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বর্ষ ৩ সংখ্যা ১৪% . | নববর্ষ সংখ্যা ১৩৬৯ | মে ১৯৬২ ্‌ 
৷ সুচীপত্র ॥ * 
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ১--৫ ॥'বিক্রমশোল 
ধর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ॥  ৬--১৩ ॥ বিশ্বকবি 
সজনীকান্ত দাস 1 ১৪-৩৬ ॥ ফেলিক্স কেরী : 
বহ্ধিকৃমারী চক্রবর্তী  ॥ ৩৭--৫৫ -॥ বাংলা গাথা-কাব্য £ ভূমিকা 
আদিত্য ওহদেদার ॥ ৫৫--৬৪ ॥ “ুরাকাচ্ছের বৃথা মণ. . | 
নীরেন্দ্রনাথ রায় | ৬৫--  ॥ সোভিয়েতে রবীন্্র-গ্রন্ রা 
বিশ্প্রিয় মুখোপাধ্যায় ॥ ॥ ভারতের জাতীয় আন্দোলনে - 
শ্রমিকদের ভূমিকা 1] 
আলেকজান্দার শিফম্যান ॥ --উ২ ॥ তলস্তয় ও বিবেকানন্দ 
| স্ব্ণালকাস্তি ভদ্র ॥ ৮৩--১০৮ ॥ সান্রের দর্শনে মানবতাবাদ 
|" অধীর্দি চক্রধত ॥ ১০৯4-১২২ ॥ ভারতে দাসপ্রথা £ বৈদিক 
এ ॥ ষুগ্রঃ পুনর্ষিচার . 
) সুধীর করণ ॥ ১২৩--১২৮ ॥ ‘তারাশঙ্কর ত ' 
অশোক মুস্তাফি : ॥ ১২৯---১৪০ ॥ নারীমুক্তি প্রসঙ্গে | 
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়  ॥ ১৪১-১৪৩ ॥ অমরেন্দ্র ঘোষ : 2 
শান্তিকুমার দাশগুপ্ত ॥ ১৪৪-_১৫৭ ॥ নাট্যকলা! ও রবীন্দর- a 
গারসিয়েলা পি. নেমেস্‌ ॥ ১৫৮--১৭০ ॥ রবীন্দ্রনাথ ও হিমেনেৎ 
শশিভূষণ দাশগুপ্ত . | ১৭১--৯৭৬॥ এই বছরের সাহিত্য 
শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ১৭৭--১৮৬ ॥ দি সাউগ্ড এণ্ড দি ফিউরি 
প্রচ্ছদশিলী £ স্ববোধ দাশগুপ্ত 
সম্পাদক - 


রামেন্দু দত্ত - | চিত্তরঞ্জন ঘোষ 








রি রি 


দাম দুই টাকা '॥ ২০, গ্রে ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা-ই ॥ ফোন: ঃ ৫৫-৪৪২৫ 





পা হাওয়ায় খেলবে 
চলবে যেন আছে কি নেই 








তার মানে 
এমন চপ্পল ৷ 


হাঁটবে হালকা এমন চপ্পল। 
মচকাবে না, 


চপ্পলে চলা । 
পাবেশি ঢাকবে না 
থাকবে ছিমছাম, 


বাটার চপ্পল । 


৮ 


তবেই না গরমে 
আরামে চলা। 


থায় 


ভাঙবে না, 
একক 








প্রবন্ধ পত্রিকা 
আষাঢ় সংখ্যার সম্ভাব্য সুচী 


॥ স্মরণ ॥ 
নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত £ রবীন্দ্রনাথ -:-.. 


সি 


॥ বিশেষ প্রবন্ধ ৷ হি উঃ 
মৃণাল ভদ্র £ অস্তিবাদ ও রাংলা সাহিত্য 
॥ অন্যান্য প্রবন্ধ (4 

সুধীর করণ £, ভাষা-উপভাষা প্রসঙ্গে 
' ভাস্কর বস্ু 2: সুরকার অতুলপ্রসাদ 
_দুশান জাহ্বিতেল : পূর্ববঙ্গগীতিকা : " 

2 "ক্ষেত্র গুপ্ত . £ নাট্যকার মধুসুদন 
মাণিক বল £ ছোটগল্পের রীতি 


রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত. £ “পাকা ধানের গান’ 
কালীকুমার দত্তশান্ত্রী £ কঞ্চুকীকথা ' '' 

দিলীপ মুস্তাফি £ চেখভ ও রবীন্দ্রমাথ--গল্লের আর্জি 
অমলেন্ু ঘোষ * : ঃ রামকমল সেনের অভিধান 
বহ্ছিকুমারী চক্রবর্তী £ বাংলা প্রণয়-গাথা-কাব্য 


এ ছাড়া থাকবে শ্রন্থ-প্রসঙ্গ ও পুনম দ্ৰণ 


॥ দাম এক টাকা ॥ বাধিক বারো টাকা ॥ 





২০, গ্রে সীট । কলিকাতা-_-৫ 


জ্যর্তে প্রকাশিত হবে খাটি 
| | | ন 


Ed 





চিত্তরঞ্জন ঘোষের 


_. উপন্তাস - 


দু্হীণ; 


বিংশ শতাব্দী প্রকাশনী . 
২০ গ্রে স্ত্রী ৪ কলিকাতা-€ 






















নববর্ষ 








বিক্রমসোল 
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
[ বিভূতিভূষণ্রে এই লেখাটি বীর ১৩৪, বৈশাখ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। এটি 


একটি প্রায়-অজ্ঞাত র5ন! ; কোন গ্রন্থে এটি অন্তর্ভুক্ত হয় নি। এটিকে উদ্ধার করেছেন 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর শ্রীসনৎ গুপ্ত। তার বক্তব্য পরিশিষ্টে দেওয়া হৌলো ৮ সম্পাদক । ] - 


সেদিন ছিল রবিবার । হাতে কোনো কাজকর্ম ছিল ন!। জান সারিয়া 
বারান্দায় রোদে পিঠ দিয়া বসিয়া খবরের কাগজের পাতা উপ্টাইতে ছিলাম । 
এমন সময় একটা সংবাদ চোখে পড়িল। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের ঝণস“গুড়া 
ষ্টেশনের নিকটবর্তী এক পাহাড়ের গুহায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের. একটা শিলালিপি 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। ' বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা দেখিয়| বলিয়াছেন ওটার .বয়স. অন্ততঃ 
চারি হাজার বৎসর । নিরুটেই » মার একটা গিরিগুহার প্রাগৈতিহাসিক মানবের 
আকা ছবিও নাকি আছে । 

অনেকদিন কোথাও যাই নাই। একঘেয়ে কলিকাতার কর্মক্রান্ত, চিত 
চন জীবন আর ভাল লাগিতেছিল না । কিন্তু যাই'বা কোথায়? “মনে মনে 
ঠাবিতেছিলাম না হয় একদিন শনি রবিবারে ট্রেণে চাপিয়! ডায়মণ্ডহারবার 
কোথাও বেড়াইয়া আসিব, তবুও প্রথম ফাল্গুনে নতুন ফুটন্ত ঘে'টুফুলের 
ই দল দেখা যাইবে, রা শিমুল গাছও দু'দশটা রা ua | আমে 












২ তি £ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥' 


























হঠাৎ সেদিন খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে মনে হইল ডায়মগ্ুহারবারে না 
গিয়া এখানেই কেন যাই না? এ দিকটা আমার একেবারেই অজানা, আর | 
* কখনো যাই নাই-_সম্বলপুরের নাম শুনিয়াছি বটে--সে রকম তো টোকিও, 
‘মেস্কিকো! ও হাওয়াই দ্বীপের নামও শুনিয়াছি কিন্তু সম্বলপুর কোন্‌ দিকে, কেমবু 
জায়গা, প্রাকৃতিক দৃশ্য কেমন-_এসব দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে আমার 
কাছে সম্বলপুর একই পর্ধ্যয়ভূক্ত। তাছাড়া প্রগৈতিহাসিক যুগের মানুষের 
আকা ছবি বা তাদের খোদিত শিলালিপি - নির্জন জঙ্গল ও পাহাড়শ্রেণীর মধ্যে -' 
চারি হাজার বৎসর আগে ! বেদের মন্ত্র তখন মুখে মুখে রচিত হইতেছে, গঙ্গা | 
ও যমুনার মধ্যবর্তী সমতল ভূভাগে আর্য সভ্যতা 'ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ ূ 
করিতেছে এত সুপ্রাচীন অতীত দিনের সম্পর্ক বিজড়িত স্থানে এই বসন্তের | 
/ আরণ্য শোভার আবেষ্টনীর মধ্যে দু’ একদিন কাটাইয়া আসা কলিকাতার ট্যাক্সি ! 
ও ট্রামের শব্দমুখর রাজপথের ধারের বাসায় বসিয়া সেকথা ভাবিতেও মন্‌ কেমন 
মোহাবিষ্ট হইয়া পড়িল । | 
ঠিক করিলাম যাইতে হইবেই, তবে একা গিয়া সুখ নাই, ছু'একজন বদ্ধু- 
বান্ধবকে দলে টানিতে হইবে । কয়েকজন বন্ধু যাইতে সন্মতও হইলেন । স্তরাং ' 
" কালবিলম্ব না করিয়া ৫ই মার্চ, শুক্রবার. রাত্রের নাগপুর প্যাসেঞ্জারে আমরা 
হাওড়া স্টেশন হইতে রওনা হইলাম । রর 
বাহার পাহাড় ও জঙ্গল দেখিতে ভাল বাসেন এবং যীহারা ইতিপূর্বে বেল 
নাগপুর রেলপথে বেশী দূর যান নাই, তাহাদের একবার এ পথে অন্ততঃ রিলাস- 
পুর পর্যন্ত যাইতে অনুরোধ করি। এরূপ অপূর্ব আরণ্যশোভা ঈ-আই-আর-এ 
দেখা যাইবে না__একথা জোর করিয়া বলিতে পারা যায়। আমি মধুপুর হইতে 
কিউল ও গোমো হইতে গয়ার কথা ভূলিতেছি না, সারা লুপ লাইনেও অন্তত 
বার পনেরে। বেড়াইয়াছি, তবুও বলি বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথের গৈনকেরা হইবে 
(২৮৭ মাইল) বিলাসপুর পর্যন্ত ছু'ধারের জনহীন ঘন অরণ্য ও ধূসর 
এালমালার দৃশ্য অতুলনীয়, বিশেষতঃ - এই প্রথম বসন্তে,.যখন বনে বনে * 
শত বন্তপুম্পের. অপূর্ব বর্ণবৈচিত্র্, শাখায় শাখায় নব. কিশলয়, আকাশ 
বাতাসে রৌন্রতপ্ত ধরণীর দেহ-সৌরত-যখন বড় বড় আকার্বাকা 
ড়ী নদী গৈরিক বালুরাশির উপর যেন বন্ত অজগরের মত অলস . 
রোদ পোহায়, আর্রতাহীন-নৈশ , আকাশে 'নক্ষত্ররাজি লক্ষ. লক্ষ 










| বিক্রমসোল : ৩ 
হীরক খণ্ডের মত, জ্বলিতে থাকে । দিনে সামান্য গরম কিন্তু রাত্রির বাতাসে 
আরামদায়ক শৈত্য--আমার মনে হয় পশ্চিম উড়িষ্যা ও মধ্য প্রদেশের এ সব " 
অঞ্চল ভ্রমণ করিবার পক্ষে ফান্তুন-চৈত্র মাসই প্রশস্ত সময় । 
Pp বেলপাহাড় স্টেশনে (৩৮৭: মাইল) আমরা! পৌছিলাম পরদিন বেলা 
দুইটার সময়। রাত্রে স্টেশনের নিকটবর্তী সৌমড়া গ্রামের ভাকবাংলায় বিশ্রাম 
/ করিয়া পরদিন সকালে আমরা বিক্রমসোল রওনা হইলাস। পথে গ্রিপ্তোলা 
নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম পড়ে, 'সেখান হইতে আমর! ছু" তিনজন স্থানীয় লোককে 
পথ দেখাইবার জন্য সঙ্গে পাইলাম । বিক্রমসোল পৌঁছিলে বেলা প্রায় একটা 
বাজিয়া গেল। এস্থানের কাছাকাছি কোথাও লোকালয় নাই -গভীর অরণ্যের 
মধ্যে যে পাহাড়ের গুহায় শিলালিপি . আবিষ্কৃত হইয়াছে, সে গুহাটির নামই 
বিক্রমসোল ৷ স্থানটির দৃশ্য সত্যই অপূর্ব-_-তবে যে পূর্বে খবরের কাগজে বিবরণ 
. পড়িয়া ভাবিয়াছিলাম বিক্রমসোলের চারিপাশের বনে দলে দলে বন্য হরিণ, সম্বর 
£ ও বন্য মহিষ বিচরণ করিতে দেখিব বা দিনে-ছুপুরে বাঘকে বনের পথে ওৎ 
সপ্রাতিয়া থাকিতে দেখা যাইবে ইত্যাদি -গন্তব্যস্থলে পৌছিয়া সে সব কিছু ন টি. 
দেখিতে পাইয়া বোধ হয় বা নিরাশ হইয়া থাকিব । | 
দৈর্ধে ২ ফিট ও প্রস্থ প্রায় ৩৬ ফিট : পরিমিত স্থান জুড়িয়া৷ এই লিপিটি 
কঠিন প্রস্তরগাত্রে উৎকীর্ণ। এই লেখে যে অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে বিশেষজ্ঞ 
পণ্ডিতদের, মতে তাহার বয়স ৪০০০ বৎসর | প্রত্বতাত্বিক শ্রীযুক্ত জয়সোওয়াল নু 
বলেন ইহা! মোহেঞ্জোদাড়োতে প্রাপ্ত অক্ষর ও অশাকান্শাসনের ব্ৰাহ্মী অক্ষরের 
? মাঝামাঝি সময়ের ৷ যদিও এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ বর্তমান ! : 
যাহা হউক সে সকল বিচার করিবেন বিশেষজ্ঞ প্রত্বতাত্বিক পণ্ডিতগণ ৷ লেখের 
প্রকৃতি সম্বন্ধে অনধিকার চর্চা করা আমাদের অভিপ্রেত নয় । আমাদের সঙ্গী 
শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী বিক্রমসোল লিপি ও .চতুষ্পার্শবর্তী অরণ্যের যে ' 
কয়খানি ফটো তুলিয়াছিলেন, তাহা এখানে মুদ্রিত হইল! স্থানটির অবস্থান 
'_শস্কটো তুলিবার অনুকূল নহে বলিয়া ফটোগুলি আশানুরূপ হয় নাই। (মূল 
. প্রতন্ধের সঙ্গে ফটো ছিল 1__সম্পাদক ), 
বিক্রমসোল ' শিলালেখের বয়স ও প্রকৃতি যাহাই কেন হউক না আমু 
বক্তব্য এই যে, _সন্মুথে ইস্টারের ছুটী আসিতেছে যাহারা বিদেশে বেড 
যাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা গতাঙ্গগতিক পদ্থার পথিক না হইয়া যর 







৪ ্ প্রবন্ধ পত্রিকা " 
উড়িস্ার এই নির্জন বনপ্রদেশে একবার বেড়াইয়া আসেন--তবে তাহাদের 
* অর্থব্যয় ও শ্রমস্বীকার বৃথা হইবে না, একথা বলিতে মনে কোথাও” 
বাধে না। রঃ 

কিন্তু যখহাঁদের হাতে প্রচুর অবসর আছে, অথচ যাহারা প্রকৃতিকে ভাল = 
বাসেন তাহাদিগকে যাইতে বলি। ইস্টারের ছুটির পূর্বে যে শুরুপক্ষ শেষ হইয়া 
যাইবে--মেই সময়ের মধ্যে কোনো একদিনে । ফিরিবার পথে তাহারা যেন + 
গ্রিণ্ডোল! হইতে ছই-বিহীন গরুর গাড়ী ভাড়া করিয়। সন্ধ্যার পর রওনা হন এই 
আমার বিনীত প্রার্থনা! আমরাও সেখানে গিয়াছিলাম শুক্লা নবমীতে। 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে মনে হয় তাহারা এমন কিছু লইয়া ফিরিবেন, যাহার 
স্মৃতি এই কর্মব্যস্ত জনাকীর্ণ শহরের এই কোলাহলের মধ্যে বহুদিন পর্যন্ত 
তাহাদের অবসর বিনোদন করিবে-এমন কিছু আনন্দ, যাহা আধ্যাত্মিক প্রকৃতি- 
বিশিষ্ট_যাহার অনুভূতি দশ বৎসর কলিকাতায় বাস করিলেও মিলিত কিন 
সন্দেহ-মুক্তরূপা প্রকৃতির ধ্যানমূতি বুঝি হি যায়- অন্ত সময়ে 
অন্ত অবস্থায় নহে। ৬ 


বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যারের এই ভ্রমণ কাহিনীটি সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 
“বঙ্ত্রী” পত্রিকার ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪০ বঙ্গান্ধে প্রকাশিত হয়। 
এই ভ্রমণে অন্তান্তের সহিত পরিমল গোস্বামী মহাশয় বিভৃতিভূষণের অন্যতম 
সঙ্গী ছিলেন। তিনি এই কাহিনীর জন্ত আটটি ফটোচিত্র দিয়াছিলেন । এ যাবৎ 
এই লেখাটি বিভূতিভূষণের কোন গ্রন্থে গ্রন্থিত হয় নাই। . রচনাটি দুপ্রাপ্র 
বিধায় পুন মুদ্রিত ত হইল । এই জন্ত শ্রীমতীরমা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
করিতেছি । k 


সুনৎকুমার গুপ্ত 
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৬৮ 


মধ 


॥ 


ন্‌ 


বিশ্বকবি 
 ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 


রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিশ্ব-কথাটি সর্বদাই যুক্ত থাকে। কি অর্থে এই কথাটি 
প্রযোজ্য ভেবে দেখা উচিত। বীরা জ্ঞামী পাঠক তারা দেখিয়ে দিতে পারেন 
কাব্যে-কোন্‌ উপকরণ দেশ ও কালের অতীত, কোন্‌ পদ্ধতি সার্বভৌমিক, কোন্‌ 
লিখন-ভঙ্গী অমর । স্যষ্টির রহস্য উদ্ঘাটন করে, তার উপাদানের ও উপাদান- 
সংযোগের চিরন্তন মূল্য যাচাই করা সাধারণ পাঠকের শক্তিতে কুলায় না। 
সকলেই কিন্তু একটা কথা বোঝেন, কবি হতে গেলেই দেশ ও কালের ভেতরে 
থেকেও তাদেরকে অতিক্রম করতে হয়, কবির কাছে তার দেশ ও কাল উপায় 
মাত্র। এমন অনেক কবি আছেন খাদের কাব্য-বস্ত ও কাব্যাবস্থান আমাদের 


ইজপরিচিত না হলেও ভারা আমাদের আপেক্ষিক অজ্ঞানতা আমাদের রস- 


গ্রহণের মাত্রা হাস করে মনে হয় না। কিন্তু অন্ত একটা দিক্‌ থেকে আমাদের ' 
কাছে দেশ ও কালের একটা বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে 
অন্তত দেখার আনন্দ হয়, যাকে চিনি ন! তার কাছে সঙ্কোচ বোধ করি, তাকে 
আপন করতে সময় লাগে, অভ্যস্তকে আমরা সহজে গ্রহণ করি, অনভ্যস্তকে 
আমর! ভয় করি, পরিহার করি, নচেৎ অনিচ্ছায় গ্রহণ করি। আমাদের কাছে 
আমাদের দেশ ও কাল বন্ধুর মতনই পরিচিত। অবশ্য জ্ঞানের দ্বারা অপরিচিতও 
পরিচিত হয়ে ওঠে । কিন্তু সে জ্ঞানলাভের জন্য শক্তি খরচ করতে হয়, মনকে 
নিবিষ্ট করতে হয়। শক্তির এই ‘অপ--ব্যবহার, এই “অপচয়” সহজ-আনন্দ- 
উপভোগে বিদ্ব উৎপাদন করে । কারণ, অন্তত পরিমাণের দিক্‌ থেকে বলা যায় 
যে, কোন এক বিশেষ অবস্থার পক্ষে মানসিক শক্তি স্থির ও নিত্য। স্ুলভাবে 


 ২৫দখলেই-মনে হয় যেন মন একটা ঘটনা-সমাবেশের জন্য একটি সাধারণ অবিভিন্ন 


| 


। ০ 


ূ 


শক্তি বিকিরণ করছে ।. অতএব উপযুক্ত জ্ঞানের দ্বারা আনন্দের মাত্রা বাড়ান 
সম্ভব হলেও, কবিতা পড়ে আনন্দ-উপভোগের মত সহজ মানসিক কার্ষ্যের বদলে 
সাধারণ পাঠক তার শক্তির মূলধনকে জ্ঞানার্জনের মতন অনিশ্চিত ব্যবসায় 
খাটাতে অনিচ্ছুক হয়! এই অপচয়ে অনিচ্ছা এবং পূর্বব পরিচিতের সাক্ষাৎ- 


৬ র্‌ / প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 
জনিত সহজ-ভাব ও শক্তি-সংরক্ষণের সুবিধা ছাড়া সাধারণ পাঠকের কাছে দেশ 


_ ও কালের পরিপ্রেক্ষিতের অন্ত কোন বিশেষ মূল্য নেই। এর বেশি মূল্য যদি 


নাই রইল, তাহলে দেশ ও কালের অতিরিক্ত ও অতিক্রান্ত বিশ্বের একটি অর্থ 
হচ্ছে- দেশ ও কালের মধ্যস্থিত সাধারণ মানুষের নিকট কবির রস-সথষ্টির সহজ- 


. বোধ্যতা, সহজ-উপতোগ্যতা | বিশ্বকবি সর্বসাধারণের কবি, সহজ কবি। 


জ্ঞানী পাঠকদের বিশ্ব থেকে বহিষ্কৃত করা যায় ন! । অধ্যাপকদের এ সম্বন্ধে ছুই. 
মত থাকতে পারে। প্রকৃত জ্ঞান-পিপাস্থ কাছে বিশ্ব-কথাটির অর্থ প্রকাশ পায় 


" তুলনামূলক বিচারের ফলে । . অর্থাৎ বিশ্বের এই তাৎপর্ধ্য অরজ্জন করতে হয়। 


এমন একটি শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব তৈরি কর। সম্ভব যার দ্বার! কবির প্রত্যেক 


কীন্তিকে সর্বদেশীয় ও সর্বকালীন রূপস্থষ্টির ধারার সম্পর্কে আনা যেতে পারে । 


' বিনয়াবনত মনে জ্ঞানার্জনের ফলে সাহিত্য-রূপ সম্বন্ধে গোটাকয়েক মূল তথ্য 


ধরা পড়ে। পৃথিবীর সব বড় কবিই গোটাকয়েক সাধারণ গুণ ও -নিয়ম মেনে 
চলেন। বাস্তবিক পক্ষে নিয়ম নেই, কিন্তু সুবিধার জন্য সাধারণ গুণগুলিকেই 
নিয়ম বল৷ হয় । কয়েকটি গুণের উল্লেখ রসিক সমালোচক করে থাকেন, এই 


| যেমন, প্রত্যেক কবি ও আর্টিষ্টের অনুভূতি নিতান্তই গভীর ও সত্য হবে, সেই 


শা 


গভীর ও সত্য অন্ুভূতিগুলিকে ব্যক্ত করতে প্রত্যেকেই সুসমর্থ হবেন, পাঠকের 
মনে সেই সব অভিজ্ঞতাকে পুনজ্জাঁবিত করতে প্রত্যেকেই পারবেন ; অর্থাৎ 
বিষয়ের সঙ্গে পাঠকের মনের ও নিজের মনের স্ষ্ট রূপের একট! মিল থাকবেই 


. খাকবে। অতএব কি রকম ভাবে কাব্যের ও আর্টের সাধারণ নিয়মাবলী আর্টিষ্ট 


ও কবির রচনায় আত্মপ্রকাশ করছে জ্ঞানী পাঠক তাই দেখবেন । তুলনামূলক 
বিচার করে সেই প্রকাশকে বোঝবার ও বুঝে আনন্দ পাবার প্রয়াসের মধ্য দিয়েই 
বিশ্বকখাটির অন্য একটি অর্থ সার্থক হতে পারে। প্রকৃত জ্ঞানীর কাছে বিশ্ব- 
কথাটি যে ইদ্দিত বহন করে, সেটি হচ্ছে শ্রদ্ধা, তুলনামূলক বিচার, এবং তারই 
ফলে “সৎ-সাহিত্যের চিরন্তন লক্ষণ-নির্ঘারণ। 

পূর্বেই বলেছি--একমাত্র সুবিধার জন্যই আটের সাধারণ লক্ষণগুলিকে নিয়ম, 
বলা যেতে পারে। নিয়ম বললেই আইন-কান্থন কিংবা নীতি, অর্থাৎ পাপ- 
পুণ্যের কথা মনে হয়। এই রকম নিয়মে আটিষ্টের. স্বাধীনতা খর্ব হয় মনে করা 
স্বাভাবিক । কে না জানে ষে আর্টিষ্টকে, কবিকে কেবলমাত্র এতিহের সম্পর্কে 
এনে তার স্থপ্িকে বিচার করলে, তার অন্ত দিকটা, অর্থাৎ সথ্টির :সঙ্গে স্টার 
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ব্যক্তিগত সভার. দিকটা ফাক পড়ে যায়? এঁতিহোর এই প্রকার এঁকান্তিক 
ধারাবাহিকতার ধারণার দ্বারা দেশ ও কালে সীমাবদ্ধ ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম করা 
সম্ভব হলেও সে উপায়ে সতিরহস্যের একটি মূল. কথা প্রকাশ পায় না|: সৎ- 
সাহিত্যের সাধারণ - লক্ষণগুলিকে নিয়ম মনে করা শুধু সবরিধাজনক বলে এবং 
তারই ফলে নিয়মের ধারাবাহিকতা আর্টের স্বাধীনতা ও বৈচিত্র্যকে অনেক সময় ' 
বাধা দেয় বলে, রস-স্বষ্টির ও রসোপভোগের অন্ত একটি এক্য-বিধায়ক মূল তত্ত্বের 


*. " সন্ধান করা দরকার । (রবীন্দ্রনাথ সে সন্ধান নিজেই দিয়েছেন )। -মূল তত্টি 


হলো পা প্তালিটি । ব্যক্তিত্বের এই সংজ্ঞাটিতে স্থষ্টির ভেতর ও বাইরের প্রধান 
তথ্যগুলি সুচিত হয়, ভেতরের স্ষ্টি-চাতুয্য এবং বাইরের সৎ-সাহিত্যের লক্ষণ- 
গুলি। কারণ, পাত্রই দেশ ও কালকে এঁতিহ্ের ধারা প্রাণবন্ত করে অতিক্রম 
করে। পাত্রটি শুধু কোন ব্যক্তিবিশেষ নয়, বৈশিষ্ট্য ছাড়াও তার অন্ত গুণ 
যথেষ্ট রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্য-বিকাশের ধারার মধ্যেও এমন অনেক সাধারণ গুণ 
রয়েছে যাদেরকে ব্যক্তির সম্পর্ক'থেকে পৃথক করে বাহ বিষয় বলে গণ্য করা 
অসম্ভব নয়, বরঞ্চ স্বাভাবিক--কারণ, প্রত্যেক সওঁ-পুরুষের কার্য্যই হচ্ছে নিজস্ব 
অভিজ্ঞতাকে সর্ধাতবক করে তোলা । পাস'ন্তালিটির প্রধান. লক্ষণই এই । 


‘(রবীন্দ্রনাথ একেই ক্রিয়েটিভ, ইয়ুনিটি বলেন )। ব্যক্তিত্ব-বিকাশের মধ্যে মৈত্রী- 
“ভাব রয়েছে। সে বিকাশের গোড়ার কথা এই--বিশেষের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিত্ব ' 


সৃষ্টির প্রেরণায় বৈশিষ্ট হারিয়ে সকলের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে, এবং সেইজন্য 


এঁক্য ও বিশ্বজনীনতা লাভ করে। পাঠকের বৈশিষ্ট্য যত বিচিত্রই হোক্‌ না 
. কেন, আর্টষ্টের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিশে, তার বিকাশধারায় এসে, তার ও অন্যের 


নিজের পার্খকযটুকু হারিয়ে ফেলে, একত্রে সম্পূর্ণ হয়। এই ধরব সপ্্তাই 


হলো! ব্যক্তি-বিষেশের , সফলতা এক কথায়, আরিষ্টের ক্যা উ.আমিটা 
পরিবন্তিত ও সংশোধিত হয়ে বড় আমিতে- পরিণত হয় 1 রই 
অভ্যন্তরে, নিজের অজানিত অবস্থায়, এই নতুন স্থষ্টি চল খৰ 
এই সৃষ্টি কারুর নিজস্ব সম্পত্তি নয়।? তবুও লোকে ত” - সি 


সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রথম. অভিজ্ঞতা তার নিজক 

কোন সম্পূর্ণ অর্থাৎ সৎ-পুর্ুষের সাহায্যে সেই ব্যক্তিত্বকে. লোপ পাঙ 
‘শেষ অভিজ্ঞতা । কবির ব্যক্তিত্বকে সমুদ্র-বিশেষ, তার. মধ্যে সকল বিশেষের - 
নদ-নদী সম্পূর্ণ হতে পারে । তিনি সৎ-পুরুষ, অতএব তিনি বিশ্বের |: :* 


নি 
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বনপা 
পূর্বোক্ত মন্তব্যগুলি সাধারণের বেলা এবং রমগ্রাহী জ্ঞানী পাঠকের 
বেলাতেও খানিকটা খাটে, সত্য কথা এই যে, মানুষই মানুষের প্রধান 
আগ্রহের বস্তু, তার আনন্দের প্রধান উপাদান । প্রত্যেক মানুষেরই মধ্যে সম্পূর্ণ 
ও সার্থক হবার তাগিদ্‌ রয়েছে__সে জানক, আর্র নাই জানুক - যে জানে, সেই 
তাগিদ সম্বন্ধে যে সচেতন, সেই জ্ঞানী, যে জানে না সেই সাধারণ. সাধারণ 
মান্য পরিপূর্ণ হতে পারে না, অন্ধ-জীবনশ্রোতে নিজত্বটুকু হারিয়ে ফেলে । এর 
জন্য তার বরাবরই একটা ক্ষোভ থেকে যায়। সে ক্ষোভ বখন ইর্ধাতে পরিণত 
না হয়, তখনই সাধারণ ব্যক্তি কোন সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের মধ্যে আশা মেটায়, ক্ষতি- 
পূরণ করে । এটা হয়ত বুদ্ধিমানের কার্ধ্য নয়, কিন্তু বুদ্ধি-নামক ইন্দ্রিয়টা 
সকলের থাকে না, যাদের থাকে তার! আর্টিষ্টের অসম্পূর্ণতা দেখাতেই ব্যস্ত । 
যাদের বুদ্ধি মাজ্জিত, তীরা সং-সাহিত্যের লক্ষণ নিরূপণ করতেই ব্যন্ত। 
সাধারণে অ-সাধারণের মধ্যে নিজের আশা মেটান ; নিজের অপূর্ণতার ক্ষতি- 
পূরণ করা অন্তত বহিমুখী স্বভাবের রীতি । যাঁর! অন্তমুখী তারা “একটি মহান্‌ 
ব্যক্তিত্বকে নিজের মধ্যে শ্রদ্ধাসহকারে এনে নিজেকে সম্পূর্ণ করতে প্রয়াসী হন । 
উভয় ক্ষেত্রেই পাত্রের বিশেষত্বটুকু বড় আধারের আশ্রয়ে সার্থক হয়। অতএব 
এই একীকরণ শুধু দেশ-কালের বাইরে নয়, নিজ পাত্রেরও বাইরে! আর্টিষ্টের 
* ব্যক্তিত্ব যদি সাধারণের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের তাগিদ কিংবা ক্ষোভ মেটায়, তাকে 
প্রকাশ করেই হোক্‌, কিংবা তাকে হৃদয়ে ধারণ করেই হোক্‌, তীর স্যষ্টি যদি 
আমাদের স্থজনী-শক্তিকে প্রবুদ্ধ' করে, তাহলে সেই আর্টিষ্টকে বির্ম-কবি 
নাম ছাড়া অন্ত নাম দেওয়া যায় না। ব্যক্তিত্ব-বিকাশই হলো বিশ্ব-কবির 
মর্দকখা। ~ A 
অবশ্য একজন সাধারণ মানুযের সঙ্গে প্রতিভাশালী ব্যক্তির পার্থক্য অনেক ৷ 
সাধারণের আধার ছোট, তার প্রেরণা দুর্বল, তার তাগিদের জোর কম। কিন্তু 
কোথায় যেন একটা সুনিশ্চিত মিল থাকেই থাকে। প্রতিভাশালী ব্যক্তির মধ্যে 
যে জীবনীশক্তির লীলা সকলের মধ্যেই চলছে, সেই জীবনী-শক্তিরই অভিব্যক্তি 
পুনরারৃত্ত হয়--তবে ভ্রুততরভাবে, সংক্ষেপে, অথচ অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে | 
প্রত্যেক জীবেরই জীবনে তার ' শ্রেণীগত ইতিহাসের পুনরাভিনয় হয়। যে সব, 
জীবের জন্ত শ্রেণীর উন্নতি সাধিত -হয়,-তার মধ্যে জীবনী-শক্তি চৌদুনে 
চলে? মনে হয়, যেন জীবনের তাল ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গিয়েছে, সুর ও লয়; 
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ভ্ৰষ্ট হয়েছে; নতুন কিছু সংসাধিত হচ্ছে? মানসিক জগতে এই নিয়মের বড় বেশি 
ব্যতিক্রম হয় টা মনের ইতিহাসে, সাধারণ মানুষ এখনও যৌবনে, অর্থাৎ 
সভ্যতার স্তরে পদার্পণ করেনি। এখন যদি দেখি, কোন মানুষের সৃষ্টিতে, 
তার সৰ্ব্বাঙ্গে সভ্যতার রাজটিকা পরান, শুধু তাই নয়, মনের ভবিষ্যৎ গতির, 
একাধিক ইঙ্গিত তীর, প্রত্যেক কর্থে ও চিন্তায় নিদিষ্ট হচ্ছে, তখনই সে 
মানুষের সঙ্গে বিশ্ব-কথাটি জুড়ে দিতে পারি | কেননা, মানসিক বিবর্তন ঘটেছে, 
এবং ঘটেছে বলেই সেটি কোন বিশেষ যুগের ও দেশের সম্পত্তি নয়; কেননা 
স্থান ও কাল সেই বিবর্তন বোঝবাঁর স্ববিধাজনক সঙ্কেত মাত্র । এই মানসিক 
বিবর্তনের গতিকে আধারের মধ্য দিয়ে. প্রবাহিত করান, কিংবা তাঁর শক্তিতে 
শক্তিমান হওয়া যদি প্রত্যেক পাত্রের চরম সার্থকতা হয়, তাহলে স্বাতত্র্য হয়ে 
ওঠে বিশ্বজনীনতা। এবং যে ব্যক্তির মধ্য দিয়ে এই গতি সুন্দর ভাবে, 

, অবলীলাক্রমে প্রবাহিত হচ্ছে, তিনি হয়ে ওঠেন বিশ্ব-মানব | - 

‘_ আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির ভিতর দিয়ে প্রত্যেকেই, 
দেশ ও কাল নিব্বিশেষে, নিজের বিকাশমর্দ উপলব্ধি করতে পারে । এতে 
নিজের বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ন হয় না, নিজের শক্তির অপচয় হয় না, মে বিশেষ শক্তি 
সঞ্চিত, সার্থক, সম্পূর্ণ হয়। প্রত্যেকের বিশেষত্ব. তার বিশেষত্বের মধ্যে বিরাট 
বৈশিষ্ট্যের দ্বার! সঞ্জীবিত হয়ে শতদলের মতন ফুটে উঠতে পারে । প্রত্যেকের 
স্বভাব তার সষ্টিতে চরিতার্থ হয়। স্বভাব কথাটির ছুটি অর্থ আছে-_-একটি 
মাত্র প্রকৃতির দান, যেটি স্বাতন্ন্যের ভিত্তি, অন্যটি, সেই দানেরই সার্থক মুত্তি, 
পরিপূর্ণতা, সেই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত অন্দর ইমারৎ। এ দু'টি অর্থ যেখানে 
এক হয়ে যায় সেইখানেই সার্বজনীন পরিমাণ, সর্ববাঙ্গীণ পরিণতি ও উন্নতি 
সুচিত হয়। ( যেমন যুরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহারের 
পরিমাণ, পরিণতি ও উন্নতি স্ুচিত হয়েছিল রোমান জুরিষ্টদের সাধারণ ও 
প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে ।) সেইভাবে যদি আমাদের দেশীত্মবৌধ তীর বিশ্ব- 
বোধ পরিণত হয়, তাহলে তিনি কেবল আমাদের দেশের নন্‌, সকল দেশের । 
যদি বর্তমান সভ্যতার গতি ও উন্নতি তাহার চিন্তায় ও কর্ম্মে নিদ্দিষ্ট হয়, তাহলে 
তিনি ভবিষ্যতৎকালের, অর্থাৎ বর্তমানের সম্পর্কে সকল কালের । যদি তার 
রচনার মধ্যে আমাদের দেশের ও অন্ত দেশের রস-সথষ্টির ধারার প্রধান পর্য্যায়- 

..গুলি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, সেই ধারার ভবিষ্যৎ গতি ইন্গিত করে, তাহলে তিনি 
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কেবল আমাদের ও অন্যদের দেশের এঁতিহো আবদ্ধ নন্‌-_ তিনি হ'ন, সৎ-. ' 
সাহিত্যিক, অর্থাৎ বিশ্ব-সাহিত্যিক । যদি তার সঙ্গীত-রচনায় আমার সঙ্গীত- 
প্রিয়তার, আমাদের ও অন্তদেশের সঙ্গীত-পদ্ধতির ক্রমবিকাশ" লক্ষ্য করি, 
তাহলে তিনি শুধু আমাদেরও নন্‌, তাদেরও, নন্‌, তিনি বিশ্বের। যদি তার. 
কাজের মধ্যে জীবনের সারধর্মা অনুস্থত হচ্ছে দেখতে পাই, তাহলে তিনি সর্বব- 
জীবনের । যদি তীর মধ্যে সাধারণ মানুষের আশা-ভরসা, চিন্তা, কর্ম ও ধর্মের 
নিক্র্ষ-সাধন হচ্ছে মনে হয়, তাহলে তিনি সর্বসাধারণের ৷ 

এই রস-স্্টিধারার, এই ব্যক্তিত্ব-বিকাশের, এই জীবন ধর্মের পুনরারৃত্তির 
দিক থেকে তাকে আমি বিশ্বকবি বলি। লোকেও তাই বলে। অতএব এই 
আখ্যা দেবার সঙ্গে সসে আমাদের দায়িত্ব-জ্ঞান বাড়ান, সে দায়িত্ব-জ্ঞান দেশ, 
কাল ও পাত্রের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না. হতে দেওয়া, এইটাই হলো বিশ্ব- 
কথাটির, প্রকৃত অর্থ-জ্ঞান।. নামকরণের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড দায়িত্ব লুকান 
থাকে। সে সম্বন্ধে সচেতন হলে নামধারীর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা দেখান হয়। 
তার কর্তব্য তিনি করেছেন, এখনও করবেন-_ার দায়িত্ব ভার নিজের প্রতি। 
তার প্রতি আমাদের কর্তব্য - হচ্ছে এই বিশ্ববোধে উদ্ধ দ্ধ হওয়া । লিখে, চিন্ত 
করেই তিনি ক্ষান্ত, আমাদের সাধনার কিন্তু, অবসান নেই। রস- রি করে 
তিনি হন সারা, মোদের কিন্তু এই হলো সুরু । 
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| ফেল্লিক্স ক্েত্রী 
সজনীকান্ত দাস 

= [ এই প্রবন্ধটি প্রথম মুদ্রিত হয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার ৫১শ বর্ষের (১৩৫১) যুগ্ম ওয় ও 
গর্থ সংখ্যায়! লেখক নিজেই পরিষৎ-পত্রিকার প্রকাশিত লেখাটি যায়গায় যায়গায় 'সংশোধন 


করেন।. সেই সং শোধিত কপি থেকে প্রবন্ধটি এখানে মুদ্রিত হোলে।। মিত্রালয়-প্রকাশিতব্য 
“বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস'-এর নতুন সংস্করণে প্রবন্ধটি সংযোজিত হবে সম্পাদক ] 


4 


বাংলা দেশে ইংরেজ-সমাগমের কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত যে সকল পাশ্চাত্য 
ব্যক্তি, বাংলা ভাষায় গ্রস্থাদি অনুবাদ ও রচনা করিয়াছেন, তাহারা সকলেই 
আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে ইহাদের 
. নাম সমাদরের সহিত উল্লেখযোগ্য ।' সংখ্যায় ইহারা নগণ্য নহেন | জোনাথান 
ডানকান, এন. বি এড মন্ষ্টেন, হেনরি পিট্‌স ফর্জ্টার, এ. আপজন, জন্‌ মিলার 
জন টমাস, উইলিয়ম কেরী, জোস্তয়া মার্শম্যান, উইলিয়ম ওয়ার্ড, জন' এলাটন, 
গ্রেভস চামনি হটন, ক্যাপ্টেন স্ট্য়ার্ট, ফেলিক্স রেরী, জন ক্লার্ক মারশম্যান এবং 
পরবর্তী মে, হালি, পীয়ার্স' পীয়ার্সন, মর্টন, ইয়েট স, ওয়েলার, মেগ্ডিস, ম্যাক, 
লসন, রবিনসন, লং, কীথ এবং আরও অনেক বাংলা গণ্ভ-ভাষার জন্মকালে 

: ও'শৈশবে নিজ নিজ সাধনা ও চেষ্টা দ্বারা নানাভাবে ইহাকে পুষ্ট করিয়াছিলেন । 
, ইহাদের মধ্যে কয়েক জনের কীর্তি পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। উইলিয়ম কেরী 
প্রভৃতি দুই "একজন _সৌভাগ্যবানের নাম আমর] এখনও স্মরণ রিয়া 
থাকি। তাঁহার পুত্র ফেলিক্স কেরীর জীবন ও কীন্তি অনুধাবন করিলে আমরা 
দেখিতে পাইব, তিনিও কম স্মরণীয় নহেন। বাংলা ভাষায় তাহার তুল্য 
অভিজ্ঞ ও অধিকারী ব্যক্তি ইউরোপীয়দিগের মধ্যে আর কেহ ছিলেন না বা 
হন নাই। তিনি লেখক হিসাবে প্রকৃতপক্ষে মাত্র, চারি বৎসর বঙ্গভাষার 
সেবা করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশ রচনাই অকালমৃত্যুর জন্ত অসম্পূর্ণ 
রহিয়া গিয়াছে । তাহার রচনা আমি মুদ্রিত আকারে যতটুকু পাইয়াছি, 
তাহাতে নিঃনংশয়ে বলিতে পারি, বাচিয়া থাকিলে তিনি বাংলা- ভাষায় 
ইউরোপীয় লেখকদের মধ্যে সর্বশেষ্ঠ স্থান অধিকার কবিতেন +* মাত্র ছত্রিশ 
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বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াও তিনি যে পরিমাণ মুদ্রিত বাংল! লেখা 
রাখিয়া গিয়াছেন, আর কোনও বৈদেশিকের লেখা তাহার সহিত ওজনে 
তুলনীয় নহে। উৎকর্ষ বিচারে সংস্কৃত রীতির অতিমান্র অনুসরণ তাহার 
প্রধান দোষ বলিয়া বিবেচিত হইয়া! থাকে, কিন্তু তিনি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান 
রচনায় প্রথম পথপ্রদর্শক, ইহা স্মরণ রাখিলে বিজ্ঞানের পরিভাষা নির্মাণে 
তাহার দক্ষতা ও দ্ুঃসাহম আমাদিগকে বিস্মিত করিবে। আ্যানাটমি 
বা ব্যবচ্ছেদবিদ্ভার মত সম্পূর্ণ অভিনব শাস্ত্রের পরিভাষা যে তিনি একান্ত 
নিজের চেষ্টায় সংস্কৃত ভাষার রত ভাণ্ডার হইতে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন 
ইহা কম শক্তির পরিচায়ক নহে। বস্তুতঃ সকল দিক্‌ বিচার করিয়া তাহাকে 
বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় লেখক বলিলে অন্তায় বলা হইবে না৷ ূ 
ফেলিক্স কেরীর বিচিত্র জীবন। এই জীবন ভুল ও ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ, 

খামখেয়ালিপনায় বিচিত্র । খ্রীষ্টধর্মের প্রচারকশ্রেষ্ট মহামান্য রেভারেণ্ড উইলিয়ম . 
কেরীর ঘনিষ্ঠ প্রভাব সত্বেও তাহার জীবনে খ্ৰীষ্টীয় বিনয় ও সংযম আমে নাই । 

তিনি উদাসীন ভবঘুরে প্রকৃতির লোক ছিলেন অথচ এঁহিক জণকজমকের প্রতিও 

তাহার কম আকর্ষণ ছিল না! ইংলণ্ডে তাহার জন্ম, মাত্র সাত বৎসর বয়সে 

বঙ্গদেশে তাহার আগমন, চৌদ্দ বৎসর বয়সে পিতার নিকট তাহার দীক্ষা এবং 

মাত্র একুশ বৎসর বয়সে খ্রীুধর্মপ্রচারক হিসাবে তাহার, ব্রহ্মদেশ যাত্রা__এই 

পর্যন্ত তাহার জীবনের গতি পিতার আওতায় চলিয়াছিল। জীবনের বাকী 

পনের বৎসর খ্রীষুধর্মনীতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া তিনি চলিতে পারেন নাই। 

রাজনীতিচর্চার ফলে তাহার আসক্তি জন্মিয়াছিল এশ্বর্ষ ও আড়ম্বরের প্রতি, . 
উপযু্ণপরি দুইটি স্ত্রীর মৃত্যুতে তাহার চরিত্রে শৈথিল্য আসিয়াছিল, মন হইয়া- 
ছিল অস্থির । তিনি তিন বৎসরের অধিক কাল পূর্বভারতবর্ষের অরণ্য-পর্বতে 
পার্বত্য ও বন্ত জাতিদের মধ্যে আত্মবিশ্বৃত হইয়া একরকম অজ্ঞাতবাস করিয়া- 
ছিলেন. পরে বাইবেল-বণিত 'প্রভিগাল সানে'র মত শ্রীরামপুরে প্রত্যাবর্তন . 
করিয়া জীবনের শেষ চারি বৎসর পিতার আশ্রয়ে থাকিয়া সংস্কৃত, পালি ও 
বন্গভাষার সাধন! করিয়্যছিলেন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে যে পাদরিত্ব পরিত্যাগ করিয়া 
ব্ৰহ্মদেশের রাজার পররাষ্ট্রসচিব হইয়াছিলেন, সে পাদরিত্ব আর গ্রহণ করেন 
নাই। উথানপতনৃময় রোগশোকক্রিন্ন অতি দুঃখের জীবন ছিল তাহার + 
মিশনরীদের' মধ্যে একমাত্র এক জন টমাসের জীবনের সহিত তাহার জীবনের 


চর 


ফেলিক্স কেরী . ) | ১৩ 


কিছু সাদৃশ্য ছিল, ছুই জনেই টি অব্যবস্থিতচিত্ত, স্বার্থ অপেক্ষা পরার্থ 
চিন্তায় অধিক রত ; ছুই জনের জীবনেই কাব্যমহিমা ছিল । 
। স্বগ্রাম- গৃলার্সপিউরিতে জুতা মেরামতের ব্যবসায় ছাড়িয়া উইলিয়ম ক্দৌ 
১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন পার্শবর্তা, মূলটন গ্রামে গিয়া গ্রাখ্য-শিক্ষকের পদ গ্রহণ 
করেন, তখন তাহার বয়স মাত্র চব্বিশ, নিদারুণ জররোগে তাহার প্রথম সন্তান 
মৃত* এবং তাহার নিজের মাথায়ও টাক পড়িয়াছে। পত্রী ডরোথিকে লইয়া 
তিনি মূলটনে যে কুটীরে 'আশ্রয় লন, সেখানেই ওই বৎসরের ২০ অক্টোবর 
ফেলিক্স কেরীর জন্ম হয় 11 কেরীর প্রথম পুত্ররূপেই ইনি গণ্য ৷ 

বঙ্গদেশে ব্যাপটিস্ট মিশনরী হিসাবে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় জন টমাসের 


- সহিত উইলিয়ম কেরী যখন যাত্রা করেন, সাড়ে ছয় বৎসরের ফেলিক্স একা তাহার 


সঙ্গ লইয়াছিলেন । পাসপোর্টের হাঙ্গামায় ওয়াইট দ্বীপে তাহাদের জাহাজ 
“আল অব অক্সফোর্ডকে' ছয় সপ্তাহ আটক করা হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে 
নামাইয়া দেওয়া হয়। পরে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্ের ১৩ জুন টমামের সহিত কেরী 
সপরিবারে ব্গদেশে রওনা হন ও ১১ নবেম্বর কলিকাতায় পৌঁছেন। পিতা বা 
পুত্র কেহই আর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন নাই । ওই দিনই বাংল! সাহিত্যে 
বিখ্যাত রামরাম বস্তু কেরীর মুন্শি নিযুক্ত হন এবং তাহার কাছেই ফিলিক্সের 
বাংল! ভাষায় হাতেখড়ি হয়। কেরীর ইচ্ছা! ছিল, প্রথম পুত্রকে সংস্কৃত ভাষায় 
পণ্ডিত করিয়া তুলিবেন । বাংলা দেশে পৌঁছিবার মাসাধিক কালের মধ্যেই 


" (১৬ ডিসেম্বর ১৭৯৩) তিনি তাহার জানণলে লিখিয়াছিলেন-- 


I had fully intended to devoté my eldest son to the study of 
Shanscrit, my 2nd to the Persian, and my 3rd to Chinese. 


* পীয়ার্স কেরী প্রণীত কেরীর জীবনী দ্রষ্টব্য ৷ 
“4 ফেলিক্সের জন্মের এই তারিখ ‘পিরিওডিকাল আ্যাকাউন্টন্স* হইতে 





" পাইয়াছি। তাহার কবরের উপর স্থৃতিফলকের তারিখ হিসাব করিলেও এই 


তারিখ পাওয়া যায়! ]. ].- Higginbotham তাহার ‘The Men whom 
India has known’ ( ১৮৭৫ ) পুস্তকে ভ্রমক্তমে,জন্ম-বৎসর ১৭৮৭ দিয়াছেন । 
ডক্টর সুশীলকুমার দে তাহার ‘History of Bengali Literature in the 
Ninteenth Century’ পুস্তকে “২ অক্টোবর ০ তারিখ দিয়াছেন । 
এ তাঁরিখও ভুল । 


"৯৪ প্রবন্ধ পত্রিকা'॥ 


. ফেলিল্স সম্বন্ধে কেরীর এই আশা পূর্ণ হইয়াছিল। ' তিনি সংস্কৃত ও পালি 
ভাষায়.সবিশেষ দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন। 

১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ জুন মালদহে জর্জ উডনির আশ্রয়ে .না আসা পর্য্যন্ত 
উইলিয়ম কেরীকে. অত্যন্ত দুঃস্থ ও. বিপন্নভাবে সহায়সম্পদ্হীন অবস্থায় প্রথমে 


ব্যাণ্ডেল, পরে নদীয়া, কলিকাতায় মণিকতলা সুন্দরবন অঞ্চলে টাকির সন্লিকটবর্তাঁ ' 


দেবহাট্রায় একরকম ভাগিয়া বেড়াইতে হয়! মাণিকতলায় অবস্থানকালে কেরী- 
পত্নী ও ফেলিক্সের এমন জ্বর হয় ষে, তাহাদের জীবনের কোনই আশা ছিল ন1।, 
সাড়ে সাত বৎসর বয়সে ফেলিক্স যখন মালদহ, পৌঁছেন, তখন মুন্শি রামরাম 
‘ বস্তুর সাহায্যে “ত্রাঙ্গণদেরে এবং, sala মধ্যে কথিত” উভয়বিধ বাংল 
ভাষাতেই তাহার যথেষ্ট দক্ষতা জন্মিয়াছে। | 
1১৭৯৯ ্রীষ্টাব্ের শেষের দিকে ওয়ার্ড, মার্শম্যান প্রভৃতি পরবর্তী মিশনরীরা 
ইংলণ্ড হইতে শ্রীরামপুর আসিয়া অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া গড়েন “এবং “তাহারাই 
মালদহ হইতে কেরীকে সপরিবারে সেখানে লইয়া আসেন। কেরী ১৮০০ 
শ্রীষ্টান্ের ১০ জানুয়ারী, তারিখে কলিকাতায় 'ক্রীত যুদ্রাযন্রটি সহ নৌকাযোগে 
শ্রীরায়পুর পৌঁছেন ! ওয়ার্ড ছাপাখানার কাজে দক্ষ ছিলেন, তের বৎস্র' বয়স্ক 
ফেলিক্স কেরী তাহার সহকারী নিযুক্ত হন।.-২০ জুলাই ১৮০০-_ওয়ার্ড তাহার 
. জানলে লিখিয়াছের__ এরা 
***০০০1550405 for everyday are now regularty arranged, About 
“six oiclock we Hise £ brother ‘Carey’ to his garden : brother 
Marshman to bis school at seven £ brother Brunsdon, Felix and 
I, to the .printing office--.Our SOMADOS Gt having left us, we do 
without £ we print three balf-sheets of 2,000 each ina MEER 


Felix is very useful in the office. / 


ছাপাখানার জন্ত'শেষ পাঙুলিপি প্রস্তুত ও প্রুফ দেখার দায়িত্বও সেই সময় - 


হইতে বালক ফেলিক্সের উপর ন্তত্ত হয়। মাঁলদহে তৃতীয় পুত্র পিটারের মৃত্যুর 


পরেই ফেলিক্সের মাতা ডরোথি অর্দোস্মাদ হইয়া যান। শ্রীরামপুরে আসার পর ' 


তাহাকে ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিতে: হইত! এই ব্যাপারে ফেলিক্স মর্পীড়ায 


| অস্থির হইয়] উঠিলে ওয়ার্ড তাহাকে শিক্ষা ও সানা দিতেন । ফেলিক্স তাহার : 


সঙ্গে ছাপাখানায় সর্বদা কাজ করিতেন, বাংলা ভাষা ও হিন্দুস্থানী, ভাষা তিনি 


1 


3 


॥ ফেলিক্স কেরী | Se 
ঠিক এদেশীয়দের মত আয়ত্ত করিয়াছিলেন, সুতরাং তাহাকে না হইলে চলিত 
না। কিন্ত গ্রষ্টধর্ল্মের মহিমা সম্বন্ধে ফেলিক্স মোটেই সজাগ ছিলেন ন|। তাহার 
বয়স তখদ চৌদ্দ বৎসর মাত্র, কিন্তু তিনি অত্যন্ত, একগুয়ে ছিলেন, মার্শম্যান 
তাহাকে 'শার্দংল সম্বোধন" করিতেন । তাহা ছাড়া বিরুতমন্তি মাতার স্সেহ. .. 
হারাইয়া তাহার মানসিক কষ্টেরুও সীমা ছিল না। ওয়ার্ড বুঝিতে পারিলেন/ 
্বীষটধর্মের আওতা হইতে ফেলিক্স দূরে সরিয়া বিপথে বিপন্ন হইবার জন্ত উন্মুখ 
হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি তাহাকে লইয়া শ্রীরামপুরের-পথে পথে প্রচারকার্ষ্যে 
বাহির হইতে লাগিলেন ; ফেলিক্স চমৎকার বক্তৃতা দিতে লাগিলেন । ওয়ার্ড 
লিখিয়াছেন, “he 089 heard a message better fitted for India.” 
সেই দিন হইতে ছাপাখানার কাজের সঙ্গে সঙ্গে ফেলিক্সকে প্রচারকের কাজও 
দেওয়া হইল। ১৮০০ খ্ৰীষ্টাব্দের ২৮ ডিসেম্বর কেরী স্বয়ং গঙ্গার জলে পুত্রকে 
দীক্ষা (০২০i5৭) দিলেন | - ওই দিন. পরে প্রথম ভারতীয় ব্যাপটিস্ট ক্রিশ্চিয়ান 
কৃষ্ণ পালেরও দীক্ষা দেওয়া হইল। সকলেই আশা করিলেন, “ক্ষুদে পাদরি”র 
নবজীবনের স্বত্রগাত হইল। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ অক্টোবর তারিখে লণ্ডনে 
ব্যাপটিস্ট মিশনরী সোসাইটি ফেলিক্সকে (সোসাইটির পাদরি নিযুক্ত করিলেন । - 
কিন্তু এই কাজে ফেলিক্সের মন সায় দেয় নাই! ধর্মপ্রচার অপেক্ষা .ছাপার 
কাজ ও ভাষাশিক্ষার কাজে তাহার আকর্ষণ বেশী। পিতা উইলিয়ম কেরী তখন 
ফোর্ট. উইলিয়ম কলেজের বিভাগীয় অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন ; বাংলা ভাবায় পাঠ্য 
পুস্তকের অভাব দূর করিবার জন্য ফেলিক্স প্রাণপণে পিতার সহায়তা করিতে 
লাগিলেন । ১৮০৫ গ্রীষ্টান্দের গোড়ায় চ্যাপলেন বুকানন চীন মহাদেশে গ্রীষটধর্ম 


প্রচারের উদ্দেশ্যে দুই জন কর্মী প্রেরণ করিবার ব্যয় বাবদ' ছয় শৃত পাউণ্ড 


শ্রীরামপুর-গোঠীর হাতে প্রদান করিলেন। ফেলিক্স (বয়স আঠারো) মাত্র 


কয়েক মাস পূর্বে ১৮০৪ খ্ৰীষ্টাকদের ২৩ অক্টোবর কলিকাতার মার্গারেট কিন্সীকে 


(Margaret Kincey) বিবাহ কর! সত্বেও: চীনে যাইবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিলেন। 
পিতা কেরী আপত্তি করিলেন না'। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চীন যাওয়া হইল না । 
জোহানৈস লামার নামক চীনা ভাষায় অভিজ্ঞ একজন আর্মেনিয়ান শ্রীরামপুরে 
আসিলেন। স্থির হইল, তাহার নিকট এখানেই ভাষা" 'শিক্ষা-করিয়া চীনা ভাষায় 
বাইবেল অনুবাদ ও মুদ্রণ করিয়া চীন অভিযান করা 'হইবে। ফেলিক্সের, মন 
অত্যন্ত দরিয়া গেল । এত দমিয়া গেল যে, তিনি চীনা ভাষায় পাঠ লইলেন না। 


৯৬ -_ প্রবন্ধ পত্রিকা '॥ 
১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে ডক্টর টেলর নামক একজন স্থবিজ্ঞ চিকিৎসক শ্রীরামপুরে 
আসিলেন, ফেলিক্স তাঁহার নিকট হইতে চিকিৎসা-বিদ্কা, বিশেষ করিয়া 


* অস্ত্রোপচার-বিদ্ঞ। আয়ত্ত করিতে লাগিলেন? ধর্মপ্রচার অপেক্ষা রোগীর রোগ' 


নিরাময় করার কাজে তিনি' অনেক বেশী উৎসাহ বোধ করিতে লাগিলেন । 
বহিঃপৃথিবীতে আপনার ভাগ্য "পরীক্ষার গোপন বাসনাও তাহার হইয়াছিল; 
চিকিৎসা-বিষ্তা জানা থাকিলে জীবনযুদ্ধে তিনি সহজেই জয়ী হইবেন। তিনি 
কলিকাতার হামপাতালগুলিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়৷ হাত পাকাইতে লাগিলেন । 
আবার সুযোগ উপস্থিত হইল । ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় মিঃ চেটার ও 
মার্ডন রেঙ্গুন গেলেন__সেখানে মিশন স্থাপন করা যায় কি না, ইহা যাচাই 
করিতে! মে মাসে তাহারা ফিরিলেন, কিন্তু মার্ডন পুনরায় যাইতে রাজী 
হইলেন না। ফেলিক্স যাইবার জন্তব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন । কিন্তু 
! Ms Ward and Dr. Carey were averse to his removal ; 
they considered that as he was familiar with the economy of a 
printing office, he will be able to supply Mr. Ward’s place in 
‘case of necessity, and that his complete knowledge of Sanskrit 
and .Bengalee would render him a valuable assistant in the 
translations. রা €5 Marshman, ছি, of the Serampore 
Mission’ Vol I, p. 298. 


১৮০৭ খীষ্টাব্দের ১১-১৮ ফেব্রুয়ারি তারিখের জানলে কেরীও এই প্রসঙ্গে ' 


লিখিয়াছেন__ 


Bretheren Marshman, Ward, myself and my son Felix are 


as fully employed as we can be in translating and printing the ' 


scriptures. Felix overlooks the printing: he examines the 


Shangskrit proofs, having studied that language. 


‘কিন্তু ফেলিক্সের যাত্রা কেহ রোধ করিতে পারিলনা। মিঃ চেটারের 
সহযোগী হিসাবে ক্যাপ্টেন টার্নবূলের নেতৃত্বে “আ্যানা” নামক জাহাজে 
১৮ নলেম্বর (১৮০৭) তিনি কলিকাতায় গেলেন এবং শেখান হইতে ২১ 
- নবেম্বর রওয়ানা হইয়া ২রা ডিসেম্বর সাগরদ্বীপে পৌঁছিলেন। সেখানে 


সম 


রর 


এ ফেলিক্স কেরী ১৭ 


ফরাসী রণপোতবাহিনীর অত্যাচারের ভয়ে দীর্ঘ কাল কনভয়ের জন্ত অপেক্ষা 
করিয়া ডিসেম্বর মাসের ২৯ তারিখ রেঙ্গুন রওয়ানা হইলেন । 

জন ক্লার্ক মার্শম্যান শ্রীরামপুর মিশনের ইতিহাস প্রথম খণ্ডে (পৃঃ ৪১২-১৩) 
এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন__ ' 

Mr. Felix Carey possessed much of his father’s ‘aptitude 
for the acquisition of languages, and looked forward with 
delight to the cultivation of the Burmese language and litera- 
ture and the translation of the scriptures, | It was anew and 
untrodden field of labour, well suited to his enterprising spirit. 
He was master of the Sanscit language, and familiar with the 
principles of Oriental philology. He had also applied with “ 
success to the study of medicine, and, walked the hospitals 
of Calcutta for several years [?]. He was twenty-two years of 
age when he entered on the undertaking, for which he Was 
“well trained in the school of Serampore. He had not been 
Jong at Rangoon before he found ample scope for his medical 
skill, and was thus enabled to obtain favourable access to the 
‘heathen. He was the first to introduce the blessing of vacci- 
nation into the country, and was so happy as to obtain permis- 
sion,at the outset of his career, to operate on the child of the 


Governor. He soon discovered, to his delight, that the learned 


“ language of the country, the Pali, the parent of the vernacular 


tongue was a variety of the Sanscrit, adapted to the mono- 
syllabic language of চি His 1162" progress was thus 
facilitated and he was enabled with the aid of a pundit, to | 
compile a grammar of the Burmese language, and make a, rough 
beginning with the translation of the scriptures. 

১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রারন্তে ফেলিক্স রেঙ্ুনে পৌঁছেন। তীহার সী মার্গারেট ও 


দুইটি শিশুসস্তান বাংলা দেশেই রহিয়া যান। বরহ্মদেশে মিশনরীদের অস্থবিধার 





১৮ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


অন্ত ছিল না। সেই সকল অসুবিধার কথা জানাইয়া ফেলিক্স শ্রীরামপুর 
যে পত্র লেখেন, ১৪ই মে তাহা মিশনগোষ্ঠীর হাতে পৌঁছায়। ফেলিক্সের পত্বী 
ঠিক সেই সময়ে মারাত্মক অসুখ লইয়া শ্রীরামপুরে আসেন । ফেলিক্স সংবাদ 
পাইয়৷ জুলাই মাসের শেষ নাগাদ চলিয়া আসেন। . মার্গারেট দীর্ঘকাল 
রোগভোগের্‌ পর ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের প্রথমে একটি সন্তান প্রসব 
করিয়া মারা যান। তিনটি মাতৃহার] শিশুকে লইয়া ফেলিক্স অত্যন্ত যুশ কিলে 
পড়েন, শেষ পর্য্যন্ত মনস্থির করিয়া মিশনগোরষ্ঠীর হাতে সন্তানদের সমর্পণ 
করিয়া তিনি ব্রহ্মদেশে ফিরিয়া যান। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসের মধ্যে 


কয়েকবার শ্রীরামপুর যাতায়াত করিয়া তিনি পুনরায় ভাষা-শিক্ষার সুবিধার" 


জন্ঠ ব্রহ্মভাষাভাষী পোতুগীজ-কন্তা মিস্‌ ব্ল্যাকৃওয়েলকে বিবাহ করেন । . ১৮১২. 
খ্রীষ্টাব্দে মিঃ চেটার ব্যক্তিগত কারণে রেঙ্গুন মিশন পরিতাগ করিলে ফেলিক্সের 
বন্ধে মিশনের ভার সম্পূর্ণ অপিত হয়। প্রতুত্ব পাইয়া ফেলিক্সের মন বিচলিত. 
হয় ও তিনি পাখিব বস্তুর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। ব্রহ্মভাষার 
ব্যাকরণ ইতিমধ্যে রচিত এবং অভিধানও অংশত সম্কলিত হইয়াছিল, সেন্ট 


ম্যাথু প্রভৃতি কয়েকটি মঙ্গলসমাচারের অনুবাদও ফেলিক্স করিয়া ফেলিয়াছেন। ) 


১৮১২ খ্ৰীষ্টাব্ের গোড়ায় ব্ৰহ্মদেশীয় গবর্মেন্টের সহিত ইংরেজ গবর্েন্টের মনাস্তর 


উপস্থিত হইলে ফেলিক্স কেরীকে দোল্ভাবীরূপে কাজ করাইবার জন্য ব্ৰহ্মদেশীয় * 


গবন্নর বাধ্য করিতে চাহেন; ফেলিক্স অস্বীকার করিয়া রাজরোষে পতিত. 
হন এবং মে মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত প্রায় ছুই মাস ক্যাপ্টেন ক্যানিৎ পরিচালিত 


“আমবয়না' জাহাজে সপরিবারে তাহাকে লুকাইয়। থাকিতে হয়। মে মাসে. 


গোলযোগ মিটিয়া যায়। ফেলিক্স ২২ সেপ্টেম্বর তারিখে শ্রীরামপুর মিশনকে 
লেখেন-_-“আমি শ্রীরামপুর গিয়া ব্ৰহ্মদেশীয় ভাষায়, একটি কি দুইটি মঙ্গল- 
সমাচার ছাপাইতে চাই 1” অত্যন্পকাল মধ্যে তিনি শ্রীরামপুরে উপস্থিত হন ৷. 
মঙ্গলসমাচার ছাপার সঙ্গে সঙ্গে ফেলিক্স-রচিত ব্ৰহ্মদেশীয় ব্যাকরণও ছাপা 
হইতে থাকে । শেষ পর্য্যন্ত রেঙ্কুন মিশনের প্রয়োজনে ব্যাকরণ ছাপার ভার 


পিতার হস্তে দিয়া ফেলিক্স নবেম্বর মাসের শেষে রেঙ্গুন চলিয়া যান। ছাপার, 


কাজের সুবিধার জন্ত ব্রহ্মদেশে একটি যুদ্রাযন্র ও হরফাদি লইয়া যাইবার প্রস্তাবও 
ফেলিক্স করিয়া যান, মিশনগোষ্ঠীও ইহাতে সন্মত হইয়া অক্ষর প্রস্তুত করিতে, 
থাকেন। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ মার্চ ফেলিক্স রেঙ্গুন হইতে পিতাকে লেখেন 


gh 


॥ ফেলিক্স কেরী | . ১৯ 


By this conveyance I send you the remainder of my. gram- 
mar ; the list of Burman verbals ; and a preface, which I must 
get you to look over ¢ reject what you think improper, and 
make any addition you ‘think is wanting. .In my opinion a 
Palee translation of the টি should be begun. 

ঠিক এই সময়ে আভার রাজা ফেলিক্স-প্রদত্ত টীকার (Vaccination) গুণ- 
গান শুনিয়া নিজ পরিবারে টীকা দিবার.জন্য ফেলিব্সকে আহ্বান করেন! 
ফেলিক্স রেঙ্গুন হইতে রাজপানী আভায় যান এবং রাজাকে তাহার কথাবার্তায় 
ও ব্যবহারে মুগ্ধ করিয়া এই প্রতিশ্রুতি আদায় করেন যে, তিনি আভাতে নিজের 
সম্পূর্ণ ব্যয়ে একটি যুদ্রাযন্ত স্থাপন করিয়া দিবেন, ্র্মভাষায় পুস্তকাদি সেখানেই 
ছাপা হইবে। হঠাৎ টীকা-বীজ সম্পূর্ণ ফুরাইয়া যাওয়াতে ফেলিব্স স্বয়ং রাজার 
খরচায় ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি শ্রীরামপুর উপস্থিত হন ; ইহার মাসাবধি- 
কাল পূর্বে--১২ ডিসেম্বর (১৮১৩) উইলিয়ম কেরী অক্ষরাদি সম্পূর্ণ সরঞ্জাম. সহ 
একটি মুদ্রাযন্ত বরহ্মদেশে প্রেরণ করেন । ফেলিক্সও রা বীজ লইয়া রেঙ্কুণে 
উপস্থিত হন এবং পাকাপাঁকিভাবে আভায় বাস করিবার আয়োজন 
করিতে থাকেন। প্রেরিত ছাপাখানাটি ততদিনে রে রী পৌছে । আভার 
রাজা ফেলিক্স কেরীকে লইয়া যাইবার জন্য নৌকা প্রেরণ করেন ।. ফেলিক্স 
সপরিবারে ছাপাখানা সহ ২৩ মে তারিখে যাত্র! করেন, পথে এক স্থানে নৌকা- 
টিকে সুসজ্জিত করিবার জন্ত প্রায় তিন মাস বিলম্ব হয়। ৩১ আগস্ট তারিখ 
দ্বিপ্রহরে ইরাবতী নদীবক্ষে প্রচণ্ড ঝড় উঠিয়া নৌকাটিকে ডুবাইয়া দেয়। 
ফেলিক্সের চোখের সম্মুখে তাহার স্ত্রী, পুত্র উইলিয়ম এবং কন্তা সলিল-সমাধি 
লাভ করেন ; ছাপাখানার সমস্ত সরঞ্জাম, ব্রদ্মভাষার অভিধানের, কয়েকটি মঙ্গল 
সমাচারের বর্মী অন্থবাদে এবং বৌদ্ধ স্থত্তের ইংরাজী অন্থ্বাদের পাগুলিপি এক 
নিমেষে বিনষ্ট হইয়া যায় । - সর্বন্ব হারাইয়| ফেলিক্স প্রায় পাগলের মত রাজধানী 

 আভাতে উপস্থিত হন । রাজ! অত্যন্ত সহ্ৃদয়ভাবে. তাহাকে গ্রহণ করেন এবং 
তাহার চিত্ত স্থির রইলে তীহাকে রাজদূত করিয়া বিশেষ জীকজমকের মধ্যে 
কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। রাজকীয় ধনভাগার তাহার জন্ত উন্মুক্ত হয়, 
তাহাকে একটি খেতাব দেওয়া হয়। তিনি কলিকাতার রাস্তায় পঞ্চাশ জন 
অন্ুচর ও ছত্রধারী' প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া বিশেষ আড়ম্বরের সহিত চলাফেরা করিতে 


২০ প্ররন্ধ পত্রিকা | 


খাকেন। তিনি অতিরিক্ত মগ্ঘপান করিতে শিখেন এবং অমিতাচারে জন্ত 
বারবার খণজালে এমন জড়াইয়া পড়েন যে, পুত্রকে খণমুক্ত করিবার: জন্য 
উইলিয়ম কেরী অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়েন। পুত্রকে মিশনরী হইতে “ত্যাম্বা- 
সাডারে” রূপান্তরিত হইতে দেখিয়া উইলিয়ম কেরী মর্মাহত হন৷ কিন্তু রাজ- 
দূত হিসাবে কাজ করিবার যোগ্যতা ফেলিক্সের ছিল না। কয়েকটি ব্যাপারে 
তাহার অক্ষমতা দেখিয়া ব্রহ্মদেশের রাজা এমনই চটিয়া যান যে, সেই বৎসরের 


শেষে. রেঙ্গুনে ফিরিয়া ফেলিক্সকে. প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে হয়। ১৮১৮ ' 


্রীষটাবের প্রারস্ত পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন বৎসরকাল ফেলিক্স পূর্ব-ভারতবর্ষের 
অরণ্য-্পর্বতে অত্যন্ত হীনভাবে জীবন যাপন করেন। জন ক্লার্ক মার্শম্যান 
তাহার . শ্রীরামপুর মিশনের ইতিহাসে ( ২খণ্ড, পৃঃ ৫৪-৫৫ ) এই, প্রসঙ্গে 
লিখিয়াছেন_ 


৮ for several years he was entirely lost to the cause, He 


wan dered among the independent provinces the east of Bengal, _ 


and passed through a series of adventures by land and by, sea, 


which would appear incredible even in a novel At one time 
he repaired ta the court of one the barbarous chiefs on the 
frontier, and was constituted, his prime minister- and generalis- 
32020 and led his forces to a conflict with the, Burmese, in which 


from his utter ignorance of ‘even the rudiments of military 


science, he was ignominously defeated, and obliged to take 


‘refuge ‘in the jungles. After three years of this wild and - 


tomantic life, he accidentally fell in with Mr. Ward, at 


‘Chittagong, and was persuaded to return to repose-and ‘usesul- 


ness at Serampore. 


১৮১৮ খীষ্টাব্দের গোড়ায় ওয়ার্ড নষ্টস্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য জলপথে চট্টগ্রামে 


উপস্থিত হইয়! ফেলিক্সেকে অত্যন্ত দুর্দশাপর অবস্থায় দেখিতে পান। দীর্ঘকাল 


তাহার কোনও সংবাদই পাওয়া" যাইতেছিল না। তিনি বাংল! দেশের পূর্ব 
সীমান্তে .বন্ত জাতিদের মধ্যে ঘুরিয়াবেড়াইতেছিলেন ;. কাছাড়,. জয়ন্তীয়া, মণিপুর 


হইয়া.চীনের সীমান্ত পর্যন্ত অগ্রসর. হইয়াছিলেন ; কিন্তু পরবর্তা পথ অতিশয় 


চা 
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রম বিধায় চীন পৌঁছিতে পারেন নাই ।. হতাশ হইয়া তিনি ত্রিপুরার পার্বত্য 
অঞ্চল ভেদ করিয়া সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহার স্বাভাবিক ভব- 
ঘুরে' বৃত্তি চরিতার্থ এবং বিভিন্ন বন্য ও. পার্বত্য জাতির ভাষা ধর্ম আচার- 
ব্যবহারাদি অনুশীলন করিয়া তিনি এক প্রকারের আনন্দ পাইতেছিলেন বটে, 
কিন্তু তাহার জীবনের কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। ওয়ার্ড তাহাকে বুঝাইয়া-স্থঝাইয়া 
শ্রীরামপুরে লইয়া আসিলেন এবং বৃদ্ধ কেরী ও' মার্শম্যান তাহাকে ফিরিয়া 
পাইয়া আনন্দিত হইলেন। তিনি পুনরায় ছাপা ও অনুবাদের কাজে পিতার 
সহযোগী হইলেন এবং বাংলাভাষা সম্পর্কে তাহার কাজ এখন হইতে আরম্ভ 
হইল । bl 

ইতিপূর্বে ১৮১২ হইতে ১৮১৪ গ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাহার অনূদিত বরক্মভাষায় 
'ছুই-একটি. মঙ্গল সমাচার মুদ্রিত হইয়াছিল এবং ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে রেঙ্গুন হইতে 
‘A Grammar of the Burman Language to which is added a list- 
of the simple-roots from which the language is derived’ বইখানি 
প্রকাশিত হইয়াছিল। ব্রঙ্গতাবার অভিধান ও সংস্কৃত অনুবাদ সহ পালি 
ব্যাকরণও তিনি রচনা করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এই পুস্তকে বাংল! অনুবাদও ছিল। 

১৮১৮ দগ্ীষ্টাব্ের মাঝামাঝি কাল হইতে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ নভেম্বর 
ফেলিক্সের মৃত্যু পর্যন্ত তাহার জীবন শান্তিপূর্ণ ও কর্মবহ্ল। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের 
গোড়ায় তিনি জ্বরে. আক্রান্ত হন ; জ্বর.কিছুতেই ছাড়ে না, তাহাকে বায়ু পরি- 
বর্তনের্‌ জন্য ডাক্তীরেরা চীনে পাঠাইতে উপদেশ দেন, কিন্তু চীনযাত্রার ব্যবস্থা 
করা সম্ভব হয় না। ছয় মাস রৌগভোগের.পর পিতার নাম. উচ্চারণ করিতে 
করিতে তাহার মৃত্যু হয়। ১৬ নবেশ্বরের'সমাচার দপর্ণ' লেখেন--“মোকাম' 
শ্রীরামপুরে ফিলিক্স কেরী সাহেব ১০ নতেম্বর্‌, রবিবার বেলা তিন প্রহরের সময় 
পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন ইনি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া বর্মা প্রভৃতি বিদোোগার্জন . 
করিয়াছিলেন এবং তীহার বিদ্ধার-খ্যাতি অসাধারণরূপে বহু দেশব্যাপিনী ছিল । | 
Ea আর কয়েক রকম ভ ভাষাতে বাইবেলের পুরুপ পড়িতেন... 1” ‘The Story 
"of the Lall- Bazar Baptist Church’ পুস্তকে ( ১৯০০ ) ই, -এস, ওয়েঙ্গার 
লিখিয়াছেন, তাহার বিধবা পরে রেভারেও জে, উইলিয়াম্সনকে বিবাহ করেন ।” 
ইহা হইতে অনুমান হয়, ভীরামপুরে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি তৃতীয় বার বিবাহ 
করিয়াছিলেন । 


চে 


~~ 


২২ | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 
ফেলিক্স কেরী ও বাংলা ভাষ 

_ ফেলিক্স কেরীর সহিত বাংলা ভাষার সম্পর্ক এই হিসাবে ঘনিষ্ঠ যে, তিনি 
বাঙালীদের মত বাংলা লিখিতে ও বলিতে পারিতেন। বস্তুত বাংল] ভাব! 


তাহার দ্বিতীয় মাতৃভাষা ছিল। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ভবঘুরের জীবন সমাপ্ত করিয়া 
শ্রীরামপুর প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত তিনি যদিও বাংলা ভাষার উপরে উল্লিখিত পালি 


ব্যাকরণের অনুবাদ ছাড়া কিছুই লেখেন নাই, কিন্তু বাইবেলের অনুবাদে এবং _ 


পিতার ইংরেজী-বাংলা অভিধান রচনায় তাহার যে বিশেষ হাত ছিল, তাহাতে 
সন্দেহ নাই । ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ রামকমল সেন  (কেশবচন্দ্র সেনের 
পিতামহ) ভাহার ইংরেজী-বাংলা৷ অভিধানটি মুদ্রণের নিমিত্ত কলিকাতার 
কোনও ছাপাখানায় প্রদান করেন, কিন্ত বইখানির, বিপুল আয়তনের জন্য 
অমুদ্রিত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। পড়ে শ্রীরামপুরের মিশন প্রেসে উহা মুদ্রণের জন্ট 
দেওয়া হইলে ফেলিক্স সেই অভিধানটিকে নৃতন সংক্ষিপ্ত আকারে সম্পাদন 
করিতে থাকেন; স্থির হয়, রামকমল সেন ও ফেলিক্স কেরী উভয়ের নামে 
উহ! প্রকাশিত হইবে । পাঙুলিপি প্রস্তুত হইয়! যায়, ছাপা আরম্ভ হয়, কিন্তু 
ফেলিক্সের মৃত্যুর জন্য তাহা আর অগ্রসর হয় নাই।* রামকমল সেনের মূল 
অভিধান ১৮৩৪ গ্রীটাৰে ছুই বৃহৎ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ফেলিক্সের অভিধান 
সম্পর্কে ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দের ৩১ মার্চ তারিখে; ‘সমাচার দর্পণ পত্রিকায় নিম্নলিখিত 
সংবাদটি বাহির হয় 

“ইংরেজী বাঙালী অভিধান "ভীত ফিলিক্স কেরী সাহেব ও শ্রীযুত রায়- 
কমল সেন কর্তৃক ইংরেজী ও বাঙলা ভাষাতে এক অভিধান তর্জম। হইয়া 
শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপা হইতেছে সে পুস্তক ক্ষুদ্র অক্ষরে ছুই বালামে 
কমবেশী হাজার পৃষ্ঠা হইবেক! যে ব্যক্তি সহী করিবেন তিনি পঞ্চাশ টাকাতে 
পাইবেন তত্ভিক্ন লোকেরদিগের লইতে হইলে সত্তরি টাক] লাগিবেক যাহারদিগের 
সহী করিবার বাসনা থাকে তাহারা হিনদুস্থানীয়প্রেসে শ্রীয়ুত পেরেরা সাহেবের 
নিকটে কিম্বা মোকাম লালবাজারে শ্রীযুত থ্যাকর সাহেবের নিকটে কিম্বা 
শ্রীরামপুরের ্রীযুত ফিলিক্স কেরী সাহেবের নিকটে আপন নাম পাঠাইবেক।” 
সংবাদপত্রে সেকালের কথা ১ম খণ্ড (২য় সং) পৃঃ ৭০। a 


* রামকমল সেনের অভিধান-__ভূমিকা ৬-৭ পৃষ্ঠা ভষটব্য 
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ফেলিক্স ফিরিয়া আসিবার পর বাংলা ভাষায় প্রথম সাময়িক পত্র মাসিক 
“দিগ্দর্শন? ( এপ্রিল ১৮১৮ ) শ্রীরামপুরের মিশনরী-গোষ্ঠী হইতে প্রকাশিত হয় । . 
_. ফেলিজেরম্ত্যুর পর “সমাচার দর্পণে' (১৬ নবেম্বর ১৮২২) যে সংবাদ 
বাহির হয়, তাহাতে ফেলিক্সের রচনাবলীর মধ্যে “দিগর্শনের" উল্লেখ আছে; 
যথা, “কলিকাতার স্কুলবুক সোসাইটির কারণ দিগর্শন।” আজ সঠিক নির্দ্ধা- 
রণের উপায় না থাকিলেও অনুমান হয়, “দিদগর্শনে'র' বৈজ্ঞানিক নিবন্ধগুলি 
সমুদয়ই ফেলিক্সের রচনা। এইগুলিই পরবর্তা কালে রামমোহন রায়ের “সম্বাদ 
কৌমুদী'তে পুনম দ্রিত হইয়া রামমোহনের রূচন! বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল । 
সপ্তমভাগ বা অক্টোবর ১৮১৮ সংখ্যায় “ছাপা কর্মের উৎপত্তির বিবরণ” 
ফেলিক্সের লেখা বলিয়া বোধ হয়। 'দশম ভাগ বা ১৮১৯ এবং জানুয়ারী হইতে 
“হিন্দুস্থানের ইতিহাস” ধারাবাহিকভাবে ১৮২১ প্রীষ্টাব্ের মাঝামাঝি কাল পর্যন্ত 
বাহির হয়। ইহাও ফেলিক্সের রচনা হওয়া অসম্ভব নহে 

ফেলিক্সের সর্বপ্রধান কীত্তি “বিদ্াস্থারাবলী' ৷ ইংরেজী ভাষায় “এনসাই- 
“ক্লোপীডিয়া’ বিখ্যাত গ্রন্থ । বাংলা ভাষায় এই জাতীয় একখানি স্থুরৃহৎ কোষ- 
রস্থ রচনার বাসন! ফেলিক্সের হয়, তীহার মত দুঃসাহসী “আযাড তেন্চেরারের”্ই 
এইরূপ ইচ্ছা হওয়৷ স্বাভাবিক ৷ ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্টের মাঝামাঝি কালে এই ইচ্ছা 
স্পষ্ট রূপ গ্রহণ করে। তিনি “বিগ্ভাহারাবলী” নাম দিয়া এনসাইক্লোপীডিয়া 
ব্রিটানিকার ' পঞ্চম সংস্করণের অন্থবাদ কাধ্য আরম্ভ করেন। তিনি নিজে 
চিকিৎসা-বিগ্যায় দক্ষ ছিলেন,অস্ত্রোগচারেই, তাহার যথেষ্ঠ কৃতিত্ব ছিল, তিনি 
স্বভাবতই আ্যানাটমি বা ব্যবচ্ছেদ-বিগ্যা দিয়া “বিগ্তাহারাবলী' আরম্ভ করিলেন। 
ইহা যে কত বড় দুরূহ কাজ, এই পুস্তকটি যিনি চোখে দেখিবার স্থযোগ পাইবেন, 
তিনিই বুঝিতে পারিবেন ৷ পরিভাষার অভাব, দুরূহ এবং অভিনব বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতির বর্ণনায় ভাবের অভাব, কিছুতেই তীহাকে দমাইতে পারে নাই॥ তিনি 
অদম্য উৎসাহে ছুই-একজন পণ্ডিত এবং পিতা৷ উইলিয়ম কেরীর সাহায্য লইয়া 
কাজে অগ্রসর হইতে লাগিলেন |. ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ জুনের “সমাচার দর্পণেঃ 
সর্বপ্রথম এই পরিকল্পনার কথা এইভাবে প্রাকাশিত হয় = 

“নূতন পুস্তক শ্রীধুত ফিলিক্স কেরি সাহেব ইংলপ্তীয় পুস্তক হইতে সংগ্রহ 
করিয়া বিগ্াহারাবলী নামে যে এক নূতন পুস্তক বাঙালি ভাষায় করিয়া মোং 
শ্রীরামপুরে ছাপা করিতেছেন ইহাতে নানাপ্রকার বিগ্ভার কথা আছে. এ গ্রন্থের 


২৪ ই প্রবন্ধ পত্রিকা | 


মধ্যে আটচল্িশ বন ছাপ্লান্ন ফর্দ একাকার. কাগজেতে এবং এবং অক্ষরেতে 
মাম মাস ছাপা হইবেক। ও আটচল্লিশ কিন্বা পরা ফর্দেতে এক নম্বর দেওয়া 
যাইবেক এ এক এক নম্বরের মূল্য ২ টাকা ৷” 


প্রথম খণ্ড ‘বিদ্যাহারাবলী’ প্রকাশিত হয় ১৮১৯ খ্ৰীষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর ' 


তারিখে, পৃষ্ঠা ৪৮। গোড়াতেই ফেলিক্স কেরীর একটি নিবেদন ছিল! .সেঁটি, 
উদ্ধত করিতেছি-- ' \ 
৮ “বিগ্তাহারাবলীনাম গ্রন্থ লওনে নিমিত্তে 


যাহার! স্বীকৃত হইয়া স্বাক্ষর করিয়ীছেন কিম্বা ইহার পরে করিবেন তাহার 


| দিগের প্রতি 
মেং ফিলিক্স কেরি সাহেবের পত্রমিদং'। | 


॥১॥ যেমত অন্য২ মেশে মনুম্তজাতি দুইপ্রকার অর্থাৎ মূর্খ এবং জ্ঞানী 


তদ্বপ এতদ্দেশেতও আছে। মূরধেরা সর্বদা পপ্তবৎ তাহারদিগের মধ্যে কেহ 


জ্ঞানাভিলাধী নয় কিন্তু নিতান্ত বিদ্বান যে ব্যক্তি তিনি তদ্রপ নন তাহার চিত্ত. 
অন্তপ্রকার কোনো এক বিষয় কর্ণগোচর হইলে কিন্বা কোনো এক সময় কৌন) 


শিল্পকর্ম দেখিলে যাবৎ! সে বিষয়ের হেতু কিনব সে বিদ্যার আন্তোপাস্তকারণ জ্ঞাত 
না হন তাবৎ তাহার মনে কোনো সুখ প্রবিষ্ট হইতে পারে না যেহেতৃক 


বিদ্বানেরদিগের মন সর্বদা বদ্ধিষু এবং এক বিষয় জ্ঞাত হইলে তাহাতে ক্ষান্ত নন' 


কিন্তু সর্বদা আরো জ্ঞাত হইতে বাঞ্চা করেন । 

॥ ২ ॥ পুনশ্চ এ বিদ্বোনেরদিগের মধ্য ছুইপ্রকার লোক আছেন প্রথমতঃ 
বাহার। বিষ্ঠাভ্যাসকরণে আরস্তমাত্র করিয়াছেন দ্বিতীয়তঃ যাহার! স্বদেশীয় 
স্বশাস্ত্রেতে প্রজ্ঞ হইয়া! অন্ত দেশীয়, বিদ্যা বিষয়েও জ্ঞাত হওনে অত্যন্তাকাজ্ফী। 
এই দুইপ্রকার লোকের মধ্যে বীহারা বিগ্যাভ্যান করণে কেবল আর্ত মাত্র 
করিয়াছেন তাহারদিগের নিমিত্তে এইক্ষণে কলিকাতায় এবং অন্ত ২ স্থানে 
সাহেবানেরা এবং অন্ত ২ ভাগ্যবান এতদ্দেশীয় লোকেরা হিন্দুস্থনেঞ& মধ্যে 


বিস্কাবাহুল্যের জন্যে অনেক ২ আয়োজন করিতেছেন এবং ঈশ্বরকৃপায় আরো ০. 


হউক কেননা বিদ্যা! সমুদ্রের স্তায় তাহার অন্ত পাওয়া অতিছুঃসাধ্য ৷ 
॥ ৩॥ বাহারা বিদ্বাভ্যাসে নূতন প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহার] এ সাহেবান 
এবুং এতদ্দেশীয় অন্ত ২ ভাগ্যবান এবং বিশিষ্ট লোরেরদিগের আয়োজন দারা 


এবং গ্রন্থ দ্বার নানা বিগ্ভার আদি প্রকরণ জ্ঞাত হইতে প্রারেন এবং তদ্িষয়ক- 


~~ 
be 


। ফেলিক্স বেনী নারি, এ ২৫ 


জ্ঞানেতে বদ্ধিত হইলে অবশ্য তদ্গ্রসন্থের সমস্ত মুল গ্রন্থ জ্ঞানৈচ্ছুক হইবেন অতএব 
তাহারদিগের জ্ঞান যেন জুধিক রূপেতে বন্ধিত হয় এতপ্প্রযুক্ত ইউরোপীয়দিগের 


' গ্রাহ্থ তাবদাযূ্বেদশিলপবিস্াদিগস্থাবলী ছাপা আরম্ত হইয়াছে। কিন্তু অধিকন্ত 


ধাহারা বহুকালাবধি ইউরোপ জাতীয়েরদিগের নানা জ্ঞান এবং বিদ্ধ! দেখিয়া”, 


" অতিচমৎকৃত হইয়া সে সকল জ্ঞান এবং সে সকল বিদ্যা কিন্ূপে এবং কিপ্রকার 


. প্রথমতঃ উৎপন্ন হইয়াছে তাহার কিছু নির্ণয় করিতে পারেন নাই এমত স্বদেশীয় 


সর্বশাস্ত্রেতে বিজ্ঞ হওনানস্তর অন্ত২ ইউরোপজাতীয় বিগ্ভাভ্যাসেচ্ছুক হইয়াছেন 
তাহারদিগের জ্ঞানবর্ধনার্থে, এবং , অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাদি দেশেতে ইউরোপীয় 


: তাবদাযূরব্বদশিক্পবিদ্কাদিবর্ধনার্থে' এবং তাবদিষয়ের আদ্যোপান্ত কারণ জ্ঞাপনার্থে 


এই বিদ্তাগ্রস্থ সমস্ত ক্রমেতে তর্জমা হইয়া ছাপা হইবেক ৷ 

॥ ৪ । এই গ্রন্থের প্রথম নন্বর অস্ত শ্রীরামপুরের ছাপাখানা হইতে নির্গত এরুং 
যদি এই গ্রন্থ সর্ববগ্রাহ্ হয় এবং সকলে যদি এতৎকার্ষ্যে সাহায্যকরণাকাজ্জী হন 
তবে ক্রমে ষাবৎ এক২ করিয়া তাববিষ্ধাগ্রস্থ সমাপ্তি না হয় তাবৎ প্রতি মাসে, 
প্রথম দিবসে এক২ নম্বর,ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ হইবেক তখন সমাচার দেওয়া যাইবে 
তাহাতে বাহার! স্বাক্ষর করিয়াছেন তীহারা প্রতি মাসের নম্বর একত্র করিয়া বই 
বাধিতে পারিবেন ইতি ॥ ইংরাজী সন ১৮১৯ আক্তোবর মাসের প্রথম তারিখ ॥ 
বাঙ্গল। ১২২৬ শন ১৬ আশ্বিন I? gj 

চৌদ্দ মাস ধরিয়া ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর- পর্য্যন্ত প্রত্যেক মাসের ১লা 


তারিখে ৪৮ পৃষ্ঠা হিসাবে “বিগ্তাহারাব্লী' বাহির হইয়া সুচী ইত্যাদি সহ মোট 


৬৩৮ পৃষ্ঠায় প্রথম গ্রন্থ অর্থাৎ বাবচ্ছেদবিদ্া সমাপ্ত হয়। মোট মূল্য ধাৰ্য্য হয় 
১৪১৫২১২-২৮৯। মূলগ্রন্থের টাইটেল-পেজ-_ 
বিগ্ভাহারাব্লী / অর্থাৎ / বাঙ্গালাভাষায়কত ইউরোপীয় সর্ববগ্রাহ তাবৎ. ' 


.  আয়ূর্বেদশিল্প / বিগ্বাদি মূল গন্থাবলী । / তৎপ্রথমগ্রন্থ ৷ / ব্যবচ্ছেদবিদ্যা। 


ইহারই অনুরূপ: একটি ইংরেজী টাইটেল-পেজও আছে। প্রথম খণ্ডের 
টাইটেল-পেজ এইরূপ -_' 

ব্যবচ্ছেদবিষ্া || ফিলিক্স.কেরিকতূক /' নি এনসক্লোপেদিয়া-- 
ব্রিটানিকানামগ্রস্থাবলী হইতে বাঙ্গালাভাষায় কৃত। / গরিষ্ঠ উলিআম ক্রিকতু ক. 
তর্জমাবিবেচিত / ০০০ ভাষাবিবেচিত এবং শ্রীকবিচন্দ্র / 


৬ | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 
তর্কশিরোমণিকতৃক সাহাযটীকৃত। / শ্রীরামপুরে মিশিয়ন্‌ ছাপাখানাতে 
ছাপারুত। সন ১৮২০ ++ 
ইহারও অনুরূপ ইংরেজী টাইটেল-পেজ আছে । টা ইংরেজী ও বাংলা 
উভয় ভাষাতেই দেওয়া আছে। . | 
বিষয়ের ছূর্ব্বোধ্যত! ও দুরূহতা বিবেচন1 করিলে ফেলিক্স যে ভাষায় এই রস 
লিখিয়াছেন, তাহার প্রশংসা না করিয়া উপায় নাই; পুস্তকের শেষে দীর্ঘ উন- 
চল্লিশ পৃষ্ঠাব্যাপী ব্যবচ্ছেদবিদ্ভাভিধান অর্থাৎ এই বিষয়ের বৈজ্ঞানিক পরিভাষা 
এই পুস্তকের মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে । এই পুস্তকের পরিভাষার ভুরূহতা সম্বন্ধে 
নিশ্চয়ই কথা উঠিয়াছিল, কারণ, তৃতীয় সংখ্যা ( ডিসেম্বর ১৮১৯) হইতে মলাটের 
দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ফেলিক্স কেরী-রচিত দুইটি শ্লোক মুদ্রিত হইয়াছে । যথা - 
সর্ববজ্ঞাপনার্থকশ্রোকদবয়মিদং । | 
' গ্রন্থে নির্ণাতমত্রামরর ভসজটাবিশ্বকো যেষু দৃষ্টেঃ ৷ . 
শিষ্টেঃ প্রাচীনশব্ৰৈঃ সকলজনমুদেইস্থ্যাদিশারীরতত্বং | 
যৎকোষানাপ্তনামা পরমপি রচিতৈঃ কেবলৈর্যোগিকৈস্তৎ। 
দ্মাভির্কেগতমুগ্ৎসুবিমলমতিভিঃ সাধুসন্ধানপূর্বং ॥ 
দরক্ষ্যতযপ্মিম্বন্থং কমপি যদি পদন্তাসমেবাপ্যবোধ্যং । 
সগ্ভো। বোধ্যৎ প্রসিদ্ধ বিদধতু ভবতাং সম্মতং সন্মতঞ্চেৎ | 
কিস্তেতদ্চ মাদ্যবশ্যং পদগতবিষয়ৎ জ্ঞাপযিত্বা বিশেষং । 
. কুব্বারৎস্তেন মাঞ্চাপরমপি পরমানন্দসন্দোহযুক্তৎ ॥ 
ইহার অর্থ__ | | j 
অমর,'রভস, জটাধর, বিশ্বকোষ প্রভৃতি কোষগ্রন্থে যে সকল প্রাচীন শিষ্ট শব্দ 
দেখা! যায়, সকলের আনন্দবিধানার্থ এই গ্রন্থে সেই সকল শব্দের সাহায্যে অস্থ্যাদি 
শারীরতত্ব নির্ণাত হইয়াছে। আর যে সকল শব্দ কোষসমূহে পাওয়া যাইবে না, 


তাহাদিগকে কেবল যৌগিক ও সাধু শব্দসকলের মিলন দ্বার! রচিত বলিয়া 


উদীয়মান স্থবিমলবুদ্ধিশালী আপনারা জানিবেন । 
এই গ্রন্থে যদি কোনও পদন্তানকে অবোধ্য ও নিন্দনীয় দর্শন করেন, তবে 


তৎক্ষণাৎ সেই পদকে আপনাদের ও সজ্জনগণের সন্মত, প্রসিদ্ধ ও বৌধযোগ্য- 
রূপে পরিবন্তিত করিবেন । কিন্তু ইহাও বলিতেছি যে, সেই.পদগত বিষয় ও 


খু ফেলিক্স কেরী ২ 


তাহার বিশেষ জানাইয়া, তদ্বারা আমাকে ও অন্তান্তকে অবশ্যই পরমানন্দিত 
করিবেন। 

পুস্তকের মলাটের “ইস্তাহার” হইতে জান! যায় যে, ব্যবচ্ছেদবিষ্তাসংক্রান্ত 
ছবি বা প্লেট স্বতন্ত্র মুদ্রিত হইয়া সম্ভবতঃ আট আনা মূল্যে ‘প্রত্যেকটি বিক্রীত 
হইয়াছিল। প্রথম খণ্ডের শেষে ফেলিক্স কেরীর. গোড়ার নিবেদনটি (যাহা 
পত্রাকারে উপরে মুদ্রিত হইয়াছে) একটু বাড়াইয়া ছাপা হইয়াছে। প্রথম তিন 
প্যারা যথাযথ রাখিয়া চতুর্থ প্যারা হইতে নিবেদনটিতে ৪ হইতে ১০ প্যার! টা 
যোজিত হইয়াছে। নূতন ৪--৭ প্যারা এইরূপ = 

॥ ৪ ॥ অপর সকল বিদ্ভাগ্রন্থে সংজ্ঞাশব্দ না হইলে নির্বাহ হয় না অতএব 
যে স্থানে উপযুক্তসংজ্ঞা পাওয়া গিয়াছে তাহাই গৃহীত হইয়াছে কিন্তু যে২ স্থানে 
উপযুক্তসংজ্ঞা পাওয়া যায় নাই. সেই২ স্থানে সাধ্যান্থসারে সংস্কতসংজ্ঞা গঠান 
গিয়াছে এবং তদ্বিষয়ে এতদ্দেশীয় গাবগ্রস্থ আলোচিত হইয়াছে। অপর কহি 
উপযুক্তমংজ্ঞা গঠনই অতি দুঃসাধ্য কাৰ্য্য অতএব এই বিগ্াহারাবলীগ্রন্থেতে যে২ 
. সংজ্ঞা অনুপযুক্তা বোধ হয় সেই সকল জ্ঞাত করাইলে এবং তৎপরিবর্তনে অন্ত 
সংজ্ঞা দেওনে পারক হইলে অত্যাহ্নাদবিষয় হয় জানিবেন। 

॥ ৫ ॥ অপর কেহ২ বিবেচুন। করিয়া কহিয়াছেন যে সকলের সুবোধগম্য গ্রন্থ 
ছাপা কর ন! কেন এবং সহজ ভাষায় কিজন্তে রচনা কর ন! তদ্বিষয়ে উত্তর করি 
যে তাবদ্ধিগাগ্রস্থ কঠিন অতএব সহজ ভাষায় তর্জমা৷ প্রায় হয় না। অপর ইহাও 
বিবেচনা করুন যে বহ্বভ্যাসব্যতিরিক্ত কোনে! এক বিদ্যাজ্ঞ হওয়। যায় না এবং 
বাহার অভ্যাস করে তাহারদের মধ্যে সকলেই পরিপক্ক হন না তবে অনেক 
বিদ্যাতে সকলেই কিপ্রকারে হঠাৎ পরিপক্ক হন ন| তবে অনেক, বিগ্ভাতে সকলেই 
কিপ্রকারে হঠাৎ পরিপক্ক হইতে পারিবেন ৷ | 

|| ৬ || অপরঞ্চ ইংলণ্ডীয় তাবদিপ্াগ্রস্থ তর্জ্জমা করিয়া ছাপা করা অতিবৃহৎ 
কাৰ্য্য এবং অল্পকালে সম্পূর্ণ হইতে পারে না তাহাতে সকলের সন্তোষ জন্মান 
অসাধ্য যেহেতৃক সকল বিদ্যাই কঠিন। অপর সকলের প্রতি সকল বিদ্যা সমান, 
সন্তোবজনিকা নয় তৎপ্রযুক্ত এবং অর্থশাস্ত্র সর্ববলোকার্থে সুগম করণ প্রায় অসাধ্য 
তত্প্রযুক্ত যেং বিদ্যাগ্রন্থে সকলের সন্তোষ এবং হিত জন্মে তাহাই প্রথমে তরজমা 
কারণের বাঞ্ছা ছিল কিন্তু তদ্িষয়ে বাধিত হওয়ার কারণ জানাই বিশেষতঃ যে 
কোনো বিদ্ধ! বা হউক তাহার মুল গ্রন্থ অগ্রে ন! ছাপাইলে তর্ির্ডরকারী অন 


২৮ io প্রবন্ধ পাত্ৰকা ॥ 


বিদ্যা্ন্থ শুদ্ধ হয় না অতএব দ্বিরুক্তিনিবারণার্থে এবং সংজ্ঞাশক. স্থিরকরাণার্থে 
অনুমান হইল "যে ব্যবচ্ছেদবিদ্ঠা৷ এবং কিমিয়াবিদ্ঠা অর্থাৎ রসায়নবিদ্যা সম্পূর্ণ 
পূর্বের চিকিৎসাবিগ্ভা এবং অস্ত্রচিকিৎসাবিষ্ভা এবং ওবধভেদবিষ্ঠা আরমকরণে 
অনেক বাধা জন্মিবে ৷ 

{ 
বিগ্কা এবং সংসারবিদ্য] এবং ওষধচিকিৎসাবিষ্ঠা এবং অন্্রচিকিৎসাবিষ্ভা এবং 
ওঁষধনির্মাণবিদ্যা ইত্যাদি ক্রমেতে ছাপাকরণের বাঞ্চা আছে কিন্তু এইক্ষণে স্বাক্ষর- 


কারির ন্যুনতাপ্রযুক্ত এবং স্থৃতিশাস্ত্র ছাপানের অগ্রে প্রয়োজনপ্রযুক্ত আগামি, 


সালে স্মৃতিশাস্ত্ ছাপান যাবে পরে কথিত বিদ্ব। পূর্ববাক্যান্ুসারে ক্রমেতে ছাপান 
যাইবে। * 

ফেলিক্স কেরী স্বয়ং ' বৃদিও স্বাক্ষরকারী অর্থাৎ গ্রাহকের ন্যুনতার কথা 
লিখিয়াছেন, পাদরি লং কিন্তু তাহার “ক্যাটীলগে” বলিয়াছেন “there were 
300 native subscribers to iL" আমাদের মনে হয়, লঙের খবর সত্য 
নহে, মাসিক ছয় শত টাকা আয় হইলে “বিষ্যাহারাবলী’ বন্ধ হইত না। ' 

প্ব্যবচ্ছেদবিগ্ভা”র ভাষার নিম়োদ্ধত নমুনা দুইটি দেখিলে দেড়’শ বৎসর 
পূৰ্ব্বে ফেলিক্স কি দুঃসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন, আমর! তাহ! বুঝিতে পারিব-- 

(ক) এ ব্যবচ্ছেদবিপ্ঠাভ্যাসকরণে সুগমার্থে চিকিৎসকেরা ব্যবচ্ছেদ- 
বি্ভাকে ছুই ভাগ করিয়া নির্ণয় করিয়াছেন ।. প্রথমতঃ ( আনাতোমি ) অর্থাৎ 
শরীর কোন ভ্রব্যদ্বার। নিম্সিত এবং এঁ শরীরের প্রত্যেক অবয়ব কিপ্রকার 
এবং কিসের দ্বারা সম্মিলিত। দ্বিতীয়তঃ ( ফিসিওলজি ) অর্থাৎ দৃষ্ঠাদৃশ্যবস্তর 
সংযোগবিগ্ভা ফলতঃ শরীরের মধ্যে যে ২ দ্রব্য আছে সে সকল কি প্রকার এবং 
কাছার দ্বারা চালিত হন তদ্বিত্বা | - 

শরীর ঘন এবং দ্রব বস্তদ্বার! নিন্মিত প্রযুক্ত ব্যবচ্ছেদকেরা ব্যবচ্ছেদবিষ্ঠাকে, 
দ্বিধা করিয়াছেন । 

॥১॥ শরীর মধ্যে ঘনবস্তর ব্যবচ্ছেদবিষ্ভা । 

1২ দ্রববস্তরর ব্যবচ্ছেদবিষ্তা ৷ 

| প্রথমতঃ ॥ এই ছুই বিদ্যার মধ্যে প্রথম ঘনবস্তর র নিৰ্ণয় করি শরীরের 
মধ্যে যে ২ বস্ত দ্রবীভূত নহে তাহা ঘন এবং এ ঘন বস্তকেও বযবচ্ছেদকেরা | দ্বিধা, 
করিয়াছেন । বিশেষতঃ 


হি 


॥ ৭ | অতএব প্রথমতঃ ব্যবচ্ছেদবিদ্ধ! ছাপান গিয়াছে ইহার পরে রসায়ন- 


%.. 


৮ 


॥ ফেলিক্স কেরী 5 রা ২৯ 


॥১॥ -অতিঘন অর্থাৎ অস্থি। এ অতিঘন বস্তুর ব্যকচ্ছেদবিদ্াকে 
( অস্তিওলজি ) অৰ্থাৎ অস্থিবিগ্ভা কহিয়াছেন,ফলতঃ অস্থির নিৰ্ণয় | 

॥২॥ ন্যনযনবস্ত । 'ব্যবচ্ছেদকেরা “এ ন্যূনঘনবস্ত ( মালি) ). সংজ্ঞা 
করিয়াছেন অর্থাৎ মাংস্নির্ণয়বিদ্যা | 

এই স্থানে আমারদিগের এ কথা কখন উচিত যে টির ঘন এবং দ্রব্যবস্ত 
নামেতে শরীরের পৃথক ২ নির্ণয়করণ প্রথমতঃ সাধারণ লোকদিগের মুর্খ তাতে 
উৎপন্ন হইয়াছিল যেহেতুক তাহারা শরীরের মধ্যে কেবল মাংস অস্থি এই উভয় 
ভেদজ্ঞ ছিল। শরীরের মধ্যে অনেক প্রকার কোমল এবং মাংসবদংশপ্রযুক্ত 
ব্যবচ্ছেদকের! মাংসবিদ্তা বহুধ| করিয়| নির্ণয় করিয়াছেন । পৃঃ,১-২ 

(খ) মাংসপেশীর ক্রীড়াবিষয়ে আমরা ইহা নিশ্চয় জানি যে মাংসপেশীর 
ক্রীড়াসময়ে তন্তসমস্ত খর্ব এবং স্ফীত হয় কিন্তু এ সমস্ত কি প্রকারে হয় তাহা কখন, 
অক্ষম। ততিন্নও ইহা আমরা নিশ্চয় জানি যে মাংসপেশীর ক্রীড়াবিষয়ে শিরার 
প্রয়োজন আছে যেহেতুক মাংসপেশীতে গমনকারিণী কোনো এক শিরা রজ্জুন্বারা 
এঁরূপে বদ্ধ করিলে কিম্বা ছিন্ন করিলে এ মাংসপেশী ক্রীড়াকরণে অক্ষম হয়। 
অপর মাংসপেশীতে প্রবেশকারিণী কোনো! এক রক্তপ্রবাহক নাড়ী রজ্জুদ্বার। 
রূপে বদ্ধ করিলে এ মাংসপেশীও ভ্রীড়াকরণে অক্ষম উহাতে প্রমাণ হয় 


যে মাৎসপেশীর  ক্রীড়নবিষয়ে রক্ত প্রবাহের প্রয়োজন ‘আছে - তাহাতে 


পক্ষাঘাতরোগের কারণ অনুসন্ধান করিলে মাংসপেশীতে পাওয়া যায় ন! কিন্ত 
মাংসপেশী গমনকারিণী শিরাতে কিন্বা মস্তিষ্কের কিম্বা রুশেরুকামজ্জার শিরাতে 
পাওয়া যায় । পৃঃ ১২৮ 

বিগ্ভাহারাবলী'র দ্বিতীয় গ্র্ ্মৃতিশান্ত Jurisprudence ( য় বেরী)। 
ফেলিক্স কেরীর মৃত্যুর প্র ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া’তে যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল, 


তাহাতে ফেলিক্সের রচনাবলীর মধ্যে “A work on law in Bengalee, not. 


finished at Press” এই উল্লেখ আছে। ‘সমাচার দরপণে’র যৃত্যুসংবাদেও 
( ১৬ই নবেম্বর ১৮২২) আছে “স্মৃতি নামে এক পুস্তক ইংরাজী হইতে, বাঙ্গালা” 


' করিতেছিলেন। '“ব্যবচ্ছেদবিদ্যা'র সর্বশেষ নিবেদনে (উপরে উদ্ধৃত ) স্মৃতিশাস্ত্ 


প্রকাশের বিজ্ঞপ্তি আছে। ব্যেবচ্ছেদবিগ্ঘা'র শেষ খণ্ড বাহির হয় ১৮২০ 


শ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর সাসের মাসের ১ল!।- তাহার পয় দুই মাস ‘বিদ্ধাহারাবলী’ 


প্রকাশ বন্ধ থাকে । ১৮২১ বেকার হাল হি গ্রহ "স্বৃতিশাত্তে'র 


৩০ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


প্রথম সংখ্যা বাহির হয়, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৪০1 মলাটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় এই বিজ্ঞপ্তিটি 
দেওয়া হয়... | 
' স্বৃতিশীস্ত্র হুবোধার্থে যোগশব্দ গঠন অতি ছুঃসাধ্যপ্রযুক্ত বিগ্তাহীরাবলী 
গ্রন্থের এই নম্বরের অনেক গৌণ হইয়াছে কিন্তু ইহার পর পূর্ববরী ত্যন্থসারে মাসে২ 
এক২ নম্বর ছাপ! হইবে । এই নম্বর অবধি করিয়া একং পু্ঠেতে পংক্কির সংখ্যয 
অধিক হওয়াতে কেবল চল্লিশ পৃষ্ঠ এক২ মন্বরে ছাপান যাইবে ইতি । 
মূল্য প্রতি সংখ্যা পুর্ববব ছুই টাকাই ধাৰ্য্য হয়। “স্বতিশান্তে'র ২য় সংখ্যা 
যথারীতি মার্চ মাসেই বাহির হয়, কিন্তু মলাটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় এই “ইন্তিহার” 
দেওয়া হয় 
স্বাক্ষরকারিরদের অভাবপ্রযুক্ত এই বিচাহারাবলী গ্রন্থ এই অবধি করিয়া' 
মাসে২ নম্বর২ রূপে ছাপা ন! হইয়া উত্তরোত্তর অল্পে২ ছাপা হইয়া এক২ গ্রন্থ 
সম্পূর্ণ হইলে বই বান্ধিয়! দেওয়া যাইবে ইতি। 
অর্থাৎ “বিদ্যাহারাবলী’র প্রকাশ এইখানেই সমাপ্ত হয় এবং “স্বৃতিশাস্ত ও রং 
পর্য্যন্ত ছাপা বন্ধ হইয়া যায়। 
স্মৃতিশাস্ত্র বিষয়টিই এরূপ দুরূহ যে, বাংল। ভাষায় ব্যক্ত করা এক প্রকার 


অসাধ্যসাধন। ফেলিক্স কেরী সংস্কতভাষার জ্ঞানভাণ্ডার হইতে সাহায্য লইয়া 
সেই অসাধ্যও যে কি ভাবে সাধন করিয়াছিলেন, নীচের উদ্ধৃতিগুলি হইতে - 


তাহা প্রমাণ হইবে = 

(ক) এতদ্রপে যখন শ্রষ্টা সংসার স্থষ্টি করিলেন এবং অবস্ত হইতে বস্ত 
সৃষ্টি করিলেন তখন এঁ বস্তুতে তিনি কতকগুলি মূল. নিয়ম নিরূপণ করিলেন 
এ বস্তু এ নিয়মবহিভূ্তি হইতে পারে না হইলে সে লুপ্ত হয়। যখন শ্রষ্ট 
প্রথমতো বস্তু নির্মাণ করিয়া তাহাতে গতিশক্তি প্রদান করিলেন তখন তিনি 
কতকগুলি কাধ্যনিয়ম নিরূপণ করিলেন তাহাতে গতিবিশিষ্ট তাবদ্বত্ত তর্িয়মাধীন 
জাঁনিবেন । অপর সর্বাপেক্ষা, বৃহৎ কাধ্য অন্ুধাবনকরণাঁনস্তর ক্ষুদ্র কার্য 
অন্ুধাবন করি বিশেষতো যখন কোনো শিল্পকর ব্যক্তি ঘড়ি কিন্বা অন্ত কোনো 
কল নির্মাণ করে তখন সে সেই কলের গতির নিয়মার্থে স্বেচ্ছান্ুসারে তৎকল- 
স্বভাবাধীন কতগুনি নিয়ম নিরূপণ করে... পৃ, ১-২। 

খে) প্রাচীন রাজনীতিরচকের! কহেন যে প্রভুত্ব বিষয়ে কেবল নে হইতে 
পারে তাহা বিশেধিয়া কহি প্রথমতঃ যখন ৰ প্রজাতে অপিত হয় তখন 


™» 


এ 


॥ ফেলিক্স কেরী | ৩৯ 


তাহারে প্রজাপ্রতুত্ব বলি দ্বিতীয়তঃ যখন কুলীন সভ্যেতে অপিত হয় তখন তাহাকে 
কুলীনপ্রতৃত্ব কহি তৃতীয়ত: যখন এক ব্যক্তিতে অপিত হয় তখন তাহারে এক- 
প্ৰভুত্ব কহি এততিন্ন অন্য সমস্ত রাজশাসন মত কথিত মত হইতে উৎপন্ন হয় 
ইহা পত্তিতেরা কহেন। পৃ. ১৬ 

(গ) ইংলণ্ডীয় রাজ্যের করণীয় প্রধান শক্তি এক' ডিও অপ্লিতা বিশেষতঃ 
রাজাতে কিম্বা রামীতে.অপিতা। 

রাজপদাভিষিক্ত ব্যক্তির এই২ বিষয় বিবেচনার বিশেষতঃ তাহার বংশ 


ৰ তাহার মন্ত্রী তাহার করণীয় তাহার স্বত্ব বা শক্তি তাহার কর। 


বাজার পদবী বিষয়ে কহি ইংলণ্ডীয় মূল ব্যবস্থা দ্বারা রাজমুকুট সর্বদা উত্তরা- 
ধিকারিগামি হয় এবং তদ্রপে থাকে | পৃ. ৭8 

পীয়ার্স কেরীর মতে ফেলিক্স শ্রীরামপুরের প্রত্যাবর্তন করিয়া সম্ভবতঃ 
শ্রীরামপুর কলেজের জন্য ব্রিটিশ ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত 
অনুবাদ করেন। প্রথমটির মূল জেম্ম মিলের ব্রিটিশ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


- ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল ; দ্বিতীয়টির মূল, 


- গোল্ডন্মিথের ইংলগ্ডের ইতিহাস । ব্রিটিশ ভারতের ফেলিক্স-কৃত অনুবাদ 


পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীরামপুরের ছাপাখানার কোনও বিবরণীতেই 
ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় না। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র মৃত্যুসংবাদে ফেলিক্সের 
রচনাবলীর মধ্যে এই ছুইটি পুস্তকের এইরূপ উল্লেখ আছে--(১) Translation 
into Bengalee of an abridgement of Goldsmith's History of 
England printed at the Serampore Press for the School Book 


‘' Society, (২) Translation into Bengalee of an abridgement of 


Mill's History. of ‘British India, for the School Book Society, 
now in the Press ( পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য )। 

সমাচার দর্পণে'র মৃত্যুসংবাদে দ্বিতীয় বইখানির কোনই উল্লেখ নাই । 
মনে হয়, ইহা! মুদ্রিত করিবার সুযোগ ঘটে নাই। প্রথম পুস্তকখানি ১৮১৯ 
খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির পক্ষ হইতে শ্রীরামপুরে মুদ্রিত হইয়। 
প্রকাশিত হয় । টাইটেল-পেজটি এইরূপ 

ব্রিটিন্‌ দেশীয় বিবরণ সঞ্চয়/অর্থাৎ/জুলিয়ল্‌ কাইসরের বিটিন দেশাতিক্রম 
সময়াবধি/আইমেল্ নামে প্রসিদ্ধ সন্ধিসময় পর্যযস্ত/ম্হাব্রিটিনের বিবরণ সঞ্চয়/ 


৩২ | - প্ৰবন্ধ পত্ৰিকা ॥ 


তন্মধ্যে জুলিয়স্‌ কাইসরের কালাবধি দ্বিতীয় জঙ্ঞ নামে রাজার মৃত্যু পর্য্যন্ত,! 
,গোল্দশ্মিৎ উপাধ্যায় কর্তৃক বিবরণীকৃতঃ/এবং এ জর্জের মরণাবধি ১৮০২ সালের 
আঁইমেন্স নামক সন্ধিসময়পর্য্যস্ত, / অন্ত এক প্রথিত প্রজ্ঞোপাধ্যায়'' কর্তৃক 
বিবরণীকৃত,/ফিলিক্স,কেরিকর্তৃক রাঙ্গালাভাষায়, কৃত / 0.5. 9. ₹: | শ্রীরামপুরে 
ছাপা হইল, ইতি/ শন ১৮১৯ । 

ইংরেজীতে অন্ুরূপ একটি টাইটেল-পেজ আছে, শুধু প্রকাশ-সন ১৮১৯. 
স্থলে ১৮২০ ছাপ! হইয়াছে। পুস্তকটির পৃষ্ঠা-সংখ্যা স্থুচী ৬, শট ১৯ 
এবং মূল পুস্তক ৪১২। 


এই পুস্তকের ভাষা লইয়া ‘লিটারারি গেজেট’ নামক 'সংবাদপত্রে কাশীপ্রসাদ .. 


ঘোষ (১৮৩০ ) বিস্তর বিরুদ্ধ সমালোচনা করিলে ১৮৩০ খ্রীষ্টান্দের ৬ ফেব্রুয়ারি 
তারিখের ‘সমাচার দর্পণ’ জবাবে লেখেন-_ 

ফিলিক্স কেরি সাহেব ইংলণ্ড দেশের বিবরণ তরজম] করিয়া প্রকাশ. করেন 
তাহাতে কাশীগ্রসাদ ঘোষ বিস্তর দোষোল্লেখ করিয়াছেন। এ পুস্তক যে দোষরহিন 


নহে ইহা আমরা স্বচ্ছন্দে স্বীকার করি তাহাতে ইংলণ্ডীয় নাম ও ইংলণ্ডীয় - 
উপাধির তরজমা করা এক প্রধান দোষ বটে এবং সমাসযুক্ত দারুণ সংস্কৃত বাক্য 


রচনা করাতে সেই গ্রন্থ সুতরাং সকলের অগ্রাহ্া হইল কিন্তু ফিলিক্স কেরি 
সাহেব যেরূপ বাঙ্গলাভাষার মর্ম জানিতেন এবং ব্যবহারিক বাঙ্গলা .কথা ও 
এতদ্দেশীয় লোকেরদের আচার ব্যবহার যেরূপ অবগত ছিলেন তদ্রপ তৎকালে 


অন্ত কোন ইউরোপীয় লোক জানিতেন ন। এবং নিরাব্লি বাক্গলা ভাষা রচনায় . 


ক্ষমতাপন্ন এ সাহেবের তুল্য তৎকালে অন্ত কোন সাহেব ছিলেন না অবিকল 
সংস্কৃতান্যায়ি ভাষায় ইংলণ্ড দেশীয় উপাখ্যান গ্রন্থ রচনা করাতে তাহার এ 
গ্রন্থ নিষ্ফল হইল | সেই পুস্তক যদি সংশোধিত হয় এবং যদি দারুণ সংস্কৃত 
কথা চলিত ভাষায় রচিত হয় তবে এ গ্রন্থ সর্বপ্রকারে সকলের উপকার্ধ্য হইতে 
পারে) * _ সংবাদপত্রে সেকালের কথা” ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃ, ৬০ 

এই পুস্তক পরবর্তী কালে কলিকাতা দুল বুক সোসাইটি কতৃক পুনমু্্রিত 
হয়, কিন্তু তাহাতে উপরোক্ত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল কি না জানি না। এই 
ব্ছনিন্দিত পুস্তকের* তিনটি স্থল উদ্ধৃত করিতেছি। 


* রেভারেগ্ড লংও তাহার ক্যাটালগে এই পুস্তকের নামানুবাদের নিন্দা 
করিয়াছেন | 





kee 


॥ ফেলিক্স কেরী | ০ \ ৩৩ 
(ক) রমীয়দিগের অধিকার হওনের পূর্বে বরিটিন্‌ দেশ পৃথিবীর অপর২ 


অংশেতে অত্যন্স খ্যাত ছিল অপর গাল্‌ দেশের সন্মুখস্থতটে ঘকল তদ্েশীয়, 


প্রজাগণেরদের উদ্ভোগ দ্বারা যে দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইত, তাহারি বাণিজ্যের কারণ 
অনেক২ সওদাগর সর্বদা সে দেশে যাইত, ইহাতে অন্থভব হয়, যে এ সকল 
সওদাগরেরা, যে সকল সমুদ্রতীরেতে প্রথমতো বাস করিয়াছিল, কিছুকাল 
পরেতেই সে সকল স্থান অধিকার করিয়া লইল ; পরে সে দেশ অতিরমণীয় এবং 
বাণিজ্যোপযুক্ত দেখিয়া বাণিজ্যহেতুক সমুরসাপ্রিধ্যবাস করিয়া প্রজারদের মধ্যে 
কৃষিকর্মাদি বিষয়ক জ্ঞান জন্মাইল কিন্তু সমুক্রতটের দূরবাসী লোকেরা সে ভূমি 
অধিকার করিয়া রাখা আপনারদ্দিগের ধর্ম ইহা বোধ করিয়া, এবং উহারা 
আমারদিগের অর্থের অপহারক এই বিবেচনীতে, এঁ নৃতন আগত লোকেরদিগের 
সহিত সমুদায় ব্যবহার ত্যাগ করিল, পৃ, ১, , 

খে) যখন চাল্র্স রাজা সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন, তখন ত্রিংশদ্বৎসরবয়স্ক 
ছিলেন, দেখিতে অন্দর এবং আচারেতে বিচক্ষণ, তাহাতে সর্বতোভাবে প্রজারদের 
'অর্যাদাধারহওনোপযুক্তপাত্র ছিলেন; বন্ধনদশাতে আত্মমন্তরির্গেরদের সহিত 
নিত্যান্গাদামোদস্বভাবপ্রযুক্ত, সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেও, এ সাদরত্বতাৰ ত্যাগ 
করিলেন না? এবং বাল্যাচরণপ্রযুক্ত তাহার পূর্বায় দ্বেষ জন্য অনিষ্টাচরণে কোনহ 
কাহারো শঙ্কা পাইবার আশঙ্কাও ছিল না, পৃ, ২২৯ 

(গ) পরে কোনো ভেদ না করিয়া রাজন 
*দিগকে একত্র করিয়া, র্যজ্যের রক্ষার এবং তদ্ধিতের নিমিত্তে চেষ্টা পাইতে লাগিল 
এ সত্যের! একত্র হইয়া, হানোবর রাজোর মনোনীত কর্তার নিকটে পত্র প্রেরণ 


দ্বারা; মরণাপন রাণীর সংবাদ জ্ঞাত করাইয়া, হলগ রাজ্যে তাহাকে আগমন 


করিতে প্রার্থনা করিলেন এবং কহিয়া পাঠাইলেন, যে সেই স্থানে পঁহুছিলে, 
"আপনাকে ইংলগুরাজ্যে আনিবার নিমিত্তে, ইংলণ্ডীয় যুদ্ধজাহাজমমূহ প্ৰস্তুত 
“থাকিবে পূ, ২৮১ | 

ফেলিক্স কেরীর সর্বশেষ পুস্তক যাহ! রি হইয়াছিল, তাহাও অন্বাদ__ 
'বানিয়ানের “পিলপ্রিম্‌স্‌ প্রগ্রেসো'র অনুবাদ । এই পুস্তক 'যাত্রীরদের অশগ্রেসরণ 
বিবরণ” -নামে ছুই খণ্ডে বাহির হয়। প্রথম খণ্ড বাহির হয় ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে, 
পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২৩৭১ দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ ফেলিক্সের 
মৃত্যু-বৎসরে, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২৪০। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে রেভারেও জে, ডি, পীয়াসন 


. | 
৩৪ | প্রবন্ধ পত্রিকা &' 
একটি সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন, প্রথম খণ্ড পীয়ামন কর্তৃক এবং দ্বিতীয় 


খণ্ড রেভারেগু জী, 'পীয়ার্স কর্তৃক সংশোধিত হয়। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রেভারেগু- 


জে ওথেঙ্গার একটি সম্পূর্ণ সংশোধন সংস্করণ ব্যহির করেন | 


ফেলিক্সের আর দুইটি বাংলা রচনার খবর মাত্র আমরা! পাইতেছি | “ফ্রণ্ড 
অব ইণ্ডিয়া'র মৃত্যুতসঃবাদে “Translation into the Bengalee ofa 
chemical work by the Rev. Jobn Mack, for the Student of 


Serampore College; The work is partly brought through: 


7৩৪৪, সমাচারদর্পণ’ সংবাদ দিয়াছেন, “শ্রীরামপুরের কলেজের কারণ রসায়ন 


‘ বিদ্যা” | জন ম্যাকের “কিমিয়া বিদ্যার সার ইংরেজী-বাংল। সংস্করণ ১৮৩৪: 


খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয়, ভূমিকায় ম্যাক ফেলিক্সের ধণ স্বীকার করেন নাই। ফেলিক্সের, | 


অন্গবাদ যদি স্বত্ব পুস্তকাকারে বাহির হইয়া ন! থাকে, তাহা হইলে সম্ভবতঃ: 
জন ম্যাকের পুস্তকের মধ্যে ফেলিক্সের কীর্তি আত্মগোপন করিয়া আছে ডক্টর. 


হুশীলকুমার দে তীহার ‘উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য: পুস্তকে ফুটনোটে এক: 
স্থানে “ভিক্সনারী অব ন্যাশনাল বায়োগ্রাফি'র নজিরে ফেলিক্স কেরী-কৃতন 


গোল্ডশ্মিখের ভিকার অব ওয়েকফিল্ডে'র অনুবাদের উল্লেখ করিয়াছেন; আমার 
মনে হয় ইহা ভুল - গোল্ডস্মিথের ইংলণ্ডীয় ইতিহাসের সহিত ‘ভিকার অব. 
ওয়েকফিল্ডে'র স্বতঃ তঃই গোলযোগ- ঘটিয়াছে | 


বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে ফেলিক্স কেরীর এই দান আজ নৃতন করিয়া আমাদের 


স্মরণীয়, কারণ বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে ফেলিক্স কেরী তাহার প্রাপ্য মর্যাদা 
এতাবৎকাল পান নাই। বাংল! ভাবায় প্রথম বিজ্ঞানরচনার কৃতিত্ব তাহার,- 
তিনি তাহ! যে ভাবেই করিয়া খাকুন। দুরূহ স্মতিশাস্ত্রের তত্ব তিনি স্বয়ং 
বৈদেশিক হইয়াও যে ভাবে বাংলা ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন, মৃত্যুঞ্জয় কাশীনাথ 
রামমোহল ছাড়া সে যুগে দেশী ও বিদেশী আর কাহারও পক্ষে তাহা সম্ভব হইত. 


না। “ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া’ তাহাকে “undoubtedly the best Bengali 4 


scholar among his countrymen; especially in his knowledge of 
the idioms and construction of that language "বলিয়া কিছুমাত্র 
অত্যুক্তি করেন নাই। . ভারতের” নৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্ত যে সকল 
বৈদেশিক প্রয়াস করিয়াছিলেন, তিনি যে তাহাদের অন্তুতম প্রধান_এ কথাও 


শা 


t 


॥ ফেলিক্স কেরী ৩৫ 


সত্য । ‘সমাচার দর্পণ’ নীচের উক্তিতে তাহার যে যে গুণের উল্লেখ করিয়া 
. ছিলেন, বৈদেশিকদের মধ্যে তাহা ও ছুরলভ-+ : 
- ইহার পরলোক হওয়াতে অনেকে খেদিত হইয়াছে, ইনি অতিশয় বিদ্বান ও 

পরোপকারী ও পরছ্ঃখে কাতর ও শরণাগত প্রতিপালক অতি বড় আলাপী 
ছিলেন। 
বাংলা ভাষার সহিত ফেলিক্স কেরীর বিন কথা তাহার দীর্ঘকালের 
সহকর্মী জন ক্লার্ক মার্শম্যান সকুষ্ঠভাবে যাহা বলিয়াছেন, ফেলিক্সকে স্মরণ = 
করিয়া রাখিবার পক্ষে বাংলা ভাষার বিজিরিকা পক্ষে তাহাই যথে্ট। তিনি 
বলিয়াছেন 

He was, unquestionably ihe most complete Bengalee scholar 
among the Europeans of his day, but his style wanted simpli- 
city, and the unrestrained admixture of Sanscrit words made 
his translations difficult of comprehension to ordinary readers.— 
(ণ্রীরামপুর মিশনের ইতিহাস’ ২য় খণ্ড পৃঃ ১৬৬ । 

মিশনারী-শ্রে্ঠ বেভারেও কেরীর পুত্র হইয়াও তিনি সাম্প্রদায়িকতার উধ্বে 
উঠিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় বাংলা ভাষাকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষায় 
উন্নীত করিতে চাহিয়াছিলেন ; এই ভাষাতে প্রথম বিশ্বকোষ রচনার ছুঃসাহসিক- 
কল্পন৷ তাহাতেই দেখা গিয়াছিল। মাত্র দেড় বৎসরের অমানুষিক পরিশ্রমে 
ব্যবচ্ছেদবিগ্ভার মৃত ছুরূহ শাস্্রকে তিনি পরিভাষা মহ বাংলায় রূপান্তরিত 
করিতে পারিয়াছিলেন -এই ভাষার প্রতি তাহার কান্তিক আকর্ষণ ছিল 
বলিয়া। তাহার কথা স্মরণ করিলেই মন গ্রীতিতে প্রসন্ন হইয়া উঠে, কল্পনায় 
দেখিতে পাই, এই. পথভ্রষ্ট তরুণ পাদরি .ত্রক্গদেশীয় অভিজাতের বিচিত্র রঙিন” 
সজ্জায় সজ্জিত ছইয়া পশ্চাতে ছত্রধারী, ভৃত্য ও পঞ্চাশ জন- বন্দী অনুচর লইয়া / 
কলিকাতার রাজপথে অভিনব বৈচিত্রোর সথষ্টি করিয়া চলিয়াছেন, তাহার ' 
হস্তচ্যুত ‘ধৰ্মপুস্তক --“বাযবচ্ছেদবিদ্যা' “্থৃতিশাস্তর' ও কিমিয়াবিস্া Dl 
হইয়াছে : 

[ পরিশিষ্টঃ “Several years: ago, the Committee entered into f 
an engagement with Mr. J.C. Marshman for 30 additiomal 


numbers of the ‘Digdorshun. These were to be compiled 


4 


৩৬. | টি -২ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


from Mill’s celebrated History of British India, so as to contain 


‘a complete epitome of that important subject, of this work 


1000 copies of each of the first ten numbers have been received 
into the depository.”— The Sixth Report of the Calcutta School- 
Book Society's Proceedings 1826, p. 8. | 

‘ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র সংবাদ সত্য হইলে এই পুস্তকও ফেলিক্সের না 
যুক্ত হইবে । ] 


রঃ বহিকুমারী চক্রবর্তা 


ছোট ও বড় গাথা কবিতা পুরানো বাংলা লোকসাহিত্যের ' একটি বিশিষ্ট 
' ধারা। সাধারণতঃ কাব্যের লক্ষণ বলিতে আমর! যাহা বুঝি, গাথাকাব্যে সে 
সব লক্ষণ যথাযথ পাওয়া যায় না! গাথা কাব্য অনেকটা অপ্রিণত-রূপ কাব্য । 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোকসাহিত্যে গাথা কবিতার নিদর্শন পাওয়া যায়। 
কিন্তু. গাথা কাব্যের রূপ কোথাও পরিণত নহে বলিয়া গাথা কাব্যের সংজ্ঞা লইয়া 
বিভিন্ন দেশের সমালোচকদের মধ্যে মতের পুরাপুরি এঁক্য হয় নাই। গাথা 
কাব্যের সংজ্ঞ! ও প্রকৃতি লইয়া যতপ্রকার মতভেদই দৃষ্ট হউক না কেন, পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশে রচিত ও প্রচলিত গাথাকাব্যগুলির মধ্যে একটি গঠনরীতিগত 

সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ আমেরিকা প্রভৃতি দেশের পুরানো 
গাখাগুলি সম্বন্ধে বিভিন্ন পণ্ডিতের মত আলোচনা করিলে দেখ! যায় যে, এ 
, সকল গাথা কবিতার সহিত বাংলা প্রাচীন গাথা কবিতার ভাব ও বিষয়গত 
“বৈষম্য থাকিলেও, অসন্দি্বভাবে গঠনরীতিগত সাদৃশ্ঠ বিদ্যমান । পাশ্চাত্য 
গাথাকাব্য (১8119) সম্বন্ধে বিভিন্ন সমালোচক যে সমস্ত লক্ষণ নির্দেশ 
করিয়াছেন, প্রাচীন বাংলা গাথাকাব্য সম্বন্ধে সেগুলির উপযোগিতা যথেষ্ট আছে 
‘বলিয়া মনে করি। এ কথা গোড়াতেই স্বীকার করিতে হইবে যে প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য .গাথাকাব্য কেহই কাহারও প্রভাব-পরিপুষ্ট নহে, কাহারও সহিত 
কাহারও কোনও জন্মগত সম্পর্ক নাই, অথচ উভয়ের মধ্যে প্রচুর সাদৃশ্যগত এক্য 


বর্তমান । ইহা হইতে মনে হয় যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের প্রাচীন গ্রাম্য ' 


জনসাধারণের জীবনযাপন "প্রণালীর এঁক্যই জনসাধারণ রচিত বথিকাৰযতলির 
,»মধ্যে সাদৃশ্যগত এব্যের কারণ । 

পাশ্চাত্য গাথাকবিতার বিখ্যাত সমালোচক এফ, জে, চাইল্ড বলিয়াছেন ৪ 

“গাথা কবিতাগুলি জন-সমাদ্ৃত চিন্তাধারার রহস্যময় সৃষ্টি ।” 

“Ballads are the mysterious creation of popular 10০০৪ 
tion”—F. J. Child. 


বাংলা গাথ৷ কাব্য ৪ তাৰ্মক! 


৩: প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 
ইভ লিন কেনড্রিক ওয়েল্‌স্‌ তাহার “দি ব্যালাড টীশ নামক পুস্তকে 


' ৰলিয়াছেন--“গাখা কবিতার স্থায়িত্ব কেবলমাত্র বিষয়বস্ত এবং উদ্দেশ্যের উপর' 


নির্ভর করে নী পরস্ত সুরের উপর নির্ভরশীল, গাথাকাব্য মৌখিক প্রচারের 


উপর নির্ভর ককে।” | 

“A Ballad’s life depends not ‘only on theme and attitude, 
but on tune. A ballad depends upon oral transmission.”— 
Evelyn Kendrick Wells. 

এই প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য সমালোচক রবার্ট গ্রেভ সের বিস্তৃত মতবাদ উল্লেখ- 
“যোগ্য- 

4১) গাথা কবিতার রচয়িতা কে তাহা জানা যায় না। 

৷ এই সকল গাথা কবিতার কোনও সাহিত্যিক মর্ধ্যাদাসম্পন্ন ফা | 

| 

1৩) সঙীত ব্যতীত ইহা অসম্পূর্ণ, এই সঙ্গীত পুনরানৃত্ত রূপের ৷ 

"181 গাথা কবিতা স্থানন্থলভ, ইহা ক্বষ্টিসম্পন্ন নহে। ইহা মৌখিক, 


পুখিগত নহে । 

1৫1 কাব্যগুণে ইহা খুব উন্নত নহে।”* 

এম জে, জি হোঁজার্টএর মতে, 

“গাথা কবিতাগুলিকে যত সহজে চেনা যায়, তত সহজে ইহাদের সংজ্ঞা 
নির্দেশ করা' যায় না' গাথাগুলি কেবলমাত্র রচয়িতার পরিচয়হীন নয়, ইহারা 
ব্যক্তিবিশেষেরও নয়। অধিকাংশ গাথারই কোনও নির্ভরযোগ্য উৎস নাই ।” 

পাশ্চাত্য গাথাকাব্য সম্বন্ধে উপরিউক্ত মতবাদগুলির অধিকাংশই বাংল! 
গাথাকাব্য সম্বন্ধেও প্রযোজ্য । রং. 


r 


#*(1) ‘The Ballad-Proper has no known author. 


(2) There is never an authoritative text of such a ballad. 


৮? 


Nt 


(3) It is incomplete without music, music of a repetitive “=. 


Kind. 
(4) Ballad is local, not cultural. It is oral, not literary. 
(5) Itis not highly advanced technically.” — Robert Graves. 


t Ballads are as hard to define as they are easy to recognize. 


এ বাংলা গাথা-কাব্য £ ভূমিকা নে ৩৯ 


বাংল! গাথাকাব্য সম্বন্ধে বলিতে গেলে সর্বপ্রথম, প্রাচী বাংলা সাহিত্যের ' 
উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন ৷ ঠিক কোন সময়ে কিরূপ অবস্থার 
“মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর সাহিত্যচর্চা আরম্ত হইর্নাছিল তাহা স্পষ্টরূপে জানা যায় না।. 
“তবে: গুপ্ত রাজাগণের রাজত্বকালেই ( খৃ্ীয় পঞ্চম শতাৰী ) সর্বপ্রথম বাংলাদেশে 
সাহিত্য রচনার সূত্রপাত হয় বলিয়া অনুমান করা যায়। এই সময়ে প্রাচীন 
বাংলাভাষার উৎপত্তি হয় নাই"! “তৎকালীন বাংলাদেশে প্রচলিত কথ্যভাবাও 
"তখন পর্যন্ত সাহিত্যে স্থান পায় নাই ! ইহার ফলে তখন হইতেই বাংলাদেশে 
'প্রচলিত কথ্যভাষায় রচিত গীতিকাহিনী বা ছড়া গ্রাম্জনসাধারণের মুখে মুখে 
প্রচারিত হইয়৷ নিরক্ষর জনগণের মনোরঞ্জন করিত। নিরক্ষর জনসমাজ 
অভিজাত সম্প্রদায়ের সাহিত্যের আস্বাদন হইতে বঞ্চিত ছিল। “তাই নিরক্ষর 
ভ্রাম্কবির রচনাই তাহাদিগকে সাহিত্যরসের জোগান দিত। হৃদয়ের জগৎ 
"আপনাকে ব্যক্ত করিবার জন্য ব্যাকুল। তাই,চিরকালই মানুষের মধ্যে সাহিত্যের 
আবেগ । এই আবেগের বশীভূত হইয়াই গ্রাম্যকবিগণ প্রথম সাহিত্য রচনা 
করেন । চিত্র এবং সংগীতই সাহিত্যের প্রধান উপকরণ । গ্রাম্য সাহিত্যের 


-€উন্মেষকালে এই দুইটি উপকরণই সাদরে গৃহীত হইরাছিল। ছোট ছোট 


কাহিনীমূলক গীত গ্রাম্যকবিগণকে চিত্র এবং সংগীতের উপকরণ জোগাইত। 
'এইরূপে বাংল| ভাষা সমষ্টি হইবারও পূর্বে বাংলাদেশে গাথাকাব্যের সষ্টি হয় এবং 
-তখন হইতেই বাংলাদেশে অভিজাত সম্প্রদায়ের সাহিত্য হইতে পৃথক একটি 
সাহিত্যের ধারা বাংলাদেশের নিরক্ষর গ্রাম্য জনসাধারণের মনস্ত্টি সাধন করিয়া 


২ আসিতেছে । এই ভাবেই লোকসাহিত্যের জন্ম 


পাল রাজাগণের রাজত্বকালে ( অষ্টম শতাব্দী হইতে একাদশ শতাব্দী পর্যান্ত ) 
‘বাংলাদেশে অপভ্ৰংশ ভাষায় বহু গীত এবং গাথা রচিত হইয়াছিল। এই 
অপত্রংশের সঙ্গে বাংলাদেশের তৎকালপ্রচলিত ভাষার প্রভেদ ছিল খুবই স্বল্প । 


" সেই কারণে অপত্রংশ চর্চা হইতে স্বাভাবিক পরিণতির নিয়মে ক্রমশঃ দেশ 


নে 


ভাষায় গীতাদি রচিত হইতে লাগিল। ইহার পর সেন রাজত্বকালে, দ্বাদশ 
শতাব্দীর শেষভাগে, লক্ষণসেনদেবের রাজসভাস্থিত কৰি জয়দেব রচিত গীত- 





Ballads are not only anonymous but also impersonal. Most of 
the ballads have no reliable source.”—M.J.C. Hodgert. ক 


৪০ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


গোবিন্দ বাংলাদেশের শিক্ষিত, অশিক্ষিত সমগ্র জনগণের মনে গীত কাহিনীর 
সাড়া জাগাইয়া তুলিয়াছিল। জয়দেবের কাব্য বাংলাভাষায় রচিত না হইলেও. 
: .এই রচনার ভাব ও রচনারীতিই নব প্রবর্তিত বাংলাকাব্যে রস সঞ্চার 
করিয়াছিল। কবি জয়দেবের কাব্যই বাংলাদেশে গীতকাব্যের স্থপ্রচলন 
আনিয়াছিল। ' | : 
বাংলাভাষার উন্মেষকাল হইতেই বাংলাদেশের গ্রাম্যকবিগণ কর্তৃক গান 
এবং ছড়ার আকারে বিভিন্ন ধর্মমূলক এবং এঁতিহাসিক কাহিনী রচিত হইয়া ' : 
গ্রাম্য জনসাধারণের মনোরঞ্জনার্থ রচয়িতা অথবা গায়েনের মুখে মুখে গীত হইয়া 
প্রচারিত হইতে থাকে। খুষ্টীয় নবম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত বিভিন্ন 
ধর্মসন্্রদায়তূক্ত গান ও ছড়াই বাংল! গাথাকাব্যের অগ্রদৃত। এই সময়ে বৌদ্ধ ও- 
ব্ৰাহ্মণ্য ধৰ্মাত্রিত ব্যক্তিগণ পরস্পরবিরোধী মতবাদ লইয়া অশিক্ষিত জনসাধারণের 
মধ্যে আপন আপন ধর্মভাব প্রচারের প্রভৃত চেষ্টা করিতেছিল। এই উদ্দেশ্যে: 
তাহারা বিভিন্ন ছোটবড় ধর্মাশ্রিত গীতকাহিনী রচন। করিয়া গীতের মাধ্যমে জন- 
সাধারণের ভিতর প্রচার করিত। এই সকল গীতের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল কাহিনীর: 
মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার । বিভিন্ন ধর্মান্তর্গত দেবদেবী অথবা) 
ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণকে লইয়া রচিত এইসকল কাহিনী যখন সুর সংযোগে” 
নিরক্ষর জনসাধারণের মাঝে প্রচারিত হইত, তখন কাহিনীর অন্তর্গত মূল 
বক্তব্য তাহাদের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিত। এইসকল কাহিনীকাব্য বা 
গাথাকাব্যে কাব্যগুণ অপেক্ষা কাহিনীবর্ণনার প্রতিই সমধিক মনোযোগ : প্রদত্ত 
হইত। এই সকল রচনা মুখে মুখেই রচিত হইত এবং মুখে মুখেই প্রচার লাভ 
করিত। এইরূপে মুখে মুখে প্রচারলাভের ফলে কালক্রমে কাহিনীর রূপ পরি- 
বতিত হইয়া নবরূপ গ্রহণ করিত। অবশেষে যখন বাংলাদেশে বৌদ্ধ ও ব্রান্মণ্য-: 
ধর্মের"আচারগত বিরোধ থামিয়া গেল, তখন ধর্মমূলক কাহিনীগুলি দেবপুজার 
সঙ্গে নীতিপ্রচারের উদ্দেশ্য বিবজিত হইয়া কেবলমাত্র জনসাধারণের মনোরঞ্জনার্থ 
চিত্তাকর্ষক লৌকিক কাহিনীর রূপ পরিগ্রহ করিল। কালক্রমে গ্রাম্যকবিগণের 
রচনাযুগে এই সকল কাহিনী পরিবর্তন-লাভ করিতে করিতে সম্পূর্ণভাবে লৌকিক 41 
সাহিত্যের সামগ্রী হইয়া পড়িল। প্রাচীন দেব, দেবী ও ক্ষমতাশালী যোগী 
খধিগণ অশিক্ষিত জনসাধারণের সরল, উদ্দেশ্যহীন কল্পনার আশ্রয়ে সাধারণ: 
মানব-মানবীর রূপে কাহিনীগুলির পাত্রপাত্রীর স্থান অধিকার করিলেন ॥ 


॥ বাংলা গাথা-কাব্য £ ভূমিকা | ৪১ 


প্রাচীন কাল হইতেই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বাংলাদেশের উপর বিভিন্ন 

, ধর্মের প্রভাব বিস্তারিত হইয়াছে এবং কালক্রমে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন 
বাধার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে বিলুপ্তির অন্ধকারে চাপা পড়িয়াছে। অভিজাত 
সম্প্রদায় অপেক্ষা সাধারণ জনসমাজের উপরই বিভিন্ন ধর্মের প্রভাব অধিকতর 

" কার্ধ্যকরী হইত এবং জনসাধারণের রচনায় এই প্রভাবের স্পষ্ট ছাপ পড়িত। 

এই সকল রচনা লিখিত না থাকায় দরুণ কালক্রমে পরিবর্তিত ও লুপ্ত হইতে 

॥  -- হইতে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে আসিয়া ইহাদেরই একটি ধারা গাথাকাব্যের 
রূপে একটি বিশিষ্ট গঠনপ্রণালী লইয়া গ্রাম্য জনসমাজের মধ্যে প্রচার লাভ করে 

বলিয়া মনে হয়; শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রচারিত 
বিভিন্ন সম্প্রদায় রচিত ধর্মমূলক ও এঁতিহাসিক ছড়া, কবিতা ও কাহিনীগুলি 
চতুর্দশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্ীকালের মধ্যেই গ্রাম্য নিরক্ষ কবিগণের প্রতি- 
ভাম্পর্শে গাথাকাব্যের বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করে এবং ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে 
বাংলাদেশে ইহাদের প্রচলন সমধিক বৃদ্ধি পায় বলিয়া মনে হয়। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ 

হইতে ষোড়শ শতাব্দী সময় কালের মধ্যে চৈতত্ভদেবের প্রভাব. বাংলাদেশের 

০. জনগণের জীবনে এক অভূতপূর্ব জাগরণ আনে | এই সময় হইতে বাংলাদেশে 
বাংলাভাষায় রচিত বিভিন্ন রচনাবলী পু'থিতে স্থান পাইয়া সাহিত্যিক মধ্যাদা 

লাভ করিতে থাকে । ক্রমে ক্রমে গ্রাম্য কবি ও গায়েনগণও অভিজাত 
সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত অঙ্তুসরণ করিয়া আপন ‘আপন রচনা অথবা! পূর্বকবি রচিত 

অথবা পূর্বকবি রচিত প্রচলিত বাংলা রচনাসকল লিপিবদ্ধ করিতে সচেষ্ট হন। 
এইরূপে সপ্তদশ শতাব্দীতে বহু গাথাকাব্য গ্রাম্যকবিগণ কর্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়া 
পরবর্তাকালের বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে প্রাচীন বাংলা গাখাক্াব্যের নিদর্শন 
স্থাপনে স্হায়তা করিয়াছে । সুতরাং বাংলাভাষার উন্মেষকালে গাথাগুলি রচিত 
হইয়াছে বলিয়া অস্ুমান করিলেও সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বের কোনও লিখিত নিদর্শন 

না থাকায় তখনকার গাথাকাব্যের গঠনরীতি সম্বন্ধে আজ আর. কোনও স্পষ্ট 
মন্তব্য প্রকাশ করা সন্ধব পর নয়। সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে 

১ কালক্রমে হস্তলিখিত বহু পুঁথি বিনষ্ট হইয়া যায়। সপ্তদশ শতাব্দীতে লিপিবদ্ধ 
পুঁখিগুলির অন্তর্গত কাহিনীসকল যে অন্ততঃ ইহার ছুই শতাব্দীর পূর্বে প্রচলিত 

ছিল ইহা অনুমান করিয়া আমরা বলিতে পারি যে চতুর্দশ হইতে পঞ্চদশ 
শতাব্দীর মধ্যেই গাথাকাব্যগুলি গাথা কাব্যের বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিষ্াছিল। 


৪২ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


পরবর্তীকালে এঁতিহাসিক, সামাজিক এবং বিবিধ বিষয় লইয়া গাথাকাব্য রচিত 
হইলেও, বা'লা গাখীকাব্যের মূল উৎসস্থল যে বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানমূলক গীতি বিষয়ে 
, কোনো সন্দেহ নাই। সপ্তদশ শতাব্দী হইতে বাংলা সাহিত্যে এই গাথা কাব্য- 
: গুলি একটি নূতন ধারা আনয়ন করে--তাহা লৌকিক প্রণয় কাহিনী। ইহার 

পূর্বে রচিত সকল প্রেমকাহিনীই রাধাকৃষ্ণকে লইয়া । . সাধারণ নরনারীর প্রেমও 


. যে সাহিত্যের বিষয় হইতে পারে তখন পর্য্যন্ত তাহা শিক্ষিত কবিগণের জ্ঞানের 


অগোচর ছিল। গ্রাম্যনিরক্ষর কবিগণই সর্বপ্রথম এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় ব্রতী 
হইয়! দেখাইলেন যে বিশিষ্ট রচনাশক্তি প্রভাবে সাধারণ নরনারীর প্রেমও 
সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত বিভিন্ন 
প্রণয়গাখাগুলিতে আমর! সর্বপ্রথম লৌকিক প্রণয়কাহিনীর নির্ভীক ও মহিমা- 
মণ্ডিত বর্ণনা পাই। ৃ 

গাথাকাব্যগুলি সাধারণতঃ অশিক্ষিত জনসাধারণের মৌখিক রচন]। 
জটিলতা বজিত একটি পূর্নাঙ্গ কাহিনী গীতের মাধ্যমে বর্ণিত হইয়া গাথাকাব্যের 
আকার গ্রহণ করে। পাশ্চাত্য সমালোচকের উক্তি “Ballad is a song tbat 
tells a story”—_অর্থাৎ গাথাকাব্য একটি কাহিনীমূলক গীত। বাংলা গাখা- 
কাব্যকেও অতি সংক্ষেপে এই সংজ্ঞাভুক্ত করা চলে। গাথাকার্যে কাব্য ও 
সঙ্গীতের সম্মিলন ঘটিলেও গানের যে একটি স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য--একটি স্বাধীন 
পরিণতি -তাহা ইহাতে স্থান পায় নাই। গাথাকাব্যে কাব্যের অন্তর্গত 
কাহিনীকে অন্তরের মধ্যে ভাল করিয়া অনুধাবন করাইবার উদ্দেশ্যেই সঙ্গীতের: 
অবতারণা । গাথাকাব্য কাহিনী অংশই প্রধান এজন্য গীতের সুর এখানে লঘু 
হইয়া পড়িয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,_“কথার দ্বারাই যদি সকল কথা 
বল। হইয়া যায় তবে সংগীত খর্ব হইয়া পড়ে । ' বিশুদ্ধ কাব্য এবং বিশুদ্ধ সংগীত 


স্ব স্ব অধিকারের মধ্যে ্বতন্্রভাবে উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে কিন্তু বিষ্ভাদেবীগণের : 


মহল পৃথক হইলেও তাহার! কখনো .কখনে] একত্র মিলিয়া থাকেন । . সংগীতে 
ও কাব্যে মধ্যে মধ্যে সেরূপ মিলন দেখা যায়। তখন উভয়েই পরস্পরের জন্ত 
আপনাকে কথঞ্চিৎ সঙ্কুচিত করিয়া লন, কাব্য, আপন বিচিত্র অলঙ্কার পরিত্যাগ 
করিয়া নির্তিশয় স্বচ্ছতা ও সরলতা! অবলম্বন করেন; সংগীতও আপন তাল 
সুরের উদ্দাম লীলাভন্গকে সংবরণ করিয়া সখ্যভাবে কাব্যের সাহচর্ধ্য করিতে 


খাঁকেন ৮ (আধুনিক সাহিত্য _আধ্য গাথা )। রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি ' 


এ 


এ) 


বা বা'লা গাথা-কাব্য £ ভূমিকা টি? 


প্রাচীন "বাংল! গাখাকাব্যের অন্তর্গত কাব্যরীতি ও গীতপ্রণালী সম্বন্ধে সর্বখা 
প্রযোজ্য । গীত না হইলে গাথাকাব্য সম্পূর্ণ রূপ গায় না, অথচ কাহিনীই 
গাখাকাব্যের মূল উপকরণ ৷: 

এ পধ্যন্ত বাংলাদেশে রচিত ও লিপিবদ্ধ যতগুলি গাথাকাব্য বির আকারে 
অথবা লোকমুখে শুনিয়া সংগৃহীত হইয়াছে তাহাদের বিশ্লেষণ করিয়া প্রাচীন 
বাংলা গাথাকাব্যের' কাব্যরীতি ' গঠনপ্রণালী ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে 
মোটামুটি নিয়লিখিত সিদ্ধান্ত সকল গ্রহণ করা যাইতে পারে । 

১। মৌখিক কাহিনীমূলক গীতিকাব্যকে গাথাকাৰ্য নামে অভিহিত 

করা যায়। 

২। গাথাকাব্যের মূল রচয়িতা নিরক্ষর গ্রাম্য কবি।' 

৩। সপ্তদশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত .বে সকল গাথা কাব্য 
সংগৃহীত. হইয়াছে তাহারা অধিকাংশই মূল রচনার পরিবতিত রূপ ৷ . 

. ৪ | পরিবর্তন, সংযোজন ও সংশোধনের ফলে লিপিবদ্ধ গাথাকাব্যগুলি 
হইতে প্রাচীন কালের সামাজিক ওঁ রাজনৈতিক অবস্থার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া! 
যায় না। এই সকল গাখাকাব্যে তাহাদের সর্বাধিক প্রচলন কালের অথবা 
লিপিবদ্ধ হইবার সমসাময়িক কালের সামাজিক ও রাজনৈতিক অভাবই অধিকতর 
প্রতিফলিত হইরাছে বলিয়া] মনে হয়। 

৫। কবিতা ও গান গাথাকাব্যের অপরিহাধ্য অঙ্গ হইলেও কাহিনা অংশই 
প্রধান । 

৬। রচনাগুলির কাব্যগুণ যৎসামান্ঠ। অলঙ্কারবর্জিত, সরল গ্রাম্য 


ভাষায় রচিত। কাহিনী অংশে জটিলতা কম । 


৭1 কাহিনীর অন্তর্গত পাত্রপাত্রীগণের রূপ বর্ণনা এবং প্রকৃতি বর্ণনায় 
গ্রাম্য কবিগণের স্বভাবিক কবিত্বশক্তি ও মার্জিত রুচিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া! যায়। 

৮| গ্রাম্য কবি অথবা গায়েনগণ কর্তৃক গাথাকাব্যগুলি 'জ্নসাধারণের 
মনোরঞ্জনার্থক গীত হইত। সময় সময় গাথাকাব্যগুলি গায়েনগণের উপার্জনেরও 
সহায় হইত। যে বিশেষ,পরিবেশে এই কাহিনীগুলি গীত হইত, সেইখানেই 
তাহার পূর্ণ রূপটি পুরাপুরি প্রকাশ পাইত। সাধারণতঃ একতারা, ও দোতারা, 
সারিঙ্গা অথবা গোপীযন্ত্র জাতীয় বান্ধসকল সংগতের কাজ চালাইত। গ্রাম্য 
কবিরচিত গাথাকাব্যের অন্তর্গত ছন্দের অমিল. গীতের মাধ্যমে সংশোধিত হইয়া 


৪৪ ও - প্রবন্ধ পত্ৰিকা ৷" 
যাইত। গায়কগণের বাগভঙ্গীর. অসাধু উচ্চারণ, একটানা গীতের সুর. এবং 
সর্বোপরি গ্রাম্য প্রাকৃতিক পরিবেশের ‘সংস্পর্শে গাথাকাব্যগুলি বিশিষ্ট মাধূর্য 
প্রাপ্ত হইত। 

৯। গাথাকাব্যে কাহিনী বর্ণনার সহিত প্রাকৃতিক বর্ণনার আঙ্গিক যোগা- 
যোগ লক্ষিত হয়। 

১০। গাখাকাব্য গ্রাম্য জনসাধারণের সাহিত্য, ইহা আমাদের সম্মুখে গ্রামের" 

ত্র তুলিয়! ধরে। 

১১! সপ্তদশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ পর্য্যন্ত গাথাকাব্যগুলি 
গ্রাম্যসমাজে সুপ্রলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে ইহাদের: 
প্রচলন কিছুটা কমিয়া যায় এবং তখন হইতে অল্প শিক্ষিত গায়েনগণ , 
গাথাগুলিকে লিপিবদ্ধ করিতে থাকেন বলিয়া অনুমান করা যায়, কারণ অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষার্দ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর শেবার্ পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ গাখার সংখ্যা! 
সর্বাপেক্ষা বেশী । 

১২। বৈষ্ণব যুগের পরবর্তীকালে লিখিত অথবা রচিত গাথা কাব্যগুলিতে 
বৈষ্ণব কাব্যের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। . / 

১৩। সমাজচিত্র সম্বলিত গাথাকাব্াগুলিতে ইংরাজ রাজত্বকালের প্রভাব 
লক্ষিত হয় না, এই কারণে মনে হয় ইংরাজ আমলের প্রথমাবস্থায় গ্রাম্য 
সমাজ্জীবনের উপর ইহার কোনও প্রভাব পড়ে নাই। 

১৪। ইংরাজ কোম্পানীর আমলে রচিত কয়েকটি ইতিহাসাশ্রিত গাথাকাব্যে 
সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক চিত্রের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। 

বিভিন্ন বিষয় লইয়া রচিত প্রাচীন গাথাকাব্যস্তুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ 
করা যায়, যথা £--১। প্রণয় গাথা, ২। এঁতিহাসিক বা ইতিহাসাশ্রিত 
গাথা, ৩। ধর্মাশ্রিত গাথা, ৪। নীতিকথাশ্রিত গাথা ও ৫। বারমাসী 
গাথ।। 

আধুনিক বাংলাসাহিত্যে আমরা যে গাখাজাতীয রচনাগুলি দেখিতে পাই 
বাংলা প্রাচীন গাথাকাব্যের সহিত তাহার কোনও সম্পর্ক নাই। ইংরাজী 
শিক্ষিত বাঙ্গালী কবিগণ কতৃক ইংরাজী 5115এ-এর অন্থুকরণে এই সকল 
গাথাকাব্য রচিত হইয়াছিল । পূর্বেই বলিয়াছি যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রাচীন - 
গাথাকাব্ধগুলির ভিতর গঠনরীতিগত আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এই 


"বাংল! গাখা-কাব্য £ ভূমিকা - ৪৫ 


কারণেই পরবর্তাক্যলে রচিত ইংরাজী সাহিত্য প্রভাবিত আহুনিক ২ বাংলা 
গাথাকাব্য ও প্রাচীন বাংল! গাথাকাব্যের মধ্যে গঠনরীতিগত সাদৃশ্য লক্ষিত 
হুয়। তাই বলিয়া আধুনিক বাংলা গাথাকাব্যগুলিকে প্রাচীন বাংলা গাথা- 
কাব্যের আধুনিক সংস্করণ বলিয়া মনে করা৷ কোনরূপেই সঙ্গত নয় !' আধুনিক 
গাথীকাব্যের ভাবধারা এবং কাব্যসৌন্দর্যই প্রমাণ করে যে ইহারা ইংরাজী 
সাহিত্যের অনুকরণজাত রচনা । আধুনিক গাখ্যকাব্য শিক্ষিত কবিসৃষ্ট পাঠ্যগাথা। 
প্রাচীন গাথাকাব্য অশিক্ষিত গ্রাধ্যকবিস্থ্ট গীতগাথা। প্রাচীন গাথাকাব্য 
'লোকসাহিত্যের অন্তর্গত, কিন্তু আধুনিক গাথাকাব্য অভিজাত সাহিত্যান্তর্গত। 
আধুনিক গাথাগুলি যখন রচিত হয় তখন পর্যন্ত প্রাচীন গাথাগুলি শিক্ষিত 
জনসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই । .উনবিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক বিপর্যয় 
বাংলাদেশের গ্রাম্যজীবন যাত্রাকেও বিপর্যস্ত কয়িয়া তুলিয়াছিল। শ্রীচৈতন্ত ও 
ও তৎপরবর্তা যুগের শাস্ত, মযৃদ্ধ পল্লীসমাজ উনবিংশ শতাব্দীর, প্রথমার্ধে “সকল 
সুখ সমৃদ্ধি হইতে বঞ্চিত হইয়া রাজনৈতিক. ও অভিজাত সম্প্রদায়ের কবলে 
পড়িয়! স্বাভাবিক আনন্দ ভুলিয়| কৃত্রিম আনন্দে নিমগ্ন হইয়াছিল । রাজপ্রাসাদে 
রচিত ও পালিত কুরুচিপূর্ণ রচনার প্রভাব গ্রামাজনসমাজেও বিস্তার লাভ 
করিয়াছিল! যাহার ফলে আমরা এই সময়ে কোনও কোনও প্রাচীন গাথা- 
কাহিনীকে বিভিন্ন “কেচ্ছা! গাথা’র রূপান্তরিত আকারে পাই। ঠিক ইহার 
পূর্ববর্তী সময়েই যদি প্রাচীন গাথা কাহিনীগুলি গ্রাম্য কবি অথবা গায়েনগণ 
কতৃক লিপিবদ্ধ না হইত, তাহা হইলে বাংলা লোকসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট ধারা 
চিরকালের মত শিক্ষিত জনসমাজর দৃষ্টির অন্তরালেই থাকিয়া যাইত। বনু 
বাধা ও বিপরীত পরিবেশের সম্মুখীন হইয়াও উনবিংশ শতাব্দীর শেষদশক 
পর্যন্ত গাথাকাব্যগুলি গ্রাম্যসমাজে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। বিংশ 
শতাব্দী হইতে গ্রামাসমাজে প্রাচীন গ্রাম্যগাথাগুলির প্রচলন একেবারেই বন্ধ 
হইয়| গিয়া কেবলমাত্র পু*থিবদ্ধ অবস্থায় লোকসাহিত্যের এই ধারাটি গ্রামাঞ্চলের . 
কুটিরে কুটিরে বিরাজ করিতে থাকে । যাত্রা, থিয়েটার, বায়স্কোপ, ইত্যাদির 
প্রসারে গ্রাম্যগাথাগুলি কোণঠাসা হইয়া পড়ে। / 

১৮৭৮ খুষ্টান্দের বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালে (প্রথম ভাগ, ৩নং ) 
জি, এ, গ্রায়ারসন নামক একজন ইংরাঁজ কর্তৃক “মানিকচন্দ্র বাজার গান’ একটি 
বাংলা প্রাচীন গাথাকাব্য দেবনাগরী হরফে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। 


৪৬ | | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


প্রীয়ারসন সাহেব ইহা রক্গপুরের গ্রামাঞ্চল হইতে লোকমুখে শুনিয়া সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন । ইহার পর হইতেই .অবলুপ্ত-প্রায় প্রাচীন বাংলা গাথাকাব্যের 
‘প্রতি জনসমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল এবং বহু আয়াস ও ব্যয়সাধ্য উপায়ে .বাংলা-' 
সাহিত্যান্থরাগা ব্যক্তিগণ গ্রাম্মজনসাধারণের নিকট হইতে প্রাচীন গাথাসকল 
সংগ্রহ করিয়া বাংলা লোকসাহিত্য বিভাগের ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে লাগিলেন. 
অযদ্ধে ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ইহার পূর্বেই বহু পুখি বিনষ্ট হইয়া যায়। এই 
সময় গ্রাম্য গায়েনের সংখ্যাও একেবারেই কমিয়া গিয়াছিল। তখনও পর্যন্ত যে 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায় গীত গাহিয়া উপার্জন , করিত, তাহাদের গীতেও নানারূপ 
ভেজালের সংমিশ্রণ হইয়া প্রাচীন গাথাকাব্যগুলি মৌলিক রূপভ্রষ্ট হইয়াছিল । 
তবুও, এই সময়ে শিক্ষিত জনসমাজের উদ্মোগে যে সকল প্রাচীন গাথাকাব্য 
সংগৃহীত হইয়াছে তাহার মধ্যে কিছু কিছু রচনার অন্তর্গত ভাব ও ভাষায় 
প্রাচীনত্ব দর্শনে সেগুলিকে প্রাচীন গাথাকাব্যের সামান্য পরিবর্তিত নিদর্শন 
হিমাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে । এই সকল গাথাকাব্য হইতে আমরা তখনকার 
বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের সমগ্র পরিচয় না পাইলেও, . 
খানিকটা ইঙ্গিত পাই। “গৌড়রাজমালা” গ্রন্থের ভূমিকায় স্বর্গত অক্ষয়কুমার, 
মৈত্ৰেয় লিখিয়াছিলেন, “রাজা, রাজ্য, রাজধানী, যুদ্ধবিগ্রহ এবং জয়-পরাজয়-_ 
ইহার সকল কথাই ইতিহাসের কথা । তথাপি কেবল এই সকল কথা লইয়াই 
ইতিহাস যঙ্কলিত হইতে পারে না। বাঙ্গালীর ইতিহাসেয় প্রধান কথা--বাঙ্জালী 
জনসাধারণের কথা।” 

প্রাচীন বাঙ্গলা গাথাকাব্যগুলি বাঙ্গালী জনসাধারণের কথা, সুতরাং এই 
রচনাগুলিকে বাংলার ইতিহাস আখ্যা দেওয়া না গেলেও, ইহারা বাঙ্গালীর 
ইতিহাস হইবার গোঁরব দাবী করিতে পারে। সাহিত্য লেখক যাহার কাছে 
দিজের রচনাটি মিলাইয়া' লয়। গ্রাম্যকবিগণ রচিত গাথাকাব্যগুলি গ্রাম্য 
জনসাধারণের: প্রকৃতির প্রতিফলন হইত। গাথাকাবাগুলি কহা দহ 

গ্রাম্জনস়াধারণের ইতিহাস হইয়া পড়িত | | 

প্রাচীন গাথাকাব্যগুলির মূল উপাদান ্্ঠানমূলক গীতি, জনশ্রতি | 
এবং এঁতিহাসিক কিংবদন্তী বলিয়া মনে হয়! জনক্রুতি হইতেই প্রাচীনকালে '' 
২বিবিধ *লোকসাহিত্য এত্বং অভিজাত সাহিত্যের স্থাষ্টী হইত। . এই “সম্বন্ধে 
রবীন্দ্রনাথের উক্তি উল্লেখযোগ্য । ; 


বাংলা গাখা-কাব্য : ভূমিকা, ।  প্৭ 


“দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে প্রথমে কতকগুলি-ভাব হর টুকরা কাব্য 
হইয়া চারিদিকে ঝাঁক বাঁধিয়া বেড়ায়। তার পরে একজন কবি সেই: টুক্রা 
কাব্যগুলিকে. বড়ো কাব্যের স্থত্রে এক করিয়া একটা বড় পিণ্ড করিয়া 
তৌলেন-। হর-পার্ধতীর কত কথা যাহা কোনে। পুরাণে নাই, রামসীতার কত 
কাহিনী যাহা মূল রামায়ণে পাওয়া যায় না, গ্রামের গায়ক-কথকদের মুখে মুখে 
পল্লীর আঙ্গিনায় ভাঙ্গা ছন্দ. ও গ্রাম্যভাষার বাহনে কত কাল ধরিয়া ফিরিয়া 
বেড়াইতেছে.। এমন সময় কোনো রাজসভার কৰি যখন, কুটিরের প্রাঙ্গনে নহে, 
কোনো বৃহৎ বিশিষ্ট সভায় গান গাহিবার জন্য আহ্ুত হইয়াছেন, তখন সেই 
গ্রাম্যকথাগুলিকে আত্মসাৎ করিয়৷ লইয়া মাজিত ছন্দে গন্তীর ভাষায় বড়ো করিয়া 


নীড় করাইয়াছেন। পুরাতনকে নূতন করিয়া, বিচ্ছিন্নকে এক করিয়া, দেখাইলেই 


সমস্ত দেশ আপনার হৃদয়কে যেন স্পষ্ট ও প্রশস্ত করিয়! দেখিয়া আনন্দলাভ 
করে। ইহাতে সে আপনার জীবনের পথে আরও একটা পর্ব যেন অগ্রসর 
হইয়া যায় । মুকুন্দরামের চণ্ডী, ঘনরামের ধর্মমঙ্গল, কেতকাদাস প্রভৃতির 
মনসার ভাসান, ভারতচন্দ্রের অগ্নদামঙ্গল এইরূপ শ্রেণীর কাব্য ; তাহা বাংলার 
ছোটো ছোটো পল্লীসাহিত্যকে বৃহৎ সাহিত্যে বাঁধিবার প্রয়াস। এমনি করিয়া 
একটা বড়ো জায়গায় আপনার প্রাণ পদার্থকে মিলাইয়া দিয়া পল্লীসাহিত্যে, ফল 
ধরা হইলেই ফুলের পীপড়িগুলার মতো, বারিয়া পড়িয়া যায়। 


পঞ্চতন্ত, কথাসরিৎসাগর, আরব্য উপন্তাস, ইংলণ্ডের আর্থারকাহিনী, 

্ক্যাপ্ডিনেভিয়ার সাগা,সাহিত্য এমনি করিয়া জন্মিয়াছে। সেইগুলির মধ্যে লোক- 

মুখের বিক্ষিপ্ত কথা এক জায়গায় বড়ো আকারে দানা বাধিবার চেষ্টা করিয়াছে I” 
__({ গ্ৰাম্যসাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, যষ্ট খণ্ড) | রর 


গাথাকাব্য ও মজলকাব্য একই উৎসে'র ই ভিন্মুখী ধারা । গাথাকাব্য 


গ্রাম্য নিরক্ষর কবিদিগের হাতে পড়িয়া লৌকসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া- 


ছিল, কিন্তু 'মন্গলকাব্য অভিজাত শ্রেণীর শিক্ষিত কবির .প্রতিভাম্পর্শে 


লোকসাহিত্যের সরলতা হারাইয়া বিশিষ্ট কা ্যসাহিত্যের মর্য্যাদয় অধিঠিত 
.হইয়াছিল। 


কোনও কোনও গাথাকাহিনী লইয়া রচিত একাধিক পু:খির সংখ্যা,দেখিয়া 


অন্থমান করা যায়.যে-প্রাচীন গ্রাম্যসমাজে এই সকল কাহিনীর প্রচুর সমাদর 


৪৮ . ্‌ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


ছিল এবং কাহিনীগুলির বক্তব্য বিষয় হইতে তৎকালীন জনসমাজের রুচি; 
আচারব্যবহার এবং জীবনযাত্রা প্রণালীর কিছুট। ধারণা জন্মে। 

গাথাকাব্যগুলির বিশ্লেষণ হইতে আর একটি তথ্য অবগত হওয়া যায়। 
গাথাগুলির মাধ্যমে সেকালে গ্রাম্য জনসমাজের মধ্যে জাতিবিদ্বেষের পরিচয় 
খুব কমই পাওয়া যায়। একই কাহিনী হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় সমভাবে 
উপভোগ করিত | এমম কি ধর্মাশ্রিত গাথাগুলিও সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ ভাবে 
রচিত হইত। তখনকার গ্রাম্যসমীজে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় 
পরস্পরের প্রতি সৌহার্দপূর্ণ ভাব পোষণ করিত। তখনকার দিন যুগে রচিত 
গাথাগুলি এই পরম সত্য বহন করিতেছে । উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ 
হইতে আমরা গ্রাম্য মুসলমান কবি রচিত যে সকল “কেচ্ছা” গাথা পাই 
সেগুলির ভিতর হইতে হিন্দুবিদ্বেষের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাংলার 
ইতিহাসে ত দেখি এই সময় হইতেই বাংলাদেশে হিন্দু ও মুগলমান জাতি 
পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া উঠে | এই কারণেই গাথাগুলির উপর 
সমসাময়িক যুগের প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। 

সর্বশেষে প্রাচীন বাংলা। গাথাকাব্য সম্বন্ধে যে প্রশ্নটি থাকিয়া ষাইতেছে 
তাহা হইল পুখিবদ্ধ অথবা মুদ্রিত অবস্থায় প্রাচীন গাথাকাব্যগুলির বৈশিষ্ট্য 
কতদূর রক্ষিত হইয়াছে । পাশ্চাত্য সমালোচক টি. এফ. হণ্ডারসন বলিয়াছেন, 
“লেখার চলনের সঙ্গে সঙ্গে গাথাকবিতাগুলি ব্যক্তি বিশেষের মনোযোগ 
আকর্ষণ করিতে লাগিল এষং জনসাধারণের শুনিবার আগ্রহ বাড়িল। ফলে 
গাখাগুলির রূপ পরিবতিত হইতে লাগিল ।” * 

' লিপিবদ্ধ অথবা মুদ্রিত অবস্থায় গাথাগুলি যে তাহাদের বৈশিষ্ট্য 'হারাইয়াছে 
ইহা অস্বীকার করা যায় ন1। গ্রাম্য কবির বিশিষ্ট বাচনভঙ্গী এবং গানের 
সুরের মাধ্যমে গাথাগুলির রচনাদোষ চাপা পড়িয়া যাইত।, লিপিবদ্ধ অবস্থায় 
গাখাগুলির স্বতঃস্র্ত গুণাবলী নষ্ট হয়। লিপিবদ্ধ অবস্থায় গাথাগুলি 
কেবলমাত্র একটি কাহিনীমূলক কবিতার পর্য্যায়তৃক্ত হইয়া যায়। কাব্যগুণ 


ক With the introduction of writing, ballads came to be 
perused in private as well as listened to in public, tended to 
modify their form.” 

T..F, Henderson. 


A 


॥ বাংলা গাথা কাব্য £ ভূমিকা : EXE. 


বিশেষ না থাকায় বিশিষ্ট কাব্য মর্য্যাদায়ও ইহার! অধিষ্ঠিত হইত পারে না। 
- গাথাগুলি লিপিবদ্ধ করিবার! সময় গায়েন অথবা লিপিকারগণ আপন আপন 
পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিবার ইচ্ছা সংবরণ করিতে না পারার দরুণ অধিকাংশ" 
ক্ষেত্রেই মূল গাথাকাহিনী আপন সে মৌলিকতা হারাইয়া। কৃত্রিম হইয়া পড়ে। 
আবার শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যখন গাথাকাব্য সংগ্রহ করে তখন গ্রাম্যভাষার 
"সহিত তাহাদের সম্যক পরিচয় না থাকায় গাথাগুলির ভাষা অনেকাংশে 
তত হইয়া যায় এবং সময় সময় গ্রাম্যগাথাগুলির সংস্কৃত এবং সংশোধিত 
রূপ মুদ্রিত অক্ষরে প্রকাশ লাভ করে। তবে প্রাচীন গাখাকাব্যগুলি লিপিবদ্ধ 
হইয়াছিল বলিয়া আজ আমরা প্রাচীন গাখাগুলি সম্বন্ধে খানিকটা আন্দাজ 
করিতে পারি । এ দিক দিয়া আমর| লিপিকর ও সংগ্রাহকগণের নিকট কৃতজ্ঞ। 
ইমারত গড়িতে হইলে সর্বপ্রথম , ইমারতের একটি নক্সা প্রয়োজন' পড়ে৷ 
লিখিত গাথাগুলিকে প্রাচীন গাথাকাব্যের তথাকথিত নক্সা বলা চলে । সামাজিক 
' ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের চাপে কালক্রমে গাথাকাব্যের প্রচলন বন্ধ হইয়াছে, 
ইহার ফলে গাখাগুলি বিনষ্ট হইয়াছে_এই বিনাশ রোধ করিবার ক্ষমতা 
"কাহারও ছিল না; স্থৃতরাৎ লিখিত না থাকিলে বাংলা লোকসাহিত্যের এই 
বিশিষ্ট ও মূল্যবান ধারাটি শিক্ষিত জনসমাজের অগোঁচরেই থাকিয়া যাইত। 
লিখিত. গাখাগুলি বাংলা সাহিত্যকে এই মন্তীবিত ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা 
করিয়াছে। | 
লোকমুখে গীতাকারে প্রচারিত হইতে ডে গাখাকাবোর রচয়িতাগণের 
নাম কালক্রমে লুপ্ত হইয়া যাইত। গায়েনগণ মূল রচয়িতার রচনায় আপন 
নামের ভণিতা সংযুক্ত করিয়া গাখাগুলি গাহিতেন এবং লিপিবদ্ধ হইবার সময় 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রচয়িতার নামের পরিবর্তে ভণিতায় গায়েনের নাম 
উল্লিখিত হইত। খুব কম ক্ষেত্রেই প্রকৃত রচয়িতার 'নাম জানিতে পার! 
‘গিয়াছে, এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাহাও অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া। যে 
,গাথা যত বেশী প্রচার লাভ করিত তাহার রচয়িতার নামও সেই অনুপাতে 
শ্রবিস্থৃতির অতল গর্ভে তলাইয়া যাইত। এই কারণে কোনও গাথাকাব্যের - 
প্রকৃত রচনাকাল নির্ণয় করা এখন আর সম্ভবপর নয়। গাথা, লিপিবদ্ধ 
করিবার সময় লিপিকরেরা অনেক সময় সাল তারিখের উল্লেখ করিয়া দিতেন । 
পরবর্তীকালে এই উল্লেখই গাখার রচনাকাল অনুমান করিবার একমাত্র ঈহায় 
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৫০ - প্রবন্ধ পাত্রকা ॥ " 


হইয়া দড়াইয়াছে। ইতিহাসাশ্রিত গাথাকাহিনীগুলির সময় নির্ধারণে 


অনুমান কিছুটা সঙ্গত। ঘটনা ঘটিবার সমসীময়িক অথবা সামান্য কিছু 
পরবর্তীকালই রচনাকাল বলিয়া ধরা যায়। তখন হইতে গাথাকাব্যগুলি 
লিপিরদ্ধ হইতে ,লাগিল, সেই সময়ে রচিত গাথাগুলির রচয়িতার নাম প্রায়ই 
পাওয়া গিয়াছে, কেন না এই সময়ে রচিিতা আপন রচনা লিপিবদ্ধ করিবার 
সময়ে প্রায়ই ভণিতায় নিজের নামের উল্লেখ করিয়াছেন । এই কারণে অষ্টাদশ 
শতাব্দী হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত রচিত কিছু কিছু গাখাকাব্য এবং 
মৈমনসিংহের গ্রামাঞ্চল হইতে চন্দ্রকুমার দে ‘সংগৃহীত কতকগুলি গাথাকাব্যের 
বচয়িতার.নাম ও পরিচয় জানা গিয়াছে । 'এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে এ পর্যন্ত 
প্রাচীন গাথাকাব্য রচয়িতাগণের যে কয়েকটি নাম সংগৃহীত হইয়াছে তাহাদের 
মধ্যে কেবলমাত্র দুইজন ব্যতীত সর্কলেই পুরুষ ৷ মহিল! কবি দুইজন মৈমনসি হ 
অঞ্চলের লোক । মৃহিলা-কবি চন্ত্রীবতীর নাম আজ শিক্ষিত মহলে সুপরিচিত । 


ণ্শ 


ইনি সুপ্রসিদ্ধ মনসা তাপান গায়ক কবি বংশীদাসের স্থযোগ্যা কন্তা। ইহার 


দুঃখময় জীবনকাছিনী লইয়াও পল্লীকবিরচিত গাথা পাওয়া গিয়াছে। অপর 
কবির নাম জুলক্ষণা। ইহার: নাম বিশেষ পরিচিত নহে। ডঃ দীনেশচন্দ্র 
সেন বলিয়াছেন যে মৈমনসিংহ অঞ্চলে ‘সুলক্ষণা’ বা ‘আুলাকবির’ নাম বিশেষ 
পরিচিত ছিল। ইনি নীচ-কুলোদৃভবা৷ হইলেও; কবিপ্রতিভাবলে জনসাধারণের 
অকুল শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করিয়াছিলেন । মৈমননিংহের গ্রামাঞ্চল হইতে 
প্রাপ্ত গাখাগুলিতে , স্রীস্বাধীনতা লক্ষিত হয় এবং এইখান হইতেই দুইজন 
মহিলাকবির নাম প্রাপ্ত হওয়| যায়, ইহাতে মনে হয় ষোড়শ শতাব্দী হইতে 


উনবি"শ শতাব্দীর প্রথমা পর্য্যন্ত বাংলাদেশে বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের নারীগণের' 


মধ্যে মৈমনসিংহের গ্রাম্যনারীগণই কিছুটা আলোকপ্রাপ্তা হইয়াছিল । উত্তর, 
পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ হইতে এ পৰ্য্যন্ত যত গাথাকাব্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা হইতে 
দেখা যে উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গ অপেক্ষা পূর্ববঙ্গের গ্রাম্যনীরীগণের ভিতর 
্্রস্বাধীনতাঅধিকতর বিস্তার লাভ করিয়াছিল । 


প্রাচীন গাথাকাব্যগুলিকে হিন্দু মুসলমান নিবিশেষে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় 


বাংলা গ্রাম্যসমাজের সবাক চিত্র বলা যায় |” রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 


«গ্রাম্য সাহিত্যের মধ্যে কল্পনার তান অধিক থারু বা ন! খাক জীবনহ্খ 


সঙ্জোগের আনন্দের সুর আছে। গ্রামবাসীর! যে জীবন প্রতিদিন ভোগ করিয়া 


॥ বাংল গাথা কাব্য £ ভূমিকা oo ৫১ 


আসিতেছে, যে কৰি সেই জীবনকে ছন্দে, তালে বাজাইয়া তোলে সে-_কবি সমস্ত 
গ্রামের হৃদয়কে ভাষা দান করে ।......-..সেইজন্ত বাংলা জনপদের মধ্যে ছড়া"? 
গান কথ! আকারে যে সাহিত্য গ্রামবাসীর মনকে সকল সময়েই, দোল দিতেছে 
তাহাকে কাব্য হিসাবে গ্রহণ করিতে গেলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে সমস্ত 
গ্রাম সমস্ত লোকালয়কে জড়াইয়া লইয়া পাঠ করিতে হয়”__-তাহারাই ইহার 
ভাঙা ছন্দ এবং অপূর্ণ মিলকে অর্থে ও প্রাণে ভরাট করিয়া তোলে । গ্রাম্য- 
সাহিত্য বাংলার গ্রামের ছবির রামের স্মৃতির অপেক্ষা রাখে, সেইজন্যই বাঙ্গালীর 
কাছে ইহার একটি বিশেষ রস আছে ।” (গ্রাম্য সাহিত্য ) 

,প্রণয়গাথাগুলির রচনাকাল গাখাকাব্যের উৎপত্তিকালের পরবর্তী হইলেও 
সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ইহারাই' প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে । এই কারণে প্রণয়গাখা- 
গুলিকে গাথাকাব্যের প্রথয় ধারার অন্তর্ভুক্ত করা. যায়। প্রণয়গাথাগুলির ' 
মধ্যেই আমরা সর্বপ্রথম লৌকিক প্রেমকাহিনী লইয়া, রচিত বাংলা সাহিত্যের 
পরিচয় লাভ করি। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরাকান মুসলমান কবিগণ 
লোঁকিক প্রেমকাহিনী লইয়া কাব্য রচনা করিলেও, এ সকল কাব্যকাহিনীর 
পাত্রপাত্রীগণ অভিজাত সম্্রদায়ভূক্ত । সাধারণ নিম্নমধ্যবিত্ত অথবা কৃষক 
সমাজের নরনারীও যে সাহিত্য স্থান পাইতে পারে, তাহাদের তুচ্ছ প্রণয়লীলাও 
যে কবির কাব্যে মহিমামণ্ডিত হইয়া উঠিতে পারে, এই সকল প্রণয়গাথার মধ্য 
দিয়া গ্রাম্কবিগণই সর্বপ্রথম দেখাইলেন। পরবর্তীকালে রচিত' বাংলা 
-, সামাজিক উপন্তাসে পল্লীকবি রচিত প্রণয়গাখার প্রভাব লক্ষিত হউক আর নাই 

হউক, অশিক্ষিত পলীকবিগণই যে সর্বপ্রথম এই দুঃসাহসিক কাৰ্য্যে হস্তক্ষেপ 

করিয়াছিলেন ইহার গৌরব বিন্দুমাত্র কম নয়। বিশেষতঃ গ্রাম্য সমাজপতিগণের 
ভ্রকুটিকৃটিল শাসনকেও অবলীলাক্রমে উপেক্ষা করিয়া তীহারা সাধারণ নর- 
নারীর লোঁকিক প্রণয়লীলা , হইয়া রচিত গাথা কাহিনী গাখিয়! বেড়াইতেন । 
কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ হইতেই বাংলাদেশে সর্বপ্রথম প্রণয়কাহিনীর 
শ্ত্রপাত। বাংলা বৈষ্ণব কাব্যে প্রণয়লীলাই মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। 
কিন্তু এই সমস্ত কাব্যে-_“কান্ছু ছাড়া গীত নাই” । প্রণয় লীলা ঘটিত সাধারণ 
কাহিনীও বাধাকৃষ্ণের নামাঙ্কিত করিয়া.রচনা করিবার পশ্চাতে প্রাচীন কবিগণ ' 
কর্তৃক সমাজ শামনকে সুকৌশলে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টাই প্রকটিত হইয়াছে । 
রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা লইয়। রচিত বহু কুরুচিপূর্ণ, অশ্লীল, রচনীও তখনকার 
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৫২. | | : প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 
বাংলা সাহিত্যে অবাধে স্থান পাইয়াছে, বাংলা দেশের সমীজপতিগণও, তাহা 
মানিয়া লইয়াছে। রাধাকৃষ্ণ নামের, বর্ম ধারণ করিয়া এই সকল রচনাসকল 
সমালোচনার হাত এড়াইয়াছে! গ্রাম্যকবির রচনায় সাধারণ নরনারীর অবাধ 
প্রণয়কাহিনী বলিত হইলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহাতে কুরুচি বা কুদৃষ্টান্তের 
. সাক্ষাৎ মিলে না। অথচ ধর্মের মুখোশাবৃত ' মঙ্গলকাব্যগুলিতে অশ্লীলতা অবাধে 
স্থান পাইয়াছে। যে কয়েকটি প্রণয়গাথায় সামান্ত অশ্লীলতাপূর্ণ কুরুচির সাক্ষাৎ 
পাওয়া যায়, তাহাও অভিজাত সাহিত্যের প্রভাবজনিত বলিয়াই মনে হয় । 
প্রণয় গাথাগুলি অধিকাংশক্ষেত্রেই একনিষ্ঠ প্রেমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিয়া 
' সমাজে সুদৃ্টান্ত স্থাপনের উদাহরণ স্বরূপ দীড়াইয়াছে। এই কারণে এই সকল 
প্রণয়গাথার প্রচারের দ্বারা জনসমাজের স্বেচ্ছাচারী হইবার কোনও সম্তাবন! 
না থাকায় সমাজকর্তারাও এই সকল -গাথার প্রচারে কোনরূপ বাধা দিবার 
প্রয়োজন বোধ করেন নাই বলিয়াই মনে হয়। প্রণয়গাখাগুলির অস্তনিহিত 
- মানবিক আবেদনই ইহাদিগকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। শশ্যশ্যামলা 
. বাংলাদেশের গ্রাম্যনমাজের নরনারী বিচিত্র প্রাকৃতিক পরিবেশের সংস্পর্শে 
সরল নির্ভীক জীবন যাপন করিত এবং সরল স্বার্থশন্ত প্রেমের মাধ্যমে 
পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইত। একলক্ষ্য প্রেমের মর্ধ্যাদা স্থাপনে সেকালের' 
বঙ্গনারীগণ কোনও বাধাকেই বাধা জ্ঞান করিত না। প্রণয়গাথাগুলি তীহারই 
নিদর্শন । তখনকার দিনে গ্রাম্যনমাজের সুন্দরী যুরতীগণ জমিদারদিগের হস্তে, 
কিরূপ নির্ধ্যাতিত হইত এই সকল প্রণয়গাথা হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। 
- ব্বাজপুত্র ও রাজকন্তার প্রেমকাহিনী লইয়া রচিত রূপকথামূলক প্রণয়কাহিনীও' 
গ্রাম্যনমাজে স্প্রচলিত ছিল । পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চল (হইতে এইরূপ রূপকথা: 
মূলক প্রণয়গাখ! সংগৃহীত হইয়াছে লৌকিক প্রণয়গাখার অধিকাংশই পূৰযব্ 
' হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। 

গাথাকাব্যের দ্বিতীয় ধার! হইতেছে ওতিহাগিক বা ইতিহাসাত্িত- গাখা। 
বিভিন্ন জনপ্রতিশ্রগতিমূলক এঁতিহাসিক কিংবদন্তী অথবা সমসাময়িক কোনও 
প্রসিদ্ধ স্থানীয় এতিহাসিক ঘটনা লইয়া গ্াম্যকবিগণ হন্দর অন্দর ছোট বড় 
গাথাকাব্য রচনা করিতেন । এই সকল রচনায় সৃত্য ঘটনার সহিত কবি- 
কল্পনাও আশ্রয় পাইত। একই কাহিনী লইয়া রচিত বিভিন্ন কবির গাথাকাব্যের 
পাৰ্থক্য হইতেই অনুমান করা যায় যে কাহিনীগুলি কল্পনার রঙে রঞ্জিত হইত। 
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রাজা বা রাজকাহিনী লইয়া রচিত গাথাগুলিতেই কল্পনার মিশ্রণ অধিক. 
.. লক্ষিত হয়। কিন্তু প্ৰাকৃতিক ঘটনা ‘লইয়া রচিত একই কাহিনীর উপর বিভিন্ন 
গাখার সাদৃশ্য হইতে অনুমান করা হায় যে এই সকল গাথা৷ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
প্রত্যক্ষদর্শী কবি কর্তৃক রচিত হওয়ার ফলে এই সকল রচনায় কবিকল্পনা 
কম থাকিত। এইসকল গাথা হইতে এমন. অনেক রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক 
ঘটনার পরিচয় পাওয়া. যায় যাহা কখনও রা লার ইতিহাসে স্থান পায় নাই] : 
প্রাচীন কাল হইতেই নদনদী প্রধান বাংলাদেশ বস্তার তাণওবলীলায় বহুবার 
ক্ষতিত্রস্ত হইয়াছে। গ্রাম্যকবিরচিত গাথার অন্তর্গত বন্তাকাহিনী হইতে বাংলা 
“ দেশের বন্তাবিধ্ব্ত রূপ ফুটিয়া ওঠে । : রাজকাহিনী হইয়া রচিত ইতিহাসাশ্রিত 
গাথাকাহিনীগুলির অধিকাংশই জনশ্রতিমূলক হওয়ার ফলে এই সকল গাখার 
মাধ্যমে জনগণের .মনে অনেক সময় ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি 'হইত। মোটের 
". উপর ইতিহাসাশ্রিত গাথাকাব্যগুলির মূল্য গাথাকাব্য হিসাবেই নিরূপিত হওয়া - 
* উচিত! এইসকল গাথা হইতে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করা যুক্তিমঙ্গত না 
হওয়াই স্বাভাবিক । ইতিহাস প্ররিবতিত হয় না, কিন্তু গাথাকাব্য পরিবর্তনশীল 
পরিবর্তন গাথার ধর্ম। অ্তরাং ইতিহাসের উপাদান না খুজিয়া, কেবলমাত্র 
গাথাকাব্য হিসাবেই ইতিহাসাশ্রিত 'গাথাকাব্যের মধ্যে যেগুলি বহুল প্রচার 
লাভ করেন নাই, অথবা! যেগুলি রচিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই লিপিবদ্ধ, হইয়াছে, 
,সেগুলিতে কল্পনা শৃল্ঠ সত্য ঘটনাই স্থান পাইয়াছে। ইহাদের সংখ্য! খুবই কম। 
জনগণের আনন্দবর্ধনের নিযিত্তই গাথাকাব্য রচিত ও প্রচারিত হইত। সুতরাং 
রসহীন সত্য. ঘটনা অপেক্ষা কল্পনারসাশ্রিত ঘটনাই অধিক জন্প্রিয়তা লাভ 
করিত। এই কারণেই অধিকাংশ এঁতিহাসিক গাখাই পরিবর্তিত হইতে মূল 
ঘটনাকে বিরুত.করিয়া ফেলিত। ৃ 
ধর্মাশ্রিত গাথাগুলিকে গাথাকাব্যের তৃতীয় ধারার অন্তভূক্ত করা 
পারে। পূর্বেই বলিয়াছি যে ধর্সানুষ্ঠানমূলক গীতি tl ধর্মাশ্রিত গাখী- 
এ কাব্যের উৎপত্তি! ধর্মাশ্রিত গাখাগুলি হইতেই বাংলা সাহিত্যের গাথাকাব্যের 
উৎপত্তি । এই হিসাবে ধর্মাশ্রিত গাখাগুলি বাংলা গাখাসাহিত্যে একটি বিশিষ্ট . 
স্থান পাইবার অধিকারী । বিভিন্ন জাতীয় গাথা কাব্যগুলির ভিতর ধর্মাশ্রিত . 
গাথাগুলিই সর্বাপেক্ষা অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল! এই কারণে একই ' 
কাহিনী লইয়া রচিত একাধিক কবির একাধিক পুথি পাওয়া গিয়াছে। উত্তর- 
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বঙ্গে রচিত ধর্মাশ্রিত গাখাগুলিতে শিব, পার্বতী ও যোগীসিদ্ধাগণই প্রধান স্থান, 
অধিকার করিয়াছিল । পশ্চিমবঙ্গে রচিত গাথাগুলিতে শিব, পার্বতী, রাধ-কৃষ্ণ 
এবং রামের প্রাধান্তই অধিক লক্ষিত হয়। উত্তরপূর্ববন্গের গাখাগুলিতে গাজী, 
পীর ইত্যাদির মাহাত্মযবর্ণনা স্থান পাইয়াছে। এইরূপে অঞ্চলবিশেষে বিভিন্ন 
দেবতাকে কেন্দ্র করিরা ধর্মাশ্রিত নানাবিধ গাথা রচিত হইত। ধর্মাশ্রিত গাখা- 
গুলি সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে দেবদেবীকে লইয়া! রচিত 
হইলেও ইহাদের ভিতর দিয়া কোনও ধর্মপ্রচারের চেষ্টা স্থান পায় নাই। 
নাথগীতিকাগুলির মধ্য হইতে ধর্মনিরপেক্ষভাবে সংযম ও বৈরাগ্যসাধনার বাণী 
প্রচারিত হইয়াছে। গ্রাম্যকবিগণের গৃহস্থালী চিত্রবর্ণনায় শিব-ছূর্গা লৌকিক 
আকার প্রাপ্ত হইয়াছেন । “এই সকল গাথায় শিবদুর্গা পুরাণের অন্তর্গত দেব, 
দেবী নহেন-তীহারা সাধারণ. মানুষ, গ্রাম্যসমাজের গৃহস্থদম্পতী | গ্রাম্য 
গাথার অন্তর্গত রাম, কৃষ্ণ হিন্দুর দেবতা নহে, তাহার! দুরন্ত গ্রাম্য বালক । 
কেবলমাত্র পীর মাহাত্ম্যগাথাগুলিতে ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
. এই সকল গাথার মাধ্যমে মুসলমান ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারের চেষ্টা লক্ষিত 
হয়। ইহা পরবর্তীকালের হিন্দুমুসলমান বিদ্বেষের প্রভাবপ্রস্থত বলিয়া >_ 
মনে হয়! | 

ধর্মাশ্রিত গাথাগুলিরই অপর একটি ধারা নীতিকথাশ্রিত গাথা । বহু 
প্রাচীনকাল হইতেই বাংলাদেশে. এই শ্রেণীর গাথাকাহিনী স্ুপ্রচলিত ছিল। 
নীতিশিক্ষা বাংলাদেশের প্রাচীনকালে সর্বপ্রথম দেবদেবীর দৃষ্টান্ত ধরিয়াই 
নীতিশিক্ষা প্রচারিত হইত। কালক্রমে সাধারণ নরনারী এবং এমন কি জীব- 
জগৎকে লইয়াও ছোট ছোট নীতিমূলক কাহিনী রচিত হইতে থাকে এবং গাখার 
আকারে প্রচার লাভ করিতে থাকে । এই সকল নীতিগাথা যে সর্বপ্রথম কবে 
রচিত হয় তাহা আজ নির্ণয় করা সম্ভব নয়, তবে ধর্মাশ্রিত গাথা রচনার সম- 
সাময়িক কালেই ইহারাও রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। পরবর্তাকালে : 
এই সকল নীতিগাথা বিভিন্ন রাজকাহিনীমূলক কাব্যে স্থান পায়। নীতিকথা- 
শ্রিত গাথাগুলি এইরূপে বিভিন্ন কাব্যকাহিনীর অন্তর্গত হইয়া পড়ায় স্বতন্রভাবে ** 
তাহাদিগের অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। তাহা সত্বেও যে কয়েকটি বিশুদ্ধ 
নীতিকথাশ্রিত গাথা সংগৃহীত হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় যে এই সকল 
রচর্ন৷ একেরারেই অর্বাচীন গ্রাম্য ভাষায় রচিত। কাহিনীর অন্তর্গত নীতি- 
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কথাটিই মূল বক্তব্য বিষয় । কবির সমস্ত প্রচেষ্টা নীতি প্রচারেই সীমাবদ্ধ থাকায় 
এই শ্রেণীর গাথাগুলি একেবারেই কাব্যসৌন্দধ্যবজিত। 
গাথাকাব্যের পঞ্চম ধারা বারমানী গাথ!। প্রাচীন গাথাকাব্যের মধ্যে 
১. বারমানী গাথাগুলিই, সর্বাপেক্ষা বেশী কাব্যসৌনদর্যোর অধিকারী । প্রাচীন 
কালে বৎসরের অন্তর্গত বারমাঁস অথব! ছয় খতুর বর্ণনা মাধ্যমে বিরহ, মিলন, 
বাৎসল্য ইত্যাদি রসাশ্রিত ছোট ছোট কাহিনীমূলক গীত রচিত হইত। এই 
“সকল গীতে কাহিনী অপেক্ষ। প্রকৃতি অথবা নায়কনায়িকার হৃদয়ভাব বর্ণনার 
প্রাবল্যই অধিক লক্ষিত হইত। বারমাসী গাথাগুলিতে গ্রাম্যকবির কবিত্ব 
প্রতিভার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বড়খতুভেদে বাংলাদেপের প্রাকৃতিক 
বর্ণনার এরূপ প্রাঞ্জল দৃটান্ত প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আর কোথাও লক্ষিত হয় 
না। কাহিনীবর্ণন] প্রাধান্ লাভ ন! করিলেও কবির রচনাগুণে প্রাকৃতিক 
বর্ণনার পাশাপাশি একটি পূর্ণাঙ্গ কাহিনীর ইঙ্দিতমূলক পরিচয় আপনিই প্রকাশ 
পায়। এই কাহিনীর মাধ্যমে কখনও বিরহিনী নায়িকার অন্তর্দাহ, কখনও 
- প্রণয়-প্রণয়ীর মিলানান্তে মধুর রসের সমাবেশ এবং কখনও ব| পুত্রশোকাতুর 
নারীর হৃদয়াবেগ বর্ণিত হইয়াছে । বারমাসী 'গাথাগুলিও কালক্রমে বিভিন্ন 
কাহিনীকাব্যের অন্তর্গত হইয়াছে। তবুও প্রাচীন -কবিগণের ভিতর বারমামী 
গীত রচনার এমনই প্রাচূধ্য ছিল যে এখনও বহু বারমাসী গীত স্বততন্ আকারে 
ৰাংল৷ লোকসাহিত্যের শোভা বর্ধন করিতেছে । 
আধুনিক গাথাকাব্য গাথাসাহিত্যের ষষ্ঠ ধারা। প্রাচীন গাথা কাব্য 
আলোচনায় ইহার স্থান না হইলেও, এই গাথাগুলি হইতে আমরা প্রাচীন 
“নিরক্ষর গ্রাম্য কবি ও আধুনিক শিক্ষিত কবির রচনার তুলনামূলক আলোচনায় 
আসিতে পারি ! ইংরাজী সাহিত্য প্রভাবিত আধুনিক গাথাগুলি শিক্ষিত 
কবিগণের কাব্যপ্রতিভার দৃষ্টান্তস্বরূপ । আধুনিক গাথাকাব্য ও কবিতাগুলিতে 
কাহিনীবর্ণনা অপেক্ষা ছন্দ, অলঙ্কার এবং ভাবপ্রকাশের মাধুর্য প্রাধান্য লাভ 
৯ করিরাছে। আধুনিক গাথাকাব্যগুলিতে -ঘে সুন্দর ছোট ছোট কাহিনাগুলি 
“গাই, তাহারা বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের অগ্রদূত হইবার যোগ্যতা রাখে। 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী এবং অবরেন্দ্রনাথ মজুমদার রচিত'গাখাগুলি 
“আধুনিক গাথাকাব্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । | , 





“দুন্তাক্কাখ্োন্র নথা ভ্রমণ” 
আদিত্য ওহদেদার : 


দূরাকাছ্খের বৃথা ভ্রমণ’ ৬২ পৃষ্ঠার একটি কাহিনী সম্বলিত ক্ষুদ্র পুস্তক। এই 
পুস্তকের লেখক দিজে কাব্যি ক'রে বলেছেন. 
যৌবনের রক্তজোরে হইয়া উদ্দাম, 
_লিখেছিন্থ গল্প এক ‘ছুরাকাঙ্খ' নাম। 
পাগল বলিয়া তাহে কেহ দিল গালি, 
বুঝিতে পারি না বলি কেহ দিল আলি, 
বালিশতা বলি উপহাস করে কেহ, 
কেহ বা তাহারে কহে অশ্লীলের গেহ।-** 
অর্থাৎ, পুস্তকটি প্রশংসার মধ্য দিয়ে না হলেও, নানা প্রকার নিন্দাবিজ্রপের 
মধ্য দিয়ে পাঠক সমাজের কিঞ্চিৎ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল । নিন্দা বা প্রশংসা, 
এর যে কোনো একটি, কিম্বা দুটোই, লেখকের কাছে কাম্য ; কারণ তাতে লেখার 
প্রচার ঘটে, লেখক নিজের শক্তি উপলব্ধি করেন। অবহেল! ও উদাসীনতাই , 
. হুল লেখা ও লেখকের কাছে মারাত্মক । কারণ'তাতে লেখক ও তার রচনাকে- 
বিশ্ৃতির গর্ভে তলিয়ে যেতে হয়। 
আলোচ্য পুস্তকটি যদি বা নিন্দার দ্বার! টা কিঞ্চিৎ দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে থাকে, সে আকর্ষণও অতি স্বল্পকালস্থায়ী ছিল । অবহেলা ও উদাসীনতা . 
পুস্তকটিকে বিস্থৃতির গর্ভে ঠেলে দিতে কালক্ষেপ করে নি। এ. পুস্তকের যিনি. 
প্রকাশক তার স্মৃতিচারণ মারফৎ আমরা-জানতে পারি'যে পুস্তকটি এক. অপোঁগণ্ড- 
ছাত্রের লেখনীপ্রস্থত বলে নিতান্ত অসার বোধে এর প্রত্যক্ষ গুণগ্রামও কেউ 
লক্ষ্য করেন নি। স্বতরাং বইটির অপমৃত্যু ঘটে। 
কিন্তু তবু একদিন বইটির মূল্য একজনের কাছে উজ্জল হয়ে দেখা , 
দিল ।' অক্ষয়চন্দ্র' সরকার তীর আত্মকথায় লিখেছেন, “তখন পুস্তকের 
ফিরিওলার! আমাদের এতৎ অঞ্চলের নগর পল্লীর অলিতে গলিতে সমস্ত দিন ৬ 
পুস্তক বিক্ৰয় করিত।-..আমি প্রতি রবিবারে তাহাদের পুস্তক ঘণঁটার্ঘাটি ২ 
 করিতাম ।...একদিন. নাড়িতে চাড়িতে একখানি এড়াটে চটি বই পাইলাম |. 
্রন্থকারের নাম নাই, কোথায় কবে ছাপা হইল, তাহার কিছুই নাই। ' ছুইখানি 
শাদা কাগজের মলাট দুই দিকে মধ্যে ৬২ পৃষ্ঠাব্যাপী একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ ; নাম, 
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॥ পূরাক কাজের বৃথা ভ্রমণ” ৫ A 4 ৫৭ 


ছুবাকাঙ্খের বৃথা ভ্রমণ” | বহরে জানিয়াছি এখানি রামকমল ভট্টাচার্যের 


লেখা ' এই ক্ষুদ্ৰ গ্রন্থ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া আমি যেন ভাষা রাজ্যের 


আর এক দেশে উপস্থিত হইলাম ৷ “এত কাদন্বরী' নয়, ,বেতাল পঁচিশ নয় 
- তারাশস্করও নয়। প্যারীটাদও নয়-_এ যে নূতন স্থষ্টি। ইহাতে কাদশ্বরীর 
. আড়ম্বর নাই, বিদ্যাসাগরের সরস্তা নাই, অক্ষয়কুমারের প্রগাঢ়তা নাই, প্যারী- 


চাদের গ্রাম্য সরলতা নাই, অথচ যেন সকলই আছে। এবং উহাদের ছাড়া, 
আরও যেন li নৃতন আছে। আমি বার বার তিন বার পাঠ করিলাম। 
কিন্তু কিছুতেই ভাষার বিশেষত্ব আয়ত্ত করিতে পারিলাম না। বাঙ্গাল! ভাষার 


ও বাঙ্গালা টক নানারপ আলোচনা আলোড়ন হইতেছে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র 


পুস্তকখানির কথা কাহাকেও বলিতে শুনি না, বা লিখিতে দেখি না। অথচ 


_ আমার বিশ্বাস দুরাকাঙ্খের' ভাষা বন্ধিমচন্দ্রের ভাষার জননী । হউক বা না হউক, 


এই ভাষার বিশেষত্বের দিকে সকলের টু আকর্ষণ করিতে ক্ষতি কি?” 

- অক্ষয়চন্দরের এই উক্তির পর হারাণচন্দ্র রক্ষিত তীর “বঙ্গ সাহিত্যে বঙ্কিম’ 
গ্রন্থে (ও সংস্করণ ) লেখেন, “বস্তুতঃ, অক্ষয় বাবুর এই উদ্ধৃতাংশ পাঠ করিয়া 
আমরা কিছু বিস্মিত লইয়াছি আমাদের চিরদিনের সংস্কার যেন একটা 


নূতন আলোক দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছে । কেন না, একরূপ বাল্যকাল হইতেই 


আমরা শুনিয়া আধিতেছি, “সাগরী' ও 'আলালী? ভাষার ছাচ লইয়াই বঙ্চিম- 
বাবুর ভাষা গঠিত; কিন্তু অক্ষয়বাবুর এই. অভিনব গবেষণার ফল দেখিয়া 


তাহার অকাট্য প্রমাণ উপলদ্ধি করিয়া, হয়ত আমাদিগকে পূর্বমত বদলাইতে - 


হইবে ৷ ফুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে, রামকমলের “ছুরাকাঙ্খের বৃথা ভ্রমণ 


~ 


বঞ্কিমবাবুর ভাষার আদর্শ | ভাষাতত্ববিদ্‌ হবীমনীরও এ কথা বিশেষ ভাবিবার 


বিষয়।” 

কিন্তু হারাণচন্দ্ যতটা উৎসাহে অক্ষয়চন্দ্রে উত্তিকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, তার 
কিছুটা যদি এই উক্তির অন্তর্গত তথ্যকে যাঁচাই করার কাজে লাগাতেন, তাহলে 
অক্ষয়চন্দ্রের অনবধানতা-প্রস্থত ভুলটা ধরতে পারতেন। দ্ুরাকাম্বের বৃথা 


' ভ্রমণ রামকমল ভট্টাচার্যের রচনা, এ তথ্য অক্ষয়চন্দ্র ভুলক্রমে পরিবেশন করেন, 


এবং হারাণচন্দ্র নিবিচারে তা গ্রহণ করেন। 
আসলে, ছুরাকাজ্ঘের বৃথা ভ্রমণের লেখক হলেন রামকমল জা 
সহোদর কনিষ্ঠ কৃষ্ণকূমল ভট্টাচার্য । ইনি ১৮৪০ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং 
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৫৮ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 
দীর্ঘ ৯২ বৎসর জীবিত থেকে ১৯৩২ সালে পরলোক গমন করেন। ইনি: 
বঙ্চিমচন্দ্রের চেয়ে বয়সে ছু বছরের ছোট ছিলেন, কিন্তু উভয়েই এক সঙ্গে ১৮৫৭ 
সালে এন্ট্রেস পরীক্ষা দেন। এবং সেই বছরেই “ছ্রাকাঙ্খ” প্রাকাশিত হয় । 
১৮৫৭-৫৮ সাল । এই সময় প্রায় যুগপৎভাবে প্রকাশিত হয়েছে টেকাদ 
ঠাকুরের ‘আলালের ঘরে দুলাল’, ভুদেব মুখোপাধ্যায়ের “ইতিহাসিক উপন্যাস’, 
এবং কৃষ্ণকমলের “ছুরাকাঙ্খ”, অবশ্য, আলালের ঘরে দুলাল ১৮৫৪ সালে টেকটাদ 
ও রাধানাথ শিকদার সম্পাদিত “মাসিক পত্রিকা” কাগজে ধারাবাহিকভাবে প্রথম 
বার হয | | 
আলালের ঘরে দুলাল' বাংলা সাহিত্যে প্রথম উপন্তাস বলে স্বীকৃতি পেয়েছে ; 
‘ওতিহাসিক উপপ্তামে’র ‘অঙ্কুরীর বিনিময় বঙ্চিমের দুর্গেশনন্দিনীর প্রেরণা 
হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে; শুধু : দেরাকাঙ্খের বৃথা ভ্রমণে'রই কোনে। বিশিষ্ট দাবি 
প্রতিষ্ঠিতহয় নি। অক্ষয়চন্দ্র তথ! হারাণচন্দ্রের উক্তি উত্তরকালে বাংলা গদ্য ও 
কথা সাহিত্যের আলোচনা কিংবা গবেষণায় উপেক্ষিত হয়েছে এ উক্তির উল্লেখ 
করে কোনে! বিস্তৃত আলোচনা এযাবৎ হয় নি; উক্তির সমর্থন বা খণ্ডন, 
কোনোটাই প্রতিষ্ঠিত হয় নি। 
| 10২ ॥ 
“ অথচ “ছুরাকাঙ্খ নিয়ে রীতিমত আলোচনা হবার অবকাশ রয়োছ। বাংলা 
গণ্ধশৈলী বিকাশের ইতিবৃত্বের ক্ষেত্রে তো বটেই, এমন কি বাংলা উপন্তাস বা 
কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রেও । কিন্তু সুকুমার সেনের ‘বাদাল| সাহিতোর ইতিহাস'-এ 
ও শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়ের “বাঙ্গালা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা-য় এ ুত্তকের 
উল্লেখ কর হয় নি! 
কথাসাহিত্যের দিক থেকে 'ছুরাকাঙ্খের' একটা বৈশিষ্ট্য আছে। 
'আলালের ঘরে দুলাল’ ও “ধতিহাসিক উপন্তাসে'র সমকালীন হয়ে “ছুরাকাঙ্খের? 
বৃথা ভ্রমণ’ নিজের বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে বাংলা কথাসাহিত্যে নূতন পথ কেটে। 
বাস্তবিক, শুরুতেই বাংলা উপস্তাস যুগপৎ তিনটি পথ কেটেছে । “আলাল” হল 
ব্যঙ্গাত্মক সামাজিক চিত্র ; 'এতিহাসিক' উপন্তাস” হল ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স ; 
আর 'ুরাকার্” হল পিকারেস্ক কাহিনী ; অন্তত মোটামুটিভাবে | 
পিকারেস্ক (6155555485 ) নভেল ব! উপন্তাসের মূল বৈশিষ্ট্য, যথা নায়কের 
(ধিনি* আবার সমাজের চোখে বিশেষ সৎপান্র নন.) বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতা 


ত " 


bch 


॥ “দূরাকাঘের বৃথা ভ্রমণ” ৫৯ 


প্রায়শই উত্তম পুরুষে বর্ণন, অভিজ্ঞতাগুলির টনি ও ছোট ছোট বিভিন্ন 
কাহিনীতে আকৃতি লাভ, “ছুরাকাঙ্ে'র মধ্যে স্পষ্ট । 

অক্ষয়চন্দ্রের মতে দুরাকাজ্খের গল্প Caunter-এর Romance of History 
বই থেকে সংকলিত। এই বই থেকেই ভূদেব মুখোপাধ্যায় তার এঁতিহাসিক 
রে প্লট গ্রহণ করেছিলেন ৷ ভূদেবের খণ অত্যন্ত স্পষ্ট, কিন্তু কুষ্ণকমল যে 
তীর বইটির জন্তে Romance of Historyর শরণ নিয়েছিলেন এটা মেটেই স্পষ্ট 
নয়। বরং 04406. এর তিনখণ্ডের বইতে যতগুলি গল্প আছে তার কোনোটির 
'সঙ্গেই ছুরাকাঙ্খের কিছুমাত্র মিল নেই । আর যে বই হোক, ০aunter-এর বই 
থেকে ছুরাকাঙ্ঘের গল্প উপাদান সংগ্রহ করেননি _এটা নিশ্চিত বলে ধরে নিতে 
পারি। ছুরাকাঙ্খের লেখক রামকমল, অক্ষয়চন্দ্রের এ তথ্য যেমন ভুল, 
ছুরাকাঙ্খের গল্প Romance of History থেকে সংগৃহীত, এ তথ্যও তেমনি ' 
প্রমাদপূর্ণ ৷ 

দুরাকাঙ্খের/ নায়ক হল একজন বাঙ্গালী ক্রিশ্চিয়ান । নে সুর গ্রহণ করে, 
কারণ তার নিজের ভাষায়--“বিংশতিতম হেমন্ত আমার দেহ শীতবাত দ্বারা 


আঘাত করিলে আমি স্বধর্ম্মভষ্ট হইয়া শ্ীষ্টের উপদিষ্ট পথ অবলম্বন করিলাম। 


তৎকালে আশ! ছিল (যে কত বিবি আমার নয়নভঙ্গির চাতুর্ষে মোহিত হইয়া 
প্রাণনাথ করিতে ব্যস্ত হইবে, কত ইংরাজ আপনপ্রাথিত প্রিয়তমার অলাভে 
হতাশ হইয়া অশ্রুপাত ও আমায় শাপদান করিবে । এই সকল অদম্যমনোরথে 
সমাকৃষ্ট হইয়াই আমার খ্রীষধর্ম অবলম্বন করিতে প্রবৃত্তি হয় ।-- আমি বাঙ্গালার 
অধিবাসী, ভাষা, এমন কি সকলই অতিশয় স্বণা করিতাম। অতি পাপাচার 
ক্ুদ্রদেহ কতকগুলি কৃষাণের স্বজাতীয় হইয়াছি এই ভাবিয়াই আমার .কত ক্ষোভ 
হইত ৷” 

নিরীহ বাঙ্গালী হয়ে থাকা তার'ইচ্ছা নয়, তাই সে ভাগ্য অন্বেষণে যান্ত 
হাইদারের রাজ্যগামী এক করল । জাহাজের যাত্রী হল ৷ সেই জাহাজে ছিল সতের 
বছরের ফরাসী মেয়ে জুলিয়া, যার স্বামীর বয়স চল্লিশ । _জুলিয়ায় মন্দে নায়কের 
আলাপ বেশ জমে ওঠে, কিন্তু একদিন প্রচণ্ড ঝড় এসে জাহাজ উল্টে দিল। 
জুলিয়া সমুদ্রে পড়ে গেল । নায়কের যদিও ইচ্ছা হল জলে লাফ দিয়ে-জুলিয়ার 
প্রাণরক্ষার চেষ্টা করে, “কিন্তু গু় জীবনতৃষ্ণা সে ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত 
করিল |” এই গুঢ় জীবন তৃষ্ণার প্রকোপেই উপন্যাসের নায়ক বাংলার "বাইরে 


৬০ 7 রর "_ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 
বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সন্মুখীন হয়েছে এবং একাধিক নারীর 
সংস্পর্শে এসেছে । তার মধ্যে একটি নারীর প্রেষপাশে বদ্ধ হয়ে কিছুচিন বিরাহিত 
জীবন যাপন করে এরং সে নারীকে সন্তানসম্ভবা করে। কিন্তু এই নিশ্চিন্ত 
গার্‌স্থ্য জীবন“তার কাছে বন্ধন বোধ হয়, এবং সন্তান জম্মাবার আগেই, চুপচাপ 
অন্যত্র পালায়। তারপর হায়দার রাজ্য, ত্রিবান্তুর, মালব, দাক্ষিণাত্যের নিবিড় 


জঙ্গল ইত্যাদি স্থানে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভের পূর অবশেষে পুরীর কাছে এক “ 


জায়গায় ভীষণ ঝড়ের মধ্যে এক দরিদ্র পারিয়ার ( ( Priah ) কুটিরে আশ্রয় 
গ্রহণ করে, এবং তার জীবনতুষ্ণার নিবৃত্তি ঘটে। 
এ কথা ঠিক যে, “দুরাকাঙ্খ” খাটি পিকারেস্ক উপন্ভাস নয়। তাছাড়া একে. 


উপন্তাসও বলা চলে না। এর কাহিনী বা প্লটে উপন্ধাসের ব্যাপ্তি নেই । 


তাছাড়া ডায়লগের নামগন্ধ নেই বললেই চলে। ফলে অন্ঠান্ত চরিত্র, বিশেষ 
করে কোনে! নারী চরিত্র জীরস্ত হয়ে উঠবার সুযোগ পায় নি: ডায়লগের 
' অভাবে নায়কের নাম পর্যন্ত উল্লিখিত হতে পারে নি। . 1 

এই কারণে 'দ্ুরাকাঙ্খ' যতটা প্রতিশ্রুতি, ততটা সফল নয়। বাংলা 
উপন্তাসের স্বত্রপাত কালে এমন কাহিনী রচনা কর! একপ্রকার অচিন্তনীয় 
ব্যাপার বলা যায়। আলালের ঘরে দুলাল. ও এঁতিহাসিক উপন্তাসের একটি 
অতীত যোগস্ত্র আছে। “বিবিধার্থসংগ্রহে" বাজেন্দ্রলাল মিত্র মন্তব্য করে- 
ছিলেন যে, “'আলালে'র আদর্শ ছিল ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “কলিকাতা 
কমলালয়” (১৮২৩) ও “নববাবুবিলাস” (১৮২৫), এ কথাকে সমর্থন করতেই হয়! 


অন্যদিকে এতিহাসিক উপন্তাসের পূর্বে বাংলা গদ্য একাধিক ইতিহাসাশ্রিত' 
কাহিনীকে রূপ দিয়েছে । অবশ্য ‘এঁতিহাসিক উপন্যাসের রোমান্স-রসটি সম্পূর্ণ . 


নূতন, তার ভিয়েন ইতিপূর্বে ঘটে নি! 

_ কিন্তু গুরাকাঙ্ের কোনো অতীত যোগস্ত্র ছিল না! কি বিষয়বস্তুর 
উপস্থাপনে, কি রচনা ভঙ্গিতে, এ রচনা একেবারেই নৃতন । বাংলা কথাসাহিত্যে 
উত্তম পুরুষের জবানীতে কাহিনীগ্রন্থনও সম্ভবত এই প্রথম। এত অভিনব 
বলেই বোধহয় এ পথে বাংলা উপন্তাস মোটেই আর অগ্রসর হয় নি। তাছাড়া 
যে মেজাজ নিয়ে কৃষ্ণকমল এই গ্রন্থ রচনা করেন সে মেজাজ তৎকালে কিন্বা 
তার পরে বাঙ্গালী লেখকের মধ্যে সুলভ ছিল না। কৃষ্ণকমল তার আত্মকথায় 


বলেছেন, “আমি Positivist, আমি নাস্তিক 1” তার কাহিনীর নায়কও বলেছে» 


॥ “দূরাকাছ্ছের বৃথা ভ্রমণ » - . ৬১ 


“যি শ্রদ্ধার কথা জিজ্ঞাসা কর, শ্রদ্ধা আমার অন্ত ধর্মে যেমন, টা 
. সেইরূপ অর্থাৎ কিছুইনহে। আমি মাতার চরিত্র উচ্চারণ করিয়া শপধ করিতে 
পারি, যদি পৃথিবীর কোনো ধর্মে আমার বিশ্বাস. থাকে। আমি ধর্মকে এঁহিক 
মনোবাসুনা-পুরণের উপায় চিরকাল মনে করিতাম্‌ ৷” 

যে গুঢ় জীবনতৃষ্ণার ফলে জীবনে পাপ ও পুণ্যের অভিজ্ঞতা সমানভাবে 
উপভোগ্য হয়ে ওঠে, গোটা জীবনকে গ্রহণ করাই যার একমাত্র নীতি,_সেই 
শ্ৰীটি বাস্তব দৃষ্টি ভঙ্গির পরিচয় আছে 'দুরাকাথের খা ভ্রমণ’ গ্রন্থে । এই 
পরিচয় সম্যক ও প্রগাঢ় হয়ে ফুঠে উঠত যদি এ কাহিনী প্রকৃত উপস্তাসের 
বিস্তৃতি ও শিল্পশৈলীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। তবু এই কথাই বলব যে, 
বাংলা সাহিত্য “ছুরাকাঙ্ঘের ভ্রমণের পরেই নাম করতে হয় শরৎচন্দ্রে 
“শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী? ( “শকান্তের প্রথম প্রকাশ এই নামে ঘটে। ) বাংল! 
উপন্টাসে ভৌগোলিক বিস্তৃতির একটি প্রাথমিক প্রচেষ্টার রূপেও এ গ্রন্থের মূল্য 
অবশ্য স্বীকার্ধ।. প্রসঙ্গত, একটা প্রশ্নও আমাদের মনে আসে। ভূদেবের 
অন্গুরীয় বিনিময় যেমন দুর্গেশনন্দিনীর সম্ভাব্য প্রেরণা, তেমনি দুরাকাঙ্খের 


৬ বৃথা ভ্রমণ স্থশ্মভারে কপালকুগুলার প্রেরণা কি না কে জানে? হয়ত 


নির্জনবাসিনী কমলাদিকেই বঞ্ধিমের অভিনব কল্পনা কপালকুগুলায় পরিণত 
' করেছে। সাহিত্যিক প্রেরণা একাধিক ক্ষেত্রে সামান্ত বিন্দুকে আশ্রয় ক'রে সিন্ধু 


'. স্ুষ্টি করে। 


Io 

কিন্ত ‘দুরাকাছ্খে'র আসল স্মরণীয় বস্তু হল এর ভাষা। ভাবতে বিস্ময় 
লাগে একজন যোল-সতের বয়সের বালকের লেখনী এমন ভাষা কী করে আয়ত্ত 
করেছিল ! - মনে রাখতে হবে এ ভাষার কোনো আদর্শ ইতিপূর্বে ছিল না। 
এ ভাষা লেখককে তৈরি করতে হয়েছে। প্রতিভা ছাড়া এমন.করা সম্ভব নয়। । ' 

অক্ষয়চন্দ্র ছুরাকাঙ্খের ভাষা সবন্ধে তার মত প্রকাশ করতে গিয়ে এ গ্রন্থ 
থেকে যে-অংশের উদ্ধৃতি দেন, তা হল এই $ 

“আমাদিগের জাহাজে সপ্তদশ-বর্ষ-বয়স্কা ফরাশি যুবতী ছি ছিলেন | স্বামীর 
বয়ঃক্রম চল্লিশ বর্ষের নুন ছিল না। বুঝিতেই পার, এমন স্ত্রীর এমন স্বামীর 
প্রতি কেমন অনুরাগ হয়। জুলিয়া দেখিতে অতি রূপা । তাহার অলকগুলি 
কুঞ্চিত হইয়া এরূপ মধুরভাবে কপোল দেশে পতিত হইত যে, দেখিতে *মোহিত 


৬২ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


হইতে হয়। নয়ন যুগল উজ্জল বিশাল ও ভ্রমরের স্তায় নীল। কপোল-তল 
এরূপ স্বচ্ছ, যে মুখ দেখা যায়। আমি দেখিয়া অবধি বুবা-জন-সুলভ ভাবের 
অনধীন থাকি নাই। জুলিয়ার স্বামী আমার নবীন বয়স ও নির্ভয় ব্যবহার 
দেখিয়! অবশ্যই উদ্বিগ্ন এবং কোন বিষম ঘটনার শঙ্কায় জড়ীভূত থাকিতেন। 
তিনি আমার প্রতি, অতি অপরিচিত ভাবে ব্যবহার করিতে লাগিলেন, তথাপি 
তাহার পত্নীর সহিত আমার সাক্ষাৎকার বা কথোপকথন শ্পষ্টরূপে নিষেধ 
করিতে পারেন . নাই। " ইউরোপের প্রথা, এদেশের মত, যুবতী স্ত্রীর পরপুরুষের 


সহিত আলাপ করিতে নিষেধ করে না, অতএব আমি জুলিয়ার প্রতি শিষ্টাচার ' 
প্রদর্শন করিতে বিমুখ হই নাই। এইরূপে আমাদিগের পথ অতীত হইতে ' 


লাগিল। কোন দিন একটি হাঙ্গর, কোন দিন জগন্নাথের “ মন্দিরের চূড়া, . 


কোন দিন মছলী বন্দরে যাস্তলের বন, কোন: দিন সাফা উম্নিমালায় আহত 
উপকূলে অধিষ্ঠিত মান্দাজ নগরের প্রাসাদগ্র-এই সকল দেখিতে আমরা 
বঙ্গোপসাগরের নীল জল ভেদ করিয়া যাইতে লাগিলাম |” | 

অক্ষয়চন্দ্র বলেছেন ছুরীকাঙ্খের ভাষা বঞ্চিমচন্দ্রের ভাষার জননী । এ কথা 
বিচার করতে গেলে দেখতে হবে বন্ধিমচন্দ্রের ভাষার বিশেষত্ব কী? এই 
বিশেবত্ব শ্রদ্ধেয় সুকুমায় সেন যা নিরূপণ করেছেন তা৷ মোটামুটি সর্বজনগ্রাহ্থ 
বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে । বিশেষত্বগুলি হল এই £ ্‌ 

(১) বাক্যের বহর ছোট, এবং বাক্যগুলি সাধারণতঃ সরল । 

(২) অধিক সংযাজক অসমাপিকার অব্যবহার, এবং তার স্থলে সমাপিকা 

ক্রিয়ার ব্যবহার । | 

(৩) নিশ্চয়াত্মক .বাক্যের স্থলে প্রশ্নাত্মক বাক্যের ব্যবহার, অথবা পদ বা 

বাক্যের পুনরা বৃত্তির দ্বারা কিংবা অন্গুরূপ বিবিধ উপায়ে ৪॥৪০en5৪ৎ বা 
সংশয় বৃদ্ধির দ্বার! বাগভঙ্গিতে বৈচিত্র্য আনয়ন । 

(৪) রচনাকে সরস এবং বাগভঙ্গিকে বিশ্রন্ধ করে তুলবার জন্তে মধ্যে 
মধ্যে পাঠক অথবা৷ বহিঃপ্রকৃতিকে উদ্দেশ্য করে কিংবা আত্মগতভাবে মধ্যম 
পুরুষের প্রয়োগ | f 

(৫) বর্ণনাভঙ্গির অন্তরক্গতা। 


t 


এই বৈশিষ্যগুলির সবই যে “ছুরাকাঙ্খে'র ভাষায় রয়েছে তা. অক্ষয়চন্দ্র প্রদত্ত ' 


|| “দরাকাঙ্থের বৃথা ভ্রমণ” ৬৩ 


t 


উদ্ধৃতি ও আমরা .যে দু'একটি ক্ষুদ্র অংশের উল্লেখ করেছি, তার থেকে স্পষ্টই ' 


বোঝ যায় । উদাহরণ হিসেবে আর একটা উদ্ধৃতি দেওয়! যাক-- 

“এক্ষণে আমরা, বহুদামে পরস্পরকে সংযত করিয়া নানা স্থানে বিহার 
করিতে লাগিলাম, বকুল বৃক্ষের তলে উপবেশন করিতাম, গিরিনদীতে-বিহরমান 
হংসযুখে কৌতুকযুক্ত হইতাম, আত্রকুঞ্জে অবিরলিতকপোলে কথা কহিয়া রাত্রি 
অতিপাত করিতাম, নগ্রসর্বা্গ হইয়া নিঝ'রের ক্ষরণশীল জলে ধৌত হইতাম, 
সমুদ্রতটে কত খেলা খেলিতাম, বর্ষাকালে জলবিদ্দুসিক্ত শিলাতিলে উপবিষ্ট হইয়া 
ময়ূর মহুরীর কেকা সহিত কমলাদির কপোলপ্রভার উপমা দিতাম, হেমন্তের 
নবাঙ্কুর আপাত গণ্ডস্থলে পরাইয়া দিতাম, মধু মাসের মধুবায়ু সেবন করিতে 
করিতে তাহার বদনসুধা পান করিয়া মাস নামের সার্থকতা করিতাম। আর 
কত বলিব, সংস্কৃত কবির যে স্থানে সেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা সে সকলের 
স্বাদ গ্রহণ করিতে অবশিষ্ট রাখি নাই, যদি আমার চিরকাল ইন্দ্রিয় সুখে 
কালযাপন করিবার অভিলাষ থাকিত, যদি ছুরাশা কর্ণে জপতা না করিত তবে 
আমি কমলাদির, সহিত অবিচ্ছেদে সুখভোগ করিতাম, প্রিয়বাদিনী প্রিয়দর্শন। 
£€ ভার্ষা, মানুষের বিষচক্ষু হইতে দূরবতিতা, প্রকৃতির অতি মনোহর অবস্থা নিরীক্ষণ 
এবং -স্থতন্ত্রতা, ইহা অপেক্ষা সংসারে আর সুখ কি আছে! আমার সে সকলই 
ছিল। ইহা অপেক্ষা মধুরতর আবাস আর কি হইবে? আবার এমন স্থানে 
যেরূপ সৌন্দর্য যেরপ প্রণয়, যেরূপ সুচারিত্র ছিল তাহাতে কি এমন স্থান সেই 
সুরলোক অপেক্ষা রমনীয়তর নহে? তথায় কোন সংস্কৃত নাটকের একজন 


পাত্র বলিয়াছে যে, যথায় আহারও নাই, পানও নাই, কেবল .মীনের মত 
অনিমিষে চাহিতে হয় 1” ¢ 


এখানে বর্ণিত বিষয়ের গুরুত্ব বা গাস্তীর্ঘ অঙ্গুসারে ভাষায় এমন সারল্য রক্ষা 


করা তখন এক রকম অসম্ভব ছিল । বিশেষ করে ঈশ্বরচন্দ্র ও তারাশংকেরের 
গুরুগস্তীর ভাষার আদর্শ নে সময় অত প্রবল ছিল, এবং অ-লঘু বিষয়বস্তু বাঁ 
ভাঁৰ প্রকাশের একমাত্র ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠ ছিল। খাঁটি বাংলা ক্রিয়া, তত্তব 
: ও দেশজ শব্দের ব্যবহার, এমন কি বাংলা বহুবচনের রূপ ( যথা, কবিরা? ) 
বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় ৷ ‘সকল’ যুক্ত বহুবচন “দুরাকাঙ্খে'র ভাষায় দেখেছি বলে 
মনে পড়েনা, অথচ ভূদেব ও বঙ্চিমের রচনার থেকে সহজেই দৃষ্টান্ত তুলে ধরা 
যায়। যেমন, “চতুরদিকস্থ পর্বতীয় শিলা-সকল” ( ভুদেব £ অঙ্গুরীয় বিনিমগ্ন )3 
“চতুদিক বেড়িয়া শবমাৎসভূকৃ পশুয়কল ফিরিতেছিল” ( বষ্কিম  কপালকুগলা ) 
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৬৪ | রর প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


'সাগরী” ও 'আলালী' ভাষার মিশ্রণে, অর্থাৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভাষা , 


ও টেকটাদ ঠাকুরের ভাষার সমন্বয়ে গঠিত ভাষাই যে আধুনিক বাংলা ভাষা এ 
বিষয়ে কোনে! দ্বিমত নিশ্চয়ই নেই। কিন্তু বঞ্ধিমচন্্ৰই যে সে-ভাষার জনক, 
এমন মত পুনবিচার- -সাপেক্ষ। অক্ষয়চন্দ্র বলেছেন, ছুরাকাঙ্ছের ভাষা বঙ্ধিম- 
ভাষার জননী ! এ কথা যদ্ি-বা এই অর্থে স্বীকার করা না যায় যে বঙ্চিমচন্দ 
প্রত্যক্ষভাবে ছুরাকাঙ্খের ভাষার অনুসরণ করেছিলেন, তবু এটা অবশ্যস্বীকার্ষ যে 
বস্ধিমের আগে এমন ভাষা দেখা দিয়েছিল যা সাগরী ও আলালীর মধ্যগ! । 
আমর] সকলেই জানি যে বনঞ্ধিমের দুর্গেশনন্দিনী অপেক্ষা কপালকুগুলা “ 
ও তৎপরবর্তা ' সকলেই, জানি বঙ্ধিমের দুর্গেশনন্দিনী অপেক্ষা কপাল- ' 
কুণ্ডল৷ ও তৎপরবর্তা রচনার ভাষা আরও সরল, খজু ও আধুনিকতা গুণে 
বিশিষ্ট। দুর্গেশনন্দিনীর ভাষার সঙ্গে ভূদেবের এতিহাসিক উপন্যাসের ভাষার 
মিল পাওয়া যতটা সহজ, ছুরাকাঙ্ঘের ভাষার মিল পাওয়! প্রায় ততটাই কঠিন। 


সুক্ষ্ম বিচারে দুর্গেশনন্দিনী পরবর্তী ভাষাই কাচের ত তাষার বৈশিষ্ট্য সঙ্গে. 


সমধিক মিল রাখে | : 


শেন 


তবে বন্ধিমের ভাষার পেছনে আছে রোমার্টিক ভাবুকতার মেজাজ, আর ৯ 


দুরাকাঙ্খের ভাষার পেছনে আছে বাস্তবপ্রিয় মেজাজ। যে মন দুরাকাঙ্খের 
ভাষার অষ্টা সে মনের সাধুজ্য যেন এ যুগের মনের' সঙ্গেই বেশি । দুরাকাঙ্খের 


এক জায়গায় পড়ি, “কমলাদি সর্বদা গুরুজনের ভয় বা লজ্জা! না থাকাতে আমার '. 


বক্ষেরই' ভূষণ স্বরূপ থাকিত। যৌবনের যাবতীয় সুখ আমার অনুভূত হইতে 
লাগিল! কিছুদিন পরে স্তনের অগ্রভাগ মলিন হইল, কপোল পা, শরীর কৃশ 


ও দুর্বল, এবং আরোচক ইত্যাদি গর্ভের চিহ্ন নির্গত হইল” নারীদেহের ১ 


এ জাতীয় বৰ্ণন! এ যুগের গণ্ভেই সুলভ । EE 
বারা বলবেন, এতে তে রয়েছে ভারতচন্দ্রের ছৌয়া,তাদের মনে রাখতে হবে 
বিশ শতকের মনে অনেক পরিমাণেই আছে আঠার শতকের খাদের মিশেল ৷. 





নি্নলিখিত বইগুলি থেকে বেশির ভাগ তথ্য সংগৃহীত হয়েছে ঃ . 
পুরাতন প্রসঙ্গ, ১ম খণ্ড (বিপিনবিহারী গুপ্ত) 

সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ১ম খণ্ড ( ব্রজেন্দ্রনাথ “বন্দ্যোপাধ্যায় ) 
০০ লেখক ( হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ) 


পা 
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ভাবতেন জাতীয় মুক্তিসংগ্ৰামে আঁমিক আক্দোভন 


তৰে 


-.  বিশ্বপ্ৰিয় মুখোপাধ্যায়" 


[প্রবন্ধটি সম্পর্কে পাঠকদের মতামত বিশেষভাবে আহ্বান কঁরছি।--সম্পাদক ] 


জাতীয় আন্দোলনে কারখানা-শ্রমিক-শ্রেণীর অংশগ্রহণ এবং সমাজতাপ্তিক 
(50ciali5£) বৈপ্লবিক চেতনার ক্রমবিকাশ এঁতিহাসিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ । কারণ, 
যে-বিপ্লববাদ ও সন্ত্রাসবাদ বিংশ শতকের গোড়া, হইতে ব্রিটিশ শাসনের মূল 
উৎপাটিত করিবার জন্ত সচেষ্ট হইয়াছিল, তাহার পিছনে অনেক তীক্ষধী মধ্যবিত্ত 
ও অর্থবান বুদ্ধিজীবীদের ব্যক্তিগত বা সংঘগত নিষ্ঠা ও বীরত্ব ছিল বলা বাহুল্য, 
কিন্তু কোনও সুপরিকল্পিত রাষ্ট্রনৈতিক অর্থ নৈতিক তত্বের সুদৃঢ় ভিত্তি ছিল না। 
দেশের এবং বিদেশের রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থা একটি বিশেষ পরিণত 

. সরে না পৌছানে। পর্যন্ত একটি যথার্থ বৈপ্লবিক তত্ত্বকে গ্রহণ করা ও প্রয়োগ করা- 
সম্তবও হয় নাই । গত শতাব্দীর সপ্তম দশকের মধ্যেই ভারতবর্ষে যন্ত্র-শিল্পের 

| (factory industry) বুনিয়াদ প্রতিঠিত হয়, অর্থাৎ কারখানা-শ্রমিক-শ্রেণীর 
জন্ম হয়, এবং ১৮৭৭ হইতেই শ্রমিক ধর্মঘট শুরু হয় পারিশ্রমিক, ইত্যাদি প্রশ্ন 


লইয়|। আর, ইহাও সুবিদিত যে,' যন্শিল্পে-উন্নত-ইউরোপে গত শতকের '_' 


মাঝামাঝি বৈজ্ঞানিকভাবে -বিশ্লেষিত ও সুচিন্তিত শ্রেণীসংঘাতের তত ও 

. 'সোশ্যালিস্মের তত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাহা! শ্রমিক আন্দোলনে সমাজতান্ত্রিক 
বিপ্লব-চেতনা, রোপণ করে । কিন্তু ভারতে নতুন শ্রমিক-শ্রেণীর সংগ্রামী-: 
ক্ষমতাকে যথার্থভাবে' সমাজতান্ত্রিক ও বৈপ্রবিক নেতৃত্ব দান কর! সম্ভব হয় 
১৯১৭ সালের পর, কারণ ১৯১৭ সালেই রুশদেশে পৃথিবীর প্রথম শ্রমিক-বিপ্রব 
সফল হয় মার্কমীয় সমাজতন্্বাদ প্রয়োগ করিয়া । তবে, এই অনুপ্রেরণাদায়ী 

সপান্তর্জাতিক ঘটনার পূর্বেই ' অন্তদেশেও যেমন শ্রমিক-শ্রেণী সংগ্রাম-শক্তির, 
পরিচয় দিয়াছে, তেমনি দিয়াছে আমাদের দেশেও । বলা বাহুল্য যে, যন্তরশিল্পের 
পত্তনের কাল হইতে কারখানার মালিকদের সহিত শ্রমিকদের যে-সংঘাত বারবার 
দেখা দিয়াছে, সেই সংঘাতে ব্রিটিশ সরকার স্বাভাবিকভাবেই মালিকদের স্বার্থরক্ষার 


৫ 


& 


৬ প্রবন্ধ পত্ৰিকা ॥ 


জন্য এবং শ্রমিকদের দমন করিবার জন্য তৎপর হইয়াছে। জাতীয় মুক্তি আন্দো- 
লনের সংকটে শ্রমিকশ্রেণী রাষ্ট্রনৈতিক ধর্মঘটের মাধ্যমে সমগ্রদেশবাসীর সঙ্গে 
যোগ দিতে শুরু করিয়াছে বর্তমান শতকের গোড়। হইতেই। , ১৯০৮-এ 
লোকমান্ত টিলুকের ছয় বৎসর কারাদণ্ডের প্রতিবাদে বোম্বাইতে ছয়দিবসব্যাপী _ 
শ্রমিক ধর্মঘট হয়, যদিও তখনও দারিদ্র্য-র্জরিত ও টি শ্রধিকশ্রেণীর 
_ কোনও নির্ভরযোগ্য সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। . 

প্রথম মহাযুদ্ধ অবসান ও রুশ বিপ্লবের পর রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থ নৈতিক 
কারণে শ্রমিক আন্দোলনের নতুন পর্যায় শুরু হয়। ১৯১৯এ রৌলট, ত্যাক্টের 
প্রতিবাদে ষে-হরতালের আহ্বান আসে, তাহাতে শ্রমিকশ্রেণী বিশেষভাবে অগ্রণী 
হইয়াছিল। ১৯২০র প্রথম ছয় মাসে দুইশত শ্রমিক ধর্মঘট হয়। শ্রমিকশ্রেণীর 
এই সংগ্রামের মধ্য দিয়! ক্রমে ট্রেড ইউনিয়নের বীজ রোপিত হয়। ১৯১৭ সালে 
আমেদীবাদে গান্ধীজি একটি শ্রমিক-সংঘ গঠন করেন, অবশ্য তাহা প্রথম হইতেই 
আপোষকামী। ১৯২০ সালে ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস গঠিত হয় ; 
বোস্বাইতে প্রথম সম্মেলন হয়, সভাপতি ছিলেন লালা লাজপৎ রায়। এই 
শ্রমিকসংঘই প্রথম যথার্থ সর্বভারতীয় শ্রমিক সংগঠন |, ১৯২৭ সালের মধ্যে 
সাতান্টটি বিচ্ছিন্ন শ্রমিকসংঘ ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে একীভূত হয় এবং 
মোট সভ্যসংখ্যা হয় দেড় লক্ষেরও অধিক। অবশ্য এই সংগঠনে রাষ্ট্রনৈতিক 
চেতনা অন্ুপ্রবিষ্ট করিবাঁর জন্য তৎপর হইতে হয় :সমাজতন্ত্রবাদে অনুপ্রাণিত 
বুদ্ধিজীবীদের, কারণ তাহার পূর্বে দেশনেতাগণ শ্রমিকদের মধ্যে প্রধানত, 
“পবিত্রতার” (Purity Mission of Central Labour Board, Bombay) 
শিক্ষা দিবার জন্ত সচেষ্ট ছিলেন যাহাতে তাহার! “সৎ, শান্তিপূর্ণ ও সন্তুষ্ট জীবন 
যাপন করে” । 

(রড ইউনিয়ন আন্দোলনের ইতিহাসের সঙ্গে বলা প্রয়োজন কেমন করিয়া 
ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্রবাদ ও (সাম্যবাদ প্রচার লাভ করে। ১৯০৮-এই টিলকের 
কারাদণ্ডের প্রতিবাদে শ্রমিক ধর্মঘটের প্রবলতা দেখিয়া রুশনেতা লেনিন্‌ 
উপলদ্ধি করিয়াছিলেন যে, “ভারতীয় শ্রমিকগণ শ্রেণীসচেতন রাষ্ট্রনৈতিক সংগ্রাম 
করিবার. যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেশ। ১৯১৯-এ “কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক” 
(Communist International) প্রতিষ্ঠিত হইবার পরই এই আন্তর্জাতিক 
সংগঠন সচেষ্ট হয় ভারতবর্ষ ও অন্ঠান্ত গুপনিবেশিক দেশগুলির সহিত যোগস্থত্র 


N 


| "ভারতের জাতীয় যুক্তিসংগ্রামে শ্রমিক আন্দোলন ৬৭ 


স্থাপন করিবার জন্য ।. ব্রিটিশ সরকার গোড়া হইতেই নজর রাখে যাহাতে. 
ভারতে সাম্যবাদ প্রবেশ না করে, কিন্তু কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অন্ুপ্রাণনায় 
দেশের নানাস্থানে এবং মানবেন রায় প্রমুখ প্রবাসী বিপ্লবীদের মধ্যেও ভারতের 
কমিউনিস্ট পার্টির অঙ্কুর দেখা দেয়। ১৯২২এ, সাম্যবাদী চিন্তাধারা প্রচারার্থে, 
ডাঙ্গে. সম্পাদনায় ইংরেজি সাপ্তাহিক 9৭515 প্রকাশিত হইতে শুরু করে। 
তাহার পরের বৎসরই শ্রীপদ ডাঙ্গে, মুজফফর আহ মদ, নলিনী গুপ্ত ও মস্কো- 
ফেরৎ শৌকৎ উন্মানি কানপুরে বন্দী হন এবং বিচারের পর চার বৎসরের জন্ত 
রারাদপ্ডিত হ'ন। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের তদানীন্তন পূর্ব-বিভাগীয় নেতা 
মানবেন্দ্ৰ রায়ও অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ইউরোপ প্রবাসী হওয়ায় 
তাহাকে আদালতে উপস্থিত করিবার "কোনও প্রশ্ন ওঠে নাই। শ্রমিক আন্দো- 
লনের সহিত ডাঙ্সের গভীর যোগ স্ুবিদিত। কানপুর মাম্লা ভারতের রাই" 
নৈতিক শ্রমিক-আন্দৌলনের একটি উল্লেখযোগ্য পর্যায় । 
সরকারের দমননীতিকে উপেক্ষা করিয়া ১৯২৬-২৭ সালের ‘মধ্যেই দেশে 
সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা শিকড় বিস্তার করিতে লাগিল। ট্রেড ইউনিয়ন 
“আন্দোলনের অগ্রসর চিন্তাশীলদের সমবেত চেষ্টায় ক্রমে বাংলাদেশে, বোম্বাইয়ে, 
যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে সমাজতান্ত্রিক সংগঠন “শ্রমিক-কৃষকদল” (Workers’ & 
Peasants’ Party) গড়িয়া ওঠে, এবং ১৯২৮-এ এই ই বিচ্ছিন্ন দলগুলিকে এক্যবদ্ধ 
'করিয়া All-India Workers’ & 6505 Party গঠিত হয় কলিকাতার 
অধিবেশনে । যদিও ভারতীয় কমিউনিস্ট-পার্ট বেআইনী ঘোষিত হয় নাই, 
' তবু কমিউনিস্ট কর্মীরা “নিখিল ভারত অরমিক-কৃষক দলের” সত্যহিমাবেই 
তাহাদের পরিকল্পিত কার্যাবলী সম্পন্ন করিতেন, কারণ কমিউনিস্ট-পর্টির নামে 
কাজ করিবার অনেক অস্থবিধা ছিল । | 
উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ১৯২৭-এ বোম্বাইয়ে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের 
তরফ হইতে প্রথম “মে দিরস” ( ১লা মে) উদ্যাপিত হয়, অর্থাৎ ভারতীয় 
শ্রমিক আন্দোলন আন্তর্জাতিক শ্রমিক-দিবসকে প্রথম স্বীকৃতি দান করে । 
স্পট, ১১২৮-এ শ্রমিক আন্দোলনের একটি প্রচণ্ড জোয়ার আসে এবং এই প্রবল 
সংগ্রামের মধ্যে বোম্বাইতে ও বাংলাদেশের স্থানে স্থামে কমিউনিস্ট পার্টির রাষ্ট্- 
নৈতিক নেতৃত্ব স্বীকৃত হয় ; 'বোম্বাইয়ে দেড়ুলক্ষ বয়নশিল্প-শ্রমিক পারিশ্রমিক 
হ্রাসের প্রতিবাদে ছয়মাস-ব্যাপী- যে-ধর্মঘট' চালাইয়া, জয়ী হয়, সেই সংগ্রামেরই 


৬৮ ly প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


অবিস্মরণীয় ' রাষ্টনৈতিক ভূমিকা দেখা যায় পর বৎসরের (১৯২৯) ফেব্রুয়ারি 
মাসে যখন সাইমন-কমিশনের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলন 
জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবর্গকে বিস্মিত করে। ইহার অব্যবহিত পরেই ( ১৯২৯ 
মার্চ) ব্রিটিশ সরকারের কোপদৃষ্টি পড়ে কমিউনিস্ট-পার্ট, শ্রমিক-কৃষকদল ও 
ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকারীদের উপর ৷ ৩২ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে বন্দী 
করিয়া মীরাটে আন! হয় বিচারের জন্ত | কানপুর মামলায় কারাদণ্ডিত তিনজন 
নেতা-_ডাঙ্গে, শৌকৎ উস্মানি, মুজফফর আহ মদ্‌- পুনর্ধার, বন্দী হইলেন ৷ 
এইখানে বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন যে, বন্দীদের মধ্যে তিনজন ইংরেজ ছিলেন । 
Benjamin Bradley, Philip Spratt, ও Lester Hutchinson 1 ব্রযাডলে 
ও স্্্যাট ছিলেন ব্রিটিশ কমিউনিস্ট-পার্টির সভ্য । কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের 
নির্দেশে.তীহারা ভারতবর্ষে আসেন ভারতীয় সাম্যবাদীদের সাহায্য করিবার 
জন্য হাচিন্সন্‌ ছিলেন সাংবাদিক ও New 5০৪1. পত্রিকার সম্পাদক । 
' ভারতের মুক্তির জন্ত যখন তিনজন ইংরেজ কারাবরণ করিতে প্রস্তুত হইলেন, 
তখন বোঝা যায় যে, সমগ্র “পৃথিবীর শ্রমিক-আন্দোলনে আন্তর্জাতিক সহ- ' 
যোগিতা৷ কত উচ্চ পর্যায়ে পৌছিয়াছে। : | | 
সাড়ে তিন বছর ধরিয়া বিচার চলিল | কিন্তু, সাম্যবাদী বন্দীগণের তরফ 
হইতে এত সুযুক্তিপূৰ্ণ বক্তব্য পেশ কর! হয় যে, স্প? “রাজড্রোহিতার ষড়যন্ত্র” 
প্রমাণ করা অমস্তব হয়। কমিউনিস্ট বন্দীরা বিনা দ্বিধায় বলেন যে, তীহারা 
পার্টির সভ্য এবং যাহাতে কমিউনিস্ট !পার্টির কার্যক্তম বিচারালয়ের মাধ্যমে; 
সহজে দেশবাসীর মধ্যে প্রচার লাভ করিতে পারে, সেইজন্য তীহারা৷ আদালতে 
একটি সমবেত বক্তব্য উপস্থাপিত করেন। ইহা একটি মূল্যবান রাষ্ট্রনৈতিক 
ইস্তাহার, যাহাতে স্পষ্টই বল! হয় যে, মেহনতী দেশবাসীর নেতৃত্বে একটি 
সাআজ্যবাদবিরোধী সরকার প্রতিষ্ঠা করা; এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের সাহায্যে 
ও সহযোগিতায় দেশকে দ্রুত শিল্পযোজিত- (17035721550) করিয়া দেশের 
সর্বাঙ্ীণ উন্নতি সাধন করা, কমিউনিস্ট পার্টির অকপট উদ্দেশ্য, এবং শ্রমিকদের .. 
ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস অর্থ নৈতিক দাবীদাওয়ার সীমা অতিক্রম করিয়া রাষ্-€ 
নৈতিক মুক্তিলাতের জন্য যে শ্রেণীসচৈতন আন্দোলন করিতেছে, ইহার মধ্যেও ' 
কোনও গোপনতা নাই ।-_-শেষ পৰ্যন্ত £ধন্ক-শ্রমিক বিরোধস্থত্টি”, “শ্রমিক- 
কৃষক দল গঠন”, শ্রমিক ধর্মঘটের উত্তেজনা সৃষ্টি”, শ্রমিকদের ভিতর বৈপ্লবিক- 
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প্রভাব বিস্তার”, ইত্যাদি, অভিযোগ উচ্চারণ করিয়া বিচারপতি ১৯৩৩-এর 
জানুয়ারি মাসে বন্দীদের জন্য কঠোর দণ্ডাদেশ দেন, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইতে . 
তিন বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড পর্যন্ত। কিন্তু আন্তর্জাতিক প্রতিবাদের, ফলে 
এবং এলাহাবাদ হইকোর্টে আপীল পেশ করায় দণ্ডের কঠোরতা বিশেষভাবে 
হ্রাস করা হয়। এই তথাকথিত “মীরাট-ড়মন্ত্র মামলার” পর ভারতবর্ষে 

_ কমিউনিষ্ট মতবাদ সুপ্ৰতিষ্ঠিত হয় ; বাংলাদেশের কারাগারে শত শত সন্ত্রাসবাদী 
বন্দীর! মাকৃরসীয় দর্শন পড়িতে শুরু করেন এবং কারামুক্ত হইবার পর তাহাদের 
কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন । 

১৯৩৩ পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন শাখাগুলি সি হেতু বিক্ষিপ্ত 
ছিল। কিন্তু কলিকাতা শাখার চেষ্টায় একটি সংহত নিখিলভারতীয়: কমিউনিস্ট ' 
পার্টি পুনর্গঠিত" হয়, এবং সেই রিপোর্ট লইয়া! ব্যালে ইউরোপে ,গমন করেন । 
তখন হইতে ভারতীয় সাম্যবাদীদল কমিউনিস্ট আন্তর্াতিকের অন্যতম সভ্য 
হিসাবে স্থায়ী স্বীকৃতি পায়। 

এ মীরাট মামলার, পরও ভারতীয় শ্রমিক-আন্দোলনের মেরুদণ্ড ভাঙেনি । 
সরকার করিতে বাধ্য হয় যে, কমিউনিস্ট-প্রভাব আরও, বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
১৯৩৪-এ কারখানা মালিকদের শোষণ নীতির বিরুদ্ধে দেড়শতাধিক শক্তিশালী 

, ধর্মঘট মালিকশ্রেণীকে ও সরকারকে আতঙ্কিত করিল। কালক্ষেপ ন! করিয়া 

. ব্রিটিশ সরকার কমিউনিস্ট পার্টিকে এবং শ্রমিক সংগঠনকে বেআইনী ঘোষণা 

“ করিল। কিন্তু সাম্যবাদী চিন্তাধারার প্রভাবকে দমন করা সম্ভব হইল না। 

, ১৯৩৯ সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ত হইল ; তখন জাতীয় আন্দোলনের 
নেতাগণ কর্মপদ্ধতি বিষয়ে সংশয় কাটাইবার পূর্বেই ২রা অক্টোবর বোস্বাইয়ের 
নব্বই হাজার শ্রমিক ধর্মঘট করিয়া তাহাদের সাত্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাব 
প্রকাশ করিল, _ইহাই- তখনকার আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনে প্রথম যুদ্ধ- 

.. বিরোধী (থ৪০-এ) ধর্মবট। ' কিন্তু ছুই বৎসর পরে জার্মান নাৎসিবাহিনীর 

শ্ মোভিয়েট দেশ আক্রমণের ফলে এবং জাপানী সৈন্তবাহিনীর দক্ষিণপূর্ব এশিয়া .. 

আক্রমণের ফলে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনৈতিক পট পরিবতিত হইল । . একদিকে ' 

তখনকার একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশের নিরাপত্তা এবং অপরদিকে ভারতবর্ষের 
নিরাপত্তা সমানভাবে বিপদগ্রস্ত । ১৯৪৯-এ কাণপুরে নিখিলভরেত * ট্রেড; 
ইউনিয়ন কংগ্রেস্এর অধিবেশনে কমিউনিসট্রা প্রস্তাব করেন যে, ডেমক্রেসির 


। 
A 
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প্রধান শক্ত ফ্যাসিস্ট,তন্কে রোধ ও ধ্বংস করিবার জন্য দেশের সামমিক 
ক্ষমতাকে শক্তিশালী করিতে হইবে, ইহার ভন্ত প্রাথমিক প্রয়োজন সরকারকে 
শর্তহীনভাঁবে যুদ্ধে সাহায্য কর], তাহার পর অন্ত প্রশ্ন । দেশবাসীর পক্ষে এই 
প্রস্তাবে সাড়া দেওয়া খুবই কঠিন ছিল, কারণ যুদ্ধকালীন মূল্যস্ফীতি, কালো- 
বাজারী, দেশব্যাপী সরকারী দমননীতি; ইত্যাদি এত দুঃসহ হইয়াছিল যে, 
উত্তেজিত জনগণের পক্ষে সরকারকে আঘাত করা ও বিপর্যস্ত করাই স্বাভাবিক. 
ছিল, এবং ১৯৪২-এর আগষ্ট আন্দোলন সেই পথই ধরিয়াছিল, কিন্তু ভারতীয় 
" শ্রমিক শ্রেণীর একটি অংশ দেশের ও বিদেশের পরিবতিত অবস্থা উপলব্ধি 
করিয়ী দেশের সামরিক প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়াইবার জন্য তৎপর হয়। 
ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস্‌ ফ্যাসিস্ট -বিরোধী আন্দোলনে যেমন সচেষ্ট হয়, 
তেমনি আর একদিকে সরকারেক দযননীতি ও দুর্নীতির বিরুদ্ধেও ট্রেডইউনিয়ন 
আন্দোলন গড়িয়া তোলে। এই বধিষু শ্রমিক 'আন্দোলনের অন্ুপ্রেরক _ 
কমিউনিষ্ট-পার্ট আট বৎসর বেআইনী থাকার পর ১৯৪২-এ আইনসক্গত ঘোষিত 
হয়। “ভারত ছাড়ো” (301 [9৫8৭ ) আন্দোলনের অন্ুপ্রেরক কংগ্রেস -» 
নেতাগণ যখন কারারুদ্ধ, তখন কমিউনিস্ট পার্টি আইনসঙ্গত ঘোষিত হওয়ায় 
কংগ্রেসকর্মী ও ভক্তদের দিক হইতে সাম্যবাদীদের কটু সমালোচনার সন্মুখীন 
হইতে হয়। গান্ধীজি যখন মহাযুদ্ধের সংকটে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন 
চালাইবার পক্ষপাতী, তখন কমিউনিস্ট-পার্টির পক্ষে ২য় মহাযুদ্ধকে- 'জনযুদ্ধ' বা 
‘Peoples’ war বলিয়া ঘোষণা করা এবং সরকারকে সাহায্য করিবার জন্য 
দেশবাসীকে আহ্বান জানানো, তৎকালীন ভারতীয় রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসে একটি 
' উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। এই বিষয়ে গান্ধীজি ও তদানীস্তন কমিউনিস্ট নেতা 
জোশীর ভিতর যে'সকল পত্র বিনিময় হয়, তাহা পাঠকবর্গ পড়িয়্য দেখিলে দুইটি 
রাষ্ট্রনৈতিক দৃষ্টিভঙ্জীর বৈপরীত্য বুঝিতে পারিবেন । 

ব্রিটিশ সরকারের প্রতি স্বাভাবিক ঘ্বণার ফলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
অনেকেই যখন জাপানীদের বিজয় অভিযানকে অভিনন্দিত করিতেছিলেন, 
তখন শ্রমিক শ্রেণীর একাংশের পক্ষেও সেই মুহুর্তের প্রাথমিক এতিহাসিক 
প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়! ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলনে সমগ্র শক্তিপ্রয়োগ করা 
উন্নত রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার লক্ষণ হিসাবে বিবেচিত হইবার দাবী রাখে । 

কিন্তু যুদ্ধ অবসানের পরই ১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারি মাসে -ব্রিটিশ সাআজ্যবাদ 
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বিরোধী আন্দোলন আবার আত্মপ্রকাশ করে। ভারতীয় নৌবাহিনীতে সশস্ত্র 
বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং ভারতীয় সৈগ্তগণ এই বিদ্রোহ দমন করিবার আদেশ 
অমান্ত করায় ব্রিটিশ সৈন্য আসিয়া নির্মমভাবে বিদ্রোহ দমন করে। ইহার 
প্রতিবাদে ভারতীয় নৌবাহিনীর একটি ধর্মঘট-কমিটি বোম্বাই ট্রেড, ইউনিয়ন ও 
কমিউনিষ্ট পার্টির সমর্থন লইয়া একটি শান্তিপূর্ণ হরতাল ও ধর্মঘটের আহ্বান 
জানায়। বল্লভভাই পাটেল্‌ কংগ্রেস্‌ নেতৃবর্গের ‘তরফ হইতে এই হরতালে 
তাহাদের অসমর্থন স্পষ্টই জানাইয়া দেন। কিন্তু এই ধর্মঘটের আহ্বানে 
বোস্বাইয়ের সমগ্র হিন্দু মুসলমান শ্রমিক সমাজ সাড়া দেয় এবং ব্রিটিশ, সরকার 
পুনরায় চণ্ডনীতির আশ্রয় লইয়। তিন দিনের মধ্যে বহুলোকের প্রাণ নাশ করে। 
হিন্দুমুসলমান একের একটি আশাপ্রদ লক্ষণ দেখা গিয়াছিল এই আন্দোলনে । 


তদানীন্তন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মৌলানা। আজাদ ঘোষণ! করিলেন যে, তাহারা. 


সরকারের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন সমর্থন করেন না। "গান্ধীজি এই আন্দোলনকে 
“ইতর” (rabble) হিন্দু মুসলমানের “অসৎ এক্য” (unholy combination) 
লিয়া অভিহিত করেন ইংরেজ সরকার বুঝিল তাহারা নিরাপদ, অর্থাৎ 


পাকিস্তান স্থষ্টির পূর্বে নীচের দিক হইতে হিন্দুয়ুসলমান এঁক্য গড়িয়া উঠিবার ' 


আপাততঃ আর সম্ভাবনা হি 1১৯৪৬ মার্চে ক্যাবিনেট-মিশন্‌ ভারতে 
পৌছাইল। 
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নীরেন্দ্রনাথ রায় 


বৃহ সোভিয়েটে প্রকাশিত তিনখানি গ্রন্থ সম্পর্কে এখানে আলোচনা করেছেন 
লেখক ।  রুশভারতীর সৌজন্তে প্রবন্ধটি প্রাপ্ত ।--দম্পাঁদক ] | 


গত বৎসরে, ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে, রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ধিকী উপলক্ষে সমগ্র 
সোভিয়েত ইউনিয়নে যে বিপুল সমারোহে আনন্দ-উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল 
তাহার যতটুকু, বিবরণ আমাদের দেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, একথা বোধ হয় 
নিঃসন্দেহে বলা যায়. যে তাহাতে আমাদের বিস্ময়ের অন্ত নাই। কিন্তু কোন 
উৎসবই ত চিরস্থায়ী হইতে পারে না ! তাই মনে রাখিতে হয়, উৎসবের সার্থকতা . 
সম্পূর্ণ হয় না যদি না তাহাতে প্রন্ুত হয় এমন কিছু ফল .যাহা ভাবীকালকেও- * 
শিক্ষা ও আনন্দ দিতে পারে। ,আর যে-আননোৎ্সবের ক্ষেত্র বিশাল” 
সোভিয়েত দেশ, পাত্র বর্তমান জগতের অন্ততম মহাকবি রবীন্দ্রনাথ, সেখানে 
উৎসবাস্তে স্থায়ী ফলের প্রত্যাশা অনিবাৰ্য ৷ সম্প্রতি মস্কো হইতে যে তিনটি 
পুস্তক* আমাদের হাতে আসিয়াছে তাহাতে দেখো যায় এ প্রত্যাশা অনঙ্গত, 
ছিল না। ' r 

প্রথম পুস্তকখানিকে বলা যায় প্রামাণিক দলিল ৷ ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে 
রবীন্দ্রনাথের সোভিয়েত পরিদর্শন ভারত-সোভিয়েত সাংস্কৃতিক যোগাযোগের 
' ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এই ঘটনার তাৎপর্য কেবল এই ছুটি 
সংস্কৃতি-সমৃদ্ধ দেশের প্রত্যক্ষ সংযোগেই সংক্ষিপ্ত থাকে নাই। সাত্রাজ্যবাদ 
বনাম সমাজবাদের সংঘর্ষে ইহার বিশ্বব্যাপী ভূমিকা আজ স্থুবিদিত। মাত্র 
ছুটি সপ্তাহ রবীন্দ্রনাথ কাটাইয়াছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নে, প্রধানতঃ মক্কোয় |... 


. তিনি এমন-কি লেলিনগ্রাদেও যাইতে পারেন নাই, শারীরিক অসুস্থতায় pe 
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* ১। ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর--সোভিয়েত ইউনিয়নের বন্ধু £ মস্কো, ১৯৬১ ৷ 
* ২। রবীন্দ্রনাথ. ঠাকুর £ আ, গ্রীত্যুক-দানিল্‌, চুক প্রণীত £ মস্কো, ১৯৬১ 
৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর--প্রবন্ধ সংকলন £ মস্কো, ১৯৬১) , ৮ ১ 
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সোভিয়েত দেশের প্রাচ্য অঞ্চলে, বিশেষ করিয়া ভারতের সম্মিকটবর্তী মধ্য- 
এশিয়ার অনগ্রসর জনগণের মধ্যে যে'জাগরণের ও প্রগতির জলোচ্ছাস তখন 
স্থচিত হইয়াছিল তাহা স্বচক্ষে দেখিতে পাইলে মহামানবিক কবির অন্তরে যে 
ভাবোচ্ছাসের.আবির্ভীব হইতে পারিত আজ তাহা কল্পনা করা কঠিন নয়। 
সময়ের ও জুবিধার সীমাবদ্ধতা সত্বেও সামান্ত যে কয়টি দিন রবীন্দ্রনাথ ওদেশে 
অতিবাহিত করিয়াছিলেন তাহার প্রত্যেকটি যেন তাহার চিত্তে জাগাইয়াছিল 
এক নূতন জগতের বিস্ময়, এক নূতন সমাজব্যবস্থার উদ্দীপনা। প্রথম 
গ্রন্থখানির সম্পাদকদ্ধয় তাই উপযুক্তভাবেই ইহার সংকলন করিয়াছেন দলিল- 
জাতীয় ও উপকরণজাতীয় সমস্ত সমসাময়িক কাগজপত্র. যাহা তাহাদের পক্ষে 
সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে। সেইসন্ধে সপ্রিবেশিত, হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের 
কার্যক্রম, ধারাবাহিকভাবে প্রতিটি দিনের । মুখবন্ধে সম্পাদকের! 'পরিবেশন : 
করিয়াছেন নাতিদীর্ঘ এক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী ব্যক্তিত্বের একটি সুস্পষ্ট 
রেখাচিত্র, যাহাতে তাহার সোভিয়েতের দিনগুলি জীবনবক্ষ -হইতে বৃত্তহীন না 
হইয় পড়ে। ত্রিশ বছর আগের একটি আকশ্মিক অভাবিত ঘটনা-প্রবাহ এই 
পুস্তকে বিধৃত হইয়া রহিল ভাবীকালের জন্য ভাস্বর দীপ্তিতে। 

দ্বিতীয় পুস্তকটি পরিচিতি-গরশথ, রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালের. ও সাহিত্যস্থষ্টির 
পরিচিতি! ইহার প্রণেতা শ্রীযুক্ত গ্রাত্যুক-দানিল চুক, মস্কোর বিদেশী সাহিত্য- 
শিক্ষাপরিষদে বাংল! সাহিত্যের অধ্যাপক । বাংলা ইনি শিখিয়াছেন ওদেশে 
থাকিয়াই, স্বল্পকয়েক মাসের জন্য ইনি. ভারতে আসিয়াছিলেন। বয়সে ইনি 
এখনও তরুণ, তাহা-সত্েও বাংলা সাহিত্যকে, প্রত্যক্ষভাবে 33 বাংল! সাহিত্য 
সম্বন্ধীয় ইংরেজি ও বাংলা আলোচনা-গরস্থাবলীকে যেরূপ যত্বের সহিত অধ্যয়ন 
করিয়াছেন তাহা উচ্চতম সুখ্যাতির যোগ্য । তাঁহার বর্তমান গ্রন্থটি আকারে 
বৃহৎ নয়, এবং সেই কারণেই, আমার মনে হয়, অধিকতর কৃতিদ্বের পরিচায়ক । 
সমগ্র রবীন্দ্র-প্রতিভাকে স্বল্সায়তনে নিরূপিত করা বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুকে নিবদ্ধ 
করার মতোই প্রায় অসাধ্য প্রয়াস। -্রীুক্ত গ্রাত্যুক লিখিয়াছেন প্রধানতঃ সেই 
পাঠকদের জন্য বাহারা কুষভাষা জানেন কিন্তু জানেন ন! রবীন্দ্রনাথের আপন 
ভাষা, বাংলা ।- কিন্তু, এ কথা৷ বলা যায়, বাঙালী পাঠকও তাহার গ্রন্থটি 
পড়িতে পারিলে বাছল্যবোধে অবহেলা করিবেন না। এ কথা বলিতেপারি না 
যে ছোটখাটো ভূলক্রটি একেবারেই নাই, কিংবা তাহার সাহিত্যিক মূল্যায়ণ সব 


৭8 প্রবন্ধ পত্ৰিকা ৷ 


বাঙালী পাঠকের মনঃপূত হইবে। কিন্তু একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে 
বাংলা সাহিত্যকে ও বিশেষ করিয়া রবীন্দ্র সাহিত্যকে নিজের মতো করিয়া 
বিচারের অধিকার তাহার আছে। যে পদ্ধতিতে তিনি তাহার গ্রন্থটি প্রণয়ন 
করিয়াছেন তাহাতেই'দেখ! যায় তাহার বিচারবোধের বিশেষত্ব । পূর্বাভাষ ছাড়া 
বইটিতে আছে চারটি পরিচ্ছেদ, এবং প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য 
স্বষ্টির একটি বিশিষ্ট পর্বের অনুধাবনে নিয়োজিত । এই পদ্ধতির বিশেষত্ব এই 
যে, যে কোন পর্বে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-প্রচেষ্টার নানাবিধ বিচিত্রতার মধ্যেও যে 
কালোচিত এঁক্যবন্ধন আছে তাহাকে অনাবৃত করা, যাহাতে পরিশেষে চার পর্বের 
ভিতর দিয়াও রবীন্দ্রনাখের অগণিত সাহিত্য-স্থষ্টির একটি সমগ্ররূপ প্রকাশিত 
হয়। . 
এই গ্রন্থকারের মতান্ুযায়ী রবীন্ত্র-সাহিত্যের প্রথম পর্ব হইতেছে ১৮৭৫ হইতে' 
১৮৮৬ বৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ 'অমৃতবাজার পত্রিকায়” প্রথম কবিতা প্রকাশ হইতে 
মানসী'র আত্মপ্রকাশ পর্যন্ত ১৮৮৭ খুষ্টা্ে। দ্বিতীয় পর্ব--১৮৮৭ হইতে ১৯০৬ 
খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ বিক্ষোরণে সক্রিয়ভাবে অংশভাকূ হওয়| পর্যন্ত । তৃতীয় পর্ব 
১৯০৭ হইতে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলনের উদ্দামত| হইতে নিজেকে 
মুক্ত করিয়া শান্তিনিকেতনে “প্রয়াণ” হইতে শান্তিনিকেতনে বিশ্ব-ভারতীর 
প্রতিষ্ঠার পর বিদেশে পর্যটন ও “পুরবী”র প্রকাশ পর্যন্ত । চতুর্থ অর্থাৎ শেষ 
পর্ব হইতেছে ১৯২৭ হইতে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে কবির জীবনাসান পর্যন্ত যে পর্বে কবির 
বিশ্বদৃষ্টি ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়া পরিণত হয় সোভিয়েত সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি 


আকর্ষণে, মৃত্যুর প্রায় অব্যবহিত পূর্বেও ফাশিজম-এর প্রতি বিরূপতায় এবং 


মহামানবের আগমনের জয়গানে । 
রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক জীবনের প্রতিটি পর্বকে এইভাবে বর্ণনা করিতে 


গিয়! শ্রীযুক্ত গ্রাত্যুককে সামান্য পরিসরের মধ্যেও তাহার জীবনের প্রধান প্রধান . - 


ঘটনার-ও বহু উল্লেখযোগ্য রচনার কিছু না কিছু আলোচনা করিতে হইয়াছে । 
আলোচনার প্রয়োজনে, বিশেষ করিয়া গীতি-কবিতার আলোচনায়, তিনি রুশ 
ভাষায় প্রচলিত আটখণ্ড রবীন্দ্র রচনাবলীতেনিবদ্ধ না থাকিয়া বাংলা হইতে 
নানা কবিতার খণ্ডাংশে 'ব্যবহার করিয়াছেন নিজের অনুবাদ। ছোট গল্প ও 


উপন্তাসেকক আলোচনাতে তিনি অনুসরণ করিয়াছেন লেনিনীয় বিশ্লেষণ পন্থী 


যাহাতে” পরিস্ফুট হয়, রবীন্দ্রনাথের সমাজে-চেতনার বিকাশ নানা 


টি 


॥ সোভিয়েটে রবীন্্র-প্রসঙ্গ | ৭৫ 


স্বতোবিরোধিতার পথে ‘কিভাবে তাহার স্ষ্ট-সাহিত্যে প্রতিফলিত ' হইয়াছে। 
বাংলার স্বদেশী আন্দোলন কি গভীরভাবে ও বিচিন্রভাবে রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত 
করিয়াছিল তাহার মনোজ্ঞ আলোচনা তিনি করিয়াছেন “গোরা” “রে বাইরে’ 
ও চার অধ্যায়ের’ প্রসঙ্গে । রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের কাব্য স্ষ্টিতে সোভিয়েত 
মানবিকতার প্রভাবকে উদাহরণ দিয়া প্রতিষ্ঠিত করার সানন্দ প্রয়াস ও 
উল্লেখযোগ্য ৷ be 
তৃতীয় গ্রন্থটির সর্ধপ্রধান বিশেষত্ব এই যে ইহা রুশ ভাষায় প্রকাশিত 
হইলেও রবীন্দ্রনাথের স্বৃতির প্রতি ইহা আন্তর্জাতিক শ্রদ্ধা-তর্পণ। ইহা 
আকারে . যেমন বৃহৎ, গঠনেও সেইরূপ শোভন। প্রচ্ছদপটে ও নানা চিত্রে 
ইহা অলংকৃত। ইহার সম্পাদনায় ভারত-সোভিয়েত সাংস্কৃতিক সহযোগিতা 
প্রতিফলিত।, দায়িত্বশীল সম্পাদনায় ছিলেন--এন. এম.' গোলড বের্গ, 
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ইয়ে. পে. চেলীশেফ। . অতীব দুঃখের বিষয় 
. যে গ্রন্থটি প্রকাশের অঙ্পকালের মধ্যই অধ্যাপক গোলড বেগের জীবনাবসান 
এ হয়। সোভিয়েত ভারতবিদ্গণের তিনি ছিলেন: অন্ততম প্রধান শিক্ষক ও 
নেতা । রবীন্দ্রনাথের এই স্মারকগ্রন্থের সহিত তাহার স্থৃতিও অচ্ছেগ্ভভাবে 
বিজড়িত হইয়া রহিল__শোকের মধ্যে ইহাতেই আমাদের সান্তনা । অধ্যাপক 
চেলীশেফ আমাদের দেশে সুপরিচিত। তিনিই লিখিয়াছেন, সম্পাদকমণ্ডলীর 
পক্ষে, প্রারস্তিক প্রবন্ধ । - এই "প্রবন্ধ সংকলনে ভারত ( অর্থাৎ বাংলাদেশ ) 
হইতে বাহাদের রচনা রুশ অনুবাদে প্রকাশিত হইয়াছে রবীন্দ্রনাথ সমন্ধে 
তাহাদের বক্তব্য এ_ দেশের পাঠক সাধারণ অনেক পূর্ব হইতেই জানেন। ' 
শ্রীক্ছনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে 
তাহার-স্থৃতিকথা ৷ শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের প্রবন্ধের বিষয় £ রবীন্দ্রনাথ ও 
সম্সাময়িক ভারত। শ্রীগোপাল হালদার তাহার প্রবন্ধের নাম দিয়াছেন ঃ 
সমসাময়িক ভারতীয় জীবনে ও সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব । শ্রীহীরেন 
++ মুখোপাধ্যায় তাহার প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববীক্ষার 
কয়েকটি বিশিষ্ট দিক সম্বন্ধে। “রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় সঙ্গীত” ও “চিত্রশিল্পী 
রবীন্দ্রনাথ” এই দুইটি বিষয়ে যথাক্রমে লিখিয়াছেন শ্রীশান্তিদেব ঘোষ ও শ্রীবিধুঃ 
দে। এই যৌধ প্রচেষ্টায় ইহারাই ভারতের প্রতিনিধি । . 
চেকোগ্লোভাকিয়! ও রুমানিয়া হইতে দুইটি প্রবন্ধ অনুদিত হইয়া এই গঁহ্ৈর 


5৬ "প্ৰবন্ধ পত্রিকা ॥ 


অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। প্রথমটির লেখক-_ছুশান জ ভাবিটেল, ইহার বিষরবস্ত ; 
১৯০৫ খ্ৰীষ্টাব্দের পর স্বদেশী আন্দোলনের রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক বিচার ৷ 'দ্বিতীয়টির 
লেখক--ভে. “বেনেৎসিয়ান্, বিষয়বস্তু ২. রবীন্দ্রনাথের ্ষ্-সাহিত্যে তাহার 
সামাজিক-রাজনৈতিক মতামতের বিবরণ । 
সোভিয়েত বিশেষজ্ঞণের মধ্যে ধাহার| এই গ্রন্থের জন্য প্রবন্ধ রচনা করিয়া 
দিয়াছেন ভীহারা হইলেন ঃ 
১। -আ দে. লিৎমান-_রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দার্শনিক মতাবলী ৩২ পৃষ্টা 
২। আ. পে. গ্রাত্যুক-দানিল্চুক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
সাহিত্যস্থতি ২. ৬৫ পৃষ্ঠা 
৩। আ. আ. গার্বভ স্কি-_ - 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষ জীবনের গীতিকবিতার কতকগুলি 
বিশেষত্ব : ১০ পৃষ্ঠা 
৪1 ই.আ.ত তভ ভিক ও আ ই-চিচেরফ, 
১৯০৫-১৯০৮  গ্রীষ্টান্দে ভারতে জাতীয় ্বাধীনত। “আন্দোলনের ১ 
সমস্যাবলী ও রত ঠাকুরের প্রবন্ধাবলীতে ' . তাহাদের 


প্রতিফলন ৫০ পৃষ্ঠা 

₹৫। আ. কা. গেত্তফ-__শিক্ষাস্বদ্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টিভঙ্গী ১৩ পৃষ্ঠ 

৬। ইয়ে. এম. বীকভা--ভাবাতাত্তিক রবীন্দ্রনাথ ১৯ পৃষ্ঠা 
৭1. এল. এস. গামাইউনফ --মোভিয়েত ইউনিয়নে 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | ১৯ পৃষ্ঠা 
৮৭ ভে আ. নভিকভা- - 2 

. কুশীর ও সোভিয়েত সমালোচনায় ও অনুবাদে . 

. রবীন্দ্রনাথ. ঠাকুর | | ১৪ পৃষ্ঠা 
. শরন্থের স্থচিপত্র এখানেও শেষ হইল না। ১৬ পৃষ্ঠা ব্যাপী পরিশিষ্টে আছে_- 
(১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের ও রচনাবলীর সময় নির্ঘন্ট ; (২) কুশ ও 
সৌভিয়েতের অন্ান্ত ভাষায় তাহার র্চনাবলীর অনুবাদের তালিকা ৷. সংকলন 
করিয়াছেন--এল, আঁ, খ্রিজেভ স্কায়া। ১ 

- এই একান্ত স্বল্প নি পর ভাবা যায়না কি যে না গ্রন্থ সম্বন্ধে 

রবীর্জনাথের ব্বদেশবাসীর আগ্রহের অস্ত থাকিত না, যদি ইহা বাংলা ভাষাতেই 


4! সোভিয়েটে রবীন্দ্র-প্রসঙগ . Ee 5. ৭৭ 


আমাদের নিকট পৌছিত। অন্ততঃ পক্ষে ইহার একটি সুলভ ইংরেজি সংস্করণ 
অবিলম্বে প্রকাশিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়! আমরা আশা করিতে পারি যে 
মস্কোর রবীন্দ্র উৎসবের কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ের গু সন্ধে সম্যক অবহিত ও 
মোটেই উদাসীন নহেন । | 

একজন বাঙালী পাঠক হিসাবে, EE পারি যে হা সংকলন গ্রন্থে 


'বিদেশীয় লেখকদের যে সব রচনা স্থান পাইয়াছে, তাঁহার কোনটিকে উপেক্ষা করা 


আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। 

কেবল কৌতূহলের দিক দিয়াই নহে, ্ানচর্চায় অসীম অধ্যবসায়ের, 
বিশ্বসংস্কৃতির এক বিশিষ্ট অদস্থানীয় আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণের 
ও সাংস্কৃতিক বিচারে বৈজ্ঞানিক. বিশ্লেষণের “ নিপুণতার নিদর্শন হিসাবেও । 
প্রত্যেকটি প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া স্বতন্ব ও বিশদ আলোচনা হইতে পারে |. 
তাহা! বর্তমানে সম্ভব না হওয়ায় যে প্রবন্ধটি ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে সবচেয়ে 


গভীর রেখাপাত করিয়াছে, আমি কেবল তাস্থার সামান্ত আভাস দিবার চেষ্টা , 
করিতে পারি। সেটি_-্্বীন্দ্রনাথের দার্শনিকত। সম্বন্ধে লিৎমানের প্রবন্ধ ৷ 


লিৎমানের উদ্দেশ্য রবীন্্র-দর্শনের মার্কসবাদী বিশ্লেষণ । তাহার অভিযোগ, 
এদিকে এ পর্যন্ত বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। তিনি “নিজে বাংলা 
বা সংস্কৃত জানেন কিন! জানি 'না, তবে ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে রুশ, জার্মান, 
ফরাসী ও ইংরেজি গ্রন্থাদিতে তিনি স্থপঠিত। মুখবন্ধে লিৎমান বলিতেছেন £ 
_. প্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বদৃষ্টি তাহার নিজস্ব ; তাহাতে জটিলতা আছে, 
স্ববিরোধিতাও আঁছে। তাহা হইতেছে প্রতিফলন সেইসব সামাজিক জীবনের 
বিশিষ্টতার, যাহা ভারতে প্রচলিত ছিল উনিশ শতকের মধ্যভাগ হইতে বিশ ' 
শতকের গোড়ার দিক পর্যস্ত। তাহার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া উঠে ও পুষ্ট 
হয় সেইসব ভাবধারার প্রভাবে যাহা ছিল সেই যুগের ভারতীয় সমাজের 
“বিশিষ্ট লক্ষণাক্রান্ত” । 

এই স্থত্র অবলম্বন করিয়া লিৎমান পরত হইয়াছেন দার্শনিক বিচারে 
“আত্মন্‌” বা ‘্ৰহ্মণ’ বলিতে রবীন্দ্রনাথ কি- বুঝিতে তাহার আলোচনা করিয়া : 
লিত্মান বলিতেছেন যে জর্দানো ব্রণো বা'বেনেডিক্ট ম্পিনোজার ' প্যান্থিজম্এর 
সহিত তাহার কোন সাদৃশ্য ' নাই। বরং বলা যায় মোটামুটিভাবে তিনি 
মাঁনিতেন অবজেকটিভ আইডিয়ালিজম্‌, তবে অনেক' সময়ে তাহাতে সাবসকেটি 


' আইডিয়ালিজমও অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়া যাইত। তিনি যে বিশ্ব-সঙ্গীতের কথা 


৭৮ | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


বলিতেন, . তাহাও কেবলমাত্র একটা মিষ্টিক অনুভূতি ছিল না?.. তিনি 


বিশ্বাস করিতেন তাহারও একটা বস্তুগত পাদপীঠ আছে। রবীন্দ্রনাথের দর্শনে 


প্রেম বা আনন্দ একা ভাবগত ছিল না। উপনিষদের শিক্ষাকে অতিক্রম 
করিয়াই রবীন্দ্রনাথ পৌঁছিতে পারিয়ছেলেন এই দুঃসাহসিক সিদ্ধান্তে য়ে 
মানুষের শ্রেষ্ঠ আনন্দের উৎস হইতেছে মানুষের এহিক জীবন, মানুষের 


কার্যপ্রচেষ্টা । রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি গ্রন্থ সাধনার রুশ অনুবাদ হইতে লিত্মান . 
উদ্ধৃতি দিয়াছেন-_-“আমাদের বলিবার অধিকার আছে ‘আমার কর্মেই আমার . 


আনন্দ, আর এই আনন্দেই নিহিত আছে আমার আনন্দ! আনন্দময় কর্ম 
ছাড়া আনন্দ, আনন্দই নয়; যে কর্মে বাস্তবতা নাই তাহা কর্ম নয় মোটেই !' 
বাস্তবতাই হইতেছে কর্মের আনন্দ 1” (রুশ হইতে অনুদিত )। 

অনুরূপভাবে লিৎমান রবীন্দ্রনাথের দর্শনে সন্ত ও অনন্তের সম্বন্ধ নির্ণয়, 
সত্যকে জানিবার পদ্থা, জ্ঞানমার্গের বিবিধ প্রকরণ, সনাতন ও নৃতনের দন্দ, 


আধার ও আধেয়ের -ফর্ম ও কণ্টেন্ট--নিত্যযোগ প্রভৃতি চির- বিচার্য দার্শনিক 


মমস্যাগুলির আলোচনা করিয়াছেন রবীন্দর-দর্শনের দৃষ্টিকোণ হইতে। 
সমাপন-মুখে লিৎমান পুনরায় বলিতেছেন যে, রবীন্দ্রনাথের দর্শন ছিল 
অবজেকটিভ্‌ আইডিয়ালিজম জাতীয়, যাহার মূলন্ুত্রগুলি আহৃত হইয়াছিল 
বৌদ্ধদর্শন, বেদান্ত ও বিশেষভাবে উপনিষদ হইতে । কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি 
ইহাও বলিতেছেন যে যাহারা এই দর্শনের সহিত বেগঁসনীয় দর্শনের সাদৃশ্য 
কল্পনা করেন তীহারা সম্পূর্ণ ভরান্ত। রবীন্দ্রনাথ কখনো, বেগগসনের মতো, 
বিজ্ঞানকে অস্বীকার করিতেন না। )লিৎমানের মতে, যাহাকে বলা হয় 
থিওসফি তাহার সহিতও* ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। আবার, রবীন্দ্রনাথ কোন. 


দিনই বস্তুবাদী ছিলেন না। লিংমান আরো বলিতেছেন যে সাহিত্য সৃষ্টিতে এবং. 
দার্শনিক দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত ল্যেফ নিকলায়েভিচ তলস্তোই-এর, 


'কোন মিল নাই, এবং থাকিতে পারে ন! বলিয়াই নাই । .তাহাদের মধ্যে মিল 
এইটুকু যে তাহার দুইজনেই চূড়ান্ত শ্রেণীর সাহিত্য শিল্পী। ছুজনেই তাই 
প্রতিফলিত করিয়াছেন নিজ নিজ সাহিত্যে, তাহাদের সমসাময়িক সমাজ-জীবনের 
গভীর অন্ত্বন্থ । কিন্তু তলসন্তোই-এর সমসাময়িক রুশীয় সমাজ ও রবীন্দ্রনাথের 
সমসাময়িক বাঙ্গালী সমাজ বিশ্বের সামাজিক ইতিহাসে একই পর্যায়ের নয়। 
স্ুতরাধ তাহাদের দুজনের মধ্যে যে সাদৃশ্য অনুমিত হয় তাহা মোটায়ুটি' ভাসাভাসা 
হইর্তে বাধ্য, তাহা স্থজনী শক্তির গভীর উৎস ছইতে উদ্ভূত হইতে পারে না 


তল্তন্তয় ও নিব্রেক্তান্দছ 
আলেকজান্দার শিফমান 

[ ১৮৯৫ খ্ৰীষ্টাব্দের স্বামী ভার যখন নিউ ইয়র্ব-এ ভারতীয় দর্শনশাস্ত 
সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে যান. তখন তিনি ৩২ বৎসর বয়স্ক যুবক । স্বামীজীর এই 


বন্তৃতাবলী সমগ্র বিশ্বে যে সাড়া জাগায়, তার ফলে পাশ্চাত্য জগতের মনীবীরা 
নতুন করে ভারতীয় দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হন। লিও তলস্তয় প্রায় তার যৌবন- 


. কাল-থেকেই ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনা ও দর্শনচিন্তা সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎস্ব ছিলেন 


বেদ-উপনিষঢ্‌, বুদ্ধ ও শঙ্করাচার্য সন্ধন্ধে তিনি একাধিক প্রবন্ধ-নিবন্ধও লেখেন । 
নিউ ইয়র্কে বিবেকানন্দের বক্তৃতাদানের পরেই তলস্তয় তার সম্বন্ধে এবং শ্রীরাম” 
কৃষ্ণ সম্বন্ধে উৎসুক হয়ে ওঠেন | স্বামীজীর ইংরেজি রচনাবলী তিনি মনো- 
যোগের সঙ্গে পড়েন এবং বন্ধুদের কাছে লেখা চিঠিপত্রে বামকষ্-বিবেকানন্দ 


সম্পর্কে সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেন । 


এই প্রবন্ধে সোভিয়েত ধুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বিশিষ্ট ভারতত্ববিদ ও তলস্তয়- 
বিশেষজ্ঞ. আলেকজান্দার শিফমান্‌ ভারতীয় দর্শন ও রামূকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে 
তলস্তয়ের চিন্তা-ভাবনার এক মনোজ্ঞ পরিচয় উপস্থিত করেছেন। স্বামী” 
বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ধিকী উপলক্ষ্যে এই প্রবন্ধটি প্রকাশ করা গেল। রুশ- 
ভারতীর সৌভন্ প্রবন্ধটি প্রাপ্ত । ] 

১৮৭৩ সাল-_তলস্তয়ের জীবনের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বছর । এ 
সময় তিনি প্রথম পিটারের আমল অবলম্বন করে একখানি. উপন্তাস রচনায় 
হাত দিয়েছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিখ্যাত উপন্াস আনা কারেনিনা”র রূপরেখা 
নিয়েও মাথা ঘামাচ্ছেন। আবার এ বছরেই তলস্তয়ের নোট-বুকে ভারতীয় 
দর্শন সম্পর্কে লেখা কতকগুলি বই-এর তালিকা দেখা যায়। অদূরে ভবিস্যতেই 


' তিনি বুইগুলি পড়ে ফেলবেন বলে তালিকাভুক্ত করেছিলেন । 


১৮৭৩ সালে মানব সমাজের আত্মিক সম্পদের নূতন করে মূল্যায়ন করতে 
গিয়ে তলস্তয় পাশ্চাত্য দার্শনিকদের রচনাবলী গভীরভাবে অনুশীলন করেন । 
সেই সঙ্গে কন্ফিউসিয়াস ও লাও-ৎসির বাণী, বৌদ্ধ সাহিত্য ও শঙ্করের দন্ত 


yo LO | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


ভাষ্যও তিনি গভীর অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করেন। ভারতীয় দর্শনশাস্তর, 
স্বপ্রাচীন বেদ ও উপনিষদ এবং মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত বহু কাল 
তলস্তয়ের চিন্তাধারার উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছে। 

তলস্তয়ের রচন[বলীতে প্রাচীন ভারতের শিক্ষাদীক্ষার উল্লেখ পাওয়া যায় 
১৮৭৯ সালে। তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ “মাই কন্‌ফেশন”-এ তিনি বুদ্ধের _ 
জীবন নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন । তিনি লেখেন £ “শাক্যসিংহ জীবনের 
অর্থ খু'জতে থাকেন ৷ এঁ যুবক রাজকুমার মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটন করিতে গিয়ে, 
উদ্ঘাটিত্‌ করলেন করুণার বাণী, অহিংসার মন্ত্র।” তলস্তয়ের তৎকালীন চিন্তা- 
ধারার উপ্র বৌদ্ধ ধ্যানধারণার প্রভাব পড়েছিল সন্দেহ নেই । টলষ্টয়ের মতে, 
জীবনের অর্থ সন্ধীনের একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি নির্দেশ করেছেন গৌতম-বুদ্ধ। রর 

প্রাচ্যের চিন্তানায়কদের সম্পর্কে রুশ্রভাষায় সহজবোধ্য পুস্তক প্রণয়নের 
অভিপ্রায় নিয়ে তলস্তয় বুদ্ধ সম্পর্কে তার একটি প্রবন্ধ রচনায় হাত দেন। এই 
প্রবন্ধে শাক্যমুনির জীবনকাহিনীর এক' কাব্যময় বর্ণনা ছত্রে ছত্রে ভারতবর্ষ ও 
ভারতবাসীদের সংস্কৃতি সম্পর্কে তলস্তয়ের গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায় 

তলস্তয় প্রাচীন ভারতের নীতিশান্ত্র নিয়েও আলোচনা করেন। তিনি ১৮ . 
দেখেন £ ভারতীয় সংস্কৃতির অক্ষয় কীতি বেদ-উপনিষদে বিধৃত হয়ে আছে সুউচ্চা 
নৈতিক বিধিবিধান । প্রাচীন ভারতের অধিবাসীরা তাদের ব্যক্তিগত জীবনে 
এই সব নৈতিক অন্তুশাসন অক্ষরে অক্ষরে পালন করত। যুগযুগান্তের 
ব্যবধানে, বহু শতাব্দী পরে, বেদের এইসব মহতী শিক্ষা স্বার্থান্বেষী ব্রাহ্মণ 
পুরোহিতদের হাতে পড়ে-বিকৃত এবং ধনবান ও শক্তিমানের স্বার্থসাধনের কাজে : 
প্রযুক্ত হয়। এই ভাবে প্রাচীন ভারতের সুউচ্চ নৈতিক মানের অবনতি ঘটে । 

তলস্তরে বুদ্ধচরিত চিত্রণে রহস্যময়ত| বা.অতীন্দরিয়বাদের নামগন্ধ নেই। 
বুদ্ধদেব মাটির মানুষ, তার জীবনের পরিবেশ ও কার্যকলাপ মাটির পৃথিবীরই 
বুকে। . তলস্তয় ভারতের জীবন্ত জনসাধারণের মধ্যেই ুদ্ধকে স্থাপন করেছেন । 
বুদ্ধ মানুষ, কোনো অলৌকিক শক্তি বা স্বৰ্গীয় শক্তির অধিকারী নন। তলস্তয়ের 
রক্তমাংসের বুদ্ধ সমাজের প্রচলিত অনাচার-অধিচার নিয়ে মাথা ঘামান, এইসব 
পাপের উচ্ছেদ করতে চান। 

পরবর্তা কালে তলস্তয় বুদ্ধ সম্পর্কে আর একটি প্রবন্ধ লেখেন । এই প্ৰবন্ধটি 
“রীড়িং ,সাইকল” নামক সংকলন-গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত ১৯১০ সালে, তার 
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ত্যুর কিছুদিন আগে, . তলস্তয়. “সিদ্ধার্থ গৌতমের জীবন ও শিক্ষা” নামক 
গ্রন্থের এক সুচিন্তিত মুখবন্ধ লিখে দেন এইভাবে বৌদ্ধ মতবাদ এবং তার 
সামাজিক ও নৈতিক দিক মহান রুশ লেখকের রচনাবলীতে একটা বিশিষ্ট 
< ইনি পেয়েছে। 
ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে তলস্তয় প্রাচীন কালের শঙকরাচর্য এবং আধুনিক 
কালের রামকৃষ্ণ পরমহংস ও তীর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারা গভীর 
ভাবে অনুশীলন করেন । 
টলস্টয় বিশেষ ভাবে আক HE শঙ্করের নৈতিক a কে | 
১৮৯৭ সালে একখানি রুশ সাময়িক পত্রিকায় সর্বপ্রথম একটি গ্রবন্ধ পড়ে 
ভলস্তয় তার বন্ধু ভি. চার্তকৌভ.কে লিখে জানান, “জনস্টনের-.লেখা “ভারতীয় 
খাযি শঙ্কর’ শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়লাম প্রবলেমস্‌ অব..সাইকোলজি পত্রিকায় । 
চমৎকার লেখ! ! বড় বড় চিন্তানায়কদের সকলেরই ভাবনায় একটা মিল দেখা 
যায়। “পরে ১৯০৯ সালে কাংড়া থেকে প্রকাশিত অধ্যাপক রাঁমদেব- সম্পাদিত 
“দি বেদিক্‌ ম্যাগাজিন” পত্রিকায় “প্লেটো আযাণ্ড শঙ্করচারিয়া” শীর্ষক একটি 
প্রবন্ধ পড়ে আর একবার তার রোজনামচায় লিখে রাখেন £ “শঙ্করের নীতিকথা 
আর বিশ্বমানবের কল্যাণ সম্পর্কে আমার তদের ধ্যানধারণার মধ্যে বন্ধ 
বিষয়েই মিল রয়েছে।” 
আধুনিক কালের রামকৃষ্ণ: পরমহংস ও স্বামী EE দার্শনিক 
চিন্তাধারারও তিনি বিশদ পর্যালোচনা করেন । শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত সম্পর্কে 
তার সবিশেষ আগ্রহ ছিল।. এ কথা জেনে তলস্তয়ের খুব ভালো লেগেছিল 
‘যে, রামকৃষ্ণ পরমহংস জন্মগ্রহণ করেছিলেন গরীবের ঘরে এবং তার জীবনযাত্রা 
ছিল অত্যন্ত সহজ ও সাধারণ শ্রীরামকষ্* ছিলেন জনগণেরই একজন । 
জনগণেরই মুখপাত্র হিসেবে তিনি মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় দিয়েছিলেন । 
তার দিকটা তলুত্তয়কে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। 
তলম্তয়ের বিবেকানন্দ-অন্ুশীলন শুরু হয় ১৮৯৬ সালে। এ সময় তার 
স্সএকস্থানে তিনি মন্তব্য লেখেন, £ ভারতীয় প্রজ্ঞার একখানি চমৎকার বই তিনি 
পড়েছেন। এই বইখানি হচ্ছে ১৮৯৫-১৮৯৬ সালের শীত কালে নিউ ইয়র্ক-এ 
প্রাচীন ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র সম্পর্কে প্রদত্ত বিবেকানন্দের বক্তৃতীমাল! | 
ভারতবাসীর অধ্যবসায় ও শাস্তিগ্রিয়তা সম্পর্কে এ ভারতীয় দার্শনিকেন 
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বক্তব্য এবং মানুষের জীবনের মহৎ ব্রত সম্পর্কে তার সুন্দর উক্তির মধ্যে তলস্তয়' 
প্রাচীন ভারতের মনীষীদের বিশেষ করে বেদের বহুতর ধ্যানধারণারই প্রতি- 
ফলন দেখতে পান । এই সব চিন্তাধারার সঙ্গে তলস্তয় নিজেরও চিন্তাভাবনার - 
যথেষ্ট সাদৃশ্য অন্ভব করেন। . J 

বিবেকানন্দের যে দ্বিতীয় বইখানি তলস্তয় পড়েন তার নাম “স্পীচেজ,, আযা 
আর্টিকৃল্স্‌” (ইংরেজি ভাষায় )। ১৯০৭ সালে এই সংকলন গ্রন্থখানি তলস্তয়কে - 

' পাঠান তীর বন্ধু আই নাঝিভিন | তলস্তয় প্রাপ্তিসংবাদ দিয়ে লিখে জানালেন 'ঃ 
“এই ধরণের বই পড়ে গভীর আনন্দ পাওয়া যায়। এই জাতীয় গ্রন্থ মানুষের 
মনের দিগন্ত আবও প্রসারিত ও অবারিত করে দেয় |” 

১৯০৮ সালে আই নাঝিভিন “ভয়েসেস, অব. দি পিপল্স” নামে প্রকধানি 
প্রবন্ধ-সংকলন প্রকাশ করেন। এই সংকলনের অন্তভুক্ত ছিল স্বামী: 
বিবেকানন্দের ছুটি প্রবন্ধ £ “হিম অব. দি পিপল্স” ও “গড, ত্যাগ, ম্যান্‌”। 
শেষোক্ত প্রবন্ধটি তলস্তয়ের মনে গভীর রেখাপাত করে । বন্ধু নাঝিভিনকে : 
এক চিঠিতে তিনি লিখে জানান £ “এই লেখাটা অদ্ভুত, অপূর্ব 1” | 

এই ভারতীয় দার্শনিকের ব্যক্তিত্বের .প্রতি তলম্তর গভীর ভাবে আকৃষ্ট 
হয়েছিলেন । ইউরোপের, আমেরিকায় ও ভারতে স্বামী বিবেকানন্দের কার্ষ- 
কলাপের সংবাদ তিনি সাগ্রহে পাঠ করতেন। 

১৯০৯ সালের মার্চ মাসে স্বল্পশিক্ষিত সাধারণ মানুষদের পড়ার জন্তে নতুন 
বই-এর এক ত্যলিকা তৈরি করতে গিয়ে তলস্তয় “পোখরেদ্‌নিক” সংস্করণের এ 

পরিকল্পনায় “রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের উক্তি” নামক বইখানি. অন্তর্ভুক্ত করেন'। 
ওঁ বছরেরই এপ্রিল মাসে প্রাচ্যবিদ্‌ এন, এইন্গর্ণকে লেখা এক চিঠিতে তিনি : 

জানান £ “বিবেকানন্দ আমার কাছে একজন্‌ বরেণ্য ব্যক্তি। আমরা তার 
রচনাবলীর একখানা সংককলন-রস্থ বার করার আয়োজন করছি!” 

এইভাবে তলস্তয় ভারতের" প্রাচীন ও আধুনিক চিন্তানায়কদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 
পরিচয় ল!ভ করেছিলেন। রাশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচারে লিও তলস্তয়ের 
মতো আর কোনো ব্যক্তি এতখানি করেন নি। . ভারতে দর্শনশাস্ত্, মহাকাব্য €* 
ও লোক-কাহিনীর প্রতি তার অপরিসীম আগ্রহ, রাশিয়ায় ভারতীয় দর্শনকে '_ 
জনপ্রিয় করার জন্য তার অক্লান্ত প্রয়াস রুশ-ভারত সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ইতিহাসে. 

ঠক চিরকালের অত্যু্জল অধ্যায় হয়ে থাকবে । 


| পাব্রেব্ব দৰ্শনে মানন্ততাবাছ্‌ ' 
দুত, ৯ “৮. মৃণালকান্তি ভদ্র 


Being and Nothingness সার্ঁ ব্যক্তিমানুষের যে. ছবি. এ'কেছেন, 
তাতে দেখা যায় সে নিঃসঙ্গ, নিঃসহায় । সে.জন্ম থেকেই অন্ত ব্যক্তির সংগে 
সংগ্রামে রত। শুধু তাই নয়, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক চিরন্তন বৈরিতার। 
"শুধু সমস্ত পৃথিবীর ভারই ব্যক্তি.একা বহন করে তা নয়, একাজে তাকে কেউ 
সাহায্য করে না। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির বিভিন্ন সম্পর্কের কথা বিস্তৃতভাবে 
“প্রবন্ধ পত্ৰিকা, অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮”তে আলোচনা করেছি। (ওঁ সংখ্যায় “সাত্রের 
দর্শন £ আমি ও সে” প্রবন্ধ |) সেখানে দেখাতে চেষ্টা করেছি, মানুষের সঙ্গে 
মাহুযের সম্পর্কে সাত্রের শেষ কথা হোল, “The essence of the relations 
between consciounesses is not the Mitsein ; it is conflict.” 
“"জুতরাং স্বভাবতঃই আমাদের অবাক লাগে, তখনই যখন দেখি, দু-তিন বছর 
বাদে সারের প্রকাশিত স্তন বই “’ Existentialisme est un- 
humanisme” এ তিনি বলতে চেয়েছেন, অস্তিবাদের সঙ্গে মানবতাবাদের 
কোন.বিরোধ নেই; অর্থাৎ নিঃসঙ্গ, টবরীভাবাপগ্ন ব্যক্তি অন্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে 
, আত্মীয়তা স্থাপন করতে পারে। শুধু তাই নয়, নিজের কল্যাণ কামনার সঙ্গে 
সঙ্গে সে সার্বজনীন মানবের (যদিও সার্বজনীন মানবের তত্বে'সা্র বিশ্বাস 
করেননা।) কল্যাণ সাধন করতে পারে । বর্তমান প্রবন্ধে সার কি করে এই 
অসাধ্য সাধন করার কল্পন! করেছেন, তা দেখবার চেষ্টা কর্ব। 'সাত্রের মানুষ 
ম্যাথু আর্ণন্ডের কবিতায় উক্ত' দ্বীপবাসীর মত, প্রত্যেক মানুষই একটি দ্বীপ, 
মাঝখানে সমুদ্রের অনন্ত ব্যবধান । তবুসাত্র' সেই ব্যবধানকে অতিক্রম করতে 
রি চাইছেন । ' তা কি সম্ভব? যদি সম্ভব কি করেই বা সম্ভব, তাই আমরা 
- আলোচনা করার চেষ্টা করব। 
একটা কথা মনে রাখা দরকার ৷ * সাত্রের Being and Nothingness 
ফরাসী ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয়.১৯৪৩ এ। সেই সময় ফ্রান্স জার্মান-অধিকৃত 
এবং প্যারিসের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ চোখের সামনে একটা জাতিকে ধর 
| | 


৮৪ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


পথে যেতে দেখেছেন । মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে তখন সমস্ত ফ্রান্সে একটা 


সন্দেহ ও অবিশ্বাস এসেছিল । বহু মানুষ যেমন গোপনে জার্মান অধিকার থেকে 


মুক্তি হবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছিল, সেই রকম অনেকে আবার নাৎসীদের গুপ্তচর- 
বৃত্তি গ্রহণ করেছিল এর ফলে, মানুষের মধ্যে বন্ধুত্ব প্রেম সব যেন নিশ্চিছু 
হয়ে গিয়েছিল। ত! ছাড়া, নাৎসীদের অত্যাচার মানুষের মনে সমস্ত সমাজ ও 
সভ্যতার প্রতি একটা দ্বণা, জাগিয়ে' তুলেছিল । যখন আর কোন মানুষকে 
বিশ্বাস কর! যায় না, তখন শুধু নিজের জীবনেই বাচার সার্থকতা খোঁজা ছাড়া 


উপায় থাকেনা | Being and Nothingness সাত্র' যে মানুষের ছবি এ কেছেন;, 


তা হোল এই জার্মান পদানত, লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত, মৃদাতীরু, উদ্বগ্রচিত্ত ফরাসী 
মানুষের চিত্র । কিন্তু ১৯৪৫এ মিত্রশক্তির জয় হয়েছে। নাৎসী ফ্যাসিবাদের 


বিভীষিকা জগৎ থেকে দূর হয়েছে। সম্যমুক্ত মানুষের মনে একটা আশা জাগে” 


সে বুঝতে পারে, জগতে শুধু অবিশ্বাস আর সন্দেহ নেই। ..মে অনুভব করে, 
পৃথিবীকে বাসযোগ্য করতে হলে মানুষের সমস্ত গ্লানি, পাপকে মুছে ফেলতে 


হবে। কিন্তু যুদ্ধের সময় ব্যক্তিমানুষের যে. দীসত্ব সে দেখেছে, তার ছবি, 


t 


। সে কথাই ভুলতে পারেনা । তার মনে হয়, সমাজের সঙ্গে আত্মীয়তা সাধনে ১৮ 


সব সময়েই, মনে রাখা দরকার ব্যক্তি একজন স্বাধীন সত্তা আর তার' 


স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন রেখে তার ও' সমাজের স্বার্থের মিলনেই সমস্ত মানুষের 
কল্যাণ গড়ে উঠতে পারে। তাই ১৯৪৩এ সান্রণ যদি ব্যক্তিমাস্থুষের লাঞ্ছিত 
জীবনের হতাশার মুভি একে থাকেন, ১৯৪৬এ সেই মানুষকে তিনি আশাবাদী 
করে তুলেছেন । Being and ‘Nothingnessর.উদ্বিগ্নচিত্ত, সশঙ্ক, মৃত্যু- 
ভীত মানুষ একেবারে মুছে গেছে, তা নয়, তবে সেই মানুষ যেন উপলব্ধি 


করছে, সমস্ত মানুষের প্রতি তার একটা কর্তব্য আছে আর স্বাধীনভাবে ' 


কর্মনির্ধারণের মধ্যেই সে সেই কর্তব্য পালন করতে পারবে । তবে একথা 
মনে করা ভুল হবে, Being and Nothingness কোথাও সজ্যবদ্ধ জীবনের 
আভাস নেই। সার্ত্র বলেছেন, অত্যাচার 'অত্যাচারিতদের সজ্ঘবদ্ধ করে তোলে . 
এবং তাদের মধ্যে একটা যৌথ-মনোভাবের সৃষ্টি হয়। আর তা থেকে যোঁথ- 
কর্মপ্রচেষ্টা, এবং অত্যাচারের অবসান হওয়া অসম্ভব নয়। আমাদের ধারণা 
সাত্রায়- মানবতাবাদের উৎস এখানে । জার্মান-অধিকারের লাঞ্চিত ফরাসী 
জযত একতাবদ্ধ হয়ে যে মুক্তির সংগ্রাম করেছে, তার কিছুটা ধারণা এখানে 


~ 


॥ সান্রে'র দর্শনে মানবতাবাদ চি vt 


যেন পাওয়া যায়। কিন্ত, তাহলেও Being and Nothingness "ভার, ক 
শেষ কথা, মানুষের সঙ্গে মানুষের এক্য নয়, শত্রুতা । Existentialism and 
Humanism এই চরম হতাশার ভাব তিনি কাটিয়ে উঠে, শা আশীবাদ 
* খাড়া করবার চেষ্টা করেছেন! ৃ 
কিন্তু Existentialism and Humanism-এর. আগে ১৯৪৩ সালেই -সার্রঁ 
একটি নাটক লেখেন, Les Mouches (The flies) যার ভিতর আমরা মুক্তির 
জন্য সংগ্রাম এবং সকল মানুষের কল্যাণের কথা আবিষ্কার করতে পারি। এই 
নাটকটি জার্মান অধিকৃত প্যারিসে অভিনীত হয় এবং নাটকটির গ্রীক পরিবেশ 
সত্বেও সমসাময়িক ফরাসী জীবনের পক্ষে তার একট! গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্ধ্য ছিল । 
নাটকটির কাহিনী হোল, ওরেষ্টেস বহুদিন বাদে আর্গসে ফিরে,এসে তার পিতার : 
মৃত্যুর প্রতিশোধ ন্বোর জন্তু তার কাকা ইজিসস্থান ও মা ক্লিটেমেনস্ট্রাকে হত্যা 
করে।' নাটকৈর আরস্তে দেখা যায় এক গ্রীন্মের অপরাহ্ছে ওরেষ্টেস্‌ এবং তার 
শিক্ষক আর্গমে আসে । সমস্ত বাড়ীর জানালা দরজ| বন্ধ ছিল এবং যাদের সঙ্গে 
ওরেষ্টেস্‌ কথা বলতে যায়, তারা পার্লীতে আরম্ত করে । কেবলমাত্র অসংখ্য 
মাছি বাতাসে ভনভন করতে থাকে । একজন পথিক. ওরেষ্টেস এবং তার 
শিক্ষককে অন্থুদরণ,করছিল। তাদের কাছে এসে বলে, সমস্ত নগর অআ্যাগামেম 
ননের হত্যার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করছে। শুধু নিজেদের জোরে এবংপপ্রজাদের 
পাপের ভয় দেখিয়ে ইজিসস্থাস এবং ক্লিটেমেনষ্রা দেশ শাসন করছে। পথিক 
হলেন ছদ্মবেশী জিউস্‌। তিনি অর্শ্য হলে ওরেষ্টেস তার শিক্ষককে বলে, 
নিজের দেশে তার নিজেকে সম্পূর্ণ অপিরিচিত বলে মনে হচ্ছে। সারা জীবন 
. সে গ্রীসে কাটিয়েছে বলে সে নিজের দেশকে চেনে না । এমন কিছু একটা সে 
করতে চায়, পাপ হলেও তার আপত্তি নেই, যার ফলে সে নিজের দেশের সঙ্কে 
একাত্ম হতে পারবে । এই সময় তার বোন ইলেকট্রা এক ঝুড়ি ময়লা নিয়ে এসে 
নগর-চস্বরে জিউসের 'যে রক্তমাখা মূর্তি আছে, তার উদ্দেশে নিবেদন করে । 
"3 ওরেষ্টেস্‌ তার কাছ থেকে জানতে পারে, সে তার.কাকা ও মাকে দ্বণা করে, তাকে 
ঝিয়ের কাজ করতে হয়। সে অপেক্ষা করে আছে, কবে তার ভাই এসে পিতৃ-। 
হত্যার প্রতিশোধ নেবে। ক্লিটেমেনষ্া। এসে ইলেকট্রাকে তিরস্কার করে, কারণ 
মে মৃতদের দিন বলে যে উৎসব পালিত হয়, তাতে যোগ দেয়নি। এই উৎসবে 
স্বতৈরা একদিনের জন্ত ফিরে আনে এবং আত্মীয়্বজনদের পাপের জন্য তাদের 


॥ 


৮৬ রর - প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ . 


. উপর অত্যাচার করে। বোনের দুঃখ দেখে ওরেষ্টেস্‌ জিউস তাকে স্পার্ট যাবার 


জন্তু যে ঘোড়া দিয়েছিলেন, তা ফিরিয়ে দেয় এবং আর্গসে থেকে যায়। 

ফিলিপ খঢ়ি বল্ছেন, প্রথম অংকের এই ঘটনার ' তৎকালীন ফ্রান্সে, একটা 
তাৎপর্য ছিল. ভিকি সরকার জনসাধারণকে বুঝিয়েছিল, ১৯৪০-এর পরাজয়ের. ** 
মূলে ছিল তাদের আমোদপ্রিয়তা এবং নাস্তিকতা । ক্যাথলিক চার্চ ভিকি . 
সরকারের এই মত সমর্থন করেছিল1 সার্ দেখাতে চাইছেন, ধর্ম এবং শীলববর্গ 
জনগণকে আয়ত্তে 'রাখার জন্য হাত মেলায় এবং আগসের রাজারাণীও ঠিক এই 
করে শাসন চালাচ্ছিল। ওরেষ্টেসের যে আর্গসের সঙ্গে কোন যোগ ছিল না, তা 
দেখাতে গিয়ে সার্ত্র বলতে চাইছেন, তখনকার দিনের বহু বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে 
জনজীবনের যোগ ছিল না! কিন্তু সার্ত্র চান, “The intellectual must 


take sides and like Orestes seek for a solution of his own per- 


sonal problems through trying to help hls fellowmen.” (P. 
Thoddy— Sartre. P 73) প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারেঃ What is 
Literature? গ্রন্থে লেখকের উদর বির ত করতে গিয়ে সাতৰ একই ধরণের” 
কথা বলেছেন । 

The Flies নাটকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংকে দেখা যায়, মৃতদের ভোজ 


“সভায় ইলেকট্রা উঠে দীড়িয়ে সমস্ত অনুষ্ঠানটিকে একটি প্রতারণা! বলে ঘোষণ! 


করে। তার বক্তব্য, মানুষকে সুখী হতে হবে, কেবল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাই 


তার জীবন নয় ! সে আর্গেসের লোকদের প্রায় বিশ্বাস করাতে সমর্থ হয় যে, ' 


দেবতারা চান না তারা অসুখী হয় এবং তাঁর কথাকে সমর্থন করার জন্ত তার 
বাবা আ্যাগ্যামেমননের কাছে একটি ইংগিত প্রার্থনা করে। এই সময় জিউসের 
হস্তক্ষেপে একটি বিরাট পাথর মন্দিরের গায়ে গড়িয়ে পড়ে। ইলেকট্রা 
ওরেস্টেমের সঙ্গে একী পড়ে যায় আর ওরেস্টেস তাকে তার সঙ্গে আর্গস ছেড়ে 
যেতে বলে। সে তখন ওরেস্টেসকে বলে যে, সে স্বপ্ন দেখেছে তার ভাই মা ও 


, কাকার উপর প্রতিশোধ নেবে। কিন্তু :ওরেস্টেসকে তার ভাগ্যের উপর ছেড়ে 


দিতে সেও ইতত্ততঃ করে। ওরেস্টেস শেষে একটি ইংগিত প্রীর্থন! করে এবং 
জিউস পবিত্র পাথরের উপর আলো ফেলে তাকে জানান, যে, সে যেন স্পার্টায় 


চলে যায় । এই সময় ওরেস্টেস অনুভব করে, এই ইংগিতকে সে নিজেই ' 
 তাৎ্পর্যময় করে তুলতে পারে । স্বাধীনতার চেতনা, তাকে উদ্ব দ্ধ করে এবং সে 


৯ 


৮ ঘর 
॥ সাত্রের দর্শনে মানবতাবাদ : | ণ ৮৭ 


'দ্বেখতে পায়, তার সামনে পথ রয়েছে এবং সে নিজেই তা বেছে নিতে পারে. - 


মে পথ হোল পিতৃহত্যা প্রতিশোধের পথ এবং তারই ছারা সে আর্গসবাসীদের 
মধ্যে বাস করার অধিকার অর্জন করতে পারে। সে আর ইলেকট্রা রাজার 
২. প্রাসাদে যায় এবং সেখানে মিংহাসনের পেছনে লুকিয়ে জিউন এবং ইজি সস্থাসের 
কথাবার্তা শুনতে পায়। জিউস রাজাকে জানায়, ওরেস্টেস তাকে হত্যা করতে 
- আসছে, অতএব নিজেকে বাঁচাতে তার তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করা উচিত। রাজা! 
জানায়, সে ক্লান্ত, পাপের প্রায়শ্চিত্ত আর সে করতে পারছে না। জিউসকে সে 
প্রশ্ন করে, তিনি ত তাকে বস্রের সাহায্যে নিধন করতে পারেন। কিন্তু জিউস 
বলেন, স্বাধীনচিত্ত মানুষের দেবতার], কিছুই করতে পারে নাঁ। জিউস চলে 
গেলে ওরেস্টেস বেরিয়ে এসে ইজিসম্থাসকে হত্যা করে। সে ইলেট্রাকে এক! 
রেখে মার কক্ষে গিয়ে মাকে হত্যা করে। ইলেকউ্রা পনের বছর ধরে যে ক্রোধ, 
'পোয়ণ কারছে, যে রক্তপিপাস। অনুভব করছে, তার জন্ত অনুশোচনা অস্থভব ' 
করে। যখন ওরেস্টেস ফিরে আসে, সে অন্ুশোচনার দেবীগণ, সর্বস্থানে উপস্থিত 
& মাছিগুলির ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছে। ওরেস্টেস কিন্তু নিজের কাজের দায়িত্ব 
গ্রহণে একটুও লজ্জিত ব| সন্ত্রস্ত নয়। নাটকের শেষ অংকে দেখা! যায়, স্বাধীন- 
চিত্ত দায়িত্বশীল ওরেস্টেসের সঙ্গে ইলেকট্টার পার্থক্য যে, সে তার পরিকল্পিত 
পাপ কাজের জন্ত দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজী নয়.। 
. তৃতীয় "অংকে দেখা যায়, মাছিগুলি ওরেস্টেস ও ইলেকট্রার উপর যে 
অত্যাচার হানবে; লোলুপভাবে তারই কৃথা বলছে। তারা বলছে-- 
“We shall alight on your putrid heart like 
i © flies on butter, | 
Bloody, delectable, rotting heart 
We will suck out like bees the pus and filth 
| | of your hearts, 
উট We will make it into fine green” | 
আ'যাপোলোর মন্দিরে ওরেস্টেন এবং ইলেকট্রা আশ্রয় নিয়েছে।, জিউস 
“সেখানে এসে উপনীত হন এবং তাদের কাজের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করলে 
মাছিদের হাত, থেকে বাঁচাবেন কথা দেন । ওরেস্টেস বলে, মে কোন পাপ: 
করেনি । ইলেকট্রা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং জিউসের প্রস্তাব গ্রহণে প্রায় রাজী হী 


টব 
৮৮ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


যে, বহুদিন ধরে ঘ্বণা পোষণ করলেও ঠিক এ কাজ সে করতে চায়নি ৷ ওরেস্টেস 
জানায়, এ কাজ করতে চেয়েছে কিনা একমাত্র সে নিজেই তা ঠিক করতে পারে, 
এবং সে নিশ্চয়ই তার অতীতকে অস্বীকার করতে পারে না। ইলেকট্রা শেষ 
পর্যন্ত অঙ্গুতাপ “করে এবং জিউস তাকে রক্ষা করেন। একেবারে বিপরীতভাবে 7 
ওরেস্টেস জিউসের কাছে ঘোষণা করে, সে স্বাধীন মাস, নিজের কাজের জন্ত' 
দায়িত্ব তার একারই। সে শুধু নিজের পাপের বোঝাই বহন করতে চায়না, 
আর্গসের সকল নরনারীর পাপ নিজের মাথায় তুলে নেয়। সে আগ্স ছেড়ে, 
চলে যায়, আর তার পিছনে চলে মাছিগুলি। : 

এই নাটকের সঙ্গে Existentialism and Humanism এর সাদৃশ্য আছে” 
কারণ স্খোনে সান্রর যে অস্তিবাদী মানবতাবাদ প্রচার করেছেন, তা এখানেই 
আবিষ্কার করা যায়। সাত্রের বক্তব্য হোল, মানুষ স্বাধীন এবং তার সামনে 
পরিষ্কার দৃঢ় কোন তৈরী আদর্শ নেই, যা সে অনুসরণ করতে পারে 1, ' 
ওরেস্টেসের মত প্রত্যেক মানুষকেই স্থির করতে হবে সেকি করবে। জিউস. 
তাকে যে ইংগিত করেছে, সেরকম ইংগিত সব . মানুষই দেখতে পায় ) ' কিন্তু 
ইংগিত দ্বারাই মানুষ পরিচালিত হয় না, ইংগিতের কি অর্থ হতে পারে, ত! তার, 
নিজের উপর নির্ভর করে। নিঃসঙ্গভাবে, উদ্বিগ্ন চিত্তেই তাকে কর্মপন্থা স্থির 
করতে হয়। ইশ্বর যদি থাকেন, তাহলেও মাহুষ কি করবে, সে নির্দেশ সেখান 
থেকে আসবে না 1. মানুষ স্বাধীন এবং তাই ইশ্বর থেকে সে ভিন্ন। ওরেস্টেস 
জিউসকে বলে, “We shall pass by each other without touching like 
two ships which passin night. Thou arta God and I am 
free: We are equally alone. and we both feel the same 
anguish.” স্বাধীনতার আবি্কারে কিন্তু মানুষের আনন্দ নেই, সে অনুভব 
করে, সে নিঃসঙ্গ ও পরিত্যক্ত । একমাত্র সার্থক নির্বাচন যা মে করতে পারে,. ' 
তা হোল নিজেকে স্বাধীনতার পূর্ণতার দিকে নিয়ে যাওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্ত 
সকলকেও সেই পূর্ণতার অভিমুখে এগিয়ে দেওয়া রি 

The flies নাটকের রাজনৈতিক বক্তব্য খুবই পরিঞার। জার্মান আক্রমণ-. 
কারীদের বিরুদ্ধে এবং তাদের যারা সাহায্য করছে, তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে 
হবে, এবং তাঁরজন্ত কোন পাপকাজ করলেও তাতে অনুশোচনা হবার কিছু নেই ।. 
3 শাসকরাই জানে, স্বাধীনচিত্ত মানুষকে বন্দী করে রাখা যায় না। ফিলিপ: 


"| সাত্রের দর্শনে মানবতাবাদ | . | ৮৯ 


থডির ভাষায়, “Once men realise their freedom, tyranny is found | 
to fail.” ১৯৪১ এর পরে বামপন্থী ফরাসী বুদ্ধিজীবিরা যে জার্মান অধিকারের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্ত একজোট হয়েছিলেন, সেই অজ্ববদ্ধতার আশীবাদও এই 
নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে । দেশ-প্রেমের সঙ্গে সে সময় বিপ্লবী উত্তেজন! মিলিত 
হয়েছিল এবং তাই স্বাধীনতার ' দর্শন রাজনৈতিক মতবাদে রূপ ধারণ করতে 
পেরেছিল। 

উপরের আলোচন! থেকে একথা বোঝা যাচ্ছে, Being nd Nothing- 
দe55এ নিঃসঙ্গ, স্বার্থপর, ভীত মানুষের ছবি আকলেও সার ভুলে যান নি, 
অত্যাচার ও শোষণ সমস্ত নিপীড়িত মানুষকে একতাবদ্ধ, করতে পারে । [6 
ies নাটকে তিনি সেই একতার কথা বলতে চেয়েছেন, যখন ওরেস্টেস আর্গম- 
বাসীদের সঙ্গে এক হয়ে মিলতে চাইছে । যে পাপও গ্রানির জীবন তারা যাপন 
করছিল, ওরেস্টেস তা থেকে তাদের উদ্ধার করেছে, কারণ তাদের গ্রানিময় 
জীবন তাকেও অসুস্থ করে তুলেছে . যে কাজ তাকে মুক্তির জন্য বেছে নিতে 
নিতে হয়েছে, তার ফলে তার মাথায় নেমেছে চরম শাস্তি । , কিন্তু সে পিছিয়ে 


' যায় নি, বরং সকলের পাপ সে নিজের মাথায় তুলেছে। সাত্র বলতে চান, 
'নিজের কাজের ভিতর দিয়ে সকলের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করা এবং সকলের জন্য 


দায়িত্ব গ্রহণ করা, এই তীর মানবতাবাদের উৎস। এ তত্ত্বের উৎস Being 
and Nothingness রয়েছে, কিন্তু Existentialism and Humanism তা 
পরিষ্কারভাবে আলোচিত হয়েছে। প্রথম বইতে নিঃসঙ্গ মানুষের হতাশী! যত 
বেশি প্রাধান্ঠ পেয়েছে, সমস্ত মানুষের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার দিকটা ততটা ফুটে 
উঠতে পারেনি। কিন্তু দ্বিতীয় বইতেই সাত্র' তার আশাবাদের দিকটা তুলে 
ধরতে পেরেছেন | ' তবু কি করে নিরাশার ভিতর দিয়ে যাত্রা সুরু করে আশা- 
বাদে সাত্রের মানবতাবাদ নিজেকে গঠিত করতে পেরেছে, তার জন্য অস্ভিবাদী 
মানবতাবাদের আলোচনায় Being aud Nothingness এ যে বক্তব্য প্রকাশিত 
হয়েছে, তাই প্রথম উপলব্ধি করা দরকার | . 

Being and Nothingness সান্রর বলেছেন, মানুষের নিয়তিই হোল 
স্বাধীনতা এবং স্বাধীন হয়ে সে সমস্ত পৃথিবীর ভার নিজের মাথায় বহন: করে 
নিজের অস্তিত্বের ভিতর দিয়েই সে নিজের এবং সমস্ত পৃথিবীর দায়িত্ব গ্রহণ 
করে। এই দায়িত্ব বিরাট কারণ; ব্যক্তির দ্বারাই জগৎ গঠিত হচ্ছে। জের 


a 








৯০. জি শ্রবন্ধ পত্রিকা ৷ 


অস্তিত্বেও যখন তার দায়িত্ব, যে পরিবেশই হোকনা তার জন্ত ব্যক্তি নিজেকে 
দায়ী বলে মনে করবে। ব্যক্তি শুধু নিজের জীবনের ঘটনার জন্ত দায়ী নয়, 
তার যুগের সমস্ত যুদ্ধের জন্য যে দায়ী । সার্ত্র বলেছেন, “Thus, totally free 
yYndistinguishable from the period for which I have chosen to 


be the meaning, as profoundly responsible for the war as FI 


had myself declared it, unable to live without integrating it in . 


my situation, engaging myself in it wholly and stamping it with 
my seal. I must be without remorse or regrets as I am without 
excuse ; for from the instant of my upsurge into being, I carty 
the weight of the world by myself alone.without anything or 
any person being able to lighten it.” পরে আরও বলেছেন, Eee, 
the responsiblity of the for-itself extends to the entire world as 
a peopled world.” কিন্তু সমস্ত জগতের ঘটনার জন্য ব্যক্তির যে দায়িত্ব, 
তাতে যেন হতাশার সুর বেজে উঠেছে। নিজের কর্ম-নির্বাচনে সে জগতে 
পরিত্যক্ত, আর যা সে করছে, তাতে সমস্ত জগৎ জড়িত্‌ হয়ে পড়ছে বলেই 
দায়িত্ব। কিন্তু সে নিজের আনন্দে এই ভার গ্রহণ করছে বলে মনে হয় না। 


Existentialism and Humanism সমস্ত মানুষ বা জগতের জন্য দায়িত্ব 


গ্রহণে এতটা নৈরাশ্য নেই । 


Existentialism and বউএর প্রথমেই সাত বলছেন, অস্তিবাদ 
সম্পর্কে একটা অপবাদ আছে যে এ হচ্ছে নৈরাশ্যের দর্শন । আর একটা 
অপবাদ হচ্ছে, এতে সঙ্ঘবদ্ধ মানুষের কথা নেই.। মানুষের নিঃসঙ্গ জীবনই 
প্রধান বলে মনে কর! হয়েছে। দেকার্তের. “আমি চিন্তা করি” অস্তিবাদের 
ভিত্তি বলে সমালোচনা করা হয়ে থাকে, নিঃসঙ্গ মানুষ কি করে সমস্ত মানুষের 
সঙ্গে মিলিত হবে । সমালোচকের বক্তব্য হোল, “The ৪৪০ cannot reach 

" them through.the cogito.” খৃষ্টান সমালোচকরা বলতে চান, অস্তিবাদ 
. খেয়াল শির দর্শন এবং এর দ্বারা কারও কাজকে নিন্দনীয় বলা মুস্কিল। 


এইসব সমালোচনার উত্তরে সান্র বলতে চান অস্তিবাদ মানুষের জীবনকে 
সম্ভুর্ঘকরে এবং এর মতে প্রতিটি সত্য ও কাজ পরিবেশ ও মানবীয় ব্যক্তিসত্তার 


4 


~~ 


॥ সাতের দর্শনে মানবতাবাদ র ৯১ 


দ্বারা সম্ভব। এই দর্শন এমন মান্গুষের কথা বলে,' যার সন্মুখে রয়েছে অনন্ত 
সম্ভাবনা! মানুষ সম্বন্ধে প্রধান কথা হোল, মানুষের অস্তিত্ব আছে, আর 
নিজের কাজের দ্বারাই মানুষ নিজেকে গড়ে তোলে । (Man is nothing 
else but that which he makes of himseif). মানুষের সাধারণ ধর্ম বলে 
কিছু নেই। মানুষের উদ্দেশ্যেই তার ব্যক্তি-জীবন। উদ্দেশ্যের ভিত্তিতেই 
মানুষ অস্তিত্বকে উপলব্ধি করে ।' ' তাই অস্তিবাদের প্রথম বক্তব্য মানুষকে 
স্বাধিকার-সচেতন করে তোলে এবং নিজের অস্তিত্বের সমস্ত দায়িত্বভার নিজের " 


' মাথায়ই অর্পণ করে। কিন্তু এখানেই সার বল্ছেন, যখন' বলা হয় মান্ুয় 


নিজের জন্য দায়ী, তখন দাঃ বল! হয় না, এও বল! হয়, “.-‘he is res- 
ponsible for all men.” একথা বুঝতে হ'লে ব্যক্তিতন্ন (Subjectivism) 
/কি জানা দরকার । এক অর্থে ব্যক্তিত্ব বলতে বোঝায়, ব্যক্তিমানুষের 
স্বাধীনতা, অন্য অর্থে বোঝায়, মানুষ মানবীয় ব্যক্তিসত্তাকে অতিক্রম . 
করতে পারে ন | (...man ‘cannot pass beyond buman sub- 
jectivity. ) অস্তিবাদ যখন বলে, মানুষ স্বাধীনভাবে কর্ম- নির্বাচন করে, 


" তখন তার দ্বারা, বোঝান হয়, আমর] প্রত্যেকে নিজের কর্ম স্থির করি, কিন্ত 


আবার একথাও বোঝান হয়, নিজের জন্ত কর্ম নির্বাচন করে ব্যঞ্জি সকল 
মানুষের জন্তু সিদ্ধান্ত নিচ্ছে 1 সার্র বলছেন, “...we also mean that in 
choosing for himself he chooses for all Hen * কারণ, যখন, মানুষ 
কোন সিদ্ধান্ত নেয়, তখন সে একটা আদর্শ চিন্তা করে এবং' আমরা যা ভাল 
তাই' করতে চাই, “and nothing can be better for uf, unless it is 
better for all” আমাদের আদর্শরূপ স্থ্টি ররে আমর! বাঁচতে চাই এবং 
সে আদর্শরূপ সকলের জন্ত সত্য, যে যুগে আমরা বাস করছি, সেই যুগের জন 
সত্য । ব্যক্তির 'দায়িত্ব এই কারণেই বিরাট, কারণ সমস্ত মানুষজাতি এতে 
জড়িত । সাত্র্ণ বলছেন, একজন শ্রমিক যদি একটি খৃষ্টান ট্রেড ইউনিয়নে যোগ 
দেয়, এবং সে যদি মনে :করে, এইটে সকলের পক্ষে ভালো, তাহলে তার কাজ 
সমস্ত মানবজাতির সম্পর্কেই প্রযুক্ত হচ্ছে।' সার্র আর একটি উদাহরণ দিচ্ছেন। 

“gor, if to take-a more personal case, [ decide to marry and to 
have children, even though this decision proceeds simply from 


my personal situation, I am thereby committing not’ nly 


» = 


EY 


৯২ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


myself, but humanity as a whole 00 the practice of monogamy.” 
সার্ত্য আরও বলেছেন, “In fashoining myself, I fashion man.” 

. অস্তিবাদ বলতে চায়, ব্যক্তি যখন এইভাবে*কোন কাজ করতে চায় এবং 

- ft 

নিজের উন্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে, সে সমস্ত মানুষের হয়েই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, তখন এই 
বিরাট দায়িত্ব থেকে তার অব্যাহতি নেই । অনেক সময় মানুষ এই দায়িত্বচিন্তা 
থেকে নিজেকে দূরে রাখতে চায়, যার জন্য তাদের মনে কোন উদ্বেগ দেখ! দেয় 
না।' কিন্তু সার বল্তে চান, মানুষ যখনই কোন কাজ করবে, তার নিজেকে 


প্রশ্ন করা উচিত, সে যা করছে, সকলে তা করতে পারে কিন1। এই প্রশ্ন এড়িয়ে 


যাওয়া অর্থ আত্ম-প্রতারণা। সুতরাং প্রত্যেক মানুষের বলা উচিত, “Am. 
reallya man ‘who has the right to act in such a manner that 
humanity regulates itself by what I do?” প্রত্যেক মানুষের অন্তরে 
রয়েছে সমগ্র মানবের জন্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার উদ্বেগ। প্রতিটি নেত! এই উদ্বেগ 
অন্থুভব করে । এতে তাদের কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয় না, এবং এই উদ্বেগ তাদের 
কাঁজের প্রধান সর্ত, কারণ প্রতিটি কাজেই অসংখ্য সম্ভাবনা রয়েছে এবং একটিকে 
নির্বাচন করে তারা অন্গৃভব করে, নির্বাচিত হয়েছে, বলেই এটি মূল্যবান। 
অতএব, অস্তিবাদের বিরুদ্ধে যে অপবাদ, যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে জড়িত উদ্বেগ 


জীবনে হতাশা এবং নিষ্ছিয়তা আনে তা ভুল বলে সাব্রঁ প্রমাণিত করছেন । 


অস্তিবাদে আরও একটি কথা আছে, তাহোল মান্ধ জগতে পরিত্যক্ত, তার 
অর্থে সার্র বলতে চাইছেন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই এবং তার অনুপস্থিতির কি 
ফল হতে পারে, শেষ পর্যন্ত তা দেখা দরকার । কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব না মেনে 
অনেক নীতিবাদী দার্শনিক বলতে চেয়েছেন, কতকগুলি চিরন্তন মূল্য রয়েছে 
এবং মাঞ্রযের জীবন সেইগুলির দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হওয়া দরকার । কিন্তু অস্তিবাদী 
বলতে চান, ঈশ্বর অস্তিত্ববিহীন ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিরন্তন মূল্যতত্বও 
বিনষ্ট হয়ে যায়, কারণ চিরন্তন সত্যগুলিকে চিন্তা করার মত অসীম, অন্তহীন 
চেতনাই যখন নেই, তখন মূল্যগুলিই বা থাকে কি করে। ডসটয়ভস্কির কথা “If 
‘God did not exist, everything would be permitted” দিয়েই অস্তি- 
বাদের সুরু । যদি কিছু চিরন্তন ন! থাকে, যদি এমন কোন আদর্শ ন1। থাকে, 
যার উপর মানু নির্ভর করতে পারে, তাহলে বলা যায়, কোথাও কোন নিয়ন্ত্রণ 
নেইঠষানুষ স্বাধীন, মানুযই স্বাধীনতা । আমাদের নিঃসঙ্গতার কোন কারণ নেই। 


লেডি 


॥ সাব্রের দর্শনে মানবতাবাদ ৯৩ 


এই কথাই সার্ বলতে চান, যখন তিনি বলেন, “That is what I mean 
when I say that man is condemned to be free.” মানুষ নিজেকে চ্ছা্ট 
ররেনি, তবু সে স্বাধীন । জগতে নিক্ষিপ্ত হবার পর থেকে সে যা কিছু করছে, 
এ তীর জন্ত দায়ী। অন্তিবাদী বিশ্বাস করে ন! যে, প্রচণ্ড আবেগ মানুষকে কতকগুলি 
- কাজের দিকে চালিত করে, যার জন্য আবেগকে কাজের কারণ বলে বর্ণনা কর! 
যেতে পারে৷ বরং সে মনে করে, আবেগের জন্যও তার দায়িত্ব রয়েছে । মানুষ 
বর্তমানে যাই হোক না কেন, ভবিষ্যৎ তার হাতের উপর নির্ভর করছে। 
বর্তমানে কিন্তু সে জগতে পরিত্যক্ত. এই পরিত্যক্ত অবস্থা কি, সাত্র একটি: 
উদাহরণের সাহায্যে বোঝাতে, চাইছেন । একটি ছাত্র সান্রের কাছে পরামর্শের 
জন্ত আসে। তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা. যুদ্ধে নিহত হয়, সংসারে তার মা ছাড়া কেউ 
নেই।. সে ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে যুদ্ধে যেতে চায়, ।অথচ তার মাকে 
ছেড়ে গেলে মা খুবই কষ্টে পড়বে। সে এও জানে, যুদ্ধে তার কাজ হয়ত 
শূন্যে মিলিয়ে যাবে, কিন্তু মাকে সাহায্য করলে প্রতিটি কাজই সার্থক হয়ে . 
উঠবে। এইভাবে, তার সামনে ছুটি কর্মপদ্ধতি রয়েছে, একটি প্রত্যক্ষভাবে 
"[ কেবলমাত্র একজন ব্যক্তির উদ্দেশে প্রযুক্ত, 'অপরটি! জাতীয় সমষ্টির উদ্দেশে 
নিয়োজিত, আর সেই কারণে তা হয়ত খুব সার্থক 'নয়-_কারণ যুদ্ধে যাবার 
পথেই হয়ত তার উদ্দেশ্য বিনষ্ট হতে পারে। ছুরকমের নীতিবোধ তাঁকে 
বিব্রত করছিল-_এক সহানুভূতিও ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার নাতি, অপরদিকে, বৃহত্তর 
নীতি, সেই কারণেই হয়ত তা তর্কদাপেক্ষ । প্রচলিত কোন আদর্শ মেনে 
সেকি করবে স্থির করতে পারছিল না. কারণ যে কোন একটি কর্তব্য 
বেছে নিলে অন্যদিকে তার কর্তব্যে ক্রটি হবে। অবশেষে. ছাত্রটি ঠিক করল, - 
তার অনুভূতি যেদিকে প্রবল, 'সে সেইদিকে যারে। মায়ের প্রতি ভালবাসা 
বেশি হলে সে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে দিয়ে তার মার কাছে থাকবে, আর তা 
না হলে সে যুদ্ধে যাবে। কিন্তু মায়ের প্রতি ভালবাসা কি করে প্রমাণিত 
হবে? যদি সে মায়ের কাছে থাকে, তাহলেই তা প্রমাণিত হতে পারে । 
* স্থতরাৎ কাজের দ্বারাই: যখন অনুভূতির সত্যতা প্রমাণিত হতে পারে, তখন 
অনুভূতিকে কাজের প্রমাণ হিসাবে খাড়া করলে পাপচক্রে পতিত হতে হবে। 
সান্রর আদরে জিদের কথা উল্লেখ করে. বল্ছেন, আসল অনুভূতি এবং কৃত্রিম 
অনুভূতি অনেক সময় তফাৎ করা যায় না মায়ের পাশে ছাত্রটি থাক্গলই 


২ 


৯৪ ্‌ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


যে যার প্রতি তার শ্রদ্ধা অকৃত্রিম, তা প্রমাণ হয়না । যাইহোক, সা্রের 
বক্তব্য হোল, “feeling is formed by the 05205" 008৮ one does ;. 
therefore, I cannot consult it as a guide to action.” অতএব 


'দেখা যাচ্ছে, অনুভূতি বা প্রচলিত কোন আদর্শের উপর নির্ভর বরে ব্যক্তি 


কাজ করতে পারে না তাকে নিজেকেই বেছে নিতে হবে. তার কর্মপন্থা । সেই. 


এই: ছাত্রটি একজন অধ্যাপকের কাছে পরামর্শ নিতে গিয়েছিল, কিন্তু সে নিজেই 
এটা বেছে নিয়েছে, এবং কি পরামর্শ সে লাভ 'করবে, তাও সে মনে মনে 
জানে । সার্র তাকে উপদেশ দিলেন, তুমি স্বাধীন, অতএব, বেছে নেও" 
কিকরবে। কোন চিহ্ন নেই, যা তোমাকে পথ দেখাতে. পারে, আর যদি 
কোন চিহ্ন থাকেও, তাহলে তুমিই তা র্যাখ্যা করবে। একই চিহ্ন থেকে 
বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন সিদ্ধান্তে আসতে পারে। পরিত্যক্ত অবস্থা বল্তে এই 
বোঝায়, আমরা নিজেরাই আমাদের ভাগ্য গড়ে তুঁলি। 

. অস্তিবাদীরা “উদ্বেগ” বলে একটি শব্দ ব্যবহার করে ।. তা হোল, আমাদের 


আয়ত্তের মধ্যে যে সব সম্ভাবনা আছে, তার মধ্যেই আমর] সীমীবদ্ধ। সার্র্ 


বলতে চান, মাক্সবাদীরা বলে, আমাদের কাজ কেবল মৃত্যুর দ্বারা সীমাবদ্ধ । 
আমাদের ক্ষমতার বাইরে আমর। অন্তের উপর নির্ভর করতে পারি, মৃত্যুর 
পর অন্যে আমাদের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, তাও ত হতে পারে । সান্রঁ 
বলছেন, যাদের সঙ্গে একসক্ষে আমি সংগ্রাম করছি, তাদের উপর আমি 
নির্ভর করতে পারি কারণ আমাদের সকলের উদ্দেশ্য এক। যে দলের আমি 
সভ্য এবং যার উপর আমার কিছুটা দখল আছে, কিংবা যার গতিপ্রকৃতি 
আমি জানি, তার উপর নির্ভর করা যায়। কিন্তু এখানেও সম্ভাবনার প্রশ্ন 
। আছে। একজন বন্ধু দেখা করতে .আস্বে, সেক্ষেত্রে ট্রেণটা ঠিক সময়ে আসবে 
বা ট্রামটা লাইনচ্যুত হবে না, যেমন সম্ভবন! হিসাবে থাকে, সেই রকম, দলের 


উপর আমি যখন নির্ভর করছি, সেখানেও সম্ভীবনীর প্রশ্ন আছে।, কিন্তু ' 


যাদের আমি জানিনা, তাদের উপর নির্ভর করা যায় না মান্গুষের সৎপ্রককৃতি 
বলে রিছু বিশ্বাস কর! যায় না, কারণ মাহ্থষ স্বাধীন এবং মানুষ প্রকৃতি বলে 
"সাধারণ কোন ধর্ম নেই। সার্রর বলছেন, রাশিয়ার বিপ্লব শেষ পর্যন্ত কোথায় 
যাঁবে বলা যায় না, তবু একে অভিনন্দন জানান যায়, এবং এর শ্রমিকরা যে 
একটি ভূমিকা! গ্রহণ করেছে, তা অস্বীকার করা যায় না, কারণ যা দেখা যাচ্ছে, 


? 


he 
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তার মধ্যে আমাদের সীমাবদ্ধ থাকে উচিত। তাছাড়া, আবার মৃত্যুর পরে 
আমার সঙ্গীরা আমার কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে, তাও বলা যায়না, 
কারণ আমার মৃত্যুর-পরে তার! হয়ত ফ্যাসীবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চাইবে । কিন্ত 


"এর, অর্থ কি এই যে, আমি নিক্রিয়তা বেছে নেব? সা বলুছেন, না, 'কারণ 


আমি যে কাজ বেছে নেব, তা করব এবং কোন কিছু আশা না করেই তা করব । 


( ... I ought to commit myself and then act my commitment, 


. according to the time honoured principle that “One need not 


৭0506 in order to -undertake one’s work”) এর অর্থ এই নয়, যে 


আমি দলে যোগ দেব না, কিন্তু আমাকে সম্পূর্ণভাবে মোহমুক্ত হতে হবে, এবং 
আমার যা. ক্ষমতা আছে, তাই আমার করা৷ উচিত । 

অস্তিবাদীর বক্তব্য তাই নৈরাশ্টজনক নয়, কারণ তার কাছে কাজের 
ভালবাসা ছাড়া আর কোন্‌ ভালবাসা নেই ; ভালবাসার প্রকাশ ছাড়া কোন 
ভালবাসার সম্ভাবনা নেই, শিল্পকর্ম প্রকাশিত কৃতিত্ব ছাড়া কোন প্রতিভা নেই। 


_ মানুষ হচ্ছে তার সমস্ত কাজের যোগফল, ' তার জীবন ছাড়া সে আর কিছু নয়। 


নু জীবনে মানুষ কর্মপদ্ধতি বেছে নিয়ে নিজের যে ছবি আকে, সেই ছবিই তার 


সী 


Ed 


_ জীবন। সার্র বল্ছেন, “What we mean to say is that a man is 


no other than series of undertaking, that he is the sum, 
00880198505, the ‘set Ke relations, that t constitute these 
undertaking”. 
এই ভাবে, সার্ দেখাতে চেষ্টা করেছেন, অস্িবাদের বিরুদ্ধে যে নিক্রিয়তা 
ও নৈরাশ্টের অপবাদ দেওয়া হয়, তা-তুল। এবার তিনি দেখাতে চেষ্টা 
করেছেন, অস্তিবাদকে যে ব্যক্তিতন্র নামে অভিহিত করা হয়, তাও ভুল ৷ 
অস্তিবাদের সুরু “I think, therefore I am”. দিয়ে, কারণ চেতনার 


' কাছে এইটেই সবচেয়ে বড় সত্য । নিজের অস্তিত্বের চেয়ে বড় সত্য আর কিছু 


নেই, আর সবকিছুই মন্তাব্য। ‘অতএব, সম্তাব্যকে ব্যাখ্যা করতে গেলে, তার 
ভিত্তি থাকা দরকার সত্যের অনুভূতিতে । অন্ত কিছুকে সত্য বলে জান্তে ছিলে, 
প্রথমে!কৌন কিছুকে চরম সত্য হিসাবে জানা দরকার । এবং সরুলের. কাছে, 
সহজ, অনায়সিলভ্য সত্য হোল নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনুভূতি । তাছাড়া, এই 
তত্ত্বে মানুষকে তার পূর্ণ সম্মানে প্রতিষ্ঠিত কর! যায়। যে কোন জড়বাদে খ্মানুয 


ও 


৯৬ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


পাথর কিংবা টেবিল থেকে পৃথক নয়। অস্তিবাদী জড়জগৎ থেকে আলাদা- 
ভাবে মানুষের রাজ্য এবং মূল্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কিন্তু এই 'ব্যক্তিসত্া 
কেবল একজন ব্যক্তির নয়, কারণ ব্যক্তি নিজের চিন্তায় শুধু নিজের অস্তিত্বই 
নয়, অপর সকলেরু অস্তিত্বও আবিষ্কার করে। অস্তিবাদী বল্তে চায় “[ূ 
think”এর মাধ্যমে অন্তের উপস্থিতিতে আমর] নিজেদের জানি, এবং নিজের 
অস্তিত্বের মত অন্তদের অস্তিত্বও জানি । অন্তদের আমার অস্তিত্বের সর্ত হিসাবে 
আমি জানি । আমি নিজেকে যা বলে জানি, অন্তেরা সে. রকমভাবে আমাকে 
জানে বলেই আমি তা জানতে পারি। অন্তের হস্তক্ষেপ ছাড়া নিজের সম্বন্ধে 
আমি কোন সত্য পরিচয় পাই না। তাই অন্তজন আমার অস্তিত্ব এবং আমার 
আত্মজ্ঞানের জন্য প্রয়োজন । অতএব, আমার নিজের সম্বন্ধে জ্ঞান অন্তকেও 
প্রকাশিত করে । আমি জানি, সেও একজন স্বাধীন সত্তা এবং আমার সঙ্গে 
সম্পর্কিত না হয়ে সে কোন চিন্তা বা কোন কাজ করতে পারে না। এই ষে 
ব্যক্তি নিজের অস্তিত্বের মাধ্যমে আর সকলের অস্তিত্ব জানে, একে সার্র বল্ছেন, 
অন্তঃব্যক্তিসত্তা বা inter-Subjectivity. | 

অস্তিবাদী মানব-প্রকৃতি বলে কিছু স্বীকার করে না, কিন্তু একটা মানবিক 
সার্বজনীনতা মানে যা হোল কাজের সর্ত। মানুষকে জগতে বহু বাধার সম্মুখীন 
হতে হয়। এই বাধাগুর্পি বাস্তব ও ব্যক্তিগত ছুইই। এগুলি বাস্তব, কারণ সব 
জায়গায় এগুলি আছে, আবার ব্যক্তিগত, কারণ ব্যক্তিকে এগুলি মেনে জীবন- 
যাপন করতে হয়। তবে, এগুলির সঙ্গে তার জীবনের সম্পর্কে স্বাধীন সিদ্ধান্ত 
না থাকলে, এগুলি কিছুই নয় । মানুষের কোন উদ্দেশ্যই তার: কাছে সম্পূর্ণ 
অপরিচিত নয়, কারণ প্রত্যেক উদ্দেশ্যই মানুষকে তার জীবনের বাধাগুলি 
অতিক্রম করতে সাহায্য করে । আবার প্রত্যেক মানুষের উদ্দেশই বিশ্বজনীন, 
কারণ সব উদ্দেশ্যই সকল মানুষ উপলদ্ধি করতে পারে । সার বলছেন, “In 
this sense, we may say that there isa human universality, but 
it is not absolutely given ; it is being perpetually made. I 
" make this universality in choosing myself 3; I also make it by: 
understanding the purpose of any other man, of whatever epoch. 
This absoluteness of the act does not alter the relativity of 


eachfepoch.” রি 


2 
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অনেকে অভিযোগ করেন যে,' অস্তিবাদ নির্দিষ্ট কোন কর্ম-নীতি দিতে 
পারছে না, কারণ সব কিছু ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিলে শেষ পর্যন্ত / 
একটা বিশৃঙ্খলা দেখ| দেবে। 'এর উত্তরে সার্ত্র বলেন, কি নির্বাচন করা হচ্ছে, 
এ. ততে কিছু এসে যায় না বলে, অস্তিবাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে, 
তা ঠিক নয় । নির্বাচন সম্ভব, কিন্তু যা সম্ভব নয়; তা হোল নির্ধাচন না করা, 
কারণ তাও এক ধরণের নির্বাচন |, -আর প্রতিটি নির্বাচনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ 
দায়িত্ব আমার, কারণ আমার সিদ্ধান্তের সঙ্গে সমস্ত মানবজাতি জড়িত। অতএব 
এরকম নির্বাচন কখনও খেয়ালখুশির উপর নির্ভর করতে পারে ন! অস্তি- 
বাদীর মতে, মান্য নিজেকে এমন একটি পরিবেশে দেখতে পায়, যা মে সংগঠিত 
- করেছে এবং তার নির্বাচন সমস্ত মানুষকে স্পর্শ করছে । অতএব, নির্বাচন ন 
করে তার উপায় নেই। সার্ বলছেন, “In any case, and whatever he 
may choose, it is impossible for him, in respect of this 
situation,’ not to take complete responsibility.” ভার মতে, নৈতিক 
নির্বাচন :শিল্প-কর্মের সঙ্গে তুলনীয়। শিল্পীর কাছে কোন পূর্ব-ির্দিষ্ট'ছবি নেই। 
খসে তার সমস্ত সত্তা দিয়ে ছবি আঁকে এবং যে ছবি আকা উচিত, তাই সে 
 আকে। শিক্প-কর্মকে আমরা দায়িত্বহীনতার পরিচয় বলে মনে করি না, শিল্পীর 
তুলিতেই ছবি রূপে নেয় এবং আমরা দানি বি তার জীবনের সাথে এক 
হয়ে গেছে। 
সাত্রে'র মতে, নীতি ও শিল্পে সাদৃশ্য রয়েছে, কারণ, ছুটিতেই আমাদের সাও 
আবিষ্কার করতে হয়। মানুষকে: কর্মজীবনে তার কর্তব্য আবিষ্কার করে নিতে 
হয়, পূর্ব নির্দিষ্ট কোন কর্মপদ্ধতি থাকে না। সার্ত্র বারবার ..বলছেন, “Man ' 
makes himself ; he is not found readymade ; he makes himself 
by the choice of his morality, and he cannot but choose a 
. Morality, such is the pressure of circumstances upon him.” 
| অস্তিবাদের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ, অগ্ঠের কাজকে বিচার করা যায়, 
“ না। সান্র উত্তর দিচ্ছেন, এ অভিষৌগ একদিক থেকে সত্য আর একদিক থেকে 
॥ মিথ্যা। ‘সত্য, কারণ যখন কোন মানুষ সৎ ভাবে, আন্তরিকতার সঙ্গে কোন 
১ কাজ বেছে নেয়, এটা ঠিক তখন তার সম্বন্ধে অন্ত কোন কাজকে ভাল বলা যায় 
না। ' আরও সত্য, কারণ অস্তিবাদী প্রগতি বিশ্বাস করে না, কারণ প্রগতি অর্থ 
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অধিকতর ভাল হওয়া । কিন্তু মানুষ চিরকালই কোন না কোন পরিবেশে কিছু 
নির্বাচন করেছে, যদিও পরিবেশ বদ্‌লাচ্ছে। “কিন্তু অন্যদিকে কাজের বিচার করা 
যায়; যেমন, কোথাও নির্বাচন ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, .আবার কোথাও 
বা নির্বাচন ঠিক হয়েছে। তবে এই বিচার কাজের মূল্যায়ন নয়, সত্য মিথ্যা 
রা । বিচার করা যেতে পারে এইভাবে, যে একজন মানুষ আত্ম-প্রতারণা 
করছে। কোন মানুষ যদি মনে করে, সে আবেগের বশীভূত হয়ে কাজ করছে, 
তাহলে সেটা হবে আত্ম-প্রতারণা এবং সাত্র মনে করেন, এ ধারণা ভ্রান্ত! 
নিজের স্বাধীন ইচ্ছার সঙ্গে যে কাজের সঙ্গতি আছে, একমাত্র সেই কাজই সত্য । 
কেউ যদি বলে, একটি আদর্শ তাকে কাজ করতে বাধ্য করেছে, সার্ত্র বলছেন, 
সেখানেও কাজের সত্য বিচার হচ্ছে না। কাজের স্তায় অন্তায়ও বিচার যায় . 
যায়। মানুষ স্বাধীনতা কামনা করে এবং স্বাধীনতার জন্য স্বাধীনতা 
কামনা করে। কিন্তু স্বাধীনতা কামন করতে গিয়ে সে দেখে, তার স্বাধীনতা 
অন্তের উপর নির্ভর করে, আর অন্তের স্বাধীনতা, তার উপর নির্ভর, ' 
করে। অতএব, এই স্বাধীনতা কামনার পরিপ্রেক্ষিতে, যার! 'নিজেদের 
স্বাধীন সত্তা গোপন রাখতে চায়, এবং স্বাধীনতাকে বর্জন করতে চায়) 
তাদের সম্বন্ধে ব্যক্তি বিচার করতে পারে। যারা এই পূর্ণ স্বাধীনতা থেকে 
নিজেদের বঞ্চিত রাখে সা্ত্রে'র মতে তারা কাপুরুষ । যারা নিজেদের অস্তিত্বকে 
জগতের প্রয়োজনীয় ঘটনা মনে করে, তারা আরও খারাপ, কারণ মানুষের 
অস্তিত্ব পৃথিবীতে একটি দুর্ঘটনার ফল। অতএব, নীতির বিষয় পরিবর্তনশীল 
হলেও, নীতির আকার সাধিক । কান্ট বলেছিলেন, “Freedom is a will 
both to itself and to the freedom of others.” কিন্তু কেবলমাত্র 
নীতির নিয়ম বাস্তব-কর্মক্ষেত্রে কি করা উচিত বলে দেওয়া যায় না। কর্মের 
বিষয় বাস্তব এবং সেইজন্য আগে থেকে নির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া যায় না এবং এই 
বিষয়কে আবিষ্কার করতে হবে । শুধু মনে রাখতে হবে, এই আবিষার স্বাধীন . 
ভাবে করা হয়েছে কিনা । 
সার ছুটি উদাহরণ তুলে দেখাচ্ছেন, তাদের মধ্যে টস সত্বেও সাদৃশ্য * রি 
রয়েছে। প্রথমটি The Mill on the Floss থেকে নেওয়া, যাতে দেখা যাচ্ছে | 
ম্যাগি টুলিভার নামে একটি তরুণী, যে কামনার মূল্য বোঝে, স্টিফেন নামে . 
একটি তরুণকে ভালবাসে । স্টিফেন অন্ত একটি মেয়ের কাছে বাগ দত্ত, ম্যাগি 
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নির্জের মুখ না চেয়ে মানব-ীকোর নামে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করল। 
অন্তদিকে 'স্তখদালের একটি উপন্তাসের একটি চরিত্র বিশ্বাস করে, কামনাই 
মানুষকে সত্যকার মূলা দেয়, অতএব দাম্পত্য প্রেমের চেয়ে কামনাই অধিকতর 
১০ কাম্য। এবং সে কামনার কাছেই নিজেকে উৎসর্গ করে। সার বলছেন, 
*. আমরা ছুটি বিপরীত নীতির সন্মুখীন হয়ে পড়েছি, কিন্তু ছুটিতেই স্বাধীনতা 
বিসঞ্জিত বলে তারা এক। অতএব, মানুষ যে কোন কর্মপন্থা বেছে নিতে 
পারে, কিন্তু তা সে নিতে পারে স্বাধীনভাবেই । 
অস্তিবাদের বিরুদ্ধে আরও একটা অভিযোগ সার্ত আলোচনা করেছেন, তা 
হোল এই দর্শনে কোন মূল্যবোধই গুরুত্বপূর্ণ নয়, কারণ সেগুলি মানুষ নিজেরাই 
বেছে নেয়। সান্র বলেছেন, আমরা নিজেরাই মূল্য আবিষ্কার করে নিই, এবং 
জীবনে পূর্ব নির্দিষ্ট বা চিরস্তন্‌ বলে কিছু নেই। জীবন যাপন করার ভিতর 
দিয়েই জীবনের অর্থ উপলদ্ধি করা যায়। অতএব, মানবগোর্ঠী গড়ে তোলার 
একটা সম্ভবনা আছে। অনেকে সাত্রকে বলেছেন, তিনি তার Nausea . 
উপন্তাসে মানবতাবাদকে নিন্দা করেছেন স্থতরাৎ তিনি কি করে বলেন যে, 
খ্অপ্তিবাদও মানবতাবাদ। মাত বলেছেন, যানবতাবাদের ছুরকম অর্থ আছে। 
এক অর্ধে মানবতাবাদ মানুষকে পরম মূল্য এবং চরম আদর্শ বলে ঘোষণা করে 
এবং মানুষকে পুজার আসনে বসায়। কিন্তু মানুষকে কি করে আদর্শ হিসাবে 
গ্রহণ করা যায়, কারণ আদর্শ এখনও নির্ধারণ করতে হবে ।- মানবতাবাদের 
ধর্ম কৌতের মানবতাবাদেই শেষ হবে, যা ।নিজের মধ্যে আবদ্ধ এবং সার্র মনে 
করেন, যা থেকে ফ্যাসিবাদ জন্ম নিতে পারে । .কিন্তু যানবতাবাদের আর একটি 
অর্থ হোল, মানুষ সব সময় নিজেকে অতিক্রম করেছে এবং নিজের গণ্ডী অতিক্রম. 
. করে সে মানুষের অস্তিত্বকে সম্ভব করছে, আবার নিজের সীমার বাইরে লক্ষ্যকে 
অনুসরণ করেই তার নিজের অস্তিত্ব সম্ভব । মানুষের এই স্বীয় সীমা অতি- 
ক্রমণের মূল কারণ সে ও । মানুষের জগৎ ছাড়া, আর কোন জগৎ নেই। 
মানুষের ব্যক্তিসত্তা এবং ব্যক্তিসীমা অতিক্রমণই সা্রেরে মতে অস্তিবাদী 
‘পি মানবতাবাদ । এই দর্শন মানবতাবাদের দর্শন, কারণ মান্য ছাড়া আন্ত, কোন 
নিয়ামক নেই, একান্ত একাকী হয়েই তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, নিজের দিকে 
প্রত্যাবর্তন না করে নিজেকে অতিক্রম করে, যুক্তিকে সার্থক 'করেই মানুষ 
নিছেকে সত্যকার মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে পারে । বৈ 
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- Existentialism and Humanism শেষে সার্ত্র বলতে চেয়েছেন, 
নাস্তিকত। মেনে মানবিক জগতের কি পরিণতি হতে পারে অস্তিবাদ তারই 
আলোচনা । অস্তিবাদ' তাঁর মতে হতাশার দর্শন নয়, কারণ তার মতে 
“What man needs is to find himself again and understand that 
nothing can save him from himself, not even a valid proof of ~ 
the existence of God.” এই কারণে, অস্তিবাদ আশাবাদী এবং কর্মের, 
দর্শন । 
'  সাত্র সমস্ত আলোচনাটি কয়েকটি অভিযোগের উত্তর হিসাবে পেশ করবার 
চেষ্টা করেছেন, ফলে তার বক্তব্যের ধারাবাহিকতা 'বুঝতে অসুবিধা হয় । তবু 
তার বক্তব্যকে কয়েকটি ধারায় বিভক্ত করা সম্ভব আর এগুলি হোল (১) অস্তি- 
বাদ এক ধরণের মানবতাবাদ কারণ (ক) এর মতে মানুষ স্বাধীন,সত্তা আর সে 
নিজেই তাঁর ভাগ্য নির্ণয় করে (খ) নিজের অস্তিত্বের ভিতর দিয়েই সে আবার 
সমস্ত মানুষের অস্তিত্ব জানতে পারে। এর হেতু হিসাবে মার বলতে চান, 
ব্যক্তি নিজের যে পরিচয় জানে, তা অপরের চোখে সে যে ভাবে উদ্ভাসিত হয় 
তাই। '(গ) ব্যক্তি নিজের সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত নেয়, তা আদর্শ বলেই নেয় 1৮ 
তার পক্ষে তাই আদর্শ, যা আর সকলের পক্ষে আদর্শ (ঘ) ব্যক্তি নিজের 
উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নিজেকে অতিক্রম করতে বাধ্য হয় আর সেখানেই সে অন্ত 
সব মানুষের সঙ্গে মিলিত হয়। 'উ) মানবংপ্রকৃতি বলে কিছু না থাকতে পারে 
কিন্তু সাত্র একটি মানবিক সার্বজনীনত' স্বীকার করছেন, যা প্রত্যেক মানুষের 
কাজের সর্ত। প্রত্যেক মানুষকে কতকগুলি বাধ! স্বীকার করেই কাজ করতে 
হয় আর যে উদ্দেশ্যই তার. থাক না কেন, বাধা অতিক্রম করে বা বাধাকে 
মানিয়ে নিয়েই তা সম্ভব । এই.হোল, সার্র কথিত মানবিক, সর্বজনীনতা। 
তাছাড়া, প্রত্যেক মানুষ অপর মান্ষের উদ্দেশ্য বুঝতে পারে, আর তাকে আপন 
করে নিতে পারে। (২) অস্তিবাদ হতশার দর্শন নয়, কারণ এ দর্শন চায়, 
মানুষ যখন কোন সমস্যার সামনে পড়বে, নিজেই নিজের সমাধান স্থির করবে! 
তবে, সিদ্ধান্ত স্থির করতে কোন প্রচল্তি আদর্শ বা'অন্তুভূতির দোহাই দিয়ে 
দায়িত্ব এডালে চলবে না। আদর্শ বা অনুভূতি যাই থাকুক, তাকে কাজে 
লাগানর দায়িত্ব ব্যক্তির। ব্যক্তির এই একাকী 'সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার বৈশিষ্ট্যই 
টোল তার পরিত্যক্ত অবস্থা, কিন্তু সাত্র মনে করেন! এতে ব্যক্তিকে মানুষের, 


১ 
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মর্যাদা দেওয়াই হয় |. (৩) অস্তিবাদ নিষ্রিয়তার দর্শন নয়, সাত্র একথা বার 
বার মনে করিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, মানুষের. পরিচয় হোল তার 
কাজের সমষ্টি। (৪) অন্তিবাদ খাম-খেয়ালীপনার দর্শন নয়, কারণ ব্যক্তিকে 


৯ যখন কোন সিদ্ধান্ত নিতে হয়, তখন তাকে ভাবতে হচ্ছে তার সিদ্ধান্ত সমস্ত 


মানুষের কর্মধারার সঙ্গে জড়িত। অতএব, আদর্শ সিদ্ধান্ত ছাড়! সেস্সন্ত কোন 
সিদ্ধান্ত করতে পারেনা । (৫) ব্যক্তির কাজ ভাল কি মন্দ, তা নির্ভর করবে 
তার 'কাজ স্বাধীনতা প্রস্থত কিনা এবং সে তার স্বাধীনতাকে পূর্ণতার দিকে 
এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কিনা তার উপর। যেহেতু ব্যক্তির স্বাধীনতার উপর 
সকলের স্বাধীনতা নির্ভরশীল অর্থাৎ তার স্বাধীনতা সকলের স্বাধীনতাকে সফল 
-করে ভোলে, সেই হেতু স্বাধীনতা যথাযথ প্রকাশিত, হচ্ছে কিনা, তার দ্বারা 
কাজের ভালো মন্দ বিচার কর] যায়। 
রই বক্তব্যগুলিই সার্রর তার ছোট পুস্তিকা নর ‘and Hu- 
anism আলোচনা করেছেন। তীর বক্তব্য তার মূল দার্শনিক তত্ত্বের 
“খঙ্গে জসঙ্গত' কিনা, সে প্রশ্ন এখানে তোলা হচ্ছে কিনা। কিন্তু একটা কথা 
বেশ বোঝা যাচ্ছে, হতাশা ও নিঃসন্গতার পথ থেকে মাত্র অনেকদুরে সরে 


এসেছেন, সমস্ত মানুষের সঙ্গে হাত মেলীবার জন্য ।. তার বহু নাটক ও উপন্যাস 


ত্রয়ীতে তিনি মানুষের মুক্তির, জয়গানই গেয়েছেন, সে' মানুষ উৎপীড়িত ও 
লাঞ্ছিত । সে মানুষ যুদ্ধের বিভীষিকা ঘ্বণা করেছে এবং সমস্ত মানুষের শান্তি 


স্বর্গের স্বপ্নই দেখেছে । দর্শনে চিন্তাশীল সার্রের মনেষে সন্দেহ, জুগুলাচ. 


একাকিত্ববোধ, উদ্বেগ জেগেছে, সাহিত্যের স্ষ্টিশীল বাস্তব জগতে যে সব বহু 
জায়গায় দূর হয়ে গছে এবং তার মধ্য দিয়ে সার্ বেন পূর্ণ মাঁনবতাকে উদ্ধদ্ধ 
করতে চেয়েছেন । অবশ্য, সর্বত্র আত্ম-চিন্তা, ব্যক্তিজীবনের কিছু কিছু অর্থহীন 
উদ্বেগ ও সন্দেহ তার এই মানবতাবোধকে আছন্ন .করতে চেয়েছে। তবু বলা 
ষার, দার্শনিক সার্ত্র সে সব স্থানে যেন শেষ পর্যন্ত --সাহিত্যিক সাত্রের হাতে 


“পরাজয় স্বীকার করেছেন। সাহিত্যে সাত্রের মানবতাবাদ কিরূপ নিয়েছে 


এবং কি কি ভাবে তা দার্শনিক মানবতাবাদের চেয়ে শ্রেয়, সে প্রসঙ্গ আমরা 
এখানে তুলছি না । বরৎ সাম্প্রতিক কালে সার্র মানুষ, সমাজ, রাষ্ট্র ও বর্তমান 


আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করছেন, তা আলোচনা করে 


তার মানবতাবাদ কোন দিকে মোড় নিচ্ছে, তা দেখার চেষ্টা করা যেতে পারে। 


\ 


১০২ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


ফিলিপ থডি বল্ছেন, ৪45৫৪ নায়ক যে গানে তার মুক্তির আস্বাদ 
পেয়েছিল, তা একজন ইহুদীর লেখা এবং নিগ্রো রমণী কর্তৃক গাওয়া । 
The Respectful D.. তে নিগ্ৰো এবং পতিতাই সার্রের মতে সৎ, শ্বেতাঙ্গরাই 
মস্তে! ভণ্ড | ~The Roads to freedom এ সবচেয়ে সহানুভূতির সঙ্গে ষে * 
‘চরিত্রটি এঁকেছেন, তা একজন কমুযুনিষ্টের। The Repreiv৫এ যাদের 
প্রেমজীবনে শান্তি আছে দেখান হয়েছে, তারাও কম্যুনিষ্ট। সাহিত্য 
সমালোচনা এবং সাহিত্য-তত্বে তার সহানুভূতি বামপন্থী রাজনীতিতে । থডির 

“ মতে “The only poetry of which Sartre approves is either that 
which, like the works of Jean Genet, destroys the conscience of 
the middle class or which expresses the awakening ofa class 
which has always been oppressed in the Past.” যে কবিতায় 
বিদ্রোহের সুর আছে, স্বাধীনতার সংকল্প আছে, তাই তিনি অভিনন্দিত 
করছেন |. তার কাহিনীর চিত্ররীপ “The chips are d০আn”এ একজন 
কম্যনিষ্ট পার্টির সদশ্য দলের প্রতি আন্ুগত্যকে প্রেমের চেয়ে বড় স্থান দের 
‘The Witches of Salem শ্রমিকরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বুর্জোয়া শাসকের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করেছে। “ 

Being and Nothingness এ শ্রমিকেদের সভ্ঘবদ্ধতার মূলে শোষকের 
উৎপীড়নের কথা বলা হয়েছে। বুর্জোয়া সমাজের লক্ষ্যই যে শ্রমিকদের 
উৎপীড়নের একথা তিনি শ্পষ্টভাবেই বলেছেন ১৯৫০এ লেখা প্রবন্ধগুলিতে 
তিনি বলেছেন, বুর্জোয়া বুঝতে পারে না যে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অনিবার্য , 
ফলই শ্রমিক ধর্মঘট এবং যে রাজনৈতিক তত্ব শ্রেণী সংগ্রাম মানেনা. ভা 
আধুনিক ফ্রান্সের সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। 

১৯৪৬এ লেখা Portrait of the Anti-semite প্রবন্ধে সার্ত ইহুদী 
সমস্যার দীর্ঘ আলোচনা করেছেন এবং তিনি দেখাতে চেষ্টা করেছেন. একমাত্র 
শ্রেণীহীন সমাজেই এ সমস্যার সমাধান সম্ভব। ইহুদী-বিরোধিতার সাহায্যে ৮ 
সামাজিক সমস্যার যে সমাধানের চেষ্টা করা হয়, তাতে একটা কৃত্রিম উত্তেজনার 
সৃষ্টি করে সমস্ত সমাজকে আর্য এবং ইহুদীকে ভাগ করা হয়। সান্র বলেছেন. 
This means that anti-semitism is a mythical and bourgeois 


/ representation of the class-struggle and that it could not exist 
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in a classless society.” ব্যক্তিগত সম্পত্তির রহস্যময় ধারণা থেকে এই 
৮ বিরোধের স্থষ্টি। অতএব. উৎপাদন যন্ত্র যতদিন না সাধারণ মালিকানায় 
আসছে, ততদিন এ বিরোধের শেষ নেই । একমাত্র সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে 
"সফল করেই এই ইহুদী সমাস্যার সমাধান সম্ভব । 
লেখক হিসাবে সার্ রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করেছেন এবং যেখানেই 
তিনি অত্যাচার বা উৎপীড়ন দেখেছেন,” সেখানই তিনি প্রতিবাদে মুখর 
হয়েছেন | তিনি ফরাসী উপনিবেশবাদকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন এবং 
আলজিরিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামে তার অবদান সামান্য নয়। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের 
সম্বন্ধে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছেন, “The liberties of the bour- 
geois Democracy are mystifications. The rights or supposed 
right. that we theoretically possess have real significance only | 
for'a minute fraction of: the population.” ১৯৫২ লাৰ্ৰ The- 
Communists and Peace-তে প্রবন্ধগ্তলি লিখতে আরম্ভ করেছেন, তাতে 
তিনি এ বিশ্বাস প্রকাশ করেছেন যে ঠীড যুদ্ধের একমাত্র কারণ, পশ্চিমীদের 
মানি বিবৌধিতা । ফিলিপ খডি মনে করেন কম্যুনিষ্টদের প্রতি সাত্রের সহানু- 
ভূতির কারণ হোল, ১৯৪৫ থেকে ফরাসী কম্যুনিষ্ট পার্টি উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে । উপনিবেশ-সমস্যা সম্বন্ধে সাত্রর প্রবন্গুলিতে 
একটা দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া বায়। আ্যালজিরিয়া সম্বন্ধে সার্ত্র বলেছেন, 
রাজনৈতিক' পরিবেশ পরিবতিত না হলে আালজিরিয়া সমস্যার শেষ হবে না। 
শুধু অর্থনৈতিক সংস্কার করে কিছু হবে না, যতদিন আ্যালজিরিয় ফ্রান্সের 
অংশ বলে গণ্য হবে, ততদিন এ বিশৃঙ্খলা চল্বেই। মাত্র মনে করেন, 
সাত্রাজ্যবাদ .সম্বন্ধে যে মার্জীয় তত্ব আছে, আযালজিরিয়া তার একটি প্রকৃষ্ট 
' উদাহরণ 1 ১৯৫২ এর জুলাই মাসে সার বলেন, “Russia wants Peace 
and ‘proves it day by day ... However, hard I look, I find in, 
১5 last thirty years no aggressive ambition on the. part of 
the Russians.” তিনি একথাও 'স্বীকার, করেছেন, পার্টি শ্রমিক শ্রেণীর 
£ 'আশা-আকাঙ্থাকে প্রকাশ করে।. এই প্রসঙ্গে ফিলিপ থডি বলেছেন, 
“Sartre has always kept the ১0০৩... ..- that rhe Russians 


নি ক ee bd 
revolution still confained the sole means of realising a classless 
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society. Fundamentally his attitude towards communism ; 

is based on the idea that it represents a form of the socialism 
which is the only hope for man-kind”. লাভৰ মনে করেন 'যে সমাজ ১ 

॥ ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তা কখনও সকলের মঙ্গল আন্তে পারে না।২৮ 

ফিলিপ থডি বলছেনু, সমাজতন্ত্রকে তার দার্শনিক মতের সাহায্য সাত্র' কখনও 
প্রতিষ্ঠিত না করলেও তার আগামী প্রকাশিতব্য গ্রন্থ Questions de 
Methode এর প্রবন্ধ Existentialism est Marxisme (ফিলিপ থড়ি 
প্রদ্ত তথ্য অনুযায়ী। ১৯৬০ সালে তিনি একথা বলছেন )-তে ঘোষণা 
করেছেন “Marxism must be true because it is the philosophy of 


পে 


the 25912901966) the new rising class.” 

১৯৪৩ এ সান্র বলেছিলেন, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে সংঘাতের ও 
দন্দের। ১৯৫৪তে তিনি এই দন্দ্কে প্রায় শ্রেণী-দন্দরতে চিত্রিত করে শ্রমিকের 
সঙ্গে শোষকের সম্পর্কে পরিণত করে ফেলেছেন । দার্শনিক তত্ব রাজনৈতিক. 
তন্থে রূপায়িত হয়েছে এবং সান্র সেই সময়ে বলেছেন, “Yes, the worker.i 
a revolutiooary in the first movement he makes, but this 
because he has a total experience of the world and of the other 
because the other is present in his actions as the hostile power’ 
Which steals things from him‘and because he cannot reorganise 
his work without immediaiely stating ‘his desire to tear power 
away from the other.” | 

হাঙ্গেরী-বিদ্রোহের পরে সার্ত্র 918175 31১০5 নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন ॥ 

তার বিশ্লেষণ অনুযায়ী হাক্গেরীতে সমাজতন্ত্র অক্ষুণ রাখার জন্য রাশিয়ান সৈন্য 

বাহিনীর আক্রমণ প্রয়োজন ছিল. না এবং তার মতে স্ট্যালিন প্রভাকমুক্ত 

হওয়ার নীতির সঙ্গে.রাশিয়ার এই আক্রমণের সঙ্গতি নেই । সার্র মনে রুরেন,, 
স্্যালিনবাদ ১৯১৭তে রাশিয়াতে যে অর্থ নৈতিক পরিস্থিতিতে কমুনিষটপার্টি_ 

ক্ষমতা দখল করেছিল, তার প্রত্যক্ষ ফল! পশ্চিমী দেশসমূহে জটিল শিল্প- 
সভ্যতার প্রয়োজনীয় ধন মজুত হয়েছিল, শ্রমিককে শোষণ করে। রাশিয়াতে : 

প্রাথমিক পর্যায়ের ধন মজুতের ব্যবস্থা কম্যুনিষ্ট পার্টিকে করতে হয়েছিল । 

/ অনগ্রসর দেশে শিল্প গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা প্রথমদিককার সোভিয়েট 


পৃ. 
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সমাঁজে সমাজতান্ত্রিক গঠন এবং শ্রমিক স্বার্থে একটা বিরোধ সৃষ্টি করেছিল। 


স্ট্যালিনের ব্যক্তিত্ব ছাড়া এই বিরোধকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হোত,না এবং তাতে 
সমাজতন্ত্র বিপর্যস্ত হোত। এর ফলে এক অসাধারণ ক্ষমতাশালী ব্যক্তির সৃষ্টি 
হোল এবং ব্যক্তি-পুজা গড়ে উঠল। সার্তে'র মতে, স্ট্যালিনরাদ সমাজতন্তুচ্যুতি 
নয়, বরৎ “a detour imposed upon it bythe force of circum- : 


stances.” . তিনি বলছেন, “It even was Socialism itself in its 


primitive phase, there was no other except perhaps among 


Plato’s eternal Essences and one had to choose between this 
socialism and no socialism at all.” .স্ট্যালিনের মৃত্যুর পরে অবস্থা 
অনেক পরিবর্তিত হয়েছে । দেশে এবং বিদেশে সোভিয়েট রাশিয়া উলর- 
নৈতিক মতবাদ গ্রহণ 'করেছে এবং বিংশতিতম পার্টি কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভের 
রিপোর্ট অন্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে উৎসাহ দিয়েছে। . কিন্তু হান্গেরীতে রাশিয়া 
সমাজতন্ত্রের শক্তির উপর ভরসা রাখতে পারল না, কারণ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির 
বিরুদ্ধে ঝুঁকি নিতে সাহস করা যায় না, আর. সেই জন্যই আবার স্ট্যালিনের 
ভূত জেগে উঠল- হাঙ্গেরীতে রক্তব্ন্যা ঘটল। সাত্রে'র মতে, রাশিয়ার 
এইটেই হয়েছে সব চেয়ে বড় ভুল ।' সার্ত্র বলছেন, “The nec-stalinist 
movement is going against the direction of History. Its only 
apparent Justification lies in the Peoples’ Democracies that 


Stalin ruined, Elsewhere .everything ‘contradicts it : the new 


‘Russian Society, the existence of communist China, the 


attitude of the West itself.” i a 
ফিলিপ থডি বলছেন” সাত্র যখন লেখেন, “Whether onélikes it or. 

not, the buildihg up of Socialism is privileged in this respect 

that in order to understand it one, must follow its movement 


and adopt its objectives.” তখনই বোঝা যায় তার দৃষ্টিভঙ্গী কি। সাত 


“সবসময় বলেছেন? সোভিয়েট ইউনিয়নকে বুর্জোয়া আদর্শ দিয়ে বিচার করা যাবে 


না, কারণ 038৮ বাস্তব ভবিষ্যৎ, আর ধনতন্ত্র মরা অতীত ।' 
১৯৫৭র সেপ্টেম্বর ও :অক্টোবর সাত্র ছুটি প্রবন্ধ লেখেন, যেছুটি তার 


ভবিষ্যৎ দুই খণ্ড গ্রন্থ Questions de Methodeএর অংশ । তার প্রথমটি 


| এ | \ 


১০৬ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


Existentialisime et. Marxisme এবং তাতে তিনি বলেছেন, দর্শন যে 
শ্রেণী সমাজে আবিভূ্তি হচ্ছে তার সচেতন হওয়ার একটি নিশ্চিত পদ্ধতি 
‘নতুন বণিক সম্প্রদায়ের আত্ম-সচেতনভাব প্রকাশ পেয়েছে দেকার্ডের দর্শনে এবং 
কান্টের দর্শনে শিল্প-গঠনের প্রথম যুগের বুর্জোয়াদের আদর্শ সার্বজনীন মানুষের 
পরিচয় পাওয়া যায় ।. প্রত্যেক যুগের দর্শনই একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক 
অস্ত্র এবং আমাদের যুগে মার্কসবাদ “is the Seed-bed of each indivi- 
dual thought and horizon of all our cultural activities.” আমাদের 
গে, সান্রের মতে, মাক্সবাদকে অতিক্রম করা মুষ্কিল। সার্ত্র বলেন, “I have 
often noticed it, an “anti-marxist” argument is nothing but the . 
apparent, rejuvenation of ‘a pre-Marxist idea.” অস্তিবাদ মার্স- 
বাদকে প্রধান দর্শন হিসাবে গ্রহণ করে কিছু শাখা আদর্শ সৃষ্টি করতে পারে। 
সার্্র নিজেই বলছেন, “Existentialism is a parasytical system which 
lives on the margin of knowledge, which began by opposing 
this knowledge and which to-day tries to be integrated into it.” 
সার্র মনে করেন, মাক্স'বাদকে বর্তমান পরিস্থিতি থেকে সসন্মানে উত্তীর্ণ হতে 
সাহায্য করতে পারে অস্তিবাদ । প্রতিটি ঘটনাকে মাক্স'বাদ দিয়ে বিশ্লেষণ করে, 
অথচ পার্টির কঠোর নিয়মাবলীর মধ্যে না গিয়ে অস্তিবাদ প্রত্যেক ব্যক্তিকে 
তার পরিবেশ সম্বন্ধে পূর্ণভাবে সচেতন করে তুলতে পারে। | 
মার মার্সের একটি বিশ্লেষণ আলোচনা, করেছেন, যথা ১৮৫১তে তৃতীয় 
নেপোলিয়ন কর্তৃক ক্ষমতা দখল এবং বলেছেন, মাঝ্সই প্রথম অস্তিবাদী এবং 
তিনি মনে করেণ, তার জীবদ্দশায় এহ্রেলসের প্রভাবে এবং মৃত্যুর পরে 
সট্যালিনের দ্বারা তার মতবাদ বিকৃত হয়েছে । তিনি মনে করেন. -..... both 
Existentialism and Marxism seek the same object; but the 
sccond has reabsorbed man into a general idea while the first 
looks for him everywhere that he is to be found, at work, at 
home, in the street.” 
সাত মান্সবাদকে আরও আধুনিক ও ব্যাপক করতে চাইছেন, যাতে করে 
প্রতিটি ঘটনার প্রতি নজর দেওয়া হবে এবং সার্ত্র মনে করেন, এতে করে 


_ পার্টি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে. 
1 


র্ 
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১৯৪৩ থেকে প্রায় সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত সাত্রে'র তত্তগত মানসিক বিবর্তনের 
যে আলোচনা উপরে দেওয়া হয়েছে, তা থেকে এই কথাই মনে করা যায়, 
মানুষের স্বাধীনতা সা্ত্রীয় মানবতাবাদের প্রথম এবং প্রধান বক্তব্য! কিন্তু 
প্রথম দিকে সে. স্বাধীনতাকে মনে হয়েছে একটা বোঝার মত, .কীরণ পৃথিবীতে 
সব মানুষের মধ্যে যদি সংঘৰ্ষই সত্য হয়, তাহলে সে স্বাধীনতা রক্ষার উপায় 
কোথায় ? কিন্তু পরে দেখ! গেল, সংঘর্ষ আঁস্‌ছে সেখানেই, যেখানে রয়েছে 
্বার্থবিরোধ। শুধু তাই নয়, শোষণ আর উৎপীড়ন মানুষের সমাজে যারা 
লাঞ্ছিত, তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করে তুলেছে। স্বাধীনতা মানুষ রাখতে পারে 
মজ্ঘবদ্ধতার ভিতর দিয়েই । আবার এও সত্য, স্বাধীনতার ভিতর দিয়েই 
মানুষ সকলের সঙ্গে মিলিত হতে পারে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে সাত্র্ যে 


সব কথা বলেছেন, "সর্বত্রই তিনি শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন এবং 


তিনি মনে করেন, ব্যক্তিগত সম্পত্তি সমস্ত সংঘাতের মূল। তার মতে একমাত্র 
শ্রেণীহীন সমাজেই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিরোধ দূর হতে পারে! অতএব, 
সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকে যিনি আদর্শ বলে মনে করেছেন, তার দর্শন নিঃসন্দেহে । 
তার সাম্প্রতিক লেখায়, তিনি যে বলেছেন, অস্তিবাদ মার্কসবাদকে আরও 
ব্যক্তি-সচেতন করে তুল্তে চায় এবং যদি ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে বৃহত্তর. মিলন 


সাধিত হয়, যাতে ব্যক্তি তার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রেখে সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে 


যোগ দিতে পারবে, তবেই সত্যকার যানবতাবাদ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। 
সাত্রের অস্তিবাদ ১৯৪৩এ যা ছিল, “তা থেকে অনেক পরিবর্তিত হয়ে অস্ভিবাদ 
ও মার্কসবাদের সমন্বয়ে এসে উপস্থিত হয়েছে, যার ফলে তাকে আর পুরাতন 
অন্তিবাদীর সগোত্র বলা যায় কিনা সন্দেহ। বরং তাকে এক নতুন ধরণের 
অস্তিবাদী মার্কসবাদী বলা যায় এবং মার্কসবাদের যে গণতান্ত্রিক রূপায়ণ বর্তমানে 
দেখা যাচ্ছে, তাতে হয়ত অদূর ভবিষ্যতে সী্রব একজন পূর্ণ মার্কসবাদী হয়ে 
উঠবেন । পেঙ্গুইন প্রকাশিত The Age ০£ Reas০nএ সান্রের যে জীবনী আছে 
তাঁতে লেখা আছে, “Sartre is the founder of French existenialism 
৪50 a Marxist.” Materialism and Revolution প্রবন্ধে লা্ভ্বিপ্রবী এবং 
বিপ্লবের যে পরিচয় দিয়েছেন, তার মধ্যে তার এব মানবতাবাদের একটি চিত্র 
মেলে। প্রবন্ধটি ১৯৪৬এ লেখা এবং তাতে জড়বাদকে প্রচুর সমাঢলোচন! 


করলেও বিপ্লবীও বিপ্লব সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন, তা মনে হয়, সকল মানবতা- 


+ 


১০৮ . | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


বাদীই মেনে নেবেন। তাই সেই প্রবন্ধ থেকে সাত্রের ছু' একটি উক্তি উদ্ধৃত 
করে এই অলোচন! শেষ করছি । সার্র বলেছেন, “But the revolutionary 
in his very choice of revolution takes a privileged position ; he, 
unlike the militant of the bourgeois parties fights not for the 
conservation of a class but for the elimination of classes ; he 
does'not divide society into men of divine right on the one 
hand and natives or “Untermenchsen” on the other but calls 
for the unification of ethinc group’s, and classes, the unity, .in 
short, of all men. He does not allow himself to be humbugged 
by the rights and duties lodged apriorii in an intelligible heaven 
but in the very act of rébellion against them, posits human 


freedom, metaphysical and entire. 


৪৭৪০১ the meaning of this philosophy is open, at first, to 


revolutionaries only, that is, to men in ‘the situation . of 
oppressed persons and it has need of them in order to become 
manifest to the world. But itis true that this ought to be the 
philosophy of all men, in so far as a bourgeois oppressor is the 
victim of his own oppression for in order to maintain his 


authority over the oppressed classes, he is obliged to pay with 


his own Selo and to become entangled in the snare of rights 


and values of his own invention .>* 





*এই প্রবন্ধ লিখতে নিম্নলিখিত রগুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে: 
১1086105৪50. Nothingness—Sartre 


২1 Existentialism and Humanism— 7? 


৩। ix Existentialist Thinkers—H. J. Blackham 
81° Jeau-Paul Sartre: A literary and Political Study 


¢ } The fies—Sartre, 
৬] Literary and Philosophical Essays—Sartre. " 
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প্রাচীন ভাব্রতে ছাসপ্রথ। ৪ বোিক মুগ ৪ পুনািচান্র 
১: | এ ‘অধীর চক্রবর্তী 


প্রাচীন ভারতের সামাজ-আর্থনীতিক ইতিহাস সম্পর্কিত গবেষণা এখনো 
শৈশ্বাবস্থায় আছে বললে অত্যুক্তি হয় না। যথেষ্ট পরিমাণে উপাদানের অভাব 
খুব বড়ো অসুবিধার স্থষ্টি করেছে কিন্ত অধিকতর কষ্টসাধ্য কাজ হ’লো দেশের 
' বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন কালে রচিত যা" কিছু -উপাদান রয়েছে সেগুলিকে 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী সহকারে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা । ভারত-তাত্বিকদের মধ্যে 
মোহারিক্য হেতু প্রাচীন ভারতীয় কয়েকটি রীতি-নীতি ও প্রতিষ্ঠানের আদর্শায়িত 
রূপায়নের প্রতি অসংগত প্রবণতা দেখা যায়। আবার অন্ঠপক্ষে বর্তমানকালীন 
্তায়-নীতির নিরিখে যা? কিছু অস্বস্তিকর, সে সমস্ত কিছুর আলোচনায় দেখা যায় 
তাদের অপরিসীম অনীহা । এই রকম একটি প্রতিষ্ঠান হ’লো দ্াসপ্রথা। খু 
+" পূর্ব চতুর্থ সহজানে ব্যাবিলনীয় জগতে দাসপ্রথার অস্তিত্বের কথা জানা যায়। সেই 
_ সুপ্রাচীন কাল থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত দাসপ্রথা বিশ্বমানবের 
আর্থনীতিক ও'সংস্কৃতি-জীবনের অবিচ্ছেগ্ অংশরূপে বিরাজমান ছিল। ভারত- 
 বর্ধেও তা'র ব্যতিক্রম হওয়ার কথা নয়। বস্তুতঃ পক্ষে প্রাচীন পৃথিবী দাসপ্রথাকে 
natural নিন এর অংশ বলে মনে করতো এবং সেই কারণে এই প্রথার 
আলোচনায় যখন ভারতীয় এতিহাসিকদের সংকুচিত হতে দেখি তখন. দুঃখের 

. সংগে বলতে হয় যে আধুনিক কালের ধ্যানধারণার আলোকে অতীতের বিচার . 

বিজ্ঞান সন্মত হয় না। 

ভারতীয় এভিহাসিকগণ দাসপ্রথার আলোচনা যে একেবারে করেন নি তা’ 
“নয়। প্রাচীন ভারতে দাসশ্রমের অস্তিত্ব ছিল না এমত বিশ্বাস ডঃ শীত 
রাধাকুমুদ সুখোপাধ্যায় মহাশয়. ছাড়া সম্ভবতঃ অন্ত কেউ করেন নি ( শ্ৰীযুত 
. মুখোপাধ্যায় সৰ্বত্ৰ ‘দাস’ কথাটিকে ০৮৫৮ রূপে তীর বিভিন্ন পুস্তকে উল্লেখ 
করেছেন )। সাধারণ ভাবে দাসত্ব সম্পর্কে ২15 ৭vid5 দম্পতীর সিদ্ধান্ত 
রতীয় ইতিহাসবেভাগণ মেনে নিয়েছেন | ভা"দের মতে ভারতে কোনো যুগে 
থা বহুল প্রচলিত ছিল না। দাসদিগকে মূলতঃ গৃহকর্ষে নিযুক্ত করা 







[ ১ / রর \ 


১১০ - প্রবন্ধ পত্রিকা | - 


হ'তো। তী'দের বক্তব্যের সারমর্ম হ’লো এই যে ব্যাপ্তি ও প্রচণ্ডতায় প্রাচীন 
ভারতে দাসপ্রথা কোনোদিন অনুরূপ প্রাচীন গ্রীসীয় ও রোমক ব্যবস্থার সমতুল 
হয়ে ওঠে নি ।১ কিন্তু 210 সর্বপ্রথম নিশ্চিতরূপে দেখালেন যে, ‘Each land- 
owner, every rich merchant employed workers ona daily wage. 
in addion to the slaves he possessed’২। তার গবেষণায় একথা 
প্রমানিত হ’লে যে কৃষিকার্ধে, শিল্পে ও বাণিজ্যে দাসশ্রম প্রচলিত ছিল । Fick 
যে পথনির্দেশ দিলেন তদনুযায়ী কাজ কিন্তু বিশেষ কিছু হ’লো না। অর্থাৎ 
ভারতে দীসপ্রথার উৎপত্তি, বিকাশ ও অবলুপ্তির ধারাবাহিক আলোচনা কেউ 
করলেন না। ভারতীয় অর্থনীতি কোনো যুগে দাসশ্রমভিত্তিক ছিল কি না সে 
প্রশ্নেরও সমাধান হ’লে| না। বর্তমান নিবন্ধে প্রাচীন ভারতে দাসত্বের 
উৎপত্তির সামগ্রিক বিচারের যৎকিঞ্চিৎ প্রয়াস করা হ'লো। 


॥ দুই ॥ 

ভারতীয় ইতিহাসের প্রাকৃ-উায় সিন্ধুনদের অববাহিকা ও পঞ্চনদী বিধৌত | 
বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এক বিরাট নাগর, বণিক ও মন্তবতঃ পুরোহিত-তন্ত্র শাসিত '' 
সভ্যতা ননপক্ষে এক সহস্র বৎসর কাল ( খুঃ পূঃ অঃ ২৫০০-১৫০০ ) 
স্থায়ী হয়েছিল । নগরকেন্দ্রিক মোহেঞ্জো-দারো-হরপ্লার, অস্তিত্ব ও বিকাশ 
সম্ভবপর হয়েছিল পারিপার্িক গ্রামাঞ্চলের উদ্ব ত্ত শস্যের নিশ্চিন্ত সরবরাহের 
উপর ভিত্তি করে। অনুরূপ প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যীয় (ব্যাবিলনীয়-সুমেরীয় ) 
নদীমাতৃক ও কৃষিপ্রধান সভ্যতাগুলির নজির দেখিয়ে অনুমান কর] যেতে পারে 
যে সিন্ধু ও পঞ্জাবের কষিজীবি সম্প্রদায় জমির মালিক ছিল না, পরস্ত তা'রা ছিল 
দাস ও অর্ধদাস পর্যায়ভুক্ত । সিন্ধু সভ্যতার বিকাশের ‘কালে গ্রামাঞ্চলে দাস- 
শ্রমের অস্তিত্ব কিন্তু অগ্যাপি প্রত্বতাত্বিক গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত হয় নি। তবে 


১) T. W. Rhys Davids, Buddhist India, Chapter VI ; Mrs. 
Rbys Davids, Cambridge History of India, Vol. I VIIL, Chap. 
পৃ. ২০৫ yr 
২1 Fick, Social Organization of Noth-Eastern India 207 
Tinte of the Buddba, পৃ. ৩০৫ 
/ 


॥ প্রাচীন ভারতে দাসপ্রথা £ বৈদিক যুগ £ পুনবিচার ॥ ১১১ 


শহরাঞ্চলে যে দাসদের অস্তিত্ব ছিল এবং তাদের সামাজিক উৎপাদনে 
নিয়োগ করা হ'তো সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যেতে পারে। মোহেঞ্জো-দারো 
শহরে দুই সমান্তরাল সারিতে অনুরূপ পরিকক্পনান্ুসারে নিমিত দ্বিকক্ষবিশিষ্ট 


যোলোটি বাড়ি পাওয়া গিয়েছে। হরগ্না শহরেও অন্ুর্প চৌন্দটি গৃহের 


ভগ্রাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই বাড়িগুলির আকার, আয়তন ও চেহারা 
এমনই যে প্রত্বতাত্বিক হুইলার এগুলির বর্ণনায় লিখেছেন ‘marshalled like 
a military cantonment and bespeaks ৪10600911৩1 হরপ্লী শহরে 
এই বাড়িগুলির অতি সন্নিকটে গম-পেষা কারখানার ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। 
অনুমান করা যায় উক্ত গৃহগুলির অধিবাসিগণ শশ্য-পেষণ কর্মে নিযুক্ত ছিল। 
বস্ততঃপক্ষে এই শ্রমিক-বসতিগুলির সংগে টেল-এল অমরনায় প্রাপ্ত দাস-পল্লী 
(০৭5607)-এর মিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ । অতএব এরূপ অন্কমান নিশ্চয়ই অসংগত নয় 


“যে মোহেঞ্জো-দারো ও হরগ্লার এই বাড়িগুলির বাসিন্দার! দাসপর্যায়তুক্ত ছিল। 


ষটুয়াট পিগট আরো মনে করেন যে মোহেঞ্জো-দারোতে প্রাপ্ত ব্রঞ্জের নর্তকী 
মুতিটি নৃতত্ব-বিচারে সিন্ধু-পঞ্জাব্‌ সভ্যতার স্জনকারীদের অনুরূপ .নয়। দক্ষিণ 
বালুচিস্তানের অন্তর্গত কুল্লি কৃষ্টি-অঞ্চলে প্রাপ্ত মূ্তিগুলির' সংগে এর সাদৃশ্য 


রয়েছে। অতএব তা'র ধারণা এই যে মোহেঞ্জো-দারে! ও হরপ্লার ব্যবসায়ীরা 


স্থলপথে মধ্যপ্রাচ্য থেকে বাণিজ্য করে প্রত্যাবর্তনের পথে এই জাতীয় সুন্দরী 
নর্তকীদের কিনে আনতো ।৪ অন্ত ভাষায় সিন্ধু-পঞ্জাবের অধিবাসিগণ দাস- 
ব্যবসায় লিপ্ত ছিল। একথা অবশ্য স্বরণীয় যে হরপ্না-লিপির পাঠোদ্ধার আজ 
পর্যন্ত সম্ভবপর হয় নি এবং সেই হেতু সি্ধু-পঞ্জাৰ সভ্যতার আর্থনীতিক 
জীবন দাসশ্রমের উপর নির্ভরশীল ছিল কি না তা” সন্দেহাতীতরূপে. বলা যায় 
না। তবে অন্ততঃ শহরাঞ্চলে যে দাসশ্রম ব্যাপক পরিমাণে ব্যবহৃত হ'তে 
এরূপ কল্পনা করা হয়তো অন্তায় নয়। 


॥ তিন ॥ ূ 
কিন্তু'আর্ধদের আক্রমণে সিন্ধু সভ্যতার পতন হ'লে অবস্থার আমূল পরিবর্তন 
ঘটে। ভারতে আগমণের পূর্ব পর্যন্ত আর্ধগণ ছিল প্রাথমিকভবে পশুপালক 





৩| R.E. M. Wheeler, ‘Ancient India’, No. 3. পৃঃ ৭৬ KR 
81 Stuart Piggott, Prehistoric India, পৃঃ ১৭৭-৭৮ | 


১১২" টু সছ ঠি '_ প্ৰবন্ধ পত্রিকা ॥ 
যাযাবর জাতি। . স্থায়ীভাবে কৃষিকার্ধে লিপ্ত তারা হ’তো না। এ ধরণের পশু- / 
পালক যাযাবরদের মধ্যে দাসপ্রথা: একেবারে অবিগ্তমান না হলেও সংখ্যাগত- 
ভাবে দাসগণ থাকে একান্ত নগণ্যৎ। অতএব নিঃসন্দেহে একথা বলা যায় যে 
- ভারতে স্থায়ী বসতি স্থাপনের পূর্বে আর্ধসমাজে দাসপ্রথা কার্ধকরীভাবে অনুপস্থিত , 
ছিল। কিন্ত সক্তসিদ্ধ অঞ্চলে:-বাসকালীন আর্যদের প্রধান উপজীবিকা হয়ে . 
'ট্রাড়ায় কৃষিকার্য। 'পপ্তজন অর্থাৎ ‘অন্ত; যদু, পুরু, ক্রহ্য ও তুর্বশ, জাতি , 
গোষ্ঠীনিচয়কে বোঝাতে: ‘পঞ্চকৃ্টয়ঃ’ পঞ্চ্যণি প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ উপরোক্ত: 
মন্তব্যের সারবস্তা প্রমাণ করে। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় উদ্স্ত 
থাগ্ উৎপাদন বহুলতর পরিমাণে বৃদ্ধি পায় ! ফলস্বরূপ পরশ্রীমজীবি সম্প্রদায়ের 
আবির্ভাবের বাস্তব সম্ভীবন! দেখা দেয় । অর্থাৎ প্রভু ও দাস সম্পর্কের, সামাজিক 
প্রতিষ্ঠা লাভ সহজতর হয় ।' 


ভারতে আগমনের কাল থেকে আর্ধগণের £ৃতিহাস এক নি সংঘর্ষের 
ইতিহাস। এই জংঘর্ষ কখনো আস্তঃ-উপজাতীয়, : ‘কখনো বা: -আর্যপূর্ব 
ভারতবাসিগণের বিরুদ্ধে । খথেদে আর্যদের শক্রদের বৰ্ণনা 'করা হয়েছে ‘দাস’ 
ও 'দস্্য’ রূপে। দস্যুদের ধিকৃত- করা হয়েছে ‘কৃষ্চতবক্‌’ ‘অনাস’, স্ব বাক’, 
‘শিশ্নদেবাঃ’, ‘অদেব’, ‘অযাজী’ ইত্যাদি উপধায়।' খণ্থেদের বিভিন্ন মন্ত্রে ইন্দ্রের", 
সাহায্য আহ্বান করা হয়েছে দস্থ্য পুরগুলি ধ্বংস. করার, কার্যে ।  দস্থা-হত্যার | 
বৰ্ণনাও খণ্েদে রয়েছে। এই দস্থ্যগণ' সম্ভবতঃ, মোহের্জো-দারো .ও হরপ্লার 
সভ্যত] নিৰ্মাতাগণ। খগ্বেদে কোথাও কিন্তু-দাস.হতার' উল্লেখ নেই । অবেস্ততে 
“হী” এবং হেরোভোটাসের লেখায় দাওই বা দাই এর উল্লেখ আছে” । অনেকে 
অন্থমান করেন দাস, দহী ও দাওই সমার্থক । একথাও অনুমিত হয়েছে যে দাসগণ 
হ’লে! ‘cian advance guard of mixed Indo-Aryais who came to ১ 
India when the Kassites, appeared in Babylonia (0, 1750 
B.C.)* | কিন্তু খথেদের আর্যগণের আগমনের প্রাক্কালে;তা'রা ভারতের 
কোথায় বসতি স্থাপন করেছিল বা তাদের সংগে সিদ্ধু-পঞ্জাব, সভ্যতা নির্মাতাদের- 


i 


২১ 


রে 2 | 7 
৫ | 18006009805 Origin of Social Inequalities, পৃঃ ২৫০ . 


৬1 Herodotus I. 126 ২ শপ. বর 
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কী প্রকার সম্পর্ক ছিল তা’ জানা যায় ন! ৷ : তবে দাসগণের উৎপত্তি যেরূপেই 
হোক ন! কেন ভারতে তা'রা বৈদিক আর্যদের শক্ররূপে পরিগণিত হয়েছিল । 
যুদ্ধে পরাজিত বন্দীদের ভাগ্যে কী ঘটতে ? যতোদিন পর্যন্ত প্রচুর উদ্ধ ত্ত 
4০ খাদ্যশস্য উৎপাদন করা সম্ভবপর ছিল না, ততোদিন পর্যন্ত নিশ্চয়ই পরাজিত 
শক্রদের নিহত করা হ'তো। | মনে হয়, বৈদিক পুরুষমেধ ও সর্বমেধ যজ্ঞ এই 
সনাতন রীতির স্মৃতিবহ। কিন্তু পরাজিত আর্য ও আর্ধ-পূর্ব জনগোষ্ঠীর স্ত্রীগণকে 
আর্ধেরা গ্রহণ করতো দাসী অথবা বধূরূপে। একথা মনে রাখতে হবে যে 
যাযাবর অভিযাত্রী জনগোঠীতে প্রচুর সংখ্যায় স্ত্রীলোক থাকে না এবং 
জাত্যভিমানের বালাইও ভা'দের বড়ো একটা নেই! এই কারণে অত্যন্ত 
সংগতভাবে থণ্ধেদে বধূ ও দাসী শব্দ দুটিকে বহুক্ষেত্রে সমার্থকরূপে ব্যবহার করা৷ 
হয়েছে। খখ্েদে উল্লিখিত হয়েছে পুরুকুৎসের পুত্র ্রসদস্থ্য তার পুরোহিতকে 
পঞ্চাশটি বধৃদান করেছিলেন*। উঠখল ও মূষল হস্তে দাসী গৃহকর্সে নিরত 
রয়েছে এমন বর্ণনা অথর্ববেদে রয়েছে।৯ দাসীর উল্লেখ সন্তত্র ও পাওয়া 
ডু ১০ | | 
*' দাস’ মাত্রই কিন্তু গোলাম ছিল ন! যাকে বিক্ৰয় করা যায় কিংবা বন্ধক বা 
উপহার দেওয়া যায়। বস্তুতঃ আর্যগণ এদেশে পরাজিত জনসমষ্টির মধ্যে 
নিজদিগকে বিজেতা সামরিক অভিজ্রাতগোষ্ঠীতে পরিণত করে রাখে নি। প্রথম 
বসতি স্থাপনের কালে সিন্ধু-পঞ্জাব সভ্যতান্তর্গত গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের কাছ 
থেকে আৰ্য ্রতৃত্বের স্বীকৃতি ও কিছু খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা ক'রে আর্ধগণ 
তা'দের শান্তিতে বসবাস করতে দেয়। কালক্রমে আর্ধ-পূর্ব সমাজের উচ্চতর 
অংশ বৈদিক সমাজের পুরোহিত ও সামরিক প্রভুগোষ্ঠীভুক্ত হয়ে যায়। 
অপর পক্ষে আর্য জনসাধারণ (বিশ) ও আর্ধ-পূর্ব সমাজের ইতর জনদের 
পারস্পরিক সম্মিলন ও একীকরণ সমাধা হয়! খেদে দেখ! যায় ইন্দ্র অনার্যদের 
আৰ্য করে নিচ্ছেন !১ * “দাঁসরাজ্ঞ' যুদ্ধের বর্ণনায় দাসরাজগণের উল্লেখ আছে। 


পি, 


ও 





৬. “অদান্মে পৌরুকুৎস্যঃ পঞ্চাশতৎ ত্রসদস্য্বধূনাম্‌’, ঝক্‌ ৮. ১৯. ৩৬ 

৯। দা দাশ্যাপ্রহস্তা সমস্ত উদৃখম্‌ মৃষলম্‌ শুস্ততাপঃ” ১২, ৩, ১৩ 

১০। অথর্ব ১২. ৪. ৯ পৈপ্ললাসংহিতা ১৭, ৩৭. ৩ 3 

১১। শ্যয়া! আসন্তার্যানি বৃত্রাকারো৷ বজ্রিনৎসুতুকা নাহ্যাণি” ৬. ২২, ১০ 
৮ 


১১৪ ; * প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


দাসরাজ বলবুথ শতদাস দান করেছিলেন ।১২ রাজা দিবোদাসের নাম তা'র 

 দাস-উৎপত্তি ব্যঞ্জক১০। কৃষ্ণত্বক্‌ ঝধিদের নাম পর্যন্ত ঝক্‌ সংহিতায় আছে। 
॥ অশ্বিন ভ্রাতৃদ্বয় শ্যাম কথকে ( শ্যাবায় ) গৌরবর্ণা রমণী উপহার দিয়েছিলেন 1১৪ : 
খষি অঙ্গিরস কষ্ণবর্ণ ছিলেন । ৯* খাষি দীর্ঘতমর নামের বাচ্যার্থ দাস উৎপত্তির 
পরিচায়ক! তিনি দাসীকন্তা৷ উসিজকে বিবাহ করেছিলেন। এই বিবাহজাত : 
সন্তান হলেন খাষি কক্ষিবন্ত+ *ক। | 


আদি খগ্ৈদিক আৰ্য সমাজে শ্রেণীবিভেদ যথেষ্ট তীব্র না থাকায় এ যুগে 
- গোলাম অর্থে দাস শ্রেণীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। পূর্বেই উক্ত হয়েছে যে 
তৎকালে গৃহকর্মে দাসীদের নিযুক্ত করা হ'তো। দাস-শ্রমিক অর্থে দাস 
কথাটির প্রয়োগ খাপ্বেদের আদি অংশে ৭. ৫৬. ৩ ও ৩. ৩২. ১৪ ছাড়া অন্াত্ 
নাই। দ্বিতীয়োক্ত স্ুক্তে দাসগণকে দ্বিপদ পশুরূপে উল্লেখ করা হয়েছে! 
এই উপমার সংগে দাস প্রসংগে গ্রীসীয় ‘৭72০0৭০০’ কথাটি তুলনীয় |: এই 
সুক্তে ' দাসগণের মানবিক অধিকার অস্বীকারের প্রয়াস বিশেষরূপে লক্ষণীয়? 
খণ্েদের পরবর্তী অংশাবলীতে শ্রমিক অর্থে দাস শব্দের প্রয়োগ বহুলতর সংখ্যা 
দেখা যায়। খণ্বেদ ১. ৯২. ৮ অংশে দাস-প্রবর্গের উল্লেখ আছে ১৬। এই 
দাসগণকে যে অন্যবিধ সম্পত্তির মতো যথেচ্ছ দান করা চলতো তা'র প্রমাণ 
রয়েছে খক্‌ ১০. ৬২. ১০ স্ুক্ডে ১ | বালখিল্য স্থক্তে “দাস-বিশ” কথাটি 
পাওয়া যায়। এই স্ুক্তে বলা হয়েছে পুরোহিত দক্ষিণা স্বরূপ শত দাস প্রাপ্ত 
হয়েছেন।১৮ যুদ্ধে পরাজিত অভিজাত বন্দীদের যে দাসরূপে দান করা হতো; 


১৯ | খাকৃ ৭. ৩৩. ২:৫: ১২ক'খকৃ, ৮. ৪৬. ৩২ 
১৩ থক্‌ ৬. ১. তিউত 

১৪1. খাক্‌ ১. ১১৬. ২৩. 

১৫1 খাকৃ ১০. ৪২-৪৪ | - | রি 
১৫ক। খাকৃ. ১. ১৮. ১? | 
১৬। টউযসি অমশ্যাং যশসং সুবীরং দাস প্রবর্গৎ বরিমাশ্ব বুধ্যম্‌ 
১৭। উত দাসা পরিবিযেস্মান্দি্টি গোপরিণস! ; যদ্ু-তুর্বশামামহে’ 
১৮। শিতৎ দাম অতি শ্বজঃ’, ঝকৃ ৮, ৫৬ 8 


শা, 
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এমন নজির রয়েছে ১৯। দত ক্রীড়ায় পরাজিত পক্ষ অনেক সময় দাসরূপে 
পরিগণিত হ'তে! সেঁ কথাও জানা যায় ২০। 

আদি খখৈদিক সমাজে গৃহকর্নে-দাসী-বধূদের নিযুক্ত করা -হ’তো পরবর্তী 
খণ্থেদের কালে দাস-শ্রমিকদের. উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হ’লো; 
দাসগণকে সামাজিক উৎপাদনের কর্মে নিযুক্ত করা হ'তো৷ কিঃ দাসগণের 
মীলিকানা কি ব্যক্তিগত না কৌম ছিল? সামগ্রিকভাবে খণ্থেদের কালে 
কায়িক শ্রমের প্রতি কোনো প্রকার বিরূপতা আর্য সমাজে লক্ষিত হয় না। 
অতএব এরূপ মনে করার কোনো, সংগত কারণ নেই য়ে শুধুমাত্র দাসগণ 
পরিশ্রম করতো এবং আর্য প্রভুগণ তা'দের শ্রমের ফল ভোগ করতেন ।, তা 
ছাড়া গোলাম" অর্থে "দাস” কথাটির প্রয়োগ এরং কৃষিকার্ষের উল্লেখ একত্র 
কোথাও খথেদে নেই তবে এ কথাও অবশ্য বিচার্ যে শুধুমাত্র গৃহকর্মে যদি 
দাসদের নিয়োগ করা হ'তো তবে তা'দের সংখ্যা নিতান্ত নগন্য থাঁকতো৷ এবং 
সেক্ষেত্রে আমরা “দাস-বিশ+, “দাসংপ্রবর্গ' প্রভৃতি পদের উল্লেখ পেতাম না। 

ভারতে আগমনের কালে আর্য সমাজ ও অর্থনীতি কৌমভিত্তিক ছিল | 
কিন্তু কৌম ব্যবস্থায় ভাঙ্গন ধরে খণ্থেদের কালে । উৎপাদনের উপকরণে ব্যক্তিগত 
মালিকানার ধারণা এবং পরিবারকেন্দ্রিক সমাজের স্থষ্টি হয়। পরিবারের কর্তা 
ছিলেন গৃহপতি। তা’র হাতে ছিল যথেষ্ট ক্ষমতা । পরিবারের পক্ষ থেকে তিনি 
বাস্ত ও উর্বর] ( কৃষিযোগ্য জমি ) দেখাশুনা করতেন কিন্তু তখনো চারণ-ক্ষেত্রে 
কৌম অধিকার প্রচলিত ছিল। এরূপ সমাজ ব্যবস্থায় দাসগণ পরিবারের একান্ত 
সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হ'তো এরূপ অনুমান সংগত। অগ্তপথে উৎপাদনের 


উপকরণে ব্যক্তিগত মালিকানাবোধ সমাজদেহের যথেষ্ট গভীরে তখনো অন্গপ্রবিষ্ 


হতে পারে নি 'বলে অনুমান করা যেতে পারে যে জমি দানের সংগে সংগে 
যুদ্ধাহ্ৃত দাসগণকে বিশপতি ব| রাজন্‌ বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে বন্টন করে দিতেন 
নির্দিষ্টকালের জন্য । সেই নির্দিষ্কাল অতিক্রান্ত হলে জমির এবং সেই সংগে 
দাসগণেরও পুনর্বটন হ'তো। এরূপ হয়ে থাকলে খগৈদিককালে দাসগণ চূড়ান্ত 


, বিশ্লেষণে কৌম'সম্পত্তি ছিল। 





. ১৯ খকৃ ৮.৫. ৩৮ 
২০1 খুকি ১০. ৩৪, ৩ 


১১৬ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


॥ চার ॥. 


পরবর্তী বৈদিক যুগে সপ্তসিন্ধু অঞ্চল থেকে আর্ধগণ দক্ষিণ-পূর্ব, দক্ষিণ ও 
পশ্চিম ভারতে বহুদূরে নিজেদের বসতি স্থাপন করেছিল। আর্গণের এই 
সম্প্রসারণ সম্ভবপর হয়েছিল প্রধানতঃ আর্য-পূর্ব জনগোঠীগুলিকে পরাজিত করে | 
কৃষিকার্ধের অধিকতর উন্নতি ও বিস্তৃতি হওয়ার ফলে, খাদ্যশস্য বেশি পরিমাণে 
উদ্ব ত্ত হতে থাকে । এর ফলে আর্য সমর প্রভূগণ বেশি পরিমাণে পরশ্রমজীবি 
হওয়ার সুযোগ পায়। বিজিত আর্য-পূর্ব অধিবাসিগণকে এবং আর্য-জনসাধারণ 
(বিশ্ব, 'কে ক্রমশঃ শূদ্ৰ তথা দাস পর্যায়তুক্ত করার প্রতি প্রবণতা সে কারণে 
এধুগে দেখা দেওয়| স্বাভাবিক! উপরোক্ত বক্তব্যকে পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের 
সাহ্যয্যে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। 


তৈততিরীয় সংহিতায় মার্জালীয় অনুষ্ঠানে কুম্তদাসীদের কথা রয়েছে ।২১ 
দাস-দানের উল্লেখ রয়েছে এই গ্রন্থের অন্থাত্র।*২ দাসীদের সম্বন্ধে বলা 
হয়েছে ছান্দোগ্য উপনিষদ (৫, ১৩, ৯) এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৬, ২, ৭)। 
ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন ছুই-একটি উক্তি থেকেই যে দাসশ্রমের কথা আমরা জানতে 


পুরোহিত আব্রেয়কে অভিষেক-কার্ধে পৌরোহিত্যের দক্ষিণাস্বরূপ দশ হাজার 
দাসী দান করেছিলেন 1২৩ সম্ভবতঃ উক্ত সংখ্যাটি অতিরঞ্জিত ও গতানুগতিক । 
কিন্তু এ থেকে নিশ্চয় অনুমান করা যেতে পারে যে দাসশ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধির 
প্রতি একটি সুনির্দিষ্ট গ্রবণত৷ এ যুগে লক্ষিত হয়েছিল। এতরেয় ব্রাহ্মণের 
উদ্ধত অংশটি সম্বন্ধে ডঃ কোশাম্বি মন্তব্য করেছেন £ ‘It 80৪3 as not be- 
token a plantation economy with~- slave labour for the verses 


report only female slaves with necklaces from the highest 


২৯। ‘উদকুপ্তানাধিনিধায় দাস্যো5...-* -? ৭, ৫, ১০, ১: 

২২ | ২১ ২, ৬ ৩ 

২৩। দেশাদ্দেশাৎ সম্মোল্হানাৎ সর্বাসামাঢ্য ছুহিত্ণাম্‌) দশাদদাৎ 
সহস্রাণি আত্রেয়ো নিফকণ্য৮ এত, ব্রা, ৮, ২২ 


, ন্প 
পারি তা’ নয়। বিপুল সংখ্যায় দাসশ্রমের নিয়োগ যে পরবর্তাঁ বৈদিক কালে ' 


হাতো তা'র প্রমাণ রয়েছে৷ -এতরেয় ব্রাহ্মণ পাঠে জানা যায় যে অঙ্গ তার, 


1 প্রাচীন ভারতে দাসপ্রথা £ বৈদিক যুগ £ পুনবিচার ১১৭ 
families of many countries’ | ২৪ কিন্তু প্রশ্ন এই যে দশ সহত্র অথবা 
তদনুরূপ সংখ্যক দাসীগণকে কোন্‌ গৃহকর্মে নিযুক্ত করা হ'তে? এদের প্রয়ো- 
, জনীয় খাগ্ধ উৎপাদন করতো কাণ্রা ? ্ | 
এই যুগের সাহিত্যে দাস-শ্রমিক ( দাসী নয় ) গণের অনথপেখ: সম্বন্ধে বলতে 
গিয়ে ডঃ শর্মা লিখেছেন যে বৃহদারণ্যক উপনিবদে আরুণির ধন সম্পত্তির মধ্যে 
দ!সগণকে অন্তভূক্ত কর! হয় নি ।২: তা” ছাড়া এতরেয় ব্রাহ্মণ ৬, ১৮-১৯ এবং 
গোপথ ব্ৰাহ্মণ ২, ৪২ ও ২, ৬১ অংশে গোলাম অর্থে ‘দাস’ কথার প্রয়োগ [দখা 
যায় না। উপরন্তু ণনিঘন্টতে২১ "পরিচরকর্মাণ£-এর প্রতিশবরূপে দশটি শব্দের 
যে তালিকা রয়েছে তাতে “দাস' কথাটি নেই'। অতএব তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন 
যে ‘Perhaps the number of ale slaves was so negligible as not 
to attract anv notice’ 1৭৭ কিন্তু এই মতের অসারতা পরবর্তা বৈদিক 
সাহিত্য থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতির সাহায্যে উপলদ্ধি করা যাবে। ছান্দোগ্য 
উপনিষদে বিভিন্ন প্রকার সম্পত্তির বর্ণনায় 'দাস' ও দাসী অর্থে “ভার্ধা'র 
উল্লেখ আছে। ২৮ বৃহদারণ্যক উপনিষদে রাজা জনক তী"র সমস্ত বিদেহ 
প্রজানমেত তী"র নিজেকে বাজ্ঞবস্ক্যের দানে পরিণত করতে চেয়েছিলেন 1২৯ 
এই কাহিনী থেকে এমন অন্থমান করা যেতে পারে যে বৃহৎ. সংখ্যক দাসের 
অধিকারী ব্যক্তি সমাজে তখন ছিল। নচেৎ সমস্ত বিদেহবাসীকে যাজ্ঞবক্ক্ের 
দাসে পরিণত করার কক্সনা রাজ| জনকের মননে স্থান পেতে পারতো না। 
দ্বিতীয়তঃ দাসগণ যে হস্তান্তরযোগ্য সম্পত্তিরর্পে পরিগণিত ছিল তাও এই 
কাহিনী থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় । যদিও বৃহৎ পর্যায়ে দাসগণকে কৃষি অথবা! 





২৪1. 1, D, Kosambi, An Introduction to the Study of 
Indian History. পৃঃ ১২৫ ই নি 
কা ২৫ বৃঃ উঃ ৬ ২১৭ 
২৬| ৩১৫. 
২৭ । R. S. Sharma, Sudras i in Ancient India, পৃঃ ৪৫ 
২৮। ‘গো অশ্বমিহ মহিমেত্যাচক্ষতে হস্তি হিরণ্যং দাসভার্ধে ক্ষেত্রাণ্যায়-, 
তনানীতি', ৭.২৪.২ 
২৯। ‘মোহহং ভগবতে দদামি মাং চাপি সহ দাস্যায়', ৪ ৪ ২৩ 


১১৮ | - প্রবন্ধ পাত্রকা ॥ 


অন্তপ্রকার আর্থনীতিক কর্মে নিয়োগের দৃষ্টান্ত নেই, তথাপি এই 'উদ্ধৃতিগুলি 
পরোক্ষভাবে কীথের উক্তিকে সমর্থন করে। এই যুগের অর্থনীতি বর্ণনা প্রসংগে 
তিনি বলেছেন 4...-০ 10) the period of the Brahmanas for.the peasant 
working in his own fields was being substituted the landowner 
cultivating his estate by means of slave-labour’ | 
দাসগণের সামাজিক; আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা কী প্রকার ছিল সে 
সম্বন্ধে কোনো উপকরণ আমাদের হাতে নাই। কিন্তু এঁতরেয় ব্রাহ্মণ ৭.২৯এ 
শুদ্রগণের প্রতি আচরণের যে বিধি দেওয়া আছে তা যে দাঁসগণের প্রতি 
অধিকতররূপে প্রযোজ্য ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এঁতরেয় ব্রাহ্মণের উক্ত ' 
অংশে শুদ্রকে বলা হয়েছে “অন্তশ্য প্রেম্তঃ' 'কামোখাপ্যঃ এবং 'িথাকামবধ্য ৷ 
'অন্তশ্য শ্রেগ্তঃ অর্থ অন্তের ভূত্য। “কামোথাপ্যঃ কথাটিকে K০ এবং 
47৪5 যথাক্রমে অনুবাদ করেছন ‘to be removed at will'S> বং ‘to be 
expelled (at the pleasure of the master)’ রূপে! এই প্রকার 
অর্থ করলে শুদ্রগণ ভুমিদাস ছিল বলে স্বীকার করে নিতে হয়। কিন্তু টিকাকার/% 
সায়ণ কথাটি দ্বারা, বুঝিয়েছেন যে প্রভু দিবারাত্র যখন খুশি তখনই শতকে দিয়ে 
পরিশ্রম কারয়ে নিতে পারে ।০০ Kit এর অন্গুবাদে “যখাকামবধ্যঃ' এর অর্থ 
‘0 be slain at Will | যাঞ্ধের নিরুক্তে « বধ’ ধাতুর অর্থ তিন জায়গায় ‘হত্যা! 
করা? কিন্তু অন্ত পাঁচ জায়গায় “আঘাত দেওয়া” রূপে উল্লিখিত হয়েছে। সায়ন 
'যথাকামবধ্য» কথাটির ব্যাখ্যায় বলেছেন যে ক্রুদ্ধ স্বামী অবাধ্য শূ্রকে প্রহার . 
করতে পারে ।ৎ এতরেয় ব্রাহ্মণের এই অংশ থেকে তা"হলে দেখানো যায় যে 
শৃর্রগণের স্বাধীন অস্তিত্ব বলে কিছু ছিল না। তা'দেরকে জমি থেকে উৎখাত 
কর] এবং ইচ্ছাখুশি মতো বধ করার অধিকার মালিকের ছিল। : অন্ততঃপক্ষে 


৩০ | Cambridge History of India, Vol. I পৃঃ ১২৮ i 

৩১ | Harvard Oriental Series, Vol. xxv, পৃঃ ৩১৫ 

৩২ | Translation of Aitareya 37810091095 পঃ ৪৮৫ 

২. ৩৩। মধ্যরাত্রাদৌ যদাকদাচিদ্দিনঃ ইচ্ছা ভবতি তদানীময়যুখাপ্যতে’ ৷ 
"৩৪ ৩১৯ $ ৯১৫, ১৬১ ১৮ 3 ১০, ২৯ 

৩৫। বিধ্যঃ-কুপিতেন স্বামিনা তাড্যোঃ ভবতি ইচ্ছামনতিক্রম্যঃ 


॥ প্রাচীন ভারতে দাসপ্রথা £ বৈদিক যুগ £ পুনবিচার ১১৯ 
তা'দের দিয়ে যে কোনো সময় যে কোনো কাজ করিয়ে নেওয়ার এবং স্বীয় 
প্রয়োজন সিদ্ধ করতে তাদের উপর শারীরিক নিগ্রহ করার আইনসংগত ক্ষমতা 
মালিকপক্ষের ছিল। স্মরণ রাখা প্রয়োজন এই যুগেই বড়ো বড়ো ভূম্যাধিকারীর 
৬৮ (মহাশাল, মহাগ্রাম) আবির্ভাব হয়েছিল । এই পরিবেশের সংগে তাহলে রোমক 
“ ']atifundia অথবা খনিতে নিযুক্ত দাসগণের অবস্থার 'পরিমাণগত ও গুণগত : 
পার্থক্য কোথায়? তবে একথাও অবশ্য স্বীকার্য যে যেহেতু তখনো দেশে 

১ চাষযোগ্য জমির প্রভূত প্রাচু্ ছিল এবং উৎপাদন র্যবস্থা লৌহ- পূরবকালীন ছিল, 
সেই হেতু একান্তরূপে দাসশ্রম নির্ভর অর্থনীতির বিকাশলাভ তখনো. সম্তব হয় 
নি। শৃদ্র জাতীয় সকলেই দাসপদবাচয ছিল না। পরবর্তা বৈদিক সাহিত্যে 

' রথকার, চর্মকার, পালাগলি প্রভৃতির সমাজে : উচ্চ প্রতিষ্ঠা লাভ এই উক্তির . 
যাথার্থোর পরিচায়ক। | 


॥ পাচ ॥ 


_. শ্ৰৌত সুত্রাবলীতে সর্বপ্রথম .কৃষিকার্ধে দাসগণের. নিয়োগের উদাহরণ 
পাওয়া যায়। লাট্যায়ন শ্রোতস্তরে ধান্য, হল ও পশুর সহিত দাসকে সম্পর্কিত 
করা হয়েছে। দান্‌স্বরূপ কৃষিকর্মনিরত দানকে উপহার দেওয়ার কথাও এই 
গ্রন্থে আছে ।*» সাংখ্যায়ন শ্রোতহত্রে”' পুরুষমেধ যজ্জের দক্ষিণায় পুরুষ অর্থাৎ 
দাস দানের কথা! আছে। এই 'পুরুষ'গণ যে কৃষিকার্ধে নিযুক্ত হ'তে! সে কথা : 
সাংখ্য়ন শ্রোতস্থত্র ১৬.১৫২০ ও তার উপর টীকা একত্র মিলিয়ে পড়লে 
বোঝা যায়। এই স্যত্রে বলা হয়েছে যে সর্বমেধ যজ্ঞের দক্ষিণায় ভূসম্পত্তি দান : 
করতে হবে । টীকাকার সংঙ্গে “দাঁস' কথাটি যোগ করে দিয়েছেন ।০৮ সম্ভবতঃ 
উপরোক্ত জমি চাষের কাজে নিযুক্ত অথবা উপযুক্ত দাসের কথাই টীকাকার 
. বুঝি3েঁছেন। অন্তপক্ষে আশ্বলায়ন শ্রৌতস্থত্রে অশ্বমেধ যজ্ঞের দক্ষিণান্বরূপ 
ছি হরি নিষিদ্ধ হয়েছে।*৯ অঙ্ুরূপভাবে কাত্যায়ন শ্রৌতস্থত্রে এক 


[A 
টং 
= ৩৩ । ..-দাসমিথুনো তা মীরৎ ধেনুরিতি+ ৮.৪.১৪ | 
৩৭ | 'সহপুরুষম্ঠ, ১৬.১৪.১৮ 
৩৮। সিহভূমি চ দীয়তে’, সাং, শর, স্থ; পুরুষ টাকাকার 


৩৯। ‘তূমিপুরুষবর্জম্‌, ১০,১০.১০ 





১২০ মু প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


দিবসস্থায়ী “এখ' যঙ্জের পরেও ভূমি ও দাস দান অননুমোদিত হয়েছে।5* কিন্ত 
টীকাকার গর্ভদান ( অর্থাৎ প্রভূগুহে জাত দাস) দান. সিদ্বরূপে স্বীকৃতি 
দিয়েছেন |৪১ এই নিষেধমূলক উক্তিগুলি থেকে সিদ্ধান্ত কর! চলে যে সমাজে , 
দাসগণের অস্তিত্ব ছিল ; তা'দের কৃষিকর্মে নিয়োগ করা হ'তো ? তা'দেরকে '. 
হস্তান্তরযোগ্য সম্পত্তিরূপে গণ্য করা হতো এবং এইরূপ হস্তান্তর যজ্ঞ প্রভৃতি 
উপলক্ষ্যে প্রায়শঃ ঘটতো যা’ কোনে! কোনো শ্রোতশান্ত্রকারের মনঃপূত ছিল 
না। দাস-ব্যবসায় যে বহুল চলিত ছিল তা'র প্রমাণ পাওয়া যাবে ধর্মসসত্রগুলি 
থেকে।২ এগুলিতে ব্রাহ্মণের পক্ষে দাস-বিনিময়কে স্বীকার করা হয়েছে, 
দাস-বিক্রয়কে নয়।ঃ* স্পষ্টতঃ সমাজের বৃহত্তর অংশ অর্থাৎ অব্রাহ্মণদের 
সম্পর্কে এই বিধিনিষেধ প্রযোজ্য ছিল না। উপরন্তু যদি ত্রাহ্গণগণ পর্যন্ত 
দাস-ব্যবসায়ে লিপ্ত না থাকতো, তবে ওচিত্যবাচক এবংবিধ বিধিদীনের 
প্রয়োজনীয়তা ধর্মশাস্ত্কারগণ অনুভব করতেন না। 

এই যুগেও দাস-জনসংখ্যার পরিমাণ ও সামাজিক অবস্থা আমরা নিরূপণ 
করতে পারি শূদ্রজাতীয়দের সংখ্যা ও অবস্থা বিচারের মাধ্যমে | ধর্মস্থত্রগুলির 
রচনাকালে সমাজে চাতুর্বয দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । অন্গুমান করা 
চলতে পারে যে দাসগণ চতুবর্ণের মধ্যে হীনতম বর্ণ অর্থাৎ শুর বর্ণান্তভূক্ত ছিল । 
কিন্তু শূদ্রমাত্রেই দাস ছিল না। যদি তা’ই হতো তবে আপস্তম্ব ধর্মস্থত্রেঃঃ 
আমরা দাসরর্মকরদের পরিবর্তে “শশৃদ্র' কথাটির উল্লেখ প্তোম। দাসগণের 
প্রতি আপস্তম্বীয় ধর্মনত্রের উপরিউক্ত অংশে সদয় ব্যবহার করার কথা বলা 
হুয়েছে। স্ত্রী, পুত্র এমন কি প্রভু স্বয়ং কষ্ট করবে, তবু দাসকে কখনো ক্লেশ 
দেবে না। কিন্তু এই হিতোপদেশ যে শুধুমাত্র নীতিবচন আউড়ানো. তা’ 
ধ্মস্ত্রগুলি পাঠে সহজে বোঝা যায়। পূর্বে বলা হয়েছে দাসগণ ছিলো শৃদ্র- 


৪০ | ২২,১০ 
৪১), কাত্যা, শ্রো, স্ব, ২২.১১ ও টীকা ‘ন চ বিরোধঃ গর্ভদামস্য' চা 
৪২ আপত্তম্ব ধ, সু, -৭.২০,১৫ 3 বসিষ্উ ধ, সু, ২,৩৯3 গৌতম ধ, সু 
৭৯৬ | 

* ৪৩। নিনুষ্যাণাং মনুষ্যে, আপ, ধ, স্থ. ১.৭.২০.১৫ বসিষ্ঠ ধ, সু ২,৩৯ 
8৪1 কামমাত্মানৎ ভাৰ্যাং পুত্রং বোপরক্ধ্যান্ন ত্বেব দাসকর্মকরম্‌ ২.৪.৯ ১১ 


! প্রাচীন ভারতে দাসপ্রথা £ বৈদিক যুগ £ পুনধিচার , ১২১ 


বর্ণীয় এবং শূদ্রদের অনেকে স্বাধীন ছিল। অতএব সাধারণভাবে শৃদ্রদের প্রতি 
কীরূপ আচার-আচরণের নির্দেশ ধর্মস্থত্রকারগণ দিয়েছেন সে কথা জানা থাকলে 


'দাসগণের প্রতি সামাজিক আচরণের স্বরূপ উপলব্ধি করতে আমাদের 


অনেকাংশে সুবিধা,হবে। যদিও আপস্তশ্ব এক জায়গায় শৃদ্রগণের বেদ চর্চার 
অধিকার স্বীকার করেছেন** কিন্তু অন্তত্র কার্ষকরীভাবে সে অধিকার তিনি 
হরণ করেছেন ।৯৯ অনুরূপভাবে ধর্ম তথা আইনের উৎস যে বেদ তার জ্ঞান 
থেকে শূদ্রদের বঞ্চিত -করেছেন বসিঠ ।** অর্থাৎ শোষিত জনসাধারণকে 
আইন সম্বন্ধে অজ্ঞ রেখে নিধিচার শোষণের পথ পরিস্কার করে দিয়েছেন । 


গৌতমের ধর্মস্ত্রে বেদপাঠে শুদ্রের জিই্বা উৎপাটন ও ফলশ্রুতিতে দেহ 


বিচ্ছেদের বিধান রয়েছে।** শৃদ্র-হত্যার বৈরদেয় স্বরূপ বৃষ সহিত দশটি গাভী 
দানের ব্যবস্থা অবশ্য ধর্মস্ত্রকারগণ অনেকেই করেছেন ।১* কিন্তু স্মরণ রাখা 
প্রয়োজন দ্বিজ ব্্ণত্রয়ের ব্যক্তিদের হত্যার দণ্ড পরিমাণ আন্ুপাঁতিকভাবে বেশি । 
বিভিন্ন বর্ণের ব্যক্তিদের হত্যার জন্য বিভিন্ন ধরণের প্রায়শ্চিত্তের বিধান ধর্ম 


সুত্রকারগণ দিয়েছেন।*০ সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য যে আপত্তদ্ব ও বৌধায়ণ ধর্ম- 


সুত্রে শূদ্রকে মানুষ এমন কি চতুষ্পদ জন্ত রূপে পর্যন্ত স্বীকার করা হয় নি। তা 
নইলে শুদ্র-হত্যার প্রায়শ্চিত্তের পরিমাণ ময়ূর, কাক, পেঁচা, ব্যাঙ প্রভৃতি হত্যার 
সমান বলে তারা মনে করতে পারতেন না।*১ মানুষ হিসাবে যখন শুড্রকে 
স্বীকার কর! হয় নি তখন এ ঘটনা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে শুদ্র দাসকে অন্তের . 


মু 





৪৫ | সর্বদা শৃদ্রত উগ্রতো৷ বাচারযার্থস্যাহরণম্‌ ধার্ম্যমিত্যেকে' ১.২.১.১৯-১১ 
৪৬। আপ, ধঃ স্থ ২.১১-২৯,১১-১২ 

.৪৭1 মো শুদ্রায় মতিৎ দগ্ভাৎ-**** ন চাস্যোপদিশেদ্র্মম্* ১৮.৪, 

৪৮। ভউদাহরণে জিহ্বাচ্ছেদঃ ধারণে শরীরভেদঃ, ১২.৪-৬ 

৪৯'| বৌধায়ন ধ, স্থ, ১.১০.১৯; আপ, ধ, স্থ, ১৯.২৪,১-৪ ; গৌতম ধৰ, 


সু, ২২.১৪-১৬ 
৫০। গৌতম ধ, স্থ, ২২.২৪-১৬; বসিষ্ঠ ব, থু, ২০,৩১-৩৩ ; সামবিধান 
ব্ৰাহ্মণ ১.৭.৫-৬ ° 


৫১। আপ, ধ, স্থ, ১.৯.২৫.১৩ ; বোধায়ন ধ, সু, ১.১০,১৯.৬- | 


রে 


১২২ | প্রবন্ধ পত্রিকা ৷ 


উচ্ছিষ্ট খেতে হবে ।৭২ প্রতৃকর্মে বিন্দুমাত্র ক্রটি-বিছ্যুতি হলে তা'র জন্তু তা'রা দায়ী 
থাকবে ।** প্রতুদের বিরুদ্ধে কোনে! প্রকার মামলা তারা করতে পারবে না 
বা সাক্ষ্যদান করতে পারবে না 1০৪ যখন সাধারণভাবে শুদ্রদের অবস্থা এই 
প্রকারের ছিল, তন দাসগণের অদৃষ্টে যে চরম লাঞ্ছনা জুটতো সে সম্পর্কে 
সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকতে পারে না। ৮ 
এতোক্ষণ যে আলোচনা করা হ’লো সেই থেকে আশা 'করা যায় এ কথা 
সহজে হৃদয়ংগম হরে “য ত্র সাহিত্যের রচনাকালে দীসপ্রথা সামাজ- . 
অর্থনীতির গভীরে প্রবেশ করেছিল । এই বহুব্যাপ্ত দাসপ্রথা আরো সম্পূ্ণা্ 
রূপ লাভ করে প্রথম খুষ্টপূর্ব সহত্রান্দের দ্বিতীয়ার্ধে যখন ভারতবর্ষে প্রথম 
লৌহ-অর্থনীতির প্রবর্তন হয় এবং উত্তর ভারতের ষোড়শ মহাজনপদের শাসন 
কর্তৃপক্ষ আত্যন্তরীণ দন্-কলহে নিরন্তর লিপ্ত থেকে যুদ্ধীহৃত দাসগণের সংখ্যা- 
. বৃদ্ধিতে সহায়তা করেন । বৌদ্ধ শাস্ত্রীয় সাহিত্যের পর্যালোচনায় ও কৌটিল্যের 
“অর্থশাস্ত্র পাঠে প্রাচীন ভারতীয় দাসপ্রথার বিকাশের সম্যক পরিচয় পাওয়া 
যাবে। 


৫২। গৌতম ধ, সু, ১০১৫৯ আপ, ধু, ১.১.৩.৪০ ; হিরণ্যকেশিন্‌ 
গৃহ স্থ, ১.২.৮ oo ~ 

৪৩ । আপ, ধঃ সঃ ২২৮১৪ গৌ, ধ, সঃ ১২,১৭ । রর 

৫৪ | শুদ্রাণাৎ সন্তঃ শুদ্রাশ্চান্ত্যা নামন্তযোনয়ঃ’, বসিষ্ঠ ধ, সু ১৬.৩০ 
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তান্রাশন্ত 
ও CO 0. সুধীর করণ 


আধুনিক বাঙ লা কাহিনীর ( ফিক্সান ) ক্ষেত্রে তারাশঙ্কর শ্রেষ্ঠ কি না এ 
বিষয়ে মতভেদ অনিবার্য ; কিন্তু একটি বিষয়ে বোধ হয় সবাই একমত এবং তা 
হচ্ছে এই যে, তারাশঙ্করের সাহিত্য-জগৎ বিচিত্র জীবনবোধের পরিচায়ক । বলা 
বাহুল্য, তারাশঙ্করের সৃষ্টিক্ষমতা আজো নিঃশেষিত হয় নি, তাই তার সম্পর্কে 
চরম কোন কথা, যথেষ্ট সতর্কভাবে বলতে হয়। তবুঃ এ কথা অস্বীকৃত হ'তে 
পারে না যে, তারাশঙ্কর তার আপন পরিমণ্ডলে সুর্যের মতোই দীপ্ত। পশ্চিম- 
উত্তর রাঢ় ভূমির বহু আদিম বিস্ময়কে তিনি প্রাণবন্ত করেছেন। আমাদের 
কাছে বিস্ময়করভাবে অপরিচিত জগৎকে তিনি অনায়াসে গল্পে-উপন্তাসে 


উপস্থাপিত করতে পেরেছেন। রহস্যময় জীবনের সঙ্গে তার পরিচয় স্বভাবতঃই 


গভীর | তাই নাগিনী কন্তা, বেদেনী, তন্তরাচারী, বাউল, সীওতাল দাগী, খুনী, 
ডাক-হরকরা, কবিয়াল, কাহার-কুমির জগৎ তীর কাছে স্পট আবার সমাজ 
জীবনের ক্ষয়িষ্ণু রূপের সঙ্গেও তার পরিচয় আরে! স্পষ্ট । বিশেষ ক'রে যু 
সামস্ততাপ্তরিক বাবস্থার আর্তনাদ তার স্বকর্ণে শোনা'। 

ধাত্রীদেবতা, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, কালিন্দী প্রভৃতি উপন্তাসে প্রথম যুগের 
তারাশঙ্কর নিঃসন্দেহে একটি বলিষ্ঠ আদর্শের অভিমুখী! শেষের দিকে 
তারাশঙ্কর, ইতিহাসের কল্পলোকে স্বপ্ৰাতুর অথবা প্যায়-অন্তায় বোধের মানদণ্ড 
নির্ধারণে আকাশযুখী। স্বভাবতঃই এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তারাশঙ্কর 
জীবনের কোন চিরন্তন মূল্যে বিশ্বাসী । বলা বাহুল্য, তার রচনায় এমন একটি 
নিঃসংশয় বিশ্বাসের উজ্জলতা কি ক’রে যে আমাদের ০০ জীবনের 


. পরিমণ্ডলে বর্তমান, তা ভেবে প্রশ্ন জাগে । 


এ কথা ঠিক, তারাশঙ্কর তার উপন্তাস বা ডি মনোবিশ্লেষণে অতি 
সুক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় অল্পই দিয়েছেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তব চরিত্রকেও 





তারাশঙ্কর । ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র । শতাব্দী গ্রন্থভবন । আট টাকা। 





১২৪ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


রোম্যার্টিকতার আতিশয্যে ভূষিত করেছেন, কিন্তু মনের বৈচিত্র্কে অনায়াসে 
স্পষ্ট ক'রে. চরিত্রগুলিকে বিশ্ময়করভাবে জীবন্ত ক'রে তুলেছেন এবং সবচেয়ে 
কৃতিত্বের কথা এই যে, তীর প্রত্যেকটি রচনাই অনায়াসলব্ধ পরিণতিতে সফল । 

ছোটগল্প রচমার ক্ষেত্রে তারাশঙ্কর একটি বিশিষ্ট স্থান অর্জন করেছেন এবং 
বোধ হয় তার জনপ্রিয়তার বহু কারণের মধ্যে অন্ততম হচ্ছে তার গল্পের 
চরিব্রগুলি। ছোটগল্পের মধ্যে যে সুতীব্র ব্যঞ্জন! থাকে, তা’ তারাশঙ্কর তেমন 
করে বলতে পারেন নি, অন্ততঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থন্ম মনোবিশ্লেষণের 
পরিচয় অপেক্ষা বিবরণীর দিকেই স্পষ্টতঃ পক্ষপাত প্রদর্শন করেছেন। এমনকি 
তার ছোটগল্প রচনার রীতিও খুব দৃঢ়ভিত্তিক নয়। তবু এমন একটি নিঃসংশয় 
আন্তরিকতার মাধ্যমে তিনি গল্প বলেন, যার ফলে আমাদের নিছক গল্প শোনার 
পিপাসাকে পরিতৃপ্ত করতে তার কোন অসুবিধা হয় না। বিষয়বস্তর বৈচিত্র্য, . 
সহজ বাচনভতগী এবং গল্পের কাহিনী অ শ সাধারণ পাঠকের কাছে অনায়াসে 
একটি অন্তরক্ষতার পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়। তারাশক্করের কাহিনীর 
ভৌগোলিক শীমাসংস্থানের কথা উল্লেখ ক'রে স্বভাবতঃই তার রচনাকে 
আঞ্চলিকতার গণ্ডীতে আবদ্ধ করা হয়। এধরণের সীমাবদ্ধতার াখারথ স্বীকার 
করতে হ'লে প্রায় প্রত্যেক গুপগ্ভাসিক এবং গল্পকারকেই আঞ্চলিকতার সীমায় 
খুঁজে পাওয়া যাবে । তবে এ কথা ঠিক যে তার অধিকাংশ রচনাতেই রাঢ় 
ভূমির বিশেষ এক অংশের চেতন! প্রবল। তারাশঙ্কর পলীজীবনের, এমন 
খুঁটিনাটি হিসেব দাখিল করেছেন যে কোন কোন সময়, আতিশয্যে তা বিবৃতি- 
মূলক হ'য়ে দীড়িয়েছে। তবু, এও স্বীকার করতে হয় যে গ্রামসমাজের এমন 
সামগ্রিক, এমন বিচিত্র্যরূপ এমন অসংযত বিস্তৃতিতে বাঙলা সাহিত্যে রূপায়িত 
হয়নি। এর ফলে শিল্প-বোধের হানি যে ঘটেনি তা নয়, কিন্তু গ্রাম-চিত্র . 
স্পট হয়েছে। পঞ্চগ্রাম, গণদেবতা প্রভৃতি উপন্তাসে এর নজীর আছে। 

বলা বাহুল্য, তারাশঙ্করের সমগ্র রচনার অথবা, তার জীবনবোধের পরিচয় 
দান করা, এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তা'র জন্য একটি বিপুলাকার গ্রন্থরচনার . 
প্রয়োজনীয়তা আছে । 





॥২॥ টু 
বিচ্ছিন্নভারে, অথবা সাহিত্য-আলোচনার কোন ধারাবাহিক পর্যায়ে 


জাবাশাঙ্গাবরব বমনা বল আলামত, কিঅ /সঞগুলি/কি পর্ণাংগ বলা যাহ না ॥ 


A 


॥ তারাশঙ্কর ০. এ ১২৫ 


ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র "তারাশঙ্কর" নামে একটি গ্রন্থ রচনা ক'রে এ ব্ষিয়ে বোধ 
হয় প্রথম গ্রন্থ রচনার গৌরব অর্জন করেছেন । 


এ কথা নিঃসন্দেহে স্বীকারযোগ্য যে, ডক্টর হরপ্রসার্দ মিত্রের সমালোচনা 
গ্রন্থের সংখ্যা অল্প -নয় এবং একটি প্রাঞ্জল দৃষ্টিভঙ্গী তার. সহযোগী বলেই 
সমালোচনার ক্ষেত্রে তার একটি বিশেষ স্থান আছে ! 


বাউলা সমালোচনা-সাহিত্য বর্তমানে কিছুটা প্রসারলাভের অভিমুখী এবং 
একথা নিশ্চিত যে সমালোচনার মান সম্পর্কে আমাদের মতভেদ থাকা 
অস্বাভাবিক নয়। সাহিত্য সমালোচনার রীতি, পদ্ধতি প্রভৃতির ক্ষেত্রে সনাতন 
পঞ্ঠাই প্রশস্ত অথবা সমালোচকের ব্যক্তিত্ব অস্থ্যায়ী তা'র বৈশিষ্ট্য নির্ভরশীল, 
এ কথাও আমাদের প্রশ্ন সীমায় এসে পড়ে। "কিন্তু চিন্তাশীলতার গভীরতার 
কথা বাদ দিলেও একটি কথা নিঃসংশয়ে আমাদের মনে রাখা দরকার যে, 
সাহিত্য-কৃতির উপর আলোচনার একটি প্রাথমিক দায় আছে এবং তা" হচ্ছে 
লেখকের রচনাবলীর দোষ-গুণের আলোচন! কর! ও সে'সম্পর্কে সমালোচকের 
দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করা। আসলে কিন্তু সমালোচকের দায় যে আরো অনেক 
* বেশী, সে কথা অস্ীকার্য নয়। বলাবাহুল্য সমালোচনাও আর এক ধরণের সৃষ্টি 
যার মাধ্যমে যে কোন জাতীয় রচনাই নোতুন অর্থে পরিস্ফুট হয় এবং লেখকের 
মানসিকতাকে দ্বিভাষিত করে । লেখকের ব্যক্তিত্বকে পরিস্ফুট করাই সমালোচকের 
মৌলিক উদ্দেশ্য ৷ বলাবাহুল্য, ব্যক্তিত্ব শব্দটির ব্যঞ্জনা কোন ক্রমেই অল্প নয় 
ব'লে বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার বহুযুখীতার পরিচয় দিতে হয়। বিশেষভাবে 
লেখকের সমকালীন যুগবৈশিষ্ট্যের পরিমগুলটিও সমালোচক স্পষ্ট ক'রে তোলেন 
এবং সমালোচকের স্বচ্ছ দৃষ্টির দর্পণে লেখকের আসল রূপটি ধরা পড়ে। 


এ কথা ঠিক, সমালোচক যে কতকগুলি বীধাধর! নিদিষ্ট স্ত্রকে অবলম্বন 
‘ক'রে সব সময় এগিয়ে চলবেন তা নয় ; সয়ালোচকের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী 
তিনি বিভিন্ন সুত্র গ্রহণ-বর্জনের পক্ষপাতী হ'তে পারেন, কিন্তু মোটামুটিভাবে 


+7: একটি সাধারণ মানদণ্ডকে কোন সমালোচকই অস্বীকার করতে পারেন না । 


" ডঃ হরপ্রসাদ মিত্রের “তারাশঙ্কর” পড়ে এই. কথাই মনে হলো যে ' 
সমালোচনার ক্ষেত্রে এই গ্রন্থ একটি নোতুন ভঙ্গীর পরিচয় বহন করছে। নিছক 
পুস্তক সমালোচনা করার উদ্দেশ্য নিয়ে 'তিনি.এ গ্রন্থ রচনা করেন নি। সাহিতৌর 


১২৬ | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার আগ্রহও তার ছিল না, এমন কি সাধারণ রীতিতে 
চরিত্র বা কাহিনীর মূল্যায়ন করাও তার উদ্দেশ্যের অঙ্গীভূত নয়। 

তারাশক্করের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ের স্ত্র এ ক্ষেত্রে মুখ্য -না হলেও 
তা’ অপ্রত্যক্ষ নয়! কিন্তু এই পরিচয় সমালোচকের উপর কোন রূপ একদৈশিক 
প্রভাব বিস্তার করেছে, একথা বলা যায় না! ভূমিকাতে, ডঃ মিত্র অকপটেই 
স্বীকার করেছেন যে মূলতঃ এ আলোচনা, তারাশঙ্করের রচনা প্রকৃতির 
আস্বাদন । এই স্থত্রটিকে সর্বাংশে গ্রহণ করলে এই কথাই মনে হয় যে 
সমালোচকের দৃষ্টিভংগী নিয়ে তারাশঙ্করের সাহিত্যবিচারে তার আগ্রহ যত 
খানি ছিল, তার চেয়ে বেশী ছিল তারাশঙ্করের শিল্পকে উপলব্ধি করার প্রচেষ্টা 
হয়তো বা ভবিষ্যতে তারাশঙ্কর সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার স্থত্রপাত। কিন্ত 
সমালোচকের বক্তব্য যাই হোক্‌ না কেন, গ্রন্থটি যে তারাশঙ্করের সাহিত্য 
সম্পর্কিত আলোচনা গ্রন্থ, একথা অস্বীকার করা সহজ নয়। | 

গ্র্থটির নাম “তারাশঙ্কর” হওয়ায় বাহাতঃ পাঠকদের মনে প্রশ্ন দেখা দিতে 
পারে যে, গ্রন্থটি তারাশঙ্করের জীবনী অথবা অন্তকিছু। নামে অবশ্যই কিছু 
এসে যায় না, তা সত্বেও নামকরণের মধ্যে যথেষ্ট সতর্কতা আছে বলেই মনেঃ 
হয়। তীরাশঙ্করের জীবনের কিছু-বিচ্ছিন্ন অংশ এর মধ্যে. আছে এবং তার 
সাহিত্য-সম্পৃফিতি আলোচনা প্রসংগে সেই জীবনের কাহিনী তারাশক্করের 
সাহিত্য-মান সিকতাকে পরিস্ফুট করার পক্ষে সাহায্য করেছে । 

গরন্থটিতে তারাশঙ্টরের মানস বিশ্লেষণ অল্পই এবং কোন যুগ-বিভাগের 
মাধ্যমেও তারাশঙ্করের মানস ক্ষেত্রের ক্রমপরিণতির ত্তরগুলি সুস্পষ্ট করা 
হয় নি। তারাশঙ্করের কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার দেওয়ার ফলে পাঠকের অনেক 
শ্রম লঘু হয়েছে একথা সত্য, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীতা মাত্রাতিরিক্ত 
বলে'মনে হয়। তারাশক্করের রচনার বিভিন্ন অংশ থেকে অসংখ্য উদ্ধৃতি 
দান করার ফাল তারাশঙ্করের রচনারীতির সঙ্গে পরিচয়ের স্থযোগ যেমন 
বেড়েছে তেমনি সমালোচনার পরিসর ও তার ফলে কিছু কিছু সংকুচিত হ'য়ে 
পড়েছে তেমনি সমালোচনার পুরিসর ও তার ফলে কিছু কিছু সংকুচিত হয়ে" 
পড়েছে। এই গ্রন্থে তারাশঙ্করের সাহিত্য-শিল্প সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার 
অভাবও স্বভাবতঃই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। 

কিন্তু এ গ্রন্থের একটি বৈশিষ্ট্য আছে এবং তা’ হচ্ছে এই যে ডক্টর মিত্র 


॥ তারাশঙ্কর 


১২৭ 


, গতান্ুগতিকতাকে অবলম্বন না ক'রেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্ে, তারাশ্ক্নরের জীবন 
ও শিল্প সম্পর্কে কয়েকটি সুচিন্তিত মন্তব্য এবং কয়েকটি মূল্যবান তত্তের ইংগিত 
দান করেছেন, 


ং 


& 
॥৩॥ 


/ ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র এমন এমন. একটি নোতৃন রীতির আশ্রয় গ্রহণ 
করেছেন, যা বাউলা সমালোচনার ক্ষেত্রে বিরল এবং নোতুন . বলেই বোধ হয় 


"অনায়াসগ্রাহ নয় । বিভিন্ন বিদেশী উপন্তাসের কাহিনী উপস্থাপিত করে তিনি 


তার রচনার ভিত্তিভূমিকে দৃঢ় করেছেন এৱং যদিও তা কোন কোন ক্ষেত্রে 
অবান্তর মনে হয়েছে, তবু তার উদ্দেশ্য কোথাও অস্পষ্ট নয়। ' 

তারাশঙ্কর’ গ্রন্থটি কয়েকটি শিরোনামাযুক্ত অধ্যায়ে বিভক্ত । স্থচীপত্রে 
এই . অধ্যায়গুলির কোনরূপ ইংগিত দান করা হয় নি! ফলে একনজরে 
গ্রন্থটির বক্তব্যের আভাস পাওয়া যায় না। যাই হোক্‌, শিরোনামাযুক্ত এই 
অধ্যায়গুলির নাম £ পাখার পরিধি, প্রথম প্রবেশ, এঁতিহ্য ও সহযাত্রী, প্লট- 


‘ চরিত্রনীতিবাদ-গুরুবাদ, অভিজ্ঞতা-আর্বেগ মান্রাবোধ, তারাশঙ্করের কলা- 


কৌশল ইত্যাদি। পরিশেষে, উপসংহার ৷ 

‘তারাশঙ্করের কলাকৌশল’ অংশটিই প্রত্যক্ষভাবে তারাশঙ্করের গল্প ও 
ও উপন্তাস সম্পর্কিত আলোচনা। পূর্বোল্লেখিত অংশগুলি এই আলোচনার 
ভিত্তিভূমিকে সুদৃঢ় করার কাজে নিয়োজিত হয়েছে। 
. পাখার পরিধি’ অংশে তারাশস্করের বাল্য জীবনের প্রসঙ্গ তুলে এবং 
পূর্বগামী বিভিন্ন সমালোচকদের বিবৃতি উদ্ধৃত ক'রে তারাশঙ্করের মানসিক্তার 


আভাস “দেওয়া হয়েছে কিন্তু তারাশঙ্করের মানসিকতার বিশ্লেষণ এক্ষেত্রে 


একেবারেই অন্থুপস্থিত। . j 

বলা বাহুল্য, প্রত্যেকটি অধ্যায় সঁমগ্ররূপে তারাশঙ্করকে খুঁজে না পাওয়া 
গেলেও জীবনশিল্পী তারাশক্করের সান্নিধ্যলাভে আমরা বঞ্চিত হই না। 

মধ্যে মধ্যে তারাশক্করের সংগে ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনার কথা কোন- 
না-কোন প্রসঙ্গে অনিবার্য ভাবেই এসে গেছে। এই ধরনের কথাবার্তা 
অবশ্যই সাহিত্য-সমালোচনর ক্ষেত্রে নোতুনদ্ব স্থষ্টি করেছে এবং একটি 
অন্তরঙ্গতা বোধের সুযোগ এনে দিয়েছে কিন্ত মুখ্যতঃ এই কখোপবুখনের 
ভেতর থেকে আমাদের লভ্যাংশ অল্পই। 


১২৮ . প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


ডঃ মিত্রের আলোচনা রীতি সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রে একটি পূর্ণাংগ 
রীতির দাবী করতে পারে না, এমন কি ধারা বিশেষভাবে বিশ্লেষণমূলরু পদ্ধতির 
পক্ষপাতী, তারা এ গ্রন্থ পাঠে হতাশ! বোধ করতেও পারেন, কিন্তু মনে রাখা ' 
দরকার যে গ্রন্থকার নিজেও এই গ্রন্থটিকে তারাশঙ্করের রচনা সম্পর্কে একটি 
পূর্ণাংগ আলোচনা বলে দাবী করেন নি। মূলতঃ তারাশঙ্কর সম্বন্ধে তার 
অনুভূতিকে তিনি প্রকাশ করেছেন অন্য এক দৃষ্টিভংগীর মাধ্যমে । তারাশঙ্করের 
কলাকৌশল অ-শে, মূলতঃ কাহিনীগুলিতে সারাংশ উপস্থাপিত ক'রে সমগ্র 
কাহিনীর বিশেষত্বের দিকে ইংগিত দান করাই তীর উদ্দেশ্য এবং সেই সব 
ইংগিত ও যে সার্থকভাবেই অনেক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তা’ অস্বীকার করা যায় না। 
তারাশঙ্করের সঙ্গে প্রত্যেক্ষ পরিচয়, ভকৃটর মিত্রের নিরাসক্ত দৃষ্টিকে ব্যাহত 
করেনি, একথা নিশ্চিতরূপেই প্রশংসা ৷ 

প্লট সম্পর্কিত অধ্যায়ে, প্লট সম্পর্কে স্ুচিস্তিত আলোচনার পটভূমি আকস্মিক 
ভাবে প্রক্ষিপ্ত মনে হয়, কিন্তু তা” সত্বেও অংশটি যে ত্ু-আলোচিত একথা 
নিশ্চিতরূপেই সত্য! / 

গ্রন্থটি , নিঃসন্দেহে তারাশঙ্কর সম্বন্ধে অনেক কৌতূহলের উদ্রেক করে| ' 
্রশ্থটতে কোন কোন ক্ষেত্রে ভাষণের মাত্রাতিরিক্ত দেখা দিয়েছে। সমালো- 
চনার ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটি কোন কোন ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে হয়, কিন্তু এমন 
এক নোতুন রীতিতে সাহিত্য সমালোচনার স্থত্রপাত এ গ্রন্থে আছে, যার জন্য 
ডঃ মিত্রকে অভিনন্দন জানাই এবং একথা অকপটেই স্বীকার কৰা উচিত যে ডঃ 
মিত্রের এই গ্রন্থটি তারাশঙ্কর সম্পর্কে আলোচনার ভবিষ্যৎকে প্রসারিত করেছে । 

একটি বিষয়ে ডঃ মিত্র সজাগ । যদিও তিনি গভীরতর বিশ্লেষণের মাধ্যমে 
তীর বক্তব্যকে সুপরিস্ষুট করেন নি, তবু-তারাশস্করের অনেক গল্প উপন্যাসে 
একই ধরণের প্রটের অন্বৃত্তি, তারাশঙ্করের সংস্কারবদ্ধতা, অতিরঞ্থনপ্রিয়ত। 
সম্পর্কে তিনি নিমীলিতনেত্র নন। তারাশঙ্করের বিশ্বাসের পরিধিকে, 
তারাশঙ্করের প্রিয় কুসংস্কারকে তিনি স্পটভাবেই উল্লেখ করেছেন । শুধু তাই 
নয়, রচনাগুণে গ্রন্থখানি সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে । ] 

ডক্টর মিত্র, তারাশঙ্কর সম্পর্কে এই নোতুন ধরণের সমালোচনা গ্রন্থ 
আমাদের উপহার দিয়েছেন বলে আমরা নিঃসন্দেহে আনন্দিত । আশা করি, 
বইটির দ্বিতীয় সংস্করণে উপন্তাসের বিশ্লৈষণ-পর্বগুলি আরো! বেশী সংশয়মুক্ত এবং 
স্বচ্ছ হয়ে উঠবে । | 


|... আতীমুক্তি প্ৰসঙ্গে 
অশোক মুস্তাফি 


উনিশ শতকের শেষার্ধে নারী ভোটাধিকার নিঃসংশয়ে একটি. রাজনৈতিক 
ধর্বত্তরী হিসেবে পরিগণিত হ’ত। যদিও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ 
কেমন করে নারীজাতির সামাজিক হীনতার পরিপূর্ণ অবসান ঘটাবে সে সম্বন্ধে 
কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। নারীর অর্থ নৈতিক অধিকার বা অন্তনিহিত 
মর্যাদার প্রশ্নের সঙ্গে ছূর্ভাগ্যক্রমে স্রী-ভোটাধিকারে প্রশ্নটি তখনও সম্পর্কিত হতে 
পারে নি। নিছক গণতান্ত্রিক মতবাদের প্রভাব, এবং শ্রমিক জাগরণ নারী 
স্বাধীনতার সামাজিক দ্দিকটিকে. উহা রেখে নিছক রাজনৈতিক দিকটিকেই 
গণ-আন্দোলনের বিষয়ীভূত করেছে। তৎকালীন সময়বিচারে অবশ্য স্ত্রী 
ভাটাধিকারের স্বীকৃতি যথেষ্ট বৈধ্লবিক বলেই মনে হয়, ভিক্টোরীয় যুগে 
পৃথকভাবে নারীদের ভোটাধিকারের কথা কিছুটা অলীক, বিভ্রান্তিকর এবং বেশ 
কিছুটা ওদ্ধত্যের বিষয় ছিল । রাণী ভিক্টোরিয়ার সম্বন্ধে একটি মন্তব্য এখানে 
উদ্ধারযোগ্য_—Women’s rights is a subject which makes the 
Queen so furious that she cannot contain herself. বহুদিনের 
ব্যবধানে ইংল্যাণ্ডে এলেনর র্যাখবোন ও এভা হাবাকের নেতৃত্বে নারীপ্রগতির 
অবশ্য যথেষ্ট প্রসার ঘটেছে কিন্তু প্রত্যক্ষ সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর অক্ষমতা 
দূরীকরণে চিরাচরিত প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভ্দির পরিবর্তন সাধিত হয় নি, 
হাল আমলের বিশুদ্ধ নারীসজ্বগুলি সামাজিক. মতের পরিবর্তনে আশানুরূপ 
নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হচ্ছেন না এবং এঁতিহৃরে অতিক্রম করে সামাজিক 
মতের পরিবর্তনে ততটা সহায়তা করতে পারছেন না, ইংল্যাণ্ডের অভিজ্ঞতা 
স্ন্ততঃ এই রকম । ভোটাধিকার অর্জনের পরেও মহিলারা স্বাধীনতা বা 
প্রগতির ধারক বা বাহক হিসেবে দীড়াবার নৈতিক দায়িত্ব অনেক ক্ষেত্রেই 
. এড়াতে চাইছেন এবং সে সম্বন্ধে নিরাপত্তাকামী-জুলভ, একটি 'নীরবতা রক্ষা 
করছেন, সেটা অস্বীকার করবার উপায় নেই। অথচ সমাজ ও নারী উভয়ের * 
প্রতি পারস্পরিক দৃষ্টিভঙ্গি পাণ্টাবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা যাচ্ছে 
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আধুনিককালের নানা বিক্ষিপ্ত সামাজিক চিন্তা এবং 'শক্তির মধ্যে, নারী- 
প্রগতিকে একটা শ্লোগান বা ডগমা হিসেবে জ্ঞান এবং, বর্ণ করার বিরুদ্ধেই 
একটি সিদ্ধান্ত গড়ে উঠছে। ইতিহাসের কাছে নারী প্রগতি সম্বন্ধে কোন স্থির 
সিদ্ধান্ত মিলবে ন! আমাদের অতীতের অভিজ্ঞতা অন্ততঃ এই ধারণাকেই বদ্ধ- ২ 
মূল করে তুলছে। তবু দৃষ্টিভঙ্গির বৈচিত্র্য সর্বথা কাম্য এবং বিগত যুদ্ধ, 
অর্থনৈতিক জীবনে অকুঠ্ঠ ব্যক্তিম্বাতন্র্যবাদ, যৌনশিক্ষার এবং গণশিক্ষা 
প্রসার এবং সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলকভাবে নারীদের অংশ . 
গ্রহণ এবং সাফল্য পুরাতন দৃ্টিকোণের কিছুটা পরিবর্তন, অন্ততঃ আয়তনের, 
দিক থেকে ঘটিয়েছে সেটা. সন্দেহাতীত। গত ছুই শতকে যৌন নীতিজ্ঞানের 
হুক্ম্ম পরিবর্তন ও প্রসার এবং যৌন দৃষ্টিভঙ্গির নিঃশব্দ বিবর্তন একটি মনস্তাত্বিক 
এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তাকে সমর্থন জানিয়েছে।-সামাজিক 
ক্ষেত্রে নারীর স্থান বাছিক দিক থেকে কিছুটা পরিবতিত রূপ নিয়েছে। ইতিহাস 
তার সাক্ষ্য দেবে,_-ষদিও জনমত, আইন এবং প্রতিষ্ঠানগুলি এই রূপ পরিবর্তনে 
তাদের এঁতিহাসিক. ভূমিকা সার্থকভাবে গ্রহণ করে নি। এখানে একটি সারগর্ভ 
মন্তব্য উদ্ধার কর! যেতে পারে 2 “Hence it is not surprising that id 
‘ the last hundred years the laws discriminating against women: 
have been completely transformed, the law of divorce has been 
modified a little”? ( P. 291— Sex in History. C. Rattray Taylor). . 
বস্তুতঃ এই ব্যাপারে আইন জনমতের থেকে এখনও অনেকটা পিছিয়ে আছে. 
নারীরা এখনও পর্য্যন্ত দেশবিশেযে পুরুষের সমান মজুরীর অধিকারী নয়, আবার, - 
দেশবিশেষে মধ্যযুগীয় অর্থে বরণীয়া এবং কিঞ্চিৎ প্রশ্রয়প্রাপ্তা। মহিলাদের: 
বিলাস এবং আলস্যে নিমজ্জিত রাখাটাই চরম নারীপ্রগতির নিদর্শন হিসেবে 
আমেরিকায় গৃহীত হয়েছে। ইংল্যাণ্ডে গণিকাবৃত্তিকে কেন্দ্র করে Wolfenden 
RepP০r£ নারীপ্রগতির বাহিকতাকেই স্পষ্ট করে তুলেছে। তথাকথিত রাজ- 
নৈতিক সমান অধিকারের উপভোগ নয়, বরং সামাজিক এবং অর্থ নৈতিক, রঃ 
জীবনে পৃথক একক হিসেবে স্বীকৃতি এবং ক্ষমতা অর্জনই নাবীপ্রগতির সত্যকার - 
গ্োতক। ১৮৪০ সালে যখন প্রথম সম্পূর্ণ নির্দোয় একটি গৃহবধুকে তার সম্তান- 
*রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্ব আইনতঃ স্বীকার করা হয় তখন থেকেই নারী-মুক্তির 
উন্মেষ ঘটেছে বলা যায়। | 
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রা পি 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে গণনেতৃত্বের পুরোভাগে দীড়ালেন . 
. বামপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী.এবং শ্রমশিল্পে অকুণ্ঠ অংশগ্রহণকারী নারীরা । 
"ম্পষ্টতঃ নারীদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এ'রা যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্য এবং প্রত্যয় আনলেন । বোধ 
হয় অবচেতনে মধ্যবিত্ত এই শ্রমজীবিনীরা রাশিয়ার মোফি পেরোভস্কায়ার দ্বার! 
কিছুটা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এ'রা অনেকেই শুধু'প্রগতির ঝৌকে সমাজে 
পুরুষের প্রাধান্তের“বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা! করেছেন । সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর 
জীবিকা নির্বাচন এবং যৌনক্ষেত্রে তার চিরাচরিত ভূমিকার মধ্যে সাযুজ্য সাধন 
করতে না পেরে শিল্পপ্রধান দেশের নারীর স্বাভাবিকভাবেই 'একটি মানসিক 
ছন্দের মুখোমুখী হলেন ৷ এ যুগের নারীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের এবং ব্যক্তিস্বাতত্র্য 
প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের পরিচয় আমরা পাই পরিবার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টায়, জম্মনিরোধ 
ব্যবস্থার আশ্রয়ে এবং অনেক ক্ষেত্রে সন্তান পালনের. অনীহায়। নারীরা 
ইদানীস্তন কালে তার প্রকৃতি এবং সমাজ-দত্ত ভূমিকার কথা চিন্তা না করেই 
পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকারের এবং এক জাতীয় অধিকারের দাবী উপস্থাপিত 
কইছে । নিজেদের সামাজিক শক্তি হিসেবে জ্ঞান না করে শুধু ব্যবহারিক 
জীবনে সমতার দাবী নারীদের পক্ষে অনেকটা সহজাত হীনমন্ততা, সাময়িক বিদ্বেষ 
এবং প্রশ্রয়জনিত অপরিণামদণিতার অস্পষ্ট প্রকাশ । অনেক সময় পুরুষজাতির 
প্রতি নারীর বিদ্বেষ শাসক গোষ্ঠির বিরুদ্ধে বিদ্বেষের রূপও নিয়েছে । 'অথচ 
নারীজাতির একটি অংশ- প্রায়শঃ একটি অতি সাধারণ সত্য বিস্বৃত 'হন'যে 
আমরা নারীদের বিচার করি তাদের কর্মক্ষমতা দিয়ে নয়, তারা যা তাই দিয়েই। 
নারীসুলভ গুণরাজির সুষ্ঠু প্রকাশ সমাজতান্ত্রিক কাগুজ্ঞানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত 
হতে পারে। যোৌনক্ষেত্রে স্ত্রীপুরুযের বুদ্ধির দিক থেকে যোগ্য মিলনের ইদ্দিত 
নারীর অধিকার এবং মর্ধ্যাদার সমস্যাটিকে নৃতন- অর্থ দিয়েছে । যৌননীতি 
বোধের অন্তর্বর্তীকালীন পরিবর্তনের জন্ত। অবশ্য বাহ্িকভাবে রাজনীতি রং 
এন দায়ী এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই নূতন. নীতিরোধের সঞ্চারণে যথেষ্ট সাহায্য 
প্রায় সর্বদেশেই করেছেন । অথচ-ফরাসী বিপ্লবের সময় পর্যন্ত পুরুষের সঙ্গে নারীর 
সমান অধিকারের প্রয়োজনবোধ এবং কার্য্যক্ষেত্রে স্বাধীন, আচার প্রায় উচ্চ 
শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিবাহ এবং যৌননীতির ক্ষেত্রে নারীস্বাধীনতার 
প্রসার মধ্যবিত্ত নারী প্রগতিবাদীদের কৃতিত্ব এবং তাদের প্রথম সাফল্যের পরিচয় 
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Married Womens Property, Act, 1882-র মধ্যে । নারীর পৃথকীকরণের 
মধ্য দিয়ে তার বৈশিষ্ট্য রক্ষার প্রচেষ্টা আজ আর গ্রাহ নয়, হয়ত ভিক্টোরীয় 
' যুগেছিল। যৌন ক্ষেত্রে অঙ্ুচ্চারিত সামাজিক নিষেধাজ্ঞার অপসারণ এবং 
এঁতিহগত নীতিবোধের নিন্দাবাদ সভ্যদেশে যৌনদৃষ্টিভঙ্গির কিছুটা পরিবর্তন” 
সঙ্ঘটন করেছে৷ . ১৯১৪ সাল থেকে নারীপ্রগতিবাদীর! নিছক তত্ববিলাসী না ' 
হয়ে যুদ্ধজনিত অবস্থার দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন এবং জনসংখ্যার বৃদ্ধি নৃতনতর, 
অর্থ নৈতিক সুযোগ, অবৈধ অথচ অপরিহাধ্য নৈতিক সংসর্গ, সব কিছুর কথাই 
ভেবেছেন। বস্তুতঃ এই সময় আইন, ধর্মাধিকরণ, ধর্মপ্রতিষ্ঠান, প্রতিরক্ষা সব- 
কিছুর বিরুদ্ধেই দেশে দেশে নারীপ্রগতিবাদীদের যুদ্ধ করতে হয়েছে। পুরানো 

এবং নৃতন যৌননীতিবোধের -মধ্যে একটা সংঘর্ষের মেঘ ঘনায়িত হয়ে উঠছে 
এবং আমরা একটি বিরাট পরিবর্তনের চৌকাঠে দাড়িয়ে আছি যেখান থেকে 
নৃতন অবস্থার আলোকে সমগ্র সমস্যাটির পুনবিচার এবং পুনর্ব্যাখ্যা সহজ। * 


॥ ৩॥ 3 


শিল্পক্ষেত্রে নারীজাতির বেতনের হার আজ আর নিয় নয়; কেন না, অনেক 
ক্ষেত্রে নারীর আয় আজকের দিনে পরিবারের সামশ্রিক আয় হিসেবেই ধরা ' 
হয়। নারীর কর্মকীলও এ যুগের নিয়মে অস্থায়ী নয়; অর্থাৎ বিবাহের দারা 
সীমিত নয়। তাছাড়া কারিগরী শিক্ষার মাধ্যমে নারীজাতি ক্রমেই যত দক্ষ 
হয়ে উঠছে, ততই শ্রমিক হিসেবে তার চাহিদা বাড়ছে, শিক্পসঙ্গঠনে, বিশেষ করে 
নারীগ্প্রধান শিল্প সংস্থায় শ্রমিক বিক্ষোভ কী আন্দোলনের অবকাশ কম, 
নিয়োগ কর্তাদের এই রকম একটা ধারণা আজকাল গড়ে উঠেছে । 

এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, নারীপ্রগতির প্রকৃত অর্থ পুরুষের সঙ্গে বাস্তব 
জীবনে প্রতিযোগিতার সক্ষমত৷ নিশ্চয়ই নয় । ১৮৬৫-৬৬ সালে Lette-Verein 
নামক একটি সমিতি জার্মানীতে স্থাপিত হয়; সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী 
প্রগতির আলোচনা করে, সেটি এ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। ' তবে একা” 
কথা অবশ্যই সত্য, সেটা এই যে নারীদের জন্ পৃথকভাবে আইন প্রণয়ন করার 
অর্থ বোধহয় নারী-পুরুষের বৈষম্য এবং অসাম্যকে পরোক্ষভাবে স্বীকৃতি 
জানানো । এটা সর্বথা স্বীকার্য যে সমাজে “নিজের স্থান করে নেবার ব্যাপারে 
আইনগত বাধাগুলি ক্রমশঃ অপসারিত “হওয়া স্ত্রীজীতির নিতান্ত প্রয়োজন এবং 
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ইতিহাসের গতি বোধহয় সেইদিকেই, ব্যক্তি-স্বাত্যবাদের প্রসারের ফলে খুব 
স্বাভাবিকভাবেই, নারী স্বাধীনতার ক্ষেত্রে_ ইচ্ছাকৃতভাবে অনালোচিত এবং 
স্বার্থবুদ্ধির প্রেরণায় একাদিক্রমে' অবহেলিত- প্রতিবন্ধকগুলির দূরীকরণে আজ 
১ আমাদের সমাজবিবেক জাগ্রত হয়েছে। এই সমাজবিবেক অবশ্য তাত্বিক দিক 
থেকে অষ্টাদশ শতকের যুক্তিবাদ, স্বাভাবিক অধিকারবাদ এবং আশাবাদের 
থেকে প্রচুর প্রেরণ। লাভ করেছে। সমাজে, নারীর প্রকৃত স্থান নির্দেশ এবং 
সমাজে স্ত্রীপুরুষের বাহিক সম্পর্কের পুনঃ নিধ রণ আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ 
করেছে প্রধানতঃ এঁ শতকের লেখকদের দাক্ষিণ্যে। আজকের সমাজকল্যাণকর 
রাষ্ট্রগুলি অবশ্য কার্যকরী দিক থেকে এবং আন্ুঠানিক.দিক থেকে, নারীর অর্থ- 
নৈতিক স্বাতন্ব্যের এবং আত্মনির্ভরশীলতার প্রয়োজন সম্যক উপলব্ধি করে 
যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করছে। ১৯১৮, ১৯২০ ও ১৯৪৬এ নারীর, 
ভোটাধিকার আনুষ্ঠানিকভাবে ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান ও ফ্রান্সে, স্বীকৃত 
হয়েছে। ১৯১৯ সালে Royal Commission নারীর মৌলিক অধিকারগুলির ' 
বাহিক স্বীকৃতি দিয়েছে যদিও প্রসঙ্গত মানুষের সামাজিক বিবেক, যৌননীতিবোধ 
খর 'অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় নারীপুরুষের পারম্পরিক.'স্থান সম্পর্কে যথেষ্ট 
আলোকপাত করতে এটি সক্ষম হয় নি। কেননা সংস্কার-আন্দোলন ছিল এর 
পরিপ্রেক্ষিত। নারীর আত্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে রাষ্ট্রের যে কি করণীয় আছে 
এবং নারীমুক্তি পরিবারের ভিত্তিকে কেমন করে আঘাত করবে এবং সামাজিক 
বিবর্তনে নারীসত্তার সঙ্গে বাস্তব অবস্থার কি প্রকার সামঞ্জস্য ঘটবে, সে সম্বন্ধে 
এমন কি বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত কোন স্‌ চিন্তা হয় নি। সমাজতত্তে 
অবশ্য এর কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়_ 1095৩ are the by-products of 
man’s attempt to evolve a new type of pattern of human rela 
tionships.” (Society by Mciver & Page, p. 272). আজ বিবাহের 
ক্ষেত্রে অবশ্য ধর্মের বা পারিবারিক কর্ৃত্বের কিছু শিথিলতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, 
অপরদিকে রোমান্টিক প্রেমের মাস্থল যোগাতে কিছু কিছু বিবাহবিচ্ছেদও 
ছে। এ ছাড়া সামাজিক মেলামেশায় স্বামী-স্ত্রীর: উভয়ের পারস্পরিক . 
স্বাধীনতা, যাঁর কথা ২5561] একদা বলেছিলেন, তাও.কিছুটা স্বীকৃত হচ্ছে । 
্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক যে সাম্যভিত্তিক হবে এবং বহুলাংশে এছ্ছিক নীতির উপর 
প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সামাজিক মান সংরক্ষণে আদর্শ দেহে মনে যৌনমিলন যে 


7১৩৪ 0 . প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 
একাত্ত প্রয়োজনীয়, এ সব কথা Mill, Russell, Westermark প্রমুখ সকলেই 
স্বীকার করেছেন, অবশ্য Russell যৌনসম্পর্কের ক্ষেত্রে যতট স্বাধীনতা এবং 
প্রগতিবাদী, বর্তমান সমাজ সে তুলনায় আশানুরূপ অগ্রস্থতি অর্জন করে নি। 
তবে একটা রথ সত্য যে রাষ্্রতত্ব এবং অর্থতত্ব নারী গ্রগতির ব্যাপারে আমাদের 
দৃষ্টিভ্ধিকে প্রভাবিত করেছিল মূলতঃ উনবিংশ শতাব্দীতে ;। আর বিংশ : 
শতাব্দীতে আমাদের দৃষ্টিভদ্গিকে প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিত করছে যৌনতন্ত, 
মনস্তত্ব এবং সমাজতত্ব। সমাজ এবং প্রকৃতি নারীর যে সহজ স্বাভাবিক 
ভূমিকাটি নিি্ট করে দিয়েছে তারই চৌহুদ্দিতে নারী-পুরুষের পূর্ণ সাম্যের প্রশ্নটি 
তুলেছিলেন আ্যারিষ্টটল, অগষ্ট কৌৎ, লেস্লি ষ্টিফেন প্রমুখ চিন্তানায়কের! । 
যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্্বাদের চরম প্রশ্রয় যে ব্যক্তিস্বাতন্তর্ের 
উদ্দেশ্যই, বিদ্িত হবে ননারীপ্রগতির ৫ ক্ষেত্রে এই রকম একটা ধারণাই আজকাল 

. গড়ে উঠছে। 

নারীস্বাধীনতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে অর্থ নৈতিক মুক্তি সমধিক সহায়তা 
করেছে, সমাজ বিবর্তনের ইতিবৃত্ত সেটাই স্পষ্ট প্রমাণ করে| নারী ও পুরুষের. 
বৈষম্য অর্থ নৈতিক ভিন্নাবস্থার গভীরে, নারীর রাজনৈতিক অধিকার অর্ঞ 
এই বৈষম্য দুরীকৃত ত হতে পারে ন! “Clearly economic independence | 
and freedom go 13900. 17 hand.” এই ত তাত্পধ্যপূর্ণ উক্তির মধ্য দিয়ে - 
ব্ুয়া নারীপ্রগতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটি ইঙ্গিত দিয়েছেন । তার মতে নারী 
পুরুষের অক্ষম প্রতিদন্দ্রী এবং পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নারীর পরাজয় তার 
মনে হাঁনতাবোধের সঞ্চার করেছে-_বত্যুয়া এই জাতীয় মত পোষণ করেছেন, 
যদিও মনস্তত্ব বা ইতিহাস কোনটাই এ জাতীয় মত সমর্থন করে না।: অস্তিবাদী 
এবং ফ্রয়েডপন্থীরা ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির যে চিরস্তন বোধের কথা কল্পনা করেছেন, 
নারী-সম্পর্কের ক্ষেত্রেও তাঁরা সেটি খাটাতে চান। কিন্তু ব্রিফণ্ট এবং ম্যাকৃ- 
ভূগান্ট প্রমুখ-লেখকদের ধারণায় অচেতন বা অবচেতনের প্রশ্ন অবান্তর, বরং 
সামাজিকবোধের সঞ্চার ব্যক্তি চেতনায় ঘটে, এইটিই অভিজ্ঞতার ব্যাপার ৮: 
অর্থাৎ সমাজবিজ্ঞানী ও নৃতত্বিদ্রা যে দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার 
করেছেন, সে-অন্থ্যায়ী, নারীর সামাজিক ক্ষেত্রে প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠায় বাধা থাকলেও : 

* নারীপুরুষের মধ্যে সধন্ধের কোন বৈরীতা নেই। অবশ্য ধনতান্তিক. সমাজের 

অর্থনৈতিক শক্তির কক্রিয়াপ্রক্রিয়া এক মানুষের প্রতি অপর মানুষের প্রতি- 
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ক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করতে' সাহায্য করে। মানুষের সামাজিক স্থান যে 'তার 
চেতনাকে প্রভাবিত করে এটা সমধিক'সত সত্য, এরিক ফ্রোম সত্যই একটি মূল্যবান 
উক্তি করেছেন যে ধনতান্তিক সমাজে সবকিছুই: পণ্যের মূল্যে নির্ধারিত হয় । পণ- 
ও প্রথা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । বত্যুয়ার একটি কথা বিশেষভাবেই সমর্থনযোগ্য । সেটি 
_ এই যে প্রেমে স্বাধীনত| স্বীকৃত নয় বলেই নারীস্বাধীনতা প্রকাশের. বিকৃত 
রাস্তা মাঝে মাঝে খোঁজে । বস্তুতঃ, যে ইচ্ছা বা ভাবধারা এই পণ্যপ্রধান সমাজে 
জন্ম নেয় তা দাসতবধর্মী এবং সামাজিক পরিবেশে সেটি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে । 

/ " ॥৪॥ রর 
বর্তমানকাল নানা কারণে নারীদের পক্ষে যথেষ্ট মন্তাঁবনাময়, রোমাঞ্চকর 
এবং নাটকীয়। এইজন্য যে বহু-শৃতাব্দ ব্যাপী আপেক্ষিক নীরবতার পর নারীদের 
নিজস্ব বক্তব্য পেশ করবার সময় এসেছে |, এবং নিঃসন্দেহে এই বক্তব্য অনেক 

১ অর্থেই বৈশিষ্ট্যমপ্ডিত এবং নিজস্বতার দাবী রাখে। অবশ্য আত্মগ্রতিষ্ঠার 
প্রথম উচ্ছ্বাসে মহিলারা আজ যা৷ বলছেন তার একটা মনস্তাত্বিক মূল্যেই.আছে.৷ 

কনা এতোদিনের নিরুদ্ধ ভাবাবেগ সহস! প্রকাশের পথ খু'জে পেয়েছে । 
অথচ নারীদের এই নৃতন বক্তব্যের মধ্যে নারীন্ুলভ আত্মসচেতনতা এতোটা, 
জায়গা জুড়ে রয়েছে নিছক চিন্তার ক্ষেত্রে এর মূল্য আপাততঃ সমধিক নয়। 
অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে নারীদের এই বৈপ্লবিক চেতনার সুষ্ঠ প্রকাশ .. 
আমর পাই মুখ্যতঃ মেরী উল্স্টন ক্রাই-এর Vindication of the Rights of 
Women, জন সার্ট মিলের The Subjection. of Women, অলিভ 
জিনারের Women and Labour, ভার্জিনিয়া উল্ফ এর A Room of One’s 
0৬০ এবং বত্যুয়ার The Second Sex নামক গবেষণামূলক নিবন্ধে। এড না 
ফারবার, লেডি জেন গ্রে, কবডেন, জন ব্রাইট, লেডি রুনষ্টাস লিটন এবং 
সিনক্লোয়ার লুই প্রভৃতির নিকট নারীআন্দোলন প্রচুর শক্তি সঞ্চয় করেছে । 

+ স্যার টমাস মুরের অন্তিবয়স্কা কন্তা মার্গারেট পিতৃবন্ধু ই ইরাসমাস্কে একবার 
New Testamentaর ল্যাটিন অনুবাদে সহায়তা করতে এগিয়ে এসেছিলেন । 
একদিন তার পিতা কন্যাকে এই অনুবাদের কাজে প্রায় বিপর্যস্ত দেখে বলেন 
“এ কাজ নারীদের নয়।” - অথচ নারীজাতি পুরুষস্থলত কিয়াকর্মে নিজেদের 
উপযোগী করবার দুরূহ সবিনয় সাধনায় ব্রতী । এর ফলে নারীর স্বভাব-ধর্ম থেকে 


“১৩৬ | | প্রবন্ধ, পত্রিকা. | 


সে কিছুটা বিচ্যুত হয়।: উরি তার হীনমস্থতাকে সব. সময় 
ঢাকতে পারে না, এটা নির্জলা সত্য । 

এ যাবৎ নারীরা নারীত্ব সম্বন্ধে শুধু পুরুষজাতির অভিমতই . নীরবতযর মধ্য 
দিয়ে স্বীকার কুরে আসছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাকে নারী জাগরণের 
বৈপ্লবিক প্রকাশ ঘটলো, শিল্পগত পরিবর্তন এবং যুক্তিবাদ ধীরে ধীরে এই 
পরিবর্তন আনয়নে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। সুতরাং নারী-আন্দোলনকে 
বিচ্ছিন্ন একটি ব্যাপার বা আকস্মিক দুর্ঘটনা বা বিশ্লিষ্ট একটি আন্দোলন কোন- 
ক্রমেই বলা যায় না।. ফ্রান্সে ক্ষমতার বন্টন এবং শ্রেণীবৈষম্য নিয়ে যে প্রশ্ন 
উঠলো তারই জের টেনে নারীদের হীন অবস্থা সংক্রান্ত প্রশ্নটিও উপস্থাপিত 
হলো । অবশ্য একথা মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই যে ফরাসী বিপ্লব 
নারীকে রাষ্ট্রিক বিষয়ে শক্তিশালী করতে চেয়েছিল। বরং শক্তির অব্যবহারের 
জন্য উচ্চশ্রেণীর ললনারা৷ ( ম্যাডাম পম্পাড়্যু প্রমুখ ) পরোক্ষভাবে দায়ী ছিলেন ॥ 
রাষ্ট্রিক বিষয়ে নারীর দুর্নীতিগত প্রভাব বিপ্লবোত্তর ফ্রান্সের স্ুবিদিত। এই 
বিষয়ে সবিস্তার ব্যাখ্যার জন্য ফ্রয়েডের এবং তৎকালীন ধর্মযাজকদের অভিমত 
আলোচ্য । বরং নারীর লোভ, মন্কীর্ণচিত্ততা এবং আত্মস্তরিতাঁকে নিয়ন্ত্রিত 
করার প্রয়োজনীয়তা সে সময় অনুভূত হয়েছিল। এর ফলে অপর দিকে আবার 
নারীদের শতাবীব্যাপী _হীনমন্ততার দিকে পরোক্ষভাবে দৃষ্টি আকৃষ্ট হ’লো 
এতোদিন পুরুষের অনুরূপ ক্রিয়াকর্মে উৎসাহী হ'তে না পারায় এবং সামাজিক 
ক্ষেত্রে পুরুষস্থলভ ভূমিকায় অবতীর্ণ হতো! না পারার আক্ষেপ এবং ক্ষোভ 
নারীজাতিকে দগ্ধ করছিল । অথচ রাষ্ট্রিক বিষয়ে নারীর স্থান নির্ণয়ের গোল- 


মালে, তার ' সনাতন স্ষ্টিশীল ভূমিকার প্রীধান্তের বিষয়টি অনুক্ত রয়ে গেল। . 


যুদ্ধ এবং অর্থনীতিতে নারীর নেপখ্যভূমিকা বা৷ নীরবতা যে এই চিরন্তন সৃষ্টি- 
শীল সামাজিক ভূমিকার খাঁতিরেই, তা নারীকে নূতন করে মনে করিয়ে দেবার 


প্রয়োজন অনুভূত হতে লাগলো। আর নারীআন্দোলন 'মুখ্যতঃ রাজনৈতিক 
স্বীকৃতি ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই সুরু হ’লো, যে দুটিই নাকি, 


নারীজীবনের গৌণ দিক। পুরুষের নিকট মর্যাদা আদায় করে নেবার উপায় 
হিসেবে অবশ্য এ দুটিই যথেষ্ট যদিও পুরুষের কাছে সত্যকার স্বীকৃতি এবং সমান 
মর্ধ্যাদা পাওয়ার রাস্তা হিসেবে এ দু'টি সন্দেহস্থল। যদিও মধ্যবিত্ত. শ্রেণীর 
নারীরা পুরুষের হৃদয়রঞ্জক ভূমিকাকে বর্জন করার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এই বিশেষ 


৬ 


৯: 


॥ নারীযুক্তি প্রযঙ্জে +. ১৩৭ 


অধিকারগুলিকে "আশ্রয় করলেন, তথাপি এ কথা .ওঁতিহাসিক সত্য যে 
ক্লিওপেট্রা, মেরি ধুয়ার্ট, নিল, গিউয়িন, আসপাশিয়া এবং হেলিয়স প্রমুখ নারী- 
রত্ন পুরুষের জীবনকে প্রভাবিত করার কলাবিদ্যায় মুখ্যত পারদশিণী ছিলেন। 
বস্তুতঃ একধরণের ব্যবহারিক নারীআন্দোলনের . ধারা, যা. স্বয়ং প্লেটোকেও 
বিস্মিত করত, সামাজিক ক্ষেত্রে এখনও প্রবাহিত হ’চ্ছে। নারীর অর্থ নৈতিক 
উদ্দেশ্য এবং ভূমিকা ও তার যৌন আকাঙ্কার মধ্যে সাযুজ্য আনার সমস্যাটি যে 
আসল সমস্যা সেটা প্রায়শই আমরা বিস্বৃত হচ্ছি । নারীর বৃত্তিগত জীবন এবং 
যৌনজীবনের মধ্যে সেতু রচনা করা! বিশেষ প্রয়োজন । অর্থনৈতিক দিক থেকে 
স্বাত্ত্্যপ্রাপ্ত স্বাধীন! নারী শিল্পপ্রধান জীবনে পুরুষের সঙ্গে সমস্তরে প্রতিযোগিতা 
করেও তার যৌন-মানসিক আকর্ষণ কেমন করে বজায় রাখবে সেটাও আজকের 


দিনের গুরুতর প্রশ্ন। মেরি উলষ্টোন ভ্রাফউু খুবই সঙ্গতভাবে বলেছেন যে 


আত্মআবিস্কীরের মধ্যে আধুনিক নারী ভার আত্মবিশ্বাসের ভিত্তি খুঁজে পাবে। 
জর্জ এলিয়টেরু মধ্যে মেরি উলষ্টোন ক্রাফ টের স্বপ্ন কিছুটা বাস্তব রূপ পেয়েছে। 
অলিভ জিনার অবশ্য উলষ্টোন ক্রাফটের যুক্ত নারীর বিষাদ্বান্ত দিকটি 
রোমান্টিক দিক থেকে বিচার করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে পুরুষের 
চক্ষে নারী আর ততটা বরণীয়া হবে ন! যদি তার মানসিক পরিণতি উচ্চান্ের 
হয়, এমন অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই নারী মানসিক দিক থেকে তার চেয়ে 
অধিকতর. পরিণত পুরুষই খু'জবে। নারীর পক্ষে বাহিরের গুণাগুণ আহরণের 
চেয়ে তার জৈবিক সৃষ্টিশীল ধর্ম যে আরও প্রয়োজনীয় প্রকারান্তরে জ্রিনার এই 


কথাটি বলতে চেয়েছেন । তার মতে নারীর বুদ্ধিগত সচেতনতা অথবা যোগ্য 


যৌনমিলনের অভাব হেতু নৈরাশ্যবাদ তার সার্থক মুক্তির পথে বরং কিছুটা 
অন্তরায় স্থষ্টি করতে পারে। শ্রিনার নারীদের বিরাট সামাজিক ও জৈবিক 
ভূমিকা সম্বন্ধে বিশ্বকে অবহিত করবার এবং পারিপাখিক ও স্বীয় প্রকৃতিদত্ত 
ভূমিকার আঙ্গিকে নারীর নিজস্ব মনোভঙ্গি পরিবর্তনের দ্বিবিধ দূরূহ ব্রত গ্রহণ 


. করেছিলেন । তিনি শুধু নারীদের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক এবং মানসিক . অবিচারের 


দিকটা দেখেন নি । বস্তুতঃ তিনি নারীর প্রতি পুরুষের এক বিশেষ, ফৌনশ্রেণী- 

স্বলভ, সামগ্রিক অবিচার এবং হীনভাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন | 
চিরাচরিতভাবে যৌন দিক থেকে নারীর একটি পরোক্ষ নঙর্থক এবং অধীন 
ভুমিকা আমরা স্বীকার করে নিয়েছি। তার মতে,ব্ত মান সামাজিক পরিবর্তনের 


১5৩৮ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


পরিপ্রেক্ষিতে এই অসহনীয় অবস্থার বিরুদ্ধে নারীর বর্তমান জেহাদ নিতান্ত 


অপরিহার্য । নারী যে বিলাসের-সীমগ্রী বা প্রাণধর্ম-বিরহিত যৌনযন্তর মাত্র ময়, 
ররং স্বাধীন সচিব এবং সঙ্গী এই ধারণা সঞ্চার করতেই. শ্রিনার প্রয়াস 
পেয়েছিলেন | এবং সন্তানকে কেন্দ্র করে নারীর যে জীবন সে জীবনকে কেন্দ্র 
করে' নারী জাগতিক মর্ধ্যাদা চায়, . প্রতিযোগিতামূলক প্রয়াসের ব্যবস্থায় 
স্বীকৃতি চায়--ভার অর্থনৈতিক স্বাতন্্য, প্রীতি আসলে উদ্দেশ্য সাধনের 
একটি উপায়মাত্র। নারী আন্দোলনের মূল, শ্রিনারের ধারণায়, অনেক গ্রভীরে 
প্রোখিত। জীবনে সঙ্গী নির্বাচনের দায়িত্ব যেহেতু নারী আজ সম্পূর্ণভাবে 
অপরের উপর ছেড়ে দিতে রাজি নয়, সেই কারণে শ্রমের আত্মিক মর্য্যাদায় তার 
- বিশ্বাস বাড়ছে। ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেল স্বাধীনভাবে 'নারীর জীবনযাপনের 
কল্যাণকর উপায় সেবিকাসজ্বের মধ্যে আবিষ্কার করলেন তার যৌন দিকটির 
দিকে শুধু মনোযোগ না দিয়েই। কিন্তু নিজের চেয়ে মহত্তর শক্তির কাছে 
নারীর ভাবগত আত্মসমর্পণের কথ! জরিনার তায় Story of an Animal এবং 
Farmএ বলেছেন । . নারীর আত্মিক সঙ্ঘাতের পটভূমিকায় তার যৌনজীবন 
ভাবজীবনের মধ্যে সঙ্গতি আনয়নের প্রয়োজনীয়তা তিনি তার Women and 
Labour নামক পুস্তকেও স্বীকার করেছেন । তার Three Dreams.in a 
Desert নামক নিবন্ধ যদিও রূপকপ্রধান, তথাপি নারীমুক্তিকামীদের বাইবেল 
স্বরূপ । পরাশ্রয়ী নারীই পুরুষের চক্ষে এঁতিহাগতভাবে নারীর স্বরূপ, কিন্ত 
কতো অুযোগ্যা নারী যে পুরুষের অনাবিস্কত থাকে তা তিনি তীর The 


ই 
~) 


Buddhist Priest's Wife নামক গল্পে বলেছেন । তার এই জাতীয় লেখায় . ' 


তিনি বলতে চেয়েছেন যে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে নারী হয় দেহ নয় মন এই 
দুটি প্রান্তের মধ্যে সামাঁজিক'দিক থেকে দোলায়িত হবে। অথচ নারীর 
স্বাধীনতা! ভিন্ন পুরুষের স্বাধীনতা এবং জাতির শক্তিমত্তা অসম্পূর্ণ থাকবে। 


নারীকে সুস্থ অন্দর জীবনের স্বাদ দিতে হবে । নারীআন্দোলন. এখনও শ্রমিক ' 


আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিত বিচারিত হচ্ছে এবং নারীর পরাশ্রয়িতার ভাবগত 
দিকটি শ্রমের আঙ্গিকে প্রকাশ পাচ্ছে। অথচ শ্রিনার নারীপুরুষের মৌল 
পার্থক্য স্বীকার করেছিলেন জীবনে যৌন আকর্ষণের অবিসংবাদিতাও স্বীকার 
করেছিলেন এবং সেই অর্থে একটি ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিতে নারী আন্দোলনকে 
দেখেছিলেন । প্রিয়া এবং জননী হিসাবে গুণ অনুযায়ী নারী পুরুষজাতির 


৬ 


৷ নারীমুক্তি প্রসঙ্গে | চ | এ ১৩৯ 
সমাদৃত হবেন এবং সেই কারণে নারী আন্দোলনের উদ্দেশ ধংসাত্মক 
সামাজিক বিপ্লব নয়, বরং প্রিয় এবং. জননী হিসাবে নারী কেমন করে | 
ুষ্ঠুতর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে তারই সংগঠনগ্ত প্রস্তুতি। জর্জ এলিয়ট 
নারীর আত্মিক সংঘাতের কথাই লিপিবদ্ধ করেছেন; নারীদের নিরুদ্ধ 
আবেগের ভাবগত স্বীকৃতি. না দেওয়াতে ব্রন্টি ভগ্নিদেরও- যথেষ্ট আপত্তি 
ছিলো । সাংগঠনিক নারী আন্দোলনের নিতান্ত ব্যবহারিক, বাহক এবং 
আংশিক দিকটির সঙ্গে নারীমুক্তি সম্বন্ধে রচিত নিবন্ধগুলির ভাবগত আত্মিক 
এবং সামগ্রিক 'দিকটির কোন যোগসাধন, অন্ততঃ ভারসাম্যমূলক সামাজিক 


বিচারের ক্ষেত্রে হ’লে না, এটা পরম পরিতাপের বিষয়। 


বস্তুতঃ ১৯১৪-১৮ শ্রমজীবী নারীর যুগ ৷ যুদ্ধ, সংস্কার আন্দোলন এবং শিল্পত 


“ পরিবর্তন বাস্তবক্ষেত্রে নারীর প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক এবং অর্থ নৈতিক দাবীকেই 


সুপুষ্ট করলো, নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির একটা বাধ্যতামূলক পরিবর্তন 
এই সময় লক্ষ্য করা যায়। নারীদের বেশভূষা এবং চলাচলনে যন্ত্রের প্রসার 
এবং দেহ মনের নূতন উপলব্ধি উভয়েরই অবদান আছে এবং বস্তুতঃ এগুলির 
মধ্যে একটা নূতন সচেতনতার 'কৃত্রিম প্রকাশ লক্ষ্যণীয় । উপাসিকা এবং 
সেবিকার, ওঁতিহ, যা হিক্র, গ্রীক এবং স্ষ্টানদের মজ্জাগত, আধুনিক সমাজ 
সেবিকাদের এবং শিক্ষিকাদের প্রভাবিত করেছে, প্রসঙ্গত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির 
পরিবর্তনে আধুনিকালে এদের অবদান সামান্ত নয়, বৃত্তিগত জীবন নারীর 
সহজাত বুদ্ধিকে .এবং প্রবৃত্তিকে যে ক্ষুণ্ন করবে এরূপ মনে করার কারণ আজ 
'নেই, বস্তুতঃ আধুনিক কি প্রাচীন, যে কোন সময়ে সাধারণ নারী এখনও 
প্রাথমিকভাবে অথচ গভীরভাবে একটি মানসিক এবং দেহগত যৌনজীবনে 
নিমগ্ন এবং লীন, জীবনের তৃষ্ণায় নারী যে কাগুজ্গনের পরিচয় ইতিহাসের 
মধ্য দিয়ে দিয়েছে, তাই আমাদের সঞ্চয় । নারীর ক্ষেত্রে শ্রেণীগত আলোচনা 
যেমন সমীচীন ব্যক্তিক সমস্যার বিচারও তেমনি প্রয়োজন, সন্দেহের অপেক্ষা 


' না রেখে একথা বলা, যায় যে পুরুষের প্রকৃতি নির্ণয়ে নারী সম্পূর্ণ সক্ষম এবং 


পরোক্ষভাবে সামাজিক ভারসাম্য আনয়নে প্রভৃতভাবে সহায়ক, আসলে 
নারী একটি নির্জন এবং একান্ত মানসিক জীবনের অধিকীরিনী এবং এক অর্থে 
ভাবগত অঙ্টা, নারীর মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত যা অবশিষ্ট থাকে তাহলে তার “sense 
of the man.” মানসিক ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেও নারী 


১৪০ | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ ' 


তার প্রাকৃতিক ভূমিকাকে বিস্থৃত না. হয় তাহলেই নারী আন্দোলনকারীদের 
অভীষ্ট সিদ্ধ হ’লো ৷ শুধু কেমন করে নারী তার মানসিক পরিণতির সনদে যৌন 
প্রয়োজনকে মিলিত করবে সেইটাই আমরা আশ! এবং ওুৎসুক্যের সঙ্গে দেখে 
এসেছি এবং আসবো, এই প্রসঙ্গে মার্গারেট লরেল্সের একটি উক্তি উদ্ধারের 
অপেক্ষা রাখে £ «There is not much argument left about her 


right to declare her opinion in the affairs of the state. . There 


is only the question of how she can do it. There is only the 
question of adopting industry, scholarship and ৪ to the 
functioning of women for the race......... There is only the 
question of allowing a woman to choose which “way she will 
go ,and try if she so wishes, to be both racial and individual. 
It is enough of a question.” "( P..312—We Write as Women ) 
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 অমন্রেজ্র ঘোষ 
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 


অমরেন্দ্র ঘোষের মৃত্যু হয়েছে৷ 
বিলম্বিত ব্যাধি আর অভাবের জালা থেকে তিনি যুক্তি পেয়েছেন কিন্ত 
এই মুক্তি তার কাম্য ছিল না, বাংলা সাহিত্যেরও নয়। অমরেন্্র ঘোষের মৃত্যু 
আর একবার প্রমাণ করল বাংলা দেশের লেখকেরা কত অসহায়--কী নিদারুণ 
ভাবে তীর! বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার শিকার.। 
প্রতিভার তুলন৷ করব না, কিন্তু মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে অন্যভাবে তীর 
সাদৃশ্য আছে। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি মাণিক বন্য্যোপাধ্যায়ের মতোই 
ব্যাধি আর দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করেছেন, কিন্তু হার মানেন নি। জনপ্রিয়তা 


এবং অর্থ সৌভাগ্যের প্রলোভন এড়িয়ে লিখতে চেয়েছেন সাধারণ মানুষের কথা» 


তাদের সংগ্রামের ইতিহাস লিখেছেন প্রগতিশীল জনতার দুর্জয় পদক্ষেপের 
কাহিনী ! সত্যনিষ্ঠায়, জীবন-প্রতীতিতে এবং পরিণামে -সকরুণ মৃত্যুর এঁকস্ত্রে 


, তিনি স্থকান্ত ভট্টাচার্য মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মজন । 


বাংলা সাহিত্যে পদক্ষেপ করবার আগেই তার নাম আমার কানে এসেছিল । 
বেশ নাটকীয় ভাবেই। প্রায় পনেরো ষোল বছর আগেকার কথা । একজন 
তরুণতম লেখক--সংপ্রতি পূর্বপাকিস্থানের খ্যাতিমান সাহিত্যিক--হঠাৎ 
আমাকে বলে বসলেন, কী আপনি লিখছেন “উপনিবেশ”? একজন লেখক 
আসছেন বরিশাল থেকে । দেখবেন, কোথায় তলিয়ে যাবেন সবাই | কীষে 
তার শক্তি__ ভাবতেও পারবেন না আপনারা । 

ভারী কৌতূহল হল। আমার ‘উপনিবেশ’ তলিয়ে যাওয়াটা বাংলা সাহিত্যের 
পথে কিছু সাংঘাতিক ঘটন। নয়, কিন্তু এমন অমিত শক্তিমানটি কে? 

নাম শুনলাম অমরেন্ত্র ঘোষ। শুনলাম, তরুণ লেখকটি বরিশালের এক 
দূর্‌ পল্লীতে বসে পড়েছেন তার চর কাশেমের পাওুলিপি। চর ইসমাইল তার 
তুলনায় এক বিন্দু ll 

তারপর হঠাৎ একদিন ‘অগ্রণী'র পাতায় দেখি ‘পদ্মদীখঘির বেদিনী'। 


১৪২ এ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


পড়তেই চমক লাগল । পূর্ববাংলার জল-মাটি-মান্ুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গতায়, 
শ্ন্ধ ভাষার স্থরভিতে জাত-সাহিত্যিকের কলমের মুন্শীয়ানায় আশ্চর্য সে রচনা । 
ঠিক সেই রকম লেখা_া নিজের বলে ভাবতে ভালো লাগে । সেই দিন 
অন্ুভব করা গেল, সেই তরুণ লেখকটি কিছুমাত্র অতিশয়োক্তি করেন নি। ্ 
. এর মধ্যে অমরেন্দ্র ঘোষের সঙ্গে পরিচয় হল। বয়সে আমাদের চাইতে বেশ 
বড়ো। প্রসন্ন হাসি, প্রতিভাদীপ্ত উজ্জল চোখ । এক সময়ে সুপুরুষ ছিলেন । 
এখন রোদে পোড়া ক্লান্ত চেহারা । মাথায় চুলে ধৃসরতার প্রলেপ । 

প্রশ্ন করেছিলাম, এতদিন লেখেন'নি কেন? কী করছিলেন? 

-__কিল্লোলে” হাতে খড়ি হয়েছিল। তারপর জীবনের ঘাটে ঘাটে ঘুরে 
বেড়িয়েছি। ূ . 

বলেছিলাম, বেশ হয়েছে। এইবার অভিজ্ঞ পরিণত মন নিয়ে গল্প উপন্যাস 
লিখুন বসে বসে । বাংলা দেশের তরুণ লেখকদের পক্ষ থেকে আপনাকে সর 
সম্ভাষণ জানাচ্ছি। | 

দেখা দিশ ‘চর কাশেম’ ৷ নিপুণ হাতের. নিপুণ টি নিয় বাংলার কতগুলি, 
অচেনা মান্থুষের অপরূপ জীবন-সংগ্রামের অপূর্ব কাহিনী । রূপকথার মতো 
মায়াময় অথচ বাস্তবের দীপ্তিতে রসেজ্জিল। 'পদ্মানদীর মাঝি'র সঙ্গে এক 
নিঃশ্বাসে, স্মরণ করবার মাতা নাম। উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন পাঠক এবং . 
সমালোচকেরা_-অমরেক্ ঘোষ বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হলেন,। “ভারতবর্ষে” 
প্রকাশিত হল তার “দক্ষিণের বিল'-_বিশাল পটভূমিতে এপিক-সুলভ মহিমা- 
মণ্ডিত। ছুইখণ্ডে প্রকাশিত বইখানা আজো অসমাপ্ত--সম্পূর্ণ হলে হলে বাংলা . : 
সাহিত্যে তার স্থায়ী স্ুষ্টিরূপে দেখা দিত। | 

কিন্তু বিরাট সংসারের ভার বয়ে, জীবিকার তাড়নায় ত্রস্ত অমরেন্দ্র ঘোষ : 
আর আত্মস্থ হতে পারলেন না। রেশনিৎ বিভাগে সামান্ত একটি চাকরী 
করতেন, অসুস্থতার জন্তে সে চাকরী রাখতে পারলেন না। সম্পূর্ণভাবে নির্ভর ,. , 
করলেন সাহিত্যের ওপর । আর অর্থের প্রয়োজনে লিখে চললেন বইয়ের পরে , 
বই! রুশ লেখক দস্তয়ভস্কির মতোই চিন্তা করার সময় পেলেন না, পাগুলিপি 
সংশোধনের স্থযোগ মিলল না, নিরবচ্ছিন্ন অভাবের যন্ত্রণা! অপূর্ব সম্ভাবনাদীপ্ত 
উপন্তামঞ্জলোকে অর্ধ বিকশিত অবস্থায় খণ্ডিত করে দিলে । কিনকপুরের কবি” 
‘একটি সঙ্গীতের জন্মকাহিনী” কিংবা বৃহত্তর পটভূমিতে লেখ! ‘ভাঙছে শুধু 


~ 


১৯ 


| শোকের পারিমাগটা অনেক বেশি. ... 


॥ অমরেন্র ঘোষ, 4 ১৪৩ 


ভাঙছে’--সেই ট্র্যাজেভীর ইতিহাস । অথচ যদি আর' একটু সচ্ছল হতে পারতেন, 


'যদি-আরো কিছু মন দিতে পারতেন লেখায় তা হলে বাংলা সাহিত্যে তিনি 
:* চিরন্তন স্বাক্ষর একে যেতে পারতেন। 


,অমরেন্দ্র'ঘোষ অসমাপ্ত রয়ে গেলেন্‌। কিন্তু সেজন্তে তিনি দায়ী নন। 
আমরা তাকে অন্ন জোগাতে - পারিনি, তার - ব্যাধির ওষুধ দিতে পারিনি, 
তীর উপবাশী শিশুর কান্না শুনতে; পাইনি । তার অপু্তার অপরাধ 


আমাদেরই । 


তবুও হয়তে| তীর উপায় ছি ৷ যৌন-প্রবৃত্তিকে সুড়সুড়ি দিয়ে, ডিটেকটিভ: 


মার্কা সিচুয়েসন তৈরী করে, বস্তবৈচিত্যযের চমকে তিনি বেষটয়েলারদের দলে 


মিশতে পারতেন । “সাহিত্য নাই হোক, অন্বচিস্তা তীর থাকত না। কিন্তু তাতে 
অমরেন্দ্ ঘোষের প্রবৃত্তি ছিল না। জীবননিষ্ঠ জাত-সাহিত্যিকের দায়িত্ব মৃত্যুর 


| ূ্বক্ষণ পর্যন্ত তিনি,পালন করে গেছেন। পরাভূত হয়েছেন, কিন্তু সে পরাভৰ 


মহত্বে সমুজ্জল। “কলেজ 'ষ্্রীটের অশ্রু’ তার শেষ জবানবন্দী । 

'" আমার সঙ্গে তার বাক্তিগত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সেখানে তাকে দেখছি' 
একটি খাঁটি পূর্ববঙ্গের মানুষ হিসেবে । সরল, নিরভিমান, প্রীতিকবিগ্ণ। মনে 
পড়ছে টালীগঞ্জের বাসা থেকে খলেয় করে বয়ে এনেছেন অন্তরের মমতা জড়ানো 
একটি লাউ, কিছু লাউডগা। * মনে পড়ছে ঘণ্টার, পর ঘট এক সঙ্গে বসে হারিয়ে এ 
যাওয়া দেশের ছুঃখ-স্ুখের আলোচনা । 

তীর মৃত্যু বাংলা সাহিত্যের শোক । তীর'বীরা বন্ধু তাদের কাছে ব্যক্তিগত: fs 


ki 


‘সমীপেষু টি 


নাট্যক্তল্রা ও ব্রবীন্নাথেন্ন প্ৰতীক-নাট্য 
শান্তিকুমার দাশগুপ্ত 


প্রাচীন ভারতীয়রা নাটককে দৃশ্যকাব্য বলিতেন। তাহারা সহজ সত্যটুকু 
'জানিতেন যে, অন্ঠানঠ ইন্দ্রিয় অপেক্ষা চক্ষুকেই সহজে এবং বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট 
করা যায়। অভিনেতাঁও মঞ্চে উপস্থিত হইয়া শত সহস্র তীক্ষ চক্ষুর অস্তিত্ব 
. অন্গৃতব করেন। অভিনেতা কি বলেন তাহা শোনা অপেক্ষা কি করেন 
তাহা দেখিবার আগ্রহই দর্শকদের অনেক বেশী। আসরে বিয়া গাৱ 
শুনিবার সময়, এমন কি-সাধারণ কথা শুনিবার কালেও মুখটি দেখিতে ন! 
পারিলে সম্পূর্ণ রসগ্রহণ করা গেলনা বলিয়া একটা ক্ষোভ থাকিয়া যায়। 
মানবাত্মার জীবন দেখিবার জন্তই নরনারী নাটক দেখিতে যায়? সুতরাং 
অভিনেতার কোন আবেগের প্রকাশ, কোন ভঙ্গীই, তাহা যত সামান্তই হউক 
না কেন, কাহারও দৃষ্টির বাহিরে থাকিলে চলে না। ওয়াগনার সেইজন্তাই 
দাবী করিয়াছিলেন যে দর্শকদের বসিবার আসন এমনভাবে নিদিষ্ট করিতে 


হইবে যাহাতে তাহাদের মুখ সোজাসুজি মঞ্চের দিকে থাকে এবং সমস্ত মঞ্চটি 


তাহাদের দৃষ্টিগোচর হয়। দৃশ্ঠকাব্য নামটি, এমনকি ওয়াগনারের দাবীও 
এই কথাই স্মরণ করাইয়া দেয় যে নাটক কেবল পাঠ করিবার জগ্ঠই রচিত 
হয় নাই। ড্রামা কথাটিরও মূল অর্থ সংঘাত। বিতিন্ন দেশে, ইউরোপে- 
ভারতবর্ষে, বড় বড় কবিদের নাট্যমঞ্চের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপন করিতে দেখা 


যাইত না। গ্যেটে-হাউপটম্যান; ইবসেন-মেটারলিঙ্ক, মলার্মে-ভেরহারেন, ইয়েট্‌-. 


রবীন্দ্রনাথ, নাট্যমঞ্চ ও অভিনয়ের সহিত বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন । 


পেশাদারী মঞ্চের জন্য হিসাব করিয়া লেখায় শিল্পীর মন নিশ্চয়ই সাড়া 


দিবে না। শেহভ বা রবীন্দ্রনাথ তাহাদের মনকে সম্পূর্ণ রূপেই বজায় রাখিয়া- 
ছিলেন সত্য, আবার ইহাও ঠিক সেইরূপই সত্য যে নাটক মঞ্চের উপযুক্ত হইয়া 
ওঠে যে সংঘাত সৃষ্টির গুণে, সেই সংঘাত বাহিরেরই হউক অথবা আন্তর্জগতেরই 
হউক? তাহা তাহারা এড়াইয়| যান নাই। তীহাদের. নাটকেও সংঘাত স্থষ্টির 
কৌশল অপূর্ব সুন্দর রূপেই দেখা দিয়াছে । বাহিরের সংঘাতকে তাহারা বিশেষ 


. ॥ নাট্যকলা ও রবীন্দ্রনাথের প্রতীক-নাট্য - ১৪৫ 


মর্যাদা দেন নাই। তীহাদের নাটকে অন্তর্জগতের দবন্বেরই প্রাধান্য । শিল্পী- 

মনকে এই দ্বন্ব আকর্ষণই করে। প্রকৃত শিল্পীর! নাটক রচনায় হাত দেওয়ায়ও 

মঞ্চশিল্পে প্রচুর পরিবর্তন. সাধিত হইয়াছে।  যঞ্চনাট্যকারদের নাটক 
। মঞ্চশিল্পকে এক অচলায়তনের 'বাঁধা ঘাটে আবদ্ধ করিয়া র[খিয়াছিলেন। 
t অভিনেতা-অভিনেত্রীদেরও নাট্য ব্যাখ্যার গতানুগতিক ধারার বাহিরে যাইবার 
অবকাশ ছিল না । প্রকৃত শিল্পীদের আগমনে প্রেক্ষাগৃহে নৃতন বাতাস বহিল। 
নাটকের রূপ, মঞ্চসজ্জা, দৃশ্যপট, অভিনয়কৌশল বর্তমানকালে নানা 
. পরীক্ষা-নিরীক্ষায় পরিবতিত হইয়া চলিয়াছে। প্রতি যুগেই 'বড় বড় নাট্যকার 
এবং নাট্য পরিচালক আসিয়া কিছু না কিছু পরিবর্তন অবশ্যই সাধন করিয়াছেন; 
এমনকি বৈজ্ঞানিক উন্নতির .ফলেও অনেক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। এই 
যুগের বৈজ্ঞানিক উন্নতির এবং বাস্তববাদী ও রহ্যবাদীদের- মত-সংঘাত পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার অনেকখানি গতিসঞ্চার করিয়াছে । | 
প্রাচীন ভারতীয় নাটকে দৃশ্যপটের কোন স্থান খিল কিনা সে বিয়ে মত- 
বিরোধ আছে। ' ভারতীয় দৃশ্যকাব্যগুলির মধ্যে নানা! স্থানে যে ভাবে দেশ- 
গালের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যে দৃশ্যপটের ব্যবহার ব্যতীতও 
দর্শকদের কল্পনা করিয়া লইতে কোন অসুবিধা হইত না। প্রাচীন ভারতীয় 
নাট্যমঞ্চে দৃশ্যপটের বাবহার হইত না এই বিশ্বাসই যে রবীন্দ্রনাথের ছিল 
তাহা, মনে করিবার কারণ আছে-_“আধুনিক যুরোপীয় নাট্যমঞ্চের প্রসাধনে 
দৃশ্যপট একটা উপজ্রবরূপে প্রবেশ করেছে! ওটা ছেলেমানষি। লোকের 
চোখ ভোলাবার চেষ্টা, সাহিত্য ও নাট্যকলায় মাঝখানে ওটা গায়ের জোরে 
প্রক্ষিপ্ত” রোমের নাট্যমঞ্চেও কোন অঙ্কিত দৃশ্যপট ছিল না বলিয়া মনে 
হয় । ইংলগ্ডেও বহুদিন পর্য্যন্ত দৃশ্যপট লইয়া কেহ মাথা ঘামান নাই ৷ দর্শকরা 
নিজেরাই দৃশ্যপট কল্পনা করিয়া লইত তাহাতে রসবোধে বড় একটা বাধা 
জন্মাইত না। যাত্রার আসরে ঠিক এইরূপেই আজও দর্শকরা দৃশ্যপট কল্পনা 
করিয়া লয়। 

"৯ পরবর্তী কালে অত্যধিক বাস্তবতা বোধ ইউরোপের নাটকে দৃশ্যপটের 
আমদানী করে; এবং সেই স্থত্রেই এই দেশেও দৃশ্যপটের'প্রয়োগও আরম্ভ 
হয়। অভিনয়ের পরোক্ষ সাহায্যের জন্তই দৃশ্যপটের প্রয়োগ হয় কিন্তু যাত্রার, 
আমরই প্রমাণ করিয়া দেয় যে দৃশ্যপট ব্যতীত ও কল্পনা করা সম্ভব। সুতরাং 

৫ 


পি 


১৪৬ | | প্রবন্ধ পত্রিকা |. 


ব্যবহারের খুব একটা সার্থকতা নাই। বিশেষ, প্রতীকধরমী নাটকের 
্রে দৃশ্যপটের প্রয়োগ করিবার সময় সাঞ্চেতিকতার “দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা 
প্রয়োজন । দৃশ্যপট কেবল ইঞ্জিত করিয়াই ক্ষান্ত হইবে এবং সেই ইঞ্জিত যেন 


- কেবল একটি মাত্র ব্যাখ্যার দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ না করায়। কেবল একটি 


দিককে দেখাইবার চেষ্টা থাকিলে প্রতীকের সার্থকতাই ব্যাহত হয়। ,. , 


প্রমাণিত হয়_“যে নাট্যাভিনয়ে আমার কোন হাঁত থাকে সেখানে ক্ষণে ক্ষণে 
“দৃশ্যপট ওঠানো নামানোর ছেলেমান্থুষিকে আমি প্রশ্রয় দিই নে। কারণ, বাস্তব, 
সত্যকেও এ বিদ্বপ করে, ভাব সত্যকেও বাধা দেয় 1” তপতী--ভূমিকা। কেবল' 


বক্তব্যই নয় কাৰ্য্যক্ষেত্রেও তিনি ইহার কিরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা তাহার 


রাজ! (১৯১০) এবং অরূপরতন ( ১৯২০) এর দিকে লক্ষ্য করিলেই স্পষ্ট 
হইবে। প্রথমতঃ অরূপরতন আকারে অনেক ছোট-_উচ্চস্তরের ভাবরাজ্যে 


দিয়া সমূহ ক্ষত্ি। বড় বলিয়া ‘রাজার’ অনেকগুলি ভাগও করিতে হইয়াছে__ 
সুকৌশলে দৃশ্যপট ও আলোকের প্রয়োগ করিলেও কয়েকবার পটপরিবর্ত 


1 


এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি যে কত তীক্ষ ছিল তাহা তাহার বক্তব্যেই ৮ 


" মানুষকে অধিক ক্ষণ ধরিয়। রাখা যায় নাঃ প্রতীক নাটক বড় হইলে সেইদিক- * 


করিতেই হইবে । . অরূপরতন-এ সেই বিপদ নাই-দক্ষ, পরিচালক পট . 


পরিবর্তন না করিয়াও কার্য্য সমাধা করিতে পারিবেন বিভাগগুলির' দিকে. 


দৃষ্টি দিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। অন্তত রাজা অপেক্ষা অরূপরতন- 
এ সেই সুযোগ অনেক বেশী। : নাট্যকৌশলের দিক দিয়া তিনি পরিণতি, 


লাভ করিয়ছেন যুক্তধারায় (১৯২২) এবং রক্তকরবীতেই (১৯২৬)। এই দুইটিতে.. 


যে সামান্ত নির্দেশ দেওয়া আছে তাহার অধিকাংশই, প্রতীকতার অন্ুরোধেই ৷: 
উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে_-দূরে আকাশে একটা অভ্রভেদী লোৌহযন্তরের 
মাথাটা দেখা যাইতেছে এবং তাহার অপরদিকে ভৈরব মন্দির চূড়ার ত্রিশুল' ; 


কাধের উপর লাঠি সাজাইয়৷ দেখা তাহার উপর বিভূতিকে তুলিয়া লইল 3. 


'রণজিতের খুড়া মৌহনগড়ের রাজা বিশ্বজিৎ প্রবেশ করিলেন,-তীর  শুভ্রকেশ” . 


শুভ্রবস্তু, শুভ্র-উষ্ধীষ" ; অথবা ‘এই নাট্যব্যাপার যে নগরকে আশ্রয় করিয়া 


আছে তাহার নাম যন্তরপুরী। এখানকার শ্রমিকদল মাটির তলা: হইতে সোনা , 


তুলিবার কাজে নিযুক্ত। এখানকার রাজা একটা অত্যন্ত জটিল. আবরখের 
“আড়ালে বাস করে। প্রাসাদের সেই জালের আবরণ এই নাটকের একটিমাত্র 


॥ নাট্যকল। ও রবীন্দ্রনাথের প্রতীক-নাট্য ৭ ১৪৭ 


দৃশ্য | কিন্তু এই সামান্ত নির্দেশদানেরও কোন প্রয়োজন যে ছিল না, তাহাও .. 
স্বীকার করিতেই হইবে। পাত্রপাত্রীদের কথার ভিতর দিয়াই এই' নির্দেশনার .. 
অনেকখানি প্রকাশ পাইয়াছে। | 
পাঠকের কল্পনার সুবিধার জন্য মঞ্চনির্দেশনার কিছুটা সার্থকতা নারি 
পারে কিন্ত নাট্যকারকে ব্যাখ্যা করিবার ' জন যে মঞ্চশিল্পী, পরিচালক এবং 
অভিনেতা-অভিনেত্রীরা রহিয়াছেন তাহাদের নিকট এইরূপ নির্দেশে অনেক 
সময়ই বন্ধন স্বরূপ হইয়া পড়ে । যে কোন নাটক .বিশেষ করিয়া প্রতীকধন্মী . 
নাটক রূপায়ণের পূর্বে' মঞ্চশিল্পী, ' পরিচালক, অভিনেতা এবং অভিনেত্রীদের 
উহা! বারবার পড়িয়া দেখা কর্তব্য! লেখকের উদ্দেশ্য ঃ লেখকের ইঙ্গিত যদি 
ধরিতে না পারেন তবে তাহার নাটক কি করিয়া ব্যাখ্য। কর! সম্ভব হইবে? শুধু 
বারবার করিয়া পড়াই নয়, সকলৈর নিকট পরিবেশনের-*পূর্বে বহুবার বইখানি 
অভিনয়' করিয়া দেখাও প্রয়োজন) পরিচালককে কেবল মঞ্চকুশলী হইলেই :. 
চলে না, তীহাকে সমালোচক এবং তাত্তিক ও দার্শনিক হইতেও হয়। অন্যথায় 
নাট্যকার্কে যথাযথ ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এই জন্তেই বোধ হয় রাশিয়ার 
বিখ্যাত নট-পরিচালক স্টানিশ্লাভস্কি ও চিন্তাশীল, নাট্যকার সাহিত্যিক 
_ নেমিরোভিচ ডান্শেনকোর মিলনে অসম্ভবও সম্ভব হইয়াছিল । 
সুতরাং প্রতীক-নাটক রচয়িতাদের স্মরণ রাখিতেই হইবে 'যে অঙ্ক বিতাগ- 
সম্পূ্ণরূপেই বর্জনীয় । একটি ৃশ্যেই সমস্ত নাটকটি অভিনীত হওয়াই বাঞ্ছনীয় £ 
ৃশ্ঠপটের প্রয়োগেও অত্যন্ত সংযম একাত্তই প্রয়োজন । দৃশ্যপটের পরিবর্তন 
অর্থই ভাব কল্পনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, রসহানি করা। সাধারণ নাটকে যে ভ্রান্তি 
বা মায়৷ সুষ্টি করিতে হয় তাহা বাস্তব জগত হইতে মনকে সরাইয়া আনিয়া আর 
এক বাহৃজগতকে সত্য বলিয়া প্রতীয়মান করায়। কিন্তু প্রতীক নাট্যে ভ্রান্তি | 
সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাহজগত হইতে মনকে অন্ত'জগতে লইয়া যাওয়া, সে ক্ষেত্রে 
দৃশ্যপট পরিবর্তনের দ্বারা মনকে বিক্ষিপ্ত "করা চলে না। এই দিক দিয়া 
রবীন্দ্রনাথের রাজা নাটকের অক্থৃবিধার দিকে আমাদের দৃষ্টি পূর্বেই আকৃষ্ট 
৯! হইয়াছে। অরূপরতনে পূর্বের অস্তুবিধ! কৰি প্রায় সম্পূর্ণরূপেই দূর করিয়া, 
দিয়াছেন । এইরূপ করাই বাঞ্ছনীয় । দর্শক মনকে ভাব হইতে বিরতি দিলে 
. নাটকের তাৎপর্য নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবন। আছে। রাজার পরবর্তী রচনা ' 
ডাকঘর (১৯১২ ) নাট্যকলার দিক দিয়া চমত্কার হইয়াছে । .৩ সংখ্যক 


ল 


১৪৮ প্রবন্ধ পত্রিকা 


বিভাগে অমলকে শয্যাগত দেখা গিয়াছে এইমাত্র (পৃ ৪০)। কৌশে 
দর্শকদের ভাব-কল্পনায় বিরতি না দিয়াও বসিয়া থাকা অমলকে শয্যাগ 
দেখান কিছুমাব্র;কঠিন নয়। পরিণত রচনা মুক্তধারা এবং রক্তকরবী অনব 
. একটি দৃশ্যেই নাটক দুইটি 'অভিনয়েয় সুযোগ রবীন্দ্রনাথ নিজেই করি: 
দিয়াছেন । ' প্রতীকী নাটকের কৌশলের দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ শিল্পী 
ক্ষমতাই দেখাইয়াছেন। | 
"প্রতীকী নাটক মঞ্চে রূপায়ণের কাজে কিছু জটিলতা আছে। সাধার 
নাটকে, লেখকের উদ্দেশ্য নিজের সাহিত্যিক দৃষ্টি দিয়] বিশ্লেষণ করিয়া অভিন 
করানো দুঃষাধ্য ন! হইলেও প্রতীকধর্মী নাটক নিজের বিশেষ ব্যাখ্যার ভিত্তি 
অভিনয় করান উচিৎ নহে। লেখকের নাটক নানারূপ সংকেত করিতে পারে 
পরিচালকের নিজস্ব ব্যাখ্যা অর্থকে সীমাবদ্ধ করিবে, সুতরাং সেই সীমিত অ 
অভিনয় হইলে লেখকের উদ্দেশ্য ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা আছে। স্তর 
প্রতীকী নাটকের মঞ্চে ব্যাখ্যাকালেও তাহাকে নানাভাবের' গ্োোতকরূপে 
উপস্থাপিত করা কর্তব্য । যুক্তধারার ‘সুমন’ যদি একান্তই একটি বাহিরে 
ছেলে হইয়াই থাকে, তাহার নামের ভিতর যদি আর কোন সঙ্কেতের সন্ধান « 
পাওয়া যায়, তবে মঞ্চে পুত্রের মৃত্যুতে বিক্ষুব্ধ উচ্চরোলই কর্ণপট বিদীর্ণ করিবে 
জাগরণের সঙ্কেত আর তাহাতে থাকিবে না। অথবা! রক্তকরবীর সর্ধাররা যা 
কেবল সৈন্য বা পাহারাওয়ালার রূপ ধরিয়া দর্শকদের সম্মুখে দেখা দেয় তং 
রক্তকরবীর সঙ্কেত বড় বেশী একমুখী হইয়া ওঠে এবং উহার প্রতীক ধর্মই লো 
পাইয়া যায়। সেই জন্তই এইসব নাটক অভিনয়কালে একটা রূপকথা 
অনির্দেশময়তা রক্ষা করিতে হয় । 
প্রতীকী নাটকে রূপকথার অনির্দেশময়তা রক্ষা করিতে বিশেষ সাহাং 
পাওয়া যাইতে পারে আলোক সঙ্জার দ্বারা। বৈদ্যুতিক আলো আবিষ্ধারে 
পর্বে যে অসুবিধা ছিল.আজ আর তাহা নাই। মোমবাতির যুগে হয় ঝাল 
ঝুলাইয়া রাখা হইত না হয় পাঁদপ্রদীপ সাজাইয়া রাখা হইত। . হয়ত এইভাং 
মঞ্চের উপর বাতি সাঁজাইয়া রাখার নীতিই আজ পাদ-প্রদীপের রীতি জ' 
দিয়াছে। বৈদ্যুতিক আলো আবিষ্কারের পর আর পাদ-প্রদীপের' 
প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় না-_বরং পাদপ্রদীপে বর্জন করিবার প্রয়োজনীয়তা 
দেখা দিয়াছে অস্তথায় অভিনেতাদের ছায়াগুলির ভয়ঙ্করত! সৃষ্টির সম্ভাবন 
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আছে। বৈদ্যুতিক আলোককে নানা রং-এর কাচ বা কাগজের সাহায্যে এবং 
নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করিয়া রহস্যময় রূপকথার রাজ্যের পরিবেশ স্থষ্টি করা আজ 
খুবই সহজসাধ্য। রবীন্দ্রনাথ তাহার নাটক লইয়া যে পরীক্ষানিরীক্ষ] করিয়াছেন 
তাহাতেও আলো! লইয়! অনেক পরীক্ষা হইয়াছে। ' অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মঞ্চের 
এই পরীক্ষাগুলি করিতেন। ঘরোয়া'তে সেই সংবাদটি পাওয়া যায়_-“কোন 
সিনে কোন লাইট হবে, কোন লাইট আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাবে, কোন লাইট 
আবার ধীরে ধীরে ফুটে উঠবে,. রখী আর কনক সব লিখে নিলে । সেবার 
লাইটের উপর বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছিল” (ঘরোয়া £ পূ ১৫৮-১৫৯)। 
সঙ্গীত যেমন মনকে মুক্তি দেয় এবং সহজেই গুঢ়তত্বের ইদ্দিত করিতে পারে, 
সেইরূপ আলোকের প্রয়োগেও মনকে স্পর্শ করা যায় এবং গুঢতন্বও ব্যাঞ্জিত করা 
যায়। এইজন্ত আলোককেও সঙ্গীতধর্মী বলা যাইতে পারে নাটকের ভাব 
ব্যঞ্জনায় উভয়েরই কার্ধ্য প্রায় একই প্রকার । . কালো! পর্দার সাহায্যেও অনেক 
কিছু গোপন করা এবং মৃত্যুর রাজ্য সৃষ্টি করা সহজসাধ্য । এইসব কারণে 
ধিতীকধর্মী নাটকে নানা কৌশলের সাহায্যে মঞ্চে রূপায়িত করা আজ অপেক্ষা- 
কৃত সহজ হইয়া উঠিয়াছে। . * + 
প্রতীকধর্মী নাটকে রূপকথার রস থাকা চাই। মেটারলিঙঞ্কের “বু বার্ড", 

হাউপট্ম্যানের “দি সানকেটা বেল’ একরকম রূপকথার রাজ্যেরই কাহিনী ।. 
ইবসেনের “পিয়ের গিনট'-এও অতিচারী কল্পনা স্থান পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 
প্রতীকধর্মী নাটকের অনেকগুলিতেই পটভূমিকায় সেই ধরণের রূপকথা নাই। 
এই নাটকগুলি পাঠ করিবার'পর অভিনয় করার বড় একটা উৎসাহ থাকে না ঃ 
মনেও থাকে না যে দর্শকদের আকৃষ্ট বা আনন্দ দিবার শক্তি নাটকগুলির 
আছে। কাহিনী এবং বিষয়বস্ত ছুই চারিটি কথাতেই শেষ করিয়া দেওয়া যায় । 
ভূমিকাগুলির মধ্যেও বড় রকম কিছু ' আকর্ষণ দেখ! যায় না- সেগুলি 
অনেকখানি স্থান দখল করিয়াও থাকে না। অনেক ভূমিকার অভিনেম্ব, অংশ 
মাত্র একটা পৃষ্ঠায় লিখিয়া: শেষ করা যায়। তথাপি একটু গভীরভাবে লক্ষ্য, 
করিলে দেখা যাইবে যে'ছোট ছোট ভূমিকা এবং সামান্য কাহিনী সত্বেও নাটক- 
গুলি এক অনির্দেশ্ট রাজ্য হইতে যেন আহ্বান করিতেছে। আমাদের জীবনের 
সাধারণ কথা থাকিলেও নাটকগুলি যেন বহুদূরে টানিয়া৷ লইয়া যায়। দূরের 
ব্যাকুল বীশরীর ধ্বনি এইগুলির মধ্যে শ্রুত 'হয়। নাটকগুলিতে রাজারা 
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আসিয়াও একটু রহ্‌স্যময়তা সৃষ্টি করিয়াছে। বাজার রাজ্যে আমাদের পরিচিত 
রাজ্যেয় অতিরিক্ত যেন কিছু আছে! রাজার চিঠি মূহুর্তে মনকে চঞ্চল করিয়। 
তোলে। স্াধারণ চিঠি পাইতেই মানুষের কত না আনন্দ হয়ঃ ইহা যে ' 
একেবারে রার্জার চিঠি। ডাকঘরের কাহিনী সকলের অপেক্ষা সাধারণ কিন্ত 
"তাহার আকর্ষণটি সাধারণ নহে। দইওয়ালা, প্রহরী, আসিয়া সীমান্ত কয়েকটা 
মাত্র বলিয়া যায় কিন্তু দর্শক ও পাঠক চিত্তে বারবার. ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয় 
. সেই সব “দই, দই, দই, ভালো দই” । সেই পাঁচমুড়া পাহাড়ের তলায় শ্যামলী 
নদীর ধীরে গয়লাদের বাড়ীই দই। তাঁরা ভোরের বেলায় গাছের তলায় গরু 
দাড় করিয়ে দুধ দোয়, সন্ধ্যাবেলায় মেয়েরা দই পাতে, সেই দই | দই, দই, দই, 
ভালো দই’ ডাকঘর £ পৃ ১৯1 অথবা “পুর. বেলা যখন রোদছুর বাঁ ঝ' 
করে, তখন ঘণ্টা বাজে ঢং ঢঃ ঢং__আবার এক একদিন রাত্রে হঠাৎ বিছানায় 
জেগে উঠে, দেখি, ঘরের প্রদীপ নিবে গেছে, বাইরের কোন্‌ অন্ধকারের 
ভিতর দিয়ে ঘন্টা বাজছে ঢং ঢং ঢং । তখন এই সামান্ কাহিনীই. 
াছুপর্শে অসামান্ত হইয়া ওঠে। তরাং এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে 
রবীন্দ্রনাথের প্রতীক নাটকের কাহিনীতে সহজ' কথা থাকিলেও সেগুলিতে যে 
সুর ধ্বনিত হইয়াছে তাহাতে আছে ইন্দ্রজাল ঃ তাহা পাঠক ও দর্শক চিত্তে 
মায়াকাজল পরাইয়। দেয়। রবীন্দ্রনাথের প্রতীকীনাটকগুলির প্রভাব বিস্তারের ' 
ইহাই কৌশল । বাহিরের সংঘাতের ফলে যে এই প্রভাব বিস্তার তাহা নহে-_ ' 
অন্তর্লোকের সংঘাতের জন্যই নাটকগুলির প্রভাব পড়ে । চরিত্রগুলি বিশেষ 
কর্মচঞ্চল নয়, তাহাদের মধ্যে কোথাও অস্থিরতা নাই--এক পরম প্রশীস্তিতে 
পরিপূর্ণ £ আত্মবিসর্জনের পূর্বেও মুক্তধারার অভিজিৎ-এর মনে কোন, চাঞ্চল্য 
“ দেখা যায় না। অতিনাটকীয়ত!স্থষ্টির বিশেষ অবসর থাকিলেও সেদিক দিয়া 
নাট্যকার যান নাই, -যাইতেও পারেন না। অথচ দর্শক ও পাঠক মন উদ্ব দ্ধ . 
হইয়া ওঠে । নাটকও সাহিত্য--হতরাং মানবচিত্ত উদ্ধ দ্ধ করাই .তাহার কাজ 1 
নাটকীয় চমক এবং আকণ্মিকতার বর্তমানকালের নাটকে বিশেষ স্থান নাই ৷ 
প্রতীকী নাটক বিবিধ ও বিচিত্র উপায়ে নানা ছন্দলীলা স্থপটির দ্বারা দর্শক চিত্তকে 
. সরস করিয়া তুলিবার প্রয়াসী। নাটকীয়ত্হীন নাটকও স্বনাটক হইতে পারে 
বলিয়া স্বীকৃতি পাইয়াছে। যে নাটকে বাহিরের সংঘাঁতই বেশী মেখানে দর্শকরা 
এত বেশী চোখ দিয়া দেখেন এবং কান দিয়া শোনেন: যে মনের দৃষ্টি মেলিয়া 
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বিবার অবকাশ থাকে কম] প্রতীকবাদীরা বাহিরের দেখ! শোনা কমাইয়। 
দেওয়াতেই মনের চোখ-কান স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অত্যন্ত বেশী উচ্চরোল 
এবং আড়ম্বর যেখানে সেখানে মন ধ্যান করিবার স্থযোগ পায় না । 

নাটকীয় সংঘাতে আভ্যন্তরীন তাৎপর্যই যে প্রধান এবং নীটকীয়ত| যে 
বর্জনীয় তাহা রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন । 

“Eyery play involves action and even eon diet: though it need 
806 be physical action of physical conflict—which will, indeed, 
not take us dramtically very far.--the more mature a play's art | 
the less is its action likély to depend uporm either physical conflict 
OF accident. Granville-Barker ৪ The Use of চির 2731 

প্রতীকনাটক অভিনয়ে অন্ভভঙ্গীর প্রায় কোনই স্থান নাই।: এখানে . 
ক্ম্বরই প্রধান । '.একমাত্র ইহারই সাহায্যে বিভিন্ন ভাবকে ব্যঞ্জিত করা যায়, 
এই ধরণের নাটকে যে স্বপ্নালুভাব আছে তাহা সৃষ্টি করিতে গেলেও কর্ঠস্বরের 
[সাহায্য অবশ্যস্তাবী। মহান ভাব' ফুটাইতে হইলে মিষ্টি করঠনবর চাই। মন 
গভীরভাবে অভিনেয় চরিত্রের মধ্যে অবগাহন করিলে আপনা হইতেই সাধারণ 
কণ্ঠশ্বরও যন্ত্রের ন্যায় বাঁজিয়া ওঠে । স্থতরাং এই জাতীয় নাটকের অভিনেতাদের 
উচ্চ আদর্শসম্পন্ন হইতে হয়। শিল্পের জন্য সাধন! চাই, প্রয়োজন হইলে অনেক 
স্বার্থ বলি দিতে হয়। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ব্যক্তিগত চরিক্রও মহান থাকা 
দরকার নাটকে যে ভান্তি সুষ্টি করিতে হয় তাহা অনেকটাই ব্যাহত হইবে যদি 
দর্শকেরা কোন অভিনেতা অভিনেত্রীর অত্যন্ত নিন্দা চরিত্রের বলিয়া জানে । 
ভ্যকটাংগভ বলিয়াছেন ' “you: cannot imagine ‘how interested the 
spectator is in an ৪০075 private life : Dont blame him for' his 
curiosity. He likes you and he warits to know everything about, 
the person he likes. ‘That's why its important to be not only 
a hero -on the stage, but- also ‘an honest citizen in real life.” 

( Gorchakov : The Vakhtangov School of Stage Art: P. 115). 

. মঞ্চের গঠনের উপরও নাটকের প্রভাব বিস্তার করে। দর্শকদের বসিবার 
আসন মঞ্চ হইতে ক্রমোন্ত হইলে একটা বড় রকমের সুবিধা হয় £ দর্শক! 
সেই অবস্থায় নিজেদের অভিনেতাদের হইতে দুরে-বলিয়৷ মনে করিতে পারেন 
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না; তাহারা অভিনয় দর্শক না হইয়া অভিনয়ে অংশগ্রহণকারী হইয়৷ ওঠেন । 
যে সকল নাটকে বহির্ভগতের সংঘাঁতকেই প্রধানরূপে দেখান হয় সেখানে 
দর্শকদের পক্ষে অভিনয়ে অংশগ্রহণকারীর মনোভাব না জন্মিলেও কোন ক্ষতি 
হয় না। কিন্তু যেখানে নাটক ভাবসমাহিত করে, সেখানে ধানেই সার্থকতা 
সেখানে দর্শকদের মনে এইরূপ ভ্রান্তি জন্মানে। প্রয়াজন । রবীন্দ্রনাথের প্রতীক 
নাটকগুলি প্রযোজনা কালে এই কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন ! 

মেটারলিঙ্ক বা রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি গন্ধে লিখিত হইলেও সেগুলি একান্তই 
কাব্যগুণযুক্ত। কাব্যের প্রধান উপকরণ যে চিত্র এবং সঙ্গীত, তাহাতে ভর 
করিয়া ইহাদের অধিকাংশ নাটকের ভাবকল্পনাই যেন শৃন্তে পাখা মেলিয়া 
দিয়াছে। গদ্যের ভাষা হইলেও তাহা মনকে জুদর্ুচারী করে-_রহস্যময় না 
ব্যাকুল বাঁশরীর ধ্বনি শোনায়। 

- সুললিত আকৃতি মনে “দোলা দেয়, সঙ্গীতও মনকে আচ্ছন্ন করিয়া মনকে 
স্পূরচারী করে। প্রতীক নাটকে মেই জন্তই স্থরেল ভাষা, কাৰ্যের অনুরণন, 
এমন. কি সঙ্গীতের প্রয়োগ একাত্তরূপেইংপ্রয়োজন | কমিসারভস্কি বলেন যে, |) 
বাদ্য ও' নৃত্যাভিনয় বা ছন্দোময় অঙ্গচালনা গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের স্ায় 
সাধারণ নাটকেও অপরিহার্ধ্-_উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের রহস্যবাদীরা 
সঙ্গীতকেই সমস্ত শিল্পের আদর্শ বলিয়া ভাবিভেন এবং নাটক সঙ্গীতের সাহায্যেই 
উচ্চতম স্তরে উঠিতে পারে বলিয়া মনে করিতেন । ওয়াগনার মনে করিতৈন, 
সঙ্গীত নাটকের আত্মা এবং নাটক সঙ্গীতের দেহ স্বরূপ । সঙ্গীতের একটি পরোক্ষ 
প্রভাবও অভিনেতা-অভিনেত্রীদের উপর পড়ে। যিনি নিজে সঙ্গীত জানেন 
অথবা তাঁহার কানে সুর ধরা পড়ে তিনি স্বাভাবিকভাবে এবং সুন্দরভাবে 
কথা বলিতে শেখেন। 

আমাদের দেশীয় যাল্রায়ও গান থাকে প্রচুর । কালীকীর্তন বা কৃষ্ণ যাত্রায় 
কবিতা এবং গানের স্থানই অধিক । এঁক্য রচনার প্রধান ও সুন্দর উপায় হইল 
নৃত্য, গীত, বা্ঠ ।' আসর এবং অভিনেতাদের মৃধ্যে প্রধানতঃ ইহারই সাহায্যে 
যোগ রচিত হয়। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষদের উপর যাত্রার প্রভাব 
যথেষ্ট পড়িয়াছে। সাধারণ মানুষকে তিনি কোনদিনও তুচ্ছ করেন নাই 
তথ্ঠকথিত শিক্ষিতরাই বে.কেবল নাটকের গৃঢ়তত্ হৃদয়গ্গম করিতে পারে, এমন 
কথা তিনি কখনও মনে করিতেন না। অশিক্ষিত কীর্তভনীয়াগণ, কবিওয়ালারা, 


} 


॥ নাট্যকল| ও রবীন্দ্রনাথের প্রতীক-নাট্য . . | সী 


বাউলরা৷ তাহাকে সেই শিক্ষা দিয়াছিল। বাউলদের প্রভাব তাহার উপর 
অত্যধিক পড়িয়াছিল। যাত্রায় ‘বিবেক’ যেন কোন এক বিশেষ দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ 
করায়। গান ব্যতীত অন্ত কাজ নাই__কাহিনীর সহিত তাহার গানের অর্থের 
তাৎপর্যপূর্ণ যোগ থাকিলেও চরিত্রটি নাটকের পক্ষে প্রক্ষিপ্ত ৷ রবীন্দ্রনাথ মেই 
বাঁউলরূপী বিবেককেই ধনঞ্জয় বৈরাগী, দাদাঠাকুর অথবা ঠাকুরদার নব কলেবর 
দান করিয়াছেন। যেখানে কথায় বলা 'শেষ হইতেছে না, মেখানে তাহাকে 
গানের দ্বারা প্রকাশ করা হইতেছে । গানগুলি যেন কথারই জের। যাহা 
অশেষ শুধু কথায় বলিলে যে তাহা শেষ হইয়া যায়৷ সেইজন্তই উহার যথাযথ 
প্রকাশের জন্ত সঙ্গীতের প্রয়োজন । যাত্রার বিবেকের কাজ সবটাই ধনঞ্জয় 
বৈরাগী, দাদাঠাকুর বা ঠাকুরদা করিয়াছেন কিন্ত ইহারা কেহই, নাটকে বিবেকের 
ন্যায় প্রক্ষিপ্ত নহে! ইহারা নাটকের একটা বড় অংশ জুড়িয়া আছেন। 
নাটকগুলির- রহস্যময়তা বা মরমী অনুভূতিকে তীব্রতর অথচ আভাসে সঙ্কেত 
করিবার জন্যই ইহাদের সৃষ্টি |. ইহারা সেই অসীমের সহিত যুক্ত, যে 
২ ভাহারই দূত। ইহাদের মাধ্যমেই তাহাকে উপলব্ধির সুযোগ ঘটে । তাহার বার্তা 
" ইহারাই বহিয়| আনেন । 
ধনগয়-দাদাঠাকুর-ঠাকুরদা আরেকটি উদ্দেশ্যও সাধন করিয়াছেন । নাটকের 
পরিণতির ইঙ্গিতও চরিত্রগুলিতে আছে। সংস্কৃত নাটকের কুত্রধারের কাজও 
ইহার! করিয়াছেন । অন্তদিকে গ্রীক নাটকের কোরাসের ছায়াও ইহাদের উপর 
পড়িয়াছে। কোরাস রাজার বিরুদ্ধমতও কখনও কখনও ব্যক্ত করে। ধনঞ্রয়- 
ঠাকুরদা অত্যন্ত বিশ্বাসীর ন্যায় দৃঢ়তার সহিত নিজেদের ব্যক্তিত্বের পরিচয় দেয়, 
প্রয়োজন হইলে রাজার সহিত'শান্ত দৃঢ়তার সহিত সংঘাতেও তাহারা পশ্চাৎ্পদ 
হয়না। গ্রীক নাটকে কোরাসের বিশেষ স্থান আছে, রবীন্দ্রনাথের প্রতীক 
নাটকগুলিতে ধনগ্য়-_দাদাঠাকুর _ঠাকুরদাদের বিশেষ মৰ্য্যাদ! । এই চরিত্রগুলি 
না থাকিলে নাটকের সংকেতগুলি পাঠকচিত্তে স্থান লাভ করিত না। অসীমের 
| অভিব্যক্তির. মাধ্যম স্বরূপ এই চরিত্রগুলি না. থাকিলে অসীমের. অভিব্যক্তি 
অতিনাটকীয় না হইয়াও পারিত না । সেইদিক দিয়াই এ চরিত্রগুলির তাৎপর্য্যই 
এইসব কারণে বলা যায় যে ধনগয়-_দাদাঠাকুর- ঠাকুরদারা গ্রীক নাটকের 
কোরাস, সংস্কৃত নাটকের স্ুত্রধার, যাত্রার বিবেকের কাজ করিয়াও অধিকতর 
তাৎপৰ্য্যমণ্ডিত । 


গোনা ক্তাজ্রান্্ হাট 
দেবীপদ ভট্টাচার্য্য 


সাম্প্রতিক কালে ইতিহাস-ভিত্তিক উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে দৃঢ় পদক্ষেপ 
ফেলেছে-_এটি একটি শুভ লক্ষণ । বঙ্কিমচন্দ্র একদা বাংলার ইতিহাস স্থরচিত 
ন! হওয়ায় ক্ষোভ। প্রকাশ করে লিখেছিলেন “বাংলার ইতিহাস নাই, বাংলার 
ইতিহাস চাই ?।- এবং নিজেই একদিকে ইতিহাস রচনা অপরদিকে এঁতিহাসিক . 
উপগ্ভাস রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন । বঙ্কিমচন্দ্র যখন মৃণালিণী (১৮৬৯) প্রকাশ 
করেন তখন তাঁকে 'ইতিতৃত্রমূলক উপন্তাস আখ্যা দিয়েছিলেন। (যদিও 
পরবর্তী ফংস্করণে তিনি এ আখ্যা প্রত্যাহার করেন )। বঙ্কিমচন্ত্রের বাংলার 
ইতিহাস" রচনা প্রচেষ্টা ও এতিহাসিক উপন্যাস স্থষ্টি উভয়ের পশ্চাদ্পটে বঞ্চিম- 
' চন্দ্রের জাতীয়তাবাদী মনের প্রকাশ । চৈত্রমেলা বা হিন্দুমেলা (১৮৬১, রাঁজ- Ba 
নারায়ণ বর স্বাদেশিকদের সভাস্থাপন (১৮৬৫) হেচন্দ্রের ভারতসঙ্গীত রচনা . = 
(১৮৬৯) সবই সমসাময়িক ঘটনা । মৃণালিণী উপন্যাসে তুক্কি বিজয়ের জ্বলন্ত চিত্র 
এ'কেছেন বন্ধিষচন্দ্র। তার 'চন্্রশেখর’, ‘আনন্দমঠ’, ‘রাজসিংহ’ সকল স্থষ্টির 
পিছনেই জাতীয়তাবাদ সক্রিয়। আর একজন স্বল্পালোচিত লেখক প্রতাপচন্দ্র 
ঘোষ ‘বঙ্কাধিপ পরাজয়',উপস্তাসের প্রথমখণ্ড প্রকাশ করেন (১৮৬৯), ‘মৃণালিণী'র . 
সমকালে। তখন তিনি বঙ্ধিমচন্দরের দ্বারা প্রভাবিত নন । শিল্পধর্মের দিক 
থেকে অপেক্ষাকৃত ‘অমার্জিত’ রচনা. হলেও যোগল-মগ-ফিরিজী যুগের বাংলার ' 
ইতিহাসের ( প্রতাপাদিত্যের সময়ের ) একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এখানে রূপায়িত 
হয়েছে। সেকালের নৌোযুদ্ধ, স্থলযুদ্ধ, বিভিন্ন ধরণের অস্ত্রের ব্যবহার, রাষ্ট্রিক ও ' 
সামাজিক অবস্থার বর্ণনা, জনজীবনের বৃত্তান্ত যেমন লক্ষিত হয় তেমনি ‘চরিত্র’ 
স্থষ্টিতেও তিনি নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। প্রথমখণ্ডে দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবাদের |" 
কথা তেমন ন! থাকলেও দ্বিতীয় খণ্ডে (১৮৮৪) মেই স্বর সষ্পষ্ট__ 

“যে-ব্যক্তি পরাধীন হইয়া. সমাগরা পৃথিবীর অধিপতি হয়, সে আমার চক্ষে 
গোরা কালার হাট ॥ অশোক গুহ গ্রস্থালয় প্রাইভেট লিঃ ৷ . সাড়ে আট টাকা ॥ 





চর 


॥ গোরা কালার হাট .-২ j See 


তত সন্ত্রম লাভ করে ন!.- কেননা, আমি স্ববাহুলন্ স্বাধীন সীয়ভা কোল 
বা রাজবংশীকে ভক্তি করি'। রর | 
রবীন্দ্রনাথ “বউঠাকুরানীর হাট’ (১৮৮৩) রচনাকালে টি পরাজয়'কে 


অনুসরণ করেছেন। 


 এঁতিহাপিক উপন্তাসের ক্ষেত্রে রমেশচন্দ্র দত্ত নি লেখক । তার ইতিহাস 
প্রীতি ও ওয়ালটার স্কট প্রীতির যুগ্ম ধারার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল যুগসেবিত 
দেশপ্রেম তার “বঙ্গবিজেতা'র চেয়ে রাজপুত জীবন সন্ধ্যা' ও মহারাষ্ট্র জীবন 
প্রভাত’ ওঁতিহাসিক উপন্তাস হিসাবে অধিকতর মূল্যবান! তিনি “মহারাষ্ট্র জীবন 
প্রভাত’ (১৮৭৮) গ্রন্থে লিখেছেন? 7 ৫ | 

“ পাঠক !. একত্র বসিয়া এক একবার প্রাচীন গৌরবের কথা গাইব; আধুনিক ' 

'* রাজপুত ও মহারাষ্্রীয় বীরত্বের কথা স্মরণ করিব, কেবল এই উদ্দেশ্যে এই 

অকিঞ্চিৎকর .উপন্তাস আরম্ভ করিয়াছি । যদি সেই সমস্ত কথা স্মরণ 

করাইতে সক্ষম হইয়া থাকি তবেই যত্ব সফল হইয়াছে নচেৎ আমার পুস্তক- 

গুলি দূর নিক্ষেপ কর, লেখক. তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইবে না।' (১৯শ পরিচ্ছদ ) 

: রমেশচন্দ্রের, এতিহাসিক উপন্যাস রচনার মূল টি সন্ধান, পূর্বোদ্ধত, 

অংশটিতে মিলবে। বঙ্চিমচন্দ্র-রমেশচন্দ্রের বর্ণিত যুগকে ছাড়িয়ে বাংলাদেশের 
ইতিহাসে অষ্টাদশ শতকের. অষ্টম দশকে চলে এসেছেন। এবং ছিয়াত্তরের 
মন্বস্তরের যে যথার্থ, বাস্তব, এতিহাসিক অবিস্মরণীয় চিত্র তিনি এঁকেছেন তার 
তুলনা বিরল। বন্ধিমচন্দ্রের পর অনেকেই কাল্পনিক ইতিহাস মিশ্রিত উপন্তাস 
লিখেছেন, তাদের ' দীর্ঘ তালিকা করে লাভ নেই। কেননা তারা কাল্পনিক 
ইতিহাস রচনাক্ষম হলেও এঁতিহাসিককল্পনাসমৃদ্ধ মনের অধিকারী ছিলেন ন1। 
ব্যতিক্রম অবশ্যই রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রপরসাছ শাস্্ী প্রমুখ যুষ্টিমেয় 
কয়েক ব্যক্তি । ' ! তা 

স্থখের বিষয় সাম্প্রতিক কালে আবার 'ইতিহাস-নির্ভর” ও এঁতিহাসিক 
উপন্যাস রচনার ্রচ্ট দেখা যাচ্ছে। প্রমথনাখ-বিশীর “কেরী সাহেবের মুনশী' 


, প্চাপাটি ও পদ্ম” গজেন্দ্রনাথ মিত্রের “বহিকন্তা', বিমল মিত্রের “সাহেব বিবি - 


গোলাম", প্রাণতোষ ঘটকের “রাজায়-রাজায়' ‘আকাশ-পাতাল’, রমাপদ চৌধুরীর 
“লালবাই”, সমরেশ বসুর উত্তর, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘জাতিম্মর’. ‘গৌড়- 
মল্লার” ,অমিয়ভূবণ-মজুমদারের ‘নীল ভূইঞ", নারায়ণ গ্দোপাধ্যায়ের “পদ 


১৫৬ ৪ প্রবন্ধ পত্রিকা.॥ 
সঞ্চার’ প্রভৃতি উপস্তাসগুলি তারই দৃষ্টান্ত এই স্তরে ‘রাজনগর’ ও অন্তান্ত 
উপন্াসরচয়িতা শ্রীননীমাধব চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য । 

অশোক গুহ প্রায় বিশবছর আগে দক্ষ অন্থবাদকর্মীরূপে সাহিত্যক্ষেত্রে 
আসেন । সে কৃতিত্ব তিনি অগ্নান রেখেছেন। ' কিন্তু তার মৌলিক সৃষ্িধর্মী 
'রচনার সঙ্গে অর্থাৎ উপন্তাস রচনার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটল এই ‘গোর! 
কালার হাট? গ্রন্থে। এই পরিচয়ে আনন্দিত । 

‘হাট! শব্দটি এখন হয়ত ব্রাত্য কিন্তু এই উপন্যাসে “হাট” শব্দটি সুপ্রযুক্ত ৷ 
ভিনদেশের বিচিত্র রঙের, গড়নের, বৃত্তির, সাজের, ধর্মের মেয়ে-পুরুষ হাটে এসে 
মেলে । একটি ফাকা জমি দেখতে দেখতে ভরে ওঠে পাশের নদীতে পশরা 
ভরা নানা গড়নের, নান। মানুষের নৌকা, গোরুর গাড়ীতে আরোহী, পায়ে-হাটা 
মানুষ সবাই এসে মেলে । তেমনি সুতানুটি-গোবিন্দপুর-কলিরাতাকে নিয়ে গড়ে 
ওঠা জব চার্ণকের হাটে কত বিচিত্র নরনারী এসে মিলেছে । . এসেছে 
বরিশালের গুহ বংশের মকরন্দ, যার পত্নী ধর্ষিত! হয়েছে পোততুগীজ হামণদের 
হাতে ও ডুবে মরেছে অপমানে । এসেছে লণ্ডন শহরের কুমারী-মাতা মেরী__ 
জীবনের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে, এসেছে লাডলীমোহন পিছনে ফেলে তান্ত্িক- 


অভিচারী পিত! আর বৌঁ-ছেলেকে । এসেছে হরানন্দ গঙ্গাগ্রামী যে শুনেছে - 


রক্তাক্ত পলাশীর কান্না, দেখেছে ছিয়াত্তরের মন্বত্তরের আকাশজোড়া প্রেত, রাণী- 


ভবানীর দৃপ্তমুণ্তি, আর স্তব্ধ হয়ে দাড়িয়ে থেকেছে ভ্রাতৃবধূ কুষ্ণবঙ্ছিণীর লেলিহান ' 


চিতারৌহণের পাশে । এসেঝে শ্রীপাট খড়দহের সহজিয়া-বৈষ্বের নাগর- 
প্রবঞ্চিত ভিরার-মেয়ে' চাপালতা, ঘরণী হয়েছে রাজা নবকৃষ্ণের সভাপণ্ডিত ব্রাহ্মণ 
বাণেশ্বরের, এসেছে বাঘ! পিতু লবণের চোরাকারবার থেকে হয়েছে মহারাজ 


নন্দকুমারের শেষ সহযাত্রী । এসেছে :নীলাম্বর পাণি, বিখাত মসলিন্‌ ব্যবসায়ী. 


পীতান্বর পাণির ছেলে । ফার জীবনে এসেছিল আমণনী মেয়ে মরিয়ম আর 
বধু ইন্দুরেখা ! যার স্বর্ণলঙ্কা ছাই লয়ে গেল আগুনে আর ইংরেজ-ওলন্দাজ 
কুঠিয়ালের কুটিল চক্রান্তদাহে। পিছনে ফেলে এল সুপ্ত বধু আর লুপ এখবর্যের 
ভগ্নপাত্র । 


এই শহরের সেই আলো-আধারি যুগের ইতিহাসভিত্তিক কথা-সরিৎ্সাগর 


এই গারাকালার হাট” । লেখক এ-ফুগের মোমদেব-প্রতিম । এ-যুগ ওয়ারেন 
হেস্টিংস, বারওয়েল, ফ্রাণসিস্ঃ ইলাইজা ইমেজ-র 1 এ-যুগ নবকৃষ্ণ-বুলাকিদাস- 


Lov 
Ad 


॥ গোরা কালার হাট | | ১৫৭ 


নন্দকুমারের ! অষ্টাদশ শতকের বাংলার কালরাত্রির তৃতীয় প্রহরের শিবা- 
ধ্বনিতে এ উপন্যাস সমাপ্ত । গ্রন্থকার, উপন্তাসখানির প্রারস্তে উপন্তাসের ফর্ম” 
(Frm) সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ -স 
“এশিয়ার যে কিদ্সা-কাহিনীর এঁতিহা মহাভারতজাতক-আলিফলয়ল। 
থেকে বহতী-_য| নানা সরিৎসাগর পার হয়ে একালে এসে ঠেকেছে, সেই 
কিস্সা কাহিনী আর ইতিহাসে জুটি বাধবারও একটা লক্ষণ দেখা দিলে ! 
আবার একালীন মন তার উপর কারিকুরি করতেও ছাড়ল না এই সব. 
মিলিয়ে-জুলিয়েই সেজে উঠেছে এই উপন্াসের ফর্ম।” 
কাজেই এ-সব উপন্তাসকে উপন্তাস বিচারের প্রথাগত রীতিতে না দেখাই 
সঙ্গত। সাহিত্যেই ব্যাকরণকে জন্ম দেয়, অলংকার-শান্বের রূপ গড়ে। কাজেই 
এন্উপন্যাসকে বিচারের জন্য নতুন দৃষ্টি ফেলতে হবে। এ-উপন্তাসকে চরিত্র 
প্রধান, মনস্তত্বপ্রধান বাঁ চেতনাপ্রবাহধর্মী 'কিম্বা সাধারণভাবে “ইতিহাসিক 
উপন্যাস’ বললেও ঠিক হবে না। আধুনিককালে ইতিহাস-চর্চার পটভূমি, সুত্র ও 
বিশ্লেষণ অনেক ব্যাপক, জটিল ও সুশ্ম। তার সঙ্গে ভড়িয়ে আছে ভৌগোলিক 
তথ্য, সমাজতাদ্বিক ($০০1০1০৪1০হ1) বিন্যাস, অর্থ নৈতিক-বাণিজ্যিক; দন্দ, রাজ- 
নৈতিক স্বার্থ ও প্রতিস্বার্থ, দেশ ও কালগত এঁতিহ ও তার রূপান্তর । আমি 
দেখে খুশি হলাম অশোক গুহ বেগবান ইতিহাসের সেই রূপাস্তরী ধারাকে তার 
শিল্পসমৃদ্ধ-মননের জোরে টেনে নিয়ে চলেছেন। তিনি 'ভাববাদী' ইতিহাসে 
' বিশ্বাসী নন, বরং বলা যায় বস্তবাদী ইতিহাসের ছাত্র। . তাই এই উপন্তাস . 
রচনায় তিনি ইতিহাসের অর্থ নৈতিক ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করেন নি, অনেকাংশে 
অঙ্গীকার করেছেন,। বাংলার ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, ইতিবৃত্ত সবই তিনি এতিহথ 
বিচারের দিক থেকে জার্নবার প্রয়াস- পেয়েছেন । জিজ্ঞাস্ত মনের সঙ্গে সৃষ্টিধর্মী 
দৃষ্টির মিলনে 'গোরাকালার্ হাট'-বাংলা কথানাহিত্যের ক্ষেত্রে একখানি উল্লেখ- 
যোগ্য রচন!। দরিয়ার জাল ছড়িয়ে তাকে গুটিয়ে তুলতে পারাই হল উ“চুদরের 
ুন্শিয়ানা! অশোক গুহ সেই দুরূহ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন । ‘গোরা- 
কালার হাট” তার জয়যাত্রার 'অভিজ্ঞান।- এই গ্রন্থ প্রকাশের অন্ত প্রকাশক 
খন্তবাদাই । 


' রবীজ্বনাথ ও হিমেনেং 
" গারসিয়েল! পি. নেমেস্‌ 


“The burning log’ bursts in flames and cries— ‘This is my 
10৩7 my death.” এই ছুই ছত্ৰ পড়া মাত্রই আমাদের হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত 
লাগে। সৌন্দর্য্যের অমরতাকে উপলব্ধি করতে এরা আহ্বান জানায় । আম্যুদের 
চেতনাকে গভীরভাবে নাড়া দেয়, কারণ এই আত্মত্যাগ দুই ধারায়, এবং  বহুদূর- 
প্রদারী। যা সৌন্দর্যকে স্ষ্টি করে, তারই মৃত্যু ঘটিয়ে তবে সৌন্দর্যের ধ্বংস | : 
চিন্তাকে পরিবত্িত করে আমরা মা ও ছেলেকে একই চিতায় দগ্ধ হতে ভাবি 
এবং ঘটনাটির নিষ্ঠুরতা আমাদের অভিভূত করে তোলে, আমরা আবেগে 
আন্দোলিত হই যে মুহুর্তে আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছন্দোময় গন্যের চৌদ্দটি .. 
ছোট ছোট সহজ কথার এই ছত্র পড়ি। আমরা রবীন্দ্রনাথের কবিতা তার 
ভাষায় প্রত্যক্ষভাবে পাইনি, হিমেনেৎ কর্তৃক 5৮) 7৮5. এর স্প্যানিশ 7. 

. অন্থবাদ পড়ছি। পড়বার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু এও অনুভব ‘করি যে আমরা ”" 
হিমেনেতের কাব্যও পড়ছি। স্পেনীয় কবি হিমেনেতই কেবল রবীন্দ্রনাথের 
কবিতাকে সুন্দরভাবে স্প্যানিশ ভাষায় অস্থবাদ করতে পারতেন । আমাদের . 
মধ্যে যারা তীর লেখার সঙ্গে পরিচিত, তার! সহজেই এই ভেবে প্রবঞ্চিত হতেন 
। যে; 8055 1:05 হিমেনেতের রচনা |" | 

হিমেনেতের 150: and [-এর বাংলা ও হিন্দী সংস্করণের হর 
আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি, কিভাবে ' শুভ পরিবেশে স্পেনীয় . 
কবি এবং তীর স্ত্রী রবীন্দ্রনাথের রচনার অন্থবাদে অংশ গ্রহণ করলেন । 
তাদের প্রেমে সেই ভারতীয় কবি আপনার অজ্ঞাতসারে প্রেমের দেবতার 
ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন । ১৯১৩তে এই ঘটনা ঘটে, যখন সাহিত্যে নোবেল ূ 
পুরস্কার প্রাপ্ত রবীন্দ্রনাথের রচনা বিপুলভাবে পঠিত 'হচ্ছিল। শ্রীমতী হিমেনেৎ .€. 
তখন কুমারী এবং তিনি রবীন্দ্রনাথের ইংরাজী অন্থবাদ পড়েছিলেন । তিনি 
বাল্যুকাল থেকেই ভার মায়ের কাছ থেকে এ ভাষা শিখেছিলেন, তীর মায়ের 
পিতৃকৃল নিউ ইয়র্কের আযামারদের, পরিবার . 'সম্ভৃত। Zenobia Cam- | 


Nl 


-! রবীন্দ্রনাথ ও হিমেনেত ৪ ১৫৯ 


- PrUbi (শ্রীমতী হিমৈনেতের কুমারী নাম ) রবীন্দ্রনাথের কবিতায় হিমেনেতের 
মতই এক হৃদয়ানুভূ্তির সাক্ষাৎ পেলেন |. এর. "কিছুদিন আগেই হিমেনেতের 
সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে ।.. রবীন্দ্রনাথকে হিমেনেতের সঙ্গে পরিচিত করবার 
জন্য তিনি 7 Crescent Moon থেকে স্প্যানীশে কিছু অনুবাদ করলেন । 
হিমেনেৎ কুমারী 04:20:8৮), সঙ্গে আগেই প্রেমে আবদ্ধ হয়েছেন, আকৃষ্ট 
হলেন। প্রেমিকার অস্থবাদকে সুন্দর কাব্যময় স্প্যানীশে রূপান্তরিত করতে 
তিনি তার সঙ্গে দেখা করতে লাগলেন এবং নিজের উদ্দেশ্টকেও সফল করতে 
পারলেন। তাদের এই অংশীদারী সুরু হোলে. রবীন্দ্রনাথের কবিতা তাদের 
ূর্বরাগকে আরও এগিয়ে. নিয়ে গেল ১৯১৩ থেকে ১৯১৫ পর্যন্ত লেখা 
প্রেমপন্রে ভারতীয় কবি সম্বন্ধে বহু উল্লেখ' আছে। যে সমস্ত রচনা ১৯১৬তে 
তাদের বিবাহের ঠিক পরে কিংবা তারও পরে ' প্রকাশিত হয়েছিল, সেই সময় 
সম্পূর্ণ হয়। .. ৪ ৫ 

পূর্বরাগের সময়ে হিমেনেৎ অনুবাদের, সমস্ত কৃতিত্ব পত্নীর, তর অর্পণ 

_. করতে চান। '১৯১৫র ৬ই সেপ্টেম্বরে তিনি তাকে এক পত্র“লেখেন, “সুন্দর 
£ : রচনাগুলির, সমস্ত অনুবাদ . তোমার দ্বারা স্বাক্ষরিত হবে।” এবং তার স্ত্রীর 
আপত্তি সত্বেও, (কারণ স্বামীর দ্বার! সৃষ্ট সুন্দর গ্রন্থে তিনি তীর নিজের ' 
নাম প্রকাশিত হতে দিতে চাইছিলেন না.) তাই করা হয়েছিল। কিন্তু কুমারী 

Camprubi বড় বেশি সক্কোচ করছিলেন, কারণ তিনিই ইংরাজী থেকে 

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনা অনুবাদ করেছিলেন, এবং হিমেনেৎ ইংরাজী ভাষায় 

দক্ষ ছিলেন না । কিন্তু অন্বাদগুলিতে শেষ স্পর্শ দিতে গিয়ে অন্ত শিল্পীর 
অভিজ্ঞতাকে তিনি নিজের 'অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত করছিলেন; কারণ রবীন্দ্রনাথ 
এবং তার হৃদয় এক তারে, একই গীতিময় সুরে বাঁধা ছিল। - 
দুই কবির তুলনামূলক আলোচনায় সবচেয়ে গহজ এবং প্রত্যক্ষ পথ হচ্ছে 
- রবীন্দ্রনাথের The Crescent Moon এবং হিমেনেতের Platero and [ এর 
_, মধ্যে সমান্তরাল ভাব লক্ষ্য করা। ছুটি গ্রন্থই আধ্যাত্মিক জীবন, সহজ সুরের 
দর্শন ছুটি গ্রছেই আছে, সাধারণ মানুষকে এবং তুচ্ছ ঘটনাকে দুটি গ্রন্থই প্রকৃতি 
এবং মানুষের প্রতি এক অনন্ত দষ্টিভঙগীর মাধ্যমে উন্নত করে তুলেছে, সেই 
দৃষ্টিভঙ্গী মানুষের হৃদয়ের । মহৎ কোমলতা দিয়ে সব কিছু প্রকাশ করে।' 
তৰু তাদের মধ্যে পাৰ্থক্য আছে।. রবীজ্ঞনাথ শিশুর অন্তর দিয়ে নিজের 


এ Ed 
পা 


১৬০ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


অন্তর্জীবনে প্রবেশ করেছেন, হিমেনেৎ তীর নিজের শহর 1০55০: 
পথ দিয়ে। 

অভিন্নতা অনেক। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় জটাজুট বিস্তৃত একটি বটগাছ 
আছে। ছোট শিশু তার জানালা দিয়ে সেই গাছ দেখে, বাতাস হয়ে তার 
পাতায় সর্সব্‌ শব্দ তুলে 'বয়ে যেতে চায় ( The Banyan tree )1১ 
হিমেনেতের রচনায়ও শিশুর একটি আযাকাপিয়া গাছ ছিল ( The Tree in the 
Yr ). এই গাছই ছিল তার কবিতার প্রথম উৎস, যেমন ভারতীয়.কবির 
কাছে ছিল বটগাছ। ছুজনের রচনায়ই শিশুদের সোনার প্রভাত আর রূপালী 
চাদ আছে ; শিশুর] বজ্র ও বিদ্যুৎ ভয় করে; ভারতীয় ও,স্পেনীয় শিশু রূপময় 
অফুরন্ত বহিবিশ্বের স্বপ্ন দেখে । প্রথমজন যখন: রাত্রে খোলা জানাল! দিয়ে সারা 
রাস্তায় চৌকিদারকে ঘুরতে দেখে, সেও চৌকিদার হয়ে রাস্তায় ঘুরতে চায় 
( V০০৭ti০n )।২ ম্পেনীয় শিশু তাল! দেওয়া ফটকের, গরাদে মুখ রেখে চোখ 
বড় করে দূরের চওড়। রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে, যে রাস্তার দিকে সে কখনও 
যায়নি । ( The Locked Gate ), রবীন্দ্রনাথ সেই মেয়েটির কথা ভাবেন, 
যে চলে গেছে, “When the trees were in bud and the spring was 
young” ( The Recall )৩ এবং হিমেনেৎ ভাবেন সেই বিষন্ন গ্রী্মের কথা 
যখন “the 17606 girl in her crib sailed down river toward death,” 

রবীন্দ্রনাথের The Crescent Moon এবং হিমেনেতের Platero and 
I বাস্তবের কাব্যময় ব্যাখ্যা, যে বাস্তব আত্মজাবনী-মূলক অন্য রচনায় পুনর্বার 
দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের My Reminiscences সেই ধরণের লেখা 
এবং হিমেনেতের কয়েকটি আত্মজীবনী মূলক কাহিনী এবং গন্যে লেখা তার বড় 


SF 


কবিতা “E5p০r০i০” | রবীন্দ্রনাথের বটগাছ Reminiscences-এ দেখা দিয়েছে, . 


১। পুরোনো বট (শিশু) 
২। বিচিত্র সাধ (শিশু ) 
৩। ফুলের দিনে সে যে চলে গেল, 
ফুল ফোটা সে দেখে গেল না, 
ফুলে ফুলে ভরে গেল বন 
. একটি. সে তো পরতে পেল ন।। (আকুল আহ্বান, শিশু ) 


এ রবীন্দ্রনাথ ও হিমেনেৎ | "১৬১ 


এবং হিমেনেৎ “E5চa০i০”তে সমগ্র জীবন পরিক্রমা করে শৈশবের গাছগুলির 
জন্য দুঃখ অনুভব করেছেন । এ'দের দুজনের আত্মজীবনীগুলি পড়তে পড়তে 
. আমরা আরও মিল দেখতে পাই। ভারতীয় কৰি বারান্দা, থেকে দেখ! 
শৈশবের, স্মৃতিকে ভালবাসেন, স্পেনীয় কবি শৈশবে ছাদ থেকে দেখা মধুর 
দৃশ্ঠকে মনে করছেন ছোটবেলার কথা মনে করে রবীন্দ্রনাথ ভাবছেন, তখন 
অজানা বাড়ীগুলিকে দেখে মনে হোত, তাদের ভিতরের রহস্যগুলি যেন তাকে 
হাতছানি দিচ্ছে হিমেনেৎও স্বীকার করেছেন, ছোটবেলায় পথের প্রান্তে 
বাড়ী তাকে কি রকম অসাধারণভাবে আকর্ষণ করত । 
নৰ্ম্যাল স্কুলের স্মৃতি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বিশেষ সুখের ছিলনা ।. তিনি অন্ত 
ছেলেদের সঙ্গে মিশতেন না, তার! ছিল খারাপ ।' ক্লাসের অবসরে তিনি 
দোতলায় চলে গ্রিয়ে রাস্তার ওপরের জানল! দিয়ে তাকিয়ে খাকৃতেন। সুদূর 
জগতের ( অর্থাৎ প্রকৃতি, মানুষ, গ্রাম) আশ্চর্য স্পর্শ থেকে ফিরে এসে 
১তার দিনগুলি ছিল “as so many moutbfuls offered up to be gulped 
Wdown into the-yawning interior of the Normal School,”8 
এই সব দুঃখ যে শিশুর জীবনে ঘটেছিল, হিমেনেতের চেয়ে তিনি কিছু 
বড় ছিলেন। নিজের বাল্যজীবন সম্বন্ধে একটি ক্ষীণাযু পত্রিকা মাদ্রিদের 
Renacimientoতে লিখতে গিয়ে হিমেনেৎ বলেছেন, এগার বছর বয়সে সান্টা 
মেরিয়ার বন্দরে যেস্ুইটুস কলেজে দুঃখের সঙ্গে প্রবেশ করেন । দুঃখের 
সঙ্গে তাকে যেতে হয়েছিল, কারণ যে জানালায় বসে তিনি বাগানে বৃষ্টি পড়া 
দেখতেন, তা পিছনে ফেলে যেতে হচ্ছিল; তার অরণ্য, তার রাস্তায় অস্ত- 
সুর্যও পিছনে পড়ে রইল । কলেজেও একটি “জানালা” ছিল । সমুদ্রের তীরের 
দিকে হিল জানালাটি, আরু তিনি রাত্রে দেখতে.পেতেন, গম্ভীর আকাশ জলের 
উপরে নিড্রামগ্ন ৷ 
ছি পা দেখে শিশু কবি আকুল হয়েছিলেন, কারণ এমনি অংশ হিসাবে 
” "মানুষকে দেখা তার কাছে এত ভয়ঙ্কর, এত অদ্ভূত মনে হয়েছিল, যে বহুদিন এই 
অর্থহীন অন্ধকার পায়ের ছবি তিনি মন থেকে মুছে ফেলতে পারেন নি। 





: ৪। আমার দিনগুলি নর্মাল ইন্কুলের হা-কর! মুখবিবরের মধ্যে তাহার 
প্রাত্যহিক বরাদ্দ গ্রাসপিণ্ডের মতো প্রবেশ করিতে লাগিল। (জীবনস্থৃতি) 
১১ 


১৬২ | এরর | প্রবন্ধ পত্রিকা 7 
{ My Reminiscences p.. 43 ). শিশু বিনে প্রাকৃতিক ইতিহাসের ' 
ক্লাশে কাচের পাত্রে! রাখা ' ‘জিনিষগুলি দেখে বিদ্রোহ করে ছিলেন, ( Platero 
and 7, The Fable) তার কারণ ভয় নয়, রী অর্থহীনতা এবং ইন 
. অবস্থা। ; "২... ৯ EL 
. নিজের ছেলেবেলার ( লেখা পড়ে রবীন্রনাথ লজ্জা অন্তর করে, বলেছেন, 
“while yet, any truth has not dawned upon one's mind and \ 
“others words re one’ s ; only stock-in-trade, simplicity and-. 
restraint in” expression are: not possihle.”  ( My. Reminiscences.< 
Pp. 149)1°, , তৰু এই লেখাগুলির. মূল্য তিনি, উপলন্ধি করেছিলেন, কারণ 
এগুলির । মধ্যে এমন: একটি উৎসাহ ছিল, যার দাম রুম ছিল না £ “And i£ 
the fuel of error was necessary for” feeding the.” flame, of 
enthusiasm; then while. that. which. ‘was’ fit to ‘be reduced to. 
ashes will have become ash, the good Sel done by the ‘flame i 
will not have been i in vain in my life.” & 
হিমেনেৎ নিজের ' প্রথম রচনার কিছু কৰিত| দেখে এত ভূ ভীত হয়েছিলেন, 
যে তার প্রথম দুটি 'বইএর যা.তিনি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন, নষ্ট করো 
ফেলেন। তবু, রবীন্দ্রনাথের মত 1 তিনিও লিখেছেন, “I think, that among 
S0 many’ excesses and So much i inexperience, the best, the. 
purest and the; 12508 unexpressable of my- soul is, Perhaps, in; 


those first two books” (in Rena Cimiento ).. 


: রবীন্রনাখ ও হিমেনেতের এই শৈশবস্থৃতি এবং টি ছাড়া" আরও” 
লেখা আছে, যা CL Le এই লেখাগুলি আরও জটাল আকারের: 


1 1 


৫। নিজের মনের মধ্যে যখন সত্য অত হা নাই পরের মুখের কথাই রঃ 
য্খন প্রধান সম্বল তখন রচনার মধ্যে সরলতা'ও সংযম রক্ষা করা সম্ভব রে ESS 
( জীবনস্থতি ) '' ্ রি ৰ 

৬। সেই'ভু ওদিকে ইন্ধন কা উতর আউলিয়া খান, 
রিতার ভা ইরান কিন্তু সেই অস্থির যা. কাজ তাই) 
ইহজীবনে কখনোই ব্যর্থ ৮ (জীৰনস্থতি) | | 








দীন ও হিমেনেৎ ২ ডি, 2 ৯ এ ১৬৬, 


কারণ এতে কবিদের অন্তরা” জনি এবং প্রকাশ ও 
চিন্তায় তা অনেক সময় এক ৷ - ১৯১৬র। পরে হিমেনেতের সাহিত্যস্্টিতে এক ' 
নূতন করিদৃষ্ি, নিজের সৃষ্টির প্রতি এক আধ্যাত্মিক দৃ্টিভ্দী দেখতে পাওয়া 
যায়, এবং তীর কাব্যে রবীন্রনাথের মতই এক উন্নত’ আত্মতৃপ্তি লক্ষ্য কর! যায়। 
Indice পত্রিকার চার সংখ্যা ১৯২১ এরং ২৯২২-এ মাদ্রিদে- হিমেনেৎ্‌ 
গণ্যকবিতাঁ, পদ্চকবিতা এবং "ছড়া লেখেন; যা.. বরবীন্দ্রনথিকে' মনে করিয়া 
দেয়। .১৯১৬ থেকে ১৯২৩-এ-লেখা বড় নমুনা এইসব লেখায় পাওয়া 
যায়, এবং এগুলিতে হিমেনেৎ ১৯১৩ থেকে: ১৯২০-র মধ্যে তারিখ দিয়েছেন £ এ 
Eternidades, Piedra y Cielo, Poesia and Belleza—ই রচনাগুলির 


সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের The Gardener, Stray Birds, andFruit Gatherings- Ei 


' এর সঙ্গে কাব্যগত সাদৃশ্য আছে, ' অনেক সময় ক্যব্য সম্বন্ধে তাদের রক্তব্য এক । 
The Gardener রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, আমি চঞ্চল হেঃ 
J am restless. I am athirst for far-away things. 
‘খা My soul goes out in a longing to touch ১. . গু 
BE the skirt of the “dim distange. OO 
9 Great Beyond, O the ‘keen call of thy flute, 
I forget, T ever forge t that I have no wings - 





-to fly, that I am‘boind i in this spot evermore. ° { 
৭। আমি চঞ্চলহে ' ০1... ৯: রি, 
' +, "আমি স্দূরের পিয়াসী। .. ' এ 
| রত ঃ | E 
তারি আশে চেয়ে থাকি বাতায়নে, 
” ওগো ্রাণেমনে আমি যে তাহার : | 
: পরশ পাবার প্রয়াসী ৷. 3 ৪ ৮ 
3:71... -আমি হুদূরের পিয়াসী ৷ ' এ 
নী? ওগো অর; বিপুল কু, তুমিযে ্ 
বাজাও ব্যাকুল বীশরি'। at টি 
7... মোর ডানা নাই, আছি; একঠাই . ..... 
:_ দেকথা যে যাই পাসরি। (উৎসর্গ), 


? 


১৬৪. সঃ ০৬ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 
' Indice হিমেনেৎ লিখেছেন (34০3. 59). ০৮২ 

I have wandered all night,'i in my sleep, 8908861%, paths, ৯ 
that .are contrary to reality. O. ডর distances, I would travel 
if what is-were that which should be 1, 4 NEE Yl ~ 
Arid on.awakening I have sadly.asked myself, “Where is.the .. 
land where ‘man. can’ be the master"of. his dreams ? . Whe ) 
will the time come man shall be. given the right to his | 
| নু NE 


yearnings 2. 
» ৬ 


- ব্বীন্দ্রনাথ' Stray Birds বলেছেন £ 2 3, ১ রঃ 


Do not say, Tei is OEE: and’ dismiss it with a, nanie 





of yesterday. . ্‌ 5 < 
See it for the first time .as a new-born, child bat bag no- 


name.’ - j | 
এবং ভারি Indice-এ বলেছেন, রি | | | 
Yesterday’ s illusion shall be left, without greed as a flower . 
or a germ to yesterday’s C০rPse.. নৃতন ভারতবর্ষের কবিদের আলোচনায় 
( The Golden Breath, London, 1933.) মুল্‌কৃ, রাজ আনন্দ বলেছেন, 
১৯১১তে প্রকাশিত রবীন্রনাথের “গীতাঞ্জলি” মূল ভাব আধ্যাত্মিক এবং এই.. 
ভাবেরই সঙ্গে সেই কালের যোগ আছে যখন তিনি নিজের আত্মার . টা টু 
দ্বার খুঁজে পেয়েছেন । ১৯১৬র.পরে হিমেনেতের “রচনায় “গীতাঞ্জলির” 
প্রধান বিষয় লক্ষ্য করা যায়; ছন্দের যুক্তি, নিজের অন্ত চেতনার জাগরণ শা 


শিল্পস্থষ্টিতে অধিক সময় নিয়োগ ৷ ' একটি তুলনায় 'রবীপ্রনাথ নিজের কবিতা 





সম্বন্ধে বলেন ই '' | |: এ 
 . My song has put off টি adornments, She bas no pri 


of dress and decoration. Ornaments ডি mar our union, 


they would come between thee- and me, their ‘jingling ldo te 





৮। আমার এ গান ছেড়েছে তার . 
সকল অলঙ্কার, - 


drown thy whispers. ৮ AS 


৯ 


চে 


১. ৯7 ওদের কথায় ধধা লাগে ৮4 
নিন ৭77০8 তোমার কথা 'আমি বুৰি। ' টা 


পদ 


॥ রবীন্ধ্রনাথ ও হিমেনেৎ EE | ১৬৫" 


: লতার আগ্রহ আবার দেখা যায় Fri Gathering-a.s 8 
৫ Your speech is simple; my niaster,, but not theirs who 
talk of you, roa 
I understand’ the’ voice “of your “stars and the silence 
* of your trees. ? Ss REE SF এ 
১৯১৬তে হিমেনেৎ Eternidadesa - তার নগর কবিতার” তত্ব প্রকাশ 
করেন। তিনি একটি উপমা দেন খাতে হিরা? ফেলে দেওয়ার কথা 
আছে।.. বত 
Then ile took’ to. ৪0077128 তা 
With all sorts of finery ২ | 
And I hated her not knowing why.. 
But onee more ‘She ‘began undressing . 
- And I smiled upon her.. ৩ 
And She took off her Slip; ৮5০ নর 
And appeared quite naked ও | 
Oh, naked poetry; my life-long pission, 


# * 
Now you are mine for ever ! 


তোমার কাছে রাখে নি আর" 
সাজের অহঙ্ধার।' . '. 
রঃ অলঙ্কার যে মাঝে পড়ে EO 
_ মিলনেতে আড়াল করে, '- A 
তোমার কথা ঢাকে যে তার A | 
‘মুখর বঙ্কার।- (গীতাঞ্জলি): : 


তোমার আকাশ তোমার বাতাস * ও 
ও এই তো সৰি সোজাহরজি. (গীতিমাল্য) 


i. 


: ১৬৬ । 7 বধ পাকা 
ূ বিটা EE ET “নগ্ন কবিতার” তত্ব । রবীন্ত্রনাধ . 
a ও হিমেনেৎ যখন তাদের, দ্বৈত চেতনার কথা বলেন; একই কাব্যময় সুরে. ভর + 

« দেহ-চেতনার নীচতাকে ব্যক্ত করেন.। 


I came out alone on my আহy to my tryst. এ 
But who i is this that follows me in the silent dusk রি 
|." 
ছ 


ত 
E43 fe 


I move aside to avoid his Presence, but 
I escape him .not.>°. টা 
রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলিতে ত বলেছেন, আর হিমেনেৎ 655৭5425-এ ভাবেন; 
I am. Hot I 
Iam he, +l 
\ ‘Who walks at my 810 without my seeing him. শ , 
যে অনন্ত সময় চলে যায়, যাতে স্থষটির জন্তু অংশ গ্রহণ করা হয়নি, রবীজনাথ্‌ 
তার জন্ত দুঃখ করেনঃ. - : | 
And thus i itis that time ৪০৪৪ by while IL 
“819৩ it to every querulous man ‘who. claims | ¥ 
it and thine altar is empty ofall | 
, offerings to the last’ > (Gitanjali) 





১০1. একলা'আমি বাহির হলেম .. | LR 
তৌমার অভিসারে, !. | ” 

সাথে সাথে কে চলে মোর | 

, নীরব অন্ধকারে ৷ 

ছড়াতে চাই অনেক'করে, ৭, 

- খুরে চলি, যাই যে সরে; EE TE 
মনে করি আপদ গেছে_-. ০০. 
| আবার দেখি তারে। (শ্ীতঞ্জলি) ২ 
১১1 আগে তাই সকলের সব দেবা প্র 8 
; শেষ করে দিতে দিতে কেটে যায়'কাল, . ৰ 
শৃন্ট পড়ে থাকে হায় তব পূজা-থাল । ' ৫ নৈবেদ্ত ) | 


রা 


4 রবীন্দ্রনাথ ও হিমৈনেৎ - ' he Ge . NL 
হিমেনেৎ দুঃখ করছেন ইঞ্জিনের মত ' গতি নিয়ে অনা তাকে খাম্‌তে ; | 


ৰ হস They all derail: me, কর এ ১ - টি 
“Hour after’ hour. “What. a dark t task, “hous : 
| 4 © after hour... (Indice) { iE 
“শিট ছিল, হিমেনেতের করছে রবীন্দ্রনাথের, মতই আনন্দের. নিজের 
: এঅন্তরদেবতাকে” তিনিও রবীন্দ্রনাথের মত বিশ্বাম করতেন। প্রথমে তিনি 
সন্দরকে বাইরে থেকে উপাসনা, করতেন এবং.পরে, বন্দরের সাহায্যেই . 
তিনি অন্তলেণকের চাবি Ls পান। কহি আবিষ্কারের আনন্দে 
উল্লসিত £. 1 
"My paths are e open before n me. - 
My wings are full of the desire ০ the sky: + 
I go to join the shooting stars. of midnight. 
"69 টি into. the profound shadow’ . 
ন ॥ AES (Fruit Gathering) | i 
এবং নেন তার Piedre ফু 0০তে গেয়েছেন, 


All of a sudden. now my place. having been found it seems to 


- ১২। এইযে এবার, " ৫ 2০8 
-**' দেবার নেবার: . : বাত 
"পথ খোলস! ভাইনে বীয়ে। 1. 
Co এতদিনে 'আবায়, মোরে 
ডিএ .* বিষম জোরে টির 
ভক দিছে আবাপপাভল। ৫ 
৪০838 : ie Ts i টু 
1 "ধসে ভারায সাথে, a 
| এ. নিশীখরাতে, 
. ঝাপ দিয়েছি অতলপানে রা 2 
২: মরণটানে |. (বলাকা) ৯ ৮ 


১৬৮ . 5, প্রবন্ধ পত্ৰিকা 


_ me 8: 01805 rare and strange fiom where I. mastef the: wold. 
Fruit Gathering রবীন্দনাথ গেয়েছেন, | 
I feel that all the stars shine in .me. 
The world breaks into my life like a flood. রা | 
+ The flowers blossom in my body. 
এবং হিমেনেৎ Eternidadesa প্রতিধ্বনি করেন £ | 


I well know I am a trunk রি 


চি 


Of the tree of the eternal. 
I well know that the stars, 
With my Blood I sustain. j 
সৃষ্টির সঙ্গে আধ্যাত্মিক মিলনের পর নিজেদের হিসাব মেলাচ্ছেন ভারা এবং প্রায় 
একই উপমা দিয়ে নিজেদের পরীক্ষাকে. প্রকাশ: করেছেন, তা হোল “ফল” | 
Fruit Gatheringa রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, | 
. Now at the end of youth my life is like.a ° 
fruit 2৮7৪ nothing to spare, ‘ | 
. and waiting to offer herself completely . 
with her full burden of sweetness, ৪ 
Piedra Y Cieloতে হিমেনেৎ লিখছেন, ক ও 


Now all my fruits fl 1 





“  ;) are in my granary. ‘ 
১৩। আজি যত তারা তব আকাশে 
সবে মোর প্রাণ ভরি প্রকাশে ॥ এ 
নিখিল তোমার এসেছে চুটিয়া মোর মাঝে আজি পড়েছে টুটিয়া হে 
তব নিকুঞ্জে মঞ্জরী যত আমার অঙ্গে রিকাশে ॥ 
' ১৪। আজ বুঝি তার ফল ধরেছে, তাই 
: '. হাতে তাহার অধিক. কিছু নাই! 
হেমন্তে তার সময় হল এবে ' 
১ পুর্ণ করে আপনাকে মে দেবে, 
ol রসের ভারে তাই সে অবনত! ( গীতিমাল্য ): . 


৪ 








# 


কে 
রে 
হল 


[| রবীন্দ্রনাথ ও হিমেনেৎ 


“What a joy each doy i. Se প্র > 


৯০ try out a néw one. ds 


“How pleasant the refreshment of my maturity 1 EC 


“একটি ছোট স্তবকে হিমেনেৎ বলেছেন, “Fasterner anda Westerner Iam. 
‘Alas | for me there is no. way out,” নিজের কবিসত্তা : সম্বন্ধে তিনি এই 
"উক্তি করেছেন। প্রতীচ্যের কাছে নিজের শিল্পের কতকগুলি নিয়মের. জন্ত 


গভীর ভাবে খণী হলেও, হিমেনেৎ প্রতীচ্য গৌড়ামি থেকে সরে আসছিলেন! 
রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও বলা চলে, তিনি প্রাচ্য গৌড়ামিকে ভেডেছিলেন | Albert 


7 Schweitzer তীর Indian thought and 165. development. আলোচনায় 


রবীন্দ্রনাথকে এমন একজন . ভাবুক রূপে দেখিয়েছেন, .যিনি ঈশ্বরের জগতের 
গে সদর্থক.সম্পর্ক স্থাপন করেছেন ।' তিনি বলেন, “রবীন্দ্রনাথের মধ্যে নৈতিক 
জগৎ এবং জীবনের স্বীকৃতি পূর্ণভাবে জয়লাভ করেছে। তিনি আরও বলেছেন, 
রবীন্দ্রনাথের মতে জীবনের আনন্দ ও স্থষ্টির আনন্দ মানুষের কাছে এক, এবং 
এই মতের ষমর্থনে Schweitzer ব্ৰবীন্দ্রনাথের Sadhana থেকে একটি পংক্তি 
উদ্ধত করেছেন 8 ..-... | সির 

. Of course it is obvious that the world serves’ ‘us and fulfils 
our needs, but our relation to it does.not end there. We. are 
bound to it with a deeper and truer bond that i is: 2৩887, 


Our soul is drawn to ‘it ; our love of life i is really our wish to 


« continue our relation with this great world. "This relation is 


one of. love. ee র্‌ 
 প্রতীচ্য মন সাধারণতঃ মানবসমাজ নিয়ে. বেশি মত্ত বলে বিশ্বাস - করা 
হয় এবং অসীম সত্তার সঙ্গে ত তার, সম্পর্ক কম।. এই দিক্‌ থেকে হিমেনেৎ 


ইয়োরোপীয় অপেক্ষা বেশি প্রীচ্যভাবাপন্ন। E5Pacio তীর জীবনের শেষ 
. পর্যায়ের লেখা, 1, তাতে তিনি বলেছেন? -' 


What a gift: the “world, what magical universe, and all for 


‘everyone, for me, I! I, immense universe, within and” without 


you, secure :immensity [ Images- of love. in, the concrete 


. presence, Gratia Plena and glory of the image......you, I can 
1 ৫ & 


£ 


i 


১৭০ | ট প্রবন্ধ পত্রিকা ॥, 


Uy 


create eternity one tine and a thousand times - whenever সু 
wish ! ০.৮ Love, with you and’ with the light all can ‘be done, 
and what you do, love. is endless’ !. মেরীল্যাও বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতায়। 
হিমেনেৎ কবিতার সংজ্ঞা দেন ই “লীন ম্পিত সমস্ত আবশ্যকীয় অন্ভূতি : 
এবং আরও বলৈন “কবিতায় বাস করেই ঈশ্বরের - ‘সান্নিধ্য পাওয়া যায় "| | 
জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি একথা. বিশ্বাম় করতেন । রবীন্দ্রনাথের মত 
হিমেনেৎ আবেগের অনুশীলন করেন, বুদ্ধি এবং . অভীন্দার 'সঙ্গে “আবেগকে 
যুক্ত. করে মহ ইচ্ছাগুলিকে সৌন্দর্যের আবেগের: ভিতর প্রকাশিন্ত'করেন।  ' 
এবং সেগুলি তার কবিতায় ভাষা পায়। তাই, রবীন্দ্রনাথের রচনায়, যিনি 
প্রাচ্য দেশের মহৎ! কব, এবং পাশ্চাত্যের মৃহৎ কৰি হিমেনেতের রচনায় বহু 
সাদৃষ্ঠ খুঁজে পাওয়া আশ্চর্য নয়। বুবীন্দ্রনাথের বহু কবিতায় 'যেমন, প্রাচ্যের. 
বহু কাহিনী আছে, হিমেনেতের কবিতায় কিন্তু তা নেই। তিনি সাহিত্যে বহু 
' পুরাতন প্রথার.. ‘ছড়া ও শ্লোক রচনায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এক। . গন্য কবিত। 
*লেখায়ও তার. সঙ্গে সাদৃশ্য আছে, তবে এই প্রথা হিমেনেতের' . সময়ে! 
আধুনিকতার প্রবাহে ।এবং স্পেনীয় ' আমেরিকার পথে এসেছে। আমরা + 
রবীন্দ্রনাথের My Reminiscenses থেকে কয়েকটি সুন্দর পংক্তি দিয়ে শেষ ' 
করছি: “Jt is our gaze which gives to the. blue of the autumn . 





sky its wistful ‘tinge and human . ‘ yearning which eves. 

poignancy’ to the breath of i its breezes. » ১০ ১ | | 
টি আকাশের উপরে: মানুষের অনিমেষ দৃষ্টির আবেশটুকু 
রঙ মাখাইয়াছে, এবং বাতাসের সঙ্গে মানুষের ধিয়ের £+ 

.-.., আকাজ্ঞাবেগ নিশ্বিত হইয়া বহিতেছে।. ( জীবনস্থতি ) '' 


রি ৮ DE A 
. | া 


৩8. ই 


Books Abroad, Autumn, 1961-4 প্রকাশিত প্রবন্ধের অস্থবাদ ও ও 
ইটনা করেছন বারন রা টু 2 








: এক বছৰেৰ বাংলাসাহিত্য, 
শশিভ্ষণ দাশগুপ্ত | 


: কৌন সাহিত্যের আকৃতি প্রকৃতি বছরে বছরে একেবারে 'নতুন করে দেখা 
যায় না। অবশ্য আকস্মিকভাবে যুদ্ধ মহামারী প্রভৃতি প্রকাণ্ড বিপর্যয় যদি'না 


" এসে দেখা দেয়।. সে-জাতীয় বিপর্যয় মানুষের বিশ্বীসপ্রবণতা এবং শ্রেয়োবোধকে 


অতি অল্পকালের মধ্যেই বিপর্যস্ত এবং পরিবতিত করে, দিতে পারে । গত দু 
এক বছরের মধ্যে বাংলা দেশের জাতীয় জীবনে এই জাতীয় বড় ঘটনা কিছুই 
ঘটে নি। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার যে-দু্হিযহতা, তাকে নিয়ে ছোট-বড় সমস্যা 
জীবনকে চঞ্চল করৈ রেখেছে। . তবু বলতে হবে যে নিয়মধার! মোটামুটি সাধারণ 
গতিতেই চলেছে । তা বলে এই কথা বলব না যে-আমাদের জীবনে প্রবাহ" নেই 
বা সেই প্রবাহ জীবনের ক্ষেত্রে বা সাহিত্যের ক্ষেত্রে, একান্ত শিথিল রা শ্রথ। 
মনে হয়, কালের প্রবাহ বিশ্ববন্নাগুকে আগে যেমন করে ঘোরাত, তার চেয়ে 
বেশি বেগ দিয়েছে । চলার এই নতুন বেগের ভিতর দিয়ে মান্থষের জীবনের 
ক্ষেত্রে নিত্য নতুন সম্ভাবনার স্চনা দেখা যাচ্ছে ।* জীবনযাপনের ক্ষেত্রেও, 
আমাদের ধ্যান-মননের ক্ষেত্রেও, বিশ্বইতিহাসের বর্তমান কালসীমায় কোন 
ব্যক্তি বা জাতির সম্পূর্ণ শ্বতন্রভাবে চলবার কোন অবকাশ নেই। মান্তুষের 


জীবনের দ্রুত পরিবর্তনশীল ইতিহাসের ভিতরে আমরা সবাই বাঁধা পড়ে গিয়েছি, 


ফলে এ জিনিষটি.আজকাল আমরা স্পঃভাবে অনুভব করতে পারি যেকোন, 
বিশেষ দেশ বা জাতির, জীবনে কোন আকস্মিক ঘটনা ঘটুক বা না ঘটুক বিশ্ব 


জীবনের ভিতরকার প্রচণ্ড বেগ আমাদের প্রতি মুহূর্তে সচকিত করে দিচ্ছে। 


সেই বিশ্বচেতনা আমাদের ছোটবড় সকল শিল্পকৃতির ভিতরেই কোন. না কোন 
ভাবে সক্রিয় হয়ে উঠছে। ; 
গত কয়েক বছরে সাহিত্যের স্থষ্টিশীল ধারার কেন্দ্র কবি ও নাটক থেকে 


 উত্ধন্ঠাস-ও ছোট্ট গল্পে ধীরে ধীরে সরে আসছে ! এই দুই শাখায় অজশ্র রচনার ' 


সাক্ষ্যই এই বক্তব্যের একমাত্র প্রমাণ নয়। সাহিত্যকে মনে করা হয় জাতির 
জীবনচেতনা ও মূল্যবোধের দর্শন, কিংবা ' টলষ্টয়ের ভাষায়, জাতির ধর্ম । 


১৭২ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


সাম্প্রতিক কালে এই জীবনচেতনা ও মূল্যবোধের বিচার উপন্তাস ও ছোট গল্পে 
যতটা প্রকাশিত, অন্ত কোনও শাখায়, ততটা নয়। আমাদের সামাজিক ও 
', সাংস্কৃতিক জীবনে চলচ্চিত্রের প্রভাব ব্যাপক ; মোটামুটি বলা যায়, সাহিত্য গুণ- 
বিশিষ্ট নাটককে এই. চলচ্চিত্রের আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হচ্ছে! 
কবিতায় এখন নান! ভাবাদর্শের সংঘাত চলেছে, কিন্তু কোন আদর্শে এমন সজীব ূ 
আস্থা জন্মেনি, যার ফলে কবি নিজেকে ছন্দে প্রকাশ করতে পারেন । কবিতার 
আঙ্গিক নিয়ে নিরীক্ষা এখনও পর্যন্ত কোন গ্রহণযোগ্য আদর্শ সৃষ্টি করতে ; 
পারেনি। হয়ত কবিরা নিজেরাও আঙ্গিকের বিশেষ একটা ধরন পছন্দ 
‘করছেন না। এদিকে পাঠকরাও আঙ্গিক ও ভাবাদর্শের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ঘা 
নিজেদের হারিয়ে ফেল্তে রাজী নন বলেই কবিতা বর্জন করছেন । তার ফলে; 
কবিদের উপরেও পাণ্টা একটা খারাপ প্রতিক্রিয়া.ঘটছে। কথাসাহিত্যের স্থিতি; 
স্থাপকৃতা ও তার সংজ্ঞার .নিত্য-ব্যাপ্তির ফলে ছোট গল্প, রম্যরচন। ও. ভ্রমণ? 
কাহিনী নিজেদের রাজ্য ক্রমাগতই বাড়িয়ে যাচ্ছে। | 
" ১৯৬০-র মার্চ থেকে, ১৯৬১-র ডিসেম্বর . পর্যন্ত সময়ের মধ্যে লিখিত j 
"উল্লেখযোগ্য উপন্তাসের লেখকদের মধ্যে বহু পরিচিত নাম পাওয়া যাচ্ছে, বরা ই 
গত তিন দশক ধরে লিখে আসছেন। আর আছেন, গত দশ 'বুছরে ধার] ্ 
নিজেদের রচনার দ্বারা খ্যাতি অর্জন করেছেন, এবং বহু নবাগত, ধারা কল্পনা ও 
রচনা, উভয় দিকেই শক্তির সম্ভীবনা দেখিয়েছেন । } 
প্রবীণদের মধ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এখনও নিয়মিত ক্ষ্টিশীল। তিনি৷ 
ছুটি উপস্তাস এবং কিছু বড় ও ছোট গল্প লিখেছেন। নিশ্চিন্ত চিত্তে লক্ষ্য করা 
যায় যে তার রচনায় এখনও বার্ধক্যের . ছায়া পড়েনি, কিংবা তিনি নিজের] ' 
পুনরাবৃত্তিও করছেন না। বরং, কাহিনী-নির্বাচন, এবং চরিত্র-চিত্রণে তিনি 
বিশবষ-আঞ্চলিকতা অতিক্রম করেছেন, যার প্রতি আগে তীর বিশেষ অন্থরাগ 
ছিল। প্রবীণ জনপ্রিয় লেখকদের মধ্যে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দর মিত্র, 
অননদাশঙ্কর রায়, প্রবোধকূমার সান্যাল, “বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শরদিন্দু 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখ্যেপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, বনফুল প্রমথ-! 
' নাথ বিশী, বুদ্ধদেব বসু এবং অন্তান্ঠরা উপন্যাস ও ছোট গল্প প্রকাশ করেছেন: |! 
সকলে নতুন দিকে উল্লেখযোগ্য বিশিষ্টতাঁর পরিচয় না দিলেও, কয়েকজনের মধ্যে! 
অবশ্যই তা-প/ই। তাদের সকলের সম্বন্ধে একথ। বল! খায় যে তীরা পূর্বতন 








x 
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মান .অন্ধু রেখেছেন. .মনোজ বস্তু. নতুন বিষয় 'নিয়ে পরীক্ষা, বরেছেন। 


-, স্কল-শিক্ষকের জীবন, নিয়ে লেখা, তার উপন্যাসটি “বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা 
. ঝাখে। বঙ্গোপসাগরের অরণ্য ও জলাভূমির অদ্ভূত বন্য জীবনের আখ্যান রচনাও 


তার বিশিষ্ট প্রচেষ্ট৷। প্রবীণদের মধ্যে লেখিকা আশাপূর্ণা দেবী তার নিজস্ব 
- ঘরোয়া ধরনে সজীব, ভঙ্গীতে উপন্তাস 'ও ছোট গল্প,লিখেছেন। প্রবীণদের 


_ মধ্যে দ্বিতীয়.. দলে রয়েছেন গজেজ্জনাথ মিত্র। তিনি ‘কোলকাতার কাছেই” 


. উপন্তাসের.জন্ত১৯৬০এ সাহিত্য একাডেমীর পুরস্কার পান। সেই উপন্ঠাসের 
পরবর্তী - ঘটনাকে নিয়ে তিনি দুখানি উপন্যাস লিখেছেন। 'তিনি এ ছাড়া অন্ত 
উপন্যাসও লিখেছেন এবং তার মধ্যে বিহ্িবন্যা' সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায় 


লেখা এবং এই বই সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত মন্তব্যই যথেষ্ট নয়'। অন্তান্ত জনপ্রিয় 


সাহিত্যিকদের মধ্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, বিমল মিত্র, নরেন্্রনাথ 
মিত্র বিমল কর উপন্তাস ও ছোট”গল্প প্রকাশ করেছেন । শ্রীমতী প্রতিভা বস্তু 
তার প্রকাশিত দুখানি উপন্যাসে তার রোমান্টিক প্রবণতাকে বর্জায় রেখেছেন। 


ক অপেক্ষাূত নবীন লেখক আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিষয় নির্বাচন -এবং কাহিনীর 


্গ্ন্থনের *গুণে ধীরে ধীরে পরিচিত হচ্ছেন । . বিষয়বস্ত নির্বাচনে দীপক 
চৌধুরী ও নীহাররঞ্জন গুপ্তও নতুন প্রচেষ্টা দেখিয়েছেন । নবীনদের সমরেশ 
বসু এবং স্বরাজ. বন্দ্যোপাধ্যায় টা আগের, উপস্ঠাস এবং ছোট গল্পে পাঠুকদের 
হৃদয়ে যে আশা জাগিয়েছিলেনঃ তাক্রমে সফলতার দিকে যাচ্ছে ৷, সাম্প্রতিক 
কালে য়ে সব লেখিকা সাহিত্যক্ষেত্রে আবিভূতি হয়েছেন, তাদের মধ্যে মহাশ্বেতা 
“ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখযোগ্য ' ৷ ‘তিনি ইদানীং কালে: ধতিহাসিক রোমান্সকে 
পুনর্জীবিত করে তোলার “চেষ্টা করেছেন । 

আলোচ্য, পর্বে উপন্তাসের বিষয়বস্ত বিশ্লেষণ করলে একটা বশত চোখে 
' পড়বে। তা হোল,. ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী, লেখকদের মধ্যে. বিষয় 


"] নির্বাচনে বিশেষ বিভেদ ' নেই! নিপীড়িত, এবং দলিত জনগণের প্রতি 


'p 


সহানুভূতি, কুল-কারখানায় যারা কাজ করে তাদের . প্রতি মমতা আজ আর 
‘বিশেষ কোন রাজনৈতিক, দলের একচেটিয়া আদর্শ নয়, এটা বর্তমানকালের 
সকল লোকেরই ধর্ম । আর একুটি বিশেষ প্রবণতা আজকের, সাহিত্যে প্রতিফলিত 
- হচ্ছে প্রাহাড়ে, অরণ্যে, বাদায় যে সব আদিম জীবনযাত্রা রয়েছে, তার অর্ত 
রহস্যময় রূপকে তুলে ধ্র1 | এর পিছনে যে শুদ্ধ মানবতাবোধ রয়েছে তা বলল! 


১৭৪ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


যায় না। বরং এক ধরণের নতুন রোমান্টিক মনোরৃত্তি এর মূলে সক্রিয় 


অপরিচিতের প্রতি আকর্ষণের সঙ্গে আধুনিক মানবগ্রীতি এখানে সংযুক্ত। মাত্র 


কয়েক বছর আগের প্রখর বাস্তবতাগ্রীতি এখন নির্বাপিত বলে মনে হয় ।' 
আজকে সকল লোকেরই মোটামুটি ধারণা হোল, সামাজিক ঘটনা-সংঘাতের ফলে 


যে সব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়| উদ্ভূত হয়, তাই জীবনে ও সাহিত্যে সত্য, 

এই পর্বে যে সব রম্যরচনা প্রকাশিত হয়েছে, তার সঙ্গে উপন্তাসের কিছু মিল. 
আছে। এই সব রচনায় ইদানীং একটা কাহিনীর স্ত্র থাকে, আর তা লেখকের ' 
ব্যক্তিজীবনের ঘরোয়। স্পর্শে মধুর রূপ ধারণ করে! কখনও বা লেখক অতীতে ' 


ডুব দেন এবং পাঠকের জন্ত মূল্যবান রত্ব আহরণ করে আনেন । ভ্রমণকাহিনীও ' 


ইদানীং উপন্যাসের খুব. কাছে এসে পড়েছে । শুধু নতুন দেশ বা পরিবেশ নয়, 
অপরিচিত রহস্য-ভরা নতুন নর ও নারীর আবির্ভাব ঘটছে ভ্রমণকাহিনীতে ৷ 


কবিতা-গ্রন্থ প্রকাশের সংখ্যা এই পর্বে সন্তোষজনক নয়। মাসিক পত্র-' 
পত্রিকায় যে সব কবিতা প্রকাশিত হচ্ছে, তাদের সংখ্যা নগণ্য নয়, সাহিত্যগুণেও : 


ls 


যে সৰ সমৃদ্ধ । অতএব ভালো কবিতা লেখা হচ্ছে না, বলা যায়না! কিন্তু পাঠক- ' সং 


সাধারণের কবিতা সম্বন্ধে অনাগ্রহ দেখে কবিরা গ্রন্থপ্রকাশে প্রেরণা পান না। 
এই পর্বে লক্কপ্রতিষ্ঠিত কবিদের কবিতার বই বেরিয়েছে, যেমন, কাজী নজরুল . 
ইসলাম, প্রেমেন্্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী প্রভৃতির বই ।. নতুন কবিরা ' 


নিজেদের দায়িত্বে কবিতার বই প্রকাশ করেছেন । তবে আশা 'ও আনন্দের কথা, 


অনেক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, যেগুলি সম্পূর্ণ কবিতারই পত্রিকা । কোনও 


কোনও পত্রিকা কবিতাকে বেশ প্রাধান্ত দিয়েছে। সাবেকী পত্রিকাগুলিতে কিন্ত 
সাধারণত পাদপূরণের জন্য কবিতা প্রকাশ করা হচ্ছে। 

_ চলচ্চিত্র শিল্প নাটককে আধুনিক কালে বিপর্যস্ত করলেও, আশা ও আনন্দের 
কথা যে, একদল উৎসাহী নাট্যানুরাগী বাংলা নাটককে পুনর্জীবিত ক্রার - 
আন্দোলন গড়ে তুলছেন এবং তাদের প্রচেষ্টা বেশ সার্থক হয়েছে। কয়েকটি 


নাট্যবিষয়ক . পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে এবং সেগুলি নাটকের স্ষ্টিগত ও তত্ত্বগত El 


দিকে মনোনিবেশ করেছে। ' এই পত্রিকাগুলি মোটায়ুটি ভালই চল্ছে। এই 
পর্বে যে সব নাট্যকার নাটক প্রকাশ করেছেন, তাদের মধ্যে আছেন”_ 
- পর্িচিতদের মধ্যে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বিধায়ক ভট্টাচার্য, মনোজ বসু, দিগিন্রচন্দ্ 


বন্দ্যোপাধ্যায়, সলিল সেন ও উৎপল দত্ত । অনেক নতুন নাট্যকারের নাটকও' 


ee 
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এই সময় প্রকাশিত হয়েছে। তাদের লেখায় সম্ভাবনার ইঞ্জিত রয়েছে। সবচেয়ে ' 
আশার কথা এই যে, নাটকগুলি 'সাধারণকে সস্তা আনন্দ দেওয়ার জন্য লিখিত 
নয়। বিষয় নির্বাচনে এবং চরিত্র রূপায়ণের অন্ত ষ্টিতে নাটকগুলি আধুনিক 
জীবনের রহস্য ও সমস্যাকে বাংলা কথাসাহিত্যের মতই গভীরভাবে প্রকাশ 
, করেছে। এদের মধ্যে কতগুলি নাটক বিশেষ সফলতার সঙ্গে অভিনীতও 
হয়েছে। কোলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের শহর অঞ্চলে যে সব অপেশদারী 
নাট্যসংস্থা গড়ে উঠেছে, তাদের উৎসাহ এবং শিল্পবোধের জন্যই তা সম্ভব , 
হয়েছে৷, .এই সব সংস্থার সভ্যেরা নতুন নাটক লিখছেন, সেগুলি অভিনয় 
করছেন; পুরাণো নাটক নিয়ে অভিনব ও সার্থক পরীক্ষা করছেন । এছাড়া, 
বিদেশী নাটকের অনুবাদও সার্থকভাবে মঞ্চস্থ হয়েছে । 
প্রবন্ধের ক্ষেত্রে তত্ত্বগত আলোচনা, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, ধর্ম ও সংস্কৃতি 
বিষয়ে, গবেষণার প্রাচুর্য অত্যন্ত তৃপ্তিকর | এই সব ক্ষেত্রে যেন, বিদ্বৎ-সমাজ, 
সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক এবং সাহিত্য-সংস্কতিতে আগ্রহী লেখকদের সমবায় 
সত্রীঘটেছে। ১৯৬১ সাল রবীন্রজন্মশতবর্ধ বলে সব পত্রিকা বিশেষ রবীন্দ্র-সংখ্যা 
প্রকাশ করে 'বিশ্বকবির জীবন ও কাব্যের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেছে । এই 
সব পত্রিকা সেই বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রতি যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছে, তা তীর 
মহত্বেরই যোগ্য! এ ছাড়া, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান; এবং খ্যাতনামা প্রকাশকেরা 
শতবর্ষ উদ্যাপন উপলক্ষ্যে বিখ্যাত লেখকদের লেখায় সমৃদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশ 
'করেছেন | . এই সব. গ্রন্থের মধ্যে পুলিনবিহারী মেন সম্পাদিত 'রবীন্দ্ায়ণ' 
সর্বাপেক্ষা! উল্লেখযোগ্য । ছু খণ্ডে প্রকাশিত .এই গ্রন্থ বিষয়-সম্পদ ও সুচারু- 
প্রকাশনের জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে .বহু লেখক রবীন্দ্রনাথের জীবন 
এবং সাহিত্যের নানা দিক নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। | 
এই স্বল্পকালে শিশুসাহিত্যের বিভাগে, বহু কৃতিত্বের উল্লেখ করা যায়। 
. বিভিন্ন প্রকাশক সংস্থা বিষয়বস্ততে ও প্রকাশকলায় এই বিভাগের “আদর্শকে 
/ উন্নীত করেছের্ন। বিভিন্ন বয়সের শিশুদের জন্য মনোরম ও শিক্ষাপ্রদ গ্রন্থ 
প্রকাশে ইদানীং বিশেষ যত্র নেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় ও 
সমাজ- "ইতিহাসের নানা কথা সহজভাবে শিশুদের কাছে পরিবেশন করবারও 
ব্যবস্থা হয়েছে৷ 
এই পর্বে, সবচেয়ে বড় ঘটনা হোল সমস্ত দেশে জাতীয় উৎসবের আকারে 


১৭৬ ূ - | | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


“রবীন্রশতবর্ষ উদ্যাপন । এই উৎসবে সরবত বক্তৃতা, রবীন্দ্র-রচনা-পাঠ, আৰৃত্ভি | 


রবীন্দ্রসঙ্গীত, নাটক ও নৃত্যের ব্যবস্থা ছিল। - এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের ছবি, ভার 


আকা চিত্রাবলী, চিঠি ও পাঙুলিপি রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই সব. 


অন্ুষ্ঠীন এক দুই, কখনও বা.তিন সপ্তাহ ধরে চলে। এবং 'ভারতবর্ষের নানা 
রাজ্য, এমন কি. পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে সাহিত্যিকর! যোগ দেন। | 

' এই পর্বে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হোল বর্গ সাহিত্য সম্মেলনের 
পুনরুজ্জীবন। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে এ সম্মেলন রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে 
অস্ত হয়েছিল। '১৯৬০এর এপ্রিলে ২১ বছর পরে মেদিনীপুরের, বৈষ্ণব 
চকে সম্মেলন আহুত হয়। ১৯৬১এর ডিমেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বর্ধমানের 


গঙ্গাটিকুরীতে সম্মেলনের রজত জয়ন্তী অন্তুঠিত হয়। সবচেয়ে আনন্দের কথা - 
হোল, আন্দামানের বার্জালীরা৷ একটি বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন আহ্বান করেন এবং - 


বাংলা. দেশ থেকে সাহিত্যিক-সমালোচকরা সেই দূরদেশে গিয়ে তা সাফল্য, 


মণ্ডিত করে তোলেন ।' প্রধানত বাঙ্গালীদের দ্বারা অয়োজিত নিখিল-ভারত ' 


বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন প্রদেশের বাইরে অন্ুঠিত হয় এবং ১৯৬১এর জান্ুয়ারীতে 
বোশ্বাইতে এই সম্মেলনের অধিবেশন" রবীন্দ্রশতবর্ধ উদ্যাপন করে। তার 
পরের অধিবেশন বসে ১৯৬১এর ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে কোলকাতায় জোড়া? - 
সাঁকোতে রবীন্দ্রনাথের পৈতৃক-ভবনে । | 


এই পর্বে কয়েকজন উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিকের তিরোধান ধটেছে | তাদের | 
মধ্যে আছেন £ বিখ্যাত ওপন্তাসিক শরৎচন্দ্রের মাতুল কথাসাহিত্যিক উপেন্রনার্থ : 


গঙ্গোপাধ্যায়'; ব্যঙ্গাত্মক কাহিনীর জন্য সুপ্রসিদ্ধ রাজশেখর বস্থ ; মধ্যযুগের 


সম্তুদের সম্বন্ধে গবেষণার জন্য বিখ্যাত ক্ষিতিমোহন সেন; প্রমথ চৌধুরীর শ্রী: 


এবং রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, যিনি নিজেও বাংলা 
সংস্কৃতি ও সঙ্গীত সম্বন্ধে গ্রহ্থ রচনা করেছেন; মহাযুদ্ধ-পরবর্তী কবিদের 
অগ্রণী বিনা দত্ত, এবং খ্যাতনামা শিবির শচীন্্রনাথ সেনগুপ্ত। 





~ 


৯ 


প্র বিস্ফোরণ. ঘটিয়েছে। নতুন 'যাঃকিছুকে /সে গ্রহণ; ক'রতে হাত বাড়িয়েছে, 


25787 ছি সাউ এণ্ড কি. কিউান্ 
পরি ৭ চা 77. শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় 
ডি ডে ক্িলা প্রদেশ শ দীর্ঘকাল, অপ্রতিরোধ্য ভবিষ্যতের সঙ্গে 
a ক'রেছে+. অন্ধ.স্বার্থের রক্ষণশীলতায় যে দাসত্ব প্রথাকে আকুড়ে থেকেছে, 
বর্ণবিদ্বেকে: ধারে রেখেছে; প্রাগ্রমর উত্তরের প্রভাবের জাল থেকে নিজেকে 
ছিড়ে আনবে ব'লে গৃহযুদ্ধে নেমেছে। তবু দক্ষিণ প্রদেশ ইতিহাসকে রুখতে 
পারেনি” বারবার :তার হার হ'য়েছে। কিন্তু- পরাজয়ের স্মৃতি তথা গ্লানি 
যেহেতু ছুর্দর, মেইহেতু-দক্ষিণ প্রদেশ নতুনের সবকিছুকে মেনেও আবার কিছুই . 
মানেনি। পুরনো চিন্তার সংস্কার আর চাপা আক্রোশ--এ-ছুয়ে মিলে বারবার 


মনের ভিতর বাধার দেয়ালে সে ধারা খেয়েছে। বেয়ার্ড সার্টোরিস হাল 


‘মডেলের গাড়ি কিনেছে, ঘোড়ায় টানা পুরনো 'ক্যারেজ; তার, আর পছন্দ নয়। 


নতুন .গাড়িকে সে সহজ মনে ,আপন ক'রে নিতে পারে, না; নতুন গাড়ি 


.. নেশা হ'য়ে দাড়ায় । বুড়ো কালো৷ সওয়াব সাইমন্‌কে সে দুধ ধর্ধ গতির উন্মাদনায় 
দিশেহারা ক'রে দেয় ! . সাইমনের কাতর মিনতিকে উপেক্ষা ক'রে সার্টোরিস 
, তার চাপা, দাতের নিষ্ঠুর দ্বণায়” তার দিকে ফিরে. তাকায় । সাইমনের 


ভীত ত্রস্ত লাল চোখে সে দেখতে পায় “পশুর, চোখের বোধশক্তিহীন, আভা”। 
আরো একদিন, মাতাল স্বাটোরিস তিনজন নিগ্রো সওয়ারীকে নিয়ে. বেপরোয়া 
গতিতে গাড়ি চালিয়ে দেয়। কাতর প্রার্থনায় নিশ্রো তিনজন নামতে চায়! 
অবিচলিত বেয়ার্ড সার্টোরিস সাফ জরাব দেয়, “লাফিয়ে পড় ।” . গ্ঁতো সেই 


, ল্ববেক্টী বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণী মনেরই. নতুন আত্মপ্রকাশ--তফাৎ শুধু, বাহন-, ' 


স্বরূপ নতুন অস্ত্র । মানুষকে ঘবণা, ক'রে; অপমান ক'রে: এরা নিজেদের 


মৃত্যুবাণ-রচনা করে |. তাই রেয়ার্ড-সার্টোরিসের নেশার শিকার হয় পিতামহ 


বৃদ্ধ বেয়ার্ড_-আর, অন্তর্দাহের জালায় তরুণ বেয়ার্ড 'দেশছাড়া হয়, মাতাল 
হয়, শেষে নিজেই সেই এরই গতির নেশায় মরে । 


১২ 


১৭৮ প্রবন্ধ পত্তিকা ॥ 


যেমন “সার্টোরিস্”-এর এই সার্টোরিস্‌ কুল, ঠিক তেমনিই “দি সাউগ 
আযাণ্ড দি ফিউরি”-র কম্পসন কুল। ইয়োকনাপাটোফা৷ জেলার সেইসব পুরনো 
পরিবারগুলো-সার্টোরিস্‌, স্টীভেন্স্‌, কম্পসন্‌ঃ ্যাক্যাস্লিন্ঃ সাট্‌পেন, এ 
কোল্ডফিল্ত £ বিংশ . শতাব্দীর অগ্রগতির মধ্যেও এদের পুরনো বংশানুক্রমিক 
সত্তা জেগে থাকে। একটা মহাযুদ্ধ থেকে ফিরে এসেও কালো মান্য আর “হোয়াইট 
্্যাশ' নামধেয় মানুষগুলোর সঙ্গে এরা একাত্মকতা মেনে নিতে পারে না: IV 
অতীতের সঙ্গে এরা. এমনভাবে বীধা পড়ে গেছে যে, উপনিবেশের কালের 
জীবনকেই এরা সাধনা ক'রে তোলে। এদের চেতনায় দেশ-জাতি সমাজের * 
স্থান নেই, আছে বংশের চেতনা, বংশের স্বার্থ--অর্থাৎ, সঙ্ধীরণতম স্বার্থ । 
বাইরের আলো. যাদের সয়না, ঘরের অন্ধকারই তাদের সর্বস্ব । এদের যা 
কিছু সমস্যা, যা কিছু সঙ্কট, সবই এ ঘরের গণ্ভীর মধ্যে। তাই! ফকৃনরের 
উপন্তাসে বারেবারে ঘর, ঘরের কোণ, জানলা, বাগান, বাগানের পথ, রান্নাঘর; 
বাড়ির গেট, জমির বেড়া। আষ্টে-পৃষ্ঠে বাধা দক্ষিণী সমাজের এই পৃথিবী | | 
এখানে খতু পরিবর্তনের চক্রগতি ধরা পড়ে সাজানো বাগানে মরশুমী ফুলের! টা 
পালাবদলে, সার্টোরিস্দের বাগানে যিস্'জেনি ও নারসিসা-র চোখে । ৰ 

সিংক্েয়ার লিউইস্‌-এর মার্টিন আযারোশ্মিথ লড়াই করে অসাধ্য মানুষের, 
বহুদূর প্রসারিত একট! বিরাট সমাজের স্থার্থসার নীচতার সঙ্গে, আদর্শ. তার, 
সহায়। “প্রতোক মানুষ মহাদেশের অংশ”-তাই হেমিংওয়ের নায়ক! 
বারেবারেই বেরিয়ে পড়ে, স্পেন হোক, আর আফ্রিকার বনভূমিই হোঁক।' 
মার্ক টোয়েনের হাক্‌ ফিন্‌ বেলুনে চ'ড়ে আকাশে ওঠে, ‘ভেলায় ক'রে মিসিসিপি | 
নদীতে পাড়ি দেয়। কিন্তু ফকৃনরের দক্ষিণী নায়ক বাড়ির চার দেয়ালের | 
মধ্যেই হাত পা ছেখড়ে। দক্ষিণ প্রদেশ একদা যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে বেরিয়ে আসতে! 
চেয়েছিল। সেই দুরভিসন্ধি আজও অভিশাপ হয়ে লেগে আছে । দক্ষিণী : 
মানু উত্তরকে বর্জন ক'রেছে, আদিবাসী রেড ইণ্ডিয়ান আর নিগ্রোদ্বের ঠেলে ; { 
' সরিয়ে দিয়েছে, বর্তমানের বিরুদ্ধে রুখে দীড়িয়েছে। বাদ দিতে দিতে সবই .' 
গেছে--শেষে নিজের পরিবার আর বসত ভিটাটুকু থেকে গেছে-_তারই' মধ্যে ' 
জীবন। জেসন্এর লড়াই সহোদর! ক্যাডি-র সঙ্গে । কর্নেল, স্যটপেন্‌ 
{“ওয়ান্‌” গল্পে ) ও. বেয়ার্ড সার্টোরিসূ; দুজনেই মরে, পুরনো সেই অস্থির 
জীবনের নেশার ঘোরে। 


| দি সাউও এও দি ফিউরি OO ১৭৯ 


'“সা্টোরিস্” উপন্যাসে জন সার্টোরিসের বিদেহী আত্মা উত্তরপুরুষদের আসে- 
পাশে ঘুরে বেড়ায়। আর.জীবনের ছায়াই যেন বেয়ার্ড সার্টোরিসের উপর ভর 
করে।  সমালোচিকেরা আবিষ্কার ক'রেছেন, ফকৃনর পরিবারের অতীত ইতিহাস 
ফকৃনরকে অস্তঃপ্রেরণ। যুগিয়েছে। কর্ণেল জন সার্টোরিসের পৃশ্গতে আছে 
ফকৃনরের. প্রপিতামহ কর্ণেল উইলিয়ম্‌ সি ফকৃনরের উপস্থিতি. । 'হিওম্যানের 
সঙ্গে ঝগড়া বেধেছিল-কর্ণেল ফকৃনরের ৷ কর্ণেল ফকৃনরের বুকে পিস্তল লাগিয়ে 

| হিও ম্যান ঘোড়া টিপে দিয়েছিলেন--কিন্তু বারবার তিনবারেও গুলি বেরোয়নি ৷. 
ততক্ষণে ফকৃনর ছোরা বার ক'রেছেন। সেই ছোরাতেই হিগুম্যানের জীবনাস্ত 
ঘটে৷ ' মামলায় আত্মরক্ষার ওজর তুলে ফকৃনর খালাস :পেয়ে 'গেলেন।. কিন্ত 
বিচারালয় ছেড়ে রিপলি' ষ্বিটে পদক্ষেপ করা মাত্র হিণ্ড ম্যান-ভ্রাতা টমাস ' 
ফকৃনরকে আক্রমণ ক'রে বসেন |" সেই সংঘর্ষে ফকৃনর- 'হিণ্ড ম্যানের সমর্থক 
মরিস্কে খুন করেন। দ্বিতীয় মামলাতেও ফকৃনর বেকসুর খালাস পান ! 
যামলা-অন্তে রিপ.লি হোটেলের ভোজনকক্ষে টমাস-হিও ম্যান ফকৃনরকে লক্ষ্য ' 
ক'রে গুলি ছোড়েন-_কিন্ত ঘটনাক্রমে পিস্তল মাটিতে প'ড়ে যাওয়ায় ফকৃনর'পার 
7 পেয়ে যান.। শেষে 'ডুয়েল্‌’'-এর তোড়জোড় চলতে থাকে। সাংবাদিক কর্ণেল 
গ্যালোওয়ের মধ্যস্থতায় আপোষ হ'লে হি ম্যান আরকানসাসে চ'লে যান। 
( আরকানসাসেও হিণ্ড ম্যান আরেক নতুন ঝগড়ায় নেমে পড়ে: বিরোধী 
তরফের গুলিতে আহত হন | শেষে এক রাজনৈতিক জনসভায় ক্লেটন পাওয়েল্‌- 
এর উক্তির প্রতিবাদ করায় ঘটনাস্থলেই তাকে ম'রতে হয়)।' সবচেয়ে মজার 
কথা, কর্ণেল ফকৃনর কিন্তু কোন দিনই জানতে পারেন নি, কেন এই ঝগড়া, 
কেন হিওম্যান তাকে মারতৈ চেয়েছিলেন। রিপ্‌লির জনৈক. ব্যবসায়ী ডিকৃ 
থারমণ্ড-এর গুলিতে রিপ লির চৌমাথায় কর্ণেল ফকৃনর নিহত হন ( উইলিয়ম্‌ 
ফকৃনরের উপন্তাসে জন্‌ সার্টোরিসের আততায়ীর নাম রেড্‌ মণ্ড --খারমণ্ডের 
মতই রেড মণ্ড-ও ছিলেন ও-অঞ্চলে রেলপথ স্থাপনায় নিহতজনের এককালীন 
সহযোগী )। ‘কর্ণেল ফকৃনরের এই উপাখ্যান আজও মিসিসিপি রাজ্যে ভ্রাসের 
| কারণ হ'য়ে আছে। রবার্ট ক্যান্ট ওয়েলের সাক্ষ্যে জানা যায়,১৯৫২ সালেও 
ও-অঞ্চলের লোকে এই উপাখ্যান আলোচনা, ক'রতে তয় পায়-_-তাদের ভয়, 
কর্ণেল-ফকৃনর ও তীর বিরোধীদের বিদেহী আত্মার! আবার বুঝি হত্যাকাণ্ডে, 
মেতে উঠবে। 


১৮০ | | টু | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 
দাক্ষিণাত্য প্রদেশের এই জীবনধারাই 'ফকৃনরের ' পটভূমি । ' গৃহযুদ্ধে . 
পরাজয়ের গ্লানি, ভেঙে-পড়। অর্থ নৈতিক বনিয়াদ। পরিবারকেন্দ্রিকতা, বর্ণ- 
বিদ্বেষের উত্তরাধিকার, হত্যাক্লিন্ন দুর্ধর্ষ অতীতের টান-__এই সবকিছুতে মিলে 
এমন এক নিয়তি রচিত হয়েছে, এখানকার মানুষ কিছুতেই তা থেকে মুক্তি " 
পায় না। এ-জীবনে ফকৃনর দেখেছেন. “্ড্ম” বা “ফেট্যালিটি' (ছুটো শব্দই 
ফকৃনরের লেখায় বহুল-ব্যবহৃত)। ইতিহাসের স্মৃতি জুড়ে জুড়ে তিনি এই 
, দক্ষিণী প্রদেশের অতীত-বর্তমানকে একই সুত্রে গ্রথিত ক'রেছেন। এ ার্ডির 
ওয়েসেক্স্‌-এও অতীত-বর্তমানের সংঘর্ষের পটভূমিতেই ইউস্টেসিয়া, ক্রিম, এপ্রেল 
" ক্রয়ার, টেস্‌, জুড-এর জীবন সংগ্রামের টানাপোড়েন চলে। বিশেষ এক 
_ অঞ্চলের ইতিহাস-নির্দিষ্ট বিশিষ্ট জীবলপ্রথা হাড়ি ও ফকৃনরের সাহিত্যকর্ণোর 
প্ৰাণবায়ু হ'য়ে থাকে। রি এ ৰ 
I ছুই ॥ ৪০১0 
গঠনের আপাতত বিশৃঙ্খলায় “দি সাউণ্ড আযাগু দি ফিউরি” যতই বিভা 
- হোক, আঁসলে এর গঠন-পারিপা্য বিস্ময়কর ৷ চারটি পর্ব চারজনের জবানীতে । ১. 
প্রথম পর্বে কাহিনীকার বেল্জি-তেত্রিশ বছরের এক ইডিয়ট। ' দ্বিতীয় পরবে 
কোয়েন্টিন__বেল্জির.তাই। তৃতীয় পর্বে জেসন কম্পসন্‌ ভ্রাভূত্রয়ের তৃতীয়জন 1 
. চতুর্থ পর্বে উপন্তাসকার' নিজেই কাহিনীকার । উপস্তাসের কালক্রম তিনদিন; 
১৯২৮ মালের ৬ই এপ্রিল থেকে ৮ই এপ্রিল । প্রথম পর্বের তারিখ ৭ই এপ্রিল 
১৯২৮ দ্বিতীয় পর্বের তারিখ ২র! জুন, ১৯৬০; তৃতীয় পর্বের তারিখ ই. 
এপ্রিল, ১৯২৮ ; চতুর্থ পর্বের তারিখ ৮ই এপ্রিল, ১৯৯৮ । চারটি দিনে চাটি; 
চরিত্রের চৈতন্য প্রবাহের মাধ্যমেই উপন্ঠাসের কাহিনী গ্রখিত। ূ 
প্রথম পূর্ব থেকেই উপন্যাসের নামকরণ £ “ইট্‌ ইজ. এ টেল্‌। টোৌল্ড মাই 
আ্যান্‌ ইডিয়ট। ফুল্‌ অফ, সাউণ্ড আ্যাণ্ড ফিউরি! সিগনিফাইইং নাধি |" ys 
(ম্যাকৃবেখ” ৫ম অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য ) 'সহধৰ্িণীর . যৃত্যুসংবাদ' শুনে এই তিক্ত 
বচনে ম্যাকৃবেখ য়ানবজীবনকে ধিক্কার দিয়েছিলেন ৷ ফকৃনরের উপন্তাসের [ 
প্রথম পর্ব কোন এক ঈডিয়ট কখিত কাহিনী--আর উপন্যাসের, সমগ্র আখ্যানই 
এ কাহিনার মধ্যে বিবৃত । দক্ষিণী কুলগবিণীদের জীবনধারা ও জীবনচিন্তাকে 
“এ ভাবেই ফক্‌নর ধিক্কার দেন। এদের জীবন তো শুধুই অর্থহীন 'সাউগু 


কহ 


॥ দি সাউণ্ড এণ্ড দি ফিউরি . | ১৮১ 
আটা ফিউরি”.-ম্যাকৃবেখের সেই ধিক্কার । ম্যাক্বেথের ওঁ একটি বারো-হতর 
সংলাপ-ভাষণ ফকনর বারবার স্মরণ করেছেন “রিকোয়াএম্‌ এ নাম্প-এ 
'শেবাংশের “খীম্‌' হ'য়ে দাড়ায় “টুমরো আযাণ্ড টুমরো আ্যা্ড টুমরো”-_দিনের : 
পর দিনের বোঝা টেম্পল্‌ কেমন্‌ কারে বইরে? “সার্টোরিস্”-এর গৎও' এ. 


১সংলাপভাষণেরই আরেক ছত্র--“আমাদের যত গতকাল, মূর্খদের আলো দেখিয়ে 


এগিয়ে দিয়েছে ধূসর মৃত্যুর পথে” “দার্টোরিস্*-এ মিস্‌ জেনির কৌরাস্-স্থলভ 
অতীত-সন্দর্শনে এ স্ুরই বারবার বাজে । 

প্রথম পর্বেই বিশৃঙ্খলার চরম। ইডিয়টের অপরিণত শৃঙ্খলাবিহীন মন ' 
বর্তমান থেকে অতীতে ফিরে -ফিরে যায়, অতীতে একদিন থেকে অন্যদিনে। 
অস্থির মস্তিষ্কের চৈতন্প্রবাহ দুর্বোধ্য ঠেকে। অসংখ্য ছেঁড়া ছেঁড়া দৃশ্য টুকরো 
টুকরে| ছবিতে সেই প্রলীগভাষণের মধ্যেই প্রায় ত্রিশ বছরের ইতিহাস জেগে 


. ওঠে | ই পর্বে ফকনর যেন তীর উপন্তাসের সমগ্র আখ্যানটিকেই ভেঙ্গে 


টুকরো টুকরো ক'রে ছড়িয়ে দিয়েছেন । এই পর্বে “ডিষ্ট্শন'-এর প্রসাদে ছিন্ন 
বিচ্ছিন্ন ঘঠনাগুলি, দৃশ্যগুলি দৃষ্টির সবটাকে টেনে নেয়। অনেকটা যেন 
ক্যামেরার "ক্লোজ আপ। সমস্ত চটাতেই চলচ্চিত্রের রীতির প্রভাব__ 
বর্তমানের উপর, অতীতের “মন্টাজ” এবং মধ্যপথে “কাট” । অংশবিশেষকে 
দৃষ্টির'কেন্দ্রে স্থাপন ক'য়ে ফকনর সেই অংশ্বিশেষের অন্ুতবকে গভীরতর 
উপলব্ধির অঙ্গ ক'রে দেন । এই অন্কুভবকে তীব্রতর করে প্রথম পর্বের ছত্রে 
ছত্রে সঞ্চরমান ঈডিয়ট-এর জীবনের জালা. 

ঈডিয়টের দৃষ্টি তো সাধারণ্যের দৃষ্টি নয়! তে এক অমান্যের 
পরিমণ্ডলে তায় বিচরণ। ক্যাডি-কে সে চেনে গাছ-গাছালির গন্ধে, ভিজে! 


পাতার গন্ধে । বুদ্ধি দিয়ে সে পৃথিবীকে চেনে না। তাই জল-মাটি-হাওয়ার - 


পৃথিবীও মাঝে মাঝে তাকে ঠকায়। “কোয়েন্টিন আমার হাত ধরল, আমরা 
খামারের দিকে এগিয়ে গেলাম । তখন “দখি, খামারটা ওখানে,নেই। আমরা 


. অপেক্ষা ক'রে থাকি, যতক্ষণ না সেটা ফিরে আসে। ফিরে আসাটা আমি 


দেখতে পাইনি । খামারটা আমাদের পিছনে এসে দীড়াল। গোরুগুলো যে 


, গামলায় জাব খায়, তারই মধ্যে কোয়েন্টিন আমায় নামিয়ে দিল আমি সেটা 


পরিবেশের দুঃসহ ভারে পীড়িত বেন্জির অন্তহীন জ্বালা পাঠকের মনকে যন্ত্রণার 
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১৮২ | র প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 
স্বরগ্রামে বেঁধে রাখে। যন্ত্রণায় দগ্ধ চোখের দৃষ্টি তীক্ষতর হয়_এটা বেন্জির . 
পক্ষেও যেমন সত্য, পাঠকের মনেও তেমনই। ভাঙা:কাটা ছবির-উদ্ধত বানর; 
"দৃষ্টিকে টানে-আর ছবিগুলোকে একস্থত্রে বেঁধে রাখে যন্ত্রণার এক: নিরন্ত' বায়া 
গৎ-__বেন্জির অবিরত কান্নায় সেই গৎই ধরা পড়ে । 
শৈশবে বেন্জি ক্যাডির কাছে ভালোবাসা পেয়েছিল, আদর ডি 2 
কিন্তু তারপর ক্যাডি ঘর ছেড়েছে, বেন্জি তাকে খু'জে খুজে বেড়ায় ; ওপারে ৷ . 
গল্ফের মাঠে গলফার যখন তার “ক্লাব্‌”বাহক্কে কক্যাডি'. ব'লে হাক দেয়, । 
বেন্জি ছুটে যায়, বেড়া ধ'রে দাড়ায় ; সে ক্যাডি' ডাক শোনে, অথচ ক্যাডি : 
কেন আসে না? ক্যাডি যখন স্কুল থেকে ফিরত, বেন্জি বেড়ার ধারে দাড়িয়ে 
অপেক্ষা ক'রে থাকত, ক্যাডি তাকে আদর ক’রত। এখনও মেয়ের দল ও পঞ্চ! 
দিয়েই স্কুল থেকে বাড়ি ফেরে; এখনও বেন্জি সারা বিকেলবেলা দাড়িয়ে ; : 
থাকে; তবু ক্যাডি কেন ফেরে না? ক্যাডির মেয়ে কোয়েন্টিন ক্যাঃডির মতই! 
পাড়ার ছেলের সঙ্গে দোলনায় দোলে; কিন্তু ক্যাডি' কোথায়? লাস্টার | 
ক্যাডির নাম শুনিয়ে বেন্জিকে কীদিয়ে দেয়। এ একটা যন্ত্রণাই বেনজির | 
সবচেয়ে বড় ‘যন্ত্রণা হ'য়ে দীড়ায়। বেন্জির অন্ধকার পৃথিবী A বেড়ার ধারেই ।- 
সারা দিনমান মাথা কুটে মরে। 
কিন্তু একা বেন্জিই কি ওঁ বেড়ায় এসে রোজ হোঁচট খায়, থমকে দাড়ায় ?! 
বংশগৌরবের ফীপা বেলুনটাকে ভাঙতে গিয়েই ক্যাডি তলিয়ে গেল, তার মেয়ে, 
.কোয়েন্টিন মুক্তি পেল কিনা জানা গেল না। বংশগোঁরব ও আর আন্ুষজিক, ঈ 
তাবৎ আচার-সংস্কারের সেই অমর্ধাদায় কোয়েন্টিন অপমানে আত্মহত্যা করল, ! 
জেসন্‌ তার মনুস্ত্ব বিসর্জন দিল ।॥ এঁ বংশগোরবের, বেড়া,. সংস্কারের বেড়ায় ' 
. কম্পসন পরিবার বারবার হৌচট খায়। 'বেড়া বাস্তভিটার সীমানা তথা প্রতীক । 
আর সেই বাস্তভিটাই তো বংশচেতনার রেন্দ্রবিন্ু। . “দি সাউণ্ড, আাণ্ড দি 
ফিউরি”-র প্রথম পর্বে এ বেড়ার চিত্রকল্প তাই অসামান্য 'ব্যঞ্জনায় অর্থময় | 
দ্বিতীয় পর্বে কোয়েন্টিনের জবানীতে চৈতন্প্রবাহ স্বভাবতই অপেক্ষাকৃত 
সংবৃত ও সংযত ৷ ড্যাল্টন এম্স্‌-এর সন্তানকে গর্ভে ধারণ ক'রে ক্যাডি হার্কার্টকে | 
বিয়ে করতে চ'লেছে । ক্যাডি বলেঃ “আমি ম'রে গেছি”-_অসংখ্য পুরুষের ' 
শয্যাসঙ্িনী হ'য়ে সে কখনও শান্তি পায়' নি, কখনও কাউকে ভালোবাসেনি, ৷ 
“জাঁনো; আমি আর কীদতেও পারি না.” . কোয়েন্টিন বলে, চল, আমরা দুজনে 
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॥ দি সাউণ্ড এণ্ড দি ফিউরি ১৮৩- 


পালিয়ে-যাই, লোকচক্ষুর বাইরে। কিন্তু ক্যাডি তার অজাত সন্তানকে স্বনাশের, 
অনিশ্চয়তার ঝুঁকির মধ্যে নিয়ে যেতে চায় না| ,সে বলে, আমাকে বিয়ে 
ক'রতেই হবে । লোকটা এত খারাপ, তবু তাকেই? সহোদরার এ-নরকবাসের 
চিত্র যখন অসহ হয়ে ওঠে, কোয়েন্টিন,তখন অসহায়তার জ্বালায় "আত্মহত্যা 
করে। ওদিকে কম্পসন-পিতাও লজ্জায় ক্ষোভে বোতল বোতল মদ খেয়ে তিলে 

তিলে মৃত্যুর দিকে এগোয় । 

.. দ্বিতীয় পর্বের গঠনবৈশিষ্ট্য__কোয়েন্টিনের জীবনের শেষ (দিনের পারম্পর্যবন্ধ 
কাহিনীর উপর ক্যাডির কাহিনীর ঘন্টাজ, কোয়েন্টিনের সঙ্গে কথোপকখনেই 

ব্যাডির:মুখে তার নিজের ক্লেশভোগের, ইতিহাস। কোয়েন্টিন ম'রতে চ’লেছে; 

তার ক্যাডিই তো বলেছে, সে নিজে ম'রে গেছে। কোয়েন্টিনের চৈতন্তপ্রবাহ' 
তাই এই দুই মৃত্যুর মধ্যে পারাপার করে॥ আবার সেই কাটা কাট! টুকরো 

ছবি__কিন্ত 'এবার বৈচিত্র্য, অখণ্ড এক প্রবাহের উপর এই খণ্ডগুলি এসে . 


_পণ্ড়ছে। ফলে অখণ্ড প্রবাহ মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে, বেদনার তীব্রতায়__ 


টুকরো ছবিগুলো যেন দ্রুত অন্ধগতি অন্ধকার স্রোতের উপর দেশলাই কাঠির 


সী শিখার মত অ’লে উঠছে। কম্পসন্‌ কুলের আচারে-বাধা সমাজবিচ্ছিন্ন জীবন- 


যাত্রার রুদ্ধ দ্বারকে ভাঙতে গিয়ে ঝড়ের প্রথম দাপটেই যে মেয়ে দিশেহারা হ'লঃ 
তার যন্ত্রণার ইতিহাসকে ফকৃনর এইভাবেই শিক্পরূপ দেন ! 
সেই শেষ দিন, কোয়েন্টিন এক অপরিচিত! ইতালীয় বৃভুক্ষু বালিকার সঙ্গে 
বোন পাতিয়ে ফেলে ।* মেয়েটা কিছুতেই তার সঙ্গ ছাড়তে চায় না। এক 
বোনের শোককে সে যেন নতুন এক অপাপবিদ্ধা বোনের মধ্যে ভুলতে চায় ! 
তার চেতনা শেষ পর্যন্ত পরিবারের সম্পর্কের আশে পাশেই ঘুরে বেড়ায়। রক্তের, 
সম্ন্ধই তার চিন্তাকে অধিকার ক'রে থাকে। কোয়েন্টিন সহসা কোন এক 
সহযাত্রীকে জিজ্ঞেস, ক'রে বসে, “তোমার.বোন আছে?” সহ্যাত্রীর নেতিবাচক 
উত্তরে কোক্সর্টন তাকে মেরে বসে। শেষে দেখা যায়, কাডির দুঃখে নয়, 
রক্তের যোগে ক্যাডির পাপ ও মর্যাদাহানি তাকেও স্পর্শ কা'রেছে'/সেই লঙ্জাতেই 
কোয়েন্টিন মরে ৷ মানুষ নয়, সমাজ নয়, পরিবার আর রক্তের সম্বন্ধ_একে 
ঘিরেই সব। 
তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বে দুর্বোধ্যতার প্রায় কিছুই অবশিষ্ট নেই। কাহিনীর ধার্য 
এবার অবিচল স্থির গতিতে এগিয়ে চলে। গঠনশৈলীও প্রথাগত । প্রথম 


১৮৪ প্রবন্ধ পত্রিকা ৷ 
' ও দ্বিতীয় পর্বে আখ্যানের যে বিধ্বস্ত বহুধাবিচ্ছিন চিত্র রচিত হ'য়েছিল, সেই চিত্র 
এবার জোড়া লেগে ; কাহিনীর গতির পাকেই খগ্ুগুলি একে অন্তের'সঙ্গে লেগে 
গেছে।, প্রথম পর্বদয়ে ক্যাডিই সব ভাউছে। শৈশবেই অভিভাবকদের নিষেধ 
অমান্য ক'রে গাছে উঠে সে ঘরের মধ্যে উকি দেয়। উত্তরকালে কুলগর্ব ও তার 
ও তার আন্ুষদ্দিক রুচি, আচার, ইত্যাদিকে "অবহেলা ক'রে সে বাইরে বেরিয়ে 
পড়ে, অসংখ্য পুরুষকে চেখে চেখে বেড়ায়, শেষে গণিকালয়ে গিয়ে পৌঁছোয় | 
ক্যাডি ভেঙে চলে, আর সেই ভাঙনের মুখে হার মেনে কোয়েন্টিন আত্মঘাতী 
হয়, পিতা জেসনও নিজেকে তিলে তিলে মারে। তৃতীয় পর্ব থেকেই কাহিনী 
উল্টো খাতে বইতে থাকে । এবার জেসন শোধ তুলছে, ক্যাভির উপরে, তার মেয়ে 
কোয়েন্টিনের উপরে । জেসনের মধ্যে সেই পুরাণ কুলগর্ষের অহমিকা ও 
দক্ষিণা স্ধীর্ঘতার সঙ্গে মিশেছে নতুন ব্যবসায়ীর শঠ ক্রুরতা। পুরণো 
কুলগবাঁদের বংশগোঁরবের যে-জৌলুস থাকে, সেটাও যখন নীচতা ও স্বার্থবুদ্ধির 
‘পক্ষে চাপা পড়ে, তখন সমস্ত ব্যপারটা কত হাস্যকর হ'য়ে পড়ে, ফকৃনর তা 
দেখিয়েছেন। জেসন কোয়েন্টিন ও তার সঙ্গীকে ঝোপঝাড়ের মধ্যে খুজে খুজে 
হয়রান হ'য়ে ফিরে এসে দেখে, তারি। তাঁর গাড়ির টায়ার থেকে হাঁওয়! বার ক'রে 
দিয়ে পালিয়েছে। জেসন তখন বলে, “আমি কখনও এমন করতাম না 
আমি বলি, রক্তের সম্পর্ক তো রক্তের সম্পর্ক, তাকে কি অস্বীকার কর! যায় ?” 
ওঁ রক্তের সম্পর্কের নামেই জেসন কোয়েন্টিনের উপর নির্যাতন চালায়, তার 
মায়ের পাঠানো টাকা আত্মসাৎ করে । কোয়েন্টিন যখন পালায়, তার পিছনে 
একা ধাওয়া ক'রে জেসন এক আধ-পাগলা বুড়োর কাছে মার খায় ৷ কোয়েটিন 
ধরা পড়ে না। দুপক্ষের লড়াই এ-উপন্তাসে যেখানে এমে শেষ হয়, সেখানে দে 
জেসনেরই হার, ক্যাডি- কোয়েটিনের জিৎ । রস 

|! 

{ 


D> 
I ভি [| 


দক্ষিণের সনাতনী জীবনযাত্রার বিরুদ্ধে ফকৃনরের এই পক্ষপাত ধরা প' 'ডুলেই 
প্রশ্ন ওঠে, তবে কি ফকৃনর শুচিশোভন রুচিশীল: জীবনধারার “বিরুদ্ধে উদ্দাম 
উচ্ছ বল যৌনতার জীবনেরই পক্ষে সায় দেবেন? ফকৃনর, লরেন্স-এরই 


মুত” “জীবনকে অস্বীকার করা” ছাড়া অন্ত কোন পাপ মানেন না। জীবন ও . 


সমাজ থেকে. বিচ্ছিন্ন মন্ুত্ত্ের অমর্যাদা উপর প্রতিষ্ঠিত সনাতনী জীবনধর্ম 
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॥ দি সাউও্ড এণ্ড দি ফিউরি | , ১৮৫ 


স্বাভাবিক কারণেই অবক্ষয়ের ঢালু পথে নেমে চ'লেছে। -“বাডেন্দ্রকৃস্‌”এর 
মান্‌ “ফেলিকৃস্‌ জুল্‌্”-এ এসে এই পতন দেখেছিলেন। জেসন্-এর নিষ্ুর স্বার্থসার 
শঠতায় জীবনের যাবতীয় সতমুল্যের সমাধি। তাই ফকৃনর প্রগতিরই পক্ষ 
ধ'রেছেন। বনহুবছরের সংস্কারের জগদ্দল্‌ পাথর ভেঙে ভাঙনের রথ যখন প্রথম 
: যাত্রা শুরু করে, তখন স্বভাবতই সব নিয়ম নীতি হার মানে 1. 9 প্রথম 
হলাহল ওঠে, তবে তো অমৃত । 
ফকৃনর নিগ্রে! দাসদাসীদের-সংসারচিত্রে অন্ততর এক জীবন যাত্রার আভাস 
রচন! করেন। “সার্টোরিস্‌”-এ যেমন বৃদ্ধ সাইমন, “দি সাউণ্ড আযাণ্ড দি 
ফিউরি”তে তেমনি বৃদ্ধা ডিল্‌সি মানবধর্মের শুদ্ধতম প্রৃত্তিগুলিকে তুলে ধরে। 
ফকৃনরের উপন্তাসে এই জাতীয় চরিত্রগুলি প্রায়ই ধনীগৃহে দীর্ঘ অধিবাসের 
‘প্ৰসাদে অভিভাবকত্বের অংশ পেয়ে বসে। সেই সুযোগ নিয়েই ডিল্সি 
কোয়েন্টিনের পক্ষে এসে দাড়ায়, জেঘনকে বাধা দিতে যায়। ডিল্সি “কম্পসনী 
শয়তানীরে” ধিক্কার দেয়। -এই নিগ্রো। সমাজে তুস্থর্ভার চেতনার যে ধারা 


প্রবহমান, সেই. ধারার মধ্যেই ভবিষ্যতের নতুন মূল্যবোধ সুপ্ত আছে।. 


“রিকোয়াএম্‌ ফর. এ নান্‌”-এ নিজের জীবন দিয়ে স্তান্সি শ্বেতাঙ্গ পরিবারের 
ভাঙন রোধ করে। এই অবহেলিত সমাজের অপমানকে চিত্রিত ক'রেও ফকৃণর 
শ্রদ্ধা দিয়ে এদের দক্ষিণী সমাজজীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সুত্রে যুক্ত' ক'রে 
দিয়েছেন! 

দক্ষিণী সমাজচরিত্রের প্রক্ৃতিজ সমস্যা থেকেই ফকৃনরের কুশীলবদের স্বভাবজ 


একরোখা! ভঙ্গি । যে সমাজের কেন্দ্রগত সমস্যা স্ধীর্ণতার সঙ্গে মুক্তিচেতনার' 


বিরোধ, সে সমাজের মানুষেরা এই ছন্দে এই সংঘর্ষে এমনভাবে জড়িয়ে পড়ে যে, 
জীবনে এ সংঘাতই একমেবাদ্ধিতীয়ম্‌ হয়ে ওঠে । বেয়ার্ড সাটোরিস্‌, মিস্‌ জেনি, 
কিংবা নারসিসা, জেসন কিংবা ক্যাডি, এ একই, বিবাদে তাদের সর্বচেতনাকে 
বেঁধে রাখে । তাদের সামনে অন্ত কোন প্রশ্ন নেই, তাদের চরিত্রে অন্ত কোন 
দিক নেই-তাদের সবই এ এক মূল প্রন্নকে ঘিরে । বেন্জির বিকলতায় জেসন 
এবং তার মাতা কুলগোঁরবের কলঙ্কচিহ্ন দেখে ; তাই বেন্জির জীবনবেদনা 


< 


তাদের কাছে কখনই সত্য হ'য়ে ওঠে না। ক্যাডি সেই বেদনার সংবেদনশীল! , 


* সাক্ষী ; তবু সংঘাতের পাপচক্তে গ'ড়ে সেও বেন্জিকে একা ফেলে যায়, সুধু 
, যাবার আগে নিজের বিবেকের দংশনকে শান্ত ক'রতে কোয়েন্টিনকে ব'লে যায়, 


পি 
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বেন্জিকে দেখো। ওঁ একরোখা লা আরো স্পষ্ট ক'রে তোলে নিগ্রোদের" 
_ সংসারযাত্রায় বিপরীতধর্মী জীবনচেতনা, যেখানে পিতা-পুত্র-পৌত্রের স্বনির্ভর: 
স্বাভাবিক জীবনযাত্রা, যে জীবনযাত্রায় ছোট ছোট সথ-সাধ, ঝগড়া-ঝাখটি।, 


“ভালোবাসার খেলা চলে। রী একরোখা ভঙ্গীর মধ্যেই'ফকৃনর, সংকটের তি নী 


প্রতিষ্ঠা করেন ।" | 
মনস্তত্বমূলক উপন্ামের ইতিহাসে “দি সাউণ্ড আযাণ্ড দি ফিউরি”-র গুরুত্বের :. 
আরে| একটি কারণ বর্তমান ৷. লিঅন এডেল লক্ষ্য ক'রেছেন, কালকে অতীত: 
বর্তমানের সমাহাররূপে যে গভীর উপলব্ধি বিংশ শতাব্দীর কালচেতনা রচনা 
করেছে, সেই উপলব্ধি ফকৃনরের- স্থপ্িবু অন্তরে প্রবাহিত। ফক্ুনর যে 
জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত, সেই জীবনধারায় গৃহযুদ্ধ এখন যে-কোন সমকালীন 
ঘটনার প্রতক্ষ্যতায় জীবন্ত, পুরনে1”বিবাঁদ আর পুরনো রাগ-দ্বেষ এখনও 
দুর্মর। সমগ্র দক্ষিণ প্রদেশই যেন বেন্জির মনের যত--“সেখানে কী-ছিল 
এবং কী-আছে, এ-ছুঃখের মধ্যে কোন বিভাজিকা রেখা নেই, প্রত্যক্ষ বাস্তব 
ও স্মৃতির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।” কালহীনতার এই চেতনাতেই ফক্‌নর . 
দেখেছেন, অতীত কেমন ক'রে বর্তমানকে কামড়ে” খাকে। কোয়েন্টিন 
জীবনের শেষ দিনটিতে ঘড়ির কাট! দুটোকে ছিড়ে ফেলে কালের যাত্রাকে রোধ 
করিতে চায়, বর্তমানকে মুছে ফেলতে চায়। বর্তমানকে মুছে ফেলতে গেলে 
জীবনকেই অস্বীকার ক'রতে হয়। সেই ব্যর্থ প্রয়াসেই, অতীত-বর্তমানকে 
মেলাতে না পেরে, কোয়েন্টিন আত্মহত্যা করে। জেসন্‌ নিজের বর্তমানকেই 
অতীতের সঙ্গে অভিন্ন ভেবে বসে। এই ভ্রান্তি তাকে পশুত্বের দিকে নিয়ে যায়! 
অনুস্থ মননে বেন্জি অতীত-বর্তমানকে অভিন্ন বলে 'জানে, কিন্তু এই উপলব্ধ . 
বুদ্ধিবাহিত না হ’লে যন্ত্রণামাত্ৰ থেকে যায়। একা ডিল্‌সিই কালের স্বরূগে 
ভিন্নতা ও অভিন্নতাকে একত্রে উপলদ্ধি ক'রে বাস্তবের ভিত্তিতে আশ্রয় পায়। 


প্রবন্ধ, গ্রিক 
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॥ পুদীপত্র ৷ 
নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত . ॥ ১- ৪ ॥ নীরব শ্রদ্ধাঞ্জলি 
€কালীকুমার দত্তশান্ত্রী . ॥ ৫--২৮ ॥ কঞ্ঠুকী-কথা 
ক্ষেত্র গুপ্ত ' ॥ ২১৫৯ ॥ নাট্যকার মধুস্থদন f 
- দুদান জবাভিতেল ॥ ৬০--৬৫ ॥ পূৰ্ববন্ধ-গীতিকার 2 
দিলীপ মুস্তাফি , 1 ৬০০৬১ | চেখভ ওরবীশ্রনাথ £ £ ছোট- 





_ অমলেন্দু ঘোষ ২8 ৭০7৮১। রামকমল সেনের র অভিধান 
বহ্ছিকুমারী চক্রবর্তী . ॥৮২_-৯৬ ॥ বাংলা প্রণয়-গাখা- কাব্য 
সুধীর করণ ৃ Ww ৯৭--১০২ | ভাযা-উপভাষা, প্রসঙ্গ 

* রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত. ll | ১০৩--১০৫ ॥ সাম্প্রতিক গল্প’ £ উত্তর 


 প্রচ্ছদশিল্পী. £ স্ববোধ দাশগুপ্ত .. ১ 
চিন্তরঞ্জন ঘোষ - 


শিপ 


দাম এক টাকা - ॥ ২০, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৫: ॥ ফোন £ ৫৫-৪৪২৫ 
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- "নীরব অ্রদ্ধাঞ্জৱি 
নিৰ্ম্মলকুমার সিদ্ধান্ত 


মহৎ কবিদের প্রতি শরদ্ধাঞ্জলিতে সাধারণতঃ তাদের অভিনরত্ব, বহুমুখিতা, 
জীবনের বহুবিস্তৃত অভিজ্ঞতা, দৃষ্টির. ব্যাপ্তি এবং অন্থভূতির.গভীরতা উল্লেখ 
কর! হয়। বিচিত্র সমালোচনার এই. রীতিকে যুক্তিযুক্তভাবে নিন্দা করা উচিত, 
কিন্তু তবু সময় সময় মনে হয়, এ'রীতিকে বাদ্।দেওয়া যায় না, কারণ তা না 
' হলে প্রথা বন্ধ হয়ে'যায় এবং হৃদয়ের অস্তরগ অনুভূতি প্রকাশ হয়ে পড়ে যে 
কবির কাব্য জীবনের সাথে এক হয়ে গেছে এবং ধার ব্যক্তিত্বকে-শ্রদ্ধা-জানাতে 
গিয়ে আমরা তাঁকে উপাসনা করি, তার প্রতি ভক্তি প্রদর্শনে বেশ বিশ্ব অনুভব 
করতে হয়, কারণ পেশাদারী. সমালোচক তার. অগভীর .পাঠ এরং অসমাপ্ত 
সমীক্ষাকে প্রকাশ করে যে প্রচলিত ভাষা প্রয়োগ করে» তাকেই মাধ্যম করে 
নিতে হয়। এই সমস্ত বিদ্বের কথা স্মরণ করেই আমি, আমাদের "্বহুধারা 
স্থরের ষ্টার প্রতি কিছুটা কুঠার সঙ্গেই এই শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি। 
স্বষ্টিশীল পূর্ণ জীবনের শেষে তিনি চির শান্তির দেশে গিয়েছেন, যে জীবনের 
তুলনা অন্ত কোন সাহিত্যের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। 

১৪1১৫ বছর বয়সে “বনফুল” এবং “খেদ” দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তার কাব্যজীবন 
সুরু করেন। অল্প বয়সের রচনার মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ভাচ্সিংহ 
ছন্মনামে প্রকাশিত গীতিকবিতা এবং এগুলিকে কোন বৈষ্ণব কবির রচনা 
হিসাবে পরিচয় দেওয়া হয়েছিল। বাল্যজীবনের কাব্যচর্চার পটভূমিকা হিসাবে 
কাজ করেছিল অংশতঃ তাদের বাড়ীর পরিবেশ যার প্রধান স্তম্ভ ছিলেন 
তার ঝষিতুল্য পিতা এবং জ্্ঠ ভ্রাতা, অংশতঃ নিয়বন্দের সবুজ-সমারোহ- 
বিশিষ্ট ৃষ্ঠাবলী এবং কিছুটা বিক্ষিপ্তভাবে প্রাচীন বাংলার, ধর্ম এবং প্রেম 


হ্‌ প্রবন্ধ গত্রিকা ॥ 


সাহিত্য অধ্যয়ন! আমরা তাঁর বিশ্ববিষ্ভালয়ের শিক্ষার অভাবের কথা 
শুনেছি, এ দেশে শিক্ষার নামে সেখানে যা চলে তার তিনি সমালোচনা 
করেছেন। . কিন্ত তার কৈশোরের প্রথম গন্য রচনার মধ্যে, যেমন, আযাথলো- 
স্যাকসন সাহিত্য, পেতরণক এবং লরা , দান্তে, গ্যেটে এবং চ্যাটারটনের উপর 
প্রবন্ধে তার যে বিদ্যার পরিচয় পাওয়! যায়, তা ভুললে চলবে না, তখন তিনি 
মাত্র ১৭ বছরের, (পরিণত বয়সে লণ্ডন বিশ্ববিষ্যালয়ের কলেজে হেনরী মলির 
কাছ থেকে শেক্সপীয়র এবং টমাস ত্রাউনের সম্বন্ধে যা শিখেছিলেন, আনন্দের 
সঙ্গে প্রায়ই সে কথা স্বরণ করতেন )। 
অল্প বয়সেই তিনি নাটক রচনায় এবং গীতিকবিতায় নিজের ভাবপ্রকাশের 
কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছিলেন । প্রথমটির উদাহরণ কুদ্রচণ্ড এবং শেষটির ভগ্র- 
স্বদয়। কুড়ি বছর বয়সের আগেই তিনি এগুলি লিখেছিলেন! গীতিকবি 
" হিসাবে তার প্রতিভার প্রথম বিকাশ দেখতে পাওয়া যায় ছু'তিন বছর পরে 
_ রচিত “প্রভাত সঙ্গীত” ও "সন্ধ্যা সঙ্গীতে” । : অল্প বয়সেই তার কবি-প্রতিভার 
'- ৰিকাশ যেমন আমরা প্রশংসা করি, তেমনি আমাদের মনে রাখতে হবে তা 
মত দীর্ঘ কাব্য জীবন খুব কম কবিরই ভাগ্যে মেলে । দীর্ঘ জীবন ওয়ার্ডসওয়র্থের 
কাছে ছিল অভিশাপ এবং তার বহু ভক্ত মনে করেন তাঁর জীবনের শেষ ত্রিশ 
বৎসর তিনি কল্পনাকে আরও সংযত করতে পারতেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে 
একথা কেউ বলবেন না । ১৮৭৮ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত তিনি ক্রমাগত প্রচুর 
লিখেছেন এবং সব লেখা আমাদের ভালো না লাগলেও, কোথাও কোথাও 
প্রেরণার অবসাদ লক্ষ্য করলেও এবং সব জায়গায় প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ না৷ 
হলেও, দীর্ঘ ষাট বছরের বহু স্থানে তার প্রতিভা শিখর স্পর্শ করেছে। 
তার প্রতিভার বহুমুখিতা অবিস্মরণীয় । নাটকের ক্ষেত্রে তিনি ভাবপ্রবণ 
বিয়োগান্ত নাটক, বিষাদের স্থর সমন্বিত ভাব-গম্ভীর নাটক, বক্তব্য বিশিষ্ট সমস্তা- 
নাটক, রূপক নাটক, সামাজিক মিলনান্ত নাটক এবং উপভোগ্য প্রহসন, রচনা 
” করেছেন । তার কাব্য রচনায় (গছ এবং পদ্য ছন্দময় গছ্য এবং আমাদে 
রোজকার জীবনের কথ্যভাষা ব্যবহার করেছেন । কোন্টাতে তিনি' বেশি 
কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বলা শক্ত । একশ বছর পরে তার নাটকের পাঠকেরা হয়ত 
কিছু কিছু নাটক মঞ্চস্থ করার উপযোগিতা সম্বন্ধে নন্দেহ প্রকাশ করতে পারে, 
কিন্তু আমরা যারা তাঁর নাটক অভিনীত হতে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছি, 








[ নীরব শ্রদ্ধাঞ্জলি ৩ 


তীর পরিচালন] এবং মুখ্য ভূমিকায়. তীর নিজের অভিনয়ের সঙ্গে. সঙ্গে অন্ত 
সকলকে প্রেরণা দিতে দেখেছি, তাদের কাছে এরকম কোন ধারণা অসম্ভব । 
“ডাকঘর” এবং “অচলায়তনে” অন্ত নাটকের চেয়ে গতি কম। কিন্তু এই 
নাটকগুলির অভিনয় দর্শকদের বাস্তব-রূপায়ণে এমন অভিভূত করে রাখত, যা 
সাধারণ অভিনয় থেকে পাওয়া যায় না। এট! খুবই ছুঃখের'বিষয় যে তার 
নিজের অভিনয়, গগনেন্্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ এবং অন্তান্তরা যারা “বৈকুণ্থের 
খাতা”, “ডাকঘর” এবং অন্ত নাটকে এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে অভিনয় 
করেছিলেন, তাদের অভিনয়কে চিরস্থায়ী করে রাখা সম্ভব হয় নি। ৷ 

১৯০৩এ “চোখের বালি” দিয়ে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসজীবন সুরু । এই- 
কাহিনীর প্রতি সমালোচকরা সুবিচার করতে পারেন নি, কারণ তার! নায়িকার 
অনস্তাত্বিক জীবন পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারেন নি।" এই নায়িকাই 
আধুনিক ভারতীয় উপন্যাসের প্রথম সজীব চরিত্র । কয়েক বছর পরে লেখা 
“গোরা”র মহৎ কৃতিত্ব পূর্বের লেখা উপন্তাসগুলির সম্বন্ধে স্তন আগ্রহ এবং 
জনপ্রিয়তা সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু তার পরের উপন্তাসগুলিতেই তিনি ইতন 
করে সফলতা লাভ করেন, সেগুলিতে নর-নারীর চরিত্র রূপায়ণে গত চল্লিশ 
বছরের বাংলা দেশের জীবনের সর্বস্তর সম্বন্ধে গভীর উপলব্ধি এবং নিথু'ৎ 
পর্যবেক্ষণের পরিচয় দিয়েছেন । ' ছু'তিন শতাব্দীর “পরের এঁতিহাসিক এই 
দশ্কগুলির জীবনকে পুনর্গঠিত করতে চাইলে এই সব উগন্তাস ছাড়া আর 
কোথাও মূল্যবান তথ্য পাবে না, আর এই উপন্যাস সাহিত্য সাহিত্যের আর সব 
শাখাকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। 

সাধারণতঃ বলা হয়, মহৎ, উপন্তাস লেখক ছোট-গল্পের মাধ্যমে তৃপ্তি পান 
না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যদি বাংলা উপন্তাসকে বাল্যাবস্থা থেকে উত্তীর্ণ করে 
থাকেন, তবে আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে তাকে ছোট গল্পের জনক বলা যায়। 
এই -সব গল্পের অফুরন্ত বৈচিত্র্য সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে £ এগুলি 
' মিলনাস্ত, বিয়োগান্ত, আজগুবি, উপদেশীত্বক। কিছু ছোট উপন্তাস আছে, 
কিছু দীর্ঘ ছোট গল্প আছে! কিছু গল্পে কয়েকজন ব্যক্তির জীবনের একটি 
জটীল অবস্থাকে কেন্দ্র করে রচিত, আবার, অনেক গল্প দীর্ঘকালব্যাপী ‘একটি 
পরিবারের জীবনকে আলোচনা করেছে এবং কাহিনীর, সীমায় কয়েক পুরুষকে 
. আনা হয়েছে৷ ছোট গল্পই আধুনিক কালে বাংলাদেশে সাময়িক পত্রিকার স্থিতি * 


¢ 


৪ প্রবন্ধ পত্রিকা ৭ 


ও বিস্তৃতির কারণ এবং রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প সথষ্টি করে, প্রথম দিকের . সাময়িক এ 


পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করে সাহিত্যের এই শাখার জনক বলে অভিহিত হতে 
পারেন । এ 

উন কীতি বহন বলে এই প্রা মূলতঃ তার তি ্রতিতা একা 
মানুষের সুখ-দুঃখের গীত রচনার উদ্দেশে নিবেদিত . তিনি জীবনকৈ উপলব্ধি 


করেছিলেন এবং পশ্চিমে খুব অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই তার জীবনকে ব্যাখ্যা করতে .. 


পেরেছিলন। আমরা যারা ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশে কুণ্ঠাবোধ করছি ত 
= এ সি, আ্রাড লে এবং ডবলু, বি, ইয়েটস্‌ রদ্েনস্টাইনের সহযোগিতায় ত 
কাব্যের ভূমিকায় যে প্রশংসাবাদ জানিয়েছেন, তর প্রতি দৃষ্টি বর্ন করতে 
পারি।, কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা. সাহস সঞ্চয় করে নির্ভয়ে তাকে স্বীয় আসনে সণ 
প্রতিঠিত করতে পারি, কারণ তিনি এখন: অযরলোকের অধিবাসী এবং তার 


প্রতি নীরব শ্রদ্ধায় আমরা মাথা নত করছি ৷. 


* রবীন্রনাথের ভিরোধানের অব্যবহিত পরে- প্রকাশিত 0154 


Municipal Gazette-এর যে বিশেষ সংখ্য! প্রকাশিত হয়, তাইতে [2 Sitept ১/ 


Adoration নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত । তারই অনুবাদ, 


. করেছেন মৃণাল ভদ্র ৷ J 
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কঞ্চুকী কথ৷ 

কালীকুমার দত্তশাস্ত্ী 

[ডক্টর কালীকুমার দরত্তশান্তী সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক । এই প্রবন্ধে তিনি সংস্কৃত নাটকের 
একটি বিশেষ ধরণের চরিত্রের আলোচনা করেছেন 1-সম্পারক 1] 


সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তারা জানেন যে, নাটকের 


. অপ্রধান পাত্রপাত্রীদের মধ্যে ‘কঞ্চুকী নামে পরিচিত একটি বিশেষ ধরণের পাত্র 


আছে। সংস্কৃত না্যবিজ্ঞানের নির্দেশ অনুসারে এটা একটা প্রথায় দীড়াইয়া! 


গিয়াছে যে, কথকীকে জরাজীর্ণ বৃদ্ধ রূপে উপস্থাপিত করিতে হইবে,। বিস্ময়ের 


বিষয় এই যে, কাঞ্চুকী অখৰ্ব বৃদ্ধ লইলেও তিনি সর্বগুণে বিভূষিত হইবেন এবং 

বং রাজাস্তঃপুরের সর্বপ্রকার কর্মেই তিনি বিশেষ নিপুণ হইবেন-।- এ থেকে 
এমন একটা ধারণা হওয়াটা খুব বিচিত্র নয় যে,. কঞ্চুকী আসলে 
অন্তঃপুরের পাহারাদার বা ফাই-ফরমায়েস খাটা খানসাযার পদ। এ ধারণাটা 
অবশ্য ঠিক নয়। কারণ, নাটকগুলিতে কঞ্চুকীদের বেশ একটা মর্যাদাসম্পন্ 


॥ পদে অধিষ্ঠিত রাজপুরুষ রূপেই লগস্থাপিত দেখা. যায়। প্রচলিত নাটকের 


বঞ্চুকীর৷ উচ্চশিক্ষিত ব্রাহ্মণ ।' নাট্যবিজ্ঞানে কঞ্চুকীর পরিচয় এই যে’, গুণ 


' গণান্বিত, সৰ্বকার্ষার্থকুশল অন্তঃপুরচারী: বৃদ্ধ বিপ্র কঞ্চুকী, নামে অভিহিত 


.. হইবেন। তিনি জরাবৈকব্যযুক্ত দেহ লইয়া প্রবেশ করিবেন । 


" অনর্থরাঘবের টাকাকার রুচিপতির মতে.এ বচনটি হইল ভরতের। (কাব্য 
মালা সংস্করণ, পৃঃ ১০৯). অন্য অনেক-টাঁকাকার অবশ্য বলেন যে, এ বচনটি 
ভরতের নয়, আদি, ভরতের। ( অভিজ্ঞান শকুত্তল, রমেন বসুর সংস্করণ, 
পৃঃ ৪৯১)। এক্ষেত্রে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, প্রচলিত কোন ভারতীয় 


Vn নাট্যশানতগ্রন্থেই এই বচনটি নাই। কাব্যমালা সংস্করণে কঞ্চুকী সম্বন্ধে যে 


১। “অস্তঃপুরচরো বৃদ্ধো বিপ্রোগুণগণান্বিত!। 


- অর্বকার্ষার্থকুশলঃ কঞ্চকীভ্যভিযীয়তে ॥* | রি নু 
“জরাবৈর্ব্যুক্কেন বিশেদ্‌ গান্রেণ কঞ্চুকী ৷” 


৬ - প্রবন্ধ পত্রিকা | 
শ্লোকটি আছে, তার পাঠ এ বচনের সঙ্গে মেলে না। কীখসাহেব যে কগ্চকীর . 
বর্ণনা দিয়াছেন, সেটি এই বচনেরই প্রতিধ্বনি বলিয়া মনে হয়। 
সংস্কৃত নাটকগুলিতে বঞ্চুকী শব্দটিকে ‘কঞ্চুকী’,' ‘বঞ্চুমীয়', ও ‘কাঞ্চুকীয়’। 
এই তিন রূপে "দেখা যায়। ব্রিবান্্রাম সংস্করণের নাটকগুলিতে 'কাঞ্চুকীয়,' 
রূপটিই বহুল প্রচারিত। অনেক দক্ষিণ ভারতীয় নাটকগ্রন্থে ‘কঞ্চুকীয়' রূপটির 
দেখা মেলে। উত্তর ও পূর্বভারতে ‘কঞ্চুকী রূপটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয়! 
নাট্যদর্পণকার রামচন্দ্র ও গুণচন্দ্ররুত বর্ণনায় দেখা যায়ঃ 'কিঞ্চুকী হইবেন; 
ত এবং স্্রী-স্বভাববিশিষ্ট”ত । | 
শিঙ্গভুপাল তীর রসার্ণব সুধাকরে লিখিয়াছেন-_বিনয়ন্ধর, বাভ্রব্য, জয়ন্ধর 
জয় প্রভৃতি যে সমস্ত নাম প্রায়ঃ বিশ্বাসস্থচক, সে সব নামেই টাল করণ 
করা কর্তব্য ৷ 
রাঘবভট্ট তার অভিজ্ঞান শকুন্তলম্‌ নাটকের টাকায় মাতৃগুপ্তের যে বচনটি 
উদ্ধৃতি করিয়াছেন তাতে দেখা যায়ঃ যীরা নিত্য সত্যসম্পন্ন, কামদোষ বিবর্জিত 
ও জ্ঞানবিজ্ঞ্বুকুশল, তীর! কঞ্চুকীয় নামে অভিহিত'’হন।”= শারদাতনয় তার 
ভাবগ্রকাশন গ্রন্থে কুকী সম্বন্ধে লিখ্য়াছেন_“কঞ্ুকীয়ের! হইলেন নৃপাভ্যাস- 
বর্তী ও অন্তঃপুরাশ্য় ( রাজ্কর্মচারী ৷ 1৮৬ তীর মতে--“কঞ্চুক, উফ্টীষ ও বেত্র- 
ধারী, জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন অকাম ব্রাহ্মণগণ পণ্ডিতগণকর্তৃক কঞ্ণুকীয় নামে খ্যাত 
হন ।”* ভরতনাট্যশান্ত্রের কাব্যমাল! সংস্করণে দেখ! যায় £ “খাঁর! বিদ্যা ও 
সত্যমম্পন্ন, কামদোষ-বিবজিত ও জ্ঞানবিজ্ঞানকুশল, তারা কঞ্ণুকীয় নামে স্মৃত।৮” 
২ | Sanskrit Drama, A. B. Keith, Lorden, 1924, P. 513. 
৩।. ১ম খণ্ড, গায়কোবাড় ওরিএষ্ট্যাল সীরিজ, সংখ্যা ৪৮ পৃঃ ২০০ 
৪। Trivandrum Sanskrit Series, No. L., 302. . 
৫। “যে নিত্যং সত্যসম্পন্নাঃ কামদোষবির্বজিতাঃ। 
জ্ঞান-বিজ্ঞানকুশলাঃ কঞ্চুকীয়াস্ত তে স্বতাঃ |” (M. RB. Kale’ s ed. ) 


৬। শ্কঞ্চুকীয়া নৃপাভ্যাসব্িনোহত্তঃ পুরাশ্রয়াঃ 1” (Ed. G.0.5., 
XLV., 1930, চ, 293 ). 


৭] [10105 P. 292. 
+ ! XXIV. 58. “যে বিদ্যাসত্যসম্পন্নাঃ কামদৌষবিবজিতাঃ। 
জ্ঞান-বিজ্ঞানকুশলাঃ কঞ্চুকীয়াস্ত তে স্মৃতাঃ |” 


৫ কঞ্ুকী কথা NL LC) 


নাট্যশান্ত্রের কাশী 'সংস্করণে কির এ বচনটি নাই, বরোদা সংস্করণেও নাই। 
রামকৃষ্ণ কবি সম্পাদিত. ভরতকোশে কাব্যমালাসংস্করণের বচনটিই ভরতের 
বচন বলিয়া উদ্ধৃত করা- হইয়াছে, তবে মূলের “বিদ্যা” শব্দটির পরিবর্তে “বিপ্রাঃ” 
এই পাঠ ধরা হইয়াছে।* 

উদ্ধত বচনগুলি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কঞ্চুকী, কণ্চুকী কীয় ও কাকী 
এই তিনটি শব্দের প্রতিপাত্য বস্তু অভিন্ন । 

কঞ্চুকী শব্দটির উৎপত্তি হইয়াছে ‘কঞ্চুক’ হইতে | কঙঞ্চুক অর্থে আঙ্ররাখা, 
বর্ম, সাপের খোলস, বাণপ্রতিরোধক বহির্বাস, বর্ধাপক ( = পুত্রাদি জন্মমংবাদ' 
জ্ঞাপক ভৃত্যাদি ) গণকর্তৃক গৃহীত অক্গবন্ত্র, আলখাল্লাধরণে ঢিলা ঝোলা পোষাক 
ও ওুষধধি বিশেষ ! ( মেদিনী ও বিশ্বকোষ) বাণভট্টের বর্ণনায় দেখা যায় যে, 
বঞ্চুক খুব টিলা হইত এবং গোড়ালি পর্যন্ত ঝুলিত।১* অমরসিংহের বর্ণনা 
হইতে বুঝ৷ যায় যে, অবাধ্য ঢিল! কঞ্চুককে বশে রাখিবার জন্ত মধ্যকায়ে একটি 
কোমরবন্ধ জাতীয় বন্ধনী ব্যবহার করা হইত।১, এই কঞ্ঠক এতখানি টিলা 
হইত যে, বিপৎকালে রাজবাড়ীর বামন অনায়াসে এর মধ্যে আত্মগোপন 
করিতে গারিত। শ্রীহর্যরচিত রত্বাবলী নাটকে এর নজীর মেলে ।১২ সংস্কৃত 
কোষগ্রন্বে কঞ্চুকীর প্রতিশব্দ হিসাবে বল! হইয়াছে 

“সৌবিদল্লাঃ কঞ্চুকীনাঃ স্থাপতয়ঃ সৌবিদাশ্চ তে” 

শবরভ্বাবলীতে আবার এর সঙ্গে “সৌবিদাল্রক” শব্দটি জুড়ি দেওয়। 

হইয়াছে। ভান্জীর ব্যাখ্যায় দেখা যায় 2 


সৌবিদল্ল--স্ুঠ্ঠু জ্ঞান সম্পন্ন বিদ্বান্‌ ব্যক্তিকেও যারা বশীভূত করিয়া থাকে 


এইরূপ বুৎপত্তি বলে “সৌবিদল্লা” অর্থ শ্রীজন | তাদের রক্ষক সৌবিদল। 
কঞ্চুকী -কঞ্চুক অর্থাৎ যাদের আছে এই অর্থে কঞ্চকী | 


৯। Ed. Tirupati, 1951, P. 126. 


) 


১০1 “আস্তল্ফাবলদ্িনা ' নীলকহকেনাচ্ছ্শরীরাম্ ( চণ্ডালরাজকন্তা 
বর্ণনা )। (কাদম্বরী ) 
১১। “যিৎ তু মধ্যে সকগঞ্ুক! বর়ন্তি, সাকা, £” ( অমরকৌোব, 
ক্ষত্রবৰ্গ, ৬৩ ) 
“দে কঞ্চুকদাচ্যার্থং মধ্যকায়ে নিবদ্ধস্ত” (এ, ভক্তির টাকা) * 
১২ রদ্ধাবলী ২.৩. “অস্তঃকঞ্চুকিকঞ্চুকস্ত বিশতি ভ্রাসাদয়ং বামনঃ |? 


ঠ 


না 


| . প্রবন্ধ পত্রিকা টু 
স্থাপতি-__পুক্রুষেরা যে অধিকরণে আস্থিত হয় এই অর্থে "স্থা, শব্দটি ঘঞ্খে 
ক প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। স্থা অর্থাৎ দারাগণের পতি অর্থাৎ পালক = 
স্থাপতি। রর 
সৌবিদ-অবিদ্‌ অর্থাৎ অজ্ঞান সম্পন্ন বা . চতুর = স্ত্রীজন'। হবিগেশের 
রক্ষক সৌবিদ। | 
' জটাধরের অনুসরণে শব্দ কক্সক্রমে বল! হইয়াছে__“মহল্পক' অর্ধ অন্তঃপু 
রক্ষী । সুবিদ, কঞ্চুকী, স্থাপত্য, মৌবিদও বিদাঙ্ক__এগুলি মহল্লক শব্দে 
সমার্থক । মহল্লক শব্দটির সন্ধর্যপুণ্ডরীক গ্রন্থেও প্রয়োগ দেখা যায় - “আম 
(হইলাম ) জীর্ণ বৃদ্ধ মহল্লক ৷” হারারলী ও- মহাব্যুৎপত্তি গ্রন্থে আবার 
“মহল, শব্দটির সাক্ষাৎ মেলে। শব্দ মালায় আবার মহল্লিক শব্দ দেখা যায়| 
মহল্লিকের পরিচয়. এই “মুফ শৃষ্য অনুপস্থ স্ত্রী স্বভাব ব্যক্তিকে মহল্লিক বলে!” 
হেমচন্দ্ৰ বলেন মহল আর কঞ্চুকী অভিন্ন! তিনি বলেন--“কঞ্চুকী শব্দে 
জোঙ্গকতরু, মহল্ল, পন্নগ আর বিটকে বুঝায়।* এঁর মতে সৌবিদ. হইলেন 
শণ্ড বা ষণ্ড। শশ্ট সম্বন্ধে মেদিনীকোষে আছে-_শণ্ড শব্দটি পুংলিঙ্গ। এর 
অর্থ_গোপতি (= ব্য ), আক্ৃষ্টাণ্ড বর্ষবর ও তৃতীয় প্রকৃতি (-ক্লীব)৮ 
ভান্গুজি বলেন, রতসের মতে কঞ্চুকী শগ্, ক্লীব। অমর কোষে শশ্চ. ও. বর্ধবার, 
অভিন্ন” এরূপ কথা আছে১».এবং বর্ষবর শব্দটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভাহি 
এরটি অজ্ঞাতমূল বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। বচনটি এই £ “যে সকল প্রথ 
অল্পসত্ব, স্্ীশ্বভাব বিশিষ্ট এবং জাতিতে দুষ্ট নয়, কার্য ব্যাপারে তাদের বরধবর 
বলা হয়।” (বচনটি অবশ্য প্রচলিত নাট্যশীস্তরে মেলে । ) সংস্কৃত সাহিত্যে 
প্রাচীন ভারতের রাজান্তঃপুরের নপুংসক রক্ষীদের যে বর্ধবর বলা হইত, তার 
যথেষ্ট নজীর আছে। কাদম্বরীতে আছে-ন্ত্রীজনোচিত বেষ ও ভাষা 
উপরচনাকারী বিকট প্রসাধনধারী বর্ধবর জনদ্বারা সেবিত ( মাতাকে-দেখিতে' 
পাইলেন )।” রত্বাবলীতেও আছে- “মন্ুত্য বলিয়া গণ্য করা হয় না-- এই 
হেতু লজ্জা ত্যাগ করিয়া বর্ষবরের! পলায়ন করিল 1১৪ নাট্য শাস্ত্রেও বর্ষবরের 
লক্ষণ মেলে ।..সেখানে বলা হইয়াছে -প্যে সকল স্ত্রী স্বভাবিক, বিনীত 








Haass me AM mam mats ca বলিল ৯ 


১৩। ক্ষত্রবর্গ,৯ | 
«১৪1 ২.৩ কোন কোন পু*থিতে ‘ বর্ষধর" এই পাঠ আছে, কিন্তু এ ha 
কোন সমর্থন নাই। 


রর 


॥ কঞ্চুকী কথা ৯ 


স্বল্পসত্ব, ক্লীব ব্যক্তি জাতিতে দোষযুক্ত নয়, তাদের বর্ষবর বলা হয়। ”১« 
নাট্যশান্ত্রে শ্বীগণের, প্রেষণ কর্মে এবং কুমারী .ও বালিকাগণের রক্ষণ কর্মে 
কারুক, কঞ্চুকীয়, বর্ধবর, ওুপস্থায়িক ও নিমুণ্ড ইহাদের নিয়োগ করা 
উচিত”১৬--এই যে উক্তি আছে, "এ থেকে বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়৷ যে, ভরতমতে 
কঞ্চুকী ও বর্ধবর এক নয়, পৃথক । এ সম্বন্ধে ভান্গুজির উক্তি থেকে মনে হয় 
যে, তার মতে :অন্তর্ংংশিকেরা প্রাসাদের অন্দর মহলগুলির ভারপ্রাপ্ত হইতেন, 
কঞ্চুকীরা ছিলেন অন্দর মহলের রাহিরের অংশের রক্ষাধিকৃত এবং ভিতরের 
অংশের রক্ষাধিকার ছিল বর্ধবরের হাতে ।১৭ 
এই সমস্ত তথ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিলে মনে হয় যে, সংস্কৃত নাটকের 
কঞ্চুকীরা ছিলেন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, প্রাসাদে তারা নিযুক্ত হইতেন নিশ্চয়ই দ্বারপাল 
হিসাবে নয়, কিন্তু নানা, বিচিত্র রকমের ফাই-ফরমায়েস খাটিবার জন্ত ৷ 
আভিধানিকদের পরিবেশিত তথ্য থেকে জানা যায় যে, সেকালের রাজাস্তঃপুরে 
নিযুক্ত তিন. শ্রেণীর কর্মচারীদের কথা তারা জানিতেন। . | 
প্রথম-__-সমগ্রভাবে রাজাস্তঃপুরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা, এঁদের বলা হইত 
অন্তর্ংশিক । দশকুমীরাদি বহু গ্রন্থেই এদের সাক্ষাৎ মেলে |. 
দ্বিতীয়_অস্তঃপুরের বাহিরের অংশের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, এদের নাম 


১৫। বরোদাসংস্করণ, ২৪.৭১. 

১৬1 এ ২৪.৬৮-৬৯. এ স্থলে নাট্যশাস্ত্রের বচনগুলির মধ্যে বহু গলদ দেখা 
যায়। সে সম্বন্ধে যথাস্থানে আলোচন! করা হইবে। 

১৭। ক্ষত্রবর্গ, ৮. ভাঙ্গুজি “অন্তর্বংশিকো জনঃ” প্রসঙ্গে বলিয়াছেন-_“একম্‌ 
অন্তঃপুরাধিকৃতশ্য জনস্য 1” “সৌবিদল্লাঃ ইত্যাদি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন--“চত্বারি. 
রাজ্ঞাৎ স্ত্রগারে বহীরক্ষাধিকৃতশ্য 1 “শণ্টঃ” ইত্যাদি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন 
“দে অত্যন্তান্তৰ্মহল্লকানাম্‌ ।” - | 

মহল, মহল্লিক প্রভৃতি শব্দগুলির মধ্যে একটু হিন্দী-উদর গন্ধ যে আছে, সে 
কথা বলাই বাহুল্য । তবে আহ্ুমানিক খ্ৰীষ্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকে রচিত 
সন্র্মপুণ্তবীক গ্রন্থে “মহল্লক' শব্দটির প্রয়োগ সত্যই কৌতৃহলোদ্দীপক। এর জন্ত 
হয়তো পহ্ববীর কাছে খণ স্বীকার করিতে হইবে কি অন্ত কোথাও এর উৎস 
সন্ধান করিতে হইবে । 


১০ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ ' 
ছিল কঞ্চুকী। সংস্কৃত নাটকে এরা হুপরিচিত। অনেকটা আধুনিক যুগের: 
liaison 0ficer-দের মত ছিল এদের কাজ-_এই রকম অস্থমান হয়! ৃ 

তৃতীয়_অন্তঃপুরের একেবারে অন্দর মহলের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, এদের 

বলা হইত বর্ষবর। অনেক নাটকে এবং অর্থশান্ত্রে এতৈর উল্লেখ সুবিদিত ।৷ 
এ সম্বন্ধে' বিশেষ লক্ষণীয় এই যে, কোন কোন আভিধানিক মনে করেন যে, 
কঞ্চুকী ও বর্ধবর অভিন্ন আর এই বর্ষবরেরা হইলেন নপুসংক। এই নপুংসকত] ' 
অবশ্য স্বাভাবিকও হইতে পারে অথবা. প্রাচীন গ্রীসের Eunoukh০s. নাম্‌ 
পরিচিত শয্যাগৃহ পরিচারকদের মত কৃত্রিম উপায়ে নপুংসকীকৃত ও হইতে পারে । 
এ সম্বন্ধে প্রামাণ্য গ্রন্থ ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রে কিন্তু কঞ্চুকী ও বর্ষবর ৪ পৃথক্‌ 

, কর্মচারী । 


এ পর্যন্ত যে আলোচনা করা হইল, তাতে আমাদের কুক সম্বন্ধে 
নিম্নলিখিত পাঁচটি সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয় £ 


(১) . কঞ্ঠুকী শব্দটি কি প্রাচীন ভারতের কোন এক বিশেষ ধরণের রাজ, 
পুরুষের পদমর্যাদা জ্ঞাপক সংজ্ঞা, না এটি রাজান্তঃপুরের কোন কোন কর্চারীর 
বিশেষ ধরণের পোষাকের প্রতি ইঙ্গিত £ 

(২) কঞ্চুকী আর বর্ষবর অভিন্ন, না পৃথক্‌ ? 

(৩) কঞ্চুকীর| কি নপুংসক ? 

(৪) কঞ্চুকী কি সর্বত্রই ব্রাহ্মণ জাতীয় হইত, না ব্রাহ্মণেতর জাতিও ককী 
হইতে পারিত ? 

(৫) বৃদ্ধ না হইলে কি কঞ্চুকীপদে নিযুক্ত hs পারিত না £ 


এক্ষণে প্রথম সমস্যা সম্বন্ধে সমাধান এই যে, পূর্বে যে আলোচনা কর] 
হইয়াছে, তা’ থেকে এই রকমই মনে হয় যে, অভিধানগুলিতে যা" পাওয়া যায়, - 
তা* থেকে বেশ স্পষ্ট বুঝা, যায় কুক এই বিশেষ ধরণের পোষাক থেকেই 
' কঞ্চুকী নামের উৎপত্তি হইয়াছে । ' কঞ্চুক' নামে মেলাই করা! পোষাকটি চোলক 
নামে সংস্কৃত সাহিত্যে জপরিচিত। যখী_ 

“সখ্য কিং করবাণি যান্তি শতধা যৎ কন্ধুকে সন্ধয়ঃ 1” '( অমর শতক ) 
* “ভ্তনৌঁ কঞ্চুকাদিব নির্গন্তমীষতৃঃ |” ( কথাসরিৎ সাগর) - 

“স্থাবরকস্য সকঞ্চুকাং ছায়াম্‌।” (যুচ্ছকটিক ) 


 কঞ্চকী কথা | ১১ 


হালের গাথা সপ্ত শতীতে ( আনুমানিক খ্ৰীষ্টীয় প্রথম শতকে রচিত ) আবার 
কঞ্চক শব্দটির প্রাকৃত রূপ ‘কঞ্চুইআ'র সাক্ষাৎ মেলে। -যখা_- 

“কুতুস্ত-রক্তিঅ-কঞ্চুই আহরণমেত্তাও 1? (৬৪৫) 

“দো-অঙ্কুলঅ-কবালঅ-পিঁণদ্ব-সবিসেস-নীল-কণ্ঠুইআ.।” (1২০) 

মহাভারতেও আছে--“সত্যকঞ্চুকমুন্ুচ্য” ( ১২,৮.১৬ ্ ৷ রামায়ণের ও. 
G০rresio কৃত সংস্করণে পাওয়া 'যায়_ 

“কঞ্চুকোষ্ণীষিণ স্তত্র বেত্রকর্কর পাণয়ঃ” (৬.৯৯ ২৩ ) কিন্তু রামায়ণের অনেক 
পু'খিতে উক্ত নিউ ্রক্ষিপ্ত বলিয়া 
মনে করা হয়। . 

অবশ্য এরকম একটা সন্দেহ এক্ষেত্রে হইতে পারে যে, অত. প্রাচীন কালে 
ওস্তাগরের কাজ কি ভারতের লোকের জানা ছিল যে কঞ্চুকের অস্তিত্ব সম্ভবপর ? 
এ সন্দেহ অবশ্য অমূলক । ওস্তাগরের কাজ এদেশে এত প্রাচীন যে, খগবেদের 
যুগেও এর বহু প্রচলন ছিল । যথা 
“সীব্যত্বপঃ স্চ্যা” (খকৃ, ২.৩২.৪ ; নিক্ষক্ত ২.৩১ ) 

“বর্ম সীব্যধ্বম্” (খকৃ, ১১০১৮) ও | 
“বর্মেব স্ত্যৎ পরিপানি” ( ঝক্‌, ১.৩১.১৫; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩,১০,১১,৭ ) 
খ্ৰীষ্টীয় প্রথম শতকে সুশ্রুত সুক্ষ্ম সুতা দিয়া সেলাই করার কথা বলিয়াছেন 
-সীব্যেৎ সুক্মেণ স্থত্রেণ” (১৯৩.১৮)। প্রথম শতকের যে কণিফের মূতি 
পাওয়া গিয়াছে তা'থেকে তো নিঃনংশয়ে প্রমাণ হয় যে, অতি" প্রাচীন যুগেও 
এদেশে সেলাই করা পোষাকের প্রচলন ছিল । রর 
এখন কঞ্ুকী নামে সেকালের রাজগরকারে কোন একটি বিশেষ কৃত্যকের 
অস্তিত্ব ছিল না-_এ প্রশ্নের সরাসরি কোন জবাব দেওয়া কঠিন ।২ শিশুপালবধ, 
বালরামায়ণ, কথাসরিৎসাগর, কুন্দমালা প্রভৃতি সাহিত্য গ্রন্থে বঞ্চকী ও তার 
সমার্থক মৌবিদঃ সৌবিদল প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় বটে, কিন্তু তা'থেকে 
কঞ্চুকী নামে যে রাজসরকারে একটা পৃথক্‌ কৃত্যক ছিল--এ কথা প্রমাণ করা যায় 
না। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে একটি অনুচ্ছেদ আছে যাতে “অপসপ্প বার “চার: 
প্রসঙ্গে আঠারটি বিভিন্ন “মহামাত্র” বা “তীর্থ, 'নামে অভিহিত রাজকর্মচারীদের 
কৃত্যকের নামের একটি তালিকা আছে? “অন্তর্ংশিক' ও ‘দৌবারিক’ কৃত্যকের * 
নামও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে দেখা যায়, কিন্তু এই তালিকায় কঞ্চুকী নামটি 


্ 





| | 
১২ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 
মেলে না।১৮ উক্ত গ্রন্থেই আবার রাজনঃপুরে নিযুক্ত কর্মচারীদের একটি 
তালিকা পাওয়া যায়, সেখানেও কিন্তু কঞ্চুকীর নামগঞ্ধ নাই।১৯ এমন কি 
কৌটিল্য রাজার অন্তঃপুর পরিবারবর্গের যে তালিকা দিয়াছেন, তাহাতেও 
কঞ্চকীর উল্লেখ নাই।২* অর্থশাস্ত্রে “আত্মরক্ষা” অধ্যায়ে কিন্ত একটি অনুচ্ছেদ 
দেখাযায়, যেখানে বিশিষ্ট রাজান্তঃপুর কর্মচারীর কঞ্চুক ও উষ্কীষ ধারণের ক্খা 
‘আছে। সেখানে আছে--“শয়ন হইতে উখ্িত হইয়া (রাজা) ধন্ধ রী 
স্বীগণকর্তৃক পরিগৃহীত হইবেন, দ্বিতীয় কক্ষ্যাতে কঞ্চুক ও উষ্ণীষধারী রব 
' অভ্যাগারিকগণ কর্তৃক (পরিকৃহীত হইবেন.) এবং তৃতীয় কক্ষ্যাতে কুক, 
বামন, ও রিরাতগণ কতৃক ( পরিগৃহত হইবেন-।”২১ | UV 
এস্থলে আমরা কঞ্চুকের উল্লেখ পাই বটে, কিন্তু সে কঞ্চুকধারী নাটকে 
সৌবিদ বা! মহল্লক নয়, এরা হইল “বর্ষবর” ও “অভ্যাগারি। এর থেকে মনে 
হয়, রভস, হেমচন্দ্র প্রভৃতি কয়েকজন অভিনক যে বলিয়াছে কঞ্চুকী” আর 
বর্ধবর অভিন্ন, সেই কথাই ঠিক। কিন্তু মুস্কিল এই যে, নাট্যবিজ্ঞানের প্রাচীন 
ও প্রামাণিক গ্রন্থ নাট্যশান্তে এর সমর্থন নাই? এমন কি খ্ৰীষ্টীয় সপ্তম শতকের 
নাটক রত্বাবলীতে রাজান্তঃপুরকর্মচারীদের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা" থেকেও 


১৮। “তান্‌ রাজা স্বব্ষিয়ে মন্তরি-পুরোহিত সেনাপতি-যুবরাজ-দৌবারিক- 
অন্তর্বংশিক-প্রশাস্ত-সমাহর্তৃ-সন্নিধাতৃ-প্রদে্ট-নায়ক-পৌরব্যাবহারিক- কাৰ্মান্তিক৷ | 
মন্ত্রিপরিষদধ্যক্ষ-দণ্ড-দুর্গান্ত-পালাটবিকেযু” ইত্যাদি । (১.১২.৮. সংস্করণ Jos Vl 
১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩), 

১৯। “স্দারালিক-ন্নাপক-স বাহক-আস্তরক-কল্পক-প্রসাধক উদকপরিচারকা 
রসদাঃ, কুজ বামন 'কিরাত-মূক-বধির-জড়ান্ধ-ছদ্নানো নটনর্তক গায়ন-বাদক- 

' ৰাগজীবন-কুশীলবাঃ স্তিয়শ্চ আভ্যন্তরং চারঃবিছ্য” (এ) ; | | 

২০। “অস্তগৃহচরাস্তেযাং কুজবামনবন্টকাঃ | ৰ 

শিল্পবত্যঃস্তিয়ো মূকাশ্চিত্রাশ্চ ফ্রেচ্ছাজাতয়ঃ |” (১ ১২৮ ) 

, গণপতি শান্ত্রীর সংস্করণে নি শ্লোকস্থ “বঞ্চকাঃ* শব্দের পরিবর্তে, “যণ্ডকাঃ ” 
এই পাঠ আছে। 

২১। “শয়নাদুখিতঃ ীগৈধবিভিঃ নি দ্বিতীয়স্যাং বাং 

কষ্ণুকোষ্ণীবিভিন্যবরাভ্যাগারিকৈঃ; তৃতীয়স্যাং কুজ-বামান-কিরাটতিঃ 
{ এ, পৃঃ ২৬২৭) 





॥ কঞ্চুকী কথ! | ১৩ 


বেশ স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কঞ্চুকী আদৌ ক্লীব নয় এবং বর্ষবর ও কঞ্চুকী এক নয়, 
"ভিন্ন ২২ পূর্বে যে মাতৃ গুপ্তাচার্ধের রচনটি উদ্ধতত হইয়াছে, তাতে “কালদোষ- 
বিরজিতাঃ” এই কথাটি আছে। এর থেকে নিঃসংশয়ে বুঝা যায় যে, 'মাতৃগুপ্তে 
মতেও কঞ্চুকী ক্লীব নয়; পুরুষ এবং খুব সম্ভব কঞ্চুকী ও বর্ধবর অভিন্ন নয় । 
পূর্বে শারদাতনয়ের যে উক্তি উদ্ধত করা হইয়াছে, তা’ থেকে বুঝা যায় যে; 
তার মতেও কঞ্চুকী পুরুষ এবং বর্ষবর থেকে পৃথকৃ। অন্তঃপুরকর্মচারীদের 
যে তালিকা তিনি দিয়াছেন, তাতে এর সম্পূর্ণ সমর্থন মেলে ।২৩ কালিদাসের 
'বিক্রমোর্ধশীতে বঞ্চকীর যে উক্তি আছে, তা'থেকে বেশ স্পষ্ট জানা যায় যে 
তিনি বৃদ্ধ ব্ৰহ্মণ এবং “কুটুম্ব” অর্থাৎ তার পুক্রকন্তাদি পরিবার আছে ।২৪ উক্ত 
উক্তিটির প্রথমাংশে সাধারণ একটি ব্যবহারিকসত্যের উল্লেখ করিয়া পরে 
'নিজ-অবস্থার সহিত তার তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া যে খেদোক্তি তিনি 
করিয়াছেন, তিনি যদি নপুংসক হন, তা হইলে সেই খেদোক্তি সম্পূর্ণ অর্থহীন 
হইয়৷ পড়ে। এর থেকে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, সংস্কৃত নাটক ও' নাট্য- 
বিজ্ঞান গ্রস্থগুলিতে যে কঞ্চুকীর সাক্ষাৎ মেলে, তাকে কোন ক্রমেই বর্ষবরের 
_ পর্যায়ে ফেলা যায় না আর কঙঞ্চুকী পদটি রাজান্তঃ পুরে একটি বিশিঃ কত্যকের 


২২। “নষ্ট বষববৈবষ্যগণ না ভাবাদ পাস্যব্রপাম্‌ 
‘অন্তঃ কঞ্চুকিকঞ্চুকস্য'বিশতি ত্রাসাদয়ং বামনঃ | নি 
 প্রত্যস্তাশ্রয়িভিনি জন্য সদৃশং নায়নঃ কিরাতৈঃকৃতৎ | 
" কুজ্জা নীচতয়ৈব সান্তি শন্কৈরাত্মেক্ষাশক্ষিনঃ ॥ ( ২য়. অঙ্ক, শ্লোক ৩) 
“মহত প্রতীহার্যে বৃদ্ধা আযুক্তিকা অপি । . 
 কঞ্পুকীয়া বর্ষবরাঃ কিরাতাঃ কুজ্জবামনাঃ 
'পস্থায়িক-নিমু্ডা অভ্যাগারযচ মুকিনঃ । 
এতে হ্যন্তঃ পু লক্ষণমুচ্যতে ত ॥” 
॥.. . (ভাবপ্রকাশন, অধিকার, রঃ চি 
রক কেল্যে বয়সি যততে লব্ধ মর্থান কুটুম্ব ' 
পশ্চাৎ পুত্রৈরুপহিতভরঃ কল্পতে বিশ্রমায়। 
অস্মাকং তু প্রতিদিনমিয়ং সাদয়স্তী প্রতিষ্ঠাং - | 
. মেবাকাকুঃ পরিণতিরভূৎ স্ত্রীযু কষ্টোধিকার.ঃ ॥ (ত্র অঙ্ক) 


২৩ 


২৪ 


১৪ ও প্রবন্ধ পাত্রকী ॥ 
অন্তর্ভুক্ত যদিও অর্থশান্তে দেখা যায় যে, কঞ্চুকী একটা পৃথক্‌ কৃত্যক নয়, 
বর্ষবরেরা এবং অভ্যাগারিকেরাই বঞ্চক ও উষ্ণীয ধারণ করিতেন। হয় তে 
কৌটিলোর, কালে বা তীর শাস্রগণ্ডীর অন্ততূ্' দেশে কঞ্চুকীদের জন্য একটা 
বিশেষ কোন, কৃত্যক ছিল না। অস্তঃপুরের, দ্বিতীয় কক্ষ্যার ভারপ্রপ্ত বর্বর 
আর অভ্যাগৃরিকেরা তৎকাল বা তদ্দেশ্যের প্রথাহ্্যায়ী কঞ্ুুক এবং উদ্জীর 
ধারণ করিত এবং সেইটাই ছিল তাদের বিশেষ পদমর্ষদাস্থচক বেশবাস! 
এর থেকে এরকম একটা অন্থুসিদ্ধাত্ত আমিয়া পড়ে যে, কৌটিল্যের পরবর্তীকালে 
এই বিশেষ বেশবাসের নামকে অবলম্বন করিয়| কঞ্চকী নামে একটি বিশেষ 
কত্যকের স্থ্টি হইয়াছিল অখবা এমনও লইতে পারে যে কৌটিল্যের কালেই 
তার শীস্ত্রধিকার সীমার গণ্ডীর বাহিরের, দেশে এই কঞ্চুকীপদের অস্তিত্ব 
ছিল। এস্থলে অবশ্য ভরতের নাট্যশীন্্ নামে প্রচলিত গ্রন্থখানি কোন 
একজন বিশেষ গ্রস্থাকারের রচনা, না৷ ভরত সম্প্রদায়ের রচনা, কোন এক 
“ বিশেষ সময়ে গ্রহ্থথানি রচিত হইয়াছিল, না বিভিন্নকালে রচিত হইওছিল+ 
সে প্রশ্ন অবান্তর । কারণ গুরুপরম্পরাগত একটি বিশেষ এঁতিহৃই এই গ্রন্থে 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তার মৌলিক রূপটির কোন পরিবর্তন হয় নাই। কৌতুকের. 
বিষয় এই যে, অৰ্থশাস্ত্ৰ বঞ্চকধারীদের স্থান দিয়াছেন অন্তঃপুরের দ্বিতীয় 
কক্ষ্যাতে কিন্তু অভিধানিকেরা জানিতেন যে, কঞ্চুকীর স্থান অস্তঃপুরের সদর- 
মহলে, অন্তঃপুরের অন্দরমহলে তাদের প্রবেশাধিকার নাই। বাণভট্টের! 
বিবরণে কিন্তু সব গোলমাল হইয়া গিয়াছে। কাদম্বরীতে তিনি অন্তপুরের 
অন্দরমহলেও কঞ্চুকীদের অবাধ অধিকার 'দেখিয়াছেন। 

নাট্যশান্তরে “প্রকৃতি”গুলিকে ছুই ভাগে ভাগ কর! হইয়াছে ঃ রাজোপচার, 
ও বাহ্োপচার 1* রাজা, সেনাপতি প্রভৃতি পুরুষদের লইয়া বাহোপচার ৷ 
গঠিত হয় আর- রাঁজোপচার গঠিত হয় মহাদেবী, দেবী প্রভৃতিকে লইয়া] 


২৫। বরোদাসং ২৪.২৬; কাব্যমালাসং ২৪. ১২ কাশীসৎ. ৩৪.২৪! 
বরোদাসংস্করণে “বাহ্যোপচার” নাই, “বাঁকোপচার” আছে। উক্ত. 
সংস্করণের ২৪.৭৩. শ্লোকে দেখা যায় £= | | | । 
“এতদট্টাদৃশবিধ প্রোক্তমন্তঃপুরৎ ময়া। 
অতঃপরৎ প্রবক্ষ্যামি বাহ্‌ পুরুষসন্তবম্‌ ॥” | 
* এর থেকে নিঃসংশয়ে বুঝা যায় যে, “বাঁকোপচার” পাঠটি নিতান্তই অঙ্গত | 





4 কঞ্চুকী কথা | ১৫ 


রাজোপচারের আর এক নাম «আত্যান্তরের |” এই অভ্যন্তরের আবার 
“অন্তঃপুরচারিণীগণ” ও “অন্তঃপুরগণ” নামে দুইটি ভাগ আছে ।২৯, অভিনবগুপ্ত 
এর ব্যাথায় বলিয়াছেন “মহাদেবী” হইতে আরম্ভ করিয়৷ “আযুক্তিকা” পর্যন্ত 
সতেরোজন স্ত্রীলোককে লইয়৷ একটি বর্গ, (এবং অপরটি হইল ) নপুৎসকাদি 
অষ্টাদশ জনের একটি বর্গ ।”২ 
স্থলে বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় হইল এই যে,' যদিও নানীর সতেরোজন 
অন্তঃপুরচারিনীর কথা বলা! হইয়াছে এবং. তাদের সংখ্যার উল্লেখ না করিয়াও 
বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তবুও. অস্তঃপুরবর্গের বেলায় দেখা যায় যে, তাদের যে 
সংখ্যা অষ্টাদশ, তার উল্লেখ আছে কিন্তু তাদের নামও দেওয়া হয়, নাই এবং 
সবগুলির বিবরণও দেওয়া হয় নাই" মাত্র পীচটির নাম প্রচলিত নাট্যশাস্তরে 
মেলে । তাদের মধ্যে আবার কেবলমাত্র বর্ষবরের বিবরণ বরোদাসংস্করণে 
দেওয়৷ হইয়াছে, কাশী সংস্করণে বেশী আছে নপুং সকের বিবরণ আর কাব্যমালা 
সংস্করণে বাড়তি আছে কঞ্চুকী ও নিযুদ্ডার বিবরণ । অভিনব যে নপুংসংকাদি 
অষ্টাদশকর্গণের কথা বলিরাছেন, বরোদীসংস্করণে তার সমর্থক কোন উক্তিই 
মূলে নাই। বরং কাব্যমালা ও কাশী সংস্করণে এলোমেলোভাবে অন্তঃপুরদের 
[কিছু কিছু বিবরণ আছে ।+৮ আরও বিচিত্র ব্যাপার এই যে বরোদা ও কাশী: 
সংস্করণে কঞ্চুকীর কোন বিবরণ নাই কিন্তু কাব্যমালা সংস্করূণে আছে । কাব্য- 
মালার কঞুকী লক্ষণের পরিবর্তে বরোদা ও কাশা সংস্করণে এই শ্লোকটি পাওয়া 
যায়ঃ | : 
“ব্রাহ্মণাঃ কুশল! বৃদ্ধাঃ কামদোষবিবজিভাঃ। 
প্রয়োজনেযু দেবীনাং প্রযোক্তব্যাঃ সদা নৃপৈঃ |” ( বরোদাসং ২৪.৭২. ) 
কাশীসংস্করণে এই শ্লোকের “কাম” শব্দের পরিবর্তে “কলা” এই পাঠ 
আছে। (কাশীসৎ ৩৪-৬৫-৬৬ ) 
এথেকে নিঃসংশয়ে বুঝা যায় যে, নাট্যশান্ত্রের ই hee বিস্তর গলদ 


.২৬। “ইত্যন্তঃ পুরচারিণ্যঃ স্রিয়ঃপ্রোক্ত! সামাসতঃ 1” (এঁ শ্লোক ৬৪) 
“এতদষ্টাদশাবিধং প্রোক্তমন্তঃপুর ময়া 1” (শ্লোক 9৩) 
-, ২৪। “মহাদেবী প্রভৃত্যাযুক্তিকান্তঃ সপ্তদশকঃ স্ত্রীগণঃ নপুংমকাদিবর্গোহ”, 
ষ্টাদশ 1৮ (বরোদাসং, অয খণ্ড পৃঃ ২৫৩) 
২৮। কাব্যমালাসং ২৪.৫৭--; কাশীসং, ৩৪.৬১. | ° 


১৬ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


রহিয়াছে এবং অভিনবন্ৃত পাঠের আনেকটাই হারাইয়! গিয়াছে কাব্যমালায় 
করুকীলক্ষণ মিলিলেও তরতরুত' কথুকীলক্ষণ যে বিনষ্ট হইরা গিয়াছে, সে বিষয়ে 
“সন্দেহ নাই! তবে অবশ্য এরকম একটা সন্দেহ হওয়টা অস্বাভাবিক নয় যে, 
বরোদা কাশা সংস্করণের “ত্রাঙ্মণাঃ কুশলা” ইত্যাদি শ্লোকের লক্ষ্য নাটকের 
কঞ্চকী ছাড়া .আর কেউ নয়।' এটা কিন্ত খুবই অস্ত বলিয়া মনে হয় খে, 
উক্ত শ্লোকে কক শব্দটিকে বিশেষ যত্র করিয়া পরিহার. করা হইয়াছে। 
ব্যপারটা আগাগোড়াই খুব সন্দেহজনক ৷” 


' অন্তান্ত স্থানে প্রাচীন ভারতীয় রাজান্তঃপুরকর্মচারীদের যে তালিকা. 


পাওয়া যায়, তার মধ্যে দেখা যায় যে, খ্রীষ্ীয় তৃতীয় শতকে রচিত৯ মৎস্য পুরাণে 
কঞ্চুকীর কথা আছে এবং অন্তঃপুরের অন্দরমহলেই তাদের জন্য বাসস্থান 
নিদ্দিষ্ট হইয়াছে।** ভাগবতে দেখা যায় যে, কণ্ঠুকীরা রুত্সিণীকে দেবীমন্দিরে 
লইয়া যাইতেছে । (১০.৫৩,৪১)। বিচিত্র ব্যাপার এই যে, ভাগবত 
কলিকাতা সংস্করণগুলিতে কঞ্ুকীর কথা নাই। স্ৃতিকারগহ বর্ণনায় বাণভ্ট 
অন্তঃপুরস্থ সকুজবামনকিরাতগণ” এবং অনুরূপ কর্মচারীদের সঙ্গে সদ 
স্থলদ্গতি-বিকল কঞ্চুকীসহস্রেরও উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ধবরেদের 


তার পরিচয় ছিল। হর্ষের বিবরণও. অবিকল বাণভট্রের বে 


শারদাতনয় এ সম্বন্ধে রেশ লম্বা এক ফর্দ দিয়াছেন! এই 'র্দে আমর! বর্বর 
“চিবুক, কিরাত, কঞ্চুকীয়, কুক্জ, বামন, গুপস্থাপিক ( ‘ওঁপস্থায়িক, পাঠও : আছে| ), 
নিমু্ডা, অভ্যাগার ও মুক, এই নাম ও তাদের কার্য্যবিবরণ পাই ৬? নাট্যদর্পণে 
আছে-“শুদ্ধান্তে কারক (হইবে) দ্বাঃস্থ, শুভকর্মে কঞ্চুকী, রক্ষাকার্ধে বর্ষবরগণ, 
্্ীগণের প্রেষণকর্মে নিমু'গ্ডাগণ, কার্ধাখানে প্রতিহারী, রক্ষা ও বসতিবাপারে 
মহস্তরা পূর্বস্থিতিবিধিঙে বৃদ্ধা ও চিত্রাদি ব্যাপারে শিল্পকারিক! |” নিক 


হইবে)।৯২এর ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে-_“আচারবান রি হীনসন্ব তব পুরুষ এ 


২৯ | Purana Index, ভিত R: Ramachandra DUE Madas 


University Historical series, No. 19. Introduction. | 


৩০। “শিল্পিনাৎ কঞ্চকিনাং চ বেশ্যানাং রহপঞ্চকম্‌” ( ২৫৩.২৩ ) 


f 
৩১। ভাবপ্রকাশন, ১০ম অধিকার, পৃঃ ২৯২-২৯৩, ' 2 
! 
] 
i 


* ৩২। নাট্যদর্পন, পৃঃ ২০০, শ্লোক ১৭০-১৭০, : 


০ 


॥ কঞ্চুকী কথা ১৭ 


কারুক, মে দ্বারপাল ( হইলে হইবে?) দক্ষ নপুংসক ; কঞ্চুকী অনদৃষ্য জাতি 
স্ত্রীস্বভাব; বর্ষবর ( হইবে ) তুচ্ছসত্ত ও বিনীত এবং নিয়ুণ্ডা, হইবে অতি নিঃসত্ব 
ও কর্মক 1২৩ বাংস্তায়নের কামস্থত্রে দেখা যায় যে, বঞ্চুকীয় ও মহত্তরিকার! 
সন্তঃপুরে নিযুক্ত হইত। তাদের কাজ ছিল রাণীদের কাছ থেকে মাল্য, 
লেপ ও বস্ত্রাদি উপহার রাজার কাছে পৌছাইয়া দেওয়া । ( ভার্ধাধিকারি- 
কাধিকরণ, ২য় অধ্যায় )। 


অর্থশান্তরে অন্তঃপুরস্থ রাজকর্মচারীদের যে ত তালিকা আছে, তাতে রর 
বিভিন্ন পদের উল্লেখ করা হইয়াছে । বর্ষবর, অভ্যাগাবিক ও পরিব্রাজিকা 
অন্তঃপুরস্থ হইলেও তাদের নাম এই তালিকায় লিখিত হয় নাই । এ তিনটিকে 
যোগ করিলে মোট সংখ্যা দাড়ায় পঁচিশটি । শারদাতনয়ের ফর্দ মিলাইলে 
কিন্তু আমরা মোট তেরটি নাম পাই। নাট্যশান্ত্রে 'রাজোপচার ও বাহ্যোপচার 
নামে যে দুইটি বিভাগ আছে, শারদাতনয় সে রকম কোন বিভাগ করেন নাই। 
ভরতের ফর্দে মহাদেবীকে লইয়া মোট সতেরো জন স্ত্রীলোক ও. আঠারোজন 
“অন্তঃপুর” এই মোট পঁরত্রিশ জনের কথা আছে; অবশ্য নাম, সংখ্যা ও 
ণ ব্যাপারে নাট্যশাস্ত্রের পাঠে বহু গলদ আছে। মনে হয় অনেক অংশ 
হাঁরাইয়া গিয়াছে এবং কিছু কিছু প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে! বরোদা সংস্করণের তালিকায় 
আমরা মহাদেবী, দেবী, স্বামিনী, স্থাপিতা, ভোগিনী, শিল্পকারিণী, নাটকীয়, 
নর্তকী, অনুচাৰিকা, পরিচারিকা, সঞ্চারিকা, প্রেষণকারিকা, মহত্তরী, প্রতিহারী, 
_ কুমারী, স্থবির! (পাঠান্তরে বৃদ্ধা) ও আযুক্তিকা এই সতেরোটি নাম পাই। 
কাশী সংস্করণে অবশ্য নর্তকীর বদলে নতিকা ও প্রেষণকারিকার বদলে প্রেষণ- 
চারিকা এই পাঠ আছে। কাব্যমাল| সংস্করণে এতে নৃতন একটি নাম যোগ করা 
হইয়াছে ( যদিও এটি নাট্যশাস্ত্ের মূল ও অভিনবের ব্যাখ্যার বিরোধী) এবং 


নামগুলির ধারাবাহিক ক্রমেরও বিপর্যয় করা হইয়াছে । কাব্যমালার তালিকাটি 
এইরূপ £ 


0, ৩৩। “আচারবান্‌ আর্ধো হীনসন্তঃ পুমান কারুকঃ। স দ্বারপালে! দক্ষো 
নপুৎসকঃ ৷ কঞ্চুকী অদৃয্বজাতিঃ স্ত্রীস্বভাবঃ। তুচ্ছসতবো বিনীতশ্চবর্ষবরঃ। 
অতিনিঃসত্তো কর্মকশ্চ নির্ণ্তঃ1” (এ) নাট্যশাস্ত্ে কিন্তু বর্ষবরদের সম্বন্ধে 
বলা হইয়াছে “জাত্যা ন দোষিণঃ ৷” 

? bd 


১৮ | প্রবন্ধ পত্রিক11 


 মহাদেবী নাটকীয়! প্রেষণকারিক| 
দেবী নর্তকী মহত্তরী 

স্বামিনী . -অনুচারী প্রতিহারী 
স্থায়িনী আফুক্তা কুমারী 
ভোগিনী পরিচারিকা 7... স্থবিরা 
শিল্পকারী সঞ্চারিণী আযুক্তিকা । ' 


বরোদা সংস্করণে যে সতেরোটি নাম তালিকাভুক্ত কর] হইয়াছে, সেই 
সতেরোটিরই লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে। কাব্যমালার তালিকায় আযুক্তিকা :আছে 
বটে, কিন্তু তার লক্ষণ-নাই অপরপক্ষে আযুক্তার লক্ষণ আছে। প্রকৃতপক্ষে 
আযুক্তী আর আযুক্তিকা অভিন্ন।০৪ নামের যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে 
সেখানেই গলদ আছে। কাশী সংস্করণে স্থাপিতা, ভোগিনী, অনুচারিকা” 
প্রতিহারী ও কুমারীর লক্ষণ এই প্রসঙ্গে পাওয়া যায় না। নাট্যশাস্ত্রের তিনটি 
সংস্করণে এই অংশে যে লক্ষণগুলি দেওয়া হইয়াছে সেগুলির মধ্যে পরস্পর 
মারাত্বক রকমের পাঠভেদ আছে দেখা যায়। যে ভাবে মূল গ্রন্থে বিষয়টি 
উপস্থাপিত হইয়াছে এবং অভিনবের ব্যাখ্যায় যে ইঙ্গিত আছে তাতে আশা কর, 
যায় যে, অন্তঃপুরচারিণী ও বাহ্যোপচারের বেলায় যে পদ্ধতি অন্ুস্থত হইয়াছে, 
- সেই পন্ধতি অন্ুসারেই এই আঠারোটি অস্তঃপুরের ক্ষেত্রেও বিভাগ ও লক্ষণের 
উল্লেখ মূল গ্রন্থে ছিল; কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ তার বহু অংশই হারাইয়া গিয়াছে 
এবং যেটুকুও বা পাওয়া গিয়াছে তার মধ্যে এত গলদ আছে যে, তা' থেকে ভুল 
ধারণা ছাড়া আর কিছু পাওয়! সম্ভব নয়। 

আমাদের প্রয়োজনের দিক দিয়া “অভ্যাগারিক” শট বিশেষ গুরুতপূর্ণ | 


1 
। 


৩৪ | “সন্ধাভরণ বস্তেযু আখ্যান কথনেযুচ। 
বহ্বৰ্থেষু নিযুক্ত য| আযুক্তা চ ইতি স্মৃতা। |” ( ২৪.৩৭, কব্যমালা ) 
“সন্ধাভরণবন্ত্রাণাং মাল্যানাৎ চৈব চিন্তিকা। 
বহবাশ্রয়ে তথা যুক্ত জ্ঞেয় হাযুক্তিকাস্ত তাঃ |”? € ২৪.৬৩-৬৪, 

বরোদা সং) 
“গন্ধাভরণমাল্যানাৎ বস্তাণাংচৈব চিন্তকাঃ। ৭ 
বহবাশ্রয়াস্তথা৷ ঘুক্তা 'বিজ্ঞেয়াধুক্তিকাঃ স্মৃতাঃ ॥” (৩৪.৫৬, কাশী সং) 


, ॥ কঞ্চুকী কথা ১৯ 


যৌগিক অর্থে অত্যাগারিক অর্থে গৃহবাসী অর্থাৎ সন্্যাসী নয়।৩* শারদাতনয় 
ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, নাট্যশান্তে কথাটি পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত। এর অর্থ- 
একটি বিশেষ ধরণের নপুংসক। 'অর্থশাস্ত্রে কিন্তু রাজান্তঃপুরের দ্বিতীয় কক্ষ্যায় 
যে কঞ্চুকোষ্ণীষ্ধারী অভ্যাগারিকের কথা বল! হইয়াছে, সে স্থলে অভ্যাগারিক 
শব্দটি আভিধানিক অর্থে গৃহীত হইবে, না পারিভাষিক অর্থে গৃহীত হইবে, সেটা 
"নির্ণয় করা শক্ত ।. বলা যায় না--ভরতও ঠিক এই অভ্যাগারিকের কথাই 
বলিয়াছেন কি না। শীরদাতনয়ও খুব সম্ভব ভরত সম্প্রদায়ের মতই অনুসরণ 
ক্িয়াছেন। এ সব কিন্তু অন্যান মাত্র, প্রমাণ করিবার মত উপাদান এখনও 
মেলে নাই । তবে একটা বিষয় নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা যায়--এই অভ্যা- 
গারিক ও নাট্যশান্ত্র ও নাটকের কঞ্চুকী এক নয় | 
£ মনোমোহন ঘোষ যনে করেন সে, ইংরাজীতে Chamberlain বলিতে 
যা’ a সংস্কৃত নাটকের কঞ্চুকী পদটি কিন্তু ঠিক তা’ নয়। অর্থশান্ত্রে মন্ি- 
ধাতা বলিতে যা’ বুঝায়, ইংরাজী Chamberlain ঠিক তাই । কঞ্চুকী হইল 
আসলে বর্ম বা অস্ত্রবাহক, armour-bearere”. এ সম্বন্ধে তিনি অর্থশান্ত্, 
২. ৪. ২৩.-এর প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন । 
 মংস্কত নাটকের কঞ্চুকীর সহিত অর্থশান্ত্রের “সন্নিধাতা”র কোন সাদৃশ্য 
আমাদের নজরে পড়ে নাই। অপর পক্ষে কোন সংস্কৃত নাটকে কঞ্চকীকে আমরা 
armour-bearer-এর কাজে নিযুক্ত দেখি নাই ৷ সন্নিধাতা সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্র হইতে 
যে সংবাদ সংগ্রহ কর! যায়, সেটা এই £ মন্মিধাতা হইলেন রাজকীয় বস্তুসম্তার, 
অর্থসন্তার, অস্তাগার, বন্ধনাগার প্রভৃতির রক্ষণাবেক্ষণাদি সম্বন্ধে ভারপ্রা প্ত কর্ম- 
চারী।”* গণপতি শাস্ত্রী স্বরচিত শ্রীযুলা” নামক অর্থশাস্ ব্যাখ্যায় অর্থশানত, 
২. ৪. ২৩. সম্বন্ধে লিখিয়াছেন__“সন্সিধাতা--দ্রব্যং সঞ্চিত্য নিধাতা তাণ্ডা- 
গারাধিপতিঃ1৮ ডঃ রাধাগোবিল্দ বসাকও এ বিষয়ে গণপতি শাস্ত্রী মহাশয়ের 


৩৫ “কুটুম্বব্যাপৃতস্ত যঃ শ্যাদভ্যাগারিকঃ1৮:( অমরকৌষ, ৩.১.১২ ) 

৩৬। নাট্যশাস্ত্রের ইংরাজী অন্কুবাদ, বিবলিওথেকা ইণ্ডিক] সংস্করণ । 

৩৭ । “সগ্রিধাতা কোষগৃহৎ, পণ্যগৃহং কোষ্ঠাগারৎ কুপ্যগৃহম্‌, আয়ুধাগারং, 
বন্ধনাগারং চ.কারয়েৎ।” (শ্যামশাস্ত্রীর সংস্করণ, মহীশুর, ১৯০১), ' 

৩৮। Trivandrum Sanskrit Series, No. LXXIX, Part I. BP. 250, 


২০ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


সহিত একমত ।৩৯ অতএব কঞ্চুকী যে সন্নিধাতাও নয়, armour-bearer ও 
নয়, Chamberlain হওয়াই সম্ভব। কিন্ত Chamberlain যে সন্রিধাতা নয়-= 
এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই। সংস্কৃত নাটকে কোথাও কঞ্চুকী যে নপুংসক এমন 
কোন প্রমাণ নাই । তবে বেশীর ভাগ নাটকেই কঞ্চুকী ব্রাহ্মণ । 

উপরের আলোচনা থেকে বুঝা যায় মে, খ্রীষপূর্ব চতুর্থ শতকে রচিত” , 
কৌটিল্যের অর্থশান্ত্র কঞ্চকী নামে কোন একটা স্বতন্ত্র রাজান্তঃপুরচারীর পদের 
কথা নাই, তখন হয় তো তা” ছিল না। কিন্তু মৎস্যপুরাণ, সংস্কৃত নাটক এবং 
ভরতে নাট্যশাস্্র থেকে আরম্ভ করিয়া .পররর্তাঁ নাট্যবিজ্ঞান গ্রন্থগুলিতে দেখা 
যায় যে, কঞ্চুকী নামে স্বতন্ত্র এক ধরণের রাজকর্মচারীর অস্তিত্বের কথা তারা 
জানেন। খ্ৰীষ্টীয় তৃতীয় শতকের গ্রন্থ বাৎস্যায়নের কামস্থত্রেও** কঞ্চুকী আছে। 
ব্বামায়ণ-মহাভারতে কিন্তু কঞ্ুকী সম্বন্ধে নিঃসংশয়ে মানিয়া লওয়া যায়, এমন 
কোন উল্লেখ নাই । এই তথাগুলি আলোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইতে হয় যে,'সম্ভরতঃ গ্রীষটপূর্ব চতুর্থ শতকের পররর্তী কোন সময়ে কঞ্চুকী পদের 
স্থষ্টি হইয়াছিল এবং হয় তো অর্থশান্ত্রে যে কঞ্চুকোষ্ণীষধারী রাজান্তঃপুরচারীদের 
কথা আছে তাদেরই পদের বিবর্তনক্রমে এই কঞ্চুকীপদের উৎপত্তি হইয়াছিল । 

এখন দ্বিতীয় সমস্যাটির প্রসঙ্গে আসা য়াক। এ যাবৎ যে আলোচন! করা৷ 
হইয়াছে, তাহাতে নিঃসংশয়ে বুঝা গিয়াছে যে, অন্তঃপুরের অন্যান্ত কর্মচারী 
থেকে কঞ্চুকীর পদ ছিল স্বতন্ত্র এবং সংস্কৃত নাটকের কঞ্চুকী নপুংসক নয়। অবশ্য 
নাট্যদর্পণের মতে কঞ্চুকী “স্ত্ী-স্বভাবে”র লোক হইত, যদিও নাটকে এর নজীর 
পাওয়া কঠিন। আভিধানিকেরা নপুংসর কঞ্চকীর কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্ত 
তাদের কথার প্রমাণ সংস্কৃত নাটকে মেলে না। খুব সম্ভব তাদের ধারণা 
হইয়াছিল যে, অন্তঃ গুরের অন্দরমহলে পুরুষের, নিয়োগ সমীচীন নয়। প্রাচীন 
ভারতের. বাজাস্তঃগুরের অবস্থা বর্ণনা! প্রসঙ্গে হারাণচন্্র চাকলাদার মহাশয় 
' লিখিয়াছেন যে রাজাস্তঃপুরে আত্মীয়স্বজন ও ভূত্যবর্গ ছাড়া অপর পুরুষের ' 


৩৯। অৰ্থশাস্ত্ৰ, বঙ্গানুবাদ, কলিকাত।, ১৯৫০, 

৪০117193001 Polity, K. P. Jayaswal, Calcutta, 1924; 
Appendix. | | 

8১ | Social Life in Ancient ‘India, Haran Chandrae 
Chakladar, 2nd ed. Calcutta, 1954, pp. 19 #. 


॥ কঞ্চুকী কথা ২১ 


প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। কোন কোন প্রদেশে অবশ্য রাজান্ুমতি সাপেক্ষ 
ত্রাহ্মণেরা রাজ অস্তঃপুরে 'অন্তঃপুরিকাদের জন্ত পুষ্প সরবরাহ করিবার কাজে 
প্রবেশ করিতে পারিত। ইহারা কিন্তু অন্তঃপুরিকাদের সহিত প্রত্যক্ষ আলাপের 
অধিকারী ছিল না, পর্দার আড়ালে থাকিয়া অন্তঃপুরিকারা ইহাদের সহিত 
কথাবার্তা বলিতেন।০২ এ উক্তির ফাথার্থ সম্বন্ধে কিন্তু যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ 
আছে। পারদারিকাধিকরণে বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন_-“পুষ্পদাননিয়োগান্‌ 
নগর ব্রাহ্মণ রাজবিদিতম্‌ অন্তঃপুরাণি গচ্ছন্তি”, কিন্তু এ নিয়ম সর্বত্র প্রচলিত 
ছিল না। কারণ বাৎস্যায়ন নিজেই বলিয়াছেন যে, কেবলমাত্র অঙ্গ, বঙ্গ ও 
কলিঙ্গে এই প্রথা ছিল । ভার্ধাধিকারিকাধিকরণে লিখিয়াছেন যে, কঞ্চুকী 
অন্তঃপুরে নিযুক্ত হইত এবং কামস্ত্রের কোথাও এমন কোন ইঙ্গিত নাই 
যা" থেকে প্রমাণ করা যায় যে, কঞ্ুকীরা নপুংসক ছিল। বাণভট্রের কথায় 
নিঃস্ংশয়ে জান। যায় যে, সপ্তম শতকের গোড়ারদিকে উত্তরভারতে রাজান্তঃ- 
পুরের অন্দরমহলেও কঞ্ুকীদের গতিবিধি ছিল । মতশ্যপুরাণের বর্ণনা থেকে 
বুঝা যায় যে, অন্তঃপুরের মধ্যেই শিল্পী ও বারনারীদের বাসগুহের কাছে 
কঞ্চুকীদের বাসস্থান নিমিত হইত। অর্থশান্ত্ে এরূপ একটি নির্দেশ আছে £ 
“অর্থোপধাশ্ুদ্ধান্‌ সমাহতুপন্লিধাতি নিচয়কর্মস্র, কামোপধাশুদ্ধান্‌ বাস্াভাবন্তর- 
.বিহারক্ষান্তু” ইত্যাদি ।:৩ এই নির্দেশ থেকে বেশ স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কুল- 
ক্রমাগত যে সমস্ত পুরুষ কামোপধাশুদ্ধ হইত, তাদের অন্তঃপুরে নিয়োগে 
বাধা ছিল না। অতএব কঞ্জুকীরা যে বর্ধবরও নয় আর নপুংসকও নয়, সে 
সম্বন্ধে নিঃসংশয়' হওয়া গেল। কঞ্চুকীদের যে অজ্তঃপুরে অবাধ গতি ছিল 
সে' সম্বন্ধেও আর কোন সংশয় নাই। এই একই প্রসঙ্গে তৃতীয় সমস্যারও 
উত্তর পাওয়া গেল। এখন চতুর্থ সমস্যার আলোচনা করা যাক! 
কঞ্চকীর পক্ষে ব্রাহ্মণ হওয়াটা অত্যাবশ্যক কিনা এ প্রশ্নের উত্তর পাইতে 
হইলে নাট্যশান্ত্ের দ্বারস্থ হইতে হয়। দুর্ভাগ্যের ' বিষয়, কঞ্চুকীর লক্ষণ সম্বন্ধে 
বর্তমান নাট্যশান্ত্রের পাঠ আদৌ নির্ভরযোগ্য নয়, পূর্বেই এসমন্ধে আলোচন। 
করা হইয়াছে। এক সংস্করণে আছে--“বিপ্রাস্‌ সত্যসম্পরাঃ”, অন্ত সংস্করণে 
আছে--“বিগ্ভাসত্যসম্পন্নাঃ” ; লক্ষণটা ফে কঞ্চুকীরই, সে, সম্বন্ধেও জোর করিয়া 
৪২। ও, পৃষ্ঠা ১২৬ । ৯ 
৪৩। অর্থশান্ত্র, Jolly, Vol. I. pp. 11. 


২২ প্রবন্ধ পত্রিকা ৷ 


কিছু বলা যায় না। শারদাতনয় অবশ্য ব্রাহ্মণ কঞ্চুকীর কথাই বলিয়াছেন কিন্ত 
নাট্যদর্পণে দেখা যায় যে, কঞ্চুকীকে যে ব্রাহ্মণ হইতেই হইবে, এমন কোন রথা 
নাই, অদৃষ্য জাতি হইলেই হইল। ভাসের নাটকেও ব্রাহ্মণ কঞ্চুকীর কথা 
পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেটা যে একটা আবশ্যিক বিধান, নাট্যকার বোধ হয় 
তা’ মনে করেন নাই। কারণ তার অনেক নাটকেই কঞ্চুকীর জাতি সম্বন্ধে 


কোন কিছু স্থির করা কঠিন।০* কপ্ুকোফীষধারী বর্ষবর ও অত্যাগারিকদের ' 


জাতি যে কি ছিল, সে সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্র নীরব । কামস্থত্রকারও কঞ্চুকীর জাতি 
সম্বন্ধে কিছু স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই বটে, কিন্তু পারদীরিকাধিকরণে তিনি অঙ্গ, 


বঙ্গ ও কলিঙ্গদেশে ব্রাহ্মণদের রাজার অনুমতি লইয়া অন্তঃপুরে পুষ্পদানার্থে ' 


প্রবেশ সম্বন্ধে যেকথা বলিয়াছেন, ভা’ থেকে মনে হয় যে, কোন কোন 
প্রদেশে হয় তো. বাজান্তঃপুরে ব্রাহ্মণদের প্রবেশ একান্ত নিষিদ্ধ ছিল না। 


এর থেকে কিন্তু কঞ্ঠকীর জাতি প্রসঙ্গে কোন অন্নুমান করা -যুক্তিসঙ্গত হইবে ! 


না। বরোদ! ও কাশা সংস্করণের নাট্যশান্ত্রে “ব্রাঙ্গণাঃ কুশলা বৃদ্ধাঃ” ইত্যাদি 


যে লক্ষণশ্লোক আছে, কাব্যমালা সংস্করণে তৎপরিবর্তে যে কঞ্চকীলক্ষণ পাওয়া ' 


যায়, তাতে অবশ্য কঞ্চুকীর বৃদ্ধদ্ব ও ত্রাহ্মণত্বের উল্লেখ আছে--এটি খুব বিচিত্র 
বলিয়া মনে হয়। তবে পূর্বেই বলিয়াছি, এ শ্লোকগুলির মৌলকত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট 


সন্দেহের অবকাশ আছে। এই সমস্ত পর্যালেচেনা করিলে সিদ্ধান্ত দাড়ায় . 
এই যে, কঞ্চুকী ব্রাহ্মণ হইলেও হইতে পারিত, কিন্তু অদৃষ্জাতির পক্ষে কঞ্চুকী : 
হইবার পথে কোন বাধ! ছিল না। তবে অবশ্য একথাও ঠিক যে, কঞ্জুকীর 


যে গুণাবলীর তালিকা দেওয়া হইয়াছে, ব্রাহ্মণের জাতির মধ্যে তখনকার দিনে 
তা’ মহজপ্রাপ্য ছিল বলিয়া মনে হয় না এবং যোগ্য ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তি একার্ষে 
আমিত বলিয়াও মনে হয় না। কারণ তাৎকালিক সমাজ-ব্যবস্থার দিকে 
তাকাইলেই স্পষ্ট হইবে । 


এখন পঞ্চম সমস্যার কথা । অন্তঃপুরের কর্মচারীরা যে বৃদ্ধই হইতেন 


অর্থশান্ত্রে এমন কথা লেখা না। বাৎশ্যায়ন কঞ্চুকীর বার্ধক্যের কথা বলেন ' 
নাই, অপর 'পক্ষে অবৃদ্ধেরাও যে অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকার পাইতেন, এমন 
ইঞ্জিত তীর বইতে আছে। অঙ্গ-বঙ্র-কলিঙ্গে যে সব ব্রাহ্মণ. অন্তঃপুরের : 


* 581 প্প্রসীদতু মহাসেনঃ, বৃদ্ধোহস্মি, ব্রাহ্মণঃ খন্বছম্‌।” 
( প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ, ২য় অঙ্ক ) 





॥ কঞ্চুকী কথা | ২৩ 


প্রবেশাধিকার পাইতেন, তাদের সঙ্গে কোন কোন. ক্ষেত্রে অন্তঃপুরিকাদের ' 
অবৈধ যৌন সম্পর্কে ঘটিত এমন একটা কথ! বাৎস্তয়ন বলিয়াছেন । এর থেকে 

উক্ত ব্রাক্মণেরা যে অবৃদ্ধ ছিলেন, এরকম অনুমান নিশ্চয়ই অসঙ্গত হইবেনা। 
)নাটাশান্বও কারুকাদি ' অন্য অস্তঃপুর চরদের বার্ধক্যের কধা বলেন নাই, অপর 

"পক্ষে কঞ্চুকীর গতি-অভিনয় প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন--“কঞ্চুকীও.বয়োহবস্থ! 

বিশেষ অনুসারে করা উচিৎ। প্রয়োগজ্ঞ ( নাট্যাচার্য ) অবৃদ্ধ (কঞ্চুকীর ), 
গতি এইভাবে প্রযোজনা করিবেন £ বিফস্ত ( বিস্তারযুক্ত )ও খজু অর্ধতালোখিত 

( অর্ধবিতস্তি প্রমাণে উধ্বে” উত্তোলিত ) পাদদ্বারা অঙ্গ সমূহকে এরূপভাবে 

বহন করিয়া চলিবেন যেন তিনি পঙ্কলগ্ন হইয়াছেন । ( কণ্চুকী ) বৃদ্ধ হইলে 

তার গতি কম্পিতদেহিকা হইবে ।”৪৭ এ থেকে নিশ্চিতরূপেই জানা যায় যে 
নাট্যশান্ত্রে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধের এই উভয়বিধ কঞ্চুকীর অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। 

এই উক্তিটি থেকেই এটা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে কণ্চকীলক্ষণ বলিয়া 

কাব্যমালা ও বরোদা সংস্করণের ২৪শ অধ্যায়ে 'ও কাশী সংস্করণের ৩৪শ অধ্যায়ে 

যে শ্লোকগুলিকে ধরা হয়, সেগুলি আদৌ ভরতের শ্লোকই নয়। 

এ এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয় এই যে, রূপগোস্বামী বিরচিত ললিতমাধব নাটককে্» 
ধাদ দিলে আর প্রায় সমস্ত অপ্রচলিত সংস্কৃত নাটকে কঞ্চুকীকে অখর্বপ্রায় জরা-. 
জর্জর বৃদ্ধরূপে অঙ্কিত করা হইয়াছে। ফলে নাগানন্দ, প্রিয়দণিকা .রত্বাবলী, 
মুদ্রারাক্ষদ, বেশীসংহার প্রভৃতি বহু নাটকেই আমরা বৃদ্ধ কঞ্চুকীর সাক্ষাৎ পাই। 

. খা 

“কঞ্চুকী ( সভয়ম্‌) দেব, নন্ধু ব্রবীমি ভগ্মৎ ভীমেন ভবতঃ__- 
রাজা-_ধিক্‌ বৃদ্ধাপসদ, কোহয়ম্‌গ্ভ তে ব্যামোহঃ ?” ( বেনীসংহার ) 
“আস্বাগ্ঠতেহস্যাঃ কটুনিক্ষলায়াঃ 
' ফলং ময়ৈতচ, চিরজীবিতায়াঃ ॥ (প্রিয়দণিকা, ১ম অন্ধ) 
জরায়াঃ সাহায্য মম হি পরিতোযোইগ কুরুতে ।” (রত্বাবলী, ৪.১৩) 
ত্তস্তং মূর্ি পদং তবৈব জরয়াতৃষ্ণে মুধা তাম্যসি ৷” (যুদ্রারাক্ষস, ২য়) 

ছি ৪৫1. কাব্যমালা, ১২, ৯৯-১০১; বরোদ1১ ১২.১১২-১১৩ ; কাশী, ১৩.১১১- 
১১২, বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা, ১৩.১১২-১১৪. কাব্যমালায় এস্থলে একটু পাঠভেদ 
'আছে। গুরুত্বপূর্ণ নয় বলিয়া! এস্থলে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল না। 

৪৬। সংস্করণ পুরীদাস, মৈমনসিং, ১৯৪৭ । | 


২৪ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


কুলশে খরবর্মনের তপতীসংবরণ ২ নাটকখানি এই গতানুগতিক নাটকের 
দলে পড়ে না বটে, কিন্তু সেখানেও আমরা বৃদ্ধ কঞ্চকীর দেখা পাই। . দৃষ্টান্ত 
যথা রা, 

“মাং বার্ধক্য বিশ্ফূ্জথুরপ্রসহাঃ |” ( ৪র্থ অঙ্ক ) 
 অপরপক্ষে দিউ ণাগরচিত কুন্দমালা নাটকে (শ্রীষ্তীয় ৫ম শতক ) এমন কিছু 

নাই যা থেকে প্রমাণ করা যাইতে পারে যে উক্ত নাটকের কঞ্চুকী বৃদ্ধ। রূবিবর্ম 
ভূপ রচিত পপ্রদ্থযন্াত্যুদয়” একটি অগতান্থগতিক নাটক। এই নাটকের 
কঞ্চুকীও বৃদ্ধ নয়। ভাসেব্র স্বপ্নবাসবদত্তম, প্রতিমা, অভিষেক, পঞ্চরাত্র ও 
বালচরিতে যে কঞ্চুকী চরিত্র আছে; তাতেও বার্ধক্যের কথা নাই। দূতবাক্যের 
কঞ্চুকী চরিত্রটি প্রায় ভৃত্য পর্যায়ে পড়ে, কিন্তু সেখানেও বার্ধক্য দেখান 'হয় 
নাই। ব্রিবান্্রম নাটকগুলির মধ্যে প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণের কঞ্চুকী বৃদ্ধ। 
কালিদাসের তিনখানি নাটকের মধ্যে অভিজ্ঞানশকুন্তলম্‌ নাটকের কঞ্চুকী অথ 
বৃদ্ধ বটে কিন্তু কঞ্চুকীপদে বহাল হইবার কাঁলে সে যে যুবাই ছিল, তার প্রমাণ 
আছে ।** মালবিকাগ্রিমিত্র নাটকে দুইবার কঞ্চুকীর সাক্ষাৎ মেলে, একবার 
প্রথম অঙ্কে ও দ্বিতীয়বার পঞ্চম অঙ্কে, কিন্ত কুত্রাপি এমন কোন ইঙ্গিত নাই যেঠ 
‘সে ৰৃদ্ধ। বিক্রমোর্ধশী নাটকের কঞ্চুকী বৃদ্ধ বটে, কিন্তু অভিজ্ঞান শকুস্তলম্‌ ' 
নাটকের মত সেও যুবা অবস্থাতেই কঞ্চকীপদে যে বহাল হইয়াছিল, তার ইঙ্গিত 
আছে। 

এখন আমাদের সম্মুখ আর একটি নৃতন সমস্যার তীর হইল | সমস্যাটি 
এই £ প্রাচীন ভারতের রাজান্তঃপুরে যুবা পুরুষ কর্মচারী নিযুক্ত হইত কিনা? 
বর্তমানে আমাদের হস্তে যে সকল নজীর আছে, তা” থেকে এ সমস্যার কোন 
স্থনিশ্চিত সমাধান পাওয়া কঠিন। সাহিত্যিক প্রমাণ যা” এ পর্যন্ত হস্তগত 
হইয়াছে, তা’ থেকে এটুকু বলা যায় যে, গরীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে রাজান্তঃপুরে কুজ্জ, 


ঘি 


৪৭1 Ed. Trivandrum Sanskit Series, No. 11. 
৪৮ “আচার ইত্যধিরুতেন ময়া গৃহীতা 
যা বেত্রযষ্টি রবরোধগৃহেষু রাজ্ঞঃ | 
কালে গতে বহুতিথে মম সৈব জাতা 
গ্রস্থানবির্লবগতেরব লক্বনার্থা ॥ ( ৬ষ্ঠ অঙ্ক ) ৃ 


] কঞ্চুকী কথা ২৫" 


বামন, কিরাত,ঃ* মুক, বধির, জড় অন্ধ প্রভৃতির প্রবেশাধিকার যেমন ছিল, 
তেমনই অন্তর্বংশিকদেরও প্রবেশাধিকার ছিল। এই অন্ত্বংশিকের! পুরুষই 
ছিল, 'ক্লীব নয়। তা’ ছাঁড়া অর্থশান্ত্ে এরকমের একটা নির্দেশ আছে যে» 
বাহাভ্যন্তর বক্ষাব্যাপারে কামোপধাশুদ্ধ ব্যক্তিদের নিয়োগ" করিতে হইবে । এই 
কামোপধাগুদ্ধ ব্যক্তির! নপুংসক নয়. অর্থশাস্ত্রে আরও আছে যে, অত্যন্তান্তবর্তী 
মহলের দ্বিতীয় কক্ষ্যায় রাজার শয়নগৃহের অত্যন্ত নিকটে কঞ্চুকৌফীবধারী 
বর্ষবর ও অভ্যাগারিকেরা রাজাকে বেষ্টন করিয়া থাকিবে । এই অভ্যাগারিকেরা 
যে ক্লীব ছিল, এ কথা৷ জোর করিয়া বলা যায় না।** শুধু তাই নয়, সদ? 
আরলিক প্রভৃতি যে সব কর্মচারী সেকালের রাজান্তঃপুরে নিযুক্ত হইত, তারা যে 
“পুরুষ তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। অতএব একথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, অর্থ- 
শাস্ত্রের যুগে রাজান্তঃপুরে কামোপধাশুদ্ব আপ্ত ও মৌল পুরুষদের নিয়োগে কোন 
বাধা ছিল না। কঞ্চুকীর পদ বোধ হয় তখনও স্বত্ত্ব স্বীকৃতিলাভ করে নাই ।- 
তখনকার রীতি বোধহয় এই ছিল যে, রাজার! গুরুত্বপূর্ণ পদে কেবলমাত্র সেই 
সকল লোককেই নিযুক্ত করিতেন যাদের সঙ্গে বংশানুক্রমে রাজপরিবারের ঘনিষ্ঠ- 
গতি সম্পর্ক থাকিত এবং কার্যতঃ আত্মীয়তা গড়িয়া উঠিত। ফলে রাজপরিবারের 
স্বার্থের সহিত এদের স্বার্থও অবিমিশ্রিতভাবে জড়িত হইত। এ সত্তেও কঠিন, 
চরিত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে নিয়োগ করা হইত না। এধরনের আত্মীয়- 
কল্প সুপরীক্ষিত ব্যক্তিকে অন্তঃপুরে নিয়োগ করিবার পক্ষে কোন সঙ্গত বাধ! 
যে ছিল, তা’ মনে হয় না। কালিদাসের নাটকে যুবা কঞ্চুকীর নিয়োগের মধ্যে 
এর সমর্থন আছে। 
খ্ৰীষ্টীয় তৃতীয় শতকে দেখা যায় যে, অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বাৎ- 
স্যায়নের কামস্থত্রে আমরা অস্তঃপুরের যে চিত্র পাই, তাতে মনে হয় যে অনেকটা 


. 8৯1! বিক্রমোর্বশীয় নাটকে কিরাতের পরিবর্তে কিরাতীর কথা আছে। এটি 
কীলভেদের বৈশিষ্ট্যও হইতে পারে, প্রক্ষিপ্তও হইতে পারে, নির্ণয় করা কঠিন। 
৫০। শীরদাতনয়ের মতে-- . ং 
এ *পুসত্রীলিঙগবিলুপ্তাঙ্গ স্বন্পশ্বক্রস্তনান্বিতঃ ৷ 
আভ্যাগারা ইতি জ্ঞেয়া অভ্যাগারাঁধিকীরিণঃ ॥” 
(অধিকার ১০ পৃঃ ২৯৩) * 
_ কিন্তু এর সমর্থন খু'জিয়! পাওয়া কঠিন । 


“ব্রিজ... 





২৬ jl প্রবন্ধপত্রিকয ॥ 
মধ্যযুগীয় পপর্দাপ্রথার' মত অবস্থা দাড়াইয়াছে। আত্মীয়স্বজন ও ভূত্যবর্গ ভিন্ন 
অপর পুরুষের অন্তঃপুরে প্রবেশ নিষিদ্ধপ্রীয়, কিন্তু তখনও কঞ্চুকীর প্রবেশী- 
ধিকারে বাধা নাই। অপর পুরুষের পক্ষে কিন্তু খুবই কড়াকড়ি ছিল। বিশেষ . 
অনুমতিপ্রাপ্ত নির্দিষ্ট লোকই মাত্র প্রবেশাধিকার পাইত, কিন্তু তা সত্তেও অন্তঃ- ' r 
পুরিকাদের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি ছিল না। কথা বলার প্রয়োজন থাকিলে  - 
পর্দার ব্যবধান রাখিয়াই আলাপ করিতে হইত। কিন্তু এত সত্বেও স্বীকার . 
করিতে হইবে যে, এ যুগের পর্দাবাবস্থার ঠিক মোগল হারেমের মত ছিল ন1। 
নাট্যশাস্ত্র, অর্থশীন্ত, প্রাচীন সংস্কৃত নাটক, কামস্ত্র, মৎশ্যপুরাণ ইত্যাদি 
গ্রন্থ পর্যালোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয় যে. অর্থশান্ত্রের 
পরবর্তা কালে, খ্রীষ্টপূর্ববর্তা যুগেই কোন এক সময়ে রাজান্তঃপুরে স্বতন্তর-কঞ্চুকীর 
পদস্ষ্ট হইয়াছিল । এখন প্রশ্ন যাগে £ (১) নাট্যশাস্ত্, অর্থশান্্র ও কামন্ুত্রের 
পূর্ববর্তা না পরবর্তী? (২) নাট্যশান্্র বলিতে প্রকৃতপক্ষে কি বুঝায়? . 
নাট্যশান্ত নামে যে গ্রন্থ আছে, সেটা কি একজনের রচিত বা কোন এক 
নির্দিষ্ট কালে রচিত? বর্তমান প্রবন্ধে এ প্রশ্নগুলি আমাদের আলাদা = 
বিষয়ের মধ্যে পড়ে না, যদিও এ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত হইবে, তার উপর আমাদের 
সমস্যাগুলির উত্তর খানিকটা নির্ভর করে । আমাদের প্রয়োজনের দিক থেকে '.. 
কেবল এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, মূল ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র খুবই প্রাচীন । 
ভাস, অশ্বঘোষ, কালিদাস-_-সকলেই দেখা! যায় ভরতনাট্যশাস্ত্রান্মোদিত ' 
এঁতিহের অনুসরণে নাটক রচন! করিয়াছেন এবং নাট্যবিজ্ঞানের গ্রন্থগুলিতে 
অবিসংবাদিতভাবে ভরতের শ্রেষ্ঠত্ব ও আদিপ্রবর্তকত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। নাট্য- 
শাস্ত্রে নাট্যাৎপত্তির যে বিবরণ আছে, তা থেকেও বুঝা যায় যে, সভ্যতার ' 
প্রাথমিক স্তরে সংস্কৃতিউন্সেষের শৈশব-কৈশোরের সন্ধিক্ষণে প্রায় প্রাগৈতি-, 
হাসিক যুগেই নাট্যকলার উৎপত্তি হইরাছিল। এ কলার প্রবর্তক ছিলেন! 
মহায়ুনি ভরত আর ধারক ও বাহক ছিলেন তার শতপুত্র বা শিশ্বদল। বর্তমান: 
মনুসংহিতার মত বর্তমান ভরত নাট্যশাস্ত্রও বোধ হয় কোন' একজনের রচনা! 
নয়, কোন এক নির্দিষ্ট সময়েও তা রচিত হয় নাই। কিন্তু শিল্যপরম্পরাক্রমে শী 
ভরতের উপদেশগুলি সাম্প্রদায়িক ধারায় এই গ্রন্থের মধ্যে সঙ্কলিত হইয়াছে, 
এন্রং স্বাভাবিক ভাবেই অতি স্থপ্রাচানকালে এই শাস্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল' 
এবং সম্ভবতঃ রামায়ণ মহাভারতের প্রাথমিক যুগেই এর প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল । 


খু 


॥ কঞ্চুকী কথা | .. 

খ্ৰীষ্টীয় পঞ্চম শতকে দেখা যায় যে, সৌবিদল্ল, মহ প্রভৃতি বহু নামেই কঞ্চুকী 
অভিহিত হইয়াছে এর মধ্যে মহল্লক নামটি বোধ হয় তৃতীয় শতকের পূর্বেই 
প্রযুক্ত হইতেছিল। কারণ সদ্ধর্মপুণ্রীক গ্রন্থে এই শব্দটি পাওয়া যায় এবং উক্ত 
্রসথটি যে খ্ৰীষ্টীয় তৃতীয় শতকে চীন ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল, সে কথা আমরা 
জানি। অবশ্য এমন একটা তর্ক উঠিতে পারে যে, উক্ত গ্রন্থে মহলকের! কিন্তু 
জারাজীর্ণ বৃদ্ধ । ইহাতে কোন ক্ষতি নাই, কারণ নাট্যশাস্ত্ে বৃদ্ধ এবং অবৃদ্ধ, 
উভয়বিধ কঞ্চুকীর কথাই .আছে অথবা কালিদাসের নাটকের বৃদ্ধ. কঞ্চুকীর 
অনুরূপ অবস্থাও হইতে পারে । আবার এমনও হইতে পারে যে, তখন পর্যন্ত 
কঞ্চুকীর পদ ও মহলকের পদ হয়তো এক হয় নাই । 

এখন আভিধানিকেরা নপুংসক কঞ্চুকী পাইলেন কোথা থেকে সেটি একটি 
দুর্বোধ্য সমস্য! হইয়| দাড়ায় । একটা সম্ভাবনা এই যে, নাটকে যাই থাকুক না 
কেন, পরবর্তীকালে রাষ্ট্রীয় অবস্থার অবনতির সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃপুর ব্যবস্থারও 
পরিবর্তন ঘটিয়াছিল এবং তখন হয়তো নপুংসকদের কাঞ্চুকীপদে বহাল করা 
হইত, কিংবা কঞ্চুকী পদটি লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল বলিয়া আভিধানিকেরা তৎকাল 
্বচলিত অন্তঃপুর রক্ষী নপুংসকদের সঙ্গে কঞ্চুকীপদের অভিন্নত্ব কল্পনা করিয়া- 
ছিলেন । ফলে তাহাদের কঞ্চুকী নপুংসকে পরিণত হইয়াছে । এরূপ সম্ভাবনার 
সমর্থন আমরা পাই যখন আমরা দেখি যে, শুধু আভিধানিকেরাই নয়, 
পরবর্তীকালের নাট্যবিজ্ঞানীরাও কঞ্চুকীর কর্তব্যগুলি সম্বন্ধে কোন সঠিক জ্ঞানের . 
পরিচয় দিতে অক্ষম হইয়াছেন,। নাট্যশাস্ত্রের নির্দেশ অনুধাবন করিলৈ দেখা 
যায় যে, কঞ্চুকী একাধারে রক্ষী, প্রেষণাধিকৃত এবং রাজচর্যানুবর্তাঁ সর্ববৃত্তা্ত- 
গ্রাহক । শীরদাতনয়ের মতে কিন্তু কঞ্ঠকী রাজার সদাভ্যাসবর্তী পরিচারক। 
নাট্যদপর্ণ মতে কঞ্চুকী কেবল শুভ কর্ম অর্থাৎ মন্ত্রা্তজনোচিত মর্যাদার কাজই 
করেন।- অমর সিংহের কঞ্চুকা দ্বারপাল মাত্র। অনেক ' আভিধানিক আবার 
মনে করেন কঞ্চুকী হইল নপুংসক প্রহরী ৷ কালিদাসের কঞ্চুকী বেত্রধারী বটে, 
কিন্তু দ্বারপাল নয়, অবরোধ গৃহের সর্বত্রই তার গতিবিধি । বাস্যায়নের কঞ্চুকী 
ভূত্যের অধিক কিছু নয় কিন্তু কৌটিল্যের কঞ্চুকোষ্ণীষধারীরা রাজার অন্তরঙ্গ 
পরিবার ৷ পুরাণের কঞ্চুকী শুধু প্রেষণাধিকৃত কিন্তু বাণভট্রের কঞ্চুকী অর্থশাস্থীয় 
অনুরূপ কর্মচারীর মতই অন্তঃপুরচারী অন্তরঙ্গ রাজ পরিবার । 


খ্ৰীষ্টীয় সপ্তম শতক থেকে দেখা যায় যে কঞ্চুকীকে অবশ্যই বৃদ্ধ হইতে হইবে , '' 


২৮ প্রবন্ধ পত্রিক! ॥ 


এরূপ একটা ধারণা জঙ্মিয়া গিয়াছে। তাই হর্ষ এবং তৎপরবর্তীকালের নাটকে 
কেবল বৃদ্ধ কঞ্চুকীই দেখা যায়। ছুই একটা ব্যতিক্রম যা’ আছে, তার কথা 
পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে । | 
কঞ্চুকী সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যে সকল তথ্য পাওয়া গিয়াছে, তার উপর নির্ভর . 

করিয়া যেটুকু ইতিহাস পাওয়া যাইতে পারে, এ প্রবন্ধে তার আলোচনা কর। 
হইয়াছে, কিন্তু এ সন্বন্ধে অনেক তথ্যই এখনও আমাদের কাছে অজ্জাত। একটু 
লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় যে, রাজান্তঃপুরের বিভিন্ন প্রয়োজন অনুসারে কর্ম- 
চারীদের পদও ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাদের, কৃত্যকাবলীর নামগুলির 
মধ্যেও বহু কৌতৃহলোদ্দীপক রহস্যময় ইতিহাস প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। এগুলির 
উৎপত্তি ও বিবর্তনের দিকে সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এখানেই এই প্রবন্ধটি 
সমাপ্ত করিলাম । 


A 


নাট্যকাৰ মধুসুদন ৪ বন্দী ঘিহক্েন্ন ঘুক্তিত্বপ্র 


ক্ষেত্র গুপ্ 
॥ এক ॥ | 
মধৃস্থদন দত্ত বাংল! কাব্যে আধুনিকতার দ্বারোদ্বাটন করেন। প্রকৃত 
প্রস্তাবে বাংল| নাটকেও তিনি আধুনিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বাংলার 
নব-জাগৃতির মর্মসত্যকে রামমোহন-বিদ্যাসাগরের স্তায় তিনি বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ 
করেননি, জ্ঞানসাধন! ও সমাজ-কর্মের মধ্যে প্রয়োগ করতে চান নি । তিনি 
আপন ব্যক্তিত্বের মধ্যে, উপলব্ধির সমগ্রতা দিয়ে এ-সত্যকে বুঝেছিলেন। 
সাহিত্যশিল্পন্পে সেই বোধকে তিনিই প্রথম সার্থকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে 
গিয়েছেন । অবশ্য একথা স্বীকার্য, মধুস্থদনের প্রতিভা যে পরিমাণ কাব্য: 
সাফল্য লাভ করেছিল, সে পরিমাণ শ্রেষ্ঠত্ব নাট্যরচনায় আয়ত্ত করতে পারে 
নি। তিনি প্রথম শ্রেণীর একাধিক কাব্য রচনা করেছেন, কিন্তু প্রথম শ্রেণী 
শ্ভুিলভ উৎকর্ষ তার লেখা কোন নাটক লাভ করে নি; অবশ্য একখান! প্রথম 
শ্রেণীর প্রহসন তিনি লিখেছিলেন । কিন্তু বাংলা নাটসাহিত্যের সাধারণ 
দুর্বলতার কথা৷ মনে রাখলে মধুক্দনের নাট্যপ্রকৃতিরও প্রশংসা না করে পারা 
যায় না! মধ্গন্থগ নাট্যধারায় বাংলা সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর নাটক কেউই 
‘লেখেন নি। তুলনামূলকভাবে উৎকৃষ্ট নাটক ধারা লিখেছেন মধুস্দন তাদের 
মধ্যে অন্ততম ! কৃষ্চকুমারীর কথা মনে রাখলে বলতে হয় বাংল! ভাষায় ভাল 
নাটক তিনিই প্রথম লিখেছেন। তার চেয়েও বড় কথা বাংলা নাট্যসাহিত্যের 
মুক্তির পথটি তিনিই স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছেন । 
“নাট্যকার হিসেবে মধুস্থদনের কৃতিত্ব যতখানি সাহিত্যিক তার চেয়ে অনেক . 
বেশি এঁতিহাসিক। এ কারণেই মধুস্থদনের নাট্যপরিচয়ের পূর্বে বাংলা নাটকের 
এতিহের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ প্রয়োজন । 


| ॥ ছুই ॥ 
মধুক্দনের 'শগিষ্ঠা নাটক’ প্রকাশিত হয়. ১৮৫৯ সালে । এই বৎসর পর্যন্ত 
মৌলিক ও অনুবাদ মিলিয়ে উনত্রিশখান৷ নাটক প্রকাশিত হয়। কবির 


bl প্রবন্ধ পত্রিকা 


‘কৃষ্ণকুমারী নাটকের প্রকাশ কাল ১৮৬১ সাল । কবির নিয়মিত নাট্যরচনা 
, এখানেই সমাপ্তি । এই. বৎসর পর্যন্ত প্রকাশিত বাংলা নাটকের সংখ 
বেয়ালিশ । এই নাটকগুলির তালিকার? পর্যালোচনার তাৎপর্য আছে। ' 
১৮২২, 


কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, 

গদাধর স্তায়রত্ব এবং 

রামকিস্কর শিরোমণি-_-আত্মতত্ কৌমুদীৎ 

1.1 _হাস্যাৰ্ণৰৎ 
১৮২৮ | 

রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার--কৌতুকসব্বস্ব নাটকঃ 
১৮৪৮৫ 

রামতারক ভট্টাচার্য-অভিজ্ঞান শকত্তলা 
১৮৪৯ 

নীলমণি পাল--রত্বাবলী , 
১৮৫২ ০ | J 


তারাচরণ শিকদার-- ভদ্রার্জুন 
যোগেন্দ্রন্দ্র গুপ্ত-_কীতি।বলাস 


১৮৫৩ 
কালীপ্রসন্ন সিংহ-_বাবু | 
হরচন্দ্র ঘোষ--ভান্নুমতী-চিত্তবিলাস J 

১৮৫৪ 
রামনারায়ণ তর্করত্ব__কুলীনকুলসর্বস্ব 

, ১৮৫৫ 
নন্দকুমার রায়--অভিজ্ঞান শকুন্তলা 

১৮৫৬ | « 

উমেশচন্দ্র মিত্র--বিধবা-বিবাহ | br 


উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়--বিধ্বোদ্বাহ 
রাধামাধব মিত্র-বিধবামনোরঞ্জন 
রামনারায়ণ তর্করত্নব--বেনণীসংহার 


॥ নাট্যকার মধুস্থদন £ বন্দী বিহঙ্গের মুক্তিত্বগ্ন ৩৯ 
১৮৫৭, 
কালীপ্রসন্ন সিংহ-_বিক্রমোর্ষশী 
বিহারীলাল নন্দী_-বিধবা-পরিণয়োৎ্সব . 
১৮৫৮ 
কালীপ্রসন্ন সিংহ-_ সাবিত্রী সত্যবান 
তারকচন্ত্র চূড়ামণি - সপত্বী নাটক 
নারায়ণ চট্টরাজ গুণমিধি__কলিকৌতুক 
মহেন্দ্ৰনাথ মুখোপাধ্যায়--চার ইয়ারের তৰ্ঘবাত 
যতীন্্রমোহন ঠাকুর-_বিগাসুন্দর 
রামনারায়ণ তর্করত্ব-_রত্বাবলী 
সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর--মুক্তাবলী 
হরচন্দ মালেক 
১৮৫৯ 
উমাচরণ ERE 
কালিদাস শর্মা--মুক্তাবলী ' 
কালীপ্রসন্ন সিংহ--মালতীমাধব 
মধুস্থদন দত্ত-_শতিষ্ঠ 
মণিমোহন সরকার--মহাশ্বেতা 
১৯৬০ £ 
মধুস্দন দত্ত-_-একেই কি বলে সভ্যতা 
. মধুহদন দর্ত--বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো" 
মধুহ্দন দত্ত_-পদ্মাৰতী 
দীনবন্ধু মিত্র_-দীলদর্পণ 
যদুনাথ মিত্র-বিশ্ববিনোদ ূ্‌ 
রামনারায়ণ তর্করত্ব-_অভিজ্ঞান শকুস্তল! , 
রামচন্দ্র দতত-_বাল্যবিবাহ | 
শ্যামীচরণ শ্রীমানী--বাল্যোদ্বাহ নাটক 
শিমুয়েল পীরবক্স--বিধাবাবিরহ | 
. সৌরীন্রমোহন ঠাকুর--মালবিকায়িমিত্র 


৩২ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


১৮৬১ 

মধুস্থদন দত্ত__কৃষ্ণকুমারী 

যছুগোপাল চট্টোপাধ্যায়-_-চপলা-চিত্ত-চাপল্য 

হারানচন্ত্র মুখোপাধ্যায়_দলভঞ্জন 

এই তালিকা বিশ্লেষণ করলে বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রথম পর্বের কতকগুলি 
গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ লক্ষ্য করা যায়। সরাসরি অনুবাদ বা” অনুবাদধর্মী নাটক 
বিশেষ করে প্রহসন লিখবার তাগিদও তারা খুবই অনুভব করেছেন। তালিকার 
বেয়াল্লিশটি নাটকের মধ্যে অন্থুবাদজাতীয় রচনা ষোলটি, তার মধ্যে পনেরোটিই 
সংস্কৃত থেকে, বাকী একটি ইংরেজী থেকে । মৌলিক নাটকের মধ্যে সতেরোটি . 
সমাজসমস্যামূলক (প্রধানত প্রহসন ), চারটি পুরাণা শ্রিত, ছুটি কাল্পনিক, একটি 
ইতিহাসাশ্রিত এবং একটি বাংল! সাহিত্যের মধ্যযুগের কাহিনী অবলম্বনে রচিত । 

নাট্যকাররূপে মধুস্থদনের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রধান 
গ্রবণতাগুলি বুঝবার জন্ত এ পর্বের কয়েকজন বিশিষ্ট নাট্যকার ( তিনজন মাত্র. 
একাধিক নাটক লিখেছেন ) এবং কয়েকটি বিশিষ্ট নাটক সম্পর্কে কিছু পরিচয় 
নিতে হবে। 

তারাচরণ শিকদারের ‘ভদ্রার্ছুন' এবং যোগেন্দ্চন্দ্র গুপ্তের 'কীতিবিলাস' 
প্রথম বাংলা মৌলিক নাটক। ভদ্রা্জুনের কাহিনী মহাভারতের অর্জুন. ও 
সুভদ্রার বিবাহ-ঘটনাকে আশ্রয় করেছে । এই নাটকের ভূমিকাটি বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য, 

“এই পুস্তক অত্যন্ত নূতন প্রণালীতে রচিত হইয়াছে, -। এই নাটক 

ক্রিয়াদি ও ঘটনাস্থানের নির্ণয় বিষয়ে যুরোপীয় নাটকের প্রায় হইয়াছে, কিন্ত 

গগ্যপপ্ঠ রচনার নিয়মের অন্তখা হয় নাই । সংস্কৃত নাটক সম্মত কয়েকজন 

নাট্যকারের ক্রিয়াদি গ্রহণ করি নাই; যথা প্রথমে নান্দী, তৎপরে 

স্্রধার ও নটীর রঙ্গভূমিতে আগমন, তাহাদিগের দ্বারা প্রস্তাবনা ও অন্ঠান্ত 

কাৰ্য্য, এবং বিদূষক ইত্যাদি। এতদৃব্যতিরিক্ত সংস্কৃত নাটক প্রায় যুরোপীয় 

নাটক হইতে বিভিন্ন নহে । সংস্কৃত নাটক প্রথমতঃ অঙ্কে বিভক্ত, যাহাকে 

ইংরেজী ভাষায় (৯০) একট কহে; কিন্তু প্রত্যেক. (১০) এক যেরূপ 

* (9০০৩) সিনে বিভক্ত আছে, সংস্কৃত নাটক তাদূশ নহে, তন্নিমিত্ত (Scene) 
সিন্‌ শব্দের পরিবর্তে ‘সংযোগস্থল’ ব্যবহার করা গেল। যে স্থানঘটিত ' 





॥ পাঢ্যকার মধুস্দন £ বন্দা বহজের যুক্তস্বপ্ৰ | ও 


ক্রিয়াদি নাটকে ব্যক্ত হয়, তাহাকেই (3০৪০৫) সিন্‌ কহে। নাটক-নির্ণাত 
১ সংযোগস্থলের প্রতিক্কৃতি প্রায় যুরোগীয় নাট্যশালায় প্রদশিত হয়। 
₹_ সুরোপীয়দিগের স্বতন্ত্র নেপথ্যের প্রয়োজন থাকে না। যেহেতু তাহারা 


- এঁতন্দেশীয় কুশীলবগণের তায় স্বতন্ত স্থান হইতে সঙ্জীদি করিয়া রঙবস্থলে 


প্রবেশ করে না। 'অতএব এই গ্রন্থ রোগী নাটকের' শৃথ্খলাহুনারে 
শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিলাম ।” 
নাট্যরচনা হিসেবে ভদ্রার্জুনের মূল্য সামান্ত । হা চরিত্রন্যিতে বা . 


সংলাপ রচনায় নাট্যকার কিছুমাত্র দক্ষতা দেখাতে পারেন নি, পারা স্বাভাবিকও 
ছিল না। এই নাটকটির মূল্য এতিহাসিক কারণে। লক্ষ্য করবার মত, নাট্য-- 
রচনার প্রারস্ত কালেই বাঙালি নাট্যকার ইংরেজী নাটকের প্রতি আকর্ষণ 
অনুভব করেছেন ।, 


কীতিরিলাসে? দেখি ট্রাজেডি রচনার চেষ্টা! রূপকথার শীত;বসন্ত জাতীয় 


একটি 'কাহিনী অবলম্বনে যোগেন্রচন্দ্র গুপ্ত ঘুরোপীয় আদর্শে ট্রাজেডি লিখতে 
চেয়েছেন । সব দিক থেকেই এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু এর এঁতিহাসিক 
মূল্যও উল্লেখযোগ্য । এই নাটকের ভুমিকায়ও নাট্যকার এমন কিছু মন্তব্য 

করেছিলেন নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে যা একাত্তভাবেই তাৎপর্য পর্ণ। তিনি 
(লিখেছেন, 


~ 


“অনেকের এইরূপ ভ্রান্তি জন্মিতে পারে, যে. অভিনয় অবলোকন করিলে 
অন্তরে অশেষ শোক উপস্থিত হয়, সে অভিনয় দর্শন-করিতে কিরূপে 
মানবগণ শ্বভাবতিঃ অভিলাবী হইবে | অত্যন্ত বিবেচনা, করিলে স্পষ্ট 
প্রতীত হইবে যে, শোকজনক ঘটনা আন্দোলন করিলে মনোমধ্যে এক 
বিশেষ সুখোদয় হয়, এ কারণ সেকৃসপীয়র নামা ইংলণ্ডীয় মহাকবি 
লিখিয়াছেন--আমার অন্তঃকরণ শোকানলে দহন হইতেছে, তত্রীণি আমার 


মন অবিরত এ শোকপ্রয়াসী | 


ক নু নর ফু * 
আরিষ্টটল নামা গ্রীমদেশীয় সুপণ্ডিত লিখিয়াছেন, যদি কখন উক্ত দেশস্থ 
নাট্যশালে অভিনয়কালে দুই বা অধিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত 
হইত, যে কাহার অভিনয় উৎকৃষ্ট তথন করুণাভিনয়কীরকেরাই জয়পতাকা 
পাইইঁত। আশঙ্কা এবং অনুকম্পা সাধারণ জনগণের মনৌমধ্যে অশেষ মায়া 


৩ 1 Es 


৩৪ প্রবন্ধ পাত্ৰক! ! 


উপস্থিত করিয়া অন্ান্ত অভিনয়ের ক্ষণিক হর্ষ এবং উল্লাস নির্বাণ করিত । ' 

পতি লইয়া পতিব্রতা কাঁমিনী পতিসহ আমোদপ্রমোদে কালযাপন করিতে 

লাগিল, শুনিলে হর্ষ জন্মে, কিন্তু পতিবিয়োগে পতিব্রতা কমিনী পতিসহ 
প্রাণত্যাগ করিল, শ্রবণে করুণা উপস্থিত হয়। হর্ষ ক্ষণিক, কিন্তু করুণা 
বহুকালস্থায়িনী | ভারতবরষীয় পূর্বতন পপ্ডিতেরা অনুমান করিতেন যে, 
ধামিক' ব্যক্তির ছুঃখাভিনয় করিবার কালে তাহাকে ছুঃখার্ণবে রাখিয়া গ্রন্থ " 
শেষ করিতে নাই। ইহা! কেবল তাহাদিগের ভ্রান্তিমান্র। জীবনধারণ 
করিলেই ইষ্ট অনিষ্ট উভয়েরই ভোগী হইতে হইবে, ধামিক হইলেই 'যে 
আপদগ্রস্ত হইতে হইবে না, এমত নহে। 

অপিচ ধর্মশীল ব্যক্তি ক্রেশপ্রাপ্ত হইলে অন্তঃকরণে অধিক শোক . হয়” 

সুতরাং যে করুণাভিনয়ে অধর্ম বিরুদ্ধে পুণ্যবান ব্যক্তির প্রাণত্যাগ, সেই 

করুণাভিনয় দেখিলে অধিক তাপ জন্মে” 

যে দেশের সাহিত্যিক এঁতিহা এই জাতীয় রচনাকে প্রশ্রয় দিতে নারাজ সে 
দেশে এরূপ সাহসিক প্রচেষ্টার এতিহাসিক গুরুত্ব অবশ্যস্বীকার্য। 

১৮৫৩ সালে হরচন্দ্র ঘোষের অন্ুবাদধর্মী নাটক “ভাহুমতী চিত্তবিলাম” 
প্রকাশিত হয়। নাটকটি সেকৃসপীয়রের “Merchant of Venice”-এর মুক্ত 
অনুবাদ । কিন্তু ইংরেজী নাটকের 'অনুবাদ করতে গিয়েও তিনি সংস্কৃত নাটক- 
সুলভ নান্দী-স্ত্রধরের মোহ ত্যাগ করেন নি। তার রচনার নাট্যগুণ একান্ত" 
অকিঞ্চিৎকর । ১৮৫৮ সালে তিনি “কৌরব বিয়োগ’ নামে পুরাণাশ্রিত এর 
নাটক লিখলেন। এটিও একান্তভাবে বিবৃতিধর্মী। কথোপকথনে পাঠ্য পুস্তক 
রচনারই ইচ্ছা তার ছিল। আপনার নাটকের ভূমিকায় হরচন্দ্র ঘোষ একথা 
স্পষ্ট করেই বলেছেম। অভিনয়ের কিছুমাত্র প্রয়োজনীয়তা তিনি বোধ করেন 
নি। তার অপর নাটক ছুটি পরবর্তী কালের রচনা |” তীর নাট্যরচনা যতই 
অকিঞ্চিৎকর হোক না, বাংলা নাটকে তিনিই প্রথম সেকৃসপীয়র-অন্বাদের 
সচন] করলেন । 

রামনারায়ণ সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। আধুনিক ইংরেজী” 
শিক্ষার সঙ্গে তার বিশেষ পরিচয়ও ছিল না। সংস্কৃত নাট্যশান্তের বিগ্ভালয়েই & 
তিনি পাঠ নিয়েছিলেন । অনেকগুলি সংস্কৃত নাটক অনুবাদ করে তিনি হাত 
পাকিয়েছিলেন। সংস্কৃত নাট্য-আঙ্গিকের প্রভাব অতিক্রম কর! তার পক্ষে ছিল. 


॥ নাট্যকার মধুস্দন £ বন্দী বিহঙ্গের মুক্তিত্বপ্র ৩৫ 


একরূপ অসম্ভব। এমন কি সমকালীন বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত নাটকেও তিনি 
নান্দী-প্রস্তাবনা পরিহার করতে পারেন নি, গন্ধে-পদ্ধে সংলাপ লিখেছেন । কিন্ত 
সংস্কৃত নাট্যকলার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েও ইংরেজী অনভিজ্ঞ 
রামনারায়ণ শুধুমাত্র আপন অন্তর ষ্টির বলে নবযুগে পদার্পণ করতে পেরেছেন | 
প্রথমত, সমকালীন সামাজিক সমস্যা অবলম্বনে তিনি একাধিক নাটক ও প্রহসন 
রচন| করেছেন, সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ এবং পুরাণের রাজ্যে আপনাকে আবদ্ধ 
করে রাখেন নিঁ। দ্বিতীয়ত, সমসাময়িক সমাজসমশ্যা বিষয়ে তিনি বিশেষ 
সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন । তার সমাজচেতনা নবধুগের অগ্রগতির সঙ্গে 
তাল মিলিয়ে চলেছে । প্রহসনের সমাঁজবোধে যে লঘুতা থাকে তার দুখানি 
পূর্ণাঙ্গ নাটক তা থেকে মুক্ত ছিল। তৃতীয়ত, সংস্কৃতঙ্ঞ পণ্ডিত হয়েও তিনি 
একখানি ট্রাজেডি লিখে মোহযুক্ত মনের পরিচয় দিয়েছেন । চতুর্থত, প্রধানত 
সংস্কতান্তগ আলঙ্কারিক রীতির সংলাপ রচনা করলেও, সামাজিক নাটকের 
(বিশেষত প্রহসনে ) সংলাপে কখনও কখনও জীবননৈকট্য এবং উত্তাপ 
অনুভূত হয়েছে। 
রামনারায়ণের প্রথম নাটকটি লঘু ভঙ্গীতে রচিত হলেও বিষয়গুরুত্বে আদৌ 
-মাযুলী প্রহসনের পর্যায়ে পড়ে না। প্রটে সংহতির অভাব আছে, কতকগুলি 
বিচ্ছিন্ন নকৃশার শ্রিখিলবদ্ধ .সঙ্কলন বলে একে যনে হয়। তবে কুলপালকের 
তিন কন্যার চরিত্র স্ষ্টিতে তিনি বিশ্ময়কর জীবনসামীপ্য দেখিয়েছেন । কৌলীন্ত 
প্রথার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করে রহশ্যরস স্থষ্টি করলেও রামনারায়ণ মনের 
দিক থেকে ছিলেন “সিরিয়াস । তার চচক্ষুদান, ‘উভয় সঙ্কট’ প্রভৃতি 
প্রহসন একেবারেই অকিঞ্চিতকর রচনা ।* 
কুলীনকুলসর্বস্ব লিখে খ্যাতি অর্জন করবার পরে তিনি স্বাধীন দি 
নাট্যরচনা পরিহার করে সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করতে শুরু করলেন । 
১৮৫৬ থেকে ১৮৬০ এর মধ্যে তিনি.“বেণীসংহার্‌? ‘রদ্বাবলী’ এবং “শকুত্তলা” 
নাটকের অনুবাদ করেন। পরে তিনি “মালতীমাধব' নাটকটিরও অনুবাদ 
করেছিলেন । সম্ভবত কুলীনকুলসর্বস্ব-লেখার খ্যাতিকে তিনি আকম্মিক বলে 
-» মনে করেছিলেন, এই খ্যাতিকে স্থায়ী করবার জন্ত তিনি সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের 
কাছ থেকেই শিক্ষাগ্রহণ করতে চেয়েছিলেন ! এই অনুবাদগুলি বাংল! ভাষার 
কোনরূপ উন্নতিই সুচিত করে না। 


৩৬ 2. : _ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 

" তীর 'রুক্মিনীহরণ’, ‘ধর্ম বিজয়’ (হরিশ্চন্্র কাহিনী অবলম্বনে রচিত ) এবং 
‘কংসবধ’ প্রভৃতি .মৌলিক পুরাণাশ্রিত নাটক পরবর্তী কালে রচিত। এগুলি, 
সংস্কৃত নাটকের আদর্শকে সম্পর্ণত অহুকরণের চেষ্টা করছে । 

কালীপ্রসন্ন সিংহের “বাবু নাটক’ বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রহসন । এই 
: এঁতিহাসিক- মুল্য ছাড়া রচনাটির অন্ত কোন সাহিত্যিক মুল্য নেই। তিনি 
'বিক্রমোর্বশী” এবং “মালতীমাধবে'র অনুবাদ করেছিলেন এবং সংস্কৃত নাটকের 
আদর্শে 'সাবিভ্রী-সত্যবান নামক: মৌলিক পুরাণাশ্রিত নাটকও রচনা 
করেছিলেন । | | 1 

সমকালীন ষমাজসমস্যাকে কেন্দ্র করে সেকালে যেসব নাটক রচিত হয়েছিল 
তার মধ্যে সাহিত্যিক উৎকর্ষের দিক থেকে নাম করতে হয় উমেশ মিত্রের 
‘বিধবাবিবাহ’ নাটকের | বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সপক্ষে রচিত এই নাটক 
{ প্রচার্মী বক্তৃতায় পরিণত না হয়ে পূর্ণাঙ্গ নাট্যকাহিনী ও প্রাণবন্ত চরিত্রের 
সমন্বিত রূপ হিসেবেই দেখা দিয়েছিল । ইতিহাসের বিচারে এটি বাংলা 
নাটকের দ্বিতীয় ট্রাজেডি । কিন্তু কীতিবিলাসের তুলনায় এখানে ট্রাজিক রস 
অনেক বেশী দানা বেঁধেছে। | ষ্ 


॥তিন! 


মধঙ্ছদনৈর নাট্যকার হিসাবে আবির্ভাবকাল পর্যন্ত “বাংল! নাট্যসাহিত্যের 
বিবর্তনের যে পরিচয় নেওয়া হ'ল, তার সঙ্গে বাংলা নাট্যশালার ক্রমবিবর্তনের 
চিত্রটি মিপিয়ে বিশ্লেষণ করলে'সমকালীন বাঙালির নাটকীয় রুচি ও প্রবণতার 
পরিচয় মিলর্বে।* | 


১৮৭৬ সালে নাটকবিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পূর্ব পর্বত বাংলা 
নাট্যশীলার ইতিহাস তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে। 

এক। ১৮৫৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত প্রস্ততি পর্ব । f 

ছুই। ১৮৫৭ সাল থেকে ১৮৭২ সীল পর্যন্ত সখের থিয়েটারের কাল । 

তিন। ১৮৭২ নাল থেকে আঁরপ্ত ইল সাধারণ রঙ্গমঞ্চের যুগ । 

প্রস্তুতি পর্বের আরও ১৭৯৫ সালে গেরীর্সিম লেবেউফ প্রতিঠিত ও 
পরিচালিত “বেঙ্গলি থিয়েটার’ থেকে । মুরোপীয় রীতিতে বাংলা নাটকের 


. নাট্যকার মধুহূদন £ বন্দী বিহঙ্ের যুক্তিস্বপ্ সা 


এই প্রথয় অভিন্নয় হল। নাটক দুটি * “Fhe Disguise’ এবং £ Loye is the 
i best 09০89: নায়ক ছুটি ইংরেজী প্রহসনের অস্থ্রাদ। 

এই নাট্যাভিনয়ের পরে দীর্ঘকাল, রাংলা নাটকের ডিন কোন 
নিদর্মন মেলে না। একদিকে পুরাতন যাত্রার অনুসরণ চলছিল, অন্যদিকে . 
মহরাঞ্চলে নর্য শিক্ষার প্রভাবে যাত্র! বিষয়ে একটা বিরুদ্ধভাব তীব্রতর হচ্ছিল । 
পুরাতন যাত্রাকে মার্জিত ও কুচিসম্মত করে উপস্থাপিত রুরবার চেষ্টাও চলছিল 
‘কোন কোন মহলে । সাহেব পাড়ায় ইংরেজদের স্থাপিত রঙ্গমঞ্চগুলিতে 
মেকৃসপীয়ার প্রমুখ বিশিষ্ট নাট্যকারদের নাটকাভিনয় হত। সেখানে বাঙালি 
তরুণদের ভীড় লেগেই ছিল'। কেউ রেউ নাট্যাভিনয়ে যোগও দিতেন । 
এরই অনুকরণে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাড়িতে হিন্দু খিয়েটার স্থাপিত হয় । 
সেক্‌মপীয়রের নাটকের পাশাপাশি এখানে 'উত্তররাম চরিতে'র ইংরেজী 
অন্থবাদও অভিনীত হয় |" 

১৮৩৩ সালে শ্টামবাজারের নব্ীনচন্দ্র বসু যে শালা প্রতিষ্ঠিত করেন 
. তাতে বাংল! নাটকের অভিনয় হত। নাট্যালয়টিতে প্রথম ছু বৎসর বেশ 


-. কয়েকখানা নাটকের অভিনয় ছয়েছিল বলে খবর পাওয়া যায় কিন্তু মে সব নাটক 


সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় নি! ১৮৩৫ সালে “বিষ্ভান্দর' দল অভিনয় 
হয়েছিল ৷ 
এই প্রস্তুতি গর্বের নাট্যভিনর থেকে সাধারণভাবে বাঙালির নাট্যরুচি ও 
প্রবণতা বিষয়ে কিছু স্তর আবিফার করা চলে ! 
এক।- এ দেশে এতকাল প্রচলিত লোকাভিনয় সম্বন্ধে নব্যশিক্ষিত বাঙালি . 
ক্রমেই অধিকতর বিরূপ হয়ে উঠেছিল । এবিষয়ে “বিবিধার্থ সংগ্রহে” লেখা ' 
রাজেন্দ্রলাল মিত্রের এই মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য, 
“খেঁউড় ও কৰি যে কি পৰ্যন্ত জঘন্ত ছিল, তাহা সত্যতার বক্ষা রররিয়া বর্ণন 
করাও দু্কর ; ধাহারা তাহাতে প্রমোদিত হন গ্ঠাহাদিগের মনের অবস্থা 
অনুধ্যান করিতে হইলে ' সহদ্যদিগের মনে যে প্রবল আক্ষেপের উদয় হয় 
সন্দেহ নাই ।'-:ইহ| অনায়াসেই অনুভূত হইতে পারে যে কৰি ও খে উড়ের 
সদৃশ অশ্লীল বিনোদ কদাপি বহুকাল ভদ্রসমাজে সমাদৃত থাকিতে পারে না; 
কালসহকারে অবশ্যই তাহার হ্রাস হয়। দেশের কোন অত্যন্ত ধনী ও 
ক্ষমতা-সম্পন্ন ব্যক্তির দৃষ্টান্তে অনেক মন্দ ব্যবহার প্রচলিত হইতে পারে; 


৩৮ টা প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


কিন্তু তাহার খ্যাতি হ্রাস হইলে ও জ্ঞানালোকের কিঞ্চিন্মাত্র ব্যাপ্তি হইলে 
" অবশ্যই সে ব্যবহার দুষ্যবোধে পরিত্যক্ত হইয়| থাকে 1""-গত চারি বৎসরাবধি 
কলিকাতা-নগরে অনেক স্থানে প্রকৃত নাটকের অভিনয় সম্পন্ন হইতেছে। 


তদ্দর্শনে ধনী সন্ত্ান্ত বিগ্তান্তুরাগী সকলেই একত্র হইয়া থাকেন ; ও অভি-. 


নয়ের নির্মলরসে পরিতৃপ্ত হইতেছেন। এই সরস বিনোদে দেশ ব্যাপ্ত হয় 
_ প্রতি গ্রামে ইহার অন্থরাগ হয়-_ ইহার প্রাদুর্ভাবে যাত্রা, কবি, খেঁউড় 
প্রভৃতি দৃষ্য উত্সবের ' দূরীকরণ ঘটে__ইহা৷ কর্তৃক বন্গদেশে কুনীতির 
উৎসেদ ও নির্মল ব্যবহারের প্রাদুর্ভাব হয়--ইহাই আমাদিরের নিতান্ত 
বাঞ্ছনীয় এবং তদর্থে আমরা দেশহিতৈষীদিগকে একান্তচিত্তে অনুরোধ 
করিতেছি ।” 
শিক্ষিতশ্রেণীর এরূপ মনোভাবের ফলে কলকাতার পুরাতন যাত্রাকে নাও 
ও কুচিসম্মত করে তোলার চেষ্টাও হয়েছিল। কিন্তু ইংরেজী ধরনের ব্জমঞ্চে 
নাট্যাভিনয় যাদের মন কেড়ে নিয়েছিল এই নব্য যাত্রা তাদের যথার্থ দাবি 
মেটাতে পারল না। 
ছুই।- ১৮১৭ সালে হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৫৩ সালের পূর্ব থেকে 


যুরোপীয়ানদের দ্বারা পরিচালিত রঙ্গমঞ্চে ইংরেজী নাটকের অভিনয় চলছিল ।. 


বাঙালি শিক্ষিতশ্রেণীর মনও এ জাতীয় রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবার জন্ত 
ব্যাকুলতা বোধ করত। প্রসন্নকূমারের নিলি রা হর হর 
প্রতিষ্ঠিত ড্রামাটিক ক্লাবগুলির উদ্ভব এই উৎসেই। 

তিন। বাংলা সাহিত্যে নাটকের উদ্ভব ঘটলেও তখনও মঞ্চাভিনয়ের সঙ্গে 
তা সম্পর্কিত হয় নি। এই সময় পর্যন্ত অভিনয়ের উদ্দেশ্যে দু-একটি ইংরেজী 


নাটকের অনুবাদ করিয়ে নেওয়া হয়েছে অখবা যাত্রার ঢঙে বিদ্কাসুন্দর কাহিনীকে ' 


মঞ্চোপযোগী রূপ দিয়ে নেওয়া হয়েছিল। 

চার। ইংরেজী ধরনের মঞ্চে বাংলা নাটকের অভিনয় স্বভাবতই এই পর্বে 
ছিল অত্যন্ত অনিয়মিত এবং সংখ্যার দিক থেকেও গুরুত্বহীন, | 

বাংলা নাট্যশালার দ্বিতীয় পর্ব সখের থিয়েটারের যুগ। ১৮৫৭ সালের 


_সাতুবাবুর বাড়ির “শিকুস্তলা? নাট্যাভিনয় খেকে এই পর্বের স্থত্রপাত। এই পর্বের 


কলকাতার বিশিষ্ট রঙ্গালয়গুলি হল রামজয় বসাকের বাড়ির অভিনয় কেন্দ্র, 
কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী মঞ্চ, পাইকপাড়া রাজাদের বেলগাছিয়া নাট্য- 
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শালা, মেট্ৰোপলিটান থিয়েটার, যতীজ্্রমোহন ঠাকুরের রা বঙ্গ- 

নাট্যালয়, শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিকোল মোসাইটি, জোড়াসীকো নাট্য- 
৯ শালা, বহুবাজার বঙজনাট্যালয় এবং বাগবাজার এমেচার থিয়েটার (শ্টামবাজার 

নাট্যমাজ )। ' এ ছাড়াও কলকাতায় এবং মফস্বলে কতকগুলি অস্থায়ী রঙ্গমণ্ডে 

‘যেসব নাট্যাভিনয় হয়েছিল তার সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না 

কলকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটকগুলির একটি তালিকা বৎসরান্যায়ী 
এখানে দেওয়া হল 1৯০ 
১৮৫৭ | অভিজ্ঞান শকুন্তলা, কুলীনকুলসৰ্বস্ব, বিক্রমোর্ষশী, বেণীসংহার, 
মহাশ্বেতা । 
১৮৫৮। কুলীন্কুলসর্বন্ব, র্বলী ॥ 
১৮৫৯ |, বিধবাবিবাহ নাটক, শযিষ্ঠা, মালবিকা গ্রিমিত্র । 
১৮৬০। মালবিকাগ্রিমিত্র। 
ধক ১৮৬৫ | কৃষ্ণকুমারী (1), একেই কি বলে সভ্যতা, বিদ্যাসন্দর, যেমন কর্ম 
তেমনি ফল, পদ্মাবতী ৷, 

১৮৬৬ । বুঝলে কিনা, নবীন তপস্বিনী (?), মহাশ্বেতা, উর 
শালিখের ঘাড়ে রে, সীতার বনবাস। 

১৮৬৭ । কৃষ্ণকুমারী, একেই কি বলে সভ্যতা, নবনাটক, কিছু কিছু বুঝি, 
পদ্মাবতী, শকুন্তলা । 

১৮৬৮ । নসধবার একাদশী, রামাভিষেক, নলদময়ন্তী, ইদুর, উধানিরুদ্ধ, 
বেশ্যান্থরক্তি বিষম বিপত্তি, জানকীবিলাপ, কৃষ্ণকুমারী, এরাই আবার বড়লোক । 
১৮৬৯৭ মালতীমাধব, বেণীসংহার । 

১৮৭০ । চক্ষুদান, উভয়সঙ্কট, ভ্যালারে মোর বাপ। 

১৮৭১ ।  প্রভাবতী | 

১৮৭২ | কুত্সিণীহরণ, লীলাবতী, উভয়সঙ্কট | 

এই তালিকার দিকে তাকালে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশী ঝৌক ছিল সংস্কৃত 
নাটকের অনুবাদ এবং পুরাণাশ্রিত নাটক অভিনয়ের দিকে । - ১৮৬৫ সালে ০ 
‘পদ্মাবতী’ নাটক যখন প্রথম অভিনীত হ'ল তখন নাটকটি সংস্কৃতান্ুগ নয় বলে 
সাময়িক পত্রিকায় নিন্দিতও হয়েছিল। জনপ্রিয়তার দিক থেকে সম্ভবত 


৪০ সর - প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 
প্রহসনের স্থান ছিল দ্বিতীয়। তিন এ জাতীয় নাটকের প্রা 
অনুরূপ ইঙ্গিতই করে। . , ৃ 

এই পর্বের মঞ্চাভিনয়ের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলি সূত্রাকারে বিবৃত করা যেতে ( 
পারে। *. | 

এক। দ্বিতীয় পর্বের বিশিষ্ট রঙ্গালয়গুলি সবই ধনী বাক্তিদের উৎসাহ, ও 
আধিক সাহায্যে পুষ্ট । অভিজাত শ্রেণীর মনোভাব এই ক্ষালয়গুলির 
পরিচালনায় নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে । জীকজমক, সাজসজ্জা, ব্যথা 
ও অভিনয়কলার উতকর্ষের দিকে এরা বিশেষ নজর দিতেন এবং তার না 
প্রভৃত অর্থব্যয়েও কার্পণ্য করতেন না। মুরোগীয় ধরনের মঞ্চসজ্জা! ও 
অভিনয়াদির আদর্শ ই যে এঁদের চোখের সামনে ছিল তাতে সন্দেহ নেই ৷ 
বিশিষ্ট বিদেশিদের আমন্ত্রণ করতেও তারা দ্বিধা করতেন না, নিজেদের নাট্য- 
উপস্থাপনার কলাকৌশল সম্বন্ধে তীরা এতটা সাহস পোষণ করতেন । | 

ছুই। পূর্ব পর্বের তুলনায় এইসব মঞ্চগুলিতে নাট্যাভিনয় ব্যবস্থা কিছুটা 
নিয়মিত করবার চেষ্টা ঃহয়েছিল। বহু নাটকই একাধিকার এক মঞ্চে অভিনীত 
হয়েছে, কোন কোন নাটক এক মঞ্চে আট-নয়বার পর্যন্ত অভিনীত হবার সংবাদ 
পাওয়া যায়। | রি 
তিন বাংলা নাটকের জন্ম হয়েছে। এই কালমীমার মধ্যে অনেকগুলি 
নাটক রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে। মঞ্চের সঙ্গে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ধারার 
সম্পর্ক ঘটেছে। নাটক রচিত হবার পেছনে যঞ্চান্থুকুল্য যেমন প্রয়োজন, 
মঞ্চের আয়ুফাল এবং সমুন্নতিও নাট্যরচনার উপরে বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল । 
বাংলা নাটক ও বাংলা রঙ্গমঞ্চের এই সম্পর্ক শুভ ফলগ্রদ হয়েছে সন্দেহ নেই 
এই পর্বের নাট্যকারদের মধ্যে রামনারার়ণ তর্করত্বের নাট্যাবলী সর্বাধিক 
. অভিনয়ের স্যোগ পেয়েছে। বিভিন্ন মঞ্চের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে এই, ব্যাপার 
সম্ভব হয়েছে। কালীপ্রসন্ সিংহের মঞ্চে তাঁর নিজের নাটকের অভিনয় হয়েছে, 
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ক্ষেত্রেও ভাই । মধুস্থদনের নাটকের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে এ॥ 
বেলগাছিয়া থিয়েটারের নাম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও অমরত্ব লাভ করেছে৷! 
মনোমোহন বাবুর নাটকগুলির পৃষ্ঠপোষকতা, করেছে বহ্বাঁজার বঙ্গনাট্যালয়'। 
" এই পৃষ্ঠপোষকতা নাট্যরচনার ক্ষেত্রে যেমন উৎসাহের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে 
তেমনি আবার নাট্যস্ষ্টির প্রাচুর্য ও ব্হমুখীতাকে সীমাবদ্ধও করেছে। মঞ্চের 


স্পা ক 


“ a & 
॥ নাট্যকার মধুস্দন £ বন্দী বিহঙ্গের মুক্তিত্বপ্ ৪১ 


উপরে ধনিক ব্যক্তিবিশেষের আধিপত্য, মঞ্চের সংখ্যাল্পতা এবং অভিনয়ের 


- অনিয়মিত ব্যবস্থা বহক্ষেত্রেই নাট্যপ্রতিভাকে পরিপূর্ণ মুক্তি দিতে পারে নি। 


£ 


এই অন্ত বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যসাহিত্যের বিকাশকে দ্বিধাগ্রস্ত করেছে। 

চার! আরও একটি দিকে এই দ্বিধা প্রকট । মঞ্চসজ্জা, অভিনয়-ব্যবস্থা 
প্রভৃতি. ক্ষেত্রে ইংরেজী বঙ্গালয়ের আনুগত্য ও অনুকরণ চেষ্টা লক্ষ্য করা যায় । 
কিন্তু নাটক নির্বাচনের দিকে এঁদের ঝৌকটি প্রাচীন ভারতীয় রচনার প্রতিই 
ধাবিত। সংস্কৃত নাটকের অন্থবাদ এবং এ আদর্শে রচিত পুরাণীশ্রিত 
নাটকাভিনয়ের দিকেই এ'রা সবিশেষ আগ্রহ পোষণ করতেন। Content-এর 
দিক থেকে এরা অনেকেই প্রাচীনের পক্ষাবলম্বন 'করলেও» £০7০-এর দিক 
থেকে পাশ্চাত্য রীতিকেই আদর্শ বলে গ্রহণ করেছেন । এই দ্বিধা বাংলা নাট্য- 
সাহিত্যের প্রথম পর্বে অতিপ্রকট । তবে বিশিষ্ট (সখের থিয়েটারগুলির মধ্যে 
শোভাবাজার প্রাইভেট খিয়েট্রিকাল সোসাইটি (মেট্ৰোপলিটান থিয়েটার, 
জোড়াসীকো থিয়েটার এবং বাগবাজার এমেচার থিয়েটার নাট্য-বিষয়বস্তর 


. নির্বাচনে তুলনামূলক প্রগতিশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। সাধারণ রঙ্গালয়পূরব 


যুগের অভিনীত নাটকগুলির সঙ্গে সাধারণ রঙ্গালয় যুগের নাটকগুলির তুলনা: 
করলে এই সত্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে অভিজাতদের' সখের পৃষ্ঠপোষকতার 
তুলনায় সাধারণ রঙ্গালয় পুরাতন রীতি ও অর্দির নাটক অপেক্ষা নবীন ভঙ্গির 
নাটকের বিশেষ করে সামাজিক ও ইতিহাসাশ্রিত নাটকের দিকে অধিক ঝৌক 
দেখিয়েছিল। 

এঁতিহাসিক কারণেই শেষ পর্যন্ত অভিজাত পৃষ্ঠপোষিত সখের থিয়েটারের 
স্থানে এল সাধারণ রঙ্গালয়। হা এ প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ 


- মন্তব্য করেছেন, 


“বহু বৎসর.ধরিয়। সখের থিয়েটার করার ফলে এদেশে নাট্যাভিনয়ের যথেষ্ট 
উৎকর্ষ হইয়াছিল। সাধারণ রঙ্গালয়ের উৎপত্তিও ঘটনাচক্রে একটি সখের 
দল হইতেই হয়। সুতরাং বাংল! দেশে নাট্যাভিনয়ের উন্নতি ও প্রসারে 
সখের খিয়েটারের কৃতিত্ব কম নয়। কিন্তু তাহা সত্তেও সখের অভিনয়ে 
বাঙালী জনসাধারণের নাট্যাভিনয় দেখিবার আগ্রহের একান্ত তৃপ্তি হয় ন্টই, 
উহাতে একটু অভাব ছিল। এই সকল অভিনয় প্রায়ই কোন বড়লোকের 
উৎসাহে ও সাহায্যে তাহার নিজের বাড়িতেই হইত। তাহাতে উদ্ভোগ- 


৪২ | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


কর্তার গণ্যমান্ত বন্ধুবর্গ ও পরিচিত জন সাদরে নিমন্ত্রিত হইলেও জনু- 
সাধারণের অবারিত প্রবেশ ছিল না। নিতান্ত রবাহুত হইয়া গেলেও বিষুখ 


হইয়া আসিবার ভয় ছিল। সুতরাং তখনকার দিনে ইচ্ছা হইলেই সকলের ' 


পক্ষে উৎকৃষ্ট নাটকাভিনর দেখা সম্ভব হইত না। এই স্ুবিধ| ছাড়া সে-যুগের 


নাট্যাভিনয়ের আর একটি অসম্পূর্ণতাও ছিল । তখন পর্যন্তও বাংলা দেশে ' 


নাট্যাভিনয় অবিচ্ছিন্ন ও ধারাবাহিক ভাবে আর্ত হয় নাই। কোন ধনী 


' বা বিদ্ধাননরাগী ব্যক্তির উৎসাহে মাঝে মাঝে নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা ও ॥ 
অভিনয়ের হুজুক দেখা- যাইত বটে, কিন্তু তাহার মৃত্যু, মত-পরিবর্তন বা ' 


উৎসাহলোপ হইলে সে-নাট্যশালাও সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাইত, এবং আর 
একজন নাট্যান্থবাগী ব্যক্তির আবির্ভাব না-হওয়া পর্যন্ত নাট্যাভিনয় একেবারে 
বন্ধ থাকিত।” ' টি 
বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস । 
১৮৭২ সালে সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ' সখের খিয়েটারের 
এঁতিহাসিক ভূমিকা শেষ হল। 
বাংলা নাট্যসাহিত্য এবং রঙ্গমঞ্চের বিকাশের এই পটভূমিতে স্থাপন করলেই 
মধুস্থ্দন দত্তের নাট্যকার-পরিচিতির ' অভ্যন্তরে প্রবেশ কলর] যাবে। 


॥ চার ॥ | 


বাঙালির নাট্যচেতনা ইংরেজী সাহিত্য-শিক্ষ। তথা নাট্যাভিনয়ের সংস্পর্শে 
এসে উদ্বোধিত হয়েছিল । মধ্যযুগের অবশেষ পুরাতন যাত্র প্রভৃতির প্রতি বিভৃষ্ঠা 
তীব্র ছিল। কিন্তু সংস্কৃত নাট্যোপস্থাপনা সম্পর্কে কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা 
শিক্ষিত বাঙালির হচ্ছিল না। অথচ সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের একটি সমৃদ্ধ ভাণ্ডার 
তাদের সামনেই পড়ে ছিল। নব্য বাঙালি ইংরেজী রীতিতে নাট্যাভিনয় করতে 
চাইল, রঙ্গমঞ্চ তৈরী করল, ইংরেজী রীতির নাট্যরচনার প্রতি আগ্রহ দেখাতেও 
সুরু করল, কিন্তু সামগ্রিকভাবে তার জাতীয়তাবাদের কাছে সংস্কৃত নাট্যরীতির 
অনুুসরণই এখনও হয়ে রইল যুগের মূল আদর্শ। অধিকাংশ মঞ্চ সংস্কৃত 
নাট্যাভিনয়ের প্রতিই আগ্রহ দেখাতে লাগল | ছু-একজন নাট্যকার ইংরেজী 
নাট্যরীতির প্রতি সরব সমর্থন জানালেন । ট্রাজেডি রচনার সমর্থনেও কেউ 
কেউ এগিয়ে এলেন । কিন্তু এখনও সংস্কৃত নাটকের অনুবাদের ঝৌকটাই বেশি, 


॥ নাট্যকার মধুস্দন £ বন্দী বিহঙ্গের মুক্তিস্বপ্ 2» ৪৩ 
গম্ভীর রসের মৌলিক নাটক ।লিখতে গেলে সংস্কৃতান্যায়ী পুরাণাশ্রিত নাট্য- 


. রচনার পথে তীর! বেশি করে চলতে লাগলেন । মৌলিক সামাজিক নাটক 


এমন কি ইংরেজী নাটকের অন্ুবাদেও নান্দীপ্রস্তাবনা স্থান পেয়েছে । সংলাপে 


. গগ্-পঞ্যের মিশ্রণ চলেছে। সংলাপে-সংস্কতান্ুগ বর্ণনামূলক ভাষা এবং সামগ্রিক 


নাটকের বিবৃতি ধর্ম তথা বিদূষক চরিত্র-কল্পনায়ও সংস্কতানুসারিতা চলেছে। 


- আসলে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ও রঙ্গমঞ্চ স্যষ্টির প্রেরণা এসেছে ইংরেজী শিক্ষা 


uf 


এবং যুরোপীয় আদর্শ থেকে । মঞ্চাভিনয় ও সাজসজ্জায়ও এই প্রভাব রয়েছে। 
নাট্যসাহিত্য রচনার তথা অভিনয়ের জন্ত নাটক নির্বাচনে সংস্কৃতেরই জয় 
জয়কার চলেছে। মধুস্থদ্রনের পূর্বে যে ছু একজন ইংরেজী আদর্শে নাটক রচনা 
করতে চেয়েছেন তারা সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য ধারার নাটকের আভ্যন্তরীণ পার্থক্য 
সম্বন্ধে কোন ধারণাই করতে পারেন নি। তারাচরণ শিকদারের নাটকের 
ভুমিকা থেকে বোঝা যায় এই পার্থক্যবোধ তার চিত্তের বহিরঙ্ অতিক্রম করতে 
পারে নি। রি 

এই ইতিহাসধারায় মধুস্ছদনের- আবির্ভাব । নাট্যকাররূপে মধুস্থদনের 
মূল্যায়ন নির্ভর করে নিম্নলিখিত প্রসঙ্গ গুলির উপরে ৷ 

এক! নাট্যশালার পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রভাব। 

দুই। মধুহ্দনের নাটকে পাশ্চান্ত্য ও প্রাচ্যরীতির মধ্যে পথের সন্ধান ৷ 

তিন। মধুস্থদনের নাট্যপ্রতিভা বনাম কবিপ্রতিভা । 

চার! মধুস্দনের নাট্যসাহিত্যের বিকাশের ধারা । 
প্রত্যেকটি নাটকের সাহিত্যিক উৎকর্ষের পরিমাণ স্বতন্ত্র ও বিস্তৃতভাবে 
নির্ণয়যোগ্য । | 


t 


॥ পাচ ॥ 
বেলগাহিয়া নাট্যশালার পৃষ্ঠপোষকতায় মধুস্্দনের . নাট্য প্রতিভার 'উন্মেষ 
ঘটেছিল। এই বেলগাছিয়! থিয়েটারের প্রভাবে তার নাট্যপ্রতিভা অনেকাংশে 
নিয়ন্ত্রিতও হয়েছিল । আবার এই রঙ্গমঞ্চই নাট্যকাররূপে কবির সাফল্যের পথ, 
বাধার স্থর্টি করেছিল। এই বেলগাছিয়া নাট্যশীলার স্বরূপ এবং কবির সঙ্গে 
তার সম্পর্কের পরিমাণ বুঝে নেওয়া প্রয়োজন । এই নাট্যশালার সঙ্গে 


৪৪ | | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 
ঘনিষ্ভাবে সম্পক্ত মধুস্থদনের বন্ধু গোরদাস বসাকের নিয়োদ্ধৃত সাক্ষ্য গ্রহণ: 
করা'যৈতে পারে। | 
“To say that Belgatchia Theatre scored brilliant SUCCESS, 
"is to repeat a truism that has passed into a proverb, It 
actuated a success unparalleled in the annals of Amateur 

| Theatricals in this country. The graceful stage, the super 
sceneries, the stiring orchestra, the gorgeous dresses, the 
costly appurtenances, the splendid get up of the whole 
concern were ‘worthy of the brother Rajas and the genius- 

of their intimate friend Maharaja Sir Jotindramohan Tagore,. 

an accomplished connoisseur. ‘The performance of a single 
play, Ratnavali, which alone cost the Rajas ten thousand 
rupees, 251 the idea, and established the character, of 


the real Hindu Drama with the improvements suited to the’ 


taste of an advanced age.” ১১ | এ 


বেলগাছিয়া নাট্যশালার সঙ্গে মধুস্থদন ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন ॥ 
এই প্রেরণায় তিনি নাট্যরচয়িতা হিসেবে বাংলা সাহিত্যের মঞ্চে প্রবেশ' 
করলেন। মধুস্থদনের প্রথম নাটক রচনার সঙ্গে সঙ্গে প্রভূত ব্যয়ে অভিনয়ের: 
ব্যবস্থা করে বেলগাছির় কর্তৃপক্ষ যে উৎসাহের হ্ষ্টি করলেন কবির স্রষ্টাচিত্ত৷ 
তাতে সাড়া দিয়েছিল, ফলে ক্রুত একের .পর এক নাটক রচনা করতে তিনি 
শুরু করেছিলেন। একাধিক নাটক ও কাব্যের প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন! 
বেলগাছিয়া নাট্যশালার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ । প্রহসন রচনার জন্ত' 


মধুস্ছদনকে এরাই অনুরোধ জানিয়েছিলেন, প্রহসন ছুটি মুদ্রণের ব্যয়ভারও, 
বহন করেছিলেন । মধুন্থদনের সমগ্র সাহিত্যজীবনে বেলগাছিয় থিয়েটারের, 
ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিস্ত পাশাপাশি এ সত্যও অস্বীকার করা যায় 
না যে ওঁ রঙ্গালয়ের যতটা আড়ম্বর, এশ্বর্য্য ও কচিপারিপাট্য ছিল ততটা ' 
সাহসিকতা ছিল না৷ নৃতনকে বরণ করবার। মেট্রোপলিটান থিয়েটার যেখানে: 
বিধরাঁবিবাহের মত নাটকের বারংবার অভিন্য়ব্যবস্থা করেছিল, শোভাবাজার 


থিয়েটি কাল সোসাইটি মধুস্দনের একাধিক রচনা প্রথম অভিনয় করার সাহস; - 


॥ নাট্যকার মধুক্্দন'ঃ বন্দী বিহঙ্গের Eo Be 


'দেখিয়েছিল, বাগর্কাজার এমেটার থিয়েটার যেখানে সাখানে ।সাধারণ রক্কালয় 
স্থাপনের মত এঁতিহাসিক কর্তব্য করেছিল সেখানে বেলগাছিয়ার সর্বচেষ্টা মাত্র 
ছুটি নাটকের অভিনয়ে সীমাবদ্ধ ছিল । তার একটি রত্বাবলীর মত অকিব্চিউকর 
অস্থবাদ, অপরটিও সংস্কতরীতির পুরাণাশ্রিত রচনা শৰ্মিষ্ঠা ।' পদ্মাবতীতে 
বিষয়বস্তর অভিনবত্ব ছিল, কিন্তু বেলগাছিয়া কর্তৃপক্ষ তার, প্রতি*নীরব 
অবহেলা দেখিয়েছেন ; মধুস্দেনকে দিয়ে. তার! প্রহসন লিখিয়ে নিলেন, কিন্ত 
যে-কোন কারণেই হোক অভিনয় করলেন না কেশব গঙ্গোপাধ্যায়ের 
স্মৃতিকথায় জানা যায় যে সহরের কোন প্রভাবশালী সম্প্রদারের আপত্তির জন্য 
অভিনয়ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়। ' মধুস্থদনের কাব্যনাট্য স্বদ্রা তাদের পছন্দ হয় 
নি, ‘রিজিয়া’র পরিকল্পনা তারা প্রত্যাখান করেছেন, কষ্ণকুমারী অভিনয় করার 
ব্যাপারেও কোনরূপ আগ্রহ তারা দেখান নি। যে বেলগাছিয়া থিয়েটারের 
সঙ্গে কবির এ পরিমাণ ঘনিষ্ঠত! ; যার পৃষ্ঠপোষকতা তার সাহিত্যজীবনে অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ ছিল তার এই মনোভাব, ব্যক্তি হিসেবে মধুস্থদনের প্রতি বিরুদ্ধতা 
থেকে আসে নি। আসলে মধুস্থদন বাংলা সাহিত্যে যে বৈপ্লবিক সম্ভাবনা 
নিয়ে এসেছিলেন তার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করার মনোবল বা চিন্তাগত 
প্রগতিশীলতা অধিকাংশের কাছ থেকেই প্রত্যাশিত নয়। 

বেলগাছিয়া খিয়েটার মধুস্দনের প্রতিভা বিকাশে সহায়তা করেছিল 
তেমনি আবার তার নাট্যরচনাবলীকে নানা দিক থেকে সীমাবদ্ধও করে 
ফেলেছিল । কেশব গঙ্গোপাধ্যায়ের- সঙ্গে কবির্‌. পল্রালাপের কথা এ প্রসঙ্গে 
স্মরণ করা যেতে পারে। কেশব গঙ্গোপাধ্যায়কে তিনি তার এবং বেলগাছিয়া 
_ খিয়েটারের মধ্যেকার যোগস্ত্ররূপে ব্যবহার করতে চেয়েছিলের্ন। তিনি যে 
ভাবে কেশরবাবু এবং বেলগাছিয়া কর্তৃপক্ষের কথামৃত নাটক লিখতে এবং 
পরিবর্তন করতে প্রস্তুত ছিলেন পত্রগুচ্ছে সেই বিবরণ পড়ে ব্যথিত হতে .হয়। 
অভিনয় ব্যতীত নাট্যরচনা অর্থহীন এ. বিষয়ে তার বক্তব্য ছিল স্পষ্ট ও দৃঢ় 
তাই স্বরচিত নাট্যাবলী' অভিনয় করাবার কাতরতায় তাঁকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের 
মুখাপেক্ষী হয়ে পড়তে হয়েছিল! অথচ সমকালীন রঙ্গমঞ্চ যথেষ্ট পরিণত ছিল 
না। ফলে তার নাট্যরচনা নানাভাবে ক্লিষ্ট হয়েছে। শতিঠা নাটকে প্রাচ্য 
গ্রভাবের প্রীতি অতিরিক্ত আনুগত্য দেখাবার কারণ হল বেলগাছিয়ার আহুকৃল্য 
লাভের বাঁসীনা। ® 


৪৬ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


ছুই। পদ্মাবতীতে শুধুমীত্র কাহিনী অংশ ব্যতীত অপর কোন 
দিকেই সংস্কৃত ভঙ্গি তিনি পরিহার করতে সাহসী হন নি। বেলগাছিয়} 
থিয়েটার এবং এই জাতীয় অন্ান্ত প্রতিষ্ঠানের কথা মনে রাখার ফলেই এরূপ 
হয়েছে! 

তিন। প্রহসন ছুটির, বিশেষ করে ‘বুড়ো! শালিকের ঘাড়ে রেখ'র বিস্ময়কর 
সাফল্যের পরেও এদিকে তিনি আর অগ্রসর হন, নি বেলগাছিয়া থিয়েটার 


কর্তৃক অনাদৃত হবার ফলে। তিনি একাধিকবার তার টিটি এই প্রসঙ্গের 


অবতারণা করেছেন” 
“| Mind, you all broke my wings once about the farces এ 
if you play a similar trick this time, I shall forswear Bengali 


and write books in Hebrew or Chineese.” 


২। As a scribbler, I am of course proud to think that you ' 


like my farces, but to tell you the candid truth, I half | 


regret having published those two things. You know as 


yet we have not established a National Theatre, I mean । 


we have not as yet got a body of sound, classical dramas 


to regulate the national taste, and therefore we ought not 


to have farces.” 


চার। স্ুভদ্রা কাব্যনাট্যের ছু অঙ্ক তিনি সম্পূর্ণ করেছিলেন। কিন্তু কেশব- 
বাবু তথা বেলগাছিয়া থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের অনুমোদন না পাওয়ায় আর 
অগ্রসর হন নিকবি। মধুস্দনের রচিত কাব্যনাট্য বাংল! সাহিত্যের নব দ্বার 
উন্মোচন করতে পারত । 

পাচ। হিন্দুদের জাতীয় জীবনে প্রবলপ্রবৃত্তির তরঙ্গ সংক্ষোভের . অভাব 
এই যুক্তিতে তিনি মুসলমান ইতিহাস থেকে কাহিনী সঞ্চলন করে প্রতীচ্যের 
আদর্শে রিজিয়া নাটক লিখবার পরিকল্পনা করেছিলেন । কেশব বন্য্োপাধ্যায়কে 
লেখা পত্রাংশ__ 

“The Mabhomedans are a fiercer . race than ourselves and 


, would afford splendid ৪2 for the display of 


! নাট্যকার মধুস্থদন £ বন্দী বিহদ্দের মুক্তিত্বপ্র ৪৭ 


passions. Their women are more cut out for intrigue than 


ours.” 


তিনি এ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা তৈরী করেছিলেন ! প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য 
বাংলা সাহিত্য রচনায় ব্রতী হবার পূর্বে তিনি এই বিষয়ে ইংরেজীতে এক কাব্য: 
নাট্য রচনা করেছিলেন । কিন্তু কেশব গঙ্গোপাধ্যায়, যতীন্্রমোহন প্রভৃতির 
পরামর্শে এই পরিকল্পনা শিল্পরূপ পেল না 1১২ 

ছয়। কৃষ্ণকুমারীর সংলাপ অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখবার ইচ্ছা তার ছিল। 
অন্তত এর স্বগতোৌক্তি অংশ অমিত্রাক্ষরে লেখার কাতর অন্রমতি তিনি কেশব- 
বাবুদের কাছে চেয়েছিলেন । কিন্তু পান নি। এবং শেষ পর্যন্ত তারা এই 
নাটকটি অভিনয়ও করেন নি। প্রকৃত যুরোপীয় ভঙ্গি এ নাটকে অনেকটা 
মধুস্থ্দন আত্মসাৎ করেছিলেন, তার উপরে এর রস ট্রাজিক। রড্রাবলী-শযিষ্ঠার 
ভাবরসে পুষ্ট বেলগাছিয়ার এতদূর অগ্রসর হবার মত মনোবল ছিল না। এর 
ফল হল এই, মধুক্থসন নাট্য.রচনা ক্ষমতা যখন পরিণতি পেল, তখনই তার 
তার নাটক লিখবার কিছুমাত্র উৎসাহ অবশিষ্ট রইল না। 

কবির নাটক এবং প্রহসনগুলির মধ্যে অধিকাংশের ভাগ্যই শনমিষ্ঠার মত 
উজ্জল ছিল না। এদের প্রকাশকাল এবং কলকাতার বিশিষ্ট রঙ্গমঞ্চে এদের 
প্রথম অভিনয়ের তারিখ দেখলেই সে সত্য অনুধাবন করা যাবে । 


. প্রকাশকাল প্রথম অভিনয় রঙ্গমঞ্চ 


শমিষ্টা ১৮৫১ ১৮৫৯, বেলগাছিয়! . 
| | ওর! সেপ্টেম্বর নাট্যশাল! 

পদ্মারতী 1১৮৬০ _ ১৮৬৫, ১৩ পাথুরিয়াঘাটার 
| | ১১ ডিসেম্বর. কোন এক মঞ্চ 

একেই কি  .. ১৮৬০ ১৮৬৫, শোভাবাজার 

বলে সভ্যতা ১৮ জুলাই -  খিয়েটি.কাল সোসাইটি 

বুড়ো শালিখের ১৮৬০ ১৮৬৬ আরপুলি. 

ঘাড়ে রে? নাট্যসমাজ 

কৃষ্ণকুমারী নাটক ১৮৬১; .১৮৬৭১১৪  শোভাবাজার 


৮ ফেব্রুয়ারী থিয়েটি.কাল সোসাইটি, 


৪৮ প্রবন্ধ পাতকী ॥ 


মীয়াকানন ১৮৭৪ ১৮৭৪১ £ + - 
(মৃত্যুর পরে) ১৮ এপ্রিল বেঙ্গল থিয়েটার 
মধুস্থদন তার সমকালের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ছিলেন। কিন্তু শমিষ্ঠা ছাড়া তার 


অপর নাটকগুলির অভিনয় সৌভাগ্য আদ উৎসাহব্যঞ্রক নয়। মায়াকাননের : 
কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ না করাই ভাল। কারগ তখন সখের থিয়েটারের: যুগ ' 
‘শেষ হয়ে সাধারণ রঙ্গালয়ের যুগ চল্ছে। সাধারণ রঙ্গালয়গুলিতে মধুস্থদন এবং . 


দীনবন্ধুর নাটকগুলিই দীর্ঘকাল প্রধান আকর্ষণ হয়ে দাড়িয়েছিল। কিন্তু সখের 
থিয়েটারের যুগে সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ, বিশেষত্বহীন পৌরাণিক নাটক এবং 


অপদার্থ প্রহসনের চাহিদাই ছিল অধিক। নৃতনের প্রতি আগ্রহ ছিল না, 
উৎকর্ষের বোধও ছিল না স্পষ্ট । পদ্মাবতীর মত অভিনব কাহিনীসম্বলিত নাটক : 
প্রকাশিত হবার পরে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত কোন রঙ্গালয়ের পৃষ্ঠপোষকতা পায় নি। 
অথচ শিষ্ঠার বিস্ময়কর সাফল্যের পরে তাঁর খাতি সমকালীন সাহিত্য-স্যাজের : 
শীর্ষে উঠেছিল । এমন কি বেলগাছিয়ার কর্তৃপক্ষ এ রচনাটির উচ্চ প্রশংসা : 


করলেও অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন নি। পদ্মাবতী প্রথম অভিনীত হয়েছিল এক 
স্বল্পখ্যাত রঙ্গমঞ্চে এবং সাময়িকপত্রে এটি বিষয়গত অভিনবত্বের ওন্তই প্রধানত 
নিন্দিত হয়েছিল 
“পদ্মাবতী একখানি বিদেশীয় নাটকের ভাব গ্রহণ করিয়া লিখিত হইয়াছে। 
শ্রোতৃবর্গের মধ্যে অনেকে গল্পটির মূল বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন। কোন 
পৌরাণিক গল্প না হইলে স্বভাবতঃ এদেশীয় লোক তাহাতে আস্থা করেন 
না। পদ্মাবতীর ভাগ্যে সেটি ঘটিয়াছিল 1” 
‘সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রিকা । ] 
কৃষ্ণকুমারীর মত নাটক বেলগাছিয়ার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে নি, যতীন্্র- 
মোহন ঠাকুর এটি অভিনয় করার জন্ত প্রস্তুত হয়েও পরে সে চেষ্টা পরিত্যাগ 
করেন। প্রহসন ছুটি নির্দয়ভাবে বেলগাছিয়৷ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছিল এবং 
পরেও দীর্ঘকাল অভিনীত হয় নি। আসলে মরধুস্থদনের অসাধারণ মৌলিকতা 
এবং বিদ্রোহী মনোভাবের স্পর্শ সখের থিয়েটারের অভিজাত কর্তাব্যক্তিরা! এড়িয়ে 


যেতে চাইতেন । তীর কাব্যে বিদ্রোহী মনোভাব অনেক তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ 


করেছিল। কিন্তু কাব্যের রসাম্বাদের জন্য প্রস্তুত থাকা অপেক্ষাকৃত সহজ, 
ন্ট্যউপস্থাপনা উপস্থাপককেও সংগ্রামের অংশীদার করে তোলে। সেদিক 


॥ নাট্যকার মধুসুদন £ বন্দী বিহের মুক্তিত্বপ্র ৪৯ 
থেকে শোভাবাজার খিয়েটি কাল সোসাইটি” যথেষ্ট রী পরিচয় দিয়েছিলেন 
বলা চলে । 

মধ্চাধ্যক্ষদের এজাতীয় নিরুৎসাহ মযুস্থদনের মত অভিনয়সচেতন কবি- 
নাট্যকারের সষ্টিউৎসকে যে শুকিয়ে আনবে এ খুবই স্বাভাবিক। বাস্তবত 
নাট্যসাহিত্যে কবির অধিকতর সাফল্যের অভাবের এ চা প্রধান কারণ.।" 


॥ ছয় ! 

মধুস্থদনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা নাট্যসাহিত্যে পথের সন্ধান চলেছে। ইংরেজী 
নাট্যরীতি অনুসরণের বাসনা কোন কোন নাট্যকার স্পষ্টত প্রকাশ করলেও 
সংস্কতান্থগ পদ্ধতির একাধিপত্যই এতকাল চলেছে । আসলে মধুস্দনের পূর্ববর্তী 
অন্ত কোন নাট্যকারই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যরীতির নাটকের মধ্যেকার প্ররুত 
পার্থক্টি অনুধাবন করতে পারেন নি। মধুস্থদনই প্রথম নাট্যকার যিনি 
নিঃসংশয়ে পাশ্চান্ত্যরীতি অস্কুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের 
নবধুগ যে-য়ুরোপীয় সাহিত্যকে আত্মসাৎ করার মধ্যে তার এই বিশ্বাসে কোথাও 
দ্বিধা ছিল না। কাব্যের ক্ষেত্রে এই বিশ্বাসের -অন্নবর্তন করায় তিনি কোন 
খকাধাই মানেন নি! নাট্যসাহিত্যের যুক্তিও যে এ একই পথে তা তিনি 
জানতেন । কিন্তু নানা কারণে দ্বিধাহীন চরণে তিনি চলা শুরু করতে পারেন 
নি. তার প্রথম ছুটি নাটক মূলত সংস্কৃত রীতিকে মেনে চলেছে ।, কবি নিজেও 
এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন । শগ্রিষ্ঠা নাটক রচনাকালে তিনি গৌঁরদানকে তার 
নাটকের ,“০rei৪n৷ ৭i৮”-য়ের কথা! বলেছেন। কিন্তু এ নাটকে কবি বিদেশীয় 
ভাবসৌরভ কিছুমাত্র সঞ্চারিত করতে পারেন নি, আকণ্ঠ সংস্কৃত প্রভাবের মধ্যেই 
নিমজ্জিত থেকেছেন। এর কারণ কি? 

প্রথমত, রঙ্গমঞ্চের প্রভাব। 

দ্বিতীয়ত, মধুস্থদনের শিল্পী-স্বভাব যথার্থ নাটকের ( অর্থাৎ যুরোপীয় নাট্য- 
রীতি-অন্গ ) তুলনায় কবিত্বপ্রধান ও বর্ণনাবহুল সংস্কৃত নাটকের কাছে সহজে 
আত্মসমর্পণ করল। | . 

দ্বিতীয় নাটক পদ্মাবতীতেও সংস্কৃত প্রভাবের মাত্রা কমে নি। কৰি নিজে 
তা অন্তরে বুঝেছেন এবং আত্মদ্রোহী হতে চেয়েছেন। এ পথে তার কবিপ্রাণ 


স্বাচ্ছন্দ্য অস্থুতব করে নি, অথচ রঙ্গমঞ্চের চাহিদার (দিক থেকে অন্ত ধরণের * 
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৫০ প্রবন্ধ পত্রিকা! ॥ 


নাট্যরচনীও সম্ভব ছিল না। পগ্মাবতীতে তিনি বিদেশী গল্প গ্রহণ করে” 
. নিজের মনের সঙ্কট থেকে উত্তীর্ণ হতে চেয়েছেন । নিঃসন্দেহে এ একরাপ 
আত্মপ্রতারণা। কবি পাশ্গত্ত্য কাহিনীকে সংস্কৃত রীতিতে উপস্থিত করেছেন, 
এ পথে সমস্যার সমাধান নেই তা তিনি জানতেন ; কিন্তু পাশ্চাত্ত্য রীতিকে . 
সোজাসুজি আমন্ত্রণ জানাতে পারেন নিঃ। 

প্রহসন ছুটি রচনা করতে গিয়ে তিনি প্রাচ্যরীতি পরিত্যাগ করলেন 1 
ইংরেজী“ Comedy of manners-এর আদর্শ এখানে বলিষ্ঠভাবে অনুসরণ করা 
হয়েছে; এবং শৈল্পিক উৎকর্ষও এখানে এসেছে। কিন্তু লঘুরসের' প্রহসনের 
নাটকীয়তা গম্ভীর রসের নাটক থেকে বহু দূরে । ' 

যুরোপীয় রীতির নাটকের সঙ্গে ভারতীয় নাটকের পার্থক্য সম্বন্ধে তার ধারণা 
যে কত স্ম্ম ছিল তার প্রমাণ আছে কেশব গঙ্গোপাধ্যায় এবং রাজনারায়ণ বস্তুর 
কাছে লেখা তীর চিঠিগুলির মধ্যে» । সৈকৃসপীয়রকে নাট্যজগতের আদর্শরূপে 
গ্রহণ করেছিলেন তিনি। কৃষ্চকুমারী নাটকে তিনি সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের 
প্রভাব থেকে মুক্ত হয়েছেন, গম্ভীর রসের নাটকে পাশ্চাত্তযরীতি এর চেয়ে বেশি 
আত্মসাৎ গত শতাব্দীর অন্য কোন বাঙালি নাট্যকার করতে পারেন নি। এ. 
নাটকে ইংরেজী নাটযাদর্শ বাধা পেয়েছে ছুটি জায়গায় । ্, 

প্রথমত, আমাদের জাতীয় জীবনধারায় প্রবৃত্তির সংঘর্ষজাত প্রকৃত নাট্য- 
সম্ভাবনার কিছু অভাব রয়েছে। মধুস্থদন নিজে তা লক্ষ্য করেছিলেন, এবং 
মুসলমানী বিষয় নিয়ে এ অভাব মেটাতে চেয়েছিলেন । 

দ্বিতীয়ত, মধুস্থদনের প্রকৃতির মধ্যেই কবিশ্বভাবের প্রাধান্ত ছিল। ইংরেজী 
নাট্যরসাবেদনের পক্ষে এই গীতিরসের অন্থুপ্রবেশ হানিকর । কবি নিজে তা 
বুঝতেন এবং সে কারণেই কাব্যনাট্য রচনার প্রতি বার বার “এত বেশি আগ্রহ 
তিনি দেখিয়েছেন ৷ 

মধুস্থদনের নাটকে গ্রীক নাটকের প্রভাব খোজা অস্ত নয়। রা 
সাহিত্যের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল গভীর, এর প্রতি শ্রদ্ধাও ছিল সুপ্রচুর । 
কিন্তু গ্রীক নাট্যকলা যথেষ্ট পুরাতন ও অচলিত বলে সম্ভবত তার মনে হয়েছে। ৬. 
তার ' নাট্যবিষয়ক বহু সংখ্যক পত্রের মধ্যে কোথাও গ্রীক নাট্যধারা প্রসঙ্ে কোন- 
রূপ মন্তব্য করা হয় নি। তিনি সেকৃসপীরিয় যুগের ইংরেজী নাট্যসাহিত্যের 
প্রভাবকেই অন্ুসরণযোগ্য বলে মনে করেছিলেন। গ্রীক নাটকের সাধারণ, 


ক 


রর 


॥ নাট্যকার মধুসুদন £ বন্দী বিহঙ্গের মুক্তিস্বপ্ ৫১ 


প্রভাব মধুস্ছদনে নেই। তবে গ্রীক সা॥হত্য ও জীবনদৃষ্টির প্রতি তার যে 
শ্রদ্ধা, এবং সমর্থন ছিল নাটকে তার কিছু চিহ্ন পড়ে থাকবে ; যেমন 

এক । পদ্মাবতী নাটকের নহি তিনি গ্রীক পুরাণ কথা থেকে সঞ্কলন 
ররেছিলেন.। 

দুই। কৃষ্ণকুমারী নাটকে গ্রীক নাটক ইফিজিনিয়া ইন টরিসের” তথাকখিত 
ছাঁয়াপাতের প্রসঙ্গ এদিক দিয়ে উল্লেখ করা যায়। 

'তিন। কৃষ্ণকুমারীর ট্রীজেডি-কল্পনায় গ্রীক-ভাবনার চিহ্নও সম্ভবত দুর্লক্ষ্য 
নয়। কিন্তু তার প্রহসনে এরিস্টফেনিসের কমেডির কিছুমাত্র প্রভাব নেই, 
অনুসরণ আছে ইংরেজী Comedy of manners-এর | এবং সামগ্রিক ভাবে 
কৃষ্ণকুমারী গ্রীক ।ট্রাজেডির নিকটবর্তী নয়, 'সেকসপীরিয় সিডি? ধারায়ই 
রি j 


॥ সাত ॥ 


বেলগাছিয়া৷ নাট্যশালার সংস্পর্শে এসে মধুস্দন অকস্মাৎ নাটক রচনায় 
মনোনিবেশ করলেন । কিন্তু 'আবাল্য কবি হিসেবে সাফল্য লাভেরই বাসনা 
তার ছিল। মাদ্রাজ প্রবাসকালে তিনি ইংরেজী ভাষায় কাব্যচর্গর পাশাপাশি 
যে.নাটকটি লিখছিলেন তা একটি কাব্যনাট্য ।১৭ কিন্তু বাংলা ভাষায় সাহিত্য 
সাধনায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি গ্ভে নাটক লিখলেন. অবশ্য শগ্রিষ্ঠা-পদ্মাবতীর 
গগ্ভে কবিত্বের বাড়াবাড়ি পাঠকমাত্র লক্ষ্য করে থাকবেন । পদ্মাবতী নাটকে 
তিনি অকস্মাৎ আবিফার করলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ, তীর কবিপ্রাণের জাগরণ 
ঘটল। .অমিত্রাক্ষরে কাব্যরচনা করতে করতে ,তিনি একটি তত্ব সম্বন্ধ 
উচ্চবাক হয়ে উঠলেন। নাটকের সংলাপ অমিত্রাক্ষর ছন্দে হওয়া উচিত। 
তার পত্রাদিতে এই কথা বারবার বলেছেন এবদর্শকদের কান অমিত্রাক্ষরে 
যথেষ্ট অভ্যস্ত নয় বলে ছুঃখ প্রকাশ করেছেন। কৃষ্ণকুমারী নাটক রচনায় 
হাত দেবার আগে তিনি “হৃভদ্রা” নাম দিয়ে..একটি:কাব্যনাট্যের ছুই অঙ্ক লিখে 
_. ফ্রেলেছিলেন। কৃষ্ণকুমারী নাটকটির সংলাপ অমিত্রাক্ষরে লিখবার বাসনা 
তার ছিল, অন্তত এই নাটকের স্বগতোক্তি অংশ অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখতে. 
পারলে তিনি খুশি হতেন । | 

নাটকের সংলাপ কবিতায় কিংবা গদ্যে হওয়া উচিতত তা নানা পারিপার্থিক ' 


৫২ . প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


বিষয়ের উপরে নির্ভর করে, কিন্ত মধুস্থদনের এই বিশিষ্ট প্রবণতার কারণটি 
ছুরধিগম্য নয়। মধুস্থদন মনের দিক থেকে মূলত'কবি, নাট্যকার নন। কবির 
হাতে সাধারণ নাটক লক্ষ্যভ্র্ট হয়, গীতিধর্মের আধিক্যে নাটক একাগ্র তীব্রতা, 
ঘটনাপ্রাধান্ত ও সংঘর্ষপ্রাণত! থেকে চ্যুত হয়। কিন্তু কাব্যরসের সহজ মিলনের 
সুযোগ থাঁকে। বর্ণনার আধিক্যে ঘটনাবহুলতা যেখানে আচ্ছন্ন, ঘটনাগত 
সংঘাত সেখানে ভাবাবেগগত সংঘর্ষের ( conflict of emotions ) স্তরে নীত । 
কাব্যিক উপলব্ধির সঙ্গে নাটকীয় বোধের এবং পরিবেশ সুজনের মূল পার্থক্য 
আছে। শুধু ভাষাকে গদ্ থেকে. করিতায় বা কবিতা থেকে গণ্ে রূপান্তরিত 
করলেই এই পার্থক্যটি আয়ত্ত হয় না। মধুস্থদন প্রহসন ছুটি ছাড়া অন্ত কোন 
নাটকের ক্ষেত্রেই মনের দিক থেকে স্বস্তি পান নি। তার কল্পনার বিশিষ্টতা, 
তার ককি-স্বভাব বারবার তাকে আকর্ষণ করেছে কবিত্বের রাজ্যে। সাধারণ 
ভাবে ঘটনা বিরলতার দিকে তার মনের আকর্ষণ বলেই কৃষ্ককুমারী কাহিনীকেও 
তার মনে হয়েছে “barren of incidents” 1১৮ তার শ্রেষ্ট নাটকের ক্ষেত্রেও 
তিনি মনের দিক থেকে যুক্ত ছিলেন না সম্ভাবনা সত্বেও কষ্ণকুমারী দ্বিতীয় 
শ্রেণীর ভাল নাটক হয়ে থেকেছে, ' প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবার 29০ 5 
পায়নি।' 
॥ আট ॥ 
মধুস্থদনের নাটকগুলির রচনাকাল তার পত্রাবলী এবং অষ্তান্ত াক্ষ্যাদি 

থেকে খুঁজে বের করা যেতে পারে৷ কাব্যগুলির রচনাকালের সঙ্গে মিলিয়ে 
দেখলে ব্যাপারটি এরূপ দীড়ায়_ ূ 
নাটক রচনাকাল প্রকাশ সমকালে রচিত . 

| - কাব্য*২8 ৃ 
শযিষ্ঠা ১৮৫৮ সাল। জানুয়ারী ১৮৫৯ শা | 

। ১৬ই জুলাইয়ের 

পূর্বে এটি সম্পূর্ণ না 

হলেও বেশির ভাগ ৬ 

রচিত হয়েছিল”? se | 
পদ্মাবতী ১৮৫৯ সাল । মার্চ এপ্রিল (?) ১৮৬০ === 

মাসে আরম্ত হয়। 


॥ নাট্যকার মধুস্থদন ॥ বন্দী বিহঙগের যুক্তিস্বপ্ 


মে মাসের পরে 

কোন সময়ে শেষ 

হয়।২্« 
', একেই কিবলে ১৮৫৯ সাল । ৮ই -১৮৬০-এর 
“ সভ্যতা; মের:পরে লেখা প্রথম ভাগ 


বুড়ো শালিখের .আরম্ত এবং অল্প 
'ঘাড়ে রে] . কালের মধ্যে শেষ 
হয় [২৯ 


রি কষ্তর্যারী ১৮৬০ সাল । ৬ই ১৮৬১-এর 
আগষ্ট থেকে ৭ই শেষভাগ 
সেপ্টেম্বর । ২২ 


৫৩ 


তিলোত্তমা সম্ভব 
কাব্য ১৮৫৯ 
সালের জুলাইয়ের 
পূর্বে শুরু এবং 
১৮৬০ সালের ১৪ই 
শেষ হয়। | 
ব্ৰজাঙ্গনা কাব্য 
১৮৬০ সালের 
এপ্রিলের পূর্বে 
সমাপ্ত । 
মেঘনাদবধ কাব্য 
১৮৬০ সালের 


২৪শে এপ্রিলের 


পূর্বে আরম্ভ, ১৮৬১ 
"সালের ফেব্রুয়ারী 
মাসের পরে অল্প- 


কালের মধ্যে শেষ 


হয়। 
বীরাঙ্গনাকাব্য 
১৮৬২ সালের ৪ঠা 
ফেব্রুয়ারীর পূর্বে - 
সমাপ্ত । 

চতুর্দশপদী 
কবিতাবলী ১৮৬৫ - 
সালের জানুয়ারীর 


৫৪ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


পূর্বে আরস্তঃ কয়েক 
মাসের মধ্যেই 
"সমাপ্ত । 
মায়াকানন ১৮৭৩ সাল ১৮৭৪ সাল। ঠা 
| (কবির মৃত্যুর পরে ) 


কোন গ্রন্থের প্রকাশকালের তুলনায় তার রচনাঁকালের সন্ধান জানা অনেক 
বেশি তাৎপর্যপূর্ণ । প্রহসন ছুখানির পূর্বে কবি পদ্মাবতীর অন্তত চার অঙ্ক 
'সমাপ্ত করেছিলেন, এ তথ্য গুরুত্বপূর্ণ । প্রহসন ছুটি নাটকীয় গুণে পল্মাবতীর 
চাইতে অনেক পুষ্ট । কিন্তু প্রকাশ কালের হিসেবে বিভ্রান্তি জন্মাতে পারে । 
প্রহসন ছুটির পরে পদ্মাবতী প্রকাশিত হয়। কিন্তু অত পরিণতী].প্রহসন 
রচনার পরে এজাতায় পরীক্ষামূলক নাটক লেখা! কি করে ॥সম্তব ভেবে পাওয়া 
কঠিন! রচনাকালের হিসেব সমালোচককে সে সমস্যা থেকে মুক্ত করে । 

১৮৫৮ মালের জুন-জুলাই মাস থেকে ১৮৬০ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত 
মধুস্থদনের নিয়মিত নাট্যরচন্ার পর্ব। এর মধ্যে অবশ্য" কৃষ্ণকুমারী রচনার 
পূর্বে প্রায় সম্পূর্ণ এক বছর তিনি কোন নাটক রচনা .করেন নি। এর কারণ 3 
অন্ুধাবনযোগ্য । শমিষ্ঠা, পদ্মাবতী এবং প্রহসন ছুটিতে পরের পর কবির '. 
নাট্যরচনার ভ্রমপরিণতি এসেছে, ক্রমে অধিকতর সাহস সঞ্চয় করেছেন কবি। 
কিন্তু তারপরেই পরিণত ক্ষমতা নিয়ে তিনি একবছর চুপ করে বসে রইলেন 
কেন? এর একাধিক কারণ থাকা সম্ভব_- 


এক। পাইকপাড়ার রাজাদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে তিনি প্রহসন ছুটি 
রচনা করেছিলেন। কিন্তু এই ছুটি অভিনীত হয় নি। এ ঘটনা তার 
স্পর্শকাতর চিত্তকে বিদ্ধ করেছিল। নাটক লেখা থেকে সাময়িকভাবে নিবৃত্ত 
হবার এটি অন্ততম কারণ হতে পারে । ূ 

ছই। পদ্মাবতা .রচনাকালে মধুস্থদন অমিত্রাক্ষর ছন্দ আবিফার করে যেন ,_ 
নিজের অন্তরের কবিব্যক্তিত্বকে স্বরূপে চিনে নিলেন। নবছন্দ আবিষ্কারের 
নেশায় তিনি কাব্যরাজ্যে প্রবেশ করে নাটকের কথা কিছুকালের জন্ত ভুলে 
রইলেন। যধুস্থদন মূলত কবিপ্রাণ_-এ সত্য কিছুতেই ভোলা চলে না। : 
কাব্যচেতনার মূলে যে ছন্দবোধ তরঙ্গিত .তার. উৎসটি খুলে যেতেই কৰি সেই 


ly 


৭ নাট্যকার মধুস্থদন £ হন্দী বিহঙ্গের মুক্তিত্বপ্র : - 8৫ 


শোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে চাইলেন । যে পর্যন্ত না কাব্যরাজ্য অধিকারে 
এল নূতন নাটক রচনার কথা আর ভাবলেন না। 

মধুস্থদনের নাটকগুলির মধ্যে প্রথম ছুটি সংস্কৃত আদর্শে, কবির ভাষায় 

/ “classical model”-য়ে লেখা । নাটকীয় অপরিণতি, পরীক্ষা-প্রস্তুতি 'এবঃ 
'কৌতূহলস্থষ্টিই এদের প্রধান .আকর্ষণ.। শঞ্িঠ্ঠায় প্রাচ্যরীতির বন্ধনে কৰি 
ক্লিষ্ট, মুক্তির স্বপ্ন দেখেছেন মাত্র, সামান্ও করায়ত্ত করতে পারেন. নি। 
পদ্মাবতীতে বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে পাশ্চাত্য ভাবজগতে তূবিচরণের ভঙ্গিমাত্র 
রুরেছেন, আত্মপ্রতারণা করেছেন. প্রাচ্যভূমিতে : কিন্তু তার পদস্থাপন! 
থেকেছে অবিচল । 

- পদ্মাবতী লিখতে লিখতে, মাঝখানে প্রহসন রচনা করতে গিয়ে E 
সংস্কত-সীমিত প্রাচ্যরীতির বন্ধন উন্মোচিতহল। একেই কি বলে সভ্যতা এবং 
বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রে খুব স্বল্লকালের জন্ত হলেও কবিকে তার সমগ্র 
নাট্যসত্তা ধরে নাড়া দিল। এর মধ্যে আবার দ্বিতীয়টিতে. নাটো্যোৎকর্ষ খুবই 
উচ্চস্তরে উঠেছিল । প্রথমটির দূর্বলতা তিনি দ্বিতীয়টিতে কাটিয়ে উঠেছিলেন । 

+&-কবিচিত্তের একপ্রান্তে নিরপেক্ষ 'জীবনদৃষ্টির যে বীজটি বর্তমান ছিল, যাকে 
আমি অন্তত্ৰ 0১5০14/৩ 91০. নামে অভিহিত করেছি তার সক্রিয়তা এই 
সাফল্যের ভিত্তি নির্মাণ করেছে ।২* কিন্তু এ রাজ্যও সম্পূর্ণত কবির স্বরাজ্য 
নয়, যে রাজ্যের তিনি একচ্ছত্র সত্রাট। - 

পদ্মাবতীর অমিত্রাক্ষর ছন্দ কবিকে মেই রাজ্যে পৌঁছে দিল। কৰি 

. অধুহ্দন নানা কারণে নাট্যকারের জীবন কাটিয়েছেন, নাট্যকাররূপে প্রতিষ্ঠা 
পেয়েছেন । এবারে তিনি কাব্যচর্চায় মেতে উঠলেন । কবিতার ভাষা এতকাল 
প্রকাশের: স্থান পায় নি, নাটকের মধ্যে তাই অনধিকার প্রবেশ করেছে। এর 
পরে কাব্য জগতে মহৎ প্রতিষ্ঠা লাভ' করে তিনি যখন" নাটক লিখতে গেলেন 
তখন তা হল -বাংলার সর্বকালের অন্ততম শ্রেষ্ঠ কবির. নাট্যরচনায় নৃতন করে 
= ' পদার্পণ । প্রহসন ছুটি যে নাটকীয় মুক্তি তাকে দিয়েছিল- প্রাচ্যরীতির বন্ধন 
থেকে পাশ্চাত্য রীতির চর্চায়, সেই পথেই তিনি চলতে চাইলেন । 'রিজিয়া” 
নাটক লিখবার পরিকল্পনায় পাশ্চাত্য ধরনের প্ররবৃত্তিসংক্ষুৰ ঘটনাবহুল ও 
সংঘর্ষতরঙ্গিত নাট্যরচনার' বাসনা কাজ করেছিল। কিন্তু ,কবিনাট্যকারের 
দুর্ভাগ্য তিনি সমর্থক পান নি।” তবে কবি মধুস্থদন সাধারণ গগ্ভনাটক 


৫৬ পু | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


লিখে 'যে তৃপ্ত নন তা মনেপ্রাণে অনুভব করতে লাগলেন এবার । 
কাব্যনাটক লিখতে চাইলেন, অন্ততপক্ষে পূর্ণাঙ্গ যঞ্চনাটকের সংলাপে কবিতার: 
ব্যবহার করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন । কৃষ্ণকুমারী নাটক লিখবার আগে 
তিনি ‘অভদ্র’ নামে এক কাব্যনাট্টের ছুই অঙ্ক লিখে ফেলেছিলেন, মঞ্চ- 
প্রধানদের উৎসাহ না পেয়ে তাকে নিবৃত্ত হতে হয়েছে। কষ্ণকুমারী নাটকের 
সংলাপে কবিতা ব্যবহারের ইচ্ছাও তাকে পরিত্যাগ. করতে হয়েছিল 8 
একই কারণে। 

কৃষ্ণকুমারীর রচয়িতা আত্মমচেতন কাব্য-প্রাণ নাট্যকার । মেঘনাদবধ রচনা 
করতে করতে তিনি কৃষ্চকুমারী লিখেছিলেন ৷ মেঘনাদকাব্যে জীবনবোধের 
যে তীব্র তীক্ষতা ও গভীর ট্রাজিক আত্তনাদ ধ্বনিত কষ্ণকুমীরীতে সামান্তত 
হলেও তার প্রতিফলন শ্রুত হয়েছে একই কালে কবির মনের তার একই ৭ সরে 
কাপছিল । 

কবির শেষ পূর্ণাঙ্গ নাটক নিয়মিত নাট্যসাধনার তেরো বছর পরে এবং 
নিয়মিত সাহিত্যসাধন! শেষ করার আট বছর পরে রচিত। কবি তখন রোগ- 
জীর্ণ, মৃত্যুযুখে দীড়িয়ে জীবন বিষয়ে হতাশ্থাস। তীর সাহিত্যজীবনের বিকাশের 
ধারায় এ নাটকের স্থান নয়, তার জীবন-সমাপ্তির অনুভূতি প্রতিফলনের দিক 
থেকে এ রচনাটি তাৎপর্যপূর্ণ ইঞ্জিত বহন করে। 


১এই তালিকাটি তৈরী করার ব্যাপারে ভ্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “বঙ্গীয় 
নাট্যশালার ইতিহাস, দেবকুমার বসু সঞ্কলিত “বাংলা নাটক’ এবং সুকুমার 
সেনের “বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস’ ২য় খণ্ডের সহায়তা গ্রহণ করেছি। ১৭৫ 
সালে লেবেডফ যে ছুটি নাটকের অনুবাদ তার থিয়েটারে অভিনীত করান 
বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম নাটক সেই ছুটি। তা পাওয়া যায় নি। ৷ 
সুকুমার সেন মহাশয় 'আত্মতত্বকৌয়ুদীকে প্রথম বাংলা নাটক বলে 
মানতে রাজী হন নি, একটি সংস্কৃত নাটকের গদ্বন্ুবাদ বলে তিনি একে 
অভিহিত করেছেন । এই গ্রন্থটির একখণ্ড বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। 
ব্জেম্্রনাথ বন্য্যোপাধ্যায়ের দাবি ঠিক, না সুকুমার সেনের প্রতিবাদ তা নিয় 
* করার জন্য আসল গ্রন্থটির সাক্ষ্য গ্রহণ প্রয়োজন । তবে সমকালীন পত্রিকার 
আলোচনা দেখে এটিকে নাটিক বল মনে হওয়া অসন্তব নয়। _ 
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. ছহাস্যার্ণবৈ'র লেখকের নাম পাওয়া যায় নি। লং সাহেবের, গরহতালিকা 
এবং “বিবিধার্থ সংগ্রহ” পত্রিকায় এর উল্লেখ আছে। 

* «কৌভুকসর্বস্ব নাটক মূল সংস্কৃতের আংশিক বঙ্গানুবাদ । বৃটিশ মিউজিয়ামের 
পুস্তক তালিকায়, লং সাহেবের পুস্তক তালিকায় এবং এবং “বিবিধার্থ সংগ্রহে’ 
এই রচনার উল্লেখ আছে। | 

‘১৮৩৫ সালে নবীনচন্দ্র বস্তুর বাড়ীতে বিদ্ধাস্থন্দর নাটক অভিনীত হয়। 
এই নাটকটি প্রকাশিত হয় নি। এটি যাত্রা পালা না নাটক--কোন্‌ আদর্শে 
রচিত ছিল বলা কঠিন। ১৮৪০ সালে বিশ্বনাথ গ্ভায়রত্ব ‘প্রবোধচন্দ্রোদয়ে'র 
বঙ্গানুবাদ করেন । কিন্তু আমাদের নিদি কালসীমার বহু পরে তা প্রকাশিত 
হয়। 

স্হরচন্্র ঘোষের অপর ছুটি নাটক চারার BEE ( সেকস্পীয়রের. 
রোমিও জুলিয়েটের স্বাধীন-বঙ্গান্থবাদ ) এবং “রজতগিরিনন্দিনী? | 

"বহু বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে তিনি “নবনাটক' নামে একটি 2 নাটক 
রচনা করেছিলেন। . 

বাংলা নাট্যশালা 'সম্পকিত তথ্যাদি ব্যাপারে ভ্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
রচিত “বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস’ গ্রন্থের উপর নির্ভর করেছি। বিশ্লেষণ 
অংশের দায়িত্ব আমার । | 

সবাডালিদের, স্কুল কলেজে ইংরেজী নাটকের যে সব অভিনয় হয় তা কিছু 
পরবর্তাকালের ঘটনা! 

»*এ তালিকা ভ্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “বঙ্গীয় 0 ইতিহাস’ 
গ্রন্থের সহায়তায় প্রস্তৃত। 

> ‘Reminiscence of Michael M.’ S. Dutta’ যোগীন্দ্রনাথ বসু 
রচিত “মাইকেল মধুস্থদন দত্তের জীবনচরিত” এর পরিশিষ্টে সংকলিত । 
'“"-৯২কেশব গঙ্গোপাধ্যায়ের পত্রের অংশ, “Baboo Jatindra thinks and: 
the Raja seems to participate in the opinion, that Mahomedan 
names will not perhaps hear well in ‘a Bengalee Drama, and 
they doubt whether an experiment of doubtful success is worth 
being hazarded by the author of শন্মিষঠী 2৭ তিলোত্তমা ৷” মধুস্থদন 
উত্তরে বলেছিলেন, “The prejudice against Moslem names must 


৫৮ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


be ৪1৮৪০ UP.” কিন্তু এ নাটক রচনায় অগ্রসর হন নি! অভিনীত না হলে 
নাটক লিখে কি লীভ-_এ কথা তিনি বারবার বলেছেন। 

১শ্অল্প কিছু পূর্বে নাটকটির আরও ছুটি অভিনয় হয়েছিল, কিন্তু তার 
তারিখ পাওয়া যায় নি। টপ এ 

১ ৪জোড়ার্সীকো থিয়েটারে কৃষ্ণকুমারীর যে অভিনয় হয় বলে ব্রজেন্ত্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন তীর যথার্থ তারিখ তিনি নির্দেশ করতে পারেন 
নি। আমর! এখানে যে তারিখের উল্লেখ করেছি তার আগে উক্ত অভিনয় 
ঘটেছিল এমন কোন প্রমাণ নেই। কেশব গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথায় দেওয়া 


তারিখে তুল থাকলেও শোভাবাজার খিয়েটি-কাল সোমাইটিতেই যে এই নাটকের ' 


প্রথম অভিনয় হয়েছিল এই মন্তব্য মূল্যবান । | 


,«গোৌরদাস বসাক তার স্মৃতিকথায় এই অভিনয়ের তারিখ- দেন ১৮৭৩ : 


সালের ১৬ই আগষ্ট । কিন্তু সমকালীন পত্রপত্রিকার সাক্ষ্য নিয়ে ব্রজেন্্রনীথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় যে তারিখ দিয়েছেন তাইই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে। 
তারিখের ব্যাপারে মানুষের স্থাতি ভুল করতে পারে কিন সমকালীন, পত্রপত্রিকা 
ভুল করবে না। 

»৬আমার “কবি মধুস্থদন ও তীর পত্রাবলী”তে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা 
করা হয়েছে । | 

১৭২1219১605 Empress of land, a dramatic poem.” 

১*অধ্যাপক বৈগ্ভনাথ শীল ভার “বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা” গ্রন্থে 
অভিযোগ করেছেন যে কৃষ্ণকুমারী নাটকের ঘটনাবিরলতা মধুস্থদনের নিজের 
সৃষ্টি, টডের কাহিনী এতটা ঘটনাবিরল ছিল না। আসলে মধুস্থদনের 
কবিশ্বভাব ঘটনাবহুল কাহিনী থেকে প্লট তৈরী করতে গিয়ে তাকে নারির 
করে ফেলেছে। 

১ স্যতীন্্রমোহন ঠাকুর এই নাটক প্রসঙ্গে গৌরদাসকে ১৬ই রা ১৮৫৮ 
সালে লেখেন “I am very anxious to have a perusal of your 
friend's manuscript drama” :..নাটকটি সম্পূৰ্ণভাৰে, অন্তত গিনি 
তখন লেখা হয়ে গিয়েছিল বলে মনে হয়। | 

- ২০১৮৫৯ সালের ১৯ই মার্চ তারিখে গোঁরদাসকে লেখা কবির চিঠি এর 
সাক্ষ্য. 


5 
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২১কবির কাছে ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের ৮ই মের চিঠিতে অনুরোধ, “I am 
thinking of some domestic farces to follow immediately after 
first the representation of the Shermistha and before it is 
repeated, just to. show the puplic that v we can act sublime and 
ridiculous both at the same time and with the same, actors.” 
মনে হয় অনুরোধের পরেই কবির প্রহসন দুটির রচনা শুরু হয় এবং অল্পকালের 
মধ্যেই শেষ হয়। 

২২কবির পত্রাংশ-—“Begun 6th August, finished 7th 75 
rather quick os old fellow,” | 

»ত্প্রকাশকাল ভ্রজেন্দ্রনাথ . বন্দ্যোপাধ্যায়ের “সাহিতাসাধক চরিতমালা” 
থেকে গৃহীত | . . 

২ওকাব্যগুলির রচনাকাল কবির নিজের লে লেখ! থা চিঠি, এবং অদ্থান্ত সাক্ষো 
সাহায্যে স্থির কর! হয়েছে। 

. ২*আমার “মধুহ্দনের হী ও কাব্যশিল্পে” এ বিষয়ে ছি 

আলোচনা কর! হরেছে। 


“ 


পূর্ববঙ্গ-গীতিন্কান্র প্রামাণিক্তা প্রসঙ্গে 
ছনান জবাভিতেল 


[ চেকোঝোভাকিয়ার প্রাচাবিগ্ভাভবনের অধ্যক্ষ ছুসান জবাভিতেলের এই প্রবন্ধটি মূল 
বাংলাতেই লেখ! । বাংলাদেশের লোকসাহিত্য তার বিশেষ আগ্রহ ও গবেষণার বিয়য়। এই 
উপলক্ষ্যে তিনি পূর্ববঙ্গেও গিয়েছিলেন। প্রবন্ধটি স্বাধীনতার নৌজন্তে প্রাপ্ত ।--সম্পাদক ৷ ] 


ছ’ সাত' বছর ' আগে যখন “মৈমনসিংহ গীতিকা” ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা? 
প্রথমবার পড়ে চেক ভাষায় অনুবাদ করতে আরম্ভ করলাম তখন ওই গীতিকা- 
গুলি নিয়ে যে অনেকের মনেই সন্দেহের উদয় হয়েছিল তা জানতাম ন1। বাংল! 
লোৌক-সাহিত্যের এই অতি সুন্দর নমুনাটি পড়তে পড়তে মুগ্ধ হয়েছিলাম, ঠিক 
যেমন আমার আগে দেশে-বিদেশে তাদের কাব্য-গুণে আরও অনেকেই মুগ্ধ 
হয়েছিলেন । . - ও 

তারপর তিন বছর আগে ভারতবর্ষে এসে দেখে অবাক ইলাম যে 


‘মৈমনসিংহ গীতিকা’র প্রামাণিকতা নিয়ে অনেক সমালোচক ও পণ্ডিতদের মনে - 


অনেক সন্দেহ আছে। এই গীতিকাগুলি যে গ্রাম্য কবিদের খাঁটি রচনা তা 
কেউ বিশ্বাস করেন, আবার অনেকে তা অস্বীকার করে মনে করেন হয় তাদের 
সংগ্রাহক না হয় তাদের সম্পাদক এগুলির রূপ বদলে দিয়েছেন । “মৈমনসিংহ 
গীতিকার উপর একটি আলোচনামূলক বইও বেরোয় নি-_বই কেন, একটি 
আলোচনামূলক দীর্ঘ প্রবন্ধও বেরোয় নি আজ. পর্যস্ত। ধারা এগুলির 
প্রামাণিকতা নিয়ে কৌন সন্দেহ পোষণ করেন না তাদের বিশ্বাসের কারণগুলি যে 
সকলকে জানানো দরকার তা নিয়ে তারাও মাথা ঘামান না; আর যারা সন্দেহ 
করেন তার সন্দেহের কয়েকটি মাত্র কারণ উল্লেখ করেই সন্তুষ্ট থাকেন। শুধু 
শ্রীন্দগোপাল সেনগুপ্ত তীর! “বাংল! সাহিত্যের ভূমিকায় একটু বেশী বিস্তৃত 


আলোচনা করেছেন, আর শ্রীসুকুমার সেন তীর বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-এর ' 


প্রথম খণ্ডে যে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন তা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত । 

কিন্তু এরকমের অবস্থা কি চলা উচিত? “মৈমনসিংহ গীতিকা' যদি খাঁটি 
না হয় তবে তা কি প্রমাণ করা উচিত নয়? আর যদি খাঁটি হয় তবে লৌক- 
সাহিত্যের এমন অন্দর নযুনার প্রতি সন্দেহ বজায় রাখা কি খুব অন্তায় নয় ? 


চি 


॥ পূর্ববঙ্গ-গীতিকার প্রামাণিকতা প্রসঙ্গে ৬১ 


এই কারণগুলি বিবেচনা করে এবং ‘মৈমনসিংহ গীতিকা?-র সম্বন্ধে সত্য 
কথাটি খুজে পাওয়ার জন্তেই আমি এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি)। কাজটা যে 
সহজ নয় তা জানি; কিন্তু আলোচনা শুরু হওয়া দরকার_আর যদি কেউ 
আমার ভূল দেখিয়ে দিয়ে সত্য কথাটি প্রমাণ করতে পারেন তাহলেও আমার 
শ্রম সার্থক হবে । | ; 
ধারা ‘মৈমনসিংহ গীতিকার প্রমাণিকতা অস্বীকার করেন বা সন্দেহ করেন 
তাদের তর্ক মোটায়ুটি' তিন ধরনের £ ১] আজকাল আর এরকমের গীতিকা 
পাওয়া যায় না; ২] গীতিকাগুলির ভাষা ঠিক ৈমনসিংহের উপভাষা নয়; 
৩] এগুলির কাহিনী রোমান্টিক ৷ 
৷ মমনসিংহ গীতিকার সম্পাদক দীনেশচন্দ্র সেন প্রায় তিরিশ বছর 
আগে' te জলীমউদ্দীনকে মৈমনসিংহ জেলায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন অসংগৃহীত 
ও. অপ্রকাশিত গীতিকাসংগ্রহ করার জন্য । খাদের দেখেছি’ নামক তার বইতে 
জসীমউদ্দীন এ বিতর্কের বিষয়ে লিখেছেন £ “ময়মনসিংহ গীতিকার গানগুলি 
শুধুমাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বইয়েই পাওয়া যায়। ময়মনসিংহে সাত. আট 
বৎসর গ্রাম হতে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছি কোথাও এই ধরনের মাজাঘষ। সংস্করণের 


. গ্লীতিকা পাওয়া খায় না। "গ্রাম্য গাথার একটি কাঠামো সংগ্রহ করে চন্দ্রকুমার দে 


এর উপর নানা রচনা-কার্যের বুনট পরিয়ে দীনেশবাবুকে দিয়েছেন ৷ তাহাই 


_ পল্লীর অশিক্ষিত কবিদের নামে চলে যাচ্ছে” 


গেল. বছরে আমিও: এই উদ্দেশ্যে টমমনসিংহ জেলার নানা গ্রামে ঘুরে 
এসেছি__গীতিকা শুনতে পাই নি।- কিন্তু তাতেই কি এই গীতিকাগুলির 
অনস্তিত্ব প্রমাণিত হব? একটা উদাহরণ দিচ্ছি; কবি' জসীমউদ্দীনের 'নক্জী 
কথার মাঠ” চেক ভাষায় অনুবাদ করেছিলাম বলে অন্ততঃ একটি নক্জী কাথা 
কিনে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম । মৈমনসিংহ জেল্ার কাথা একদিন সারা বাংলা 
দেশে বিখ্যাত ছিল, কিন্তু আমি একটিও খুঁজে পাইনি । আমার বন্ধু খ্যাতনামা 
শিল্পী জইকুল আবেদীন আমাকে বলেছেন যে ট্মমনসিংহে নক্সী, কাথা আজকাল 
আর. কেউ করে.না। কিন্তু এই কারণে কি আমরা নক্সী কাথার প্রামাণিকৃতায় 
সন্দেহ করর? নিশ্চয় করব: না-_-আগেকার অনেক কীথাই যাদুঘরে এবং 


‘ ব্যক্তিগত সংগ্রহে দেখতে পাওয়া যায়। শুধু নবী কাথা তৈরী করবার মত 


নিপুণ মানুষ আর যে মৈমনসিংহে নেই তাই:মেনে নিতে হয়, ।' 


৬২ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


আমার মনে হয় গীতিকা রচন। করবার এবং গাইবার মত নিপুণ মানুষও 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের ফলে আজকের দিনে খুজে পাওয়া দুফর | 
সারা ছুনিয়াতেই আধুনিক সভ্যতা যে গ্রাম্য-সাহিত্যকে মেরে ফেলে তা? তো 
সকলেই জানে । আবার গীতিকা, যে একেবারে মরে. গেছে তা-ও নয়। 
রকমফের হয়ে ত হয়েছে কিচ্ছা যা গাওয়া অনেক সহজ। আমি নিজেই পূর্ব /- 
বাংলার গ্রামে কিচ্ছা শুনেছি, ঢাকার “বাংলা আকাডেমি'র সংগ্রহে অনেককিচ্ছা 
পড়েছি। তার মধ্যে এমন কয়েকটা কিচ্ছাও আছে যার কাহিনীর সঙ্গে 
“মৈমনসিংহ গীতিকা'য় প্ৰকাশিত কাহিনীর অনেক মিল দেখা যায়। ৭ 
তাছাড়া এমন কয়েকজন লোকের সঙ্গে আমায় আলাপ হয়েছে ধীর! আমাকে 
বলেছেন যে শিশুকালে দু'তিনখানা গীতিকা তারা নিজের কানে শুনেছেন । 
১৩৩৫ বঙ্গাব্দে ‘সৌরভ’ নামে মৈমনসিংহের মাসিক পত্রিকায় যতীন্দ্রনাথ 
মজুমদার লিখেছিলেন £ “আমি শৈশবকালে আমার গ্রামের নিয় শ্রেণীর 
লোকের: বাড়িতে বাঘানীর গান’. € মহুয়া), 'ভেলুয়ার গান’, “কাঞ্চনমালার গান? 
না গান’ প্রভৃতি কয়েকটি পালা শুনিয়াছি।” 
“মৈমনসিংহ গীতিকা'য় যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তা যে ঠিক ওই 
জেলার eb উপভাষা নয় তা কেউই অস্বীকার করবে ন! ৷ তাতে লিখে নেওয়ার_, 
অনেক ভুল নিশ্চয় আছে, ছাপানোর ভুলও কম নয়। কিন্তু গীতিকাগুলোর 
প্রামাণিকতা নিয়ে যে বিতর্ক উত্থাপিত হয়েছে তাতে ভাষাতাত্বিক তর্ক প্রয়োগ 
করা চলবে না। কারণ গ্রাম্য কবিতায় যে কথিত উপভাষা বিন! বদলে ব্যবহার 
করা হয় তা বলা যায় না। তবু তীর “বাঙ্গালা সাহিত্যের 'ইতিহাস'-এ শ্রীসকুমার. 
সেন বলেছেন £ ."মুদ্রিত গাখাগুলিতে স্থানীয় উপভাষার রূপ বজায় রাখিবার 
চেষ্টা সত্ত্বেও বাঙ্গালা! সর্বজনীন সাধুভাষার এবং কলিকাতা অঞ্চলের চলিতভাষার 
প্রভাব ঢাকা পড়ে নাই। মধ্যে মধ্যে আবার পশ্চিমবঙ্গের উপভাষার ( এবং 
সাধু ভাষার ) শব্বগুলিকে পূর্বববঙ্গীয় রূপ দিবার চেষ্টা উৎকট . হইয়া দেখা 
দিয়াছে । ইহাতে এই সন্দেহ দৃঢ়তর হইয়াছে যে মুদ্রিত গাথাগুলি পুরাপুরি 
অকৃত্রিম নয়।” [ ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৪৭-৪৮] তার পর শ্রীস্ছকুমার সেন যে 
উদাহরণ উল্লেখ করেছেন তাদের মধ্যে অন্ততঃ একটিকে ধরা. যাক! উনি 
বলেছেনঃ নতুন এক দল বাইগ্ আইছে তামাসা দেখাইবারে-_-এখানে “নতুন 
এর বদলে হওয়া! উচিত ছিল স্থানীয় উপভাষার শব্দ নয়া", মৈমনসিংহের 


॥ পূর্ববঙ্গ-গীতিকার প্রামাণিকতা প্রয়ুঙ্গে . ৬৩ 


কথিত উপভাষায় “নতুন” শব্দের বদলে যে নয়া’ বলে তাতে সন্দেহ নাই । কিন্ত 
গ্রাম্য গানে নয়া”র বদলে যে “নতুন” প্রায়ই বলা হয় তার একেবারে অসংখ্য 
প্রমাণ পাওয়া যায় রওশন ইজদানীর 'মোমেনশাহীর লোকসাহিত্যে', মনসুর 
উদ্দীনের 'হারামণি'-তে ও অন্যান্য বই বা পত্রিকায় প্রকাশিত গানে । গ্রাম্য- 
গানের গায়ক প্রায় ইচ্ছে করে সাধুভাষার শব্দ ব্যবহার করে তার 'পাণ্ডিত্য: 
দেখাবার জন্ত। এসব কারণে গ্রাম্য-সাহিত্যকে আঞ্চলিক. উপভাষার উদাহরণ 
হিসাবে গ্রহণ করে অন্ততপক্ষে উপভাষার চর্চা করা চলে না। কিন্তু এজন্য 
গীতিকাগুলোর প্রমাণিকতায় সন্দেহ করা উচিত কি? 
_.৩। তৃতীয় প্রকার সন্দেহ,_“মৈমনসিংহ গীতিকা'-র কাহিনী নিয়ে। এ 
বিষয়ে শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্তের আলোচনাটি সব চেয়ে বিস্তৃত। উনি প্রাচীন 
বাংল! মঙ্গলকাব্যের ধামিক চরিত্র বর্ণনা করে জিজ্ঞাসা করেছেন ঃ “এর 
অন্তরালে কি করে “মমনসিংহ গীতিকার মত একটি বিরাট সাহিত্যশাখা 
সর্ববিধ এঁতিহৃকে উপেক্ষা করেই আপন প্রাণ শক্তিতে মৃত্িমস্ত হয়ে উঠলো, 
যাতে নেই বিন্দুমাত্র দেব-মহিমার পথ, মানুযেয় হ্ৃদয়-বৃত্তির অকুণ্ঠ অন্ুগমনেও 
প্রকৃতির হাতে অবাধ আত্ম-মমর্পণে যা সহজ ও সার্থক?” [পৃঃ ৩৭] 
শ্রীন্দগোপাল সেনগুপ্ত সুন্দর ভাবে বলেছেন £ “মৈমনসিংহ গীতিকায় 
সর্বপ্রধান যে বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে, তা হচ্ছে এর সত্যকার জীবনকে সহজভাবে 
স্বীকার করে নেওয়া” [পৃঃ ৩৮], কিন্তু তার উপরে আলোচন! করে তিনি 
তার সমস্ত সন্দেহ এইভাবে প্রকাশ করেছেন £ “এখন প্রশ্ন আসে, এ জীবন - 
কাদের? এ জীবন কোন দেশ বিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের যে নয় তা 
প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। এ দেশের পারিবারিক পবিবেশে ভালবাসা কোন 
দিনই প্রশ্রয় পায় নি__তাই পরকীয়াবাদকে এদেশে ধর্ম বলে চালাতে হয়েছে 
বিগ্যাস্ন্দরকেও শেষ পর্যন্ত কালীমাহাত্ম্য দিয়ে বাচাতে হয়েছে । সেই দেশে এই 
বর্ণশ্রিমবিরুদ্ধ প্রেম এই সমাজদ্রোহ, এই সমর্থনহীন অবাধ প্রেম ও তার 
পরিণাম সম্বন্ধে এই ধারণা এলো কি করে? এই প্রশ্ন থেকেই সন্দেহ জাঙ্গ 
গীতিকার প্রমীণিকতা নিয়ে । পৃঃ ৪১-৪২ ] 

্রীস্ককুমার সেন লিখেছেন £' .কলিকাতা বিশববিগ্ভালয় কর্তৃক প্রকাশিত 
গীতিকাগুলির মধ্যে যে কয়টি রোমান্টিক রচনা শিক্ষিত পাঠকের মনোহরণ 


' করিয়াছে সেগুলির কোনওটিকেই সর্বাংশে অকৃত্রিম বল! যায় যায় না ।. কোন 


৬৪ | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


একজন গায়কের কাছেও যে পুরা একটি গাথা পাওয়া যায় নাই সেকথা 
সম্পাদকও স্বীকার করিয়াছেন। স্তরাং মুদ্রিত গাথাগুলিকে লোকসাহিত্যের 
ভেজালহীন নিদর্শন বলিয়া নেওয়া চলে ন! ৷” ( ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৪৯) 

এবিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা প্রয়োজন, তবু এখানে ছুইটি কথা বলতে পারি। 


প্রথমতঃ “মৈম্নসিংহ গীতিকা" নিয়ে ধারা নানা রকমের মতামত প্রকাশ করেন 


তারা প্রায়ই ভুলে যান যে সাহিত্যিক কাব্য ও লোক-সাহিত্যের মধ্যে অনেক, 


তফাৎ আছে। গ্রাম্য কবি যে শুধু ' তার নিজের ও গ্রামের অধিবাসীদের 
জীবনের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেন..তা নয়_-তা হলে সমস্ত রূপকথা, কিচ্ছা 
ইত্যাদি কি করে ব্যাখ্যা করতাম? জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও কাল্পনিক 
সৃজনশীলতা, বহু পুরোনো অতীতের স্মৃতি ও ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্থা, বদ্ধমূল 
কুসংস্কার ও শ্রেণীগত প্রবণতা থেকে উৎপন্ন প্রগতিশীলতা, দেশের এঁতিহের 
প্রতি শ্রদ্ধা ও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, সমাজের কর্তাদের উপর অসহায় নির্ভরতা 
ও তাদের প্রতি বিদ্ধপ--এসব মিশিয়েই গ্রাম্যসাহিত্য রচিত হয় । তাতে যে 
শুধু বাস্তব জীবনের ছবি ও প্রতিধ্বনিই খুঁজে পাওয়া যায় তা নয়। 

দ্বিতীয়তঃ, মনে রাখা উচিত যে “মমনসিংহ গীতিকার জন্মস্থান হল 
পূরববাংলা, যেখানে শুধু মাধবাচার্য্য, নারায়ণদেব, ষষ্টাবর ইত্যাদি হিন্দু কবিই 
ছিলেন না, আলাওল, বাহরাম খান ইত্যাদি মুছলমান কবিও কবিতা লিখতেন্‌। 
ওঁদের রচনায় কি রৌমার্টিক কাহিনী পাওয়া যায় না? আর উনবিংশ ও বিংশ 
শতাব্দীর তথাকথিত বটতলার বই বা পুথিতে রোমান্টিক প্রেমের গল্প কি কম 
আছে? যার জনপ্রিয়তা নিশ্চয় কেউ অস্বীকার করবে না। সাহিত্যের 
উপরিউক্ত এই শাখাটিতে রোমান্টিকতা আমদানি হল কোথা থেকে? 


দেখা যাচ্ছে যে “ময়মনমিংহ গীতিকা*-র প্রামাণিকতা এত সহজে অস্বীকার 
করা যাবেনা । তা ছাড়া আরও একটা কথা আছে য! এখানে উল্লেখ করি নি, 
কিন্তু কথাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ__-যাকে বলে আভ্যন্তরীণ প্রমাণ । সমস্ত. গীতিকা 
বিশ্লেষণ করে আমর! যে. উপমা ইত্যাদি অলংকার পাই তার অধিকাংশ দেখে 
স্পষ্টই বোঝা যায় যে গীতিকাগুলোর রচয়িতা ছিলেন মৈয়মনসিংহের গ্রাম্য 
কবিরা । এ নিয়ে এই প্রবন্ধে আলোচনা করা অসম্ভব । এবিষয়ে একটি প্রবন্ধ 
নয়, আস্ত একটা বই-ই লেখা দরকার । - 


ই 


০ 
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একজন বন্ধু আমাকে জিজ্ঞামা করেছিলেন এই কাজে আমি কেন হাত 
দিয়েছি। উত্তরটা এখানেই দিতে পারি--আত্মপ্রশংসা লাভের জন্ত নয়, 
আমাদের প্রিয় বাংলা. সাহিত্যের গৌরববৃদ্ধির জন্যই | চন্দরকুমার দে, যিনি: 
। “মৈমনসিংহ গীতিকা’ আবিষ্কার ও সংগ্রহ করেছেন, কিন্তু বার এখনো বাংলা 
সাহিত্যে কোন স্থান নেই, আর দীনেশচন্দ্র সেন, যিনি গীতিকাগুলো সম্পাদন 
করে বাংলা সাহিত্যের এই দামী রতন রক্ষা করেছেন, সেই দু'জন বিশিষ্ট সাহিত্য-; 
সাধকের মহত্ব যাতে বাংলা দেশের মানুষ আরও স্পষ্ট করে বুঝতে পারেন এও , 
আমার কাম্য । Hl 





আন্ত চেখত ও  বীজাথ এ ছোটগল্পের আঙ্গিক 
দিলীপ মুস্তাফি 


রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চেখতের তুলনা চলে কি ?' কবির সঙ্গে গল্প-লেখকের ? 
'ক্শ মানসে ও ভারতবর্ষীয় চিন্তাধারায়? সংগ্রামশীল জীবনচৈতন্তের পাশে 
গভীরে-ডুব-দেওয়! শান্ত দীর্ঘায়িত মনন রাখা চলে কি? চেখভ তিক্ত, বিড়ম্বিত, 
অবশেষে সফল, জাগতিক অর্থে সফল, জীবনগতভাবে ক্লান্ত । রবীন্দ্রনাথ ধীর» 
অনুত্তেজিত, পরিপূর্ণ । 

তৰু ছোটগল্পের আঙিনায় ছুট ছায়া কাছাকাছি দেখব এ আশা কেন করলাম 
সে কথা বলার আগে এট। বোধ হয় পরিষ্কার করে নেওয়া ভাল যে অনুভূতির 
কাব্যধর্মিতা অত্যন্ত হম্ম ও জটিল, তার নিজন্ব দুজ্ঞেয, অস্িত্ব-স্থত্র বর্তমান ৷: 
সেই সুত্রে কখনও নাটকে কবিতার স্থুর বাজে, কখনও উপন্তাস আঙ্গিক অতিক্রম 
করে বেপরোয়া কবিতা হয়। মেটারলিংকের Mona Vanna, টুর্গেনিভের 
On the Eve বোধ হয় তার নিদর্শন | Fl 

চেখভ ছোটগল্প রচনার প্রয়োজনীয় কল্পনা নিয়ে জন্মেছেন একথা | 
অন্তায় বলা হবে না ।. কিন্তু তা বলে তার ছোটগল্প মাত্রই যে 
কাহিনী, তা নয়। চেখভের গল্পে যার আদি, মধ্য, অন্ত দেখানো হয়েছে ও, ৰব 
বিশেষ একট| ভাবনা, কোন অনুভূতি, সেই অঙ্নভূতি কবিতার মত নিয়মিত, 
উত্থান-পতনের হাওয়ায় ভেসে সমে পৌঁছানো তার ধর্ম । আর রবীন্দ্রনাথ তো' 
কৰি-ই নিরক্কশভাবে, অনিবার্য্যভাবে কবি। তাই তার ছোট গল্পের 
হৃদয়াভ্যন্তরে কবিতার একান্ত ব্যাকুলতা। চেখত-ও-রবীন্দ্রনাথ-এর ছোটগল্প 
লিরিক-ধর্মী । 

“The Beauties’, Easter Eve সমপর্যাঁয়ের গল্প ন! হলেও রবীন্দ্রনাথের 
বর্ণনাধর্ন্নী, ঘাটের কথা, ব্যবধান ইত্যাদির কথা স্মরণে আনে । The 
Beauties গল্পে রেলওয়ে-ষ্টেশনে দেখা মেয়েটির বর্ণনায় যে উদারতা, বিষাদ ও- ১ 
কাব্যিক সত্যতা আছে তা আশ্চর্যভাবে রবীন্দ্রনাথের চোখ রবীন্দ্রনাথের মন 
মনে আনে-The whole secret and magic of her beauty lay just | 


in these tiny, infinitely elegant movements, in her smile, in the 


রি 
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play. of ‘her face, in her rapid glances at us, in the 59015105000 
of the subtle grace of her movements with her-youth, her fresh- 
ness, the purity ‘of her soul that sounded in her laugh and 
/৮০:০৪১:৪০৭ with the weakness we love so much in children, in 
birds; in fawns and in young trees. . ~ . | ট 
এ. It was that -butterfly’s beauty so in keeping with waltzing, 
darting about the garden, laughter and gaiety, and incongruous: 
with serious thought, grief, and repose ; and it seemed as though: 
a gust of wind blowing over the platform or a fall of rain 
would be enough to wither the Fragile body and scatter ‘the 
capricous beauty like the pollen of a flower. 
চেখভ-এর লেখা তার একটি গল্প আছে The Teacher of Literature ; ; 
পোষ্টমাষ্টার গল্প যেমন একটি অনুভূতির জীবন ও মৃত্যুর উপরে প্রতিষ্ঠিত 
এটিও তেমনি ৷: The Teacher of Literature-এ যে প্রচ্ছন্ন বেদনা আছে তা 
ক্ষেপে ও তিক্ততায় মিশ্রিত । পোষ্টমাষ্টার-এর উদাসীনতাই অধিক বর্তমান । 
কিন্তু একদিক থেকে দেখতে গেলে চেখভ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েরই কাহিনী 
অনুভূতির শেষ, সত্যের জাগ্রত ছুঃখবোধ। ক্ষুব্ধ নিকিটিন দেখে গ্রান্মের 
সুর্য্যালোক জানলা বেয়ে টেবিলের উপর পড়েছে। বসন্ত এসেছে, এক বিগত 
' বসন্তের আশ্বাস বহন করে, যে আশ্বাস রক্ষিত হবে না। পেোষ্টমাষ্টার “মিলিয়ে 
যাওয়া ডাঙ্গার . দিকে তাকিয়ে ভেবেছে--জীবনে এমনই হয়; সবই আমরা 
ছেড়ে আসি । 
চেখভের গল্পে কবিতা আছে, কিন্ত প্রয়োজনেই আছে, হন প্রতি 
ছত্রে কবিতা, অজস্র কবিতা । . কবিতার নিয়মে চেখভের কাহিনীকে যদি 
মাধুৰ্য্য দিয়ে থাকে, রবীন্দ্রনাথকে দিয়েছে নিবিড়তা। The Lady with the 
Dos গল্পের শেষভাগে Gurov ও Anna Sergeyevna আপন অবস্থা উপলদ্ধি 
করেছে, কোন বিস্বৃত অতীতের সহবাস স্মৃতিকে জীবন ভুলিয়ে দিতে চায়। [It 
was as though. they were a pair of birds of passage caught and 
forced to live i in different cages | "রবীন্দ্রনাথের গল্প দেখি--গল্পের নাম 
“চোরাই ধন'.। স্রনেত্রা শাড়ি বদল করে, তাকে যিনি বরাবরের করে পেয়েছেন 
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তাকে খুসী করার জন্যে । রবীন্দ্রনাথ বলবেন “আসল কথা, সুনেত্রা বোঝে 
হালকা সাদা রঙের শাড়িতে সকল রঙেরই ইশারা খাটে সহজে । ও সেই কাপড়ে 
নৃতনত্ব দেয় নানা আঁভাসে, মনে হয় না সেজেছে। ও বোঝে, আমার অবচেতন 
মনের দিগৃত্ত উদ্ভাসিত হয় ওর. সাজে- আমি খুশি হই, জানিনে কেন খুশি ”- 
হয়েছি।” জীবনের আবাসে প্রতি পদক্ষেপে কবিতা খুঁজে ফেরা ও লাভ করা, 
মুহূর্তগুলোও তাৎপর্ধ্যময় করে তোলা চেখভের মননে চাহিদার রূপ ধরে দেখা 
দেয়নি। তাই চেখভ রিরল ; শরতের বৃক্ষে শেষ বিলীয়মান পুষ্পের আয়োজন, 
অথবা প্রাকৃবসন্তের . সন্ভপত্রোদ্দমের বিক্ষিপ্ত প্রস্ততি। রবীন্দ্রনাথকে বিদেশী 
গাছের সঙ্গে তুলনা করি, চেরি-ফুল আর ধরে না। রঙে রঙে পরিপূর্ণতার 
আশ্বাস। 
আর একটা বৈসাদৃশ্য আছে; চেখভে ও রবীন্দ্রনাথ । চেখভের রচনায় 
বুঝি বা একটু শ্রেষ আছে, জানার শ্রেষ; রবীন্দ্রনাথে আছে কৌতুক নিরাসক্তির 
দূরত্ব, চেখভের 1০০, রোমান্টিকতার বিদ্রপময় পরিণতি, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে 
বস্তবাদ অপরিহার্য বলেই উদাসীন দূরত্বে নিকটগত হয়ে ওঠেনি । - অধ্যাপক 
গল্পটির কথ। উল্লেখ করা যেতে পারে । ১ 
সব জড়িয়ে চেখভ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই শিল্পী, গভীর-সন্ধানী, কাব্যাশ্রয়ী । 
কাহিনী চেখভের আছে; রবীন্দ্রনাথের রচনা কখনও কখনও কাহিনী- 
' সমৃদ্ধ হলেও কবিতা কাহিনীর হৃদয়াভ্যন্তরে থেকে আশ্চর্য্য সুর ধ্বনিত করেছে। ' 
চেখভ জীবনবাদী, তার ভালবাসা মাটিকে স্পর্শ করেছে, মাটিকে আর 
মানুষকে রবীন্দ্রনাথও ভালবেসেছেন জীবনকে অন্ত এক অর্থে__জীবনে যা 
জীবনোত্তর, তাই তার ঈন্দিত, তাই রবীন্দ্রনাথের কাহিনী-কাব্যে স্বন্ম্মতা আছে, 
ব্যাপ্তি আছে, হয়তো করুণাও আছে, কিন্তু মমতা মূল কথা হয়ে ওঠেনি । 
চেখভের কবি-প্রাণ পৃথিবীর একান্ত পাঁধিবকে কেন্দ্র করে.বিরাজমান। কোন 
সমালোচক বলেছেন “As for Tchehov himself, inevitably we remem~ 
ber many things about him that he loved the sound of church, 
bells, that he adored flowers, and elegance and pictures that he 
went into raptures about sunsets and the scent of newmown hay. 
রবীন্দ্রনাথ, _সপ্তধি' ধার কল্পনাকে নিদ্রায় স্পর্শ করেছে তীর সম্বন্ধে একথা খল! 
যায় কি? তিনি পুণ্পের সুগন্ধ অনুসরণ করে দূর-প্রয়াণ করেছেন, অপরাহ্ের 


॥ আন্তন চেখভ ও রবীজ্রনাথ £ ছোটগল্পের আদিক . ৬৯ 
আলো তার মনে জীবনগোধূলির আভাস আনে । রবীন্দ্রনাথের কবিতা 
কাহিনীকে অতিক্রম করেছে, চেখভ কাহিনীতে আছেন, কারণ কাহিনী মানুষ, 
কাহিনীই মৃত্তিকা, চেখভ ফ্রেমে বাধানো অপরূপ ছবি, রবীন্দ্রনাথ অপহ্ুয়মান 
/আলোকের ইক্ষিত। 

"উভয়েই অপরিহার্য, বটি এট সবার করে নিই থে: জীবনে কা স্থান 
আছেই, আভাসে ও ভাষণে; স্থন্ষ্মে ও গভীরে, ৮588 
আশ্রয়করে। -:5:: | 
নাথ পা ইলাপাি ঘট দল । l 


Ed 


ব্রামকমলর সেন প্রণীত ই রোজি বাংল! অভিযান 
অমলেন্দু ঘোষ : 
ইংরেজি-বাংলা। অভিধানের তালিকায় রামকমল সেন প্রমিত অভিধানখানি : 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইওরোপীয়ানদের বাংলা ভাষা চর্চায় এবং বাঙ্গালীদের 
ইংরেজি 'ভাষা শিক্ষার পথে, এই অভিধানখানির যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
আছে! একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। জন্সন্‌ প্রণীত ইংরেজি 
অভিধানের টড্‌_-সংস্করণে অবলম্বনে রামকমল আলোচ্য অভিধান প্রণয়ন ও 
প্রকাশ করেন। এই কাজে রামকমলের সহায়ক ছিলেন উইলিয়ম কেরির 
পুত্র ফেলিকদ্‌ কেরি। ফেলিকস্‌ কেরির সহযোগিতার কথা! তিনি কৃতজ্ঞতার 
সঙ্গেই স্বীকার'করে গেছেন। 
শ্রীরামপুরের ' ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত ছুই খণ্ডে সংকলিত আলোচ্য 
অভিধানখানির [প্রকাশকাল ইংরেজি ১৮৩৪ । সুবৃহৎ, এই অভিধানখানি, 
সংকলনের ইতিহাস ‘যেমন বিচিত্র তেমন শিশ্ষাপ্রদ ! যথাসম্ভব বিশদভাবে 
সেই ইতিহাস পর্যায়ক্রমে এখানে বিবৃত করা যাচ্ছে। যে কোনে! বড়ো কাজ 
দেখে আমর! বিস্মিত হই, কিন্ত (তার স্ৃচনার কথা আমরা ভুলে যাই। 
অনুসন্ধান করলেই জানা যায়, কাজটি সম্পন্ন হবার অনেক পূর্বেই কর্মীর মনে _ 
তা প্রথম অঙ্কুরিত হয়, ক্রমে তা পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়। রামকমল তীর - 
ইংরেজি শিক্ষা প্রসঙ্গে আলোচ্য অভিধানখাঁনির ভূমিকায় [পৃঃ ১৮] যা বলেছেন, 
তার মধ্যেই অভিধানখানির অঙ্কুর নিহিত রয়েছে দেখা যায়। তিনি বলেছেনঃ 
«I studied English at a school kept by a Hindu up the 
river, where the boys used to make extracts from the 
Tootee-nameh and Arabian tales which were used as class 
books, there being no Dictionary or Grammar. Mr. Forstey, 
had indeed published a Vocabulary, but the price was so | 
high. as to be beyond the reach of the ৪528 of the 
public, 
অর্থাৎ £ রামকমলের বাল্যকালে বাংলা অভিধান বা ব্যাকরণ ছিল 


৮ 


4. 


নি 


এ! রামকমল সেন প্রণীত ইংরেজি-বাংলা অভিধান তি 


না! একমাত্র ফরস্টার প্রণীত অভিধানখানি ছিল সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার 
বাইরে । অতএব বলা .যায়, এই অভাব ও অভাববোধূই ' পরবর্তীকালে 
'্রামকমলকে প্রেরণা.জুগিয়েছিল একখানি প্রয়োজনীয় অভিধান,.সংকলনে,। 
অভিধানখানির আখ্যাপত্র, স্চী ও পৃষ্ঠাসংখ্য] ইত্যাদি প্রাথমিক পরিচয় £ 
A Dictionary in. English and Bengalee/ Translated “from 
Todd's Edition of Johnson's English Dictionary/in two 
-  volumes/By ‘Ram Comul Sen/From the Serampore 
Press/1834 ' | 
[ উৎসৰ্গ £ঃ লর্ড উইলিয়ম ক্যাভেনডিশ বেন্টিঙ্ক। ] 
Vol. I, P. Preface.. 20 . 
| Lists of Roots | 
used 10 thing 
Dictionary.*exviii 
Dictionary .. -538 
ণ্‌ স্থচী £ A-Ivyed, বৃক্ষময় বা বনময়, আধুনিক কবির বিশেষণ বাচক |] 
Vol. হা, P. 523 
[ সচীঃ 7-০০৫০০০, পশ্বাদির ব্যবচ্ছেদবিষ্া ঙথাদির শরীর কাট 
_ দেখন ব! বিবেচনাকরণ বা তদ্বিষ্ভা | ] 

_রামকমল সেন তার অভিধানখানির ভূমিকায় মূল্যবান আলোচনা করেছেন। 
অভিধান সংকলনের প্রয়োজনীয়তা, এবং এই অভিধানখানি তিনি যাঁদের 
প্রয়োজনসিদ্ধির জন্যে সংকলন করেছেন, সেই প্রসঙ্গে তিনি প্রথমেই লিখেছেন £" 
To acquire the knowledge ‘of a foreign language various 
means are requisite, amongst which a Dictionary is of the 
greatest importance. 1615 the first thing necessary, and 
may be considered as the key of the knowledge. When 
furnished with it, a student becomes in. a great measure 
Jndependent of other aids. For those among Europeans 
who devote their time to the study of Bengalee, it is 


 Darticularly and indispensably necessary to possess a Dic- 


al 
~~ 


৭২ | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


tionary. with the meaning of words ‘rendered into English, 

because the two languages bear no affinity to each 0167৮ 

অর্থাৎ £ বিদেশি ভাষা শিক্ষার নানা উপায়ের মধ্যে অভিধান একটি 
গুরুত্বপূর্ণ উপায়। অভিধান ভাষা শিক্ষার সর্বপ্রধান উপায় বলা যেতে পারে - 
এক্ষেত্রে তা’ চাবিকাঠি স্বরূপ । অভিধানের জ্ঞানসমৃদ্ধ একজন ছাত্র ভাষা 
শিক্ষার অন্তান্ত উপায় গ্রহণের পথে অনেকটা স্বাধীন, বলা যেতে পারে। 
ইওরোপীয়ানদের মধ্যে বীর বাংলা ভাষা চর্চায় রত আছেন, একখানি ইংরেজি- 
বাংলা অভিধান তাদের কাছে অপরিহার্য £_কেন না, এই ছুটি ভাষার 
পরস্পরের সঙ্গে কোনে মিল নেই। 

রামকমল সেন বুঝেছিলেন, বাংলা ও ইংরেজি ভাঁষাভাষীদের উচিত. 
পরম্পরের। ভাষা শিক্ষা করা। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন ঃ 

Hence it is highly desirable that the 73613591606 language 

should be known to Europeans, and that the native officers 

of Government, on the other hand, should be acquainted 

with the English, as being the language of the rulers of 

the country, in which almost all the correspondance of 

Government is carried on, and which is the regular and 

principal channel of Comunication between English and 

Natives. 
* অর্থাৎ ৪ ইওরোপীয়ানদের উচিত বাংল! ভাষা শিক্ষা করা, এবং অপরপক্ষে. 
“বাঙ্গালীর প্রয়োজন ইংরেজি ভাষায়. চর্চা করা; কেননা, ইংরেজি শীসকজীতির, 
ভাষা, এবং এ ভাষায় সরকারী কর্মাদি পরিচালিত হয়। তাই এইভাবে 
পরস্পরের ভাষা শিক্ষাই ইওরোপীয়ান ও দেশীয়দের মধ্যে ভাবের আদান-- 
গ্রদানরূপ যোগাযোগ গড়ে ওঠার পথে একমাত্র প্রধান সেতু । 

ইংরেজি শব্দের বাংল! অর্থসমশ্বিত একখানি সর্বাঙ্গহন্দর অভিধানের 
প্রয়োজন ও অভাব বহুদিন যাবত অনুভূত হচ্ছে। অভিধান-সংকলকের প্রধান 
এবং অপরিহার্য যে সমস্ত গুণাবলী থাকা প্রয়োজন যে সম্পর্কে রামকমল- 
বলেছেন ৪. ' | 

To compile a dictionary requires a thorough knowledge of 


১ 


॥ রামকমল সেম প্রণীত ইংরেজি-বাংলা অভিথান ' ৭৩ 


the orthography, and etymology of the languages in which 
it Is to be executed ; and to translate an English Dictionary; 
it.is necessary that the writer should be well versed in the 
European and Sanskrit languages ; as the English is derived 
from several other languages of Europe, and the Bengalee 
from the Sanskrit. | 
অর্থাৎ ঃ অভিধান সংকলন করতে হোলে, সংকলিতব্য ভাষায় বিশুদ্ধ 
বর্ণ বিন্তাস, শুদ্ধ বানান [0rt॥০৪৮৭০১] এবং শব্দের ব্যুৎপত্তিতত্ব, শব্দ ও 
ধাতুরূপ প্রকরণ-[:53০1০85] ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন । 
এবং ইংরেজি অভিধান অনুবাদ বা ভাষান্তর করতে হোলে সংকলকের পক্ষে 
ইওরোপীয়ান ও সংস্কৃত ভাষায় রীতিমতো অধিকার থাক! চাই। কেননা” 
ইংরেজি ভাষার উৎপত্তি হয়েছে ইওরোপের আরও কয়েকটি ভাষার সহযোগে ; 
কিন্তু“বাংল! ভাষার উৎস সংস্কৃত । 
অভিধান সংকলনের মতো! দুরূহ কাজ বুঝি কর্মজগতে আর ছুটি নেই। 
কীভাবে রামকমল এই দুরূহ ব্রতে আকৃষ্ট হোলেন, আর কেমন করেই বা দিনের 
পর দিন সহস্র বাধা-বিস্ব অতিক্রম করে এই ব্রত উদ্যাপন করে শেষ পর্য্যন্ত 
অনিবার্ধভাবে এবং আকাঙ্কিত ভাবেই সাফল্যলাভ করেছেন, তার এক. 
আন্মুপূবিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে অভিধানখানির ভূমিকায় £ 
On the establishment ef the Hindoo College and the 
Calcutta School Book Society in 1816, for the education of 
the Natives, the want of an English-Bengalee Dictionary was 
most sensibly felt, and the task of preparing one seemed 
imperative upon those who 0991 an interest in the cause of 
native education and the diffusion of knowledge amongst. 
them. As lIhad the honour to share in their labours, I 
‘Commenced upon a translation into Bengalee of Johnson’s. 
English Dictionary, Octavo . Edition, containing about 
40,000 words.. | 
. অর্থাৎ £ ইংরেজি ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ ও কলিকাত| স্কুল-বুক- 


| . . প্রবন্ধ পত্ৰিকা ॥ 


'সোসাইটি স্থাপনের পরই একখান ইংরেজি-বাঁংলা অভিধানের অভাব অনুভূত 
হোল গভীরভাবে ; এবং এই অভিধান প্রণয়নের বাধ্যবীধকতা এসে বর্তালো 
তাদের পরে,__ধারা। দেশীয়দের শিক্ষার মানোন্নয়ন ও তাদের মধ্যে জ্ঞান- 
বিস্তারে উৎসাহভরে এগিয়ে এলেন । যেহেতু অগ্রণীদের মধ্যে রামকমল সেন 
ছিলেন একজন, তাই কালবিলম্ব না ক'রে তিনি জন্সনের ৪০ হাজার শব্দ 
সমন্বিত ইংরেজি অভিধানখানির বাংলা অনুবাদের কাজ শুরু ক'রে ছিলেন । ' 
রামকমল লিখেছেন £ ক্রমে পাঙুলিপি প্রস্তুত যখন সমাপ্তির পথে তখন 
বামকমল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের -পৃষ্প্লোষকতায় তার কাজটি ছাপাখানায় দিতে 
প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু এ ব্যাপারে, অন্তরায় হোল অনেক রকমের বাধা; 
রামকমল মনে করেন ছাপাখানার গাফিলতিই এ ব্যাপারে প্রধান অন্তরায় । 
জনসাধারণের কাছ থেকে টাদা নিয়ে কাজটি সম্পন্ন করার ব্যাপারে রামকমল 
উৎসাহিত হয়েছিলেন । কিন্তু কা্ধক্ষেত্রে দেখলেন ছাপার ব্যায় নির্বাহের 
ব্যাপারে তা যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক নয়, এবং রামকমল্‌ ইতস্তত করতে লাগলেন এই 
গুরুদায়িত্ব তিনি বহন করবেন কি ভাবে। অবশেষে যখন তিনি এই কাজে 
অনিবার্য ক্ষতি সহ করতে বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাড়াতে মনঃস্থ করলেন, তখন 
তাকে বাধ্য হয়েই বন্ধুবান্ধবের সাহায্যের উপরেই নির্ভর করতে হোল । ছাপার 
কাজের অগ্রগতি খুব একটা লক্ষ্যণীয় বলা যায় না, কারণ এই ছাপাখানার লক্ষ্য 
ছিল অন্ঠরকম। তাদের উদ্দেশ্য ছিল একটি দৈনিকপত্র পরিচালন! করা, তাই 
এদের পক্ষে সম্পূর্ণ অন্ত কাজের জন্তে পরিকল্পিত একটি সুংস্থাকে অভিধানের 
কাজে নিয়োগ করার আশা সুদূরপরাহত এবং অনিশ্চিত। তাই, রামকমলের 
নিজের তত্বাবধানে এই ছাপাখান! থেকে মুক্রিত ১১৬ পৃষ্ঠা তখন অকেজো হয়ে 
গড়লো । কারণ পরবর্তী কাজ এখান থেকে পাবার আর কোন আশাই নেই, 
এবং এই ছাপাখানার সঙ্গে নতুন কোন চুক্তি করা” এই মুডুর্তে, রামকমল উচিত 
বিবেচনা করলেন না। বই ছাপার পক্ষে এই ছাপাখানা ক্রমেই অলাভজনক 
প্রতিপন্ন হোল। রামকমল এই ছাপাখানায় মুদ্রিত এ ১১৬ পৃষ্ঠার পাওনা 
চুকিয়ে দিয়ে মালিকের কাছ থেকে মুদ্দিত ফর্মাগুলি নিয়ে এলেন, এবং তা তার 
কোনই কাজে এলো না। এমতাবস্থায় তিনি অন্য ছাপাখানার সঙ্গে কথাবার্তা 
চালাতে লাগলেন, এবং শ্রীরামপুর প্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন । শ্রীরামপুর 


প্রেসের মালিকের! কেবলমাত্র ছাপতেই রাজী হলেন এমন নয়, তারা তাদের ' 


2 
ad 
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॥ রামকমল মেন প্রণীন ইংরেজি-বাংলা অভিধান | ৭৫ 


সাধ্যায়ত্ত যাবতীয় সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে রামকমলের প্রস্তাবিত অভিধানখানি 
সর্বত্র করে ছাপাতে রাজী হোলেন। .ফেলিকৃস কেরি .[ অভিধান : 
প্রকাশকালে স্বত] যোগ দিলেন রামকমলের পরিশ্রমলাঘব করতে ; শুধু তাই নয়, 
উইলিয়ম কেরি ও মার্শম্যান রীমকমলের পরিকল্পিত .অভিধানের প্রতিটি ফর্মার 
শেষ প্রুফ দেখে সংশোধন করে. দেবার ভার নিলেন। : এই ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গ 
ছাপার কাজ আরস্ত হোল । কিন্তু কাজে অগ্রসর. হয়ে দেখা গেল, ছাঁপাখানার 
সরঞ্জাম__বিশেষতো হরফ, কাগজ প্রভৃতি, কলিকাতার ছাপাখানায় মুদ্রিত পূর্বের 
১১৬ পৃষ্ঠার সঙ্গে; এই নতুন ছাঁপাখানার হরফ কাগজ প্রভৃতির কোন মিল নেই; 
কলিকাতার ছাপাখানার সঙ্গে এই নতুন প্রেসের হরফগুলি হয় ছোট নয় বড়ো। 
“ তখন শ্রীরামপুর প্রেস প্রস্তাব দিলেন, যদি বামকমল পূর্বমুদ্রিত ফর্মাগুলি বাতিল 
করতে রাজী থাকেন, তবে তীর! নতুন হরফ তৈরি করে, পাটনায় প্রস্তুত ভালো 
কাগজ দিয়ে, এবং কাজের সময় দ্িগুণিত করে, এই কালবিলম্ব জনিত ক্ষতিপূরণ 
করে দেবেন। হরফ এবং “কাগজের ব্যাপারে এই সংশোধিত উন্নত প্রস্তাবে, 
রামকমল রাজী হয়ে গেলেন । প্রায় এই সময়ে, টড-সংস্করণ একখণ্ডে জনসনের 
ইংরেজি অভিধান এদেশে এসে গেছে। রামকমল কতৃক পুর্ব-সংকলিত 
অভিধানের সঙ্গে এই অভিধানে সংকলিত শব্দাবলীরও সংকলন যোগ করে 
দেবার জন্তে 'অন্থুরোধ জানালেন, 'রামকমলের  বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে অনেকেই । 
অভিধানে সংকলিতব্য শব্দাবলী বিস্তারিত ব্যাখ্যার কাজ উইলিয়ম কেরির 'পরে 
ভার দিয়ে, রামকমল তীর পূর্ব-সংকলিত অভিধানের জন্তে টডের নতুন অভিধান 
থেকে পূর্বে সংগৃহীত হয়নি এমন শব্দগুলি সংকলন করতে লাগলেন | 
_ রামকমলের আশা £ এইভাবে অভিধানখানি সংকলিত হোলে তা’ সাধারণের 
সহানুভূতি পাবে এবং যাদের জন্তে এই অভিধানখানি: সংকলিত, সেই 
ইওরোপীয়ান ও দেশীয় ছাত্রদের কাছে যথেষ্ট উপযোগী হবে। এবং এইভাবে 
ইংরেজী ও বাংলা ভাবার মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্বস্থত্রটি জোরদার করে তোলাই 
কাম্য। রামকমল বলেছেন £ অতএব আমার মূল পরিকল্পনা পরিবর্তন করতে 
হোল, এবং পাঙুপিপির যথেষ্ট পরিবর্ধন করলাম ।--[ পৃঃ ৬-৭]1 


এইভাবে পূর্ব মুদ্রিত বিনষ্ট ফর্মাগুলি পুনরূক্রিত হোলো শ্রীরামপুর মিলে 
প্রথম তৈরী কাগজে । ইতোমধ্যে কেরীর ' মৃত্যু হয়, ফলে কাজের অগ্রগতি 


৭৬ | প্রবন্ধ পত্রিকা ৪. 


থেমে গেল। আর .একটি প্রধান বাধা, যার ফলে এই কাজ ০০০৮ 
বন্ধ হয়ে গেল, সে সম্পর্কে রামকমল ভূমিকা অংশে বলেছেনঃ 

ছাপাথানার মালিক অন্ত কতকগুলি কাজে এমন ব্যস্ত ছিলেন যার ফলে এই 
অভিধানের কাজে মনোযোগী হোতে পারেন 'নি। মিস্টার ওয়ার্ড ইংল্যাণ্ড 
থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত এই কাজ তিনি স্থগিত রাখলেন। রামকমল আশা 
করলেন ওয়ার্ড ফিরে এসে নিজেই এই কাজে এগিয়ে আসবেন, কিন্তু তিনিও এসে 
প্রথমেই ছাপাখানার সংস্কারে মন দিলেন। প্রায় বৎসরাধিককাল পর কাজে 


একটু অবসর পেয়ে ওয়ার্ড রামকমলের অভিধানের দিকে নজর দেবেন' ঠিক. 


করছেন, এমন সময় তারও মৃত্যু হয়। আবার রামকমল বাধাপ্রাপ্ত হোলেন ৷. 
অনেক অস্থবিধার মধ্য দিয়ে প্রায় নয় বৎসরে এই অভিধানের মাত্র ৩৫০ পৃষ্ঠা 
ছাপ! হয়। কিন্তু ততদিনে দেখা গেল মুদ্রিত ফর্মাগুলির কাগজ বিবর্ণ হয়ে 
আসছে, এবং হরফ পড়তে বেশ বেগ পেতে হয়। মার্শম্যান তখন আর ওই" 
কাগজ এবং ওই হরপে বাকী অংশ ছাপতে রাজী হলেন না_ছাপাখানার মর্যাদা 


নষ্ট হবার আশংকায় । ইতিমধ্যে শ্রীরামপুর প্রেস থেকে ছু'খানা ছোট অভিধান: 


প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রয়োজনে । 

প্রচুর অধ্যবসায় আর অর্থ ব্যয় সত্বেও অবাঞ্ছিত একেকটা বাধা গেয়ে 
রামকমল হতোগ্ঘম হরে পড়েছিলেন । নিজের শরীর ও বর্মস্থলের নির্ধারিত, 
কাজের ক্ষতির কথা৷ মনে হোতেই তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন । 
তৎকালপ্রচলিত অভিধানগুলির সব কটিই ছিল বিদ্যালয়ের প্রাথমিক মনোযোগী 
__-অথচ একখানি বড়ো অভিধানের চাহিদা! এবং প্রয়োজন বাজারে রয়েছে-_ 
তাই রামকমল ভাবলেন, তার পরিকল্পিত এই অভিধানখানি প্রকাশিত হইল 
পাঠক সমাজ নিশ্চয়ই উপকৃত হবেন। এবং এতদিনের এই পরিশ্রম, ক্ষতি, 
এবং প্রকাশের বিলম্ব_-সব কিছুই পুষিয়ে যাবে--যদি কাজটি সর্বাঙ্সুন্দরভাবে 
সাধারণের কাছে উপস্থিত করা যায়। 

এইভাবে, তখন থেকে আবার নতুন উদ্ধম ও পরিকল্পনায় চৌদ্দ মাসের 
পরিশ্রমে আলোচ্য অভিধানের প্রথম খণ্ডে ৫৪২ পৃষ্ঠা; এবং দুই বৎসরের 
পরিশ্রমে দ্বিতীয় খণ্ড ৫৬০ পৃষ্ঠায়_মোট ১১০২ পৃষ্ঠায়, প্রায় ৬০,০০০ শব্দ 


সমহ্বিত হয়ে সর্বমোট ১৭ বৎসরে প্রকাশিত হোল । | এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, - 


১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটীর প্রতিষ্ঠা কালের পর আলোচ্য 


পি 


ধা রামকমল সেন প্রণীত ইংরেজি-বাংলা অভিধান ৭৭ 
অভিধান সংকলনের সময় ১৭ বৎসর যোগ করলে দাড়ায় গঠিত প্রকাশের 
কাল ১৮৩৪ গ্রীষ্কাব্ব । ] 

আলোচ্য অভিধান প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত ভারতে প্রকাশিত ও তৎকালপ্রসিদ্ধ 
"অভিধানগুলির তালিকা এইরকম £ 


. Gilchrist’s.Hindee English Dictionary [ and vice versa ], 


Ls ১০ 2 Vols. 
Forster’s Bengalee and English রানি 
Hunter's Hindee and English yf 
Gladwin’s Hindee, Persian and English ই 


Wilson’s Sanscrit and English 
Carey's Bengalee and English 
Hough's Burman and English 
' Molseworth’s Marhatta and English ৰ 
এই শহ্গুলির সর্বকার্যই নানাভাবে সরকারী সাহায্যে প্রাপ্ত । মুন্শি, 
পণ্ডিত, লেখক, অনুবাদক, কেরানী ও পাঙুলিপি নকলকারীর যাবতীয় খরচের 
ব্যাপারে সরকার প্রভূত সাহায্য করেন। তাই ওই সমস্ত কাজ যথাসম্ভব সত্বর 
ও নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু রামকমলের সংকলিত 
স্অভিধানের কথা ব্বতন্ত্র। এসম্পর্কে 'রামকমল বলেছেন ঃ 
My case is quite different ; my indifferent health and deep 
engagements in important official duties and literary pursuits 
left me but a brief leisure dufing the day for relaxation, 
from which I curtailed a part, and devoted it to this 
unfruitful, dry, and arduous work.—( P. 7) 
তবু এই নীরস ও অলাভজনক কাজে কেন যে রামকমল হাতে দিলেন তার 
কারণ প্রসঙ্গে রামকমল লিখেছেন £ 
I have already said that .the writers of Dictionarics are 
pioneers and their works a drudgery, I call it dry, because 
‘I felt it so. I can fully appreciate the force of that appro- 


‘priate expression which appears in a Serampore Publication, 


৭৮ এ ডে প্রবন্ধ পত্রিকা &. 


". wherein the author says that if he presided ina Judiciak 
court, he would inflict on the criminals, the task of writing 
dictionaries instead of making them work like convicts on 
the roads, UL NTE, Kt < 
রামকমল তীর' এই কাজে সরকারী সাহায্য প্রান্তির কথা মক্বতজভাকে 

স্বীকার করেন, এবং এই জাতীয় কাজের সার্থক পুরস্কার কি, সেকথা বিবৃত বরে 

ও For. the encouragement given me by Government, I feel 

« grateful as being more than has been granted to a Hindoo- 
+ for.a work of this nature ; yet it will not exempt me from 
., loss in printing, nor will it repay me the expense I have: 
incurred in employing writers, pundits. If however my 
labours prove generally useful, and beneficial to the cause- 
of native education, which has occupied a great share of | 
my attention for the last twenty years, I shall consider; টী 
myself well rewarded.” 
অর্থাৎ; সরকারী সাহায্য সত্বেও রামকষল পাঠকের ্বীকৃতিকেই অধিকতর 

কাম্য ও এই জাতীয় কাজের ক্ষেত্রে যথার্থ পুরস্কার বলে মনে করেছেন। I 
. এই দীর্ঘ ভূমিকার শেষ অংশে রামকমল বাংলাভাষ! সম্পর্কে আলোচনার, 

ক্ষেত্রে অনিবার্ধ্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মূল্যবান পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ আলোচনা. 

করেছেন । বিষয়গুলি যথাক্রমে ঃ 
1. Whether the Country of 8০95৭] is modern ? 
2, Who were the Aborigines of the Country; and if 
there were any, what became of them ? 
3. Whether the knowledge of letters, prevailed amongst. 
| the Natives prior to. A. D. 1,000 ? পু 
4. What is the origin of the present dialect ? 
5. Who are the present race of Bengalees? 
আলোচ্য -প্রবন্ধের মধ্যে যদিও উক্ত প্রশ্বগুলির বিশদ আলোচনা, 


॥ রামকমল সেন প্রণীত ইংরেজি-বাখলা অভিধান 4৯ 


নিষ্রয়োজন,এবং উল্লেখমাত্রই যথেষ্ট, তৰু কৌতূহলী পাঠক এই রচনাগুলি পাঠ 
করলে আশাতীত ফল লাভ করেন নিঃসন্দেহে 

সমাচার দর্পণ, ৩১ মার্চ .১৮২১ [ ১৯ চৈত্র ১২২৭] তারিখে আলোচ্য, 
অভিধানথানি সম্পর্কে একটি টিটি [ Pre-Publication ] বিজ্ঞাপ্ত 
প্রচারিত হয়। 

: ইংরেজী বাঙ্কালা অভিধান + জু ফিপিক্স কেরি সাহেব. ও ও ভরত 
রামকমল সেন কর্তৃক ইংরেজী ও বাংলা ভাষাতে এক অভিধান. তর্জমা, হইয়া 
শ্রীরামপুরের . ছাপাখানাতে ছাপ! হইতেছে যে পুস্তক ক্ষুদ্র অক্ষরে দুই কলমে 
কমবেশ ছাপার পৃষ্ঠা. হইবেক। যে ব্যক্তি সহী করিবেন তিনি পঞ্চাশ টাকাতে 


. পাইবেন তদৃভিন্ন লোকর্দিগের লইতে হইলে সত্তরিৎ্টাকা লাগিবেক যাহাদিগের' 


সহী করিবার বাসনা থাকে তাহারা হিনস্থানীয় প্রেসে শ্রীধুত পেরেরা সাহেবের 
নিকটে কিম্বা মোকাম লালবাজারে শ্রীযুত খ্যাকর সাহেবের নিকটে কিস্বা 
শ্রীরামপুরের শ্রীযুত ফিলিকৃস কেরি সাহেবের নিকটে আপন নাম.পাঠাইবেক 
[L সংবাদপত্রে সেকালের কথ! -ত্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ;- 
১ম খণ্ড, ওয় সংস্করণ, পৃঃ ৭০] 
সমাচার দর্পণ ; ১৮ জুন : ১৮২৫ [৬ আষাঢ় ১২৩২.] তারিখে প্রকাশিত. 
একটি বিজ্ঞাপনে আলোচ্য অভিধানখানির প্রসঙ্গে একটি অনুকূল সমালোচনা, 
প্রকাশিত হয়।- 
জন্সনস ডিকসিয়ানরি ॥-_ শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন ডাক্তার জীনসন- 
সাহেবকৃত ইংরাজী ডেকসিয়ানরির তাবৎ শব্দের যথার্থ অর্থ বাঙ্গালা ভাষাতে 
তর্জমা করিয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাঁপাইতেছেন। এ পুস্তকের ছুই 
নম্বর অর্থাৎ প্রায় 'দুই শত পৃষ্ঠা প্রস্তুত হইয়া গ্রাহকেরদের নিকট প্রেরিত. 
হইতেছে এবং ইহার পর .এক ২ নম্বর যেমন ছাপা হইবেক তেমন গ্রাহকেরদের- 


নিকট প্রেরণ করা যাইবেক । ও পুস্তকের প্রত্যেক নম্বরের মূল্য ছয় টাকা: 


নিরূপিত হইয়াছে ।..-..* ৰ | 
আমরা এতদৃবিষয়ে অবগত হইয়া লিখিতেছি যে এ গ্রন্থ উত্তম হইয়াছে. 
যেহেতুক প্রত্যেক শব্দের বাহুল্যরূপে যথার্থ অর্থ ,হইয়াছে।__.ডেকসিয়ানরি 
প্রস্তুত করা অপেক্ষায় সহিষ্ণুতার কর্ম আর নাই পৃথিবীর মধ্যে নানা লোকেরা 
নানা বিষয়ে পরম সুখ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন কেহ ২ এক মুদ্রার উপর অন্ত: 


৮০ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


মুদ্রা রাখিয়া. রাশী করণে পরমন্গখ জ্ঞান করেন কেহব! বৃক্ষমূলে বসিয়া নৃতন 
২ কাব্য পাঠ করিতে পরমস্ুখ জ্ঞান করেন কেহবা আপন জোষ্ঠ সন্তানের প্রথম 
বাক্যেতে পরমস্থ্খ জ্ঞান করেন কেহব! সযুদ্রতীরে বসিয়া তরঙ্গ দেখিতে পরমা- 


প্যায়িত হন আরো কেহ বালক্রীড়ার স্থান পুনরদর্শনে পরমতুষ্ট হন চিত ইহার 7 


কোন সুখ ভেকসিয়ানরি করার তুল্য সুখ নয়। 
কিন্তু রহস্য ছাড়িয়া যথার্থ কহিতে হইলে ডেকসিয়ানরি প্রস্তুত করার তুল্য 
পরিশ্রম পৃথিবীর মধ্যে আর কোন কর্মে নাই । ডেকমিয়ানরি কর্তারা বি্ভার 
মজুর তাহারা মাল মশালা প্রস্তুত করিয়া দেন অন্তেরা ঘর গাঁথে। যদি 
আমারদের কোন শক্ত খাকিত এবং তাহাকে কোন দণ্ড দেওয়া কর্তব্য হইত 
তবে আমর! তাহাকে পোনর বৎসর পর্য্যন্ত কেবল ডেকসিয়ানরি প্রস্তুত করিতে 
নিযুক্ত করিতাম। কিন্তু অন্ত পক্ষে দৃষ্টি করিলে এইরূপ ডেকসিয়ানরি করাতে; 
যত পরিশ্রম ততোধিক সংভ্রম। উত্তম কোষকর্তরা সত্য অমর হন যত কাল 
পর্য্যন্ত ভাষা থাকে ততকাল পর্য্যন্ত তাহার! স্মরণীর থাকেন। 
[ সংবাদপত্রে সেকালের কথা--এ ; ১ম খণ্ড, ওয় সংস্করণ, পৃ. ৭৭-৭৮ ] 
সংক্ষেপে রামকমলের জীবনকথা [ ১৭৮৩--১৮৪৪ ]॥ ইংরেজি ১৭৮৩ 
গ্রীষ্টাব্দের ১৫ মার্চ রামকমলের জন্ম হয়। হুগলীর অপর পারে গরিফা গ্রামের 
বিখ্যাত সেন পরিবারে । পিত। গোকুলচন্দ্র সমসাময়িক সমাজে বিশিষ্ট ব্যক্তি 
হিসাবে চিহ্নিত ছিলেন৷ রামকমল প্রথমে বাড়ীতে এবং পরে কলিকাতায় 


বিদ্ভালয়ে ইংরাজি শিক্ষালাভ করেন। কিন্তু আথিক অবস্থা স্বচ্ছল না থাকায় _ 


মাত্র সতের বৎসর বয়সেই তিনি বছর [ ১৮০০-০৩ ] তিনি কলিকাতার চীফ; 
ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ নেমির অধীনে চাকুরি করেন। ১৮০৪ সনে কলিকাতায়" 
ডাঃ উইলিয়ম হাল্টালের হিন্দুস্থানী প্রিন্টিং প্রেসে সামান্য পারিশ্রমিকে 
কম্পৌজিটরের কাজ করেন। এখানেই তিনি ডাঃ হোরেস হেম্যান উইলসনের 
সঙ্গে পরিচিত হন । ১৮১০ সনেহানটার ও তার এক বন্ধু লিডেন এই প্রেসের 
অংশীদার হওয়ার কিছুকাল পরে অর্থাৎ ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে তাদের সাময়িক 
অনুপস্থিতিতে রামকমলের পরে এই ছাপাখান! পরিচালনার ভার পড়ে৷ পরে 
১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে ছাপাখানার মালিকান! হস্তান্তরের সঙ্গেই রামকমল এই কাজে 
ইস্তফা দেন। দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রামে অভিজ্ঞ রামকমল জীবিকার জন্তে 
টাকশীলের এ্যাসে-মাস্টার, বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান প্রভৃতি নানাবিধ কাজে 


Ld 


ঙ 


॥ রামকমল সেন প্রণীত ইরেজিবাজা অভিধান ৮৯ 


নিযুক্ত হন। এবং একই সঙ্গে এসিয়াটিক সোসাইটি, সংস্কৃত কলেজ, হি 
কলেজ, কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি, মেডিক্যাল ফলেজ, ও বিবিধ সভা 
সমিতির সঙ্গে কার্যকারীভাঁধে যুক্ত ছিলেন, এবং এরই ফাকে ফাকে 'নিরলস- 
ভাবে বামকমল তার অদম্য জ্ঞানস্পৃহা চরিতার্থ করতে 'আস্তরিকৃভাবে প্রয়াস 
পেয়েছেন. .১৮৪৪ সনের .২ আগস্ট রামকমলের মৃত্যু হয়। রামকমল 
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বহ্নিকুমারী চক্রবর্তা . 

বাংলায় যে সব রচনাকে গাথা নাম দিতে পারা যায় তাহার মধ্যে প্রণয়গাথার 
সংখ্যাই বেশী। ইহার মধ্যে কতকগুলি একেবারে বিশুদ্ধ প্রণয় কাহিনী” লইয়া ' 
রচিত এবং কতকগুলিতে প্রণয়কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে অনেক অলৌকিক 
ঘটনার সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালীর মন প্রেমপ্রবণ। তাই 
প্রাচীনকাল হইতেই বাংলা সাহিত্যে আদি বা প্রণয় রসের আধিক্য দেখা যায়। 
এই গাথাগুলি নরনারীর বিশুদ্ধ প্রেম লইয়া রচিত। বাঙ্গালী নারী জাতির ' 
সতীত্বের বর্ণনায় তখনকার গ্রাম্যকবিগণ আপনাদের হৃদয়ের অকু আবেগ 
ঢালিয়া দিয়াছেন। এই গাথাগুলির আলোচনা হইতে দেখা যায় যে শত দুঃখ * 
দারিদ্র্য এবং নির্যাতনের মধ্যেও সেকালে অর্থাৎ খৃষ্টীয় যোড়শ হইতে অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে সমাজে নারীজাতি আপন সতীত্বের মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, তাই এ" 
সাধারণ অশিক্ষিত গ্রাম্যকবির মুখেও তাহাদের গুণগান প্রচারিত হত | এই 
্রণযগাখাগুলির অধিকাংশের মধ্যেই নারীর একনিষ্ঠ প্রেমের মর্য্যাদ' প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে এবং স্বভাবতই তুলনামূলকভাবে পুরুষ জাতিকে অপেক্ষাকৃত হীন করিয়া 
অঙ্কিত করা হইয়াছে। এই একদেশদশিতার ফলে অধিকাংশ প্রণয়গাথাই 
একনরে ধ্বনিত হইয়া বৈচিত্র্যের বিশিষ্টতা হারাইয়াছে। 

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে বিষয়বৈচিন্র্য কম, কেবলি কয়েকটি মাত্র বিষয়ের 
অন্কুকরণ ও অন্থসরণ। গাখাগুলিতেও সেই দোষ লক্ষিত হয়। বিভিন পাত্র ত্রপাত্রী 
লইয়া রচিত হইলেও অধিকাংশ প্রণয়গাথারই মূল সুরে বিশেষ পার্থক্য দেখা 
যায় না। ইহা হইতেই বোঝা যায় যে গ্রাম্য কবিগণ সম্পূর্ণ মৌলিক রচনা 
করিতে পারিতেন না অথবা.করিতে সাহসী হইতেন নাঁ। অন্ত রচয়িতা অথবা 
গায়েনের গাথা হইতে সামান্য সুত্র ধরিয়া লইয়া তাহার উপরেই তাহারা বং স্ট 
ফলাইতেন। মৌলিক উপাখ্যান ব্জিত প্রণয়গাথাগুলি এইরূপে একই ভাবের 
দোতন! করিত। অধিকাংশ প্রণয়গাথাতেই আমরা নারীকে দেখিতে পাই 
সহনশীলা, সৰ্ববগুণসম্পন্না, সুন্দরী এবং সর্বোপরি পতিব্রতারূপে এবং এই নারীর 
পার্শ্বে পুরুষকে দেখি ভীরু, দুর্বল, বিশ্বাসহস্তা ওলোভীরূপে। অবশ্য ছুই একটি 
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গাথার ভিতর ক্কচিৎ কখনও ইহার ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। যথাকালে তাহা 
আলোচনা করিব। এখন প্রণয়-গাথাগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করিয়া 
~~ পৃথকরূপে তাহাদের আলোচনা করা যাক । 
₹ প্রণয়গাথাগুলির অধিকাংশই সংগৃহীত হইয়াছে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে 
প্রচলিত লোকগাথাগুলি হইতে ৷ এই গাথাগুলি সংগ্রহ করাইয়া ডঃ দীনেশচন্দ্র 
‘সেন নিজের সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে চারিটি বাংলা ও চারিটি 
ইংরাজী খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছিলেন মৈমনসিংহগীতিকা ও পূর্ববন্গগীতিকা নামে। 
অদ্ধেয় শ্রীসুকুমার সেনের মতে এই ছাপ! গাথাগুলিতে সম্পূর্ণ মৌলিকতা বজায় 
রাখা হয় নাই। স্থানে স্থানে মাজিত হাতের স্পর্শে গাথাগুলি, সংস্কৃতরূপ 
পাইয়াছে। তবুও আমর! এই গাখাগুলি হইতে সেকালের অশিক্ষিত গায়েনদের 
রচনাশক্তির যে পরিচয় পাই তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। যতই পরিবর্তন ও 
পরিবর্ধন লাভ করুক মূল গাখাগুলির ভাবধারা যে অবিকৃত আছে তাহা স্বীকার 
করিতেই হইবে । হয়তো ভাষা খানিকটা অর্বাচীন ছিল এবং ভাবপ্রকাশের 
*-বিবমতায় স্থানে স্থানে শ্রুতিকটু লাগিত, কিন্তু বর্ণনার মাধূর্য্যে ও ভাবের একান্তি- .. 
কতায় এই সমস্ত” গ্রাম্য অশিক্ষিত রচয়িতা অথবা গায়েনরা যে সেকালের 
জনসাযারণের অকুণ্ঠ প্রশংসা ও শ্রদ্ধা লাভ করিত তাহাতেই- এই গাথাগুলির মূল্য 
নিরূপিতহয়। 
পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত গাথাগুলির ভিতর হইতে এ পর্য্যন্ত খুব কম সংখ্যক 
প্রণয়গাথা সংগৃহীত হইয়াছে। মনে হয় প্রণয়গাথা অপেক্ষা ধর্মীয় সংস্কার 
» সংক্রান্ত গাথার প্রচলনই পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত প্রণয়গাথার সংখ্যালঘুতার 
জন্ত দায়ী ৷ পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত বিশুদ্ধ প্রণয় গাথার মধ্যে পাই স্বরফের “দামিনী 
চরিত্র'। এই গাথাটি বিশুদ্ধ প্রণয়গাথা হইলেও বারমাসের মাধ্যমে বর্ণিত 
বলিয়া ইহাকে বারমাসী: গাথার পর্য্যায়ে ফেলিয়াছি। . পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত আর 
একটি বিশুদ্ধ প্রণয়গাখা শশিসেনা বা সখীসেনা ৷ বর্ধমান নিবাসী বৈগ্-বংশোদ্‌ 
ভব কবিভূযণ ফকীররাম অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই গাথাটি লিপিবদ্ধ 
করেন | সখীসেনার প্রাচীনতম পুথির লিপিকাল ১০৮১ মল্াব্ব: ১৭৭৫ ৃষ্টা্দ ) 
(বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়-_-২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩৫২) । “সখীসেনার গান”-এর আর একটি, 
পুথির লিপিকাল হইতেছে ১০৮৩ মল্লাব্স । (১৭৭৭ বৃষ্টাব্দ )। ইহা কলিকাতা 
বিধ্ববিদ্বালয়ের পু'থির তালিকায় ১৮০৮ সংখ্যক স্থান পহেয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে 


৮৪. ky - প্ৰবন্ধ পত্রিকা ॥ 
প্রচলিত আর একটি প্রণয় গাথার নাম “চন্দ্রযুখীর পুথি” । এই গাথাটি 
বছদিন-পূর্বে সিলেটী নাগরী হরফে ছাপা হইয়াছিল। রচয়িতা খলিল সম্ভবতঃ 
সিলেটের লোক ছিলেন। বাংলা অক্ষরের পুঃথিটি প্রকাশিত হয় ১৩২৪-সালে । 
শ্রীহট নিবাসী রক্ত মুলী আরূর রহমান মিয়া ইহা প্রকাশিত করেন । পুথিটির 
ভাষা পাঠ করিয়৷ ইহা অনুমান রুরা যায় যে প্রকাশিত. যবেই. হউক, অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষার্দেই ইহ! বাংলা .দেশে বহুল প্রচার'লাভ করিয়ছিল। এই 
পুঁথির ভণিতাতেও রচয়িতার নাম খলিল পাই। পুঁখিটিতে নানাবিধ রাগের 
নামোল্লেখ দেখিয়া বোঝা যায় ‘যে এই গাথাটি পশ্চিমবঙ্গের নানাস্থানে গীত _' 
'হইত।' পশ্চিমবঙ্গে রচিত আব. একটি গাথা সৈয়দ হামজার “মধুমালতী”। . 
“মনোহর-মালতী” উপাখ্যানের উল্লেখ আছে লোরচন্্রানী কাব্যের আলাওল 
রচিত অংশে | হিন্দীতে এই বিষয়ের রচনা পাওয়া যায় অষ্টাদশ, শতাব্দীতে । + 
এই সময়ে একাধিক বাঙ্গালী কবিও এই বিষয় লইয়! গাথা রচনা করিয়াছিলেন. - 
যুমলমান কবিদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন বোধ হর মোহাম্মদ কবীর । ( ইসলামী < 
বাংলা সাহিত্য-_স্কুমার সেন, সঃ ৪১) সৈয়দ হামজার মধুমালতী লেখা 
_ হইয়াছিল ১৮০৬ খুষ্টাবের কিছু পূর্বে । “ভারত চন্দ্রের মৃত্যুকলৈ সৈয়দ হামজা ... 
অগ্লবয়ী বালক ছিলেন ।. ভারত্চন্্রের জন্মভূমি উদনা গ্রাম। ১হামজা ইহার 
চারি মাইল দূরবর্তী মৌজা বসন্তপুর নামক গ্রামে জীবন কাটাইয়াছিলেন |” : 
(বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত। আধুনিক যুগ 1-মুহন্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ --. 
আলী আহসান, পৃঃ ২৪ )। উত্তর বঙ্গের সাকের মামুদ “মধুমালা--মনোহর” ' =, 
লিখিয়াছিলেন ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে, বাইশ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে । (ইসলামী বাংলা ০. 
সাহিত্য - সুকুমার সেন, পৃঃ ৪১)। “কুতবনের মৃগাবতী কাব্যের অনুসরণ 
করিয়া দুইজন হিন্দু ও একজন মুসলমান কবি গাথা রচন! করিয়াছিলেন'। হিন্দু 
কবি প্রাচীন, সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শ্বেভাগের.। মুসলমান কবি আধুনিক 
কালের, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেব। 'দ্বিজ পশুপতির কাব্য মুসলমান 
' পাঠক সমার্জে সুপরিচিত ছিল । তাহাদের পু'খি অবলম্বনেই কাব্যটি চন্্াবলীস্ষ্ 
, নামে ছাপা হইয়াছে। কাহিনী যে. প্রাচীন তাহা বোঝা যায় মাঝে মাঝে সংস্কৃত : 
ভাঙ্গা শ্লোকের ও প্রহেলিকার অস্তিত্ব হইতে গাথাটিতে কবির কোনও পরিচয় 
নাই।” ( ইসলামী বাংলা সাহিত্য-_স্থকুমার সেন, পৃঃ ৩৪)। - 
আর একটি. গাখার নাম “াধবানল--কামকমলা’। ইহা অপজ্রংশ 


LC 
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সাহিত্যের, একটি বিশুদ্ধ প্রণয় কাহিনী। ইহ আৰ্ষযাবর্তের সর্বত্র আবৃত 
হইয়াছিল ৷ বাংলাদেশেও ইহার রহুল প্রচলন ছিল। কিন্তু বাংলায় লিখিত 
কোনও পুথি আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। : 


= উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বর্তমান শতাব্দীর 'প্রারস্তে ূবধ্ে মুসলমান 
৫ গ্রাম্য কবিরা স্থানীয় কিংবদভ্তীর উপর রউ ফলাইয়া ছোটবড় নানা রকমের 
“কেচ্ছা” গাথা প্রকাশ করিয়াছিলেন । এই গাথাগুলিতে কবির কবিত্বগুণ কিছুই 
দেখা যায়.না। মামুলী বর্ণনা; কতকগুলি অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ ও 
উত্তেজক বর্ণনার মাধ্যমে গাখাগুলিকে চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিবার প্রচেষ্টা দেখা 
যায়। কাব্য সৌন্দর্য. বিশেষ না থাকিলেও কাহিনীগুলি যে বিভিন্ন অঞ্চলে 
অপ্রচলিত ছিল তাহা অনুমান করা যায় একই কাহিনী লইয়া 'বিভিন্রূপে. র্চিত 
‘কেচ্ছা’ গাথাগুলি পাঠ করিলে |, এইরূপ কতকগুলি কেচ্ছার নাম,” আরিফের 
০ লালমোনের কেচ্ছা, মোহাম্মদ ইউগ্ছের আবদুল: আলি গারুন্বী ও নিবারণ 
:. সন্দরীর পু'খি,মায়াজ্দেম আলিকত ভেলুয়া সুন্দরীর কাহিনী, সাহ জোবেদ 
চট &_ আলি রচিত ছহি রাজকন্যা. মধুমাল! মদনকুমার, কাঞ্চনমাঁলা ও পিরূক সদাগরের 
৯. পুপধি ( জিল্রতালি রচিত ', কাঞ্চন মালার রেচ্ছা, ইত্যাদি । 
এখন প্রণিয় গাথাগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া তাহাদের অন্তর্গত 
কাহিনীগুলি বৰ্ণনা করিলে.দেখা যায় যে অন্তর্ভুক্ত কাহিনীগুলিকে আধুনিক 
বাংলা উপন্যাসের অগ্রদূত ত বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। 
(ক) প্রথম শ্রেণীর অস্তভু “ক্ত প্রণয়- -গাথা £ 
| পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত লোকট্াখাগুলি চন্্কুমার .দে প্রভৃতির 
সংগ্রহ করাইয়া দীনেশ চন্দ্র সেন যে আকারে প্রকাশিত করিয়াছেন তাহার 
it সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি... ' | 
(১) মহুয়া_ রচয়িতা দ্বিজ কা 
: উরে গারো পাহাড়ের নিকট হয়া রাইসা দল বাস করিত । নানা দেশ 
2 ভ্ৰয়ণ করিতে একদিন তাহার! কাঞ্চনপুর গ্রামের এক বৃদ্ধ ত্রাহ্মণএর ছয়মাসের 
পরমাত্রন্দরী শিশুকস্তাকে চুরিওকরিয়া আনিল | হুমরা বাইগ্ার স্ত্রী পরমাসুন্দরী 
" কন্তা পাইয়া আনন্দিত হইয়া তাহার নাম রাখিল “মহুয়া ন্দরী 1. 
ক্রমে মহুয়। বয়ংপ্রাপ্ত। হইয়া বেদেদের নানা প্রকারের ক্রীড়াকৌতুক আয়ত্ত 


৮৬ প্রবন্ধ পত্রিক। ॥ 


করিয়া ফেলিল। তাহারা দলবল সহ.নানা স্থানে খেল! দেখাইয়া বেড়ায় । 
এইরূপে ঘুরিতে ঘুরিতে তাহারা বামনকান্দা গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইল। এই 
গ্রামের নগ্ভার চান ( নদীয়ার চাদ ) জননীর অনুমতি লইয়া বেদেগণকে তামাসা 
প্রদর্শনে নিযুক্ত করিল ৷ এই খেলা প্রদর্শনকালে, মহুয়ার অনিন্দনীয় রূপদর্শনে 
নগ্ভার চান: মুগ্ধ হইয়া গেল এবং বাড়ী ও জমি দিয়া বেদেদিগকে সেখানে বসত 
করাইল। 

ক্রমে ক্রমে জলের ঘাটে দেখাশোনার মাধ্যমে মহুয়া ও না চাদের হৃদয়ে 
পরস্পরের প্রতি গভীর প্রেম সঞ্চারিত হইল ।: অন্তরঙ্গ পালঙ 'সইএর কাছে 
মহুয়া নিজ দুর্দশার কথা ব্যক্ত করিল । ক্রমে এই কথা হুমরা বেদের কানে উঠিল 


]. . 
এবং সে মাইন্কিয়া নামক বেদের সহিত পরামর্শ করিয়া সেই দেশ ছাড়িয়া 


চলিল। মহুয়ার মুখে বেদেদের চলিয়া যাওয়ার কথা শুনিয়া নগ্যার ঠাকুর 
মহুয়াকে লইয়া দেশীস্তরী হইতে চাহিল। মহুয়া তখন কাকুতি মিনতি করিয়া 
নদীয়ার টাদকে নিবৃত্ত করিয়া, তাহাকে পথের সন্ধান দিয়া বলিয়া গেল যে সে 
যেন মহুয়ার বাড়ী গিয়া অতিথি হয়। বেদের দল চলিয়া গেল। 

নদের চাদ মায়ের কাছে বিদায় লইতে গেল কিন্তু অভাগিনী মাতা বাধা 
দেওয়ার রাত্রি নিশাকালে গ্রাম ছাড়িয়া মহুয়ার খোঁজে রি এইরূপে 
“বাইগ্ভার নারীর লাগ্যা ঠাকুর বৈদেশী হইল” । - | 

নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে নদীয়ার ঠাকুর মহুয়ার দেখা পাইল । 
বহুদিন পরে দয়িতকে কাছে পাইয়। বুয়া প্রাণের সাধ মিটাইয়া তাহার পরিচর্যা 
করিল। রাত্রে মহুয়া ও নদীয়ার ঠাকুর গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন এই সময় হুমরা 
বেদে মহুয়াকে জাগাইয়া নদের চাঁদকে হত্যা করিবার জন্য তাহার হাতে 
বিষলক্ষের ছুরি দিল। কিপ্ত প্রেমেরই জয় হইল | মহয়া নদের টাদকে বধ 
করিতে পারিল নাঁ। তখন ছুইজনে বেদেদের অলক্ষিতে ঘোড়ায় চড়িয়া 
নদীর পারে গিয়া ঘোড়া ছাড়িয়। দিল। এই সময় এক সাধুর ডিঙ্গা নদী 
বাহিয়া যাইতেছিল-। মহুয়ার রূপে মুগ্ধ হইয়া সাধু তাহাদিগকে ডিঙ্গায় তুলিয়া 
লইল' কন্তার রূপে পাগল হইয়া সাধু নগ্যার ঠাকুরকে জলে ফেলিয়! দিন । 
মহুয়া তাহাকে রক্ষা করিতে গেলে সাধু বাধা দিল এবং তাহাকে বহু প্রলোভন 
দেখাইল! মহুয়া তখন*বিষ দিয়া পান মাজিয়া সাধুকে খাইতে দিল। মাঝি 
মাল্লা সকললেই বিষ মিশ্রিত পান খাইয়া ঢলিয়া পড়িল। মহুয়া তখন ডিঙ্গার 
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কাছি. কাটিয়া ফেলিল একং কুড়াল মারিয়া ড্ফার। তপা গজ করিয়া জলে 
বাঁপ দিয়া পড়িল'। সাধুর নাও ভরাডুবি হইল ৷ 
নদীর কুলে কুলে বনের মধ্যে মহুয়া নদের টাদকে খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল | 
অবশেষে ঘুরিতে ঘুরিতে একটি ভাঙ্গা মন্দিরে আশ্রয়ের আশায় প্রবেশ করিয়া 
সেইখানে নদের চাদকে মৃতাবস্থায় দেখিল। এই সময় জটাদাড়ি সমন্বিত এক 
সন্যাসী মন্দিরে প্রবেশ করিল। হায়! রূপের এমনই মোহ-_মহুয়ার রূপে 
সন্যাসীরও. মন টলিল। অনেক কষ্টে সন্যাসী দ্বার! স্বামীকে বাঁচাইয়া লইয়া 
- মহুয়া একদিন রাত্রে চুপি চুপি নদের চাদকে কাধে ফেলিয়া সন্যাসীর আশ্রয় 
হইতে পালাইল। ছয় মাস পরে নদের টাদ সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল। মহুয়া 
এবং নদের টাদ বনের ভিতর সুখে দিন কাটাইতে লাগিল। 
. . হঠাৎ" একদিন 'দূর হইতে শিকারীর বাঁশী "শুনিতে পাইয়া একান্ত বিষন্ন 
হইয়া পড়িল কারণ এই বাঁশীর আওয়াজ দ্বারা তাহার পালঙ সই তাহাকে 
হুমরার দলের আগমন সঙ্কেত করিয়া সাবধান করিতেছে । অবশেষে হুমরার 
দল আসিয়! পড়িল। হুমরা বেদে গর্জন করিয়! মহুয়ার হস্তে পুনরায় বিষলক্ষের 
সি, তুলিয়া দিল; এবং নদের টাদকে বধ করিতে বলিল। মহুয়া তখন একবার 
পালঙ সই আরেকবার পতির পানে চাহিয়! বিলাপ করিতে করিতে ছুরি আপন 
বক্ষে আমূল বসাইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল | হুমরার আদেশে বেদের দল নদের 
চাদের প্রাণবধ করিল। রি . 
মহুয়ার এই শোচনীয় পরিণতিতে হুমরা বেদের মন ভাঙ্গিয়া গেল--সে 
সত্য সত্যই মহুয়াকে কন্তার ন্যায় স্নেহ করিত ও ভালবাসিত। হুমরা অনেক 
কাদিল এবং অনতপ্ত মরার আদেশে মহুয়া ও নদের চাদের মৃতদেহ পাশাপাশি 
শোয়াইয়া৷ কবর দেওয়া হইল। এইপে সতীসাধবী মহুয়া মরণপারে আপন 
স্বামীর সহিত মিলিত হইল । | 
< মহুয়ার পালঙ সই মহুয়ার কবরের উপর-কীদিয়া কাদিয়া দিন কাটাইতে 
লাগিল। বনের ফুল দিয়া কবর সাজায় এবং 
“পালঙ সইএর চখের জলে ভিজে বন্ুমাতা । 
. * এইখানে হইল সাঙ্গ নদীয়ার টাদের কথা ॥” . 
(২) মলুয়া_ রচয়িতা অজ্ঞাত । | 
এই গাথাটির আরস্তে চন্দ্রাবতীর একটা বন্দন! আছে। সেইজন্য কেহ কেহ 


Ed 


৮৮ ‘ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


মনে করেন সমস্ত পালাটিই চল্াবতীর কনা চিন 


বলিয়া মনে হয় না।, 


. জলগ্রাবন ও দুর্ভিক্ষে. দেশে হাহাকার পড়িয়া জী চান্দ বিনোদকে 


তাহার মাতা মাঠে যাইতে বলিল। . এইস্থানে পল্লীগ্রামে বারমাসী সুখ দুঃখ 
বর্ণিত হইয়াছে ।..একটি বছর 'ঘরে কিছু নাই। ' বিনোদ .তখন কুড়া 


শিকারে "যাইবার জন্ত' মায়ের অনুমতি চাহিল। উপবাসী পুত্রকে শিকারে 


পাঠাইয়া মাতা গৃহে পাগলের স্তায় দিন্‌ কাটাইতে লাগিলেন ।.. 


. ঘুরিতে ঘুরিতে বিনোদ আড়ালিয়া গ্রামে-আসিয়া পড়িল। একটি পুকুরের . 
পারে কুড়া রাখিয়া, বিনোদ “কদম গাছের তলায় নিদ্রা গেল। সন্ধ্যাবেলা জল ' 
নিতে আসিয়া .মলুয়া চাদ বিনোদকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল ও তাহার মন সমপর্ণ . 


করিল। এইখান হইতেই তাহাদের পূর্বরাগের স্থচন!! 


বিনোদ তাহার মনের কথা দিদির নিকট ব্যক্ত করিল । বিনোদের দিদির 


কাছে বৃত্তান্ত শুনিয়া বিনোদের মা ঘটক পাঠাইলে, এই দুঃখ দারিদ্র্যের সংসারে 
তাহার আদরের একমাত্র কন্যা মলুয়াকে বিবাহ দিতে পিতার মন সরিল না। 
বিনোদ ইহা শুনিয়া কুড়া শিকারে যাইয়া অনেক ধন উপার্জন করিল ও রি 
মলুয়াকে বিবাহ করিল। ' 

সুখে দিন কাটিতে লাগিল, ৷ হঠাৎ একদিন দেশের কাজী স্নানের ঘাটে 


মলুয়াকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল এবং দুষ্ট কাজীর ষড়যন্ত্রে বিনোদের সমস্ত সম্পত্তি .. 


বাজেয়াপ্ত হইল । মলুয়া তাহার সকল গহনা বেচিয়া সংসার চালাইতে গাগিল । 
এই দুঃখ কষ্ট দেখিয়া টাদ.বিনোদ একদিন কাহাকেও কিছুনা বলিয়া উপার্জনের 
চেষ্টায় বাহির হইয়া গেল । | 


শ্বাপ্ুড়ীকে লইয়া বড় ভি মনু়ার মা তাহার | 


দুঃখের. খবর পাইয়া তাহার পাঁচ ভাইকে পাঠাইল। কিন্তু স্বামীর ভিটা, ছাড়িয়া 
মলুয়! কোথাও গেল না। 2 
কিছুদিন পরে উপার্জন করিয়া বিনোদ বাড়ীতে ফিরিল। পুনরায় উভয়ের 


মিলনে সুখে দিন কাটাতে লাগিল । ইতিমধ্যে কাজীর চক্রান্তে বিনোদের . 


উপর পরণা জারি হইল।. কাজীর লোক আসিয়া বিনোদকে - ধরিয়া লইয়া . 


গেল। মলুয়া তখন সকল খবর দিয়! পালা কোড়ার মারফৎ ভাইদের. নিকট 


পাঠাইল। পাঁচ ভাই বিনোদকে উদ্ধার করিয়া বাড়ী ফিরিয়া দেখিল কাজীর 


রত G 


॥- বাংল প্রণয়- গাথা-কাব্য ‘ | ৮৯ 


লোক মনুয়াকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে ।. মনের দুঃখে মাতা ও পোষা কোড়া 
লইয়া বিনোদ দেশাস্তরী হইল। - 

কাজী মলুয়াকে দেওয়ানের কাছে দিয়াছে। ' দেওয়ান 'মলুয়াকে নিকা 
করিতে চাহিলে, ব্রত প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত মলুয়া (তিন মাস সময় চাহিল। 


তিনমাস পরে দেওয়ান পুনরায় মলুয়ার কাছে আসিল। মলুয়াঁ তখন প্রথমে 
কাজীর প্রাণদগ্ডের হুকুম করাইয়া প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিল । তারপর মনুয়ার 


নির্দেশে নৌকা সাজাইয়া দেওয়ান মলুয়াকে সঙ্গে করিয়া কোড়া শিকারে 
বাহির হইল ৷ মলুয়া পালা কোড়া ছাড়িয়া ভাইদের নিকট সংবাদ" পাঠাইল। 
খবর পাইয়া পাঁচ ভাই পান্সী লইয়। মলুয়াকে উদ্ধার করিয়া আনিল। মলুয়া 


স্বামীর সহিত গৃহে ফিরিল | : 


কিন্তু আত্মীয়-স্বজন মলুয়াকে সমাজে পুতে রাজী হইল না। কেন না 


: সে তিন মাস মুসলমানের গৃহে ছিল । বিনোদ তখন জ্ঞাতিকৃটুম্বগণের পরামর্শে 


প্রায়শ্চিত্ত করিয়া মলুয়াকে ত্যাগ করিল। মলুয়ার এই দুঃসময়ে তাহার ভাইরা 
তাহাকে লইয়া 'যাইতে চাহিল। কিন্তু আপন স্বামীর: ভিটা ছাড়িয়া মলুয়া 
কোথাও যাইতে রাজী হইল না। “বাইর কামুলী"-র কাজ করিয়া সে স্বামীর 
ভিটা আকড়াইয়া পড়িয়া রহিল এবং তাহারই অনুরোধে বিনোদ পুনরায় 
বিবাহ করিল . £ 
একদিন বিনোদ কোড়া শিকারে, বাহির হইয়াছে তি কালসাপ তাহাকে 
দংশন করিল। পথের লোক বাড়ীতে খবর দ্িল। মা] কাদিতে লাগিল। 
মলুষা তখন পাচ ভাইকে সঙ্গে লইয়া মৃতস্বামীসহ নৌকায় করিয়া গাড়রী ওঝার 
বাড়ী গেল, ওবা বিষ নামাইয়! দিতেই বিনোদ ভাল হইয়া গেল । . / 
রিনোদকে বাঁচাইয়া লইয়া মলুয়া যখন ঘরে ফিরিল তখন সকলই তাহাকে, 


ঘরে তুলিয়া লইতে বর্লিল। কিন্ত বিনোদের মামা, পিশ! প্রভৃতি কয়েকটি 


জ্ঞাতি প্রবল আপত্তি জানাইল। মলুয়। তখন চিন্তা করিল যে সে যতদিন 
জীবিত থাকিবে ততদিন তাহার -স্বামীর কলঙ্ক ঘুচিবে না। সুতরাং, তাহার 
প্রাণ বিসর্জন দেওয়াই উচিৎ। মলুয়া একটি ভাঙ্গা নৌকায় উঠিয়া বসিল। 


নৌকা ভাসিতে ভাগিতে মাঝ দরিয়ায় যখন ' পৌছিল' তখন ভাঙ্গা নায়ে জল 


উঠিয়া নোঁকা প্রায় ডুবুডুবু। তীরে দীড়াইয়া তাহার শ্বাশুড়ী, ননদ সকলে 
তাহাকে -ফিরিবার জন্য কত অনুরোধ, করিল। কিন্তু মলুয়া স্থির প্রতিজ্ঞ। 


৯০ | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 
বিনোদ কাঁদিতে লাগিল। মলুয়া গুরুজনদিগকে - প্রণাম ও. সমবয়স্কদিগকে 
প্রীতি জানাইয়া অতলে ভিটা | - 


(৩) - চন্দ্রাবতী--রচয়িতা নয়নচাদ ঘোষ। | NS ‘ 
চন্ত্রাবতী- “সুবিখ্যাত মনসাভামান লেখক কৰি রী কন্তা। পিতা ও 


= 


কন্তা একত্রে ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে দেবীর ভাসান রচনা করিয়াছিলেন । পিতার '' 


আদেশে চন্দ্রাবতী বাংলাভাষায় এরখানি রামায়ণ রচনা! করেন । চন্দ্রাবতী চরিত্র 


এঁতিহাঁসিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও, নয়ানটাদ. রচিত এই গাথাটিতে, 


তাহার জীবনের যে করুণ প্রণয়-কাহিনী বণিত হইয়াছে. তাহা প্রণয়গাথাগুলির 
ভিতর স্থান না পাইলে বর্ণিত প্রণয়গাথাগুলির মধ্যে একটি অপুরণীয় ফাক 
রহিয়া যাইবে সেজন্য গাথাটির সংক্ষিপ্ত কাহিনী এইখানেই বিবৃত করিতেছি ।। 


চন্দ্রাবতী পিতার শিবপুজার বু ফুল তুলিতেছে ও তাহার সাক্ষী জয়ানন্দ ভাল 


নোয়াইয়া ধরিয়া তাহাতে সাহায্য করিতেছে। এইরূপে গাথাটির ভুরু |, বাল্য- . 


সাহচর্য্যের প্রভাবে চন্দ্রাবতী ও জয়াননের নে পরস্পরের প্রতি গভীর প্রেম 


সঞ্চারিত হইল । জয়ানন্দ এক পত্রে তাহার মনের গোপন কথা চন্দ্রাবতীর নিকট 
ব্যক্ত করিলে পত্র পড়িয়া চন্দ্রাবতী খুব কাদিল এবং মনের 'কথা মনেই চাপিয়া 


রাখিল। ইতিমধ্যে ঘটক আসিয়া জয়ানূন্দের সহিত চন্্রাবতীর প্রস্তাব করিলে 


চন্দ্রাবতীর পিতা সম্বন্ধ স্থির করিয়া ফেলিলেন। বিবাহের আয়োজন হইতে . 


লাগিল। হঠাৎ অঘটন ঘটিল । জয়ানন্দ এক যবনীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে 
বিবাহ করিল। এই কথা জানাজানি হইয়া গেল । চন্দ্রাবতী, পাঁষাণ প্রতিমার 
- মত হইয়া গেল। সারাদিন কিছু: খায় না, কাহারও সহিত করা৷ বলে না» 
মারারাতি অঝোরে কাদে। পিতা কন্তার এই অবস্থা দেখিয়া, তাহাকে এরান্তমনে 
শিবপৃজা করিতে ও রামায়ণ লিখিতে উপদেশ দিলেন। চন্দ্রাবতী সমস্ত ভুলিয়া 
একমনে শিবপূজা করিতে লাগিল। কিছুদিন পরে জয়ানন্দের গভীর অন্গুতাপ 
হইলে ফিরিয়া আসিয়া শেষবারের মত একবার.চন্দ্রাবতীকে দেখিতে চাহিয়া পত্র 
পাঠাইল। চন্দ্রা পিতাকে এই কথা জানাইলে তিনি কন্তাকে বিচলিত হইতে 
নিষেধ করিয়া একান্তমনে শিবপূজা করিতে উপদেশ দিলেন । চন্দ্রাবতী তখন 
দুয়ারে কপাট লাগাইয়া ধ্যানমগ্ন হইয়া, রহিল। জয়ানন্দ ছুয়ারের বাহিরে 


দড়াইয়। কত সাধ্য সাধন! কত অনুরোধ করিতে লাগিল শুধু একবার দর্শনলাভের 


&. 


॥ বা'লা প্রণয়-গাথা-কাব্য . | রর ৯১ 


আশায়, কিন্তু চন্দ্রাবতী তখন ধ্যানমগ্রা অবশেষে জয়ানন্দ মন্দিরের কপাটে 
| শিখিল- i 
“শৈশব কালের সঙ্গী তুমি যৈবনকালের সাথী | 
অপরাধ ক্ষমা কর তুমি চন্দ্রাবতী | 
পাপিষ্ঠ জানিয়া মোর না হইলা সন্মত। 
বিদায় মাগি চন্দ্রাবতী জনমের মত ॥” 
Jt কথা লিখিয়া জয়ানন্দ নদীর জলে প্রাণ বিসর্জন দিল ! 
ধ্যান ভাঙ্গিলে চন্দ্রাবতী বাহিরে আসিয়া কপাটের লেখা দেখিতে পাইল। 
যবনস্পৃষ্ট হইয়া মন্দির অপবিত্র হইয়াছে সুতরাং চন্দ্রাবতী চোখের জলে ভাসিয়া 
নদীতে ত্পণ করিতে গেল । সেখানে জলে ভাসমান জয়ানন্দের মৃতদেহ দর্শনে 
চন্দ্রাবতী পাষাণমূতির স্তায় স্তব্ধ হইয়া গেল। তাহার তখনকার অবস্থা 
বর্ণনাতীত। 
' (৪) কমলা- রচগ্নিতা দ্বিজ ঈশান | 
এই গাখাটি রূপকথা টাইপের প্রচলিত রূপকথার উপর ভিত্তি করিয়াই 
সম্ভবতঃ গায়েন এই গাথাটি রচনা করিয়াছিলেন । 
হুলিয়! গ্রামের এক ধনাঢ্য ব্যক্তি মানিক চাকলাদার । তাহার স্ধন নামে 
এক পুত্র ও কমলা নামে এক কন্তা। স্ধন যেমন রূপবান, কমলাও 'তেমনি 
'রূপবর্তী । E 
, সেই গ্রামে এক চিকন গয়লানী ছিল। তাহার স্বভাব চরিত্র অতিশয় 
মন্দছিল। কেহ আপন: মন্দ অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে হইলেই তাহার সাহায্য 
নিত। 
কমলার পিতার হিসাব রক্ষকের কাজ করিত নিদান নামে এক ব্যক্তি । 
স্থানের ঘাটে কমলাকে দেখিয়া ‘কারকুন’ ( হিসাব রক্ষক ) মুগ্ধ হইল ও তাহার 
মনে কুচিস্তা জাগিল। কমলীকে লাভ করিবার মানসে দে চিকন ' গোয়ালিনীর 
শরণাপন্ন হইল। এবং তাহার মারফৎ কমলার নিকট কুপ্রস্তাব করিয়া একটি 
“ পত্র পাঠাইল। কমলা গোয়ালিনীকে যৎপরোনাস্তি অপমান করিয়া তাড়াইয়া 
দিলু। তখন “কারকুন' ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া জমিদারের কাছে কমলার পিতার 
নামে মিখ্যা অভিযোগ আনিল যে মানিক চাকলাদার মাটি-খুশড়িয়া সাত ঘড়া 
মোহর .পাইয়! নিজের ঘরে রাখিয়াছে। এই পত্র পাইয়া জমিদার চাকলাদারকে- 





ছি | , , প্রবন্ধ পত্রিকা | 


বাধিয়া নিয়া গেল। এদিকে কারকুন/কমলার ভাইএর কাছে এই সমাচার দিয়া 
পিতার উদ্ধারের জন্ত তাহাকে পাঠাইল । জমিদার একসঙ্গে 'পিতাপুত্রকে বন্দী... 
করিয়া রাখিল। কারকুন এই অবসরে চাকলাদার হইয়া বসিল এবং কমলার 
কাছে বিবাহের প্রস্তার করিল। কমলা তাহাকে অপমান করিয়া মাতাকে লইয়া 
মামার বাড়ী চলিয়া গেল। কমলা মামার বাড়ীতে আছে জানিয়! কারকুন 
কমলার নামে মিথ্যা কলঙ্ক দিয়া কমলার মামাকে এক পত্রদিল। কমলার মাম! ' 
সমস্ত জানাইয়া কমলাকে তাড়াইয়া দিবার নির্দেশ দিয়া স্ত্রীকে এক গত্র দিল। 
কমলার মাসী এই নিষ্ঠুর কার্য্য করিতে না পারিয়া বিছানার উপর পত্রটি. ফেলিয়া 
রাখিল। মামীর বিছানার রক্ষিত পত্র পাঠ করিয়া কমলা মনের দুঃখে কাহাকেও 
কিছু না জানাইয়া রাত্বিবেলা ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল। দুঃখে 
কষ্টে হাটিতে .হাটিতে পথে-এক মইযালের দেখা পাইল । লক্মীদেবী ছদ্মবেশে 
তাহাকে ছলনা করিতেছেন মনে করিয়া মইযাল সাগ্রহে কমলাকে ঘরে স্থান 
দিল। কমলার যে মইযালের সর দুঃখ দূর হইল । | 

একদিন কোড়া শিকারে আসিয়া এক দেবতুল্য রাজপুত্র কমলাকে দেখিয়া 
মুগ্ধ হইল ও মইালের নিকট কমলাকে চাহিয়া লইল। রাজনন্দন প্রদীপকুমার ৯৮ 
কমলাকে আপন প্রাসাদে লইয়া গেল। প্রদীপকুমার ও কমলা-পরম্পরকে 
ভালবাসিয়া ফেলিল। কিন্তু কমলা. আপন পরিচয় দিল না। বলিল যে সুদিন 
আসিলে সে তাহার পরিচয় দিবে | ॥ 

একদিন কমল৷ শুনিল যে রাজার মন্দিরে নরবলি হইবে । কুমারের কাছে 
তাহাদের পরিচয় পাইয়া কমলা বুঝিতে পারিল: তাহারাই তাহার পিতা ও মাতা। 
উন কালা তাহার পরিচয় দিবে বলিয়া 'কুমারকে এক ধর্মসভা আহ্বান করিতে 
বলিল এবং কারকুন, চিকন গোয়ালিনী, মামা, মামী এবং মইযাঁ বন্ধু সকলকে ' 
আনাইতে বলিল। এইমত ব্যবস্থা হইলে, কমলা ধর্মসভায় দীডাইয়া বারমাসী, 
সঙ্গীতের মাধ্যমে সকালর সামনে আপন পরিচয় ব্যক্ত করিল।. তখন রাজার 
. আদেশে কারকুনকে পূজায় বলি, দেওয়া হইল" এবং কমলার সহিত প্রদীপ 
3 কুমারের বিবাহ হইয়। গেল। | . পু 
(৫) দেওয়ান ভাবনা--রচয়িতা অজ্ঞাত j 

দেওয়ানদের অত্যাচারের কথা যে সরুল গাথার বণিত তাহাদের কোনটিতেই 
রচয়িতার নামোলোথ থাকিত না । সতর্কৃতার খাতিরেই এই সমস্ত ক্ষেত্রে কবি 


স্‌ 


০৯ 


॥ বাংলা প্রণয়-গাথা-কাব্য | টু টি 


বা গায়েনগণ নিজেদের নাম প্রকাশ করিতেন না। এই গাথাটিতে একটি অন্দরী 
নারীর উপর দেওয়ান ভাবনার নির্মম অত্যাচার বর্ণিত হইয়াছে । তখনকার 
দিনে এই রকম ঘটনা! হামেশাই ঘটিত। 

অপরূপ সুন্দরী সুনাই শিশুকালেই পিতাকে হারাইয়া মাতার সহিত আসিয়া 
মাতুলালয়ে থাকিতে লাগিল । সেখানে সুনাম বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে তাহার বিবাহের 
সম্বন্ধ চলিতে লাগিল । জলের ঘাটে মাধবের সহিত সুনাইএর ইতিমধ্যে দেখা- 
শোন। হয় ও পরস্পর পরম্পরকে ভালবাসে । মাধব এ গ্রামেরই ছেলে 

এদিকে ছুর্জন রাঘরা দেওয়ান ভবেনার কাছে গিয়া জনাইএর রূপ বর্ণনা 
করিলে ভাবন। স্থনাইএর মামার নিকট বিবাহের প্রস্তাব আনিল! প্রচুর 
টাকার লোভে স্ুনাইএর মামা চুপি চুপি এ প্রস্তাবে রাজী হইয়া গেল। জনরবে 
এইকথা আনাই জানিতে পারিল এবং মাধবকে এক পত্র দিল। পরদিন জলের 
ঘাট হইতে দেওয়ান ভাবনার লোক 'সুনাইকে ধরিয়া! লইয়া গেল। কিন্তু 
নদীপথে যাইবার সময় মাধব তাহাকে উদ্ধার করিল ও তাহাদের বিবাহ হইয়া 
গেল। ইহাতে মুগ্ধ হইয়া ভাবনা মাধবের পিতাকে বীধিয়া লইয়া গেল। মাধব 
পিতাকে উদ্ধার করিতে গিয়া বন্দী হইল এবং তাহার পিতা ছাড়া পাইল। 
ফিরিয়া স্থনাইএর শ্বশুর পুত্রশৌকে কাতর হইয়া স্ুনাইকে বলিতে লাগিল ষে 
তাহারই কারণে একমাত্র পুন্রই হারাইতে হইল । স্থনাই ষদ্ধি দেওয়ান ভাবনার 
কাছে যায় তাহ! হইলে দেওয়ান মাধবকে ছাড়িয়া দিবে। এইকথা শুনিয়া স্বনাই 
মনঃস্থির করিয়৷ ফেলিল এবং চোখের জল চাওিয়া রাখিয়া দেওয়ান ভাবনার 
কাছে চলিল ৷ দেওয়ান কাছে যাইবার সময় সোনাই “সঙ্গে লইল জড়ের লাড় 
কটরায় ভরিয়া ৷” 

সুনাইএর অনুরোধে দেওয়ান ভাবনা মাধবকে ছাড়ি দিল । জনাইএর 
বিষয় মাধব কিছুই জানে না। তাই মুক্তি পাইয়া সে আপন দেশে ফিরিয়া 
গেল। 

গভীর রাত্রে মায়ের পায়ে প্রণাম জানাইয়া ও মাধবের কথা স্মরণ 
করিতে করিতে স্ুনাই বিষপান করিল। দেওয়ান ভাবনা যখন ঘরে প্রবেশ 
করিল তখন স্থনাই বিষের ঘোরে পালক্কের.উপর ঢলিয়া পড়িয়াছে। এই ভাবে 
আপন পতির প্রাণ বাচাইয়া, আপন সতীদ্ব রক্ষা করিবার জন্য স্থনাই সকালে 
আত্মবিসর্জন দিল । 


a প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


গাথাটি ছোট'। কাহিনীটি হৃদয়গ্রাহী এবং বর্ণনার গুণে তাহা আরও করুণ 
হইয়া উঠিয়াছে। এই সমস্ত করুণ রসপ্রধান গাথা যখন গায়েনরা আসরে 
পরিবেশন করিতেন, তখন সুরের মাধ্যমে এই করুণ কাহিনীগুলি আরও করুণ 
হইয়া শ্রোতাদের হৃদয়ে আঘাত দিত। ছাপা অক্ষরে এই সমস্ত গাথার মূলরস 
অনেকাংশে ক্ষুণ্ন হইয়া যায়। 
।৬) রূপবতী--রচয়িতা অজ্ঞাত | . 
এই গাথাটির মূল উপকরণ প্রচলিত রূপকথা ডে গৃহীত বলিয়া ধরিয়া 
লওয়া যায়। 
রামপুর সহরের রাজা রামচন্দ্র । নবাবকে ভেট দিবার জন্য নবাবের সহরে 
গিয়া রাজা রহিয়া গেলেন। ঘরে বয়স্থা রূপবতী কন্তা বিবাহযোগ্যা হইয়া 
উঠিয়াছে। রাণী চিন্তিত| হইয়া পরিলেন এবং রাজাকে পত্র দিলেন। রাণীর 
পত্রে কন্তার বিষয় অবগত হইয়া নবাব রাজার নিকট এই কন্তার পাণিগ্রহণ ' 
করিতে চাহিলেন। রাজা গৃহে ফিরিয়। চিন্তায় ভাবনায় অস্থির হইয়া স্থির 
করিলেন 
“কাইল দেখবাম যার মুখ সকালে উঠিয়া ॥ 
মালী ডোম আইজ না করব বিচার ! 
কন্ত! বিলাইয়া দিবাম নাহিক আচার ॥৮ 
রাণী এই কথা শুনিয়া গোপনে রাজার বাড়ীর নফর মদনের সহিত রূপবতীর 
বিবাহ দিয়া তাহাদের নৌকায় করিয়া অন্ত দেশে পাঠাইয়া দিলেন । / পাঠাস্তরে 
রাণী মদনকে সকালে হুকায় জল দিবার ছুতা করিয়! রাজার সামনে যাইতে 
নির্দেশ দিয়া দিলেন। মদন সেইমত করিলে রাজা সকালে উঠিয়াইয়া তাহার 
মুখ দেখিয়া তাহার সহিতই কন্ঠার বিবাহ দিলেন । ) 
মাঝিমাল্লারা তাহাদের দুইজনকে একটি জঙ্গলাকীর্ণ স্থলভূমিতে নামাইয়া 
দিয় বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। এইখানে কাঙ্জালীয়া ও জাঙ্গালীয়া নামে দুই 
* ভাই জেলে তাহাদের দেখিয়া আদর করিয়া ঘরে লইয়া গেল। জাঙ্গালীয়ার 
স্ত্রী পুনাই রূপবতী ও মনকে বড়ই আদরের সহিত গ্রহণ করিল +" 
কিছুদিন বাদে পিতামাতাকে দেখিবার উদ্দেশ্যে মদন রূপবতীর নিকট সাত 
দিনের জন্ত বিদায় লইয়! গেল কিন্তু আর ফিরিল না। এদিকে রূপবতী শুনিল 
যে রাজা মদনকে ধরিয়াছেন এবং*বলি দিবেন বলিয়া মূনস্থ করিয়াছেন । এই 


~~ 


1 বাংলা প্রণয়-গাথা-কাব্য + | ৯৫ 
কথা শুনিয়! স্বামীর নিকটে যাইবার জন্ত রূপবতী কীদিতে লাগিল তখন 
পুনাই নৌকা সাজাইয়! জাঙ্গাইলাকে লইয়া! রূপবতীর সহিত রাজার দরবারে 
উপস্থিত হইয়। পূর্বাপর সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিল, কন্ঠার জন্য রাজার মন 
কাদিয়া উঠিল। তাহার আদেশে মদন মুক্ত হইল এবং মহা ধূমধামে রূপবতীর 
' সহিত তাহার বিবাহ হইল. ১ 
তখনকার দিনে অনূঢ়া বয়স্থা কন্যার পিতা কিরূপ উভয় সঙ্কটে পড়িতেন 


_ তাহারই ইঙ্গিত এই গাখাগুলিতে পাইতেছি। 
€?) কঙ্ক ও লীলা-_-রচয়িতা দামোদর দাস, রঘুত্ুত, নয়ানটাদ ঘোষ ও শ্রীনাথ 
।বেনিয়া। 


কবিকষ্ক ওঁতিহাসিক চরিত্র । ইনি বপ্রগ্ামে জন্মগ্রহণ করেন। কবিকষ্কের 
জীবনের বিয়োগান্ত প্রণয়মধুর কাহিনীটি পূর্ববঙ্গে বহুল প্রচারিত ছিল। কৰি 
হিমাবে কবিকষ্ক ইতিহাস প্রসিদ্ধ। এই করুণ প্রণয় গাখাটি সার্থক কবির 
জীবনের ব্যর্থ অংশটি প্রকাশ করিয়াছে। 

-*... কঙ্ক এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পুত্র । শিশুকালে মাতৃপিতৃহীন হইয়া এক চণ্ডাল 
কর্তৃক সে লালিত পালিত হয়.। শিশুর পাচ বৎসর বয়ঃক্রমকালে চণ্ডাল- 
চণ্ডালনীও গত হইল । অবশেষে গর্গ নামক এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দয়ার চিত্ত 
হইয়া পথ হইতে তাহাকে কুড়াইয়া আনিয়া মাহ্ষ করিতে লাগিলেন । গর্গপত্রী 
তাহাকে পুত্রস্সেহে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কষ্কের কপাল দোষে তাহার দশ বৎসর 
বয়ঃক্রমকালে গর্গপত্ধীও পরলোক গমন করিলেন। লীলা .নামে গর্গের একটি 
কন্তা ছিল। কষ্ট ও লীলার বাল্যবন্ধুত্ব ক্রমশঃ গভীর প্রেমে পরিণত হইল । 
সারাদিন দুইজনে একত্রে খেলা করিয়া বেড়ায়। এই সময়ে এক পীর আসিয়! 
গ্রামে আস্তানা গাড়িল। কঙ্ক: গোপনে তাহার শিল্বত্ব গ্রহণ করিয়া তাহার 
নির্দেশে একটি সত্যপীরের পাঁচালী রচনা করিল । এই.কথা প্রচার হইয়া গেলে 
লোকে কানাকাণি করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণের! ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল । গর্গকে 

তই কঙ্কের প্রতি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন করিতে ' ন! পারিয়া অবশেষে তাহার 
সকলে যুক্তি করিয়া লীলা ও কষ্ধের নামে কলঙ্ক প্রচার করিতে লাগিল । 

এই রটনা শুনিয়া গর্গ ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া কঙ্ক ও লীলার প্রাণনাশের উপায় 
খৃজিতে লাগিলেন । গর্গ যখন গোপনে কঙ্কের হাতে বিষ মিশাইতেছিলেন 
তখন অন্তরাল হইতে লীলার তাহা চোখে পড়িল লীলা সেই ভাত সামনে 


১ 
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করিয়া কাদিতে লাগিল। ধেনু লইয়া কঞ্ক গৃহে ফিরিলে 'সকলই প্রকাশ হইয়া 
পড়িল । তখন কঙ্ক লীলারতীকে সাত্বনা দিয়! ও পিতাকে যত্ব করিতে উপদেশ 
দিয়া তাহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া কাঁদিতে কী্দিতে গর্গের গৃহত্যাগ করিল। 
এদিকে সেই 'বিষমাখা! ভাত খাইয়া গর্গের সুরভি গাভীর মৃত্যু হইল | , 

এই সমস্ত ঘটনার প্রতিক্রিয়ার. অনুতপ্ত গর্গ, উন্নত্তের স্তায় ঘুরিতে : 
লাগিলেন । দৈববাণী হইতে তিনি, জানিতে পারিলেন যে তাহার ুকার্যের 
জন্য তাহার সংসারে ও মনে অশান্তি ও অমঙ্গল দেখা দিয়াছে গর্গ কষ্কের . 
খোঁজে, চারিদিকে লোক পাঠাইলেন ॥, লীলা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া দিবা- 
রাত্রি কঞ্চের চিন্তা করিতে করিতে শয্যা গ্রহণ করিল। কন্ককে কোথাও পাওয়া 
গেল ন্‌] । অবশেষে জনরব উঠিল যে কষ্ক নদীতে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছে। এই 
খবর শুনিয়া লীলাবতী একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। ক্রমে ক্রমে একদিন সে, 
মৃত্যুর কোলে চলিয়া পড়িল। শোকোম্মত্ত গর্গ যখন লীলাবতীর মৃতদেহ শ্মশানে 
দাহ করিতেছেন তখন কঙ্ক সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল । গর্গ সমস্ত ভুলিয়া 
কঙ্ধকে আলিঙ্গন দিলেন। কষ্কের সহিত গর্গ সংসার ত্যাগ করিয়া নীলাচলের _ 
পথে রওয়ানা হইলেন। রি বি ক্রমশঃ] - 
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_ভাষা-উপভাষা প্রসঙ্গ 
২... "অধীর করণ 
বিবৃত সভ্যতার মতো :ভাষাও বিবতিত। 'ভাষা-বিজ্ঞানের মাধ্যমে 
আমরা স্পষ্টতঃ বুঝতে পারি যে ভাষার উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশ, সভ্যভার উদ্ভব 
ও ক্রমবিকাশের সঞ্দে ঘনিষ্টভাবে সৃষ্পৃক্ত। আদিম যুগের মানুষের মুখেই ভাষার 
প্রাথমিক সুত্রপাত এবং এর মূলে প্রয়োজন বোধই মুখ্য। এ কথা, বিতর্কাতীত 
যে ভাষা কোনক্রমেই জীব্জন্ত-গাছপালার মতো প্রাকৃতিক নয় ? মানুষের এবং 
সমাজের বিশেষ প্রয়োজনেই ভাষার, উৎপত্তি এবং ভাষা এক ধরনের ' মানসিক | 
এবং শারীরিক প্রক্রিয়া মাত্র । 

" ভাষার ক্ুত্রপাত অনুকরণ বৃত্তিতে ৷ বিভিন্ন পশুপাখির ধ্বনিকে অনুকরণ 
করার প্রবল ইচ্ছার ফলে ভাষার, আবির্ভাবী।. অবশ্য এই ইচ্ছা ও আদিম 
সমাজের প্রয়োজনবোধের সঙ্গে যুক্ত'এবং এই প্রয়োজনবোধ সম্পূর্ণরূপে আদিম 
 শ্রেমীহীন সমাজের আধিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল ছিল। মানুষের প্রথম 
সংস্কৃতি-র অঙ্গ হিসাবে ভাষার প্রচলন, ধর্মের সুচনা, শিল্পকলার উৎপত্তি 
ঘটেছিল এবং এ.সকলের মধ্যে সেকালের আখিক জীবনের স্পষ্ট ছাপ আছে। 
শিকারের সময় জস্তদের ভয় দেখানোর জন্য অথবা আয়ত্তে আনার জন্ত পশু-' 
পাখিব ডাক অঙ্গুকরণ করার প্রচেষ্টা এবং হাতিয়ার প্রস্তুত করার কৌশল 
শেখানোর জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা থেকে ভাষার উদ্ভব ঘটেছিল বলে 
অনেকের অভিমত । সভ্যতা-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভাষাও ক্রমশঃ বিকশিত 

হ'য়ে শুধু প্রয়োজনীয় ভাবপ্রকাশের: বাহন নয়, সাহিত্য-রচনার বাহন হ'য়ে 
ওঠে। এ 
: যাই হোক্‌, এই অনুক্কৃতি কালক্রমে রঃ বিশেষ শব্দে পরিণত হয়েছে 
এবং বিবর্তনের ফলেই নিছক অন্থকার ধ্বনি মুখ্য স্থান লাভ করে স্থির হয়নি। 
নানাবিধ শব্দ (ওর্ভি) স্থির জন্য ধ্বনিকে অবলম্বন করা হয়েছে। 

সভ্যতার বিবর্তনের মতো ভাষাও, বিবর্তনশীল বলে এর মধ্যে পরিবর্তন- 
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শীলতা অনিবার্ষভাবেই বর্তমান। তবে এ কথা. সত্য যে পৃথিবীর বিভিন্ন 
মানবসমাজে সভ্যতা-ও যেমন সকক্ষেত্রে।সমানভাবে প্রীগ্রসর নয়, তেমনি- 
ভাষাও পৃথিবীর সর্বত্র সমান .তালে অগ্রসর হ'তে পারেনি । বিভিন্ন ভাষার 
শব্দাবলী এবং প্রকাশক্ষমতা বিচি করে এ বিষয়ে. -আমরা অবহিত ' হ'তে 
পারি। 

প্রতিষ্ঠিত ভাষা মাত্রেরই উপভাষা আছে। আধুনিক তাষাবৰ্গের আলোচনায় 
আমরা দৃঢ়বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত হ’তে, পারি যে উপভাষ| কিন্তু কোন ভাষার শাখা: 
নয়। একটি বৃহৎ বৃক্ষের. সঙ্গে. ভাষার তুলনা ক'রে উপভাষাকে যদি বর্তমান” 
কালে সেই বৃক্ষের শাখা-প্রশাখার সঙ্গে উপমিত করি, 'ত হলে হয়তো ভাষা-. 
উপভাধার মৌলিক সম্বন্ধ অস্বীকৃত হবে না কিন্তু এতিহাসিক ভাষা: বনের 
ক্ষেত্রে এ কথা বৈজ্ঞানিক সত্য বলে গৃহীত হবে না ॥ 

অতি প্রাচীনকালে বিশেষ বিশেষ ভাষা- সম্প্রদায় থেকে বমি উপভাষার 
জন্ম। প্রমাণ আমাদের হস্তগত। এ কথা স্মরণ রাখার প্রয়োজনীয়তা আছে: 
যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের এক একটি ক্ষুদ্র সম্রদায়ের মূল ভাষাই কালক্রমে বিভিন্ন ' 
উপভাষার স্থষ্টি করেছে। ইন্দো-ইউরোগীয় ভাষাবর্গের মূলে. কি ভাষা ছিল, তার 
নিদর্শন আমাদের অজ্ঞাত। কিন্ত ভাষাতত্বজ্ঞ. পণ্ডিতদের প্রামাণ্য অভিমত : 
এই যে আনুমানিক খৃ্টজম্মের পঁচিশশো বছর আগে এই ভাষাবর্গ মূল' ইউরোপীয় 
ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে এই বর্গের কেলতিক, ইতালি, জার্মানিক, গ্রীক এবং. 
ইন্দো-ইরাণীয় প্রভৃতি ন’-টি ভাষার উদ্ভব ঘটায় । এই সব. ভাষার তুলনামূলক 
অধ্যয়নে মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার অস্তিত্ব সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ থাকে, 
না। ‘ধ্বনিতত্ব এবং রূপতত্তের বিস্তৃত আলোচনার অপেক্ষা না করে-ও এই . 


' ভাষাবর্গের শব্দগত সান্নিধ্য সম্পর্কিত কয়েকটি উদাহারণ. দেওয়া যেতে পারে। 


ইতালিক, জার্মানিক এবং ইন্দো-ইউরোপীয বর্গের ভাষায় ব্যবহৃত বেশ কিছু শব 
নিম্নোক্ত রূপেই বর্তমান,। সংস্কৃত ভ্রাতা (ভ্রাতর )। শব্দটির ইতালিক বরগীয়ি . 
প্রতিশব্দ £ ই: 
লাতিন--ফ্রাতের ( Frater ১. 
ফরাসী ফ্রের ( Frere ) - 
ইভালিয়ান__ক্রা ( [ও ), 
ম্পানিশ_ফে (গড )) 


. “ভাষা-উপভাষা প্রসঙ্গ ৪৯ 


জার্মীনিক বর্গের প্রতিপদ? 
এ জার্মান-_ক্রুদের ( bruder ),. 
‘ আইসল্যাণ্ডিক--ভ্ৰদির.( broth ), 
“ ইংরাজী--রাদার [{ brother )s 
হয়েডিস্‌--রদের ( brother ); 
| ড্যানিশ--ব্ৰ়ু ( bror J; রা 
এছাড়া ইংরাজী ' ও সংস্কৃত ভাষার শব্দগত দস পষ্টতঃ পরিলক্ষিত হয়। 
" উদাহরণ স্বরূপ নিয়লিখিত শব্দগুলিরে. গ্রহণ করা যেতে পারে |. 


ই সংস্কৃত | রী Ee ইংরাজী . ise, % 
Cl ভর. -, ব্রা (৯:০৮): | 
দন্ত "1 টি (1৫৫%, প্ৰাচীন ইত ant ), 
| নাসা. - ১. নোস্‌ (৮০৪০), - লা 
'. অফ - ০ ইট (eat), + - 
গম্‌ "4" কাম (5০05), 
৬ উদর. 7. আডার (5৫42৫) 
ৃ পিতরু এ — il - ‘ফাদার.(. father ) i রত 
নি মাতর্‌ মি 2 মাদার (mother ) 
7. শিলা 1? . হিল্‌(£71), 
গৌ ৮ এজি . কাউ (০৯ ), 
বিধবা, 4, উইডো (3০), 
তন. EE (সন (৯০৪). ইত্যাদি । | 


মূল ভাষা থেকে বিভিন্ন, উপভাষিক বিবর্তনের এই মৌলিকতা স্বীকার ক'রে 
আমাদের ' সমকালীন উপভাষাগুলির দিকে যখন দৃষ্টিপাত করি, তখন অনিবার্ষ- 
রূপে আর একটি প্রমাণকেও অস্বীকার .রুরা চলে না। তা” হচ্ছে এই যে 
পরবর্তীকালে, নানাবিধ কারণে, মূল ভাষা থেকে বিসই হ'য়ে যুখন এক একটি 
এ উপভাধাই এক একটি মূল ভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত ইলো এবং. আর-ও পরবর্তীকালে 
পরিবর্তনের, মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'তে লাগলো তখন এক একটি দেশের বিভিন্ন 
"অঞ্চলে যে উপভাষাগুলি পুনরায় সুষ্ট হলো, সেই উপভাবাগুলির' পারস্পরিক 
বনি ২ সম্বন্ধে উপর ভাড় ক'রেই আধুনিককালের ভাষাগুলি প্রতিষ্ঠা লাভ 


~ 


S০০ | প্রবন্ধ পত্রিকা }; 


করলো। উদাহরণ স্বরূপ আধুনিক ভারতীয় সনির নজীর তুলে ধরা! 
যেতে পারে। 

আমাদের সমকালীন বাউল1 ভাষার [কধাই ধর] যাক ৷- | 

বাঙলা. ভাষার উপভাষার সংখ্যা পীচটির কম নয় এবং অতিমাত্রিক দৃঢ়তা 
অবলম্বন ক'রর্লে তা’ আরো বাড়তে পারে । এবং প্রত্যেকটি উপভাষার মধ্যেই 
বিভিন্ন উপভাধিক গোষ্ঠীরও সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। বাঙলা ভাষার এই 
২উপভাাগুলি কিন্তু মূল বাঙলা ভাষা থেকে উদ্ভূত হয় নি,_যেমন ভাবে বৈদিক- 
আর্য ভাষা থেকে বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষার আবির্ভাব ইয়েছিল। বরং এই কথাই: 
স্বীকৃত যে পূর্ব-মাগধী অপভ্তংশ থেকে বিভিন্ন উপভাষার উদ্ভব এবং এই বিভিন্ন 
উপভাষাবর্গ বিশেষ বিশেষ কারণে একান্নবর্তাঁ পরিবারের, মতো একত্রে একটি 
ভাষার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং এই উপভাষাগুলির মধ্যে বিশেষ বিশেষ গুণসম্পন্ন 
একটিকে সবাই মিলে গৃহকর্তৃতবের স্বীকৃতিদান' করেছে। তাই বাউলা ভাষার 
অন্তর্গত রিশেষ একটি উপভাষা, (হগলী- চন্দননগর এবং পার্খবর্তী অঞ্চলের ) 
সামাজিক, এতিহাসিক,. ভৌগোলিক এবং রাজনৈতিক কারণে বাঙলা-উপভাষা- 
ভ্রাতৃত্বের পরিচালনা করার অগ্রাধিকার লাভ করেছে। 1 

বর্তমানকালে উপভাষাকে কোন ভাষার শাখা ব’লে- ধ'রে নেওয়া সংগত হবে” 
না। কারণ উপভাষাগুলিও স্বাভাবিক ভাবে প্রবৃদ্ধ এবং উপভাষা সব সময়ই 
আঞ্চলিক ভাষা। অন্ততঃপক্ষে হাজার বছর আগেই বাঙলাদেশের ( পূর্ব- 
পাকিস্তানের এবং আসাম-বিহার প্রভৃতি প্রদেশের বাউলাভাষী/ অঞ্চল সহ) 
বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন উপভাষার উদ্ভব হয়েছিল - ্‌ 

উপভাষার মৌলিকস্ব আঞ্চলিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সম্প্রদায় বিশেষের 
পারস্পারিক সুস্পষ্ট বোধগম্যতা-ই উপভাষার : বৈশিষ্ট্য ।. [ “Dialect is 
constituted by the speech ‘of ৪]] those persons in whose 
utteranees ‘variations are not sensibly perceived. or attended. 
to — Prof. P. Gune ] 

একটি উপভাষার মধ্যেও ধর্মগত, সম্প্রদায়গত, নৌ কিঞ্চিৎ ভাবা-পার্থক্য 

. থাকতে পারে এবং ধ্রন্বিচারে এ সব ক্ষেত্রে কোন কোন সময় ধ্বনির উচ্চারণ, 

রীতির বিভিন্নতা-ও থাকতে পারে! 

ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে উপভাষা ই ভাষার চেয়ে নগরের * নয়। ' 


ভাষা-উপভাষা প্রসঙ্গ | ১০১. 


আসলে ভাষা এবং উপভাষার-পার্থক্য গুণগত নয়, পরিমাণগঁত 1” [ "They ৫০ 
not differ in kind but in degree”—P. Gune. 1 
| ভাষাতাত্বিক মেইলেট ({ Meillet )-গ্রর মত“One and the same 
language shows, in every section of the community in which ib 
is spoken, certain peculiariarities i in pronunciation, in grammer 
and in vocabulary: “These peculiarities 820 handed down from 
generation to generation and every genération seeks to increase 
them. The totality of such changes in the same tongue we 
call dialects, which without being identical, have ‘certain 
common peculiarities and a general resemblance hich i 15 50 
recognised by the speakers.” | 
বলাবাহুল্য ‘বাঙ লা ভাষা? অভিধায় বিশেষ কোন একটি উপভাষাকে প্রকাশ 
করার কোন সার্থকত্ নেই । সমগ্র এবং অখণ্ড বাউল! ভাষা বিভিন্ন উপভাষার 
সম্মিলনের ফলক্রুত্মাত্র । ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত উপভাষিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনেই ভাষার 
প্রতিষ্ঠা । উপভাষাগুলির মধ্যে পারস্পরিক সান্নিধ্য, শব্দগত ও রূপগ্ সাদৃশ্য 
এবং সাংস্কৃতিক 'বন্ধনের ফলে ‘ভাষ!’ প্রতিষ্ঠা লাভ করে ৷ আঞ্চলিক বৈসাদৃপ্য 
যদি সাদৃশ্ঠকে অতিক্রম না করে তবেই ভাষার মেলবন্ধন ঘনিষ্ঠ হয়। বাউল! 
ভাষা তাই বিভিন্ন উপভাষার--পশ্মিলিত জ্ঞাতিত্ মাত্র এবং তা সত্বেও “বাঙলা 
, ভাষা” ( Standard colloqual Bengali ) নামে যে ভাষার পরিচিতি, সে 
ভাষা-ও মূলত উপভাষা মাত্ৰ এবং সম্মিলিত জ্ঞাতিবর্গের শিরোমণি স্বরূপ । . 
কতকগুলি বিশেষ উপাঁদানই এই জ্ঞাতিত্ব রক্ষার সহায়ক । একই ধরণের 
শব্ব-প্রাধান্ত, ক্রিয়ার, প্রতীয়রিভক্তি-অনুসর্গাদি প্রয়োগের রীতি, সাদৃশ্য 
প্রভৃতি বিভিন্ন উপভাষাকে এক ভাঁষার অন্তভূক্ত করে দেয়।. এ ছাড়াও বিভিন্ন 
_ অঞ্চলের মধ্যে সংযোগশীলতা, সংস্কৃতির বন্ধন, ওঁতিহের সমতা, জাতীয়তাবোধ 
এঁবৎ সর্বশেষ অথচ রবপ্রধানরূপে, সাহিত্য, বিভিন্ন উপভাষার .যোগস্থত্রকে : দৃঢ়বদ্ধ 
১ করে দেয়। বাঙ্লা সাহিত্য এই ভাবে বিশেষ একটি অঞ্চলের ভাষার উপর 
প্রতিষ্ঠিত হলেও অন্তান্ত উপভাষীর সাহিত্য হিসাবে পরিগৃহীত ত হয়ে কাট সুদৃঢ় 
এঁক্যের পরিচয়ে বিবৃত হয়ে আছে। : 
বাউলা ভাষা "বিভিন্ন হা বর্তমানে যা কি যে-সব 


নি 
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বাঙালী উদ্বাস্ত -বগ্ডকারণ্যে, তরাই অঞ্চলে, সৌরাষ্ট্রে এবং অন্ত দূরান্তে গৌষ্ঠীবন্ধ 
হয়ে সংখ্যালঘু রূপে অবস্থান করেছে, তাদের বাউলা ভাষা (উপভাষা) কালক্রমে 
আঞ্চলিক ভাষার মস্পর্শে এমে রূপান্তর গ্রহণ, করতে পারে। তবে বর্তমীনকালে 
- সংযোগ রক্ষণের' সুযোগ-স্ববিধার জন্ত তাদের ভাষা-সংস্কৃতি একেবারে বিলুপ্ত হবে . 
না।" তাই বাঙলা ভাষার বৈশিষ্ট্য ও ,অনেক পরিমাণে প্রকৃতিস্থ থাকতে 
পারবে। অবশ্য বিশেষ কতকগুলি কারণে একদা এক একটি ভাষাগোষ্ঠী স্বভাষা : 
পরিত্যাগ কারে অন্ত ভাষা গ্রহণ করেছে, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। কিন্ত 

মাতৃভাষার প্রতি মমত্ববোধ এতই স্বাভাবিক এবং 'দৃঢ়বন্ধ যে কোন কোন 
ভাষাগোষ্ঠী অত্যন্ত বিপরীত “পরিবেশেও তাদের 'ভাষাগত বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে 
পারে। ছোটনাগপুরের ওরাওঁ (দ্রবিড় বর্গজাত) এবং পশ্চিম-পাকিস্তানে রাই 
“ দ্ৰবিড় বর্গজীত ) ভাষা আজও প্রমান্বরূপ বর্তমান। - / 


“সাম্প্রতিক গল্প’ ৪ উত্তৰ 
রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত 
আমার “সাম্প্রতিক গল্প প্রসঙ্গে’ আলোচনার প্রতিবাদে শ্রীযুক্ত সমীরকুমার 
মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যটি পড়লাম । প্রথমে তাকে অভিনন্দন জানাই--তিনি 
সত্যই আধুনিক ছোটগল্পের অনুরাগী এবং অভিনিবেশ-সম্পন্ন পাঠক । 
আমার আলোচনায় সাম্প্রতিক বাংল! গল্পের কয়েকটি প্রবণতা, তার সাফল্য 
ও চেষ্টাকৃত নতুনত্বের ক্রুটি প্রভৃতি বিষয়ে ইঞ্জিত ছিল । তাতে কয়েকটি গল্প- 
গ্রন্থের সমালোচনা! ব্যপদেশে সাম্প্রতিক গল্পের গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করার চেষ্টা 
করেছিলাম ৷ উত্তমপুরুষ-বাহল্য, -কুগ্র বা বেকার নায়কের স্বগত-চিন্তা, 
কাব্যাতিরেক, উদ্ভট উপমায় আসক্তি প্রভৃতি প্রবণতার কথা উল্লিখিত হয়েছিল। 
ইদানীন্তন গল্পের অনুরাগী সমীরবাবু যদিও বলেছেন ‘শ্রীযুক্ত গুপ্তের প্রবন্ধটি 
নানা কারণে যথেষ্ তর্কসাপেক্ষ তবু সে সব বিষয়ে কোন প্রতি-আলোচনা 
করেন নি। মনে হয়, তিনি আমার সঙ্গে একমত ৷ | 
প্রধানতঃ ননী ভৌমিক এবং দেবেশ রায়ের পক্ষে বক্তব্য উপস্থিতি করতেই 
সমীরবাবু কলম ধরেছেন ! 
শ্রীযুক্ত গুপ্ত আশা করি জানেন যে ননীৰাৰু অনেকদিন রাশিয়াবাসী'-_গল্প 
বিচারে লেখক কোথায় আছেন জানাট। আবশ্যিক নয়। আমি তো টাপাতলা 
বাই ফাস্টলেন থেকেই ননীবাবুকে জানি, কবে তিনি রাশিয়া গেলেন কোন্‌ 
কাজে, কবার ছুটিতে এলেন .দেশে, কবার স্বাধীনতায় “মস্কোর চিঠি” লিখলেন, 
তাও আমার অজানা নয়। কেবল.আমি জানিনা যে, গল্প বিচার করতে গেলে 
'গল্পীর বাসস্থান জানতে হয়। 
শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় ধরে নিয়েছে, বারা ননীবাবুর ইদানীন্তন গল্পকে সানন্দে 
গ্রহণ করতে পারেন নি বা পারবেন ন! তার] ‘বিভ্রান্ত’ পাঠক। তার মধ্যে 
“মবচেয়ে বিভ্রান্ত আমি ; কেনন! বলেছি, “অন্তবিধ” “মাটিতে নেমে” ননীবাবুর 
আত্মহত্যার পথ।” সমীরবাবুর লেখায় প্রকাশিত উদ্মা অনেক তরুণ লেখকের 
. মুখে, এমন কি “পরিচয়” কার্ধালয়েও শুনেছি । আমার নাকি “আর-একটু অপেক্ষা 
' করা.উচিত ছিল’ । লেখকের মন স্পর্শকাতর, বাঙালী লেখক দেশজগুণেই বেশী 


১০৪ ' . 0 প্রবন্ধ পত্ৰিকা ॥ 
পর্শকাতর, ইদানীং বুঝি- কাতরতাটা আরো বেড়েছে । নতুবা এ্যাকাডেমিক 
রীতির নিরুত্তাপ আলোচনাও এত কটু লাগে. কেন? এ গল্প দুটিই প্রধান নয়, 
এ প্রিবপৃতা' আমি প্রগতিশীল লেখকের, দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দূরে যাচ্ছে বলে মনে 
করেছি, “আত্মহত্যা” বলিনি, বলেছি ‘আত্মহত্যার পথ”। ; 

এতে প্রমাণ হয় না আমি অধৈর্ণ ও বিভ্রান্ত পাঠক.রা ননীবাবু সম্পর্কে আমি 
কোন চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। গরবর্তা গল্পে তাকে যে-কোনভাবে স্বপ্রতিষ্ঠ _ 
দেখলে আবার প্রশংসামুখর হতে বাধা কোথায়। আত্মহত্যা কেউ সজ্ঞানে করে 

' না» বিশেষ মূহুর্তে ইচ্ছা করলেও পরে ত্যাগ করে। fe 

শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের ছুটি. বাক্য উদ্ধার করি £ “আমিও স্বীকার করতে . 
বাধ্য 'যে- ও-ধরণের মনোভাব আমারও একবার এসেছিল । কিন্তু তা বলে তাই 
সত্যি নয়!’ “তা বলে তাই সত্যি নয়” কোন্‌ জাতীয় সাহিত্য বিচার? আমিও. 
স্বীকার করি, ‘ও-ধরণের’ মনোভাবটা যে যথার্থ কী ( ‘বিভ্রান্ত’? ) তা সমীরবাবুর 
আলোচনায় স্পষ্ট নয়। অবশ্য নিকোলাই অস্ত্রোতস্কির দুই খণ্ডে রচিত 8০ 

১59696] is 'TemPered উপন্ঠাসের সঙ্গে মিলিয়ে “অন্তবিধ”' গড়তে নির্দেশ 
দিয়ে এক পৃষ্ঠা ধরে তিনি “প্রেমদর্শনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মৌল প্রতেদ' নির্ণয় _ 

করেছেন.। 

: একটি প্রাচ্য ( চীনা ) প্রবচনে আছে, ‘কতটা লিনা সেটা জানাই হল 
জ্ঞানের প্রথম সোপান’। আমরা প্রাচ্য হলেও এ কথাটি কার্যক্ষেত্রে ভুলে যাই । 
নতুবা আমাদের দেশ ‘প্রেমের একনিষতায় বিশ্বাসী” ‘পক্ষান্তরে, ওদেশের দর্শনে 
প্রেমের একনিষ্তা একটা সৌখীন তত্ব ছাড়া আর কিছুই না'-_বলে সহজ . 
সংক্ষিপ্ত সরল শ্রেগীভাগ সম্ভব হয় কি করে? প্রথমতঃ রাশিয়া কতটা পাশ্চাত্য. 

' দর্শনে ( Western Philosophy বলতে সাধাবণতঃ যা বোঝায় ) বিশ্বাসী.? 
এঁতিহাসিক পরিবেশে ক্র্যাসিকাল পাশ্চাত্য দর্শনের ব্যাখ্যা ভাষ্যের মধ্যে দিয়ে 
একটি স্বতন্ত্র দার্শনিক প্রত্যয়ের এঁতিহা রাশিয়া গুড়ে তুলেছে। দ্বিতীয়তঃ 
. আমাদের মন রক্ষণশীল বলেই যদি প্রেমের ‘অন্যবিধ’ রূপ. উপলদ্ধিগম্য' না হয়, 

( “অর্ধ-সামস্ত অর্ধ-ধনতান্ত্িক সমাজ-ব্যবস্থা থেকেই এ-ধরণের মন গড়ে উঠেছে’ ) -- 

তাহলে সমীরবাবু এত ভালো করে বুঝলেন কি করে? আমি অবশ্য জানি না, 

তিনি রাশিয়াবাসী কিনা । ( ত্য কি বিরহের স্থান ভাবসম্মিলনের ওপরে ?) 
অস্তোভক্কি কঠোর সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় জীবনকে গভীরভাবে জেনেছেন ; তার 
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উপন্তাসেও সেই বিচিত্র বিশাল জীবনের ব্যাপ্তি ধরা পড়েছে। রুশ তরুণদের 
মূল্যবোধ কেন বদলাচ্ছে, কী পরিস্থিতি তার জন্যে দায়ী এ সবের বিস্তৃত পরিচয় 

- রয়েছে ই্পাতকাহিনীতে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে রিতার মনোভাব বিচার্য। 
কোন ছোটগল্পেই এপিক উপন্তাসের বিস্তৃতি থাকে না, ননী বাবুর.গল্পেও নেই। 
সেজন্তে ‘অন্যবিধ’ প্রসঙ্গে অস্ত্রোভস্কির নাল উদ্ধার করে কৌন মীমাংসায় 
পৌছনো অসম্ভব । 

- মাটিতে নেমে’ গল্পটির চিনি বিষয় আমি যা বরে সমীরবাবুর 
আলোচনার পরেও সেই ধারণা অপরিবর্তিত আছে। কারণ আপত্তিটা এখানে 
বিষয়ের চেয়ে বেশী দৃষ্টিভঙ্গিতে; লেখক নিজেকে" আড়ালে রেখে একজন 
উচ্ছ ভল ভারতীয় পাইলটের স্বগতচিত্তা, ইচ্ছা, আচরণকে রূপায়িত করেছেন । 
অর্থাৎ লেখক ও নায়কে কোন পার্থক্য নেই। এই রীতিতে জেমস্‌ জয়েস গল্প 

উপন্তাস লিখে বিশ্বে আলোড়ন এনেছেন । প্রস্ত-জয়েস থেকেই কথাশিল্পে 
চেতনা-প্রবাহমূলক বিন্যাসরীতি গৃহীত হয়েছে । যারা এই রীতির প্রবক্তা, তীর! 
প্রায় সকলেই রুগ্ন, পঙ্ক, অসমর্থ,' নতুবা মনোভাকে আত্মকেন্্িক, মজিতে 

ই-উৎকেত্দিক। অবক্ষয়ের শিল্পেই মানুযের,. মনোজগতের এহেন গ্যাবস্ট্রাকশন 
সম্ভব। সেই রীতি কি প্রগতিশীল গল্পেরও বাহন হবে? / সাম্প্রতিক গল্পের 
আলোচনায় এই ধরণের একটি প্রশ্ন উত্থাপন- করেছিলাম । নতুবা 'ননীবাবুর 
ছুটি গল্পে বাংলা সাহিত্যের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই । _. 

‘দুপুর’ গল্প প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় কয়েকটি তথ্য জানিয়েছেন । সে সব 
তার-ব্যক্তিগত মত। আমি গল্পটিকে ‘কবিতার গগ্ঠবিলাস' বলেছিলাম! :তীর 
মতে ‘দুপুর’ উল্লেখযোগ্য গল্প । একটি বিশেষ গল্প নিয়ে তে! মতভেদ সহজেই 
হতে পারে। বিশেষ রচনা নিয়ে মতভেদ থাকবে এবং সেটা বাঞ্ছনীয়ও। কিন্ত 

. মতভেদ. সত্বেও যখন এক রীতির আন্দোলনে হু লোক সোচ্চার হন, তখন সেই 
রীতির বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করতে হয়। কয়েকটি গল্পগ্স্থের আলোচনা প্রসঙ্গে 
আমি সেই বৈশিষ্ট্য অনুধাবনে প্রয়াসী, হয়েছিলাম মাত্র । 

- পরিশেষে সমীরবাবুকে আবার ধন্তবাদ জানাই । আমার পক্ষে এ -বিতর্কের 
এখানেই শেষ।, প্রবন্ধ পত্রিকা'র সম্পাদক পাঠকদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন 
বলেই কিছু লিখলাম'। অন্তে লিখুন, প্রবন্ধ পত্রিকায়. এবং অবন্তত্র--আমি সাগ্রহে ' 
তাদের রচনার প্রতীক্ষায় থাকব । : 





পরব পিক, 


. বর্ধত সংখ্যা ৪. ৪... হরণ ১৩৬৯ নু | না ১৯৬২ 
কাটা == = = = 





চা কি PE হী রি 2 
রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত, | ৯১২, নহি | 
দেবত্রত চক্রবর্তা :: At ১৩-০২৯: ॥ জীবন, সাহিত্য--অনুকবৃতি, 
সুধীর করণ , : '॥ টি নামান্তর উপভাষা . 
* মৃণালকান্তি ভ্রু ॥ ৩৭--৬৬ 5 অস্তিবাদ ও উত্তরণ, : 
 বহিকুমারী চক্রবর্তী ॥ ৬৭__৮৫..॥ - বাংলা! প্রণয়-গাখা-কাব্য , 
বাঁণিক রায়. .॥ ৮৬-১১৪ Tn আক নাট্যকাৰ্য বা কাৰ্যনাটা 


SE , সম্পাদক ॥ চির ঘোষ 

2 - ৮ 
৮৯: ্ 
দাম অর্ক টাকা. ২০১ এলেই কলৰ “I 824 2৫-88২৫ রর 


1 





প্রবন্ধ অনি 


: শারদীয় সংখ্যা ( ভার আশ্বিন) মহালয়ার আগেই প্রকাশিত ত হবে | 
"সম্ভাব্য লেখক সুচী bo 
দীনেশচন্্র সে সেন, শ্রীকুমীর বন্দ্যোপাধ্যায়, শশিভূ়ণ দাশগুপ্ত, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ; 
- নীরেন্দ্রনাথ রায়; নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মিত্র, রখীন্দ্রনাথ রায়, 
দেবীপদ. ভট্টাচার্য, আদিত্য ওহদেদাঁর, ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, " 
£ ধরণী" তি "শঙ্খ ঘোষ,: "রবীন্দ্রনাথ. গুপ্ত, ভাস্কর বসু, 


4 Ce . মৃণালকান্তি' ভদ্র, অশোক যুস্তাফি,. 
7 ৰ . দিলীপ খাল্যাকার :. en) 
7 এ প্রভৃতি | -: 


৯ 


॥ দাম টে টাকা ॥ 








|. 


| 1 " ৬ ছু চামচ মুতম্ীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহা. ৬ 
বানি পাল আস ১ জর 
হি হাদি ৮১: ্বাস্থোর জত উন্নতি হবে। পুরাতন মহা" 

রা হৰার.. দ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দি, কাসি, 
শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক 
৯ ফল্পপ্রদ। মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্ধক ও 
| বলকারক টনিক, ছু'টি ওষধ একত্র সেবনে ' 
EH রর আপনার দেহের ওদ্রন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে 
উৎমাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলক “ 






EES: 


bass aot nest 












কলিকাতা কেন্্র ডাঃমরেশ চনত" সস অধ্যক্ষ ডাং.যোগেশ চনতৰ ঘোষ, এম.এ, 








| ঘোষ, এম) বি, বিএস, আঁফুর্বেদ* ১ আঘুৰ্কেদশান্তী,, এফ, সি;এস, (লগুন). 
- আচার্য্য, ৩৬, গোয়া লপাড়া এম, নি,এস আমেরিকা), ভাগলপুর 
রোড, কলিকাতা-৩৭ 








পপ nitty 


এরর গ্রিক 


বর্ষ ত সংখ্যা ৪2 . ২ ১ আর ১৩৬৯ 71 অগীষ্ট ১৯৬২ 


Ne LONE Sete রনী ও রবীন: 
| | | 7 রি এ রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত 
‘Analysis. Of selected, তে on Ms. Richards’ ‘Jlines, ' in. 
eros of ‘Sense, - Feeling, Tone and Intention’ ‘is an, invaluable 
“ test of the quality of the novelist’s. ‘mind. Analysis of a .novel 
1 in ‘terms of Plot and~' Character is. an invaluable test -.of the 
. writers’. specific aptitude as a novelist, and .of his achievement 
‘on this particular occasion ৯ 7২০১৪ Liddell. 
উপন্তাসবিচারের'এমন সাধারণ মানদণ্ড এখনও অর্নির্ণাত; যার. স্পর্শ দিয়ে 
“নিশ্চিত চিনে . নেওয়া যাৰে আসল রত্ব। কবিতা বা নাটকবিচারের একটা ॥ 
' বিধিমত শান গড়ে উঠেছে পূর্ব ও পশ্চিম দেশে; পাঠকমনে এই দুই সাহিত্যকর্মের 
সংস্কারও প্রাচীন । শাখাবৈচিত্ত্য উপন্তাস- এখন: যতই সাহিত্যের আসরে 
' মৃহামাত্য. হয়ে. বক, এক শতক আগে উপন্তাসের এই সারস্বত মর্যাদা ছিল-ন]। 
* শ্রীমতী লেভিসের: ‘Fiction’ and the ‘Reading “Public” গ্রন্থ ইংরাজী ' 
উপন্তাস ও পাঠকমহলের সম্বন্ধ আলোচিত -হয়েছে। ‘তিনি 'নিজে 'রিচার্ডসের 
' পদ্থানুসারী ; উপন্তাসের উৎক্নষ্ট অংশগুলি লেখকের কবিকল্পন| ও. সক হৃদয়াহ- 
4" ভূতির পরিচায়ক--সুতরাং সেই অংশগুলির নির্বাচন. এবং রস-বিশ্লেষণই * তীর ' 
মতে প্রকৃত, উপন্তাসবিচার । অন্তপক্ষে, ষ্টার, লুব্যকূ, ডেভিড. সেসিল প্রযুখের 
এ্যাকাডেমিক আলোচনায়-প্ট ও চ্রিত্রায়নের :সহ্বন্ধ নির্ণয়।- একবার খণ্ডিত 
২২ আলেখ্যদর্শন, অন্তবারে অসংসক্ত সমগ্রব্যাধ্যান॥ “এক্ষেত্রে বট লিডেলের মত 
"সমন্বয় পন্থাই ভৰু চৰিতাৰ্থ হতে পারে। - 


[8 


| ১ ৰা 
২ . tg . প্রবন্ধ পত্রিকা ॥এ 
রবীন্দ্রনাথের উপন্তাঁসাবলী হাতে নিয়ে সর্বপ্রথম আমাদের যানদণ্ডের কথাই. 


মনে পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্র শ্রীশচন্্ হরপ্রসাদ থেকে রবীন্দ্রনাথের | র্‌ 
রচনাবলী পর্যন্ত সবই. উপন্তাস নামাশ্রিত অথচ সব রচনা এক শ্রেণীর, এক]. 


পর্যায়ের নয়। “চোখের বালির সামাজিক -বিদ্রোহ, ‘গোরা’র ভারতজিজ্ঞাসা, 
“যোগাযোগদএর পজিটিভিজম্‌ ‘শেষের কবিতা’র এপ্িগ্রাম ও কাব্যমুহুর্ত উপন্তাস. 
হিসেবেই স্মরণীয়. চতুরঙ্গের প্রকরণও প্রখাসিদ্ধ “সরণি ছাড়িয়ে, এসেছে। ' 


. অংশত এই নব্প্রকরণের দায়ে, অংশত অনবধানতায় চতুরঞ্জের কেন্দ্রীয় চরিত্র | 


দামিনী ঠিক দাম পেল না। সৌদামিনী স্থির হল না। অথচ উপন্তার্সৈর ! 


প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় চরিত্রের স্থিতি একান্ত অপরিহার্য । |] 


দামিনী রবীন্দ্রমানসের.. আকস্মিক স্ৃ্টি- নয়; তার. স্থষ্টির চারিত্যলক্কণ, ' 
আকস্মিকতার পরিপন্থী, মোটরগাড়ীর. স্টার্টারের মত.কোন-উপলক্ষ্যে সে স্থান 1 


পেলেও পরিণামের'যে লক্ষ্যে গিয়ে চর্িত্রহ্থজন' সমাপ্ত হয়, সেখানে আতর 


ররীন্্রনাথই চরিত্রের প্রাণবেগনিয়ন্তা 1 


দামিনীকে -প্রথম দেখ 4 নেতিবাচক ' প্রেরণায়, ব্নোদিনীতে।, তখন 


সে নিজেকে কুন্দনন্দিনী রোহিনী মৃণালের আরব্ধ বিদ্রোহবহ্ির আভায় উজ্জল 


কাকি 


করে তুলতে চেয়েছে। বিদ্রোহের রূপ হয়েছে জটিল, নারীব্যক্তিত্বের সংগ্রাম . 


হয়েছে তীব্রতর, আত্মক্ষয়ী ; বাংলা উপন্তাসও ঘটনাতরঙ্গের বাহ আঘাত থেকে 


মনের অন্তঃসলিলা। শোতে মুক্তির নিশানা পেয়েছে।, তবু বিনোদিনী রবীন্দ্র- 


il 


{ 


নাথের .দিধাযুক্ত স্থটি নয়॥ যার সব ভালো, তার শেষও ভালো। পরিণামী 


সংবেদনায় লেখকের পপ্রতিশ্রুত ওুঁচিত্য রক্ষিত হলেই শেষরক্ষাঁ) তখন 
 গপন্তাসিকের সারস্বত স্তায়বোধ ( Poetic 140০০ ) ও পাঠকের প্রত্যাশা আশ্চর্য 


সহিতত্ব পায়। বিনোদিনী ও বিহারীর পারম্পরিক স্বীকৃতির পর টি 
সেই সন্নিত সাহিত্যের অপলাপ ঘটায়। ' 
কিপ্ত বিনোদিনীর কয়েকটি অভিজ্ঞতার 'সঙ্গে দামিনীর, সাদৃশ্য হি 


# চোখেরবালি ও চতুরঙ্দের তুলনাক্রমে শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 


' মন্তব্যের সর্জে আমার মতৈক্য নেই।, “দামিনী ও শ্রীবিলাস উভয়েই চোখের 
., বালির-বিনোদিনীর ও“বিহারীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। চোখের বালিতে 
বিনোদিনী 'সহিত বিহারীর কোন সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়নাই ? কিন্ত 


প্রেক্ষিতের পার্থক্য সত্তেও স্পষ্ট আত্মীয়তা ঘোষণ! করে ।* 


; ॥ দামী ওববানার- 1০০% এত, 8 


রি . দামিনীর হৃদয় যাকে ভালবেসে ধন্য, ‘মে | শীলানন: নামীর EE 
৫ তন্ময়, রমণীর প্রেম তার কাছে মায়াপ্রপঞ্চের ছলনামাত্র ।- “সুতরাং. শচীশ 
'-'দামিনীর কাছে থেকেও দূরে “বিনোদিনী মহেন্দ্রের...আশ্রিত, এবং আশার 


প্রতি ঈ্ধায় মহেজ্জের মন চুরি করলেও সে মহেশ্রকে ভালোবাসে নি। যথাসময়ে 


“" নিজের “জীবনের সফলতা খু'ছে পেলে হয়ত: পরম "নির্ভরশীল অন্থজ-প্রতিম 
আশার অত বড় সর্বনাশে' বিনোদিনীর “তীব্র সংহারমৃণ্তি' প্রকাশ পেত না। 
- দামিনীও চুড়ির আওয়াজে অনাবশ্যক শব্দে বহুবার আপন অর্ডিত্ব প্রকাশ. 
করেছে, কিন্তু শচীশ অন্ঠমনস্ক। . বিহারী গরোপচিকর্ধা় এবং আশার কলা" 
চিন্তায় মগ্ন, শচীশ ভূমানন্দে। র্‌ 
_.. অবিরল-বৃষ্টির দিনে সন্ধ্যার অন্ধকারে “বসন্তর' ie aon 
রত বিহারীর সঙ্গে বিনোদিনীর সাক্ষাৎকার, নিভৃতকক্ষে প্রগল্ভা নায়িকার 
আত্মসমর্পণ ও প্রত্যাখ্যানদৃশ্টটি স্মরণীয় । তার পুনরাবৃত্তি নেই -বটে চতুরল্গে, 
তৰু নায়িকার অনুরূপ মানসিক অবস্থার ইঞ্জিত আছে। : “একটি উচ্চ সুরের ডাক 
_বামি’.এবং ‘ফুলের ছিন্ন পাপড়ির মতো! জীবনের ছোটো ছোটো পরিচয়’ 
নিঃসন্দেহে দামিনীর আত্মঘোষণার প্ৰয়াস । মহেন্দ্ৰ বিনোদিনীর মধ্যে ' দেখেছিল 
রূপের বহ্বিশিখা, শ্রীবিলামের চোখেও দ্বামিনী অগ্থিময়ী £ - পামিনী যেন 


' শ্রাবণের 'মেঘের ভিতরকার দামিনী। বাহিরে সে পুঞ্জ পুঞ্জ যৌবনে পূর্ণ 3 


অন্তরে চঞ্চল আগুন ঝিকৃমিক করিয়া উঠিতেছে।” “চোখের বালি'র “বিহারী 
গ্রন্থের উপান্তপর্বে উপলব্ধি করেছে, বিনোদিনীর ' ভালোবাসা “কত, গভীর । 
." অতীতের শ্রদ্ধাপৃত মোহিনীমূতি, স্পষ্টভাষণ, এলাহাবাদের . শয়নকক্ষে ' তারই 

: স্বৃতিবাসর উদ্যাপন-_সব মিলে বিহারী. বিনোদিনীকে অঙ্গীকার করে নিয়েছে 

.বিবাহপ্রস্গ আবেগাতিরেক মাত্র।: তবু বিনোদিনী নত । বহু দুঃখ বেদন! 

গ্লানি পার হয়ে তার প্রেম চরিতার্থ । একদিন তুমি আমাকে দূর করিয়া দিয়। 
নিজের যে পরিচয়'দিয়াছ, তোমার সেই কঠিন: ‘পরিচয়, কঠিন মোনার মতে, 
চতুরক্গে শ্রীবিলাস দামিনীকে, বিবাহ করিয়াছিল ।! 'শ্রীবিলাম- দামিনী ' সম্পর্ক 
আদ বিহারী-বিনোদিনীর সমস্যার সঙ্গে তুলনীয় নয়। বিনোদিনী: কঠোর 
অন্তঃসংগ্রামের-পর-প্রাথিত পুরুষের হৃদয় জয় করেছে; -অন্তপক্ষে শ্রীবিলাস 
দামিনীর কাঁজ্কিত পুরুষ নয়,.ত তাকে জয় করার পরই অবান্তর; সে দাখিনীর, -) 
একান্ত অনুগত '। fe ২ ২. ৮ 





8 প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 
কঠিন মানিকের মতো, আমার মনের মধ্যে রহিয়াছে, আমাকে মহামূল্য 
করিয়াছে। দেব, এই তোমার চরণ ছু'ইয়| বলিতেছি, সে মূল্য নষ্ট হয় নাই ॥ 
--বিনোদিনীর এই উক্তি যথার্থ সত্যভাষণ,-কিন্তু অহংবজিত নয়, বিনোদিনী 
প্রখরতা ছেড়ে মহিমময়ী হয়েছে আরো পরে, 'রাজলক্ষ্মীর মৃত্যুশয্যায়, সব পাওয়া- 
মাত্র তখন সে সর ত্যাগ করেছে। দামিনী আরো বিড়ম্বিত, বঞ্চিত নারী। 
বিনোদিনীর প্রখর ব্যক্তিত্ব, নিপুণ গৃহিণীপনা, বৈদগ্, বা অধিকারবোধ তাঁর 
নেই, কিন্তু আকাজ্ষা আছে, সহজ জীবনাস্তি আছে; তাই অসহায়তার বেদনা 
আরো তীব্র। শ্রীবিলাস-জানিয়েছে, শচীশের ডায়ারিতে এক জায়গায় আছে 
“দামিনীর মধ্যে নারীর আর-এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি ; সে নারী মৃত্যুর কেহ নয়, 
মে জীবনরসের রসিক । *-সে উত্তরে হাওয়াকে সিকি-পয়সা খাজনা দিবে না, পণ 
করিয়৷ বসিয়া আছে । শচীশ কোন্‌ সময়ে,কী কী ঘটনার প্রতিক্রিয়ারূপে কখন 
এই সিদ্ধান্তে এসেছিল ? একজন মৃত্যু বরণ করে “জীবনের হুধাপাত্র পূর্ণতর” 
করেছিল, অন্যজন “বসন্তের পুষ্পবনের মতো! লাবণ্যে. গন্ধে হিল্লোলে কেবলই 
ভরপুর’ এহেন তাৎপর্যপূর্ণ বৈপরীত্য আবিষ্কারের যুহুর্তটি শ্রীবিলাস হারিয়ে 
ফেলেছে । লীলানন্দ স্বামীর ফোটোগ্রাফ ভাঙার পর অসহায়ভাবে মেঝেয় মাথা 
ঠুকে যখন দামিনী বলেছিল, “পাথর, ওগো পাথর, দয়া করো, দয়া করো, 
আমাকে মারিয়া ফেলো”, তখনে! শচীশের হৃদয়সন্ধান সুরু হয় নি। সুতরাং 
উল্লিখিত মন্তব্যের উৎস আরে! পরবর্তী । 

কলকাতায় নিজের বাড়ীতে এবং এলাহাবাদে পুষ্পাভরণা বিনোদিনীর আত্ম- 
সমর্পণের সঙ্গে তুলনীয় চতুরছ্ধের গুহা-দৃশ্য । সমগ্র উপন্তাসের মধ্যে এই বর্ণনাটি 
রবীন্দ্রনাথের নতুন উগপন্তাসনিরীক্ষার সার্থকতম নিদর্ম্ন। কাব্য-সংকেত 
চিত্ৰকল্প আশ্রয় করে, নাট্যসংকেত সংলাপ ও চরিত্রউপস্থাপনার অদ্বৈত 
সাধনে সার্থক; কিন্তু গগ্ঘবাহন কথাশিল্পের সংকেত .অন্তবিধ হওয়া উচিত 


চর 


এই গুচিত্যবোধেই কবির শেষ পর্বের উপন্তাসে বিচিত্র নিরীক্ষা দেখা যায়।' 


সর্বত্র সেই প্রয়াস সমান রসোত্তী্ণ হয়েছে কিনা.বলা কঠিন । কিন্তু গুহা-- 


দৃশ্যের বর্ণনাটি ষেমন কাব্যমূল্যে অনবগ্, তেমনি বাস্তব নরনারীর জৈব 
জীবনাবেগের আদিমতায় এখানে গুঁপন্তাসিক শিল্পকলারও চূড়ান্ত সিদ্ধি। 
‘সেই অন্ধকারটা যেন একটা! কালো জনস্তর মতো--তার ভিজা নিঃশ্বাস যেন 


আমার গায়ে লাগিতেছে। আমার মনে হইল, সে যেন আদিমকালের 
1 


| 


231 


' ॥ দামিনী ও রবীন্দ্রনাথ ; ৫ 


প্রথম সুষ্টির প্রথম জন্তু ; তার চোখ নাই, কেবল তার, মস্ত একটা ক্ষুধা আছে। 
সে অনন্তকাল এই গুহার, মধ্যে বন্দী ৷৷ এমন কুশ্রী অদ্ভূত অসুন্দর জাবনের 
বর্ণনা রবীন্দ্রসাহিত্যে “বিরল, বীভৎস রমের সম্ভাবনা তিনি সাধারণতঃ 
এড়িয়ে চলেছেন। তবু এই গুহার রূপকটি উপন্তাসের অনেকখান্যি বক্তব্যকে 
অন্ধকারের আলোয় উদ্ভাসিত করেছে। এখানেই দামিনীর সঙ্গে শচীশের 
প্রত্যক্ষ পরিচয় । গভীর অন্ধকার, তাই মুখোমুখি সাক্ষাৎ ঘটে নি । তবু ঘনঘন 
লাখি মারার পর শচীশের পায়ে এক রাশি কেশর পড়াই যথেষ্ট ॥ গুহা সম্পর্কে 
শচীশের পূর্বাহ্ন ধারণ! যেন শরীরী হয়ে'ওঠে.দামিনীর. গোপন *আত্মনিবেদনে । 
তখন বোঝা যায়, গুহাটি মনের গুঢ় অন্ধকার গহনলোকের' রূপক । মনের 
চেতনলোকে বিবেক, বুদ্ধি, সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার আগ্রহ. কিন্তু বঞ্চিত 
নরনারীর নিভৃত অন্তরগুহায় ক্ষুধার পুঞ্জ' কেবলই অন্ধকার-_কেবল তার ব্যথা 
আছে, সে নিঃশব্দে কাদে । 

অত্যন্ত স্থল, প্রায় কণ্ঠরোধকারী এ পরিবেশ; তবু এই সত্য, বাস্তবিক । 
দামিনীর জনক অন্নদীপ্রসাদ নিশ্চয় এই ঘটনার পরে কন্তাকে ত্যাগ করতেন, 
কিন্তু সারস্বত জনক রবীন্দ্রনাথের কাছে এ ঘটনার মনস্তত্বসম্মত পরিণতিই 
আমাদের প্রত্যাশিত। প্রত্যাশাপূরণের দায় পাঠকের মুখাপেক্ষী নয়; 
চরিত্র্রেই বিকাশসাপেক্ষ । এসত্য মেনে নিয়েই বলতে হয়, রবীন্দ্রনাথ “চতুরঙ্গ 
উপন্যাসে যথোচিত পরিমাণে দামিনীর মুখাপেক্ষী হন নি। গুহাবাসের পর 
দামিনী পরিবন্তিত। প্রারস্তিক চাঞ্চল্য নেই, আবার যে “আত্মোৎসর্গের ফলটি 
উপরের দিকে শিশিরভরা মুখটি তুলে ধরেছিল, তাও অন্তহিত। দামিনীর 
বেশবাসে এখন “অবাধ্যতার ইশারা” সে'এ বাড়ী ও-বাড়ী বেড়ায়, নাড়, তৈরী 
করে, আহত চিলের সেবায় ব্রতী হয়, কুকুর পোষে। উত্তরে হাওয়ার সঙ্গে তার 
' বিরোধ, তাই গুরুজিকে সে এড়িয়ে চলে, শচীশ কাছে টানে, কিন্তু সে অপ্রাপ্য, 
তাই তাকেও সে ব্যবধানে রাখে। শচীশও অপরিবতিত নেই। সাপের মত 
স্বণ্য সেই অন্তর নিঃশ্বাস, লালা, স্পর্শ, কেশর তাকে সর্বতোভাবে বিরূপ করেছে। 
অথচ প্রত্যাবর্তনের পর ভক্তর্সভায় দামিনীর অন্তুপস্থিতি, শচীশের গর-হাজিরা 
সে লক্ষ্য করে এবং অনেক বেশি: জোরে: করতাল বাজিয়ে কার্তন .করে-। শেষ 
পর্য্যন্ত, দামিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে। প্রকৃতির সংসর্গ সন্যাসীর পক্ষে 
বর্জনীয় । 


৬ ' প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


শচীশ যেদিন প্রকৃত ধরা. পড়ল শ্রীবিলাসের কাছে, সেদিনই দামিনীর জীবনে" 
মাহেন্দৰক্ষ । ৷ বিদেশী কীর্তনওয়ালাদের. আসর ছেড়ে অনুগত অনুরাগী শ্রীবিলাসব 
অন্দর মহলে এসেছে দামিনীর কাছে.। তার মনে'যে গভীর আলোড়ন: চলছিল 

তার প্রমাণ--সেদিন. সন্ধ্যাবেলায় দামিনীর মন খুলিয়া গিয়াছিল।' il 
এসে যখন পিছনে দাড়িয়েছে, তখন দামিনীর চোখ দিয়ে জল পড়ছে। : 
চোরের জল্‌ই 'নয়। : শচীশ ওর সঙ্গে বাক্যালাপে টের পেয়েছে, ol 
. মধ্যে অগ্নিকণাও নিহিত ছিল। দামিনীর উক্তি ঃ ‘আমি' কি তোমাদের 'দশ- 
পঁচিশের খুটি ৷’ আমাকে তোমাদের ভালো লাগিতেছে না বলিয়া .. তোমাদের 
ইচ্ছায় আমি নড়িব না. দামিনীর অন্তর বিদ্রোহী । কিন্তু ব্যৎসব. ঘটানো 
তার ইচ্ছা নয়। মহেন্রকে নিয়ে রিনোদিনীর প্রেমের খেলার মত সে 
শ্রীবিলাসকে' কোন -ছলনাজালে বাধে, নি।- তাই শচীশের অন্তর্ধান, আবার, 
‘প্রচণ্ড ঝড়ের ঝাপট-খাওয়া ছেঁড়া-পাল . ভাঙা-মাস্তল জাহাজের মত ভাবখানা? 
দেখে ক্ষমাপ্রার্থনার পরেই দামিনীর হৃদয় বিগলিত। শচীশের প্রতি ভালো- 
বাসায় সে আবার ভক্তসংঘে যোগ দিল। : 

' দামিনীর দাহ গেল, প্রেমের মাধুর্য সন্নিপাতে দীপ্তি হল প্রসন্ন ৷ দামিনীর 
মানসিক' পরিবর্তনে এটি দ্বিতীয় স্তর । চিল, কুকুর, বেজি ফেলে সে আবার 
ভক্তদের সেবায় আত্মনিয়োগ ক’রল।, তার মূলে লীলানন্দের আকর্ষণ নয় ; 
তখন সে শচীশের আচরিত ধর্মের সহকর্মিনা। এই রসমগ্নতার , মধ্যে বাস্তব 
পৃথিবীর একটি অতি-বাস্তব দুর্ঘটনার. সংবাদ এসে পৌছল।' লীলানন্দের 
ভক্তমগুলীরই অন্যতম নবীন নামধৈয় কোন ব্যক্তির শ্বশুর মারা গেলে তীর স্ত্রী 
যোগ্য কুলীন দেবরে সমর্পণ করার বাসনায় ভগ্নীকে স্বগৃহে আনেন, বিবাহের 
দিন-স্থির ; এমন সময় ভগ্না ও স্বামীর মধ্যে আসক্তির সংবাদ'জেনে নবীনের স্তর 
স্বামীকে বিবাহে অনুরোধ জানায়। বিবাহ নিষ্পন্ন হয়, কিন্তু তার পরেই নবীনের, 
স্ত্রী বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে । দামিনী এসে যখন এই সংবাদ দিলং তখন 
শ্ীবিলামের কাছে শচীশ প্রাচ্য পাশ্চাত্য দর্শন বিজ্ঞানের নতুন সমন্বয়প্রণালী 
ব্যাখ্যায় মুখর । সময়-চন্্রালোকিত-রাত্রি, খতু বসন্ত 1 “দক্ষিণে হাওয়ায় গাছের | 
পাতাগুলো যেন কথা বলিয়া উঠিতে চায়, আর তার উপরে চাদের আলো 
‘ঝিলমিল করিয়া উঠে।” প্রকৃতি ও মানবহ্ৃদয়ের সাধুজ্য গল্পের মত রবীন্দ্রনাথের 

*উপন্তাসেও লক্ষণীয় ।  নবীনের স্ত্রী আত্মহত্যা ঘটনাটি দামিনীর আত্মজিজ্ঞাসাকে 


১ পাটি 
। 


4 


1 দামিনী ও রবীন্দ্রনাথ . ৭ 
আরে! সংকটময় করে তুলছে। শচীশের সামান্ত স্বীকৃতি; তার .অন্থরোধরক্ষা 


ভালো লাগে। কিন্তু তারপর ? এই প্রশ্নের উত্তর-অধেষায় দামিনী শচীশের 


সঙ্গে: ভবিষ্যৎ- সম্বন্ধ নিরূপণ ২ করতে প্রারে' না | গুরুজ্ঞানে প্রিয়জনসেবায় কি 
চিত্তদানের অবসান,ঘটে? নবীনের সত্রী'তার প্রমাণ করেছে -প্রেমী্ষার কাছে 
প্রত্যাখ্যাত. হয়ে বেঁচে. থাকা নিরর্থক ৷ প্রকৃত মর্যাদার বদলে" করুণাও .বঞ্চনা। 


' সেই বঞ্চনায় অপমান আছে। দামিনীর নীরব. পর্যালোচনার, কাছে এ 


দুর্ঘটনার পরমৃভূর্তেই সশিশ্য-. লীলানন্দ “স্বামীর. নাচ্গানের প্রমস্ততা অত্যন্ত 
 হ্ৃদয়হীনঃ অসঙ্গত বলে মনে হয়। : i 

চিন্তাগ্রস্ত দামিনীর প্রশ্ন ভাববিভোরতার ভিত্তিকেই আঘাত করেছে £ রস. 
যে'কী সে তো আজ দেখিলে ? তার না আছে ধর্ম) না,আছে কর্ম, না আছে 
ভাই, নু! আছে স্ত্রী না আছে, কুলমান !.. ‘ওই.যে মেয়েটা মরিল রসের, পথে 
রসের রাক্ুসীই ভো তার বুকের রক্ত খাইয়া তাকে মারিল। কী .তার কুৎসিত 
রূপ সেতো দেখিলে? শচীশ অবশ্য প্রতিশ্রুতিভঙ্গ করে নি, সে সতাই,দামিনীর 
গুরু’ হয়েছিল, তার আমন্ত্রণে শচীশ অসীমের সাধনা ছেড়ে.সানন্দে কলকাতায় 


2 বৌভাতের- অন্নষ্ঠানে যোগ দিয়েছে। কিন্তু শচীশ্‌ দামিনীর গুরু সম্বোধনের 


বাঞ্জিতার্থ বুঝেছিল'কি £ ‘অসীম তুমি আমার,- তুমি আমার’ , বলে যে. হঠাৎ 
অত্যন্ত ‘নিবিড় মুহূর্তে. অন্ধকার পাড়ির মধ্যে. অদৃশ্য হয়ে যায়, সে কামিনী 
কাঞ্চনের উধের্বে। সুতরাং দাখিনীর উক্তি ‘ আমাকে বাঁচাইতে গিয়া তিনি যে 
দুঃখটা  পাইয়াছেন, সেদিকে বুরি তোমার টি নাই? সন্দরকে মারিতে 
গিয়াছিল, অস্ন্দরটা বুকে: লাখি খাইয়াছে' _ূনেহাৎ সবস্তিবাচন, বৈফল্যেই 
'সাত্বনা লাভের চেষ্টা! + li | 

দামিনী-শ্রীবিলাসের বিবাহও উপন্যাসের ঘটনাঁধারার অনিবাৰ্য পরিণাম ন্য়। 
: রবীন্দ্রনাথ কোথাও প্রেমের ত্রিভুজ সমশ্যার-ই্দিত দেন নি! বরং শ্রীবিলাসের 
রে (প্ামিনী,ও আমার মাঝখানে যে আড়ালটা নাই বলিয়া মে: আমাকে 

ধা করিতেছে সেই আড়ালট! আছে বলিয়াই আমি তাহাকে ঈর্ষা করি’ ) মনে 
হয়, হয়, দামিনীর আকাঙ্কিত জাবনরসের:অস্থণীলনে...্রীবিলাস মাধ্যম মাত্র ছিল। 


যে উত্তরে হাওয়াকে সিকি পয়স! খাজনা দেয় না; সেকি দক্ষিণে হাওয়ার জন্ত 


এমনই-ফাঁ কাঙাল যে শ্রীবিলাসের গৃহিনী হয়ে কলকাতার. একটি সাধারণ প্রকোষ্ঠের 
জানালায় তার পাকা আসুন 'একাত্ত অপরিহার্য ?'. রবীন্দ্রনাথ “একেবারে . চৈত্র 


HCE 


৮ * - প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


মাসে দিন ফেলে দামিনীর একটি. যথারীতি বিবাহ দিয়েছেন, শাস্তীয় মতে 
সম্প্রদান করেছে শচীশ। তারপরের সংসারধাব্রা সাধারণ । এক বছর পরে 
মৃত্যুর কারণটা কিন্তু খুব সাধারণ নয় । উসেই গুহাতে বাত্রিযাপনকালে শচীশের 
পদাঘাতে দামিনীর বুকে যে আঘাত লেগেছিল, সে কথা মে ব্যক্ত করে নি। সে 
ব্যথা দামিনীর গোপন এঁখ্বর্য, তার পরশমণি । সহজ সরল ভাবে নতুন সংসার 
সুরু-করেও দামিনী জীবনকে গ্রন্থিমুক্ত করতে পারে নি। গ্রন্থি পড়ে অনিবার্ষ- 
ক্রমে স্বাভাবিকভাবে সে গ্রন্িমোচন না৷ হলে বেদনা বঞ্চনাই কেবল বেড়ে চলে । 
তাই আবার সেই গুহাতীর্ঘ সমুদ্রতীর পর্যটন । সময় জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রি, 
খতু-বসন্ত। পৃথিবী থেকে দামিনীর চিরবিদায় £ ‘সাধ মিটিলনা, জন্মাস্তরে 
আবার যেন তোমাকে পাই ৷ ৫. এ 
মৃত্যুপথযাত্রীর শেষকথা নিঃসন্দেহে আন্তরিক । তবে কি শচীশ সম্বন্ধে তার 
আগ্রহ সাধারণ কৌতূহল, শ্রীবিলাসের নারী চরিত্র সমালোচনা (দামিনী, দ্বিতীয় 
পরিচ্ছেদ, চন) ছাড়া শচীশের প্রতি শেষ আকর্ষণের আর কোন গভীর 
তাৎপর্য নেই? কোন সমালোচক বলেছেন £ “শচীশ “ও শ্রীবিলাসকে লইয়া 
তার ক্ষুদ্র জাবনের পরার্ধ এবং অপরার্ধ_লোৌকিক এবং অলৌকিক--একটি প্রায় 
সম্পূর্ণ বৃত্ত অঙ্কিত করিয়াছে । বিশাল রবীন্দ্ররচনালোকে এমন নারীচরিত্র আর . 
আমাদের চোখে পড়ে নাই। ( দামিনী, কানাই, সামন্ত, রবীন্্রায়ণ, ১ম খণ্ড ) 
মন্তব্যটি যথার্থ। এখানে সমালোচক ওপন্াসিকের পক্ষে কলম ধরেছেন, তাই 
দামিনীর “একটি প্রায়-সম্পূর্ণ বৃত্ত’ কল্পনায় একে নিয়েছেন । কিন্তু এই বৃত্তটি 
আপনাআপনি চরিত্র পরম্পরার অন্তনিহিত বেগে রচিত হয়ে ওঠেনি । শচীশের 
অসীম-আকাজ্ফা, পথ-পরিবর্তন, দামিনীর জন্ত সাময়িক চিত্তচাঞ্চল্য তার 
প্রকৃতিবিচারে সঙ্গতিহীন নয়। দামিনীর জীবনজিঙ্ঞাসায় কি লৌকিক ও 
অলৌকিক্‌ ছুটি বিভাজন নির্দেশ করা চলে? অন্তত শ্রীবিলাসবাবুর বিবরণী 
থেকে বর্তমান উপন্তাসে তা স্পষ্ট নয়। দাঁমিনীর মধ্যে ব্যক্তিত্বের যে বিদ্ছাদ্দীপ্তি 
ক্ষণে ক্ষণে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, তাতে এমন নীরব নিরুপায় সংসারকর্ম ও 
মরণাস্তিক উপসংহার গপন্তাসিকের আইডিয়া প্রতিষ্ঠায় সফল হলেও চরিত্রের 
আত্যন্তর উদবর্তনের নিয়মে অপহৃব ঘটে ।. | 
রবীন্্ররচনালোকে দামিনীর মত চরিত্র সত্যি আর নেই । বিনোদিনী 
অতি প্রখর, হেমনলিনী-হুচরিতা, কুমুদিনা-লাবণ্য অতি - বিদন্ধ, পরম 


॥ দামিনী ও রবীন্দ্রনাথ | i ৯ 


অভিজাত; দামিনী টাপাতলার গলি, ' শ্যামপুকুর খ্রীটে জীবন কাটিয়েছে_- 


bo 


মধ্যবিত্ত শিবতোষ নিতান্ত গতানুগতিক মানুষ, পিতার মৃত্যুর পর তার ভাই- 
বোন তো অনটনে কাটিয়েছে। এমন সাধারণ মেয়ের সহজাত খরতেজ, 


দামিনীর চোখে আগুন যত সহজে জ্বলে, জল তত সহজে পড়ে না’, অবশ্যই 
আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ববৈশিষ্ট্য। 


কিন্তু গপস্থাসিক যেন ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেন নি। | তিনটি গল্পাকারে : 
চতুরঙ্গ" সবুজ পত্রে প্রথম প্রকাশের কালেই অনেকে. 'জ্যাঠামশায় প্রস্তাবকে 
স্বয়ংসম্পূর্ণ বলেছিলেন । শচীশ চরিত্রে জ্যাঠামশায়ের দূরপ্রসারী প্রভাব লক্ষ্য 
করা গেলেও উপন্তাসের প্রথমাংশ অন্ত নিরপেক্ষ । “শচীশ' অংশ খুব সংক্ষিপ্ত 
সেজন্যই চতুরক্ষে “তৃপ্তিকর সম্গৃতার স্বাদ" খণ্ডিত। শচীশের মনের আলোয় 
দামিনীকে ঠিক দেখা গেল না, শ্রীবিলাসের মধ্যস্থতায় শচীশ-দামিনী সম্পর্ক 
আলোচিত. অথচ শচীশের দর্পণেই দামিনী জীবনের মুখ দেখতে পেয়েছে । 
এই খণ্ডতার বেদনা সংকেতপ্রধান উপন্তাসরীতির অবশ্যস্তাবী ফল মনে করে 
নিয়ে তৃপ্ত হতে পারা যেত। সেখানেও রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং অন্তরার । তিনি 
অত্যন্ত আধুনিক উপন্তাসনিরীক্ষাসফলতার প্রভূত সম্ভাবনা দেখিয়েছেন চতুরঙ্গে 
অথচ সে সম্ভাবন] বিষয়ে যেন স্রষ্টা নিজেই তত সচেতন নন। কয়েকটি 
নিদর্শন; 


(ক) সেদিন সন্ধ্যাবেলায় দামিনীর মন খুলিয়া গিয়াছিল। . যে-সব কথ! 
ইচ্ছা করিলেও বলির! ওঠা যায় লা, বাধির যায়, তাও সেদিন বড়ো 
সহজে এবং সুন্দর করিয়া তার মুখ এয়া বাহির হইল। বলিতে বলিতে সে 
যেন নিজের মনের অনেক অজানা অন্ধকার কুঠরি দেখিতে পাইল । 

খে) এতদিন সে নাচিয়! গাহিয়া, কাদিয়া, গুরুর সেবা করি দিনরাত 
অস্থির ছিল--সে একরকম ছিল ভালো। এখন স্থির হইয়া বপিয়াছে, আর 
চাপিয়া রাখিবার জো নাই। আর ভাবসস্তোগে তলাইয়া যাওয়া নয়, এখন 
উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার অ্য ভিতরে ভিভরে এমন লড়াই চলিতেছে 
যে তার টি দেখিলে ভয়ু হয়। 

) এই রকম রাতে আমাদের মনের জানালা . দরজার ছিটুকিনিগুলা 
বত যায়, ভিতরে ঝড় ঢুকিয়। পড়ে, ভদ্র আসবাবগুলাকে উলটপালট করিয়া 


৯ 
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দেয়, পর্দাগুলো ফরফর করিয়া কে কোনদিকে যে: অদ্ভুতরকম করিয়া উড়িতে 
থাকে তার ঠিকানা পাওয়া যায় না। i নং ৃ 

তিনটি উদাহরণে যথাক্রমে দামিনী, শচীশ ও শীবিলাদের ' অন্তরঙ্গ মুহূর্ত 
উল্লিখিত হয়েছে। “নিজের সঙ্গে মুখামুখি করিয়া দীড়াইবার একটা সুযোগ" 
তিনটি চরিত্রই লাভ করেছিল। এ স্ুযোগ-_্রীবিলাস যথার্থ বলেছে--দৈবাৎ'' 
. জোটে। সংকেতধর্ম উপর্ভামনিরীন্ঘঘ্যর, বর্ণনার সৌন্দর্ধ্যগুণে রবীন্দ্রনাথ 
আধুনিক উপন্যাসের পথিকৃৎ; আবার দামিনী বা নীরজার কয়েকটি অন্তরঙ্গ, 
মুহূর্তকে এড়িয়ে যাওয়ায় ' অস্ত্যপর্বের অনেক চরিত্রের অন্তর্জগৎ উদ্ঘাটিত হ'ল, 
না। রবীন্দ্রনাথ বাংলা উপন্তাসকে ঘটনাসংঘাত “থেকে যে অন্তর্মুখী করতে . 
_ চেয়েছিলেন, সেনা প্রশংসনীয়, কিন্তু বহির্জগৎ গৌণ হলে অন্তর্জগতকে | 

যথেষ্ট প্রাধান্ত দিতে হয়' । নতুবা নরনারীর চর্রিতরগুলি স্পষ্ট সজীব প্রত্যক্ষ গোচর- 

হয়ে ওঠে না। এবং যা ‘অনুভৰগোচররূপে প্রতীয়মান’ তাই সাহিত্যের সত্য । 

কয়েকটি-উক্তির অপূর্ব কাব্যসৌন্দর্য, কিছু কিছু রূপকন্যোতনাময় অংশের 
ভাবমূল্য চতুরঙ্গ উপন্তাসের গৌরব । কথাটা বিশেষ কিছুই নয়। কিন্তু, সেদিন. 
তার সকল কথাই একটা চোখের জলের . গভীরতার ভিতর দিয়া বহিয়া". 
আসিতেছিল। (পৃঃ ৬৭) “যেন একটা মড়ার মাথার প্রকাণ্ড ওষঠহীন হাসি,” 
“যেন দয়াহীন তপ্ত আকাশের কাছে বিপুল একটা শুফ জিহুব| মস্ত একটা তৃষ্ণার. 
দরখাস্ত মেলিয়া ধরিয়াছে’ পৃঃ ৯২)-অথবা, “চারিদিকে শূন্য বালি রাত্রিবেলাকার 
বাঘের চোখের মতো ঝাকমক করিতে লাগিল 1” (পৃঃ ৯৩)। ' | 

তিনটি-উক্তিই কবির কলমে লেখা ; এখানে শ্রীবিলাস রবীন্দ্রনাথে একাত্ম | ' 
গুহার রূপকপ্রসঙ্গ পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ গুহা-দৃষ্যে সত্যিই 
“নির্মম সাহিত্য’ রচনায় পারঙ্গমত! দেখিয়েছেন। অথচ কত ইঙ্গিতময়, কত 
সংযত ; সুতরাং সুন্দর ! জীবনস্মৃতির গন্ধের প্রচ পরিণতি, গদ্য- ও পণ্যের 
সমন্বয়, “সাধু ও চলিতের আত্মীয়তা চতুরক্কে 'অনায়াসগোচর । যোগাযোগের 
শান-দেওয়া গদ্য ঝকৃঝকে, কিন্তু শিল্পীর যত্রকৃত শান-দেওয়ার প্রয়াসটা স্বতঃই 
আপনাকে প্রচার করে । চতুরঙ্গ দীপ্তি অল্প নয়, অথচ শ্যামল স্রিঞ্চের' সঙ্গে 
কমলহীরের দ্যুতি সহজভাবে মিলে গেছে। উপন্তাসের সচল সহজ সুক্ম- 
অন্তুভূতিময় ইঞ্জিতপ্রধান ভাবার. উৎকর্ষসাধনে. বীর" -প্রয়াসী, চতুরঙ্গ তাদের ' 
প্রেরণাস্থল ।- : 


॥ দামিনী ও রবীন্দ্রনাথ টি. ১১ 


তবু মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ এ এহে উপস্থাপিত দুটি নারীর বাস্তব জীবন 
সমস্যায় যথোচিত দৃষ্টি-দিলে উপন্াসে আরে! প্রীণবেগু-সঞ্চারিত হত। যোগাঃ 
যোগকে মহৎ উপন্যাসের ' সম্ভাবনাশ্রিত দ্বিতীয় হট (বর্তমান লেখকের প্রবন্ধ 
‘রবীন্দ্রনাথের উপন্তাস” “রবীন্দ্রনাথ শতবাধিকী- প্রবন্ধসংকলন)।বললে . চতুরঙ্গকে 
অনায়াসে তৃতীয় স্থান দেওয়া যায়। উপন্তাসের প্রথমাংশের ননীবালা এবং 
শেষাংশের নবীনের সী কঠোর. সামাজিক সত্য, আমাদের সমাজে: নারীর 
" অসহায়তা৷ ব্যক্ত কর্েছে। অজানার অন্ধকার থেকে তারা হঠাৎ জীবনসমস্ার 
একটি জিজ্ঞাসাকে মাত্র জাগ্রত ক'রে 'দিয়েই অন্তর্ধান করেছে। যেন অষ্টার 
অনেক বিবেচনার 'পরে তারা শিল্পের প্রাণে প্রবেশের অস্থমতি পেয়েছে। 
রবীন্দরমীনস সংস্কারমুক্ত ছিল বলে: ননীবালার বা নবীনের স্তর মৃত্যু উপন্তাসে 
ক্ষণিক ঘটনা হয়েও স্মরণে স্থায়ী হতে পারে। উপন্ঠাসকথার ছুই কোটিতে ছুটি 
বাস্তব কাহিনী-__মধ্যে ভাবাশ্রয়ী অন্তর সংঘাত: চতুরঙ্গের অই লপবিস্াস : 
কবির বাকৃসত্যমের অপূর্ব নিদর্শন | : 
রবীন্দ্রনাথের আত্তর পরিচয়: আরো ছুটি উপলক্ষ্যে চতুর চতুর উপন্তাসে 
প্রকাশিত। 'শচীশের অসীম-আকুতি, হৃদয়-অরণ্য থেকে ডি আকাঙ্ঞা, 
? মত্ত ভক্তিরসে অতৃপ্তি" রবীন্রনাথেরই অধ্যাত্মবোধের 'প্রতিচ্ছায়াশ্রিত। আবার 
“আমার*মিলন লাগি তুমি আঁস্ছো! কবে থেকে’ প্রভৃতি গানের মর্মার্থও শুনি 
শচীশের মুখে £ ‘যে মুখে তিনি আমার. দিকে আসিতেছেন. আমি যদি: সেই 
সুখেই চলিতে থাকি তবে তার কাছ থেকে কেবল-সরিতে থাকিব, আমি ঠিক 
" উলটামুখে চলিলে তবেই তো মিলন হইবে । আর একটি অনুচ্ছেদ প্রদর্শনীয় £ 
্করাচার্ধের, মোহমুদগর কাহাকেই রেহাই করে না। মায়াময়মিদমখিলং 
. ইত্যাদি ইত্যাদি'। কিন্ত শন্ধরাচার্য ছিলেন সন্্যানী। কাঁ তব কাস্তা কত্তে . 
পুত্রঃ এসব কথা তিনি বলিয়াছিলেন, কিন্তু এর মানে বুঝেন নাই। আমি 
সন্যাসী নই, তাই 'আমি বেশ করিয়া জানি, দামিনী পদ্মের পাতায় শিশিরের 
ফৌটা নয় নৈবেন্র কিছু কবিতা, ‘যুক্তির, উপায়’ গল্প মনে পড়ে। 
রবীন্দ্রনাথের আঁর একটি প্রত্যয় ছিল, ‘বাইরের শাস্ত্র - থেকে আমরা যে ধর্ম 
নে কখনো আমার ধর্ম হয়ে ওঠে না।” - ধর্মবোধ ভূমাবোধ স্বকীয় 
উপলব্ধিজাত। জ্যাঠামহাশয়ের শিষ্য শচীশ,তাই ঠিক. 'জ্যাঠামশীয়” নয়, তার - 
.লীলানন্দ স্বামীকে চাই এবং তাঁকে ছাড়িয়ে যাওয়াও প্রয়োজন । তবে প্রশ্ন 


গলি 
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থেকে যায়, দামিনী-শচীশ-শ্রীবিলাস কাহিনীতে শচীশের এই সীমা-অসীমের 
সম্বন্ধ নির্ণয় অসীমের প্রতি ব্যাকুলতা গ্ঁপন্তাসিক প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে কি? 

বুদ্ধির'পর ভয় দিয়ে শচীশ দেখেছে, জীবনের সব ভার বুদ্ধিতে সয় না; 
আবার রসের'পর ভর দিয়ে জেনেছে, সেখানে তলা জিনিবটাই নেই । এই 
বুদ্ধি ও রসপ্রঙ্গেই বহু বিতর্ক হতে পারে । শংকরাচার্ষ হার্বাট ম্পেন্সার কারো 
তত্তই গৌণ নয়। কিন্তু এই তর্কের ভিত্তি উপস্থাসের মূলগ্রহির সঙ্গে ঘনিষ্উভাবে 
যুক্ত নয়। গোরা তর্কবহুল উপন্তাস ; সেখানে তর্ক তর্কনিপুণ গোরার মানস: 
পরিবর্তনেই উপন্থাসের শি্পসিদ্ধি । সেই সিদ্ধিতে তর্কের রূপান্তর । চতুরঙ্গ 
সেই পিদ্ধির কিঞ্চিৎ অন্তরায় ঘটেছে। লীলানন্দ স্বামীর ব্যক্তিত্বহীন নীরক্ত 
পরিচিতি আমাদের সন্দিপ্ধ করে, জ্যাঠামশায়ের মত উদার উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের 
ছায়া থেকে লীলানন্দ কি করে শ্রচীশকে সরিয়ে নিলেন ? এ 

বলাঁকার নির্মোহ গতিবাদ সমকালীন চতুরঙ্গেও পরোক্ষত বর্তমান । দামিনীর 
মৃত্যুর পরেও পৃথিবীর রঙ. রস তেমনি শ্রীবিলাসকে মুগ্ধ করে 1 নীলকুঠির 
বাসায় - চতুর্দিকে মৃত্যুর চিহ্ন ছড়ানো-_বাগানের খাম আছে, বাগান নেই, 
দীঘির পাড় ভাঙা । গ্রো-ভাগাড়ে গোরুর হাড়-কখানার মতো? গ্রাচীন 
নীলকুঠির অবস্থা, অথচ এক কোণে কুঠির কোন্-এক মুসলমান গোমস্তার গোর 7” 
তার ফাঁটলে ঘন ঝোপ করিয়া ভাটি /ফুলের এবং আকন্দের গাছ উঠিয়াছে, 
একেবারে ফুলে ভরা বাসরঘরে শ্যালীর মতো মৃত্যুর কাণ মলিয়া দিয়া দক্ষিণা 
বাতাসে তারা! হাসিয়া লুটোপুটি করিতেছে দামিনী-বিষুক্ত শ্রীবিলাসের মনে 
এহেন দার্শনিক সত্যনৃষ্টি সময়োচিতও বটে। কিন্তু শ্রীবিলাসের প্রতি দামিন্ীর 
প্রগাঢ় অন্থরাগের বা দৌলাচলবৃত্তির কোন পূর্বধারণা নেই বলে শ্রীবিলানের : 
দুঃখে আমরা অভিভূত হতে পারি না। উল্লেখযোগ্য কোন পাত্রপাত্রীর দুঃখ 
বেদনা ইতপূর্বে .রবীন্দ্রউপন্তাসে এমন অবহেলিত হয় নি। চতুরঙ্গ’ মাত্র 
চারজন নরনারীর জীবন নিয়ে আবতিত বলেই এই অপূর্ণতা আরো! প্রকট 
এবং তৃত্তিকর নয়। দামিনীর মত যে-মেয়ে দপ করে জ্বলে উঠতে জানে, 
তাকে নির্বাণোন্মুখ দীপশিখায় পরিণত করে যেন আশ্রয়হীনা জনৈক! বিধবা :ক 
শ্রীবিলাসের নিরাপদ গৃহে লেখক আশ্রয় দিলেন । 

উল্লিখিত অপূর্ণতা সত্বেও আঙ্িকের অভিনব নিরীক্ষায় ‘চতুরঙ্গ’ রৃবী:দ্র- 
উপন্তাসমালার মধ্যে বৈছূর্ষমণি ; আধুনিক বাংলা উপন্যাসে সংকেতধর্মী প্রবণতা 
ও একটি কি ছুটি মানুষের হৃদয়-অভিঘাত মুখ্য হলে চতুরঙ্গ-রীতির অনুশীলন 
ফলপ্রস্থ হতে পারে । এখানেই টতুবঙ্গের গৌরব। নু 





'প্রচ্ছদপটে”র সৌজন্যে | : 


জীবন, সাহিত্য- অনুক্কাতি 
| দেবব্রত চক্রবতাঁ 


হোমর এবং হেসিওড ঈশ্বরকে মঙ্গলময়রূপে এবং সকল মাজ্গল্যের উৎসরূপে 
উপস্থাপনের পরিবর্তে ঈশ্বরের উপর মানবিক 'হৃদয়বৃত্তি আরোপ ক'রে বিবদমান 
প্রতারক ও প্রতিহিৎসাপরার়ণ দেবচবিত্র“অঙ্কন-করেছেন। তীর! বীরচেতাকে * 
গ’ড়ে তুলেছেন আবেগপ্রবণ ও ভীরু হিসেবে, দুষ্টকে সদ্ধিশালী হিসেবে এবং 
শিষ্টের পরিণাম নির্দেশ করেছেন পরম ছুঃখময়তার দিকে । পূর্বতন ভাষ্যকারের! 
এই ' ভক্তিহীনতাকে সমর্থন করবার একটি সুন্দর পথ আবিষ্কার করেছিলেন 
এদের -রূপকাত্মক বলে প্রচার ক'রে এবং একটি গ্রহণযোগ্য রিষয়কে সম্বতে 
করেছিলেন অধিকতর মনঃকক্সিত স্তরে । যুক্তির এই পর্যায়ে অন্থ্কৃতির মত- 
৯াদের আবির্ভাব এবং অনন্তর গতিপথে সামান্ত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে প্রেটোর 
কাব্যতত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে এর পরিণতি । প্লেটো লক্ষ্য করেছেন, কোনো কোনো 
সংঘটিত ক্রিয়াকে সাধারণভাবে বিবৃত করে, আর'কিছু সংখ্যক কবিতা সংঘটিত 
ক্রিয়াকে অনুকরণ করে যথার্থভাবে। এই দ্বিতীয় ধরণের কবিতা সাহিত্য 
পদবাচ্য নয়, কারণ অনুকৃতিতে লেখকের শিল্পকুশল মনের পরিচয় অপরিস্ফুট । 
যে কোনো কারণেই হোক বর্তমানে অন্ুক্তির ধারণা সবিশেষ গৌরবহানি- 
কর, তবু তা অবিয়োজ্যরূপে কবিতায় প্রযুক্ত । সকল: কাব্যিক অন্নকৃতিই 
শ্রোতৃমগ্লীর উপলব্ধির পক্ষে ক্ষতিকারক নয়, তাদের যথার্থ প্রকৃতির জ্ঞানই 
তাদের একমাত্র প্রতিষেধক। এই যুক্তিকে অধিকতর প্রাঞ্জল ক'রে তোলা 
যায় কবি ও অধ্যাসবাদী চিত্রকরের স্পষ্ট উপমিতির দ্বারা । চিত্রকর হচ্ছেন 
আকৃতির অষ্টা। তিনি যা সৃষ্টি করেন তা অপ্রক্ৃত, তবে তার মাঝে প্রকৃতের 
বোধ অভিনিবি্ট রয়েছে । আমর! মনে করি তিনি রেখা ও বর্ণে ফুটিয়ে 
তুলেছেন একটি বিশেষ -ফুলকে, কিন্তু বাস্তবে তিনি আমাদের দৃষ্টির অনুসারে 
চিত্রিত-করেছেন ফুলের ভাবটিকে |. তিনি রচনা করতে পারেন প্রকৃত অস্তিত্ব 
নয়, অস্তিত্বের অন্থুরূপতা। কেউ যদি বলেন, ফুলের অষ্টার “অথবা অন্ত যে 
কোনো শিল্পীর রচনার প্রকৃত অস্তিত্ব 'আছে.-তবে তার সিদ্ধান্তকে ‘সত্য বলে 


১৪ | , প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 
সহজভাবে স্বীকার করতে পারা যায় না। কারণ এখানে ফুলের তিনটি 
প্রকার; তিনটি পৃথক শক্তি শিল্পীর ভূমিকায় অবতীর্ণ যারা ফুলের “তত্বাবধান 
করেছে ঃ প্রথমে পৃথিবীর মাটি ও আকাশের আলো-বাতাস, তারপর গাছের 
স্বাভাবিক প্রবণতা, সবশেষে চিত্রকরের কুশলী প্রতিভা । মাটি-আলো-বাতান 
গণড়ে তুলেছে ফুলটিকে, গাছের আত্মিক এবণাও ফুলের, নির্মাতা ; কিন্ত 
চিত্রকরকে কখনোই শ্রটা ও রচয়িতা বলা যায় না। 
যদি তিনি রচয়িতা নু! হন 'তবে ফুলের সুঙ্গে তার সম্পর্ক অন্ুকারীরূপে। 
সুতরাং-তিনি যা আমাদের সন্মুখে উপস্থাপিত করেন তা স্ষ্টি নয়, রচনা নয়, 
নিশ্চিতভাবে অন্থকৃতি। কৰিও অন্থুকারী, তিনিও বাস্তবকে সত্যকে সৃষ্টি 
করেন না, অনুকরণ করেণু। যথার্থ ফুলের অধ্যাসের দ্বারা আমরা অন্তভূতি 
হই প্লেটোর তুরীয় বাস্তবতার অধ্যাত্মবিগ্যায় যা কবিতালোচনাকালে ছুটি প্রসঙ্গে 
উজ্জল হয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে ছায়াছবির প্রেক্ষাপটের রূপক, যেখানে 
দর্শকেরা বসেছে মুক্ত ও বিস্তীর্ণ আলোক-উৎসকে আড়াল ক'রে সামনের 
দেয়ালে চলমান পুতুলের ছায়াকে প্রত্যক্ষ করবার জন্তে ; বাস্তবতা সম্বন্ধে 
এটুকুই আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা । অপর প্রসঙ্গে রয়েছে শিল্পকলাগত 
জ্ঞানের চারটি ক্ষেত্র £ (১) কোনো বস্তু ও তার ছায়ার বহিরাকারের সংবেদজ 
প্রতিরূপায়ণ, (২) জগতের.কঠিন ও পরির্তনশীল গদ্বার্থ সম্বন্ধে গভীর উপলব্ধি, 
(৩) রেখারূপ ও ঘনরূপের তর্কাধীন প্রত্যয়, এবং (৪). নিত্য বস্তুর স্বাজ্ঞিক 
ও সত্য জ্ঞান, বহিরদ্গ মুক্তি বা ভাবপরিমেল। ূ 
" প্রাচীন সাহিত্যতত্বে অনুকৃতি শব্দটি দ্বারা প্রধানত সাহিত্যগত আদর্শকে 
অনুকরণ করবার আলঙ্কারিক সন্মিতি . স্তচিত হোত ।' 'সেকালীন সমালোচনায় 
ছুটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে-সত্য থেকে দ্বিতীয় অপস্থতিতে 'অন্ুকারক ব’লে 
প্লেটো কবিদের আক্রমণ করলেন, আর বিশ্বপ্রকৃতির অনুকৃতি বা পুনরুপস্থাপন 
ব'লে আযারিস্টটল . সমর্থন করলেন কবিতাকে | “ তবে প্লেটোর আক্রমণ প্রাচীন 
সাহিত্যরীতির ওপর সামান্তই ক্রিয়াশীল হয়েছিল, এবং 'আ্যারিস্টটলের সমর্থন 
অচিরকালের মধ্যেই হারিয়ে গিয়েছিল, .যোড়শ শতকে পুনরুজ্জীবনের পূর্বে 
তা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয় নি। আদর্শান্তকরণের আলঙ্কারিক : 
সম্মিতি প্রথম গভীরভাবে প্রকাশ পেল আইসোক্রেটিসের ভাবশিশ্বদের মাঝে, 


তারপর অলঙ্কারশাস্ত্ের গ্রীক পণ্ডিত সমাজের দ্বারা পরিপুষ্ট হ'য়ে রোম্যান্টিক 


'] জীবন; সাহিত্য_-অন্ুকৃতি ' ৮ ০ 


যুগে এসে গণ্য - অথবা কবিতা-রচনার স্থায়ী ও একান্ত প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যরূপে 
স্বীকৃত হ'ল-। -সমগ্র রোম্যার্টিক -সাহিত্যতত্বে:সাহিত্যগত. আদর্শের অনুকরণ 
করবার প্রবণতায় *বিভিন্ন পদ্ধতি-ও' তাদের পরিণতির একটি সুন্দর: সমসত্ব ভাব 
“প্রচলিত ছিল-। এই সম্মিতিকে কুত্ডিলৰবত্তির অন্থ্শীলন রললে ' মারাত্মক ভুল 
করা হবে"। সিসেরো ডেমনস্থেনিসের অন্ুকৃতিকে অনুমোদন করেছেন, কারণ 
তিনি চেয়েছেন 'কোনে! বাগ্মী যেন রীতি যে ‘অবহিত 'খাকেন এবং সম্ভব 
হ'লে. কোনে! “বিষয় বা ঘটনায়, ব্যবহারের 'জন্তে এই শ্রেষ্ঠ ও সৰ্ব বিষয়ের 
উপযোগী আদর্শের সাহিত্যগত ' নৈপুণ্যকে আয়ত্ত করতে পারেন? কুইট্টি- 
লিয়ান দিসেরোকে অনুসরণ, আলঙ্কারিক’ অনুকৃতি মহৎ আদর্শকে অনুকরণ 
করবার হীন প্রক্রিয়া নয়, বরং তা মহৎ আদর্শের গুণাবলীর সম-উৎকর্ষসম্পন্ন 
হবার প্রণালী । হোরেস চেয়েছেন করিয়া, যেন গ্রীকদের দ্বারা, প্রদশিত 
'কাব্যরীতির মানপ্রতিষ্ঠাকারী এঁভিহ্বে আপনাদের লিপ্ত. করেন । তাঁর মতে,” 
এরকম অন্ুকৃতিগত্ত সম্মিতি কুস্তিলবৃত্তি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, এবং কবিতায় 
7৯ প্রায়োগিক বাস্তবতার সঙ্গে সর্বতোভাবে সুসমঞ্রস। "লঙ্গিনাস মহৎ আদর্শের 
_. অন্ুকুতিকে গ্রহণ ‘করেছেন গভীর অধ্যয়ন ও উৎকর্ষলাভের সাধনার মধ্যে 
দিয়ে পরম 'অনুধ্যান, অনুভূতি ও দ্যোতনার, উন্নমনের সরণিরূপে। 
শিল্পে প্রযুক্ত অনুকৃতি বলতে প্লেটো বুঝিয়েছেন বাস্তবতা ও তার বিক্কৃতি 
থেকে অপগমন; 'আর আযারিষ্টটলের মত বাস্তবতার তুলনায় স্পষ্টভাবে 
‘অধিকতর উন্নত কোনো কিছু ।. আরো বেশি. বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গে ব্যবহারিক 
শিল্প ও প্রকৃতির আঙ্গুকরণিক সুংযোগকে-: আ্যারিস্টটল কল্পনা করেছেন স্থষ্টির 
উদ্দেশ্য--কারণগত 'পদ্ধতিতে 'সহায়করূপে । শিল্প প্রকৃতিকে, অনুকরণ করে, 
এবং প্রকৃতিকে তার চরম-লক্ষ্যের "অনুসন্ধানে গতি দান করে। 'আবার প্রতিটি: 
শিল্পই. গ'ড়ে তোলে প্রকৃতির-:অসম্পন্ন বস্তুকে, অথব! অপ্রাপ্ত অংশ অহুকরণ . 
'ক'রে প্রকৃতির-অসফল ক্রিয়াকে-সম্পূর্ণ করে শিল্প। সংক্ষেপে বলা যায়, লক্ষ্য 
০ ও ক্রিয়ার দিক থেকে. শিল্প ও প্রকৃতি সমান্তরাল অবশ্য এর দ্বারা এই অর্থ 
কখনোই নির্দিষ্টভাবে সুচিত করে না: যে, সঙ্গীত-নৃত্য-চিত্রণ-কবিতা -প্রভৃতি 
সকল শিল্পই অন্গুকরণাত্মক। -পরিশেষে বিভিন্ন অর্থের“এরটি মূংশ্লেষণে- উপনীত 
'হওয়া যেতে পারে, কিন্তু প্রাথমিকভাবে অনুকৃতি শব্দটি: গৃহীত হয়েছে কোনো 
‘ধরনের সহায়তার 'দ্থোতকরূপে বা প্রকৃতির সমাস্তরালরূগে নয়, বরং প্রকৃতির 
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প্রতিরূপ বা অনুরূপতা-রচনার সদৃশরূপে ৷ তুল্য মানবিশিষ্ট ‘সমস্থষ্টি’ শব্দটি 
প্রকাশ কর অতিরাগের অনুকৃতি হিসেবে ছন্দম্পন্দ ও সুরসঙ্গতির কথা ।, মানব- 
চিত্রাঙ্কন এবং অন্ত প্রকার চিত্রনের অধ্যাস থেকে অনেকে মনে করতে পারেন 
অন্ুকৃতি সম্বন্ধে আ্যারিস্টটলের ধারণা হিল আক্ষরিক ও বহিরল্গ, অনেকটা 
প্লেটোর “শৈল্পিক প্রতিমা'র অনুসারী । অপরদিকে পোয়েটিকৃসে স্গীত-নৃত্যও 


বিবেচিত হয়েছে অন্ুক্কতির মৃত্িরূপে এবং কাব্যিক অনুকৃতির স্বকীয় বস্তরূপে : 


নির্দেশ করা হয়েছে সক্রিয় মানব, তার চরিত্র বৈশিষ্ট্য, অতিরাগ এবং কার্যাবলী 
বা অভিজ্ঞতার প্রতি। সংক্ষেপে আযারিস্টটল বুঝিয়েছেন, কাব্যিক অনুকৃতি 
হচ্ছে আন্তর মানবিক ক্রিয়ার অনুকরণ । আজকের দিনে “সমস্থষ্টি” শব্দটিকে 
বলতে পারা "যায় ক্রোধ ও প্রশান্তি, বিক্রম ও ধৈর্য এদের বিপরীত সকল 
গুণাবলীর একটি পূর্ণ অনুকৃতি, একটি দৈহিক প্রতিরূপ অথবা একটি যথার্থ 
প্রতীক। এখানে স্মরণ রাখা উচিত অন্য কোনো সংবেদনের বিষয়ই, এমন কি 
দৃষ্টির বিষয়ও, এই প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্ঠমূলক ও নৈতিক গুণের সন্নিহিত নয়। 
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আকুতি ও বর্ণ চারিত্রিক অভ্যাসের লক্ষণের অনুকৃতি নয়, বরং সঙ্কেত-_এর _4 


কাছে সকল ইন্দ্রিয় উপস্থিত করে অনুভূতির বিভিন্ন অবস্থাকে | . 

পোয়েটিক্‌সে আরও বলা হয়েছে, শুধু মানবের বাস্তব জীবনই নয়, বাস্তব 
অপেক্ষা অধিকতর উন্নত বা অবনত জীবনও কাব্যিক অন্তুক্ৃতির বিষয় ; তেমনি 
কোনে! বস্তুর অতীত রূপ বা বর্তমান রূপের পাশাপাশি তার সম্ভাবনীয়, ভবিম্য 
বা অবশ্যস্তাবী রূপের. উপস্থাপনও কাব্যিক অন্ধরুতির অন্তভূতি। যদি অভিযোগ 
করা হয়, কবির বর্ণনা বাস্তবাহ্থগ নয়, তবে কবি তার উত্তরে বলতে পারেন, যা 
সম্ভাবিত তাও বর্ণনার বিবয়; যেমন সফোক্রিস এঁকেছেন মানবের সস্তাবিত 
জীবনকে, আর যুরৌপিডিন এঁকেছেন অগ্ঠতন জীবনের চিত্র তবে জিউক্সিসের 
অঙ্কিত চিত্রান্থুযায়ী মানবের ভবিষ্যৎ রূপ অসম্ভব । এ কথা সত্য; কিন্তু 
অসস্তাব্যতা উচ্চতর পর্যায়ের জিনিস, কারণ আদর্শ সকল সময়েই বাস্তবতাকে 


অতিক্রম করে। এই ভিচ্চতর বাস্তবতা, আযরিস্টটলের আকৃতি উন্নতি গতি- - 


রেখা বা আদর্শের সাধারণ পরমার্থতত্বের অংশ । তার মতে, প্রকৃতি সকল 
উপাদানকে নিখুঁতভাবে স্থ্টি করে, তার স্থজনীশক্তি শৈল্সিক প্রয়োজনীয়তা 
অথবা আদর্শের ধারণার মধ্যে দিয়ে আমর] কি দেখাতে পারব প্রতিরূপ 
হিসেবে কবিতা কীভাবে প্ররুতির সহায়ক প্রণালীর বোধে অন্ুকৃতিরূপে 
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বিবেচনার যোগ্য? আমারা 'কি বলব আদর্শের প্রতিরূপের দ্বারা “কবিতা 
মানবের নৈতিক প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির সহায়তা করে অথবা তাদের সমান্তরাল ? 
যদি আমরা তা বলি তবে কবিতার সংজ্ঞায় নীতিগর্ভতার মর্তকে অবশ্যই মেনে 
নিতে হবে । .আর যদি ভিন্ন মত পোষণ করি তবে সর্ধজনগ্রাহ সংজ্ঞা নির্দেশের 
জটিলতায় তার সমাপ্তি নিশ্চিত। বস্তুর সম্তাবিত রূপের প্রত্যয় অবশ্যই গৃহীত 
হবে নৈতিক বোধে নয়, সহজভাবে নান্দনিক বোধে, এবং এর দ্বারা এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়। যায় যে, চতুষ্পদ জীবকে অশৈক্সিকতাবে চিত্রিত করাই একমাত্র 
শৈল্পিক ক্রটি। 
বিশ্বজগতের সঙ্গে কবিতার সংযোগ দ্বিবিধি, প্রথমত অন্ুকৃত বা প্রতিফলিত 
. বিষয়ের মাধ্যমে, দ্বিতীয়ত স্মগ্র অন্ুক্ৃতির উপলব্ধির মাধ্যমে। ত্যারিষ্টটলের 
তত্ব যেহেতু অনুককতিবাদের অগ্নধ্যান ও বিশ্লেষণ) সে কারণে তা অন্ুপ্রসন্গের তত্ব ; 
এটি অনুপ্রসঙ্গের ক্ষেত্রে সর্বজনীনতা ও আদর্শের তন এবং: এই আদর্শ ই 
নৈতিকতার অভিমুখী, তবু ত। কখনেই সম্পূর্ণরূপে নৈতিকতা নয়। এই তত্তে 
ঘূ ঠিক এ কথা কখনোই বলা হয় নি যে, অন্ুক্ৃতির কাব্যমূল্য বিবেচিত হয় 
ব্যবহারিক আদর্শের দিক থেকে । কবিতা বিযুগ্ধকারী কিংবা জ্ঞানপ্রদ কিনা তা 
এমন একটি বিচার্য বিষয় যাকে ত্যারিষ্টটল এড়িয়ে গিয়েছেন কোনো নিশ্চিত 
সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পরিবর্তে ; তবে তির্যক ভঙ্গিতে,তিনি বলেছেন, কবিতা 
আমাদের আনন্দ দেয় একই সঙ্গে প্রতিরূপ হিসেবে এবং অত্যন্ত প্রগাঢ় ও 
জ্ঞানগতীর হিসেবে । আদর্শের ক্ষেত্রে শৈলী ও সুক্রমিকতার মতবাদের একটি 
ুক্তিসিদ্ধ অন্বন্ধ আ্যারিষটটলের প্রকৃতির অন্থকরণ থেকে সম্পূর্ণ এতিহথগত ও 
ক্লািক্যাল অন্তুকৃতিতে আরোপিত হয়েছে। ক্রাসিক্যাল প্রাচীনতায় এবং 
পরবর্তা কালের নব্য-র্লাসিসিজমে গ্োতিত ভাবের সঙ্গে আদর্শের অনুকৃতি 
সুসমঞ্জস । হোরেস যাকে ক্লাসিক আদর্শের শিল্পকলাগত অনুকতিরূপে .উপলদ্ধি 
করেছেন, লঙ্গিনাসের কাছে তা এনে দিয়েছে সন্দীপন ও অন্ুপ্রাণনার বোধ । 

.7  কৰির এঁশিক অনুপ্রেরণ| একটি প্রচলিত প্রত্যয়, সম্ভবত পৌরাণিক গল্প বা 
কাব্যিক অলঙ্কার । কিন্তু অপর একটি রহস্যময় জিনিসের সঙ্গে শিক অন্ন- 
প্রেরণার নিবিড় সাদৃশ্য আছে, তাকে বল! হর প্রতিভা বা প্রকৃতির দান । হোমর 
এবং হেসিওড কবিতা-রচনার মূলে বিগ্তাদেবীর অনুগ্রহের অস্পষ্ট উল্লেখ করেছেন, 
সক্রেটিসের আলোচনায় কবিতার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে শিক বিধানের দ্বারা চৌন্বক 
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শৃক্তি:বিকিরণের মতে কবির ্রতভ-্রণ ও সঞ্চারণের কথা রয়েছে । ভিন্ন 
ধরণের প্রতীতির সঙ্গে সাক্ষাৎ হ’ল পিগারের বিচার্ধ বিষয়ে-_যেখানে তিনি, 
বলেছেন, কবিতা হচ্ছে প্রকৃতি, কিংবা আযারিই্টলের সিদ্ধান্তে-_যেখানে তিনি 
মন্তব্য করেছেন, কোনো জিনিস পরিজ্ঞাত হয় স্বাভাবিক অন্তর্দ্টি ও শিল্প- 
কলাগত শিক্ষার দ্বারা, এবং কোনো রচনা শ্রেষ্ঠ হয় চারটি মৌলিক উপাদানের 
সমন্বয়ে ঃ সহজাত' ধীশক্তি, সাধনা, শিল্পকলা মী জ্ঞান এবং আদর্শের. 
অন্ুকৃতি। ও 
এখন প্রশ্ন হচ্ছে, প্ৰকৃতি বি যদি শ্রেষ্ঠ দর্পণ বা প্রতিরূপ নর বিবেচিত হয়" 
তবে শিল্পের কী আসে যায়? এর উত্তরে নিঃসংশয়িতভাবে বলা চলে, শিল্প . 
লাভবান হয়। কারণ প্রকৃতিকে শ্রেষ্ঠ দর্পণ বা প্রতিরূপ হিসেবে গ্রহণের. ধারণা 
জাগতিক সৌন্দর্যে এমন একটি সমর্থন ঘা শিল্পস্থষ্টিকে উদারভাবে মর্যাদার আসনে 
প্রতিষ্ঠিত করে। প্রটিনাস বলেছেন, এই সিদ্ধান্তকে স্বীকার ক'রে নিলে প্লেটোর 
বাস্তবতা থেকে দ্বিধা অপগমনের মতবাদে শিল্পীরা যে অস্থাচ্ছন্দ্য বোধ করেন 
তার পরিবর্তে তীর উপভোগ করবেন বোধির এঁশিক বিস্তার এবং' দূরবর্তী, 
জিনিসের সৌনর্যময় বাস্তবতার উপলদ্ধি ও পরমাধিক প্রজ্ঞায় পূর্ণ সহভাগিতা। 
এটি' মৌল সাঘৃশ্যের সহজ বিনিময়, এবং তা প্রটিনীয় প্রসঙ্গের. লঘু বাতাবরণে 
প্রায় অতিকল্পনারূপে প্রতিভাত কিন্তু এটি সাহিত্যতত্তবের ছুই কোটির মাঝে. 
প্রভেদের সুচনা কৰেছে। প্রাকৃতিক বস্তুর অন্ুকৃতি দ্বার! স্থষ্টি করবার ভিত্তিতে 
কোনো শিল্পই উপেক্ষিত নয় $ কারণ এই সব প্রাকৃতিক বস্তু নিজেরাই অনুকৃতি |. 
তা হ'লে আমরা নিশ্চয়ই স্বীকার করব যে, শিল্প উপস্থাপিত করে না বস্তুর 
পুনঃসর্জনকে, বরং তা প্রত্যাগত হয় সেই পরম মূলাদর্শে যেখান থেকে প্রকৃতি. 
উদ্ভূত হয়েছে এবং তার্‌ সকল ক্রিয়াই স্বকীয় । শিল্প রচন! করে সৌন্দর্য এবং . 
তার দ্বার] পরিপূরণ করে প্রকৃতির সৌন্দর্যাভাব ৷ | 
প্রকৃতি বলতে দিদেরো বুঝিয়েছেন প্রকৃতির বিশ্বব্যাপী পানী 
স্থসঙ্গতি। তার মতে, জন্দরতম,চিত্রের সুসন্গতি হচ্ছে প্রকৃতির সুসঙ্গুতির দুর্বল _ 
অন্থুকৃতি। প্রকৃতি নিজেকে যতটুকু প্রকাশ করে তার চেয়ে শি্পকুতি প্রকৃতির : 
গৌরব মহিম! ও শক্তিকে অধিকতর গভীরভাবে প্রকাশ করে। . সুতরাং শিল্পা . 
হচ্ছে ভাবরূপায়ণ ও বিশ্রক্কভাবে প্রকৃতির সমর্থন.। কাব্যিক শব্দ যদি চেতনার ' 
প্রত্যক্ষ শক্তি হয় তবে তার! অন্তনিহিত বিষয়কে উপস্থাপিত করে না, তাকে স্ষ্টি 


# 


! জীবন, সাহিত্য--অন্্কৃতি | রি ৯৯, 


.করে। কবিতা প্রকৃতির অনুকৃতি নয়; সমগ্র সৃষ্টির নিতে প্রকৃতির, 
বিশ্বপ্রকৃতির অনুক্কৃতি। ' কবিতার:মূল, হচ্ছে বিশ্বজনীনত!। তবে শিল্পী অনুকরণ 
করবেন :বিশ্বপ্রকৃতির শুধু বাহ রূপ নয়, বরং রূপ-ও. আকৃতির মধ্যে ক্রিয়াশীল 
' শক্তিকে, অর্থাৎ প্রকৃতির আত্মাকে। এ কথা সত্য যে, প্রকৃতির অনতুকৃতিই হচ্ছে 
শিল্পের মহত্তম উৎকর্ষ, তবে প্রকৃতির যে-সব অংশ অস্কৃতির সর্বাপেক্ষা উপযোগী 
78877 যন্ত্রণার দ্বারা বিকৃত- 
" বর্ণ বা পাপাচারের দ্বারা আকারভরষ্ট জীবনের উপস্থাপনে ৷ - 
- মধ্যযুগের আলঙ্কারিকেরা বিশেষভাবে হোরেসের অনুসারে - সাহিত্যগত 
অন্নক্ৃতির রোমান্টিক এঁতিহ্কে চিরস্থায়ী করেছেন-। মানবতাবাদীদের প্রতিষ্ঠিত 


অধিকতর পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ থেকে সিসেরা ও কুইন্টিলিয়ানের একনিষ্ঠ অধ্যয়নের -দ্বারা 


রোমান্টিক প্রত্যয় রেনেসসের সাহিত্যতত্ব ও মাহিত্যরীতির একটি মৌলিক 
অংশ হয়েছে। পেত্রার্ক থেকে বেন জনমন পর্ষস্ত প্রতিনিধিস্থানীয়ের! সকলেই 
সাহিত্যক্ষেত্রে 'নবাগতদের পরামর্শ দিয়েছেন পূর্বস্থরীদের সৃষ্টির অনুকৃতি দ্বারা 
: শিল্পকলা ও রচনাশৈলীকে অধিগত করবার জন্তে। .তবে তাদের মধ্যে সিড্‌নী, 
_ ইরাসমুস ও প্রেতরার্ক বলেছেন, পূর্বস্থরীদের অনুকৃতি অবশ্যই রূপারিত হব সঙ্কলন, 
আত্বীকরণ ও মাননিরূপণের মধ্যে দিয়ে” এবং এই অনুক্কৃতির সম্মিতি 


ব্যক্তিমানস, তার প্রকৃতি ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে হবে স্ুসমঞ্জস । লেখকের প্রধান: 


কর্তব্য বিভিন্ন দিক থেকে প্রকৃতির অস্থকরণ, এবং এ ধরণের অন্থকৃতি ও প্রতি- 
রূপের অনুকৃতির মাঝে সঙ্গতি সাধিত হয়েছে শেষোক্ত রীতির প্রতি মর্যাদা 
" আরোপের দ্বারা অথবা বিশ্বপ্রকৃতির নির্দেশিত সকল জাগতিক তত্ত্বের সঙ্গে 
পূ্বস্থরীদের সাহিত্যগত বিধি ও 'ৃষ্টান্তের -অনন্ততা প্রতিপাদনের দ্বারা । 
রেনেসীস অধ্যায়ের” তাত্বিকেরা প্রতিরূপ অন্থকরণের রীতিকে বিশ্বপ্রকৃতি ও 
.ঈবসত্যের অন্থুকরণের উপযুক্ত পদ্ধতি ব'লে স্বীকার করেছেন। সপ্তদশ শতকের 
ফরাসী . ক্লাসিসিজ মে প্রকৃতির সাহিত্যগত অকন্ুক্কৃতি: উপলব্ধ হয়েছে প্রাচীন 
+ সমালোচনা-বিধি.ও লেখকের. সমকালোপযোপী- প্রতীতির আলোকে সাধারণ 
মানসিক অভিজ্ঞতাকে আদর্শয়িত করবার ‘একটি অধিকৃত 'প্রণালীরূপে অর্থাৎ 
 ধুক্তিও স্জনী-প্রকৃতির মাঝে সুসঙ্গতি' বিধানের কার্যক্রম হিসেবে । 

 ম্যাজোনির শিল্প সম্পর্কিত ধারণায় রয়েছে, যে-সব: শিল্পের বিষয় . হচ্ছে 
প্রতিরূপ বা প্রতিমা, পুনরুপস্থাপন ও অনুকরণেই তাদের-একমাত্র পরিণতি । 


bd 


২৩ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


স্রতরাং তাদের অন্ুকরণাত্মুক ব'লে অভিহিত করাই সঙ্গত। অনহুকরণাত্মবক 
শিল্পের সঙ্গে এদের প্রভেদ হচ্ছে এই যে, প্রথমটির অন্তনিহিত বিষয় রীতি ও 
পরিণতির দিক থেকে উৎকৃষ্ট । যখন আমরা সিদ্ধান্ত করলুম, অন্ুকরণাত্মক 
শিল্পের বিষয় হচ্ছে প্রতিরূপ, তখন এ কথা বোঝাতে চাই নি যে, মানবের 
শৈল্পিক তৎপরতা ছাড়৷ এ প্রতিরূপ আকারিত হ'য়ে ওঠে, বরং আমর! নির্দেশ 
‘করেছি এই সত্যের দিকে যে, আমাদের শিল্পেই নিহিত রয়েছে প্রতিরূপের উৎস, 
আমাদের রুচি ও ইচ্ছার মাধ্যমে আমাদের অতিকল্পনা 'ও প্রজ্ঞা থেকে তা 
স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত হয়, এবং চিন্রণগত শিল্পে বা ভাঙ্র্ে স্থান লাভ করে 
প্রতিরূপ হিসেবে। এই প্রতিরূপ মানবিক অন্ুক্ৃতির উপযুক্ত বিষয়'। 
আ্যারিষ্টটল যখন পোয়েটিক্সের স্থচনায় বলেছেন, সকল শ্রেণীর কবিতাই 
অন্ুকরণাত্বক, তখন তিনি চিত করেছেন যে, অন্থুকৃতি সমগ্রভাবে উৎক্রান্ত হয় 
মানবিক শিল্পকুশলতা থেকে । প্লেটোর বিবরণে দেখতে পাই অনুকৃতি ছু'প্রকার | 
১ একটিকে তিনি আখ্যাত করেছেন প্রতিরূপগত ব'লে, এটি উপস্থাপিতপূর্ব 


কোনো স্ষ্টি থেকে উৎপন্ন জিনিসকে পুনরুপস্থাপন করে । অপর অন্থুকৃতিটি হচ্ছে ১ 


অতিকল্পন।গত, শিল্পীর ভাবস্বপ্ দ্বারা রচিত চিত্রাবলীতে এর সাক্ষাৎ, মেলে । 
বৈজ্ঞানিক প্ৰজ্ঞ| নিয়ে এলো মানবিকতাঁবাদী প্রকল্পনা এবং রচনাপরিমিতি- 
বোধ সফলতা৷ পেল ওপমিতিক অন্তর্্িতে, সে কারণে সমালোচনার পরিধি 
থেকে নিষ্রান্ত হ'ল সকল রূপকাত্মক বিষয়। আধুনিক কবিতায় ক্লাসিক্যাল 
পুরীণতত্বের অন্তায়-প্রবেশকে ট্যাসো সমর্থন করেন নি এই যুক্তিতে যে, সত্য- 
সাদৃশ্যের ফলে তা রসবিহীন। প্রাচীন লেখকদের অনুসারী হ'য়ে আমরাও যদি | 
মেই একই পথে পদচারণা করি তবে মহৎ সম্তাবনা ও প্রত্যযযোগ্যতা থেকে 
বঞ্চিত হব। অতীতের এন্দ্রজালিকতা বা অলৌকিকতা সংঘটিত হোত প্রাকৃতিক 
শক্তি দ্বার! নয়, বরং অতিপ্রাকৃত শক্তি দ্বারা, যা সেই পুরাণশাস্ত্রের যুগে হয়তো 
মানবের - আয়ত্বাধীন ছিল, কিন্তু আজ সম্পূর্ণ নিঃশেষিত। আমর! যদি ». 
সাকারোপাসনার দেববাদ আশ্রয় করি তবে আমাদের কাছ থেকে কোনো . 
জীবনের চিত্র, কোনো সম্ভাবনা বা প্রত্যয়যোগ্যতা আশা করা বৃথা । কিন্ত 
প্রাচীন কবিদের রচনায় এ অলৌকিকতাকে উপলদ্ধি করতে হবে ভিন্ন মানসিক 
প্রতিবেশে সেকালীন রুচি নিয়ে জনগণের “দ্বারা গৃহীত বিষয়রূপে নয়, তাদের 
ধর্মের অনুমোদিত বিষয়রূপে । | 


এ 


_ ॥ জীবন, সাহিত্য--অন্ুকৃতি . ্‌ ১ 


কবিতা হচ্ছে নীতিকথন এবং নীতিকথন' হওয়া তার. উচিত-_এই মতকে 
সমর্থন ক'রেও.সিড নী সংজ্ঞায় ব্যবহৃত ‘উচিত’ শব্দটির দ্বর্থবটিত অনিশ্চয়তার 
সমাধান করতে পারেন নি। এইউচিত' কি কবিতার: স্বার্থে; না প্রকৃতপক্ষে 
শুধু নীতির স্বার্থে? দ্বিতীয়ত, “নীতিকখন হওয়! উচিত একটি' অস্থলাপ মাত্র, 
ধেহেতু আমাদের সকল ক্রিয়ার পক্ষে যা হওয়া উচিত, তা-ই নীতি । কবিতার 
নৈতিকতার কোটি-প্রস্ক কি নীতি জগতে স্বতঃসিদ্ধ সত্য অথবা এর যথার্থ 
অবস্থান কি কাব্যতত্বের পরিবেশে? প্রকৃতই কি এর দ্বারা কবির শিল্পকুশলতা 
বিবৃত হয়? কিন্তু এরকম স্পষ্টভাষিত প্রশ্নের জটিল পথ থেকে আমরা নিজেদের 
অপসারিত করি সৌন্দর্যের আদর্শ, -রচন! সম্পর্কিত সিডনীর রেণেসীসী মতবাদের 
. প্রাঞ্জতায়। এরও অনেক আগে আবিভূ্ত হয়েছে তুরীয় সৌন্দর্যের সঙ্গে 
. কবির পরম-ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য বিষয়ক. প্লটিনীয়. অনুধ্যান।. পরবর্তা' কালে এরাই 
নিয়ে এসেছে সজনী প্রকল্পনার তত্ব । কবিদৃষ্টির সঞ্চরণ স্বর্গে মর্ত্যে, চলার পথে 
থাকে পায় কবির লেখনী তাকে স্বকীয় ক'রে তোলে; আপন রচনায় তাকে স্থান 
দেয়, আপন কুচিতে করে তার নামকরণ তথা মূল্যায়ণ । যুক্তি মনকে'আবদ্ধ ও 


. রে প্রকৃতিতে, আর কবিতা মনকে উন্নীত ও সংস্থাপিত করে 


মানস-কামনার কাছে সমগ্র বস্তরূপের উপস্থাপনের দ্বারা । স্থৃতরাং এখানে 
কিছুটা! লোকোত্তর ক্রিয়া বর্তমান.। কবিদের. বিরুদ্ধে একটি স্থায়ী অভিযোগ 
. হচ্ছে, তারা কোনো কথাই নিশ্চয়রূপে বলেন না, সে'কারণে অনৃতভাষণ থেকে 
তারা যুক্ত। সিড্নী এই অভিযোগ খণ্ডন করেছেন। এমন কোনে! শিল্প 
নেই যেখানে প্রকৃতির ক্রিয়া মানুষের প্রধান বিষয় হ'য়ে ওঠে নি। একমাত্র 
.  কবিই এরকম অধীনতাকে উপেক্ষা ক'রে আপন উদ্ভাবনী শক্তিতে গ'ড়ে তোলেন 
. আশ্চর্য "জগৎ, স্থষ্টি করেন “এমন জিনিস যা প্রাকৃতিক জিনিসের তুলনায় 
অধিকতর সুন্দর অথবা ঘা সম্পূর্ণ নোতুন, প্রকৃতির মাঝে যার অস্তিত্ব চিরকাল 
অন্থুপস্থিত,_-যেমন বীরপুরুষ, একাক্ষ বা অগ্ুদগারী দানব, চস্তীমূতি ইত্যাছি। 
স্থতরাং প্রকৃতির. সঙ্গে সমান তালে তিনি চলেন তার দানের সঙ্ধীর্ণতায় অবরুদ্ধ. 
হ'য়ে নয়, বরং আপন প্রজ্ঞার জ্যোতিশ্চক্রের বিস্তীর্ণতায় নির্বাধরূপে । প্রকৃতি 
কখনোই পৃথিবীকে সাজিয়ে অমন. সুন্দর ক'রে দেয় নি নদীর তরঙ্গ দিয়ে, 
বনানীর শ্যামলিমা দিয়ে, ফুলের বর্ণ বৈচিত্র্য দিয়ে, এ-সবই কবির: উদ্ভারন । 


কবিই পৃথিবীর একমাত্র রূপকার ৷ 


ৰং প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 
আদর্শের অনুকৃতি সম্বন্ধে ক্লাসিক্যাল মতবাদকে বেন জনসন সবচেয়ে বেশি 


উজ্জ্বল ক'রে তুলেছেন, কারণ ক্লাসিক আদর্শের প্রতি অকল্স অনুরাগই রে এ 


রেনেসীসের উদ্ভব ও অত্যুৎকর্ষের প্রধান অবলম্বন । তাঁর মতে, কবিতা-রচনীর 
একটি উল্লেখযোগ্য পথ হচ্ছে ,অস্ুককৃতি। এর -দবারা কোনো কবির কাব্য- 


তাৎপর্যকে অথবা! কাব্য-এশবর্যকে- অপর কবি আপন প্রতিভা দ্বারা মার্জিত ও. 


অলঙ্কৃত ক'রে স্বকীয় রচনায় রূপাত্তরিত করতে প্রারেন। পরম পুরুষের শ্রেষ্ঠ 
চিন্তাধারা অন্কৃতির উপযোগী । তবে সে সঙ্গে. জনসন পূর্বন্থরীর প্রতি 
অবিচারিত শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের তীব্র সমালোচনা করেছেন, এবং ধিকুত করেছেন 
সেই ধরণের সাহিত্যগত অন্থ্রুতিকে যাকে বলা যেতে পারে কুস্তিলরৃত্তি। যে- 
সব লেখক অন্ুক্কতির সাহায্য প্রত্যাখ্যান করেন তারা সকলেই যে প্রতিরূপকে 
উপেক্ষা করেন তা নয়, বরং অনেকে প্রাপ্তি-্বীকার ব্যতীত পরকীয় রচনা 
অপহরণ করেন এবং তাকেই মৌলিক স্থৃট্টি ব'লে সাহিত্য-জগতে প্রতিষ্ঠা দেন। 
সাহিত্যশিল্প- আদৌ ব্যক্তিমানসের ঘোতনা 'নয়, বরং প্রত্যক্ষভাবে প্রকৃত্রি 
'অথবা প্রতিরূপের মাধ্যমে প্রকৃতির মন্ময় অনুকৃতি, এবং একাধিক প্রতিরূপের : 
আত্মীকরণ দারা উন্নত সৃষ্টি স্তব হীন অনুক্কতির কোনো মূল্য নেই; একটি ১ 
উৎকৃষ্ট ফুল আনতে হবে, আনতে হবে একটি মৌমাছি, তারপর সব কিছুকে ক রেপ 
তুলতে হবে মধুময়--এরই নাম সার্থক অনুক্ৃতি। এরই মূল্য অপরিমীম। 
শ্রেষ্ঠ বিষয়কে মনোনয়ন করবার এবং তাকে মধুময় ক'রে তুলবার মাঝেই 
রচয়িতার শিল্পকুশল মনকে খুজে পাওয়া যাবে। 

অনুকৃতি ত সম্বন্ধে জনসন যে- -শিল্পীজনোচিত দৃঢ় মৃত পোষণ করেছেন -ত তাকে 
সর্বসমক্ষে উপস্থাপিত করেছেন উপদেশের মধ্যে দিয়ে নয়, বরং প্রয়োগের মধ্যে 
দিয়ে অধিকতর নির্ভরশীলতার সঙ্গে । তার এই'মতকে গ্রহণ করা যেতে' পারে 
একটি কাব্যতত্বের উদবাটকরূপে, যে-তত্ব গুরুত্ব আরোপ করে মনঃসংযোগ, 
সাধনা, অনুকৃতি ও শিল্পের ওপর এবং গভীরভাবে প্রকাশ করে বাস্তবতার আদর্শ 


দারা সম্পূরিত কবিতাকে । এই. তত্ব কবিতার শক্তি,ও গতিশীলতাকে উদ্যাপন 


করে, কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ততা বা সজনী প্রকল্পন] এর অন্তর্ভুক্ত নয়। . 
নাটকের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে অনেকে বলেছেন, নাটক হচ্ছে নিজ 
প্রকৃতির যথার্থ ও সজীব প্রতিরূপ যা মানবের আনন্দ ও উপদেশের জন্তে তারই 


অতিরাগ ও যানস-প্রতিবেশকে উপস্থাপিত করে। সব যুক্তি নির্ভর..করছে এই - 


॥ জীবন, সাহিত্য--অন্ুকৃতি ২৩ 
সংজ্ঞায় ব্যবহৃত ‘যথাথ’ শব্দটির ওপর। অর্থাৎ -এর দ্বারা সত্য-সাদৃশ্টের 
ম্যাদাহুসারে নাটকের ওপর একটি মূল্য আরোপ করবার চেষ্টা করা হয়েছে। 
যুক্তিকে নির্দেশ করা হয়েছে সজীবতার, অভিমুখে, এবং অতিরাগ ও মানসাবস্থার 
অভিমুখে । এখানে" অবশ্য যাথার্থ্য'ও ৪ সজীবতার সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। 
বস্তুত, সজীবতার মাধ্যম ছাড়া অর্থাৎ জীবনাহুরূপতার মাধ্যম ছাড়া মানবিক 


জীবনের  অন্ুক্কৃতিতে যাখার্থ্যের সংঘটন সম্পূর্ণ অসম্ভব । এ কথা সত্য, ফরাসী 


কাব্য-শিল্পে তাকেই বলা হয় সৌন্দর্য যা বিদ্তমানকে অত্যুৎকর্ষ দান করে, কিন্ত 
অস্থিতকে অনুধাবন করতে বা স্থষ্টি করতে অক্ষম। ত প্রকৃতই প্রতিমার 
সৌন্দর্ষ-_মানবের সৌন্দর্য নয়, কারণ তা কাব্যের. প্রাণ-শক্তির অভাবে অর্থাৎ 
অতিরাগ ও মানসাবস্থার অন্ুকৃতির অভাবে সপন্দনহীন । 

অনুবাদও এক ধরণের অনুক্ৃতি।' অনুবাদক কোনো লেখকের 'রচনাকে 


- "শুধু ভাষাস্তরিত করেন, সুতরাৎ একমাত্র ভাষা ছাড়া মূল রচনার ভাব, চিন্তা ও 


'সৌকুমার্ অবিরুত-অপরিবতিতরূপে : অনুবাদে আশ্রয় লাভ করে। সকল 
'অন্ুবাদই তিনটি শ্ৰেণীতে বিন্যস্ত হতে: ত প’তে--প্ৰথমত শাব্দিক অনুবাদ অর্থাৎ 


* ‘লেখকের প্রতিটি শব্দকে প্রতিটি পংক্তিকে অন্য ভাষায় রূপায়িত করা। দ্বিতীয়ত 


ভীবান্ুবাদ অর্থাৎ একনিভাবে শব্দকে অনুসরণ না| ক'রেও অন্ত ভাষায় সমগ্র 
ভাবটিকে রক্ষা করা. এই রীতিতে ভাবকে পূর্বাহথরূপ রেখা বিস্তৃত করা যায়। 
তৃতীয় পথটিই হচ্ছে অনুকৃতি, এখানে অনুবাদক নিজেই লেখক নামে অভিহিত; 
কারণ এখানে তিনি অন্ত রচনার শব্দ ও ভাবকে শুধু যে স্বাধীনভাবে পরিবতিতই 
করতে পারেন তা নয়, আপন ইচ্ছান্ুযায়ী উভয়কে পরিত্যাগও করতে পারেন 
মূল রচনা থেকে কয়েকটি ইঙ্ছিত মাত্র গ্রহণ কঁরে। এই তত্ব ব্যবহারিকভাবে 
প্রযুক্ত হয়েছে পোপের হোরেসীয় অন্ুক্কৃতিতে । বেন জনসনের সেকৃস্পীয়রের 
চরিত্র হচ্ছে এমন প্রতিরূপের অনুকৃতি থাকে তিনি দেখেছিলেন সেনেকার 
'হেটেরিয়াসের পাঙুলেখ্যে । জনসন: ও পোপের ক্লাসিক্যাল অনুকতির ছুটি 
পর্ায়বিশেষের প্রতেদ হচ্ছে by সৃষ্টি থেকে খণগ্রহণ ও অধ্যাসের 'শিল্পচারুতার 


” প্ৰভেদ । 


নব্য- -ক্লাসিক্যাল EE মূল ধারণাটিই ছচ্ছে প্রকৃতির অনি | 
এই 'অন্থুকৃতি হীন অন্থকরণ নয়, আলোকচিত্রের মতো প্রকৃতির অন্ধ অশ্থগামিতা 
নয়, একে বলা যায় উপ্রস্থাপন, অর্থাৎ কবি এমন কিছু স্থষ্টি. করবেন যা প্রকৃতি 


৩ 


৪৪ - প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


নয় বটে, রি এরর নিউরন তি অবশ্য. জড় প্রকৃতি; 
নয়, অপ্রাণচিত্ বা বহিদৃশ্ি নয়, বরং সাধারণভাবে বাস্তবতা, এবং বিশেষ ক'রে 
মানবিক প্রকৃতি।. এই মূল প্রত্যয় সকল গুরুত্ব আরোপ -করে শিল্পনুতির; 
অন্থুপ্রসঙ্গের ওপর । ' কবি 'মুখ্যত আপন অন্তরকে, উদঘাটিত করেছেন. না, 
তার আত্মা বা মানসাবস্থাকে গ্োতিত করছেন না, কিংবা. আত্মজীবনী 
লিখছেন না. কবি অতীক্তরিয়বাদী নষ্টা নন, যে, বস্তুর অন্তনিহিত সত্যের 


সন্ধানে বাস্তবতাকে অতিক্রম ক'রে কবিতাকে নিয়ে যাবেন এক তুরীয় পরমতায় . 
যেখানে কবিতার ললিতকলারপের কোনো মূল্য নেই, 'তা বিশ্বজগতের সৃষ্টিরহস্য: 


সম্পর্কিত বিশেষ দার্শনিক বোধের প্রতীক। -বরং কবি তীর শিল্পের দ্বারা 
বাস্তবতারই পুনঃসর্জন করেন. সুতরাং প্রকৃতির বি ৰাস্তৰতাই ক 
হয় প্রধানভাবে । 

কবিতা চিত্রণের . যথার্থ বর্ণনার মাধ্যমে সফল হ'ত. পারে না, এখানে 


অন্কৃতির সঙ্গে চাই সমান্ভৃতি, ও ভাবগত সৌন্দর্য; শুধু অতিপ্রাকৃতের বা: 


অস্ত্বষ্টির অনুূতি সার্থক রচনার- সহকারী নয়, অন্তর, ও বাহিরের মিলনেই_ 
প্রকৃত সৃষ্টি সম্ভব । শ্রেষ্ঠ রচনা বাস্তবতার অপরিবর্তিত অন্নুক্ৃতি নয়, আবার 


র্যক্তিগত আবেগের নির্মল প্রকাশও নয়।' শুধু প্রকৃতিকেন্দিক শিল্পকে বলা 
যায় জড়বাদী, এবং শুধু শীতল গু -আবেগধর্মী বা অতিকল্পনাধর্মী শিল্পকে 


রর 


A 


অভিহিত করা যায় শৃন্যতাবাদীরঞ্টে। একটি অতিবিশেষ, অপরটি: অতি, 
সাধারণ । শিল্পহরে বিশেষ ও সাধারণের সমন্বয় । অনুকৃতি হচ্ছে অন্থ্রূপের, ' 


মাঝে অনুরূপতার স্বীকার, কিংবা রহিরদদ' বস্তুর মাঝে লেখকের স্বকীয় জ্ঞান 
ও নৈপুণ্যের অস্তনিধান,। Es 

পোগ ও.ডাইডেনের যুগে অশ্ুক্ুতির ন নন্দনবোধ সঞ্চারিত: হ'ল ব্যঙ্গ- ুবিতা 
ও প্রহদনে ৷ এরা৷ এক বিশেষ ধরণের. সাহিত্যরূপ যা. একই সঙ্গে জটিল! 


. অধ্যাসের. কলানৈপুণ্য ও' অবক্ষয়ী বীর্যবন্তার অভিজ্ঞান ; এমন কিকঠিন 


নিয়মের কাছেও এরা রলাব্যিক চেতনার মুক্তিরূপে চিহ্নিত। যদি তাঞ্জিল 
ব! হৌমরের সমকক্ষ হওয়া অথবা তাদের সুগভীর রচনাগুলিকে যখোচিতভাবে, 
অনুদিত করা সম্ভব নাহয়, তবে ক্ষুত্র অথচ উজ্জল প্রতিরূপের সঙ্গে তুলনা 


করবার জন্তে তাদের উদ্দেশ্যের প্রসারতা ও মন্লিধির বিপুল.শক্তিকে অলঙ্কৃত. ' 


লাবপ্যের, ও মর্মান্তিক পরিহাসের টিতে যুগমানসে ব্যবহার করা সম্ভব এবং. 


॥ জীবন, সাহিত্য--অনুকৃতি ২৫ 


তা সত্যিই আনন্দদায়ক । সাধারণ জীবনের" হাটে পরিদর্শনরত' ছদ্মবেশী, 


কোনো উন্নতচেতা ব্যক্তিকে কেন্দ্র ক'রে এটি নাটক . হ'তে পারে, তবে তাঁ 
নিপুণ ও শক্তিশালী নাটক 'হবে। রচনার এইসব রীতিতে রুবি অন্থুকৃতির 


. সকল স্থবিধেকে কাজে, লাগান.।. তিনি বন্তবর্মী অন্থকাররূপে এমন' একটি 


পথের যাত্রী যে-পথ সকল যুগেই কবি, সমকালীন জগৎ ও সাহিত্যগত অতীতের 
ত্ৰিবেণী সম্পর্কের মাঝে প্রচ্ছন্ন । - | 

শৈল্পিক অন্ুক্ৃতি প্রকৃতির যত বেশি অনুরূপ তত বেশি রমলী়, তেমনি 
গ্রকৃতিও সে. পরিমাণে মনোহর যে-পরিমাণে তা শিল্পের সদৃশ ৷ যদিও শিল্প, 
প্রকৃতির সঙ্গে- প্রতিযোগিতা করতে পারে না তবু সে উন্নীত’ হয় প্রকৃতিকে, 
ভিত্তি ক'রে। শৈল্পিক অন্থুকৃতিতে যদি আবেগের স্পর্শ থাকে তবে তা 
অধিকতর নন্দনরসসিঞ্চিত হ'য়ে ওঠে, একটি সুন্দর মানবিক সুখের প্রতিমায় 


. যখন বিষাদের ভাব ফুটে ওঠে তখন ভ্রষ্টামনের কাছে তার রসগত আবেদন ' 


গভীরতর | কিন্তু এই দৃষ্টিবৈচিত্র্ে অনুকৃতির রম্য এবং অরম্য বস্তুর মাঝে 
আযাডিসনের প্রতেদ নির্ণয়ের মতো'সমকালীন নান্দনিক প্রবণতার আর কিছুই 
আদর্শস্থানীয় ময়। বিরস বস্তুর শৈল্পিক অন্ুকৃতিও অন্ুরূপতার যাথার্যের 
মাধ্যমে আনন্দ দান করে.। তবে সকল জিনিস সদৃশ হ'লে অর্থাৎ অন্ুকৃতির' 
পূর্ণ ষথার্থতার অধিকারী হ'লে অরম্য বস্তুর অন্থুকৃতির তুলনায় রম্য বস্তুর 
অন্থুকৃতি অধিকতর রূমণীয়। আ্যাডিমন বলেছেন, কোনো৷ প্রাকৃতিক বস্তুকে. 
অবলোকনের মাঝে যে আনন্দ উপলব্ধ হয় তা প্রকল্পনার প্রাথমিক আনন্দ, 


. এবং সেই বস্তরই সুন্দর প্রতিরূপ দর্শনের মাঝে অনুভূত আনন্দ হচ্ছে প্রকল্পনার 


অস্তিম আনন্দ । তীর অস্তিম চিত্র-প্রকল্পনার্‌ তঃকে সাহিত্যগত রূপের 'অস্তভূতি' 
অন্ুকৃতির ক্লাসিক্যাল তত্ব 'বলা যায়। তিনি প্রকল্পনার আলোচনায় শিল্পবন্ত 
ও বহিরঙ্গ প্রকৃতির অনুরূপতাকে বিশ্লেষিত করেছেন । রূপকের সাহায্যে, 


ভাবের বর্ণনার সাহায্যে এবং শব্দধ্বনির সাহায্যে প্রকৃতিকে শিল্পে অনুকরণ 


করা সম্ভব। এ কথা মানতেই হবে, প্রকৃতি, ও শিল্পের ক্রিয়ার মাঝে পার্থক্য 
অনেকখানি । প্রকৃতি, মেঘপুঞ্জকে হরিণের রূপে আকারিত করতে পারে, 
আর শিল্পী মুখচিত্রণের দ্বারা আমাদের স্মৃতিতে জাগিয়ে. ভুলতে পারেন কোনো 
বিস্বৃত ব্যক্তির'জীবন-সন্তাকে । অন্ুকরণাত্মক শিল্পের, অস্তিম-আনন্দ আমাদের 
প্রজ্ঞার সঙ্গেস্পষ্টভাবে সংস্ষ্ট এবং আমাদের তুলনাশক্তির উজ্জীবন থেকে উদ্ভূত ॥ : 


২৬. | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 

কৰিতা-চিত্ ত্ৰণ-সঙ্গীতের লক্ষ্য অন্ুক্ৃতির দিকে। এই অন্ুক্ৃতির যথার্থ 
ববিষয় হচ্ছে মানবের, আবেগ, অতিরাগ, সংবেদন। এদের মধ্যে দিয়েই -২ 
“শিল্পত্রয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক নিবিড়তর। যে-আবেগাত্মক অন্ুকৃতি কবিতাঃ 
ও চিত্রণের মূল, সঙ্গীতের মাঝেও তা সম্যক্‌ পরিস্ফুট। কবিতা ভাষার মাধ্যমে 
চিত্রণ হ'য়ে ওঠে, চিত্রণ রেখায় রেখায় হয়ে উঠে কবিতা । আবার কবিতা 
সবরমাধূর্য্ের সংযোগে সঙ্গীতের রূপ.লাভ করে আরও বিশ্লেষিতভাবে করা যায়, 
সঙ্গীত কবিতার অধিকতর প্রাঞ্জিক এবং অন্ুকরণাত্মক উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করে। 
বিষয় যদি লঘু হয় তবে সময়ের দ্রুততার সঙ্গে তাল রেখে সঙ্গীত হবে খরস্রোতা 
বিষয় যদি ছয় বিলপনীয় তবে সুর পরিক্রমিত হবে অলস মন্থর গতিতে । 
তাছাড়া উন্নত চিত্তের মহিমা, শ্রেষ্ঠতা, মহত্ব প্রভৃতি যখন সঙ্গীতের কথাবস্ক সুর. 
আরোহী, আর নীচতা হীনতা অপকর্ষ প্রভৃতি যখন সঙ্গীতের বক্তব্য সুর এখন 
স্বভাবতই অবরোহী। এখানেই মানবিক মানস-প্রবণতার সার্থক অনুকৃতি ৷ 
শপেনহাওয়ারের আভিপ্রেতিক ভাববাদে সঙ্গীতকে বলা. হয়েছে এষণার পূর্ণতম ' 
ও সুক্ষ সম্মিত প্রকাশ । অন্ত সকল শিল্পই সত্যকে আমাদের কাছে 'আভামিত 
“করে; আর সঙ্গীত এপার উজ্জ্বল অনুকৃতি। এটি রাত নন্দনতত্বের _ 
মিলনস্থান, সকল শিল্পের ভাবকেন্দ্র। 

যেহেতু শিল্প হচ্ছে প্রকৃতির প্রত্যক্ষ অতি, সুতরাং সাহিত্যকে ব বলা 
যায় চিত্রণ ও সঙ্গীতের বিষয়গত রূপ, এবং সে সঙ্গে চিত্রণ বা সঙ্গীতকে বলা 
যায় সাহিত্যের .কলানৈপুণ্যগত রূপ। . কারণ সাহিত্য স্পষ্টতই অন্ধুকৃতির 
উপযোগী বিষয়ের অধিকারী, তবে তার কোনো রং নেই, সুরমাধূর্য নেই অর্থাৎ ' 
তার মাঝে সহজ সাংবেদনিক -ইঙ্গিতের একান্ত অভাব। চিত্রণে বিষয়ও আছে, | 
ইঙ্গিতও আছে। সঙ্গীতে প্রতীতিকর প্রত্যক্ষ সাংবেদনিক মাধ্যম আছে বটে, 
কিন্তু সেই মাধ্যম ও কোনে! নির্দিষ্ট বিষয়ের মধ্যে নিয়মনীয় সংযোগ নেই । . 
ইন্দ্িয়ভোগ্য শিল্পের প্রধান উপকরণ হ'ল সাংবেদনিক আনন্দ, ফলে অনুকৃতি 
উন্নীত হয় আবেগাত্মক গ্োতনায়। 

গীতিকবিতা৷ শুধুই ₹ হৃদয়ের ঘোষণা নয়, আবেগ ও অতিরাগের অনুকৃতি। - 
তবে অন্ুকৃতিবাদ আংশিকভাবে ভেঙে পড়েছে শিল্পের আবেগাত্মক ক্রিয়ার 
অভিমুখে অপগমনের সংক্রমিত বলের কাছে এবং শিল্পীর আত্মগ্ভোতনার ওপর . 
ক্রমবর্ধমান গুরুত্বারোপের কাছে। শিল্পীর এই”্জনীশক্তি সম্পূর্ণ প্রাতিস্বিক 


॥ জীবন, সাহিত্য --অন্তৃকৃতি ২৭ 


জিনিস এবং তা আত্মগ্যোতনার“ উপযোগী, কিন্তু প্রথম দিকে শিল্পীর স্জনী 
প্রকল্পনাকে গ্রহণ করা হয়েছে স্বাধীন জগৎ 'স্থষ্টি করবার ক্ষমতারূপে যা 
প্রকৃত সৃষ্টির সমাত্তর বা অনুরূপ .। ‘কোনে! কোনো চিন্তানায়কের মতে, প্রকৃত 
বিচারে আবেগের কবিতা কখনোই অনুক্ৃতির শিল্পরূপে অভিহিত হ'তে পারে 
Y না। কারণ তা এক ধরণের অতিরাগের গ্োতনা। তাছাড়া, এর মধ্যে দিয়ে 
আমরা এমন একটি ভাবে উপনীত হই যা নান্দনিক মননে সংবেদন ও আবেগের 
সঙ্গে একটি প্রতীতিকর ভূমিকা গ্রহণ-করে। তারই নাম অন্য ।  : 
অষ্টাদশ শতকে খন এই ভাব নিষ্ষান্ত হ’ল যে, প্রাচীন রচনার অন্থক্ৃতি 
"মারপ্রতিষ্ঠাকারী সাহিত্যগত এঁতিহ্বে প্রদান করে একটি অপরিহার্য সম্মিতি 
তখন সম-টৎকর্ষসম্পন্ন হবার মধ্যে দিয়ে প্রতিরূপের তাঁৎপর্ষ-গ্রহণের ওপর" 
ক্রমবর্ধমান, গুরুত্বারোপের অনুকূলে -সাহিত্যগত . অনুকৃতিতে প্ৰাঞ্ঞিক রীতির 
নিয়মনিষ্ঠ উদ্দেশ্যের জন্যে সংশয়ব্যাকুলতা হ্রাস পেল। -মৌলিকতার সমর্থকেরা 
প্রকৃতির অস্থকুতির. মাঝে, প্রতেদ, নির্ণর “করলেন, ফলে শেষোন্ত রীতিটি 
অখ্যাতির তিমিরে নিমজ্জিত হ’ল আর ০ অন্ুকৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল 
" শ্রেষ্ঠ রোম্যান্টিক পন্থারূপে। 
যথার্থ কাব্যিক অনুকৃতি হচ্ছে অতীতের শ্রেষ্ঠ প্রবণতার সঙ্গে আশাবাদী 
কবিমনের সম্সিলন--এই 'লঙ্গিনীয় মতকে এডওয়ার্ড ইয়ং যখন গ্রহণ করলেন 
। তখন তিনি স্পষ্টভাবে সিদ্ধান্ত করলেন যে, অন্ুকৃতি ক্লাসিক প্রতিরূপ অধ্যয়নের 
উপযোগী ময়। ‘তার মতে, কোনো. অনুক্ৃতিকে আমরা পড়ি অশেষ, ক্লান্তির 
সঙ্গে এবং পুনঃকথিত কাহিনীই এর একমাত্র উপযা!। মহৎ প্রতিরূপের 
অধ্যয়ন শুধু অন্থুপকারী নয়, গ্ররুতপক্ষে বিষময়ও 'বটে। কারণ এঁ সব 
প্রতিরূপ আমাদের মনোযোগকে আবিষ্ট করে, আমাদের: বীক্ষণকে প্রতিরোধ 
করে, এবং আপন নৈপুণ্যের 'অন্থকুলে. আকর্ষণ করে আমাদের বিচারশক্তিকে। 
' মৌলিক কিছু রচনা করবার মতো প্রতিভা প্রাচীন লেখকদের: ছিল না__এটি 
সম্পূর্ণ সন্সিত তথ্য । বরং সে সময়ে মৌলিক না হওয়াই ছিল অসম্ভব। তার! 
ক অনুকারক, ছিলেন নী, কারণ অহক্তির উপযোইী- ডি তখন le 
একান্ত অভাব . 
" ট্র্যাজেডির ুঃখময় ঘটনায় আমরা নাভ করি নীতিগর্ভ উপদেশ জাবি 
বথার্থতার পরিস্ফুট হয় নৈতিক আদর্শ। ট্র্যাজেডির অন্ত একটি দিকও আছে, 


2৮ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


মে দিকে রয়েছে নান্দনিক যাখার্থ্যে, নীতির চেয়েও তা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ৷ 
প্রশ্ন হচ্ছে, বিষাদের এঅন্ুধ্যানে ছুঃখময় আবেগের প্রকাশে মানবমন সত্যিই 
কীভাবে আনন্দ উপভোগ করে? এর একমাত্র উত্তর হচ্ছে অন্ুকৃতি-_অর্থাৎ' 
অপ্রীতিকর বা বেদনাময় বিষয়ের. অন্থকৃতিতে আমাদের আনন্দ উদগত হয় 
অন্থুকৃতির কলানৈপুণ্য এবং অন্ুরূপতা-দর্শনে আমাদের মানযবৃত্তির সঞ্চালনা : 
থেকে। ছুটি ব্যাখ্যাই ষোড়শ শতকের ইতালীয় লেখকদের দ্বার! উন্নীত হয়েছে, 
তারপর কব্নিলে ও সপ্তদশ শতকের অন্তান্ত ফরাসী লেখকের আলোচনার 
মধ্যে দিয়ে চ'লে এসেছে অষ্টাদশ শতকের ইংরেজি সাহিত্যজিজ্ঞাসায়। 
টমসন তীর কবিতাকে অলঙ্কৃত করেছেন প্রকৃতি থেকে অঙ্কিত নোতুন ও 
মৌলিক প্রতিরূপের বৈচিত্র্য দিয়ে । সেজন্যে তার বর্ণনায় একটি স্পষ্টতা ও 
প্রকৃত বিষয়ের অন্কুরূপতা বর্তমান ; এরা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত সেই সব কবিদের 
রচনায় ধারা চারিদিকের বস্তপুঞ্জ ও ঘটনাবলীর দিকে দৃষ্টিকে প্রসারিত ন। 
ক'রে পরস্পরের রচনা থেকে অনুকরণ করেন। টমসনের বিবরণে এমন 
অসংখ্য সুপ প্রতিবেশ চিত্রিত হয়েছে যা তার সকল পূর্বস্থরীর দ্বারা সমগ্রভাবে 
অনিরীক্ষিত। প্রতিবেশের স্থবিবেচিত সঙ্কলন ও সংযোগ কাব্যকলায় নিয়ে 
আসে প্রকৃতির এক জীবন্ত অনুক্ৃতি। নান্দনিক রূপ হিসেবে প্রকৃতির সম্পর্ক 
রয়েছে শৈল্পিক অন্ধুকৃতির সঙ্গে, শিল্পীর প্রতিভার সঙ্গে এবং দর্শক বা পাঠকের 
বসগ্রাহিতার সঙ্গে । প্রকৃতি বলতে শুধু নিসর্গজগৎ্ই স্থচিত হয় না, মানবও 
এর অন্তভূতি। তাই মানবের, বিশ্বজনীন ও শাশ্বত চিন্তা, অন্ভূতি ও রুচিও 
শিল্পীর অন্থুকৃতির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বস্ত। তবে অন্ুকৃতি হচ্ছে একটি 
বস্তু বা বিষয়ের. স্বাভাবিক ইসির নয়, বরং প্রকল্পনার দ্বারা নন্দিত ক'রে 
সেই বস্তুর পুনঃসর্জন ৷ 
অন্থুকৃতির মতবাদের একটি প্রধান ধর্ম হচ্ছে যে, গ্োোতনার জটিলতাকে 
সে পরিহার করে, অর্থাৎ সমগ্র রচনারে কবির ব্যক্তিগত চেতনা থেকে 
উৎসারিত মন্ময় অতিকল্পনার পরিবতিত করবার রীতি তার কাছে সমর্থন লাভ 
করে নি। ফাগুন আধুনিক শিল্পীদের অনুরোধ করেছেন অস্ুকৃতির ভিত্তিতে 
গঠিত শিল্পতত্বের অনুকূলে -ভাববাদী গ্োতনাবাদ পরিত্যাগ করতে । কিন্তু 
তিনশ’ বছরের প্রজ্ঞাবাদ ও তাববাদের আবহাওয়ায় পরিপুষ্ট শিল্পজগতে 
আধুনিক শিল্পী কোনে! কিছু অনুকরণ করতে, এমন কি আপন মন্ময়তা ভিন্ন 


॥ জীবন, সাহিত্য__অন্ুকৃতি | ২৯ 
অন্ত কোনো  ক্রিয়াকে স্বীকার ডি বোধ করেন । তবে অনুকৃতির 
মতবাদেও কিছু অসুবিধে, আছে। ত্যারিস্টটল বলেছেনঃ শিল্পীর অনুকৃতি 
আক্ষরিক প্রতিফলন. নয়, এটি এক অর্থে উন্নত রূপান্তরীকরণ । 

উনিশ শতকের কিছু লেখক প্রকৃতি ও প্রকল্পনার *সম্বন্ধে সাহিত্যগত 
অন্কৃতির ধারণাকে নোতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কোলরিজ বিভিন্ন জায়গায় 
বলেছেন, স্জনী প্রকৃতির সাহিত্যগত অনুকৃতি হচ্ছে লেখকের স্বকীয় জ্ঞান ও 
নৈপুণ্যের অপ্রত্ক্ষ শিষেক দ্বারা উনীত: ও বিশৈধিত জীবনের পুনরুপস্থাপন 
এবং তা সৃষ্ট প্রকৃতির হীন অনুকরণ থেকে পৃথক। তবু এর অন্তপূর্বা কিংবা 
কৃত্রিম রূপের কথা স্ুম্পষ্ভাবে প্রকাশের সঙ্গেই অনুকৃতি শব্দটি সাহিত্যতত্ব ও 
সমালোচনায় ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত হয়েছে, এবং সমালৌচনিক প্রকৃতিপপ্রত্যয়ের 
পরিত্যাগের সঙ্গেই প্রকৃতির অনুকৃতি’ থেকে জন্ম নিয়েছে নোতুন নাম 
বাস্তববাদ, প্রাকৃতবাদ। আধুনিক কালে প্রতিরূপের অহুৃতির প্রক্রম সমধিত 
হয়েছে সংখ্যালথিষ্ঠের দারা; তাদের মতে, .এটি সাক্কেতিক উপায়ে মান” 
৫. প্রতিষ্ঠাকারী সাহিত্যগত এঁতিহে একটি পরম র্মণীয় সন্মিতি । 


A” 


ৱাঢ় সীমান্তের উপভাষা, . 
সুধীর করণ 


রা (লাভাষার উপভাষাগুলির রা ক্ষেত্রে তে ভান 
সুকুমার সেন প্রমুখ আচার্যগণ স্মরণীয় । কিন্তু এ কথা ঠিক যে বাষ্উটলাভাষার 
বিভিন্ন উপভাষার স্বরূপ সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা এখন-ও অসম্পূর্ণ। তবু 
আচার্ষগণের প্রচেষ্টা মোটামুটি ভাবে এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত করেছে, এ 
. কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। 

আচার্য সুকুমার সেন বাঙ্‌ লাভাষার উপভাষ| হিসাবে পাঁচটি উপভাষার নাম 
করেছেন। বলা বাহুল্য-_পীচটির চেয়ে বেশী উপভাষার সন্ধান বাঙ_লাভাষায় 
অলন্ধ নয়। যাই হোক্‌, দক্ষিণ-পশ্চিমী বাউলাভাষা-কে ( দঃ পঃ মেদিনীপুর ) 
. বাদ দিলেও আমরা রাটী, বরেন্ত্রী, বঙ্ালী, কামরূপী ও ঝারখণ্ডী উপভাষা, 
কথা আচাৰ্য সুকুমার সেনের “ভাষার ইতিবৃত্ত এন্থে পেয়ে থাকি । 

উপরিউক্ত উপভাষাগুলির নামকরণের যথার্থতা সম্পর্কে আমাদের আস্থা 
আছে। তবে অন্ততঃপক্ষে একটি. উপভীষার নাম সম্পর্কে দু-একটি কথা বলা 
যেতে পারে । 

আচার্য সুকুমার সেন বাঙ লাভাষার যে ৰ উপভাষাটির নাম দিয়েছেন. ঝাড়খণ্ডী, 
সৈই উপভাষার নামটি একেবারে অযথার্থ নয়, কিন্তু নামটি গ্রহণের পক্ষে কিছু. 
কিছু অন্তরায় আছে। ‘ঝাড়খণ্ডী’ শব্দটির মধ্যে আরণ্যকতার ইংগিত অলন্ধ নয় 
তাই এই শব্দটি উক্ত উপভাষিক পরিমণ্ডলে অন্ত্যজন্ম্যতার দুর্বলতার পরিচয় 
বহন করে, যদিও অরণ্যভূমির কথ্য “ভাষা হিসাবেই এর প্রচলন-ও অস্থীকার্য 
নয়। তাছাড়া প্রাচীন ঝাড়খণ্ডের অন্তভূক্তি অঞ্চলটি বাঙলাদেশ, ছোটনাগপুর 
(বিহার ) ও উড়িস্তার বিস্তীর্ণ অরণ্য-পর্বতসংকুল এলাকা নিয়েই সংগঠিত ছিল 1. 
প্রাসঙ্গিক উপভাষিক অঞ্চলটি নিঃসন্দেহে একদা ঝাড়িখণ্ডের অংগ ছিল, 
কিন্তু এই অঞ্চলেই শুধু বাউ্‌লাভাষার অস্তিত্ব; অন্তত্র ওড়িয়া ছোটনাগপুরিয়া 
এবং অনার্যভাষীদের সন্ধান মেলে। তাই ঝাড়খণ্ডী. বললে সমগ্র ঝাড়খণ্ডের 
( বর্তমানে যদি-ও এ নাম কোথা-ও স্বীকৃতি লাভ করে নি) বিভিন্ন ভাষা- 


॥ রাঢ় সীমান্তের উপভাষা ক, ৩৯ 


উপভায়ার কথা আমাদের মনে পড়া. অস্বাভাবিক নয় | তাছাড়া ঝাড়খণ্ডের 
কোন নির্ধারিত সীমারেখা-ও আমাদের অজ্ঞাত; 

বলাবাহুল্য, আচার্য সুকুমার সেন ভাষার! ধা গ্রন্থে পীমান্তরাটী” 

/"-শৰ্দটি-ও কৌন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন।. 

ক তত না পিব ভুত ভাতা ‘সীমান্ত-রাঢ়ী’ গৃহীত হ’লে 
নানাদিক থেকেই অভিধা-টি সার্থকতা লাভ করতে পারে। প্রাচীন রাঢ় ভূমির 
পশ্চিম সীমান্তের বাউলা ভাষা হিসাবে এ নাম অনেক বেশী ইতিহাস-অস্ুগামী 
হ'তে পারে। নৃতাত্বিক এবং ভাষাতাত্বিক বিচারে-ও এ নাম সুষ্ঠু, বলে মনে 

॥ হয়, তা’ ছাড়া এই/উপভাষা-পরিমগ্ুলের জনগোঠী-ও নিজেদের হীনমন্ততার হাত. 
থেকে রক্ষা করতে পারে। আমি এ ভাবছে রাও -র পরিবর্তে ‘সীমান্ত- 
বাটী’ নামটিই প্রয়োগ করছি। 

আচার্য সুকুমার সেন এই উপভাষা সম্পর্কে যে য কয়েকটি ইংগিত দান করেছেন 
তার যথোপযুক্ত সমর্থনের মাধ্যমেই আমি এই উপভাষার কয়েকটি বৈশিষ্ঠ. 
< সম্পর্কে আলোচনা করছি। বলাবাহুল্য, এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভাষা-বিচার, ' 

?"'নয়। এই ত্যুষা-র কয়েকটি মৌঁপিকতার ইংগিত দান করেই প্রবন্ধ শেষ 
কররো। ২." + 

কিন্তু প্রদীপ জালানোর পূর্বে সলতে পাকানোর মতে৷ আরে! কয়েকটি 
প্রাসঙ্গিক কথা এখানে বলা উচিত। .সীমান্তরাটী বাঙ লার বিশেষ একটি কথ্য 
অঞ্চল আছে। মূলতঃ পশ্চিমবৃক্ষের পুরুলিয়া জেলা, পশ্চিম বাঁকুড়া, 

" মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম অঞ্চল, বিহারের অন্তর্গত. 'সিংভূমের বৃহৎ অংশ এবং 
ধানবাদ জেলা এই উপভাষার বাচনভূমি। এই অঞ্চলের বিশেষ, বিশেষ 

, অশ্রদায়ের . ক্যভাষার উপরই এই উপভাষার প্রতিষ্ঠা এবং. কৃ্কষত্িয 

" অস্পরদায়-ই মুখ্যতঃ এই উপভাষা ব্যবহার ক'রে, যদি-ও অন্ঠান্ত সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে 
এ'র বাধা-নিষেধ কোথাও কোথাও অল্প, কোথাও কোথাও নেই। .তবে উক্ত 

রঙ অঞ্চলের বর্ণ-হিন্দুদের ভাষার সঙ্গে এ তাষার/বৈসাদৃশ্ঠ পরিলক্ষিত হয়, যদি-ও সে 
বৈসাদৃশ্ঠ বিরাট ব্যবধানের স্থষ্টি করে নি? . 

এ প্রবন্ধে ন্ৃতত্বগত উল্লেখ না ক'রে এবং সম্পরদায় বিশেষের ভাষা সম্পর্কে 
কোনরূপ বিতর্কে অংশ গ্রহণ না করেই, মূলতঃ সীমান্তরাটী উপতাষার উপর 
আলোকপাতের চেষ্টা করছি। তরে এ কথাও স্মরণ রাখছি যে এই উপভাধিক 


৩২ | | 1. j প্রবন্ধ পত্রিকা ! 


চে 


অঞ্চলের সর্বত্র একই ধরণের ভাষা-রীতি দুবদ্ধ' নয়, ‘কোন কোন উপাঞ্চলে 
এক আধটু ব্যতিক্রম অবশ্য প্রাগ্যণ কিন্তু সে ব্যতিক্তমের কথাও এখানে 
: উপস্থাপিত করা হচ্ছে না।. | : 
__ সীমাস্ত-রাটী উপভাষার কয়েকটি মোঁপিক বৈশিষ্ঠ 
(১) .আহ্মনাসিকের প্রতুল প্রয়োগ ০ 
| ক). পুরাঘটিত বর্তমান ও 'পুরাঘটিত অতীত কালে রা রর 
১ উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয় অনন্ত ০5855 
১," নেই। উদাহরণ £-- . 
. আসিয়ে'ছে/আসিয়' ছে আসিয়ে এছনআিয়াছিন 
যাইয়ে ছে|যাইয় ছে; যাইয়ে'ছিল/যাইয়'ছিল। 
( রঃ আন্নাপিকতার প্রবণতা বর্তমানে অপেক্ষাকৃত নিয়গামী ) 

(খ) ইয়া-অস্তক অসমাপিকা ক্রিয়াপদে আন্ননাসিকতার আধিক্য £ : 
হইয়ে"ঃ আসিয়ে, যাইয়ে, মেশাই; বদলাই, করাই, দেখাই. : 
ইত্যাদি। অঞ্চল ভেদে হইয়া, আসিক্ী.....ইত্যাদি। ইলে, 

' এবং'ইতে-অন্তক অসমাপিকার ক্ষেত্রে আহনাধিকতা ই 
(গু) স্বতোনাসিকী ভবন ১২... 
| টা, উট, হাতি, সপ, ইতাদি। 
(3 নামধাতুর' বাহুল্য £- | | 
সীমান্তরাটী উপভাষায় নামধাতুর প্রয়োগ একটি EE বৈশিষঠ। 
বাঙলার 'অন্তান্ত উপভাষা অপেক্ষা সীমান্তরাটী-তে নামধাতুর সংখ্যাধিক্য অবশ্য 
লক্ষণীয় (এর পরেই দক্ষিণ-পশ্চিমী বাঙ্‌লায় নয বাহুল্য) 
- উদাহরণ? — 
জলটা: বাহে (এ < বাস) SIAL 
- জলটা,গধাছে (< গন্ধ) ৮28 
মাথাটা দুখাছে-( < ছুঃখ) ০ সি এ 
-: মেয়েটা ডুকরাছে (-ডুকৃরী) ০" 
"_. তোর মাথা ট ভুলকাই দিব { < ভুলুক=গর্ত )'' - 
উয়্ারা লিজের ইচ্ছায় ভিনাইছে ( < ভিন্ন): 


রা সীমান্তের উপভাষা | 0৩৩ 


(৩) সাধারণ ভবিম্ৎকালে প্রথম পুরুষের কর্তায় EO ' সবা্িক 
“ক’ প্রত্যয়ের প্রয়োগ । 
উদাহরণ £-- 
ক’রবেক, যা'বেক, খা বেক, ব’ললেক, ঙ'নলেক ইত্যাদি" 
(৪) ক বিশেৰণের সে পক ধাতুর যোগে নিজ না বহল কষ্ট: -- 
উদাহরণ £-_ 

.তা’কে দাড় করালো, বস্/বসা করালো, | 
| উঠা করালো, বলা কারালো, মার] করালে; তোকে মরা করাবো। 
(৫) 'ঘটমান বর্তমান কালের ক্রিয়ার ‘ছে-অস্তিকতা £- 

: , . আমি খাছি,.সে খাছে, উয়ারা খাছে, তুমি খাছ। 
হছে, যাছে, ইত্যাদি । » এ 
(৬) উত্তম পুরুষের কর্তায়, সাধারণ ও পাট অতাত কালের ক্িয়াপদে। 
উভয় বচনে ‘ইলি’ প্রত্যয়ের প্রযুক্তি ৮_ ' AEE 
" আমি/হামি খা’লি, বল্লি_' 


il 


আমি/হামি খা’তেছিলি, ব’লতেছিলি- ৪০ 


আমি/হামি খায়ে'ছিলি, বলিয়েভিলি_ 

‘লাম্‌ ‘লুম! প্রত্যয় একেবারেই ব্যবহৃত হয়, না । কিন্তু-বর্তমানে ' শিক্ষাদীক্ষা 
প্রাপ্ত লোকের ভাষায় এবং বৰ্ণ হিন্দুদের ভাষায় লম্‌ প্রত্যয়, ব্যবহৃত হয় (আমি 
করলম, খাইলার্ম, ইত্যাদি ) 

(৭) /শেব্দাবলীতে মধ্যবাউলা সুলভ মহাপ্রাণতার. প্রাচুর্য £ঃ= 

- স্পবুঢা, গাঢ়; লিখাপঢ়া, বাম্হণ ব্রাহ্মণ), লাহা-(লা ), 

- অরহা (ওরা), এব্‌হা (এরা), আম্হ, রা (আমরা), 

তুম্হ রা (তোমরা), আম্হাদের (আমাদের), 

লড় হাই (লড়াই), ধুর (দূর), দিল্হেন (দিলেন), 
হামদের (আমাদের) ইত্যাদি... 
চনে লা (: (< ওলা) ) প্রত্যয়ের প্রয়োগ; — 
উদাহরণ £- | 

লক লা ( লোকগুল! 1) 
॥ , কত্‌লা (কতগুলা.). 
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I প্রবন্ধ পত্রিকা”; 
. বাঙালী লা ( বাঙালীরা ) lh 
j ধান লা ( ধানগুল! ) 

অত লা ( অতগুল৷ ) - 

(৯)/ উচ্চারণগত ধ্বনি পরিবর্তন £5 ৮০১০! 
দক্ষিণ-পশ্চিমী- 'বাউলার মতো! সমা্তরাটীতে * সাধারশতঃ- দ্বি-অক্ষর' 
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“অশক রাজা হবার বহুত, আগু. যখন পাটনায় ভূমিজরা রাজা ছিল তখন 
আয্যরা' আসিয়ে/ অদের রাজধানীট! লুট্যে নিয়ে ছিল। ০ 
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সেই ভূমিজদের. লাতিপুণতিরা এখন মানভুই-এ বাস ক'রছে। আর এই : 
ভূমিজরাই হ'ল মানভু ই-এর আদি বাসিন্দা! 

ইত্রাজরা যখন রাজ হ’ল তখন মানভুইটাকে পহিল পহিল বাগে ঘুরাতে 
লার্যেছিল, দমে লড়হাই হয়েছিল.।- তখন ইংরাজদের মুলুকটা একেটাই 
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 জীবনান দাশ 8 ক আবাদ ও উত্তর 
স্থশালকাস্তি ভদ্র 


: নিজের কবিতা সম্বন্ধে রন নদ এক জায়গায় বলেছেন, “আমার কবিতাকে 
বা এ-কাব্যের কৰিকৈ নির্জন বা নির্জনৃতম আখ্যা দেওয়া হয়েছে ; কেউ বলেছেন, 
এ কবিত! প্রধানত প্রকৃতির বা প্রধানত ইতিহাস ও সমাজ-চেতনার, অন্ত মতে 
নিশ্চেতনার ; কারো মীমাংসায় এ কাব্য একান্তই প্রতীকী ; সম্পূর্ণ অবচেতনার ; 


' সুররিয়ালিস্ট ; আরো নানারকম আখ্যা চোখে পড়েছে। : প্রায় সবই. আতশিক- 
" ভাবে সত্য-_কোনো। কোনো কবিতা যা কাব্যের কোনে! কোনো! :অধ্যায় সম্বন্ধে: 


খাটে; সমগ্র কাব্যের ব্যাখ্যা হিসেবে নয় 1”. এই কথাগুলি মনে রেখেই 


'বর্তমান প্রবন্ধে জীবনানন্দের কাব্যে অস্তিবাদী দর্শনের মূল হর আবিকারের 
fl ae অস্তিবাদী দার্শনিকের মতে, আধুনিক যুগে মানুষের জীবনে এক 


বিপন্ন চেহারা ফুটে উঠেছে। . তার জীবন নোঙ্গরহীন নৌকার মত, শুধু সমুদ্রে 
ভেসে বেড়াচ্ছে, কুল পাচ্ছে না। ' হতাশা আর উদ্বেগ ভর! জীবন নিয়ে মানুষ 
বিব্রত। অনেকে মনে করেন, অস্ভিবাঁদের এই সুর বর্তমান যুগের ইয়োরোপীয় 
সাহিত্যে ও চিত্রকলায় ফুটে উঠেছে। বাংলা সাহিত্য ইয়োরোপীয় সাহিত্যের 


. মত প্রচণ্ড ঝড় ঝাপটার মধ্যে তার তরী না বাইলেও সমগ্র জগতে, যে-নিশ্চিত 


বিশ্বাসের জীবন ছিল, তাকে শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারেনি । "রবীন্দ্রনাথের 


শেষ -লেখাপ্র যে বিশ্বাসের দৃঢ়তা পাওয়া যায়, রবীন্দ্রোততর কাব্যে তা 
অনুপস্থিত ; বরং সেখানে একটা যন্ত্রণাবিদ্ধ জীবনের আর্তনাদ । এর সবটাই 


ভাবগত খণ নয়। তিরিশের যুগে বাংলা সাহিত্যে একটা রি 
এসেছিল, 'পুরাতন মূল্যবোধ দুর, হয়ে নতুন মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত' হয়নি, তার 

প্রকাশ -দেখা )গেছে' “কল্লোল যুগের” বিজ্রোহে।' কারও "মধ্যে বা পুরাতন 
নিশ্চিতির অবসান একটা অবসন্ন চেতনায়, রূপ নিয়েছে আশাহীন জীবনে 


ক্রা্তির' অন্রণন বার বার ঢেউ তুলেছে, এবং জীবনের সব রং যেন ধূসর হয়ে 


গেছে। জীবনানন্দ সেই “ধুসর পাওুলিপি্র কবিখ যে ব্যর্থতা, হতাশা, 
ক্লান্তি, ভাঙ্গাচোরা জীবনের অবরুদ্ধ বৈদনা ইয়োরোপীয় সাহিত্যে প্রথম মহা- 


৮ ‘1,770, প্রবন্ধ পত্ৰিকা ৷ 
যুদ্ধের সমসাময়িক কাল থেকে রূপ নিয়েছে, বাংল! দেশে তার আবির্ভাব, 
তিরিশের যুগ থেকে। জীবনানন্দের কাব্যে বর্তমান জীবন-চেতনার যে রূপ 
তার সেই সময়কার কাব্যে কিংবা পরে অন্ত কোন কাব্যে, তা'হোল এই স্লান, 
ব্যর্থ, মৃত্যুচেতনাকীর্ণ জীবনের জবি। এই চেতনার সঙ্গে অস্তিবাদী দর্শনের 
বক্তব্যের মিল আছে।. তাই জীবনানন্দের কাব্য থেকে অস্তিবাদকে আহরণের 
প্রচেষ্টা। অবশ্য মনে রাখতে হবে, কবি সজ্ঞানে বা সচেতনে এই দর্শনকে 
রূপায়িত করেননি। এমনও হতে পারে, এই দর্শনের বক্তব্যের সঙ্গে তার- 
বিশেষ পরিচয় ছিল না । অবশ্য তার একটি প্রবন্ধে কিয়েরকেগার্ডের উল্লেখ আছে। 
তবে তা খুব গভীর পরিচয় স্চিত করে না। তবু যে মণীষা, কবিকে দেশের 
গণ্ডী পেরিয়ে সমসাময়িক জীবনের সঙ্গে একাত্ম. করে তোলে, সেই কালচেতনা 
নিশ্চয়ই কবির কাব্যে ছাপ রেখে যায়। কবি নিজেই বলেছেন, “মহাবিশ্ব- 
লোকের ইশীরার থেকে উৎসারিত সময়-চেতনা আমার কাব্যে একটি সঙ্গতি- 
সাধক অপরিহার্য সত্যের মতো.) কবিতা লিখবার পথে কিছু দূর অগ্রসর 
হয়েই- এ আমি বুঝেছি, গ্রহণ করেছি। এর থেকে বিচ্যুতির কোন মানে 
নেই আমার কাছে”। একথাও মনে রাখা ভাল, 'অস্তিবাদ একটি বিশেষ 
ধুগের- চেতনাকে মজ্ববদ্ধ রূপ দেবার চেষ্টা করলেও,” তাই যে সম্পূর্ণ সত্য, 
তা নাও হতে পারে । তবু, ফা বিশেষ যুগের বিশেষ চেতনা, সেই যুগের কৌন 
কবির কাব্যে সেই বিশেষ চেতনাকে আবিষ্কারের, তা তীর কাব্য, সম্বন্ধে পূর্ণ সত্য 
না হলেও, সার্থকতা হয়তো আছে। আধুনিক যুগের যে সব বৈশিষ্ট্য পশ্চিমী 
সাহিত্যে ও চিত্রকলায় প্রতিফলিত হয়েছে, তার মধো দেখা যায়, অতীতের 
'সুবলয়িত শান্ত জীবন অদৃশ্য হয়ে গেছে, যেসব এঁতিহে ও মূল্যে মানুষ আস্থাবান 
ছিল, সে সব এখন কতকগুলি শব্দ বলে মনে হচ্ছে, মানুষ যেন একটা শন্ঠতার 
সামনে দীডিয়েছে, নিছক সৌন্দর্যের জগৎ বলে কিছু নেই, সবদিকে যেন একটা 
বিজততা, হাহাকার, কু্ীতা, বিভীষিকা । অস্তিবাদীদের চিন্তাধারা এসব কিছুর 
সঙ্গে মিলে যায়। পশ্চিমী সাহিত্য ও চিত্রকলার একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা 
থেকে আধুনিক যুগের এইসব বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যেতে পারে । 
William Barrett তার Irrational Mand অস্তিবাদী দর্শনের ভূমিকা 
হিসাবে আধুনিক সাহিত্য ও চিত্রকলার, বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে দেখাতে 
চেয়েছেন, বর্তমান যুগের মানুষের দিশাহারা. ভাব, শূন্যতার দিকে. যাত্রা অস্তি- 


- এ জীবনানন্দ দাশ 2 অভিবাদ, উ্রণ ০ ০,৩৯ 
বাদের মুখ্য বক্তব্য হলেও আধুনিক সাহিত্য ও চিরলায় তার সাক্ষাৎ পাওয়া 

স্বাচ্ছে। স্থতরাং অস্তিবাদ যুগবিচ্ছিন্ন কোন অবাস্তব কল্পনা নয়। আধুনিক 
চিত্রকলা ও সাহিত্যকে তিনি একসাথে আলোচনা করেছেন, কারণ তিনি মনে 
করেন, দৃষ্টিতঙ্গীর দিক দিয়ে ছুই-এর মধ্যে এক অভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। 
প্রথমে আধুনিক চিত্রকলা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, আধুনিক- 
কালের শিল্প কতখানি সার্থক তা বিতর্কের বিষয়, যদিও পিকাসো ও জয়েস 
প্রায় সকলের কাছেই পরিচিত নাম। তবু আধুনিক চিত্রকলা ব! শিল্পকে 
উপেক্ষা করা যায় না, কারণ মানুষের জীবন, সভ্যতার বেদনার্ত দিকগুলি এইসব 
, ছবির ভিতর রূপ পেয়েছে। আধুনিক চিত্রকলা! সম্বন্ধে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ 
আছে, কিন্তু ব্যারেট প্রশ্ন করেছেন, “Is it 5০ certain, that the world 

that the ordinary citizen takes for granted, the values upon 

which civilization rests are so clear, either to him or them- 
৪৫1৪8?” আধুনিক চিত্রে আকারের স্থানচ্যুতি, বিকৃতি কিংবা বস্তগুলিকে 
শখামখেয়ালীভাবে উপস্থাপনা সাধারণ মানুষের অস্বস্তি ঘটায়। শিল্পী হয়তো 

একই মুখে তিন চারটি চোখ একে দিলেন, কিংবা৷ দেহটাকে এমন লম্বা করে 
“দিলেন, যে বাস্তব জীবন থেকে বিচ্যুতি হল। তাছাড়া, সাধারণ মান্থুষের 

‘আপত্তি আধুনিক শিল্পের বিষয়বস্তুর প্রতি; কারণ তা নেতিবাচক এবং জীবনের 

রূঢ় সত্যকে চোখের সামনে তুলে ধরে। ব্যারেট বলছেন, অতীতের সৌন্দর্যের 

আদর্শ মানুষকে যখন আর শান্তি দিতে পারছে না; তখন রূঢ় সত্যকে এড়িয়ে 

যাওয়ার অর্থ হয় না। এই প্রসঙ্গে ।আর্নেস্ট হেমিংওয়ের ‘A Farewell To 

এ থেকে কয়েক পংক্তি তিনি উদ্ধত করেছেন, তা হল, 

রদ was always embarrassed by the words, glorious and 

‘sacrifice and the expression in vain. We had beard them, 

sometimes standing in the rain almost out of earshot, so that 

the shouted words came through and had read them on procla- 

mation that were slapped up by bill posters over orher procla- 

mations, now for a long time and I had seen nothing sacred 

and the things that were glorious had no glory and the sacrifices 

vere like the stockyards at Chicago if nothing was done 


৪০. | . ৮ 2: প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ | 


with meat except to bury it... Abstract. words such as glory,: 
“honour, ‘courage or ballow were obsence beside the conérete 

‘names of villages, the number of roads; the names Gf rivers the 

numbers of regiments and the’ dates.” »  ব্যারেট বলতে চাইছেন, 


আধুনিক চিত্রকলা ও সাহিত্যের এইটেই হল ফতোয়া; কারণ শূন্ত শব্দ সম্তারের 


বিরুদ্ধে এতে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয়েছে, ভাবালুতা বাদ দিয়ে সত্যকার' 
অনুভূতি প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে, এবং তা করতে গিয়ে শিল্পী হয়তো 
শৃষ্ঠতার সম্মুখে দীড়িয়েছেন, কিন্তু তাতে ক্ষতি নেই। আধুনিক চিত্রকর শুদ্ধ: 
সৌন্দর্যের জগৎ ছেড়ে এসে যন্ত্র সভ্যতার তুচ্ছ উপকরণকে. শিল্পসামগ্রী -করে- 


তুলছে, কিন্তু তার দ্বারা যে জগতে আমরা. বাস করছি, তাকে প্রকাশ .করছে। : 
“তরে মাঝে মাঝে জীবনের কুশ্রাতা প্রকাশ করতে শিল্পী হয়তো সৌন্দর্যের প্রতি: 
-কশাঘাত করেন, যেমন . করেছেন দাদীপন্থীরা মোন! লিসার ছবির উপর' গৌফ-' 


এঁকে । আধুনিক চিত্রকলা, এতকাল যে রীতিকে শাশ্বত বলে মেনৈ নেওয়া 


হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে । ‘কিউবিজ ম্‌ হচ্ছে আধুনিক. চিন্ররীতির, _' 


মধ্যে অভিজাত এবং রীতির দিক দিয়ে নিখুত এই পদ্ধতি থেকে অন্য .চিত্ররীতি- 
উদ্ভূত 'হয়েছে। কিউবিজম্‌ চিত্ররীতি হলেও মানুষের জীবনদর্শন থেকে তা' 
' বিচ্ছিন্ন হতে ত পারে না। . কিউবিজম্‌ ক্যান্ভাসের দি-মান্রিকতা ধরে স্থানকে - খুব 
“বেশি রকম প্রশস্ত করে দূর 'নিকটের পার্থক্য দূর করে ফেলেছে। স্থানের এই 


প্রসারণ কিন্তু এতিহাসিক দিক দিয়ে তাৎপর্যময়; কারণ প্রথম রেনেসীসের যুগে . 


শিল্পীরা ঘনত্বের দিকে ঝুঁকেছিল। তাঁর থেকে বোঝা -বায়, পশ্চিমী মানুষ. . 


বহিবিশ্বে যেতে চাইছিল । 'ব্যারেট ' মনে, করেন, “Thus painting was 
Prophetic. of the new turn of the human spirit which was éeven- 
tually. to’ find expression in the conquest of the whole globe.” 
সুতরাং আজকের. চিত্রকলায় স্থানের প্রসারণকে মানুষের মনের turning in-- 
"আard-এর লক্ষণ বলা যেতে পারে। 

স্থান প্রসারণ শুধু আধুনিক চিত্রকলায় নয়, ০ সাহিত্যে উপস্থিত, 
এবং এর তিনরকম বৈশিষ্য আছে £ 

(১). ছবির সমতলে সমস্ত ওরকে সরি বর | দূর এবং নিকট একই 
স্তরে জা 1 হয়। - আধুনিক সাহিত্যেও সেইরকম | অতীত'ও বর্তমান একই 


ৰ 
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কালে ঘটছে দেখা যায়, যেমন জয়েসের বাড, টিকে The Waste 
Land এবং এজরা পাউণ্ডের €ant০৪-এ।. ব্যারেট মনে করেন, এই রীতির 
সুক্ষ ব্যবহার দেখিয়েছেন ফকৃন্যার তীর প্রথম দিককার, উপন্তাস The Sound 


" and the Furyতে তি 


(২) চরম 'ক্ষণকে " সমস্ত স্থানে মঞ্চায়িত * করে দেওয়া হয়েছে। 
আ্যারিস্টটলের ৮০৪০৪ ঞরপদী সাহিত্যের লক্ষণ বর্ণনায় পাওয়া যায়, নাটকের 


'আরম্ত, মধ্য এবং সমাপ্তি থাকবে । এই ধরণের নাটককে একটি ত্রিভুজ দিয়ে 


চিহ্নিত করা যেতে পারে, যার শীর্ষবিন্দু চরম্‌ ক্ষণ এবং অংশগুলি এই 'শীর্ষবিন্দুর 
সঙ্গে প্রয়োজনীয় সম্পর্কে গ্রথিত।. কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার সাহিত্যিক 


' কাঠামোর এই সুগঠিত আকার এমন একটি সংস্কৃতিতে স্থিরীকৃত হয়েছিল, যখন 


বিশ্বকে মনে করা হত সুপরিকল্পিত এবং যুক্তিসঙ্গত।. এর পাশে জয়েসের 
01595০9 রাখলে দেখা যাবে, সেখানে গতি সব সময় সমতলে, কখনও কোন 
চরম ক্ষণের দিকে এগুচ্ছে না।. 'জয়েস যে জীবন এ'কেছেন, তা বিশ্বাদ, মন্থর 
এবং য্ত্রণাময়, আর তা আমাদেরই জীবন ৷ তার, আক! জগৎ স্থূল, অস্বচ্ছ 


এবং দুর্বোধ্য এবং আধুনিক শিল্প-সাহিত্যের শুরু এইখান. থেকেই । 


ফকৃনারের উপস্টাসে জীবন তার 'সমস্ত অর্থহীনতা নিয়ে উপস্থিত, যার 'জন্ত 
মনে হয়, যে যে উক্তি থেকে. ( Life isa tale/Told by an Idiot, Full of 


এ ‘Sound and Fury/Signifying Nothing) তিনি তীর উপন্তাসের, নাম গ্রহণ 


| করেছেন, তা সেই যুগে সত্য না হলেও বর্তমান যুগে নিশ্চয়ই সত্য.) 'উপন্তাসের' 


প্রধান চরিত্র কোয়েনটিন কম্পসন্‌ "আত্মহত্যার দিনে নিজের ঘড়ির কটা দুটি 


. ভেঙে ফেলে ৷. ঘড়িটি টিক্‌ টিক্‌ করতে থাকে, সদিও তা দিয়ে সময় বোঝা যায় 
" না। সময়ের কাছ রেকে সে পালাতে চেয়েছে, কিন্তু ঘড়ির শব্দ তাকে বুঝিয়ে 


দিচ্ছে সময়ের কাছ থেকে যুক্তি পেতে পারে না। 

- আদি, মধ্য ও অন্তহীন কাঠামোই আধুনিক, সাহিত্যের গঠন এবং চিত্ৰ- 
কলায়ও ঠিক সেই রকম কোন স্পষ্ট সন্মুখভূমি, মধ্যভূমি বাঁ পটভূমি নেই । 
পশ্চিমী শিল্পীর কাঁছে আধুনিক যুগে তার, ওঁতিহকে অযৌক্তিক, এমনকি 
অসহনীয় বলে মনে হয়েছে, তার কারণ জগৎ সম্বন্ধে ত তাঁর সম্পূর্ণ দৃষ্টিজ্ী বদলে 


. গেছে। মে এই দৃষ্টির যুক্তিপূ্ণ ব্যাখ্যা দিতে না পারলেও তার্‌ ছবিতে তা. 
- ধরতে পেরেছে।- আমাদের ০০০০০১১০৪ 


৪২ | ' "প্ৰবন্ধ পত্রিকা ৷, 


যায় না, আর এই সি অভিষবের কথাই আধুনিক চিত্রকলা : ও সরি 
রূপায়িত | 


দেখা. যায়, বড় ও ছোট বস্তুকে একই মর্যাদা দেওয়া হয়েছে 1- সেজানের ছবিতে 
একটি আপেল আঁকতে যে. মনোযোগ দেখা যায়, একটা পাহাড়ের প্রতিও: মেই 
মনোযোগ ৷. ব্যারেটের বক্তব্য অনুযায়ী: For., Cizanne the. painting 


‘ (৩) সমস্ত মূল্যকে এক সমতলে দীড় করান হয়েছে। আধুনিক, ছবি 


dictates. its own values ; “little and big, high and low. ‘subline. হি 


and ordinary outside the Painting are of . -equal importance if in 


a given painting they play the same plastic role” স্জানের : 


আদর্শ অন্থ্যায়ী কিউবিস্টরা সুজ ধরনের কোন কিছু রূপায়িত করতে হলে | 


সাধারণ বস্তু যেমন, টেবিল, বোতল, গ্রাস এসব 'রেছে নিত। সুতরাং দেখা 
যাচ্ছে, আধুনিক. হাজি হাটা NE 
গেছে। 

পশ্চিমী চিত্রকলায় বোধের এই সমতল-অবস্থা কিনতু নৈতিক পবা 


চিহ্নিত করে না। বরং পরিত্যক্ত ও' অনীদূত ব্যগুলির দিকে. তাকিয়েই ” 
আমরা জীবনের প্রত মূল্য বুঝতে পারি। বর্তমান যুগ্রে মনোবিদ ইউং মনে. 
করেন, U1y55e5 হচ্ছে আধুনিক যুগের বাইবেল ৷: জয়েস অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য 


গ্রহণ করে. একটি দিনের মধ্যে সমগ্র জীবনকে ধরবার-চেষ্টা করেছেন । আধুনিক - 


চিত্রেও সাহিত্যে মানবের এঁতিহগত রূপকে দূরে /সরিয়ে দেওয়া হয়েছে । 


জীবনের নগ্ররূপকে তুলে ধরা হয়েছে; াহমকে বও খণ্ড করে চারদিকে ছড়িয়ে, 


দেওয়া হয়েছে।- আধুনিক উপৃস্তাসের নায়ক বিশেষ কোন র্যক্তি নয়, সে 


সকলের প্রতিনিধি, আবার সে ঠিক. কোন ব্যক্তি নয়।. ফ্রান্স্‌- কাফ কার, 
উপন্তাসে নায়ক একটি সাংকেতিক চিহ্ন মাত্র, ত তবুমে এই. জগতে নিজের স্থানকে . 


খু'জে নিতে চেষ্টা করছে। এই নির্ধিশেষ নায়ক সব জায়গায় ৃন্ততার- সম্মুখীন 
হয়েছে, শৃন্ততা. তাকে সৃষ্বপ্ত করছে আধুনিক চিত্রকলাও সাহিত্যের একটি প্রধান 
বিষয়বস্ত এই শৃষ্যত| এবং এই. শ্ন্ঠতার. মাঝেই যেন “lumain figures live, 


move and have their being” হেমিংওয়ের একটি ছোট, গল্প “A Clean, 


Well-lighted Place”-q এই শূন্ততার দর্শন মেলে ।, হেমিৎওয়ে ' বল্ছেনঃ 
“Tt was all a nothing and man is a nothing too 1” শিল্পসাহিত্যে এই 


al 


॥ 
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মে শৃন্ভতার দর্শন পাওয়া যাচ্ছে, এটা বর্তমান যুগের সত্য এবং ‘one that is 
part of the historical destiny of the 61002? 
ব্যারেট মনে করেন বর্তমান যুগের বুদ্ধিগৃত প্রকাশ অস্তিবাদী দর্শন এবং 
১ তার সঙ্গে আধুনিক চিত্রকলা ও সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। খুব গভীর- 
ভাবে আলোচনা করলে দেখ! যাবে “...the existential philosophy 35 the 
Zuthentic intellectual expression of our time, as modern art is 
the expression of the time in ‘terms of image and intention,” 
ছুইএর মধ্যে সাদৃশ্য শুধু বিষয়ের দিক. থেকে নয়, বরং, একই সংকট-চেতনা 
এবং পশ্চিমী এঁতিহ্ের ভাঙ্গন থেকে ছুয়েরই যাত্রা সরু 
আধুনিক সাহিত্য আলোচনায় এলিয়টের উল্লেখ না করলে ত! অসম্পূর্ণ 
থাকে। কারণ এলিয়টের কাব্য থেকেই একটা নূতন যুগের আরম্ত হোল বলা 
যু়। ভিক্টোরীয় ও এডওয়ার্ড যুগের নিশ্চিত আরামের অবসানের পর 
একটা অস্থিরতার কাল সুচিত হোল । প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে পৃথিবীতে 
অনিশ্চিত, » উদ্বেগের কাল সুরু হোল । অস্তিবাদে যে উদ্বেগ, এলিয়টেও সেই 
উদ্বেগের সাক্ষাৎ মেলে এলিয়ট বর্তমান জগতকে বিবর্ণ অচেতন রোগীর সঙ্গে 
তুলনা করেছেন । তার সেই উপমা, 
“Let U8 go then you and I 


Where the' evening is spread out against the sky 
Like a patient etherised upon the table” 


আমাদের অনুভব করায় পৃথিবীর সব সৌন্দর্য যেন মুছে গেছে এবং প্রেমিকা 
যেখানে যেতে চাইছে, তা মৃত্যুর জগৎ। এ যুগের ধ্বৎসাকীর্ণ ছবি তিনি. 
এ'কেছেন The Waste Land কবিতায়, তার-কাছে বর্তমান জগত হোল, 


“A heap of broken images, where the sun beats 
And the dead tree gives no shelter, the cricket no relief” 


আজকের যুগে মানুষ জীবনের কেন্দ্রকে হারিয়ে ফেলেছে, তার জীবনের কোথাও 
শান্তি নেই প্রেম নেই। মানুষের সামনে কোন আদর্শ নেই তাই সে নিজের 
প্রবৃত্তির আবর্তে ঘুরে মরছে । আধুনিক যুগে সব কিছু অসার ও অর্থহীন । 
জীবনে কোন আদর্শ না থাকায় মান্য আজ অভিশপ্ত। তাই তিনি বলেছেন, 


“Fere is no water, but only rock 
Rock and no water and. the-sandy road.” 


|) 
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এলিয়টের -কাছে . কিন্তু বর্তমান সভ্যতার অভিশাপের কারণ “তার 
ধর্মবিশ্বাসহীনতা। তাই তিনি তীর কবিতার শেষে সেই ধর্মপ্রত্যয়কে স্থাপন 
করতে চেষ্টা করছেন, যা মানুষের অংকে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ :করতে শিক্ষা 
- দেবে। এলিয়টের এই বক্তব্যের সঙ্গে কিন্তু আস্তিক-অস্তিবাদের মিল দেখা যায়, : 
যা ব্যক্তিজীবনের, উদ্বেগ, আশাহীনতাকে দূর করতে স্বেচ্ছায় ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ ' 
'বেছে নেয়। . Modern /১৫০- বইতে জন. হলওয়ে বলেছেন, “Eliot's 1917. 
( Preludes’ Rhapsody on a windy ‘night ). stznd in a loose , 
continuity with Laforgue; with Rimbaud’s Iluminations and 
above all with the Tableaux Pairisines ° of Baudelaire probably 
the first poet in Europe to take his stand as the poet of the 
‘fourmilante cite’, cite 019105 de reves’ of which the poet’ can 
say “tout pour moi deyien allegorie’. As Eliot said (Baudelaire) 
gave new possibilities to 70609 70 a new stock of images fron 
contemporary life”, বোদলেয়ারই প্রথম নাগরিক কবি, এবং তীর কাব্যে 
প্রথম মানবিক বিচ্ছিন্নতার সুর ধ্বনিত, হয়। তিনি শহরের ছবি এ'কেছেন 
অপরিচিত মানুষের পাহাড়ে তীর .নিজেকে আগন্তক বলে মনে হচ্ছে। তীর 
কাব্যে যে রোমান্টিক বিষগ্নত| পাওয়া যায়, তা’ হোল ব্ঠনিছন্নতার নিঃসঙ্গ সুর । 
তার 5Pleen-এ তা রূপায়িত হয়েছে, এবং .এই চিত্রকল্পই একটা বিদ্রোহ । 
অনীহা ও বিপদ তাতে অবশ্যই আছে কিন্তু তিক্ততা আছে এবং উগ্রতা তা থেকে 
দূরে নয় । তার Ennui ঘনিষ্ঠতম আত্মীয় তার Spleen | বর্তমান জগতে 
'বাস্তব অস্তিত্ব নেই, তাই কবিকে অন্ত কোখাও তাই খুজতে হচ্ছে। তা থেকেই ৷ 
তীর “Correspondence”র নীতি, যার ফলে কবি প্রকৃতিতে দুর্বোধ্য চিত্রকর্মের 
সন্ধান করেন এবং তার মধ্যে নিজের সভ্যতার ধ্বনি অন্বেষণ করেন। আধুনিক 
জগতে শৃনটতা প্রত্যক্ষ করে বোদলেয়ার অস্তিবাদীর খুব কাছে এসে 'পড়েছেন। 
. এই শূন্যতার উপলব্ধি আধুনিক সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে এবং এলিয়টেও ‘ 
আমরা তার প্রতিধ্বনি পাই। যেমন, 

“On Margate Sands I can connect. 
Nothing with nothing. 
The broken finger.nails of my duty hands 

ক My people humble people who expect Nothing” 
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উপরের আলোচনায় মোটামুটি এ কথা দেখানর চেষ্টা করা গেল, আধুনিক 

শিল্প, সাহিত্যে একটা শৃন্ঠতার ভাব ফুটে উঠেছে, আধুনিক জীবনের মধ্যে সেই 
শৃষ্ভতা প্রকাশ পেয়েছে । অস্ভিবাদ সেই শৃষ্ঠতাবোধের দর্শন। সাহিত্যে রা 
শিল্পে যুগের যে অর্থহীনতা৷ রূপ পেয়েছে, দর্শনেও তাই উপস্থিত। “অস্তিবাদের 
“মূল শুত্রগুলি আলোচনা করলে একথা বোরা যাবে । অস্তিবাদীদের মতে 
ব্যক্তির অস্তিত্বই সবচেয়ে বড় সত্য। কর্মজীবনের মধ্যে এই অস্তিত্বের পরিচয় 
পাওয়া যায়। সমগ্র জীবন-অভিজ্ঞতাই অস্তিত্বের প্রকাশ । শুধু চিন্তা বা 
যুক্তিতে মানুষের পূর্ণ পরিচয় মেলে না। অতএব, কর্মজীবনে মানুষকে এমন 
সিদ্ধান্ত নিতে হবে, যাতে সমস্ত অস্তিত্ব খণ্ডিত হয়ে না পড়ে। কিন্তু কর্ম 
নির্বাচনে মানুষকে বহু সম্ভাবনার সম্মুখীন হতে হয়, আর তা থেকেই অনিশ্চয়তার 
অনুভূতি, উদ্বেগ সথষ্টি হয়, কারণ কোন কর্মপন্থা সার্থক হবে, তা জানা নেই। তবু 
সব অস্তিবাদী মনে করেন, কোন পূর্ব-নিরদিষ্ট'আদর্শ ব্যক্তির কর্ম-পদ্থাকে নিয়ন্ত্রিত 
করছে না, নিজের ভাগ্য নিজেকেই গড়ে নিতে হচ্ছে। তাই ব্যক্তি স্বাধীন ৷ 
উদ্বেগ ও স্বাধীনতা ব্যক্তিজীবনের মূলগত প্রকৃতি। রোজকার জীবনে যে 
তি ত বাক্তির সত্য পরিচয় নয়। আত্ম-উপলব্ধির পথে রয়েছে হতাশা ও 
উদ্বেগ ॥ তবু ব্যক্তিকে সে পথ বেছে নিতে হবে, কারণ স্বাধীনতা ব্যক্তির জন্মগত 
অধিকার। বস্তুগত অর্থহীন । আবার, মানুষ যখন অস্তিত্বের পূর্ণতার পথে. 
এগুতে চেষ্টা করে, তখন দেখে, মৃত্যুই তার জীবনের পরম লক্ষ্য। এইভাবে, 
ছুই. শৃন্ঠতার মধ্যে মানুষের জীবন ' আন্দোলিত হচ্ছে, একদিকে বস্ত জগতের 
অর্থহীন শৃন্ততা, অন্যদিকে, মৃত্যু। জীবনে যা অর্থহীন, তা মৃত্যুর আলোকে 
উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে । অস্তিবাদের মতে, মৃত্যুই যদি জীবনের একমাত্র পরিণতি, 
“তবে সমস্ত কাজই ত অর্থহীন । . এই পরিণতির জন্য প্রস্তুতির মধ্য দিয়েই মানুষ 
অস্তিত্বের পূর্ণ মূল্য বুঝতে পারে। অস্তিবাদের.আলোচনায় ব্র্যাকহাম্‌ বলেছেন, 
“To.choose acceptance of death as the supreme and normative 
‘possibility is not to reject the world - and to . refuse 
sdhparticipation in its daily preoccupations. It is to refuse 
to be deceived and .to refuse to be identified with the 
preoccupations in wich I engage ; it is to. take, them . for 
what they are—worth nothing. From this detachment springs 


ঞ 
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the power, the dignity, the tolerance of 20605৫000 personal 
৪:5০2০৫, অস্তিবাদের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে যে বেশিষ্ট্যগুলি পাওয়া 
“যায়, তা হোল (১) অস্তিত্ব (২) স্বাধীনতা ও সিদ্ধান্ত (৩) শূন্যত! (৪) মৃত্যু- 
চেতনা । আধুনিক সাহিত্যে এই সমস্ত বৈশিষ্টযগুলি স্পষ্ট এবং যার জন্য একজন 
ইতালীয় লেখক অস্তিবাদকে সাহিত্যে অবক্ষয়ের দার্শনিক ব্যাখ্যাকার, আখ্যা রর 
দিয়েছেন । 


॥ ছুই ॥ 

বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা রবীন্্রনাথের কাব্যে আরস্ত হোলেও, যে সন্দেহ, 
সংশয়, অনিশ্চিতি-বোধকে আমরা. বর্তমান যুগের সাহিত্যের লক্ষণ বলে বর্ণন! 
করেছি, তার প্রকাশ পায় “উত্তর-রৈবিক বাংলা,. কাব্যে” ঠিক কাকে , 
আধুনিকত! বল! যায় এবং কি তার সংজ্ঞা, বলা মুস্কিল । বুদ্ধদেব বস্তু আধুনিক 
বাংলা কবিতা সংকলনের ভূমিকায় বলেছেন, “......একে বলা যেতে পারে ' 
বিদ্রোহের কবিতা, প্রতিবাদের কবিতা, সংশয়ের, ক্লান্তির, সন্ধানের, আবার 
এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিশ্ববি 
আস্থাবান চিত্তৰ্বত্তি। আশা আর নৈরাশ্য, অন্তমুখিতা, সামাজিক জীবনের - 
সংগ্রাম আর আত্মিক জীবনের তৃষ্ণা, এই সবগুলো ধারাই খুঁজে পাওয়া! যাবে 
শুধু ভিন্ন ভিন্ন কবিতে নয়, কখনো হয়তো বিভিন্ন সময়ে একই কবির রচনায় ৷” 
দীপ্তি ত্রিপাঠী তার “আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়ে” আধুনিক বাংলা কাব্যের 
বহু সংজ্ঞা আলোচনা করে শেষ পর্যন্ত বারটি লক্ষণ নির্ণয় করেছেন, তার মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হোল (ক) বিবিধ প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধে ( যেমন প্রেম, সুন্দর, 
কল্যাণ, ধর্ম) সংশয় এবং তৎসঞ্জাত অনিশ্চয়তার উদ্বেগ (খ) দেহজ কামনা, 
বামনা, এবং তৎপ্রস্থত অনুভূতিকে স্বীকার করা এবং প্রেমের শরীরী রূপ প্রত্যক্ষ 
কর! (গ) নগরকেন্দরিক যান্ত্রিক সভ্যতার অভিঘাত (ঘ) বর্তমান জীবনে ক্লান্তি” 
ও নৈরাশ্তবোধ (উ) আত্মবিরোধ ও অনিকেত (1০০৪55) মনোভাব । 
এই লক্ষণগুলির সঙ্গে উপরে আলোচিত পাশ্চাত্য আধুনিক স্যহিত্যের মিল 
আছে। শুধু তাই নয়, এই বৈশিষ্যগুলি অন্তিবাদী দর্শনেও প্রকাশিত। 
অতএব, বোধহয়, একথ। বলা চলে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে», 
কাব্যে অস্তিবাদের ভাবধাঁবার উপস্থিত রয়েছে, তা অবচেতনভাবেই আঙ্ক 
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কিংবা সচেতনভাবেই আসুক । অনেকে বলতে পারেন, পাশ্চাত্য সাহিত্যে 
যেটা বেশি দেখা যাচ্ছে, তাকে যদি ইতস্তত আমাদের কাব্যে আবিফার করা 
যায়, তাহলে কি ছুটি ঘটনাকে এক বলে অভিহিত দ্ধরা যায়? এ প্রসঙ্গে বলা 
যায়, পাশ্চাত্যে সাহিত্যে যার রূপ বিশেষভাবে প্রকাশিত, তার প্রথম সুরু কাব্যে 
ও চিত্রকলায়। আমাদের দেশে ছবি ও কাব্যকে একসাথে দেখার রীতি 
বিশেষ নেই, তাহলেও একথা বোধহয় অস্বীকার করা যায় না, আধুনিক কবিতা 
ও ছবির ছুর্বোধ্যতা একই সঙ্গে প্রসিদ্ধ। এবং এর কারণ এক, যে জটিল 
অভিজ্ঞতাকে চিত্রকর ও কৰি রূপ দিতে চান, তাকে প্রথানিদ্ধ কোন রীতিতে 
রূপ দেওয়া যায় না। তাদের এমন আঙ্গিক, শব্দ বা রঙের প্রয়োগ বাছতে 
হয় যা! সাধারণ মানুষের কাছে নতুন । ৪8 ও ছবির বিরুদ্ধে 
ুর্বোধ্যতার অভিযোগ । ' এলিয়টের বক্তব্য হোল, “we can only say that 
it appears likely’ that poets in our civilisation, as it exists 
at persent, must be difficult. Our civilisation -comprehends 
great variety and SSiapleity and this variety and complexity,. 
শর playing upon a refined sensibility, must হি various and 
complex results. The poet must become more and more 
comprehensive, more allusive, more indirect, In order to force, 
to dislocate if necessary, language into his meaning.” আধুনিক 
চিত্রে “isl০০ati০n” একটা বড় বিপ্রব। আমাদের দেশেও এই চিত্রপদ্ধতির 
ঢেউ এসেছে, তবে খুব সম্প্রতি। তার আগে অবনীন্দ্রনাথের এতিহো এবং 
পুরাতন শিক্পরীতির আদর্শে যেসব ছবি আঁকা হয়েছে, তাতে এই “disloca-- 
€০০* নেই । বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে চিত্রকলা ও সাহিত্য হয়তো সমান্তরাল 
গতিতে এগোয়নি। তবু আমরা বলতে পারি, সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই ০751০- 
cation” ঘটেছে এবং আধুনিক বাংলা কবিতা সেদিক দিয়ে আহি h 
জীবনানন্দ,দাশ থেকে একটা উদাহরণ নেওয়া যাক 
ed “মনে পড়ে কবে একরাত্রির স্বপ্নের ভিতরে ক 
শুনেছি একটি কুষ্ঠ কলঙ্কিত নারী টিন 0 
কেমন আশ্চর্য গান গায়; 
বোবা কালে! পাগল মিন্সে এক অপরূপ বেহালা বাজায় » 
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গানের বারে যেন সে এক একান্ত শ্যাম-দেবদারু গাছে : 
রাত্রের বর্ণের মতো কালো-কালো শিকারী বেড়াল . " of 
প্রেম নিবেদন করে আলোর রঙের মত অগণন পাখীদের কাছে”. . 
(এই.সবদিন-রাত্রি, জীবনানন্দ দাস £ শ্রেষ্ঠ রুবিতা ) 

জীবনের সৌন্দর্যকে কলষ্ষিত করছে কু্রীতা, শঠতা, রিরংস! ; তাই বোঝাতে" 
গিয়ে কুষ্ঠ কলঙ্কিত নারীর আশ্চর্য গান, কালো:শিকারী বিড়ালের আলোর", 
রঙের পাখীর কাছে প্রেম নিবেদন, আশ্চর্য গানের এবং প্রেমের সঙ্গে সাধারণতঃ 
এ চিন্রকল্পগুলি খাপ খায় না, কিন্তু জীবনটাই যখন অসঙ্গতিতে ভরা, তখন 
তাকে এই স্ববিরোধী চিত্রকল্প ছাড়া প্রকাশ করা যায়,না। কিন্তু এখানে লক্ষ্য: « 
রুরার বিষয়, চিত্রকল্পে প্রচলিত প্রথা ত্যাগ করলেও” ভারপ্রকাশের আদিকে' ? 
একটা সুসমতা আছে। আধুনিক.বাংলা। কবিতায় .:এও একটা - বিরোধ” জুসম.. 
আঙ্গিকে জীবনের, অসঙ্গতি প্রকাশ এবং এজন্ত মাঝে মাঝে মনে হয়, জীবনের; 
প্রতি সাময়িক অবিশ্বাস এলেও, হৃদয়ের গভীরে কোথায় যেন একটি প্রগাঢ়... 
আস্থা, আছে। আধুনিক বাংলা কাব্যে পশ্চিমী চিত্ররীতির সঙ্গে : ঘনিষ্ঠ: 
পরিচয় রয়েছে বিষ্ণু দের। তার কাব্যে সুন্দরের পাশাপাশি জীবনের নগ্বঞ 
কুশ্রীতা দেখে মনে হয় ( বহু জায়গায় তিনি-হালক] চালে রবীন্দ্রনাথের কবিতা 
থেকে ছত্র উদ্ধত করেছেন), জীবনের - অসংগতির যে চেহার! পাশ্চাত্যের, 
চিত্রীতিতে পরিস্ফুট তা তার কবিতায়ও হি “জন্মাষ্টমী” কবিতা 
খেকে কয়েরটি-পংক্তি £ এ চর bl 

“ঘামে আর নিশ্বাসের. - Hj Oa 

কিন্বম্রাবী উদ্‌গাবের উচ্ছিষ্ট হাওয়ায়. 

নামে সন্ধ্যা তন্দ্ালসা ৷: 

সৌনার কবরী খসা . . | 

অগণন ভিড়াক্তান্ত এ-শহরে, হে শহর বপরভারাতুর 1) 

লেক আর খাল-পার, এসপ্লানেড, আর চিৎপুর I” 
কিন্তু “উত্তর রৈবিক বাংলা কাব্যের আলোচনায় জীবনানন্দ দাশ ই কৰি * 
কাঁমিংসের একটি কবিতা উদ্ধত করেছেন, ত! থেকেঃ 
Death is more than 


‘Certain a hundred these 
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৩৭ ।. উড নিন মি odours it. 
| Is in a hurry 
’ Beyond that any this 


. Taxi smile or angle we do 


1. 
Not sell and buy 
“Things S0 necessary as | 
Is death and unlike shirts | 
Neckties trousers 
“We cannot wear it out 
‘ No sir which is why 
Granted who discovered | 
America ether the movies | 
' May claim genéral importance 
রং এ To me you nothing is id 
| What particularly: ও 
Matters hence in a. little sunlight and less 
Moonlight ourselves against the worms - 


+ Hate laugh shining 


জীবনানন্দ এ কবিতাকে বলেছেন অবান্তর বাক্চাতুরী | কিন্ত রি কি? বরং 
মনে হয়, একটা পুরো অভিজ্ঞতাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করণ হয়েছে এবং সেই 
 টুকরোগুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত । -তবে সবটা ঘটেছে অবর্চেতনের ভাবানুষঙ্গ 
অনুযায়ী, 1 আধুনিক ‘বাংলা কবিতায় এতথানি “dislocation” - বোধহয় 
এখনও হয়নি | তার কারণ হয়তো, আমাদের সাহিত্যের সঙ্গে . চিত্রকলার 
চি এর এখনও পর্যন্ত ঘনিষ্ট নয়। অবশ্য রবীন্্রনাথে কবিসত্ার সঙ্গে চিত্রশিল্পীর 
পা অবস্থিত থাকলেও চিত্রকলায় রবীন্দ্রনাথ আধুনিরুতার যত কাছে 'এসেছেন,, 

কাঁব্যে ততটা আসেন নি। আধুনিক বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ছবির কোন 
প্রভাব নেই বললেই চলে । উপন্তাস ও ছোটগল্পে এই আধুনিক জটিল মানসের 
- প্ৰতিচ্ছবি বাংলা সাহিত্যে, বোধ হয়, প্রথম এসেছে 'মানিক- বন্য্োপাধ্যায়ের 

$ 


এ 


te | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


প্রথম দিকৃকার রচনায় । জীবনের সমস্ত রকম প্রানি; অসুস্থতা, জটিল মনো- 
জগতের অদ্ভূত প্রবৃত্তিকে তিনি তুলে ধরেছেন। কিন্তু সেখানেও ঘটনা 


সংস্থাপনে বা চরিত্রের মানসিক জীবন-বর্ণনায় £৭1519০8005; দেখা গেলেও ' 


চরমভাবে সমস্ত কিছু, কাহিনী, চরিত্র, আঙ্গিক বিপর্যস্ত. হয়নি, যেমন হয়েছে 
জয়েমের 015555-এ ৷ তবে খুব সম্প্রতি, তরুণতম লেখকরা সমস্ত কিছুকে 


ভেঙে দিয়ে জীবনের ভাঙা-চোরা রূপকে ধরবার চেষ্টা করেছেন এবং কারো - 


কারো কাহিনীতে আধুনিক চিত্রকলার “4791০০8107৮ উপস্থিত। 

যাই হোক, আধুনিক বাংলা কবিতায় এই “di৪l০০৭৫৭” জীবনের ছবি 
প্রাধান্য পেয়েছে, তার রূপায়ন সার্থক না হলেও । ব্যক্তির দিশাহারা জীবন, 
প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, হতাশা, ক্লান্তি, কেন্দ্র্যতভাব আধুনিক 
বাংলা কবিতায় প্রায় সকলেই প্রকাশ করেছেন। তবে এদের মধ্যে প্রেমেন্দ্ 
মিত্রের কবিতায় যে নোঙ্গরহীন যাত্রার কথা পাওয়া যায়, তার সঙ্গে অস্তিবাদের 
কে্দ্রচ্যুত মানুষের তুলনা মেলে । .বুদ্ধদেবের কাব্যে প্রথমদিকে একটি বিদ্রোহের 
ভাব থাকলেও শেষ পর্যন্ত তিনি সৌন্দর্যের জগতে আশ্রয় .নিয়েছেন। অবশ্য 


এ সৌন্দর্যের জগৎ কুস্থমিত দেহের সীমানায় আবন্ধ। রবীন্দ্রনাথের শুদ্ধ" 


প্রেমের আদর্শের বিরুদ্ধে এটা একটা বিদ্রোহ । তবে এই দেহ-সৌনর্য-চেতনা 
আধুনিক সব কবিদের বৈশিষ্ট্য । দেহ-চেতনা অস্তিবাদের একটি বড় বৈশিষ্ট্য, 
তবু তা সৌন্দর্যের রাজত্বে সীমাবদ্ধ নয়। বরং দেহের কুৎসিত, নোংরা 'দিকটাই 
তার! বড় করে তুলেছেন । . আধুনিক বাংলা কবিতায় তা হয়তো প্রবল নয়, 
কিন্তু কুৎসিৎ জীবনের বর্ণনা রয়েছে বহু, কারণ বর্তমান জীবনের আনন্দ 
কুশ্রীতায় বিনষ্ট। হতাশা, ক্লান্তি, জীবনের সংগ্রাম থেকে বহু দূরে নিক্রিয়তায় 
আশ্রয় নেওয়া জীবনানন্দের কাব্যের একটি পর্বের পক্ষে একান্ত সত্য। সুধীন্দ্র- 
নাথের কবিতায় জীবনের অপরিসীম. শূন্যত! এবং ক্ষণিকতাকে একমাত্র সত্য 
বলে মানা বৌদ্ধদর্শনের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং একথা "অজানা নয়, যে Zn 
Buddhistদের শ্ন্ঠতত্ব ও ক্ষণবাদের সঙ্গে অস্তিবাদের বহুল সাদৃশ্য আছে। 
বিষ্ণু দে'র কবিতায় সাধারণ মানুষের মুক্তির কথা ঘোষিত হয়েছে এবং তিনি 
অসাম্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে করেছেন । তিনি সামাজিক জনচেতনায় বিশ্বাসী 
এবং সেইদিক দিয়ে তিনি অন্তিবাদের বিপরীতধর্্রী। তবে একথা অস্বীকার 
করা যায় না, তার কাব্যজীবনের প্রথমে তিনি এলিয়ট দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত, 


১ 


Fd 
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হয়েছিলেন। দি রিনা করেছেন। আমরা আগেই 
আলোচনা করেছি, যে বন্ধ্যা পৃথিবীর কথা এলিয়ট তার Waste [,21২-এ 
বলেছেন, তা এ যুগের শ্ল্ঠতারই প্রতীক অবশ্য বিষ্ণু দে এই শৃন্ঠতা থেকে 
তাড়াতাড়ি সরে এসেছেন। একমাত্র অমিয় চক্রবর্তীহি বোধহয় এযুগে “স্থির 
প্রত্যয়ের কবি,” তবে তার আধ্যাত্মিকতার মধ্যে আস্তিক অস্তিবাদের সমান 


ধর্ম খুঁজে পাওয়া বিচিত্র নয়। অন্তান্ত কবিদের ক্ষেত্রে অস্তিবাদের কি কি লক্ষণ 


পাওয়া যায়, সে প্রসঙ্গ এখানে,আলোচনা করছি না। কেবলমাত্র জীবনানন্দের 
কাব্যে অন্তিবাদের ভাবগত সামৃশ্ঠ খু'জে দেখার প্রচেষ্টাই করা যাক। | 
/ 


. ॥ ৩॥ 

“ঝরা পালক” জীবনানন্দের প্রথম কাব্যগ্রস্থ'। এই কাব্যে কয়েকটি কবিতার 
ভিতরে যে হতাশা ও রিক্তা কবিকে পররর্তা যুগে আচ্ছন্ন করেছিল, তা খু'জে 
পাওয়া যায়। ‘এই সব কবিতায় একটা রোমান্টিক সৌন্দর্য-চেতনা থাকলেও 
মৃত্যুর উপস্থিতি তাকে স্নান করে তুলেছে । “পিরামিড” কবিতাটি শুরু হচ্ছে 


মৃত্যুর ঘণ্টা বাজিয়ে £ | 
“বেলা বয়ে যায়, 
. গোধূলির মেঘ সীমানায় 
ধর মৌন সীঝে 
নিত্য নব দিবসের মৃত্যু ঘণ্টা বাজে, 


4 শতাব্দীর শবদেহে শ্মশানের ভন্মবহ্ছি জলে ।” 
( পিরামিড, ঝরা পালক ) 
এলিয়ট সন্ধ্যাকে তুলনা করেছেন অচেতন বিবর্ণ রোগীর সঙ্গে, ।জীবনানন্দও 
শবদেহের রূপকল্প এনেছেন ।. কিন্তু “পিরামিড” কবিতার অর সৌন্দর্যবিলামের, 
রোমার্টিক। কবি স্বপ্নে দেখেছেন, “খুলে যাবে কবে রুদ্ধ মায়ার দুয়ার” 
“নবোৎফুল মাধবীর মোদের ভূলায়ে নেয় বিচিত্র আকাশে” । “নিমেষে চকিতে” 
এও ভাবছেন, “শ্বশানের ছাই”, “স্থৃতির শ্মশান” সেই সৌন্দর্যচেতনাকে বাধা 
দিচ্ছে। “নীলিমা” কবিতায় কৰি বলেছেন, 


লক্ষ কোটি যুমুরযু'র এই কারাগার, এ, এ 
এই ধূলি--ধৃতরগৰ্ভ বিস্তৃত আধার 


৫২ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


ডুবে যায় নীলিমায়- ন্বপ্রায়ত মুগ্ধ আিপাতে : 
শঙশুভ্র মেঘপুঞ্জে, শুক্লাকাশে নক্ষত্রের রাতে; - 

. ভেঙে যায় কীট প্রায় ধরণীর বিশীর্ণ নির্মোক - . 
<. তোমার চরিত স্পর্শে, হে অত্র দূর কল্পলোক ৷” 


কিন্তু “নাবিক” কবিতায় রূপায়িত হয়েছে ঘরছাড়া অনস্ত যাত্রার, গান? যে. 


দিশাহারা ভাব্‌ নাবিককে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, যার জন্য তার “নাহি গৃহ, 


নাহি পান্থশীলা” তার সঙ্গে অস্তিবাদী দর্শনের ব্যক্তিজীবনের অনিয়ন্ত্রিত সত্তার - 


মিল টুপাওয়া যায়। “কবি” কবিতায় রয়েছে “হলুদ পাতার ভিড়ে, শির্শিরে- ' 


পূবালী হাওয়ায়”, যে হলুদ পাতা মৃত্যুর প্রতীক। “ঝরা পালক” প্রসঙ্গে দীপ্তি 


ত্ৰিপাঠী বলেছেন, “তাছাড়া এই কাব্যেই সুরু হয়েছে আর একটি আধুনিক 


লক্ষণ--মৃত্যু-চেতন! ৷” "শান? “মেরু বালু’; “আলেয়া”: প্রভৃতি কবিতাগুলির 
পটভূমিকায় এই চেতন! বিরাজমান ; এই সত্য চেতনা. malady of the age’ 
অর্থাৎ যুগয়ন্ত্রণা থেকে উদ্ভূত জীবনের বিভিন্ন মূল্যবোধের অসার্থকতায় সুগভীর, 


বেদনা থেকে তার .ক্ষুরণ। বলা বাহুল্য, এই যৃত্যু-চেতনা' জীবনানন্দের, 


কাব্যের একটি প্রধান স্থর এবং পরবর্তাঁ বহু কবিতায় তা' কবিকে আচ্ছন্ন করেছে।, ২ 


অস্তিবাদে এই মৃত্যু-চেতনা. একটি বিশিষ্ট সত্য, .আর সেইদিক দিয়ে জীবনা- 
নন্দের কাব্যে এই চেতনার উপস্থিতি তাকে অস্ভিবাদীদের সমগোত্রীয় করে 
তুলেছে। তৰু “বারা পালকের : মূল: সুর নতি রোমান্টিক 
ধ্যান৷ | 

“ধূসর পাঙুলিপি”তে এই মৃত্যু-চেতনা আরও বিকশিত হয়ে রে এবং 


তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ব্যর্থতার অবসাদ । “মৃত্যুর আগে” কবিতায় কবি" 


পৌষের সন্ধ্যার ছবি এ'কেছেন, যখন মাঠ কুয়াশায় ভয়ে গেছে, আর সেই ফসল 


i hue | 


নাই, “তাহার শিয়রে চুপে দীড়ায়েছে টাদ-_কোনো সাধ নাই তার ফসলের. . 


তরে।” কবি দেখেছেন, অগ্রাণের অন্ধকারে সবুজ পাত! হলুদ. হয়ে গেছে) 
পৃথিবীর ॥ পথ-ঘাট মাঠের ভিতরে আরো এক আলো আছে, কৰি জানেন, মে 
আলোর দেহ ধূসর, আর পৃথিবীর কষ্কাবতী সেই আলোর ভিতর ম্লান ধূপের 
শরীর লাভ করে। এই ধূসর আলো মৃত্যুর দেহ। : কৰি এই মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ 
করেছেন । তিনি অন্থভব করেছেন, “জানি না কি আহা//সব রাঙা কামনার 
শিয়রে যে দেয়ালের মতো এসে জাগে/ধূসর মৃত্যুর সুখ ।” তৰু এই কবিতায় 


চা 
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ত্যু বিভীষিকা. নয়, বরং কবির. কাছে মৃত্যুর মধুর রূপ. উদ্ভাসিত. হয়ে উঠছে, 
াইও তু এসে সব কামনাকে পো করে দের ! 
. নিজের একাকিত্বকে কবি অক্ণুভব' করেছেন:.পবেধি”.. কবিতীয় । : বুদ্ধদেব 


“ বস্তুর মতে এই কবিতায় জীবনের সঙ্গে.কাব্যের-দৃন্দে পীড়িত তিনি, তার “বোধ” 


আর কিছু নয়, তারই কৰি-প্রতিভা, যার তাড়নায় “সকল লোচের মাঝে বসে” 


আমার নিজের মুদ্রাদোষে “আমি- একা হতেছি।আলাদা।” তিনি একথাও 


বলেছেন, “জীবনানন্দ দাশ সবচেয়ে নির্জন, “সবচেয়ে স্বতন্ত্র ।” - নিজের এই 
একাকিত্ব-বৌধ, সকলের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা তাকে আত্মনিমগ্র করে তুলেছে । এই 
আত্মনিমগ্রতাকে অস্তিবাদের ব্যক্তিচেতনা বলে ব্যাখ্যা 'কর! যায়। কিন্তু এই 
ব্যক্তিচেতন! . তাকে পৃথিবীর কুৎসিৎ রূপ. উদঘাটনেও সজাগ করে তুলেছে, তাই 
এই চেতনা সেইসব হৃদয়ের কথা শুনিয়েছে, যে সব হৃদয়ে “চোখে কালো শিরার 
অস্ত/কানে যেই বধিরতা আছে।যেই কুজ-_গলগণ্ড মাংসে ফলিয়াছেনষ্ শশা 
প্রা চালকুমড়ার চে 1” প্রেমে সার্থকতা নেই, হেমন্তের ঝড়ে প্রেম পথের 
ধূলায় লুঠিত হচ্ছে। প্রেমের আগুন নিভে গিয়ে যে শিশিরের জল জমেছে, 
তাতে শান্তি কোথায়? প্রেমে জীবনের_আস্বাদ রয়েছে, কিন্তু তা থেকেই 
আবার মৃত্যু আসতে পারে। কবি নিজেকে কল্পনা করেছেন বারা নক্ষত্রের মত, 
প্রেমের উষ্ণ জগতে পৌঁছানর আগেই তাকে বিদায় নিতে হচ্ছে। তার নিজের 
হৃদয়ে যে শীত জমা হয়ে আছে, তা তাকে জীবনের 'রোদ্রে যেতে: দিচ্ছে না। 
তাই তার প্রেম ব্যর্থ, যদিও" তিনি জানেন প্রেমের মধ্যেই রয়েছে “জীবন 
অগাধ ।” এ সত্য কৰি:উপলব্ধি করেছেন “নির্জন স্বাক্ষরে |” “অবসরের 
গান” কবিতায় পাকা ধানের ক্ষেতে, ফসল-কাটার উৎসবকে স্মরণ করেছেন । 
হলুদ ধানের সৌন্দর্যে কিন্তু কবি আবিফার-করলেন, “আমি সেই সুন্দরীরে দেখে 
লই-_ন্ুয়ে আছে নদীর এ পারে/বিয়োবার দেরী নাই--ক্লপ ঝরে পড়ে তার 
«শীত এসে নষ্ট করে দিয়ে যাবে তারে ।” ' তবু “সকাল বেলার রোদে ; কুড়েমির 


_আজকে/সময়।” জীবনের কোলাহল, মত্ততা, সংগ্রাম ভুলে থাকৃতে চান কবি। 


কিন্তু তখনই .ম্‌নে "পড়ৈ ; “আমাদের অবসর বেশি নয়--ভালবাসা“আহ্লাদের 
অলস স্ময়/আমাদের সকলের আগে শেষ হয়)” কবি পৃথিবীর যশ, সর্ষের 
আলোর দিন ছেড়ে.দিয়ে আজ মাঠে নেমে এসেছেন । : তিনি শরীরের অবসাদ 


-._ হৃদয়েয় অর তুলে যেতে চান ।: তাই তিনি বলছেন, “পৃথিবীর পথে, গিয়ে 


৪ A ' প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


কাজ নেই, কোনে! কৃষকের মতে দরকার নেই দূরে” মাঠে গিয়ে আর ; “রোধ 
-_-অবরোধ- ক্লেশ__কোলাহল শুনিবার নাহিকো সময় ।” জীবনের উত্তেজনা 
থেকে দূরে মাঠের রোদে, অলস সময় কাটাতে চাইছেন কবি। কিন্তু জীবনকে 
পিছনে ফেলে সময় কাটান, তাও তো একরকম মৃত্যু । | 

“ক্যাম্পে” কবিতায় আধুনিক যুগ যে আমাদের শাস্তি; আনন্দ, প্রেমকে 

সংহার করছে তারই পরিচয় পাওয়া যায়। বন্দুকের গুলিবিদ্ধ হরিণের মত 

_ আমরাও আধুনিক যন্বসভ্যতার শিকার । তিনি বল্ছেন, “বসন্তের জ্যোৎস্ায় 
ওই মৃত মুগদের মত আমরা সবাই ।” . আরও বলেছেন, “মৃত পশুদের মত 
আমাদের মাংস লয়ে আমরাও পড়ে থাকি ।...প্রেমের সাহস সাধ স্বপ্ন লয়ে বেঁচে 
থেকে ব্যথা পাই, ঘ্বণা-মৃত্যু পাই ।” , “মেঠো চাদে” আবার বন্ধ্যা যুগের প্রতীক 
“পোড়ো জমি--খড়-নাড়া--মাঠের ফাটল, শিশিরের জল ।” এ যুগের নিদ্রা 
নাই, পেঁচার মত সে অতন্দ্র রাত জাগছে- হলুদ পাতার ভিড়ে, “বাশপাতা-_ 
মরা ঘাস_-আকাশের তারা” নিয়ে সে বিনিদ্্ রাত্রি যাপন করছে। আমাদের 
জীবন থেকে শান্তি বিদায় নিয়েছে, ঘুম আনছে না কোন সান্বনার প্রলেপ। 
“পেঁচা” কবিতায় এই কথাই বলতে চাইলেন করি। “মৃত্যু, বিবাদের প্রতীক ' 
আরও বহু কবিতায় রয়েছে। “পঁচিশ বছর পরে” কবিতায় সেই রকম আভাস 
পাওয়া যায়। হল্দে তৃণ, কুয়াসা, চড়ংই-এর ভাঙ্গাবাসা, নষ্ট সাদা শ্রসা_-এই 
সবের ভিতর দিয়ে জীবনের রিক্ততাকে কবি ফুটিয়ে তুলেছেন । 

ধূসর পাগুলিপির “পাখিরা” কবিতায় কবির জীবন চেতনা সুস্থভাবে 
নিজেকে প্রকাশ করেছে । কবি এই কবিতায়. অনুভব করেছেন, “কোথাও 
জীবন আছে--জীবনের স্বাদ রহিয়াছে/কোথাও নদীর জল রয়ে গেছে__ 
সাগরের তির্তা ফেনা নয়/খেলার বলের মতো তাদের হৃদয় এই জানিয়াছে 
কোথাও রয়েছে পড়ে শীত পিছে-_ আশ্বাসের কাছে তারা আসিয়াছে” কিন্ত 
“শকুন” কবিতায় বর্তমান পৃথিবীর ধ্বংস-রূপ আবার ফুটে উঠেছে | মানুষের 
জীরনে “বিচ্ছেদের বিষগ্ন লেগুন কেঁদে ওঠে ।” ' 

তবু সব মিলিয়ে, মনে হয় “ধূসর পাঙ্ুলিপি” ব্যর্থ হতাশ্বাসের কাব্য । 
জীবনের মূল্যবোধ লুপ্ত হয়ে কবি নিজেকে সঁপে 'দিয়েছেন মৃত্যুর হাতে, 
কখনও বা জীবন থেকে পলায়ন করতে চেয়েছেন। দীপ্তি ত্রিপাঠী বল্তে চান, 
“.....* যে যুগের তিনি মানুষ_-তারই সমাধি তিনি দেখেছেন এবং বলতে 


.. ॥ জীবনানন্দ দাশ £ অস্তিবাদ ও উত্তরণ হী 


চর 


'গেলে -সে ভার এক প্রকার আত্মিক মৃত্যু!” “ধূসর পাঙুলিপিসকে তিনি 


অচন্রিতার্থতার কাব্য বলতে চেয়েছেন; যদিও কোথাও কোথাও জীবনের প্রতি 


“ভালবাসা অনুভব করেছেন কবি. “পাখীরা” কবিতার মত “পিপাসার গান” 


কবিতায় রয়েছে__“তবু চাই সবুজ শরীরে এ ব্যথার জ্খ। “মনে রাখতে হবে, 
এ সুখচেতনায়ও বিষত! মিশ্রিত কবি মৃত্যুকেই.বারবার কামনা করেছেন 


“জীবনের চেয়ে সুস্থ মানুষের নিভৃত মরণ/সবু ভালবাসা যার শেষ হোল; দেখুক 
সে মৃত্যু ভালবেসে ।” আবার, “মৃত্যুরে বন্ধুর মতো' ডেকেছি তো প্রিয়ার 
মতন ৷”, কিন্তু একটা কথা এখানে বলা যেতে পারে, জীবনানন্দের মৃত্যু চেতনায় 


একটা রোমান্টিক ধ্যান. আছে। অস্তিবাদীদের কাছে মৃত্যু .আরও নির্মম, 
উদাসীন । জীবনের অর্থ তাদের কাছে মৃত্যুর অন্ধকার আলোতে ভালো করে 
ফুটে ওঠে । | - 

“বনলতা সেন” কাব্যের নাম-কবিতায় জীবনানন্দের প্রেম-চেতনার সঙ্গে 
ইতিহাস-চেতনা মিশেছে। জীবনের অস্তিম অন্ধকারেও একমাত্র সত্য “মুখো- 
মুখি বসিবার বনলতা সেন,” “পাখীর নীড়ের মত তার চোখে” “হাল ভেঙে যে 
নাবিক হারায়েছে দিশা” সে. সাত্বনা পায়। “কিন্তু তবু ক্লান্তি-চেতনা থেকে 
মুক্ত নন কবি, ররৎ সমস্ত ক্লাস্তিময়'জীবনে বনলতা সেন মাত্র ছুদণ্ড শাস্তি দিতে 


পেরেছে । অনেকের মতে, বর্তমান জগৎ থেকে দূরে ধূসর অতীতে কৰি 


জীবনের আনন্দকে অন্বেষণ, করেছেন। অতীতের সৌন্দর্যে আত্মনিমগ্রতা 


রোমান্টিক মনের একটি লক্ষণ, কিন্তু জীবনানন্দ যে জগতে আত্মগোপন করতে 


চাইছেন, তা বিদিশার নিশায় আচ্ছন্ন। অতএব, ক্রান্তি-চেতনা। য| অস্তিবাদের 
মতে বর্তমান যুগের প্রধান জীবনবোধ, তা কবিকে রেহাই: দেয়নি । তবে বলা 


যেতে পারে, কবি যেন স্বত্যু-চেতনাকে অতিক্রম করতে চাইছেন, আর “বনলতা 
‘সেন’ মৃত্যুর অন্ধকার প্রারে একটু সবুজ দ্বীপ । 


“হাওয়ার রাত” কবিতায় জীবনের জয়গান ঘোষিত হয়েছে-_বত্ুকে লিও 
করবার জন্ত মৃত নক্ষত্রের আবার জেগে উঠেছে। কিন্তু “আমি যদি হতাম” 
কবিতায় জীবনের উল্লাসগুলির শব্দে স্তৰ। কবিকে বলতে হয়েছে. “আজকার 


জীবনের এই টুকরো টুকরো মৃত্যু আর থাকত. .না/খাকত না আজকের 
জীবনের টুকরো টুকরো৷ সাথের ব্যর্থতা ও অন্ধকার আমি যদি বনহংস হতাম |” 
জীবনের, ব্যর্থতা কবিকে এখানে আকুল করেছে। “ঘাস” কবিতায় আবার 


জড় প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


জীবন থেকে পলায়ন, প্রকৃতির সঙ্গে কৰি ' এক হতে চাইছেন । কবি ল্ছেন+ 
“ “ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই/কোন এক নিবিড় 'ঘাস-মাতার শরীরের সুস্বাদ 
অন্ধকার থেকে নেমে ।” “চিলেপ্র -কান্নার ভিতরে পৃথিবীর ব্যথা ধ্বনিত 
হয়েছে। “বুনো হাস” কবিতায় «পৃথিবীর সব ধ্বনি রঙ মুছে গেলে পর” ' 
কল্পনার হাস সব কবি মনে করতে চেয়েছেন ।.আবার “শঙ্খমালা”য় যৃত্যু-চেতনা, 
ছু, ক্লান্তি ফিরে এসেছে। ‘কৰি বলছেন, “দেখিলাম দেহ তার বিমর্ষ পাখির 
রঙে ভর| :-'-কড়ির মত শাদা মুখ তার/ছুইথানা হাত তার হিম/চোখে তার - 
হিজল কাঠের রক্তিম চিতা জলে |”: “নগ্ন নির্জন হাতে” অন্ধকার আবার 
নিবিড় হয়ে উঠেছে-বিলুপ্ত হৃদয়, মৃত চোখ, বিলীন স্বপ্র-আকাজ্া জেগে 
উঠেছে। সেই অন্ধকারে পুরাতন স্তব্ধতা ফিরে আসে । “শিকার” করিতায় 
“ক্যম্পের” মত নিরপরাধ, হরিণের মৃত্যু, যে হরিণ বর্তমান পৃথিবীরই মানুষ / 
জীবনের ছন্দে আধুনিক সভ্যতা ছুঃখ নিয়ে এসেছে, এনেছে অসঙ্গতি। তার 
পরিচয় পাওয়া যায় সিগারেটের ধেশয়ায় ; *টেরিকাটা কয়েকটা মানুষের মাথা; 
এলোমেলো কয়েকটা বন্দুক_হিম_নিষ্পন্দ নিরপরাধ ঘুম |”. “বেড়াল 
কবিতাঃ অন্ধকারকে ছোট, ছোট বলের মতে'থাবা দিয়ে লুফে আনল। সে 
সমস্ত পৃথিবীর ভিতর “দিয়ে. ছড়িয়ে দিল ।২ “অন্ধকার” কবিতায় পৃথিবীর, 
বেদনা, জীবনের যন্ত্রণা, দৈনন্দিন পৃথিবীর কোলাহল অর্থহীন চিৎকার কবিকে, 
আবার মৃত্যুর দিকে প্রেরণ করেছে! তিনি অন্থুভূব করেছে, ' 
“আমার সমস্ত হৃদয় স্বণায়_-বেদনায়_-আক্রোশে ভরে গিয়েছে; 
স্বর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত পৃথিবী যেন কোটি কোটি শুয়োরের আর্তনাদে ' 
উৎসব শুরু করেছে ।- 
হায়, উৎসব। 
হৃদয়ের অবিরল অন্ধকারের ভিতর স্বর্থকে ডুবিয়ে, রেলে 
আবার ঘুমোতে চেয়েছে আমি 
অন্ধকারের স্তনের ভিতর যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে . 
থাকৃতে ত চেয়েছি [ডি 2 | ‘ 
“কমলালেবু” “শ্যামলী” “্তুজন” : কবিতায় জীবন- বিশ্বাস ফিরে পেয়েছেন 
কবি, আর হতাশা নেই, হৃদয়ে’ বরং অযৃতের ' আশা, মানুষের সেবা: করবার 
.. বাসনা । আবার: “স্বপ্নের ধ্বনির!” কবিতায় স্থবিরতাকে আহ্বান জানাচ্ছেন, 
এ) 1 
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দূ 


॥ জীবনানন্দ দাশ ঃ জি রঃ ৫ 
ধন-স্থবিরতা আসবে, তখন “অন্ধকারে ঠন দিয়ে জেগে৫রব বাঁছুড়ের আকা- 

বাকা আকাশের. মতো 1” “আমাকে তুমি” কবিতায় “জীবনের ফেনা” উৎসাহ 
থাকলেও শেষে রয়েছে “মরণের পরপারে বড় অন্ধকার এইসব,আলো প্রেম ও 
= নির্জনতার মতো” । ..স্রঞজনায়”' প্রেমের জয়, ঘোষিত হয়েছে “মানুষের, তরে 
এক মান্ুষীর গভীর হৃদয় ”| “মিতভাষণ” কবিতায় এই প্রেম, শান্তির ধারণা: 
,অব্যাহত | মান্থষের সভ্যতায় ক্লান্তি, বড় বড় ব্যথা, “তবুও'নদীর মানে স্সিগ্ধ 
শুশ্রধার জল,. কর্ম মানে আলো এখনো নারীর মানে তুমি, কত রাধিকা 
ফুরালো”। মাহুধের সভ্যতায় মানুষ মানুষকে শ্রদ্ধা করে এসেছে, কিন্তু “এখন . 
‘অপর এক আলো পৃথিবীতে জলে ; কি এক অপব্যয়ী অক্লান্ত আগুন” । এই 

. আগুন বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের, তবু মানুষ নতুন স্র্যে জেগে উঠছে ।. “সবিতা” 
জীবনের আশ্বাস রয়েছে। “স্কচেতনা” কবিতায় মানুষের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে 
পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। মানুষের হৃদয়ে এখন অস্থখ, তবু কবি আহ্বান 
জানিয়েছেন, প্রেমের আলো :জ্েলে মানুষের মনে আশা জাগাতে হবে। 

/ “স্চেতনা, এই পথে আলো জেলে--এপথেই পৃথিবীর ক্রমযুক্তি হবে”। “অজ্রাণ 
‘_ প্রান্তরে” এই উপলব্ধি এসেছে, “সময় ও আশার চেতনার কণা ধরে আছে বলে 
॥ সেও সনাতন |” তবুও জীবন সম্বন্ধে নিলিপ্তিই পরম সত্য।. “বনলতা সেনেস্র 
শেষ কবিতায় আবার কিন্তু অনস্ত পথযাত্রা--“বেৰিলনে এক! একা এমনই 

হেঁটেছি আমি বাতের ভিতর/কেন যেন 1” ' : 

“ধূসর পাঙুলিপি”র অচরিতার্থ বানা থেকে কবি-জীবনে একটা আশাকে 
খুঁজে পেয়েছেন যেন। প্রেম ও কল্যাণ, মান্থষের জীবনে বিশ্বাস সত্য হয়ে, 
উঠেছে। তবুও পৃথিবীতে যে অভিশপ্ত’ জীবনের ঘটনাবলী রোজ প্রত্যক্ষ 
করতে হয়, যে আর্তনাদ সব সময় কানকে বিদ্ধ করে, তা থেকে কবি একেবারে 
বিদায় নিতে পারেন নি; আর তার প্রধান সাক্ষ্য রয়েছে “অন্ধকার” কবিতায় । 
তবু বলা যায়, মাঝে মাঝে হতাশা ফিরে এলেও “বনলত| মেনে” কৰি 

+. আশাবাদী এবং তাই তিনি অস্ভিবাদের.বিপরীত দিগন্তে. এগিয়েছে | ধুসর : 
পাঙুলিপি’'র মৃত্যু-চেতনা থেকে কবি উত্তরণের দিকে চলেছেন । মৃত্যু এবং 
জীবন-চেতনার ছন্দে কবি কখনও মৃত্যুর ক্রোঁড়ে, কখনও বা জীবনের, অঙ্গনে ॥ * 
মৃত্যুকে বিদায় দিয়ে কৰি যেন ধীরে ধীরে জীবন-িশ্বাসী হয়ে উঠেছেন । | 

“মহা পৃথিবী” কাব্যে “শব” কবিতায় মৃতাকে উদ্বোধন করেছেন। “এইখানে ৷ | 


৫৮ | | 4 "প্ৰবন্ধ পত্ৰিকা ৷ 
স্বণালিনী ঘোষালের ৬শব ভাসিতেছে চিরদিন ।” “সিন্ধু সারস” কবিতায় 
মানুষের রেদনার কথা উপলব্ধি করে সিন্ধু সারসের অবাধ আনন্দ নেই বলে, 
দুঃখ করেছেন। তিনি অস্্ুভব করেছেন “অনেক গহন ক্ষতি আয়াদের ক্লান্ত .. 
করে দিয়ে গেছে-_হারায়েছে আনন্দের গতি” ৷ “আট বছর আগের একদিন”? ' 
এ মৃত্যুর তীব্র পরিচয় খাকনেও মৃত্যু চিন্তায় তা. শেষ নয়। বুদ্ধদেব. 
বলেছেন “এর আরম্ত_-শোনা গেল লাস কাটা-রেনিয়ে গেছে তারে?” ক্রমশ 
আমরা জানতে পারলাম যে কোন এক পুরুষ উদ্ব্ধনে আত্মহত্যা করেছে আর. 
এই খবরটি শুনেই কবি অন্গুভৰ রুরলেন “মৃত্যুকে নয়, তার চারিদিকে টাদ-ডুবে- 
যাওয়া অন্ধকারে জীবনের দুর্দান্ত নীল মত্ততা্কে :.. “এর পর: অনিবার্য প্রশ্ন ই 
কেন মরলো লোকটা ? কোন দুঃখে? কিসের ব্যায় ?'. না__ কোন ছুঃখই.. 
ছিলো না; স্ত্রী দিনা সন্তান ছিলো, প্রেম ছি দারিদ্রের গ্লানিও ছিলে! ন 
কিন্তু " ' | রি | 
| - “জানি-তবু জানি 
. নারীর হৃদয়-প্রেম-শিশু-গৃহ নয় সবখানি ; ৃ 
অর্থ নয়, কীতি নয়,__সচ্ছলতা, নয় সিন নি 
. আরো এক বিপন্ন বিস্বয় : 1 1 1. 
. আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে ও 
খেলা করে ; | ক. ও রত 
আমাদের ক্লান্ত করে, « | রর. 
লাসকাটা ঘরে : ২. 4? > 
সেই ক্লান্তি নাই; -- তরি 
তাই. - dl 
(5 বি ঠিক শের কলাইনেই আহার আহা EE ; 
যেন একটি ঢেউ সরে যেতে যেতে দ্বিগুণ বেগে ফিরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো: 
রুবি ফিরিয়ে আনলেন জরাজীর্ণ প্যাচটাকে, যে আত্মহত্যায় বাধা দিতে পারে 
নি, কিন্তু জীবিতের কানে অবিরাম জপে যাচ্ছে তার প্রাণসত্তার : আদিম : 
আনন্দ 1”. তবু আমরা বলবে", এই তীব্র ক্লান্তি . চেতনা বর্তমান. যুগের মত্য 
আর কবি তা সার্থকভাবে প্রকাশ করেছেন। জীবন-চেতনা ও মৃত্যুচেতনার 


॥॥ জীবনানন্দ দাশ £ অস্ভিবাদ ও উত্তরণ . | ৫৯ 


দ্বন্দ্বে শেষে জীবন জয়ী হলেও মৃত্যু-চেতনার গভীরতা আমাদের নাড়া দেয়। 
“মনোকণিকা”, “সুবিনয় যুস্তাফী” আর “অনুপম ত্রিবেদী” কবিতায় জীবনের 
প্রতি তির্যক বিদ্রপ কর! হয়েছে। হৃদয়ের মূল্যের কাছে শুকনো জ্ঞানের 
" বোঝাকে আমরা জীবনে বড় বলে মনে করি, এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি কবি বিদ্রুপ 
করেছেন। কখনও কখনও এই বিদ্রপ ঘৃণায় তীক্ষ হয়ে উঠেছে। বদ্ধাদেব বঙ্গ 
বলেছেন, “তার মধ্য পর্যায়ের কবিতায় মাঝে মাঝে একটি সংক্ষুক্ধ বিবমিষা । 
(প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, অস্তিবাদী সান্রের প্রথম উপন্তাসের নাম Nausea 1) 
লক্ষ্য কর! যায়--আসলে তার আরস্ত “ধূসর পাগুলিপি”্র সময়েই, সেই সময়েই 
“অন্ধকার” কবিতা লিখেছিলেন, যেখানে স্থর্যের রোৌদ্রে আক্রান্ত পৃথিবী'তে 
কোটি-কোটি শ্যরের আর্তনাদের ‘উৎসব’ দেখে তিনি অন্ধকারের “অনন্ত মৃত্যু'র 
ভিতর মিশে যেতে. চেয়েছিলেন । তাই কিছুকাল পরে “আদিম দেবতারা” 
কবিতায় দ্বণা তীক্ষ হয়ে উঠলো! £ 


নি অবাক হয়ে ভাবি, আজ রাতে কোথায় তুমি ? ্‌ ূ 
8 'রূপ কেন নির্জন দেবদারু-দবীপের নক্ষত্রের ছায়া চেনে না_ ' 
স্থল হাতে ব্যবহৃত হয়ে-ব্যবহৃত-ব্যবহৃত-ব্যবহৃত-ব্যবহৃত 
হয়ে 
i ব্যবহৃত-ব্যবন্ধত i 
- আগুন বাতাস জল, আদিম দেবতারা হো হো করে 
হেসে উঠল £ 
ব্যবহৃত-_ব্যবহৃত হয়ে শের মাংস হয়ে যায় ?. 
| মহাপৃথিবী? ও “সাতটি তারার তিমির'এর অনেক কবিতাতেই এই ঘ্বণা বা 
বিদ্রপের আঘাত পড়েছে ; তার প্রৌঢ় বয়সের রচনার মধ্যে একটি প্রধান সুর 
বললে ভূল-হয় না” । 
“মহাপৃথিবীতে” যে বিদ্রুপ ও ঘ্বণার কথা উল্লেখ কর৷ হয়েছে, তা জীবনের 
+অর্থহীনতার প্রতি। এই অর্থহীনতা হৃদয়কে মূল্য দেয় না, কতকগুলি শুকনো, 
স্থূল, ঘটনায়. জীবনকে ভরে ফেলে'। জীবনে যা “ঘটে” তার অর্থ পাওয়া যায় 
না। এই অর্থহীনতা কিন্তু অস্তিবাদী সুর। কবির “সাতটি তারার তিমিরে” 
জীবনের অসারতা নিজেকে আরও গভীরভাবে প্রকাশ করেছে । . জাবনের 
যখনই অর্থ নেই, তখন কবিতায় সুস্পষ্ট অর্থ পাওয়া মুস্কিল । যে- শব্দগুলিকে 


L 
৬০? t+ প্ৰবন্ধ পত্ৰিকা ॥ 
গ্রথিত করে কবিতা গঠন করা হয়েছে, তাদের, নিজস্ব অর্থ পাওয়া যায় না হয়তো 
সব মিলিয়ে একটা অর্থ হতে পারে। মনে হয়; বাস্তব জীবনের প্রতিটি ঘটনায় 
যখন অর্থ নেই, মানুষের ব্যক্তিজীবন যখন নিরর্থক, তখন সে সব কিছুকে 
রূপায়িত করার চেষ্টা হয়েছে যে সব শব্দ দিয়ে, সে সবের হয়তো অর্থ নেই 
“সমারুঢ়” কবিতায় যে কবির কিতা ব্যাখ্যা করে সমালোচক-অধ্যাপক মাসে 
হাজার দেড়েক টাকা বেতন পান, তার দুঃখের বর্ণনা আছে। সে কবিকে ক্ষুধা . 
প্রেম-আগুনের সেঁক চেয়ে” জীবনের ঘুরি আবর্তে দুলতে ত হয়েছিল। “ঘোড়া ' 
কবিতায় প্রস্তর যুগ থেকে বর্তমান যুগের দৃষ্যাস্তরের বর্ণনা; একটা অস্পষ্ট ছবি, . 
আলো -আধার, অর্থহীন দৃশ্যের অবতারণা--“চায়ের পেয়ালা কটা বেড়াল ছানার 
মতে|--দুমে--ঘেয়ো কুকুরের অস্পষ্ট কবলে । হিম হয়ে নড়ে গেল ও পাশের 
পাইস্-রেস্তর তে ।” এই কবিতায়, সথররিয়ালিজমের পদ্ধতিতে হঠাৎ চায়ের 
পেয়ালা বেড়াল ছানা হয়ে গেল। অতীতের জীবনকে ফিরে পেতে ঘোড়া 
“এখনও ঘাসের লোভে চরে পৃথিবীর কিমাকার ডাইনামোর পরে)” “নিরঙ্কুশ” 
/কবিতার 3 'সাত্রাজ্যবাদী শোষণের প্রতি দ্বণা অভিব্যক্ত হয়েছে। কৰি বলছেন; 
শান্ত নীল সমুদ্র আজ শোষণে মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে, “চারিদিকে পামগাছ. - 
_ ঘোলা মদ_বেশ্যালয়--সেঁকো -কেরোসিন । সমুদ্রের নীল, মরুভূমি দেখে 
রোখে সারাদিন” “গোধুলি সন্ধির নৃত্যে” একদিকে যুদ্ধের বিধ্বংস, অন্তদিকে . 
ুদ্ধশেষে শাস্তির সংকেত মিলিছে! . যথা, “তবু তারা টের পায়ু কামানের স্থবির 
গর্জনে! বিনষ্ট হতেছে সাংহাই” “আবার দেশ আর বিদেশের পুরুষেরা যুদ্ধ 
আর বাণিজ্যের রক্তে আর উঠিবে না মেতে” ‘এবং শেষে যুদ্ধ আর বাণিজ্যের 
বেলায়ারি রোদ্রের দিন শেষ হয়ে গেছে সব ; বিস্থুনিতে নরকের নির্বচন : মেঘ, 
পায়ের ভঙ্গির নীচে ৰৃশ্চিক-_কর্কট_-তুল|--মীন ৷” পৃথিবীর ভিতর অহরহ 
এক আগুন জ্বলছে, সে.আগুন্য কবির হৃদয় মৃত সারসের মত। এই -আগুন : 
শরীরে ও মনে জালার স্থষ্টি করে, কিন্তু দহন করে না। -কি-সেই আগুন, কবি 
প্রশ্ন করছেন “একটি কবিতায় ।” পৃথিবীতে অনির্বাণ যে জীবন সংগ্রামের, 
আগুন জলেছে, হয়তো তারই প্রতীক এ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া যাঁবে 
নিসর্গের কাছ থেকে__“হয়তো “নিসর্গ এনে একদিন বলে দেবে কোনো এক 
সত্রাজ্জীকে জলের ভিতরে এই অগ্নির মানে 1” “নাবিকে” আবার সেই অন্তহীন, 
যাত্রা যা কবির কাবো বার বার ফিরে এসেছে। কৰি বলছেন, “মোমের 
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আলোকগুলো রয়েছে পিছনে পড়ে অমায়িক সংকেতের মতো তারাও রে 
তবুও তৃপ্তি নেই। আরো দুর চক্তবাল হয় পাবার প্রয়োজন রয়ে গেছে” “খেতে 
প্রান্তরে” কৃষকের দুঃখের জগতকে বর্ণনা করে শেম়ে তার জীবনেই ও 
_ খুঁজেছেন কবি। “কেবল কাস্তের শব্দ পৃথিবীর কামানকে ভুলে করুণ, নিরীহ, 
নিরাশ্রয়। আর কোন প্রতিশ্রুতি নেই” ' মহানগরীর, রাত্রিতে জাস্তব 
জীবনেরই পুনরাবৃত্তি নান! ছবিকে ওলোট-পালোট করে, বিভিন্ন অসঙ্গতির 
কোরাস বেঁধে কবি দেখাচ্ছেন; মানুষের জীবনে আজও জঙ্গলের রাজত্ব চলেছে। 
এক বিরাট জুররিয়াপিজমের সার্থক প্রকাশ ।. “নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে 
হয় লিবিয়ার’ জন্কুলের, মতো তবুও জন্তবগুলো. আন্ুপূর্ব_-অতিবৈতনিক, বস্তুত 
কাপড় পরে লজ্জাবশত.। . “ঈষৎ বিদ্রপ ও লঘু কৌতুকে. জীবনের - অসঙ্গতিগুলি ' 
ফুটে উঠেছে “লঘু মুহূর্তে ।* বিভিন্ন চিত্রকল্পকে একটার সঙ্গে আর একটাকে . 
মিশিয়ে এক অদ্ভূত জগৎ তৈরী হয়েছে। কয়েকজন ভিখারী পৃথিবীর বর্তমান 
জীবনকে বিচার করছে, আর ৪০ ধ্বনি তুল্‌ছে। কবি জীবন 
সম্বন্ধে সত্যকে ঘোষণা করেছেন “নাবিকী”.। মৃত্যুর ভিতর দিয়ে মানুষ 
গিয়েছে, যত স্ুর্যালোক জীবনে ME থেকে বেশি অন্ধকার । সমস্ত 
২. পৃথিবীর মানুষ তিমির রাত্রির সমুদ্রের যাত্রীর মতন । তার! নিঃসহায় এবং যে 
নাবিক তাদের সমুদ্রে নিয়ে যাবে, সেও একাকী. এই একাকী যাত্রার মধ্য 
দিয়েই জীবনকে চেনা যাবে । “নাধিকী” কবিতায় জীবনের একাকিত্বকে উপলব্ধি 
করলেন, নতুন ভোরের পদক্ষেপ “উত্তর প্রবেশ” .কবিতায়। . একদিন 
পৃথিবীতে শুধু ধ্বংসের প্লেন ছিল, মানুষের জীবনযাত্রা ছিল রাত, আর. সেখানে 
ছিল মৃত্যা। তবু আবার উদয়ের ভোরে. মানুষ ফিরে আসে । “রক্ত হেড 
- লাইনের--রক্তের উপরে আকাশে 1৮ শেষে কবি বলেছেন, “অনন্ত সর্ষের অস্ত 
শেষ করে দিয়ে বীতশোর হে অশোক সঙ্গী ইতিহাস, এ-ভোর নবীন বলে মেনে 
নিতে হয়?” “সৃষ্টির তীরে”তে তির্বক ৃষ্টিতে যারা জীবনের অন্ধকার দিক 
বেছে নিয়েছে, তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন:। তবু জীবনের ছায়া ফুটে 
উঠছে দেয়ালের পায়ে ' তাকে রুবির মনে হচ্ছে দির্যযোনি.। “অন্ধকার থেকে 
যা সৃষ্ট হচ্ছে, -তা স্বাতীতার। শুকতারা সর্ষের ইন্ধুল খুলে ভালবেসে জীবনকে 
গ্রহণ করছে। যে দরিদ্র জনসাধারণ লঙ্গরখানার অন্ন খেয়ে, ফুটপাত থেকে 
দূর নিরুত্তর তি গিয়ে নক্ষত্রের, জ্যোৎস্মায় বা মরে-যেতে জানে” .. তাদের 
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বেদনা আমাদের মত মধ্যবিত্তকে সচেতন করে-না। “আমরা বেদনাহীন-- 
অন্তহীন বেদনার পথে অথচ আমর! জগতের, তিমির দূর করতে চাই। তিমির 
হননে তবু অগ্রসর হলে আমরা কি 'তিমিরবিলামী |” ( তিমির হননের গান) 
“সময়ের কাছে”তে মানুষের জীবনের, শুভ মানবিকতার ভোরের , 
কামনা । মানুষের দ্বন্দের অবসান হয়ে শাস্তি আস্বে, এই কামনায় 
কবি নিজের একান্ত জীবন ছেড়ে মুননবসংগমে” এসেছেন। কবি বল্ছেন 
এখানে, “হে কালপুরুষ, তারা, অনন্ত দ্বন্দের কোলে 'উঠে যেতে হবে কেবল 
গতির গুণগান গেয়ে-_সৈকত ছেড়েছি এই স্বচ্ছন্দ উৎসবে ।” ,“জনাস্তিকে” 

. উপলব্ধি 'করলেন, “কোথাও মান্না নেই পৃথিবীতে আজ ; বহুদিন থেকে শাস্তি 
নেই নীড় নেই পাথিরো৷ মতন কোনো হৃদয়ের তরে ৷”, আবার ব্যক্তির দাবিতে 
তাই সাত্রাজ্য কেবলি ভেঙে গিয়ে তারই পিপাসায় গড়ে ওঠে। “পঙ্গপালের 
মতো মানুষেরা চরে ; ঝরে পড়ে ।” অই অবস্থা থেকে উদ্ধার দিতে পারে 
নারী তার হৃদয় দিয়ে, কারণ...“তার সেই সপ্রতিভ অমেয় শরীরে । আমাদের , 
আজকের পরিভাষা ছাড়া আরো নারী আছে।” এবং “নতুন উজ্জ্বল জল নিয়ে | 
আসে নদী৷” কবি উপলব্ধি করছেন, মানুষের মৃত্যুর পর, কোথাও ভোর আছে, _ 
কিন্তু তবু তাকে অনন্ত রাত্রির মত. মনে হয়! মানুষের লোলুপ প্রবৃত্তি 
আটলাট্টিককে মরুভূমিতে পরিণত করেছে। তবুও" জীবন জাগে “সেই 
মহাশ্মশীনের গর্ভাঙ্কে ধূপের মত জলে ।” (স্র্যতামসী )। “বিভিন্ন কোরাস” 
কবিতাটি একটু দীর্ঘ আলোচনার অপেক্ষা রাখে । জীবনানন্দের জীবন-দর্শন 
বোঝার পক্ষে এই কবিতা আমাদের সাহায্য করে। 'কবি অনুভব করেছেন; 
পৃথিবীতে বহুদিন বাস করেও আমরা অবিরত মৃত্যুর শব্দ শুনছি। হয়তো এই 
সত্যকে আমরা দূরে ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্ট! করতে পারি ৷ কিন্তু মৃত্যুর অন্ধকার 
আমাদের নিকট । আমাদের কোন বাসস্থান নেই যদিও সুচিন্তাকে সম্বল করে, 
গ্রহ্থকে বিশ্বাস করে এগিয়েছি । জীবনের পাপ. 'আমাদের £কামনার একাগ্রতা 
থেকে চ্যত করেনি । তবু যেন সমস্ত প্রীতি ভালরাসা হারিয়ে গেছে। মৃতদেহ, 
আতঙ্কে হিম, যদিও জীবনে সে মরেছিল। মানুষের সামনে কোনও পথ নেই, 
কিন্ত তা নিয়ে মানুষের মাথাব্যথা নেই ৷ চারিদিকে কেমন যেন অবসন্ন ভাব। 
কবির মতে “শতাব্দীর শেষ হলে এরকম আবিষ্ট নিয়ম নেমে আসে.।” জীবনের 
মরুভূমিকে কেউ ' কেউ আলো মনে করছে, তাদের মুখে ভয়, বিস্ময় । তারা 
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“শারীরিক জিনিষের মতে?” জীবন, কাটিয়েছে। নগরজীবনে মানুষ যন্ত্রের 
শৃঙ্খলায় কাজ করে যায়। . সেখানে হানাহানি, সংশয়, অন্ধকার, নিরাশার জন্ম 
' নেয়।- তবু প্রক্কতির রাজ্যে, আমাদের অতীত জীবন, স্মৃতি মায়ার সৃষ্টি করে। 
. তবু সবুজ বাসের উপর বয়, মানুষ অধঃপতনের চরম সীমায় পৌছেছে । তবু 
“অন্ত এক সমুদ্রের পানে অমল মরাল উড়ে যায়।” জীবনের মৃত্যুরূপের সার্থক 
চিত্ররূপ এই কবিতায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মৃত্যু থেকে উত্তরণ । “সাতটি তারার 
তিমিরে” কবি সমাজ-জীবন সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছেন আমাদের জীবনের নির্মমতা, 
অসুস্থ রূপ তাঁকে ব্যথিত করেছেন, এর থেকে মুক্তির পথও খু'জেছেন। মানুষের 
জীবনে বর্তমান শতাব্দীর একটানা ক্লান্তি, সাআ্রাজ্যবাদের ভয়াবহ রূপও ফুটে 
উঠেছে। কিন্তু এসব বক্তব্যু মাঝে মাঝে কবি এমন সমস্ত অসঙ্গগতির সমাবেশ 
করেছেন, যা জুররিয়ালিজম্‌কে মনে করে দেয়। দীপ্তি ত্রিপাঠীর মতে এইসব 
অসঙ্গতি কবির অবচেতন থেকে উৎসারিত। পাঠককে যা একটি ধণধণর 
সম্মুখে উপস্থিত করে, বর্তমান জীবনের অসঙ্গতির প্রতি তাই কবির reaction 
এই কাব্যে মানুষকে ক্লান্ত, নির্মম, বীভৎস, যাপ্ত্রিক এবং পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে তুলনা 
/ করেছেন । মানুষের এই রূপের সঙ্গে অন্তিবাদের ভাবগত সাদৃশ্য থাকলেও 
. অস্বীকার করা যায় না, কৰি এই কাব্যে যে সমাজ-চেতনা ও জীবন-চেতনার 
পরিচয় দিয়েছেন, তা ঠিক অস্তিবাদের বক্তব্য নয়। বরং বলা যায়, জীবনের 
অসঙ্গতির চিত্রকল্প ‘সাতটি তার তিমির'কে ছূর্বোধ্তার আবরণে জড়ালেও, 
কৰি সমস্ত অসঙ্গতির মধ্য দিয়ে জীবনের মূল স্থরটিকে খোজবার চেষ্টা করেছেন |. 
শেষতম কাব্যগ্রন্থ “বেলা অবেলা কালবেল1।” যে মৃত্যু-চেতনা “ধুসর 
পাণ্ডুলিপি” থেকে “সাতটি তারার তিমিরে” বার বার ফিরে এসেছে, এই কাব্যে 
তা থেকে একেবারে যুক্তি পেয়ে কবি জীবনের জয়গান গেয়েছেন ।. পৃথিবীর 
ক্লান্তি, মৃত্যুকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে নারীর ভালবাসা । এই কাব্যে বার 
বার কবি, সেই নারীর কথা বলেছেন, “সমস্ত ক্লান্ত হতাহত গৃহবলিভূকদের বক্তে: 
মলিন ইতিহাসের অন্তর ধুয়ে চেনা হাতের মতন আমি যাকে আবহমান কাল 
ভালবেসে এসেছি সেই নারীর” পৃথিবীতে মানুষের প্রাণ “অন্ধকারে নিজের 
আত্মবোধের দ্বীপের মত।” একমাত্র. নারীকেই ভালবেসে, কবি বলছেন 
“বুঝেছি নিখিল বিষ কী রকম মধুর হতে পারে ।” মানুষ শুভ সমাজ গড়তে 
গিয়ে অবক্ষয়ের দ্বীপ গড়ে তোলে । তবু কৰি জানেন, কঠিন দরজা দূর হয়ে, 
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গেছে; “সে দ্বার খুলে দিয়ে যেতে হবে আবার আলোয় অসার আলোর ব্যসন. 


ছাড়িয়ে ।” মানুষের পৃথিবী থেকে হিংসা বিদায় নিয়েছে, তাই তবু কবি : 


অন্কুভব করেছেন, “কল্যাণ কল্যাণ 3 এই রাত্রির গভীরতর মানে শাস্তি এই 
আজ এইখানে স্থৃতি এখানে বিস্ৃতি তবু প্রেম ক্রমায়ত আধারকে আলোকিত 
করার প্রমিতি।* - মানুষের সভ্যতায় কোথায় যেন একটা বার্থতা' আছে, তাই 
ফল' হৌল না। কবি বলছেন, “এসো মানুষ, আবার দেখা যাক সময় দেশ ও. 


সম্ততিদের কি লাভ হতে পারে ।” মান্নুয়ের জীবনে মৃত্যুর ব্যাপ্তি সর্ব, তবু. 
মানুষ প্রাণের একাশ্রতাই বেশি করে অনুভব করে--“সর্বদাই মরণের অতীব 


প্রসার”_জেনে কেউ অভ্যাসবশত তবু ছু-চারটে জীবনের কথা! ব্যবহার করে 
নিতে গিয়ে দেখে অলক্রিয়ারেরও চেয়ে বেশি গত্যাশায় ব্যাপ্তকাল ভোলেনি- 
প্রাণের একাগ্রতা {* কবি. এখন অন্ুতব করছেন “বেঁচে. থেকে কোন লাভ 
নেই,_আমি বলিনা তা কারো লাভ আছে,_সকলেরই, হয়তো বা ঢের । 
আরও বলছেন, “তাই আমি ভীষণ ভিড়ের ক্ষোভে বিস্তীর্ণ হওয়ার স্বাদ পাই ৷” 
কবির মনে হচ্ছে “কেমন আশার মতো মনে হয় রোদের পৃথিবী, যতদূর মানুষের 
ছায়া গিয়ে পড়ে মৃত্যু আর নিরুৎসাহের থেকে ভয় আর নেই ভোরের ভিতরে ৷” 
“বেলা অবেল! কালবেলা”য় কবি যে আশাবাদের কথা শুনিয়েছেন, তাঁর 
পরিচয় দিতে ইতস্তত কিছু পংক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে । 
(১) ইতিহাসের ব্যাপক অবসাদের সময় এখন, তবু নরনারীর ভীড়. 
নব নবীন প্রাক সাধনার ;__নিজের মনের সচল পৃথিবীকে' ২ 
ক্রেমলিনে লণ্ডনে দেখে তবুও তারা আরো নতুন-্অমল পৃথিবীর ; 
(২) আমরা যদি রাতের কপাট খুলে দিতাম নীল সাগরের দিকে, 
| বিষণ্রতার মুখের কারুকার্ষে বেল। হারিয়ে যেতে জ্যোতির মৌজেয়িকে। 
; (৩) | তবু, অগণন অর্ধপত্যের ,. 
' উপরে সত্যের-মতো প্রতিভাত হয়ে নবীন ব্যাপ্তির- 
. . সর্গে সঞ্চারিত হয়ে মানুষ করার জন্য শুভ্রতার দিকে 
অগ্রসর হতে চায়--অগ্রসর হয়ে যেতে পারে । 
. 8): - ১ তবুজ্ঞানের 
bt রঃ বিষপ্নললোকী আলো. 
| অধিক নিৰ্মল হলে নটর প্রেমের চেয়ে ভালো EE 


চি 


এ 
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৪ EGO 2 বি তবে. 
Mate eR হন 
আমরা চলেছি সেই উজ্জল সর্ষের অনুভবে ।. 
£৫) ধনের অদেয় কিছু নেই, সেই সবই 
জানে এ খণ্ডিত রক্ত বণিক' পৃথিবী; 
অন্ধকারে সব-চেয়ে সে-শরণ. ভালো £ : ... 
ফে-প্রেম জ্ঞনের' থেকে পেয়েছে. গভীরভাবে আলো] | ' 
(৬) হয়তো বা মৃত্যু নেই, পর আছে, শান্তি আছে, মানুষের অগ্রসর 
ফু আছে; 
(5)- | জরি রন, 
| কোথাও প্রান্তরে ঘরে অথবা বন্দরে নীলাকাশে ; 
মানুষ যা চেয়েছিল সেই মহাজিজ্ঞাসার শাস্তি দিতে আসে । 
(৮) ভাবা যাক--ভাবা যাক-_ 
ইতিহাস খু'ড়লেই রাশি-রাশি ছুঃ খের « বনি 
ভেদ করে শোনা যায় শুশ্রযার মতো পত-শত 
শত জল-বর্ণার ধ্বনি। ূ | 
জীবনানন্দের কাব্যের এই আলোচনা থেকে মনে হতে পারে; মৃত্যুচেতনা 
দিয়ে সুরু হলেও তাকে যখন তিনি অতিক্রম করেছেন, তখন তিনি অস্তিবাঁদের 
সমগোত্রীয় নন মোটেই। আমাদের আলোচনার উদ্দেশ্যই: তাই দেখান; 
যে কোন একটি পর্বে যৃত্যু-চেতনা, মানুষের প্রচলিত আদর্শে বিশ্বাস হারালেও 
অন্ধকারের মধ্য দিয়েই কবি আলোর ' উৎসে এসে পড়েছেন । কিন্তু যে. যুগে, 


কবি প্রথম কাব্য শুরু করেছেন, তখন 'হয়তে। জীরনের 'সংকট, যুগের সংকট, 


তার চেতনাকে এমন আচ্ছন্ন করেছিল যে পৃথিবীতে তাঁর কাছে একটি খতু 


ছিল, ত| হল হেমন্ত, পৃথিবীর রং ছিল ধূসর আবছায়া, আর্‌ মানুষের ,স্ন্দয়ের্‌ 


কথা ছিল চিলের কান্না । কিন্তু তার জীবনের পরিবর্তনে, যুগের “পরিবর্তনে, 
রক্তাক্ত যুদ্ধ, দেশভাগ, বীভৎসতা “পেরিয়ে সমস্ত মানুষের শুভ প্রচেষ্টা তাকে 
উদ্ধদ্ধ করেছে। “সাতটি তারার্‌ তিমিরে’ যে শাণিত বিভ্ররপ' ছিল জীবনের 


* প্রতি, “ধুসর পাঙুলিপি”র জগতে যা ছিল শুধু বিমৰ্ষতার রং, “বেলা অবেলায় 


কালবেলায়” তাই রূপ পেয়েছে অমল পৃথিবীর, হেমন্তের বিকাল থাকলেও 
৫ 
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সেখানে গোধূলির বং লেগেছে, কবি জীবনের দিকে বিশ্বাসকে ফিরে পেয়েছেন। 
অবিশ্বাস থেকে বিশ্বাস, মৃত্যু থেকে জীবনের দিকে ' যাত্রা জীবনানন্দের কাব্যে 


সত্য হলেও মৃত্যুর রূপই যে তাকে জীবনের কাছে নিবিড়তর করে তুলেছে, 


তাতে সন্দেহ নেই সেই মৃত্যুরজাধার জগতের 'নিরাশার ধূসর ছবি তাকে 
অস্তিবাদীর সঙ্গে হতাশ করে তুলেছে-_আর তারই স্বাক্ষর রয়ে গেছে “ধূসর 


পাঙুলিপি” থেকে “সাতটি তারার তিমিরে 1” তবে, অবিশ্বাসে যে কাব্য, 


রচনা হয়েছে, ত তার থেকে জীবন-প্রত্যয় কৰি যে বারবার যেতে চান তা তিনি 
উপলব্ধি করেছেন । কবি নিজে বলেছেন, “আশা. করা যাক, আধুনিক 


বিজ্ঞানের (ফলিত বিজ্ঞানের কথা বলছি না আমি ): ফলাফল কেবলই ' 


নিরাশাবাদকে প্রশ্রয় দেবে না; জাগতিক ' বিষয়ে ক্রমাগত যে আলোর 
অনুসন্ধান চলেচে সেটা! সামাজিক ব্যাপারের অতিরিক্ত সম্পূর্ণ এক শূন্য সন্ধান 
নয়__সামাজিক স্তরে মানুষের খুব সম্ভব ভবিস্তৎ রয়েছে__অঙ্গভব করতে পারা 
যাবে হয়তো ।” 


আর একটা কথা বলে এই আলোচনা শেষ করা যেতে পারে । দীপ্তি ' 


ত্রিপাঠী তার গ্রন্থে জীবনানন্দ প্রসঙ্গে অস্তিবাদ সম্পর্কেকোন আলোচনা করেন 
" নি, কিন্তু স্ধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কে অস্তিবাদের সাদৃশ্য আবিফার করেছেন । যতদূর 
মনে হয়, স্ুধীন্দ্রনাথ যুক্তিবাদী, আর যুক্তিবাদ অস্ভিবাদ-বিরোধী ৷ সুধীন্দ্রনাথ 
যে শুষ্যতাকে তাঁর জীবনদর্শন হিসাবে খাড়া করেছেন, তার পিছনে একটা 


যুক্তিপরম্পরা খাড়া করা যায়। কিন্তু জীবনানন্দ উপলব্ধি করেছেন, জীবনের . 


অসঙ্গতি, চারিদিকে মৃত্যুর ছায়া, সভ্যতায় বর্বরতার আবির্ভাব, মানুষের 


জীবনবোধের লুপ্তি--সবই অস্তিবাদের সহমমিতার পরিচয় দেয় এবং এই 


উপলব্ধি অন্তরের, অস্ভিবাদ যাকে দাম দেয় বেশি। ইম্প্রেশনিজম ও 


সুররিয়ালিজমের সঙ্গে যদি জীবনানন্দের কাব্যরীতি মেলে, তাহলে অস্তিবাদের 


সঙ্গে সাদৃশ্য তারই প্রগাঢ়, কারণ পাশ্চাত্য সাহিত্যের যে আলোচনা আমরা 


করেছি, তাতে দেখেছি, আধুনিক চিত্রকলার সঙ্দে অস্তিবাদ সমধিক তুলনীয় । 


৪ 


বাংল্রা প্রণয়-গ্রাথা-কান্য 
( পূৰ্বাহুস্মৃতি ) 


বহ্ছিকুমারী চক্রবর্তী 
কাজলরেখা "রচয়িতা অজ্ঞাত 2 


এই গাথাটির উপকরণও রূপকথা' হইতে, কারার এই গাখাটির সহিত 
দক্ষিণারঞ্জন মজুমদারের “ঠাকুরমার ঝুলি”্র অন্তর্গত সচরাজার গল্পটির বহুল 
সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। প্রচলিত লৌক-গাথা ও উপকথা হইতেই দক্ষিণারঞ্জন 
তাহার গল্পের উপকরণ: ‘সংগ্রহ করিয়াছিলেন, ইহাই এই সাদৃশ্ের অন্তনিহিত 
কারণ। | 
' ভাঁটিয়াল যুুকে ধনেশ্বর নামে এক টা কাজলরেখা নামে দশম ' ব্বীয়া 
অতি রূপবতী ও গুণবতী এক কন্তা ছিল। রূপবতীর ভ্রাতা 'চার বৎসরের 
রকেশ্বরও অতিশয় রূপবান ছিল । 
জুয়া খেলিতে গিয়া ধনেশ্বর সমস্ত সম্পত্তি হারাইলেন ৷ বূপবতীর বিবাহ 
দেওয়া দায় হইল । এক সন্ন্যাসী আসিয়া এক শুকপক্ষী ও একটি বহুমূল্য আংটি 
দিলেন এবং বলিলেন যে এই শুকপক্ষীর কৃথাঙ্গসারে কাজ করিলে সদাগর 
আবার সমস্ত ফিরিয়া পাইবেন। ইহার পর কাজলরেখাকে বনে. বিসর্জন, ভাঙ্গা 
মন্দিরে কাজলরেখ। কর্তৃক মরা পতির প্রাণরক্ষ! ও দাসীর প্রতারণা । অবশেষে 
সকল ভুলের অবসান ও কাজলরেখার পতির সহিত মিলন। ধর্মমতি শুকের 
স্বর্গে গমন। প্রবঞ্চক দীসীকে গর্ভে মাটি চাঁপা দিয়া কাজলরেখার স্বামী তাহাকে 
লইয়! সুখে রাজত্ব করিতে লাগিল। 
এই গাখাটি অতিরিক্ত ঘটনাপ্রধান এবং গাখীকাব্য অপেক্ষা রূপকথার 
লক্ষণই ইহাতে অধিক। | 
দেওয়ান! মদিনা--রচয়িতা মনস্থর বাইতি ঃ 
দেওয়ান! মদিনা একটি অপূর্ব রচনা । এই গাথাটিতে বঙ্গনারীর পতিপ্রেম, 
' সহনশীলতা ও ত্যাগের যে মহিমা 'বণিত্ব হইয়াছে তাহাতে কোথাও বর্ণনার 
আধিক্য নাই। গ্রাম্য ভাষা ও গ্রাম্য পরিবেশ মদিনার মহত্ুকে আরও বড় 
করিয়া তুলিয়াছে। | 


এর bs প্রবন্ধ পত্রিকা ! ৷ 
আলাল ছুলালের মাতা মৃত্যুর সময়ে তাহাদের পিতা দেওয়ান সোনাফরকে 
দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইল যে তাহার অবর্তমানে দেওয়ান আর বিবাহ করিবে 
না। দেওয়ান বড় কষ্টে আলাল ছুলালের দেখাশোনা করিতে লাগিলেন। 
কিন্তু সংসার অচল হইয়া যায় -দেখিয়! অবশেষে সকলের পরামর্শে বিবাহ 
করিলেন এবং চিরাচরিত প্রখান্ুযায়ী বিমাতার চক্রান্তে আলাল দুলাল সর্বহারা 
হইয়া রাজ্য হইতে বিসজিত হইল। জল্লাদ তাহাদিগের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া 
প্রাণে না মারিয়া এক সাধুর নিকট তাহাদিগকে দিয়া ফিরিয়া আসিল। সাধু 
তাহাদিগকে ইরাধর ব্যাপারীর নিকট বেচিয়া দিল। কষ্ট সহ করিতে না 
পারিয়া আলাল একদিন সেখান হইতে পালাইল। দেওয়ান সেকেন্দর পক্ষী 
শিকারে আসিয়া আলালকে দেখিয়। লইয়া গেলেন ।. দেওয়ান আলালের গুণে 
মুগ্ধ হইলেন এবং পুরস্কার দিতে চাহিলে আলাল .বান্তাচক্ সহরে একটি বাড়ী 
নির্মাণ করিয়া থাকিতে চাহিল। এদিকে বাস্ঠাচঙ্গ সহরে পুত্রের শোকে সোনাফর 
দেওয়ান-এর মৃত্যু হইলে তাহার দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভজাত পুত্র দেওয়ান হইল। 
আলাল তাহার পিতৃ-সম্পত্তি অধিকার করিয়া দেওয়ান হইয়া বসিল ৷ সেকেন্দার 
তাহার কন্তার সহিত আলালের বিবাহ দিতে চাহিলে আলাল বলিল “আমার 
আর এক ভাই আছে, তাহাকে যদি পাই তাহা৷ হইলে ছুই ভাই দুই কন্ঠাকে 
সাদি করিব।” তারপর আলাল ছুলালের খোঁজে বাহির হইয়া .ঘুরিতে খঘুরিতে 
এক গাছের তলায় ক্লান্ত হইয়া বমিল। সেখানে কতকগুলি রাখালের মুখে 
তাহার ও ছুলালের জীবনবৃত্তান্ত গীত হইতে শুনিলে সে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া 
জানিল যে এক গৃহস্থের পুত্র তাহাদিগকে এই গান শিখাইয়াছে। তখন আলাল 
সেই বাড়ীতে গিয়! ছুলালের দেখা পাইল ও ছুই ভাইএর মিলন হইল। ছুলালও 
এক চাষীকন্তাকে বিবাহ করিয়া সুখে ঘর সংসার করিতেছিল । কিন্তু আলালের 
পরামর্শে দুলাল আপন পত্ধী মদ্দিনাকে তালাকনাম! দিয়া আলালের সহিত 
চলিয়া গেল এবং তাহারা ছুই তাই সেকেন্দরের দুই কন্তা মমিনা ও. আমিনাকে' 
সাদি করিয়া সুখে দিন কাটাইতে লাগিল | . 
এদিকে মদিন! তালাকনাম। দেখিয়া হাসিয়া উড়াইয়! দিল। সে কিছুতেই 
বিশ্বাস করিতে পারিল না যে দুলাল তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছে । মদিনা ছুলালের 
ফিরিবার আশায় দিন গোনে এবং স্বহস্তে নানাবিধ সুখাদ্য প্রস্তুত করিয়া 
ছুলালের জন্য রাখিয়া দেয়। এইরূপে ছয়মাস কাটিয়া গেল। তখন মদন] পুত্র 


॥ বাংলা প্রণয়-গাখা-কাব্য ৬৯. 


সুরুজ জামালকে সাজাইয়া আপন ভ্রাতার সহিত তাহাকে ছুলালের কাছে 
পাঠাইল। “ছুলালের সহিত পথেই তাহাদের দেখা হইল এবং দুলাল তাহা- 
দিগকে ফিরিয়া যাইতে বলিল। দুলাল বলিল যে .তাহারা এখানে থাকিলে 
তাহার সন্মানহানি হইবে৷ সুরুজ বাড়ী ফিরিয়া মায়ের নিকট সকল কথা 
ব্যক্ত করিল। .মদ্দিনা এই প্রত্যাখ্যান সহ্য করিতে পারিল না । সে ক্রমশঃ 
শয্যাগত হইয়া পড়িল, এবং অবশেষে মৃত্যু আসিয়া তাহার সমস্ত দুঃখের 
অবসান ঘটাইল | ৃ 
এদিকে পুত্রকে এঁরূপে বিদায় করিবার ‘পর হইতেই ছুলাল দিবারান্রি 

তাহাদের কথাই ভাবিতে লাগিল। মদিনা সংক্রান্ত সকল কথ! যনে পড়িয়া * 
তাহার মন অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। তখন সে কাহাকেও কিছু না. 
জানাইয়া মদিনার নিকট ক্ষমা চাহিবার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল, পথে 
দুলাল অনেক অমঙ্গল চিহ্ন দেখিল (এই খানে পল্লীগ্রামে প্রচলিত নানাবিধ 

কুসংস্কারের উল্লেখ দেখা যায়)। অবশেষে বাড়ীতে 'পৌছিয়| দেখিল কেহ 
_ কোথাও নাই। তাহার সাড়া পাইয়া সুরুজ ঘরের বাহির হইয়া আসিল । এবং 
ছুলাল যখন তাহাকে মদিনার কথ জিজ্ঞাসা করিল তখন | 
“চক্ষে আঙ্গুল দিয়া সুরুজ কয়বর দেখায় ।” 

দুলাল মদিনার কবরের উপর লুটাইয়া পড়িল। টি তাহার আর 
* হইল না। " ॥ 

দুলাল আর বান্তাচন্র সহরে ফিরিল না। কবরের উপর এক ডেগুরা 

(কুড়ে খর) বধিয়া পুত্রকে লইয়া ফকীরের ন্যায় দিন কাটাইতে লাগিল | 

ধোপার পাট-_বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে সংগৃহীত । প্রকৃত রচয়িতা 

অজ্ঞাত ঃ | 

তরুণ বয়স্ক রাজকুমার ও রাজকন্যা কাঞ্চনমালার প্রেমকাহিনী লইয়া রচিত 
এই গাখাটি বৈষ্ণৰকৰি চণ্ডীদাস ও তাহার প্রন রজকিনী রামীর প্রেমকথা 
স্মরণ করায় । 

: দীনেশচন্দ্র সেন গাখাটিকে চতুৰ্দশ শতাকীর রচনা বলিয়া অনুমান করিয়া- 
ছেন এবং বলিয়াছেন “যদিও এই গানটির মধ্যে অনেক ছত্র চণ্ডীদাসের পদের 
সঙ্গে মিলিয়! যায়, তথাপি আমরা বলিতে বাধ্য যে এই সকল কৃষকের গান 
আদে। বৈষ্ণব প্রভাবে রচিত হয় নাই” দীনেশ সেনের এই উক্তি একদেশ- 

\ 


৭০ ০ ' প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


দর্শী। গাখাটির বৈষ্ণবকাব্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবও ba অস্বীকার ' করা, 


যায় না। 


কোনও এক দেশের রাজপুত্র সেই দেশের রাজকন্া কাঞ্চনের প্রেমে পড়িল । 
রাজপুত্রের একান্ত অনুরোধে কাঞ্চন বাত্রিবেলা তাহার. সহিত নির্জনে সাক্ষাৎ 


করিতে সম্মত হইল। কিন্তু সত্য সত্যই যখন রাব্রিকাল আসিয়া উপস্থিত হইল ' 
তখন লোকলজ্জীর ভয়ে কাঞ্চন. বাজপুত্রের নিকট যাইতে ইতস্তত করিতেছে। . 


এই স্থানে কাঞ্চনের উক্তি বড় সুন্দর ৷ কিন্তু ছে ছে বৈষ্ণৰ কির সুর ধ্বনিত 


হইয়াছে | বন্ধুর মহিত দেখা করিতে ত নী'পাহিশকঞ্চন ' আক্ষেপ করিতেছে £=_ 


“সত্যভঙ্গ হইল রে কুমার পারলাম না আসিতে। 
মী ও বাপ জাইগ্যা আছে আসিবাম কেমনে ॥ 
( এইখানে ছন্দের অমিল গানের স্থরে হয়তে ঢাকা পড়িত) 
ঘর কইলাম বাহির, রে বন্ধু পর কইলাম আপন | | 
. অবলার কুলভয় হইল দুষ্মণ.॥ | 7 
বিলের তূণ রিনার নি লাৰা বা | 
"  মনপ্রাণে হইয়াছি তোমার গ্রীচরণের দাসী ৷ 
একটুখানি থাক রে বন্ধু একটুখানি রইয়া। 
কাচা ঘুমে বাপ মাও না পড়ুক ঘুমাইয়া ॥ 
. আসমানেতে কাল মেঘ ডাকে ঘন ঘন। .. রা 
হায় বন্ধু আজি বুঝি না হইল মিলন 1” | 


ছত্রে ছত্রে বৈষ্চবকাব্যের সহিত সাদৃশ্ট লক্ষিত হয়। কিৰ রাজপুত্র : 
কাঞ্চনের অপেক্ষায় থাকিয়া থাকিয়া তাহাকে না দেখিয়া একেবারে তাহাদের 


বাড়ীর নিরূট চলিয়া আসিয়াছে। তখন কাঞ্চন তাহাকে দেখিয়া বলিতেছে 


বৃষ্টি পড়ে টুপুর টুপুর রাইরে কেন ভিজ.। 
ঘরের পাছে মানের পাতা কাইট্যা মাথায় ধর ॥ 
ভিজিল সোনার অঙ্গ রান্রি নিশাকালে ৷ 
অভাগী নিকটে থাকলে মুছাইতাম কেশে ৷ 
সংসার ঘুমাইয়া আছে কেবল বাজে বাশী। 
_ হইয়া! ঘরের বাহির কোনপপথে আদি ॥ . 


॥ বাংল! প্রণয়-গাথা-কাব্য a 9১ 


- কাট্যা গেছে কালা মেঘ চাদের উদয়। 
এই পথে যাইতে (লে কুলমানের ভয়।”  ,* 


উপরের ছত্রে ছত্রে বৈষ্ণবকাব্যের ৰ কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না ৷ 
অবশেষে সকল ভয়, লজ্জা খিন _ন দিয়া রাজকন্া ও রাজপুত্রের প্রেম গভীর 
হইয়া উঠিল। দেশের লোক ইহা জানিতে পারিয়া রাজার কানে এই কথা 
তুলিল। রাজা “রাগিয়া ভগবান ধোপাকে ( কাঞ্চনের পিতা৷ ) তলব করিয়া 
. পাঠাইলেন। এবং রাজার হুকুমে রাত পোহাইলেই বাগানের মালীর সহিত 
কন্তার বিবাহ দিবে বলিয়া ভগবান মালী স্বীকৃত হইল। এই কথা শুনিয়া সেই 
রাত্রেই রাজপুত্র ও রাজকন্যা 'দেশত্যাগ করিল। রাঁজকন্তার দেশত্যাগের 
বর্ণনাটি হৃদয়গ্রাহী, একদিকে প্রেমাম্পদের জন্য সকল ছাড়িয়া সে পথে বাহির 
হইয়াছে, অপরদিকে তাহার মন দেশের ' মাঠ, নদী, গৃহ বাগান ও আত্মীয়, 
স্বজনের জন্য গুমরিয়া মরিতেছে 1 সে তাহাদের কত ভালবাসে, তবুও প্রেমের 
টানে সে সকল ছাড়িয়া আসিয়াছে। ইহার পর অপর এক রাজার রাজ্যে গিয়া 
তাহারা রাজার ধোপার বাড়ী বামীন্্ী পরিচয়ে আশ্রয় লইল। তাহাদের 
= “দেখিয়া 
. . ‘চান্দ সুরুজে যেন'পথে দেখা! পাই | 
£  অবাক্ষি লাগিয়া ধুবা রহিল চাহিয়া ৷ 
সুর্য্যের সমান পুরুষ আর চান্দের সমান নারী । 
_ এহারা হইবে কোন রাজার ঝিয়ারী ॥৮ 


যাহা হউক, ধোপার ঘরে আশ্রয় নিয়া-রাজপুত্রও কাঞ্চনের সহিত ধোপার কাজ 
করিতে লাগিল । 
সেই দেশের রাজকন্তা। কাঞ্চন ও তাহার পুরুষের রূপ দেখিয়া অবাক হইল ও 
কাঞ্চনের সহিত সখিত্ব পাতাইল। দুর্বল যুহুর্তে.কাঞ্চন রাজকন্যার কাছে সমস্ত 
গোপনকথ প্রকাশ -করিয়া ফেলিল। রাজকন্যা জানিল এই ধোপা রাজপুত্র । 
তখন সে কাপড়ের ভ'ঁজে এক চিঠি ৪৪ রাজপুত্রের নিকট প্রেম নিবেদন 
করিল । আর রাজপুত্রও-_ 
“পুরুষ ভ্রমরা“জাতি ফুলের মধু খায়। 
বাসি থইয়া টাটুকা ফুলের মধু খাইতে চায় ॥৮ 


৭২ প্রবন্ধ পত্রিকা 
এই নীতি অনুসরণ করিল । কার্চনকে ডাকিয়া রাজপুত্র বলিল যে সে তিনমাসের 
জন্য বিদেশ ভ্রমণে যাইতেছে । কাঞ্চন কোনও সন্দেহ করিল না। 
_ “অত না ডাকিল কণ্তাশত না ভাবিল। 
সরল হইয়া কন্তা নাগরে বিদাইল । রী 
রাজপুত্র ও রাজকন্তারে বিবাহ হইয়া গেল কিন্তু কাঞ্চন কিছুই জানিতে 
পাঁরিল না। এক মাঁস-ছুই মাস করিয়া এক বছর কাটিয়া গেল তবুও 'রাজপুত্রের 
দেখা নাই। কাঞ্চন কীদিয়া কাদিয়া দিন কাটায় । ইতিমধ্যে একদিন রাজ- 
বাঁড়ীর তাগিদদার ধোপার নিকট কাঞ্চনকে চাহিল আর ভয় দেখাইল যে 
কাঞ্চনকে না দিলে সে তাহার প্রাণনাশ করিবে । ধোপা ও ধোপানী কাঁদিতে 
লাগিল। তাহাদের বিপদ দেখিয়া ব্যথিত কাঞ্চন শেষ আশ্রয়কেও ত্যাগ করিয়া 
চলিল। নদীর পথে তমসা গাজী বাণিজ্য করিয়া ফিরিতেছিল। সে নদীর 
ধারে কাঞ্চনকে কীদিতে দেখিয়া তাহাকে আপন নৌকায় তুলিয়া লইয়া গেল। 
কাঞ্চন তাহার গৃহে কন্যার আদরে রহিল। কিছুদিন পরে তমসা গাঁজী পুনরায় 
বাণিজ্যে গেল। বাণিজ্য হইতে ফিরিয়া সে পত্নীর নিকট রাস্তায় বর্ণনা করিতে | 
করিতে যখন £কাঞ্চনের পিতার কথা বলিতেছিল তখন কাঞ্চন তাহা শুনিয়া, 
আকুল হইয়া সমস্ত কথা তমসা গাজীকে বলিল এবং তাহার অনুরোধে তমসা “ + 
গাজী কাঞ্চনকে পিতার নিকট পৌঁছাইয়া দিল। পিতা.ও কন্তার 'মিলন হইল ।' 
এইখানের বর্ণনা বড়ই করুণ। পিতা কন্তাকে অভিযোগ করিয়া বলিতে 
লাগিল-- লিক 2 
“ফুলের সঙ্গে ভমরার পিরীত যেমন আগে বুঝা দায়। . 
এক ফুলের মধু খাইয়| আর ফুলেতে যায় ॥ 
মেঘের সঙ্গে চান্দের ভালাই কত কাল রয়। - 
| ক্ষণে দেখি অন্ধকার ক্ষণেকে উদয় ॥ 
কুলোকের সঙ্গে পিরীত শেষে জ্বালা ঘটে 
" যেমনপ্জিহ্বার সঙ্গে দাতের পিরীত আর ছলেতে কাটে ॥৮ 
উপরিউক্ত প্রতি ছত্রে বৈষ্ণব কবির অনুকরণ লক্ষণীয় ৷. 
কাঞ্চন সকলই শুনিল এবং পাগলিনীর স্তায় ঘুরিতে লাগিল। কেহ জানিল 
না যে রাজকন্যা ফিরিয়াছে__-সকুলে তাহাকে জানিল পাগলিনী বলিয়া । এই 
অবস্থায় একদিন প্রাসাদে চুকিয়া কাঞ্চন শেষবারের মত রাঁজপুত্রকে দেখিয়া 


৷ বাংলা প্রণয়-গাখা-কাব্য 3% 


নদীর বুকে ঝাঁপ দিয়| সকল জালা টা রাজপুত্র বিছুই জানিল না। 
এইভাবে রাজ্কন্ত। প্রেমের জন্ত গভীর দুঃখ বরণ করিয়া অবশেষে ৪... 
“তারা হইল নিমি বিমি রাত্র,'নিশাকালে। . 
, "ৰমণ দিয়া পড়ে কন্যা মেইনা নদীর জল্গে॥”৮ 

মইযাল বন্ধববিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে সংগৃহীত | প্রকৃত রচয়িতা 
অজ্ঞাত । 

লব চট পালাই উনের অপর? - 

মহিষরক্ষক ডিঙ্গাধর ও সুজাতী কন্যার 'অন্থুরাগ কাহিনী অবলম্বনে মইযাল, 
বন্ধুর ছুইটি পালাই রচিত। কিন্তু পালা দুইটির মধ্যে পার্থক্য অনেক। 
_. প্রথম পালা_-শিঙ্গাখালি নদীর ধারে এক, গৃহস্থ বাস করে। তাহার 
একমাত্র পুত্র ডিঙ্গাধর । পুত্রের দশবৎসর বয়ঃক্র্মকালে তাহার মাতার মৃত্যু 
হইল। . গৃহিণীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্থের সংসারে নানারূপ অকল্যাণ দেখা 
দিতে লাগিল। অবশেষে দুঃখে কষ্টে গৃহস্থেরও মৃত্যু হইল।.. অনাথ ডিঙ্গার 
হালের মহিষ বিক্রয় করিয়া কোনরূপে দিন .কাটাইতে লাগিল । একদিন 
মহাজন বলরাম আসিয়া ডিঙ্গাধরের কাছে তাহার পিতৃক খণ পরিশোধ 
চাহিল। ডিঙ্গাধরের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, খণের বোবা মাথায় 
- নিয়া” মরিলে মানুষের: কি কি দুর্গতি হয় ত তাহাই চিন্তা করিয়! তাহার মন 
পীড়িত হইয়া পড়িল । তখন আর কোনও উপায় ন! দেখিয়া ডিঙ্গাধর বলরামের 
খণের পরিবর্তে তাহার মৃহিষের- রাখালী করিতে লাগিল। ' বলরামের এক 
যুবতী কন্তা ছিল। বলা বাহুল্য সেই সাজুতী কন্তা ভিঙ্গাধরের প্রেমে পড়িল । 
বলরাম-_কন্ঠার রূপবর্ণনা অতি চমৎকার-_এইরূপ মাজিত বর্ণনা যে কবির 
মন হইতে বাহির হয় সে কবি যে মাঞ্জিতরুচিসম্পন্ন এ কথা বলাই বাহুল্য । 
কৃষক কবিদের এই মার্জিত রুচির পরিচয় গাথাগুলির ছত্রে ছত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
পবিভ্রভাবে কত নিপুণতার সহিত স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করা যাইতে পারে 
তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ এই গাথা কবিতাগুলি অনেক শিক্ষিত. ৩৪ অন্নু- 
সরণযোগ্য এই বর্ণনাগুলি।. ... | 

. সাজ্ুতী কন্তার নদীতে স্বান করিবার যে বর্মন দেখিতে পাই; ডঃ দীনেশ 
সেনের সংগৃহীত আরও কতকশুলি গাখায় হব, এ. একই বণনা দেখিতে 
পাই। যেমন ই Kk 


৭8 2 প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


“হাটু জলে নাম্যা কন্তা হাটু মাজ্জন করে। 
কোমর জলে নাম্যা কণ্ঠা কোমর মাজ্জন করে ॥” 


সুতরাং মনে হয় এই বর্ণনাগুলি কোনও এক' কবি আবিষ্কার করিয়া: 


খাকিলেও, অধিকাংশ কৃষক কবির মধ্যেই অপ্রচলিত ছিল। . : 
'মইযাল বন্ধু'র বাশের বাশীর শব্দে কন্যার মন উতলা! হইয়া উঠে । বন্ধুর 


সহিত, মিলিত হইতে ন! পারিয়! সাজুতী-কন্তার-যে আদেশ তাহ! বৈষ্ণবকাব্যের 


রাধার আক্ষেপ স্মরণ করাইয়া দেয়। গাখাগুলির এই সমস্ত .অংশে বৈষ্ণব 
কবিতার সুর যেন এক হইয়া যায় এবং তখনই: উহাদের মৌলিবৃতা সম্বন্ধে 
সন্দেহ জাগে । এই সমস্ত গলায় 'উপমাগুলিও, ভারী ইন্দর_-যেমন, - 
“সুজন চিন্তা প্রীত কর! বড় বিষম লেঠা। 
ভাল ফুল তুলিতে গেলে অঙ্গে লাগে কাটা ॥ 
| রে বন্ধু অঙ্গে লাগে কাটা ol 
ও অথবা, ০90 
“মনের বুঝাই কত মন না মানে মান! টাটা 
ূ " এ ভরা-যৌবন কলসী দিনে দিনে উপা।”- পৃঃ ৪১. 
আবার ‘মইযাল বন্ধু-ও সাজুতী কন্তার কথা ভাব-- : 
. “আসমানেতে ফুটে তারা ছিন্নভি্র দেখি ।' . 
মইযাল ভাবে এইমত কন্যার হ্‌ইটি আখি 1--৪২. 


“জলের উপর গউদের ফুল চারিদিকে লাভা 8 
মইযাল ভাবে কন্ঠার মুখ পিউরী.দিয়ে গাথা 1৮-_পৃঃঃ. 
[-পিউরী--পদ্মের পাপড়ী ]. 


এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মইযাল বন্ধু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল এবং i 


মহিষ গিয়া বাঁকের: ধান সমস্ত. খাইয়া’ ফেলিল।. রাজার কাছারি হইতে 
পাইক আসিয়া বলরামকে,ধরিয়া লইয়া গেল । বলরামের স্ত্রী ও. কন্তা কাঁদিতে 
লাগিল। তখন ডিঙ্গাধর আপন দোষ স্বীকার করিয়া জমিদারের নিকট 
হইতে বলরামকে ছাড়াইয়া আনিল। তাহার পরিবর্তে সে জমিদারের নিকট 
ছয় বছরের জন্য খাটিয়া দিতে রাজী হইল1 পিতার শোকে সাজুতী কন্তা 
কাদিয়া মন হাল্কা করিতে পারিয়াছিল, কিন্তু এখন তাহার অস্তর পড়িয়া 


৮ 


॥ বাংলা প্রণয়-গ্লাথা-কাব্য - A৫ 


যাইতে লাগিল! মনের দুঃখ কাহারও কাছে বলিতেও পারে না. আবার 
সহিতেও পারে না। কিছুদিন পরে ডিঙ্গাধর আধাচিয়া মণ্ডল নামে এক 
মহাজনের নিকট হইতে কর্জ করিয়া বলরামের মহিষ ছাড়াইয়া" আনিল এবং 
জমিদারের কাছে ছাড়া পাইয়া পুনরায় বলরামের নিকট ফিরিয়া.আসিল'। 
ইহার পর পালাটির কিছু অংশ পাওয়া যায় নাই । 

অতঃপর নানা বিপদের মধ্য দিয়া ডিঙ্গাধর এক ব্যাপারীর নিকট আশ্রয় 
পাইল, ডিঙ্গাধর ঘর নির্মাণ করিয়া সাজুতী কন্ঠার খোজে চলিল। ভিখারী 
বেশে গোপনে ডিঙ্গাধর বলরামের বাড়ী গেল। দেখিল বলরাম মার! গিয়াছে। 
মা ও কন্তা কাঁদিয়া দিন কাটায় । কলন্তার রূপে ছুঃখ কষ্টের ছাপ পড়িয়াছে। 
বাড়ী ফিরিয়া ডিজ্গাধর ঘটক পাঠাইয়| সাজুতী কন্তার, সহিত বিবাহের সম্বন্ধ 
করিল । কিন্তু কন্যা অসম্মতি জানাইয়া কহিল_ ' 

“বাপের মৈষাল ছিল থাকিত বাথানে . 
কোন দেশে আছে তার না জানি সন্ধানে । | 
খন ডিজাধর সাজুতী কন্তার সতীত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইল । ডিঙ্গাধর ও 
ীভূতী কনার বিবাহ হইল । মা 
গাথাটি এইখানেই শেষ হইলেই বেশ তৃপ্তিজনক সমাপ্তি হইত কিন্তু দ্বিতীয় 
শাখায় গাথাটিকে আরও বদ্ধিত করা হইয়াছে । সম্ভবতঃ গাথার বিয়োগাস্ত 
রূপ আনিবার জন্তই ইহাকে আরও বাড়ান হইয়াছে। শেষ অংশ পাওয়! 
না পেলেও ইহা অন্থমান করা যায় যে সতীত্ব রক্ষার ০০০: 
বিসর্জন দিয়াছিল। 
দ্বিতীয় শাখা £_চাটগাঁয়ের মধুয়া। ডিঙ্গা বাহিয়৷ যাইতে যাইতে নদীর ঘাটে 

বন্দর সাজুতী কন্তাকে স্নান করিতে দেখিল এবং তাহার রূপে মোহিত হইয়া 
গেল। সেই ঘাটে ডিঙ্গা ভিড়াইয়া সন্ধ্যালেলা মুয়। ডিঙ্গাধরের বাড়ী গিয়া ছল 
করিয়া তাহার সহিত বন্ধুত্ব পাতাইল। গল্পের ছলে ডিঙ্গীধরকে অন্দর সুন্দর 
দেশের খবর শুনাইয়া তাহাকে ব্যণিজ্যে যাইবার জন্ত প্রলুন্ধ করিয়া তুলিল। 
নয়া ও ডিক্নাধর বাণিজ্যে গেল। ছয়দিন. পরে রাব্রিকালে একস্থানে ডিঙ্গা 
বাঁধিয়া মঘুয়া ঘুমন্ত ডিঙ্গাধরকে জলে ভাসাইয়া৷ দিয়া মাজুতী সুন্দরীর ঘাটে গিয়া 
ভিঙ্গা ভিড়াইল | ' ডিঙ্গাধর ফিরিয়াছে মনে করিয়া সাজুতী কন্যা সাজসজ্জা ' 
করিয়া ডিঙ্গাবরণ করিবার জন্য সৃখিদের সঙ্গে লইয়! ঘাটে গেল। “হাটু জলে 


স্পা 


৭৬ » প্রবন্ধ পত্ৰিকা ॥ 


নামিয়া যখন কন্ঠা গলুইয়ে সিন্দুরের ফোটা দিতেছিল তখন ছুষমন মধুয়া ছে 
মারিয়া তাহাকে ভিঙ্গায় তুলিয়া লইয়া ডিঙ্গা ছাড়িয়া দিল। তখন ডিঙ্গ উজান 
শোতে ভ্রত্বেগে আগাইয়া চললি।. আর-- | 
“দেখ দেখ না দেখ দেখ চলিল ভাসিয়া। Et. 
পারে খাইক্যা পারের লোক রহিল চাহিয়া ॥ ” 
সাজুতী সুন্দরী কন্ধ! কান্দে খাপাইয়া মাথা! 
রাক্ষসে হরিল যেমন জঙ্গলার সীতা |” 
গাথাটি এই পর্যন্তই পাওয়া গিয়াছে। :' 

1 “মইষাল বন্ধুপ্র দ্বিতীয় পালাটিও সাজুতী কন্যা ও ডিঙ্গাধরের প্রেম নী 
রচিত, তবে বণিত ঘটনার কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায় তাহা আগেই বনিয়াছি। 
কাঞ্চনমাল। £--রচিত অজ্ঞাত । | 

কাঞ্চনমালার কাহিনীটি বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গিয়াছে, ইহাতে মনে হয় পল্লী 
অঞ্চলে এই গাথাটি বহু প্রচলিত ছিল। দীনেশ সেনের সংগ্রহে যে আকারে, 
এই গাথাটিকে পাইতেছি তাহার সহিত দক্ষিণারঞ্রন মজুমদারের = 
বুলির ‘মালঞ্চমালা’র কাহিনীটি বহু অংশে মিলিয়া যায়। দীনেশ সেনের, 
সংগ্রহে এই গাখাটি গীতি-কথার আকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 

কাঞ্চন কন্তার নামে রচিত বিভিন্ন ছোট বড় কেচ্ছা গাথা মুসলমান কবিগণ 
কর্তৃক রচিত হইয়াছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে । যথাস্থানে সেগুলির 
কাহিনী লিপিবদ্ধ করিব। এইরূপে দেখিতে পাই যে ৬দক্ষিণারঞ্জনের “ঠাকুর 
মার ঝুলি” ও ঠাকুরদাদর ঝুলির অধিকাংশ কাহিনীই বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে 
বিভিন্ন আকারে গীত হইত, যেমন ঃ__মধুমালা, কাঞ্চনমালা, মালঞ্চমালা, পুষ্প- 
মালা (সহীসোনার গান তুলনীয় ) শঙ্খমালা ( ভেলুয়াঙন্দরী তুলনীয় ), শীত- 
বসন্তের গল্প, স্থচরাজার গল্প ইত্যাদি। এইসকল কাহিনীর কোনও কোনও 
অংশ সংগৃহীত গাথাগুলিতে পাই। দক্ষিণারঞ্জন গ্রামাঞ্চল হইতেই তাহার 
রচনার উপকবণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং গাখাগুলির অধিকাংশই তখনও 
পু'থির আকারে অথবা লিপিবদ্ধ অবস্থায় সংগৃহীত ন। হইলেও, গ্রামাঞ্চলেরী। 
লোকমুখে ইহাদের কাহিনী সুপ্রচলিত ছিল, হয় গাথা না হয় গীতিকখার 
আকৃতিতে । অঞ্চলভেদে কাহিনীগুলির স্থান, কাল ও পাত্রে কিছু পার্থক্য 
আপনা হইতেই স্থষ্টি হইত। সুতরাং সর্বপ্রথম দীনেশ মেন কর্তৃক এই কাহিনী 


পা 


॥ বাংলা গ্রণর-গাখা-কাব্য মর ‘৭৭ 


গুলি পূর্ববঙ্ে প্রাপ্ত গাথার আকারে মুদ্রিত হইলেও এই ইতরচপিত গাথা- 
গুলির প্রকৃত উৎসস্থল নিরূপণ করা অমস্তব | .. 
দীনেশ সেনের সংগ্রহে, কাঞ্চনমালার পালাটি সম্পূর্ণ গাখার আকারে রঃ ূ 
হইয়াছে। গাখাটির অন্তর্গত কাহিনীটি নিয়ে দিতেছি। 
রাজসভায় নৃত্য- করিবার সময় তাঁলভঙ্গ অপরাধে পরীর বাজার শাপে ' 
কাঞ্চনমালা মানুষের ঘরে আসিয়া জন্ম নিল। ভরাই নগরে সাধু সদাগরের 
কন্তারূপে. কাঞ্চনমালা জন্ম নিল.। সদাগরের পুত্রকন্তা ছিল না.। এক সন্যাসী 
প্রদত্ত ফল খাইয়া রাণী গর্ভবতী হইলেন। সন্যাসী সদাগরকে নির্দেশ দিয়া 
গেল . yg | ডি | ডঃ 
“চন্দ্র সম সেই কন্যা হবে রূপবতী | : 
তার গুণেক তোমার যত খণ্ডিবেক দুর্গতি ॥ 
‘কিন্তু এক কথা. শুন হইয়া সাবধান 
নবম বচ্ছরে কন্যা দিবে গৌরীদান-। 
নয় বছর পরে যদি দণ্ডকে ভারাও ৷ 
সাগরে ডুবিবে তোমার চৌদ্দখানা নাও ॥ ' 
পুরীতে লাগিবে তোমার বেহুতি.আগুনি | 
' জুদ্ধ হয়! ধনস্থলে বসিবেন শনি ॥” 
এদিকে -কাঞ্চনমালা ক্রমে নয় বৎসরের হইল । . সদাগর তাহাকে পাত্ৰ 
করিতে না পারিয়া- চিন্তিত হইয়া পড়িল | অবশেষে যুখন' নয় বৎসর পুরিতে 
আর মাত্র অর্ধদগ্ড বাকী তখন - ও 
“মনে, মনে ভাবি সাধু মন মত রে | 
অর্ধদণ্ড থাকতে সাধু পরভিজ্ঞা করিল ॥ 
এর মধ্যে যার মুখ দেখিলাম কাছে ।. 
ৃ তার কাছে দিবাম কন্তা' কপালে যা আছে ।,£ - 
্ঁ এমন সময় এক ভিথারী বামুন আসিয়া মদাগরের সন্মুখে দীড়াইল, | তাহার 
4ক্রোড়ে একটি ছয়যাসের, অন্ধশিশু 'সাধু তখন মনের দুঃখ মনে চায় এই 
শিশুর সহিতই কন্ঠার বিবাহ দিল এবং কাঞ্চনকে' সন্যাসীর সকল কথাই 
জানাইল। কাঞ্চনের মা-আগেই মারা গিয়াছিল। অন্ধশিওন্থামীকে ক্রোড়ে 
করিয়া মনের ছুঃখে কাঞ্চন গৃহত্যাগ করিল | 
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কাঞ্চন, শিশু স্বামী ক্রোড়ে বনে বনে ঘুরিতে ঘুরিতে এক সন্যাসীর দেখা 
পাইল। সন্যাসী তাহার স্বামীর চক্ষ্দান করিল ॥ অতঃপর ঘুরতে ঘুরিতে 


কাঞ্চন এক কাঠুরের গৃহে আশ্রয় পাইল । এইভাবে ছয় বৎসর কাটিয়া গেল। 
এই সময়ে কাঞ্চনের কপাল ভাঙ্বিল। এক রাজা বনে শিকার করিতে আমিয়া 
কুমারকে দেখিল এবং তাহার কপালে রাজ্টীকা দেখিয়া তাহাকে জোর করিয়া 
আপন দেশে-নিয়া গেল ।- তখন কাঞ্চনমালা কাঠুরাণীদের সহিত কাষ্ট সন্ধানে 
গিয়াছিল। ঘরে ফিরিয়া কুমারকে না দেখিয়া আকুল হইয়া পড়িল ।_- 

“কাঞ্চমমালার কান্দনেতে বৃক্ষের পাতা ঝরে । 

গহন বনের পশু পক্ষী উইড়া মরে ॥৮ 
কাঞ্চনমাল! পাগলের মত সেই কাঠ্রিয়ার সঙ্গে দেশ বিদেশে কুমারকে খু'জিয়া 
ফিরিতে লাগিল । এইখানে নানান দেশ ও সেই সমস্ত দেশের অধিবাসীদের 
বৰ্ণন! কৰি প্রাঞ্জল ভাষায় দিয়াছেন। কৃষককবির বর্ণনার গুণে সেই সমস্ত 
দেশ গুলি তাহাদের অধিবাসীসমেত চোখের সন্মুখে যেন ভাসিয়া ওঠে। 

এইভাবে ছয় বৎসর ঘুরিয়া কাঞ্চন সুমাই নগরের রাজা বিদ্যাধরের রাতে 

পৌঁছিল। রাঁজকন্তা কুঞ্জলতার এক দাসীর প্রয়োজন শুনিয়া কাঞ্চন কাঠুরে 
ও কাঠুরাণীর নিকট বিদায় লইয়৷ রাজকন্তার দাসীবৃত্তি গ্রহণ করিল.। অনেক 
চোখের জল ফেলিয়া কাঠুরে . দম্পতী কাঞ্চনকে বিদায় দিল। রাজকন্তা! কুঞ্জ- 
লতার স্বামীই কাঞ্চনমালার বহু-অন্রুসন্ধিত কুমার । কুমারের মুখে গল্প শুনিয়া 
কুঞ্জ তাহাকে দিয়া কাঞ্চনের ছবি আকাইয়াছিল এবং সেই কন্তার উদ্দেশ 
করিবার জন্যই সে দাসীর খোজ করিয়াছিল । কাঞ্চনকে দেখিয়াই কুঞ্জ চিনিল 
এই সেই কন্তা, তখন তাহার ' 

,ছুরস্ত ভাবনায় মন উঠাঁপড়া করে । 

রি খাল কাটিয়া কেন আনিলাম কুস্তীরে ॥” 
বিচিত্র মানবের মন। স্বামীকে সুখী করিবার জন্য কুঞ্জই কাঞ্চনের a 

চাহিয়াছিল। কিন্তু যখন সত্যসত্যই তাহাকে কাছে পাইল তখন তাহার রণ 
দেখিয়া সে অজ্ঞাতসারেই আপন ছুর্ভাগ্যর ইক্ছিত পাইয়া চিন্তিত হইয়া পড়িল । 
এদিকে 

“রাজপুত্রে পাইয়া কন্ঠা হইল পাগলিনী । 

সাপেতে পাইল যেন তার হার! মণি ॥” 
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কাঞ্চনকে কাছে পাইয়া রাজপুত্র ক্রমে ক্রমে কুঞ্জকে অবহেলা করিতে লাগিল। 

আহার, নিদ্রা সকল সময়েই কাঞ্চন না হইলে চলে না। একদিন কুমার 
. শিকারে গেলে কুঞ্জ কাঞ্চনের কাছে তাহার পূর্ব ইতিহাস জানিতে চাহিল। . 
দুর্বল মুহূর্তে কাঞ্চন সব. কথা বলিয়। ফেলিল। কুঞ্জ জানিতে পারিল যে কাঞ্চন 
তাহার সতীন। তখন আপন মাতার সহিত যুক্তি করিয়া সে কাঞ্চনকে বনবাসে 
দিবার জন্য যন্ত্রণী করিতে লাগিল,। ঘটনাচক্রে এই সময় রাজার মৃত্যু হইল 
এবং রাজ্যে নানারকম অমঙ্গল দেখা দিল। তখন কুঞ্জের চক্রান্তে কুমার 
বিশ্বাস করিল যে কাঞ্চন ডাকিনী ও কোনও উপায় না দেখিয়া তাহাকে বনে 
নির্বাসন দিল 1. কাঞ্চন বনে বনে কাঁদিয়া বেড়ায়। ছয়মাস পরে হঠাৎ তাহার 
সন্্যানীর কথা মনে পড়িল । দাড়াক গাছের নীচে “গিয়া কাঞ্চন সন্গ্যসীকে 
স্মরণ করিতেই ভিনি আসিয়া তাহাকে গাছের খোড়লের ভিতর আশ্রয় দিলেন। 
নয়দিনের মধ্যে সন্যাসী সেই বনে এক বিরাট' সমৃদ্ধ নগর গড়িয়া তুলিলেন এবং 
ঘোষণা করিলেন__ 

“নয়া নগরে কন্তা সুবর্ণ পরতিমা ! ৪ 

/ যোগ্য দিনে এই কন্যা হবে স্বয়ংবর! |” 

রাজকন্তার এক পণ আছে ।. সে একটা গান জানে । সেই গানের অর্ধেক সে 
. গায়, বাকী অৰ্দ্ধেক যে পূর্ণ করিয়া দিতে পারিবে কাঞ্চনমালা৷ তাহাকেই বিবাহ 
করিবে। সাতরাজ্যের রাজপুত্র ফিরিয়া গেল। অবশেষে 

“অন্ধ এক ভিক্ষুক আইয়া দাড়াইল দ্বারে ৷ 

লড়িত ভর দিয়া যায় চলিতে না পারে।” 
অন্ধের অন্থরোধে কাঞ্চন তাহার গানের অর্ধাংশে আপন জীবনী ব্যক্ত করিলে 
অবশিষ্টাংশ অন্ধ ভিক্ষুক যখন .নিজের পরিচয় দিল তখন ছুইজনেরই চেনা 
জানা হইল। কার্চনমালা অন্ধ সোয়ামীর পদসেবা করিতে লাগিল । 

এইভাবে ছয়মাস কাটিল। ছয় মাস পরে সন্যাসী ফিরিলে কাঞ্চন কীদিয়। 

তাহার দুঃখের কথা বলিল। তখন সন্যাসী বলিলেন যে কাঞ্চন যদি জন্মের 
মত স্বামীকে ছাড়িয়া যাইতে পারে তবেই তাহার স্বামী চক্ষুদান পাইবে এবং 
শুধু তাহাই নহে, কাঞ্চন স্বামীকে ছাড়িবে-- 

“মনে ন। ভাবিয়া দুঃখ সুখে যাইবা ছাঁড়ি। ' 

অন্ধ স্বামীরে তবে চক্ষু দিতে পারি ॥” 


৮০ | . প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 
রনবীর ভিন কি অনি 
“স্বামীর সুখের লাইগ্যা আমি যাইতাম ছাড়িয়া ! 
মোয়ামীকে কর সখী নয়ন দান দিয়া ৮. | 
তখন মনন্যাসী একটি ফল কাঞ্চনমালাকে দিয়া বলিলেন যে এই ফল নদে 
তাহার স্বামীর চক্ষু ভাল হইবে |. এই ফল কাঞ্চন কুঞ্জমালাকে দিবে, কিন্ত - 
“মনে, ছুঃখ লইয়া যদি দান.কর শেষে। 
$ অন্ধ না পাইবে চক্ষু কহিলাম বিশেষে |” 
তখন কাঞ্চনমালা আপন সুখ দুঃখের কথা তুলিয়া ফলের সহিত রাজ্যমহ স্বামীকে 
কুঙ্গর হাতে সমর্পণ করিল । € 
“চক্ষে নাই য়ে জল কন্তার বুকে নাই দুখ । 
স্বামী এড়ি যায় কন্যা মনে নাই শোক ॥ 
কি জানি কান্দিলে পাছে স্বামী না হয় ভাল। 
মনের যত শোক দুঃখ মুছিয়া ফেলিল ॥ | | 
.. এ বড় কঠিন পণ নারী হইয়া জিনে. se 
নী জিনিব হেন পুরুষ পরবিনে ॥৮ . ll 
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ভেলুয়! ঃ ূ 
ভেলুয়া”-র নামে একাধিক গাথা রচিত হইয়াছিল | দীনেশ সেনের সংগ্রহে 
এই একই নামে আমর! দুইটি বিভিন্ন পালা পাই। ইহাদের একটি বানিয়াচহ .. 
সহর হইতে ও অপরটি চট্টগ্রাম হইতে সংগৃহীত বলিয়। উল্লিখিত হইয়াছে । দুইটি 
গাথারই প্রকৃত রচয়িতা অজ্ঞাত। ' ইহা ছাড়া মুসলমান কবি মোয়াজ্জেম আলি " 
রচিত “ভেলুয়া সুন্দরী” নামে একটি গাথা ছাপা অক্ষরে পাই। উনবিংশ 
শতান্দীর প্রথম ভাগে ছাপা অক্ষরে পু'খিগুলি প্রকাশ করিবার ধ্য পড়িয়া 
গিয়াছিল। বটতলার হুলভ ছাপাখানার মাধ্যমে এই উগ্ভম সফলতা লাভ 
করিয়াছিল। অল্প শিক্ষিত কবিগণ গ্রামাঞ্চলের অশিক্ষিত কবিগণের নিকট 
হইতে গাথাগুলি সংগ্রহ করিয়া, তাহাতে আপন পাণ্ডিত্যের আরও কিছু $ 
সংযোজন করিয়া বটতলার-ছাপাখানা হইতে 'নিজ নামে প্রকাশ -করিতেন। . 
এইরূপে অনেক দুর্লভ গাথাও তাহাদের উদ্যমে লোকচক্ষুর সন্বুখে আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছিল কিন্তু ইহাঁও. সত্য যে এইরূপ ছাপা 'অক্ষবে প্রকাশিত কোন ' 
গাথাতেই তাহাদের মৌলিক রূপ বজায় রাখিবার :৮ষ্টা না থাকায়, গ্রামাঞ্চলে 


গ বাংলা প্রণয়-গাথা-কাব্য. ৮১ 
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প্রচলিত গাখাগুলি অনেক বিকৃত হইয়া- ছাপা অর্চরে প্রকাশ লাভ করিত.। 


যাহাই হউক, সংগৃহীত গাথাগুলি আমরা যে আকারে পাইয়াছি তাহার বিবর্ণ 
নিয়ে দিতেছি 


“ভেলুয়ার” প্রথম পালাটি পাচখণ্ডে সমাপ্ত । প্রথম খণ্ডে শঙ্খপুরের মদন 
সাধুর কাঞ্চন-নগর যাত্রা ও তথায় ভেলুয়ার' প্রতি অনুরাগ সঞ্চার; এই 
অস্থরাগের ফলে উভয়ের মিলন | মদন সাধু গৃহে ফিরিয়া বন্ধুগণের নিকট 
আপন হ্ৃদয়ভাব প্রকাশ করিল। তাহার পিত। সমস্ত জানিতে পারিয়া কাঞ্চন- 
নগরে ঘটক প্রেরণ করিলেন। কৌলীন্তগর্বে ভেলুয়ার পিত| বিবাহ প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করিলেন ৷ | 


দ্বিতীয়খণ্ডে দেখিতে পাই যে মদন সাধু পুনরায় কাঞ্চননগরে গিয়া গোপনে 
ভেলুয়াকে লইয়া শঙ্খপুরে ফিরিয়া আসিল। মদনের পিতা মুরাই সাধু এই 
অপহরণ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মদনকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। তখন মদন 
.. ভেলুয়াকে লইয়া রংপুরে গসন করিলে তথায়. আবুরাজার দৌরাত্ম্যের মধ্যে 
পড়িল। 


তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডে আবুরাজার দৌরাত্ম্যের বিস্তৃত বিবরণ । আবুরাজা 
₹ ভেলুয়াকে স্বীয় অন্তঃপুরে আনিয়া আটক করিল। : ভেলুয়া তখন তাহার 
নির্বাসিত স্বামীর উপদেশীম্ুসারে কৌশলে, স্বামীর বন্ধু হিরণ সাধুর দেশে 
পালাইল। কিন্তু সেখানেও ভেলুয়ার রূপে আকৃষ্ট হইয়৷ হিরণ সাধু তাহার নিকট 
কুপ্রস্তাব করিলে, হিরণ সাধুর ভগ্নী মেনকার সহিত ভেলুয়া সেখান হইতে 
পলায়ন করিল। মেনকা ও ভেলুয়ার সখিত্বের কথা কৰি অপূর্ব দরদের সহিত 
বর্ণনা করিয়াছেন। মেনকা ভেলুয়ার দুঃখে দুঃখী । সে সহজেই তাহাকে 
ন্মাপন করিয়া লইয়াছে. ৷ 

'_ প্দুঃখিনী ভেলুয়া মেনকা ব্রিহিনী | 

'ছুইজনে শুনে দুইয়ের দুঃখের কাহিনী ॥ 
দুইয়ের মনের কথা দুইয়েতে বুঝিল। 

দুইজনে মনে প্রাণে এক হয়ে গেল ॥ 

খাইতে শুইতে কন্তা হইল সহচরী । 
ভেলুয়া বিনে নাহি বুঝে মেনকা! সুন্দরী ৷ 


৮২. - - | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 
| এক শয্যায় দুইজনে করয়ে শয়ন। : . ' ৮৮: 
' : এক ত নদীর ঘাটে করে দুইয়ে থান ॥ . 
এক থালায় বইয়া দুইয়ে বাড়া ভাত খাঁয়। 
এক অঙ্গ হইল যেমন তারা ছুইজনায় |” ইত্যাদি, 
দি লাই ভরা বা 
মদন সাধুকে হারাইয়া ভেবুয়া ছুঃখিনী। আবার মদন সাধুর সহিত 
মেনকার বিবাহের.. 'কথা' হয় কিন্তু পরে ভেলুয়ার সহিত বিবাহ হওয়ায় তাহা 
চাপা পড়িয়া যায়। কিন্তু তখন” হইতে মেনকা মদন সাধুকেই তাহার স্বামী 
বলিয়া জানে। সুতরাং মদন সাধুর অভাবে মেনকা. বিরহিনী। এইরূপে 
মেনকা ছুই সখী একই ব্যথার ব্যথা । 
পলায়নকালে ভেলুয়া ও মেনকা বিশাল নদীবক্ষে আবুরাজার লোকজন এবং 
ভেলুয়ার স্বজনগণের জাহাজ দর্শনে ভীতা হইয়! উভয়েই নদীগর্ভে ঝাঁপাইয়া 
' পড়িল। কিন্তু একটি সাধুচরিতর বৃদ্ধ বণিক তাহাদের উদ্ধার করিল। অতঃপর, 
মদনবাবুর বিরুদ্ধে হীরণসাধুর হীন যড়যন্ত্র হইতে মেনকার টা 
উদ্ধার পাইল। 08 পুনরায় ভেলুয়াকে. 
আপন অন্তঃপুরে অবরোধ করিল। 
পঞ্চম খণ্ডে সমস্ত বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া চৌগন্দায় মদনসাধুর আত্মীয়স্বজনের্‌ : 
সাহায্যে ভেলুয়া উদ্ধার পাইল এবং. মদনসাধুর সহিত তাহার বিবাহ হইল । . 
আবুরাজা উপযুক্ত শাস্তি পাইল । মদনসাধু মেনকাকেও বিবাহ করিল। 
. এই গাথাটিতে কবিত্ব সম্পদ বিশেষ নাই। তবে বাণিজ্যের য়ে বর্ণনা পাই 
তাহা হইতে তখনকার দিনের সমৃদ্ধতার পরিচয় পাওয়া যায়। 
দীনেশ সেন কর্তৃক প্রকাশিত দ্বিতীয় পালাটির কাহিনীর সহিত পূর্বোক্ত: 
কাহিনীর কোনও মিল নাই। এই পাঁলাটিতে কিছু কিছু বিকৃত রুচি ও. 
অশিক্ষিত পরিহাস রসিকতার পরিচয় মেলে, যাহা৷ দীনেশ সেন প্রকাশিত, 
পুর্ব গীতিকাগুলিতে একাত্ত বিরল বলিলেও চলে | - রী 
এই গাথাটিতে আমির সওদাগরের চরিত্র-গৌরব বিশেষরপে বি! 
হইয়াছে। অপরাপর পালাগানে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া মায়, পুরুষ চরিত্রগুলি 
নারী চরিত্রের. সান্নিধ্যে কতকটা হীনপ্রভ। কিন্তু এই গাথাটিতে আমির 
সওদাগরের চরিত্রবল এবং প্রেমমহিমা উজ্জলরূপে অঙ্কিত হইয়ছে। ' 


॥ বাংলা প্রণয়-গাখা-কাব্য | j ৮৩ 


সেকালের যুদ্ধবিগ্রহাঁদি, বিরূপ নম্পাদিত হইত, হি নিকটবর্তী কোন্‌ 
কোন্‌ স্থানের লোকেরা যুদ্ধক্ষেত্রে পারদর্শিতা দেখাইত এবং কি কি অন্ত্শ্ত্ 
তখন ব্যবহৃত হইত, এই সমস্ত বিষয়ের পুশ্ধানথপুঙ্খ বিবরণ আমরা এই গাখাটিতে 
“পাইতেছি। 

কাব্যোক্ত ঘটনা বোড়শ শতাব্দীতে হুসেনশাহের ‘পুত্ৰ নস্রত শাহের সময় 
সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া বৰ্ণিত আছে। দীনেশ সেন এই গাখাটিকে এতিহাসিক 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া দাবী করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন “হামিছুললা 
নামক কোন: লেখক “তারিনী' হামিদি’ নামক ফার্সী এঁতিহাসিক গ্রন্থে এই 
গীতিবর্দিত ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন*। যাহাই হউক, এই গাথায় বর্ণিত 
ঘটনাটি সর্বাংশে এঁতিহাসিক সতোর উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলেও, বিভিন্ন রূপে 
বিভিন্ন অঞ্চলে ইহার -বহুল প্রচলন হইতে ধরিয়া লওয়া যায়. যে ইহার মূল 
উপকরণ কোনও সত্য ঘটনা হইতেই গৃহীত। এই গাখান্তর্গত আমীর সওদাগর 
‘ও ভেলুয়ার প্রেম.কাহিনী প্রণয় গাখাগুলির মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান পাইবার 
যোগ কাহিনীটি+এইরূপ-_ 

শীফল। বন্দরের মালিক মাণিক সওদাগরের পুত্রের নাম আমির সাধু। 
আমীর সাধু রূপে, গুণে, অনুপম । একদিন আমির সাধু শিকারে বাহির হইল । 
আনেক বড় ঝঞ ঝা অতিক্রম করিয়া তাহার ডিঙ্গা আমিয়া মহুছুর সওদাগরের 
রাজ্যে ভিড়িল। সেই সওদাগরের কণ্ঠা ভেলুয়া অপরূপ রূপবতী । ভেলুয়া 
মাত ভাইএর এক বোন, বড়ই আছুরী কন্তা। সে-পায়রা নিয়ে খেলা করে। 
আমির সাধু না জানিয়া তেলুয়ার পায়রা মারিল।. সেই পায়রা আহত অবস্থায় 
.ভেলুয়ার নিকট আসিয়া পড়িলে ভেলুয়া কীদিয়া গিয়| তাহার ভ্রাতাঁদের নিকট 
নালিশ জানাইল। সাতভাই খোঁজ - করিয়া জানিল যে এক বিদেশী সদাগর্‌ 
পায়রা মারিয়াছে। সাত ভাই তখন নদীর ঘাটে গিয়া সদীগরকে বন্দী .করিল। 
ভেলুয়ার জননী সূদাগরকে আপন : বোনপো বলিয়া! চিনিল। এবং তাহার 

/বাধন খুলিয়া, দিয়া অনেক আদর . যৃত্ন . করিল। অতঃপর সকলের ইচ্ছায় 
জের সহিত, আমির সদাগরের ' মহা ধুমধামের সহিত বিরাহ হইয়া গেল। 
তারপুর ভেলুয়াকে নিয়া আমির সাধু দেশে ফিরিল। . ০) : 

বিভলা নামে আমির সাধুর একটি বোন ছিল। সে দেখিতে যেমন কুরূপা 
তেমনি কুশ্রী তাহার মন । সুন্দরী ১০ দেখিয়া হিংসায় তাহার প্রাণ ' 


৪ | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


জ্বলিয়া গেল। আমিরকে ভেলুয়ার একান্ত আসক্ত দেখিয়া বিভলা হিৎসায়, 
ক্রোধে অস্থির হইয়া! মায়ের কাছে বলিল এইরূপ ঘরে বসিয়া যদি ভাই দিন 
কাটায় তবে ঘরের লক্ষ্মী চলিয়া যাইবে । আমিরের মা কন্তার কথায় সায়.দিয়া 
পুত্রকে বাণিজ্যে যাইতে বলিল এবং বৌ-এর আচল ধরিয়| ঘরের কোণে থারিবার" 
জন্ত ধিক্কার দিল অপমানে, দুঃখে, আমির সদাগর বাণিজ্যে যাইবার জন্ত 
প্রস্তুত হইল'। ।ভেলুয়ার অনেক নিষেধও গ্রাহ্ করিল না। কিন্তু দিক ভুল 
হইয়! রাত্রিকালে ডিঙ্গা আবার শাফল! বন্দরেই ভিডিলে আমির সাধু রাত্রিতে 
আসিয়া সকলের অজ্ঞাতে ভেলুয়ার সহিত দেখা করিল। কপালের দোষে সকাল 
হইলে আমির সাধু যখন চলিয়া গেল তখন ভেলুয়া সুখ নিদ্রামগ্ন থাকায় দরজা 
ধোলাই রহিল। সাধুও মনের ভূলে আপনার আগমন সংবাদ মা এবং বোনকে 
বলিয়া যাইতে ভুলিয়া গেল। (ঠীকুর্দাদার ঝুলির “শত্খমালা' তুলনীয় )। 
ভোর হইলে ননদিমী ভেলুয়ার ঘরের দরজা খোলা দেখিয়া তাহার নামে কলঙ্ক 
দিয়া তাড়াইয়া দিতে চাহিল। সে ভেলুয়ার কোনও কথাতেই কর্ণপাত করিল 
না। অবশেষে বিভলার্‌ মাতা দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে দাসী করিয়া রাখিল ক 
“দাসীর কাম করিছে ভেলুয় খায় ছুইবেলা। 
যাতনা দিলরে কত ননদী বিভলা ॥. 
বাহুর বাজু খুলি নিল আর গলার হার । 
অগ্নিপাটের শাড়ীখানা কাড়ি নিল তার ॥ 
হাতের কাঞ্চন নিল, গলার হাছুলি । 
* কানের শিকল নাকের নখ নিল সকল খুলি ॥” (তু._শঙ্খমালা?) 
ভেলুযা আপন ছুঃখে বারবাসী গাহিয়া কাদে ( এই গাথাগুলির বিশেষ ' 
বৈশিষ্ট্য বারমাসী গীত)। একদিন দুপুরে ভেলুয়া একাকী জলের ঘাটে জল 
আনিতে গিয়াছে এমন সময় ভোল। সদাগর সেই ঘাট দিয়া ডিঙ্গ| বাহিয়া যাইতে 
যাইতে তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল ও তাহাকে ধরিয়া নিয়া গেল। ভেলুয়াকে 
নিকা করিবার জন্ত ভোলা পিড়াপ্ড়ী করিতে থাকিলে ভেলুয়া ব্রতের নার্ম- 
করিয়া ছ'মানের সময় চাহিয়া লইল। ভোলা তাহাতেই রাজী হইল। 
এদিকে বাণিজ্য করিয়া আমির বহু ধনদৌলত নিয়] গৃহে ফিরিল। বিভলা 
বলিল যে ভেলুয়ার যৃত্যু হইয়াছে। সে মিখ্যা করিয়া একটি কবর দেখাইল। 


"সওদাগর কবরের উপর পড়িয়া কাদিতে .লাগিল। কিছুক্ষণ পর সওদাগরের 


বাংল! প্রণয়-গাখা-কাব্য | - ৮৫ 


ভেলুয়াকে দেখিতে ইচ্ছা হইলে মে কবর খু'ড়িয়া দেখিল যে কবরে একটি কাল 
কুকুর রহিয়াছে । তখন ভেলুয়ার শোকে ফকীর হইয়া দেশাস্তরী হইল। টোনা. 
বারই সুন্দর সারিন্দা বাজাইত। ঘুরিতে ঘুরিতে আমির সেখানে আসিয়া 
তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। আমির সারিন্দা বাজাইতে শিখিল ও টোন 
তাহাকে একটি যন্ত্র তৈয়ারী করিয়া দিল । সেই সারিন্দা এমন গুণের হইল যে, 
“ভেলুয়া, ভেলুয়া ডাকে সারিন্দার তার ।” 
সারিন্দা বাজাইয়া আমির পথে ঘুরিতে ঘুরিতে ভোল! সওদাগয়ের দেশে আগিয়া 
পৌছিল। ছাদ হইতে ভেলুয়| আমিরকে দেখিয়াই চিনিতে পারিল। তখন 
| “ভেলুয়ার অনুরোধে ভোলা সদাইগর | 
ফকিরারে থাকিবারে দিলা একখান ঘর ॥৮ 
রাত্রে ভেলুয়া ও আমিরের মিলন/হইল । আমির বলিল, “আমি চোর নই 
যে তোমার লইয়া পলাইব। আমি কাজীর কাছে বিচার চাহিব” 
কিন্তু ভেলুয়ার রূপ দেখিয়া কাজীরও মাথ! ঘুরিয়া গেল। সে ভেলুয়াকে 
রিয়া রাখিল। আমির দেশে ফিরিয়া যুদ্ধ সাজে প্রস্তুত হইল যুদ্ধে ভোলা 
আর কাজীর সৈন্ত হারিয়া পালাইল। সকল গণ্গোলের কারণ বলিয়া ভোলাকে 
আনাইয়া আমির তাহার গর্দান নিল এবং ভোলার ভিটা খুণ্ড়াইয়া৷ 'তেলুয়া 
দীঘি’ কাটাইল। আমির যখন কাজীর ঘর হইতে ভেলুয়াকে আনিয়া জিঙ্গায় 
তুলিল তখন ভেলুয়ার শেষ নিঃশ্বাস পড়িল। রাত্রে সাতটি পরী আনিয়| 
ভেলুয়াকে কবর হইতে উঠাইয়া আকাশে উড়িয়া গেল। 
মোয়াজেম আলী কৃত “ভেলুয়া সুন্দরী” গাথাটি দীনেশ সেন সম্পাদিত 
গাথাটির পূর্ববর্তী সংস্করণ শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন তাহার ইসলামী বাংলা 
সাহিত্যে 'গাথাটির পূর্ণ বিবরণ দিয়াছেন। (পৃঃ ৬০--৭)। 
এই কাহিনীটিও প্রায় উপরোক্ত কাহিনীর মতই । কেবর্ল উপরোক্তটি 
রিয়োগান্ত এবং আলোচ্যটি মিলনান্ত। এখানে কবি ভেলুয়ার মৃত্যুর পরও 
আরও কিছু অলোঁকির ঘটনার সমাবেশ করিয়! ভেলুয়া ও আমির সদ্বাগরের 
মিলন করাইয়া গাথা শেষ করিয়াছেন ।. [ক্ৰমশঃ] 


. আধুনিক নাট্যকান্য বা ক্যমাট্য পর 
বার্নিক রায় ূ সির 


. অনেক বিদগ্ধ সমালোচক কাব্যনাট্যের সংজ্ঞা টি করেছেন এইভাবে 
. যে এতে কাব্যের স্থিরধর্মী জান মাধুর্য ও নাটকের গতি একই সঙ্গে দেহ-আত্মার 
মত পরস্পর সম্প-ক্ত হয়ে থাকে । অন্তত রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্য .আলোচনায় 
এই বক্তব্য পেশ করেছেন। কিণ্ত নাটকের গতিধমিতা ও কাব্যের জাদুর" 
স্থিরতাকে একান্ত বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় কিনা, এ সম্বন্ধে প্রথমেই প্রশ্ন ও 
কৌতুহল জাগ্রত হতে পারে।  মালার্মের মত সাংকেতিক ও সাংগীতিক 
কবিতায়ও গতির দুর্মর ছন্দের মর্মর তরঙ্গে, সঙ্গীতের নীরব স্তব্ধতার. 
প্রাণ চাঞ্চল্যে মোহিত ও বিস্মিত হই, এমন. কি রবীন্দ্রনাথের গানের সবরের, 
তরলীতে আমার চিত্তের সুদূর অভিসার অজানা মোহে: ত্বরান্বিত হয়ে ওঠে | 
ধ্বনি স্বর ভাবের গতি কবিতা বা গানের বাণীর মধ্যেও অন্তঃশায়িত হয়ে 
আছে। আর. নাটকের গতি তো একান্তই স্বীকার্য। আসলে সাহিত্যের 
সকল শাখায় যদি গতি-ব! বেগের কোন ছন্দ না থাকতো, তাহলে সাহিত্য 
হয়ে আমাদের মনকে আকর্ষণ করতে পারতো কিনা সন্দেহ। অভিঞ্জতার 
চরম মূল্যই নিত্য পরিবর্তমান গতি, এবং সেই অভিজ্ঞতার সার্থক রূপায়নই 
সাহিত্য। . সুতরাং কাব্যকে স্থিরধ্মী বলার পেছনে সাহিত্যের মত্যমূল্য 
অস্বীক্ৃতির -.বেদনা মনকে ভারাক্রান্ত করে। নাটকের প্রত্যক্ষ ঘটনা. ও. 
চরিত্রের স্থল গততিমানডু৷ সায়ির' পর থেকে নিশ্চয়ই আমরা আশা করতে. 
“পারি না।, সিশ্বলিক রোমান্টিক : ও কার্যিক . নাটকের অযোঘ প্রভাবে 
‘বাস্তব নাটকের .মধ্যেও স্থূল ঘটনার প্রত্যক্ষতা বিলীন হয়ে গেছে। 


. শরীক নাটকের বিচারে যদি নাটকের গতিমানতা.বিচার ০করিতে হয়, তাহলেও 


'একথা না মেনে উপায় নেই যে ইস্কাইলাসের নাটকে ভাবের পরিবর্তন. 
আছে সেখানে ঘটনার পরিবর্তন সামান্তই সফোক্লিম পর্যন্ত এই ধারাই 
অক্ষুণ্ণ | ‘নাটকের প্রতাক্ষ' গতিমানতার নজির জবল্‌জল্‌ করছে শেক্সপীয়রের 
নাটকে কিন্তু কাব্যনাট্যের জন্ম, আধুনিক যুগে, কেননা, কাব্যনাট্যের মধ্যে 


॥ আধুনিক নাট্ট্কাবয বা কাব্যনাট্য . 4. ৮ 
একটা, অবজ্ঞার ভাব 'রয়েছে, নাটকের মিশ্রণে কাব্যটাই- প্রধান।' আগের 


যুগে কাব্যে লেখা নাটককে নাটকই বলতো; কোন বিশেষণ দেবার “প্রয়োজন 
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ছিল না। বিশেষণ দেবার প্রয়োজন যে ছিল না, তার কারণ বাহন ছিল: 
কাব্য, গন্বের জন্ম তখন হয়' নি। . গগ্ভ আসার ফলেই কাব্যনাট্য ও নাটক 
এই ছুই শ্রেণীতে ভাগ মস্তব হলো। যদিও বলা ভাল শুধু প্রকরণের দিক 
থেকে এই রকম দ্বিধাশ্রেণী ভাগ করা! যায় না । স্বতরাৎ এখন. বিচার্য বিষয়, 
কাব্যনাট্যের গুণ কি বহুধা প্রচলিত সার্থক- নাটকের মতই হবে, না, এর 
মধ্যে ব্রিস্তরিক পেরিয়ে পঞ্স্তর কিছু থাকবে। কেনন! সার্থক সাহিত্যের 
মধ্যে ত্রিস্তর আবশ্যিক ভাবে থাকেই। তাই এই প্রশ্নের উত্তর দেবার 
পূর্বে নিজস্ব মনগড়া বক্তব্য তুলে না৷ ধরে কাব্যনাট্যের পথিকতের নাট্য- 
বিশ্লেষণ ও তাদের বক্তব্য তুলে ধরাই ভাল। আধুনিক কাব্যনাট্যের সর্বপ্রথম 
পথিকৃৎ ইয়েটস্‌॥। এর আগে রোমানটিক কবির! নাটকের নামে কাব্যলীল! 
করে গেছেন:। তবে তাদের প্রভাব একেবারে মরে যায় নি। | 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ম্যাথু আণন্ড, অবাক হয়ে !গয়েছিলেন 
নাট্যরসিকেরা কি করে সেই যুগের নাটকের হাসি ঠাট্টা ভাঁড়ামি স্তাকামির নগ্ন 


" উল্লাস দেখে তৃপ্তি পায় _এই ভেরে। ফরাসী ' দেশে$ ১৮৬০এর, পর থেকে 


প্রতিবাদের প্রতিক্রিয়ায় কাব্যে প্রতীকিবাদ এসে স্থান লাভ করেছে, কিন্তু নাটক 
আসে তারও অনেক পরে। প্রায় আনুমানিক ১৮২০ সাল থেকে। ইংলণ্ডে 
আয়ার্লণ্ডেএর ঢেউ এমে লাগতে লাগলো|। এই সময় থেকে বা তার একটু 
আগে থেকে ইংলণ্ডে ইবসেনের 'অন্থকরণে ও অনুসরণে গস্‌ ও -আর্চার নাটকের 
হাক্কা ও লঘু মনোভাবকে দূর করে, দেবার জন্ত সমস্যামূলক, সমাজধর্মী, নীতিগত 
নাটক লিখতে চেষ্টা'করেন। এদের ধারাই অনুসরণ করেছেন পিনেরো শঃ 
গলস্ওয়ার্দি। ফলে ইংলণ্ডে উদ্দেশ্যমূলক সমন্যাধর্মী গম্ভীর নাটক রচনার 
স্থত্রপাত হলে|। নরওয়ে বেলজিয়াম জার্মানীর শ্রোতকে নিজেদের মধ্যে "গ্রহণ 


' করবার চেষ্টা করতে লাগলেন 'এ'রা। কিন্তু মূলেই এঁদের একটা ক্রি 


ছিল __যার ফলে কিছুদিন বাদেই এই বুদ্ধিবাদী সমস্যামূলক, সমাজ সংস্কারধ্মী 
গুরুগন্তীর নাট্য রচয়িতাদের ‘মনে একটা বেদনার গুপ্তরণ আলোড়িত হতে 
থাকে ইব্সেনের প্রথম যুগের কাব্যধ্মী নাটক ও শেষের দিকের বিশলেষশধর্মী ' 
ও সাংকেতিক নাটকগুলিকে বাদ দিয়ে মধ্য যুগের .সমাজসুংস্কারের !গদ্ধিক’ নাটক 


৬১ 


ও 


৮৮ / ৫ প্রবন্ধ পঞ্জিকা ॥ 


অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছেন এরা। হিরন রাধা 
তপ্ত চরে সবুজ প্রকৃতি ও মানবের নরম মন শুকিয়েতত্ব পাথর হয়ে গিয়েছিল ৷. 
এই কারণেই শব" নাটকের ক্ষেত্রে বজিত। এর এই কারণেই আয়ার্লণ্ডে ইয়েটস 
এ'দের বিরোধিতা করে নৃতন নাট্য আন্দোলন চালাতে সুরু করলেন। স্পষ্টত৷ 
বললেন, ইবসেনের নাটকে হাঙ্কা মনোভাব ও কৃত্রিমত! না থাকতে পারে, 
নাটক দেখতে দেখতে মনে হয়. আমরা একটা অপরাধী মান্ুষ। শ’ অনেক 
কিছু করলেও কাব্যের ক্ষেত্রে ও নবীন চেতনা পুনরুজ্জীবিত করবার জন্তে, 
কিছুই করেন নি, আয়ার্ল্যও তাদের সচেতন জাতীয়তার থেকে জাতীয় চরিত্রের 
বৈশিষ্ট্যকে ভাষা যাতে ছন্দে ধ্বনিতে প্রকাশ করতে চেয়েছে, ইত্রাজদের বুদ্ধিবাদ 
ও নীতিবাদ নয়, চেয়েছে নূতন নাট্যকাব্য যার মধ্যে আনন্দ সৌন্দর্য মূর্ত হয়ে 
উঠবে, যেখানে উচ্ছ্বসিত জোয়ারে জীবন উল্লসিত হয়ে উঠবে । , 

একদিকে যেমন ইবসেন ও ইবসেন-অন্ুসারীদের অস্বীকার করলেন ' 
ইয়েটস্‌ অন্যদিকে শেকৃসপীয়রীয় যুগের নাট্যরীতিকেও মানতে চাইলেন না, 
কেনন! স্থূল বিষয়-বস্তর আবেগ-উচ্ছৃসিত চিত্র সেগুলি, ' সাম্প্রতিক কালের 
জীবনের স্ক্মতার সঙ্গে তাদের অনেক নাটকীয় অংশ অসংলগ্ন, অনেক সুন্দর 
দৃশ্য ভাষার অকস্মাৎ কর্কৃশতায় কলুষিত হয়ে গেছে। | 

আইরিশ নাট্যান্দোলনের কৃতিত্বের কথা আমরা জানি । এলিয়টের বক্তব্যে 
সমর্থন জানিয়ে বলা যায় ইয়েটসের কাছে শিল্প তার জীবনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল। 
তাঁই নবীন নাট্যান্দোলন চালাতে গিয়ে অনবরত আঘাত সয়ে ও নিরন্তর 
পরীক্ষা চালিয়ে তার নাট্যান্দোলনের একটি স্বরূপ তিনি খাড়া করেছিলেন । 
শিল্পের প্রচার ও তত্ত্বের শুফতা থেকে জীরনের সঙ্গে শিল্পকে মিশিয়ে তার 
নিজের জাতীয় জীবন ও সর্বজনীন আত্মার ব্যঞ্জনা বাড়িয়ে তুলেছেন। গ্রীক. 
নাটকের মত কবিই তার ভাষা ছন্দ ভাব নিয়ে অভিনেতাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে 
এলেন দর্শকের কাছে, যাস্তিক ও প্রক্কৃতিবাদী মঞ্চ ও দৃশ্য সজ্জা থেকে অভিনেতার 
ব্যক্তিত্ব কাব্যের ভাষা ছন্দে ধ্বনির নাটকীয় তাৎক্ষণিক যুছূর্তে, প্রাতিশ্বিক হয়ে, 
উঠল, দর্শকের নকল মনের গোপনবাণী নিয়েই কাহিনীর গড়ে উঠবে এবং 
নাটকের মধ্যে থাকবে প্রধান ও একমাত্র ঘটনা-পরিবেশ, যার ফলে 
কাহিনী চমৎকার গড়ে উঠবে। তার বেদনা রঞ্জিত লিরিক কল্পনা, প্রি- 
রাফেলাইটদের উন্মাদনী প্রত্যক্ষ চিত্র প্রেরণা, অদৃশ্য বেদনার ব্যাকুল আতিপ্রস্থত . 


॥ আধুনিক াটাকবয [বা কাব্যনাট্য 


আত্মার রোমানটিক অভিযারের পতি. সংকেতবাদীদের নীরব ধ্যা 
' সিস্ট আত্মার ব্যঞ্জনার রোদন, জাতীয়, চৈতন্তের স্বতাবী « 
জনচেতনার অস্ত চে চিরায়তিক- লোকবাণীর ঢেউ লাগানে! কাব 
"এই সকল উপাদানকে. মিলিয়েই ' তিনি টার কাব্যনাট্যের ম 
নিগুঢ় দন্দ আনতে চেয়েছেন |. 
ইয়েটসের বিরুদ্ধে নকল ও গ্যাম্নারের নিলো মন্তব্য স্বীকা 
তিনি রোমান্টিক - প্রেরণার আদিম ' জীবনক্পন্দে হাত দিয়ে 
প্রথার মধ্যেই অনুপ্রবেশ. করেছেন, এবং বাস্তব কাহিনীমূলক না 
চরিত্রে ত্রের পরিবৃর্তে ডয়িং রুম “নাটকের স্ষ্টি করেছেন চরিত্র 
. সংকেতে পর্যবসিত, হয়েছে; তারু প্জীবরের কল্পনার রূপ হয়েছে, বাং 
থেকে মানবতার সংকেতকে ষ্ঠোতিত রুরেছে। কিন্তু এর পূর্বে 
অতীন্দা : জানতে. এবং কোন প্রতিক্রিয়ায় ' "এই: লিরিক রি না 
4 যোগ দিলেন তা অনুধ্যান করতে হবে।. কী 
৯. প্রথমত তিনি বুদ্ধিবাদী শ’ ও প্রক্তিবারী ইবসেনকে অস্বীকার 
অস্বীকার করবার ফলেই তিনি. তার. লিরিক. কাব্যজ্গতে. রোযা 
আত্মার অদৃশ্য" জগতে চিত্রের নৌকায় .কল্পননা ভাপিয়েছেন। দি 
কারণেই বর্ণনাধমর্ণ উপন্যাসের বর্ণনা, ব্যক্তিত্বের - খুটিনাটি হিস 
. বৃক্তর্যের অতিশয়ী_বর্ণনা, মাধারণ চরিত্রের লেবেল; বহির্জগতের বর্ণ 
. সমস্থ জীৰ্ণতা একেবারে বাদ দিয়েছেন, বাদ. দিয়েছেন. বলেই, তৃতী 
_ সাধারণের জীবনের, কাহিনী গ্রহণ. করেছেন তিনি মনে করে৷ 
সাহিত্যের এই 'কাহিনীগুলির, মধ্যে আয়ার্ল্যাণ্ডের সাধারণ জী 
রূয়েছে,. তাদের ভাষার, মধ্যে 'তিনরাল্র . চিরন্তন” রাণী জীবস্ত হ 
কেন্না, তাদের. অবকাশ. আছে,_ তাই , তাঁদের. ভাষা -স্মদধ পূর্ণ, ' 
বিশ্বাস করে অন্ত: কিছুর চেয়ে এবং পৃথিরীটাই যে একমাত্র ত্য « 
ক আস্থাই আছে।. এই মানুয়গুলির মধ্যেই - আছে অধরা" ' 
/ মন্রে কাব্যোৎস! - ‘কেননা; চৈতন্তের রং .ত তাদের মনে উজ্জ্বল 
. তাদের দীর্ঘ, জীবনের; অভিজ্ঞতার 'মধ্যে দেখা বস্গুলিকে ২ মংকেতে 
" চমৎকার ব্যক্ত করতে পারে ৷, -আমাদের ভাষার. চেয়ে ত তাদের ত 
বলিষ্ঠ কেননা তাদের তয়! ০55 থেকে নজীর ' 


মি 


৯০ | F প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 
দোকান থেকে, প্রাচীনকালের মহান কবিদের থেকে আসে। তাই.নিজের 
ভাষা সম্বদ্ধে চিন্তা না করেও তাদের ভাষা বা ইডিয়ম শুনেই কাব্য-রচনা বেশ 
ভাল লিখতে পারেন; তাদের ইমোশূন তাদের ষথার্থ-শর্গটি আনতে সাহায্য 
করে, কেনন! সেখানে সবই 'পুরনো এবং জীবন্ত, কিছুই সাধারণ বা জীর্ণ 
নয়। এই কারণেই নাটক রূপান্তরিত. হয়ে যাবে। চতুর্খত নাটকের ক্ষেত্রে, 
তারা যে একেবারেই নিজেদের মনগড়া কিছু স্ুষ্টি করলেন তা নয়। অন্গকরণ, 


না করে নাটক রচনার আগে শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের লেখা বুঝবার চেষ্টা করলেন। 


শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের রচনায় জীবনের প্রাচ্য আছে। পঞ্চমত এই নাটকের 


অভিনয় ও মঞ্চসজ্জায় সহজ সরলতা, স্বাভাবিকতা ও স্ট্যম আনতে চেষ্টা 
'করলেন, এরি. সঙ্গে ইয়েটস্‌ যোগ করলেন অভিনয়ের মধ্যে দূরবর্তিতা । এই 


আদর্শ থেকে তারা কখনো নিচে আসেন নি। যষ্তঃ তিনি ট্রাজেডি সম্বন্ধে 
নূতন মন্তব্য যোগ করলেন। জীবনের স্বরূপ ছাড়া আর সকলই ত্যাগ করতে 
হবে, এবং এর পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাবে। এমনি ভাবেই ট্রাজিক আনন্দ ও 


পরিপূর্ণতা গড়ে উঠবে, যখন বিশ্ব সৃত্যুর মধ্যে চলে যাবে। ট্রাজেডির এই স্তরে 


এসেই ইয়েস চরিত্রকে বাধা স্বরূপ মনে করেছেন। সপ্তমত কাব্যস্থ্টির মৃত 


' অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞা! দৃষ্টিকে এক করে দিয়েছেন । 


এ) 
১ 


এই ভাব দৃষ্টির সঙ্গেই যুক্ত হয়ে রয়েছে মঞ্চের দৃশ্য সজ্জা অভিনয় অঙ্গভঙ্গি 
ও বাচন ভঙ্গির বৈশিষ্ট্য। তীর কাব্যনাট্যের ভাষার ‘ব্যবহারে অভিনেতার 
দক্ষতা ও কাব্যবোধ থাকতে হবে । একই সঙ্গে বোধগম্য হয়ে শ্রুত ও সঙ্গীত, 
আবেশে মোহিত হবে। বিচিত্র সংগীতের প্রবহমানতা দর্শকের কানের মধ্যে 
অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দেবেন । . দ্বিতীয়তঃ ভাষার .সঙ্গে 'অঙ্রতঞ্ষি। অঙ্গভঙ্গি 


একদিকে যেমন কাব্যিকণভাষা ছন্দকৈ নষ্ট করে দিতে পারে, আবার অন্তদ্দিকে 
একে মোহান্বিতও করতে পারে। সৌখীন নাট্য অভিনেতাদের অভিনয়ের স্থির 


ধরিতাই তিনি প্রার্থনা করেছেন। কেননা কাব্য নাটকের ভাষা সাধারণ জীবন 
খেকে অনেক দুরবর্তাঁ, অথচ বাস্তবের ধথাষথ রূপকে প্রকাশ করছে, এবং তা 
খুব কষ্টকর। ..অভিনেতা অতি ধীরে ও শান্তভাবে নড়াচড়া করবেন, মোটের 
ওপর তাদের চলাফেরায় একটা অলংকরণ, ও স্পন্দন থাকবে, যেন মনে হয়; 
ভীরা একটি কাপড়ের ওপর একটি চিত্র একে তুলছেন, এবং অভিনেতাকে দীর্ঘ 
প্রশান্ত মুহূর্ত নিয়ে সন্তষ্ট থাকতে হবে, দীর্ঘ ধূসর স্থান ;.দীর্ঘ সমতল ক্ষেত্র নিয়ে 


t 
॥ আধুনিক না্যকাব্য বা কাব্যনাট) ৰ ৯ ১১ 


; তাকে তৃপ্ত থাকতে হবে,-ধেন সুন্দর, জীবনে এ এক অবকাশ, জীঘনের বৰ 
. শিখরের মনের সক্িযনতায় ব্যবমায়িক বুদ্ধি: যেন মব না হয়। তৃতীয়ত এর 
পরেই আমে তীর-দৃশ্মুপটকে ছাপিয়ে রেখে অভিনেতার ব্যক্তিত্বের কথ! ৷ দৃশ্যপট 
চিত্রের পটভূমিকার { চেয়ে বেশি কিছু হবেনা । যখন মনস্তব হবে, তখন একটি 
মাত্র রং, নতুবা একটু রংয়ের আভা থাকবে; এর ফলে যখনই অভিনেতা এসে 
দাঁড়াবেন, হয় তিনি এই পটভূমিকার সঙ্গে সামঞ্রস্য রক্ষা করবেন, নতুব| বিষমতা 
নিয়ে দাড়িয়ে থাকবেন” এর ফলেই. তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন । 
তাদের রেখা স্পষ্ট হবে, জানালার রূপের সঙ্গে, ঘরে বসানো তক্তার সঙ্গে এইরূপ 
... ভেঙ্গে যাবে না, অথবা রংয়ের অরণ্যে ছারিয়ে যাবে না। এমনি ' সাজসজ্জাণবা 
অলংকরণ ও ব্যঞ্জন] আমাদের মঞ্জির আহুকুল্য করবে, ধ্যানের নিস্তন্ধতার দিকে 
মনকে টেনে নিয়ে যাবে, কিন্তু কখনে| অস্পষ্ট বা ক্লান্তিকর হবে না : অভিনেতা 
ও তীর মুখেয় ভাষা -একাত্মতা "লাভ করবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না অভিনেতা এর 
সামনে এসে দীড়ায়, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কল্পনার কাছে দৃশ্য কোন জনেই 
ব্যক্ত করবে না। 4 


_.. মোটামুটি ইয়েটুস. এই' নাট্য আদর্শ ই ক নর মূলীভূত প্রেরণা 
হিসাবে গ্রহণ করে ব্যক্তি 'সত্ত ও বিরোধী ব্যক্তি সত্তার দ্বন্ব ঘুচিয়ে সার্বজনীন 
ইমোশনের উদারতায় পৌছে দিয়েছেন। তার 5২৮i থেকে এমনি আরো 
সুন্দর সুন্দর উক্তি অনুবাদ করে তুলে দিতে পারা যায়; কিন্তু তার আগে তীর' 
নাটকের বিশ্লেষণ করে উপরোক্ত উক্তিকে সত্যমূল্যে যাচাই করা কর্তব্য। তিনি 
নাটকের মধ্যে মানবের মুক্তি আনতে চেষ্টা করেছেন, ট্রাজিক আদর্শের মধ্যে 

' সেই যুক্তি -আকাঙ্াই চমৎকার প্রকাশ পেয়েছে। ইয়েট্‌মের কাছে থিয়েটার 
হচ্ছে এমন একটি স্থান, যেখানে বুদ্ধির উল্লাস আছে, যেখানে মন যুক্ত হয়ে যায়, 
যেমন একটি বিশেষ যুগে গ্রীক ইংলগু ফ্রান্স মুক্ত করেছিল, তীর সাম্প্রতিক কালে 
স্ক্যাণ্ডেনাভিয়া করেছিল । নাটকের মধ্যে-সার্থকভা এলেই-সত্য ও সৌন্দর্য একই 
সঙ্গে সার্থকতা লাভ করবে, এবং এই নাট সৃষ্টি দেশের কাছে এক বিরাট দান! 
সত্য ও সৌন্দর্য এলেই অন্ত সকল কিছুর মুখ. নীরব হয়ে যাবে। । 


One dogma of the কি, criticism is that if a. ১2 does not 


contain. “definite character, its constitution: is’ ‘Hot: strong enough 


নং | 8028 পরব পঞজিকা॥ 


for the stage and that the dranhatic moment. is always the 


contest of character. ) ই 


t a ৯ টি 


On poetical drama there i is, it is held, an antithosis. between | 

AS 
character and lyric poetry, for. lyric poetry= however. much: 
it can more you when you read out of a book—cap, 9. these 


critics think, but encumber the gction.. 


Tragedy must always be a. drowning টি breaking of. the’ 
dykes that separate man from, man, and it is, upon these dykes | 
comedy keeps house ...we call these art ‘poetical, because we. i 
must bring more to ‘it ‘than Gur daily mood if we would take 
Our pleasure , and because it ‘takes delight in the ‘moment of-- 
exaltation, of excitement, of dreaming. And there is dn art 
bia Ys call real, because character can only repress itself 18৩০ | - 
fectly in a real world, being that world’s creature, and because 
we understand it best through a’ delicate discrimination ০ the 
senses, * which is but entire workfulness,, the daily mood | grown 
cold and crystalline. Ne A - 

We may not find either rood in its. purily; But in mainly 
tragic art ‘one. distinguishes 1 ‘devices to exclude ‘or lessen EL 
character, to diminish the power of that daily mood, to. cheat 
‘or blind its too clear percepti6n. If the real world is not 
altogether rejected, it is but touched here and there, and into 
the places we have left empty we summon rhythm, ibalance 
pattern, images that remind us of vast passions, the vagueness 
of past times, all the chimeras that haunt the edge of trance. i 

, Tragic art, Passionate art, the ‘drowner of dykes, the ‘con- 
হি of understanding; moves us by setling Us to “service, by 
alluring’ us almost ito the intensity. of trance. ‘The persons 
upon the stage, let Us say, greater till ০০৫ are humanity itself. 


| 
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“We feel our minds expand conclusively or spread out slowly 


like some moon-brightened image-crowded sea. That which 
before our eyes perpetually vanishes afd returns again. in the 
midst of the excitement it creates, and the more enthralling 
it is, the more do we forget it. | : 

জানিনা ট্রাজিক খিয়েটার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তীর মনে গ্রীক নাট্যকার 
ইস্কাইলাসের কথা মনে ছিল কি না, কিন্তু চরিত্রহীনতা, ভাবের মূর্ত বিকাশ 
কল্প জগতের স্থপ্ি, লিরিক কবির ব্যক্তি অহং, বাস্তব জগৎ চেয়ে শাশ্বত ভাব 
জগতের চিন্তা, সর্বোপরি প্যাটার্ণ ছন্দ ছন্দম্পন্দে সাগর বিস্তৃত অনুভূতির সাব - 
লাইম ব্যাপকতা বারংবার ইস্কাইলাসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ইস্কাইলাসও 


'কোরাল সং থেকে নাটকে এসেছেন, ইয়েটসও লিরিক কবিতা থেকে নাটকে 


পদচারণা করেছেন । 
: এবার ভীর ছুটি যুগের নাটক বিশ্লেষণ করে তীর স্বরূপ ধর্মকে উপলদ্ধি করা 


. ধেতে পারে । ১৯৯১১সালে রচিত The Shadowy Waters নাটকের ভাববস্ত 


বিশ্লেষণ করে. দেখি যে কাব্য সংকেত কল্পনা বাস্তব চেতনা একসক্গে মিশে একটি 
নাটকীয় সংহতি লাভ করেছে এবং ঘটন! অতি তাড়াতাড়ি ঘটে চলেছে । 
সমুদ্র আকাশের মাঝখানে জাহাজে লোকেরা যাচ্ছে, এই দৃশ্য নির্জন, আকাশ 


‘সমুদ্রের পটভূমি ব্যাপক ও সর্বজনীন, তারই মধ্যে যানবযাত্রী। এ যেন শাশ্বত 


কালের ধারা বুকে চিরন্তন নির্জন যাত্রাপথে মানুষ এগিয়ে চলেছে। ঘটনার 
নায়ক ফাটিল কোনএক অদ্বৃশ্য কল্প জগতের পানে জাহাজ নিয়ে যাচ্ছে, কিন্ত 
তার সঙ্গী মাঝিরা তার প্রতি বিরূপ; কেনন! তাদের বিশ্বাস ফাগিল তাদের 
পথচ্যুত করে নিয়ে যাচ্ছে, লুট যদিই না করতে পারলে] তাহলে নৌ যাত্রার হুকি 
মানে। স্বপ্রম্য় ফাগিল: জেগে ওঠে অবাক হয়ে গেল, তাৰ তাকে হত্যা করতে 


ায়। ফাগিলের বন্ধু আইব্রিকের সাহায্যে । কিন্তু আইব্বিক বন্ধুর সততায় 


একান্ত বিশ্বাসী, তাই মাঝিদের কথায় স্বীকৃত হয় নি। “কিন্তু ফাগিলকে 
বোঝার চেষ্ট! করেছে যে এই স্বপ্নময় সংগীতময় কল্প লোকের নিরন্তর অভিসার 
“ঠিক নয়, জঁদতীত সোন্দৰ্য মগ্ন নারীর ধ্যান উন্মত্ততা, পৃথিবীতে অনেক স্ষন্দরী 


. ॥মেয়ে আছে; প্রত্যেকে মানুষ তাদের নিয়েই সন্থ্ট থাকে। কিন্তু ফাগিলের 


কাছে এই নারীর দেহ ' সুধা পান মদের পেয়ালার সুধা পানের মতই, কেননা 


4 


১৪ ২... প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


দুজন প্রেমিক কোন দিনই চুম্বন. করতে পারে না, তাদের বিশ্বাস তাদের-' 


সামনেই কেউ রয়েছে, এবং প্রায় কেঁদে ফেলছে, কারণ তারা তাকে দেখতে পায় 
না। এই ছায়াই জীবনের বিচ্ছেদ ব্যবধানকে গভীর করে তুলছে। বন্ধু, যখন 
আবার সাবধান করেছে; তখন ইয়েটসের মতই ফার্গিল উত্তর দিয়েছে ঃ 

I cannot answer/I can see nothing plain : 91125 mystery./Yet. 


Sometimes there is a touch ‘inside. my "head/That makes alt 


clear, but when the light is gone/l but images, analogies,/ The 


mystic bread, the Sacramental wine/T'he red rose where, the two: 
shafts of the cross/Body and sou], working and sleep, death, life/ 


Whatever meaning ancient allegorists/Have settled on, are 


mixed into one joy.{For what's the rose but that? miraculous 
cries/Old stories about mystic marriages/Impossible truths ? ‘but 
when the torch is EA that is impossible i is certain/] play in 
the abyss. 

ই বু চটির বৈ চমৎকার সুটেছে এখানে J 

তৎক্ষণেই মশলার জাহাজ এলো, এই জাহাজ নৌ প্রতীক। ন 
জীবন-অভিযান দিয়ে লাভ করতে হয়। . ফাগিলের লোকেরা রাজাকে হত্যা 
করে রানীকে নিয়ে এলো । এখানেই প্রকৃত নাটকের আসল সুরু । / 

রানী ডেষ্টোরা রাজার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে- চায়, ফা্গিলকে জিজ্ঞাসা 
করেছে কে তার স্বামীর ওপর হাত তুলেছে, কিন্তু ফার্সিলের সঙ্গে কথা বলে রানী 
বুঝেছে যে এ ব্যক্তি শুধু উন্মত্ত কথায় দক্ষ । রানীর সমস্ত উপহাসকে উপেক্ষা 
করে ফাগিলকে তার প্রেম নিবেদন করেছে, রানী যখন বলেছে যে তার স্বামীকে 
ও প্রেমিককে হত্য| করেছে, তার প্রেম অসম্ভব, ফাগিল তার উত্তরে বলেছে, এই 
সমুদ্রে কালের গতি আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে, একই মুহুর্তের: সঙ্গে আরেক মুহুর্তের 
কোন, যোগ নেই, অধিকারও .থাকে না কোন ব্যক্তির । ডেষ্টোরা. তার কথ! 
শুনে বলেছে, এই লোকটি 79:৭-এর সংগীতের জাছু জানে, এবং ' এই জাছু 
ক্রিয়া যে চালাবে যতক্ষণ ন! দেহ চুম্বনের বিনিময়ে চুম্বন অধিকার করে:। 
'ফাগিল রানীকে ধরতে চায় নি, কেননা সে এ বিষয়ে প্রত্যয়শীল যে. তারা 
দুজনে অচ্ছেন্চ বন্ধনের' জালে বদ্ধ হয়েছে, এ থেকে মুক্তি নেই, তাই রানী 
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- যখন আত্মহত্যা করে পালিয়ে যাবার চে করেছে সে হাত বন্ধ করে চলেছে, 
চিরকালীন সত্তাই তাদের বীচিয়ে রাখবে।. এই সময়েই নাটকীয় ভাবে প্রথম 
মাঝির প্রবেশ তারা রানীর পক্ষ নিয়ে তাকে হত্যা করে. বাড়ি ফিরে যেতে. চায়, 
“সমুদ্রে তাদের আর তৃষ্ণা 'নেই।-'বন্ধু তার স্বপ্রকে ভেঙ্গে দিতে চায়, রানী 
প্রলোভন দেখায়, যে. ফাগিলকে -আঘাত করতে পারবে, তাকে পুরস্কার 
* দেওয়া “হবে|. কিন্তু সংগীতের: ভয়ে-কেউ রাজি নয়, কেননা তার এক.অপূর্ব 
মায়া আছে। যে মায়ায় সকলে মোহাবেশ মুগ্ধ হয়। তার! যখন ফার্সিলকে 
হত্যা করতে উদ্যত, তখন সে বীণার তারে ঝংকার, দিয়ে গানের সুরে সকলকে 
স্বপ্ন জগতে নিয়ে গেল । . বন্ধু স্বপ্রাবিষ্ট হয়ে অর্ধ কথা৷ বলে বেরিয়ে গেল, 
, ফাঠিল বীণার বিভিন্ন সুর বাজিয়ে, মানসিক পরিবর্তন নিয়ে আসছে, বানী 
অতীত বর্তমানের চিন্তার আলোড়নে বিধ্বস্ত হচ্ছে, সত্য কি: তার: স্বামী 
আইওলানকে ভাল বেসেছে, যার জন্তে সে প্রাণত্যাগ করতে চাইবে । ফাগিল 
বলছে রানী য়ার ভালবাসায় কীদছে, সে এই ফাগিল, হাজার 'বছর ধরে রানী 
তাকেই পেয়ে এসেছে, হাজার বছর ধরে যে বীণার তারে [সুর বাজিয়ে তাকে 
গান শুনিয়েছে, ফাগিলই তার সত্য প্রেমিক। কিন্তব পাখির গান শুনেই তার 
. বীণার হুর থেমে গেল; -স্তন্ধ হয়ে দাড়িয়ে রইল, পাখির ডাক যেন তার বীণার 
সুরকে ধিক্কার দিচ্ছে, কিন্তু চিরকালের স্পষ্ট বাণীর স্বপ্ন ;স্বরে জেগেই তো সে 

: বীনার বাহপপর্শে-রানার মনকে প্রেমে জাগিয়ে দেবার চেষ্টা করছে ৷. 
এ সময়েই ভাব পরিবর্তন : 'ঘটুছে। রাণীর. মন ফাগিলের দিকে ধাবিত 
' হয়েছে, তার দেহ স্বপ্ন - দেখতে: আরম্ত করেছে। ফাগিল তার কাছে কল্পনার 
ও বুদ্ধির জগতে জ্বলন্ত অঙ্গারের মত হয়ে উঠেছে । ফাগিলের বীণার্‌ যাদুম্পর্শেই 
বুঝেছে, তার স্বামীকে সে কাল ভাল বেসেছিল, আজ নয়। পাখির ডাকে যখন 
ফুগিলের বীণার সুর স্তব্ধ হয়ে গেছে, তখনই তার মনের মধ্যে দ্বন্দ দেখা 
দিয়েছে, এতক্ষণ ' পর্যন্ত সে চিরকালের মোহনতরীতে অপাখিব সৌন্দর্যের 
*+প্রেমময়ী নারীকে লাভ করবার আকাংক্ষায় উজ্জল আলোকিত হয়ে ছিল, ' কিন্ত 
এখন. দ্ন্ছ দেখা দিয়েছে, তার আত্মায় বিক্ষোভ দেখাঁ দিয়েছে, রাণীর প্রতি সে 
অন্তায় করেছে। , সে কেঁদে ফেলেছে এই বলে যে রাণীর. চোখের সামনে ভগ্ন 
জীহাজ ও নির্জন জল ছাড়া আর কিছুই নেই ! গজদন্তের বা স্বর্ণাচ্ছাদন কিছুই 
নেই একমাত্র নগ্বরাত্রি ছাঁড়া। কিন্ত রাণী প্রেম ছাড়া কিছুই "চায় না, সে. বলেছে 
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I looked upon the moon,/Longing. to knead and pull it into 
Shape/ That I might lay it on ‘your bead as & crowii./But now 
it is your thoughts that wander away,/For you are looking at 
the sea, Do you not know/How great a wrong it is to let my 


thought/Wander a nioment when our is in love ? 


ছি 


এতদৃসত্বেও ফার্সিলের চিন্তে ভয় ভীষণতাঁ দূর হয় না, টাদে মেঘ দেখে ভয় . 


পাচ্ছে, পাখির ডাক শুনে চমকে উঠছে। - অথচ, মেঘ নয় এক ঝাঁক পাখি, 
টাদকে ঢেকে ফেলেছিল । রাণী কেঁপে উঠেছে মেঘে ঢাকা টাদের অন্ধকারে, 
পাখির ডাকে। ফাগিল পাখির ডাককে করব তারা করে জগতের শেষ সীমার ' 
দেশে পৌঁছতে চায়, যেখানে কোন শিশু জন্মে না, কিন্তু টাদকে চিরজীবিত করে 
রাখে । 

দুজনের মনের এই ভারসাম্য যখন স্থাপিত হয়েছে, তখনই অন্ত ঘটনা, 
বোধ হয় রাণীর আত্মার পরীক্ষার জন্তে। বন্ধু আইব্বিক এসে বললে তারা ধন 


সম্পত্তি অনেক পেয়েছে দেশে ফিরে খাবে। ফাগিল যখন তার রাণীকে _. 


পেয়েছে, তখন আর এই সমুদ্রে থেকে লাভ কি। ফাগিল বললে তারা দুজনে 
জগদঅতীত লোকের সৌন্দর্যে যাচ্ছে কিন্ত বন্ধুর কথায় রানী সুদূর জগতের”? 
ভয়ের আশংকায় প্রাত্যহিকের সংকীর্ণ সুখের মধ্যে বেঁচে থাকতে চায়, কেননা 
নারী প্রতি নিঃশ্বানেই মৃত্যু স্বীকার করে। বন্ধু আইব্রিক ফাগিলকে ত্যাগ করে 
রাণীকে নিরাপদে নিয়ে যাবার জন্ত প্রস্তুত, ফীগিল রাণীকে যেতে দিতে রাজি । 
কিন্তু শেষ মুহূর্তে রাণী বন্ধুর সঙ্গে যেতে অস্বীকার করলে। তরবারি দিয়ে 
জাহাজের দড়ি কেটে দেওয়া হুলো। তারা হুজনে নির্জন সমুদ্রে একাকী । 
সমস্ত প্রকৃতিকে আচ্ছাদিত করে দেবার জন্তে আহ্বান জানালে, কেননা, তার 


্পর্শের সত্রাটকে রাজকীয় মুকুটে ভূষিত করবে। চুলের আচ্ছাদনে নিবিড়. 


অন্ধকার করে তুললে, কেননা এ জগৎকে আর তারা আর দেখবে নাঃ দেখতে, 


চায় না। যখন প্রেমের, জাদু জলে উঠেছে, তখন বীণার জাদু আর দরকার টি 


নেই, তাই সেটি পুড়ে গেল। রাণীর চুলের আচ্ছাদনের অন্ধকারে নিবিড় হয়ে 
ফাগিল চিরকালের কাব্যের বাণী উচ্চারণ করে নাটকীয় মুহূর্ত গ্েষ করেছে। , 
Beloved having dragged the net about Us/And- knitted mesh 


to mesh, we grow immortal i/And that old harp awakens of 


“ 
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itself/To cry 2108 to ihe Grey রি and ৪1 That hour bad 
dreams for father, live in.us. | 
এই চল্পু নাটকের কেন্দ্রীয় -নাটাযয়ুহূর্ত সংকেতের নীরব নিস্তন্ধতায় ধীর, _ 
= বাস্তবতাকে আনা হয়েছে আদর্শ সংকেত সৌন্দর্যকে প্রকাশ' করবার জন্তে। 
" নাটকের কল্পনা কাল্পনিক, অন্ত জাহাজের দৃশ্য দৃষ্ট নয়, বর্ণনায় স্পষ্ট ঘটনা 
একাংকের, একটি চরম মুহূর্তকে প্রকাশ করেই নাটক শেষ হয়েছে। বাস্তবতাৰ 
দৃষ্টিতে রাণীর মানসিক পরিবর্তন অসস্তব;--যে যুদর্তে রাকা মারা গেছে, 
মুহুর্তেই বীণার -জাছু. স্পর্শে ফাগিলকে প্রেম নিবেদন করেছে। কোল্ছি 
. খ্যান্সিয়েন্ট মারিনারের সঙ্গে সাদৃশ্যও কম নয়, Ax! 02৪]eএর শেষ যু 
সঙ্গে চুলের আচ্ছাদনে প্রেমিকদয়ের মিলনের: ভাবগত সৌজাত্য দেখতে পাই । 
কিন্তু কাব্য নাটক হিসাবে বিচার করলে কাব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এর সকল 
ক্রটি ক্ষমা বলে মনে হয়। সমুদ্রবক্ষে-শ্োতের মত এই কাল তো মহাকাল, 
প্রতি মুহূর্তের পরিবর্তনে জগতের বিরাট পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে, আর সমগ্র -বিশ্ব 
জুড়ে তার নাঁড়ীর ভেতরে যে অরূপ বীণা! বেজ্রে চলেছে, সেই বীণার স্বরে প্রতি 
রহ মুহুর্তের বেদনায় আত্মায় নবীন সোনার সবুজ রং লেগে মোহনীয় হয়ে-ওঠে। 
সেই বীণার স্থরে" বস্তজগৎ স্তব্ধ হয়ে যায়, আকাশ পাখির আলোর গানে, 
চাদের মায়ার মোহন সুরের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করে । আর নাটকের গভীরতম 
আদর্শের দিক.থেকে বিচার করলে 'দন্দ কৌতুহল সংহতি একাগ্রতা করমাগাসর ॥ 
| মানরতা, ঘটনার সঙ্গে চরিত্রে ত্রর চলমানত৷ অতি প্রত্যক্ষ হয়ে দেখা দেয়, যদিও 
পূর্ণাঙ্গ নাটকের বাস্তব কাহিনীর মত ঘটন! ও'চরিত্র পরিবতিত হয়ে একটি সুন্দর 
নিটোল মূ্তি লাভ করে না; কিন্তু কাব্যের মোহন, স্তনে নাটক বৃস্তের জীবন দুগ্ধ 
ক্ষরিত হয়। ' চরিত্রের ও ভাবের বৈষম্যে, ঘটনার আকস্মিক ও. স্বাভাবিক 
উপস্থিতিতে, সংকেতের জাগ্রৎ কৌতূহলে দর্শক চিন্তকে উদগ্রীব করে রাখে 
স্বপ্নপাখি বীণা আকাশ সমুদ্র নির্জল জল 'মাস্তল মশলার জাহাঁজ-_সমগ্র মিলে 
_& এমন. এক পরিবেশ, এই পরিবেশে কবির মনের সৌনদর্ খা ঘটাবে তাই সত্য । 
আমরা পূর্ব থেকেই স্থির করে আছি, এট কাব্যিক নাটক, কার্বিক নাটকের 
4 আদর্শ সাধারণ নাটকের থেকে পৃথক হতে বাধ্য । কাব্যে লিখলেই কাব্যনাট্য 
হয় না, কাব্যের গুণোপেত উৎকর্ষ আদর্শ, (আদিম অনুভূতির : চৈতন্ঠের 
রংয়ের মোহময় আবেশের অবচেতনে চিত্তকে মুক্তি দেবার বিষয়বস্তুর, প্রেরণা 
: 
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থেকেই আধুনিক কাব্যনাট্যের, জন্মসত্য ধ্রুব হবে। এই বিচারে এলিয়টের 
চৈতন্টের ব্যর্থতা স্বীকার্য। এলিয়টের যে আদর্শ শেখভ তা বহু আগেই গঞ্কে 


পূরণ করেছেন! এখানে দেখতে হবে, গন্ধে যাকে একান্তই পারি নে, গন্ধে যা. 
A 


হওয়া সম্ভব নয়, একমাত্র তাকেই কাব্যের স্তরে উন্নীত করে বিশ্ববোধে মিশিয়ে 


দিতে হবে। ইয়েট্‌গের নাটকের বিষয়বস্তুর প্রেরণার মধ্যে এই অতিস্তরীয় 


মহিমান্বিত বিশ্ববোধের চেতন্য অতি অন্দর ভাক্লেসন্দাগ্রৎ আছে বলেই তা' 
মাধুনিক কাব্যনাট্য হতে পেয়েছে। এলিয়টের নাটকের বিষয়বস্ত শেখভের 
ক্ষমতাবান শিল্পীর হাতে গন্ধে চমৎকার প্রকাশ হ'তে পারতো, কিন্তু তার 
পরে। ইয়েটসের নাটকের কৃতিত্ব নাটকীয় কবিভাষার স্থষ্টিতে,, 
পম! কত বিরল, ভাষা কত ক্ষিপ্র, ত্বরান্বিত অথচ ক্ষুদ্র, অথচ ফাগিলের প্রজ্ঞা- 








জনিত রহস্যমায়ায় চৈতন্ত আলোর মহিমা বোধ সঙ্গে সঞ্ষে ফুটে ওঠে । আর ' 


উপমাগুলি অস্পষ্ট না হয়ে ব্যঞ্জনামমী, এই নাটকটির মধ্যে মোট প্রায় আট: 
দশটি উপম! ব্যবহার করা হয়েছে window meadows of t সু 
drunken with dizzy light, Images made of dim gold, পু 
golden net, skin of ale, Dreamy frenzy, low laughing st 

the moon, In islands where the children of Aengus wil 


happy. dances dances under a windy moon, you have টি 


পে 


£ 
এসি 


. be a burning coal ইত্যাদি। এখানেই উনবিংশ, শতাব্দীর ভিক্টোরীয় ~ 


রোমান্টিক কবি গোষ্ঠীর নাট্যলীলার সঙ্গে ইয়েটসের নাট্য আদর্শ কত প্রভেদ* 


হয়েও উৎকর্ষের তুঙ্গশীর্য। যদিও রোমান্টিক কবি গোষ্ঠীরা শেকৃসপীয়ারের, 
আদর্শ সম্বন্ধে সচেতন হবার চেষ্টা করেছিলেন । কিন্তু নাটক রচনা করতে গিয়ে 


ফিন্টনের কোমাস স্যামসন ্যাগোনিষ্টের প্রেরণাই গ্রহণ করেছেন। ইয়েটস্‌ 
কাব্যের আত্মায় নাটকের যে শরীর নির্মাণ করেছেন, এলিয়টের ভাষায়, নাটক 
যতদিন বেঁচে থাকবে তার নাটক ততদিন বেঁচে থাকবে একথা বলা যায় । 


১৯১১ সালের এই নাটকটিকে, আমার মতে, ইয়েটসের প্রতিনিধি স্থানীয় 


বলা যেতে পারে৷ কিন্তু এলিয়ট প্রশংসা করেছেন ইয়েটসের মৃত্যুর পূর্বে 
রচিত ৮৫:৪০: নাট্যকণিকাটিকে। বলা, বাহুল্য, যে আদর্শ নিয়ে ইয়েটস, 
আবে থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, দীর্ঘদিনের ব্যবধানে সেই আদর্শ অক্ষুণ্ন 
নেই । এবং এক যুদ্ধের শেষে ও আর এক যুদ্ধের প্রাক্কালে কবির মনের, 


1 


॥ আধুনিক নাট্যকাব্য বা কাব্যনাট্য . ৯৯ 


ভারসাম্য সৌন্দৰ্য্য আদর্শ চুরমার হয়ে গেছে, আগের যুগের ধর্মীয় বিভীষিকার 
আদর্শ এযুগে প্রকৃত বিভীষিকায় রূপ নিয়েছে । ইয়েটসের নাটকে কাব্যে 
এই ধর্মীয় বিভীষিকা আদর্শ অতি সুস্পষ্ট । এযুগে ধর্মীয় ভাব কেটে গেছে, 


_ কিন্তু বিভীষিকা জেগে উঠেছে। ১৯৩১ সালে রচিত Purgatory নাটকটি 


আলোচনা করলে ইয়েটসের কবিমানসের পরিবর্তন ও এলিয়টের চৈতন্তের 
প্রকৃত স্বরূপ ধরা পড়রে। ঘটনা. ঘটছে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ির সন্মুখে । নাটকের 
পটভূমি সংকেতে ছ্যুতিময় । একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ি আর নগ্রৃক্ষ:। ঘটন! দুজনকে 
নিয়ে, বৃদ্ধ পিতা ও বালক পুত্ৰ । ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ি, নগবৃক্ষ বৃদ্ধ পিতা ও বালক 
পুত্র, সব মিলে প্রথম থেকেই একটা এক্স্প্রেশনিস্ট ও সুররিয়্যালিষ্টিক পরিবেশ 
সৃষ্টি করছে। বালক ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ির অবস্থা দেখে অবাক, বৃদ্ধ বাড়ির 
পুরোনো ইতিহাস স্মরণ করবার চেষ্টা করছে, পারছে ন!। পথের ওপর চাদের 
আলো পড়েছে; যে সব ছায়া 'বাঁড়িটায় পড়ে সংকেতময় হয়ে উঠেছে । এই 
সংকেতময় মুহুর্তেই বৃদ্ধের মনে পূর্ব কথা মনে পড়ে গেছে, পঞ্চাশ বছর আগে 


যখন বজ্ধ্বনি বাড়িটাকে আঘাত করেনি তখন যে দেখেছে, কাচা পাকা পাতা, 
_ মাখনের মত পুরু পাতা; স্থল, মস্থণ,জীবন ৷ বৃদ্ধ বালকটিকে বলছে, বাড়িটার 


মধ্যে কোন ব্যক্তি আছে। বালকটি নিশ্চয় করতে পারছে না যে এই পুরনো 
ভাঙা বাড়িতে কেউ আছে, যেখানে ছাদ হচ্ছে শৃন্ঠ আকাশ যেখানে পাতিকাকের 
বামা থেকে ডিমের খোসা পড়েছে। বৃদ্ধ বলছে, আত্মা তার পুরানো! পরিচিত 
স্থানে ফিরে এসেছে। বৃদ্ধের কথীয়ই নাটকীয় তত্ত্বের দ্বন্থ চমৎকার ফুটে উঠেছে; 
Re-lier/ Their transgressions, and that not once/But many 
times/They know at last/The consequence of those trans 
gressions/ Whether upon others, others may bring help/For 
when the consequence is at an end/The dream must end; if 
one .uponh themselves/There is no belp but in themselves/ 
And in the mercy of God: 
4 এই বলেই অবিশ্বাসী ও প্রাচীন কাহিনী শ্রবণে বিতুষ্ণ বালক পুস্তকে ত তার 
পিতামাতার প্রেম জীরনের কাহিনী বলতে শুরু করে। বৃদ্ধের মাতা ছিল 
'অশ্বীধিকারিণী, পিতা ছিল সহিস, .মাতা তাকেই: বিবাহ করে, এর ফলে 
বৃদ্ধের মাতামহী তার মাতার সঙ্গে কোন কথা বলে'নি। বৃদ্ধ বলছে, মাতীমহী 


5০০ এ পি 


ঠিক করেছে। কিন্ত বালকের মস্তিফে ওটা স্পষ্ট যে তার পিতামহ একজন 
বালিকাকে বিবাহ করেছে যার অর্থ পেয়েছে, এই" যথেষ্ট । বৃদ্ধের পিতা যা 
ছিল. সব উড়িয়ে দিলে, এবং তাকে জন্ম দেবার সময় তার মাতা মারা যায় । 
মৃত্যুর পূর্বে তার মাত! খাঁরাপ কিছু জানতো! কিন্তু ' মৃত্যুর .পর সব জেনেছে। 
এই বাড়িতে বিভিন্ন দেশ থেকে গণ্যমান্ত ব্যক্তিরা সৌনর্য্ের খাতিরে আসতো, 
কিন্তু তার পিতা জুয়া মেয়ে ও ঘোড়ার পেছনে নব খরচ করে . বাড়িটাকে . 
নষ্ট করেছে, যে বাড়িতে বড় বড় লোকেরা, বড় হয়েছে, বিবাহ করেছে, মার! 
গেছে, তাকে হত্যা করা - যৃত্যুদণ্ডের মত গুরুতর । তার পিতা .তাকে ভাল 
ভাবে বিগ্তাশিক্ষা দিতে পারতো, কিন্তু কিছুই করে নি, শিকার কালে জন্ত-রক্ষকের 


স্ত্রী তাকে পড়তে শিখিয়েছে, পাড়ার্গায়ের সহকারী ক্যাথলিক য়াজক তাকে 


ল্যাটিন শিখিয়েছে, সেখানে অনেক ধরণের পুরনো .বই ছিল সে ত| পড়েছে। 
যোল বছর বয়সের সময় তার পিতা এই বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে মাতাল অবস্থায় । 
একদিন সে তার ছুরি দিয়ে পিতাকে, মেরে আগুনে ফেলে দিলে, তার মাতাল 
বন্ধুরা সন্দেহ করলে, তারা- তাকে বিচারাধীন করবার চেষ্টা করলে সে তখন 


শিকারের জন্ত-ক্ষকের স্ত্রীর, সাহায্যে পরিধেয় বন্ধাদি নিয়ে পালিয়ে যায়, 


ইতস্তত কাজ করে বেড়ায় । ভ্রাম্যমান ব্যবসায়ীর কাজ করেই নে তার পিতার 
মত হয়ে উঠেছে। এই সময়েই পশুর খুরের শব্দ সে শুনতে পেলে, কিন্ত 
বালক শুনতে পায় নি। তার মনে পড়ে আঁজকের রাত্রি তার মায়ের বিবাহ . 
অথবা এই রাত্বিতেই একদিন সে জন্মেছিল। আর এই রাত্রে তার বাবা 
হুইস্কির বোতল বগলে চেপে বাড়ি এসেছিল | 
৯ এমন সময়েই নাটকের বর্তমান ঘটনা । পুলা বাহন সঙ্গে সঙ্গে 
সহস৷ বাড়ির দোতলার জানাল! খুলে ' গেল, : গেখানে দেখা গেল তার- 
বালিকা বয়সী মাতাকে। বাড়ি তখন. নিশীথরাত্রের নিংঝুমতায় স্তবধ। কিন্তু 
বালক তা দেখতে পায় নি, পিতাকে মে পাগল বলে উড়িয়ে দিয়েছে। -বৃদ্ধ 
পূর্বোক্ত কাহিনী বলে চলেছে; চোখের সামনে মাতাল পিতা ও প্রেমময়ী 
মাতার চিত্র প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে, মাতাল হওয়া. সত্বেও রিমার গতর 
দরজা খুলে পরম যত্নে তার শয়ন ঘরে/নিয়ে যাচ্ছে! : :. ; 

বৃদ্ধ এই অতীতের সু দেখতে েখতে িদেই দেই অতীতের সার ১ 
মধ্যে মিশে গিয়ে অতীতের চরিত্র হয়ে মায়ের প্রতি. সারধানবাণী ভার 


oe 


॥ আধুনিক নাট্যকাব্য বা! কাব্যনাট্য .. ES. 


করছে; মা যেন তার পিতাকে না: ছোঁয়, ই,লেই যে পুত্র. জন্ম নেবে সে তার 
পিতার হত্যাকারী হবে। কিন্তু বৃদ্ধের দুঃখ, তারা দুজনেই তখন ' বধির, কিন্তু 
একটি সমস্যা অতীতের প্রেক্ষাপটে -তার মনের মধ্যে উদয় হচ্ছে প্রাত্যহিকর 
=" খুটি নাটির মধ্যে তার মা বেঁচে থেকে বিমর্ষ হয়ে যাবে ; তবু কি সে যৌনক্রিয়া 
, নূতন কুরে চালাতে পারবে এবং কোন আনন্দ পাবে না? যদি না হয়, 
যদি আনন্দ ও বিনষ্ট দুটোই সত্য হয়, তাহলে কোনটা! বড় ! এই সমস্যার প্রশ্নবাণ 
থেকে আবার নিজের জীরনের কাহিনীর বৃতে ফিরে এসেছে । হঠাৎ উদ্দীপ্ত হয়ে 
উঠেছে, পুত্রকে 9:৮108% আনতে বলছে, সেআর ত তার- বালকপুত্র সমস্ত 
সমস্যার জট খুলবে, যখন তার পিতামাতা! তোষকে শুয়ে তাকে জন্ম দিচ্ছে। 
এই উদ্দীপ্ত. মানসিক মুহুর্তেই বর্তমানের মধ্যে ফিরে এসেছে; বালকটি 
টাকার থলি নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল, তাঁকে ধরে ফেললে,. তার মতে সে 
এতক্ষণ ধরে টাকার থলিটিই তন্নতন্ন করে খৃ'জছিল। বর্তমানের কাহিনীর মধ্যে 
আমার পরই মানসে উদ্ভাসিত অতীতের জানালার আলো! নির্বাপিত হল। 
টাকার থলি নিয়েই পিতাপুন্রে বচসা আরম্ভ হলো, পিতা পুত্রকে শিক্ষা দেয় 
১ নি, ভেগুরের পুত্রের শিক্ষার কোন প্রয়োজন নেই বলে, যৌবন কালে অর্থ 
দেয় নি উড়িয়ে দেবার ভয়ে। কিন্তু বালক. উদ্ধত হয়ে "টাকা চাইতেই 
পিতাপুত্বে মারামারি বেধে গেল.। মারামারির সময় জানালায় আবার আলো 
লে উঠলো? দেখা গেল বৃদ্ধের পিতা হুইস্কি ঢালছে। 
অতীতের কাহিনীর ধারায়ই বালক বললে, তুমি তোমার বৃদ্ধ পিতাকে 
আমার মত যোড়শ বর্ষে হত্যা করেছো, সেই ঘটনা যদি পুনরাবৃত্তি করি। 
বদ্ধ তখন নিজের চিন্তায় ও পিতামাতার সমস্যায় মগ্ন । বালক এতক্ষণ 
নির্দোষ ছিল বলে পুরনো বাড়ির মধ্যে আলো! "দেখতে পায় নি, কিন্তু হত্যা 
করার সংকল্পের মুহূর্তে সে এই ঘটনার সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়েছে বলে আলো। 
দেখতে পেলে । বৃদ্ধ তখন-ও নিজের মনে বিড় বিড় করে চলেছে । মৃত্যুতে 
তার মাতা .তার দুঃখে যেন একাকী । বালকটি এই অবস্থার মধ্যে পড়ে 
৬. অন্থুভব করলে, তার জন্মের পূর্বে এই; দেহটি " পুরনে! হাড়ের সমষ্টি 
1 ছিল, এবং তা অত্যন্ত. ভয়ানক ; এই ভীষণতায় সে' তার. চোখ আচ্ছাদন 
' করলে। _এই চরম অন্থভৃতির মুহূর্তে বৃদ্ধ পিতা তাঁর বালক পুত্রকে জানালার 
নিচে সেই একই ছুরি দিয়ে" হত্যা করলে, যে ১০ দিয়ে তার পিতাকে হত্যা 


~~ 


১০২ ৃ প্রবন্ধ পত্রিকা 


করেছিল। এই হত্যার মুহূর্তে জানালার আলো নিভে গেল, বৃদ্ধের যনে 
পূর্বপঠিত কবিতা মনে পড়ে গেল। অন্ধকার মঞ্চ বৃক্ষের নিচে গাছটিকে 
দেখতে দেখতে বৃদ্ধ তার অভিজ্ঞতা উজার করে নাটকীয় পরিসমাপ্তি টানছে; 
বালককে হত্যা করে তার পিতার অন্ঠায়.ও পাপের ফলশ্রণতি একেবারে নির্মল 
করে দিলে; বেঁচে থাকলে সে পিতামহের . মতই দূষনীয় কাজ ক্রতে| ৷ 
কিন্তু সে হতভাগ্য নষ্ট বৃদ্ধ, এবং তাই সে অনিষ্ট করতে পারে না। এই 
কাহিনীই সে দূর দূরাত্তের নূতন মান্থষের কাঁছে বলবে । কিন্তু যে মুহূর্তে রক্তাক্ত 
ছুরি পরিস্কার করে টাকা ' কুড়োভে যাচ্ছে, সেই মুহূর্তেইইআবার তার পিতার 
অশ্থের খুরধ্বনি সচকিত হয়ে উঠলে! তার কাছে। কিন্তু নাটকের পরিসমান্তিতে 
বৃদ্ধ হত্যা করা সত্বেও তীর জীবনের ব্যর্থতায় ভেঙ্গে পড়েছে, যতই সে তার 


মায়ের দুঃস্বপ্নকে দূর করবার চেষ্টা করুক না কেন সেই মৃত রাত্রিকে মে বারংবার 


উদ্দীপিত করবে। তাই তার চরম প্রার্থনা ভগবানের কাছে ; 

0) God, Release my mother’s soul from its dream} Man- 
kind do no moref “Appease. The misery of the living and 
the remorse of the dead. 
ইয়েটস্‌ আয়ার্ল্যাণ্ডের গণজীবনের কবি, তিনি যুদ্ধ-বিধ্বস্ত সমাজের প্রতিনিধি 
স্থানীয় নাট্যকার । সমগ্র নাটকটির মধ্যে এক্‌স্প্রেশনিজম ও সুররিয়্যালিজমের 
বেণীবন্ধন হয়েছে, জাতিগত পাপ ধরায় আত্মার দ্বন্থ বিক্ষু্ব গতিপ্রবাহ 
ফ্রয়েড়ীর অবচেতনীয় সংকেত চরিত্রে বুদ্ধিগ্রাহ্হ জগতের পরপারে বিশ্বাসহীন 
মিষ্টিক রহস্যের স্বজ্ঞায় অভিনিবেশিত হয়েছে, নাটকীয় কাহিনীর ঘটনাগুলি 


যেন বিস্ফোরণের মত বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হয়ে ইতস্তত ছড়িয়ে পড়েছে, বৃদ্ধের ' 


কাহিনীর মধ্যে স্বপ্র-বাস্তবের পার্থক্য ঘুচে গেছে, এক অনস্ত নৈরাজ্যের 
বিভীষিকা মোহ বিকীর্ণ হয়েছে, জরাকীর্ণ বাস্তবতা স্মৃতি স্বপ্নের কল্পনায় 
মঞ্চের প্রেক্ষাপটে সহসা উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে, প্রাচীন নবীনের সংকেতের 

চিত্রে যৌবন হত হয়ে পড়েছে, EE TEN CCE মুগ সব 
জ্বালা ধারণ করে, গ্রীনির কলংকে. ব্যর্থ প্রার্থনায় বেঁচে রয়েছে। স্থুর- 


রিয়্যালিজমের মনস্তাত্বিক গভীরতার যুক্তিহীন বিচ্ছিন্নতার মধ্যেই এই নাটকের, 


এ 


উৎকর্ষ ও সার্থকতা । লেওঁ দোদে সুররিয়্যালিজমের স্বপ্ন বাস্তবতা সনে যে, 


তত্বকথা, বলেছেন, এ নাটকে যেন তারই প্রাতিস্ি রূপ দেখতে পাচ্ছি। স্মৃতি 


% আধুনিক নাট্যকাব্য বা কাব্যনাট্য * ১০৩ 


ও স্বপ্ন ছাড়া জগতে আর কোন বাস্তৰত| নেই । স্বাভাবিক মানুষের মধ্যে দিব" 
স্বপ্ন সর্বদা কাজ করে থাকে। : এমনকি আমরা যখন কথাবার্তা বলি, সুন্দর 
দৃশ্য দেখি, এমনকি কাজ করি অথবা কোন গভীর সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা করি, 
আমাদের মনের এক প্রয়োজনীয় অংশ তখন স্বপ্ন দেখে, এই স্বপ্ন যেন স্বৃতি- 
দিগন্তে শোভাযাত্রা, যার কার্যকারণ আমরা কিছুই জানতে পারি না! আদ 


'ব্রেতোর ভাষায় এ হচ্ছে স্বপ্নের ঢেউ। ইয়েটসের নাটকের নামকরণে মৃত্যুর 


পর আত্মার শুদ্ধির প্রার্থনা নিহিত. বটে, এবং নাটকের শেষে ভগবানের 
কাছে বৃদ্ধের প্রার্থনায় ইয়েটসের আশাবাদী ও প্রত্যয়শীল মনের পরিচয় 
পাওয়া যার, কিন্তু তা সত্তেও যুগের বিভীষিকায় মানব জাতির বিভীষিকার 
জালা! স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । 

ইয়েট্‌সের কবিভাষার উপমা-বিরলতা লক্ষণীয়, ছন্দ অমিত্রাক্ষর থেকে 
নাট্যোপষোগী ক্ষিপ্র ও বিচিত্র ভাবানুযায়ী ছোট বড় এতদ্‌ সত্বেও অন্থুপ্রাসের 
ধ্বনি, যেমন বালকের কথার মধ্যে ‘হ’ এর অন্ুপ্রাস, চমৎকার গতিবান £ শি 


‘door, hall door Hither and thither day and night, Hill or hollow 


shouldering this pack, Hearing you talk. স্বপ্নবাস্তবতার জন্য ভাষা মাঝে 
মাঝে সমুন্নত হয়ে উঠেছে। কিন্তু বিষয়বস্তুর বিচারে এ নাটক একান্ত গঁষ্ঠিক ! এই 
গণ্ভিক মনোভাব ইবসেন ও ষ্টরিওবার্গ তার নাটকে চমৎকার ব্যক্ত করেন । এখানে 
কাব্যের একমাত্র দাবী নাট্যকার কবি ইয়েট্‌ন । ইয়েট্‌সের আগের যুগে নাটকের 
ভাবান্্যায়ী কাব্য যে সমুন্নত মহিমায় উর্ধ্চারী হয়ে আকাশ ব্যাপ্ত হয়েছে 
Purgatory নাটকের ভাষা বিষয় বস্তুর জন্যেই তা হয়ে উঠতে পারে নি। 


কাব্যের এই নিয়মিত কালধ্বনির মাধুর্ষের ও সংহতির জন্তে গদ্কে উপেক্ষা করে 


কাব্যে নাটক লেখার প্রেরণ! বাতুলতার পরিচয়। এতে কাব্যের ও নাটকীয় 
লঘু চরিত্রের ও হাস্যরসের যে হানি হয় তা বল! বাহুল্য । বাস্তবকেই তিনি 
কবি বলে কবিভাষায় ব্যক্ত করছেন, কাব্যনাট্য বলে কাব্যে রচনা করছেন না। 


'সেকৃস্পীয়রীয় নাট্য আঙ্গিককে এই যুগের ছন্দ ভাষায় প্রকাশ করছেন। 


ইয়েটসের কাব্যনাট্যের পরিণতি রূপ নেয় তার নো-প্লে রচনায়। জাপান 
থেকে আগত এই নাটকীয় কলাকৌশল নিয়ে ইয়েটস্‌ তাঁর নিজের কবিচিত্ত 
অনুযায়ী ইয়োরোপীয় নাটকে নূতন চেতনা আনলেন । নো-প্রের জন্ম অভিজাত 
সম্প্রদায়ের মনোবিজ্ঞান, অভিজাত মানসিক ইয়েটস্ও তাকে নিয়ে বিদগ্ধ 


১০৪. ৮৯ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 
সমাজের হাতে তুলে দিলেন। . জাপানের, .নোপ্লের মঞ্চসজ্জা ও অঙ্ক শ্রেণীভাগ 


জেনে' আমাদের প্রয়োজন নেই, তার্‌ প্রকৃত রূপটিকে আমরা জানতে 


পারলে ইয়েটসের নাটকে তার সাদৃশ্য কতখানি জানতে পারবো । : ওয়াকি: 
(৬৫৮) নাটকের গৌণ চরিত্র, সাধারণত সন্ন্যাসী বা রাষ্ট্রের মন্ত্রী হয়, প্রথমে 
এসে তার নিজের পরিচয় দেয়, তারপর হেঁটে চলে বেরিয়ে কিছু ইঙ্গিত দেয়” 


স্থির হয়ে দীড়িয়ে নিজের উপস্থিতি ঘোষণা..করে,. মঞ্চের সন্মুখে ডান দিকে: 


কোনে নিজের স্থান গ্রহণ করে ।. এই সময় প্রধান. চরিত্র কৃষক, জেলে অথবা' 
পুরোহিতের রূপে মঞ্চে প্রবেশ করে |: সেই স্থানের বর্ণনা করে, দণ্ডায়মান 
ওয়াকির কাছে কথা বলে। ওয়াকি প্রশ্ন করলে প্রধান চরিত্র, এর সঙ্গে 


সম্পর্কিত বীর ও স্থানের এঁতিহাসিক বর্ণনা দান করে। মন্দির ও অন্তান্ত পবিত্র . 


তীর্ঘস্থানের উৎপত্তির কথা নির্দেশ করে, এইভাবে দর্শককে নাটকের যথোপযুক্ত 
পূর্বভূমিকা দিয়ে তাদের মনকে প্রস্তুত করে দেয়। এই তথ্য দিয়েই প্রধান 
চরিত্র মঞ্চ থেকে সরে যায়। আকস্মিক ভাবে প্রধান চরিত্র মঞ্চ থেকে সরে 


গেলে কৃষক ও কাঠ্রেরা প্রবেশ. করে তাদের সাধারণ ভাষায় সেই নির্দিষ্ট স্থানের ' 


যথাবিহিত বর্ণনা করে। , কৃষক ও কাঠুরেদের বর্ণনার একমাত্র সার্থকতা হলো 
যে প্রধান চরিত্র নাটকোপযোগী সাজসজ্জা: করে নিতে 'পারে। এই সময়ের 


ব্যবধানে ওয়াকি গান করে। তারপর যখন প্রধান চরিত্র বুদ্ধরূপে অথবা. 


বীরের আত্মারূপে প্রবেশ করে, তখন সে নেচে যায়। এই নাচ নিশীথরাত্রির 
নীরব ভ্রমণের মতো, নাচের মধ্যে প্রবেশ করে তুলে আত্মার গভীরে নিৰ্বিড়তর 
স্বরূপ । শুদ্ধ নীরবতার নৃত্যে মনের . গভীরে যে নাচন জেগে ওঠে, স্তব্ধ 
বাতাসে, গাইয়েদের ক্ষুদ্র সংগীত ধ্বনির রবে, দিবাবসনের শেষ সৃর্ধরশ্মিপাতে 
সমগ্র দর্শকচিত্তে এক অপূর্ব ভাবাবেশ সমষ্টি হয়। তার বাণীর মধ্যেও-যেন 
সংগীতের অপূর্ব মৌহাবেশ । কিন্তু বিমূর্ত যেন.দর্শনীয় রূপে প্রধান. চরিত্র ছন্দের 
ভঙ্গিমায় রূপলাভ করে। তার কথায় ও কার্যে তার বীরত্ব, মৃত্যু সংগ্রাম অখবা 


পৃথিবীর অভ্যন্তরে তার অভিজ্ঞতা লব্ধ ছুঃখকে প্রকাশ করে| ওয়াকি প্রার্থনা 


করে তার আত্মার শান্ত স্থিতির জন্যে । এমনভাবে প্রধান চরিত্র কথা বলে যে 


যেন তখনি অভিনয় করছে, স্বর ছাড়াই নেচে চলেছে, অভিনয়ের সঙ্গে গৌণ" 


চরিত্র মুখোস পরে । মঞ্চের দক্ষিণ পাশেই গায়ক ও বাদকের দল থাকে, তারা 
অভিনেতার সঙ্গে নাচে, অভিনেতার সঙ্গে গায়, তারি সঙ্গে থাকে বাশি মাদল 


Pe 


। আধুনিক নাটাকাব্য বা কাবানাট ৰ soe 
চাক ইত্যাদি । বা দিকে বিচ্ছিন্ন সাজঘর, বিচ্ছিন্ন সাজঘরের সঙ্গে মঞ্চের একটি 
সেতু নিমিত আছে, এই সেতু দিয়েই অভিনেতার! মঞ্চে প্রবেশ করে, কুঞ্জবন ৰা 
' তরুবীথির মধ্যে ঘটনা ঘটে বলে ছোট ছোট গাছ: সেতুপথে লাগিয়ে দেওয়া 
= ইয়, মঞ্চের দৃশ্যে কিছুই নেই, আছে একটি কাঠের প্যানেল, 'এই প্যানেলের 
একদিকে পাইন বৃক্ষের সারি আর অন্ত দিকে বেণুবন । এই প্রথাগত নাটকই 
'পঞ্চদশ শতক থেকে জাপান বাণীর মনোহরণ করে এমেছে। ইয়েটস্‌কে 
ভুলিয়েছে নৃত্য, ভ ভঙ্গিমায় গানের স্বরে আত্মার ভাবগত মাধুর্য প্রকাশের রীতি, 
যে রীতির সঙ্গে পুরাণ কাহিনীর একান্ত যোগ রয়েছে। The Death of 
of Cuchulain নাটকের প্রাচীন বৃদ্ধ লোকটি. ইয়েটসের প্রতি তনিধি হয়েই তার 
নাঁট্যাদর্শকে ব্যক্ত করেছেন.। সেই নাট্যাদর্শে উপরোক্ত গুণগুলি বর্তমান । 
C৪vary নাটকটির বিশ্লেষণেই ইয়েটসের নো-প্লের আদর্শ বোঝা যাবে । 
নাটকের চরিত্র তিনজন গায়ক, মুখোসধারী সৃষ্ট, লেজারাস, জুডাস ও তিনজন 
রোমান সৈনিক। জাপানের গৌণ চরিত্রের কাজ করছে এখানে তিনজন 
গায়ক। তারা ছন্দ' ভঙ্গিমায় কাপড় খুলে মঞ্চ ঢেকে ফেলছে, আবার গুটিয়ে 
নিচ্ছে। তাদের যুগপৎ খোলা ও গোটানো কাজের সঙ্গে গানের মধ্যে নাটকের 
- তাৎপর্য মংকেতিত হয়েছে। দ্বিতীয় গায়কের ধুয়ায় প্রকাশ £ ভগবান সাদা 
বকের জন্য মারা যান নি, প্রথম গায়ক বলছে, সাদ! বক একদিন মাছের খা 
হবে। এই গান করেই তারা মঞ্চের পেছনে টাক জিখার ও বাঁশি যেখানে 
আছে সেখানে বসলো। এ গানের পরই প্রথম গায়ক বিশু ধৃষ্টের ক্রুশ 
বিদ্বের কাহিনী বর্ণনা করছে, এই কাহিনী বর্ণনার সময়েই মুখোশধারী 
সৃষ্ট কুশ নিয়ে প্রবেশ করলে প্রথম গায়ক আবেগের তীব্রতা যখন আর 
প্রকাশ করতে পারছে না, তখন গান ধরেছে। তার বর্ণনা শেষ হলে মুখোস 
ধারী লেজারাস প্রবেশ করলে ।- এখন বৃষ্ট ও লেজারাসের সঙ্গে ঘটনা সুরু হয়ে 
গেল। খৃষ্ট তীর -বন্ধু লেজারাসকে কবর থেকে বাঁচিয়ে তুলেছে, কিন্তু এই নব 
০ রাড বিতৃষ্ণ! ; মৃত্যুর নীরব নির্জনতা আলো: দিয়ে খৃষ্ট হত্যা 
করেছে ;' আর লেজারাসূ তাকেই চিরকালের নিরাপদ স্থান মনে.করেছে। তাই 
ৃষ্টকে অস্বীকার করে যে নির্জন ভূমিতে নারব পাখির *গাঁন ও বাতাসের গর্জন 
আছে, সেখানে যাবে বলে টুটে গেল। এই দিকে এই ঘটনা ঘটছে, অন্যদিকে 
প্রথম গায়ক বর্ণনা করে যাচ্ছে গান করছে। আবার ঘটনা. এখন জুডাসকে” 


গু 


৯০৬ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


নিয়ে। ভুডাসের - সঙ্গে খৃষ্টের ছন্দ হলো! যে জুডাস খুঠকে স্বীকার করে, কিন্ত 
বিশ্বের সমস্ত লোক তার অধীনে, এতে তার ক্রোধ, তাই যাতে পৃথিবীতে 
একটি লোকও তার অধীনতার বাইরে থাকে, তার জন্যেই ুষ্টকে সে বিশ্বীস- 
ঘাতকতা৷ করেছে.। বিশ্বাসঘাতকতা করেই সে যুক্ত হয়েছে ' বিশ্বীসঘাতকতা৷ .../ 
করেছে বক ছাড়া কোন প্রাণীকে না 'জানিয়ে, তাই দেবতার আদেশ আনতে 
পারে নি। আর সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বলে খুষ্টের আজ সে এখন 
অধীনতার বাইরে, খৃষ্ট পর্যন্ত তাকে রক্ষা করতে পারে না। এমন সময় 
তিনজন রোমান সৈনিকের প্রবেশ, জুডাস ক্রুশ তুলে ধরলো যিশু তার ওপরে 
হাত ছড়িয়ে দাড়ালে। এই তিন জুয়াড়ি খুষ্টের মৃত্যুর পর কাপড় নিয়ে যাবার ' 
জন্যে এসেছে। তাদের কাছে সে দেবতা নয়, কেননা জুয়ার দেবতা হলে তাদের , 
প্রার্থনা জানতো, এবং তারা বুঝতে পেরেছে যে খৃষ্টের মৃত্যুর 'পর কিছুই পাবে 
না, তাই খুষ্টের মনে যে আনন্দ হবে, তা স্পষ্ট বলেছে, এই বলে তার পরঞ্পর 
নাচতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু এই অবস্থায় যিশু খুষ্টেরে করুণ কান্নায় ভেঙ্গে 
পড়ার একটি পংক্তি যিশুর জীবনের সমগ্র নাটকীয় অভিব্যক্তিকে তীক্ষ' 
স্থচীবিদ্ধ করে তুলেছে, £ হে পিতঃ আমায় কেন তুমি ত্যাগ করেছ। এর 
পরেই {তিনজন গায়কের গান ও তাদের ধুয়াপদ, পাখির কাছে ভগবান উপস্থিত 
হয় নি। প্রথম গানের ধুয়া ও শেষ গানের ধুয়া মিলে একটি । 

জাপানের নোপ্লে কাব্যিক, ইমোশনাল । ইয়েটন তাকে নিজের রূপে নিয়ে 
অতি ক্ষুদ্র সংক্ষিপ্ততার মধ্যেও আত্মার জালাময় তীক্ষতাকে নাটকীয় চরিত্রের 
বৈপরীত্যে গানের সংকেত' মাযুর্যে ফুটিয়ে ভুলেছেন। গান বাদ্যনৃত্য কাব্য 
বর্ণনার ঘন সংহতি তার নোপ্লে নাট্য জগতে চিরকালের সম্পদ হয়ে থাকবে। 
একটি ঘন নিটোলভাবে মুহূর্তের মধ্যেও যে কত জ্বালাময় নাটকীয় বিরোধ 
থাকতে পারে তার নোপ্লেগুলিই ভার প্রমাণ। জাপানের নোপ্লের মঞ্চ সজ্জা! - 
যুরোপীয় নাট্যমঞ্চের সঙ্গে সুবিধামত যোগ করেছেন, অনুকরণ করেন নি। 

আইরিশ * নাট্যান্দোলনে লেডি গ্রেগরি মারতিন রবিনসন টি. সি. 
মারে, পান্দেইক কলাম প্রভৃতি নাট্যকারেরা উপস্থিত হয়েছিলেন বটে, লেডি 
গ্রেগারির সাহায্যে ইয়েটস্‌ নূতন নাট্যপ্রেরণা ও এক সঙ্গে নাটকও রচনা 
করেছিলেন, কিন্তু তাদের মধ্যে মধ্যমণি হয়ে আছেন সিঞ্জ ৷ সিঞ্জের সঙ্গে 
আদর্শগত পার্থক্য ইয়েটসের ছিল না, কিন্তু নাটকের মধ্যে ছুই ব্যক্তিত্বের যে 


তা 


॥ আধুনিক নাট্যকাব্য বা কাব্যনাট্য - , ১০৭ 


পার্থক্য ধরা পড়েছে তা লক্ষনীয়! কোন শিল্পের শিল্পমূল্য নির্ভর করে তার 
তুলনাহীনতার দ্বারা। ব্যক্তির (মৌলিকতার পেছনে নির্দিষ্ট দেশ ও কালের 
ছোঁয়া থাকে। জীবনের বিপর্যয় থেকেই ট্রাজেডি ও হিউমরের শক্তি ও সত্তা 
- আসে । আমাদের মধ্যে ধর্মীয় বোধ আজ আর .নেই, কিন্তু আধুনিক মনের 
কাছে প্রকৃতির ' রহস্য সৌন্দর্য আবেগ পূর্বের ধর্মীয় চেতনাকেই যেন জাগিয়ে 
দেয়। বহিবিশ্বের রহস্যময়তা ও মানবিক মূল্যই সিঞ্জের . নাটকের প্রাণ । 
শিল্প সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে-বুদ্ধিবৃত্তির চেয়েও অর্ধ অবচেতন শক্তি কাজ করে, এরি 
সঙ্গে ইমোশন ও কল্পনাগত জীবনের সহযোগিত| ৷ সিঞ্জের নাটকে হিউমর প্রধান 
"অংশ গ্রহণ করে আছে। কেননা এই হিউমরের মধ্যে সমগ্র মানব চিত্ত 
উদ্ভাসিত য়ে ওঠে । কিন্তু সিঞ্জ ১৯০৮ সালে যে কথা বলেছেন তা তার নাট্য 
রসিকর পক্ষে বিশেষ মূল্যবান। তীর মতে, কবিতা দুজাতের প্রকৃত জীবনের 
কবিতা, যেমন বার্ণ শেকৃসপীয়ুর ভিলো’র 'মধ্যে দেখতে পাওয়! যায়, আর এক 
জাতের কবিতা হলে! উৎকল্পন! দেশের, যেমন কীটস স্পেন্সার ও রোয়ার্দের 
- কবিতা ।. কিন্তু প্ৰকৃত কবিতা হলো মানব জীবনকে অবলম্বন করে। স্বপ্ন ও 
বাস্তব যেখানে এক হয়ে গেছে, সেখানে হলো মহৎ শিল্পীর আবির্ভাব | দান্তে 
শেকৃসপীয়র ও চসার তার নজির । 

সিঞ্জের নাট্য রচনায় বাস্তবের স্বপ্নরূপই আমরা বারংবার প্রত্যক্ষ করি, 
সাম্প্রতিক জীবনের রাজনীতি সমাজনীতি তিনি গ্রহণ করেন নি নাটকে, কিন্ত 
নির্দিষ্ট দেশ ও কালের জীবন অভিজ্ঞতাকে গদ্য কাব্যের অপূর্ব সুর মাধুর্যে 
স্বপ্নময় করে তুলেছেন । একদিকে ইবসেন ও জোলার সমাজবান্তবতা- যেমন 
্ চেপে ধরেছে, অন্তাদিকে মালার্মে ও হুসমানের বাস্তবতাবিহীন কল্পনা শৃন্টে 
রং ছড়াচ্ছে এই দুইয়ের মধ্যবর্তা অবস্থায় নাট্যে রিয়্যালিটি ও আনন্দকে যুগপৎ 

স্থান দিলেন, সঙ্গে যোগ করলেন কেন্টিক জনসাধারণের সংগীতময় সুর-ভাষা । 
এই প্রসঙ্গেই তীর গগ্ভভাষ। আলোচ্য । . বিবয়বস্ত ও ভাবের কলা-কৌশ্লের 
$-দিক থেকে সিঞ্জ গন্ধ .রচনা করলেও অতিশয় কাব্যধর্মী, Diedri of the 
5০£০০উই তাৰ প্রমাণ! ইয়েটস কাব্যনাটক লিখেছেন, কিন্তু কাব্যে লেখা ' 
সত্বেও চরিত্রের জ্বালা অন্তদ্বন্ব 'স্ৃচীমুখী ক্ষতদাহ এমন ভাবে চকিতে 
ফুটিয়ে তোলেন যে আমাদের বাস্তব সংসারের দিকে মন আকৃষ্ট হয়, তার 
কাব্যের নিটোল ভাবমূত্তির সংহতিকে নাট্য প্রতিভার . সাহায্যে বাস্তবমুখী-করে 


/ 


১০৮ vr pe প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


তুলেছেন, কিন্তু সিঞ্জ তার কৰি প্রতিভার ॥ দার! বাস্তব জগৎকে গন্ধের ভাষায় স্বপ্ন 
মায়াময় করে তুলেছেন। তার তিনি সার্ক কবিমনা, কাব্যেই হয়তো এর আসল ' 


রূপ চমৎকার নিয়মিত সামগ্রস্যে,ও অনুপ্রাসের সুরমায়ায়, প্রকাশ করা যেত। :.. 


"The Tinker’s Wedding নাটকের প্রতিপাদ্য পাজ্ীর: আধিপত্য থেকে 
সাধারণ জীবনের মুক্তি, এই ভাব অনেকট| The Well of the Saints নাটকে: 
আছে, য়খন অন্ধ ভিখারী দ্বিতীয়বার আর চক্ষু ফিরে পেতে না চেয়ে জল ফেলে , 
'দিয়েছে। প্রক্বতঞ্রীতির সঙ্গে এমন একটা আধ্যত্ম-প্রীতির সার্বজনীন ব্যাপকতা 
তার নাটকে জড়িয়ে থাকে, যার ফলে য়ন আপনা হতে উধাও হয়। The 
Shadow of the Glen নাটকের বিষয়বস্ত অতি বাস্তব, কিন্তু জীবনমৃত্যুর 
পটভূমিকায় যৌবনের সৌন্দর্যকে স্ন্দরভাবে. বর্ষাস্থাত দিগন্তের সঙ্গে মিশিয়ে . 
দিয়েছেন । Riders to the’ Sea নাটকের ভাষা তেমন কাব্যগুণোপেত 
“নয়, কিন্তু ট্রাজেডি মহিমায় বিখবোধের সমুন্ধতি জাগাবার সঙ্গে সঙ্গেই/কাব্যের- 
অনুভূতি আলিঙ্গন করে। যে ব্যক্তির হাতে বাস্তবকে কাব্যে রূপান্তরিত: 


করবার চমৎকার প্রাতিভ শক্তি রয়েছে, সেই ব্যক্তি কেন কাব্যে রচনা না করে ৯. 


গন্যে লিখলেন, যে গদ্য শেখভের গণ্য থেকেও আরো! কবিত্বময়। এর ছুটি 
কারণ; প্রথমত তিনি ফরাসি দেশে থাকাকালীন কাব্যিক গন্ধে হাত 
পাঁকিয়েছিলেন, কিন্তু কবিতা রচনা করেন নি, দ্বিতীয়তঃ - ১৯৩৪ সালের . 
ইয়েটসের নাট্যসংকলনের ভূমিকা থেকে জানতে পারি যে ভাবলিন খিয়েটারের ' 


দর্শকরা পর্যস্ত কাব্যের চেয়ে 'গণ্য-সংলাপের নাটক শুনতে ভালবাসত। এর তা 


প্রভাব হয়তো সিঞ্জের মধ্যে পড়েছে, আরো একটি কারণও আছে, তার আসল 
উদ্দেশ্য বাস্তবকে কীর্যরূপ দেওয়া, ইয়েট্‌সের .মত শুধু ভাব নয়; বাস্তবকে 
ঘটনা ও কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে অতি ধীর গতিতে পরিণতির দিকে টেনে 
নিয়ে, গেছেন । এই ধীরগতি পরিণামের বাস্তবযুখিতার জন্তে গগ্গের আবশ্যক'। 
কিন্তু এই যুক্তি সত্তেও তার Diedre of the Sorrows নাটকের কেল্টিক 
লোকগাথা ও রোমান্টিকতা৷ কাব্যের ব্যঞ্জনায় চমৎকার প্রকাশ করা যেত. 
The Play Boy of Western World গন্ধে যথোচিত, কিন্ত এটি নয়"। { 

ইয়েটসের Diedre ও সিঞ্জের Dudre-q ছুই প্রতিভার প্রভেদ ধরা পড়বে 1. 
ইয়েট্স তার নাটকে চরম মুহূর্তটিকে প্রকাশ ‘করেছেন, নাসা যখন দিয়েদ্র কে 
নিয়ে চলে গেছে, তখন তাকে হত্যা করা হবে, এই 'হলো৷ কচ্বারের প্রতিজ্ঞ) 


॥ আধুনিক নাট্যকাব্য বা কাবনাট্য .. | ১০৯ 


কেননা সেই দিয়েদ্রকে ছোট বেলা থেকে লালন করেছে, গেই তার বাকদতা। 
এই হত্যাকাণ্ড সমাধা করলে দিয়ে কিভাবে মৃতদেহ দেখার অনুমতি আদায় 
. করে মারা যায়, ইয়েটস তাকেই রূপয়িত করবার চেষ্টা করেছেন। . ঘটনার” 
... প্রতাক্ষতাকে বর্ণনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে চেয়েছেন, গানের মধ্যে সংকেতে 
তিনি কৌতূহল এনেছেন । নাসা যখন কঞ্জুবারের কথায় অবনমিত হচ্ছে 
তখন তার চিত্ত ঈর্ষা জাগাবার জন্তে কালের পরির্তনে পরিবর্তনশীল মন 
কঞ্চুবারকেই গ্রহণ করতে উৎসুক এই কথা বলেছে। তীর নাটকে নাটকীয় দন্দ 
রচিত হয়েছে বিভিন্ন চরিত্রের ভাবদন্দের চরম: আঘাতে, শেষ' মুহুর্তে চরম 
. বেদনায় উধাও হয়ে গেছে। | .ূ 
সিঞ্জের নাটক এমন চরম মুহুর্তের ভাব প্রকাশে নিয়োজিত নয়। তিনি 
ঘটনার সঙ্গে কাহিনী চরিত্রের দ্বন্থ ও অগ্রসরয়ানতা আনতে চেষ্টা করেছেন, । 
নির্জন 'বনভূমিতে যেখনে কঞ্চুবারের বাকদত্তা হয়ে দিয়েন্রা বাস করেছে 
সেখানে বার নাস| এসে ভাই সহ মিলিত হয়েছে, দ্বিতীয় অংকে নাসা ও 
দিয়েছো ত তাদের সাত বছরের নিবিড় মিলন থেকে কঞ্চুবারের দূত।. ফাগুসের 
সঙ্গে -রাজসভায় যেতে রাজি হয়েছে এই বলে, জীবনের কাধূর্য- উজ্জলতার 
একদিন শেষ আছে এই হিসেবে। তৃতীয় অংক রাজসভায় । . রাজসভায় 
- এসেই দিয়েন্রা পালিয়ে যেতে চেয়েছে, জেনেছে নাসা ও তার -ভাইদের ওপর 
. প্রতিশোধ নেওয়া হবে। নামা ও. তার ভায়ের হত্যা করলে কঞ্চুরারের 
সামনেই ছুরি বসিয়ে নিজে প্রীণত্যাগ করে ।  ইয়েটসের দিয়েন ব্যক্তিত্বে 
প্রখর, সিঞ্জের দিয়েন্রা বাস্তব হয়েও,. বাস্তব ঘটনার সঙ্গে দ্বন্দ বিরোধ অন্ুব 
করেও কাব্যের মহিমায় উন্নতপ্রাণ ও মহিমময়। সিঞ্জের প্রবর্ণতা ঘটনার ছন্দে 
ইয়েটসের প্রবণতা. চরিত্রের সুঙ্ষদন্দের চমৎকার ভাবপরিণামে।: ইয়েটসের 
“নাটকে মৃতদেহ দেখার অস্থমতি আদায়ের জন্তে কত হুষ্মভাবে নাটকীয় চরিত্রের 
মত প্রার্থনা জানিয়েছে, কিন্ত সিঞ্জ এখানে সরল। কাব্যের ভাষা সৃষ্টিতে 
£ ইয়েটস » সরল প্রত্যক্ষ অথচ সিঞ্জ গন্ভেও অপূর্ব £ 0525 is no place to 
stay always.. (Pts a ‘long time we have had pussing the lips 
* together, going up and down, resting in our arms. Naisi, 


waking with - the. smell of Tine 3 in the opt of the grasses, and 


১১০ টি তির he প্রবন্ধ পত্রিক) ৷ 
listening to the birds in the.branches that are highest...It isa. 
long time, we have had but the ‘end has! come, surely. 

. কার আদর্শ কাব্যনাট্যে গ্রহণীয় যে কথা “বলা' কষ্ট । যদ্দি/ কাব্য বলতে, . 
কবিতাকেই বুঝি, তাহলে ইয়েট্সই গ্রহণীয়, “আবার যদি' সিঞ্জের ভাষায়: ৩ 
শিক্ষনি স্থষ্টি করাই নাটকের আদর্শ. হয়, তাইলে. সিঞ্জকেও বাদ দিতে পারি 
না। নিকলের মতে সিঞ্জ শেখভের-ধারায়ই উন্নত ও কাব্যিক। কিন্তু আমীর 
মতে তিনি কাব্যনাট্যকারই, বরৎ কবিতায়ই নাটক রচনা করা উচিত ছিল। 

: ইয়েস ফরাসি জানতেন- না, কিন্তু ফরাসি. সংকেত আদর্শ তিনি. 
মালারদে সাহায্যে স্বীকার করেছিলেন, সিঞ্জ নিজে ফরাসি ভাষায় চর্চা, করেছেন” 
তাই সংকেত কবিতাকে সচেতন ভাবে অস্বীকার করলেও ফরাসি 'সাংকেতিকতার 
সৌন্দর্য্য মৃত্যু ও. চিরস্তন যৌবন, নৃত্যের চলার: আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন, 
এরি সঙ্গে রোমার্টিক ভাবজীবনের যৌবন সৌন্দর্য্য যুক্তি বীরত্ব ভাব তো ছিলই। . 

_ এই. কাব্যনাট্যের আদর্শ অন্থুসরণেই গর্ডন বটোমলি 'আ্যাবারক্রপ্থি ড্রিংক 
ওয়াটার ম্যাসৃফিন্ডের কাব্যনাট্য। ফ্রেকার 'রোমার্টিকতায় মেতেছেন। এই 
আদর্শ ইতালিতে গ্ত আন্থ্যজিওয় মধ্যে বিস্তীর্ণ, সেম বেনেলি ওলুইজি মরসেপির = 
‘রূপক নাট্যে রাত্তির মধ্যে ইতিহাসাশ্রিত: বিষয়বস্ততে সংকেতে সমাজ বিক্ষেপী - 
দ্বন্ব |, এযাবারক্রস্বিএ লিয়টের পূর্বেই চেষ্টা করেছিলেন সাম্রতিক কালের: 
'.বিষয়বস্তকে নিয়ে আধুনিক দর্শকের কান অনুযায়ী সচেতন ' ভাবে গন ছন্দ = - 
তৈরী করতে । Deborah (১৯ ১৩) নাটকটির বিষয়বস্ত সাম্প্রতিক কালের” ; 
ইয়েটসের মতো পুরাণকাহিনীতে অনুপ্রবেশ করেন, নি, সাধারণ কথ্যভাষা খেকে, 

র্‌ সংগীত বার করবার চে bla 28 | 
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প্রবন্ধ গত্বা 


১৩৬৯ ॥. শারদীয় সংখ্যা . ' টড ১৯৬২ 














| ৷ সূচীপত্র 
a দীনেশচন্দ্র সেন ॥ ১-২ -॥ অপ্রকাশিত পত্র 
ূরজটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ॥ ৩--৭ ॥ রবীন্দ্রনাথ ও i 
হার্বার্ট রীড, ॥ ৮--১৫ ॥ চীনের অভ্যন্তরে পরিবর্তন 
ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ॥ ১৬--২৬ ॥ কর্সিকাতায় কিশোর-অপরাধ 
সুকুমার সেন | ২৭৩৫ ॥ শ্রবীন্দ্রসাহিত্যে রূপক ও রূপকথা 
জে. ডি. বার্ণাল | ৩৬--৪৪ ॥' নিরস্ত্রীকরণ ও বিশ্বশান্তি 
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ॥ ৪৫-৪৭ ॥ সঙ্গীতে ইতিহাস্-চেতন! 
, জগদীশ ভট্টাচার্য ॥ ৪৮--৫৯ ॥ সত্তর বছরের বাংলা উপন্যাস 
পি. সি. জোশী ॥ ৬০-৬৮ ॥' লোকসঙ্গীতে লক্ষ্মীবাই 
পবিত্ৰ গঙ্গোপাধ্যায় | ৬৯--৭২ ॥ সংস্কৃতির দস্ত' 


37১. ব্বীজ্রনাথ গুপ্ত ॥ ৭৩-৮০ ॥ রমেশচল্র সেনের গল্প 
I ভাস্কর বস্তু ॥ ৮১৯৫ ॥ অতুলপ্রসাদের গান 

সস ৃ ৃ 

4", অশোক মুস্তাফি ॥ ' ৯৬১১০ ॥ দীসপ্রথা ও টম্‌ পেন্‌ Cv 


মৃণালকান্তি ভদ্র ॥ ১১১-_১৩০.॥ মান্রের মানবতাবাদ ঃ নাটক . 
সত্যেন্্রনারায়ণ মজুমদার ॥ ১৩১--১৪১॥ জাতীয় সংহতির সমস্যা 
আদিত্য ওহদেদার, ॥ ১৪২--১৪৮ | বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিম বিরোধিতা 
চিন্সোহন, সেহাঁনবীশ ॥ ১৪১--১৬০ ॥ বিশ্বশান্তি ও লেখক-স্মাজ 7. vl 
'হরপ্রসাদ মিত্র ॥. ১৬৩-১৭৫ 7. ক্ল ভাষাতৃত্তের অন্গুসন্ধান-ধারা- 
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ১৭৬--১৮০ I ওটি শব্দের জপন্ত 
( দিলীপ মালাকার ॥ ১৮১-১৮৯ ॥ ' ভারতীয় সমাজের গতি 
শঙ্খ ঘোষ ॥ ১৯০--১৯৪ | . রবীন্দ্রপ্রসন্’' 





স্থ 


ষট্‌ সম্পাদক ॥ . চিত্তরঞ্জন ঘোষ 








দাম ছুই টাকা ॥ ২০, গ্রে ্রট। কলিকাতা--€ | ৫৫-৪8২৫" 
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১৩৬৯ ডি র শারদীয় সা; টি 2০১১১১১2৯85 
অপ্রকাশিত পত্র 
[ শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষকে লিখিত ] | 
২... শ্রীহরি 
প্রিয়বরেষু . ৯ 


তোমার চিঠি পাইলাম। তুমি যে আমার কীথার কথা মনে রাখিয়াছ 
1 ইহাতে বিশেষ প্রীত হইলাম । লিখিয়াছ কেহ কেহ কীখা একটু প্রতিষ্ঠার 
আশায় বিনা মূল্যে দিতে চাহেন । তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া বলিবে তাহার! 
“যদি অনুগ্রহ করিয়া কাথা আমাকে উপহার দেন তবে আমি কৃতজ্ঞতার সহিত 
আমার পুস্তকে তাহাদের নাম উল্লেখ করিব। আর বাহারা মূল্য চান তাহাদের 
জিনিষগুলি কিরূপ তাহা না জানিয়া আমি কিরূপে দাম ধার্য করিব । তবে 
. কথা যদ্দি খুবই উৎকৃষ্ট হয় তবে তাঁহারা কি হইলে দিতে পারেন তাহা আমাকে 
. জানাইতে এবং কাথার গুণাগুণ সম্বন্ধে আমাকে সবিস্তারে জানাহিবে ৷ অর্থাৎ 
“কীন্ধা কতদিনের প্রাচীন, তাহা কে তৈয়ারী করিয়াছেন, তাহাতে কি. কি ছবি, 
...আছে এবং. তাহার কারুকার্য কিরূপ এই সব কথা আমাকে লিখিবে। আমার 
_ এখন কাজ নাই তাহা জান। কোন পেন্সনও পাই নাই। মাস ২ প্রায় হাজার: 
টাকা কমিয় গেলে কোন বৃহৎ পরিবারের অবস্থা কিরূপ হয় তাহা বুঝিতে পার 
ছু কাথার দ্বারা আমার কোন লাতই নাই। কেবল: বাঙ্গালী রমণীর হাতের 
কাজের সৌন্দর্য দেখাইবার চেষ্টায় এই সকল কাথা এবং অপরাপর জিনিষ সংগ্রহ 
করিতেছি। ইহা আমার খেয়াল মাত্র। স্থতরাং আমি দরাঁদরি ইচ্ছা করি 
না। যিনি বিক্রয় করিবেন তিনি এই সব বিবেচনা করিয়া আমাকে একটিমাত্র 
সটায়স্ত দর বলিবেন। আমি তাহা লইতে পারিব কি ন! তাহার সাধ্যমত 


Ll 


| প্রবন্ধ পত্রিকা ৷ 


চেষ্টা করিব? কোন দর কষাকধি করা আমার পক্ষে শোভনও নহে। তুমি 
যাহা উচিত মনে কর তাহাই করিবে । যাহারা আমাকে উপহার দিতে চান 


তাহাদের কাথা তুমি পার্সেল করিয়া পাঠাইতে পার। ডাকের খরচ অবশ্য * 


আমি দিব। কারণ আমার পুস্তকে 4 সম্বন্ধের অধ্যায় এখন আমি ফিরিয়া! 
লিখিতেছি। শীন্্ কাথা পাইলে কাজে লাগিবে, নতুবা একবার লিখিয়া তাহাতে 
গোঁজামিল দেওয়া সুবিধাজনক নয় । 

তুমি আমার ফটোগ্রাফ চাহিয়াছ, তাহা এখানে আসিলেই পাইবে, অর্থাৎ, 
ততদিন যদি আমি জীবিত থাকি। , ূ 

আমি এখনও শয্যাগত অবস্থায় আছি। কারবাঙ্কল ও আনুষঙ্গিক জবর, 
সারিয়াছে, কিন্তু ডানহাতে এরূপ দুরন্ত বেদনা ভোগ করিতেছি যে রাত্রিদিন' 


সোয়াস্তি পাইতেছি না। রাত্রে ঘুমাইবার উপায় নাই এবং নিজ হাতে খাইতে: 


পারি না। 


ধন্যবাদ দিতেছি। কারণ অনেকেই কাথা দিব বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া যান 
তারপরে তাহার স্মৃতিতে মরিচা ধরিয়া যায়। 

কাথা ছাড়া প্রাচীন শিল্পের যদি অন্ত কৌন গড বা বের 
হাতের কারুকার্ষযুক্ত “সিকা চুল বাঁধিবাঁর জরি, পানের বাটা, কাঠের মধ্যে 


কারুকার্য, প্রাচীন খাট, রখ বা সিংহাসনের কাঠের মধ্যে পুতুল বা ফুললতার . 


কাজ, ইটের উপরে কাকুকার্য প্রভৃতি যাহা কিছু প্রাচীন শিল্পের নিদর্শন সকলই 
আমার - প্রয়োজনীয় । ছোট পাথরের মুতি কিংবা তাহার উপরে অন্যবিধ 
কারুকার্য সংগ্রহ করিতে পারিলে ভাল হয়। প্রাচীন বাংলা পল্লীতে এই সকল, 
শিল্পের নিদর্শন অতিশয় তাচ্ছিল্যের সহিত চারদিকে ছড়াইয়া আছে। একটু 
চেষ্টা করিলে সর্বত্রই তাহা মিলে । আশা করি তুমি আমার কথায় আমার কি 


» আআ রী 


তুমি যে আমার অন্থরোধ স্মরণ করিয়া চিঠিখানি 'লিখিয়াছ তজ্জন্ত আর্মি 


প্রয়োজনীয় তাহার একটা আভাষ পাইয়াছ তদনুসারে চেষ্টা করিলে অুধী 


হইব 
আশা কমি ভোমানের সর্াদীণ কুশল । পত্রের উত্তর দিও । 
শুভার্থা 
শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন 


শঙ্গবোধের সৌজন্যে পত্রথানি মুদ্রিত। 


রবীন্দ্রনাথ ও তুলনা 
র্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 


[কাশী থেকে প্রকাশিত উত্তরা” পত্রিকার আশ্বিন, ১৩৪৮, সংখ্যায় এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত 
হয়। কোন গ্রন্থে এটি এখনও সঙ্কলিত হয় নি। প্রবন্ধটি উদ্ধার করেছেন “পূৰ্বপত্ৰ কর্তৃপক্ষ 
তাদেরই সৌজন্তে প্রবন্ধটি এখানে মুদ্রিত হোলো ।-_সম্পাদক। ] 


' এই আগষ্ট থেকে আজ পৰ্য্যন্ত রবীন্দরহথ্ি সম্বন্ধে অনেক বক্তৃতা দিলাম, 
অনেক প্রবন্ধ লিখলাম । তারও বেশী অনেক শুনলাম ও পড়লাম । আমার 
যা অবস্থা তাই যদি সকলের হয় তবে প্রত্যক্ষ আচরঃশর সাধ্য কি মনের কথা 

: প্রকাশ করে! হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে তবু কলম ধরতে হবে, সম্পাদকের ভয়ে 
/িয়, টাকার লোভে নয়, কেবল এই ভেবে এতদিনের অনাদর, মূর্খ আলোচনার, 
যদি সামান্ত একটুও ক্ষতিপূরণ হয় । ছেলে বয়সের কথা ছেড়ে দিচ্ছি, পঞ্চাশ 
বছর থেকে য1 গালিগালাজ তিনি খেয়েছেন যা কানাঘুষো তার বিপক্ষে চলেছে 
এবং তিনি শুনেছেন তার খানিকটা আমরা জানি। এখনই না হয় আমরা 
বিভ্রান্ত হয়েছি শোকে কিন্তু সেও একপ্রকার উচ্ছাস ; উম্মাদন] অশ্রদ্ধার যান্ত্রিক 
বৈপরীত্য। রামানন্দবাবু নিজের অবস্থাকে বৈধব্যের সঙ্গে তুলনা করে 
লিখেছেন, সজ্ঞান শ্রদ্ধা চাই । এই-ত মাহুষের মতন কথা { কিন্তু মানুষ হওয়! 
ভারী শক্ত । | 
শক্ত না হলে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এই রকম পাগলের মতন লোকে তুলনা 
করে। এক নিশ্বাসে স্ব ভিঞ্চি, গ্যেটে, হ্যগো, ব্যাস, তুলসীদাস, কালিদাস 
১। প্রভৃতির নাম বেরুচ্ছে বক্তার মুখ ও লেখকের কলম দিয়ে । বিদেশের পটভূমি 
- ধনা হলে আমাদের আত্মসম্মান বজায় থাকত না এককালে; যখন তাকে 
ভারতের শ্রেলী বলতাম, কি ১৯১১ সালের পর, সম্ততঃ বাঙলা সাহিত্যে এ 
প্রকারের পরাশ্রয় আত্মার পরাজয় এবং রবীন্দ্রনাথের শৌকপ্রকাশে তারই 
অপমান। তিনি আর মহাত্বাজী আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠ করেছেন । তার কৃপায় 
ভারতীয় অন্তুশীলনে লজ্জাবোধ -বিদূরিত হয়েছে, তাই বিদেশী মহারধীদের নাষ 


$ | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


গ্রহণ আজ নিতান্ত অশোভন । লোকে বদতে পারে যে তার বিশাল সষ্টি 

ও লোকোত্তর প্রতিভায় আমাদের বিচারবুদ্ধি এতই বিমূঢ় হয়েছে যে পৃথিবীর 
শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের সঙ্গে তুলনা করা ছাড়া আমাদের উপায় মেই। আমার -& 
বিশ্বাস উপায় আছেঁ--নীরিব থাকা। 


তুলনা কোথায় জানতৈ ইচ্ছা হয়। আমি-এ-সব মহাঁজনদের সঙ্গে ডি 
ভাবে পরিচিত নই । তবে যার! তুলনা দিচ্ছেন তাঁর! যতটা ও যে ভাবে 
ববীন্দরনা থকে জানেন তার চেয়ে কম চিনি' না আমি এঁ-সব মহাজনদের এক- 
আধজ নকে। গর্ব করছি না, সত্য কথা লিখছি । ধরা যাক গ্যেটেকে। তার 
রচনার, নাটক, নভেল, কবিতা, কথোপকথন প্রভৃতির অনুবাদ ইংরেজীতে 
আছে এবং তার অন্ততঃ পাঁচখীনা জীবনচরিত ইংরেজীতৈ লেখা হয়েছে। 
আমাদের যুগে এ বইগুল্র সঙ্গে পরিচয় শিক্ষার অঙ্গ বিবেচিত হত । আমরা 
অনেকেই সেগুলি পড়েছি__জীর্মান ভাষা না জানার উন্ত উপভোগ আমাদের 
অসম্পূর্ণ রয়েছে নিশ্চয় কিন্তু খানিকটা ক্ষতিপূরণ হয়েছে কার্লাইল, ক্রোচে, 
রবার্টসন, লিউইস, সাইম প্রভৃতির ব্যাখ্যায়। এই আংশিক অধিকারে আমি 
গ্যেটের সমালোচন! করতে অক্ষম,' কিন্তু গ্যেটের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রভেদ 
দেখাতে অক্ষম নই। আমার উক্তিকে যদি পাঠক দত্ত ভাবেন ত নাচার । 

ছুজনের মধ্যে মিল প্রতিভার ক্ষেত্র ও প্রভাব নিয়ে। গ্যেটে একাধারে 
সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন। সাহিত্যে তিনি. নভেলিষ্ট, নাট্যকার ও 
কবি বলেই বিখ্যাত। তার চিঠিগুলিও চমৎকাঁর। বৈজ্ঞানিক হিসাবে তার 
দেহ তত্ত্বের পরীক্ষা বিপ্লব এনেছিল এবং অপটিকৃস্‌ ও রঙ সম্বন্ধে মতামত আজ 
অগ্রাহ হলেও অন্ত হিসাবে মূল্যবান ।. তাছাড়া গ্যেটে ছিলেন মন্ত্রী ও শাসক 
অর্থাৎ স্টেটসম্যান॥ হ্বীমার ছোট হলেও তার সংস্কার খুবই উঁচু, ধরনের । 
গোটের প্রতিবেশী ছিল জার্মানীর ছোট ছোট চল্লিশটি রাজ্য, ফরাসী বিপ্লব 
এবং তারই সঞ্জাত নেপলিয়নের একীকরণের সভ্য প্রচে্টা। গোটাকয়েক 
উৎকৃষ্ট গানের কথাও তিনি লিখেছিলেন। ছোট গল্প, আমার যতদুর. জান] ' 
আছে, তিনি লেখেন নি। নাট্যমঞ্চের প্রতি তার প্রীতি ছিল যথেষ্ট, কিন্তু তার 
নতুন রূপ তিনি দিয়েছিলেন বলে. জানা .নেই। নৃত্য সম্বন্ধে তার দান শ্ষ্ট। 
অন্তধারে রবীন্দ্রনাথ পরীক্ষাগারের বৈজ্ঞানিক নন, বিজ্ঞান তিনি ভালো? 


॥ ব্বরীন্্রনাথ ও তুলন। | & 


রাসতেন'। কুরিতায় বৈজ্ঞানিকতত্ের প্রয়োগ রুত্রেছেম, রিহপরিচয় লিখেছেন, 
জ্যোতিব্বিষ্ধা, জীবতত্ব, ভূতত্ব, ভ্রমণ বৃত্তান্ত, ভূগোল সংক্রান্ত বতুন নতুন রই 
তিন্নি অতিগয় আগ্রহের সন্ধে গড়তেন=যাঁতে মারসিক প্রসারতা, ভূমার 
আডাম, বিশবয়ংসারের প্রাথমির ও সর্বব্যাপী রীতি-নীতির সাক্ষাৎ মেলে। 


*- গ্যেটের মনোভাব ছিল ভিন্ন! তিনিও “archetype” খু'জতেন কিন্তু পরীক্ষার 


/? 


যারফঙ। রবীন্দ্রনাথের £ “archetype? উপনিযদের, অর্থাৎ ব্রম্ন। রবীন্দ্রনাথ 
যন্তরীতু করেননি, জমিদারী চালিয়েছেন, হয়ত তার জমিদারীর আকার হুবীমারের 
চেয়ে কম ছিল না, তবু জমিদারী বিদেশী রাজার অধীমএবং হনীয়ার' স্বাধীন 
রাষ্ট্র । গ্যেটে যখন নেপোলিয়নের সঙ্গে দেখা করেন তখন তার আশে-পাশে 
গুণ্ঠচর ছিল না এবং রবীন্দ্রনাথকে লাট-সাহেরের প্রাইভেট মেক্তেটারী সাবধান 
করেছিলেন, বিদেশেও তাকে একাধিকবার বিধ্বস্ত হতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের 
গানের সংখ্যা ছু'্হাজারের ওপর, চিত্রের সংখ্যাও তাই শুনেছি। রবীন্দ্রনাথের 
প্ৰৱৰ্তিত নৃত্য রঙ্গয়ঞ্চে ও নটশিল্প দেশে যুগান্তর এনেছে । গ্যেটে ‘ফাউষ্ট’ 
লিখেছিলেন, যেটা সমগ্র ইউরোপীয়ান সভ্যতার অভিব্যক্তি ও গরিপুরণের 


7 নাটক । রবীন্দ্রনাথের নাটক এ ধরনের নয়। ছুজনের প্রতিরেশ ভিন্ন । গ্যেটে 


স্বাধীন 'দেশের লোক, . রবীন্দ্রনাথ পরাধীন দেশের । গ্যেটের রাজনৈতিক 
ময়স্থা রাষ্্রিক একীকরণের ; রবীন্দ্রনাথের সম্গ্র স্বাধীনতার । ফরালী বিপ্লবের 
দূত হিসেরে নেপোলিয়ন এসেছিলেন তীর দেশে এবং যার! «রাশিয়ার চিঠি”্র 
ইংরেজী সংস্করণ বাজেয়াপ্ত করলে তারা নিশ্চয়ই ষ্টালিনের বংশধর লয় । এই 
প্রাধীন্তার চাপ তার ওপর কতখানি থড়েছিল তার রিচারের স্থান নয় 
এখানে ॥ কিন্তু ভীয়গভারেই পড়েছিল অনেকেই জানেন । তিনি যে সেটা! 


' কাটিয়েও বিশ্বের মামনে দীড়ালেন এটা তার কৃতিত্ব, বৃটিশ সাম্রাজ্যের নয়। 


+ 


গ্যোটের বিশ্বজনীনূতা অনেরুটা ফরাসী বিপ্লবের প্রাপ্য । রবীন্দ্রনাথ স্টেটময়্যান 
হবার সুযোগ পাননি । মহা-মানবদ্ধে বিষে, ওঁ রুদ্ধ কর্মপ্রবৃত্ধি পরিণত হয়ে 
আজ যদি মানবের রুল্যাগ বেশী সাধিত হয়ে খাকে তবে শ্রদ্ধা দের এরাই. তাকে 
যিনি ভার্তরর্ষের রাতে বিশ্বাস্বের জোরে এরং স্বীয় প্রতিভার সমর্থনে এই 
বিরোধী অয়াবেশের অস্ুয়োগ অতি্ক্রিম করতে: পারলেন। যুরোগীয় মত্যতায় 
তার বিশ্বায়কে অযান্ত করছি না, কিন্তু টিকল কৌটা? গ্যেটে: তার জয়গানই 
করে গেলেন; আর র্রীব্রবাথ তান মুখৌস-ছিড়ে তার লোলুপ মুদ্ডিট! দেখালেন 





ণ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


শেষ বয়সে। ইংরেজী পরিশীলনের ফলে রবীন্দ্রনাথ, মিথ্যে কথা এবং ফরাসী 
বিপ্লবের ফলে গ্যেটে, সত্যিকথা, কেন বেশ বোঝা যায়। 

দুজনের মানসিক গঠনের পার্থক্য প্রথমে চোখে না৷ পড়লেও তার অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ । গ্যেটের কোনে! রচনায় রসিকতার চিহ্ন নেই ; তার 
চিঠি ও কথোপকথনে গভীর তত্বের সাক্ষাৎ পাই কিন্তু ওজ্জল্যের পরিচয় পাই 
না। রবীন্দ্রনাথের রসিকত| সর্বজনবিদিত, সে' সম্বন্ধে বাক্যব্যয় নিরর্থক। 
গ্যেটের রচনা যে-জ্ঞানে “ভরপুর সেটা অভিজ্ঞতায় সঞ্চিত তাই তার শাস্তিতেও 
কলঙ্কের দাগ .কখনও কখনও চোখে পড়ে । রবীন্দ্রনাথের রচনায় যে-জ্ঞান 
আছে সেটা অভিজ্ঞতাকে বাদ দিয়ে বলছি না; অভিজ্ঞতা আত্মার ভূমিকায় 
প্রস্থাপিত ও উন্নীত হয়ে যে শান্তি লাভ করেছে সেই শান্তিতে তার জ্ঞান 
প্রদীপ্ত। এক্ষেত্রে ললাটে জয়ের উদ্ধত তিলক কিংবা পরাজয়ের লাঞ্ছন! 
" থাকতেই পারে না । অভিজ্ঞতাকে যিনি সৃষ্টিকর্তার স্ষ্টি উপকরণ" ভাবেন 
তিনি উপকরণগুলির ব্যবহার করবেন নিতান্ত সহজভাবে, সানন্দে, শীস্তভাবে। 
কারণ, ব্যবহারটাই আত্মার প্রকাশ; এবং আত্মার প্রকাশে আড়ষ্ট ভাব নেই। 


গ্যেটের জ্ঞান আত্মজ্ঞান, রবীন্দ্রনাথের জ্ঞান আত্মার বিকাশ । কোনটা ' 


কারুর ভাল লাগবে নির্ভর করছে রুচি: ও শিক্ষা-দীক্ষার ওপর কিন্তু এটা 
ঠিক যে দুটোর অন্তরে পার্থক্য রয়েছে, এবং এই পার্থক্যের জন্তেই রবীন্দ্রনাথের 
সৃষ্টি স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে, রসিকতায় ঝলমল করছে; এবং গ্যেটে একটা বই 
লিখতে প্রায় ত্রিশ বছর লাগালেন । দুজনের মুখ দেখলেই বোঝা যাবে 
একজনের মুখে বিশটা দাগ অন্তের মুখ সূর্যের মতন প্রশান্ত, ক্ষতের" চিহ্ন 
পর্য্যন্ত ভাস্বর । একজনের মুখ দেখলে মনে ওঠে, ওকগাছের গুড়ি, আর 
অন্তজনের মুখ দেখলে মনে হয় সীডার-এর উচ্চ অভিলাষ । জীবনটাকে 
বিরোধ ভেবে ভারসাম্যে অবস্থান এবং তাকে আত্মার ক্রমবিকাশ জেনে 
সুখ-দুঃখের সম্বয়-_ছুটি প্রত্যয় এক নয়। | 


তারপর ওঠে প্রভাবের কথা। পূর্বেই লিখেছি গ্যেটের প্রভাবকে ফরাসী _' 


বিপ্লবের প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন কর! শক্ত । কিন্তু কিছুতেই ররীন্দ্রনাথকে বিদেশী- 
সভ্যতার প্রণালী ভাবা যায় না। অবশ্য, এককালে লোকে -তাই ভাবত, 
নে ভাবনার মূল্য নেই“আজ। বরঞ্চ মাইকেলই সর্বপ্রথম সাহিত্যের সাহায্যে 
বিদেশী মনোভাবের প্রচার করেন; পরে সে কাজ ন্তস্ত হয় বঞ্ধিমের ওপর । 


॥ রবীন্দ্রনাথ ও তুলনা | 1 


ফলে যে ইঙ্গ-বঙ্গ মনোভাবের প্রসার হয় তার অনেকখানি ছিল মেকী, ঝুটো-_ 
মাল। রবীন্দ্রনাথ নিজে তাকে পরিত্যাগ তো করেনই, তীর কৃপায় আমরাও 
খানিকটা তাকে বর্জন করতে শিখেছি। রাষ্ট্র ব্যাপারে সাহেবীয়ানায় বাঙালী 
যদি অবিশ্বাসী হয়ে থাকে তার জন্তে তিনিও ধন্তবাঁদার্ঘ। মাতৃভাষার ব্যবহার 
/**থেকে চিত্তশুদ্ধি পলী-সংগঠন, ভিক্ষাবৃত্তির পরিবর্তে আত্মনিষ্ঠা__এ সবই প্রমাণ 
করে যে তার পূর্ব পশ্চিমের সমন্বয় চিন্তায় ও কর্মে পূর্বের দানই বেশী ছিল, এবং 
সেই শক্তিতেই তিনি আপন আসন জৌর করে কেড়ে নেন. গ্যেটের সমন্বয়ে 
জান্নান অংশ কম ছিল অনেকেই বলেছেন । যদি কোনো ভারতবাসী আপত্তি 
তোলেন তবে “খাঁটি জার্মান” আর্থার রোখেনবার্গ তার সম্বন্ধে কি লিখেছেন 
স্মরণ করাচ্ছি। একাধিক জার্মান দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে গ্যেটের মধ্যে 
জান্মান রক্ত ও তেজ এতই কম ছিল যে তার ছেলেকে “স্বাধীনতার যুদ্ধে” যোগ 
দিতে তিনি অসম্মতি প্রকাশ 'করেন। আশ্চর্য্য হই যখন শুনি জার্মানীতে 
গেটের প্রভাবের. কথা । অন্তধারে, রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখা পর্য্যন্ত বাঙালী 
আত্মসাৎ করেছে। আমরা আজ ভাবি তার ভাষার দৌত্যে, প্রেমে পড়ি, 
১ বন্ধুকে চিঠি লিখি, শরতের আলো দেখে উৎফুল্ল হই, কালবৈশেখীর রূদ্ররূপে 
আর হই, ছড়া শুনে আল্পনা দেখে উল্লসিত হই, তারই কৃপায়। জাতীয় মনে 
এমন ছড়ান শিকড় আর কার? বাষ্টালী মেয়েদের নাম তো তারই দেওয়া । 
'আন্নাকালি থেকে মমিতা-নমিতার পরিণতিকে আমি জাতির প্রাথমিক রুচি 
পরিবর্তন বলি। গ্যেটের পর মাত্র মারগারেট, মিন আর ডারখির 
প্রচলন হয় । 8 | 
আবার বলি যে গ্যেটের সমালোচনা করতে আমি অপারগ । তাঁর মাহাতে 
আমি পূৰ্ণ বিশ্বাসী ৷ যুরোপে তার জুড়ি নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথও আমাদের 
কাছে অদ্বিতীয় ৷ ভার অদ্বিতীয়ত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে তীর বিশেষত্বের জ্ঞান 
নিতান্ত প্রয়োজন । সেটার্‌ অভাবে তুলনা ভাবোচ্ছাস এবং দাস মনোভাবের 
চরম নিদৰ্শন । 


} 
র্‌ 


চীনেন্র অভ্যন্তত্বে ৰ পানবত 
হার্বাট রীড . 


পণ 


চীনে যে. বিপ্লর. ঘটেছে তার: স্বরূপ এখন পর্যস্ত পশ্চিম দুনিয়ার কাছে 
অগ্নরিচিতই থেকে গিয়েছে । কি বামপন্থী, কি দক্ষিণপন্থী, “কমিউনিজয়” 
কথাটার ইচ্ছাকৃত বিকৃতি ঘটিয়ে তারা! সর্বদাই যে অন্ধ.কুসংস্কার সৃষ্টি কারে থাকে 


তার ফলে সে-দেশে যে-যায় নি তার কাছে ১৯৫৮-৫৯ সালে সেখানে যে সম্পূর্ণ * 


নতুন ধরনের এক সামাজিক সংগঠনের সুত্রপাত হয়েছে তা বৌঝ] সত্যিই 


কষ্টকর ৷ সোভিয়েৎ প্যাটার্ণের সঙ্গে এ সামাজিক সংগঠনের মিল খুবই কম" 


এবং সেই কারণে পৃথিবীর অন্তান্ত স্থানে এর তাৎপর্য খুবই সুদূরপ্রসারী । . 


চীনের মুক্তি সংগ্রামের দশম বাৎসরিক অনুষ্ঠানের সময় আমি এগুলো- 


লক্ষ্য করেছি। এঁক্যবদ্ধ এবং সাফল্যের দরুণ গবিত চীনা জনসাধারণের কাছে 


এ হলো এক বিরাট এঁতিহাসিক ঘটনা । কিন্তু তাদের এই দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় এবং 


একতার অন্থভৃতির মূল শক্তির আধার রয়েছে ১৯৫৮র আিটিনের পরায় 
পরিবর্তন হয়েছে তার মধ্যে । 

জনসাধারণের কমিউন কোথায় সর্বপ্রথম স্থাপিত হয়েছে তার দাবী নিয়ে 
হয়তো এখন মতবিরোধ আছে, তবে ঘটনা পরম্পরার ফল কিন্তু মোটেই 


অস্পষ্ট নয়। হোনান প্রদেশের এক দল কৃষি উৎপাদকদের সমরায়-প্রতিান 


সমাজতান্ত্রিক কাঠামোয় আরও এক ধাপ এগোবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এ্রং- 
১৯৫৮র ৭ই আগস্ট তাদের নিয়মীবলীর্‌ “বিবেচ্য বিষয়” হিসেবে তার! তু! প্রকাশ 
করে। তাদের উদাহরণ প্রথমে এক স্থানে, তারপর আরও কয়েক স্থানে, 


তারপর বহু জায়গায় কাজে লাগান হয় এবং সেপ্টম্বরের শুরুতেই দেখা যায় যে. 
চীন দেশের. মোট কৃষিজনসাধারণের শতকরা ৩০ ভাগই এই কমিউনের মধ্যে- 


নিজেদের সংগঠিত ক'রে ফেলেছে । একটা প্রকৃত “ধ্বস” যেন নামতে আরম্ত 
করে এবং সেপ্টেম্বর মাস শেষ হবার আগেই চীনের কৃষাঁণদের শতকরা ১০. 
ভাগই কমিউন সংগঠিত ক'রে ফেলে । বাকী সমবায়গুলোও এই পথে এগোতে" 
শুরু করে এবং ১৯৫৯র বসন্তকালের মধ্যেই সমগ্র চীনের পঞ্চাশ কোটি জন- 


পর 


পপর 


॥ চীনের অভ্যন্তরে পরিবর্তন | ৯: 


সাধারণ, ২৬,৯৪০ হাজার রমিউনের মধ্য, নিজেদের সংগঠিত ক'রে ফেলে ॥* 
সংশ্লোধন এবং পুনর্গঠনের কান চুলে সুপূর্ণ ১৯৫১. রংমারটি ধরে এবং এখন 

২৪,০০৪ সুসংগঠিত রুমিউন্ন স্থায়ী হয়েছে৷ তা. ছাড়! আছে রাষ্ট্রীয় কষিক্ষেত্ 
যার মধ্যে চীনের মোট ৫০ কোটি জনসা়ারগের এক তুই দশ বক্ষ 
লোক্লকাজ, করে 1 


| _ কমিউন কি? প্রথমত, যদি পারী কমিউন্ের, সময়-সময়েই কমিউনের যে- 
চীন, থরিতাষা (“গুংসী” ) ব্যবন্ুত, হয়েছিল৷ তাই এখন ব্যবহৃত হচ্ছে, তবে সেই 
প্রাচীন অর্থে এখন আর তা হচ্ছে না। এটা একেবারে মূলতঃ 
' চীনা, জনয়াঁধারণেরই স্থষ্টি, তাদের নিজস্ব অর্থ নৈতিক কাঠামের মধ্যেই এর 
স্বষ্টি অবস্থান্তাবী, ভাবেই ঘটেছে। এর: দুটো নিজস্ব দিক. ( characteristics ) 
আছে য| অন্তান্য দেশের কয়িউনিষ্ট সংগঠনের সঙ্গে মেলে. না £ “স্বতঃক্র্তভাবে” 
এর সৃষ্টি এবং কার্যাবলীতে এর £ম্বাতন্র্য” লক্ষ্যনীয় ৷ চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি 
কমিউন তৈরি করে নি ঃ রিশ্ৃঙ্খলার মধ্যে কোন-কিছু একটা রূপ আছে-ল-এ 
ভাবেই কমিউনিষ্ট পার্টি এগুলোকে প্রথমে দেখে কিন্তু সঙ্গে: যদ্দেই বুরাতে পারে 
ফে চীনের সমস্তাবলীর- সঠিক সমাধার- রয়েছে এরই মধ্যে । . তত্ববিলাসী 
মার্সবাদী নয়, বাস্তববাদী বলেই চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি ক্ষিপ্রতার যঙ্গে এই 
অর্থনৈতিক তথ্যের সঙ্গে, মিলিয়ে, তার পিসি ঠিক কারে; মিল। হোনানের 
কমিউনগুলো গঠিত. হকার সৃঙ্গে সঙ্গেই মাও স্ে-তুং নিজে হোনানে সরজমিনে 
তদন্ত, করতে গেলেন এবং বুঝলেন, যে কৃিষ্নমহ্যার সঠিক সমাধানের পথই 
কয়াণরা খুঁজে, পেয়েছে: ।, চীনা. কমিউনিষ্ট পাটির রেন্্রীয় কমিটি মাও সে-তুৎ-এর' 
প্রত্যাবর্তনের: পর এই বিষয় নিয়ে- আলোচনা করেন-.এরং ১৯৫ছর ২৯শে 
আগষ্টের প্রস্তাবে তারা এই রুমিউন্ন গঠনকে স্বাগত জানিয়ে, বলেন £. 
“কমিউনিজমের দরে পরিবর্তনের”. এবং ভবিষ্যতের কমিউনিষ্ট, সমাজের 
“মৌলিক একতাস্র পক্ষে কমিউনগুলো হলো! সর্বোত্তম সামাজিক. সংগঠন । 
রাষ্ট্রীয় কৃষিক্ষেত্র কিংবা যৌথখামারের সঙ্গে কমিউনের প্রভেদ হলো! 
এইধানে: যে, কৃষিজাত দ্রব্য: নিয়েই কমিউন সম্পূর্ণভাবে মংশ্িষ্ট থাকে. না 
এমন কি.প্রধানতঃ রুমিউন্ন- হলো! একটা, এলাকার জীবন-সঙ্গুক্ত সর কিছু 
ছোটগাট শিল্প যার ওগর. কৃষি, প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল, সরবরাহ, এর: 


১৩ ই প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


ব্যবসা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমীজউন্নতি, সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা, এবং সামরিক রক্ষণা-- 
বেক্ষণ ( “গৃহ্রক্ষী-বাহিনী” )--এই সবকিছু গঠিত হলো. কমিউনের আওতায় । - 
এক-একটি কমিউনে একজন নির্বাচিত সভাপতি এবং ছুই কিংবা তিনজন 
নির্বাচিত সহসভাপতি নিয়ে কার্যনির্বাহক সমিতি-কাজ চালায়। সাধারণতঃ 
কয়েকটি “উৎপাদন-বাহিনী”-তে কমিউনটি বিভক্ত, তাদের আলাদা আলাদা 
কমিটি, এবং বাহিনীর নেতা আছে।. এই এক-একটি বাহিনী আবার শত: 
শত “উৎপাদন-দলে” বিভক্ত । একটি উৎপাদন দল হয়তো শাকসভীর 
উৎপাদনের ব্যাপারেই পারদর্শিতা আয়ত্ত করছে, কিংবা পশু-প্রজনন, মাছের 
চাষ কিংবা ফল উৎপাদনে ও রক্ষণের কাজে ব্যাপৃত আছে। কিন্তু মূল কথা 
হলো, যা কিছুই উৎপাদান হোক না কেন, তা হচ্ছে সমগ্র কমিউনের'জন্ত | , 
বিশেষ পারদর্শিতার জন্য যে সব দলকে পুরস্কৃত করা হয়, তার বিচার-বিবেচনার 
পূর্ণ দায়িত্ব থাকে কমিউনের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির উপর । পারিশ্রমিকের 
তারতম্যের উপর কথা| বলার জন্য কোন ট্রেড ইউনিয়ন নেই, কারণ কোনরকম 
আংশিক স্বার্থের ব্যাপার এখানে নেই। ভৌগোলিক কারণ্ইে কমিউনের 
এলাকা ভাগ হয়ে থাকে ; একই এলাকায় যারা জন্মেছে, সেই এলাকায়ই তারা 
বসবাস করে। সেই এলাকার মধ্যেই সর্বোত্তম জীবন-ব্যবস্থা সমাজতন্ত্রই তাদের 
এনে দিচ্ছে । | 

সরকারী নীতিনির্ধারক-বিবৃতিতে কমিউনগুলোকে সোস্যালিজম থেকে 
কমিউনিজমে যাওয়ার উপান্ত স্তর ( penultimate 5699০ ) হিসেবে বলা 
হয়েছে। কমিউনিজমে সমস্ত স্থানীয় এবং ব্যক্তিগত বিরোধ লুপ্ত হয়ে যাবে ঃ . 
অনস্তর্মোঙ্গলীয়ার একজন কৃষাণের পারিশ্রমিক স্জেচ্য়ান কিংবা হোপের কৃষাণের 
সমানই হবে, এবং এখন যেমন যে যার যোগ্যতা অন্থযায়ী পেয়ে থাকে 
সেদিন প্রত্যেকেই তার প্রয়োজনান্যায়ী পাবে। কিন্তু এ আদর্শ কার্ে 
পরিণত করতে অনেক সময় লাগবে। ইতিমধ্যে কৃষাণরা তাদের স্বাতন্ত্যের 
অধিকারী কমিউনগুল্ছেতে অত্যন্ত খুশীমনে বাস করছে । 


গণকমিউন পরিদর্শন সত্যিই চমতকার অভিজ্ঞতা । কমিউনের সভাপতি 
“এবং সহসভাপত্তির (অনেক সময় সহসভাপতি হয়ে থাকেন মেয়ের! ) সঙ্গে 
সাক্ষাতের সঙ্গে সঙ্গেই চা এবং তথ্যাবলী পরিবেশিত হয়। চায়ের, আসর 
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সমাপনান্তে (বহুক্ষণ ধরে এ আসর চলতে পারে ), কমিউনের চারদিকে ঘুরে 
ঘুরে দেখবার সময় নানাধরনের বাহিনীর এবং উৎপাদন-দলের নেতাদের - সঙ্গে 
দেখা হবে, সাক্ষাৎ হবে নার্সারী ( শিশুগৃহ ) এবং প্রাথমিক ইচ্ছুলের শিক্ষকদের 
সঙ্গে, কথা হবে ক্লিনিকের ডাক্তারদের এবং “সম্মানিত বয়োবৃদ্ধদের আবাসস্থলে”্র 
বদ্ধদের সঙ্গে । বিভিন্ন কমিউনের অর্থ নৈতিক কাজকর্ম এবং অবস্থার তারতম্য ' 
_ থাকলেও সংগঠনের “ছকটা কিন্তু সব জায়গায়ই এক'। এবং এ সংগঠনের বিস্তার- 
বর্ণনার অনেকস্থলই রেখাবৃত এবং.এমন কি জটিল মনে হলেও এ সংগঠন 
কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ । পঞ্চাশ কোটি জনজীবনকে জড়িয়ে নিয়ে 
এই যে বিরাট পরিবর্তনের কর্মকাণ্ড ঘটে গেল' মাত্র এক বছরের মধ্যে, 
স্রেফ এ ঘুটনাটাই তো একটা অদ্ভূত. ব্যাপার ; সংগঠনগুলোর এখানে- 
ওখানে এবড়ো-খেবড়ো কোণা বেরনো বলে ঠেকতে পারে, জীর্ণ 
কাঠামে| থাকাটাও খুব অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু সেটাই আসল কথা নয়। 
চীনা! কমিউনের বিশেষত্বের মধ্যে আমি “স্বাতন্ত্যের অধিকারী” কথাটা! উল্লেখ 
করেছি। পূর্ণ স্বাতন্ব্য যে থাকতে পারে সে-সম্বন্ধে সন্দেহ আছে- ভৌগোলিক 
কারণের একটা অতিগ্রয়োজনীয় খনিজপদার্থ, যেমন .কোবান্ট, কোনো কমিউনে 
না পাওয়া যেতে পারে; এবং কৃষিষন্ত্র ( যেমন ট্রাকটর ও হারভে্টার ) অত্যন্ত 
উচ্চধরনের কমিউনের উৎপাদন-ব্যবস্থার মধ্যে না থাকাই সম্ভব। কিন্তু 
সাধারণতঃ কৃষিকাজের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্র (এক বছরের মধ্যেই ) কমিউন' 
তৈরি ক'রে. ফেলতে, এবং তার উপর কারখানা তৈরির জন্য ইট তৈরি কারে, 
‘লোহা গলিয়ে কমিউনের প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও যন্ত্রের অংশবিশেষ তৈরি ক'রে 
খাকে। একটা কমিউনে আমি দেখেছি যে তারা তাদের নিজেদের প্রয়োজনীয় 
কয়লা খাদ থেকে তুলছে এবং (চরম উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে ) 
অনেকগুলো 'মাছের চাষের পুকুর কেটেছে যাতে ক'রে পার্শ্ববর্তা শহরে মাছ 
সরবরাহ হতে পারে। 

বোধহয় সব থেকে বিস্তৃত যৌথ ছক তৈরি হয়েছে জল সংরক্ষণ এবং সেচ 
ব্যবস্থার জন্য, এবং এই জাতীয় ছকের মধ্য দিয়েই প্রথম কমিউন জন্ম ' 
নিয়েছে। চীনের জলসেচনের ব্যবস্থা প্রায়ই অত্যন্ত প্রাচীন ;ৃষ্পূর্ব ২৫০ বছর 
পূর্বে লিঙ পিঙের তৈরি বিখাত চেঙতু আমি দেখে এসেছি) এবং বলা যেতে পারে . 
পঞ্চায়েতী সমাজ-ব্যবস্থায় জলসেচের ব্যবস্থা হলো জীবন-দায়িনী ধারা 1 কিন্ত 


১২ প্রবন্ধ গৃন্তিকা ॥ 


জললই তো যব কিছু, নয়। উৎপাদনের অবিশ্বাস্য বৃদ্ধি ( মোটামুটি গত পচ 
বছরের উৎপাদনে চারগুণ ). সন্ত হয়েছে বিস্তৃতভারে চাষের ব্যরস্থার জন্য, এবং 
তার্‌ অর্থ হলো যথেষ্ট পরিমাণে সারের মবররাহ-ব্যস্থা ৷ প্রত্যেকটি কমিউনে এক. 
বা একাধিক সার তৈরির কারখানা! স্থাখিত হবে। একটি; কয়িউনে আঁমি দেখেছি 
১৮ বছর বয়সের এক অভূতকর্মা ভারপ্রাপ্ত যুবককে । ফ্যাক্টরী তৈরির তৃদারকই 
শুধু সে করছে না, সে ইতিমধ্যে পাঠ্যপুস্তক এরৎ পত্রপত্রিকা থেকে রসারববিগ্া 
আয়ত্ত রুরছে।. ১৬ বছর বয়সে যে ইস্কুল পরিত্যাগ করে এবং' বিশববিদ্বালয়ে 
পড়বার সময় ও যোগ তার জীরনে, হয় নি। 


এই জাতীয় স্বাতন্ত্য অর্থনীতি-ভিত্তিক হলেও চীনের গণকমিউনে এটা! 
রাজনৈতিকও বটে। যেহেতু ধরেই নেওয়া হয় যে কমিউনিজম অত্যন্ত আমলা 
তান্ত্রিক, আম্মি সেই কারণে. এই বিশেষ, প্রশ্নটি পরিফার করতে চেয়েছি 
প্রাদেশিক রাজধানী কিংবা পিকিং-এর কৃষি, এবং অর্থনীতির ( হিমাবনরীশ ) 
পারদরশীবর্গ (ছু মাসে একবার এবং ১০ দিনের নোটিশ দিয়ে) কমিউন: 
পরিদর্শনে আষেন; কিন্ত এইফর পরিদর্শন শ্রেফ সাহায্য এবং উপদেশ দেবার 
জন্যই হয়ে থাকে । কোন স্তরেই তাদের বক্তব্য হুকুমজারীর নোটিশ হয়ে আমে: 
না। কমিউনগুলে! নিজেরাই উৎপাদনের. শীয়া ঠিক ক'রে; নেয়, এরং সেই 
সীমার মধ্যেই উৎপাদন ধরে রাখ! নয়, সীম] ছাড়িয়ে যাওয়ার মধোই তানের 
প্রতিযোগিতা এরং গর্ব । 


এই কৃষিবিপ্ররের কোন কোন দিরু সমালোচনা করা যেতে পারে--যেমন;" 
কখনও. কখনও মনে হয়, মাহুর়ের আস্তানা] তৈরি করার থেকে পালিত, পশুর. 
আস্তানা তৈরি ক্রার দিকেই যেন: বেশী-মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে.। কিন্তু এ,সমাঃ 
লোচন! স্তব্ধ হতে মোটেই সময় লাগে না ফে-মুহুর্তে বিচার কর] যায়, রত অল্প 
সময়ে কি বিরাট রর্মসাধনই না তারা করেছে! মাত্র দশ. বছর আগে চীনের'বেশীর 
ভাগ, কুয়াণই অনশ্রনের সীমায় দিনাতিপ্লাত করতো, অনেকে না খেতে পেয়ে মরে: 
যেতৃ। আর, আজ-চীনের প্রত্যেকটি, কৃষক প্রচুর, খাস, পায়, (গ্রাত্যেক কমিউনে 
ক্যানটিন্ন আছে যাতে গৃহিনীরা অন্তান্তঅত্যারশ্যরীয়,কাজে লাগতে পারেনা), এরং- 
যারাদাম্‌ দিতে অপারগ, তাদের জয্.গ্নাল্ত রিনায়ূল্যে দেওয়া। হয়, প্রত্যেকটি যাগ 
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“আজ উপযুক্ত কীপড়চৌপড় পরতে পায় । এবং নতুন নতুন বীড়ীও তৈরি" ইচ্ছে 
খত তাড়াতাড়ি ইট তৈরি হতে পারছে; অবশ্য অত্যাবশ্যকীয় খান উৎপাদনের 
হয়। প্রাচীন বরা তাদের কাছে এসব জাতু বলে মনে ইয়; তাদের. কৃতজ্ঞতা 
অত্যন্ত গভীর ও সরু । চীনের এই বিপ্লব. অস্থায়ী এবং এটা সার্বজনীন নয় 
বলে বারা মনে করে, তারা সত্যিই মূর্খের রাজনৈতিক স্বর্গে বাঁস করছে। 


একেই বলে কমিউনিজম। কটোর মাক্সবাদে খ্যানারকিজম হলে| নোংরা 
‘কথা, কিন্ত আমার মনে হয়েছে চীনদেশে যে সামাজিক বিপ্লব ঘটেছে, তা মাঝ্স” 
ও লেনিনের মতবাদের থেকেও ক্রোপটকিনের আদর্শের অনেক নিকটবর্তী । 
‘কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা এবং একনায়কত্ব যার নাম রাষ্ট্র তার আবির্ভাব কিন্তু চীনে 
ঘটে নি এবং সেই জন্তেই এর লুপ্ত (৬15) হওয়ার কথা ওঠে না। লেনিন 
আর স্ত্যালিন থেকে মাওকে মনে হয় বিজ্ঞ £ সর্বশক্তিমান কেন্দ্রীভূত আমলাতনত 
স্থষ্টির বিরুদ্ধে তিনি লড়েছেন এবং সাফল্য লাভ করেছেন । হ্যা, একথাও 
ঠিক যে পিকিং.নগরীতে বিরাট বিরাট সরকারী হর্ম্য মাথা উঁচিয়ে উঠছে, তবে 
তার প্রধান উদ্দেশ্য মনে হয় শিক্ষা সন্বন্বীয়। চীনা সরকারী কর্মচারীদেরও 
‘যেন ইক্কুলে যেতে হচ্ছে--বছরে কম পক্ষে এক মাস তাকে হয় কোন কারখানায় 
কিংবা ক্ষেতে কাজ করতে হয় । 


এই ব্যবস্থাকে আপনি কি নামে অভিহিত" করবেন, সেঁটা বড় কথা নয় ঃ 
আসল কথা হলো যে, এটা বাস্তব সত্য এবং চীনা কমিউনিষ্ট পার্টিও দৃঢ়কঠে 
বলছেন যে এটি হলো সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এক সামাজিক সংগঠন । সেই ভাবেই 
এর কাজ চলেছে ঃ ১৯৫৮র শরৎকালে অতি-উচ্চাশা। পূর্ণ যে হিসাব প্রকাশিত 
হয়েছিল ভা! পুনর্বিবেচনা করার পর যে অষ্ক দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যায় যে 
কৃষি উৎপাদন ১৯৫৭'থেকে শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং 'এই হিসাব 
অভূতপূর্ব প্রগতির চিই হিসেবেই পরিগণিত হবে। পরিসংখ্যনের কথা বাদ 
“দিলেও কৃষাণিদের সুখী ও তৃপ্তজীবনই আমীদের বিচার করতে হবে। পশ্চিম ইয়ো- 
রোপের জীবনযানের মীপিকাঠিতে তীদৈর মীন এখন পর্যন্ত অনেক নিয়ে রয়েছে, 
সন্দেহ নেই, কিন্তু দশ বছর আগের তাঁদের নিজেদের -জীবন-মান থেকে তাদের 
আজকের মীন চতুর্তন ভাল হয়েছে, এবং বর্তমানের উৎসাহের পরিপ্রেক্ষিতে 


১৪ ূ রি” & | প্রবন্ধ পত্রিকা 


বিচার করলে এ মান আরও দ্রুত বৃদ্ধি পাবে । দশম উৎসব সমাপনান্তের 'তিন - 


দিন পর আমি একটি গ্রামের খাগ্ভ পরিবেশন-কক্ষে উপস্থিত ছিলাম । গর্ব- 


মিশ্রিত কণ্ঠে পাচক আমাকে বলল যে এবার সে সাত-সাতটি পদ সাজিয়ে খাস্ধ ' 
পরিবেশন. করতে পেরেছে! ক্ষুধার সীমান্তে ছিল যে জনসাধারণের. বসতি». 


ভাগ্য ভাল হলে বছরে দু'এক টুকরো মাংস যাদের কপালে জুটতো ছু'এক সময়ে, 
তাদের কাছে এ যেন স্বর্গরাজ্য । ' | 


[ অনুবাদ £' পার্থকুমার রায়] 





[ অন্ুুবাদকের নিবেদন-_ইংরেজ কবি ও সমালোচক হিসেবেই স্যার হার্বাট 
রীড সমধিক পরিচিত | লগুনের Institute of Comtemporary Art-এর 
সভাপতি তিনি । তিনি গ্যানারকিষ্ট মতাবলম্বী ছিলেন । 


১৯৬০-এ তিনি চীন দেশ পরিদর্শনে গিয়েছিলেন । হংকং থেকে প্রকাশিত - 


Eastern Horizon নামক প্রগতিশীল মাসিক পত্রিকায় (Vol. 1, No. 3) তার 
এই লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে। 


চীনের গণকমিউন স্ষ্টির পিছনে কমিউনিষ্ট পার্টির দান বিশেষ নেই, 
হোনান প্রদেশের কিছু কৃষক রাতারাতি একটা নতুন কিছু তৈরী ক'রে ফেলেন 
এবং তারই উপর মাও সে-তুং পার্টি-সীল বসিয়ে দিলেন--এমনি সর প্রলাপ 
বাক্য পীত-সাংবাদিকতার কুপ্রভাবে আমাদের বুদ্ধিজীবী মহলে প্রচলিত 
হয়েছে। হার্ধার্ট রীডের লেখাও এই কুপ্রচার কাটাতে পারে নি'। ১৯৪৯-এ 
যে. সাময়িক শাসনতন্ত্র Common Programme (১৯৪৯-৫৪) চালু হয় 
তাতে চীনা জনসাধারণের সামনে প্রধান ছুটি কর্মস্থচী রাখ! হয় £ (১) পরস্পরকে 
সাহায্য করা, ও (২)' সমবায় প্রথায় উৎপাদন করা। কিছুদিনের মধ্যেই 


২৫৷৩০টি পরিবার-ভিত্তিতে ছোট ছোট প্রাথমিক সমবায় প্রতিষ্ঠান সংগঠিত 


হলো। ১৯৪৩-এ মাও সে-তুৎ লেনিনের “সমবায় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে, 
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যৌথ কৃষির” দিকে এগোবার নীতি বিঘোধিত করেছিলেন। ছোট ছোট ' 


প্রাথমিক সমবায় প্রতিষ্ঠানের কার্ধাবলীর দিকে তীক্ষ নজর . রাখলেন চীনের 


পার্টি। মাও সে-তুৎ বলেন, উৎপাদন সম্পর্কে বিরোধ মেটাবার জন্য এবং . 


॥ চীনের অভ্যন্তরে পরিবর্তন... | ১৫ 
আধুনিক কৃষিযন্ত্র ব্যবহারের" জন্য একত্রীভূত বৃহৎ সমবার়ের প্রয়োজন 
(Socialist Upsurge in China’s Countryside, 1957 ) ১৯৫৮-র 
এপ্রিলে হোনান প্রদেশের শুয়েপিউ অঞ্চলে ২৭-টি সমবায় প্রতিষ্ঠান একত্রীভূত 
হয়। ৯,৩০০টি পরিবারের ৪০ হাজার লোকের এই নব-সংগঠিত সমবায়ের 
নাম “স্পুৎণিক বৃহৎ সমবায়” । এবং এই “ৰহত সমবায়ের” -নাম গণকমিউন 
বা “গুসী” দিয়েছিলেন মাও সেতুৎ। | 

ভূমিসংস্কার, প্রাথমিক সমবায় এবং গণকমিউন-_এই তিনটি সুপরিকল্পিত 
স্তরে বিভক্ত কর্মস্থচীর মধ্য দিয়ে নয় বছরে কমিউনিষ্ট পার্টি চীন দেশে এক 
সুদূরপ্রসারী সমাজ-বিপ্লব সংগঠিত করেছেন । ] 


কাকা কির পরার চা ও প্রন্ধাত 
"_ ক্ষিতীশপ্রসাদ পাও 


[ ১৯৬০এর আগষ্ট মাসে লগ্নে বিষরা্ট্ সঙ্বের আহ্বানে অপরাধ নিবারণ ও অপরাধীদের 
“চিকিৎসা সম্বন্ধে এক মহাসম্মেলন হয়। সেই মন্বের্ণনে কলিকাতী৷ বিধঁবিদ্ঠালিয়ের নৃততত্ববিভালের 
প্রধানরাপে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত থাকেন শু এই প্রবন্ধটি গাঁঠ করেন? অধ্যাপক 
চট্টোপাঁধীয় জানিয়েছেন. যে এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত বহু তথ্য তার ছাত্রগব্যেক গ্রীুধেন্দ 
মুখোপাধ্যায়ের গবেষণ! থেকে গৃহীত এবং সেইজন্ত এই প্রবন্ধের অংশবিশেষের যুগ্ম-রচয়িতার 
সন্মানও শ্রমুখোপাধ্যায়ের প্রাপ্য ।--সম্পাদক। ] | 


কলকাতায় কিশোর-অপরাধের সমস্যা নিয়ে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে একটি তদন্ত সুরু 


হয়। কে. পি. চট্টোপাধ্যায়ের তত্বাবধানে গবেষক এস. মুখোপাধ্যায় কাজটিতে ' 


হাত দেন। প্রথমে ১৯৫১-র পূর্বেকার কয়েক বছরের বিচারালয়ের নথিপত্র 
পড়ে দেখা হয়। তাতে দেখা যায় যে গড়ে প্রতিটি এক সহস্র কিশোর-অপরাধের 
মধ্যে শতকর' ৩৪টিই ছিল ১৯৪৬-এর “অবশ্য-প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ 
আইন’ (Essential Supplies Act) ভঙ্গের অপরাধ । এগুলি ছিল প্রধানত 
চালের চোরা৷ কারবার সংক্রান্ত । চাল তখন বহু বছর ধরে ররাদ্দ-প্রথায় 
( Rationing ) বিক্রী হ'ত। শতকরা ৩০ ভাগ কিশোর-অপরাধ পাওয়া গেল 
সাধারণ চুরি সংক্রান্ত । খুনজখমের মামলায় শতকরা ছুইভাগের বেশী কিশোর 
অপরাধী জড়িত ছিল না এবং যৌন-অপরাধের সংখ্যা ছিল শতকরা একভাগেরও 
কম। . 

পুরাণো হিসেবের মধ্যে মাত্র ১০৮টি ক্ষেত্রে পরিবারের আয় জানতে পার! 
সম্ভব হয়েছিল । তা থেকে বেরিয়ে এল যে শতকরা ৮২ জন কিশোর অপরাধী 


এসেছে সেই সব পরিবার থেকে যাদের মাসিক মোট আয় ১০০২ টাকারও কম। | 


তদন্তের অন্ঠান্ত তথ্য থেকে দেখা গেল যে "৫৩৯টি কিশোর অপরাধীর মধ্যে 
শতকরা ৭৪ জনই শৈশবে পিতৃহীন হয়েছে । ১৯৫১-তে “ম্যান ইন ইণ্ডিয়া” 
পত্রিকাতে প্রকাশিত নিবন্ধতে শ্রীমুয়োপাধ্যায় লিখলেন যে “আমাদের সমাজে 
পিতাই পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী ৷ তীর মৃত্যু সমগ্র পরিবারের চারিত্রিক 


॥ শা 


তি A 


| কলিকাতায় কিশোর অপরাধের চরিত্র ও প্রকৃতি | ১৭ 


ছ্ায়িত্বে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন বহন করে আনে৷” গৃহে সন্তানের শৃঙ্খলাবোধ 
পিতার উপরই বহু পরিমাণে নির্ভরশীল । :তার ফলে বাব! মারা গেলে গরীব 


পরিবারে শৃঙ্খলাবোধ জন্মান কঠিন হয়, কেন না. মাকে রোজগার করতে বেরিয়ে: 


যেতে হ্য। ছেলেমেয়েরা যেভাবে পারে নিজেরাই নিজেদের দেখে | 


আরও শৃতকর! পাঁচজনের ক্ষেত্রে দেখা গেল যে সেই কিশোর অপরাধীদের 
বাবা ও মা উভয়েই মৃত । অধিকাংশ অপরাধী ছেলেমেয়েই নিরক্ষর অথবা 
কোনও ক্রমে নিজেদের নামটুকু সই করতে.পারে। তদন্ত থেকে দেখা যায় যে 
শতকরা ৭৫ জন কিশোর অপরাধীই প্রায় নিরক্ষর শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ 
ক্ষেত্রে গুণ্ডাদলের সঙ্গে যোগাযোগই অপরাধপ্রবণতার প্রধান কারণ হিসেবে, 
বেরিয়ে আসে। শতকরা ৬০ জন কিশোর অপরাধীরই বাড়ীঘর রি 
মাত্র ৪০ ভাগ পরিবারের সঙ্গে থাকে। 

‘অবশ্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী আইন*-ভঙ্গ করত সাধারণতঃ গরীব ছেলেমেয়েরা 
সামান্ত' রোজগারের লোভে । বড়দের মধ্যে যারা এই আইন- অমান্ত করে 
চোরাবাজারে চাল বেচত, তারা: প্রধানতঃ যেয়ের।। এর! বরান্দ-এলাকার 


কাছাকাছি গ্রাম থেকে আনত এবং সামান্ত লাভের জন্যই এই কাজ করত । কিন্তু 


এই ক্ষুদে চোরাবাজারীদের পেছনে একদল ব্যবসাদার ছিল যারা সঙ্ববদ্ধভাবে 
এদের কারবারের 'টাকা যোগাত'।, নিম্ন আদালতের একটি ও কলকাতা হাই- 
কোর্টের আর একটি রায়ে একদল ক্ষুদে চোরাবাজারীকে সামান্ত শাস্তি দিয়ে এই 
বলৈ অব্যাহতি দেওয়া হয় যে তারা আসলে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের, পরিচালিত 
বন্ত্রধাত্র। কিশৌরদেরও ঠিক একইভাবে অপরাধের পথে সংগঠিত করা 
হ'ত। | 


১৯৫৪-র জুন মাসে বরাদ্-প্রধা তুলে দেওয়ার পর, যে সব ৰ অতসখ্য গৃহহীন - 


কিশোর, অপরাধী চালের চোরাকারবার করত, তাদের সেই আয়ের.পথও বন্ধ 


হয়ে গেল । তখন তার। কিছু আয় করার জন্য অন্ত ধরণের বে-আইনী কার্য. 


কলাপে লিপ্ত হ’ল । বিভিন্ন ধরণের, অপরাধ. যাতে কিশোররা জড়িত ছিল, পরের 


পৃষ্ঠায় তার যে ছকটি দেওয়] হ'ল, তা এ ব্যাপারে যথেষ্ট আলোকপাত করবে । ' 


১৯৫২-৫৫-র মধ্যে শ্রীযুখোপাধ্যায় যে তথ্যাদি সংগ্রহ করেন, তারই অপ্রকাশিত 
অংশ থেকে এটি ছাপা হ'ল £ ' 


২ 


১৮ ‘ | | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 

















বছর 
বিভিন্ন ধরণের অপরাধ 1১৯৫২১৯৫৩ ১৯৫৪ 1১৯৫৫ নি মোট সংখ্যা 
অবশ্য প্রয়োজনীয় সামগ্রা 9 রা 
আইন ভঙ্গ ১১৬ | ১৪১ ১৩১72, | ৬ ৩৮৮ 
.প্রধানতঃ চুরি ২৮৭ | ২৬৮ | ১৯০! ১৯১ 88 ৯৩৬ 
রেল পুলিশ কর্তৃক ধৃত ১১০] ৯৭1 ৩১ | ১৪ ৪৩ ২৫২ 
বন্দরে আইনভঙ্গকারী 1৯ | ৩৮1 ৯৩1 ৪৭৯] ৮৮ |. LE 
ছোটখাট অপরাধ. (১০২৮ ১২৮৯ ১৯১৯ [১৬৮৩ | ৪৩০ | ৫৯১২ 
মোট | ১৫৫০ 1১৮২৬ |২৩৬৪ 1২৩৬৬ | ৬০৮ ৮১৭৬ 





১৯৫১-র পর অবশ্ঠ-প্রয়োজনীয় সামগ্রী আইন ভঙ্গকারী কিশোর অপরাধী- 
দের সংখ্যা যে ঝপ করে শতকরা ৪৩ থেকে ১২-তে নেমে এল তার কারণ হচ্ছে 
বরাদ্দ-ব্যবস্থার সংগঠনের সবিশেষ উন্নতি এবং স্বীকৃত দোকান থেকে বরাদ্দচাল 
বিক্রী। ১৯৫৪-র জুন মাসের পর এই ধরনের অপরাধী আর প্রায় দেখাই 
গেল ন! 

বরাদ্দ ব্যবস্থা কি করে সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে এবং নবাগতদের অন্ততঃ 
একান্ত প্রয়োজনীয় থাগ্যবস্তর বরাদ্দ-কার্ড কিভাবে তাড়াতাড়ি দেওয়া যায়, তার 
ব্যবস্থা করার জন্য একটি সরকারী পরামর্শ দাতা কমিটি গঠিত হয়, প্রবন্ধের 
লেখক শ্রীচট্রোপাধ্যায় যার সদস্য ছিলেন । তাতে তীর এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা 
হয় যে স্বাধীনতা লাভের পর প্রথম বছর ছুই দৈনিক আহারের মত প্রয়োজনীয় 
চাল বরাদ্দ-কেন্দ্র থেকে পেতে নাগরিকদের দারুণ অসুবিধা ভোগ করতে 
হয়েছে। কয়েক বছরের মধ্যে এই অস্থৃবিধা কমে গেল, এবং তাঁরই সঙ্গে তাল 
রেখে কমে গেল চোরাবাজারের 'খান্তদ্রব্যের চাহিদা । রেল পুলিশের ক্ষেত্রে, 
তাদের তৎপরতা বৃদ্ধ পাওয়ায়, কিশোর অপরাধীদের সংখ্যাও কমে যায় ৷ 

১৯৫৫-তে হঠাৎ বন্দর অঞ্চলে, অপরাধীর সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার 
ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে শ্রীযুখোপাধ্যায়' বলছেন যে এর কারণ হচ্ছে এই যে, 
যেসব গু্ডাদল কিশোরদের ব্যবহার করত, তারাই এখন কর্মক্ষেত্র সরিয়ে নিয়ে 
বন্দর অঞ্চলে তাদের নিযুক্ত করেছিল । তার মতে বন্দর 'এলাকায় যথেষ্ট সতর্ক' 


॥ কলিকাতায় কিশোর-অপরাধের চরিত্র ও বা ১৯ 


প্রহরা, ছিল না। দ্বিতীয়তঃ বন্দরের ওয়াচ এ্যাণ্ড ওয়ার্ড” বিভাগে যথেষ্ট 
ুর্নীতিও বাসা বেঁধেছিল। বন্দর অঞ্চলের মাল গুদামে অনেক মূল্যবান আম- 
দানী করা সামগ্রী থাকে এবং 'যদি সতর্কতার অভাব ঘটে 'অথবা -ইচ্ছা করে 
শৈথিল্য দেখান হয়, তাহ'লে বাজারে বিক্রী করার উপযোগী বহু ভোগা দ্রব্য 
সেখান থেকে সরিয়ে ফেলা যায়। ১৯৫২-৫৩ তে;চৌরঙ্গীর কাছের একটি বড় 


- বাজারে এরকম ধরনের বিদেশ থেকে আমদানী কর! বহু'সামগ্রী কিনতে পাওয়া 


যেত। . ১৯৫৪ তে অপরাধীদের সংখ্যাবৃদ্ধির-কারণ. এ বিভাগে শৃঙ্খলাকে সুদৃঢ় 
করা হয় কেননা মালগুদাম থেকে বহু দ্রব্য খোয়া- যাচ্ছিল । : 
আগেই ইঞ্জিত দেওয়া হয়েছে,যে যৌন-অপরাধ খুবই কম দেখা যায়। 


. শ্রীমুখোপাধ্যায় এ সম্বন্ধে লিখেছেন যে “ভারতীয় সমাজে নৈতিক প্রশ্নে এবং 


যৌন ব্যবহারের ব্যাপারে কোনও রকম লখু মনোভাবকে বা নীতি থেকে বিচ্যুতি 


.কঠোর সমালোচনার দ্বারা তিরস্কত করা হয়ে থাকে ।” অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে তিনি 


একথাও বলছেন যে: “সহরাঞ্চলে পুরাণো। প্রথা দ্রুত অবলুণ্ত হ'বার পথে” 
তাছাড়া . এতদিন অবধি যৌন ব্যবহারের ক্ষেত্রে সামান্ত দোষক্রটিগুলিকে 
উপেক্ষাই করা হ'ত। এই সূত্রে এ কথা বলা দরকার যে সতেরো/আঠারো 
বছর বয়স হ'বার পর মেয়ের অভিভার্বক-হীন অবস্থায় পথে বেরতই না--ফলে 
তাদের সঙ্গে অভব্য ব্যবহারের কোন প্রশ্নই উঠত না। 

এখন, বাংলা বিভাগের পর, কয়েক দিক থেকে পরিবর্তন এসেছে । সহরে 
বিপুল সংখ্যায় বেকার যুবক ও কিশোরের ভীড় স্থষ্টি হয়েছে । প্রায় সমস্ত গৃহেই 
অত্যধিক বেশী লোক । বহু পরিবারেই স্থানাভাবের জন্য প্রাপ্তবয়স্কদের জীবনে 
কোনও গোপনতা থাকা সম্ভব হয় না। তাছাড়া পুরাণো দিনের পাড়ার বন্ধুতার 
মনোভাব পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তর1 ভীড়ে ভেঙ্গেছুরে 
গেছে। অবশ্য যেখানে এই উদ্বাস্তর| সঙ্ঘবদ্ধভাবে একত্রে নতুন আস্তানা গড়ে 


' তুলেছে, সেখানে নতুন ধরণের অঞ্চলগত এঁক্য স্থষ্টি হয়েছে ও তারা নিজ 


অঞ্চলের, ৪ দেখাশুনা করে খাকে। 


চে 


শীযুখোপাধ্যায় “সম্প্রতি কালে কলকাতা পুলিসের ছুবৃত্ত-বিরৌধী অভিযান 
ও তৎসংক্রান্ত গ্রেন্তারাদির” উল্লেখ করে 'বলছেন যে “এর মধ্যে একটা. বড় 
সংখ্যাই আছে বারা মেয়েদের সঙ্গে -আপত্তিজনক ও অভব্য ব্যবহার করেছে 1 
তিনি 'আরও বলেছেন যে এই সব অপরাধীরা ' সাধারণতঃ যোল, 'বছরের বেশী 


২০ ৃ নি , প্রবন্ধ পত্রিকা ৷ 


বয়সী এবং পরামর্শ দিয়েছেন যে এদেরও কিশোর অপরাধী বলেই মনে করা 
উচিত। অবশ্য একথা মনে রাখা দরকার যে এখন পর্যন্ত এদের দুর্ব্যবহার 
আপত্তিজনক উক্তি ও অতব্য অঙ্গভঙ্গীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। 

. । ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে কিশোর অপরাধীদের অর্থ নৈতিক এবং সামাজিক 
পরিবেশ সম্বন্ধে তথ্য বড়ই কম। “তবু শ্রীয়ুখোপাধ্যায় তার তদত্তকালে কিশোর ' 
অপরাধীদের বাসস্থলে সরেজমীনে গিয়ে নিম্নলিখিত তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন । 
বিশোর অপরাধীদের সংশ্লিষ্ট যে ৯৫১ টি পরিবারের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন, 
তাদের আয়ের গড়পড়তা এই ধরনের :_ 


ঠা . মাম প্রতি আয় 


১১০২ ১৩০৭৯ ২০০, ৩০০১২ ৫০০২ 


আয় জান থেকে | থেকে | থেকে | থেকে টাকার; মোট 
১৩০৭৬ ২০০৯২ ৩০০২ ৫০৩ উপর | 

সংখ্য! ৩৯৮ ১০৩ ২০৬ ১৪১ ৮৫ ১৮ | ৯৫১ 

শতকরা } 

হার ৪১*৯% | ১০৮% | ২১৭% | ১৪৮% |৮'৯%|১'৯%| ১০০% 














এর থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শতকরা ৪১১. জন অপরাধী সেইসব 
পরিবার থেকে এসেছে যাদের মাসিক, আয় ১১০৯ টারারও নীচে এবং আরও 
৩২% এসেছে যাদের আয় ২০৭২র নীচে। ১৯৫০এ অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় 
একট| তদন্ত করেন যার থেকে দেখা যায় যে ৫/৬ জনের পরিবারে মাসে 
১১০২ আয় হ'লে কোনও রকমে ভাত ডাল খেয়ে দিন কাটান সম্ভব-- প্রয়োজনীয় 
প্রোটিন পদার্থের শতকরা ৮০ ভাগই ক্রয় করা তাদের সাধ্যাতীত। অন্ততঃ 
১৫০২ আয় থাকলে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় খান্ত সংগ্রহ কর! সম্ভব 
কিন্ত অন্ত কোনও স্যোগ সুবিধার ,ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। শিক্ষিত 
মধ্যশ্রেণীর পরিবারের সুস্থ জীবনধারণের জন্য প্রয়োজন মাসে 'অস্ততঃ 
২০০২ আয়... * 

রোগা যে ৯৫1টি পরিবার সম্বন্ধে ত তদস্ত করেছেন তাদের শতকরা 
৮২১ 'ভাগের মাথা পিছু মাসিক আয় ৩০৯ এরও কম,*১৫'৭% এর আয় 
মাথা পিছু মাসে ৩০২ এর বেশী কিন্তু ৫০২ এর কম। আর, মাত্র শতকরা 
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১৮ ভাগের আবেশ ভাল। : পরিবারের, অবস্থা" যশ্বন্ধে তদন্ত, করতে. গিয়ে | 
তিনি দেখতে পেলেন যে ১৭৭টি ক্ষেত্রে মা: মু,' তার মধ্যে ১০২টি ক্ষেত্রে 
' হয় সৎমা আছে" নয়তো পিতার একজন -রক্ষিতা, আছে ।. ১৯৫টি ক্ষেত্রে 
পিতা মৃত। . ৭৯টি; ক্ষেত্রে বাবা; ও. মা, ছজনেই, মৃত বাকী পর্রিবারগুলির- | 
মুখ্যে ১০টিতে পিতার রক্ষিতা রয়েছে. এরং একটিতে মাতা অপর পুরুষের সঙ্গে * 
অবৈধ সমপর্ধে: লিপ্ত।. ৬টি ক্ষেত্রে পিতামাতা আলাদা থাকে, এবং উভয়েরই 
অবৈধ যৌন সম্পর্ক রাখার অভ্যাস আছে। অতএব. মোট শতকরা: ৪৮টি 
পরিবারের গ্রেত্রে, গৃহের অবস্থা শোচনীয় এবং ' কোন, শৃঙ্খল! বোধের প্রশ্নই 
সেখানে ওঠে না। শতকরা আরও ৩... ক্ষেত্রে. শিশু অবহেলিত কারণ সত্মা 
বা সৎবাবা, পরয়েছে। তথাপি এ তথ্যও ' বেরিয়ে আসে যে অর্ধেকের মত 
কিশোর্‌ অপরাধী স্বাভাবিক সুস্থ পরিবার থেকেই এসেছে । শতকরা মাত্র ৮টি 
পরিবারই স্পষ্ট ভাবে দুর্নীতির কবলিত ৷ তার ফলে. একথা দিনের ,আলোর 
মত স্পষ্ট য়ে দারিদ্র, দারিদ্রাজনিত সামাজিক অবস্থা ও অবহেলাই প্রধান 
উপাদান যার ফলে কলকাতায় কিশোর অপরাধ এত বেড়ে উঠেছে। :. রঃ 

শরীযুখোপাধ্যায় আরও দেখিয়েছেন যে শতকরা ৫৫টি পরিবারে একঘরে 
অতিরিক্ত লোক ঠাসাঠাসি -হয়ে বাস .করে.। আরও শতকরা. ৩৫টি ক্ষেত্রে 
অত্যধিক ভীড় । ঘরের গড়ে মাপ ১০% ১০ এ্রবং ₹৬১টি.পরিবার বা শতকরা 
. ৫৮৯ জন এই ধরণের মাত্র একটি ঘর, নিয়ে, বসবাস করে। , আরও ২৯৬টি . 
. পরিবার বা, শতকরা ৩১:১% ' মাত্র, ছুটি ঘর নিয়ে সপরিবারে থাকে? বিভিন্ন 
পরিবারে * ৭. থেকে ১৩ জন পর্যন্ত সংখ্যা থাকায়. এই ঠাসাঠাসি 5 কি ভয়ঙ্কর 
রূপ নেয়, ত বুঝতে ত অসুবিধা, বোধি হয় না। 


hi ect 


1২. 


হে যে সমস্ত পরিবার থেকে, কিশোর অপরাধীরা এসেছে, তাদের সঙ্গে 
কলকাতার গরীব লোকদের জীবনযাত্রার অবস্থা রৃতটা, তুলনীয়, , তার হিসেব 
করার জন্য বস্তীবাসীদের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিশদ বিবরণী লিপিবদ্ধ করা হ'ল। 
, ১৯৫৬-তে. পুশ্চিয়বঙ্গ সরকারের মংখ্যাতত্ব পরিরদ কলকাতায় যাকে “বস্তী” 
বলা হয় তার নমুনা! অনুসন্ধান করেন ।' ১৯৫৮-র কলকাতা বনী অপসারণ 
প্রস্তাবের জন্য মনোনীত সংযুক্ত সিলেক্ট কমিটির আলোচনা সভায় একথা 


এ 


২২ avo . প্রবন্ধ পত্ৰিকা ৷ 
স্বীকার কর! হয় যে. এ:হিসাবটা মন্পূর্ণ ঠিক.নয়। . তথাপি এ হিসেব সমস্যার, 
উপর খানিকটা আলোৌরুপাত করে.। কলকাতার মোট বস্তীবাসী জনসংখ্যা' 
( সম্প্ৰতি-যুক্ত এলাকা বাদে ) পীচলাখের মত অর্থাৎ খাস কলকাতার: লোক- 
সংখ্যার শতকর| ২০ ভাগ। ভাঙ্গা লোহার জিনিসপাতির ব্যবসা করে, এই 
ধরনের অবাঙ্গালী বস্তীবাসীদের অবস্থা যোটের উপর ভালই। কিন্তু বেশীর, 
ভাগ লোকই: দরিজ্র। শতকরা ৫৯ ভাগের আয় ১০০২ নীচে এবং আরও 
শতকর] ৩৩ ভাগ মাসে ২০০২-র ও কম আয়.করে। | 


থাকার ব্যবস্থা,ঃ শতকরা ২০ ভাগ লোক স্বয়ংসম্পূর্ণ কামরা লিয়ে থাকে। 
শতকরা ৫০ ভাগ ঘেরা-বাসস্থানে পাচ বা ততোধিক পরিবার থাকে। বাকী 
৩০ ভাগে থাকে ছুই থেকে পাঁচটি পরিবার। শতকরা ৭৮টি পরিবার. একটি. 
মাত্র ঘর নিয়ে থাকে। শতকরা ১৫ জন থাঁকে ছুটি ঘর নিয়ে। প্রতি ঘরে 
গড়ে ৩'২ জন. লোক থাকে, এবং মাথা পিছু জায়গা হচ্ছে ৩০ বর্গ ফিট। স্বান- 
পায়খানার বন্দোবস্ত শতকরা ৮৯. জনই অপরের সঙ্গে মিলে ব্যবহার করতেন । 
৭৫ জন সম্পূর্ণ নিজেদের জন্ত পেয়েছিলেন এবং শতকরা ৩'৫ জন এর স্থযোগ্‌ 
থেকে বঞ্চিত ছিলেন। শতকরা ৮৫ ভাগ: কাচা ঘরের সঙ্গে কোন স্ানের ঘর 
ছিল না। শতকরা ৬০ ভাগ অপরের সঙ্গে মিলে জলের ভাগ পেতেন এবং / 
৩৫ ভাগের জন্য জল পাওয়া দুফর ছিল। শতকরা :৭৫ ভাগ ঘরের সঙ্গে রান! / 
ঘরের কোন স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল না। সক্ষম, কর্মঠ লোকদের বাই 
বেকার ছিল 

উপরে যে তদস্তটির সম্বন্ধে বলা হ'ল সেখানে অন্তান্ত অঞ্চল থেকে সন্-আগত 
যথেষ্ট-সংখ্যক লোক থাকেন। তাই কলকাতার অন্যতম প্রাচীন এলাকা কালি- 
ঘাটের তদন্তের একটি রিপোর্ট নীচে ছাপা ই'ল। তদস্তটি অধ্যাপক চট্টোপাধ্যা- 
য়েরই তত্বাবধানে তিনজন এম. এ ক্লাসের ছাত্র ( অজিত দত্ত, রড্রেশ্বর বন্দ্যো- 
পাধ্যায় এবং সুনাল বঙ্গ ) করেছিলেন । সর্বসমেত ৩০০টি পরিবার সম্বন্ধে তদন্ত 
চালান হয়। আয়ের ভাগ ছিল এইরকম £ 





১০০ 


১০০২ অবধি ১০০৯ থেকে ২০০৯ ২০০১ থেকে ৩০০২ ৩০০.” উপর 
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কলকাতার শত শত বস্তীর মধ্যে কালীঘাট বস্তীটি, অন্যতম । ফলে সেখানের 
আয়ের গড়পড়তা হিসাব সারা কলকাতার সম্পর্কে সরকারী বিবৃতির সঙ্গে মোটের 
উপর মেলে। কালীঘাটে শতকরা ৮৫টি বস্তীবাসী পরিবার একটি মাত্র ঘর 
নিয়ে থাকে, শতকরা! ১১ জন ছুটি ঘর নিয়ে থাকে 1 এটাও সরকারী তদন্তের 
খুব কাছাকাছি সংখ্যা। ১০৮১০ কিনি কতজন লোক বাস করে তার 
“একট! ছক নীচে দেওয়া হ’ল ঃ | 


£ 


ঘর প্রতি লোক | ১-৩ জন | ৪-৬ জন | ৭-৯ জন | ৯০ ও' তার বেশী 





॥ মোট ঘর ৯১ ১২০ ৯৮ 








অন্থানত ব্যবস্থার ছক,ঃ 


কটা পরিবার এক সঙ্গে এম সঙ্গে মাত্রা 1. এক সঙ্গী মান্র "= 
থাকে একটি পায়খানা ' | একটি জলের কল 
১-৫টি ৭৭ 2 
ঙ্টি ১ ey. যা 


॥৭-১২টি | ৯৩ ' ১০২ 

২৭টি পরিবারে কোনও জলের, কলই নেই। তারা রাস্তার কূল ব্যবহার 
করতে বাধ্য হয়। ৩৮টি পরিবারের কোনও পায়খানার ব্যবস্থা নেই, তাদের 
পথঘাট ভরসা। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই স্থানের ঘর বলে কিছু 'নেই। কাছাকাছি 
‘কোনও খোলা জায়গা নেই যেখানে শিশুরা খেলতে পারে । ১৯২৪-৩৭ সালে 
প্রবন্ধের লেখক রুলকাতা কর্পোরেশনের শিক্ষাসচিব ছিলেন। তখন তিনি 
কার্যোগলক্ষে দেখেছেন যে বস্তীর ছেলেমেয়েরা রাস্তাকেই খেলার মাঠ হিসাবে, 
ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। সেই যুগেই শতাধিক কর্পোরেশনের বিনাব্তেন 
প্রাথমিক বিগ্ভায়তনের নথিপত্রে দেখা যায় য়ে যাদের বাবা-মা উভয়েই কাজে 
সিযুক্ধু অথবা যাদের বাবা কিম্বা মা মৃত, সেইসব ছেলেমেয়ের! স্কুলে ন! এয়ে 
পালিয়ে বেড়াত ও ক্রমে অপরাধীদলে জড়িয়ে পড়ত। স্কুলে, আমা! রাধ্যতামুলুক্‌ ' 
ছিল না, ফলে এর প্রতিকারের জন্য বিশেষ ধরনের তুদারকা র্যবস্থার আয়োজন, 


২৪ , প্রবন্ধ পত্রিকা ॥' 


করতে 'হ'ত। শিক্ষাসচিব ও, এলাকার পৌর-প্রতিনিধি. পাড়ায় ছোট ছোট 
বৈঠক করতেন এবং ছেলেমেয়ের! যাতে স্কুলে আসে তার জন্য জাতীয় কল্যাণমূলক 
কাজে উৎসাহী স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তা চাইতেন । এর ফল খুব সন্তোষজনক 
হয়। যে ধরনের দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য ও প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে বস্তীর, 
কিশোররা বসবাস করে, তাতে কলকাতায় তাদের মধ্যে: ক্রমেই অপরাধীর 
সংখ্যা, বেড়ে যাবার সন্তাবন! বেশী । অতএব এ' ধরনের ব্যবস্থা করলে আরও 
কিশোর অপরাধের সংখ্যা কমানো যেতে পারে ।, 


৬ 
। 


॥৩॥ 


ধা ইউরোপে এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে দলবদ্ধ গুগ্ডামি, গাড়ীর 
এবং যৌন-অপরাধের সংখ্যা কিশোরদের মধ্যে বেড়ে চলেছে । লণ্ডনে বিশ্ব- 
রাষ্ট্রসঙ্ঘ আহত এইমহাসম্মেলনে শ্রীমিডেনড্রফ্‌ যে সাধারণ রিপোর্ট পেশ . 
করেছেন, তাতে বল! হয়েছে যে “ছুরবস্তগিরি নামে পরিচিত অপরাধের সংখ্যা, 
পৃথিবীর বহু অঞ্চলে কিশোরদের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে ।” রিপোর্টে এ বিষয়েও 
উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে যে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে যখন সমৃদ্ধি বাড়ছে, তখনই 
কিশোর অপরাধের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে কেন! কারণ নির্ধারণ সম্পর্কে / 
বিভিন্ন রকম মত এখানে প্রকাশ পেয়েছে । ১৯৬০-এরর ৩০শে জুলাই থেকে? 
৬ই আগষ্ট প্যারী সহরে যে বিশ্ব নৃতত্ব সম্মেলন হয়ে গেল (যাতে লেখক 
ভার্তের প্রতিনিধি ছিলেন ), সেখানে পশ্চিম ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার 
বেশ কয়েকজন সমাজবিজ্ঞানী 'নৃতদ্ববিদ বেসরকারী আলোচনায় এই অভিমত 
প্রকাশ, করেন যে ওঁ সব দেশের পরিবারে এখন বাবার চেয়ে মায়ের কর্তৃত্বই 
বেশী প্রতিটিত হচ্ছে, : :. ৮ ৪ 

একজন আমেরিকান নৃতত্ববিদ হাতে যে পুরাতন সমাধি ও ১ আইনী 
পদানত অবস্থা থেকে নারীসমাজের মুক্তি আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ট কীত্তি এ 
বিষয়ে.কোন সন্দেহ নেই কিন্তু“এর ফলে পিতামাতার মধ্যে, কর্তৃত্বের প্রশ্নে 
জটিলতা ও বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে । আগে পরিবারের কর্তৃত্বের ব্যাপারে 
সীমারেখা এখন পারস্পরিক প্রতিদন্দিতায় গুলিয়ে.গেছে এবং তার ফলে কোন. 
কার্যকর! পদক্ষেপ অনেক সময়ই সম্ভব হয় না । 'শিশুরা অনেক সময়ই এই . 
প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও জটিলতার সুযোগ গ্রহণ করে । ' 


॥ কলিকাতায় কিশোৌর-অপরাঁধের চরিত্র ও প্রকৃতি ' ২৫ 


পশ্চিমের” শিল্পোন্ধত দেশগুলিতেই ' পরিরার : দ্বিধাবিভক্ত 'হ'বার চেহারা 
বেশী ফুটে-ওঠে.। এ সব দেশেই বিবাহ-বিচ্ছেদ. ও পরিবার ভাঙ্গার চিত্রও বেশী; | 
যাঁর ফলে মায়েদের কর্তৃত্বও বেড়ে 'গেছে ।' | - 

/ একথাও রল| হচ্ছে যে. ফ্রয়েডীয়, দর্শনের প্রভাবে তা বাড়ছে” 

কেননা একদল শিক্ষাবিদের মত এই যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলে তা হ'বে 
“দমনের” ( “repression? ) সামিল এবং তার ফলে দেখা দেবে. নানান 
অস্বাস্থ্যকর মানসিক প্রতিক্রিয়া ।. এই প্রবন্ধের লেখক ভারতবর্ষের কিছু কিছু 
পরিবারেও এই ধরনের. ভ্রান্ত ধারণা দেখেছেন যেখানে সামাজিক প্রয়োজনের 
সঙ্গে দার্শনিক তন্বকে  মেলানোর চেষ্টা হয়নি । কিছু কিছু কাজ করা অন্তায় । 
একথাটা বুঝিয়ে তারপর শৃঙ্খলা বোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়নি যাতে 
কিশোরের! বিশৃঙ্খল বা অভব্য আচরণ না করে । আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এই 
প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আকার ধারণ করেছে। ১৯৬০-এ মহাসন্মেলনের 
সাধারণ রিপোর্টে বলা হয়েছে যে “আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে অনেকের মনেই এই 
ধারণা যে ছেলেমেয়েদের কাছে বাধ্যতা দাবী কর! বাবা-মার পক্ষে অগণতান্ত্রিক 
আচরণ ।” 
. পাশ্চাত্য দেশে সহরাঞ্চলে সামাজিক মূল্যবোধের বিলুপ্তিও কিশোর-অপরাধ 
বৃদ্ধি পাওয়ার অন্যতম কারণ। পৃথিবীর যেখানেই ব্যাপক ও আধুনিক 
'শিল্পায়ণের ফলে দ্রুত সহরে গড়ে উঠছে, সেখানেই সামাজিক এঁকাবোধ দুর্বল 
হয়ে পড়ছে । আমাদের দেশও তার ব্যতিক্রম নয়। 

কিশোর-অপরাধ বৃদ্ধি ও মানসিক অসুস্থতার অন্ততম সর্বজনস্বীকৃত কারণ 
হচ্ছে সংস্কৃতির সঙ্বাত| একথা অনেকেই মেনেছেন যে ইল্রায়েল রাষ্ট্রে পূর্ব- 
জগত থেকে যে সব বহিরাগতর! এসেছে তার! সমাজে কোথাও মিশে যেতে 
পারছে না। অনেক অনুন্নত, কৃষিপ্রধান দেশে শিল্পায়ন ও যন্ত্রে ব্যবহারের 
ফলে গুরুতর গোলমাল দেখা যাচ্ছে। সম্মেলনের সম্পাদকমণ্ডলী তাদের' 
রিপোর্টে একথা! স্বীকার করেছেন যে আফ্রিকা, এশিয়া ও ল লাতিন আমেরিকার 
বহু অনুন্নত দেশে কিশোর-অপরাধের মূলে আজও রয়েছে দারিদ্র্য, শিক্ষার 
স্বযোগহীনতা এবং সহরের জীবনে স্বাস্থ্য ও অন্তান্ত স্থযোগের অভাব ।. 

পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকায় সর্বসাধারণের ভোটাধিকার, বাধ্যতামূলক- 
প্রাথমিক শিক্ষা ও শিল্পের জাতীয়করণের পক্ষে প্রবল মত--সব কিছু মিলে 


f 


২৬ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


অপরের সম্পত্তি ব্যবহার করা সম্পর্কে মনোভাবের পরিবর্তন দেখ] দিচ্ছে। 
প্রত্যেক সমাজে মানুয় সভ্যতার কান্ুনগুলি মানে “আইনের ভয়ে ত্তুটা নয়, 
যতটা প্রতিবেশীর অসম্মান ও বিদ্রপের ভয়ে । ছেলেবেলা থেকে শুনে, শুনে 
এবং পরে সমাজের বিধিনিষেধ মেনে এগুলো অভ্যাসে পরিণত হয়। যদি কোন 
দার্শনিক তত্ব ভুলভাবে বোঝার ফলে বা সাংগঠনিক বিভ্রান্তির ফলে বা পরিবারে, 
ভাঙ্গনের ফলে শিশুর শিক্ষায় এই প্রয়োজনীয় কাজটি বাদ থেকে যায়, তবে 
সমাজের শৃঙ্ঘলাগুলি ভাঙ্গতে তার দেরী হয় না। , আমাদের দেশে, আদর্শের 
এই সংঘাত এখন অপরিণত স্তরে রয়েছে । শিক্ষিত সমাজের, যুবক-সং্প্রদায়, 


* স্কুল-কলেজের ছাত্ররা, নৈতিক আইনগুলি. অমান্ত করার প্রবণতা দেখাতে সুরু 


করেছে--অবশ্য চুরিডাকাতি করে নয়, বিশৃঙ্খল হট্টগোল করে। এ ধরনের 
ব্যবহার তারা প্রধানত করেছে তখনই. যখন তারা গভীরভাবে .বোধ করেছে 
যে কোন অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে । কখনও, কখনও তাদের এই 
চেতনা ন্যায্য দাবীর উপর প্রতিষ্ঠিত থেকেছে, আবার কখনও তারা রাজনৈতিক 
মতবাদ ও অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়েছে। 


ৰনীন্ছনাথেৰ গল্পে জপক্ক ও ক্ূপক্থা 
A সুকুমার সেন 


ধর্মকর্সের, বাহিরে সাহিত্যের প্রয়াস প্রথম দেখা গিয়াছিল গল্পে । সে কাজ 
ছিল মন ভোলানো শিশুর অথবা নি্ধর্মা বয়স্কের। শিশুর গল্প রূপকথা. সব 
চেয়ে পুরানো হইলেও সাহিত্যে তাহার স্বীকৃতি বিলম্বিত হইয়াছিল। তবে 
'আমাদের দেশে প্রায় গোড়ার দিক থেকেই বালকের অথবা অক্পবুদ্ধি বয়স্কের - 
শিক্ষাসংবিধানে রূপকথাকে সাধারণ জীবনে প্রয়োজনীয় অথবা ধর্মজীবনে 
অনুকূল উপদেশের হাতল পরাইয়া সাহিত্যের কাজে লাগানো হইয়াছিল । 
ছেলে ভুলানো গল্পে বিষয়বস্তুর সত্যাসত্য লইয়! কোন চিন্তা নাই, পাত্রপাত্রীর 
সম্ভবাসস্তবন্ব লইয়াও মাথাব্যথা নাই । দেব দানব, যক্ষ রক্ষ থেকে সিংহ বাঘ, 
হাতি শিয়াল, সজার ইদুর, কাঁক,. পিপপিড়া. পর্যন্ত সব বাস্তব অবাস্তব জীব 
লইয়াই ছেলে ভুলানো গল্পের কারবার। সংস্কৃত সাহিত্যে পঞ্চতন্ত্রের কথায়, 
পালি (বৌদ্ধ) সাহিত্যে চরিত-গল্পে তাহাই দেখি । এ, ধরনের গল্পের, একটা 

রিণতি হইয়াছিল রূপক-গল্পে, ইংরেজীতে যাহাকে প্যারাবল বলে । 

_ নিছক ছেলে তুলানো গল্পের প্রতি শিক্ষিত বয়স্ক লোকের দৃষ্টিপাত উনবিংশ 
শৃতাব্দের বিজ্ঞানবুদ্ধি জাগরণের ফল। আমাঁদের দেশে এ ব্যাপার বিদেশী 
শিক্ষার ফলেই শুরু হইয়াছিল। ভারতীয় শিক্ষিত ও সাহিত্যিক ব্যক্তিদের 
মধ্যে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে সর্বপ্রথম ছেলে ভুলানো গল্পের সংকলন 
ইংরেজীতে প্রকাশ করেন। তাহার বই বিদেশে সমাদৃত হইয়াছিল, দেশেও 
ইংরেজী ভাষায় পাঠ্যপুস্তকরূপে বহু প্রচারিত হইয়াছিল ।. কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 
আগে কোন বাঙ্গালী (বা ভারতীয়) সাহিত্যিক ছেলে ভুলানো গল্পের যে 
কোনো কিছু মূল্য আছে মে বিষয়ে ইঞ্ছিত্মাত্র করেন নাই। 

রবীন্দ্রনাথ অনেক কিছু ভালে) টি করিয়াছেন এবং অনেক কিছু ভালো-- 
খা আমরা আগে গ্রান্থের মধ্যে আনি নাই-_আম্যুদের চেখের সামনে উদ্ঘাটিত 
করিয়াছেন। তাহার মধ্যে একটি ছেলে-তুলানো ছড়া ও গল্প ৷ শুধু তাই নয়, 
নিজেও গল্প ও রব রচনায় রূপকথার ( এবং.রূপকের ) ছাচ ও 'ছীদ ব্যবহার , 
করিয়াছেন । ++ 


) 
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রূপক ও রূপকথা বিজড়িত প্রথম রচনা “একটা আধাঢ়ে গল্প’ সাধনায় 
১২৯৯ সালের আযাঢ় সংখ্যায় বাহির হইয়াছিল | ইহার অনেক আগে রীতিমত 
ছোটগল্প লেখার অস্ফুট প্রয়াসের সময়ের রচনা দুইটিতে (ঘাটের কথা” ও 
রাজপথের কথা), রূপকের আভাস দেখা দিয়াছিল। একটা আবাঢ়ে- 
গল্পের আরম্ভ ও শেষ রূপকথার মতো, মাঝখানে রূপকের সঙ্গে রূপকথার 
জড়াজড়ি। রূপকথায় পাথর-হওয়া অথবা প্রাণহীন মানব-মানবী ,রাজপুত্রেরা 
সোনার কাঠির স্পর্শে সজীব হয়। রবীন্দ্রনাথের রচনায় “তাসের দেশের” 
নরনারী পাষাণ নয়, নিশ্রাণ, অর্থাৎ নির্মনস্ক__ইমোশন বর্জিত, যেন যন্তরমাহুষ। 
রাজপুত্রের হৃদয়ের আতপ্ত স্পর্শ পাইয়া একে একে তাহারা মোহ-আবরণ ভেদ 
করিয়া স্ুখছুঃখ ভালোমন্দের জীবনে ভূমিষ্ঠ হইল। রূপকটির তাৎপর্য গভীর ও 
ব্যাপক। রচনাকালে হয়ত রবীন্দ্রনাথের মনে দেশের অবস্থার কথা জাগিয়া- 
ছিল। এখন কিন্তু রূপকটির গুরুত্ব অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। পৃথিবীর 
মানুষকে এখন রাষ্ট্রক্ীড়ার ঘু'টি রূপে জনপিও করিবার চেষ্ট! চলিয়াছে। ' 
' ঠিক এক বছর পরে বাহির হইল “অসম্ভব গল্প" ( পরে অসম্ভব কথা )), 
রূপকথার ধখচে আগাগোড়। 'লেখা হইলেও এটি ঠিক গলপ নয়। সেইজন্ত প্রথমে 
গল্পগুচ্ছে (১৩০০, ১৯০৮-৯ ) সংকলিত হয় নাই, তাহার বদলৈ বিচিত্র প্রবহে 
(১৯০৭ ) প্রথম স্থান পাইয়াছিল।২ অসম্ভব-কথায় আত্মকথ। ও আত্মভাব্‌ 
রূপকথার ছাদে উপস্থাপিত! ইহার আগে একটি গল্পের (‘গিরি’) রবীন্ত্রনা। 
নিজের বাল্যজীবনের অভিজ্ঞতাকে গল্পের বস্তরূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন । 
অসস্তব-কথায় জীবনকথা প্রচ্ছন্ন নয় এবং শেষভাগে তাহা রূপকথায় ছায়াচ্ছন্ন। 
ব্যক্তিজীবনের অন্ুভাবকে প্রকাশ .করিবার রমলীয় কৌশল, এই গল্পে দেখা 
- গেল রচনাটি এই সময়ে লেখা ছেলে ভুলানো ছড়া ইত্যাদি প্রবন্ধের 
পরিপূরক । | 
অসম্ভব-কথার দুই মাস পরে ‘একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প' বাহির হইল । এটি 
পুরাপুরি রূপক গল্পের ( parable ) আট-সীট ছাদে লেখা। রচনাটির 
১. রচন। দুইটি পর পর বাহির হইয়াছিল ( ভারতী, কার্তিক ১২৯১, নবজীবন, অগ্রহার- 
১২৯১) { এ দুইটি ঠিক গল্প নয় বলিয়া রবীন্দ্রনাধ প্রথমে ‘গল্পগুচ্ছ’ (১৯০০), হইতে বা 
দিয়াছিলেন। 
২, রাজপথের কথাও বিচিত্র প্রবন্ধে সংকলিত ইগ্াছিল ঢং 





চি 


॥ রবীন্দ্রনাথের গল্পে রূপক ও রূপকথা | ২৯ 


লেজামুড়া বাদ দিয়া গল্পটুকু, উদ্ধত করিতেছে।, এটিকে যি লেখা! 
আদর্শ ফেব্ল, বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি ।' 
পৃথিবীতে, একটি মহানদীর তীরে একটি মহারণ্য ছিল। সেই অরণ্যে 
এবং সেই নদীতীরে এক কাঠঠোকরা। এবং একটি কাদাখোচা পক্ষী বাস, 
করিত। র 
ধরাতলে কীট যখন সুলভ ছিল তখন' নি ব্িগূ্বক টি উভয়ে 
' ধরাধামের যশকীর্তন করিয়া পুষ্টকলেররে বিচরণ: করিত। 
| কালক্রমে, দৈবযোগে পৃথিবীতে কীট দুপ্রাপ্য হইয়। উঠিল । 
তখন নদীতীরস্থ কাদাখোচা শাখাসীন কাঠঠোকরাকে কহিল, “ভাই . 
কাঠঠোকরা, বাহির হইতে অনেকের নিকট এই পৃথিবী নবীন শ্যামল 
সুন্দর বলিয়া মনে হয়, কিন্ত আমি দেখিতেছি ইহা আগ্ছোপান্ত জীর্ণ!” 
_. শাখাসীন কাঠঠোকরা নদীতটস্থ কাদাখোচাকে বলিল, “ভাই কাদাখোৌচা, 
অনেকে এই অরণ্যকে সতেজ শোভন বলিয়া বিশ্বাস করে, কিন্তু আমি 

_ বলিতেছি, ইহা একেবারে অন্তঃসারবিহীন ৷” 

তখন উভয়ে মিলিয়া তাহাই প্রমাণ করিয়া দিতে কৃতসংকল্প হইল। : 

কাদাখোঁচা নদীতীরে লক্ষ দিয়া পৃথিবীর কোমল কর্দমে অনবরতই চঞ্চু বিদ্ধ 

। . করিয়ু! বঙুদ্ধরার ভীর্ণতা নির্দেশ করিতে লাগিল । এবং কাঠঠোকরা 

বনম্পতির কঠিন শাখায় বারস্বার চঞ্চু আঘাত করিয়া ' অরণ্যের অন্তঃশৃন্ঠতা 

। প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইল । 

বিধিবিড়ন্বনায় উক্ত দুই অধ্যবসায়ী পক্ষী সংগীত বিদ্যায় বঞ্চিত । অতএব 
কোকিল'যখন ধরাতলে নব-নব বসন্ত সমাগম পঞ্চম স্বরে ঘোষণা করিতে 
লাগিল, এবং শ্যাম! যখন অরণ্যে নব-নব প্রভাতোদয় কীর্তন করিতে নিযুক্ত : 
রহিল, তখন এই ছুই ক্ষুধিত অসন্তষ্ট মুক পক্ষী অশ্রান্ত উৎসাহে আপন 
প্রতিজ্ঞ পালন করিতে লাগিল। 

+ গল্পটির যে দুইপক্ষ “নীতিকথা” ( moral ) আছে তাহা চট করিয়া বুঝিয়া 
'ফেলিবার নয় । উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাহা ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন । 
গল্পটা পুরাতন বটে। সুখ-দুঃখের কাহিনীও বটে । 

কুষ্ণপক্ষে মরাল্‌ £ 
বহুদিন হইতেই অকৃতজ্ঞ ০ পৃথিবীর দৃঢ় কঠিন অমর যহত্তের 





\ 


৩৩ ৮.2 প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


উপর ঠক্‌ঠক্‌ শব্দে চঞ্চপাত করিতেছে এবং কাদাখোচা পৃথিবীর সরস উর্বর 

কোমলত্বের মধ্যে খচখচ, শবে চঞ্চু বিদ্ধ করিতেছে-_আজও তাহার শেষ 

হইল না, মনের আক্ষেপ রহিয়া গেল । 

শুরুপক্ষে মরাল্‌ £ যা 

ইহার মধ্যে দুঃখের কথাও আছে সুখের কথাও আছে। দুঃখের কথা 
এই যে, পৃথিবী যতই উদার এবং অরণ্য যতই মহৎ হউক, ক্ষুদ্র চঞ্চ 
আপনার উপযুক্ত খান্য না পাইবামাত্র তাহাদিগকে আঘাত: করিয়া 
আসিতেছে, এবং সুখের বিষয় এই যে, তথাপি শত সহস্র বৎসর পৃথিবী 
নবীন এবং অরণ্য শ্যামল রহিয়াছে । যদি কেহ মরে তো সে ওই ছুটি 
বিদ্বেষ-বিষ-জর্জর হতভাগ্য বিহঙ্গ, এবং জগতে কেহ সে সংবাদ জানিতেও 
পারে না। 

‘একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প” লিখিবার পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর পরে আবার 
রবীন্দ্রনাথ রূপক রূপকথাময় গল্প অথবা গল্লাভান লিখিবার প্রেরণা অনুভব 
করিয়াছিলেন । সে রচনাগুলি ‘লিপিকা’য় সন্নিবিষ্ট আছে! লিপিকার সহ 
রচনাই ঠিক এই শ্রেণীতে পড়ে না। প্রথম অংশে যে চৌদ্দটি রচনা (বৃ 
“কথিকা” ) আছে. তাহার মধ্যে ছুই তিনটিকে রূপক-রূপকথার শ্রেণী 
জোরজার করিয়া ফেলা যায় । প্রথম কথিকা “পায়ে চলার পথ” ১২৯১ সা ১২ 
লেখা ‘রাজপথের-কথা’র যেন জের টানিয়াছে। “পুরানে। বাড়ির মত শ্ব. ২ 
কথাবস্ত অনেক কাল পরে গণ্-কবিতায় উপস্থাপিত হইয়াছে । 

“লিপিকাণর দ্বিতীয় অংশের সাতটি রচনার সবগুলিতেই অল্লাধিক পরিমাণে 
গল্পবস্ত আছে। কোন কোনটিতে রূপকের রঙ বেশি, কোন কোনটিতে 
রূপকথার ছায়া বেশি। “বিদূষক” ছাড়া কোনটিই নেহাত ক্ষীণকায় নয়। 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তিনটি রচনা। “হিতবাদী'তে প্রকাশিত “খাতা? গল্পের 
সহযোগী “নামের খেলা” গল্পগুচ্ছে স্থান পাইবার যোগ্য । ‘ৱাজপুত্তর’এ বর্তমান : 
কালের সাধারণ বাঙালী ঘরের ছেলেমেয়ের কাহিনী উপলক্ষ্য করিয়া মানুষের 
জয়যাত্রা চিরকালের রূপকথার ভাষায় ভণিত। ।৬১০ শব্দের একটি মহাকাব্য 
বলিলে অন্ায় হয় মনে করি না। | 

পৃথিবীতে আর সকলে -টাকা খুঁজছে, নাম খু'জছে, আরাম খুঁজছে; 
আর যে আমাদের রাজপুত্তংর সে দ্ত্যপুরী থেকে রাজকন্তাকে উদ্ধার 


রবীন্দ্রনাথের গল্পে রূপক ও রূপকথা ॥ ৩১ 


করতে বেরিয়েছে । তুফান উঠল, নৌকো মিল্ল: না, তবু সে পথ 

খৃ'জছে | ৪ পা 

, এইটেই হচ্ছে মানবের সব গোড়াকার রূপকথা, আর সব দেশের । 

পৃথিবীতে প্যারা নতুন জন্মেচে, দিদিমার কাছে তাদের এই চিরকালের 

খবরটি পাওয়া চাই যে, রাজকন্যা বন্দিনী, সমুদ্র দুর্গম, দৈত্য দুর্জয়, আর 
ছোট মানুষটি একলা দাড়িয়ে পণ করেচে বন্দিনীকে. উদ্ধার করে আনব ৷... 

। যুগে যুগে শিশুরা মায়ের কোলে বসে খবর পায়,_-সেই ঘরছাড়া মান্য 
তেপান্তর মাঠ দিয়ে কোথায় চল্ল। তার সামনের দিকে সাত সমুদ্রের 
ঢেউ গর্জন করচে । 

ইতিহাসের মধ্যে তার বিচিত্র চেহারা, ইতি তহাসের পরপারে তার একই 
রূপ;_সে রাজপুত্র ৷, 

রূপকথাকে রূপকের আভরণ দিলে যেমন হয় তাহার উদাহরণ পাই 
সুয়োরাণীর সাধ'-এ। 

“লিপিকা’র তৃতীয় অংশে সতেরোটি রচন] | “দুই একটিতে গল্পবস্ত কিছু 
নাই | কতকগুলি রচনাকে তত্বগর্ভ 'গল্পিকা ( অর্থাৎ parable ) বলিতে পারি । 
)যেমন ৭ ঘোড়া” কর্তার ভুত’, €তোতা-কাহিনী” “সিদ্ধি” রথযাত্রা, ও ‘সওগাত’ 

‘কর্তার ভূত’ বাঙ্গালাদেশের -মামুলি ভূতের গল্পের রীতি মতো ছাঁদা। টি 
'গভীর মূলপ্রসারী সত্যগর্ত এবং অত্যন্ত ঝাঁঝালো । আরব্য উপস্থাসের সিন্ধবাদ 
একবার এক স্বন্ধচাপা বৃদ্ধের পাল্লায় পড়িয়াছিল। আর আমরা দেশ-কে-দেশ ' 
বহু কর্তা-ভূতের দৌরাত্ম্য নিষ্পিষ্ট.। অথচ দোষ মরিয়া ভূত হইয়া থাকা 
কর্তাদের নয়, দোষ আমাদেরই । 
দেশের মধ্যে দুটো মানুষ __যারা দিনের বেলা 'নায়েবের ভয়ে কথা কয় 
না-_তারা গভীর রাত্রে হাত জোড় কুরে বলে “কর্তা, খনো :কি ছাড়, বার 

. সময় হয় নি ?” 
= " কর্তা বলেন, “ওরে অবোধ, আমার, ধরাও নেই ছাড়াও রি তোরা 
| ছাড়লেই আমার ছাড়া।” 

তারা বলে, “ভয় করে যে কর্তা |” 
কর্তা বলেন, “সেইখানেই ত ভূত |” ও 
‘তোতা-কাহিনী’কে অস্বীকার করিতে পারি না] আমাদের দেশের 
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শিক্ষাব্যবস্থার যে সমালোচনা আছে তাহার উপযোগিতা বাড়িয়াছে বই কমে' 
নাই । bl রঃ 5 | 
বেশির ভাগই সোজাসুজি রূপকথার ছাদে লেখা!। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 
--পিট” ‘নতুন পুতুল” উপসং হার’, পুনরাবৃত্তি”, ও: পরীর পরিচয়'। পরীর- 
পরিচয়. এবং শেষ রচনা: 'স্বর্গ-মর্ভ আকারে সাধারণ ছোটগল্পের মতোই । 
শ্ব্র্গ-মর্্য' নাট্যের ধরনে সংলাপে গাঁথা.। গোড়ায় ও শেষে একটি করিয়া 
গান আছে। প্রথম গানে কবিতাটির রূপক-মর্ম উদ্ঘাটিত। 
মাটির প্রদীপখানি আছে মাটির ঘরের কোলে, 
সন্ধ্যাতারা তাকায় তারি আলে! দেখ বে বলে’ ॥ 
সেই আলোটি নিমেষহত প্রিয়ার ব্যাকুল চাওয়ার মত, 
সেই আলোটি মায়ের প্রাণের ভয়ের মত দোলে ॥ 
সেই আলোটি নেবে জলে শ্যামল ধরার; হৃদয়তলে, 
সেই আলোটি চপল হাওয়ায় ব্যথায় কাপে পলে পলে ॥ 
নামল সন্ধ্যাতারার বাণী আকাশ হ'তে আশীষ আনি, 8 
অমর শিখা আকুল হ’ল মর্্য শিখায় উঠ তে জলে? bes / 
" অন্ভুতরসের ( fana57 ) ভিয়ানে পাক করা ছেলে, 'ভুলানো গল্প অপেক্ষাকৃত/, 
আধুনিক কালেই ঘটিয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে "এমন গল্প ত্ৈলোকানা 
মুখোপাধ্যায় প্রথম লিখিয়াছিলেন। ছোট ছেলেদের, : একটি পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ + 
একটি অভ্ভুতরসের গল্প লিখিয়াছিলেন, নাম ইচ্াপুরণ রি সাদাসিধা, 
এবং সোজাসুজি ছেলেদের জন্য লেখা । |. 
শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথ পন্তে ও গদ্যে অদ্ভুতরসের কাহিনী রচনায় নৃতন 
প্রেরণা অনুভব করিয়াছিলেন ।. পভ রচনাগুলির অধিকাংশ্রেই কাহিনী 
যৎসামান্য । সেগুলি “ছড়ার ছবি’ (১৯৩৭) ও খাঠিছাড়া?য় ১৯৩৪ সংকলিত 
আছে। গগ্য-কাহিনীগুলি একস্থত্রে গাঁথা হইয়া নে (১৯৩৭) বইটিতে 
সংকলিত হইয়াছে।* উপক্রমণিকা বাদ দিলে বইটিতে পনেরোটি গল্প ও - 
শল্পাংশ আছে। সেগুলির এই নাম দিতে পা যায়,--হুহাউ দ্বীপের 





৩. প্রথমে প্রকাশ 'সথা ও নাথী” ( আর্দিন ১৩০২) । 1 
৪. 'বইটিতে রবীন্দ্রনাথের আকা অনেকগুলি ছবি আছে। সেগুলি গল্পের রদ বাড়াইয়াছে। 
কিছু কিছু কবিতাও আছে। 
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ই্ছাস, শিবা-শোধন সমিতির রিপোর্ট, গেছো বাবা, সে-র কনোদেখা 
কাণ্ড, সে-র অসম্ভব গল্প, বাঘের কাণ্ড, সে-র দেহবদল প্রথম পর্ব ও খিতীয় 
পর্ব, সে-র মগজ বদল, পুপে-সুকুমারের এডভেঞ্চার, পুপের ছেলেবেলার গল্প, 
সে-র সংগীত-সাহিত্য .সাধনা, মাষ্টার মশায়ের কথা, দাদামশীয় ও সুকুমারের 
কথা । অধিকাংশ গল্পের মধ্য দিয়া একটি প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গকৌতুকের ধারা বহিয়া 
'গিয়াছে। তাহাতে রচনায় নৃতন স্বাদ জাগিয়াছে। কিন্তু রচনাগুলির আসল 
প্রেরণা আসিয়াছিল খেয়ালখুশি হইতে, যে খেয়ালখুশি তাহাকে তখন ছবি, 
আকিবারও প্রেরণা দিয়াছিল! বইটির ‘উৎসর্গ’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সে দিকে 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন । ূ 
আমারো খেয়াল ছবি মনের গহন হোতে 
ভেসে আসে বায়ু স্রোতে । 
নিয়মের দিগন্ত পারায়ে 
যায় সে হারায়ে... , 
যেমন-তেমন এরা বাঁকা বাকা 
কিছু ভাষা দিয়ে কিছু তুলি দিয়ে আকা, 
দিলেম উজাড় করি’ ঝুলি । 
ব্যঙ্গকৌতুকের একটু উদাহরণ দিই । সে-র কাহিনীর স্বত্রধার দাদামশায় 
।লেখক নিজে। অনাথ-তারিণী-সৃভার সভ্য ছেলেদের গান বার্জনায় চীৎকারে 
বাধ্য হইয়া পার্স-এ'যা কিছু ছিল-_-একটাকা ন আনা তিন পয়সা_সবই দিয়! 
“দিলেন। তখনও মাস কাবার হইতে দুই দিন বাঁকি। ছেলেরা খুশি হইল না, 
তাহাকে কপণ লক্ষপতি বলিয়া গালি দিতে লাগিল। 
এ কথাগুলে| পুরোনো ঠেকল, কিন্তু এ লক্ষপতি বিশেরণটাতে শরীর 
রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল । 
এই হোলো। স্ুরু। তারপরে ইতিমধ্যে . পঁচিশটা সভার সত্য হয়েছি। 
₹. বাংলাদেশে সরকারী, সভাপতি হয়ে দঁড়ালেম। আমি ভারতীয় 
সংগীতসভা, ক্ডুরিপানাধ্বংসন সভা, মৃত-সৎকার সভা, সাহিত্যশোধন সভা, 
: তিন চণ্ডীদাসের সমন্বয় সভা; ইচ্ষু-ছিবড়ের পণ্যপরিণতি মভা» খন্টানে 
‘খনার লুপ্তভিটা সংস্কার সভা, পি'জরাপোলের উন্নতিসাধিনী সভা, ক্ষৌর 
‘ ব্ৰ্যয়নিবারণী-দাড়ি- গোফ- রক্ষণীসভা--ইত্যাদি সভার রিনি সভ্য, . হয়েছি 
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: অনুরোধ আসছে, ধনুষ্টঙ্কারতত্ব বইখানির ভুমিকা লি লিখতে, নব্যগণিত. পাঠের 
অভিমত দিতে, তুবনভাঙ্গায় ভবভৃতির জন্মস্থান নির্ণয় পুস্তিকার, গ্রহ্কারকে- 
, আশীৰ্ব্বাদ পাঠাতে, রাওলপিণ্ডির. ফ্রেষ্ট অফিসারের কন্তার নামকরণ" ' 
- করতে, দাড়িকামানে! সাবানের প্রশংসা জানাতে, 'পাগলামির ওষুধ সম্বন্ধে 
নিজের অভিজ্ঞতা প্রচার করতে । . 
'মাষ্টারমশায়ের কথা অনেকটা সোজাসুজি গল্প । শুধু বাটপার ভূমিকাটির" 
. জন্তাই ই এটি গল্পগুচ্ছে স্থান পাইবার যোগ্য । দাঁদামশায় তাহার এক বন্ধু ইন্কুলের- 
মাষ্টারমশায়ের কথা পাড়িলেন নাতনীর কাছে। OO 
- আজো তীর মুখখানা স্পষ্ট মনে পড়ে। ক্লাসে বসতেন যেন আলগোছ, 
বইগুলো! ছিল কণ্ঠস্থ । উপরের দিকে, তাকিয়ে পাঠ ব'লে যেতেন, কথাগুলো; 
যেন সন্ত ঝরে পড়েছে আকাশ থেকে। | 
মাষ্টার ক্লাসে পড়ায় কিন্ত ক্লাসের দিকে তাকায় না। লোকে ভাবে ক্ষ্যাপা । 
তারা বলে, তোমার পড়ানোয় ভুল হয় ন! কিন্তু পড়াচ্চ যে সেইটেই ভুলে-. 
যাও। | 
মাষ্টার বলে, 
পড়াচ্চি যদি না ভুলি তবে পড়াতে পারতুম না, নিছক যাষ্টারিই করে), 
যেতুম ! পড়ানোটা নিঃশেষে হজম হয়ে গেছে, ওট। নিয়ে মূনটা নি 
করে না। ্‌ রর ৃ 
তাহার পড়াইবার প্রণালী কেমন জিজ্ঞাসা করিলে মাষ্টার উত্তর দিয়াছিল, 
গঙ্গাধারার বহে যাবার প্রণালী যে রকম। ডাইনে বায়ে কোথাও মরু, 
, কোথাও ফসল কোথাও শ্বশান, কোথাও শহর। এই নিয়ে গঙ্গামায়ীকে . 
পদে পদে বিচার করতে যদি হোত তা হোলে আজ পর্যন্ত সগরসন্তানদের 
, এউদ্ধার হতো না । যাদের যতটা হবার তাই হয়, বিধাতার সঙ্গে টক্কর দিয়ে 
. তার চেয়ে বেশি হওয়াতে ‘গেলেই চলা বন্ধ। আমার পড়ানো চলে} 
, মেঘের মত শৃন্ত দিয়ে, বর্ষণ হয় নানা ক্ষেতে, ফসল ফলে ক্ষেত অনুসারে । | 
দাদামশীয় (লেখক) ও অুকুমারের কথায় গল্পবৃস্ত আরো একটু পুষ্ট । 
এটিও গল্পগুচ্ছে স্থান পাইবার অধিকারী । পুপু আর সুকুমার এই ছুই শিশু- 
সঙ্গীর মধ্যে কুমারের সঙ্গে দাদামহাশয়ের মনের মিল ছিল বেশি । একদিন: . 
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ছলেমেয়ে দুইটি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কি হইতে তাহার ইচ্ছা [যায় । 
দীদামশীয় হইতে চাহিয়াছিলেন, 


একখানা দৃশ্য অনেকখানি জায়গা জুড়ে ।.:সকালবেলাকার প্রথম প্রহর, 


মাঘের শেষে হাওয়া' হয়েছে উতলা, পুরোনো অশখ গাছটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে 
. ছেলেমানুষের মতো, নদীর জলে উঠেছে কলরব, উঁচুনিচু ভাঙায় ঝাপসা 


দেখাচ্ছে দলবীধা! গাছ। সমস্তটার পিছনে খোলা আকাশ, সেই 


আকাশে একটা সুদূরতা_মনে হচ্ছে য়ে অনেক দূরের ওপার থেকে 


একটা ঘণ্টার ধ্বনি ক্ষীণতম হয়ে গেছে বাতাসে যেন দোদ্দরে মিশিয়ে 
দিয়েছে তার কথাটাকে-_বেল! যায় 
এ কল্পনা পুপুর কাছে অত্যন্ত উদ্ভট লাগিযাহিল ৷ কিন্ত স্তকুমারের ভালো 


লাঁগিয়াছিল'। 


LY 


AD 


গাছপালা! নদী সৰটার উপরে তুমি ডি মিলিয়ে গেছ মনে করতে 
আমার ভারি মজা লাগছে। আচ্ছা, সত্যযুগ কি কোনদিন আসবে। ' 
দাদামশায় জবাব দিলেন, 

যতদিন না আসে ততদিন ছবি আছে কবিতা আছে ৷ আপনার ভুলে 
গিয়ে আর কিছু হয়ে যাবার এ একটা বড়ো রাস্তা । 
সে-র শেষ কথাটি রবীন্দ্রনাথকে বুঝিবার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। 


কিরণ ও পানি 
জে. ডি. বার্ণাল 


১ [ সম্প্রতি সন্বোতে নিরন্ত্রীকরণ সম্পর্কে পৃথিবীর বিভিন্ন মতের শীৃস্তিকীমীদের এক বিরাট 
সম্মেলন হয়ে গেল। এ সম্মেলনে বিশ্ববিখ্যাত বৃটিশ বৈজ্ঞানিক ‘জে. ডি, বার্ণাল বিশ্ব-শাস্তি- 
সংসদের সভাপতি হিসেবে উদ্বোধনী ভাষণ দেন! ভাষণটি এখনও কোথাও, প্রকাশিত হয় নি। 
সম্মেলন মণ্ডপে বিতরিত বক্তৃতার দাইক্লোস্টাইল করা একটি কপি নিয়ে এসেছেন ভারতৈর 
একজন প্রতিনিধি, তাই থেকে এই সংক্ষেপিত অন্ুবাঁদটি. করেছেন মৃণাল ভদ্র । প্রসঙ্গত 
উল্লেখযোগ্য, অধ্যাপক বাৰ্ণাল গত মহাযুদ্ধের সময় মিত্রশক্তির প্রধান টেকনিক্যাল উপদেষ্টা 
ছিলেন। সুতরাং নিরন্ত্রীকরণ সম্পর্কে তার মৃত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ।-_সম্পাদক।। ] / 
, শান্তি আন্দোলনের সহকর্মী বন্ধুগণ, আমি সর্বপ্রথম সোভিয়েত শাস্তি 
সমিতি, মস্কোর জনসাধারণ এবং সমস্ত সোভিয়েত নাগরিককে এই প্রশস্ত ভরনে, 
সম্মেলনকে মস্তব করে.তোলাঁর জন্ত এবং আমাদের কাজ অুষ্ঠুভাবে পরিচালিত' 
হওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা করবার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি একটি বিরাট কার্ষের ভার 
আমাদের উপর ন্তস্ত। 
এই সম্মেলন একটি এতিহাসিক ঘটন]। পূর্বে, বিভিন্ন দেশ থেকে, জীবনে 
সর্বস্তর থেকে, আবালবৃদ্ধঝণিতার এমন মন্মেলন হয়নি, যে সম্মেলনে আমাদের 
যুগের চরম প্রশ্ন ছিল আলোচ্য । . 
এই অগ্রণিত-জনসমাবেশের কারণ মানবজাতির সন্মুখে অস্ত্র-প্রতিযোগিত৷ 

ও আণবিক পরীক্ষার ফলে ভীষণ বিপদ দেখা! দিয়েছে। সব সময় আণবিক যুদ্ধ 
আরম্ত হওয়ার বিভীষিক! রয়েছে। সৌভাগ্যের বিষয়, বহুলোক রোজই এই 
বিপদ সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছেন এবং তাঁদের নিজেদের দেশে ঘটনার গতিকে 
বিপরীত দিকে ফেরানোর চেষ্টা করছেন, যার, ফলে নিরস্ত্রীকরণ এবং শাস্তি. 
আসতে পারে ৷ তারই জন্য এই সম্মেলন, তবে এখানে এবং আজকের দিনে, 
এই সম্মেলন আহ্বান করার কারণ হোল, জেনেভাতে নিরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধ 
আলাপ-আলোচনা একটা চুড়ান্ত সংকটে উপনীত হয়েছে । আগের থেকে বেশি 
প্রতিনিখিমূলক একটি নিরম্ত্রীকরণ বৈঠক মাসের পর মাস বসছে, তবু বিশেষ 
‘কোন ফল হচ্ছে না। সাধারণ সুত্রগুলি, যেমন সাধারণ এবং সম্পূর্ণ নিরস্রীকরণ 
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সকলে মেনে নিলেও এবং এই উদ্দেশ্য কাজে পরিণত করতে হলে যে বিশে, 
পন্থা নেওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে দ্বিমত না হলেও, কতকগুলি প্রধান অসুবিধা 
যেমন, পরিদর্শন এবং সময়_-সমাধানে আসার পথ চিরকালের মত বন্ধ করছে 
4 বলে মনে হয় অনেক্‌ রাষ্ট্র এগুলি দূর করবার চেষ্টা করলেও জাতীয় 
নিরাপত্তার মিথ্যা ভাবনা তাদের এগিয়ে আমতে বাধা দিচ্ছে।. 
এই কারণেই সমস্ত দেশের নাগরিকদের সকল শক্তি নিয়োজিত করে তাদের 
সরকারের উপর চাপ স্ষ্টি করা প্রয়োজন যাতে নিরস্ত্রীকরণ 'সল্পর্কে আলাপ- 
আলোচনা নুতন পথে চলতে পারে এবং দ্রুত সত্যকার নিরস্ত্রীকরণ ঘটাতে 
,পারে। বিভিন্ন দেশে এই প্রচেষ্টা সুরু হয়েছে। মস্কোতে এই সম্মেলনের 
আহ্বান বিভিন্ন দেশের লোকদের এক'সঙ্গে মিলিত হয়ে সমস্ত জগতের একমাত্র 
" বিপদ যুদ্ধ সম্বন্ধে আলোচন] করবার যোগ দিয়েছে | এর ফলে তার মির 
করণ সম্ভব করতে পারবে । | 
এ কাজে শুভেচ্ছা এবং উৎসাহই সব নয়। আজকের দিনের সমস্যা 
পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি, স্বার্থ, যা অতীতে নিরস্ত্রীকরণকে বাধা দিয়েছে এবং 
এখনও বাধা দিচ্ছে, তা] বোঝা দরকার । 
| আমাদের সম্মেলনের সবচেয়ে, বড় মূল্য হোল, নিরন্্রীকরণের বিভিন্ন সমস্য 
সম্বন্ধে, যেমন, ‘সামরিক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমস্য! সম্বন্ধে এখানে 
গভীর আলোচনার সুযোগ পাওয়া 'যাবে। বিভিন্ন দেশের মানুষ নিজেদের 
মতামত আদানপ্রদানের একটা সুযোগ পাবে, যার ফলে একটা সুদৃঢ় ভিত্তি 
প্রতিিত হবে! আমাদের সঙ্গে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এক প্রতিনিধি-দল 
মিলিত হয়েছেন । আমেরিকা একটি প্রধান আণবিক শক্তি, ' স্থতরাং 
আমেরিকার এই সহযোগিতায় সুফল হবে। কেবলমাত্র সংগঠিত শাস্তি 
আন্দোলনই সমস্ত দেশের অগণিত জনসাধারণকে শান্তির জন্ত প্রস্তুত করতে 
_ শারে। জনসাধারণ শান্তিকামী, কিন্তু তাদের কারে! কারো ধারণা, পারস্পরিক 
-এযুদ্ধ-ভীতিকে বাঁচিয়ে, রেখেই: শান্তিস্থাপন করা যায়। তাই তাদের প্রয়োজন 
শাস্তি সম্বন্ধে তথ্য-জ্ঞান । 
আমাদের. উদ্দেশ্য তথ্য ও. যুক্তি দিয়ে সকলকে শক্তিশালী করা। যাতে 
শান্তি-আন্দোলন নূতন পথে পরিচালিত হতে পারে । এই সম্মেলনের দিকে 
তাকিয়ে আশাম্বিত হলেও সুমস্ত জগতের রূপ এতখানি আঁশার নয়৷ 


t 


tg | | প্রবন্ধ পত্রিকা n 
সেখানে অনেক নপাৰা ও সন্দেহ, যারা শাস্তির জন্তু বিভিন্ন দেশে কি 
' একদেশে কাজ করছে, তাদের মধ্যে এই মত-বৈপরীত্য। অনেকের সম্মেলনে 
আমরা সেই পার্থক্য দূর করতে চেষ্টা করব শান্তির নামে অনেক ঠাণ্ডা যুদ্ধ 
হয়েছে, কালিকা'লেপন ঘটেছে। শাস্তি আন্দোলন কোন দেশের সরকারী, 
নীতিকে সমর্থন করে কিনা সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হোল, সেই নীতি 
নিরন্ত্রীকরণ ও শাস্তিকে বাধ] দেয় কিনা। আমরা শান্তিনীতির সঙ্গে সপর্কে 
সম্পর্কিত । যেখান থেকে তা আস্ক না, রাজনৈতিক মত-নিধিশেষে আমরা 
তা সমর্থন করব, যদি আমরা এ সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারি যে এগুলি সত্য 
নীতির দিক দিয়ে যথোপযুক্ত ৷ 

আমাদের মনে হয় এট! খুব কঠিন কাজ হবে না, কারণ শাস্তি সম্বন্ধে 
আণবিক শক্তিগোষ্ঠী আমেরিকা ও সোভিয়েত রাষ্ট্র যে প্রধান নীতি ঠিক 
করেছে, তার মধ্যে পার্থক্য আলাপ- -আলোচনার মাধ্যমে অনেক এসেছে। 
তাদের মধ্যে যে সব জায়গায় মিল হয়েছে তা হোল যেমন অন্তান্ত দেশে 
‘আণবিক অস্ত্রের পরিধি বাড়ান হবে না। এটা একটা, বড় মিল, কারণ এর অর্থ 
হোল, সামরিক প্রয়োজনে অন্ত দেশকে ব্যবহার করা হবে না। শুভেচ্ছা pt 
সৎ-প্রচেষ্টার ভিতর দিয়ে তারা পারম্পরিকভাবে গ্রাহা মত-দাম্যে পৌঁছাতে 
পারবে মনে হয় এবং ব্রাসেল্সের গোল-টেবিল বৈঠকে এই রকম প্রস্তাবই ক 
হয়েছে । ঠিক হয়েছে, গত সেপ্টেম্বরে গৃহীত সোভিয়েত রাষ্ট্র ও আমেরিঝ ১ 
নিরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধে যুক্ত ঘোষণা মানা হবে; প্রথমতঃ, সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ এবং 
সর্বসম্মতিক্রমে ধাপে ধাথে তা করতে হবে। . দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক ধাপে কোন 
পক্ষই আলাপ-আলোচনায় কোন কৌশলগত স্থবিধা নিতে পারুবে ন।। 

‘এই শর্তই হয়ত আলাপ-আলোচনায় বাধা স্থ্টি করার জন্তু ব্যবহার করা 
যেতে পারে, কারণ রণনায়কগণ ও কূটনীতিক ব্যক্তিগণ সব সময় প্রস্তাবগুলিকে 
নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী গ্রহণ করতে পারেন। তারা সব সময়ই বলেন, 
প্রস্তাবগুলি অপরপক্ষে সুবিধা অনুযায়ী তৈয়ারী করা হয়েছে। আমরা চাই 
সামরিক আদব-কায়দা যেন শান্তির পথে বাধা স্থষ্টি না করে। 
পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে 'অস্থবিধাগুলি খুব বেশি নয়। কি গতিতে 
নিরত্বীকরণ হচ্ছে, তার উপর তা নির্ভর করে। দ্রুত নিরত্রীকরণ এবং ধ্বংসী- 

কৃত অস্ত্রের পরিদর্শনের তুলনায় ম্ছুগতি নিরস্ত্রীকরণ আণবিক যুদ্ধের ত্রাসকে 
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জাগিয়ে রাখে। এই বিষয়েই সোভিয়েত না ও রিনি মধ্যে মতানৈক্য 
রয়েছে! কিন্তু ব্রাসেল্স চুক্তিতে মত-সমন্বয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। ,' 

অস্ত্র ধ্বংসের সঙ্গে সামরিক ঘখটিগুলি.পরিত্যাগ' করার প্রশ্ন এবং আণবিক 
অন্ত্রশৃন্ত এলাকার প্রচেষ্টা জড়িত। ' পরের প্রশ্নটি পরিদর্শনের সঙ্গে এমনভাবে 
জড়িত (যে, ত তার্‌ ফলে গুপ্তচরবৃত্তি বন্ধ হয়ে যাবে এবং সমস্ত এলাকাটি পরি- 
দর্শনের জন্ত উন্মুক্ত হতে পারবে। | 

: যাই হোক, ক্ষেপণীন্বের যুগে, ঘণটিগুলি তাদের, সামরিক মূল্য হারাচ্ছে 

এমন প্রধান বিপদ রয়েছে ক্ষেপণাস্ত্রের গুপ্ত এলাকাগুলিতে। নিরস্ত্রীকরণের 
জন্য এগুলিকে বিপদশূন্ঠ করতে হলে আণবিক অস্ত্র সরবরাহের উপায়গুলিকে 
নষ্ট করতে হবে, এবং ফরাসী প্রস্তাবে একথা ছিল, কিন্তু আমেরিকা এখনও 
তাতে বাধা দিচ্ছে । 

আমরা এখানে নিরক্ত্রীকরণের মতৈক্যের সর্ত ত আলোচনা করতে ত আসিনি 1 
আমরা চাই, সমস্ত বিশ্বের ভীত নূরনারী হিসাবে আমাদের দাবী এই মতৈক্য 
প্রতিষ্ঠা হোক। - 


, আণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতার এ একটি ঘটনা সমগ্র বিশ্বের কাছে ভয়ের সঞ্চার 
করেছে এবং তা হোল, আণবিক পরীক্ষা চালিয়ে যাওয়া। তিনবছর ব্যর্থ 
আলাপ-আঁলোচনার-পরে আমরা দেখছি, এগুলি আগের মত চলেছে । আমে- 
“বিকার পরীক্ষার পর সোভিয়েত গরীক্ষা_-এর শেষ হবে বলে মনে হয় না। 
পরীক্ষার কতকগুলি খারাপ ফল আছে, গাছ, প্রাণী -ও মানুষকে বিষাক্ত করে 
তুল্ছে এবং তার উদ্দেশ্য হোল, যুদ্ধের ফলে যাতে আরও বেশি সংখ্যক. মানুষকে 
“বিষাক্ত ও ধ্বংস করা যায়। আমি জানি, প্রতিটি শাক্তিকামী ব্যক্তি এই পরীক্ষার 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 'করেছে এবং এখনও এ পরীক্ষা, চলেছে কিন্তু'মনে রাখা 
দরকার যে, জনসাধারণের : প্রতিবাদ পরীক্ষা বন্ধের জন্ত আলাপ-আলোচনার 
সুত্রপাত করেছিল । জনপ্রতিবাদের প্রসার ও প্রব্লতাই এই পরীক্ষা, চিরকালের 
জন্য বন্ধ করতে পারে। একথা গোপন নেই যে তিনবছর আগেই, চুক্তির 
সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল “এবং তখন পরীক্ষা ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ র্যক্তিগণ ছোট 
ছোট আণবিক পরীক্ষা, যা মাটীর অভ্যন্তরে চালান হয়, তার অস্থবিধার কথ! 
চিন্তা করেছিলেন। এই, অপ্রয়োজনীয় বিষয়ই বাযুমণ্ডলে যে সব পরীক্ষা চালান 
হয় তা বন্ধ করার পক্ষে বাধার কারণ হয়েছিল । বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এখন' 
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পরিস্থিতি পান্টেছে। নূতন “প্রতিপক্ষ শক্তি” কৌশলের উদ্ভাবনে ক্ষেপণাস্ত্র 
যেখান থেকে নিক্ষেপ করা হচ্ছে সেখানে লক্ষ্য করা সম্তব হচ্ছে। ফলে মে- 
গুলিকে অন্ুসন্ধান করার প্রয়োজনীয়তা বেড়ে গেছে। তাছাড়া, বিস্ফোরণ ও. 
ভূমিকম্পের পার্থক্য ধরা সম্ভব হওয়ায় অন্য দেশে বসে পরিদর্শন কর! সম্ভব 
হচ্ছে. । জেনেভাতে বোমা-পরীক্ষা-কমিটিতে একটি প্রস্তাব এসেছে । অন্থদেশে 
গিয়ে পরিদর্শন যাতে কমিয়ে আনা যায় এবং তা যতটুকু করা হবে, তা যেন 
নিরপেক্ষ দেশকে ডেকে কর! হয় । নিরপেক্ষ দেশগুলিই এ প্রস্তাব আনে ৷' 
সোভিয়েত রাষ্ট্র এ প্রস্তাব মান্লেও, যুক্তরাষ্ট্র অগ্রাহ করে। কিন্তু পরীক্ষা 
বন্ধের ব্যাপারে এইটেই সবচেয়ে যোগ্য প্রস্তাব । 

আমাদের একথা মনে করলে ভূল হবে যে পরীক্ষা বন্ধ হলেই আপবিক. 
অস্ত প্রতিযোগিতা বন্ধ হবে। এই প্রতিযোগিতা হয়ত কিছুটা “বাধাপ্রাপ্ত হবে৷." 
কেবলমাত্র সামগ্রিক নিরস্ত্রীকরণেই স্থায়ী শাস্তি হবে। পরীক্ষা বন্ধ ও আপবিক, 
নিরস্ত্রীকরণের মধ্যে গভীর সম্পর্ক থাকলেও, এমনভাবে জোর দেওয়া উচিত 
নয়, যাতে দুই পক্ষের মধ্যে চুক্তির কথাবার্তায় বাধা পড়ে । 

নিরস্্রীকরণের উপায় ও পরীক্ষা বন্ধেরও পশ্চাতে যে মনোভাব অস্্প্রতি- 
যোগিতার মূলে রয়েছে, তার কথা আমাদের ভাবতে হবে। জার্মানীর প্রশ্ন, 
সমগ্র ইউরোপের নিরাপত্তা, আপবিক-ুদ্ধ-ভীতি-ুক্ত এলাকার কথা পরস্পরের 
সঙ্গে জড়িত। সমস্ত'ইউরোপে' বিপদ-আশঙ্কাকে দূর করার যত উপায় আছে 
তার কথা ।ভাবতে হবে। যারা সামগ্রিক নিরন্ত্রীকরণের বিরুদ্ধে আপত্তি 
তোলেন, তারা৷ বলেন, এতে সমস্ত দেশ অরক্ষিত অবস্থায় থাকৃবে। সম্পূর্ণ 
নিরস্ত্রীকৃত জগতের কথা আমাদের কাছে আদর্শ এবং সামরিক ভাষায় এ হোল, 
.এনিরম্ত্রীকরণের বিশ্বাসযোগ্যত)1” আমাদের আলোচনার একটি বিষয় এই 
আদর্শ ৷ ' কিছুদিন আক্তা সম্মেলনে বোম! শৃন্ত জগতের যে আলোচনা হয়, 
তাতে একদল প্রমাণ করে, অস্তরশূন্ত জগৎ অনভ্ভব। আংশিক নিরনত্রীকরণে 
বিভিন্ন দেশের মধ্যে অস্ত্রগত অসাধ্য ঘটবে এবং তার ফলে আক্রমণ ভীতি. 
থাকবে। অতএব, অস্ত্র সংগ্রহ যতদুর সম্ভব হতে পারে হওয়া উচিত এবং 
অস্ত্রের পথেই শাস্তি আস্বে। এই যুক্তির উত্তর আমাদের দিতে হবে এবং, 
. তাই আমাদের আলোচ্য, কি'করে নিরন্ত্রীকৃত জগতে নিরপত্তা সম্ভব । প্রশ্নটি 
কঠির,.কারণ এতে আন্তজাতিক শীস্তি-শক্তির কথা উঠবে এবং অনেকে মনে 
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করেন, নিরপেক্ষ আর্তজাতিক শাস্তিশক্তি অবাস্তব কল্পনাঁ। আমাদের 
বর্তমান সংযুক্ত-রাষ্ট্র-সংস্থার পরিবর্তন ঘটবে, সেখানে চীনের. সাধারণ ভন্্রকে 
আসন দিতে হবে এবং তারপরে আমরা আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা শক্তির কথা 
ভাবতে পারি। আর একটি বিষয় হোল অর্থনৈতিক। অর্থ ও সম্পদের দিক 
দিয়ে এতে বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন ভাবে জড়িত। রাষ্্রসজ্বের নিরসত্রীকরণের 
অর্থনৈতিক ফর্লাফল সম্পর্কে যে রিপোর্ট আছে, তাতে নীতির দিক দিয়ে 
মতৈক্য থাকলেও, তাতে নানা রকম পার্থক্যের কথা আছে । সবচেয়ে বড় বাধা 
হোক, ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে অস্ত্র উৎপাদন বিরাট লাভের উৎস। এরই 
সঙ্গে প্রচার মিলে পরিস্থিতি এমন দাড়িয়েছে, যে আমেরিকাতে সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক 
গাওয়। ছুষ্কর, যার] নিরস্ত্রীকরণের স্বপক্ষে কথা-বল্তে সাহস করে কারণ তারা 
, জানে, এর ফলে তাদের কাজ চলে যাবে। এ যুক্তি ভ্রান্ত হলে, আমাদের কাজ 
' হোল, একে খণ্ডন করবার চেষ্টা। ৃ 
সমাজতান্ত্রিক দেশে এ ভাবনা নেই । বরং সেখানে নিরস্ত্রীকরণের ফলে, 
জনসাধারণ গঠনমূলক. কাজে মন দিতে পারবে । ঠাণ্ডা যুদ্ধের আর একটা 
)  বৈশিষ্্য হোল, যুদ্ধের ভয় জীইয়ে রেখে বাজীর পরিমাণ বাড়ান হয়। একপক্ষ 
অস্ত্র বাড়িয়ে যেতে ,থাকে, এবং দেখা যায়, শেষ পর্যন্ত অন্ত পক্ষকে 
প্রতিযোগিতার হার স্বীকার করতে 'হয়.। এইভাবে $ ঠাণ্ডা লড়াই হয়ত জেতা . 
যায়, না, কিন্তু এই অসম প্রতিযোগিতায় সমাজতান্ত্রিক, দেশে বেসামরিক খাতের 
. টাকা সামরিকখাতে ব্যয় করতে হয় । জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের অর্থ 
যুদ্ধের জন্ত ব্যয় হয়। 2 
যে সব দেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে, তাদের পক্ষে অন্তের ব্যয়ভার দুঃসাধ্য 
হয়ে উঠে ; কারণ তারা এমনিতেই মূলধনের দিক দিয়ে ও শিল্পোননতিতে পেছিয়ে 
'রয়েছে। তাদের অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিরস্ত্রীকরণের ফলেই 
হতে পারে। | 
উপনিবেশবাদ সাআজ্যবাদের সঙ্গে জড়িত এবং আপল্তিকাতে ঠাণ্ডা লড়াই 
এখনও উপনিবেশবাদ জীইয়ে রেখেছে। আমরা এখানে আযালজিরিয়ার 
স্বাধীনতাকে অভিনন্দিত করতে পারি । জগতের শাস্তির স্বার্থেই উপনিবেশ- 
বাদের ধ্বংস হওয়া 'উচিত।- কিন্তু শুধু এই-ই যথেষ্ট নয়। ঠাণ্ডা যুদ্ধের বোঝা" 
এবং অস্ত্রের পরীক্ষা অব্যাহত রয়েছে। ঠাপ্ডা যুদ্ধের আবর্তে পড়ে আফ্রিকা 


৪২ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


: ও এশিয়ার নূতন স্বাধীন দেশগুলি সর্বনাশের দিকে এগিয়ে চলেছে এরৎ তার . 
প্রমাণ দেখা গেছে কঙ্গো, লাওস, কোরিয়া, ভিয়েতনাম ও কিউবাতে। জাতীয় . 
স্বাধীনতা ও শাস্তির প্রশ্ন আলোচনায় এই সব বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রাখলে 
নিরস্্রীকরণ ও উপনিবেশবাদের অবসানের মধ্যে সম্পর্ক পরিষার হবে। 

সামরিক, অর্থ নৈতিক এবং রাজনৈতিক দিক ছাড়াও আরও দিক রয়েছে, ' ' 
তাহোল সাধারণ নরনারীর শান্তি কাঁমনা। চিরকালই যুদ্ধের বিরুদ্ধে এই , ' 
মনোভাব রয়েছে, তবু আমরা মনে করি, আণবিক যুগে, এই মনোভাব একটা 
নূতন ব্যাপ্তি লাভ করেছে । নাগামিকি ও হিরোসিমার ধ্বংস থেকে যারা বেঁচে '' 
রয়েছে, তাদের কথা মনে করতে আমরা ভয় পাই। কিন্তু যে যুদ্ধের, সম্ভাবনা 
আজ দেখা দিয়েছে, তা আরও ভয়ঙ্কর । এই যুদ্ধ শক্র-মিত্র-নিরপেক্ষ কাউকে '- 
রেহাই দেবে নু যব ও আহতের পরিমাণ দীড়াবে মানবজাতির একতৃতীয়াংশ 
এবং যার! বেঁচে থাকবে, জীবনের বিচ্যুতি তাদের বাঁচাকে 'ছুধিষহ করে তুল্বে। ' 
যদি শেষে কেউ বেঁচে থাকে, তারা বর্বরতা ও বুদ্ধিহীনতাকে উত্তরাধিকার সুত্রে 
অবলম্বন করে খাকবে। 


এমন ভবিষ্যতের মুখোমুখী মান্য আগে কখনও দীড়ায় নি। সমস্ত মানুষ A 
জাতির ধ্বংস আমসরপ্রায়। ধর্ম, নীতি, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, আদর্শ সবই * 
বিপন্ন । অনেকে বলেন, যুদ্ধ নিয়েই আমাদের বাঁচতে হবে এবং যেসব 
মূল্যকে বাঁচানোর জন্য তারা যুদ্ধের ভয়কে আকড়ে ধরে রাখতে বলেন, যুদ্ধ তার 

‘সব কিছুই ধ্বংস করে দেবে ৷ যে নীতি নর, নারী, শিশুকে জীবন্ত দাহ করার 
কথা৷ বলে, এবং যারা কচু থাকবে তাদের ধীরে ধীরে বিষক্রিয়ার নষ্ট করতে . 
চায়, তাঁকে কোনক্রমেই নীতি বলা মায় না। 


প 


যারা মানুষের এই নিষ্ঠুর ভবিষ্যতের কথা ভাবতে পারছেন, যেমন বারট্রা্ড 
রাসেল, তীরা বলেন, মান্ুযজাতির'ধ্বংসের সম্ভাবনার তুলনায় আর সব কিছুই 
‘তুচ্ছ । এই ধারণা সকলেগ্রহণ করতে চান না। তবু একথা ঠিক,' আগবিক 1. 
যুদ্ধের ভয় নানারকম ভাবে অনুভূত হচ্ছে এবং ধ্বংসের সম্ভাবনা বহু জীবনকে: 4 
বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে। আমাদের দেশে ।ছু দলে লোক ভাগ হয়েছে_একদল 
“মনে করে যুদ্ধ অবশ্যস্তাবী, অস্তদল মনে করে, যুদ্ধের সম্ভাবনা থাকলেও যুদ্ধকে 
পরিহার করা যায়। এই শেষের দলেরই প্রতিনিধিরা এখানে এসেছে এবং 


# 


শু 


॥ নিরন্ত্রীকরণ ও বিশ্বশান্তি ১ Ls ৪৩. 
. আমার মনে হয়, আমাদের প্রচেষ্টার ভিতর দিয়েই এই সম্ভাবনা, ফলব্তী: “হবে, 


যতক্ষণ না যুদ্ধের বিবাদ দূর হয়'এবং নিরস্ত্রীকরণের ভিত্তি স্থাপিত হয় | 

“বিভিন্ন দেশে 'নিরত্বীকরণের প্রচেষ্টা, বিভিন্ন ভাবে হবে। কি করে এই. 
সব পন্থা উন্নত করা যায়, এবং বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রয়োগ 'করা যায়, আমরা এখানে 
তার আলোচনা করব । এই বিরাট সম্মেলনের উদ্দেশ্ট--কাজ। নিরন্ত্রীকরণের - 


অন্ত কাজ বিভিন্ন দেশের এঁতিহ্‌ অনুযায়ী “হওয়া উচিত। জোর করে 
. একরকম প্রচেষ্টাগুলির সাধারণ কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকবে । : ৃ 


আ্যালডারমাস্টনে যে যাত্রা সুরু হয় তা সান্ফালিসকো থেকে মস্কো পর্বত 
বিস্তৃত হয়েছে। জনমত আরও প্রবলভাবে গড়ে উঠছে ' এবং গত কয়েক 
ব$সরে বহু সভা ও সম্মেলন হয়েছে। বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকগণ একত্র 
মিলিত হচ্ছেন তর হুতরাং এই ধরনের সম্মেলন নূতন নয়। 
কিন্তু মস্কোর এই সম্মেলনের কিছু নৃতনত্ব আছে। এটি পরীক্ষণামূলক। 


,আমর] অনেকেই আগে কখনও একসজে মিলিত হইনি । 'বিভিন্ন দেশের 


জনসাধারণকে একসঙ্গে কয়েকদিনের মধ্যে কাজ করতে হবে। এক আদর্শের 
জন্য আমাদের পার্থক্য ভুলতে হবে। এটা কোন রাজনৈতিক সম্মেলন নয়, : 


একই সমস্যায় জড়িত সমস্ত মানুষের মিলন । এই সম্মেলনে সর্বপ্রথম, শাস্তি< 
আন্দো লনের বিভিন্ন ধারা এসে মিলেছে. যারা অহিংস আন্দোলনে বিশ্বাসী 


তারাও .যেমন আছেন, 'তেমনি যারা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে বিশ্বাস করেন তারাও, J 
আছেন'। ৬১7. ১8 | | | 
ঠাণ্ডা. যুদ্ধে কেউ হয়ত একপক্ষ বা অন্ত পক্ষ অবলম্বন করেন। কেউ 


হয়ত বিশ্বাস করেন, ছুই পক্ষই সমান দোবী। অনেকের হয়ত সন্দেহ আছে, , 


উৎসাহী দল তাদের কোন এক' পক্ষ অবলম্বন করতে বাধ্য হবে। , 
অবশ্য, তারা বুঝতে পারবে, তেমনি কিছু ঘটবে না। ঠাণ্ডা যুদ্ধে কোন 


পক্ষ জিতুক, আমরা তা চাই না। আমরা চাই ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসান। 
আমাদের বিশ্বাসের মধ্য থেকেই, নিরত্রীকরণ এবং শান্তির উপায় অনুসন্ধান 


করতে চাই! সু 
আমরা একটি বিরাট প্রস্তুতির সুরুতে রয়েছি। আমর! জানি, সবেমাত্র 


' আরম্ভ । যারা শান্তিকামী, তাদের মিলিত, করাই আমাদের কামনা, আমরা 


মনে করি এরকম প্রচেষ্টা কল দেশেই হবে। . | 


৪ 


৪৪ | টি প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 

মঞ্চে হয়ত নিবস্ত্রীকরণ আলোচনার পক্ষে একটি বিচিত্র স্থান বলে অনেকের 

মনে হবে, কারণ সোভিয়েতে অস্ত্রসজ্জা কম নয়। কিন্তু আমরা এই ধরনের 
সম্মেলন, নিউইয়র্ক বা ওয়াশিংটনে হলে নিশ্চয়ই অভিনন্দন জাজাব? . ১ 

গান্তিকামনা আমাদেরই একচেটিয়া নয়, কিন্তু আমরা মনে করি, পরিস্থিতি 

‘এখন এমন উদ্বেগজনক, যার ফলে সঙ্কীর্ণ পরিধিতে শান্তি আন্দোলন ফলপ্রস্থ 

হবে না। আমরা দেখতে চাই, বিভিন্ন শাস্তি প্রচেষ্টা তাদের নিজেদের পথে 


৮ 
যে 


অগ্রসর হোন, কিন্তু অন্ত প্রচেষ্টার কথাও তার! জানুন, অন্যদের সঙ্গে মতৈকা, . 


হলে তাদের সমর্থন করুন এবং তাদের কর্মপ্রচেষ্টাকে একে অপরের বিরুদ্ধে 
' প্রয়োগ না করে সন্মিলিত করুন। আমি মনে করি আমাদের সকলের 
সামনে এই লক্ষ্য রয়েছে এবং এই সম্মেলনেই তা সুস্পষ্ট হবে । 

আমি আপনাদের . কর্ম-প্রচেষ্টা সুফল হোক, এই আশা! করি, এবং আমি 
মনে করি, যে শুভেচ্ছায় আপনারা এখানে সমবেত হয়েছে, তা এই সম্মেলনকে 
সফল করবে, যার ফলে সমগ্র বিশ্বের নরনারী নিরন্ত্রীকরণ ও শাক্তির জন্তু 
সার্থক কর্মপন্থা গ্রহণ করতে পারবে । 


মে 


H 
॥ 


গীত ইাতিহাস-চেততা 
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ 


আজ সঙ্গীতের জাগরণের দিনে সঙ্গীতে: ইতিহাস-চেতনার দৈন্য দেখলে 
'সত্যই মনে কষ্ট হয়। সাহিত্যের সৌন্দর্য নিয়ে' আধুনিক সঙ্গীতবিকাশের 


, পরিচয়ই দেন বেশীর ভাগ নব্য লেখক এবং .তাদের লেখনীর মধ্যে প্রাচীন 


ধারার প্রতি বেশ কটাক্ষও লক্ষ্য করা, যায়-_যেটা ইতিহাস-চেতনারই অভাব 
বলা যায়। সঙ্গীতকে সমগ্রভাবে ধরতে ও বুঝতে গেলে তার গোটা ইতিহাসের 


_ একটা ছবি চোখের সামনে থাকা.চাই। খণ্ড জ্ঞান নিয়ে সঙ্গীত সমালোচনায় 


অবতীর্ণ হওয়াটা; বিশেষজ্ঞদের ' কাছে বেশ একটু বেদনাদায়ক বলেই মনে 
হয়। আজকাল সঙ্গীতের আলোচনার আসরে বহু সুধীব্যক্তিই অবতীর্ণ 
হয়েছেন দেখা যায়, কিন্তু সমালোচনার দৃষ্টিটা, গঠনমূলকের পরিবর্তে ধ্বংস- 


} মূলকতারই খুব কাছাকাছি। তাই নূতন আপার পাশাপাশি নিরাশার 


প্রবাহও আমাদের অন্তরে বেশ একটু আলোড়ন স্বপ্টি করে । 

সঙ্গীতেরও একটি গোটা ইতিহাস আছে "এবং সে ইতিহাস সমগ্র যুগের 
কোন একটি অংশকে নিয়ে সার্থক নয়। সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ যেমন 
একেবারে আদিম যুগ থেকে ক্রমাভিব্যক্তির ধাপে ধাপে ক্রমশ প্রাগৈতিহাসিক, 
ইতিহাসিক, ক্ল্যাসিক্যাল প্রভৃতি যুগে সংক্রামিত হয় এবং সেই সীমাও অতিক্রম 
কোরে মধ্যে ও বর্তমান যুগকে নিয়ে সার্থক হয়, সঙ্গীতের স্ষ্টিকথাও 
তেমনি এবং তার ইতিহাসও তদন্রূপ। যেহেতু. সঙ্গীতের প্রণালীবদ্ধ রূপ 
পাই আমরা নাট্যশীস্ত্রের যুগে সেহেতু প্রাচীন যুগরূপে কল্পিত হবে খ্ৰীষ্টীয় 
শতকের প্রারস্ত বা খ্রীষ্টপূর্বাব্দের শেষদিক, ইতিহাসের এ'ধরনের বিশ্লেষণ হওয়া 
উচিত নয় | মানুষের সমাজকে নিয়েই তার সকল কিছু উপাদীনসামগ্রীর 


- স্থ্টি ও বিকাশ। মানুষের সমাজের প্রভাব তাই সষ্ট সকল জিনিসের মধ্যেই 


থাকে৷, সভ্যতা ও সমাজের ক্রমাভিব্যক্তির মতো তাই সঙ্গীত সুদূর অতীতের 
অসভ্য অপরিণত সমাজি থেকে জন্মলাভ কোরে, ক্রমুবিবর্তন-পথে এগিয়ে 


. চলে নূতন স্ুষ্টিকে নিয়ে। ইতিহাস এসব কথারই দেয় সাক্ষ্য, এবং অতীতকে 
বর্তমানের সঙ্গে করে;যোগ্ন্থরে গ্রথিত, . 


\ 


৪৬ ৭ 24 প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


, সঙ্গীতের ইতিহাম মানব সভ্যতা ও মানব সমাজের ইতিহাস থেকে পৃথক : 


কেবল উপাদানগত-_প্রকৃতিগত নয় । উত্থান ও পতন সকল জিনিমেরই ধর্ম । 
সমাঁজেরই বুদ্ধি ও বোধির প্রকাশ দিয়ে সৃষ্টি করে তার উপভোগের সামগ্রী 
সঙ্গীতও তার স্থষ্ট, বস্ত । তার রুচি, ও প্রয়োজনকে নিয়েই সঙ্গীতকলার 
হয়েছে বিকাশ জগতে এবং তারই পরিবর্তনশীল রুচি ও দৃষ্টি পুনরায় সঙ্গীতের 


পুরাতনের বুকে নৃতনের আসনে রূপায়ন | সুতরাং সঙ্গীতের ইতিহাসুও ! 


কোনদিন মানুষের সমাজ ও: সমাঁজমন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক নয়। তাই 
সঙ্গীতের এতিহাসিক উপাদান সামাজিক, উপাদান থেকে ভিন্ন হলেও সমাজের 
উত্থান 'পতনের কাহিনীর সঙ্গেও থাকে তার সম্পর্ক | সম্রাট অশোকের 


. রাজত্বকাহিনী সাঙ্গীতিক মুছ'ন!, অলংকার প্রভৃতির ইতিকথা থেকে সম্পূর্ণ - 


পুথক হলেও সঙ্গীতের ইতিহাসের ক্ষেত্রে সত্রাট অশোকের স্থান নির্বাচিত 
থাকে সঙ্গীত-ইতিহাসে । কালনির্ণয়ের সঙ্গে উপাদানের থাকে সম্পর্ক । 
তাই সঙ্গীতের ইতিহাসের উপাদানবিকাশের নির্ণয়ক্ষেত্রে কালের সঙ্গে সাঙ্গীতিক 
উপাদানের সহন্ধও যেমন, কাল অধিকার কোরে থাকে যে সকল জিনিস 
সঙ্গীতের সঙ্গে তাদের মন্বদ্ধও তেমন । সমুদ্রগুপ্ত বা সত্রাট অশোকের' 


প্রয়োজন সঙ্গীতের ইতিহাসে ততটুকু যতটুকু তাদেরকে কেন্দ্র কোরে সঙ্গীতের . 


হয়েছিল বিকাশ ও পরিপুষ্টি। রাজা জমিদারেরাই। চিরদিন সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক 
সুতরাং সঙ্গীতের ইতিহাসের ক্ষেত্রে সম্গীতশিল্পীদের জীবনীর অন্তনিবেশের 
মতো তাদের কথারও থাকবে'কিছুট| উল্লেখ, এতে সঙ্গীত ইতিহাসের বিন্দুমাত্রও 
ঘটবে না বিকৃতি, বরং ইতিহাস-চেতনার দ্বার হবে উন্ুক্ত। 


সঙ্গীতসাধনা ও সঙ্গীত-আলোচনার ক্ষেত্রে সঙ্গীত-ইভিহাসের প্রয়োজন . 
আছে সঙ্গীত বিকাশের পূর্ব-পর বিচার করবার জন্ত । ভারতের সঙ্গীত-. 


ইতিহাসের গোটা একটি অভিজ্ঞতা সঙ্গীতশিল্পী ও সঙ্গীতমমীলোচকের না 
থাকলে তাদের' পক্ষে সঙ্গীতের বিবর্তনময় রূপবিলাসের সঠিক নির্ধারণ করা 


কঠিন। আর এই দৈন্য থারার জন্য অনেকক্ষেত্রেই শিল্পী ও সমালোচকদের" 


সিদ্ধান্ত হয় অনপপর্ণভা-দোষে ছুট । কোন একটি গানের.পাঠ্য ধা সাহিত্য নিয়ে 
বিচারের ক্ষেত্রেও পূর্বাপরাশ্রয়ী গোটা একটি জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। সুর বা 


1 


রাগ, তান, প্রবন্ধ প্রভৃতির ক্ষেত্রেও তাই'। তারপর ইতিহাস-চেতনা পুরাপুরি - 


থাকলে মঙ্গীত-উপাদানগুলির বিবর্তন-প্রকৃতিও বেশ ধর! যায়। এই রাগ এই 


Ct 


ক 


॥ সঙ্গীতে ইতিহাস-চেতনা . | ৪ 


স্বরসজ্জায় ছিল, বর্তমানে সে রূপের হয়েছে পরিবর্তন কেন ও কিসের জন্ত 
এদের সঠিক উত্তর পেতে গেলেও এঁতিহাসিক চেতনার থাকে প্রয়োজন এবং 
তখনই সাম্প্রদায়িক আত্মকলহের 'ঘটে অবসান'। সাধনার রূপ অপরিহার্য 
) হলেও শান্ত বা ওঁপপত্তিকের রূপেরও প্রয়োজন আছে এজন্ত যে সাধনাকে 
ঠিকমত ধরা; ও বোঝার জন্ত । * বর্তমানে সঙ্গীতচ্অগ্রগতির দিনৈ সঙ্গীত- 
ব্যাকরণের বাধনকষণ শক্ত থাকলেও সঙ্গীত-ইতিহাসের উপযোগিতা, এখনো 
উপলব্ধ হয়নি: এবং তারি জন্য কৃতবিদ্য,' সঙ্গীতশিল্পী ও. সন্গীত-সমালোচকৃদের 
ভিতর সঙ্গীতের ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞান বেশ অস্পষ্ট । বেশীর সঙ্গীতের প্রতিষ্ঠান ৃ 
তথা স্থল কলেজ প্রভৃতিতে ছাত্র- ছাত্রীদের ও. সঙ্গীতের ইতিহাস শেখানো হয়. 
অসংলগ্রভাবে। ! সঙ্গীতে সুষ্ঠু ইতিহাস-চেতনা না থাকার জন্য ইতিহাসের 
প্রসঙ্গে থিওরী তথা গ্রামারের প্রশ্নেরও অনেক সময় অন্তনিবেশ ঘটে যেটা 
সত্যই অমার্জনীয় । ks 
সুতরাং সঙ্গীতশিক্ষার ক্ষেত্র যখন আজ প্রসারিত তখন সঙ্গীত সম্বন্ধে 
অভিজ্ঞতালাভের পরিধিকেও বিস্তৃত করতে হবে। একমাত্র ইতিহাস-চেতনাই 
এ বিষয়ে ঠিক ঠিক সাহায্য করতে পারে। “সঙ্গীতের ইতিহাস এখনো ' 
প্রামাণিকতার ছাপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেনি, অথচ. তার, পঠন-পাঠনের 
চাহিদা অনুভূত হচ্ছে বলে এমন কি কৃতবিদ্য সঙ্গীতশিল্পী ও সঙ্গীতদমালোচকের। 
যেন তেন-প্রকারেণ সঙ্গীত-ইতিহাসের কাঠামো স্থষ্টি করতে বদ্ধপরিকর- যেটা 
স্ূর্ণ ই অন্থুচিত। সঙ্গীত-ইতিহাসের ধারণা কোনদিনই কারু বংশগত সংস্কার 
নয়,'পরস্ত সমাজে অতীত কাল থেকে সঙ্গীতের স্ষ্টি ও বিকাশসম্বন্ধে যে সকল 
ঘটনা ঘটেছে তাদের বিজ্ঞানসন্মতভাবে সুষ্ঠু সংগ্রহই প্রামাণিক সঙ্গীত-ইতিহাস 
রচনা করতে সাহায্য করবে। এই রচনা প্রচেষ্টার পিছনে অবশ্য তুলনামূলক 
জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার আকুলতা থাকা চাই ভারতে সমীজ ও সভ্যতার ক্রম- 
বিবর্তনকে নিয়ে যে ধারায় ভারতবর্ষে ইতিহাস রচিত হয়েছে ঠিক সে ধারাকে 
“7 অনুসরণ করেই ভারতের মঙ্গীত-ইতিহাসও রচিত হবে । তবে উপাদানু সমাবেশ 
ও লিখনভক্ষি হয়তো সামাজিক ইতিহাস থেকে সঙ্গীত-হতিহাঁসের কিছুটা ভিন্ন : 
হবে। মোট' কথা সঙ্গীতান্তশীলনের ক্ষেত্রেও ইতিহাস-চেতনাকে আমাদের 
জাগ্রত করতে হবে এবং তাহলেই মনে হয় সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি .নিয়ে সঙ্গীত: 
সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আমরা, লাভ করতে সক্ষম হব। 


/ 


সত্ত্ব বছত্রেন্ বাংল! কথাসাহিত্য 
জগদীশ ভট্টাচার্য রি ৃঁ 

বঙ্গীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ বৎসরের চৈত্র মাসে [ ২৬শে চৈত্র ১৩০০সাল, 
৮ই এপ্রিল ১৮৯৪ ] বঙ্িমচন্দ্রের তিরোধানে বাংলা সাহিত্যে একটি ষুগাবসান 
' হল। এীতিহাসিক বিচারে না হলেও: সহৃদয় রসিকজনের বিচারে বঙ্কিমচন্দ্র 
বাংলা কথাসাহিত্যের শ্রষ্টা। সার্থক উপন্যাসের পথিকৃৎ তিনি, সার্থক ছোট- 
গল্পরচনার সম্মান-অবশ্য তীর উত্তরপুরুষ রবীন্দ্রনাথের । বঙ্গীয় চতুর্দশ. শতাব্দী 
বঞ্চিমযুগের অবসান এবং রবীন্দ্রযুগের আবির্ভাব ঘোষণা করে আমাদের কাছে 
এসে পৌঁছল। | { 

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “বঙ্কিম বঙ্গদাহিত্যে প্রভাতের স্ুর্যোদয় বিকাশ 
করিলেন, আমাদের হৃৎপদ্ম সেই প্রথম উদ্ঘাটিত হইল ।” এই রচনার একুশ. 
বৎসর পরে /বিচিত্রপ্রবন্ধ' গ্রন্থের “সোনার কাঠি” প্রবন্ধে বললেন, “বষ্কিম 
আনলেন সাতমমুদ্র-পারের রাজপুত্রকে আমাদের সাহিত্য-রাজকন্তার পালগ্কের 
শিয়রে। তিনি যেমনি ঠেকালেন সোনার কাঠি, অমনি সেই বিজয়-বসন্ত 
লয়লা-মজন্কুর . হাতির দাতে »বাধানো৷ পালিষ্কের উপর রাজকন্ঠা নড়ে উঠলেন । 
চলতি কালের সঙ্গে তার মালাবদল হয়ে গেল; তার পর, থেকে তাকে আজ, 
আর ঠেকিয়ে রাখে কে।” | এ 

এ ছুটি উদ্ধতি বঞ্চিমচন্দর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উচ্ছুসিত শ্রদ্ধাই বহন করছে।, 
কিন্তু নবযুগের যিনি শট পূর্ববর্তী যুগ সম্পর্কে অকুনত শ্রদ্ধা প্রকাশ তার পক্ষে 
অস্বাভাবিক। পূর্বস্থরির প্রতি তার মনোভাবে থাকবে শ্রদ্ধাসঞ্রাত স্বীকৃতির 
সঙ্গে সমীক্ষাসঞ্জাত সমালোচনা। বষ্ষিমচন্দ্রের উপন্যাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের 
সমালোচনার ভাবটি প্রকাশিত হয়েছে ছিন্নপত্রের একখানি চিঠিতে । প্রিয়সুহৃৎ 
শ্রীশচন্ত্র মজুমদারের “ফুলজানি" প্রকাশের পর ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ তাকে 
লিখছেন, “বাংলার অন্তর্দেশবাসী নিতান্ত বাঙালিদের সুখদুঃখের কথা এ পর্যন্ত 
কেহই বলে নি ।৮”-** “ৰষ্কিমবাবু উনবিংশ শতাব্দীর পোস্তপুত্র আধুনিক বাঙালির 
কথা যেখানে বলেছেন সেখানে কৃতকার্য হয়েছেন, কিন্তু যেখানে পুরাতন বাঙালির: 


রে 


চি 


৯ 


যা সত্তর বছরের বাংল! কথাসাহিত্য . ৪৯ 


কথা বলতে গিয়েছেন, সেখানে তাকে অনেক বানাতে হয়েছে? চন্দ্রশেখর 
প্রতাপ প্রভৃতি কতকগুলি বড়ো বড়ো মানুষ এঁকেছেন * * * কিন্ত বাঙালি 
। আঁকতে পারেন নি।” এটি অন্তরঙ্গ পত্রালাপের ভাষা হলেও বঙ্ধিমচন্দ্র সম্পর্কে 
রবীন্দ্রনাথের এই. অভিযোগ-_বঞ্চিমচন্্র বাঙালি আকতে পারেন নি-_আজ 
‘বিশেষ ভাবে যি করে দেখবার সময় হয়েছে । 
২ ॥ 
বক্ষিমচন্দ্র যা পারলেন না, তাই দিয়ে শুরু করলেন জনা তার ছোট- 
গল্প । বাঙালী আকলেন তিনি । বাঙলার অন্তর্দেশবাসী নিতান্তই বাঙালির 
সুখের কথা তিনি তার গল্পগুচ্ছে বললেন। গল্পগুচ্ছে আছে মুখ্যত গ্রাম- 
বাংলার, ছবি। গ্রামীণ বাঙালির কথা এর, পরেও, অমন অবিনশ্বর শিল্পের 
রূপময় ভাষায় খুব বেশি বলা হয়নি |, 

উপত্তাসে কিন্ত রবীন্দ্রনাথ নিতান্তই নাগরিক জীবনের শিল্পী। শুধু নাগরিক 
ময়, অভিজাত নাগরিক নরনারীই রবীন্দ্রনাথের উপন্তাসে ভিড় করেছে । ছোট 
গল্পকার হিসাবে রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কর্থাসাহিত্যের প্রথম সারিতে নিজের 
আসন 'করে' নিয়েছেন। ওপন্তাসিক হিসাবে কিন্তু বিশ্বের প্রথম দশখানি 
উপন্ভাসের মধ্যে তীর কোনো রচনার স্থান হবে কিনা সন্দেহ । তার একমাত্র 
মহাকাব্যিক উপন্তাস গোরা অবশ্য' বিশ্বসাহিত্যের. মাপকাঠিতে প্রথম শ্রেণীতে 
উন্নীত হবার যোগ্যতা রাখে । তাছাড়া বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে 
প্রথম সার্থক অনস্তাত্বিক উপস্তাস হিসাবে ' চোখের বালির নাম নিশ্চয়ই স্মরণীয় । 
রোমান্টিক প্রেমের কাহিনী হিসাবে শেষের কবিতাও কবি ও কথাশিল্পীর 
. প্রতিভাসমন্বয়ের অনবদ্য স্থষ্টি। কিন্তু নৌকাডুবির. মতো ছেলেমানুষী উপস্তাসও 
পরিণতমনা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন একথা ভোলবার নয়। চেহারায় উপস্তাস 
কিন্তু ধর্মে ছোটগল্পস-_এ জাতীয় নষ্টনীড়, ছুই বোন. মালঞ্চ প্রভৃতি বড়োগল্প 
রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি লিখেছেন । কিন্তু তার কবিপ্রতিভার উজ্জলতম স্বাক্ষর 
“বহন করেছে তার ছোটগল্পগুলি। রবীন্দ্রনাথের অন্তত পঁচিশটি গল্প পৃথিবীর 
যে কোন দেশের শ্রেষ্ঠ. ছোটগল্পের সমপর্য্যায়ভুক্ত । তীর কবিত্ব-স্থরভিত 
গন্সগুলি বিশ্বের কথাসাহিত্য-ভাগ্ারের মহৎ ও মহাঘ সম্পদ । রবীন্দ্রনাথের 

গল্পগুচ্ছ আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের কথাসরিৎসাগর । 
রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে তার দিদি স্বর্ণকুমারী দেবীর কথা ওঠে। *বাংলার কথা" 

৪ j 


i | | es প্রবন্ধ পত্রিকা ৷ 


সাহিত্য রনী মহিলা কথা-শিল্পীদের' তিনি রবাগ্রগণ্যা। তারই অন্ুবপ্ভিনী 
হয়ে গত সত্তর বছরের কথাসাহিত্যকে ধীরা সমৃদ্ধ করেছেন তাদের মধ্যে বিশেষ 
- উল্লেখযোগ্য হলেন অনুরূপা ও নিরুপম। দেবী, শান্তা ও সীতা দেবী, আশাপূর্ণ। ve 
দেবী ও আশালতা সিংহ, প্রতিভা বসু এবং বাণী রায় । এরা সবাই নিজ নিজ 
বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল । ৃ্‌ ৰ 
রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী হিসাবে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ১৮৪৭-১৯১৯ ] 
এবং কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় [ ১৮৬৩-১৯৪৯ ]--এই ছুটি নাম বিশেষ উল্লেখের 
দাবি রাখে । কঙ্কাবতী, ভূত ও মানুষ, ফোকলা দিগম্বর, যুক্তামালা, ডমরু-- 
চরিত প্রভৃতি হাস্য ও ব্যঈ্রসাত্মক কাহিনীর রচয়িতা হিসাবে ত্রৈলোক্যনাথ 
বাংল! কথাসাহিত্যে একটি নৃতন দিগন্তকে আলোকিত করেছেন। অন্তায়ের 
বিরুদ্ধে তীব্র ব্যঙ্গ এবং নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত মানুষের সম্পর্কে সুগভীর: 
সহানুভূতি ভ্রৈলোক্যরসতরদ্দিনীর গল্লাষমুনা | ভাছুড়ী- মশাই, কোষ্টির- 
ফলাফল, শেষখেয়া, আমরা কি ও কে, কবুলতি, আই হাজ প্রভৃতি গ্রন্থ লিখে 
কেদারনাথ তার সহানুভূতি ও দরদ দিয়ে বাঙালি পাঠকসমাজকে নিয়ে গিয়েছেন গা 
আরেক দিগন্তে । যেখানে নরনারীর ছোটখাট ত্রুটিবিচ্যুতি বাংলার চির- 
প্রবহমান জীবনধারার সঙ্গে অবিচ্ছেগ্তভাবে গ্রথিত হয়ে উৎকৃষ্ট রসের সামগ্রী , 
হতে পেরেছে। 
ররীন্দ্রনাথের অন্থজপ্রতিমদের মধ্যে অন্তত তিনটি নাম বিশেষ উল্লেখধোগ্য। 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর [ ১৮৭১-১৯৫১], গ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় [ ১৮৭৩-১৯৩২ ] 
এবং রাজশেখর বসু [ ১৮৮০-১৯৬০ ]1 অবনীন্দ্রনাথের কথাশিল্প শৈশব ও 
কৈশোরের অমলিন শিল্পমানস দিয়ে গড়া। শকুন্তলা, ক্ষীরের পুতুল, রাজ- 
কাহিনী, ভূতপত্রীর দেশ, বুড়ো আংল! প্রভৃতি রচনায় এমন এক ভাষাশিল্পীর 
সঙ্গে আমাদের পরিচয় হল, যিনি একাধারে উঁচুদর্ের কবি এবং উচ্দরের 
শিল্পী। অবনীন্দ্রনাথ শৈশবের সাহিত্যে সারাজীবনের আশ্বীদনীয় সামগ্রী -. 
পরিবেষণ করে গিয়েছেন । অমন রূপদক্ষ কথাশিল্পী বাংলায় আর নেই । 7 
ষোড়শী, রমাস্ুন্দরী, দেশী ও বিলাতী, নবীন সন্ন্যাসী, রদ্বদীপ প্রভৃতি গ্রন্থের 
লেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বাংলার কথাসাহিত্যে শিরীষ ফুলের অলকে: 
শিশিরবিন্দুর মতোই ধরণীর পরে শিখিল বাধন” ঝলমল প্রাণের প্রতীক 1 
প্রভাতকুমার উপন্তাসে অসার্থক, কিন্তু ছোটগল্পে অসামান্ত। আধুনিক বাংল! 


| ॥ সত্তর বছরের বাংলা কথাসাহিত্য 


ছোটগল্পের মুলপ্রবাহ টা রবীন্নাখ-প্রভাতকুমারের : গঙ্া-যযুন 
যুগলধারায় বয়ে. চলেছে । রবীন্দ্রকবি-মানসের স্বর্মন্দাকিনীই ছোটগ 

এ মর্তভাগীরখীরূপে মানুষের আনন্দবেদনায় কলনাদিনী। প্রভাতকুষারের যঃ 
মৃতযুসহোদরা কালিন্দী, তার নির্মল নীলাভ জলে পাখিব জীবনেরই স্বমহিমচ্ছ 
প্রতিবিদ্িত। ভার দেবী, আদ্রিজী বা কাশীবাসিনীর মতো গল্পের তুল 
খু'জে গাওয়া দুর । রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও সুবিশাল এ তিহোর অর্টা। 
পরশুরাম-রাপী কাজশেখর বস্থ বাংল! 'কথাসাহিত্যে ভ্রৈলোক্যনাথে 
উত্তরপুরুষ |. কিন্তু শিল্পী হিসাবে অনেক পরিচ্ছন্ন, অনেক পরিণত | « 
কজ্জলী, গড্ডলিকা, হনুমানের স্বপ্ন এবং শরেষজীবনের অনেক গল্প ত 
অতুলনীয় মহিমায় মণ্ডিত করেছে। ত্রৈলোক্যনাথ ও পরশুরামের ম 

' জীবনদৃষ্টিতে বিশেষ পার্থক্য নেই ; কেবল. দেশকালের ব্যবধানে মান্ুযপ্ড 
চেহারা ও পরিবেশের বদল হয়োছ মাত্র । কিন্তু বাংলা ছোটগল্প শিল্প হিঃ 
কতটা পরিশীলিত হয়েছে তার পরিচয় পাওয়া যাবে তরিলোক্যনাথের গল্পের : 

৮৮৯ পরশুরামের গল্পের তুলনায় । সময়ের ব্যবধান খুব বেশি নয়, 1 
শিল্পোৎকর্ষের দিক দিয়ে ব্যবধান অনেকখানি ৷ . 


॥৩॥ 
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [ ১৮৭৬-১৯৩৮ ] বাংলা কথাসাহিত্যের 'সব্‌ 

কোমলকাত্ত নাম । সমকালীন জনপ্রিয়তায় অতুলনীয় । . প্রথম মহাযু 
‘সময় বাংলা সাহিত্যের তিনটি চূড়া আকাশ ফুঁড়ে উঠেছিল । ববীন্দ্রনা 
বোধি, প্রমথনাথের বুদ্ধি এবং শরৎ্চন্দ্রের হৃদয়াবেগ । শিল্প হিসাবে শর 
রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের সার্থকতম উত্তরপুরুষ । মনস্তাত্বিক কথাসাহিত্য-রচ 
চোখের বালির পূর্ণ পরিণামু।- রবির আলোয় চন্দ্রমগ্ডল আলোকিত । 
তবু শরৎচন্দ্র ‘Rabindranath made easy’ নন । অসলে শরৎচন্দ্র পর 
,. রসের শিল্পী । বাংলার বৈষ্ণব এঁতিহের মধুময় বাণীশর্টা । শিক্পধূর্মে শর 
+%: চৈতন্তগোত্র বৈষ্ণবপন্থী লেখক | রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “জোতিষী ₹ 
আকাশে ডুব মেরে সন্ধান করে বের করেন নানা জগৎ, নানা রশ্মি সমবায়ে 

। নানা, কক্ষপথে নানাবেগে আবঠিত। শরৎচন্দ্র দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাউ 
হৃদয়রহস্যে 1” এই হৃদয়রহস্যের অভূতপূর্ব শিল্পী শরৎচন্দ্র । তার শ্রেষ্ঠ : 
গৃহদাহ। রবীন্দ্রনাথের গোরা আর শরত্চন্দ্রে গৃহদাহ-_এই দুখানি উপন্ 


৫২ | ঃ “_ প্ৰবন্ধ পত্রিকা ॥ 


গর্ব বাংলা সাহিত্য চিরদিনই করবে: .শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন এবং চার পর্বের 


আত্মজীবনাশ্রিত শ্রীকান্ত অ্তার গৌরব বৃদ্ধি রুরেছে। বড়গল্প রচনায় শরৎচন্দ্র ' 


পল্লীবাংলার মধ্যবিত্ত সমাজের চিত্রাঙ্কনে বিশেষ. কুশল্তার পরিচয় দিয়েছেন । 
তার রামের সুমতি, বিন্দুর ছেলে, মেজদিদি, পলীসমাজ, দেবদাস, নিষ্কৃতি, 
দেনাপাওনা! প্রভৃতি গল্পগুলি 'স্বাদু স্বাঁছু পদে পদে? । 

শরৎচন্দ্র যেমন একান্তভাবেই মধ্যবিত্ত বাঙালির শিল্পী, তেমনি বাংলার 
পল্লীসমাজই তীর মানসলোকের কেন্দ্রস্থলে বিরাজমান ছিল। .বাংলার: পল্লী- 
কোলে তার শৈশব . কেটেছে, কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে বৃহত্তর বঙ্গ 
ভাগলপুরে ! বাংলার নাগরিক জীবনের অন্তরঙ্গ “পরিচয় তিনি পাননি । 
তাই তার শেষ জীবনের কলিকাতা-কেন্দ্রিক রচনাগুলি অসার্থক। শিল্পী হিসাবে 


ও 
1 


তার অভিজ্ঞতা জীবনের সংকীর্ণ সীয়ানায় যতটা গভীর ছিল তার কবিকল্পন৷ '_ 


জীবনের প্রসারিত দিগন্তে ততটা ব্যাপক ছিল না। তাকে 'বলব হ্ৃদয়রহস্যের , 


মহাকবি। বঞ্চিত হৃদয়ের বেদনার রসে তার শিল্পপাত্রটি কানায় কানায় ভরা । 
তিনি বলেছেন, “সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না৷ কিছুই, যাঁরা বঞ্চিত, যারা “= 


দুর্বল, উৎপীড়িত মানুষ হয়েও মানুষে যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব, 
নিলে না» নিরুপায় ছুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলে না, সমস্ত 
থেকেও কেন তাদের কিছুতে অধিকার নেই,_-এদের কাছেও কি খণ আমার 
কম? এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে. এরাই পাঠালে আমাকে 
মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে 1” 

' এই নালিশ জানাতে গিয়ে শরৎচন্দ্র আমাদের দানি 
মহত্তর মানবতার ক্ষেত্রে অনেকখানি প্রসারিত করে দিয়েছেন। আমরা তাকে 
বলেছি পরকীয়া রসের কবি। চণ্ডীদাস শ্রীরাধার মতো তার নায়িকাও বলে? 
"শরম না জানে ধর্ম বাখানে 
" / এমন আছয়ে যার] । 


কাজ নাই সখি . তাদের কথায় 
বাহিরে রহুক তারা ॥ 
সঃ চি A EE ১৭ 
আমার বাহির দুয়ারে; : . কপাট লেগেছে 


ৃ ভিতর ুয়ার খোলা... 


৯ 


॥ সত্তর বছরের বাংল! কথাসাহিত্য ও ৃ ৫৩ 


তোরা নিমাড়া হইয়া আয়লো সজনি 
‘ আধার পেরিয়ে আলা ॥. | 
এই ‘ আধার পেরিয়ে আলণার জগতেই শরৎচন্্র আমাদের" হাত ধরে ডেকে ! 
নিয়ে গিয়েছেন । 'নীতিবোধের দ্বারা অঙ্গশাসিত চেতনাকে তিনি আহ্বান | 
করেছেন হৃদয়বোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত জীবনের নূতন - 'নিকেতনে। এই হল 
তীর ০ শেঠ ফলক্রুতি ৷ 8 
‘HB. ” 
প্রথম মহাযুদ্ধের সমকালে এরং অব্যবহিত পরে সবুজপত্র, ভারতী ও 
নারায়ণকে কেন্দ্র করে কথাসাহিত্যের নব নব রূপাস্তর দেখা দিতে লাগল । 
সবুজপত্রের অষ্টা ও সারথি বীরবল-ছন্সনামা প্রমথ চৌধুরীকে আমরা বলেছি 
এই যুগের বুদ্ধিদীপ্ত পর্বতশিখর। প্রখ্যাতনামা সমালোচক অধ্যাপক শ্রীকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যকীতির আলোচনায় বলেছেন “গল্পের 
৷ মোড়কে ৫৮i৪৮৭%-এর চানাচুর তিনি পাঠকবর্গকে উপহার দিয়াছেন।” প্রমথ 
চৌধুরীর কথাসাহিত্য সম্পর্কে. এই উক্তিটি 'অনেরখানি সত্য। ‘তাঁর “নীল 
৯ লোহিত’, “নীল-লোহিভের আদি প্রেম” “নীল লোহিতের সৌরাষট্র লীলা, ও 
‘নীল লোহিতের স্বয়ংস্বর” এই গল্প চতুষ্টয় এবং চারইয়ারী কথা'ই কথাসাহিত্যে 
তীর শ্রেষ্ঠ দান। সাহিত্যস্থষ্টি হিসাবে খুব বড়-একটা-কিছু নয়, কিন্তু বাংলা 
সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর রচনা ততট! উল্লেখযোগ্য নয় যতটা উল্লেখযোগ্য তীর 
ব্যক্তিত্ব । প্রমথ চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ডক্টর জনসন। জনসন এবং 
তার বিদগ্ধ চক্রের মতোই প্রমথ চৌধুরী এবং তার সমভুজপত্র-গোষ্ঠী বাংল 
সাহিত্যকে আভিজাত্য ও খদ্ধি দার্ন করেছে।, , কিন্তু বাংলার 55 
‘প্রমথ চৌধুরীর শ্রেষ্ঠ দান ভার বীরবলী গন্তরীতি। চলিত ভাষাই হল. 
বীরবলোত্তর বাংলা কৃখাসাহিত্যের মুখ্য বাহন। .কথাসাহিত্যের আডিনা 
থেকে সাধুভাবা যেন চিরদিনের মতোই নির্বাসিত ইল,। 
, ভারতী গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম হল মণিলাল, 
2. হেমেন্দ্রকুমার, চারুচন্দ্র, সৌরীন্্রমোহন ও প্রেমাস্কুর | এ'র| কেউই প্রতিভাবান 
শিল্পী নন, কিন্তু'তাদের শক্তি ও সাধনার দ্বার! বাংলা কথাসাহিত্যের শুধু 
কলেবরই পুষ্ট হয়নি, গৌরবও বৃদ্ধি হয়েছে। মোটামুটিভাবে এ রা রবীন্দ্রনাথ- 
শ্রৎচন্ত্রের, ধারাকেই-পরিপুষ্ট করেছেন। 


রি. ৯ প্রবন্ধ পত্রিকা ৷ ' 


TR সম্পাদক ছিলেন দি দাশ; কিন্তু তার পশ্চাৎপটে 
' ছিলেন -বিপিনচন্্র পাল। নারায়ণ গোঠীতেও উল্লেখযোগ্য নু নৃতন নাম খুব 
বেশি নেই। পরবর্তী কালে যেমন একদিকে, কল্লোল কালিকমল প্রগতি ' 
অন্যদিকে শনিবারের চিঠি, তেমনি সবুজপত্রের উন্টোপিঠ হল নারায়ণ। কিন্তু 
এই নারায়ণের কোলেই লালিত হয়েছেন নরেশ সেনগুপ্ত। অধ্যাপক সুকুমার Le 
সেন মহাশয় তার 'বাংজালা সাহিত্যের ইতিহাসে’ লিখেছেন, “সবুজপত্রের শক্ত 7 
সনাতনীদের মিত্র নারায়ণের কোলেই কিন্তু পরবর্তী কালের আভাষ । শ্রীযুক্ত 
নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত নারায়ণেই প্রথম দেখা দিয়াছিলেন।” আর, অধ্যাপক 
সেনের ভাষায়, “স্পষ্ট যৌন-আবেগমূলক রোচক সাহিত্যের গুরু 'হইলেন শ্রীযুক্ত 
' নরেশচন্ত্র সেনগুপ্ত ।” টি 

এই যুগের আলোচনায়, পত্রিকার নামানুসারে নয়, শরৎচন্দ্র দ্বারা 
প্রত্যক্ষভাবে।অনুপ্রাণিত আরেকটি গোষ্ঠীর নাম করা কর্তব্য, মে গোষ্ঠীর নাম 
করা৷ যেতে পারে, ভাগলপুর-গোর্ঠী। শরৎ্চল্রের তিন মাতুল গিরীন্রনাথ, 
জরেঞ্জনাথ ও উপেন্্নাথ গাঁুলি, এবং সৌরীন্্রমোহন, অনুরূপ দেবী, বিভৃতি- 
ভূষণ ভট্ট আর তার বোন নিরুপমা দেবী এই গোষ্ঠীর অন্ততূক্ত। এদের জর. 
কারো কারে! লেখা ভারতীতে প্রকাশিত হয়েছে । বলাই বাহুল্য ভারতী ও 
ভাগলপুর-গোঠী শরৎচন্দ্রের দ্বারাই বিশেষভাবে অন্ুপ্রাণিত। রবীন্দ্রনাথের 
- সর্বাত্মক প্রভাব স্বীকার করেও বল! যায় যে, বাংলা কথাসাহিত্যের এই যুগ 
একান্তভাবে শরৎচন্দ্রের দ্বারাই পরিচিহ্ছিত | 

18 | 

সবুজপত্র প্রকাশের ঠিক ন’ বছর পরে ১৩৩০ সালের বৈশাখে প্রকাশিত 
হল কল্লোল পত্রিকা । তিন বৎসর পরে ১৩৩৬-এর বৈশাখে কলিকাতা থেকে 
বেরোল কালিকলম এবং আয্যঢ়ে ঢাক! থেকে প্রগতি । এই কল্লোল-কালিকলম- 
প্রগতি বাংলা সাহিত্যে তৎকালীন অত্যাধুনিক যুগস্থষ্টির ভিৎ্পত্তন করল। . 
কিছু আগে ওপরে বেরল উত্তরা, ধূগছায়া এবং পূর্ববাশ! | এরা সবাই সাহিত্যে 
নবযুগ প্রবর্তনের বাহন । এই নবযুগের নামই সংক্ষেপে করা হয়েছে কল্লোল 
যুগ। কল্লোল:যুগের প্রবক্তা, অচিন্ত্যকুমার তার গ্রন্থে লিখেছেন, “কল্লোল 
বললেই বুঝতে পারি সেটা কি। উদ্ধত. যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা, সমস্ত 
বাধা-বন্ধনের বিরুদ্ধে নির্বারিত বিদ্রোহ; স্থবির সমাজের পচা ভিত্তিকে উৎখাত 


লা" 


a 


॥ সত্তর বছরের বাংলা কথাসাহিত্য 


করার অলোড়ন।” “...... যেমন শোক থেকে শ্লোকের জন্ম, তেমনি তা 
থেকেই কল্লোলের আবির্ভাব । তারুণ্য যখন বীর্য, বিদ্রোহ বলবত্তার উপা 
স্থির করেছিলাম, সাহিত্যিক শিদ্ধিও যোগজ সিদ্ধি--কেউ তাই ' 

করব না। অনন্তচেতা হয়ে বনধপৃন্নাসনে শুধু সাহিত্যের ধ্যান করব। 
তাই নয়, থাকব একসঙ্গে, এক ব্যারাকে, এক হাড়িতে। সকলের আয় « 
লক্ষ্মীর বাঁপিতে জড় হবে, দর বুঝে নয় দরকার বুঝে হবে তার স 
বীটোয়ার]। সুন্দর স্বপ্নের উপনিবেশ স্থাপন করব ।” 

_. বস্তুত, প্রচলিত সাহিত্যাদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেই এই যু 
যাত্রা শুরু হয়েছিল। উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা, সমস্ত বাধাবন্ধ। 
বিরুদ্ধে নির্বারিত বিদ্রোহই ছিল কল্লোলীয় তরুণ গোষ্ঠীর মর্মগত অভিগ্রা 
মূলত জীবন ও শিল্পবোধ সম্পর্কে একটি' নূতন দৃষ্টিভঙ্গির প্রেরণা ছিল 
পশ্চাৎপটে। প্রথম - মহাযুদ্ধোত্তর পশ্চিম-যুরোপীয় জীবন ও. সাহিত্যে 
বিদ্রোহী জিজ্ঞাস! দেখ! দিয়েছিল কল্লোলযুগের বিদ্রোহী চেতনা ছিল অনেং 
তারি প্রতিধ্বনি | স্কট-জেমস ‘পঞ্চাশ বৎসরের ইংরেজি সাহিত্য [ ১৯০০-১৯৫ 
গ্রন্থে এই যুগের যুগলক্ষণ বিশ্লেষণ করে বলেছেন, “It was an exciti 
age for writers—an age which marked a definite break with 1 
past, a challenge to authority, an assertion of the right to 
anarchistic in thought and in form— romantic, realis' 
‘passionate—a. self-conscious age when writers were intensi 
critical of the composition of society, and were beginni 
to be critical of the composition of individual soul.” 
“_ সাহিত্যের এই লক্ষণগুলিই কল্লোলযুগের রচনায় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিং 
বন্ধিমচন্্রের নৈতিক মানুষ বা রবীন্দ্রনাথের রসিক মানুষ নয়, এমন 
শরৎচন্দ্রের প্রেমিক মানুষও নয়; এইযুগ জৈবিক মান্থষেরই জয়ধ্বনি করেছে 
শিশ্বোদরপরায়ণ মানুষের আদিম জৈবিক চেতনাকে দিয়েছে ভাষা । সম 
কৃত্রিম ভব্যতার মুখোস খুলে দেখতে চেয়েছে মানুষের আসল রূপ কোনটি 
রবীন্দ্রনাথ তীর সাহিত্যধর্ম প্রবন্ধে, এই দৃষ্টিকে সুস্থ সাহিত্যদৃষ্টি বলেন ?ি 
ভিনি বলেছেন “বিজ্ঞানের অপ্রতিহত প্রভাবে অলজ্জ কৌতূহলৰৃত্তি দুঃশা? 
সুতি ধরে সাহিত্যলক্মীর বন্ত্রহরণের” এই যে অধিকার দাবি করছে তার দ্বা 


৫৬ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥: 


নিত্য সাহিত্যস্থষ্টি আসমতব। “সাহিত্যে নবত্ব’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যদিও এই 
“যুগের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, বঙ্গসাহিত্যে একটি “সাহসিক স্থস্টি-উৎসাহের - 
: যুগ’ এসেছে, এবং তিনি এই “নব অভ্যুদয়ের’ অভিনন্দন জানাতে কুষ্ঠিত নন. 
তৰু তিনি বুঝেছিলেন এই আন্দোলন দেশের জল হাওয়া মাটি থেকে স্বতা্র্ | 
ভাবে উদ্ভূত হয় নি, এর অনেকখানিই ছিল বিদেশী সাহিত্যর অন্থকরণ। সেই 
অঙ্গকরণের সুড়ঙ্পথেই বিদেশ থেকে ছুটি বস্তু আমাদের সাহিত্যে আমদানি 
হয়েছিল; রবীক্রনাথেরই ভাষায় তার একটি হল 'দারিজ্র্ের আগ্কালন% অন্তটি 
লালসার অসত্যম' | 
কথীসাহিত্যে এই যুগের পুরোধা লন জগদীশ গুপ্ত ও BE 
মুখোপাধ্যায় ছুঃ খের বিষয় নান] দিক দিয়ে পরিকৃৎ এই দুই প্রতিভাধর শিক্পী' 
তাদের স্যাষ্য পাওন! বিদগ্ধ রসিকসমাজের কাছে পান নি । কল্লোলযুগের আর- 
যাঁদের নাম উল্লেখযোগ্য তারা হলেন প্রেমেন্্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, 
বুদ্ধদেব বন্ধ, ও প্রবোধকুমার সান্তাল। এই যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যশিল্পী হলেন '. 
প্রেমেন্দ্র মিত্র । প্রেমেন্্র মিত্র কবি ও ছোটগল্পকার, ৷ উপন্যাস তিনি লিখেছেন, 
কিন্তু সেখানে তাঁর প্রতিভার আত্মপ্রকাশ কদাচিৎ ঘটেছে। ছোটগল্পের 
ক্ষেত্রেই তার সার্থক প্রকাশ। ছোটগল্পের শিল্পরপায়ণে প্রেমেন্দ্র মিত্রের স্ক্ 
সৌকুমার্য তুলনাহীন। কল্লোল যুগের যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা তিনি কিন্ত 
আবির্ভূত হলেন কল্লোলের উচ্ছাস স্তিমিত হয়ে যাবার পর । তিনি হলেন 
মাণিক বন্্যোপাধ্যায়। তীর প্রথম প্রকাশ বিচিত্রায় [অত মামী ], এবং . 
তার প্রতিভার ক্ফুরণ পূর্বাশায় [ প্রাগৈতিহাসিক ]1 পদ্মানদীর মাঝি, পুতুল- 
নাচের ইতিকথা প্রভৃতি উপন্যাস এবং প্রাগৈতিহাসিক, সরীস্থপ, মহাকালের, 
জটার জট, আত্মহত্যার অধিকার, মহাঁসঙ্গম প্রভৃতি ছোটগল্প রচনা। করে অকাল- 
প্রয়াত মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় অবিস্মরণীয় কীতি রক্ষা করে গিয়েছেন। ' 
কল্লোলের সম্সাময়িক কালে আরেক জন বিশুদ্ধ শিল্পীর আবির্ভাব ঘটেছিল ্ 
তিনি হলেন অন্নদাশঙ্কর রায় । তারণ্যই ছিল তীর প্রাণের মন্ত্র। এই দিক 
দিয়ে তিনিও কল্লোলীয়। কিন্তু জীবনবোধের পরিপক্ক পরিণতির" সঙ্গে দেখা; 
গেল অব্ূদাশঙ্কর ভাববাদী শিবিরের মানুষ । সত্যাসত্য বিনিশ্চয়ই তার সাহিত্যের . 
শ্রেষ্ঠ ফলশ্ৰুতি । 
4) 


॥'অত্তর বছরের বাংলা কথাসাহিত্য ূ ৫? 


৬] ৃ 
ৃ নান সাহিত্যাদর্শ অনুসারে কল্লোল যুগকে যদি বা বলা যায়: 
তাহলে সেই 'উৎকেন্ত্রিকতার অবসান “ঘটিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে জুস্থ ও সুন্দর দৃষ্টির 
পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তার পথের পাঁচালী অপরাজিত 
উপস্তামে। বিছৃতিচণের পথের পাঁচালী মাঙ্ছবৈর-শৈশশবদশার গন্ত- মহাকাব্য । 
_ ভঙ্গিসর্বব্ধ সাহিত্যের, সঙ্গে নিত্য-সাহিত্যের পার্থক্য কোথায় তার পরিচয় পাওয়া, 
যাবে কললোলযুগের সঙ্গে বিভূতিডূয়ণের তুলনা করলে । ছুঃখের বিষয়“ বিভূতি 
ভূষণ কোনোদিনই বিবর্তিত হলেন'না। তার পরিণতি নেই। প্রথম রা 
তার জীবনের শ্রেষ্ঠ রচনা । তার কারণ তার সাহিত্যে মানুষের ছুটি দশাই 
মুখ্য__শৈশব আর কৈশোর । বিভূতিভূষণ অনভিক্রান্ত কৈশোরের মহাকবি। 
বিভূতিভূষণের সঙ্গে বাংলা কথা-সাহিত্যের আরো দুজন মহৎশিল্পীর নাম 
এক নিশ্বাসেই' উচ্চার্য তারা হলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও ‘বনফুল’ 
 [ বলাইচাদ মুখোপাধ্যায় ] 1 ছোটগল্পের গভীরতা এবং উপন্তামের ব্যাপ্তি 
. উভয় দিক দিয়েই তারাশঙ্কর অসামান্য । উপন্যাসে ও ছোটগল্পে সমান দক্ষ, 
& কথাসাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ শিল্পী তারাশক্বর। নিঃসন্দেহে রবীন্রনাখ-শরৎচন্দ্ের 
পরবর্তী বাংলা কথামাহিত্যের সর্াগ্রগণ্য নাম । বিভুতিভূষণের সঙ্গে তারাশঙ্করের 
পার্থক্য এইখানে যে, বিভূতিভূষণ প্রথম প্রকাশেই উজ্জলতম দীপ্তিতে ভাস্বর, 
আর . তারাশঙ্কর রাত্রিশেষের, স্থ্যোদয়ের মতো ক্রমশ-প্রকাশমান | মহৎ 
“শিল্পীর বিবর্তন ও পরিণতি তার সারস্বত সাধনার বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় ত্রিশ 
থেকে বাট বৎসর বয়স পর্যন্ত ধিনি' প্রতিদিন নিজেকে অতিক্রম করে যেতে 
পেরেছেন তার নবনর-উন্মেষশালিনী প্রতিভা প্রশ্নের অতীত । | | 
সাহিত্যক্ষেত্রে বনফুলের প্রথম আবির্ভাব হিউমারিস্ট বা হাস্যরসম্ত্ী রূপে । 
 বঙ্ছিমচন্দ্রের হাস্যরস প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে কথা.বলেছিলেন-__নির্মল শুভ সংযত- 
' হাপ্য'”_বনফুলের সাহিতো সেই মহত্তম হাস্যরসেরই প্রকাশ ঘটেছে। “অধ্যাপক 
_ লিককের ভাষায়, যে-উত্তরাধিকার_* mingled heritage of tears and 
laughter that is our lot on ৪৪1৮5 _অশ্রন্ছাসির যৌগিক উপাদান গড়া 
মানুষের সেই উত্তরাধিকারই বনফুলের শ্রেষ্ঠ 'রচনার আলম্বন | ধীরে ধীরে: 
জা তার ল্যান্সেটের মত 'তীক্ষ ছোটগল্পের কারুকার্ধ.থেকে. জীবনের বিরাট: 
ও ব্যাপক ক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন। রচিত হল তার স্থাবর ও-জঙ্গয়'। : সুক্ষ, 


৫৮ | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 7 


শিল্প থেকে মহৎ শিল্পের ক্ষেত্রে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। চোখে « 
বিজ্ঞানীর দৃষ্টি, চিত্তে বলিষ্ঠ জীবনবোধ--বনফুল বাংলা কথা “মাহিত্যে রূপ 
বৈচিত্রের রূপদক্ষ কথাশিল্পী । ) 
| 90 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারস্তে বাংল! কথাসাহিত্যে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির বলিষ্ঠ } 
পদধ্বনি শুনতে পাওয়া গেল। , সাহিত্যের আঙিনায় আবিভূতি হলেন অবোধ 
ঘোষ। ১৯৩৯ সনের অগ্রণী পত্রিকায় প্রকাশিত তার ‘ফসিল’ গল্প সাহিত্য- 
ক্ষেত্রে নীবন প্রতিভার আবির্ভাব ঘোষণা, করল । পুরো ছুটি যুগ ধরে 
সুবোধ ঘোষের সাহিত্য-মাধনায় বারবার শিল্পীর গোত্রান্তর হয়েছে; হয়েছে 
র্মাস্তর। বহু উপন্তাম তিনি লিখেছেন, কিন্তু তার ফসিল, পরশুরামের কুঠার, 
অযান্ত্রিক, গোৱত্ৰান্তর, কর্ণফুলীর ডাক প্রভৃতি রচনায় তিনি বাংল! ছোটগল্পে 
নূতন নূতন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছেন । শিল্পক্ষেত্রে স্বোধ ঘোষ প্রজ্ঞাবান 
শিল্পী! তার রচনাগুলি যেন এক একটি ভাবের অভিজ্ঞান। ভাষাশিল্পের 
ক্ষেত্রে নবীনভাস্করের প্রতিভা তার। বাঁটালির শক্ত আঘাতে বাগর্থময় শৈল- 
চূড়ায় পাথর কেটে কেটে তিন বানীশিল্পের নব নব মূতি রচনা করেছেন । ধ্ঁ 
বাগ বৈদগ্ধ্ে প্রথম যুগের সুবোধ ঘোষ অপ্রতিদ্দী ৷ 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরু থেকে আমাদের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির অভ্যুদয়লগ্ন পর্যন্ত 
এক দীর্ঘ অমারাত্রির বিভীষিকার মধ্য দিয়ে জাতীয় জাবন অতিবাহিত হয়েছে। 
মহাযুদ্ধের অভিশাপ, পঞ্চাশের মন্বস্তর, হিন্দুমুসলমানে ভ্রাতৃঘাতী পৈশীচিকতা, 
বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ এবং ছিন্নমূল নরনারীর আর্তনাদে এই যুগ অভিশপ্ত । বাংলার 
শিল্পিমানস কিন্তু এই অমারাত্রির অস্তিম প্রহর-তপস্যার অতিবাহিত করেছে। 
অন্ধ তমিজ্রার বুকে বসে সে দেখেছে নিশাবসানের স্বপ্ন । ফ্যাসিবিরোধী 
লেখকসজ্ঘ পালন করেছে প্রগতিশীল শিল্পীর দায়িত্ব ও কর্তব্য। মহাযুদ্ধ ও 
মন্বন্তরের বীভৎসতাকে সাহিত্যে রূপায়িত করে সে দিয়েছে অশিববিনাশের 
প্রেরণা। এই যুগের প্রতিনিধিস্থানীয় নবীন শিল্পী হলেন নারায়ণ 
গঙ্দোপাধ্যায়। খাপখোল! তলোয়ারের মতো ভাষা-_নারায়ণ একাধারে (8 
রোমান্টিক ও মাকৃ্সিস্ট । এই ছুটি. কথা যে পরম্পরবিরোধী নয় নারায়ণ 
-গঙ্গোপাধ্যায়ই তার 'অভরান্ত প্রমাণ | 
* দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর কথাসাহিত্যে অজজ্র স্থষ্টি, অংসখ্য নাম 1 :এই 
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1 সত্তর বছরের বাংল কথাসাহিত্য 0৫৯ 


অষ্টোত্তর শতনামের মধ্যে ছুটি উজ্জ্বলতম স্বাক্ষর হল নরেন্দ্রনাথ ও সমরেশ বক্স 
মানুষের মানসলোকের সক্ষম অলিগলিতে নরেন্দ্র মিত্রের চলাফেরা যেমন আয়া 
সহীন তেমনি দুঃসাহসী ।' আর জীবনের বহি্মখী চলার পথের অলিগলিতে 
সমরেশ বস্তুর পদচারণা যেমন অকুষ্ঠ তেমনি অন্তরঙ্গ । : | 
| ॥ ৮ ॥ 
. াধীতা্রা্তির পর গত পনেরে! বৎসরের কথাসাহিত্যে নুতন কোনো 
সম্ভাবনা, নূতন কোনো আশার আলো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না; এই উপলদ্ধি 
সত্যসত্যই ছুঃখপ্রদ ৷ শ্বাধীনতা-পরবর্তা যুগে দেখা গেল বাংলা সাহিত্য 
স্বৃতিকথ! ও রুম্যরচনায়" ভারি হয়ে উঠেছে। এ ছুটির আত্যস্তিক প্রাদুর্ভাব 
সাহিত্যের ছুর্লক্ষণ। প্রথমটি বার্ধক্যের এবং দ্বিতীয়টি অস্বাস্থ্যের চিহ্ন 
কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে অবশ্য বিচিত্র ও অজস্র সৃষ্টির প্রাচুর্যই পরিলক্ষিত হচ্ছে। 
বলা যায় এষুগ বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বাঁচাল যুগ । কিন্তু যুগলক্ষণ বিচারে 
দেখা যাবে, আদর্শের দিক দিয়ে এযুগের মতো দেউলে যুগ বাংলা সাহিত্যে 
আর কখনো দেখা যায়নি । বাংলার কথাসাহিত্য যে তার প্রগতিশীল ভূমিকা ' 
হারিয়েছে তার নিঃসংশয় প্রমাণ এযুগের রচনায় বলিষ্ঠ জীবনবোধ, ও আদর্শের 
অভাব, এবং 'বাস্তবতার নামে যৌনবিক্ৃতির অসংযত প্রাদুর্ভাব । জাতীয় 
জীবন যে আধোগতির পথে কোন অতলে নেমে যাচ্ছে সাগুতিক কথাসাহিত্যের 
মায়াদর্পণে তা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। | 
| কিন্তু জাবন চিরদিনই পউন-অত্যুদয়-বন্ধুর পন্থায় চলে, কাজেই হতাশ্বাম 
হবার কিছু নেই । বঙ্ষিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার -নিয়ে যে সাহিত্য 
জীবনের পথে অগ্রসর হয়েছে তার অপমৃত্যু ঘটবে__একথ] কল্পনাও করা 
যায় মা! সাহিত্যের এই ছুদিনের অবসান ঘটবেই । আজকের কথাসাছিত্যের . 
অতিবাস্তবতা অপগত হয়ে মহৎ শিল্পীর স্পর্শে আদর্শ ও বাস্তবের রাখীবন্ধনে 
জীবনি কবিকল্পনার শুভ্র রশ্মিপাতে অনাগত যুগের কথাশিল্প গড়ে উঠবে” 
তার সম্ভাবনা এই দুর্যোগের মধ্যেই ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। সেই 
অনাগত কথাশিল্পীর অভিনন্দন লিপি এযুগের ছেঁড়া কাগজের ঝুঁড়িতেই খুঁজে 
. পাওয়া যাবে। i 


bl 
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জোক-গাথায় ক'সীৰ ৰাধী 
' পি. সি. জোশী 


+ [পি সি. জোন রাজনৈতিক নেতা হিসাবে খ্যাত। কিন, অনেকেই জানেন না যে তিনি, 
লোক-সংস্কৃতির চর্চায় অত্যান্ত উৎসাহী: গারোয়'ল অঞ্চলের লোক তিনি এবং এই শঞ্চলের ' 
লোকগাথা সংগ্রহ করে তিনি বই আকারেও প্রকাশ করেছেন। তিনি তাঁর ইদানীং ংকালের, 
সংগ্রহ দিয়ে নতুন গ্রন্থ রচনা করছেন_ইংরাজীতে। সেই অপ্রকাশিত গ্রন্থের পাঙুলিপি থেকে 
একটি অধ্যায় অনুবাদ করেছেন মৃণাল ভদ্র। --সম্পাদক 1] ৃ | 

১৮৫৭-র বিদ্রোহ. ঝাসীর রাণীকে পুরা্কাহিনীর নায়িকাতে রূপান্তরিত" , 
করে। তীর সাহস যে ভারতীয় মনে এক বিপুল উদ্দীপনার স্থষ্টি করেছিল, 
তার পরিচয় মেলে অজস্র লোক-গীতি, গাথা, কবিতায়. সমসাময়িক এবং পরের 
যুগের কবির] তার স্মৃতির উদ্দেশে এগুলি রচনা করেন৷ আধুনিক ভারতীয় 
রেনেসীসের স্থরুতে তাকে নিয়ে জাতীয়. কাব্য ও নাটক রচিত হতে'থাকে। 

টমাস লো বিদ্রোহের সময়ে মধ্যভারতের বর্ণনায় কি অবস্থায় বাঁসীর রাণী : 
তার রাজ্যের 'অধিবাসীদের পরিচালনা করেছিলেন, তার বর্ণনা দিয়েছেন 
“সর্বত্র দারিদ্র্য এবং ধ্বংস, যেন কুষ্ঠ রোগ সমস্ত দেশকে আক্রান্ত করেছে এবং 
ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।” (পৃঃ ৩৫৮)। ৬০ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, 

“ভারতবর্ষে এখন বাস করা, আপগ্রেয়গিরির মুখে দাড়ানোর মত, যার দুটো] দিক 
আমাদের পায়ের তলা থেকে সরে যাচ্ছে, আর জলন্ত' লাভা আমাদের গ্রাস 
করতে আসৃছে।” লো লউ ক্যানিং-এর কথ! উদ্ধত করেছেন । তিনি বলেছেন: 
- *্মধ্যভারত আমরা হারিয়েছি, আবার একে উদ্ধার করতে হবে”. দিল্লীর 
. পতনের পর “ভারতীয় ও. ইতরাজদের মধ্যে লক্ষৌও বাঁসীর অধিকার নিয়ে 

“সংঘৰ্ষ বেধেছিল 1” ঝাঁসীর রাণী যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন, এথেকে, তার 
গুরুত্ব উপলব্ধি কর! যায়। 

রাণীর বয়স ছিল "মাত্র কুড়ি। বটিশ। রাজের , বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহীদের" : 
সঙ্গে যোগ দেন কেন? ১৮৫৭-৫৮ বিদ্রোহের বৃটিশ এঁতিহাসিক কর্ণেল মেলেসন-:. 
নিজেই এ প্রশ্নের উত্তুর দিয়েছেন, “বাসীর রাণী সবচেয়ে বেশি 'উৎপীড়িত হন 
এবং তাঁর নিজস্ব পন্থায় তিনি প্রতিবাদ জানান 1”. 


> 


॥ লোক-গ্াথায় ঝ শসীর রামী : | ৬১. 


" রাজা গঙ্গাধর রাও বৃটিশের অনুর ভিন এবং তিনি এই বিশ্বাস নিয়ে 
মারা যান, যে, তীর দত্তক পুত্ৰ সিংহাসূনে বসবে। কিন্তু ডালাহাঁসীর উত্তরা- 
ধিকার, আইন বাসীকে গ্রাস করল। ১৮৫৬তে ত ঝীসী বৃটিশ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত 
হয়।, “ডালহোঁসীর / শাসনে” লিখিত ত আছে, বুটিশ প্রতিনিরি যখন বাণীকে 
এ সংবাদ দেন, তিনি পর্দার আঁড়াল থেকে তাকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা জানান, 


এবং সবিনয়ে অথচ সুদৃঢ় কণ্ঠে থা ঘোষণা করেন, “আমার ঝাঁসী 
'দেব না।” 


রাজ্য যাবার পরেও.ত'কে শান্তিতে থাকতে দেওয়া হয় না। স্বামীর ব্যক্তি: 
গত সম্পত্তিতে তার অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়। বৃট্শি কর্তৃপক্ষ 
দত্তক শিশুর জন্য তাঁ নিজেদের রক্ষণাবেক্ষণে রাখেন। এই-ই সব নয়। 
ভারতীয় বিদ্রোহের ইতিহাসে টি, রাইস, হোম্প লেখেন, “বৃটিশ সরকার যদি, 


তার বৃত্তি মাত্র ৬০০০ টাকা থেকে মৃত স্বামীর দেন শোধ করতে বাধ্য না. 
করতেন,» মধ্য ভারতে বিদ্রোহ হোত না” * 


N 


৬ “ভারতীয়রা একটি জিনিষ ভালই জানে, প্রতীক্ষা করা...এখানে প্রতীক্ষার 
চরম করানো হয়, কারণ একজন নারী এ রাজ্যের পরিচালনা করছিলেন ।” 
'(কায়ে ২ সিপাহী যুগের ইতিহাস। ওয় খণ্ড পৃঃ ৩৬০) 
তাঁর সুযোগ এল. ঝীসীর সিপাহীদল ১৮৫৭-র ৪ঠা জুন বিদ্রোহ করে । 
ভারতবর্ষে বৃটিশ ক্ষমতা ধ্বসে যাচ্ছিল । রাণী নিজের হাতে ক্ষমতা নিলেন 
এবং বৃটিশ এত অসহায় 'হয়ে পড়েছিল যে তাদের প্রতিনিধি এক ঘোষণায় 
| জানায়, রাণী তাদেরই হয়ে-শাসন চালাচ্ছেন এবং জনসাধারণ যেন, সে শাসন 


'মানে ।' রাণীর বিরুদ্ধে বৃটিশ অন্ত দেশীয় রাজাদের ঈর্ধ্যান্বিত করে তুললেন ' 


এবং রাণীকে দুর্বল করে তোলা হয়। কয়েকজন ভারতীয় এঁতিহাসিকের মতে 
এই সময়কার রাঁণীও বৃটিশ আলাপ-আলোচনাই.ত টার একটি দুর্বল দিক । তখরা 


বলেন, রাণী বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিতে. ইচ্ছুক - ছিলেন না। এই সব 


আলাপ-আলোচনা পাঠ করে কায়ে সিদ্ধান্ত করেন,..এপ্রকৃত মারাঠী অনুভূতি 
নিয়ে. ভিনি ভান করেন, বুটিশের শক্রদের হাতে তিনি বিপদে পড়েছেন এবং 
জানান, আমাদের সঙ্গে ত'র, স্বার্থ এক, যদিও আমাদের ক্ষমতাচ্যুত করবার 
ষড়যন্ত্র তিনি করছিলেন।” ( ওয় খণ্ড, পৃঃ ৩৬৪ ) 


৬২, - | ke "প্ৰবন্ধ পত্রিকা ॥ 


১৮৫৮-র মার্চের আগে বৃটিশ তখর বিরুদ্ধে কোন আক্রমণ চালায় নি। রাণী, 


বাঁসীকে সুরক্ষিত করেন। মেলেসন লিখছেন, “এটা নিশ্চিত যে রাণী তার 


. মহান উদ্দীপনা সঙ্গীদের মধ্যে সঞ্চারিত করেছিলেন । আক্রমণকারীর! যেখানে 
যেখানে ধ্বংস করেছিল, নারী ও শিশুর! সে সমস্ত মহান ,পুননিমাণে সাহায্য, 


করছিল এবং 'গাহারারত ।সৈন্ঘদের জল ও খাগ্ঠ সরবরাহ করছিল। দুটো 
জাতির মধ্যে প্রবল সংঘর্ষে আক্রান্ত দলই কিছুটা সুবিধা পেয়েছিল, মনে হয় 1” 

বিশ্বাসঘাতকতায় বাঁসীর পতন হয়। বৃটিশ সৈন্যের উন্নত ধরণের আগ্রেয় 
অস্ত্রের আক্রমণে রাণী পরাজিত। তিনি কল্সীতে পালিয়ে" যান এবং তাতিয়া 
টোপীর মঙগে সগৈন্তে যোগ দেন৷ | 


বৃটিশ সৈস্ত তাঁকে অন্তুসরণ করে এবং বিদ্রোহীরা কুঁচে ng এসে কল্সীর 
যুদ্ধ ঘটায়। প্রচণ্ড সংগ্রামের পর যেখানে তাতিয়ার সৈন্যদল বিধ্বস্ত হয়। 
রাণীর সৈন্যরা! কল্সীতে পালিয়ে যায়। বৃটিশ সৈন্তাধক্ষ স্যার হিউ রোজ তার 
সংবাদে একথা স্বীকার করেন। “এ কথা বলা খুবই সঙ্গত যে তারা সংকল্প 


এবং বুদ্ধির সঙ্গে সমতল প্রান্তরের উপর দিয়ে তাদের পশ্চাদপসরণ কার্যকরী , 


করে। পাশের সৈস্থরা প্রধান সৈন্যদলকে পিছু হট্বার সুযোগ দিতে ভালো 
ভাবে যুদ্ধ করে, এ ব্যাপারে তারা লঘু পদাতিক সৈন্যের কুচকাওয়াজ মেনে 


চলে। আক্রান্ত হয়ে তারা বন্দুক ফেলে দিয়ে তরবারি নিয়ে ভীষণ যুদ্ধ করে ।”, 


' কল্সীর কাছে আবার বাধা দেওয়া হয়, কিন্তু তাও ব্যর্থ 'হোল। ২৫মে 
বূটিশ সৈন্য কল্সী প্রবেশ করে বিদ্রোহীদের বন্দুক ও রসদ কেড়ে নেয়। 


. কল্সীতে পরাজয়ের পরে গোয়ালিয়রের দিকে অভিযানের পরিকল্পনা 


“ নেওয়া হয়। এই পরিকল্পনা সত্যই সার্থক । গোয়ালিয়রের ছুর্গকে 'সহজে- 


সুরক্ষিত করা সম্ভব ছিল এবং শক্ত ঘাটি হওয়ার পক্ষে উপযুক্ত ছিল, কারণ 


সেখানে প্রচুর রসদ ও গোলা-বারুদ ছিল। তা ছাড়া, সেখানে সুশিক্ষিত. 


সিপাহী সৈন্যের এক বিরাট দল ছিল। সিন্ধিয়| বৃটিশের প্রতি অনুরক্ত হলেও, 
তাদের মনে অন্ত সিপাহীদের মতই অসন্তোব ছিল | 


টি, রাইস, হোম্স লিখেছেন, “গভীর অন্ধকার মুহূর্তেই প্রতিভার দীপ্ত উজ্জল, 
শিখার সৃষ্টি করে। রাণী বা তঁতিয়ার মনে একটি দুঃসাহসিক, মৌলিক ধারণার, 


, উদয় হোল, যার ফলে তখরা আর্কট অধিকার করলেন ।” 


a 


রব 


॥ লৌক-গাথার ঝাসীর রানী ০ 


কায়ে এবং মেলেমন লিখেছেন, “বিজ্রোহী নেতাদের কাছে .অবস্থা খুবই 
খারাপ বলে মনে হোল। কিন্তু এই রকম পরিবেশেই ছুঃসাহসিক উপায়ের রুখা 
মনে হয়'। এই রকম কোন ধারণা তাঁদের মনে এসে থাকৃবে।”"তাদের মধ্যে 
একমাত্র রাণীরই এই প্রতিভা, সাহস, বেপরোয়া ভাব ছিল যার ফলে এ রকম 
বড় ‘কাজ করা সম্ভব। তিনি সমস্ত সম্ভাবনাগুলি দেখতে পাচ্ছিলেন, এখন 
আশা করতে পারছিলেন, প্রথম আঘাত সফল হলে, তাদের অভিযানের ভাগা 
পরিবতিত হতে পারে” 

১লা জুন বিদ্রোহী সৈন্যদল গোয়ালিয়রের পথে যাত্রা করেন । গোয়ালিয়রে 
পৌঁছিবার আগেই সিদ্ধিয়া সৈন্য নিয়ে তাদের বাধা দেন, কিন্তু দেখতে পান, 
তার সৈন্তরা দল.ত্যাগ করে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে। তিনি কয়েকজন 
বিশ্বস্ত অনুচর নিয়ে আগ্রায় বৃটিশের কাছে আশ্রয়ের-জন্ত পলায়ন করেন । 

লর্ড ক্যানিং লিখেছেন, “সিদ্ধিয়া বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিলে, আমাদের 
পাত তাড়ি গোটাতে হবে।” সিদ্ধিয়া ,বৃটিশের সঙ্গে থাকলে গোয়ালিয়র 
তার হাতছাড়া হয়ে যায় এবং তার সৈন্তর! বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেয় । 

“তিনি-( স্যার হিউ রোজ) বুঝতে পারেন, দেরী হলে কি বিপদ ঘটবে । 
গোয়ালিয়র বিদ্রোহীদের হাত থেকে যুক্ত করতে না পারলে কি সর্বনাশ 
ঘটবে, কেউ বলতে পারছিল না। দেরী হলে, গোয়লিয়র : অধিকারের ফলে 
যে বিরাট সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তি লাভ হয়েছে এবং সৈন্য, অর্থ ও 
অস্ত্রশস্ত্র যে পরিমাণ পাওয়া* গেছে, তাঁতিয়া টোপী তাই নিয়ে কল্সীতে 
পরাজিত সৈন্তদলের অবশিষ্টাংশের উপর এক নূতন ফোঁজ গড়ে তুলবে এবং 
সমস্ত ভারতবর্ষে এক মারাঠা অত্যুর্থান জাগিয়ে তুলবে । যে রাঁজপুতনায় 
সে অভিজ্ঞ, তারই সাহায্যে দক্ষিণ মহারাষ্ট্রে, পেশোয়ার পতাকা উত্তোলন 
করবে । এই সব বংশে সৈন্ত ছিল না এবং মধ্যভারতে সিপাহীদের জয় এই 
এলাকার অধিবাসীদের পিতৃপিতামহ যে কারণে জীবন বলি দিয়েছিল, তার 
জন্য উদ্ধদ্ধ করবে” ( মেলেস্ন, ৫ম খণ্ড, পৃঃ.১৪৯-১৫০ ) 

বৃটিশ সেনাপতি দেরী না বঁায় বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন, কিন্তু বিদ্রোহীর' 

ততখানি বুদ্ধি প্রয়োগ করেন, নি । গোয়ালিয়র অধিকারের: পর রাণীর 

প্রতিবাদ সত্বেও বহু মূল্যবান দিন আমোদ-উৎসবে কাটল, এমনকি পেশোয়া পদে 
নানা সাহেবের অভিষেক হোল | স্যার হিউ রোজের প্রবল আক্রমণে 


+ 


৬৪ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


বিদ্রোহীদের প্রতিরোধ ভেঙে পড়ল, কেবল রাণী যেদিকে বাধা দিচ্ছিলেন, 
সেদিকে অটল রইলেন । ১৮ই জুনে আবার পশ্চাদপসরণ আয়োজন করবার 
সময় তিনি গুরুতর আঘাত পান এবং যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যান । তাঁর দেহ ফিরিঙ্গী- 
দের অপমান থেকে রক্ষা করা হয় এবং তাঁর বিশ্বস্ত দেহরক্ষী অস্তিম সৎকারের 
ব্যবস্থা করে । গোঁয়ালিয়রের পতন এবং রাণীর মৃত্যু বিদ্রোহীদের" কাছে 
একটি বিরাট সর্বনাশ বলে পরিগণিত হোল। ১৮৫৭, -৫৮-র বিদ্রোহ ব্যর্থ হোল, 
‘কিন্তু রাণী অমর হয়ে রইলেন । তখর স্মৃতি এবং আদর্শ পরবর্তী যুগের ভারতীয়" 
দের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রেরণা দিয়েছে ঘা. | 


নীচের লৌক- গীতিটিতে স্থানীয় লোকদের শ্রদ্ধা প্রকাশিত ত হয়েছে৷ 
নীচে দাড়িয়ে পাথরের মৃত,পূজা,. - 
উপরে পবিভ্র কাশী, 
মাঝে আমাদের বাসী | Sn 
সকল পুরীর সেরা। 


‘নীচের গানটিতে শুধু ১৮৫৭-৫৮র উদ্দীপন! প্রকাশই হয় নি । যেমব লোকেরা! 
রানীর নেতৃত্বে সংগ্রামে যোগ দিয়েছিল, তাদের ভাবধারাও প্রকাশ পেয়েছে'। 
নদীতে ঝড় . 
অনেক দুরে ইংরেজের দেশ, 
ত্বরা কর, ত্বরা কর, ' 
ভাগ্য বেইমান ফিরিঙ্গী | 


. ২২শে মে কল্সী ‘যুদ্ধের প্রাকৃকালে রানী বিদ্রোহী সৈন্যদের যমুনার পবিত্র 
বারি হাতে এই শৃপথ-মন্ত্র উচ্চারণ করান ।. পরে সেই শপথ একটি দেশপ্রেমের 
গানে পরিণত হয়। টার 
যতদিন প্রাণ থাকবে | 
আমরা কল্সী দেব না । | 
নিজের হাতে 
. কবর দেব না - | | 
আমাদের আজাদী-রাজ। | 
আজাদী-রাজ কথাটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । শ্রবন্দাবনলাল বর্মা, যিনি ঝামীর 


+ 
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রাণীকে নিয়ে একটি এতিহাসিক উপন্তান র রচনা করেছেন, এই গানগুলি শুধরে - 
দিয়েছেন। তিনি আমাকে জানিয়েছেন, রাণী তার একজন সহকর্মী - 
বানপুরের রাজা সর্দেন সিংকে একটি চিঠি লেখেন, তাতে স্বরাজ কথাটি আছে। ২ 
"স্যার হিউ রোজ বিদ্রোহের শেষে পুনরায় বসে একটি রিপোর্ট লেখেন? “নারী 
হয়েও তিনি বিদ্রোহীদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী এবং দক্ষ সেনাপতি 'ছিলেন। 
বিদ্রোহীদের মধ্যে.তিনিও একজন পুরুষ ।” 


জে, ডবলু , পিংকে ঝাঁসী রাজ্যের কমিশনার ২০শে নভেম্বর ১৮৫৮তে লেখেন, 
“তার সমপর্যায়ের মারাঠি রমণীদের মত তিনিও পুরুষের মৃত দৃঢ়চেতা 
ছিলেন ।” বৃটিশ সৈম্তাধক্ষ্যের দেওয়! এই প্রশংসা একটি জনপ্রিয় লোক-গাখায় 
স্মরণীয় হয়ে আছে ঃ 


/ 


পুরুষের মত তিনি লড়াই করেছেন, 
তিনি-ঝাঁসীর রাণী |! 
প্রতি প্রাচীরে তিনি কামান রেখেছেন 
মি * নরকের আগুন ঝরছিল তা থেকে, 
পুরুষের মত কি বিক্রমে তিনি লড়াই করেছেন । 
সিপাহীদের তিনি মিঠাই দিয়েছেন, 
নিজে এক টুকরো শুকনে] রুটি খেয়েছেন | 
ভারতীয় শাসনবিভাগের উইলিয়াম ফ্রক প্রথম ভারতীয় প্রাচীন-সংগ্রছে গানটি 
প্রকাশ করেন। তিনি সংগ্রহ করেন এটোয়ার একটি স্কুল-শিক্ষকের কাছ 
থেকে । তার অনুবাদে ত্রুটি আছে। পূর্ব যুক্তপ্রদেশে যে রকম গাওয়া হয় 
এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ উদয়নারায়ণ তেওয়ারী এবং বারানসীর ডঃ কে, 
‘এস, উপাধ্যায়ের কাছ থেকে আমি তার একটি রূপ পেয়েছি। গানের ধুয়া 
“খুব লড়ী মর্দানী ঝাসীওয়ালী রাণী” সুভদ্রা কুমারী চৌহানের জি? বিখ্যাত 
কবিতার প্রেরণা জুগিয়েছে। 


7. টমাস লো .৩২৪ পৃষ্ঠাতে লিখেছেন “শিশুঘাতী রাজপুত, গোঁড়া | ব্ৰাহ্মণ, 
ধর্মোন্ত্ত মুসলমান; বিলাসী স্থুলদেহী উচ্চাকাজ্ঞী মারাঠী সকলেই একই কাজের 
জন্য 'মিলেছিল......। শ্রাগীর .তোপখানার প্রধান সৈস্তাধ্যক্ষ ছিল গুলাম : 
গেউস খান এবং ঝাঁণসীর প্রধান ফাটক-রক্ষী ছিল খুদাদাদ্‌ খান। ২রা এপ্রিলের 

৫ 


A 
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: যুদ্ধে দুৰ্গ রক্ষা করতে গিয়ে তারা নিহত হয়। নীচের গানে খুদাদাদের শেষ; 
কথা শোন। যায় £ ণ ক 4 রর 
একদিন ত মরতেই হবে, ভাই, ' ৮৭ 

আমি বেছে নিলাম আজ, 

. আমাদের রাণীর জন্ত. 

আমি আমার জীবন দেবা। 
. আমার তরবারি দিয়ে ফিরিল্গীকে 
টুকরে। টুকরো! করব । 
আর জগৎ আমাকে চিরদিন স্মরণ করবে' | 


রি এঁতিহাসিক কায়ে এবং মেলেসেন লেখেন, “জনসাধারণের উপর তার" 
অসাধারণ, প্রভাব ছিল। এই প্রভাবের সঙ্গে যুক্ত ছিল চারিব্রিক। দৃঢ়তা ও" 
অপূর্ব সাহস, যার ফলে কয়েক মাস 'পরে হিউ রোজের নেতৃত্বাধীন ফৌঁজের' 
বিরুদ্ধে তিনি কঠিন প্রতিরোধ দিতে পেরেছিলেন । 'অন্তকোন সেনাপতি- 
হলে রাণীর প্রতিরোধের কাছে হার স্বীকার করতেন। . 
‘কল্যাণ সিং তার গানে রাণীর এই লোকচিত্তে প্রভাবের কথা বলেছেন 
তার' গাথায় £ 2 ( / 
ঝাসীর হুন একবার যে খেয়েছে, | 
লক্ষ্মীবাঈকে মেনেছে রাণী বলে, , 
. 7, সেকি করে ফিরিয়ে দেবে হুন, 
! তার বিশ্বাস আর রাজভক্তি। রর 
কুচ ও কলপীর যুদ্ধে বিদ্রোহীরা অনেক কষ্ট পায়.। (কিন্তু রাণী একটুও না দমে,- 
গোয়ালিয়র অভিযান সফল করেন । 
মাটী আর পাথর থেকে 
রাণী গড়েছেন তার সৈন্ত, 
কাঠ থেকে 
তিনি বানিয়েছেন তরবারি, 
| পাহাড়কে করেছেন তিনি ঘোড়া, 
সোজা ছুটেছেন গোয়ালিয়র । এন 


Ss 


ঃ 


। লোকগাখায় বাসীর রাণী. রি এ? 
ক করে তাস হোল? নার তা নব, হয়ে 
গানে এই দেই প্রা পেয়েছে।- যেমন, , ৮20 
+; 1% জেনাদের তিনি দিলেন মিঠাই. | 
ফি আর নিজে খেলে শ্নো: গুড়, রি L 
২:75 আর শক্নো কটি: ১২ 0 
১854 শী হোন সীল নান টির 
নী সির বলছেন:* Be ০ টড 

রি উই আনার রি 
"৮", সামনে, ভীষণ, যুদ্ধ, বু 


১৫ 









1 





28 তোমাদের হে আমাদের মা, রঃ | 
এ i রঃ তৰা, তোমাদের হাতেই)" রি 
২. এ কোন সন্দেহ কোরো না: 134, 





টড: 'ঘৃতদিন' বীচ, তোয়াদের মনে রাখক। 
কট পে কৰি৷ আবার, বলেছেন, EE he রা 
২ এই ৫ তোমাদের ভক্তির পরীক্ষা রে সা, 
রি OU হন তোযরা-খেয়েছ, তার্‌। : রি EX 
ও “তোমার পে টি 
1 রি আমি লঙ্ষ্মীবাই: - ধ টে তি ও 
| “রাধার আনো এই।.. ৃঁ লা জি 
[াণী,শক্রকে দ্ধ কি ভাবে আহ্বান করেছিলৈন, কবি বু উর, গার 
সই বীরত্ব অমর ক্রে রেখেছেন £ 8 





টি = দৰি লালন টাকে, মা. টা 
এ | তোমরা, মানুষ ইলে, .. 5 
EE li ২. 





সা টা ৰায় হতে মাদার সনে রাকা 
EA ‘লড়াই কৰ । 83 2508 
সা কর. সামনে এস. রা 2৯৫ তর 
. এ গিয়ে এস, বৃটিশ সিংহ; 7. যু Eo 
২, রি : আমিও ৰে বাধিনী, তর প্রমাণ দেব। : 
রী ও ১ RI রা কবি ভূপতের গাধা) LL 
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সি 


রাণী বহু দেশপ্রেমিক যুদ্ধ-নেতাঁদের মত পোড়ামাটীর নীতি গ্রহণ করেন ' 
নীচের গানে; জলোন ও কলপীর মধ্যেকার গাছগুলির বর্ণনা আছে 
গাছগুলো কেটে ফেল, iy ..... 
ঝনীর রাণী আদেশ দিলেন! | চি 
যাতে ফিরিঙ্গীর] আমাদের সৈন্যদের 
ফাসী দিতে না পারে | " 
, কাপুরুষ বৃটিশ যেন চীৎকার করে 
বলতে না পারে 
ফাসী দাও! গাছে ঝুলিয়ে দাও ! 
গাছগুলো কেট' ফেল, 
যাতে রোদ রে তারা ছায়া না পায় ! Kk 
এখানে কবি-কল্পনায় কিন্ত কঠোর * সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। নীলের অভিযানে 
এলাহাবাদ থেকে কানপুর পর্যন্ত বিদ্রোহী সৈন্য ও চাষীদের ফাকি দেওয়া 
হয়েছিল এবং বৃটিশের এই নৃশংস অত্যাচার ইংরাজ এতিহাসিকেরাও স্বীকার ূ্‌ 
করেছেন ।, ঈ 
সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস ১ম খণ্ড ২৫৭ পৃষ্ঠাতে চার্লস বেল লিখেছেন, 
“বৃটিশ সৈন্তর! ভীষণ নিষ্ঠুর কাজ করেছে, গ্রামের পর গ্রাম তারা জালিয়েছে, 
বারানসী থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত শিশু বৃদ্ধ সকলকে ফাঁসী দিয়েছে ।” 
তৃতীয় খণ্ডের ৮-৯ পৃষ্ঠাতে, লিখেছেন, “প্রতিহিংসার উন্মত্ততা কেবল. 
প্রকৃত বিদ্রোহীদের উপর বর্ষিত হোল তা নয়; যাদেরই কালো চামড়া ছিল, 
তাদের উপরই অত্যাচার করা৷ হচ্ছিল ।” | 
এই সব অত্যাচারের উল্লেখ করে নেহেরু “ভারত আবিষ্কার” গ্রন্থে 
বলেছেন, +--*. -. এই স্মৃতি এখনও শহরে [গ্রামে-টিকে আছে। প্রত্যেকেই 
এ ঘটনা ভুলতে চায়, কারণ এতে মানুষের ভীষণ ও ভয়ঙ্কর রূপটাই, প্রকাশিত | 
হয়ে পড়ে। নাৎসীবাদ এবং কে যুদ্ধের বর্বরতার স্তরকেও এই অত্যাচার ৰ 
অতিক্রম করেছিল |” রে 
রাণীর বুদ্ধিমত্তা এইখানেই যে, পি বুটিশের অত্যাচারের পরি- 
কল্পনাকে ব্যর্থ করতে তিনি, পোড়ামাটা নীতি প্রয়োগ করেন। ফিরিষ্গীরা 
আমাদের! সৈন্যদের গাছে ফানী দেয়, তাই গাছ কেটে ফেল'। রোদ্দুরে . 


1 পা 
॥ লোক-গাঁখায় ঝাঁসীর রাণী ' ৬৯ 


সাহেবদের হাটুতে কষ্ট হবে এই চিন্তা নিশ্চয়ই সিপাহীদের আমোদ দিতে 
পেরেছিল ।' . ‘ 
সৈন্তাধ্যক্ষ স্যার হিউ রোজ মধ্যভারতের অভিযানে নেতৃত্ব করেছিলেন'। 
{ নীচের গানে তীর বিরুদ্ধে রাণীর সাহসের জয়গান গাওয়া হয়েছেঃ | 
_ হিউ রোজ কোথায় ? 
- গুলিগুলো কোথায় যায়? 
“ রাণী গেছেন গোলাওলি। 
* কামান ছোড়, গুলি ছোড়, 
ফিরিঙ্গী সৈন্য মারো। 
কোথায় তাদের সাহস? 
_ কোথায় হিউ রোজ? 
| আমাদের মারের ভয়ে পালাচ্ছে? _ ' | 
' নীচের গানে হিউ রোজকে নিয়ে যেরকম তামাসা করা হয়েছে, তা থেকে বোঝা 
যাচ্ছে, এই সব দেশপ্রেমিক সৈন্যদের মধ্যে কতখানি, সাহস ও আত্মবিশ্বাস 
চোখের জলে ভেসে । | 
“ হিউ রোজ বললেন, 
এক পাত্র জল দিন দয়) করে, ' !? 
[৯ "'_ আম বড় তৃষ্ণার্ত 77 
x আরও বেশি চায়, 
পাত্রটিই চায়। ৮ এ 
বন্দুকে হাত দাও, Ee 4 
বারুদ নাও, 
তরবারি ওঠাও। 
এন রানী লোকুগাথায় অমর হয়ে. আছেন by 


। 


নু 


সংক্কার্তন দম্ভ 
পবিত্ৰ গঙ্গোপাধ্যায় সি 


তির শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সত্তর বৎসর পুতি উপলক্ষে * ‘প্রবন্ধ পত্ৰিকা’ কতৃক 
অনুরুদ্ধ 'হয়ে সাম্প্রতিক বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সমস্ত, সম্পর্কে ইরণৃন্োগাধ্যার এই প্রবন্ধটি 
লিখেছেন।--সম্পাদক ] 


বাংলা দেশের সংস্কৃতির গর্ব তার সাহিত্যিক, ও সাহিত্যের সংখ্যা হি Le 
হয়. তো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্য| দিয়েও । 
, । কিন্তু যে সাহিত্য জীবনকে প্রভাবান্বিত করে না, সে' (সাহিত্যের ব্যবহারিক: ' 
মূল্য কতটুকু, যে বিদ্যা বিনয় দান করে না সে বিদ্তা আসলে অবিদ্যা। এই 
কথাটি মনে রাখলে আমরা সংস্কৃতির বড়াই করতাম না। 
একথা ঠিক যে, বাঙালীর এঁতিহৃগত জীবনবোধের 'একটা রি ও 
সাংস্কৃতিক মূল্য আছে, যেমনটি বোধ হয় আর কোন জাতের মধ্যেই নেই। কিন্তু 
‘সে এঁতিস্থ আজ লুপ্তপ্ৰায়; আউল-বাউল বৈরাগীর জীবনবোধকে রবীন্দ্রনাথ 
স্বীকার করে দিয়েছেন এবং সেই কাচা সোনার সঙ্গে আধুনিক বস্ততন্রম্মত 
তেজের খাদ ,মিশিয়ে তিনি যে নতুন জীবনবৌধ স্থষ্টি করেছেন তা! একেবারে 
. গিনি সোনা। কিন্তু আধুনিকতার দোহাই পেড়ে আমরা সংস্কৃতিবান সম্প্রদায় 
এঁতিহ্গত জীবনবোধের কীচা.সোনাটুকু বাদ দিয়ে শুধু রাজসিকতার 'খাদকে 
সংস্কৃতি বলে. দাবি করছি, তাই নিয়ে বোধ করছি আত্মপ্রসাদ ।. ব্রৎ সেই 
রাজসিকতা যদি খাদ হয়ে কোন কিছুর সঙ্গে মিশে রাজসিকতার -গুণটুকু বিসর্জন 
দিয়ে থাকে,.তা আমাদের এঁতিহ্বগত তামসিকতা, বিশিষ্ট জীবনবোধের অংশ 
হয়ে থাকার ফলে যার কুফলটাই এতদিন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধরা পড়ে নি; 
কিন্তু আজ তা প্রকট হয়ে উঠেছে, আমাদের বঞ্চিত জীবনে রাজসিক কামনাগুলির € 
অতৃপ্তির তিক্ততায় জারিত হয়ে। 
‘সংস্কৃতির সমাজবিজ্ঞানসম্মত অর্থ যাই হোক না' কেন,. ব্যবহারিক জীবনকে . " 
মার্জিত না করলে সে শিক্ষা ও সংস্কৃতি দুই-ই অর্থহীন । ' অর্থকরী হিসাবে তার রা 
" মুল্য 4৮ ক্ষেত্রে নউর্থক ৷ 


শন 


শা সংস্কৃতির দত্ত 4 ১ 
সাহিত্য রচয়িতা, কৰি, শিল্পী বলে ধারা তক্মা এ'টে সমাজে খুরে বেড়াচ্ছেন, 


তাদের মধ্যে কত জনের ব্যবহারিক সহবৎ সকলকে তৃপ্তি দান করতে. পারে? 


"আর সহবৎ পেরিয়ে ব্যক্তিগত ব্যবহার যেখানে জীবনের ও. আচরণের গভীরে 


প্রভাব বিস্তার করছে, সেখানে সংস্কৃতির ছাপ কতটুকু চোখে পড়ে! মন্তব্যটা ্‌ 


' ব্যক্তিবিশেষ বা মুষ্টিমেয় কয়েকজন সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। কারণ বাঙালীর 


'সংস্কৃতিদক্তট! যখন জাতীয় চরিত্র, তখন ব্যবহারিক সংস্কৃতি সমগ্র জাতির কাছেই 
ভাবে প্রত্যাশা করতে পারি। | 
নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করতে যারা এতটুকু কুষ্টিত নয়, নিজের 


বাড়ির নোংরা যারা নিঃসঙ্কোচে পাশের দরজায় জমা করতে পারে, ট্রামে বাসে 
ট্রেনে, এতটুকু আরাম বা জ্বিধার জন্য যারা আর দশজনের অস্থবিধা স্থষ্টিতে 


|] “বিন্দুমাত্র মাত্র কু্টিত হয় না, ভারা যাই হোক, সংস্কৃতিবান নয়। কথায় কথায় 


“ মেক্সপীয়ার ‘কোট’ হয় তো তারা করতে পারে, রবীন্দ্রনাথের চিত্র ও রচনাবলী 
" হয় তো তাদের গৃহসজ্জ। কিংবা অঙ্গসজ্জা, কিন্তু রুচি ও বুদ্ধির স্থূলতা চাঁপা পড়ে 


‘না তাতে। . | ৮ 

. বাংলা দেশের শহর অঞ্চলের অতি সচেতন ভোটার যে রাজনৈতিক দলকে 
ভোট দিতে নারাজ, সেই দলেরই' হোমড়া-চোমড়ার কাছে যখন আমরা নিবিচারে 
মাথা পেতে প্রার্থী সাজি তখন সংস্কৃতির জবাই হয়ে যায়। “বলি” শব্দটা আমি 


' ইচ্ছে করেই ব্যবহার" করছি না, কারণ “বলি'র মধ্যে যে আত্মত্যাগের গন্ধ আছে, 


আমাদের জীবনে তা প্রায় একেবারেই অন্কুপস্থিত | 


জীবনে খন ছন্দপতন হয়, আর আজকের জটিল জড়বাদবিলামী শীবনে 
অর্থকরী জীবনযাত্রাকে ও কর্দব্যস্ততাকে একমাত্র সত্য জ্ঞান করার ফ্যাশানে 


"মেই ছন্দপতনই দৈনন্দিন ছন্দ হয়ে উঠেছে, তখন জীবনে সু-ছন্দ প্রতিষ্ঠার, জন্য 
প্রয়োজন কবিতা, চিত্ৰশিল্প, সাহিত্য, এক কথায় রাপস্থষটির- নানাবিধ -সসমঞ্জম 


প্রকাশ, যার স্গিগ্ধ প্রভাবে জীবনের আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য 


“প্রতিষ্ঠা হতে পারে। চি 


অথচ আজকের কবিতা ও চিত্রকলায় লা ‘জুটিয়ে ভুগে, / যুগের 'মনকে 
ধরবার প্রয়াস চলছে। যুগমানসের অসুস্থতা নির্দেশ করাই যেখানে সাহিত্য ও 
শিল্পশ্রষ্টার কর্তব্য সেখানে অসুস্থতাকেই স্বাভাবিক অবস্থা বলে প্রতিষ্ঠা করার 





এ প্রবন্ধ পত্রিকা ৷ 


প্রয়াস চলছে, রচিত হচ্ছে পাগলা গারদের কবিতা আকা হচ্ছে পাগলা গারদের,- 
ছবি ।- | 

কথাসাহিত্যিক বিশৃঙ্খল জীবনের গোলক "ধায় ঘুরে মরছেন, ম্রবিড চিত্র 
একে মরা জাতকে গলিত শবে পরিণত করে শকুনি বৃত্তি চরিতার্থ করছেন। 
আর যদি কেউ উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠায় কোমর বাঁধেন, তিনি শিল্প স্থষ্টি বিসর্জন 
দিয়ে প্রচার সাহিত্য স্ষ্টি করেন, নীতির প্রচার সেখানে উপলক্ষ্য মাত্র । আসল 
লক্ষ্য হয় আত্মপ্রচার। 

ইদানীং কাহিনীর মধ্যে মহাজ্ঞানী মহাপুরুষের উপস্থাপনা ও তার উক্ত 
হিসেবে সেই লেখকেরই অন্ত রচনা থেকে উদ্ধৃতি রীতিমত বিরক্তিকর পর্যায়ে 
- পৌছেছে । | 

লেখকের মাথায় যেখানে সপ্তাহ সংস্করণের নেশা চাপে অথবা “াস্‌ঞ্ধেল , 
প্রোডাকশান’ করে অর্থ সংগ্রহের নেশায় পেয়ে বসে, তখন সাহিত্য ব্যবসায়ীদের 
অর্থাভাব ঘোচে, কিন্তু জাতীয় সংস্কৃতি দেউলিয়া হয়ে ওঠে । 

তাই অজৰ উপন্যাস, গল্পগ্রন্থ, আগ্দিকমর্বস্ব কবিতা এবং পরীক্ষার প্রয়োজনের 
দিকে দৃষ্টি রেখে রচিত সাহিত্যালোচনার বই যতই বের হোক, বাঙালীর সংস্কৃতি 
তাকে একপাও এগোচ্ছে না। 

বরং বলতে পারি, চরিত্রমাধুর্য, ব্যবহারিক সরলতা ও সাধুকৃত্য সংস্কৃতি ও 
সাহিত্য-বর্চিতদের মধ্যে যতখানি দেখা য়ায়, তার সামান্ত ভগ্রাংশও দেখা যায় 
না স্বাহিত্য পাঠক সংস্কৃতিবান সমাজে । আর র'যাবোবৌদলোয়ার-এর পোকা 
যাদের মগজে কিলবিল করছে, জীব হিসাবে তাদের র কাছে কিছু প্রত্যাশা রি 
বাতুলতা | 





- ; ব্রমেশচক্ সেনেৰ গ 
রবীন্দ্রনাথ < 


, বিশ শতকের তৃতীয় দশকে বাংলা সাহিত্যে বীরা আধুনিক ধারা প্রব 
করেন রমেশচন্দ্র সেন তাদের অন্ততম নন, কিন্তু সেই ধারা রই অন্তর্গত। প্র 
বাহুল্যে যে ইতিহাস অহরহ বিকৃত হচ্ছে, তার বেদনাদায়ক প্রমাণ, রমেশ 
সেন এখনো অনেকের কাছে একটি অজ্ঞাত বা স্বল্পখ্যাত নাম মান্র। ত 
রমেশচন্্র লিখেছেন বহু গল্প ও উপন্যাস, দীর্ঘদিন ধরে লিখেছেন, এবং 
লেখকের প্রতিভার অস্কুরোদগমে যথোচিত উৎসাহ দিয়েছেন। তারাশ 
বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে সুশীল জানা-পর্যস্ত, এমন কি তরুণ দীপেন্দ্রনাথ বনে 
.পাধ্যায়ও রমেশচন্দ্র সেনের সাহিত্য সেবক সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 

' বর্তমান দশক একাস্তভাবেই নৈঃসন্গযপীড়িত। তুর পরে আছে রাজনৈডি 
গত্রিকা-গোঠীয় :দলাদলি। তাই দল-মত-বয়স নিবিশেষে সাহিত্যের অ 
সকলে সমবেত হতে পারার স্বযোগ বড় অল্প । . সেই অন্ন অনেক হুত রমেশ 
সেনের আন্গুকুল্যে। | ‘ 

: একটি শরৎচন্দ্রীয় প্রকৃতির লাজুক, সাদাসিধা, সহজ মানুষ, পেশায় কবির 
মানুষের ব্যাধি জানা তার কাজ, সাহিত্যের নেশায় স্বল্প অবকাশ ভর' 
সেখানেও ব্যাধি জানার আগ্রহ-_মাহুয়ের এবং সমাজের ; অকৃত্রিম হৃদয়__ 
' ছলে! রমেশচন্দ্র সেনের পরিচয় | I - 

জনপ্রিয় পত্রিকা ও বনেদী প্রকাশকের সঙ্গে লেখকের সংযোগ ন! ঘাঁ 

একালে খ্যাতি অর্জন করা দুরূহ । বিজ্ঞাপন ও প্রচ্ছদনৌকর্ষের যুগে রচ, 
আত্যন্তর মূল্য গৌণ । রমেশচন্্ সেন একালের এমন বহু প্রথিতষশ! লেখকে 
পুরোবর্তী উৎ্সাহদাতা, যাঁদের ছোটগল্প, শ্রেষ্ঠ গল্প, নির্বাচিত গল্প ইত্য 
সংস্করণ বেয়িয়েছে। কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য সেই বরেণ্যদের তালিকায় রমেশ 
অনুপস্থিত ৷ এইভারে “কল্লোল” পত্রের অন্ততম কথা শিল্পী, চরকাশেম ও দক্ষি 
বিলের লেখক অমরেক্র ঘোষকে আমরা হারিয়েছি। রমেশচন্্রও অমরে, 
মত,সাধারণ, পাঠকের কাছে অজ্ঞাত রয়ে গেছেন: ।' 


রর 


৭৪ শি প্রবন্ধ পত্রিকা ॥. 
অথচ রমেশচন্্র কুরপালা-শতান্দী-গৌরীগ্রাম লিখে বিদগ্ধ পাঠক ও সমা- 


লোচক মহলের প্রভুত প্রশংসা লাভ করেছিলেন। “অভ্যুদয়” মাসিকপত্রে ' 


‘ধারাবাহিক প্রকাশের সময়েই ‘কাজল’ রসিকৃজনের-চিত্তজয় করেছিল। ‘মৃত ও 


- অমৃত” গ্রন্থের গল্পগুলি ডঃ সুধাংশু সেনগুপ্ত ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন।।' 


"মনে আছে, অধুনালুপ্ত ‘কথা ও কাহিনী’ পত্রিকায় তার “দু'নম্বর’ গল্প । 'একটি 
ত্রের ‘শোকসংবাদ’ স্তম্ভ থেকে অপূর্ব সমাজ-অধ্যয়ন। এক, দুই ক্রমিক 


সংখ্যায় চিহ্নিত শোকসংবাদের প্রথম ব্যক্তি ব্যবসায়ী, কোটিপতি, দ্বিতীয়জন . 


দরিজ্র আদর্শবাদী শিক্ষক। প্রথমজনের আগে ও পরে গুণবাচক পদ, অনুচ্ছেদটি 


বড়, তারই অন্থবৃত্তি “ছু নম্বর” অন্তকলমে, ভাঙাহরফে সংক্ষেপে ছাপা | “মারা 


,গিয়াছেন'-_এই তথ্যটুকু বিজ্ঞাপিত । । ' 
রমেশচন্দ্র সেনের গল্পগ্রন্থ চারটি ; মৃত ও অন্ত নিন সঙ্গ বিহঙ্গ, ওরা 
"তিনজন, কয়েকটি গল্প । ‘ভেষ্ঠগল্প” নামে সম্প্রতি একটি সংকলনও প্রকাশিত 


হয়েছে। যে-কোন একটি গল্প হঠাৎ হাতে নিলেও প্রথমপাঠেই ৫ লেখকের শক্তি 


' ও সত্যমে সহৃদয় পাঠক যুগ্ধ হবেন । 
রূপকথাশ্রয়ী গল্প ‘রাজার জন্মদিন’ ! কোন রাজার কারাগারে' বন্দীনিবাসে 
বারোজন বন্দী ছিল। রাজার জন্মদিনে একজন করে মুক্তি পায় । ন'জন মুক্তি 
পেয়েছে। বাকী মাত্র তিনজন জয়ন্ত, জীমৃতবান, রাজশেখর |: সুখে দুঃখে 
তিনজনের সৌহার্দ্য দিন'কাটে। রাজশরেখরের মুক্তির পর রইল শুধু জয়ন্ত 
আর জীমূতবাহন । কে যুক্তি পাবে রাজার জন্মদিনে ? এই নিয়ে বহু জল্পনা, 
ভাগ্য পরীক্ষা হল। কখনো জয়ন্ত কখনো! 'জীমূতবাহনের শুভযোগ ঘটে। 
অমনি অপরের চোখেমুখে বিষাদের ছায়া ঘনায়। তারাশৎকরের “তারিণী মাঝি? 
গল্পে মানুষের আত্মরক্ষার একটা ক্রুর পাশব রূপ ফুটেছে ; রমেশন্দ্র স্বভাবত 
শান্ত মনের শিল্পী, তাই জীমৃতবাহনকে গল৷ টিপে মারার 'দৃশ্যটিতে বেশি 
মনোযোগ দেননি, ইঙ্গিতে বলেছেন। ' জয়ন্ত মুমূরু জীমূতবাহনকে সেবা 
পরিচর্যায় রোগমুক্ত করেছে, আবার তাকে মুক্তির অন্তরায় ভেবে হত্যা করেছে 
অথচ জয়ন্ত আন্তরিকভাবেই বলেছিল, “তোমার মুক্তির বিনিময়ে আমি খালাস 
হতে চাই না।' মানবন্বতাবের গভীরে রেশচন্দ্ের কৌতুহল স্রিত। প্রথম 
থেকেই তিনি জীবনরস রসিক । দাঙ্গার পরিবেশে অনেকেই যখন সুস্থ মূল্যবোধ 


NY 


হারিয়ে ফেলেছেন, তখনও সাহিত্যিকের অতন্দ্র প্রহরা আমাদের সতর্ক করতে 


খ রমেশচন্দ্র সেনের গল্প ৭. ৭৫ 


“চেয়েছিল । মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন “ছেলেমান্থষি” স্থানে ও স্তানে” 
অস্ত লেখকেরাও সুস্থ সমাজচেতনা ফিরিয়ে আনতে আগ্রহী ছিলেন। রমেশচজজ 
এই পটভূমিকায় লিখেছেন ‘সাদ! ঘোড়া”। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের “তিতির'-এর 
মত তার সাদা ঘোড়াও প্রতীক, শাস্তি-মৈত্রীর-প্রতীক । 
একটি নিরুদ্দিষ্ট সাদা ঘোড়া হিন্দু পল্লীতে এসে পড়েছে। ছুদিন কাটে। 
সেবাযত্ত নতুন নাম পেয়েও ঘোড়া অনম্য । হঠাৎ “একগাল পাকা গৌঁফ-দাড়ি, 
খালি গা, পরণে ময়লা লুঙি, মাথায় ফেজ, হাতে টিনের মগ’ ঘোড়ার প্রকৃত 
মালিক এসে পৌঁছল । ঘোড়াটির নাম সোরাব । বাবুদের বহু সেহে সাদা ঘোড়া 
জলম্পর্শ করে নি, কিন্তু প্রকৃত মালিকের স্পর্শে'অনেক দানাপানি খেল | কিন্তু 
, পুলিশের গুলিতে ছত্রভঙ্গ জনতা আত্মস্থ হয়ে দেখল” ঘোড়াটি মরে গেছে। 
মান্য পশুর চেয়ে পাশব, হয়ে পড়েছে ইঞ্গিতটি অনবন্ধ । 'দাঙ্গাবাজ যমুনা 
প্রসাদদের হাতে আইন দিয়ে. রক্ষক বানানো একান্ত গহিত। এই একাধারে 
গাড়োয়ান-সহিসটির মতই এ গল্পে আছে সমাজের নীচুতলার' মান্য কৈলাস, 
জন্মেজয়, বারিবাল্লা, কানাই, যাদব, বিট, ওরাংওটাং ভজরাম প্রভৃতি'। এরা 
- অশিক্ষিত, অমার্জিত, কিন্তু মনুয্যত্বের দৈত্য, কিছু নেই। নসীরাঁম নকুলকে 
খুন করবার শপথ নিয়েও ক্ষমা করে, ভজরাম অপরাধ গোপন করে না, গণেশ 
প্রতিদন্বী জন্মেজয়কে ভালোবাসে । ৰ 
তারাশঙ্করের বহু গল্পের নায়ক নায়িকা কুলী, বিকলাঙ্গ, বীভৎস । মানিক 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্ত তির্যক দৃষ্টি প্রথম পর্বের রচনায় জীবনের বাঁদিকের প্রতিই 
আগ্রহী ছিল। রমেশচন্দ্রে.যুগচেতনা আছে, ছুঃখ গ্লানি জৈবলিগ্না কুরূপতা 
আছে, কিন্তু সুন্দরের পাদপীঠে 'বাভৎসকে বরমাল্য দিতে কখনো তার মন সায় 
দেয় নি। এখানেই চিকিৎসকের সংস্কার তার শিল্পকে রক্ষা করেছে । বীভত্সকে 
আলংকারিকরা রসপর্ধায়ে অন্যরসের মতই আনন্দনিশ্যন্দী 'বলা সত্বেও কবিরা 
ুগুগ্না নিয়ে মহৎ কাব্য অল্পই লিখেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও বুঝেছিলেন, 
নিছক নেতিবাচনে শিল্পীর বক্তব্য ীমিত নয়, তারাশস্কর দেহ ও মন, জৈব 
লালসা ও দেহোত্তীর্ণ ভাবের দন্দে সমাজের পটথৃত মানুষকে ছেড়ে উপকথায় এবং 
. ধর্মভাবে আশ্রয় নিলেন। চিকিৎসক কঠিন মৃত্যন্ত্রার মুহূর্তেও আরোগ্যের 
ওষধির কথা ভাবেন, তখন রোগী নিজেই হয়ত মরণপ্রার্ধী । চিকিৎসক বোঝেন,- 
অরণপ্রার্থনা.কারো আন্তরিক নয়; দেহ বা মনের বিকার । ' তাই উদ্মাপীড়িত 


1৬ | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 
মনের ক্ষোভ, বক্তোক্তি, তীক্ষু ব্যঙগশায়ক রমেশচন্দ্রের রচনায় কখনো ঝলসিত 
হয়ে ওঠে নি । দেহের মনের অসুখে অসুস্থ মানুষ তার কাছে পরিচর্যা পেয়েছে। 
গভীর সহানুভূতি সমবেদনা তার সমগ্র রচনার প্রেরণাউৎস। অথচ কখনোই 
রষেশচন্দ্র শরৎচন্দ্রের মত ভাবালুতাগ্রস্ত হন নি এখানেও চিকিৎসকের . 
নিলিপ্তি, নিরীক্ষ। রমেশচন্দ্রের গল্পগুলিকে আতিশয্যদোষ থেকে মুক্তি দিয়েছে। 
নতুবা “ডোমের চিতা” “ওরা তিনজন’ বা ‘কৈলাস’ গল্পের পরিণাম অন্ঠরকম 
হত। | ৭ + 

“ভোমের চিতা*র পরিবেশটি অদ্ভূত।. গ্রামের বাইরে দীতীরে শ্মশান 
সেখানে থাকে হার ও বদন। শবসংকার তাদের জীবিকা । চিতার ওপরেই 
হাড়ি চড়ায়, অঙ্গার দিয়ে কন্কে সাজে । জনপদের কোলাহলের সঙ্গে সম্পর্ক কম ।। 
‘জীবিত মানুষের কণ্ঠস্বর অপেক্ষা মৃতদেহই যেন প্রাণবন্ত ।” তারা বাইরের 
জগৎ সম্বন্ধে চেতনাহীন | এহেন হারু ও বদন বড় বিপন্ন হল। দুদিন ধরে 
মুল বৃষ্টি। অন্ত্যেষ্টির জন্তও কেউ পথে বেরোয় না। দ্বিতীয় দিন গভীর 
রাত্রিতে এল একজন পদ্মরাজ, তার কোলে শিশুপুত্রের শব। তখন শুক্নো 
কাঠ দুর্লভ । সুতরাং মাত্র এক টাকায় বদন কাঠ দিতে রাজী নয়। শেষে 
হারুর সহানুভূতি দেখে বদন সম্মত হল। একটি শর্ত, পরে মে আর এক টাকা 
দিয়ে যাবে। Ns | 

পরদিন ভোরে হারু গেল চাল আনতে বাজারে। “চিতা নেভার আগে 
ফিরতে হবে। নতুবা কাঠের অপচয় । কিন্তু সমযু বয়ে যায়, চিতা নেভে, হারু 
আসে না। অসীম জলরাশির মধ্যে বদন এক] । ডিঙিটাও হারু নিয়ে গেছে। 
অভুক্ত বদন ক্ষীণ কণ্তে অনেকবার হারুকে ডেকেও সাড়া পেল না। শুধু 
শকুনের চিৎকার শোন! গেল। পরদিন স্ত্রীর শবদেহ নিয়ে এল একজন । 
তাদের ডিঙি নিয়ে বদন কাঠ আনতে গিয়ে আর একটি ডিডিসমেত ফিরে এল 
সর্পাঘাতে হারু মারা গেছে। চাল পড়ে আছে: নৌকোর খোলে । কই মাছ- 
গুলো ক্ষিধের তাড়নায় হারুর দেহ খুবলে খেয়েছে । 

শব দেখে -বা মৃতের স্বজনের কানা শুনে যে বদন. কেনেদিন কাদে নি, 
তারই অশ্রুসজল আত্তর রূপ দেখেছেন রমেশচন্দ্র। 'সযত্রে হারুর চিতা সাজিয়ে 
আগুন দিয়েছে বদন | এত ধোয়া জীবনে আর কখনো দেখে নাই।”-পদূর 
ছাই কিছু ভালো লাগেনা” উক্তির বেদনাবৈরাগ্য যেমন সত্য, তেমনই'সত্য 
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আত্মরক্ষার -তাগিদ। ‘আগুরট| আবার নিবে য়াবে। এর -উপরই ‘চাল 
চড়িয়ে দি. . উপসংহারটি লেখক-মানসের ইঙ্গিতবহ : ‘দূরে আকাশের বুকে 
বকের পাতি উড়িতেছে। বৈকালন্র্য চিতার উপর ফাগের গোলা ঢালিয়া 
দিয়াছে। চিতার আগুন ও সুর্যের আলোয় মাদারের ভিটা একটা লাল' আভা 
ধারণ করিল। চিতার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বদনের চোখ দিয়! জল গড়াইয়া 
পড়িতে লাগিল । 
আরেকটি উল্লেখ্য গল্প “খোসা” । আরম্তটি অত্যন্ত দি 'নসীরামের 
চাষের জমি মাত্র ছুই বিঘা। তাতে দিন চলে না। তাই তাকে কেরায়া 
নৌকা বাহিতে হয়| এই নসীরাম পিরোজপুর থেকে ফিরে এসে মোহাগভরে 
‘ডাকল, “বৌ ও বৌ” |. কিন্তু নিরুত্তর। শুধু প্রতিধ্বনি । পোষা কুকুরটা 
এসে কাছে দাড়াল ।' নসীরাম বিরক্ত, “আ, মর.মাগী দেখ না আগসিয়া, গঞ্জের 
থা কত সামগ্রী আনছি।, কিন্তু ঘরের ঝাঁপ: খোলা দেখে এবং লতা বাঘার 
কান্নার মত শব্দ শুনে- নসীরাম বুঝল, স্ত্রী উধাও । বনমালী খুড়োর কাছে 
সন্ধান পাওয়া গেল, আদরমণি নকুলের সঙ্গে পালিয়েছে। নকুল গ্রাম 
সম্পর্কে আত্মীয়, আদরমণির সঙ্গে প্রকাশ্যে নানা -রমিকতা করত। তাই 
নসীরাম -কোন সন্দেহ করে নি। নকুল একালের ছেলে ফুরুক ফুরক 
সিগারেট খায়,' জালি গেঞ্জি পরে” নববধূ কিশোরী কুমারী দেখলেই ট্রেণের 
' হুইসলের মতন শিস্‌ দৈয়। নসীরাম হাটে বাজারে উদ্ভ্রান্তের মত ঘুরে 
বেড়াতে আরম্ভ করে। হাতে একখানি ধারালো দা। প্রতিহিংসায় নসীরাম 
, দীতে দাত ঘষে! শুনিলে 'মনে হয় কোন হিংস্র জানোয়ার গিরি হাড় 
চিবাইতেছে!” : প 

নসীরাম কেবলি শনক্রর সন্ধান করে, 'কাদ] কাটা জোক কিছু মানে না। 
গ্রাম থেকে কয়েক মাইল দূরে একজায়গায়' বন্ধু জয়নীলের সঙ্গে তার হঠাৎ 
দেখা । চেহারা জীর্ণ শীর্ণ যেন নসীরামের প্রেত। জয়নাল তাকে বাড়ী 
ফেরাতে পারে নি। নসীরাম দা দিয়ে জোক কেটে কুটি কুচি.করে। নকুলকেও 
নাকি কুচি কুচি করবে। ' 

' শেষে পাইকপাড়ার হাটে গিয়ে পাগল নসীরাম জিনিয়া সন্ধান পেল। 


এখন সে মুমুদু। সেই: করুণ অবস্থায় নসীরামের হিংসার হিসাব গোলমাল 
হয়ে গেল। আদরমণি নসীরামের অক্লান্ত সেবায় সংজ্ঞা ফিরে পায়। কিন্তু 
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জা দেখেই তড়িতাহতের মত আবার চোখ বৌজে। নমীরামের তৃপ্তি। j 
ত তুই আমারেই বাস্তি। আদরমণির মৃত্যুর পর নসীরাম গ্রামে | 

মি এল, নকুলও. এল । মেঘলা দিনের নিস্তব্ধ অপরাহৃ। বর্ষাণান্তের 
কালো মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন। নিন তি চলেছে গান গাইতে 
গাইভে 

ও মোর মন ন বাগানের লা 

সীজের বেলায় উড়িয়া গেলি : ॥ । 

দিয়ে গেলি ফাকি, 

তোরে ধরিয়ে রাখিতে নারলাম রে । ESAS 
হঠাৎ নকুল দেখে সামনে নসীরাম | যেনসে মৃত্যুর সামনে দীড়িয়ে। টে 
মিশকালো , অন্ধকার । নীচের জল" সাপের মত ফু'সে উঠে সীকোয় ধাক্কা ' 
লাগে। নসীরাম তার কাধে হাত রেখে বলে, “আদরমণিরে তুলাইয়া নিছিলি' 
কেন, সে. ত তোরে ভালবাসত না।, নকুল ঘর্মাক্ত, ইচ্ছে হয়, সে নসীরাম়ের 
পায়ে ধরে। কিছুক্ষণ বিমূঢ় থেকে সে উত্তর দেয়, “না বামত না? নসীরাম 
খুশী। এজন্েই আদরমণিকে সে “হেলাছেদ্দায়' মেরে ফেলে নি, নকুলকেও 
কোন আঘাত করে নি। একদিন নসীরাম কথাটা জয়নালকে বলে তৃপ্তি পেল £ 
“আদর ভাল আমারেই বামত ৷ : ও শালা পাইছিল শুধু খোসা 

“যৈবন’ গল্প রমেশচন্দ্রের মনোবিকলনী প্রবণতার পরিচয় । পাঁচখানা 

হাল, সাতটি বলদ; তিনখান। টিনের ঘরের মালিক হীরালাল বেশ সচ্ছল গৃহস্থ! 
তার ছেলে গন্থও চাষ আবাদ করে । পৌঁঢ় হীরালাল ক্ষেতের' মাঝেই ছোট্ট 
ঘর বাধে । সঙ্গে থাকে বালবিধবা দুঃখী মেয়ে স্তভদ্রা। কিন্তু প্রকৃতি দুঃখের 
বাধা মানে না। হীরালাল বলে, “যৈবন বটে ভন্দরার-_ আমার পাছ দুয়ারে 
পাকুড় বেক্ষডার মতন ॥ এই যৌবনের টানেই।গভীর রাতে হীরালাল এক্‌দিন 
ঢেকিঘরে গিয়ে উপস্থিত ।  সুভদ্রা ভীত, বিশ্মিত। তারপ্র। সুভদ্রা-হীরালাল ' 
চারবছর ছুখে কাটিয়েছে। ইতিমধ্যে. হীরালালের অঙ্গে ' জরার লক্ষণ দেখা 
দিল। তখনো সুভদ্রার যৌবন আগত নয়। হীরালাল অহ্থভব করে, 
দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, হাত কাপে, কাজ নিখুত হয় না। স্থভদ্রার সব ' 
নিখুত । একদিন কীপা-হাতে জলের গেলাস পড়ে মাংস-ভাত-জল একাকার 
দেখে জুভদ্রা বয়োধর্মবশেই হেসে ফেলেছিল। হীরালাল্‌ নন্দগ্ হয়ে ওঠে । 
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i 


? , রর 
রোজই বোধ হয় সে আড়ালে হাসে, আজ চোখে গড়ল । লাঠির ঘায়ে সুভদ্রার 


ডান হাত অবশ করে. দিল হীরালাল। তবু একহাতেই সে সংসার্‌ চালায়। 
একবারও হীরালাল তার হাত ব্যথার সম্বন্ধে - প্রশ্ন করে ন! |: “তার নিকট: 
যৌবনের এই পরাজয় যেন হিং আনন্দের ব্যাপার 1 ও 

সামান্ত চুন-হলুদেই আরোগ্য হয়ে ওঠে স্থভদ্রা। কিন্ত হীরালালের কাশি 
' কিছুতেই সারে না। হীরালাল মনঃস্থ করে, ছেলেদের কাছেই সে ফিরে যাবে।- 
গন বাবাকে নিতে আমে 1. সমস্ত জিনিস বোঝাই কাঠের বাক্সের ওপর সুভদ্রা, 


বসে পড়ে। তার কি. উপায় হবে? বৃদ্ধ হীরালাল যুবতী স্থভদ্রাকে টেনে 


সরাতে পারে না, পিঠে লাঠির ' ঘা মারে। গন্ছ' প্রতিবাদ করে। ' আবার 
আঘাত। সুভদ্রার পক্ষে রুখে দাড়ায় গন্.ঃ 'মাইয়াডারে “মারিয়া, ফেলবা 
নাকি। জরাগ্রস্ত হীরালালের তঙ্'না-_“্ষবন দেইখ্যা ভোলছ হারামজাদা, 
সেইজন্ত মোরে সরাইতে চাও” সুতরাং হীরালাল যাবে না। “ভরা তখন 
গন্থর হাতের মধ্যে একটু একটু কীপিতেছে ।” ' 

এমনি আর-একটি গল্প ‘কৈলাস’ । যে পরিবারে মে কাজ করে চল্লিশটি 
বসন্ত পার হয়ে এসেছে, সে পরিবারে তার একটা স্নেহের দাবি ছিল। কিন্ত 
সে দাবি নিশ্চয় এমন নয় যে, বাড়ীর কিশোরী কন্তাকে তার হাতে সমর্পণ 
করা যেতে পারে। . অথচ পাড়ার লোকেরা কৈলাসকে রাগায় যুখীর সঙ্গেই 
‘বাবুর! তোর বিয়ে দেবে। যুখীকে 'সত্যি কৈলাস যত্ব করে, সীতার শেখায়, 
বাগানে বেড়াতে নিয়ে যায়। ' মেই কোলে-পিঠে কর! যুধীর বেণীবীধা টিপ, 
পরা পরিচ্ছন্ন চেহারা দেখে কৈলাস মুগ্ধ। লেখকের কথায় প্রস্তরযুগের 


মানুষ একটা লাল পুতুল পাইলে যেমন ভালবাসিত এ ভালবাসা মেই ধরণের, 


স্সেহ ও বিস্ময়ের খাদে মিশানো আদিম প্রবৃত্তির একটা রূপান্তর” জনৈক 
হরপ্রসাদের সঙ্গে যুধীর বিবাহ হয়। কিছুদিন কর্মবিরতির পর আবার সেই 
। বাড়ীতে এসে কাজে যোগ দেয় ।' তার আপনার ' জন বলতে ঘরে ছিল 
' ভ্রাতৃবধূ টগর-। সেও রসিকতা করে এবারে বুঝি ভুইয়ার! বীখিরে দেবে 


কইছে ৮ বীথি,যুখীর বোন। অন্ত কোন ভাবে বীখির প্রতি তার অন্তরাগ 


প্রকাশ পায় না। কেবল অন্তলোক ডাকলে যখন কৈলার্সের সাড়া মেলে 
না, তখন বীথির কথায় নিঃশকে কৈলাস সব কাজ সেরে দেয়। 
এ হেন, বীথির বিবাহ। গৈলা থেকে বর ও সন্ত্ান্ত বরযাত্রী আসবে। 





৮০ | প্রবন্ধ পত্রিকা 


যে-কখনও চিৎকার করে না, সেই কৈলাসের হঠাৎ হিং গর্জন শৌনা গেল.।. 
তার চোখে মুখে হিংস্র ভাব, মুখ দিয়| লালা গড়াইতেছে, যেন খাঁড়া হাতে 
একটা গরিলা । সকলে ভীত, বিপর্যস্ত কিন্তু কৈলাস বুঝি মানুষ খুন 
করে| কেউ সাহস করে বাড়ী থেকে বেরোয় না। ওদিকে বর আগমনের & 
ব্যাণ্ড বেজে ওঠে । বাজন! শুনে কৈলাসের অবস্থা ‘লড়াইয়ের ষণড়ের মতন । 
সে,ঘোৎ ঘোৎ শব্দ করে, শুনলে ভয় হয়।” বীখির মা পপ্রমাদ গোণেন । 
কিন্তু বীথি পায়ে পায়ে উঠোনের ওপর দিয়ে কৈলাসের দিকে এগিয়ে যায়। 
“বৈকালের পড়ন্ত স্্যের আলো তার- মুখের উপর ঝল মল করে” 
নবযৌবনের জয়পতাকার মতন হাওয়ায় উড়িতে থাকে রেশম-কোমল কেশগুচ্ছ, 
উপবাসক্রিষ্ট চোখমুখের মধ্য দিয়! বুদ্ধির দীপ্তি যেন ঠিকরাইয়া বাহির হয়” 
কৈলাসের হাত ধরে বীথি বলল, 'খাড়াটা ফেলে দাও কৈলাসদা। খাঁড়| ফেলে 
দিয়েই কাপতে কাপতে বমে পড়ে কৈলীস। মানিকবাবুর কলমে হয়ত গল্পটি 
এখানেই সমাপ্ত হত, কিন্তু রূমেশচন্দ্রের দরদীমন গল্পটিকে আদর্শবাদে পৌঁছে 
দিয়েছে। বিয়েবাড়ীর আনন্দ-হামির- প্রগলভ বন্যার মাঝে টগরের চুণ পাত্র 
হাতে কুঠিত প্রবেশ আমাদের গভীর করুণা আকর্ষণ করে | পুরা “হলুদ- " 
পোড়া”র মত গল্প। সংস্কারের অবসেশন এমনই জিনিস, অবিশ্বাসীর যুক্তিবাদও 
তার কাছে হার মানে । ধোগমায়ার ছেলে নন্দ মৃত্যুর সময় পঞ্জিকামতে 
তিথিদোষ বারদোষ নক্ষব্রদোষ পেয়েছে। শবসৎ্কারের পরও যোগমায়া 
পু্রাখগ্ুন করেন নি। প্রথমে জগন্নাথ পোড়েল, পরে ক্রমশঃ কৈলাস ধূপী, 
ভুবন মাঝি, নবীন ঠাকুর আরো অনেকে যোগমায়ার বাড়ী সংলগ্ন বাগানে 
প্রেতাত্মার দর্শন পেয়েছে । যোগমায়ার বিশ্বাস হয়না । 'কারণ তিনি জানেন, 
“যারা পাপ করে, ভগবানের. বিধানকে ভঙ্গ করে’ তারাই ভূত হয়। নন্দের , 
জীবন ছিল অকলঙ্ক, পবিত্ৰ । | | 
যোগমায়া পাড়ার লোকের রটনাকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্যে গভীর রাতে 
বাগানে বেরোলেন । দি এসে থাকিস, একবার দেখা দে বলে ডেকে ডেকে 4. 
ক্লান্ত হলেন, কিন্তু নন্দের প্রেতমূতির সাক্ষাৎ গেলেন না । বাল্যসখী সরোজিনীর : 
মুখেও পুক্ষরার কথা শুনে এবং মৃত নন্দের প্রতি গভীর স্নেহ অনুভব করেই 
যোগমীয় ভাবলেন, তাঁর এত সাধের নোনা গাছ, খাসচারা আম, পরগাছা 
(শেষাংশ ১৬১ পৃষ্ঠায় ) 


/ 
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সরকার অতুলপ্রসাদ 


ভাস্কর বস্তু 


পঁচিশ বছরের উপর অতুলপ্রসাদ সেনের মৃত্যু হয়েছে এবং আজ পর্যন্ত 
অতুলপ্রনাদের স্বতিরক্ষার জন্য দেশবাসীর পক্ষ থেকে কোনো উল্লেখযোগ্য 
চেষ্টা হয়নি। 
সম্প্রতি অতুলপ্রসাদের সুললিত নংগীতগুলি পুনরায় জনস্মাদর লাভ 
করায় তীর এন্থাদির পুনমুর্্ণ হচ্ছে এবং তার সম্পর্কে আমাদের শ্রদ্ধা ও 
কৌতুহল বেড়েছে, এটা আনন্দের কথা । 
অতুলপ্ৰসাদ কবি হিসাবেই আমাদের কাছে পরিচিত) কিন্ত তিনি ছিলেন 
মুখ্যত গীতিকার ও সুরকার, এক কথায় সংগীত রাজ্যের লোক। সুরহীন কবিতা, 
'সাধারণ পাঠ্য ছন্দোবদ্ধ কবিতা তিনি বিশেষ রচনা করেন নি। তাঁর গ্রন্থ, 
একদা যেগুলি প্রকাশিত হয়েছিল, তা রবীন্দ্রনাথের , গীত-সংকলনগুলির মতই 
গানের বই । কিন্তু বাংলাদেশে কবিতা ও গানের খুব কাছাকাছি বাঁস। বাংলার 
শ্রেষ্ঠ কবি-গ্রতিভার সঙ্গে সংগীত-মনীষা যুক্ত আছে। সেই স্থত্রে অতুলপ্রসাদের ' 
অভিধা কবি রূপেই এবং এতে তার গৌরব হানি হয় নি। তবে কাব্যভূমির 
রাজচক্রবতাঁ রবীন্দ্রনাথ স্থুরপুরীতেও দেবরাজ ছিলেন 1 সেইজন্য সমনাময়িক 
অষ্টা রূপে অতুলপ্রসাদের ভাগ্যে যা ঘটবার তাই ঘটেছে। তদুপরি অতুলপ্রসাদ 
যনে প্রাণে বাঙালী হওয়া সত্বেও ধনে মানে তিনি ছিলেন লখ,নৌ-এর ব্যবহাঁর- 
জীবী। তাই বঙ্গদেশের মানসকেন্দ্রের সঙ্গে দৈনিকের যোগ ন! থাকায় 
বাঙালী সমাজে স্থপ্রতিষ্ঠিত হতে তার পক্ষে বাধা ছিল অনেক । তবু মরমী 
+ অতুলপ্রনাদ সমস্ত অতিক্রম করেছিলেন । সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের স্বর়ংসফুর্ সেহ 
“অতুলপ্রসাদকে বাঙালী সমাজে স্থপরিচিত করতে সাহায্য করেছিল এবং 
আরো কয়েকজন নংস্কৃতিনেবীর সহায়তা তিনি পেয়েছিলেন । আর বিশেষ 
করে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের দ্বারা গভীরভাবে আচ্ছন্ন অথচ একটি কিগ্ধ স্বতন্ত্র 
শ্রুতিমধুর মৌলিকতার জন্ত বাঙালী নঙ্গীত-রসিক-সমাজ তাকে অবহেলা 
রড 
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করতে পারেনি, একথা সত্যি। এই যুগ্ম স্বভাবই তাকে আজও বাচিয়ে রেখেছে 
এবং অতুলপ্রসাদকে মৃত্যুর এতকাল পরে আবার নতুন করে জনপ্রিয় করে 
তুলেছে। 

অথচ অতুলপ্রনাদের কোনো জীবনী আমার চেখে পড়ে নি, যা সর্বজ্ঞাতব্য 
'বাসাধারখ্যে পাওয়া যায়। তার মৃত্যুর পর সংবাদপত্রের শোক্নংবাদে 
সংক্ষিপ্ত জীবনীই তার একমাত্র পরিচয়। সাধারণ ত্রাঙ্গপমাজ এক্ষেত্রে 
অগ্রণী হলে ভালো হয়। - . 

অতুলপ্ৰসাদ ১৮৭১ নালের অক্টোবর মাসে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৩৪ 
সালের আগষ্ট মাসে লোকান্তারত হন। বিলাত-প্রত্যাগত আইনজীবী 
হিসাবে লখনৌ নহরে তীর প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তর হয়েছিল এবং সামাজিক 
নানা কাজে কর্তব্যেও তিনি পরাশ্মুখ ছিলেন না! প্রবানী বাঙালীদের 
সাহিত্য সম্মেলনে, উদারপন্থীদের সমাবেশে, আইনজ্ঞ .=ম্মেলনে তিনি ' 
উদ্ভোগী ও সভাপতি স্থানীয় ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনে, শিক্ষা বিস্তারে, ' 
হিন্দু মুসলমানদের এক্য সাধনে তাঁর চেষ্টার 'অন্ত ছিল না। নান! 
সভানমিতি ব্যক্তি ও পরিবার তার দানে ধন্য হয়েছে। লখনৌ 
বিশ্ববিষ্ভালঘ্নের উপাচার্যের পদগ্রহণে তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, শোনা 
যায় তিনি তা নিতে চান নি। গোঁখেলের নেতৃত্বে উদারনৈতিক মতবাদে 
তার আস্থা! ছিল। আর ছিল বাঙলা দেশের প্রতি তাঁর অকৃর্তিম ভালোবানা। 
আজন্ম ছিলেন সংগীতরসিক। কর্তব্য কর্মের ফাকে গীতম্ধায় ডুবে থাকতেন, 
স্থরে সমাধিস্থ হতেন, দেশবিদেশের সংগীত বিশারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় 
নাধন করতেন, লথ্‌নৌ-এর সঙ্গীত জীবনে নিবিড়ভাবে মিশে গিয়েছিলেন 
এছাড়া তার জীবন সংক্রান্ত তথ্য বিশেষ কিছু জানা নেই। কৃষ্টি সংখ্যাও 
"বেশি নয়, শ-ছুই মাত্র গান লিখেছেন তিনি যেখানে রবীন্দ্রনাথের গানের 
সংখ্য! প্রায় দু-হাজার, নজরুলের শুনেছি হাজার তিন বা তারে! বেশি, 
এদের অজেয় কাব্যধার1 ছাড়াও । অতুলপ্রপাদের চেয়েও অনেক বেশি 
গান আধুনিক তরুণ স্রকারেরাও রচনা করেছেন। কিন্তু এই স্বপ্স স্থষ্টির 
দ্বারাই সংগীতের আলোচনায় অতুলপ্রসাদ বাত দ্বিজেন্দ্রলাল-নজরুলের- 
সদেই সমান মর্যাদায় তুলনামেয হবেন ! 


yy 

এ স্থরকার অতুলপ্রসাদ | | ৮৩ 
. শিল্পকলার সব কটি শাখার মধ্যে সংগীত সমালোচনা করা অত্যন্ত দুরহ ! 
কারণ অন্ান্ত শিল্পের' একটি সুব্যক্ত প্রকাশ মাধ্যম আছে, দৈনিক জীবন- 
) চধার সঙ্গে তার অন্তত আংশিক সাধুজ্য আছে। কবিতার ভাষা আর: 
মুখের ভাষার পার্থক্য কেবল বাক্য সংগঠনে নতুবা তার শব্দাবলী তে! 
আমাদের নিত্য ব্যবহার্য শব্দই । ছবিতে যে রঙেরই বাহার হোক না কেন, 
তাও প্রত্যহ আমরা চোখে দেখছি । কিন্তু আমাদের ব্যবহারিক জীবনে চালে 
বোলে কথাবার্তায় সুরের কোনে! ভূমিকাই নেই । আমরা সকলেই বেস্ছরোচ 

বেতাল। | | 
সুতরাং সংগীতের সমালোচনা সংগীত ভালে! লাগার মতনই একটি 
ব্যক্তিগত ব্যাপার । যার রবীন্দ্রসংগীত আদৌ ভালো লাগবে না, তার কাছে 
সমালোচনার দ্বারা নে পথ প্রশস্ত হবে না। অবশ্য সংগীত বিচারের কতকগুলি 
সর্বজনীন স্থূল মানদণ্ড আছে, কিন্তু তাও প্রধানত গায়নভঙ্গীর দিকে,। অর্থাৎ 
আমরা রেকর্ডের সমালোচনা করতে পারি, শ্বরলিপির নর! স্থরের আর একট! 
স্টর্ম, তার সম্পর্কে মতামত দেওয়া সমকালীন যুগে সম্ভব হয় না। বিটোফেনের 
শেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত কিন্তু এই সিদ্ধান্ত রচিত হয়েছে অন্তত কয়েক শতাব্দীর 
বিবেচনাকে কেন্দ্র করে। কিন্ত বিটোফেন বা মোজার্ট--এদের মধ্যে উৎকর্ষের 
উপসংহার কি এখনো নির্ধারিত হয়েছে? অন্যান্য শিল্পকলার'একটি সার্বভৌম 
উদ্দেশ্য থাকে, যেমন আমর! বলে থাকি, এট! রণোতীর্ণ হয় নি, এটা কলা- 
কৌশলে নিপুণ নয়, এটা ব্ৰহ্মাস্বাদ-নহোদর পুলক দান করে না। কিন্ত গানে 
কি সেগুলি যথাযথ দাবী করা যায়? নংগীতের অনুভূতি বাক্যে কখনোই 
বিধৃত হতে পারে না। স্থতরাং সঙ্গীত সমালোচনার একটি স্বতন্ত্র ভাষার 
প্রয়োজন । সমালোচকের দায়িত্ব কেবল কোনো গান শুনে তার ভালোমন্দই 
রিচার করা নয়। কারণ প্রই ভালে! লাগা আবার প্রায়শই পুর্বস্থৃতি বা 
_ অন্যঙ্গের দ্বারা জড়িত থাকে । সংগীতের স্থায়িত্ব নিরপণ করাই সবচেয়ে বড়ে! 
»+ কথা। শিল্পী বা স্থরকারের প্রতি যুগের বা কালের প্রভাব এবং যুগের ওপর 
শিল্পীর প্রভাব কতটা ভেবে দেখতে হবে। এই কাজে গানের ভাবমূল্যের প্রতি 
যথাযথ দায়িত্বশীল হওয়! কঠিন। অন্থান্তি সরকারের সঙ্গে তুলনা করলে এ 
কাজ অনেকটা সহজ মনে হবে। নেই সঙ্গে মালোচকের মানসিক আবহাওয়া 
তার জ্ঞানবুদ্ধি, অধিকার সম্পর্কেও অল্পষ্টতা রাখলে চলবে না৷ সব দিক দিয়ে 
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গানের সঠিক সমালোচনাকে বলা যায় আপেক্ষিক বস্তুবাদী (relative ০৮1০০- 
(%৩) নমালোচন1। সংজ্ঞাত্রান্তি, অস্থানিক শব্দপ্রয়োগ, প্রশল্চ্যুতি, অবান্তর ' 
উদ্ধৃতি প্রভৃতি দোষ পরিহার কর! দ্রকার। গানের আলোচনায় মতভেদ 
থাকবেই, কিন্ত মতভেদকে ব্যাখ্যাতীত অস্পষ্ট শব্দের দ্বার! ভারাক্ষাত্ত করলে 
কোনো লাভ হয় না। আদর্শ ও এতিহ্থ, নিদ্ধি ও প্ৰসিদ্ধি, প্রথা ও প্রবর্তন, 
standard ও tradition-এর সঙ্গে যুক্ত করে আলোচনা করলে আলোচনা 
pseéudo-obiective বাঁ ছন্মবন্তমুখী হওয়ার ক্রুটি থেকে মুক্ত হবে। এই সব 
মতামত জেনেই অতুলপ্রসাদের আলোচনার নামছি।৯ 
সম্রাত প্রকাশিত অতুলপ্রনাদের গীতুপংকলনে২ তাঁর যে দুশোটি গান 
আছে তার বিষরবস্ত বিভাগ এই রকম, : 
দেবতা বিষয়ক- চুয়ান্নটি ৷ 
প্রকৃতি বিষয়ক-_সতেরোটি। 
স্বদেশ প্রসন্দিত--তেরোটি ৷ 
মানবভৌম-_বাহান্নটি। 
বিবিধ সম্পকিত-_নাতান্নটি । 
. অন্তান্ত--ন’টি 
মোট-_ছুশো ছুই ৷ 
এক নজরে বোঝ্চা যায় এই তালিকা কত সংক্ষিপ্ত, রবীন্দ্রনাথের বিপুল. গীত- 
সম্পদের পাশে এর! অত্যন্ত সংখ্যাক্ষীণ । এত অল্প কয়েকটি গানের দ্বারা 
অতুলপ্রনাদ সংগীত রাজ্যে কোন্‌ অভাবিত বিপ্লব আনতে পারেন? সে 
প্রতিভা কোন্‌ দেশে কে দেখাতে পেরেছে? কিন্তু এই লঘু সংখ্যাও তাঁকে 
বিস্বৃত করে তোলে নি, “অতুলপ্রসাদের গান’ এই অভিধায় প্রতিষ্ঠাপত্র দিয়েছে, 
সেই বা কোন্‌ গুণে? দেবতা প্রকৃতি প্রেম স্বদেশ আমাদের মানবজীবনের 


/ 





(১) Language of Music Criticism. Penguin Music Maga- 
210৩ 10. 6 ভধব্য | বর্তমান আলোচন! উক্ত প্রবন্ধের দ্বার! প্রভাবিত । 

২ গীতিগুঞ্জ_অতুলপ্রসাদ 'সেন। কুদৃশ্ঠ শোভন সংস্করণ । প্রকাশক £ 
সাধারণ ব্ৰাহ্মসমাজ ॥ 2 
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সদা পট-ভূমিকা। সজ্ঞান শিল্পীর কারা এই সোপানগুলি অতিক্রম 
করেই আনন্দলোকে যাত্রা করে। অর্থাৎ কাব্যে শিল্পে গানে-চিত্রে আপনাকে 
প্রকাশ করে। কিন্তু সেখানে অতুলপ্রসাদের পদক্ষেপ সহজ নয়। রবীন্দ্রনাথের 
সমগ্র জীবন কথা ও গানের নুরে বাঁধা । কিন্তু বিলাত থেকে ফেরার পর অতুল- 
প্রসাদ গানে স্থর দিতে সুরু করেন। অর্থাৎ তীর সংগীত জীবন কর্মজীবনের 
সঙ্দে জড়িত ছিল না, যদিও সংগীত শিক্ষায় তিনি জীবনের অনেকখানি কাল 
কাটিয়েছিলেন। কিন্ত শিক্ষাকে সাধনা এবং সাধনাকে শিল্প করে তোলার জন্য 
তিনি কত কম নময় দিয়েছিলেন। তাঁর সংগীত আলোচনায় এই আক্ষেপ 
থেকে যায়। তিনি যেন একটি অপূর্ণ সম্ভাবনার আভানমাত্র দিয়েছিলেন । 
আরও বহুতর বিচিত্রতর স্বষ্টির প্রতি তার প্রসন্নত। ছিল, কিন্তু তা তিনি' দান 
করে যান নি। তীর গানের মধ্যে এমন ছুএকটি রচনা আছে যা উৎকৃষ্ট অপরূপ 
গীতিকবিতা৷ এবং সেগুলির রচয়িতা চর্চার দ্বারা অন্যতম শ্রেষ্ট গীতিকবিতে 
পরিণত হতে পারতেন। চর্চা ও প্রতিভা পরস্পর বিরোধী নয়, পরিপূরক। 
স্চার দ্বারাই তার উৎকর্ষ ঘটে । স্থতরাং অতুলপ্রসাদের গানের কাব্যত্ব নেই 
একথা কোনো কোনো গান সম্পর্কে যেমন নত্যি, তেমনি মিথ্যাও। মূলত 
নিষ্ঠা ও চর্চার অভাব, স্বল্প রচনার অভ্যান, জীবনের নানা দুঃখাঘাতে লেখার 
্বাচ্ছন্দ্য-লুপ্তি প্রভৃতি নান! কারণে এই গোলযোগ ঘটেছে। কেবল সুরের 
প্রতি তার অনুরাগ ছিল অন্তরতম। তারই প্রেরণায় আমর] কয়েকটি অতুলনীয় 
গান পেয়েছি। আর কাব্য সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার বাসনাও তার বিশেষ 
ছিল না। অনেক গান বন্ধুর আসরেই শেষ হয়ে গেছে। তার মৃত্যুর পর 
একটি পত্রিক! থেকে এই সংবাদ জানতে পেরেছি: 
“বিলাত হইতে ফিরিয়া আনিয়া তিনি যখন প্রথন গান রচনা করিতে 
আরম্ত করেন, তখন তিনি প্রেমগীতি রচনায় অধিক অবহিত ছিলেন। 
ট আপনি গান করিয়া বন্ধুজনকে বিমোহিত করিতেন": ৷” 
ki (ভারতবর্ষ । আশ্বিন ১৩৪১) 
এ ছাড়া 'ববীন্দ্লাখের ও তার গানের অসামাত্ত প্রাধান্য ও জনপ্রিয়তার পাশে 
আপন স্থষ্টিকে হাজির করার কুণ্ডা তার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। স্বভাববিনয়ী 
তিনি আপন আনন্দেই গান লিখতেন, স্বগত নম্রস্বভাব মাধুরিমা তার গানে 
সর্বত্র ছড়ানে!। স্বদেশী আন্দোলন ভার কয়েকটি গানের প্রেরণা হলেও সে- 
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আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ভাবে তিনি জড়িত ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথের মত 
সামাজিক ভাবে সভা সমিতি, অনুষ্ঠান উপলক্ষ্য, আশ্রম বিগ্ভালয়ের সঙ্গে: 


কোনোই যোগ ছিল না তার । তার কোনো স্কুল ছিল না, ছাত্রগোষ্টি ছিল না, 
তার সৃষ্টিকে সতৎপর প্রচলিত করার. উদ্যোক্তা ছিল না। সবচেয়ে বড় অসুবিধা ২ 
প্রবাসী বাঙালী হওয়ায়. কলকলতার'নাগরিক জীবন থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন 
ছিলেন। তৎসত্বেও তার কাছে কলকতাবাসী কেউ তার কোন গান শোনালে 
- তিনি গভীর আনন্দ পেতেন, একথা শুনেছি । তীর গানের প্রয়োজনের তুলনায় 
স্বরলিপির অল্পতা, শিক্ষকের অভাব, সংগীতরুচিবান সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবার 
বিলম্ব এবং রবীন্দ্রসংগীতের বহুমুখী অগণ্যত! অতুলগ্রসাদকে এতকাল অনাদৃত ' 
ও অনালোচিত রেখেছিল । তীর যদি সংগীত-ব্যতিরিক্ত কোনো কবি প্রতিভা 
থাকতো £তবে তার জনপ্রিরতা আরো বাড়ত এবং তাঁর সম্পর্কে কৌতুহলও 
বাড়ত। তিনি কোনো গীতিনাট্য বা নৃত্যনাট্য রচনা! করেন নি, রবীন্দ্রনাথ" 
দ্বিজেন্দ্রলালের মত তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না। প্রায় 
এতগুলি কারণে তীর প্রতিভা এদের যে-কোনো একজনের সঙ্গে সমশ্রেণীর্ব £ 
হলেও অতুলপ্রসাদের পরিচিতি অনেক কম! রজনীকান্ত সেনের গানও একই 
ভাবে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। | 


অতুলপ্রনাদ বাঙলা দেশের অন্যতম প্রথম শ্রেণীর স্থরকার। গত একশ' 
বছরে আমরা চারজন কবি-সরকারের সন্ধান পেয়েছি রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, 
অতুলপ্ৰসাদ ও নজরুল। অতুলগ্রসাদের গানে স্থরের ব্যবহার বম্পর্কে 
আলোচনা করা যেতে পারে। অতুলপ্রসাদের বহুবিধ গান, নান! বৈচিত্র্য 
ভঙ্গিমায় তারা চমকপ্রদ! স্থরের বৈশিষ্ট্যে তিনি রবীন্দ্রনাথের ধারে কাছেও 
আসতে পারেন না, তবু একটি মাত্র কারণে তিনি স্বতন্থ । স্থরারোপে তীর 
একটি নিজস্ব কৃতিত্ব আছে, কেবলমাত্র এই কৃতিত্বের জন্তই তিনি স্মর্তব্য হতে 
পারেন। বাংলা গানে তিনি ঠূংরি ঢঙের প্রবর্তয়িতা। রবীন্দ্রনাথের গানের 
" সাধারণ ভিত্তি হল ঞ্রপদ এবং দ্বিজেন্দ্লালের গান মুখ্যত খেয়ালকে অঙ্গ 
করেছে। বঝ্রপদের আঁটসাট বন্ধন এবং খেরালের স্বাধীন স্বতঃক্ষর্ত সুরবিহারের + 
মধ্যপথে ঠুংরির সৌন্দর্য সহজেই আক্কষ্ট করে। ঠুংরিতে ছুটি সৌন্দর্য আছেও 





৩ ক্ষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যাক্স £ গীতত্থত্রনার ॥ 


চরকে 


~~ 


~ 


॥ সুরকার অতুলগ্রসাদ ১7 ্‌ ৮৭ 


কনিষ্ঠ সন্তান এবং এতে হুরমিশ্রণের নিয়মনিষ্ঠ বৈচিত্র্যে এক অতুল মাধুর্যের 
সঞ্চার হয় ; অথচ ভিত্তিভূমিটি শাস্ত্রীয় হওয়াতে তা ওন্তাদিগানের আসরে 
অপাংক্তেয় নয়। বর্তমানে গুণী শিল্পীর কণ্ঠে পড়ে ঠুংরি যথেষ্ট সাবালক হয়েছে। 
অতুলপ্ৰসাদ নিজে ছিলেন গুণী ঠূরি শিল্পী এবং এই ঠুংরির চালকে নিপুণভাবে 
বাঙলা গানে পরিবেশিত করেছেন। তীর দ্বিতীয় কৃতিত্ব $ংরির হুর মিশ্রণে 


একটি গাইবার রীতি আর একটি সুরের বিচিত্রতা । ঠংরি সংগীত শিল্পের 


' তিনি অবাধ নিয়ম-বিরহিত নিরঙ্কুশ মিশ্রণ ঘটান নি, একটি মূল রাগকে কেন্দ্র 


করে তার আনুষঙ্গিক রাগগুলিকে প্রশ্রয় দিয়েছেন । জৌণপুরীতে শুদ্ধ নিখাদ 
ব্যবহার নেই। অতুলপ্রনাদের। ‘তব চরণ তলে সদ! রাখিও দীনবন্ধু গানে 
এই মিশ্রণ অবলীলাক্রমে হয়েছে । স্থররসিক দিলীপকুমার রায় মন্তব্য 
করেছেনঃ 

“বাঙলা গানে পশ্চিমে ঠুংরির চাল আমদানি করে অতুলপ্রনাদ বিস্ময়কর 
কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বিশেষ করে এইজন্য যে তীর বাঙল! গানে বাঙলা মাটির 
গন্ধ, বিদেশী স্থরভঙ্দীর উজ্জলতা ও হিন্দুস্থানী খাব-মুপলমানি ঠুংরির লজ্জং 
একেবারে মিশে রয়েছে অঙ্গাঙ্দী হয়ে।”8 হিন্দুস্থানী স্থররীতি কড়কা 
নোহেলা, কজরী, লাউনী, চেতী প্রভৃতি গ্রাম্যগীতের সন্দেও তিনি পরিচিত 
ছিলেন তার প্রমাণ এই স্থরে রচিত ,তাঁর কতকগুলি গান। আবার টপ্নার 
অকাতর ব্যবহারে শ্রতিমাধুর্যের স্থ্টিতে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া তার জুড়ি নেই। 
এতগুলি গুণমুগ্ধ সমাবেশ অত্ুলপ্রসাদের গানে তার কথকতার দৈন্যকে অম্নান- 
কণ্ঠে ঢেকে দিয়েছে । আর নেই জন্যে রবীন্দ্রনাথের সুরের সঙ্গে তার অনেক 
গানের সুরের বিস্ময়কর সাদৃশ্য থাকলেও তা অনুকরণ হয় নি। 

ছোটখাট ছুই একটি পার্থক্য সহজেই অতুলপ্রসাদকে চেন! যায়৷ তাল 
ব্যবহারে, টপপাঁর কাজে, রাগ মিশ্রণে এবং চকিত মীড়ে ও ঠৃংরির ছোট 


' ছোট তাল, সম্পদে তিনি অনেক স্বাতন্ত্যের অপ্নিকারী । একটি দৃষ্টান্ত 


দিচ্ছি ঃ অতুলপ্রসাদের “্যাবনা যাব না যাবনা ঘরে” নটমন্লারাশ্রিত একটি 
মিষ্ট গান। এই গানের অন্তরায় প্রথম দুটি লাইনের স্থর একেবারে 


রবীন্দ্রনাথের “জাগরণে যায় বিভাবরী”গানের অন্তরার মত : ' 





৪ সাংগীতিকী £ দিলীপকুমার রায় ॥ 


৮৮ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


বনের বিজনে মৃদুল বায় 
ছুলে ছুলে ফুল ডাকে আমায় । 
কিন্ত পরের লাইনটি সম্পূর্ণ অতুলপ্রসাদের। সহসা কোমল নিখাদের 
ব্যবহার এবং ‘পুলকভরে’ এই অংশের কাজে : 


ঘরের বাহিরে ফুটিবি আর 
পুলক ভরে। 

এই শেষ শব্দটি যে সংক্ষিপ্ত স্থরের মীড়ে মৃদু কাব্যের বিন্যানে ফুটে 
উঠেছে ত! এক মুহূর্তে সমস্ত গানের আবহাওয়াঁকে ধরে দেয় । 

রাগপ্রধান গান বলতে আমরা যা বুবি-তারও প্রথম বিকাশ অতুলপ্রসাদেই। 
যদিও রাগপ্রধান শব্দটি আধুনিক€ কিন্তু তার ব্যবহার গ্রাচীন। অতুলপ্রনাদ 
এক একটি রাগকে এক একটি গানে স্থর প্রাধান্যে বিস্তীর্ণ করে দিয়েছেন । 
নেই সঙ্গে গজল, লোকসংগীত, কীর্তন, বাউল বাবহারেও তাঁর সহজ দক্ষতা 
ছিল.। খাম্বাজ,' বেহাগ, ভৈরবী, ভৈরো সিন্ধু ছিল তীর প্রিয় রাগগুলির অঙ্গ । 
তার গানে এত অজন্ত্র রাগরাগিণীর ব্যবহার আছে যা বিস্বয়কর। গীতিগুঞ্জের 
পাঠকই তার পরিচয় পাবেন। মল্লার, খাম্বাজ, সিন্ধু ও পিলু এই চারটি 
রাগ কত ভাবে তার গানে দেখা দিয়েছে তার তালিকা দিচ্ছি : 


মল্লার দুটি | নটমল্লার--তিনটি | গোঁড়মল্লার--একটি স্বরটমল্লার 
একটি ৷ খাম্বাজ--কুড়িটি। ঝি'ঝিট খাস্বাজ-_ছুটি । পিলু খাম্বাজ__একটি। 
সিন্ধু খান্বাজ--একটি । বেহাগ খাম্বাজ--পাঁচটি। গুজরাট খাশ্বাজ-_ ছুটি । 
সিন্ধু--তিনটি ৷ পিদ্ধু কাফি__সাতটি । সিন্ধু কাওয়ালি--একটি। পিলুং চারটি। 
পিলুবারোয়ণ চারটি । মিশ্র দেশপিনু--একটি ॥ 

রাগভঙ্গিম এই সমস্ত ঠুংরিলীলায়িত গানেই অতুলপ্রসাদের কৃতিত্ব এবং 
অভিনবত্ব। সেইজন্যই ওস্তাদি গানের আসরে তার গান সহজে গাওয়া বায় আর 
এই মার্গভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত বলেই তা আধুনিক নয়, ভাবীকালের পরীক্ষায় 
টিকে যাবে । জনপ্রিয়তার আধিক্য কোনো কোনো গীতরূপের পক্ষে ক্ষতিকর 
হতে পারে। সহজেই যার কলাবিধি ও গায়কী কণ্ঠস্থ হয়, তা লোকশ্রুতিকে 





(৫) সংগীত প্রবেশ (৩র খণ্ড )-স্থরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ॥ 


লোলা" 


০ ০ 


॥ স্থরকার অতুলপ্রনাদ | ৮৯ 


অল্পদিনের মধ্যেই তৃপ্তি দিয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। ঠিক এই কারণে অনেক 
রবীন্দ্রগীতি অনেকের কাছে ভালে! লাগে না। অন্তত, কথার ভাবসম্পদটুকু 
ছাড়া তাদের সমস্ত বৈচিত্র্য হারিয়ে গেছে। কিন্তু সংগীতের ব্যাকরণ নিষ্টাপূর্ণ 
ভাবে মেনে নেওয়া হয়েছে বলে অতুলপ্রসাদের অনেক গান সহজে আয়ত্ত করা 
যায় না৷ হয়ত এই কারণে তাদের স্থায়িত্ব অনেক দিনের হবে। বিশেষত 
টপ-খেয়াল, টপ-ঠুংরি গানগুলির যে-তালিক! দিলীপকুমারের গ্রন্থে আছে তা 
এই কথার সাম্প্রতিক সাক্ষ্য। দ্বিতীয়ত, অতুলপ্রসাদের গানে গারকের 


' স্বাধীনত1 আছে। রবীন্দ্রসংগীতে রাবীন্দ্রিকতা রক্ষার সুম্মম সচেতনতা! রবীন্দ্র- 


সংগীতের সাংগীতিক স্বাধীনতাকে ক্ষুন্ন করেছে, একথা অস্বীকার করার উপায় 
নেউ। তৃতীয়ত, নংগীতরুচিবান সমাজে এ্পদের কদর কমে গিয়ে হুংরির 
আদর যতই বাড়বে ততই অতুলপ্রসাদের গানের সমাদূতি হবে বলে আমার 
বিশ্বান। ঠিক এমনি ভাবেই টপ্‌পার স্বর উনিশ শতকের বাংল গানকে 
সমৃদ্ধ করেছে। স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং নংগীতপ্রিয় ছিলেন এবং পাশ্চাত্য 
‘গীতেও তার রনজ্ঞতা ছিল। কিন্ত টপপা ঠংরিকে. তিনি পছন্দ করতেন 
না।৬ ঞ্র্পদী সুরে ভজন গানের রূপটি ছিল তার কাছে আদর্শ'। রবীন্দ্রনাথও 
এই পন্থাই অনুসরণ করে এসেছেন। কিন্তু ঠংরি টপপার মিশ্রণে জ্ঞানের যে 
অধ্যাত্ম গম্ভীর মধুর প্রসন্ন রূপ ফুটতে পারে, অতুলপ্রসাদের ভক্তিগীত শুনলে 
বিবেকানন্দ নিশ্চয় তার প্রাক্তন মত পরিবর্তিত করতেন । 
তালের দিক থেকেও অতুলপ্রসাদের ঢঙটিকে অনেকটা চিনে নেওয়া যায়। 
' আড়খেমটা তালের প্রতি তার একটা প্রবণতা ছিল৷ অবশ্য এই প্রবণতা 
প্রাচীন পর্বের রবীন্দ্রগীতে দুর্লভ নয় । এর কারণ, প্রাচীন বাংলা গানেই এই 
এঁতিহ রক্ষিত ছিল। এই দিক দিয়ে অতুলপ্রপাদ বাঙল? গানের চিরাগত 
ধারাকেই আত্মসাৎ করেছেন। . | 


LL " বাউল ও কীর্তন অতুলপ্রসাদের রাগনংগীতের ছুটি স্বভাবস্থলভ ভঙ্গী ৷ 
ya 


যদিও এর মধ্যে ঠুংরির রীতি দেখা দিয়েছে তবু বাউল ও কীর্ভনের নিজস্ব 
স্বাতন্ত্য ও স্বকীয়তা তার হাতে কোথাও বিক্ৃত হয় নি। বরং রবীন্দ্রনাথের 
গানে বাউল ও কীর্তন স্থর ষে অর্থে রবীন্দ্রনাথেরই বাউলকীর্তন হয়ে উঠেছে, 





(৬) সাধন সংগীত : ভূমিকা । শ্রীরামকৃষ্ণমঠ, বেলুড় প্রকাশিত ॥ 


bo 
ভি 


৯০ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


অতুলপ্রপাদে তা হয় নি। কীর্তনের ঢঙটিকে রবীন্দ্রনাথ আপন প্রতিভার 
মাধুর্যে নিজস্ব -রাবীন্দ্রিক ভঙ্গীতে পরিবতিত করে নিয়েছেন। “আমার 


মল্লিক! বনে’ গানটির আরম্ভ কীর্তনের, কিন্তু যখন প্রথম ধরেছে কলি’ অংশটি . 
সম্পূর্ণ রবীন্দ্রনাথেরই সুর। অতুলপ্রনাদের কীর্তনেরও রাগ-রাঁগিনী .আছে 


‘[ যেমন ‘ওগো সাথী মম সাখী’, “আর কতকাল থাকবো বনে’, ‘জানি জানি 
তোমারে গো রক্দরাণী” ইত্যাদি ] ঠংরির ছু” একটি বোলচাল মিশেছে, বাউল 
ভঙ্গিমা এসেছে, তবু তাতে খাটি কীর্তলেরই আমেজ আছে। তার চেয়ে 
বড়ো কথা, পদাবলীর প্রেমগানের একটি পরিবতিত কথারূপও তীর প্রেমগীতিতে 
রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ভাম্নিংহের পদাবলী ছাড়া রাধারুষ্চের বিষয়ে পরিণত 
বয়সে কোনে! প্রেমনংগীত লেখেন নি। অথচ প্রাচীন বাংলা গানের এই 


এতিহ্‌ অতুলপ্ৰসাদ মেনে চলেছেন। রাগপ্রধান গানের আসরে এইগুলির - 


মূল্য পরবর্তীকালে বাড়বে বলে মনে হয়: , 


মুরলী কাদে রাধে রাধে বলে 
শ্যামসুন্দর যে ডাকে নয়নের জলে 
২৫ 
আমি কি দেখিব তোমারে হে 
তোমার সকলই সুন্দর হে অতিস্থন্দর - 
এসো হে ধনী হৃদয়কুঞ্জে 
ডাকে বনবিহারী 
ঘন মেঘে ঢাকা-স্হাপিনী রাকা . 
| তুমি কি গে। সেই মানিনী ॥ 


। 





অতুলপ্রনাদের বাউল গানগুলির সঙ্গে বাঙলার বাউল গানগুলিরও একটা গভীর, প্লী 


সাধ্য আছে। রবীন্দ্রনাথ তার গানে বাউল ভাটিয়ালি স্বরকে ব্যপকভাবে 
ব্যবহার করেছেন। লোকসংগীতের মধ্যে নিজেকে বিকীর্ণ করে তিনি এক- 


দিকে যেমন সুরের এতিহ্‌ রক্ষা করেছেন, তেমনি অন্যদিকে প্রতিভার স্পর্শে . 


নতুন সম্পদ স্বষ্টি করেছেন। অতুলপ্রসাদ বাউলের ঢং এবং স্থর ছুটোকেই 


LN 


পাস 


পর 


৮ 


NN 


॥ সরকার অতুলপ্ৰসাদ j রি না + ৯১ 


গ্রহণ করেছেন । নেই সঙ্গে বাউল-মনটিকে তিনি আত্মস্থ করেছেন, ' যা 
রবীন্দ্রনাথেও বিরল ৷ অতুলপ্রসাঁদের ভিন্ন গানে মনকে সম্বোধন করার রীতি, 
আত্মমগ্ন স্বগত কথোপকথনের ভঙ্গী, হদয়দেবতার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করে 
একটি বিচিত্র মানসিকতার উদ্ভব : সব মিলিয়ে বাউল গানের যথাযথ রূপটিকে 
চিনিয়ে দেয়। যেমন : | 

মিছে তুই ভাবিন মন , 

তুই গান গেয়ে যা গান গেয়ে যা অকারণ 

| কষ ' 
মন রে আমার তুই বেয়ে ষা দাড় 
% 

নীচুর কাছে নীচু হতে শিখলি না রে মন 
আমার তো মনে হয়, কথা ও স্থরের যৌগপদ্ধে এগুলি খাটি বাউল গান। বাউল 
বা ভাটিয়ালি স্থরের ব্যবহারে তার মূলকে'অবিক্ৃত রেখে তার অঙ্গে স্বরকারের 
ব্যক্তিত্বের অলংকরণই লোকসংগীত ব্যবহাঁরের আন্তর্জাতিক স্থত্র এই প্রসঙ্গে 
আমার জ্ঞান থেকে মুসরগস্ধির নাম উল্লেখ করতে পারি! লোকসংগীতের 
স্বর আশ্রয় ও ব্যবহারে এই সরকারের কৃতিত্ব সম্পর্কে একজন সমালোচক 
বলেছিলেন যে, মুসরগস্থির গানে you will find bits of black-soil and 
birch bark clinging to it still.? 
একথা মিথ্যে নয়। অতুলপ্রধাদের নিয়োক্ত গানটি: কথায় ও স্বরে যেন 
আমাদের রামপ্রসাদী ভাটিয়ালি লোকগীতেরই নিষ্ঠাপূর্ণ উত্তরাধিকার : 

কিষাণ ভাই তুমি কী ফসল ফলাবে এমন মাঠে 
৬ কে বলে! কিনিবে তারে ভবের ভরা হাটে ! 

আর মন-ছাড়াও এই সম্বোধনী রীতি তীর অন্তান্য গানেও প্রবেশ করেছে, যা! 
বাউল গানেরই প্রভাব £ 


মেঘের! দল বেঁধে যাঁর কোন দেশে 
ও আকাশ বল আমারে । 


(৭) Russia & Music: Music 1950: Pelican. - / 





কে প্রবন্ধ পত্রিকা [ 
ক 
. প্রকৃতির ঘোমটা খানি খোল লো বঁধু। 

অন্তত একটি মাত্র কারণে কিন্তু অতুলপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক 
‘বেশি পশ্চাদবর্তী। অতুলপ্রনাদের গানে সঞ্চারীর মাধুর্য নেই, তা ক্রমাগত 
অস্থায়ী অন্তর/রই স্থরৈক পুনরাবৃত্তি। সঞ্চারীভেদে রবীন্দ্রসংগীতে যে সবরের 
‘পরিবর্তন ও অতুল মধুর সম্পদ তা অতুলপ্রনাদের খুব কম গানেই আছে। 

এ-নব আঙ্গিক আলোচনা বাদ দিলে এক হিসাবে অতুলপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের 
পরিপূরক রবীন্দ্রনাথের গানে আমরা এক তুলনাহীন অসীমের সন্ধান পাই, 
যা আমাদের বাস্তবের মৃত্তিক! থেকে দৈনন্দিনের তুচ্ছতা থেকে মুক্ত করে এক 
অনির্বচনীয় আশ্বাদে উৎক্ঠ করে তোলে। কিন্তু অনেকবার প্রশ্ন জেগেছে, 
সে-গুণ কী রবীন্দ্রসংগীতের, না রবীন্দ্রকাব্যের? নিরক্ষর লোকের পক্ষে 


অজ্ঞাত-অর্থ রবীন্দ্রসংগীত কি কখনো প্রিয়তম হবে? রবীন্দ্রনাথের কবি-, 


প্রতিভার সার্বভৌম স্বভাবই আমাদের চিত্তকে একটি ধৃতিহীন বিপুলতার মধ্যে 
নিয়ে যায়। তাঁর কথারই একটা আশ্চর্য শক্তি আছে যা ব্যঞ্জনায় বহুমুখী । 
কিন্ত স্থর সেই তুলনায় যেন কথার অন্জ। তীর স্থর কথাকে আশ্চর্যভাবে 
ব্যাখ্যা করে__একথা অনেকে বলে থাকেন। কিন্তু তাই যদি হবে তবে 
একাধিক গানের অন্তরা .বা মাঝের লাইনগুলোর স্থর বিভিন্ন কথা সত্বেও 
একরকম কেন হবে? রবীন্দ্রংগীতের অনেক গানের একটি পংক্তি শুনলে 
না জানা থাকলেও, তার পরের পংক্তির সুর কেন আপনি গুণগুণিয়ে ওঠে ? 
নজরুলের তো অল্পই হয়, দ্বিজেন্দ্রলালের তো হয় না বললেই চলে ; আর 
অতুলগ্রসাদে নেইখানেই হয়, যেখানে তীর স্থরে রবীন্দ্রংগীতের প্রভাব 
গড়েছে গভীরভাবে । কিন্তু সংগীত ব্যাকরণের বিচারে অজানা একটি পংক্তির 
পরবর্তী সুর কি অমন করে বলে দেওয়া যায়? তবে আর মৌলিকত! 
কোথায়? রবীন্দ্রসংগীতে স্বর কথাকে বসিয়ে রেখে কয়েক মুহুর্ত আপন 
খেয়ালে স্বতঃসঞ্চরণ করতে পারে না, তান বিস্তারের দ্বারা ভাবের ও রাগের 
রূপটি কখনো মূর্ততর করে না। অথচ ধরা যাক “আমারে ভেঙে ভেঙে করো 
হে তোমার তরী” গানটি । এখানে শেষের স্তবকে ‘তোমার এ মাঝ গাঙে’ 
পংক্তিটি কথার দিক থেকে সাধারণ হলেও, ভাবপ্রধান টপ পার স্থরবাহারে 
উত্তাল মাঝনদীর একটি দোলাকুল চিত্র জাগিয়ে তোলে; “মাঝগাঙেঃ শবটি 


রি 


॥ সুরকার অতুলপ্রসাঁদ . ৯৩ 


নিয়ে রাগসংগীতের রীতিতে সুরের একাধিক খেলা দেখানো হয়েছে এখানে! 
এ স্বাধীনতা রবীন্রসং ংগীতে ত দুৰ্লভ | এখানে কথা মনের subjective state 
এর ইঙ্গিত দিতে পেরেছিল 'মাত্র। স্থর এনে তাকে স্পর্ট করল। এখানে 
স্ুরের'মধ্যে কবির ব্যক্তিস্বরূপের আবির্ভাব দেখলাম, যা রবীন্দরনাহিত্যে আছে: 
শুধু কথায়, স্থর যার হাতধর1। অবশ্য এর দ্বারা রবীন্দ্রনাথের গানের সবরৈশ্বর্য লঘু 


, হুল না। কয়েকটি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে তুলনা মাত্র করলাম । অতুল- 


প্রসাদের একটি গান ও অতুলপ্রনাদের একটি গান কথা বাদ দিয়ে স্থরটি যন্ত্র 
সংগীতে বাঁজালেই উভয়ের স্বরূপ বোঝা যাবে। রবীন্দ্রসংগীত মনে হবে' 
নিত মামুলিঃ কথার অভাবে তা কানে গভীরভাবে বাঁজবে না। কিন্ত অতুল- 
প্রনাদের সুরটি একটি নিজস্ব আবেদন নিয়ে উপস্থিত হবে। . অবশ্য সর্বদাই 
যে একথা সত্যি হবে, তা বলছি না; গভীর ব্যতিক্রমও আছে। তবে প্রায়শ 
সত্যি । এখানে আবার মনে করিয়ে দিতে, চাই, সংগীত সমালোচনার ভাষা 
বক্তব্য কখনোই সর্বলোকসম্মত বা সর্ববাদিসংগত হয় না, তাতে একক শ্রোতার 
ব্যক্তিগত ভালে! লাগা মন্দ লাগার স্থত্রই চরম হতে বাধ্য। 

বর্তমান আলোচনায় অতুলপ্রসাদের গানগুলি সাধারণ বুদ্ধিনম্পন্ন শ্রোতা ও 
পাঠকের চোখে আলোচিত হয়েছে । বলাবাহুল্য এ আলোচনায় অসম্পূর্ণতার: 
পরিমাণ অতুলপ্রসাদের গানের সাধারণ দৌষক্রটির তুলনায় অনেক বেশি! 
বিশিষ্ট সংগীতবিজ্ঞানী ও বিভিন্ন রুচির রসজ্ঞদের দ্বারা তার গানের বিস্তারিত 
ও ব্যাপক আলোচনার দরকার । অতুলপ্রনাদ নিজে ছিলেন্‌ দরদী সক, গান 
গাইতেন তিনি বলিষ্ঠ কে । লখ.নৌ ও ভারতের অন্ান্ত প্রদেশের সংগীত 
শিল্পীদের সঙ্গে তার পরিচয়ের ফলে তার সংগাতে একটি উদার সৌভাত্র ব্যাট 
হয়েছিল। বহু বিখ্যাত ঠংরকে তিনি অবলীলাক্রমে বাঙলায় চালিয়ে 
দিয়েছেন। সংগীতের ব্যাকরণ তার গানে সনিষ্ঠ মান! হত বলে “তার গান 
আয়ত্ত করা সহজ ছিল না। কিন্তু বর্তমানে তীর গানগুলি মুষ্টিমেয় শ্রুতি- 


ক.শিক্ষাহীন পুনরাবৃত্তিতে একঘেয়ে হয়ে যাবার আশঙ্কা আছে, ৪ আগের 


চেয়ে এখন গায়ক সংখ্যা বধিষ্ণু । 
এখনো কতকগুলি প্রশ্ন থেকে যার । আমাঁরআলোচনায় তা পট হয় নি. 
আমার অসম্পূর্ণতায় সম্ভবও নয়। রবাীন্দ্রনংগীতের তুলনায় অতুলপ্রনাদের 
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গানে স্থরবিস্তারের স্বাধীনতা কতট1 আছে এবং সুরের প্রত্যাশা সেখানে সত্যিই ' 
কতটা তৃপ্ত হর? অতুলপ্রসাদের গান বাউলা গানের প্রথা বা. ০০%০০০০ কে 7 
কতটা গ্রহণ করেছে, কতটাই বা তার মৌলিক স্ব? তার গানে তীর ব্যক্তিত্বের 
পরিমাণই বা কতট1? গীতি বা নৃত্যনাট্য তিনি লেখেন নি, ছাত্রবৃন্দ ছিল না ২ 
বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না, আন্দোলন বা অনুষ্ঠানের প্রেরণ! তার 
গানের উৎদমুখ অবাধে খুলে দেয় নি, ছন্দপ্রধান গানের . অভাব, এই সব 
আলোচিত অসম্পূর্তার কথা ভেবেই অতুলপ্রনাদকে ব্যাধ্যা ও বিশ্লেষণ করতে 
হবে। সাধারণ ব্রাহ্মপমাজ ধারা তার গানের স্যানরক্ষক, ইতাদের অজ 
ধন্যবাদ? তারা গীতিগুপ্রের একটি হৃণ্ভ ও কুচারু সংস্করণ বের করেছেন বলে, 
হুন্দর সংস্করণে খণ্ডে খণ্ডে কাকলি বের করেছেন বলে৮। আমার অনুরোধ 
তারা অতুলপ্রদাদের গানের একটি 10510. Board প্রতিষ্ঠা করুন যা অতুল-, 
প্রপাদ্দের গানের ব্যবসায়িক তত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার নেবে। 
কোনে! কোনো সংগীত সমালোচক অভিযোগ করেছেন যে, রেকর্ডে 
ও রেডিওতে ' অভুলপ্রসাদের স্থরের যথাযথ্য অনেক সময় রক্ষিত হয় .7. 
না। উক্ত মিউজিক বোর্ডই তার দায়িত্ব নিতে পারেন। অতুল- 
প্রসাদের গান বাউলায় জনপ্রিয় করবার কৃতিত্ব অনেকটা দিলীপকুমার রায়ের 
ছিল এবং অতুলপ্রসাদের স্থরের বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য তার পরামর্শ নেওয়া (7 
যেতে পারে । অতুলপ্রসাদের গান যার! শিক্ষাদান করেন তাদের অধিকার 
সম্পর্কেও মিউজিক »বোর্ড কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ «করতে পারেন। তার 
গানে বিভিন্ন রাগ-রাগিলীর ব্যবহার, কোন্‌ বিশেষ বিশেষ রাগের ওপর ; ও 
তার প্রবণতা ছিল, কোন্‌ কোন্‌ $ংরিকে তিনি বাঙলা করেছেন, এই সম্পর্কে 
দৃষ্টাত্তদহ আলোচনার ব্যবস্থা কর! দরকার। অতুলপ্রনাদের গান সম্বন্ধে 
আলোচনা নিতান্তই কম হয়েছে, 'সেই সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
এই প্রবন্ধ শেষ করছি ॥ 





৮- কাকলি স্বরলিপি এ পর্যন্ত কয়েকখানা বেরিয়েছে এবং মোট দশখানিতে 
শেষ হবে আশা করা যাচ্ছে ॥ 


দাসপ্রথা-নিবারক আন্দোলন ও টম পেন ' 
অশোক মুস্তাফি 


আমেরিকায় দানত্ব-নিরোধের ইতিহাস দীর্ঘ এবং জটিল । অভিনিবেশের 


- ফলে দেখা যাবে যে এখানে দাসপ্রথার উদ্ভব 'এবং আইনত বিলুপ্তির মধ্যবর্তী 


ইতিহান বিচিত্র এবং বিরোধী ধারার আশ্ী। বহু প্রকারের স্বার্থ 
এবং পরম্পর বিরোধী নানাবিধ শক্তি দাসপ্রথা উচ্ছেদের মূলে ক্রিয়া 
করেছিল। , বস্তুতঃ এই আন্দোলনকে অত্যন্ত জটিল এবং বিভ্রান্তিকর অবস্থার 
মধ্য দিয়ে অর্থাৎ একটি বিচিত্র বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাহিক সাফল্যের পথে 
অগ্রসর. হতে হরেছে। . নূতন ভূখণ্ডে এই আন্দোলন গড়ে তোলায় জনসাধারণ 
কখনই এগিয়ে আনেনি; আদর্শবাদও স্থবিধাবাদ উভয়ই সমভাবে এই প্রথা রদের 
ব্যাপারে সমভাবে সহযোগিতা করেছে । সত্যি কথা বলতে কি, দাসপ্রথার 
প্রসার এবং এর বিলুপ্তি নিছক ঘটনাচক্রের ফল। ও্পনিবেশিক আমেরিকায় 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে দাস-প্রথার যাথার্থ্য বর্ণগত বা নৈতিক দিক থেকে 
ততটা বিচার করা হয়নি, যতটা হয়েছিল শ্রেনীগত স্বার্থ, ক্ষমতা এবং মর্ধ্যাদার 
আদ্িকে। বরং নে সময় দাস-প্রথাকে কোনো কোনো মহলে একটি সামাজিক 
প্রয়োজন হিসাবে ব্যাপক স্বীকৃতি দেওয়া হুয়েছিল। এই স্বীকৃতির পিছনে, 
অধিকন্ত হয়ত সমাজে নিগ্রোদের যথাযোগ্য স্থান সুনির্দিষ্ট করে দেবার একটা 
প্রচ্ছন্ন ইচ্ছা কাজ করেছিল। ' ভগলাস্‌ তো সরাসরি বলেছিলেন যে দাস- 
প্রথার বৈধতা সম্বন্ধে চূড়ান্ত রায় দেবার অধিকার একমাত্র দাস-প্রধান রাষ্ট্র 
গুলির আছে। তখনকার 'সামাজিক অবস্থায় এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থায় 


" ক্ৰীতদাসপ্রথা প্রতিষ্ঠান হিনাবে স্বচ্ছন্দে চলতে. পারে, এইরূপ একটি ধারণা 


বেশ কিছু লোকের মনে বদ্ধমূল ছিল। এবং দাস-ব্যবসায়কে বঙ্জন না করে 
নিয়প্রিত এবং সীমিত করার রাজনৈতিক প্রয়াসের পশ্চাতে ছিল খানিকটা 
এই ব্যবসায়জনিত.নৈতিক গ্লানি আর খানিকটা নিছক স্থবিধাবাদ। এমন কি 
দাসত্ববিরোধী মনোভাবকে তৎকালীন আমেরিকায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে 
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ব্যবহার করা হয়েছিল এমন নজিরও আছে অথচ যে বৃহত্তর প্রশ্ন মুষ্টিমেয় 
কয়েকজন দাসত্ব বজ্জনবাদীকে চিন্তিত করেছিল, তা হচ্ছে মানুষকে সম্পত্তি 
হিসাবে জ্ঞান করার বৈধতা সম্পর্কিত প্রশ্ন । এই প্রশ্নটি উদর হওয়ার কারণ- 
বোধ হয় আমেরিকায় অষ্টাদশ শতকীয় সাম্য এবং মানুষের স্বাভাবিক 
অধিকারের আদর্শের ব্যাপক প্রসার । বিশেষ সুবিধা ও ব্যক্তির মর্যাদা হানির, 
বিরুদ্ধে যে মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিল তা অবশেষে পূর্ব-ইয়োরোপে দান- 
প্রথাকে . চূড়ান্তভাবে উৎখাত করল। ইংলগ্ডে এই আন্দোলন সন-তারিখের 
. বিচারে আমেরিকার চেয়ে পুরাতন এবং ১৭৬৩ সালে এটি চরম পর্যায়ে 
পৌছয়। ইংলণ্ডে অবশ্য 878০1109170 এর আংশিক ফলস্বরূপ দাস-প্রথা 
নিবারণের আন্দোলন জোরদার হল, দান-মুক্তির জন্য নয়। আমেরিকায় 
অব্য দাস-প্রথা বজ্জনের সঙ্গে সুন্মভাবে কিন্তু অব্যবহিতভাবে সামাজিক. 
নিরাপত্তার প্রশ্নটি জড়িত ছিল। অর্থ নৈতিক ক্ষয়ক্ষতির একট! বিবেচনাও ছিল 
কেননা কার্পান-শিল্পের ক্রমবর্ধমান অস্থবিধার ফলে দক্ষিণী দাস-প্রথা লাভজনক 
বলে আর প্রতীয়মান হচ্ছিল না। আর দান-ব্যবনায় সম্বন্ধে কোন কোনও 
মহলে এইরকম একটা আশঙ্কা ছিল যে নিগৃহীত ক্রীতদাসরা, রাজনৈতিক 
অদত্যুখানের মধ্য দিয়ে হয়ত কোনও একদিন মুক্তির উপায় খু'জবে। এজাতীয়, 


বস্তুনিষ্ঠ চিন্তা ছাড়া ফরাসী জ্যাকোবিনদের মতবাদ এই দাব-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে 


প্রয়োগ করার একটা প্রেরণা সংখ্যাল্স কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত আমেরিকান, 
অন্থভব করছিলেন। অষ্টাদশ শতকীর মানবিকতাবাদ এবং আমেরিকার, 
স্বাধীনতার ঘোষণা-পত্র সম্বলিত রাজনৈতিক কাধ্যের আদর্শ এই ছুটি প্রধানতঃ. 
দান-প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনের আত্মিক উৎন বলে ধরে নেওয়া যায়। 
আদর্শগত বিবেচনার কথা উহ রেখে একথা, বল! যায় যে নেযুগের“ নরমপন্থী 
বিরুদ্ধবাদীদের মতে এক অর্থে শ্বেতাঙ্গ মালিকদের স্বার্থের খাতিরেই দাস-প্রথার 
অবসান, দানদের ক্রমিক মুক্তি এবং ভদ্রনম্মত পুনর্বাসন বা গুপনিবেশীকরণ 


গ্রয়োজন | কেননা উত্তরাঞ্চলে, বিশেষ করে Marylandএ East Indies @ 


ইয়োরোপ থেকে আনীত দানদের অর্থ নৈতিক ক্রিয়াকর্মে নিয়োগ করা হোত। 
. দক্ষিণে দাপ্রথা ছিল প্রায় ঘোষিত এবং গৃহীত নীতি । উত্তরে সুবিধাবাদ এই 
প্রথাটিকে প্রশ্রয় দিয়েছিল এই মুক্তি আন্দোলনের মানসিক ক্ষেত্রে প্রস্তুতিতে 
আমেরিকার শান্তিপ্রিয় অরাজনৈতিক 39916[ ধর্মশ্রেণীর অবদান কম নয়। 


1 দাসপ্রথা-নিবাঁরক আন্দোলন ও টম পেন ৯৭ 


' বস্তঃ জন উল্ম্যান, টমাস ক্লার্কসন, এবং উইলিয়াম উইলধারফোর্স প্রমুখ 
' কোরেকাররা দাসত্ব-বিরোধীদের হাতে নৈতিক হাতিয়ার তুলে দিয়েছিলেন। 
কোয়েকারদের নৈতিক অসন্তোষ কালে ইংলণ্ডের .'দাসপ্রথার চুড়ান্ত উচ্ছেদে 
খানিকটা সহায়তা করেছিল এক. কথায় এই গভীর সামাজিক বৈষম্য সে 
কালের বাস্তববাদীদের কাছে অযৌক্তিক এরং সাম্য ও শাস্তির প্রতীক কোয়ে- 
কারদের দৃষ্টিতে অমানুষিক প্রতীয়মান হয়েছিল । অর্থাৎ মুষ্টিমেয় কয়েকজন সুস্থ: 
সামাজিক-বোধ-সম্পন্ন মানুষ বিশ্বাস করতেন যে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দাস-নিয়োগ 
প্রথা আমেরিকায় গণতান্ত্রিক নীতির বিস্তারে চরম .প্রতিবন্ধক। রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে ধীরা খানিকটা আদর্শবাদে সংক্রাধিত হয়েছিলেন তারা এই ব্যবস্থার 
সঙ্গে যুগ-্থীকৃত প্রাকৃতিক ধারণার তত্ব এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের 
গুপনিবেশিক নীতিকে সম্পর্কিত করেছিলেন। শ্বেতান্গদের প্রাধান্য বজায় 
রাখবার জন্য এবং বিধমিতার অজুহাতে দাস-প্রথাকে জিইয়ে রাখবার চেষ্টা 
এ'দের কাছে সমর্থন লাভ করেনি। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে দক্ষিণ আমেরিকায় 
দরিদ্র শবেতাঙ্গদের মধ্যে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকে এবং 
প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ১৮২০ সালের শেষাদ্ধে অধিকাংশদাস-মুক্তি সমিতি plantation 
926৩৩গুলিতেই গড়ে ওঠে। এমনকি দানত্বকে প্রশ্রয় দেবার জন্য আমেরিকার 
তদানীন্তন সরকারী-ব্যবসার নিন্দাবাদ করতে গিয়ে গ্যারিষন প্রমুখ চরমপন্থী- 
বিরোধীরা সাধারণভাবে সরকারী ব্যবস্থার উপরেই অনাস্থা জ্ঞাপন করলেন । 
বল! বাহুল্য, দক্ষিণের নিরাপত্তাবাদীরা বিশেষ করে ধনী ব্যবসায়ী ও রক্ষণ- 
শীল ধর্মযাজকর! এ'দের চরম উচ্ছেদাত্মক প্রতিষেধকের ব্যবস্থায় যৎ্পরোনাস্তি 
ভীত হয়েছিলেন। দক্ষিণের একজন অর্থনীতিবিদ George Fitzhugh ১৮৫৭ 
সালে একটি পুস্তকে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে উত্তরাঞ্চলের নিগ্রো দাসত্বের 
নিরোধের আন্দোলনের .মধ্য দিয়ে বিদর্জনবাদীর। আসলে সমাজতন্ত্রের কাছে 
চরম আত্মবিক্রয়ের . চেষ্টা .করেছিলেন,।. দক্ষিণের. কৃষিতস্ত্রের বিরুদ্ধে উত্তরের 
গীত শিল্পায়ণ . নিংসন্দেহে. এই: বিরোধী জান্দোলনকে পরোক্ষ সহায়তার দ্বার! 
পুষ্ট .করেছিল এবং দক্ষিণের . দাঁসপ্রথাকে অর্থনৈতিক দিক থেকে অকিঞ্চিৎকর 
প্রমাণ করেছিল।- নৃতন শাসনতন্ত্র কেন্দ্রকতাকে বর্জন করে সন্ত রাষ্ট্রগুলিকে 
স্বতন্ত্র মর্ধাদাদানের ফলে দক্ষিণের দাসরাষট্রগুলির রাজনৈতিক প্রভাব প্রায় 
অব্যাহত ছিল এবং সংস্কারবাদীর) ও উত্তরাংশের রাজনৈতিক ভাগ্যান্বেষীরা 
প্র 


৮৯7 


৯৮ প্রবন্ধ পত্রিকা ! 


নিজেদের পছন্দসই নরকার-ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দক্ষিণের প্রধান:আশ্রয়'দাস- 
ব্যবস্থাকে প্রতিরোধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন.। দক্ষিণের Fugitive law এবং 
Kansas Nebroska.bill উত্তরের এই প্রতিরোধের.মনোভাবকে তীব্রতর করে 
তোলে! আসলে রাজনৈতিক' ক্ষমতার: জন্য বিবাদের ফলস্বরূপ দা-প্রথা 


কালক্রমে একটি নৃতন তাৎপৰ্য্য লাভ করল । এ ছাড়! 081510150-এর বিরুদ্ধে - 


একটি যুগোচিত প্রতিক্রিয়া দেখা'যায় ; ফলে নিষ্ঠাবান খীষ্টানদের কাছে 'দাস- 


ব্যবস্থা অবসানের প্রয়োজন যথেষ্ট স্বীকৃতি তাছাড়া ইংলণ্ডের' প্রসারশীল' - 


গুপনিবেশিকতাবাদের পটভূমিতে সমস্ত আন্দোলনটি কিছুটা ত্বরান্বিত হয়। 
দানপ্রথাকে বাতিল বা সংস্কার করবার নির্দেশ, অনেকক্ষেত্রে উভয়ই" উদ্দেশ্য 
প্রণোদিত ছিল একথা বলা যায়। 


এই বিচিত্র .এবং জটিল সামাজিক পটভূমিতে আমরা! টম পেনের: মত 
একটি নির্ভাঁক চিন্তাবীরের দাস-প্রথা-নম্পফিত মতামত আলোচনা করব যিনি” 


বাস্তবধর্মী এবং আদর্শগত উভয় দিক থেকে এই প্রশ্নটিকে বিচার করেছিলেন'। 
দাসত্ব সম্বন্ধে এই বিচিত্র মানুষটির চিন্তা যে আমেরিকার দাসত্ব নিবারণ 
আন্দোলন আত্মিক প্রেরণা লাভ করে। 


“ 


টম পেনের মতামত-ও দাস-প্রথা 


অষ্টাদশ শতকের বিশিষ্ট ইংরাজ লেখক টম পেনের; মধ্যে তৎকালীন . 


যুক্তিবাদী উদারনৈতিকতা এবং মানবিকতার একটি সুষ্টু সমন্বয় ঘটেছিল। 


ধর্মীয় অপব্যাখ্যা ও -রাজনৈতিক- ছুঃশাননে বিকৃত পৃথিবীতে একটি নৈতিক.- 


সর্ঘতি আন্বার ছুরহ-প্রচেষ্টায়. এই যুগসত্তান-ব্রতী ছিলেন। মানুষের স্বাভাবিক. 


অধিকারের বিশ্বজনীনতা ও অপরিহার্যতা তাঁর স্থির বিশ্বাসের বস্তু ছিল। . 


বোধহয় বিপ্লবের, পথে, মানবকল্যাণ.তার..নেশা এবং পেশা দুই-ই ছিল; পর্যায় 
করমে-পৃথিবীর-তিনটিংপ্রধান বিপ্লবের নঙ্গে পেন ব্যক্তিগতভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 


কেনন! মানবহিতৈষণার, প্রবৃত্তি তাঁর” মজ্জাগত; ছিল।. প্রতিক্রিয়াশীল মহলে ২ 


নীতিপরায়ণতা এবং স্পষ্টভাষণের জন্য' পেন: যথেষ্ট ধিকৃত-হয়েছেন-। স্যায়বিচার- 
এবং মানরতার পক্ষ সমর্থন,করে পেন একদা] বলেছিলেন "“If to. promote: . 
universal peace, civilization and.commerce=—to break rhe:.chains: 
of political superstition..-...if these things.be libellous let me . 
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“! দাসপ্রথা-মিবারক আন্দোলন ও টম পেন ৯৯ 


live the life of a libeller”—(p. 10. Introduction to ‘The Rights of 
Man’ by George Jacob Holyoke )| পেন নিক্স-মধ্যবিত্ব' শ্রেণীতে 
জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং নিছক জীবন-ধাঁরণ্রে জন্য বহু বৃত্তি অবলম্বন করায় 


সমাজের উচ্চনীচ নানা স্তরের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচর ঘটেছিল । ব্যক্তিগত 


জীবনে পেন ছিলেন একটি নিগৃহীত আত্মা; দানদের প্রতি তার সহানুভূতি 


, সেই কারণে অহেতুক-ছিল না। মানবিক সমস্তার আলোচনায় তার মধ্যে 
“দলীয় মনোভাব, বিশেষজ্ঞ-হুলভ সংকীৰ্ণতা বা বশংবদ-জনোঁচিত ভীতি ছিল 
“না, কেননা, তাঁর চরম আনুগত্য ছিল স্বীয় বিবেক ও শুভবুদ্ধির কাছে। এবং 
"হয়ত এই কাঁরণেই জটিল সামাজিক সমস্তাগুলির আলোচনায় তিনি অনেকটা 


খোল! মনের' পরিচর দিতে পেরেছিলেন । নিউটন ও লকের সার্থর উত্তরসাঁধক 
হিনাবে যুক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তিস্বাতন্্যবাদে তিনি একান্ত বিশ্বাসী ছিলেন। মানুষের 


সহজাত অধিকারকে ধ্ঁয় বা রাজনৈতিক যে কোন অজুহাতে খর্ব করার 


যৌক্তিকতা তিনি বরদাস্ত করতে পারেন নি। তার একান্ত ব্যক্তিক দৃট্টিভদ্দির 


‘সার্থক প্রকাশ ' ঘটেছে একটি তাৎপধ্যপূর্ণ উক্তিতে । “Man is himself the 
00570 ‘ aud: evidénce of tight. It appettains to hime in right of 
“his existence and his person is the title-deed”?. (First Principle ° 
of Governniént—P. 163 Adkins Ed. of Paine’s Political Works). 
নারীযুক্তি, মুদ্রাযন্ত্ের' স্বাধীনতা, আমেরিকায় ইংরেজ গুপনিবেশিকতা এবং 


দানপ্রথা, সবকিছুর ক্ষেত্রেই: তিনি ও এক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন। সমস্ত 
সামাজিক সমস্তার মূল তিনি আবিষ্কার করেছিলেন ব্যক্তিস্বাধীনতাঁর 'স্বার্থবুদ্ধি- 


,প্রস্থুত বিকৃতি ও অবদমনে। তার নিজের ভাষায় “Freedom had been 
. hunted round: the globe; reason was'considered ৪ rebellion and 


the slavery’ of fear‘ 17801 made“mat afraid to think*," চিন্তায় ও 


= .ক্রিয়াকর্মে ব্যক্তির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ক্ষুণ্ন করার জন্য রাঁজা বাঁ সাধারণ= 


তন্ত্রী কাউকেই তিরফকার করতে পেন কুষ্ঠাবোধ -করেন নি। উত্তরাধিকার 
প্রথার স্বন্ধে' তীর' একটি উক্তিতে মানবিক ন্যায়বিচারের অক্ষুণ্ন সমর্থন পাই। 
“Man has no property'in man. Neither has one ‘generation in 
the generations that are to follow”. স্বীয় সামাজিক চিন্তাধারায় এবং 
রাজনৈতিক কর্মজীবনে পেন নিজে মুলত আদর্শবাদী তওয়! সত্বেও উপযোগিতা 





fz 
১০০ '_ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥১ 


স্বীকার করতেন । .তার মধ্যে এতিহবাদ এবং যুক্তিবাদের, আদ্শবাদ ও, 
বাস্তববাদের একটি বিশুদ্ধ ধর্মভাব এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিপুল ও, 
সময়োচিত যোগ ঘটেছিলে1 | আমেরিকার দাত্রত্ব বিষয়ক সমস্যার আলোচনায়, 
এই সমন্বয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়ই পেন দিয়েছিলেন! 


দাসত্বপ্রথা সম্বন্ধে বেসরকারী সাংবাদিক জান নানাপ্রসঙ্গে এবং সময়ের | 


ব্যবধানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত যে সব উক্তি তার রচনায় পেন করেছেন, সেগুলি, 
এতাবতকাঁল একত্র সংকলিত হয় নি। ধারাবাহিকভাবে লেখক নিজেও কিছু, 
লিপিবদ্ধ করতে পারেন নি সম্ভবতঃ এই কারণে যে ইংরেজ উপনিবেশিকতা- 


বাদের মত আরও গুরুতর জাতীয় সমন্যা তাকে বিব্রত করেছিলো । ব্যক্তিগত... 
জীবনে কোয়েকারপরিবেশ পেনের মধ্যে একটি নৈতিক স্পর্শকাতরতা সঞ্চারিত: 
করেছিলো এবং ইংল্যাণ্ডে আবগারী বিভাগে কর্মজনিত তিক্ততা, যুগের: . 
উদারনৈতিক আদর্শবাদ, এরং আমেরিকার বাণিজ্যিক দৃষ্টিভদ্দি (00000. . 
cial enlightenment ) ও স্বীয় স্বাধীনতাম্পৃহ1 পেনের দাসবিরোধী মানসিক- . 
পটভূমিকা রচনা করেছিলো। রুশো ও রেনালের স্বাধীনতার ধারণার. 
পৃষ্ঠপোষকতা করলেও পেন নিছক তাত্বিক ছিলেন না। লক্ষ্য করতে হবে যে, 


তার [২1205 91212 গ্রন্থেরউপ-শিরোনামা হচ্ছে “Combining principle 


with Practice” মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে যেগুলি পেন সর্বতোভারে. 


মেনে চলতেন তা হচ্ছে “dictates of reason, interest and humanity”. 
সমকালীন বিগ্রববিমুখ বাণিজ্যিক চিন্তাধারাকে সমীহ করে দাসপ্রথার কুফল. 


হ্বাস এবং সাধারণভাবে দাসপ্রথার অনিষ্টতার সম্বন্ধে তিনি নিঃসংশয় ছিলেন. . 


এবং এই প্রথার পূর্ণ বিলুপ্তি নাধন ও ভ্রীতদাসদের মুক্তি তাঁর চরম লক্ষ্য 
ছিলো । - সানডারল্যাণ্ড এবং কনওয়ে পেনকে দাসপ্রথার প্রথম উচ্ছেদকামী 
পদরাচ্য বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু আানটনি বেনিজেট এবং বেঞ্জামিন 


রাশ দাসপ্রথা রদ সম্বন্ধে পেনের পূর্বেই কয়েকটি পুস্তক রচনা করেছিলেন, এবং &ঃ 


কোয়েকাররা এই ব্যাপারে কিছুটা প্রাচীনত্ব দাবী করতে পারেন। তাছাড়া 


দাসত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে পেন নিজেই লক, ডারহাম, কারমাইকেল, | 


বেস্থাম, বিশপ অব গ্রনেষ্টার এবং আযাড়াম স্মিথ প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। 


অধ্যাপ্‌ক ক্লার্ক বলেছেন “Paines efforts in the interest of peaceful. | 


পাশ / 


গা 


চে 
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“reform touched at one time or another most phases of the 
Tising humanitarian movement in the last quarter of the 18th 
century. Like most other reformers of this “period Paine’s first 
‘Important phase of humanitarian interest was opposition to 
slavery. ( Clark: Thomas Paine’s Representative Selections— 
"P XXXV), বাস্তবিক এটি একটি চিত্তাকৰ্ষক ঘটনা যে আমেরিকার 
মাটিতে পদার্পণ করবার কয়েক সপ্তাহ বাদেই পেন আমেরিকানদের উদ্দেশ্য 
করে তীর প্রথম দাসত্ব বিষয়ক নিবন্ধ রচনা করেন। এটির প্রসন্দিকতা 
অনস্বীকার্য কেননা, নিগ্রো দাসপ্রথা আমেরিকার অর্থনৈতিক বিপ্লবের ক্ষেত্রে 
"একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিমার করেছিলো! এবং প্রবন্ধাটর মধ্যে পেনের আবেদন 
ছিলো একান্তভাবে নৈতিক । ১৭৭৪ সালে, মতান্তরে ১৭৭৫ সালের ৮-ই 
মার্চ Justice and Humanity—4ই সার্থক ছন্মনামে Pennsylvania 


- Journal পত্রাকারে এই প্রবন্ধটি সঙ্গে প্রকাশিত হয়। আমেরিকায় এই 


“দাস-ব্যবসায়ের, পেন অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ সরকারের গুপনিবেশিক নীতির 
অশুভ যোগ দেখেছিলেন'। দাস ব্যবসায়ের বিলুপ্তি সাধনের জন্য ইংল্যাণ্ডের 


নাগপাশ থেকে.আমেরিকার পূর্ণ স্বাধীনতা আশু প্রয়োজন, রচনাটিতে এমন 


মনোভাব পেন প্ৰকাশ করেছিলেন। অপর পক্ষে ইংল্যাণ্ডের কাছে আমেরিকার 


| রাজনৈতিক দাসত্বের নিন্দাবাদের সঙ্গে আমেরিকায় দাঁসপ্রথার প্রচলনকে 
তিনি একত্র মেলাতে পারেন নি। যুক্তরাষ্ট্রের উদ্গাতা হিসাবে পেন 
" ইংল্যাণ্ডের কাছে আমেরিকার রাজনৈতিক ও ব্যাপকতার দাসত্বের মূল প্রশ্নটি 


উত্থাপন করেন। সভ্যতার অপরিহার্য সর্ত হিসাবেই পেন ন্যুনতম মানবিক 
আচরণ ও সাম্যের উপর জোর দিয়েছিলেন! তার নিজের ভাষায় : “Te 


most affluent and the most miserable in the human race are to 


be found in the Countries that are called Civilized.” (Conway 
—Wiitings Vo!. II P. 454). এটা নিঃসন্দেহে একটি দুঃখজনক পরিস্থিতি ॥ 
সর্বাধিক সংখ্যক পাঠকের কাছে পেন তার এই নৈতিক আবেদনে পৌছে দিতে 


চেয়েছিলেন। এই প্রবন্ধটি পাঠ করে ডঃ বেঞ্জামিন রাশ দাসত্ব-বিরোধীষজ 


হিসাবে প্রীত হয়েছিলেন এবং পেনকে স্বগৃহে আমন্ত্রণ করে আমেরিকার পূণ 


স্বাধীনতার দাবী উপস্থাপনের অনুরোধ জানিয়েছিলেন, তার প্রমাণ আছে 


১০২ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


লেখাটি ষে.দাস-বিরোধী আন্দোলন সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন সে বিষয় 

সন্দেহ সেই। এটি তৎকালীন পাঠক সমাজের দৃষ্টি মানুষের সহজাত অধিকারের" 
নীতির দিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে; প্রতিরোধ আন্দোলনকে অধিকতর 
জনপ্রিয় করে এবং তদানীস্তন আমেরিকার চিন্তাশীল শ্রেণীর সঙ্গে পেনের 

পরিচয় সংঘটন করে। এই প্রবন্ধটি সম্বন্ধে আর, কোপল্যাওড তার “British 

Anti-Slavery Movement P. 61, 1933” নামক পুস্তকে মন্তব্য করেন 2. 
“Outside religious circles the most effective assault on the slave 

system was probably the brief but trenchant tract on ‘African - 

Slavery in America’ published by Thomas Paine at Philadelphia 
at 1775 in which...he asked Americans to consider with .what 

consistency or decency they complain so loudly of attempts 

to—enslave them while they hold so many hundred thousands 

in slavery,” দালতছবকে এইভাবে চালু রাখার মধ্যে আমেরিকানরা কার্যের" 
পারম্পর্য বা নৈতিকতা কোনটাই দাবী করতে পারে না, এইটিই হয়তো পেন 

বোঝাতে চেয়েছিলেন। আরও উল্লেখযোগ্য এই .যে এই নিবন্ধটি রচনার ঠিক 

পাঁচ সপ্তাহ পরেই ফিলাডেলফিয়াতে প্রথম Anti-Slavery Society ( April 

14, 1775) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ঘটনা থেকে গণমানুষের উপর প্রবন্ধটি: 
প্রভাব খানিকট! অন্থম়ান করা যায়। এই প্রসঙ্গে 8781159:0-এর উক্কিটি 
উদ্ধারের যোগ্য ঃ He assails Negro slavery and with such mastery 

and fervour that five weeks after the appearance of his attack, . 
the first American Anti-Slavery Society was founded at Philadel- 

phia and when in later life he became the target of religious- 
persecutors it was in their dual capacity of: Christiansa nd’ 
Slave-owners that they stoned him.” (Shelley, Godwin and: 
1010 Gircle—~P..5). কায়েমী স্বার্থের সরাসরি বিরোধিতা করে .পেন" 
বিপথগামী অত্যুৎ্সাহী হিসাবে ক্ষমতাসম্পন hla a বিরক্তি ও ক্রোধ" 
উৎপাদন করেছিলেন । 

গভীর অনুশীলনের ফলে পেনের এই প্রথম প্রবন্ধটিকে নানা দিক থেকে 
তাৎপর্যপূর্ণ যনে. হয়। প্রবন্ধটির আ্বান্তন্ত একটি ইংরেজ বিরোধী মনোভাব; 


» ১টি, 


A 
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: ক্মুপরিস্ফুট | এটি অবশ্য তৎকালীন আমেরিকার সাধারণ মনোভাবেই প্রতিফলন 
পেনের নিজের ভাষায় £ “By such wicked and inhuman ways, the 
English Are said to enslave toward ‘one ‘hundred thousand 
Yearly.” দ্বিতীয়তঃ দাঁসত্বকে কেন্দ্র করে রাজনীতি- ও ধর্মের অভিসক্ধিমূলক 

- মিতালির মুখোশ এই প্রবন্ধের মারফৎ পেন যথাসময়ে খুলে দিয়েছিলেন । তিনি 
এই ব্যাপারে গভীরভাবে ব্যথিত হয়েছিলেন যে “Many christianized 
people should oppose 20৫ ‘be Concerned in the savage practice 
+০০ Most shocking of allis alleging the sacred scriptures to 
favour the wicked people.--Contrary to the plane dictates of 
natural 1i8ht.” সম্ভাব্য সকল প্রকারের যুক্তির অবতারণা করে এখানে 
পেন 'দেখিয়েছেন যে বিবেকের প্রশ্ন বাদ দিলেও কার্যকরী নীতি হিসাবেও দান- 
প্রথা তখনকার আমেরিকার সমাজের পক্ষে 'অন্থুপযুক্ত ছিলো!। আর নীতির 
দিক থেকে মানুষকে সম্পত্তি হিসাবে ব্যবহার করাকে পেন “Murder, 

ol tobbbery, lewdness, and barbarity”-র'সমপর্ায়ভুক্ত করেছিলেন। এবং 
আমেরিকানদের আহ্বান জানিয়েছিলেন এই প্রথাটিকে দ্বণা 'এবং বেদনার সঙ্গে 
প্রত্যাখান করার ব্যাপারে । এখানে পেনের জীবনীকার ০০ম্ম৪-র একটি 
উক্তি প্ৰণিধানযোগ্য £ “But he Was careful to avoid making in- 
temperate criticism 0৫ this reprehensible institution. He bad 
the twin purpose. of provoking the issue and working steadily 
for its decline.>. (.P. 52—Conway=— Life of Paine ). 

শুধু যে দাসত্বকে কেবলমাত্র শিন্বাবাদ জানিয়েছেন ত নয়, কেমন করে এই 
প্রথাকে ক্রমশ অবলুপ্ডির পথে নিয়ে যাওয়। যায়. অর্থাৎ এর সমাজবিরোধী 
ভূমিকাকে ক্ষুণ্ন কর! যায়, সে সম্বন্ধে একটি মোটামুটি পরিকল্পনাও পেন হাজির 
করেছেন। বাস্তবধমিতাঁর খাতিরে অথবা কাগুজ্ঞানের বশে তংকালীন 

এ. সামাজিক স্থিতাবস্থাকে 'কোন বৈপ্লবিক সংঘর্ষের মুখোমুখি নিয়ে যেতে তিনি 
প্রেরণা বোধ করেন নি। অত্যন্ত.-বিচক্ষণতার সঙ্গে এই প্রস্তাব করেছিলেন 
যে. “Prudent men with the assistance of legislatures determine 
what is practicable for masters and 6556 for them-.-... 50 as 
all may have some property and fruits of their labour at their 


১০৪ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


own disposal and be encouraged to industry------ perhaps they : 
might sometimes form useful barrier settlements on their 
frontiers. They may become interested in the public welfare and ¢' 

“assist in promoting it, instead of being dangerous, as they now . | 
are, should any enemy promise them a better conditions” 

১৭৭৫ সালের ৮ই অক্টোবর Pennsylvania Magazine পত্রিকায় 
প্রকাশিত “A 5eri০u$ 1০8১৮ শীর্ষক আরেকটি প্রবন্ধে পেন সেই উজ্জল 
অথচ অনাগত ভবিষ্যতের কথ। বলেছেন”_When an act of continental 
legislation which shall put a stop to the importation of Negros 
for sale soften the hard fate of those already here, and in time 
preserve them freedom. "ধর্ম ও রাজনীতি অশুভ সংযোগের কথা এখানেও 
পেন West Indie5-এর অধিবাসীদের উপর ইংরাঁজ সরকারের শট ধর্মবিরোধী 
আচরণের প্রসর্ধে বলেছেন । ' 

Frank Smith ১৭.২৬ সালের জানুয়ারী মাসে ee “The Dying 
Negro” নামক একটি প্রবন্ধ পেনের 'রচনা বলে অনুমান করেছেন যদিও এর 
স্বপক্ষে প্রমাণ অল্প | 

হয়ত অনেকরই জানা নেই যে আপা ৃষটিতে আগা নিক ধর্মের বিরোধী 
পেনকে দাসত্ব নিবারক আন্দোলনের সঙ্ধে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করেছিলো তার . 
কোয়েকার পরিবেশ। এ সম্বন্ধে ড্রেক তার Quakers and Slavery in 

- America P. 94-_ নামক প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করেছেন : “Early in 
1784, Philadelphia Quakers revived the Socity for the Relief or 
Free Negroes Unlawfully Held in Bondage, which they had 
organized: just before the Revolution-.....Thomas Paine, son ‘of 
an English Quaker, though not a friend himself, became a _ 
member of the organization, liberals of every kind joined in 0076৮ 
Work.” বিপ্লবের পর এই সমিতিটি পুনঃগ্রতিষ্টিত হয় এবং এখান থেকে ক্রীতদাস 
মালিকদের সভ্যপদ খারিজ করা হয়। 

লগুন সহর থেকে ১৮ই. এপ্রিল, ১৭৩৯ সালে পেন ইংল্যাণ্ডের- দাসত্ব বৰ্জন ' 
সম্বন্ধে Wilberfor০e-এর আসন প্রস্তাব-ও এতে House of Commons-এর 


দানপ্রথা-নিবারক আন্দোলন ও টম পেন ১০৫ 


সম্ভাব্য সম্মতি ব্যাপারে ইঙ্গিত দিয়ে Jeffer৪0n-কে একটি চিঠি লেখেন! - এই 
"আন্দোলনের সঙ্গে পেনের হৃদয়ের যোগ যে অক্ষুপ্ন ছিলো এবং এই ব্যাপারে 


' ভার উৎসাহ যে কিছুমাত্র স্তিমিত হয় নি, চিঠিটি থেকে তাই প্রমাণ হয়। 


১৭৮০ সালের মার্চ মাসে পেন Pennsylvania Assembly-র দাসত্ব নিবারক 
আইনের মুখবন্ধ স্বয়ং রচনা! করেন। এই আইনগত প্রস্তাবটি গ্রহণের ব্যাপারে 
পরিষদের সহকারী হিসাবে ( Clark ). তিনি Charles Pale এবং George 


" Brayne-এর সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করেন। পেনের ব্যক্তিগত ইচ্ছ! ছিলো 


“অবিলম্বে এই প্রথার উচ্ছেদ, করা। কিন্তু প্রাকৃতিক অধিকারের. নীতিকে , 
চরম স্বীকৃতি জানালেও এই ব্যাপারে পারিপাঁশ্বিক অবস্থা অন্থকুল না 
"থাকায় মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী হিসাবে পেন একটি আপোষবাদী, বিবর্তনবাদী 
'এবং বাস্তবধর্মী দৃষ্টি গ্রহণে বাধ্য হন। আরও এই কারণে যে এই ব্যবস্থা রদ 
করবার জন্য প্রয়োজনীয় সাহস এবং স্বার্থত্যাগ কোনটিরই অবকাশ তখনকার 
আমেরিকান সমাজে ছিলো না। এই আইনের খনড়াটি “Emancipation 
*০£918৮৩$--এই শিঝোনামা সম্বলিত । এর একটি বিশেষ অংশে পেন 


 ইংল্যা্ডের সব্দে আমেরিকার সম্পর্ক ছিন্ন করার ইঞ্দিত দিয়েছেন ; এতে 


ইংরেজ গুপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে পেনের পু্জীভূত নৈতিক বিক্ষোভ ভাষায় 


. কূপ পেয়েছে। এখানে বিষয়ের যে উল্লেখ আছে তা প্রথমত : “he 


Circumstances which ‘not only deprived them of the common 
"blessing . that they were by naturc entitled to’» এবং ‘happy 


“deliverance from that State of unconditional submission to 


‘ which we are doomed by the tyranny .of Britain.” 


লুই সিয়ানা রাষ্ট্রের মুক্ত নিগ্রো ক্রীতদাসদের পুনর্বাসন এবং উপনিবেশি- 
স্করণ সম্বন্ধে .১৮০২ সালের ২৫ শে ডিসেম্বর Jefিer501-কে পেন যে চিঠি 
“লেখেন তাতে দার্শনিকতা এবং বাণিজ্যিক বোধের একটা বিচিত্র সংমিশ্রণ 
ঘটেছিলো। এই পত্রে ‘পেন লিখছেন “to promote the sale of land and 
settlement, Govt should encourage and financially support a 
system of indenture servitude in the newly acquried territory. 
“On the expiration of their service, Congress rather than their 
anasters should give them a few,acres which should serve as an 


১৬ . প্রবন্ধ পত্রিকা }' 


Incentive to purchase more at a later date”—নিগ্ৰোদের অবস্থার 
উন্নয়নে কোয়েকার বণিকদের অবদানের কথা এখানে পেন উল্লেখ করেছেন ।- 
রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সহায়তায় যুক্ত ক্রীতদাসের আমদানী করা যেতে পারে এবং, 
কালক্রমে এদের উৎপন্ন ফসলের আংশিক মালিকানা দেওয়া যেতে পারে এরকম 
“কটা পরামর্শও পেন দিয়েছিলেন। 4 

লণ্ডন থেকে ফিলাডেলফিয়ার কোন একটি ভদ্রলোককে পেন 'একটি- 
1চঠিতে লেখেন যে-দাসত্ব'আন্দোলনের ভবিষ্যৎ ততদিন পর্য্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন; 
থাকবে যতদিন পর্য্যন্ত না ক্রীতদাসরা নিজেরা এই আন্দোলনে তৎপর হচ্ছে 

“I despair of seeing an abolition .of the internal traffic .in 
negroes. We must push that matter further ‘on ‘your 73100 .of" 
« the water. I wish that a few well-instructed could ‘be -sent 
among their. brethren in bondage, for until they are enabled to. 
take their own part nothing Will be done.” 


এই প্রসঙ্গে 50. Dom৷in৪০-তে নিগ্রো ক্রীতদাসের অভ্যুখান প্রসঙ্গে 
William Scott-কে ১৭৯১.সালে ২ রা নভেম্বর একটি চিঠিতে পেন লিখছেন» 
‘“We'have distressing accounts ihere from St ‘Domingo. ft is 


the natural Consequence of ‘Slavery and ‘must ‘be expected 


everywhere. The 1iegroes are enraged .at the.opposition .made 
to their relief ‘and are determined..-.-. to punish their enemies.” 
১৮০৪ সালের ২২-শে'সেপ্টেম্বর সুইসিয়ানার ফরাঁনী অধিবাসীদের উদ্দেশ্টে' 
প্রচারিত একটি রিবুতিতে পেন এই অভিমত প্রকাশ করেন যে স্বাধীনতকামী 
কোন জনসমষ্টি ‘নিগৃহীত ক্রীতদাসের স্যাষ্য স্বার্থের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে; 
না। তিনি বৃলেছেনঃ “And you already so far mistake principles 
that under the name of rights you ask for ‘powers, ‘power ‘to- 
import and enslave Africans.” এমন [কি তিনি 'নিগ্রো ও ফরাপী 
অধিবাসীদের মধ্যে মধ্যস্থতা করবার জন্ত প্রেপ্সিডেন্ট ওয়াশিংটনকে অনুরোধ" 
জানিয়েছিলেন । 0০18155-এর কাছে এই রাষ্ট্র ক্রীতদাস আমদানী করার যে; 
আবেদন করেছিলেন তা নামঞ্জুর হোক এইটিই পেনের মনোগত ইচ্ছা ছিলো ৮ 


[দানপ্রথা-নিবারক আন্দোলন ও টম পেন ১০৭ 


সর্বশেষে [75৩70001-এর দান 'ব্যবসায়কে ধিক্কার জানিয়ে পেন ২৫-শে 
জানুয়ারী ১৮০৫ সালে Tefferson-কে একটি চিঠি লেখেন। : তাতে তীব্র 
ভাষায় তিনি ঘোষণ! করেন “It is chiefly the people of Liverpool 
1008: employ themselves in the slave trade and they bring 
cargoes.of those unfortunate negros to take back in return the 
hard money and the produce of the country, 77901 command 
of the elements, I would blast Liverpool .with fire and limestone.” 


মূল্যায়ন 

ওপনিরেশিক যুগের পত্র-পত্রিকা থেকে এটুকু জানা যায় যে টম পেন' 
আমেরিকার 'দান ব্যবসায় সংক্রান্ত ব্যাপারটিকে সম্ভাব্য প্রায় সকল দিক 
থেকেই দেখেছেন এবং এ বিষয়ে যাবতীয় যুক্তি পাঠকদের কাছে পরিবেশন 
করেছেন এ বিষয়ে বিচ্ছিন্নভাবে লিখলেও পেনের স্থচিন্তিত মন্তব্যগুলি 
একটি ব্যাপক" রাজনৈতিক “দুর্টিভজির পরিচায়ক । রস্ততঃ আমেরিকার 
দাশমুক্তি আন্দোলন এমন বিচিত্র এবং রিরোধী ধারায় আশ্রয়ী যে এ 
বিষয়ে পূর্ণা্ধ কোনকিছু লেখার স্থয়োগ বা অর্থ কোন্টাই সে সময়ে: 
ছিল না1। আসলে দাঁসপ্রথারহিত আন্দোলন এমন, রহুবিধ তাৎপর্য 
সম্বলিত যে রেবল রূপীরেখায় রা .কোন ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গির আদিকে এই 
আঁন্দোলনুটির ওতিহাযিক বা নৈতিক দিকের আলোচনা চলতে পারে। 
সে যাই 'হোৌরু, একথা. সত্য যে বাহক এবং আত্মিক দিক থেকে এই 
আন্দোলনের বিবতন্টিরে সম্যক্‌ উপলব্ধি করতে গেলে, এর বিচিত্র 
পর্য্যায়গুবিকে যথায়থ রিশ্লেরণ করতে গেলে টম পেনের মতামতের 
আলোচনা কিছুট! আবশ্যক মনে হয়। এই আন্দোলনে সামগ্রিকভাবে 
পেনের অবদ্ধান কি ইতিহাস ও রাজনীতির ছাত্রদের কাছে তাঁও জানবার 
বিষয় । ক্ষ্য করি :যে আন্দোলনের গতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কর্মপন্থা 
সনে পেনের মতআমতেরও কিছু রূপান্তর ঘটেছে। অন্ততঃ কর্মপন্থার দিক 
থেকে নিজের সময়ের এই সমস্ঠাটিকে পেন শতাব্দীর আলোকে “দেখেছেন 
সেটাও কিছু রুম কথা নয়। -দাসত্ব, সম্বন্ধে তিনি যা লিখেছেন তার মধ্যে 
চিরকালের কিছু বক্তব্য থাকলেও, সবিশেষ তাৎকাল্য আছে সেটা 


1 
2 
/ 


১০৮ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


অস্বীকার করা যায় না। পেনের দাসত্ববিষয়ক খণ্ডবিক্ষিপ্ত চিন্তার উপর 
খুগধর্মের প্রভাব কতটা ছিলো এবং পেনের পর ! থেকে স্বাধীনতাবাদী 
মতবাদ কতটা অগ্রস্থতি লাভ করেছে, তা গভীর বিচারের বিষয়। 

দাসত্ব সন্ধে টম পেনের খণ্ড বিক্ষিপ্ত মন্তব্যগুলির মধ্যে একটি হি 


চিন্তাধারা অন্থসরণ করা যায়। ছুঃখের বিষয় এগুলি একত্রিত অবস্থায় আমি 
পাই মা। কিন্তু এগুলিকে একত্র সম্মিলিত করলে কয়েকটি চিত্তাকর্ষক 


সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। প্রথমতঃ, অষ্টাদশ শতকের যোগ্য প্রতিনিধি 
এবং এক অর্থে প্রত্যক্ষ সৃষ্টি হিসাবে পেন, ব্যক্তি মানুষের বিষয় অধিকতর 
আগ্রহী ছিলেন, রাষ্ট্রের ব্যাপারে নয়। Commercial Advertiser কাগজের 
১০-ই ফেব্রুয়ারী, ১৮০৬ সালের সংখ্যায় একটি পত্রে পেন স্বীয় মনোভাব 
"অকপটে ব্যক্ত করেছেন? “My motive and object in all my political 
“WOrks-..have been to rescue man from tyranny and false systems 
And false principles or Gorvernment and enable him to be free 
and establish Govrnment for himself.” এ এফই সংখ্যায় পেন 
লিখছেন : aft is always fortunate when the interests of the Govt. 
and that of humanity act unitedly—but all TI defend the 
cause of humanity. “আজকের বা সমস্তা এবং চিন্তার ক্ষেত্রে অনিচ্ছাকৃত 
দাসত্ব বরণের যুগে পেনের এই ঘোষণার বিশেষ মুল্য আছে। ব্যবসার 
উপকরণ হিসাবে মানুষকে যথেচ্ছ ব্যবহার একটি নৈতিক দমন নীতির নামান্তর ' 
মাত্র এইটই পেন মনে করতেন কেননা, রাষ্ট্রের সমাজের স্বাধীনতার এবং 
সর্বোপরি মানুষের সন্ধে পেনের ধারণাই ভিন্ন জাতের। মানবিক সাম্য 
এবং মানবিক এক্য এ ছুটি তার কাছে সমার্থবোধক ছিলো। সেই কারণেই 
তার রাজনৈতিক জীবনের প্রত্যুষে ক্রীতদাস প্রথার প্রচলনকে তিনি মানবতার 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সামিল মনে করেছিলেন । 1০055০2 নিরাপত্তার দিক 
থেকে এবং 74০0 মানবপ্রকৃতির দিক থেকে বিচার করে দাস ব্যবস্থাকে 
পেনের মতো নিন্দাবাদ জানিয়েছিলেন । ইংলণ্ডের সঙ্গে আমেরিকার আসন্ন 
'বিবাদ হেতু হয়তো পেন এই আলোচনাকে চালিয়ে যেতে পারেন নি। 

₹ কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে তিনি নিঃসংশয়ে অনন্যতা দেখিয়েছেন, যথেষ্ট সময় 
থাকতেই ক্রীতদাস সমস্তাকে পেন একটি ব্যাপক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক 
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পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেছিলেন । কিভাবে বিভিন্ন অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে এই 
আন্দোলনটি গড়ে ওঠে পেনের মতামতের সুন্ম বিবর্তনের মধ্যে আমরা তার 
টর্ঘক প্রতিচ্ছবি পাই । তৎকালীন জনগনের 'অন্ুক্ত ইচ্ছা এবং অনুচ্চারিত 
'অভীগ্মাকে প্রকাশ করায় এবং অবচেতনে যে আদর্শ ও উদ্দেশ্য দ্বারা 
আমেরিকার জনচিত্ত প্রভাত হয়েছিলো, সচেতনভাবে তাকে ঘোষণায় 
রূপ দেওয়ায় পেনের আনল কৃতিত্ব । আদর্শবাদী. নৈতিক বিক্ষোভ এবং 
বাস্তববাদী অবস্থানুরপ দৃষ্টিভ্ি দিয়ে তিনি এই বিরাট সমস্তাটির সম্বন্ধে 
খানিকটা স্বস্থ ও মুক্ত চিন্তা করেছেন। শুধু যুক্ত চিন্তার খাতিরেই পেন মুক্ত 
চিন্তা করেন নি। বিপ্লবকালীন বাণিজ্যপ্রধান মধ্যবিত্ত-স্থূলভ সামাজিক দর্শনের 
্যায়স্দত পরিণতি দেখি. পেনের চিন্তা ভাবনায় । এ প্রসঙ্গে 7900212-এর' 
একটি উক্তি উদ্ধার করা যেতে পারে) “Though reflecting utterly the- 
Commercial enlightenment of his age the creative force and. 
the enormous influence of his writing gave stimulus and point. 
16 the intellectual and economic aspirations of his Country.” 
(P 448—J. Dorfman. “The Ecommic Mind in American. 
Civilization ), | | £ 
পেনের প্রতিবাদী চিন্তা অনেক অর্থেই আমাদের প্রয়োজন মেটাবে, এগুলি 
যথেষ্ট মূল্যবান এবং জীবিত চিন্তাধারা প্রাণবন্ত এবং নিঃন্দেহে তৎকালীন 
ঘটনাপ্রবাহ এবং আমেরিকার রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক বিবর্তনের সম্বন্ধে 
যথেষ্ট আলোকপাত করে। অনেকেই হয়ত জানেন না যে পেনের কফিন- 
বাহীদের মধ্যে ছিলেন তিনজন নিগ্রে। ক্রীতদান। | 
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সার্রের সাহিত্য-তত্বের দুটো দিক আছে-_একটি সামাজিক এবং আর. 
একটি দার্শনিক । নিছক শিল্প-শুদ্ধতার খাতিরে সাহিত্যিক সোন্দর্য-চর্চায়- 
আত্মনিয়োগ করেন, একথা তিনি বিশ্বান করেন না। তার মতে; সামাজিক 
ঘটনাবলীর প্রতি সাহিত্যিকের দায়িত্ব আছে। অস্তিবাদী হিনাবে তিনি মনে 
করেন, তার সমনাময়িক কালে যে সমস্ত ঘটনা ঘটে, সবকিছুর জন্যই তার 
দায়িত্ব আছে। অতএব, লেখককে তার সামাজিক দায়িত্ব বিস্থত হলে চলবে 
না। La Naueeতে দেখ। যায়, Roquentin শেষ পৰ্যন্ত ' সৌনদর্য-টির) 
মধ্যে, সাহিত্য-রচনার মধ্যে নিজের স্বাধীনতাকে খুজে পেয়েছে । একজন” 
সাম্প্রতিক সমালোচক নার্ সম্বন্ধে বলছেন, “La Nausee thus end on 
.a distinct note of hope ; and the source of that hope is the . 
notion of salvation throughart. And one'can easily’ see 
“why this idea 8hould appeal to Sartre. In art one créates' 
a world which has what the real world has‘not. Order, 
harmony, predictability ; the organising genius ‘of a'rational 
‘creator—all the characteristics which are wanting—for 
Sartre, painfully wanting—in the real universe, are present 
in the work of art. Art promises salvation because it 
offers an escape from the sensible world of contingency in- Le 
to a created world of 152589510৮১ যদিও সমালোচকের শেষ কথায় 
সাত্রের আপত্তি থাকতে পারে, তবু শিল্প ও সাহিত্যের দার্শনিক দিক সম্বন্ধে 
সাত্রের দৃষ্টিভ্দী পরিষ্কারভাবে উল্লিখিত হয়েছে। সার্ত্র এই জগতকে কার্ধ- 
কারণ পারম্পর্যহীন অনাবশ্তক- ঘটনা-সংস্থান মনে করেন, তাই মানুষ এখানে 
নিজের স্বাধীনতাকে অনুভব করতে পারে না । কিন্ত শিল্পের জগৎ তার নিজের 
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সৃষ্টি, তাই. নিজের অস্তিত্বের পূর্ণ অর্থ স্বাধীনতাকে. সে সাহিত্যের পৃথিবীতে 
উপলব্ধি করে। নেখানে সমস্ত, ঘটনার: স্বচারু-নংস্থাপনায় একটা আবশ্যকীয় 


" কূপ ফুটে উঠলেও আসলে তা মানুষের স্বাধীনতায় উজ্জী বিত অর্থহীন'বহু ঘটনার 


অর্থ-ব্যগুনা। সাহিত্যিকের কর্তব্য সম্বন্ধে-সার্ত্র ১৯৪৫: এর :অকটোবরে Les 
"Temp Modernes এর পাতায় লিখেছিলেন; “Our'intention is to con- 
tribute to bringing about.certain changes in the society in 
which we live’”.২ তিনি আরও বলেছিলেন, “We ally. ourselves 


. with. those. who. want' to change ‘both man’s social 


‘condition and the’ conception which. he has of himself”. 
“শিল্পের জন্য শিল্প” নীতিকে তিনি কঠোর সমালোচনা করেছেন। ১৮৭১ 
খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী কম্যুন প্রতিষ্ঠার পর যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড চলেছিল; তার জন্য 
তিনি ফ্লবেয়ার এবং গঁকুর ভ্রাতৃদ্বয়কে দায়ী করেন, কারণ তারা এ সম্পর্কে 


- সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন। ১৯৪৭ এ'তার “সাহিত্য কি?” গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং 


“এই গ্রন্থে তিনি একথা সজোরে ঘোষণা করেন; লেখককে তার সমাজ ও কাল 
সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে । তীর মতে, শিল্পের চরম উদ্দেশ্ত হোল জগতের 
স্বরূপ উদ্ঘাটিত করা এবং মানুষের. স্বাধীনতার: সঙ্গে তাকে" সংযুক্ত. করা। 
ফিলিপ থডিও: বলছেন, “In' other ‘words, the ‘aim of literature is 
‘to do what Roquentin :wanted to do after listening to. ‘some 
‘of these Days’, overcome the:contingency of the world ‘by 
‘presenting it ‘as .if-willed £0 exist-by man”.8 সাত্রের'La Naus ee- 


তে মানুষের অস্তিত্বের করুণ দিকটি তুলে ধরা হলেও, তাতে.-শিল্পের-রাজ্যে যে 


মহত মুক্তির কথা ঘোষিত" হয়েছে, দেখা যাচ্ছেতাই-তার সাহিত্যতত্বের বীজ । 
"সাহিত্য কি?” গ্রন্থে তারই: বিকশিত, রূপ । এই সাহিত্যতত্বের মূল-রূপের' 
মধ্যে মানবতাবাদের: উৎস রয়েছে' একথা বলা যায়'। ১৯৩৮-এ' রচিত. [৪ 
Nঞueeতে সারা ইউরোপের পটভূমিতে আপ যুদ্ধের ছায়া পড়েছে । তাই 
সেখানে শিল্পের মধ্যে. মুক্তি-অন্থেষণকে পলায়নী মনোবৃত্তি মনে'হতে:পারে ।' 
কিন্ত যুদ্ধোত্তর যুগে, মানুষের মনে আশাবাদ' জেগে” উঠেছে! সার্র্ঁ নিজেও. 
অস্তিবাদকে মানব্তীবাদের সমপর্যায়ে উন্নীত'করতে সচেষ্ট হয়েছেন এবং তার 
সমস্ত সাহিত্য-রচনার 'সমীজের-ও কালের-বীভতনতাঁকে দূর করবার সংকল্প ফুটে 
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উঠেছে। একদিন, যে শিল্প বা সাহিত্য ছিল ফা তে, আত্মার মুক্তি, 


তাই সমস্ত মান্গুষের মুক্তির কথ! প্রচার করতে চেয়েছে! 
সাত্রে র মতে, যে সমাজে মানুষ রাজনৈতিক দিক দিয়ে স্বাধীন, গণ্ভ রচনা 
সেখানেই সার্থক । সাহিত্যিকের সঙ্গে নীতির সম্পর্কে নেই, কিন্তু প্রত্যেক শিল্প-- 


স্থষ্টির সঙ্গে একটি নৈতিক আদেশ আছে। যদি লেখক কুণীতাকে বর্ণনা করে - 


থাকেন, তাহলে তা পাঠকের মনে স্বণার সঞ্চার করবে এবং পাঠক তার অবসান 
ঘটাতে চাইবে । মহৎ জীবন ও কর্মের বর্ণনা পাঠককে প্রেরণা দেবে ।, 
সাহিত্যের একমাত্র বিষয় হোল স্বাধীনতা এবং সেই কারণেই ইহুদী- 
বিরোধিতাকে সমর্থন করে ভাল উপন্যাস রচনা করা যায় না, কারণ ব্বাধীনতা।- 


বিরোধী সাহিত্য সাহিত্যের সংজ্ঞাকেই নষ্ট করে ফেল্বে। সেই জন্যই সার 


বলেছেন, “The art of prose belongs to the only regime 17216 


prose can have a meaning: democracy”. 


“সাহিত্য কি?” গ্রন্থের প্রথমভাগে সাহিত্যিকের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে. 


আলোচনা করে পার্র ফরাসী সাহিত্যের ইতিহাস আলাচন! করে, বর্তমান. - 


কালের ফরাসী সাহিত্যিকের কর্তব্যে এসে পড়েছেন। তার মতে, ফরালী 
সাহিত্যিকর! জার্মান অধিকারের সময়ই নিজেদের কর্তব্য ভাল করে বুঝেছেন, 
কারণ তাদের উপরে একট! এতিহানিক দায়িত্ব অনিবার্ধভাবে এনে পড়েছিল।. 
কিন্তু সাহিত্যিকর! দেখছেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে তাদের আর কিছু বলবার 


নেই; কারণ এই শ্রেণী অতীতে যে পাপ করেছে, তাতেই অভিশাপ-গ্রস্ত ৷. 


সার্ের মতে, যান্ুযের, মুক্তি আসতে পারে একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর হাতে । 


অবশ্য এর জন্য জড়বাদ গ্রহণ করতে হবে এমন কোন কথা! নেই। তাঁর. 


Materialism and Revolution প্রবন্ধে তিনি একথা বলেছেন। তিনি 
বলেছেনঃ “The revolutionary is necessarily a Worker and one: 
of the oppressed and.it is as a worker that he is oppressed” 
কিন্তু ১৯৪৭-এ ফরাসী শ্রমিকশ্রেণী কমুনিষ্ পার্টি দ্বার! পরিচালিত এবং পার্টির" 
নীতি স্ট্যালিনবাদ দ্বারা গ্রভাবিত। সাঁন্র মনে করেন, স্ট্যালিনবাদের সঙ্গে 
সৎ সাহিত্যিকের নীতিগত বিরোধ আছে।. কিন্তু এই শ্রমিকত্রেণী এবং মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর আরও অনেক শ্রেণী-দচেতন মধ্যবিত্ত, এবং কয্যুনিষ্ট প্রভাবহীন শ্রমিক 
আছে। মাত্র মনে করেন, তাদের লেখার পাঠক হবেন এরাই £ সাহিত্যিককে 


৬ 


কি 
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প্রকৃত সত্য কথা বলতে হবে, এবং তার জন্য তাকে রাজনৈতিক'ও সামাজিক 
সমস্যায় অংশ গ্রহণ কয়তে হবে।, সার্ত্র মনে করেন, সাহিত্যের একমাত্র 


" আদর্শ, সয়াজতন্ত্, গণতন্ত্র ও শাস্তি ! 


সাত্রের সাহিত্যতত্ব পড়ে ধারণা হতে পারে, তিনি গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের 
জন্য তার সাহিত্যকে উৎসর্গ করতে চাইছেন, অথচ যে বিরাট শ্রমিক শ্রেণী 
কম্যনিষ্ট পাটির নেতৃত্বে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য এগিয়ে আসছে, তাদের প্রতি 
তীর শ্রস্থা নেই। স্বতরাং তীর কথাগুলি কেবল শূন্য আওয়াজ ছাড়া আর 
কিছু নয়। এখানে মনে রাখা ভাল, উ্র্যালিনের জীবদ্দশায় সমস্ত বিশ্বের 
অমিক-সংগ্রামে একটা যান্ত্রিকতা এসেছিল, যা থেকে মুক্ত হবার জন্য আজ সমস্ত 
কম্যুনিষ্ট পার্টই সচেষ্ট। সাত” স্ট্যালিনবাঁদের সমালোচনা করেই বলতে 
চেয়েছেন, এই যাত্ত্রকতা কখনও মাস্থষের কল্যাণ করতে পারেনা । তাঁর 
Materialism and Revolution জড়বাদের এই যাত্ত্রিকতাঁর প্রতি তিনি দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছেন | ১৯৪৭এ লেখা “সাহিত্য কি?’ গ্রন্থে তাই স্ট্যালিনশাসিত 


" কম্যুনি্ পার্টি পরিচালিত শ্রমিক-সংগ্রামের প্রতি তিনি বিরক্ত । কিন্ত সাম্প্রতিক 


কালে মার্সাদ সম্বন্ধে তিনি যে সমস্ত প্রবন্ধ লিখেছেন, তাতে একথা স্বীকার 


' করেছেন, মাঝ্সরাদই' বর্তমান জগতের একমাত্র মুক্তি-দর্শন এবং অস্তিবাদের 


কাজ শুধু মাক্সবাদকে তার ক্রটি-বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করা। অতএব, সাত” 


যে সাহিত্যাদর্শ প্রচার করেছেন, সাময়িকভাবে তার সঙ্গে তথাকথিত 


মার্কসবাদের বিরোধ হলেও, প্রকৃত মার্কসবাদের সাহিত্যনীতির সঙ্গে অভিন্ন 
সার্ম্বীকার করেন, অমিকশ্রেণীর মুক্তিই সমস্ত মানুষের মুক্তি আনবে । তাঁর 


. সমস্ত নাহিত্যকীন্তিই . মানুষের যুক্তির উদ্দেশ্যে নিবেদিত এবং রা সাহিত্য- 


ক্ষেত্রে তি তিনি অদ্বিতীয় মানবতাবাদী বলে সন্বর্ধিত। 


| দুই ॥ 
সাহিত্যের জগতে প্রখ্যাত নাট্যকার বলেই সার্ত্র স্থপরিচিত, যদিও 
সাহিত্যে তীর প্রথম আত্মপ্রকাশ উপন্তানকে কেন্দ্র কারে !ংকিন্তু সার উপন্যাস 
বেশি লেখেননি, এমন কি চার খণ্ডে প্রকাশিতব্য উপস্তাস Les chemins 
de la Liberte (The Roads to freedom)-এর শেষ অংশ 1. Dernie're 
chance (The Last Chance) সমাপ্ত করে উঠতে পারেননি | এ থেকে মনে 


প্রী--৮ 


১১৪ পু | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


হয়, সার্ত নাটককে 'মানব-জীবনের সার্থক রূপায়ণের বাহন বলে ভাবেন। . 
সার্কের সমালোচকরা অব্য ভাবেন, নাটকে প্রচারধমিতার বেশি সুযোগ বলে রঃ 
তিনি নাটককেই বেছে নিয়েছেন, কিংবা উপন্তাসের মত মহৎ শিক্প-কর্মে যে. 
শিল্প-শুদ্ধতা প্রয়োজন, তাঁও.তার নেই। এদের একথা সত্য কিনা তা বিচার- 
সাপেক্ষ, আর যে হেতু আমাদের আলোচনা তার মানবতাবাদকে ভিসি তাই 
এ প্রসঙ্গও বর্তমান ক্ষেত্রে অবান্তর। ' 
সাত্রের প্রথম নাটক Les Mouches ( The Flies )। এ নাটকের পটভূমি . 
প্রাচীন আর্গস নগরী ৷ নার্রর ইচ্ছা! করেই, বর্তমান সমাজে নাটকের ঘটনাটিকে 
রূপায়িত করেননি, তীর কারণ ছিল, জার্মান অধিকৃত পারী শহরে তা হলে এ 
নাটক অভিনীত হতে পারত না.। নাটকের মূল বক্তব্য দার্শমিক,. তা হোল . 
ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের জন্য সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে, তা যতই ভয়ঙ্করই 
হোক না। দার্শনিক দিক দিয়ে এ নাটকে সাত্রে'র স্বাধীনতা-তত্বই আলোচিত 
কারণ সার্ত বল্তে চেয়েছেন, মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই নিজের কর্তব্য " 
ননর্বাচন করে এবং যার অন্তরে স্বাধীনতার দীপ জলেছে, তাকে শাসক..এষন- 
কি দেবতা পর্যন্ত ভয় করে! এই নাটকে জিউস বলছে, “Our freedom lights 
15 beacon in a man’s heart, the’ gods are ‘powerless against 
॥im.১ কিন্তু এই স্বাধীন নির্বাচনের দ্বারাই মানুষ সমাজের সঙ্গে এক হতে পারে। 
এই নাটকের গল্পাংশ (প্রবন্ধ পত্রিকা, বৈশাখ, ১৩৬৯তে) বিস্তৃতভাঁবে আলোচিত 
হয়েছে বলে, আর বিশদভাবে উল্লেখ করছি না। এই গল্প থেকে দেখা যায়, 
ওরেস্টেন এতকাল ছিল অপরিচিত, নিজের দেশবাসীর কাছে সে ছিল 
অবজ্ঞাত। কিন্তু রাজার অন্তায় শাসন থেকে সমস্ত দেশকে মুক্ত করবার জন্য 
সে যখন পিতু-হস্তাকে বধ করল, তখন সকল অন্যায়ের বোঝ! নিজের স্কন্ধে তুলে 
নিয়ে দেশবাসীকে ভয়ের শাসন থেকে যুক্তি দিল! সান্র বলতে চাইছেন, 
সমাজের কল্যাণ করতে গিয়ে হয়ত এমন কাজ করতে হতে পারে, য! 
আপাতদৃষ্টিতে ভয়ঙ্কর, কিন্তু তা করতে দ্বিধ! করলে চলবে না। সেই কাজের 
সমস্ত খারাপ ফলের জন্য ব্যক্তিকে প্রস্তুত থাকৃতে হবে। এইভাবেই, ব্যক্তি 
যে কাজ করছে, তা সমাজের সকলের সঙ্গে সম্পর্কিত। একথা, সান্র তার 
ছোট পুস্তিকা Existentialism and Humanism বলেছেন । ব্যক্তি নিজের 
কাজের দ্বারাই সামাজিক স্বার্থের সঙ্গে সংযুক্ত । অতএব, যে ব্যক্তিকেন্ড্রিকতার 


০৪ 


ও 
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- অভিযোগ সার্রের সম্বন্ধে উথাপিত হয়, তা বোধ হয় খাটে না। তবে, ব্যক্তির 


রা 


কাজ সমস্ত সমাজের সঙ্গে যুক্ত হলেও, তার দায়িত্ব ব্যক্তির সম্পূর্ণ একার। এ 
সম্বন্ধে আরও কথা. উঠতে পারে। : কিন্তু বর্তমানে, আমরা! এইটেই' দেখাতে 
ক্চাইছি, নাটকের ভিত্র দিয়ে সার্ এমন একটা. কাজের .কথা .বলৃছেন, যা 
সামাজিক তাৎপর্যময়। ওরেস্টেনের চরিত্র সত্যই একজন বীরের । সে দুঢ়চেতা 


স্বাধীন পুরুষ, পরিণাম বিভীষিকাময় জেনেও সে পিতৃহস্তাকে হত্যা করতে 


কুষ্ঠিত হয়নি। জার্মান অধিকৃত ফ্রান্সে-ওরেস্টেসের মত চরিত্রই দেশকে 


পরাধীনতার লাঞ্ছনা থেকে উদ্ধার করতে পারবে, সার্ত একথা বুঝেছিলেন। 


শুধু তাই নয়, "জাৰ্মান অধিকারের গ্লানি, ভয়. পুরাকাহিনীর মধ্যে তিনি 
সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। সব দেশেই, ধর্ম শাসনের যন্ত্র, একথাও. তিনি 


"স্পষ্টভাবে বল্লেন জিউস ও রাজার -মৈত্রীর' প্রতি, দৃষ্টিপাত.করে.। তাছাড়া 


'তৎকালীন ফরাসী সরকার যে কথা বলেছিল, জার্মান অধিকার ফরাসী 
জাতির পাপের ফল, তারই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়, নাটকে রাজার, মুখে। 


“ফরাসী বুদ্ধিজীবিরা জনসাধারণ থেকে নিজেদের সেই বিপদের সময় দূরে সরিয়ে 


-রাখছিলেন, তার ব্যর্থতাও দেখালেন ওরেস্টেসের.চরিত্রের ভিতর দিয়ে | 
সাত্রের দ্বিতীয় নাটক Huis clos (In Camera) | এ নাটকে কিন্ত সারের 


' চিন্তাধারা একেবারে-রিপরীত প্রান্তে! প্রথম নাটকে ওরেস্টেস যদি সমস্ত 


"মানুষের সঙ্গে মিলিত হতে চেয়ে থাকে, এ নাটকে প্রতিটি চরিত্র অপর. চরিত্র 
থেকে নিজেকে আড়াল করতে চায়, কারণ তার ধারণা অপর মানুষ তার 
স্বাধীনতা হরণ করে নেবে। বলা বাহুল্য, এ নাটকে Being and 
Nothingness এর সেই.তনৃকে প্রয়োগ করা হয়েছে, যার মূল কথা হোল 
“The essence of the relations between consciousnesses is not the 
‘mitsein ; it is conflict” স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, এ সি মানবতাবাদের 


} অবকাশ কোথায় । 


এই 'নটিকে তিনটি মাত্র চরিত্র, এবং তারা নকলেই মুত। পা 
তারা নরকে এসেছে এবং প্রত্যেকেই বলতে চেষ্টা করছে, যে তার! 
বিশেষ কোন পাপ করেনি । বরং তারা যা করেছে, সেইটেই “ম্বাভাবিক। 
'যেমন, কেউ যদি ছ'বছর বিবাহিত জীবনের, পর অন্ত একজনকে ভালবেসে, 
তার সঙ্গে নূতনভাবে জীবনযাপন করে, তাহলে পাপটা কোথায়? আসলে . 


১১৬ প্রবন্ধ পত্রিকা 


কিন্ত পরে প্রকাশ পেল. এই চরিত্রটি অন্য একটি স্ত্রীলৌককে তার স্বামী থেকে 
বঞ্চিত করে, এবং তাকে ও তার স্বামীকে হত্যা করে। একটি চরিত্র ছিল, 
সংবাদপত্রের সম্পাদক'। .সে বলে, সে তার যুদ্ধবিরোধী মতবাদের জন্য নিহত 


হয়। আসলে কিন্তু যুদ্ধের সময় সে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে এবং. 


কাপুরুষতার জন্যই তার মৃত্যু 'হয়। আর একটি চরিত্র ছিল, সেও প্রথমে 
ভাণ করে, তার বিশেষ কোন অপরাধ নেই। কিন্তু পরে; প্রকাশ পায়, সে 
নিজের - সন্তানকে হত্যা! করে এবং প্রেমিককে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করে। 


নাটকটির মজা! হচ্ছে, চরিত্র তিনটির দুজন হয়ত পরস্পরের কাছে নিজেদের, . 


মিথ্যা কাহিনীতে বিশ্বান' স্থ্ট করতে পারে, কিন্তু তৃতীয় চরিত্রের বিচার 
' দৃষ্টির সামনে, তারা সত্য কথা বলতে বাধ্য হয়। 

'নাটকের মধ্য দিয়ে সার্ বলতে চাইছেন, ব্যক্তি যে কাজ করে তারই 
উপর তার সম্বন্ধে বিচার করা হয়।- নিজেকে প্রবঞ্চনা করে সে হয়ত একটা! 
মিথ্যা বিশ্বাসে তৃপ্তিলাভ করতে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার কৃতকর্ম অপরের. 
চোখে ধরা পড়বেই। মান্ষ যতক্ষণ বেঁচে থাকে, সে নিজের কাজকে পরিবর্তন" 
করতে পারে, কিন্তু মৃত্যুর পরে তা আর সম্ভব নয়! তিনটি চরিত্রের তাৎপর্য 
হোল, ব্যক্তি অপর একজনের দ্বার! স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বিপন্ন হতে পারে, 
কিন্তু যখন তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব হয়, তখন প্রথম ছুই ব্যক্তি নিজেদের, 
বিরোধ ভুলে তৃতীয় .ব্যক্তির বিচার-দৃষ্টির সন্মুখে দাড়াতে পারে । যে সঙ্ঘ-- 
বদ্ধতার কথা াত্র পরে বলেছেন, বিশেষ করে, যখন তিনি বলতে চান, 
দুজন ব্যক্তির মধ্যে বৈরীভাঁব থাকতে পারে, যেমন দুজন শ্রমিকের মধ্যে 
সংঘর্ষ থাকতে পারে, কিন্ত মালিকের দৃষ্টির সন্মুখে তারা সংঘবদ্ধ, নাটকে 
তিনটি চরিত্র অস্কনের ভিতর দিয়ে সার একথা বলতে চান মনে হয় তবু 
এ নাটকে মানুষের পরস্পরের সংঘর্ষের দিকটা এত প্রকট, নরকের ভয়াবহতা 


দর্শকের মনের উপর এমন চেপে বসে থাকে, যে মনে হয়, Being and. 


Nothingness এর নিঃসঙ্গ, সদাভীরু, অপরাধ কলঙ্কিত মানুষকে বুঝি তিনি 
ফিরিয়ে আনলেন। অবশ্য তৎকালীন ফরাসী সমাজে মানুষের এই ছবি 
হয়ত বিরল ছিলনা । তবু যে মানবতাবাদের দিকে সাত এগিরে এসেছেন, 
তার সঙ্গে এনাটকের মিল নেই। এ নাটকের একটি: চরিত্রের মুখ দিয়ে 
সার্ত্র বলেছেন “5০ this is hell. Pd never have believed it. You 
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remember all we were told about the torture chambers, the 
fire and brimstone, ‘burning marl? old wives’ tales. .There’s 
~ HO need for red-hot pokers. Helb is---..- other people.” Being 
“and Nothingness-এ অপর ব্যক্তির সম্বন্ধে যে কথা বল! হয়েছে, এ কথাগুলি 
তারই অবিকৃত নাটকীয় সংলাপ । ও 
পরের ছুটি নাটক Morts sans sepulture (Men without Shadows) 
এবং La Putain Respectueuse (The Respectful Prostitute) বাস্তব 
ও সামাজিক সমস্তা অবলম্বনে লিররিত। প্রথম নাটকটির পাত্রপাত্রী দার্শনিক 
উক্তির প্রতিধ্বনি করলেও জার্মান অধিকৃত ফ্রান্সে ফরাসী জনসাধারণ যে 
প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিল, তার যোদ্ধাদের অনমপ়াহুসিকতা ও 
দৃঢ় সংকল্পকে কেন্দ্র করেই নাটকটি রচিত। ভিকি সরকারের সামরিক 
কর্মচারীদের বর্বর অত্যাচার চলেছে এই যোদ্ধাদের উপর গোপন তথ্য জানবার 
জন্য । নিদারুণ ভয়, অত্যাচার, পীড়নের মধ্যে তার! কি করছে, এইটেই 
।-নাটকের বিষয়বস্ত। তবু এখানে নাত্রে'র দার্শনিক বক্তব্য হোল, উৎপীড়ন' 
কখনও কোন মানুষকে গোপন তথ্য পরিবেশন করতে বাধ্য করে না। যদি 
সে কোন কথা প্রকাশ করে, তাহলে সে নিজের দায়িত্বে করবে, কারণ সে 
নিশ্চিত জানে, তার একটি কথা শত শত কমরেডকে বিপদের দিকে ঠেলে - 
-দেবে। এই নাটকে সার্র" এও দেখাতে চাইলেন, চরম অত্যাচারের মধ্য 
দিরেই ফরাসী জনসাধারণ পরস্পরের কাছাকাছি আসতে সমর্থ হয়েছিল। . 
"তার! এও উপলব্ধি করল+ তাদের এই উৎপীড়িত,. লাঞ্ছিত জীবনের জন্য 
তারা নিজেরাই দারী। যুদ্ধের পরে লেখা একটি প্রবন্ধে জার্মীন-অত্যাচারিত 
ফ্রান্সের যে চিত্র তিনি দিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে এই নাটকের বব্য মিলে যায়। 
সাত্রের এই প্রবন্ধ হোল “The Republic of Silence” এবং সার্ত বলেছেন, 
॥ ৬০ were never free than during the German occupation. We 
bad lost all our rights, beginning with the right to talk. Every 
‘day we were insulted to our faces and had to take it in 
silence. Under one pretext or another, as workers, Jews or 
political prisoners we were deported en masse..---.- And because 


‘Of all this, we were 06০7৮ Because an all powerful police 
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tried to force us to hold our tongues, every word took on the- 
| value of .a declaration of principles--..-.The circumstances, 
atrocious as they often were, finally made it possible for us: 
to live, without pretense or false shame, the hectic anid’ 


impossible existence that is known as tlie lot of man.” ৯ 
নাটকের ঘটনায় দেখা ষায় প্রতিরোধ আন্দোলনের একদল যোদ্ধা বন্দী 
হয়েছে। তাদের মধ্যে একটি মেয়েও আছে। সামরিক কর্মচারীরা তাদের 


কাছ থেকে জানতে চায়, তাদের দলপতি জ'। কোথায়! সরবিয়ারকে প্রথম 
উৎগীড়ন করা হয়, সে নিজেকে ভীরু বলে-ভাবলেও কোন কথা প্রকাশ করে 
না। এই সময় জশকে অন্ত লোক ভেবে বন্দী করে নিয়ে আসে । দলের 
একজন লোক গ্রীক; সে নিজের দেশেও. আগে অত্যাচারিত হয়েছে। সেও 


কিছু বলে না। দ্বিতীয় দৃশ্যে মঞ্চে আরির উপর অত্যাচার দেখান হয়। 


স্রবিয়ারকে আবার আনা হয় অত্যাচারের জন্ত । নে সামরিক কর্মচারীদের _ 


ফাকি দিয়ে আত্মহত্যা করে। লুসিকে অত্যাচার করতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং 


. এই সময় জশখ নিজের জন্য দলের লোকদের ছুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করতে দেখে ' 


' অনুতাপ অন্থুভব করে। কিন্তু তাকে বাচতে হবে,কারণ'তা না হলে আরও 


> 


বড় বিপদ ঘটবে । লুসির ভাই ফ্রাসোয়া খুবই ভীত হয়ে পড়ে এবং সে হয়ত . 


গোপন কথা প্রকাশ করে ফেলতে পারে, এই ভয়ে খ্বারি জশ ও লুসির সামনে 
তাকে গলা টিপে মেরে ফেলে । জণকে নিয়ে যাবার সময় সে তার অন্থচরদের 
বলে যায়, মুক্ত হয়ে সে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় একটি মৃতদেহের পকেটে তার: 
কাগজপত্র রেখে দেবে । তার সঙ্গীরা সেই জায়গার কথ! বললে মুক্ত হতে 
পারবে। কিন্ত একথা বলার পরেও নামরিক কর্মচারীদের একজন তাদের 
গুলী করবার আদেশ দেয়! 

The Respectful Prostitute-এর নায়িকা লিজি একজন বারবণিতা ] 
নিউইয়র্ক থেকে ট্রেনে আসবার সময়, সে. একজন শ্বেতার্ষকে একটি: 


নিগ্রোকে হত্যা করতে দেখে । এই শ্বেতান্ষের আত্মীয় ফ্রেড তাকে " 


বোধায়, পুলিশ এলে সে যেন: বলে নিগ্রোটি তার উপর অত্যাচার 


করতে যাঁচ্ছিল বলে ফ্রেডের অন্মীয় তাকে হত্যা করেছে। লিজি- 


এ সাক্ষ্য দিতে প্রথমে অস্বীকার করে। এমন কি পুলিশ তাকে ফ্রেডেরু' 
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তৈয়ারী স্বীকারোক্তিতে সই দেবার জন্য ভয় দেখায়! তাতেও নে তার 
সংকল্পে ঠিক থাকে। ' কিন্তু সিনেটর ক্লার্ক যখন তাকে টমাঁসের মায়ের 
কথা বলেন, আমেরিকার জাতীয় স্বার্থে টমাসের মত ছেলের প্রয়োজনীয়তার 
কথা, বলেন, .তখন.সে নই করতে রাজী হয়। এই ভাবে, লিজি বুর্জোয়োদের 
তৈয়েরী মিথ্যা আদর্শকে বিশ্বাস করে এবং নিজেকেও সে সম্মানিত মনে করে। 
কিন্তু সই করেই তার অন্শোচনা হয়। বিশেষ করে, এর জন্য যখন তাঁকে 
একশ ডলার দেওয়া হয়, এবং সিনেটের কার্কও 'তীর.অন্থরাগ, সেবা চান, তখন 
তার সমস্ত বিশ্বাস ভেঙে যায় ॥ নিহত নিগ্রোর সঙ্গী যখন ক্রুদ্ধ জনতার হাত 

থেকে পালিয়ে তার স্বানঘরে আশ্রয় নেয়, লিজি সেই জনতাকে ফিরিয়ে দেয়। 
ফ্রেড এসে নেই নিগ্রোকে দেখতে পেয়ে তাকে গুলী করে! আমেরিকার 
আদর্শ, মিথ্যা বিশ্বাস আবার লিজির মাথায় চেপে বসে। নে নিগ্রোটিকে 
রিভলভার দিয়েছিল, আত্মরক্ষা করতে কিন্তু শ্বেতাঙ্গ ফ্রেডকে সে হত্যা 'করতে 
_ পারল না । নাটকের শেষে ফ্রেড তাকে জানায়, শীঘুই সে তার গ্রাহক হবে। 
' নাটকে সিনেটরের মুখে যে সব আদর্শের কথা বলা হয়েছে, সেগুলি যে ফাপা 
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an officer—and I need officers—he employs two thousand work- 

men in his factory—two thousand men out of a job if he dies— 


সহ 


he is a leader of men, a solid rampart against communism, 
trade unionism and the Jews. His duty is to live and yours 
‘duty is to savé his life ”.>0 সামাজিক ব্যঙ্গ-নাট্য হিসাবে নাটকটি 
সার্থক। সা’ একজায়গ্রায় বলেছেন, উৎপীড়ন অপেক্ষা যে আদর্শের .নামে 
উৎপীড়ন করা হয়, তা মেনে নেওয়াই অত্যাচারের ভয়ের দিক। এই নাটকে 
তা সুন্দরভাবে প্রতিফলিত । অত্যাচারিত নিগ্রোর ছবির ভিতর দিয়ে সার 
উৎপীড়িত জীবনের রূপটি “ফুটিয়ে তুলেছেন এবং যে মিথ্যা বিশ্বাসের আবরণে 
বুর্জোয়া সমাজ বহু হজীতাকে ঢেকে রাখে, তা হি আমাদের সামনে খুলে 
দিয়েছেন। 
Les-Mains Sales বসির Passionel ) উর সবচেয়ে জনপ্রিয় 
নাটক। নাটকটির কাহিনী একটি কাঁক্সনিক শহরে উপস্থাপিত. এবং কাহিনীর 
কাল ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ । শ্রমিক পার্টির বুদ্ধিজীবি কর্মী হুগে। পার্টির নেতা 
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হোডারারকে হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছিল । তার রারাবাসের মেয়াদ 
ফুরোবার আগেই নে ছাড়া পায় এবং পার্টির একজন মহিলা-কমী ওলগার 
কাছে সে চলে আসে। পার্টির অন্য কর্মীরা হুগোকে হত্যা করতে চায়, 
ওলগা তাদের কাছ থেকে হুগোর জন্য তিন ঘণ্টার সময় চেয়ে নেয়। এ 
সময়ের মধ্যে ওলগা জানতে চায়, হোড়ারারকে হুগো সত্যই কেন খুন করেছিল,, 
তার বর্তমান দৃষ্টিভঙ্দীই বা কী, পার্টি তাকে নুতন কোন কাজে লাগাতে পারে 
কিনা। ক্র্যাশব্যাকে দুবছর আগের ঘটনার দেখান হয়, হোভারার রাজতন্তরী 
এবং উদ্ারনৈতিকদের সঙ্গে সন্ধি করে জার্মানদের বিরুদ্ধে সংযুক্ত ফ্রপ্ট করতে 
চাইছে। লুই বলে একজন নৈতা এটা পচ্ছন্দ করছে না, হুগো ইচ্ছা করেই 
তার পরামর্শমত হোডারারের সেক্রেটারী হয়, উদ্দেশ্য হোভারারকে 
হত্যা করা। , রা র া 
হুগো তার দ্রী জেসিকাকে নিয়ে হোডারারের আবাসস্থলে আসে। 'তারা 
কেউই কিন্ত হত্যার ব্যাপারটিকে গুরুত্ব দের না। এই সময় হোডারারের' 
পার্খচরের! হুগোর জিনিষপত্র তালানী করতে আসে এবং তারা হুগোর. 
রিভলভার দেখতে পাবে ভয়ে হগো তাদের বাধা দেয়। . হোডারারকে ডেকে 
পাঠান হয়, সে ওদের দুজনকে বিশ্বাস করে। অবশেষে জেসিকা পার্শচরদের 
তালাস করতে বলে। তারা কিছু না পেয়ে চলে যায়। হোতারার চলে 
যাওয়ার পর জেসিকা জানায়, রিতলবারটি সবসময় তার কাছে ছিল। ফ্ল্যাশ- 
ব্যাকের দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখ! যায়, দশদিন চলে যাওয়ার পরেও হুগো হতা! করতে 
পারছে না। হোডারারের ব্যক্তিত্বে সে মুগ্ধ। হোডারার তাকে জানায়, তার 
উপর যে কোন সময় আক্রমণ হবার কথা সে বুঝতে পারছে । এই সময়, 
রাজতন্ত্রী ও উদারনৈতিক প্রতিনিধিরা আলোচনার জন্য আনে । হোভারার 
বলে, কেন্দ্রীয় কমিটিতে ৬টি আসনের তিনটি শ্রমিক পার্টিকে দিতে হবে এবং 
রাশিয়ান সৈন্যরা এলে তিনটি পার্টিই একসঙ্গে শাঁনন পরিচালনা করবে। 
হোভারারের প্রস্তাবে অন্য দুই দল বিশেষ আপত্তি করে না! কিন্তু হুগো বলে 
ওঠে, হোডারার বিশ্বাসঘাতক এবং তার প্রস্তাব পার্টি সমর্থন করে না। সে. 
রিভলবার বার করতে যায়, এমন সময় জানালা দিয়ে একটি বোমা বিস্ষোরণ' 
হয়। হোডারারের কিছুই হয় না, কিন্তু জেপিকার ভয় ছিল, তার স্বামী সম্বন্ধে 
গোপনকথাবুঝিফাস হয়ে যায়! যাই হোক, সে সমস্ত ব্যারারটিকে আয়ত্ত করে। 
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তৃতীয় দৃশ্যে ওলগার আবির্ভাব হয়। বোমাটি নে ছু'ড়ছে। হুগোকে 
জানায়, হোডারারকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে হত্য! না করতে পারলে পার্টি অন্য 
‘লোক নিযুক্ত করবে। .হুগো অন্ভুব করে, "তার উত্তেজনা চলে গেছে। 
হোডারার আসে এবং তার লঙ্গে আলোচনা করে বোঝায়, শ্রমিক দলকে ক্ষমতা 
পেতে হলে এ ব্যবস্থা ছাড়া উপার নেই। বিপ্লবে সর সময় সৎ পন্থা চলে না 
শ্রমিকদের দরকার হলে মিথ্যা কথ! বলতে হবে এবং তার জন্য হাত নোংরা 
হলেও আপত্তি নেই। হুগে! হোড়ারারকে 'খুনী বলে রিভলবার বার করতে 
যাবে, এমন সময় পার্বচরেরা এসে.ষায়। কিন্তু হুগো হোডারারের যুক্তিকে 
উপেক্ষা করতে পারে না? 
চতুর্থ দৃশ্যে জেসিকা হোডারারকে জানায়, হুগো তাকে হত্যা করতে চায়। 
হোভারার কিন্তু হুগোকে নিরস্ত্র করে না, বরং বলে, আদর্শ এবং নীতির যখন 
পরিবর্তন হয়, তখন শুধু মতবিরোধের জন্য কি হত্যা রুর! সম্ভব? তা: ছাড়া, 
হত্যা করা সকলের স্বভাবে থকে না। সে হুগোর দিকে পিঠ ফিরিয়ে থাকে, 
হুগো। তাকে হত্যা করতে পারে না। হোডারার তাকে নিরন্তর করে 
টেবিলের উপর রিভালভারটি রাখে । হুগো সমস্ত ঘটনাটা ভাল করে ভেবে 
দেখতে বাগানে চলে যায়। জেসিকা হোডারারের কাছে আসে । হোডারার 
তার জন্য বরাবর যে অনুরাগ অনুভব করেছে, তার জন্য তাকে আলিঙ্গন 
করে। হুগে এই সময় এসে পড়ে এবং ভাবে, জেপিকাকে পাওয়ার জন্যই 
হোভারার তাকে শান্ত করতে চেয়েছে। টেবিল থেকে রিভলবার নিয়ে সে 
হোভারারকে হত্যা করে । মৃত্যুর আগে হোভারার পার্থচরদের বলে যাঁর, সে 
জেসিকার সঙ্গে ব্যভিচার করেছে বলে হুগো তাকে হত্যা করেছে । 
ঘটনা আবার ওলগার ঘরে ফিরে আসে । ' হুগো বলে. সে জানেনা ঠিক 
কি জন্য সে হোভারারকে হত্যা করেছে ।, সমস্ত ঘটনাটাই আকস্মিক, কারণ 
ছুমিনিট আগে বা পরে দরজা খুললে সে নিশ্চয়ই জেসিকাকে হোভারারের 
আলিঙ্গনে দেখতে পেত না। ওলগা মনে করে, ছুগোকে বাঁচান যেতে পারে 
এবং সে আরও কাজ করতে পারবে । শুধু একটি ঘটনা, তাকে মেনে নিতে 
হবে, হোভারারের নীতি পরে ঠিক বলে রিবেচিত হয়েছিল এবং সে এখন 
একজন শহীদ । হুগো' একথা শুনে আগে যা বলেছে অস্বীকার করে'। সে 
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চীৎকার. করে বলে, হোডারারকে সে বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই হত্যা করেছে: 
এবং সে ঠিক করেছে। পার্টির কাজ আর তার দ্বারা হবে না। ূ 

হোডারার সাত্রে'র রাজনৈতিক চরিত্রের আদর্শ । 'সে জানে সব পার্টিকে 
কিছু না কিছু খারাপ কাজ করতে হয় এবং রাজনীতি সম্বন্ধে তার মন সংস্কার-- 
যুক্ত-। হোডারারের উক্তি থেকে জান যায়, সাধারণ মানুষের' অকৃত্রিম 
ভালবাসাই তাকে পার্টিতে এনেছে। হোভারার বলে, “And I love them: 
for what they are with all their squalor and all their Vices, I 
love their voices and their warm hands, their worried looks and’ 
their desperate struggle against death and unhappiness.” 

নাটকের মধ্যে সার্ত দেখাতে চেয়েছেন, শুধু ক্ষুধাই শ্রমিক পার্টিতে 
যোগদানের একমাত্র কারণ নয়, বুদ্ধিগত কারণও রয়েছে এবং হুগো সেই” 
কারণে এসেছে । অনেকে মনে করেন, উদ্দেশ্য এবং উপাঁয়ের সম্পর্ক দেখানই' 
সারের উদ্দেশ্য এবং সার্ত্ রাজনীতির ক্ষেত্রে হোডারারের মতকে স্বীকার 
করেছেন বলে মনে হলেও, নাটকের উদ্দেশ্য. এ তন্বকে প্রমাণ করা নয় |. 
অনেকের ধারণা, নাটকটি কম্যুনিষ্ট-পার্টি রিরোধিতা প্রচারের উদ্দেষ্যে লেখা, 
এবং ১৯৪৮-এ ফরাসী কম্যুপিষ্ট পার্টির তীব্র সমালোচনা থেকে মনে হয়, হয়ত” 
কথাটা ঠিক! কিন্তু হোভারারের চরিত্রাঙ্কন থেকে তা মনে হয়. না। 
আমেরিকাতে অভিনীত হবার সময় যখন নাটকটির নামকরণ করা হয় [e- 
Red ৪10৮০5, সার্তর প্রবল আপত্তি তুলে বলেন, কম্যুনিষ্টদের বিরোধিতা করা 
তার উদ্দেশ্য ছিল না । তিনি বলেন, “The play was originally written 
not to attack communism but in order to'show the conflic} 
between two Resistance 9r0ups”.>২ আবলে রাজনৈতিক তাৎপর্য থেকে 
দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীতেই নাটকটির প্রকুত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। হুগো যে কাজ- 
করেছে, তার জন্য সে প্রথম দায়িত্ব নিতে চায় নি। কিন্তু নার্ বলতে চান,. 
প্রত্যেক মানুষই নিজের কাজের জন্য দায়িত্বশীল এবং সে যে ভাবে তাঁর 
কাজের অর্থ করবে, তার দ্বারাই কাজের ব্যাখ্যা হবে। হোঁভারারকে হত্যার" 
সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে সে নিজেকে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে দিল এবং সার্ মনে করেন, 
হুগোর এই আত্মহত্যা নিজের কাজের সমস্ত রি দৈনন্দিন জীবনে মেনেং 
নিতে অস্বীকার করা । ্ঃ 
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রি Nekrassovই বোধ হয় একমাত্র নাটক যার উদ্দেশ্য রাজনৈতিক এবং সাত 
নিজে বলেছেন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কম্যুনি বিরোধিতা 'দূর করে শাস্তির 
অগ্রগতিতে সাহাব্য করাই এ নাটকের কাজ। নাটকের ঘটনা হোল, জর্জ ডি 
ভ্যালেরা নামে একজন জালিয়াৎ একজন উচ্চপদস্থ রাশিয়ান সরকারী অফিসার 
সেজে পুলিশের চোখে ধূলো দেয় । এই তথাকথিত অফিসারটি লৌহ্‌-যবনিকা. 
থেকে পালিয়ে এসেছেন, কারণ, তিনি স্বাধীনতা চান। একটি দক্ষিণপন্থী 
: সংবাদপত্র তাকে আশ্রয় দিয়ে বামপন্থীদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা! করে নির্বাচনে 
জিততে চায়। 'নেক্রাসভ শীঘ্র সমস্ত প্যারিসে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সে 
কম্যুনিজম্‌ সম্বন্ধে -রোমহর্কক ঘটনাবলী পরিবেশন করে এবং পরিহাঁসচ্ছলে 
বামপন্থী দুজন সাংবাদিক সম্বন্ধে বলে, যে তার! রাশিয়ার-কাছ থেকে অর্থ পায়। 
এই দুজন সাংবাদিক গ্রেপ্তার হতে যায় দেখে, নেক্ষসভ; বামপন্থী একটি, 
কাগজের কাছে এসে সমস্ত ঘটনাটি প্রকাশ করে। . 

সাত্রএই নাটকে দেখাচ্ছেন, পশ্চিম রাষ্ট্রগোষ্ঠি কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে কি- 

ভাবে কুৎসা প্রচার করে। তাদের এই কমুনিজম্‌ বিরোধিতাই সমস্ত পৃথিবীতে 
শান্তি স্থাপনের একমাত্র বাধা। সাত্রের. বক্তব্য হোল, সোভিয়েট রাশিয়া 
জগতে শান্তি চায় এবং -একমাত্র, বিপদ আসতে পারে তীব্র কম্যুনিজম্‌ 
বিরোধিতা থেকে। নেক্রাসভের বক্তৃতায় দেখান হয়েছে, -পশ্চিমী সভ্যতা 
নিজেকে গ্রীক'সভ্যতার ধারক ও বাহক বলে মনে করে এবং সেই সভ্যতাকে 
রক্ষা করাই তাদের একমাত্র পবিত্র কর্তব্য। এইভাবে, পশ্চিমী রাষ্ট্রের আদর্শগত 
শূন্যতার বিরুদ্ধে সার্তর কটাক্ষ করেছেন। নেক্রানভের কথা থেকে কম্যুনিজম্‌ 
বিরোধিতার কিছু পরিচয় দেওয়া যেতে. পারে। নেক্রাসভ একটি আযাটাচি 
কেন দেখিয়ে বলছে, “Is there anything so terrible about this harm- 
less object without any distinguishing mark-:---“Do you know " 
what they put in it?..Fifteen pounds of radio-active powder. 
In each of your large towns a communist is stationed with. an 
attache case just like this one.---The case lies ini the attic under- 
neath other ‘cases, amid ‘trunk, old stoves and wicker baskets. .-. 
But on the. appointed day the same code message will be 
delivered in every french town and all the cases will be opened 
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at the same time. You can guess the result—a hundreg thou- 
sands deaths a ৫8১.৮৯৩ ২.1 

সাত্রের Le Diable et le Bon Dieu (Lucifer ad the Lord) 
অন্যান্ঠ নাটক থেকে পটভূমি ও" আদ্িকের,দিক থেকে আলাদা। এই 
নাটকটি ষোড়শ শতাব্দীর জার্মানীর পটভূমিকায় উপস্থাপিত এবং সার্ত এই 
নাটক স বন্ধে বলেছেন, “This play deals exclusively with the rela- 


tionship between man and God or.if-you prefer, of-the reletion . 


between. man and the absolute.>8, নাটকের কাহিনী হোল, একজন 
জারজ অভিজাত গোয়েৎজ ওয়র্ম নগরী অবরোধ করেছে, কারণ সেখানকার 


..উলোকের| তাদের, আর্চবিশপকে বন্দী করেছে ' এবং তারা বিদ্রোহী । জন-' 
'সাধারণ সমস্ত ধর্মযাজকদেরও বন্দী করে তাদের, হত্যা করতে চায়। আর্চবিশপ ' 


'হেনরিক নামে একজনকে একটি চাবি দিয়েছে। সে গুপ্তপথে গিয়ে গোয়েখজের. 
সৈন্যদের নগরে. প্রবেশ করতে দিতে পারে, তা.না হলে, সমস্ত ধর্মযাজকদের . 
বিদ্রোহীদের নেতা না্টির, হাতে মৃত্যু অবধারিত। হেনরিক গ্বোয়েখজের ' 
কাছে. যায়, কিন্ত গোয়েখজ জানায়, তার ভাই নিহত হয়েছে। তাঁর. পক্ষে, 


সেদিন আর কিছু করাসম্তব নয়। নাষ্টি ও আসে, গোয়েধজকে গরীবদের সঙ্গে 
যোগ দিতে বলে! গোয়ে্জ রাজী হয় না। সে ওয়র্ম নগরী অধিকার 
করতে চায় এবং পোড়াতে চায় এবং এটা যে করা উচিত নয়, ঈশ্বরের কাছ 
থেকে সেরকম কোন নির্দেশ চায়। গোয়েংজের দ্বিধা দেখে হেনরিক বিদ্ধপ 
করে। কিন্তু গোয়েংজ তার প্রকৃতিতে গরিবতিত করতে চায় এরং সেই 
উদ্দেশ্যে পাশা খেলতে চায়, যদি ঈশ্বরের কাছ থেকে,কোন ইঙ্গিত আসে । 
তার' রক্ষিতা ক্যাথেরিণের সঙ্গে খেলায় সে ইচ্ছা করে হারে, সে যে-সাধু 
হতে চায় তা প্রমাণ করার জন্য। দ্বিতীয় অঙ্কে গোয়েওজ. চাষীদের মধ্যে 
তার মৃত ভাই-এর সমস্ত জমি বিলিয়ে দিয়ে তাদের নিয়ে বিপ্লব গড়ে তুলতে 
চায়। কিন্তু চাষীর! তার দান চায় না। -হেনরিক নাষ্টির সঙ্গে যোগ দিয়ে 
প্রচার করে, সমস্ত ধর্মযাজকেরা নিহত হতে চলেছে। পনের দিন বাদে 
দেখা যায়, ভীত শ্রামবাসী ধর্মযাজর পরিত্যক্ত শৃন্থ মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছে। 
ক্যাঁথেরিণ মৃত্যুশয্যায় শুনে গোয়েখজ হেনরিককে যাজকের কাজ করতে 


পে 7 
৯ ধঁ 


বলে। কিন্তু হেনরিক অস্বীকার করলে সে নিজের হাতে ছুরিকাবিদ্ধ করে - 
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ক্যাথেরিণের স্বীকারোক্তি গ্রহণ করে। এই সময় গ্রামবাসীরাও তাকে নেতা" 
বলে মেনে নেয়। এ 
তৃতীয় অক্ষে দেখা যায়, গোয়েত্জ নিজের আদর্শ রাষ্ট্র ির্ধনগর গড়ে" 
তুলেছে। কিন্তু অন্ত রাষ্ট্রে বিদ্রোহ দেখা দেওয়ার গোয়েৎজের রাষ্ট্রের" 
নাগরিকদের সে বিদ্রোহে যোগ. দিতে বলে নানিষ্ট। গোয়েত্জ বাজী হয়না 
এবং কৃষকরা যাতে যুদ্ধে না যায়, তার চেষ্টা করা। কিন্তু কষকরা কালের" 
কথা শুনে যুদ্ধে যেতে রাজী হয়। গোয়ে্জ নি:সঙ্গ হয়ে পড়ে। .হিলডা 
এনে খবর দেয় সূর্যনগরী ধ্বংস হয়ে গেছে এবং সে গোয়েৎজের কাছে থাকতে 
রাজী হয়" গোয়েৎজ আবার চেষ্টা! করে তার আদর্শকে পেতে, কিন্তু ব্যর্থ 
হয়। হেনরিক' এসে জানায়, তার ভাল হবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে এবং 
কৃষকরা তাকে হত্যা কর্বার জন্য খুঁজছে । গোয়েতজ জানায়, তার ব্যর্থতা 
তাকে একটা জিনিস শিখিয়েছে, ঈশ্বর নেই, এবং এরপর থেকে তাঁর জীবন, 
মানুষের জন্য । একথা শুনে হেনরিক তাঁকে হত্যা করতে চেষ্টা করে কিন্তু 
& নিজেই নিহত হয়।- সে যখন হিলডাকে ঈশ্বর নেই, একথা বোঁঝাচ্ছিল, 
তখন কৃষকদের সেনাবাহিনী এসে তাঁকে বন্দী করে এবং নাষ্টির কাছে নিয়ে 
যায়। সে নাষ্টির সৈন্যদলে যোগ দিতে চায়। নাষ্টি তাঁকে নেতৃত্ব নিতে 
বলে। প্রথমে রাজী না হলেও নাষ্টির হতাশার জন্য সে রাজী হয়। 
একজন সৈনিক তাকে মানতে. অস্বীকার করায় সে তাকে হত্যা করে। 
তারপর গোয়েখজ বলে, “The reign of man is beginning. A nice 
start, ‘Come, Nasty, I will slaughter and execute... Have 
no fear,~ I shall not weaken. I shall file them with honour 
since I have no other means of 169৪ them. I sbhall'remain 
alone with this empty sky above me since I have no other 
way of being with everybody. There is this war to be waged 
৯2100. 1 shall wage 1৮৮১৫ 
এই নাটকে সার্তর খুষ্টীয় নীতির অর্থহীনতা দেখাচ্ছেন! তিনি দেখাতে 
চাইছেন, খরীষ্টীয় দয়! মানুষকে অপমানিত করে, তার সঙ্গীদের থেকে বিচ্ছিন্ন 
করে এবং সামাজিক কর্মপন্থায় বিরোধিতা ঘটায় । গোরেত্জ নাটকের বিভিন্ন 
ঘটনায় একথা অনুভব করে, একমাত্র নিঃস্বার্থ কর্ম হচ্ছে অত্যাচারিত শ্রেণীর 
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সঙ্গে সংগ্রামে যোগ দেওয়া এবং তাদের অবস্থার উন্নতি করা। Lucifer and 
the Lord- সার্র Existentialism and Humanism-র সেই কথাই 
বলতে চাইছেন, ঈশ্বর মৃত, অতএব, স্বাশ্বত ভালমন্দ কিছু নেই। মানুষকে 
সমস্ত কিছু নির্ধারণ করতে হবে। নাস্তিকতাঁকে এই নাটকে তিনি সামাজিক 


বিদ্রোহের ভিতর দিয়ে মহান করে তুলেছেন সার্ একথাও বলতে চেয়েছেন, . 
ব্যেক্তি এক। কোন সংগ্রামে ডুযুক্ত হতে পারে না। তাই গোয়েত্জ বারে বারে . 


ব্যর্থ হয়েছে! কিন্তু ব্যক্তি যখন অন্য সকলের সঙ্গে সঙ্ববদ্ধভাবে বৃহৎ কোন 

কারণের জন্য সংগ্রাম করে তখনই জয় অনিবার্য । এই নাটকে খ্রষ্টীয় ধর্মের 
প্রতি তীব্র আঘাত কর! হয়েছে। বলা হইয়াছে, “Thy church is a 

whore : she sells her favours to the rich,” কারণ নাল মনে করেব 
-বর্মই সামাজিক অন্যায় অত্যাচারকে দৃঢ়বন্ধ করে রাখে । 


সারের শেষফতম নাটক The Loser Wins (Les Se‘questres ৫ 


Altona) | দার্শনিক এবং রাজনৈতিক বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত নাটকের 


কাহিনীতে দেখা যায় ভন গেরল্যাক নামে একজন জাহাজ-নির্মাতার' 2 


ছেলে ফ্রান্তস্‌ ১৯৪৬-এ যুদ্ধক্ষেত্ৰ থেকে পালিয়ে এসে বন্ধ দরজা-জানালার 
পিছনে তেরো বছর বান করছে। তার বোন লেনিই তার. খাবার 
নিয়ে আনে এবং তার কথামত নে বিশ্বাস করে, জার্মানী এখনও 
যুদ্ধের সময়কার ধ্বংসস্তপে পরিণত হয়ে আছে। নাটকের শেষে সে সমস্ত 
"পরিবেশ সম্বন্ধে সত্য জানতে পারে এবং ঘটনাশ্রোতে সে এবং তার পিতা 
ছুজনেই আত্মহত্যা করে। ফ্রান্সের পিতা জানে, ছ মাসের মধ্যে তার 
সৃত্যু হবে, কারণ সে ক্যান্সারে ভুগছে । তাই সে তার ছোট ছেলে ভেরনের 
কে দিয়ে প্রতিশ্রতি করাতে চায়, সে যেন বাড়ী ছেড়ে না চলে যায়। 
ভেরনেরের স্ত্রী জোহানা জানত চার, ফ্রান্থন কেন এভাবে থাকবে। ভন 


গেরল্যাক জানায়, -১৯৪৬এ লেনি একজন আমেরিকান অফিনারকে ইহুদী 3 
বলে উত্যক্ত করায় অফিসারটি তার উপর অত্যাচার করতে উদ্যত হয়! খ 


ফ্রান্‌ংসের সঙ্গে আমেরিকানটির মারামারির সময় লেনি তার মাথায় আঘাত 
করে, ফ্রান্থস সমস্ত দোষ নিজের ঘাড়ে নেয়। তার বাবা আর্জেটিনায় , 
পালিয়ে যাবার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করলেও লেনিই ধরে সে বন্ধ থাকবে, এই 


বন্দোবস্ত করে। এই কাহিনীটি কিন্তু পুরে! সত্যি-নয়। এছাড়া, নাটকে _ 


সী 


$ 
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কর্টাশব্যাকে দেখান হয়, ১৯৪ ১-এ ফ্রান্তন কনসেনই্রেশন ক্যাম্প থেকে পুলাতং 


. একজন ইহুদীকে আশ্রয় দেয়। তাদের গাড়ীর ড্রাইভার ঘটনাটি দেখে ফেলা 


তার বাবা গোয়েব্ল্স্কে খবর দেয়। ইহুদীটিকে ফ্রান্থনের সামনে হত্য 


করা হয়, কিন্ত ফ্রান্থসের কিছু হয় 'না।... ফ্রান্ৎস্‌ মনে গ্লানি অনুভব .করে এব 
মৃত্যুকে বেছে নেবার জন্য রাশিয়ান ফ্রন্টে যা এবং সেখানে সাহসের জন 
বারটি পদক পায়। | - 

ফ্রানৃত্সকে ঘর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য জোহানা তার সঙ্গে দেখা করছে 
ডায়।' পরের অঙ্কে দেখা যায়, জরাজীর্ণ পোয়াকে ফ্রানৎস্‌ কেমন যেন একট 
‘অস্বাভাবিক জগতে .বাস করছে। নিজের শতাব্দীর পাপের গ্লানি তা 
মুহ্মান করে রেখেছে। 'দিন রাত্রি সে এই শতাব্দীকে কাকড়াঁদের বিচার 
সভার কাছে সমর্থন করার চেষ্টা করছে, কারণ ত্রিংশ শতাব্দীতে একমাঁ 


জীবিত বাসিন্দা থাকবে এই কীকড়ারা। মঞ্চের পরদা উঠতে দেখা যা: 


ফ্রান্স বলছে» “Dear listeners, my century was jumbsale, in whic 


- the liquidation of the human species was’ decided upon in. hig 


places. They began with Germany, right to the bone---or 
‘alone speaks the truth: the shattered Titan, the eye-witnes 
ageless, regular, secular, in saecula sacculorum. Me. Man 


dead and I am his witness. Centuries, I shall tell you how 1]. 


| century tasted and you will . acquit the accused”, £1 আত্মগ 


সমর্থনের জন্য ফ্রান্তর্সের বক্তৃতা, .ঘটন! প্রবাহে দেখা যায়, সবট। সত্য নয 
লেনি তাকে একজন মিথ্যা সাক্ষী বলে-অভিহিত করে, এবং শেষ পর্যন্ত বো 


যায়, ফানৃত্দ্‌ সমস্ত নিন্দীবাদের অন্তরলে নিজেকে ও তার যুগকে বাঁচা 


চাইছে। যুদ্ধের সময় সে দুজন বন্দীদের উপয় অকথ্য অত্যাচার করে, অ' 
তার নিজের পাপ তার পারিপাস্থিকের ঘটনাঁবলীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, « 

রকম দৃষ্টি ₹ি নিয়েই সে. সবকিছু বিচার করেছে। কিন্তু এ উপলব্ধি যখন হো 
তার নিজের পাঁপের জন্য সে নিজেই দায়ী, সে আত্মহত্যার সিদ্ধান্তই বেছে নেঃ 
তার. আত্মহত্যার সঙ্গী হয় তার পিতা, কারণ ইহুদীদের ধরিয়ে দেওয় 
ব্যাপারে তার পিতাই ছিল মূল অপরাধী | দুজনেই ম্আত্মগ্রানি থেকে মু! 
পেতে চায়, কিন্তু ফ্রান্ৎস্‌ চলে যাওয়ার পরে লেনী তার কক্ষে গিয়ে ঢোবে 


» 


১২৮ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥' 


সমস্ত পাপ, গ্লানি নিয়ে লেনী সেখানে আবদ্ধ থাকতে চায়! নে মনে করে” 
ফ্লান্থসের আত্মহত্যার পরোক্ষ কারণ সে। সে যখন ফ্রান্থনের ঘরে ঢোকে” ' 
টেপ-রেকর্ডে বন্দী ফ্রান্সের কণ্ঠে ধবনিত হয়-"The century might 085- 
been a good one had not man been watched from time 07, 
memorial by the cruel enemy, Who bad sworn to destroy him, 
that hairless, evil, flesh-eating beast—man himself, One and one 
make one, there’s our mystery. The beast was hiding and 
suddenly we surprised his look deep 10 the eyes of our neigh-- 
bours, So we struck. Legitimate self-defence. I surprised the- 
beast. Istruck. A man fell and in his dying “eyes I saw the 
beast 5011 living—myself”,>৮ 
“Loser: Wins”-এ সান বর্তমান সমাজে মধ্যবিত্ত মানুষ যে আত্ম 
প্রতারণার অন্তরালে নিজের পাপকে গোপন রাখতে চেষ্টা করে তার প্রতি 
দৃষ্টিপাত করেছেন। ফরান্্‌ংসের মত আমরা সকলেই একটা মিথ্যা জগৎ স্থা্ট 
করে নিজেদের কাজকে সমর্থন করবার চেষ্টা করি। কিন্তু আমরা সকলে ভুলে 
যাই, যে ভবিষ্যতের দরবারে গিয়ে আমাদের দাড়াতে হবে। সাত্র“ বলেছেন, 
“The madness of the person who has locked himself away con-- 
sists of trying, in an attempt to avoid feeling that he is guilty, 0. 
consider himself as the witness before a higher tribunal of a 
country which is disappearing. Naturally, he only 19115 non- 
sense and does not say whit his country is realy like. Never 
theless, I would like the spectator to feel that he will be judged 
by the countries which follow our own>.>3 নাটকটির মধ্যে একটি 
রাজনৈতিক বক্তব্য আছে 'এবং তা হোল, সব হারিয়েই জয়লাভ করা'_ 
যায়। কথাটা দার্শনিকতাময় হলেও, ফ্রান্সের তৎকালীন রাজনৈতিক 
অবস্থার সঙ্গে এর যোগ রয়েছে। ফ্রান্স আযালজিরিয়াতে যে মারণ-যজ্ঞ 
চালিয়েছিল, সার তার প্রতিবাদ করেছেন এবং তিনি বলতে চাইছেন, ' 
এই অত্যাচার একদিন ফ্রান্সকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে এবং ফ্রান্তসের 
তই অপমৃত্যু তাঁর জীবনে নেমে আসবে । এ ছাড়! সার দেখাতে 





॥ সার্কের মানবতাবাদ £ নাটক ৯২৯ 


চাইছেন, ফ্রান্ত্স্‌ যে অত্যাচারের আগুন জানিয়েছে, তার রি সেই. 
ইহুদী নিধন থেকে, যার জন্য তার: পিতাই দায়ী -সহজ-ব্যবস্থাই যে ' 


১ ফ্রান্তসকে এ ভয়াবহ পর্যায়ে নিয়ে গেছে; তাই বলতে চান সার্ত। তারই 
১ ইঙ্গিত রয়েছে ফ্রান্থসের পিতার কথায়, '“In order to act, you. took 


the greatest risks and you 9৩৪, the form turned all your acts 10-- 
to gestures. .In the end your torment drove you to’ crime and 
because of that very crime, it casts yousout. . Tt fattens on your 
defeat”.২০. ফ্রান্খলের (পিত ১৯৪১-এ নাতনী সরকারকে সমর্থন করেছে, 
. কারণ তার শিল্প-প্রতিষ্ঠান যুদ্ধের দ্বারা লাভবান হবে। ১৯৫৯-এ ধনতন্ত্বাঁদের 
নৃতনরপে ফ্রান্খসের পিতা অন্ভব করেছে, সমস্ত ধনতান্তরিক ব্যবস্থায় নে একটি 
যন্ত্র ছাড়। কিছুই নয়। লাভের দিকে প্রচুর অঙ্ক হয়ত বেড়েছে, কিন্তু ব্যক্তিসত্তা- 
সে হারিয়েছে। ধনতন্ত্রের এই সর্বগ্রাসী রূপের কথাও ইঙ্গিতে ব্যক্ত হয়েছে 
নাটকটিতে | পু Humanitets Les sequestres d’ Altona”র যে 


$ সমালোচনা প্রকাশিত হয়, তাতে কম্যুনিষ্টরা বলে, এই নাটকে নাত্র্ ধনত্ন্তের 


1 


সংকটকে উদ্ঘাটিত করেছেন। ফিলিপ থভি কিন্তু বলেন, এত 'সমস্ত মানবিক 
গুণ থাকা- সত্বেও নাটকটির মুল স্থর ইতাশার এবং নেইখানেই তাঁর যানবতা- 
বোধ হয়ত ত খণ্ডিত। পি 
গ্রন্থ পঞ্জী £ 

১, Jean-Paul Sartre—Maurice Cranston 


( Encounter, April 1962 )~ 
২,৩, এ। রিবা 1 Sartre—Philip Thoddy, 
‘8, রি এ 
+ ¢, What 15110509001 ?—Jean-Paul Sartre, - 

৫ ক, Materialism and Revolution—3 


৬, Theflies— ২, এ 
৭, Being and Nothingness— এ 
৮, In Camera— ও 
2, Republic of Silence— ও, Majorie ~Greene-az 
| Introduction to Existen— 
tialism থেকে উদ্ধৃত । 
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The Respectable ১১. ১ ও 
Crime Passionel— . এঁ 
Jean-Paul Sartre—Philip Thoddy. 
Nekrassov— Jean-Paul Sartre. 
Jean-Paul Sartre—Philip Thoddy. 
এ. 
এ \ 
The Loser Wins—Jean-Paul Sartre. 
Jean-Paul Sartre—Philp Thoddy. j 
‘The Loser Wins— Jean-Paul Sartre. 
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জাতীয় সংহতির সমস্ত! 
সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার 


জাতীয় নংহতির প্রশ্ন আজ বড় হয়ে উঠেছে । ' তার কারণ, বিগত ' 
কিছুদিনের মধ্যে ভারতের নান! অংশে ধর্ম ও সম্প্রদায়, ভাষা ও প্রদেশ নিয়ে- 
হানাহানি জাতীয় এক্যের পক্ষে এক নিতান্ত অশুভ সুচনা নিয়ে আত্মপ্রকাশ 
করেছে। বিভেদের শক্তি মাথা তুলেছে নানাভাবে । অতীতে মনে করা হত 
খে বিদেশী শাসকের উপস্থিতি এবং চক্রান্তের ফলেই এই নব অমঙ্গলের শক্তি 
মাথা তোলে । জাতীয় এক্য প্রতিষ্ঠা, এবং তাকে সংহত করার সমস্ত! সেদিনও 
স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা ও জাতির চিন্তানায়কদের মনোযোগ আকর্ষণ 
ফ্করেছিল। কিন্তু তখন অনেকেই মনে করতেন যে বিভেদের উস্কানি দেওয়ার 
মত তৃতীয়পক্ষ ন! থাকলে সমস্যার সমাধান সহজ হবে। নে চিন্তার মধ্যে 
'গভীরতার অভাব ছিল। এখন স্বাধীনতা লাভের চৌদ্দ-পনের 'বংসর পরেও 
সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রাদেশিকতাকে বীভৎস হিং. মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করতে 
দেখে অনেকে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। রাষ্্রনায়কেরা সমস্তাটির সম্মুখীন হওয়ার 
প্রস্তুতি করছেন জাতীয় নংহতি সম্মেলন আহ্বানের ঘবারা। সরকারী উদ্ভোগের 
বাইরেও প্রত্যেক চিন্তাশীল এবং শুভবৃদ্ধিস্পন দেশপ্রেমিক ভারতবাসীর পক্ষে 
"এ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। . 

" কোনো কোনো মহল বিশেষত. সরকারী মহল 'থেকে সমস্তাটিকে মূলত 
ভাবগত বলে দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে। আবার, হয়ত তারই প্রতিক্রিয়া হিসারে, 
অন্য মহল থেকে বলার চেষ্টা হচ্ছে যে সমস্যাটি মূলত অর্থনৈতিক। এই উভয় 
প্রচেষ্ঠাই একপেশে এবং তা সামগ্রিক দৃষ্টি অর্জনের পক্ষে খুব বেশী সাহায্য করে 
না। জাতীয় সংহতির সমস্ত বহুমুখী এবং জটিল। তার অর্থ নৈতিক, সামাজিক 
-ধতিহাপিক, রাজনৈতিক এবং মনস্তাত্বিক নানা দিক. আছে।.. সমাজের ভিত্তি 
অর্থনীতি, কিন্তু তাঁরা উপরে গড়ে ওঠে, সৌধ (38975070085) | সমাজ 
বিজ্ঞানের অধ্যয়নে ভিত্তির উপরে মনোযোগ দেওয়া যেমন অত্যাবশ্যক তেমনি 


১৩২ | প্রবন্ধ পত্রিকা !- 


1 


সৌধের গুরুত্বকে ছোট করে দেখা চলে নাঁ। আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে সেই 
কথাই প্রযোজ্য । তার চরিত্রকে সম্যকরূপে বুঝতে হলে" যেমন উপরোক্ত দিক-. 
গুলিকে বিশদভাবে জানা প্রয়োজন তেমনি সব দিকগুলিকে, মিলিয়ে সমগ্র . 
জিনিষ্টিকে বিচার করতে হবে । যে সব ব্যাধি 'জাতীর সংহতির পক্ষে বিপদের, + 
কারণ হয়ে দীড়িয়েছে সেগুলির .মূল এঁতিহানিক ভাবে অনুসন্ধান করা দরকার । 
একথা স্বীকার করতেই হবে সে ব্যাধির কারণগুলি অতীতেও বাস্তব পরিস্থিতির.. 
মধ্যে নিহিত ছিল এবং আজো আছে। ' তা না হলে সেদিনের বিদেশী শাসকের 
পক্ষে তাতে উদ্কানি দেওয়া সম্ভব হত না। আগুন, থাকলে তবেই তাতে ইন্ধন, 
দেওয়া যায়! বর্তমানে সাধারণভাবে আমরা বলে থাকি যে প্রতিক্রিয়াশীল 
শক্তিগুলি জনগণকে বিভ্রান্ত করে অনৈক্যের ভ্রাতৃঘাতী পথে পরিচালনা করে ৭, 
কিন্ত বিপথে পরিচালিত করার চেষ্টা সফল হয় যে সব কারণে তাকে বিশ্লেষণ 
করার চেষ্টা আজ পর্যন্ত খুব বেশী হয় নি। j 
ভাষা, আচারব্যবহার, পরিচ্ছদ ইত্যাদির ব্যবধান সত্ত্বেও গভীরভাবে অন্তু-- 
সন্ধান করলে দেখা যায় যে সমস্ত ভারতবাসীরই একটি সাধারণ সাংস্কৃতিক এবং 
মনস্তাত্বিক পটভূয়ি আছৈ। সেটি আজও নানা কারণে সকলের কাছে পরিস্ফুট 
নয়। সাধারণত ভারতের ভাবগত এক্যের কথা প্রচার কর! হয়ে থাকে বিধূর্ত 
এবং আধ্যাত্মিক ভাবে। তার. প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এ. ভাবগত এক্যের অস্তিত্বকে 
অস্বীকার করার, একটি.ঝৌক দেখা যায়। কিন্তু এ্রতিহাপিক বিশ্লেষণের দ্বার! . 
বোঝা যায় যে উপরোক্ত এঁক্যের একট] বস্তভিত্তি আছে। এদেশে স্মরণাতীত 
কাল থেকে বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতিনম্পন্ন জনসমষ্ঠির মধ্যে সংঘাত এবং 
সংমিশ্রণের প্রক্রিয়া চলে এসেছে। “বিভিন্ন ভাষা-গোষ্ঠি এবং সংস্কৃতির ভিতর 
আদান-প্রদান ঘটেছে জীবনযাত্রার ধরণেঠ আচার-ব্যবহার এবং মনন- 
ভঙ্গীতে তার ছাপ পড়তে বাধ্য । ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বলে যে সত্ধাটি 
গড়ে উঠেছে তার রূপ আজও আমাদের কাছে যত থেকে গেলেও সেটি: 
একেবারে কল্পিত .জিনিস নয়। তা গড়ে উঠেছে ওঁ বহর ঘাত-প্রতিযাতে/ 
সংমিশ্রণে এবং মিলনে | নেই জন্যই বলা হয়ে থাকে যে ভারত হল বিচিত্রের 
মাঝে এক্য (Unity in diver5ity), কবির ভাষায় হল “বিবিধের মাঝে মিলন 
মহান” |. এ যাবৎ শুধু কবি এবং দার্শনিক,সে সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।. 
সাশ্রুতিক কালে নৃতত্ব, ভাষাতত্ব এবং সমাজবিজ্ঞীনীদের অনুসন্ধানের ফলে উক্ত- 
$ & 4) 


3 জাতীয় সংহতির সমস্তা ' এর AE En : ১৩৩ 
স্তুভিত্তির একটা রূপরেখা, ক্রমশ: স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । , ? " 
- কিন্তু বিবিধের মিলনের, প্রক্রিয়া কখনও সহজ হয় না । বস্তভিত্তবির অস্তিত্ব' 
[এবং নে সম্বন্ধে সচেতনতা এক জিনিষ নয়। বস্তভিত্তি থাকা সত্তেও সে বিষয়ে ' 
সচেতনতা তথা ওঁক্যবোধ জাগ্রত হতে সুদীর্ঘ সমযু লাগে! তামূর্ত হয়ে উঠতে 
পারে অনুকূল এতিহাসিক নামাঁজিক পরিবেশে । ৪ 
প্রাক্উপনিবেশিক কাল পর্যন্ত ভারতে যে সামন্তযুযীয অর্থনীতি এবং 
সমাজ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তা এঁক্যের চেতন! জাগরণের অনুকূল নয় বরং 
প্রতিকুলই ছিল। সেখানে বিবিধের মধ্যেকার, ' যোগস্থত্রের বদলে' পার্থক্য 
গুলিই মানুষের চেতনায় বড় ইয়েছিল। সে যুগের অর্থনীতি ও সামাজিক 
কাঠামোর মধ্যে মানুষের জীবন যাত্রা এবং দৃষ্টি দুই-ই থাকে গণ্ডীর ভিতরে 
বন্দী, স্থানীয় এবং গোষ্টিগত গণ্ডী। তখনকার 'শোষক শ্রেণী বিশাল জন- 
গণকে শুধুমাত্র দাশ এবং অর্ধদাসে পরিণত করেই ক্ষান্ত হয় নি। তারা মানুষকে 
(আবদ্ধ করে রেখেছিল বর্ণ ও সামাজিক বৈষম্যের নাগপাশে। * তেমনি সামন্ত 
"যুগীয় ধ্যান্‌ধারণ! এবং বিধিনিষেধের বন্ধনে মানুষের মন ছিল শৃঙ্খলিত হয়ে ৷ 
মানুষে মানুষে দুলজ্ঘ্য ব্যবধান রচিত হয়েছিল।. সে কালের মান্য জাতি' 
বলতে বুঝত নিজের বর্ণ বা 'সপ্রদায়কে, দেশ, বলতে বুঝত গণ্ডীবদ্ধ সঙ্কীৰ্ণ 
অঞ্চলকে । মানুষকে মানুষ বলে চেনা বা সমস্ত দেশবাসীকে ভাই বলে গ্রহণ 
করা ত’ বহুদূরের কথা ।২ সেই. পরিবেশে. স্থানীয় ও গোষ্টিগত গণ্ডীর বাইরের, 
মানুষকে অবিশ্বাস ও ঘ্বণা করার মনোভাবই ছিল প্রবল । এর মধ্যে পরিবর্তনের 
শক্তি আত্মপ্রকাশ করে নি তা নয়। মাঝে মাবঝে-'এমন ধরণের মত ও পথের 
আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করেছে যা! সর্ব মান্ুযের এক্য এবং মানবপ্রেমের আদর্শ 
প্রচার করে গেছে। সেই সব প্রচেষ্টা আংশিক এবং সাময়িকভাবে সমাজে 
আলোড়ন স্থষ্টি করেছে। কিন্তূ“সেদিনের প্রীতিহাসিক পরিবেশে তার ফল 
দীর্ঘস্থায়ী হ হতে পারে নি । মানুষে মানুষে ভেদাভেদ' দূর করার বাণী নিয়ে সে সব 
আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল সেগুলি পরে 'এরু একটি সংকীর্ণ, গোষ্ঠি বা সম্পদায়ে . 
পরিণত হয়েছে। 1 
ব্রিটিশ শাসন এবং শোষণে এদেশের সুপ্রাচীন সামী অর্থনীতির 
বনিয়াদে প্রচণ্ড আঘাত লাগে এবং ভাঙন সুরু হয়। কিন্তু সেই ভাঙনের ' 
“পরিণতি রূপে দেখা দিত ,ষে পরিবর্তনের প্রক্রিয়া, তাকে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ 
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- ক্কত্রিমভাবে বাধা দিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছে তারা সামন্তযুগীয় সমাজব্যবস্থা 
এবং ভাঁবধারাকে জীইয়ে রেখেছে। ওপনিবেশিক আমলে এদেশে শিল্প ও 
বাণিজ্যের যেটুকু বিস্তার হয়েছে তা হয় সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অনুকুল। তার? 
দ্বারা জনগণের জীবনযাত্রা ও চেতনার মৌলিক রূপান্তরের পরিবেশ 'ষ্টি হয়. 
নি। সামন্তযুগীয় অর্থনীতির ভাঙন এবং শিল্প-বাণিজ্য বিস্তারের সুযোগ নিয়ে 
দেশীয়দের উদ্ভোগে. অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের যতটুকু: 
প্রচেষ্টা হয়েছে ত! ছিল*সীমাবদ্ধ। একে ত’ তা পদে পদে বাধা পেয়েছে উপরৃস্ত: 
সেই সীমিত উন্নতি আবার সীমাবদ্ধ থেকেছে বিশেষ কয়েকটি অঞ্চলে । ফলে 
আঞ্চলিক বৈষম্য প্রবল হয়ে উঠেছে ৷ কয়েকটি অঞ্চল যখন তুলনামূলক ভাঁবে 
কিছুটা উন্নতি করেছে তখন অন্যান্ত-অঞ্চল্‌ থেকেছে বহু পিছনে পড়ে । 

সাম্রাজ্যবাদী শোষণ যে শুধু আমাদের দেশের বিকাশের পক্ষে অন্তরায় ক্র 
করেছে তাই নয়, বিদেশী শাসনকে সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে তারা যে নব. 
উপায় অবলম্বন করেছে তার অন্যতম প্রধান ছিল ভেদ স্থষ্টির নীতি। নান! কট 
কৌশলের সাহায্যে সেই গভর্ণমেন্ট নানা ভাষাভাষী এবং নানাধর্মমতাবলদ্বী 
জনগণের মধ্যে বিরোধের মনোভাবে ইন্ধন ফুগিয়েছে। কখনও বিশেষ. * 
বিশেষ সম্প্রদায় বা গোষ্ঠির উপরের অংশকে কিছু কিছু সুবিধা দিয়ে জনগণের 

ংশের বিরুদ্ধে হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করেছে। -কখনও অনৈক্যকে বাড়িয়ে 

তুলেছে বিভিন্ন প্রশাসনিক উপায়ের সাহায্যে। কৃত্রিমভাবে প্রশাসনিক প্রদেশ 
গঠনের দ্বার! একদিকে একই ভাষাভাষী জনগণকে বিভক্ত এবং তাদের বিকাশের. 
পথে বাধা স্থষ্টি করা হয়েছে। অন্যদিকে একই প্রদেশের ভিতরে ভিন্ন-ভাধাভাষী 
জনসম্টির পারস্পারিক বিরোধকে উৎসাহ দান করা হয়েছে। আঞ্চলিক বৈষম্য. 
তথা অসম বিকাশের ঘটনাটিও সাম্রাজ্যবাদ তার তেদনীতির সহায়ক রূপে 
ব্যবহার করেছে। ব্রিটিশ আমলে দেশে দেশে প্রশাসনিক এক্য স্থাপিত 
হয়েছিল তা ছিল বিদেশী শাসকদের স্বার্থে রচিত তি এক্য। তা জনগণের্‌ 4 
অন্তরের মিলন ঘটাতে সমর্থ হয় নি। 

সত্যকার_জাতীয় এক্যের ভিত্তিরচনার কাজ ও সরু হয় পাশ্রাজ্যবাদ-বিরোধী, 
যুক্তি-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে । প্রথম প্রথম সে এক্যের রূপ ছিল অনেকটা বিমূর্ত, 
ভাবাশ্রয়ী । জাতীয় কংগ্রেস তার মূর্ত প্রতীক.রূপে জনগণের সামনে প্রতিভাত: 
হয়।, ক্রমশঃ স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সেই এঁক্যের একটা” 


সি 


॥ জাতীয় সংহতির সমস্তা রর ৮৭ 


বাস্তব রূপরেখা রচনার প্রয়োজন অনুভূত হতে থাকে। স্বাধীন ভারতে অ 
নৈতিক, সামাজিক এবং প্রশাসনিক কাঠামো কি হবে তার স্পষ্টীকরণের দ 
উঠতে থাকে। জাতীয় আন্দোলন এবং তার নেতা , জাতীয় কংগ্রেসের * 
থেকে ঘোষণা করা হয় যে. বিভিন্ন ভাষ! ওসংস্কৃতির অধিকারী জনসমষ্টি বিকাশে 
সমান জুযোগ পাবে! তারা নিজ নিজ স্বকীয়তা বজায় রেখেই এক্যবদ্ধ হং 
সমান অধিকার এবং মর্যাদার ভিত্তিতে - দেশ গঠনের কাজে অংশগ্রহণ করছে 
ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠন এবং সংবিধানের যুক্তরাষ্্রীর ( Federal 
' কপ প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প ঘোষণা সেই নীতিকে স্পষ্টভাবে স্থচিত করে। 
ব্ৰিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতীয় প্রক্যবোধ জাগরণের পথে নেতিবাচক ভা 
সাহায্য করে। অর্থাৎ সামন্তযুগীয় অর্থনীতির ভাঙন-এবং সাম্রাজ্যবাদী শো 
জনগণকে তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের' পথে টেনে আনে। সংগঠিত জা 
আন্দোলনের নেতৃত্বে সেই সংগ্রামী . মনোভাব ইতিবাচক রূপ "গ্রহণ ক 
স্বাধীনতা এবং জাতীয় এক্যের চেতনার জাগরণ হয়। কিন্তু সেই- ইতিবাচ 
দিকটি যত বলিষ্ঠভাবে আত্মপ্রকাশ করা উচিত ও সম্ভব ছিল তা হয় £ 
এক্যবোধের বাস্তব রূপায়ণের ব্যাপারে করেকটি গুরুতর ক্রুটি থেকে গিয়েছিল 
তেমনি জনগণের সামনে একটি পরিষ্কার পরিপ্রেক্ষিত তুলে ধরার কাজে ছি 
যথেষ্ট দুর্বলতা । ছিল অস্পষ্টতা). প্রথমত, সেই নব জাগ্রত চেতনা ছিল € 
জনগণের রাজনীতি সচেতন অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ । একটা বিশাল সশ্চাৎ 
অংশ সেই আলোক থেকে বঞ্চিত ছিল। দ্বিতীয়ত জাতীয় কংগ্রেসের সংস্ক 
পন্থী নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয় আন্দোলন এমন কোনো বৈপ্লবিক কর্মস্থা 
গ্রহণ করতে পারে নি যা জনগণের জীবনে এবং চিন্তার ক্ষেত্রে মৌলি 
পরিবর্তনের স্থচনা করবে। সামন্তযুগীয় ধ্যানধারণী এবং সমাজব্যবস্থার বিরুং 
ক্ষমাহীন সংগ্রামের বদলে জাতীয় নেতৃত্ব অনেক ক্ষেত্রে তার সাথে আপে 
এবং প্রশ্রয়দান করেছেন। ফলে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় বৈষমে 
দ্বারা নিপীড়িত জনগণের পশ্চাৎপদ অংশের মনে নূতন প্রেরণা.স্থষ্টি করা সন্তু 
হয়নি। অনুন্নত তপশীলভূক্ত সম্প্রদায় এবং মুসলিম জনগণের বড় অং 
সংগ্রামের বাইরে থেকে যায়। সংস্কারপন্থী জাতীয় নেতৃত্বের দৌর্বল্য এ 
সর্বাঙ্গীণ বৈপ্লবিক কর্মসুচী গ্রহণে অক্ষমতার স্থযোগ দিয়ে প্রতিক্রিয়াশী: 
বিভেদপন্থী ও সাশ্পরদারিক নেতৃত্বে জনগণের এ সব পশ্চাৎপদ অংশের উপ 


-১৩৬ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


নিজেদের প্রভাব বজায় রাখতে সমর্থ হয়। তারা সাং্যজবাদের রন 
হয়ে ক্রমশঃ শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকে তৃতীয়ত ,জাঁতীয়.আন্দোলনের মধ্যে যে 
'শহরবাসী ইংরাজী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় আধুনিক যুগের প্রগতিশীল 
চিন্তাধারার বাহকরূপে আত্মপ্রকাশ করছিলেন তারা ছিলেন মোটর উপর 
মেহনতী জনসাধারণের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। উপরস্ত তাদের চিন্তার মধ্যেও 
অনেক অসঙ্গতি রয়ে গিয়েছিল। বিদেশী ভাষার মধ্যামে শিক্ষিত হয়ে ওঠার 
দরুণ একদিকে তারা' পাশ্চাত্যের প্রগতিশীল ভাবধারা এবং' জ্ঞানবিজ্ঞানের 
আধুনিকতম 'অবদানের সাথে পরিচিত হয়েছিলেন 'ঠিকই4 কিন্তু নেই কারণে 
তাঁদের এবং অশিক্ষিত জনসাধারণের হৃদয়ের মধ্যে একট! প্রকাণ্ড ব্যবধান গড়ে 
উঠেছিল। চিন্তার যোগস্থ্র এবং ভাবগত এক্য নষ্ট হয়ে যায়। তাঁরা জনগণের : 
হৃদয়ের দুয়ারে প্রবেশের পথ খুঁজে পান নি আর ফলে 'আধুনিক চিন্তাধারাকে 
সেখানে পৌছে দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। চতুর্থত, 'সেদিন ভারতীয় এব্যের পূর্ববণিত 
ধারণার পাশাপাশি দেশের চিন্তানায়কদের অনেকের মধ্যে.এক, অবাস্তব এবং 
মারাত্মক ধারণা মাথা তুলেছিল। বিদেশী শানক আমাদের স্বাধীনতার 
. দাবী প্রত্যাখ্যানের অজুছাত-রূপে প্রচার করত যে ভারতবাসী, এক 'জাতি নয়, 
তারা নানা ভাষা, ধর্ম ও সমপ্রদায়ে বিভক্ত জনসমষ্টি। সেই প্রচারের বিরুদ্ধ 
ভারতের একজাতীয়তা প্রমাণের জন্য এমন :এক ধরণের প্রচেষ্টা হয়ু যা সমস্ত 
বৈচিত্র্য, আঞ্চলিক ভাষা এবং সংস্কৃতির, বৈশিষ্ট্য, ইত্যাদি মুছে ফেলে সব 
একাকার করে দেওয়ার পৃক্ষপাতী | নেদিন] অবশ্য এ ঝোৌকটি খুব সুস্পষ্টভাবে 
দেখা দেয়নি । কিন্তু এক্য সম্বন্ধে যে আধ্যাত্মিক এরং অনৈতিহাপিক তত্ত্ব ' 
প্রচার কর! হত তাঁর মধ্যেই সে ঝৌকের বীজ সুপ্ত ছিল। 

স্বাধীনতা আন্দোলনের পরের দিকে তার মধ্যে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে 
অনুপ্রাণিত একটি ধারা জন্সঞহণ এবং ক্রয়ে শক্তি সঞ্চয় করে। তাদের অন্থস্যত 
কর্মনুচী জনগণকে মূলত সঠিক পথের সন্ধান দেয়। 'সেই নেতৃত্বে পরিচালিত 
এবং সংগঠিত শ্রমিক, কুষক ও সাধারণ ভারে গণতান্ত্রিক - আন্দোলন জনগণের 
মনে, বৈপ্লবিক চেতনা ও জাতীয় এঁক্যকোর জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহ্ণ 
করে। কিন্তু জনগণের বৃহৎ্'অংশ তার, প্রভাবের বাইরে থেকে 'যায় এবং 
এখনও আছে সে কথা অস্বীকার করে লাভ নেই৷ | 

মার্কাসবাদীর! ভারতের জাতি-নমস্ঞার সঠিক পরিপ্রেক্ষিত তুলে ধরার, রূদিকে 


Ll জাতীয় সংহতির সয় ৮ 0 ১১৩৭ 


পদক্ষেপ "করে। মার্কগীয় তত্ব অনুপারে ভারতীয় এঁক্য হুল বহু-জাঁতিক 
এঁক্য। বিভিন্ন জাতিসত্তার সমমর্ধাদা, সমান অধিকার এবং বিকাশের সুযোগের 
পরিপূর্ণ স্বীকৃতির ভিত্তিতে গড়ে উঠবে ভারতীয় মহাজাতি, মহাভাঁরত। সে 
এঁক্যের বাস্তব প্রেরণার জন্ম হয় পরাধীনতার শৃঙ্খলমোঁচন এবং-ও্পনিবেশিক 
শাসন ও শোষণের অবশেষগুলিকে নির্মল করার ‘সংগ্রামে জরলাভের প্রয়োজন 
থেরে। স্বাধীনতা লাভের পর তাকে সুরক্ষিত করা এবং নতুন দেশ গঠনের 
কর্মকাণ্ডে সাফল্যের জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজন সেই এক্যকে 
আরো সুদৃঢ় করে তুলবে । : অবশ্য সঠিক প্ররিপ্রেক্ষিতের দিকে অগ্রসর হলেও 
“নেদিন মার্কসবাদীদেরও অনের ক্রটি বিচ্যুতি ঘটে৷ ' সাধারণ তত্ত্বকে দেশের 
বি. শ্য পরিস্থিতিতে প্রয়োগের কাজে অভিজ্ঞতা , তথা পরিপকতার অভাবের 
ফলেই তা হয়। জাতিসমস্ার প্রশ্নেও হয়েছে তার প্রতিফলন |." 
এত হ’ল অতীতের কথা৷. বতমানের বাস্তব পরিস্থিতির বিশ্লেষণের দ্বারা কি 
‘দেখা যায়? প্রথমত, স্বাধীনতা সংগ্রামের যে মহান যুগে আদর্শ একের প্রেরণা 
'জাগিয়েছিল আজ তার অভাব দেখা যাচ্ছে। এখন সে আদর্শের স্থান নিতে 
' পারে নবভারত' গঠনের মহান লন্কল্প। কিন্তু একথা আজ কেউ অস্বীকার 
' করতে পারেন না যে দেশ পুনর্গঠনের সরকারী পরিকল্পন! জনগণের মনে 
উদ্দীপনা! সঞ্চার করতে ব্যর্থ হয়েছে। সেরূপ উদ্দীপনা জাগ্রত হতে পারে যদি প্র 
জাতির জীবনের সমস্ত ক্ষেত্র থেকে সামন্তযুগীয় এবং ওপনিবেশিক শোষণের 
_“অবশেষগুলিকে নির্মূল করে জনগণের জীবনযাত্রা ও সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের এক 
বৈপ্লবিক কর্মসুচী গৃহীত হয়। তার পরিবর্তে খনতান্ত্রিক ভিত্তিতে রচিত 
পরিকল্পনায় একদিকে মুষ্টিমেয় ধনকুবেরদের সম্পদ ও শক্তি প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি 
পেয়েছে অন্যদিকে জনগণের বৃহত্তম অংশের পক্ষে জীবনযাত্রার বোঝা উঠেছে 
ছুসহ ইয়ে । দেশ স্বাধীন হওয়ার পর উন্নতি ও বিকাশের ক্থযোগলাভের, যে স্বপ্ন 
তার। দেখেছিল তা পূৰ্ণ হয়,নি। ফলে তাদের.মনে ব্যর্থতাবোধ ও হতাশা 
“জমে উঠেছে। . ' 
দ্বিতীয়ত, "আঞ্চলিক বৈষম্য .দুর করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সম্পদের 
'সদ্যবহারের এরং, রত উন্নতির 'কাজটি পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় গুরুত্বলাভ 
করেনি। বরং অনেক সময় বাষ্্রনায়কের] বিভিন্ন অঞ্চলের উন্নতির দাবীকে 
ও তার বিশেষ সমস্যা সমাধানের প্রতি জোর দেওয়াকে জাতীয়পরিকল্পনার 


১৩৮ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


সামগ্রিক সাফল্যের পরিপন্থী বলে বর্ণন। করেন। ন্যায্য দাবী নিরুৎসাহিত এবং 
বাধাপ্রাপ্ত হলে এঁক্যের মনোভাব স্থদৃঢ় হয় না। তার ফলে আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গী 
ও সংকীর্ণতার মনোভাবই প্রশ্রয় পায়। | রা 
তৃতীয়ত, স্বাধীনতার পর স্বাভাবিকভাবেই পম্চাৎপদ জনগণের নূতন নৃতন.. 
অংশ নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে। তারা বিকাশের স্থযোগ 
লাভের দাবীতে মুখর হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ অনুন্নত ও তপশীলভুক্ত সম্প্রদায় 
এবং উপজাতীয় জনগণের কথা বলা যায়। এদের দাবীকে সরকারের 
তরফ থেকে কাগজ পত্রে স্বীকার করা হলেও তাঁদের মৌলিক সমস্তা সমাধানের 
চেষ্টাকে এড়িয়ে যাওয়! হয়েছে । তা হল ধনতান্ত্রিক পরিকল্পনার অবশ্স্তাবী- 
পরিণতি। মৌলিক ভূমিসংস্কার, দ্রুত শিল্পায়ন, শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় 
অর্থবরাদ্দ, মেহনতী জনগণের জীবন যাত্রার নিরাপত্তা এবং উন্নয়ন; 
অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, উপজাতীয় অঞ্চলে স্বায়ত্তশাসনের প্রচলন, তাঁদের ভাষা ও 
সংস্কৃতির উন্নতির কার্যকরী উৎসাহ্দান ইত্যাদি ব্যাপারে সরকারী নীতি দুর্বল . 
এবং দ্বিধাগ্রস্ঞ। নীতির বাস্তব প্রয়োগের ব্যাপারে আমলাতন্তের ব্যর্থতী সমস্যাকে ৮ 
আরে! জটিল করে তোলে । অনেক ক্ষেত্রে বিভেদের শক্তিগুলি সেই স্থযোগে 
জনগণের এই সব অংশের বিক্ষোভকে বিপথে পরিচালিত করে । 
চতুর্থত, বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশের অধিকার নীতিগত ভাবে স্বীকৃত 
হলেও কার্ধত উপেক্ষিত হয়ে আছে। শুধু তাই বা কেন! জাতীয় এক্য 
সম্বন্ধে যে ত্রান্তধারণার কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তার দ্বারা কেন্দ্রীয় 
-সরকারের নীতি বিশেষভাবে প্রভাঁবিত। শাসকদলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের কাধে 
তারই ভূত চেপে বসে আছে। তারা আঞ্চলিক ভাষা ও সংস্কৃতির উন্নতির 
দাবীকে স্থনজরে দেখেন না। অনেক সময় বিভেদপন্থী' বলে বৰ্ণন! করেছেন 
তাই তার! ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের স্বীকৃত নীতি কাজে পরিণত করার 
দাবীকে দীর্ঘদিন বাধা দিয়েছেন। তার জন্যে বহু আন্দোলন, রক্তক্ষয় এবং , 
জীবননাশ ঘটেছে। অথচ শেষ পর্যন্ত যখন এক পাঞ্জাব ছাড়া অন্যত্র মোটামুটি 
ভাষাভিত্তিক পুনধিন্ান হ’ল তাঁতে'জাতীয় জীবনের কোনো ক্ষতি ত হয় নি 
উপরন্ত অনেক দিক থেকে উপকার হয়েছে । তবু কেন্দ্রীয় সরকার তথা শাসক 
দলের নেতৃত্বের মনোভাবে সেই ভুলের প্রাধান্য রয়েই গেছে। তাঁরই একটি 
অভিব্যক্তি হ’ল অন্তান্ত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়নের প্রতি অবহেলা আর একটি: 


জাতীয় সংহতির সমস্ত! রি | 5. ১৩৯" 
বিশেষ ভাষা অর্থাৎ হিন্দীর প্রতি. পক্ষপাতিত্ব ।. অথচ যদি সমস্ত ভাষাগুলির 
উন্নয়নের জন্য পক্ষপাতবিহীন ভাবে কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয় তাহলে আন্তঃ 
প্রাদেশিক আদানপ্রদানের মাধ্যমরূপে হিন্দীকে গ্রহণ করতে সম্ভবত কোন ভাষা 
' ভাষীদেরই বিশেষ আপত্তি হবে না। 

বিভিন্ন ভাষা এবং সংস্কৃতির বিকাশ ত’ পরস্পরের প্রতিবন্ধী বা জাতীয় 
এঁক্যের পরিপন্থী নয়। গণতন্ত্রের দৃষ্টিতে তা পরম্পরের পরিপূরক । জনসাধারণ, 
যদি নিজ ভাষা এবং সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে পরিচিত হয় তবেই তা 
তাঁদের অন্তরের অন্তঃপুরে স্থায়ী আসন দখল করতে সমর্থ হয়। জনগণের 
সাংস্কৃতিক মানের উন্নতির উপরই যে গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে ঘস কথা 
বিস্তৃতভাবে বলার কোন প্রয়োজন নেই। বিভিন্ন ভাযাভাষী জনগণের 
সংস্কৃতির উন্নতির মাধ্যম ভিন্ন এবং বাইরের চেহারায় পার্থক্য থাকলেও তার 
প্রাণবস্ত- এক অর্থাৎ নতুন ভারত গঠনের স্জনশীল কার্যকলাপ । স্থতরাং এই 
প্রতিক্রিয়াকে যথোচিত উৎসাহ দিলে -তা যেমন আঞ্চলিক ভায়া এবং সংস্কৃতির 
স্ব স্ব ক্ষেত্রে বন্থষ্টির বন্যা মুখ খুলে .দেবে তেমনি ভারতীয় সংস্কৃতির সাধারণ 
ভাগডারকেও সমৃদ্ধ 'করে তুলবে । কিন্তু দুঃখের বিষয় সরকারী নীতির 
দৃষ্টি কোণ সম্পূর্ণ ভিন্ন।' তার প্রশ্রয়ে উগ্র হিন্দীপ্রেমীদের অসহিষ্ণু আচরণ 
পু্টিলাভ করে। আবার প্রতিক্রিয়া! হিসাবে অন্য ভাষাভাষীদের মধ্যে ভাষা 
তথা অঞ্চলগত সংকীর্ণতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে । যে সব ভাষা এখনও অপেক্ষাকৃত 
পশ্চাৎপদ হয়ে আছে সেই সব ক্ষেত্রে শুধু সরকারী নীতির বিরুদ্ধেই-নয়। 
প্রতিবেশী উন্নততর ভাষ! এবং সেই 'ভাষাভাষীদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও সন্দেহ 
ধূমায়িত হয়। একে ত’ ইংরাজ আমলের ভেদনীতির জের এখনও মানুষের মন 
থেকে মুছে যায় নি। উপরস্ত তাকে উত্তপ্ত করে তোলার মত শক্তিরও অভাব: 
নেই] | এ 
ঠিক একইভাবে, বিভিন্ন রাজ্যের সংখ্যালঘুদের অধিকারের প্রশ্নটি উপেক্ষিত 
হয়ে এসেছে। সংবিধানে যেটুকু স্বীকৃত ছিল তাও কাজে পরিণত হয় নি। 
গণতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ এবং সংখ্যালঘু. 
অংশের.ভাষা ও সংস্কৃতির উন্নতির মধ্যে কোনো মৌলিক বিরোধ নেই । থাকতে 
পারে 'না। কিছু আগে যে নীতির কথা বল! হয়েছে তদন্্যায়ী ভাষাগত 
সংখ্যালঘু জনগণের বিকাশ রাজ্যে ও সারাভারতে গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য 


-১৪০ ' * ৭: প্রবন্ধ পত্ৰিকা ॥ 


একান্ত প্রয়োজন। রাজ্যের জনগণের এক অংশ যদি পশ্চাৎপদ থেকে যায় 


তাহলে তারা সমিগ্রিক উন্নতির পথে পিছুটান স্বরূপ হয়ে দাড়ায় । গণতান্ত্রিক 
আন্দোলন দুর্বল হয়ে থাকে । অগণতান্ত্রিক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সেই পিছনে পড়া 
জনগণের উপর নিজেদের বিষাক্ত প্রভাব বিস্তার ও তাকে বজায় রাখতে সমর্থ 
হয়।' | ৫ 
ভাষাগত সংখ্যালঘুদের প্রতি অবহেলাও একই সরকারী নীতি থেকে উদ্ভূত। 


এজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে সাথে রাজ্য সরকারগুলিরও যথেষ্ট ক্রটি আছে। , 
খুব সম্প্রতি বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে এই প্রশ্ন আলোচিত এবং, 
কতকগুলি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। নে.প্রসঙ্গের বিস্তৃত অবতারণা না করেও বলা ' 


চলে যু জল অনেক ঘোলা হওয়ার পর সেদিকে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। 
“গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি কাজে পরিণত করার দিকে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ এখনও হয় নি। 
পঞ্চমত, কেন্দ্রীয় সরকারের ঘাড়ের সেই ভূতটি ক্রমশঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানে 


স্বীকৃত রাজ্য সরকারগুলির আভ্যন্তরীণ ্বায়ত্বশাননের ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করার ' 


জন্ত সচেষ্ট হয়ে উঠেছে। পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় রাজ্যসরকারের ক্ষমতার 


ক্রমসক্কোচ এবং দিল্লীতে অতিকেন্দ্রীকরণের প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলে 


অনেক প্রশ্নেই কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের বিরোধ দেখ! দিচ্ছে! এ জিনিষটিও 
জাতীয় এক্যের মনোভাবকে শক্তিশালী করার সহায়ক নয় | - 
ষষ্ঠত, শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দল যেমন এক বৈপ্লবিক বর্মস্থচী গ্রহণ করতে 
ব্যর্থ হয়েছে তেমনি ভাবধারার ক্ষেত্রেও বৈপ্লবিক চেতনাকে উৎসাহ দানের বদলে 
তারা বহুক্ষেত্রে সামন্তুগীয় এবং ওপনিবেশিক অবশেষগুলির সাথে আপোষ 
করেছে। একে ত’ দেশ ব্যবচ্ছেদের জের হিসাবে প্রধান ছুইটি'ধর্মীয় সম্প্রদায়ের 
মধ্যে সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের মনোভাব প্রবল রয়ে গেছে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন 
হল উভয় ধরণের সাম্প্রদায়িকতা বিশেষত. সংখ্যাগরিষ্ঠদের সাম্প্রদায়িকতার 
বিষময় প্রভাব থেকে জনগণকে মুক্ত করার জন্য নিরবচ্ছিন্ন অভিমান ।. কিন্তু 
কাৰ্যত দেখা যায় যে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দল 'নিজেদের দলগত স্বার্থে বিভিন্ন সময়ে 
ধৰ্মীয় এবং সাম্প্রদায়িক নেতাদের প্রশ্রয় দিয়ে থাকে । রাষ্ট্রের ' ধর্ম-নিরপেক্ষতা 
ঘোষণা করা সত্তেও নির্বাচনের সময় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও সাম্প্রদায়িক সংস্থা 
গুলিকে কাজে লাগাতে দ্বিধা করে না৷ বহু রাজ্যে শাসকদলের আভ্যন্তরীণ 
দুর্নীতি এবং ক্ষমতার জন্য উপদলীয় দন্দে বর্ণভেদ কে (Caste Differences) 
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মা 


॥ জাতীয় সংহতির সমস্ত ১৪১ 


' অন্তরূপে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। _ স্থতরাং বর্ণগত মনোভাব (Casteism) 


মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে তাতে আর: আশ্চর্য হবার কি আছে! প্রাক্তন রাজন্ত- 
বর্গ যে আজ. প্রতিক্রিয়ার সংগঠিত শক্তিরূপে রঙ্গমঞ্চ আবিভূ্ত হয়েছে 
তার, জন্য কি ভারত সরকারের রাজন্যতোষণ নীতি 'দায়ী। নয়? সেই" 
নীতিই ত’ তাদের জীইয়ে রাখতে এবং শক্তি সঞ্চয় করতে সাহায্য করেছে? 
আজ যে জাতীয় অনৈক্যের পক্ষে নিতান্ত অমঙগলস্থচক এক পরিস্থিতির উদয়. 


' হয়েছে সেজন্য শানকদলের নীতির নেতিবাচক দিকগুলির দায়িত্ব সবচেয়ে বেশী। 


তারই স্থযোগ নিয়ে বিভেদের শক্তিগুলি মাথা তুলেছে। সাম্প্রদায়িক, প্রাদেশিক 
তথা ভাষাগত দ্বন্বপগ্ুলি এখন আর স্বতঃস্মুর্ত এবং ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন ঘটনা 
নয়।' সেটিই সব চেয়ে আশঙ্কার বিষয় ৷ প্রতিক্রিয়ার যে সব সংগঠিত শক্তি 
বর্তমানে ভারতের অগ্রগতির পথে বাধা স্থষ্টি ক'রে পিছনের দিকে টেনে নিয়ে 
যেতে স্থপরিকল্পিতভাবে চেষ্টা করছে . তাঁরাই রয়েছে এসব দ্বন্দের মূলে । - 
সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা' এবং জনগণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে নানা 
বিরোধকে তারা ব্যবহার করে স্থনিপুণ হাতিয়ার হিসাবে । জনগণের সঙ্গত 
বিক্ষোভকে স্থকৌশলে বিপথে পরিচালনার 'দ্বারা তার! শক্তি সঞ্চয় করছে। 

তাই আজ সমস্ত প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তিকে এই বিপদের বিরুদ্ধে ক্ষমা- 
হীন সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে। বিভেদ-পর্থীদের ' জনসমর্থন থেকে বিচ্ছিন্ন 
করতে হ’লে জনগণের বিক্ষোভের কারণগুলিকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করে সঠিক 
নেতৃত্ব দেওয়া প্রুয়োজন। সেজন্য জাতীয় এঁক্যের সমস্তাকে আরো বিশদ 
আরো! গভীরভারে অধ্যয়ন করা দরকীর। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তার বিশিষ্ট 
অবভিব্যক্তিগুলিকে বস্তুনিষ্ঠভাবে অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। আর সবচেয়ে 
বেশী প্রয়োজন হ’ল সরকারের যে সব নেতিবাচক নীতির ফলে সমস্যাটি জটিল: 
হয়ে উঠেছে তার মৌলিক পরিবর্তনের জন্য সমস্ত দেশপ্রেমিক ভারতবানীর 
ক্যাব আন্দোলন | 


বাংল! সাহিত্যে বন্কিম-বিরোধিতা 
আদিত্য ওহদেদার ূ ূ Ee 


বক্ষিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 


“যেকালে বন্ধিমের নবীনা৷ প্রতিভা লক্ষ্মীরূপে স্থধাভাণ্ড হস্তে লইয়া বাংলাদেশের 
সম্মুখে আবিভূতি.হইলেন তখনকার প্রাচীন লোকেরা বঞ্চিমের রচনাকে সসম্মান 
আনন্দের সহিত অভ্যর্থনা করেন নাই। সেদিন বঞ্ধিমকে বিস্তর উপহাস বিদ্রপ 
গ্লানি সহ করিতে হইয়াছিল” 
-বক্ষ্যমান নিবন্ধে সেই উপহান-বিন্রপের স্বরূপ কিঞ্চিৎ উদ্ঘাটন করা গেল। 
শিবনাথ শান্ত্রীর রচনা মারফত আমর। জানি যে বাংলা সাহিত্যে ভাষা ও 
ভাবের নবধুগ প্রবর্তনকারী ছুর্গেশনন্দিনী উপন্তাঁস যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, 


তখন কলকাতার পণ্ডিতর তাকে সাদর অভ্যর্থন! করতে পারেন নি। পণ্ডিত 


দ্বারকানাথ বিগ্ভাভৃষণ তার “সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় বঙ্ছিমী-ভাষাকে শব পোড়া 
যড়া দাহ’ বলে:বিদ্রপ করেন । কিন্তু এই বিদ্রপ পরবর্তী ব্যঙ্গবিদ্রপের তুলনায় 
নিতান্ত সামান্য বলে বোধ হবে । 


১৮৭৪ সালে “বিধবার দাতে মিশি” নামে এক নাটক 'প্রকাশিত হয়। - 


লেখকের নাম নেপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । এই নাটক তৎকালীন শিক্ষিত সমাজে 
মগ্ঘপান ও অন্যান্ত উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতি কটাক্ষ কর! হয়েছে। শ্রীউড়ু্ধর চট্টো- 
পাধ্যায় নাটকের একজন পাত্র । . শুধু বঞ্ধিমচন্দ্রকে বিদ্রপ করবার জন্তেই এই 
চরিত্রের অবতারণা, নইলে নাটকে তার কোনো প্রয়োজনীয় ভূমিকাই নেই। 
আমাদের মনে রাখতে হবে যে ১৮৭৪ সালের ভেতর বঙ্চিমের ছুর্গেশনন্দিনী 
কপালকুণগুলা, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা ও যুগলান্দুরীয় প্রকাশিত হয়েছে। 
বঙ্গদর্শন ও বছর তিন হুল বেরিয়েছেঃ এবং তাতে “লোকরহস্ত' লেখা 
হচ্ছে। এবং বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র তখন স্যার ওয়াল্টর স্কট নামে 
অভিহিত । | ৃ 

উক্ত নাটকের প্রথম অঞ্চেই উড় ধর সন্বর্ধনার দৃশ্য দেখতে পাই। উড়ু স্বর যে 


। 1 ৪ 
॥ বাংলা সাহিত্যে বন্কিম-বিরোথিতা! ১৪৩ 


বষ্চিমচন্্র তা বুঝতে কিছুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই ৷ দৃশ্যটি থেকে কিছু সংলাপ 


"উদ্ধত করা গেল। 
উড়,স্বর। গুডনাইট রর 
গোরা । আইয়ে ইণ্ডিয়ান স্তার ওয়াল্টাঁর স্কট ! 
উড়,। আর কেন জ্বালাও বাবা? পা 
গৌরা। আর একবার বল, দোহাই ইণ্ডিয়ান স্কট!" .. 
উড়,। আমি তোমার কি করেচি, তা একশবারি তামাসা কোচ্চ? 
গোরা । আজকাল তুমি কল্পনা কামিনীর সঙ্গে প্রেম কোরে, বঙ্গভাষা রূপ 


বীর্য দ্বার! যে সব ছেলে মেয়ে উৎপাদন কোচ্চো, তাতে আমি কেন ?--ইত্ডিয়ান 


সকলেই ত তোমারে ইণ্ডিয়ান ওয়াল্টর স্কট বোলে সম্ভাষণ কোচ্চে, ' কেবল 
আমার ওপর ঝাল ঝাড়লে কি'হবে? 
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গোর!। উড়,্বর বাবুর রসবোধ বিষয়ে তোমারে বোলে জানাতে হবে . 


কেন? বাঙ্ালার সকলেই ত বলে যে উড়,স্বর বাবুর রচন! ঠিক ঢাকার সদর 
রাস্তার মত । 
বরদা। সে কি রকম- গোরাটাদ বাবু? | 
গোরা । তাও বুঝতে পালে না, ঢাকার সদর রাস্তার মধ্যে যেমন এক 
একটি স্বরামন্দির আছেই আছে, সেইরূপ উড়্বরবাবুর প্রত্যেক পুস্তকের প্রত্যেক 
পরিচ্ছদের মধ্যে একটি না একটি রসকুণ্ড আছেই আছে। 
শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরি গোবদ্ধন | 
উড়্বরের রপকুণ্ড রাসভরঞ্জন॥ _ 
বিধু! বেদে, কোরাঁণে, বাইবেলে কোথাও ত এমন নাম শুনিনি |“ 
বরদা। মদ খেয়ে কোর্টের বেঞ্চ থেকে. উড়তে গিছলেন বোলে, নাম 
, হযেছে উড় স্বর । j | 
এরপর উল্লেখ করতে হয় ‘স্থরলোকে বঙ্গের পরিচয়” গ্রন্থটির । ১৮৭৫ সালে 
এ বই বার হয়; লেখক, হরনাম ভগ্। গ্রন্থের মধ্যে কিন্ত লেখকের নাম ছাপা। 
. হয়নি । 


লেখকের উদ্দেশ্ঠ, সমকালীন বাংলাদেশের শিক্ষা, সাহিত্য ও সস্কতি 


টি 


১৪৪ - {প্রবন্ধ শতিকা 


সম্পর্কে টীকা টিগ্লনি কাটা। কিন্তু আপন বক্তব্য সোজাস্থজি না বলে রূপক্ষের ' 


. আশয় নিয়েছেন । যারা একদা! বঙ্গভূমিতে মর্ত্যজীবন যাপন করেছিলেন তারা 
দেবলোকে বসে হালফিল বঙ্গদেশের পরিচয় সাধনে ব্যাপৃত হলেন। নগ্ভ আগত 
চন্দ্রমোহন তর্কসিদ্ধান্তের আত্মার কাছ, থেকে টাটকা খবর পাওয়া যাবে বলে 


তাঁরা তাকেই ধরলেন সাংপ্রতিক বাংলার লেখকবৃন্দের ক্রিয়াকলাপ ব্যক্ত" 


করতে। চন্দ্রমোহন জানালেন যে আধুনিক বাংলাসাহিত্যে অনেক লেখক 
রুচিবিগহিত রচনার' দ্বারা আসর জমিয়েছেন। তারপর একজনের: সম্বন্ধে 
বিশদভাবে বলতে শুরু করলেন | 

“কোন লেখকের দৃঢ় জ্ঞান আছে যে, ‘আমি বহুজন সংসর্গ নিবন্ধন বহদর্শী 
হইয়াছি অতএব আমি অতি উত্তম বাঙ্গাল! যদিও অভ্যাস করি নাই, তথাচ 
ভাবগর্ভ পুস্তক লিগিতে পারি।” যাহা হুউক, তাহার চিন্তা করা উচিত যে, 


তিনি ভদ্রলোকের সহিত, অধিককাল সহবাস করিবার যোগ 'পান নাই, . " 


তাহার প্রতি যে কার্ষের ভার আছে, তাহাতে ভাহাকে অধিক কাল অসংখ্য 


ইতর অভদ্রজনের সহিত বা করিতে হয়। সেই ইতর সহবাস নিবন্ধন তাহার : , 


রুচি কলুষিত হইয়াছে এবং ইতরতর বিষয়ে তিনি বহুদশী হইয়াছেন, কেন মা 


তিনি যখন যাহা লিখিতে যান, তখনই তাঁহার লেখনী হইতে ইতরভাবের ' 


উদ্ভাবন হইতে থাকে। দেখুন, নেই মহাত্মা জ্যেষ্ঠ সহোদরকে একখানি' .অশ্লীল 


গ্রন্থ উৎসর্গ করিয়াছেন। কনিষ্ঠ হইয়া অশ্লীল গ্রন্থ জ্যেষ্ঠ সহোদরকে উৎসৰ্গ - 


করিতে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করেন নাই ৷” ; 


এই কটাক্ষ উক্তির লক্ষ্য যে বঞ্ধিমচন্দ্র তা বুঝতে পারি সহজেই | বঞ্চিম 
দুর্গেশনন্দিনী উৎসর্গ করেন ভার অগ্রজ সপ্তীবচন্দ্রকে । এই গহিত কাজ, এবং . 


ইতরভাব বিষয়ক পুস্তকাদি রচনা, করা বস্িমের পক্ষে সম্ভব হয়েছে, কারণ 

বঞ্ধিমের কর্মস্থল হল আদালত যেখানে বহু ইতরজনের সংস্পর্শে তাকে প্রত্যহ 

আনতে হয় । এই উপহাস বিদ্রপ পরে,আরও স্পষ্ট হয়েছে। যেমন-- 

. “লেখক স্কট ও লিটন প্রভৃতির ইংরাজী পুস্তক, হইতে যাহা সংকলন 

করিয়াছেন, যাহাতে তাহার আপনার বুদ্ধি ও আপনার কল্পনা যোজনা হয় নাই, 

তাহাই কথঞ্চিৎ ভাবুক লোকের শ্রোতব্য হইয়াছে। | 
উক্ত লেখকের একটি গুণ আছে, তাহা আমি' অস্বীকার করিতে পারি না। 


তিনি আপনার গ্রন্থ সন্নিবেশিত ঘটনাবলী এতদূর মনোরম করিতে পারেন যে ' 
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॥ বাংলা সাহিত্যে বঞ্ধিযবিরোধিতা ১৪৫. 


তাহা গিতামহী দেবীর সির ন্যায় শৃন্য হৃদয় নির্বোধের নিষ্াকর্ষণ করিতে 
' পারে। f 
-ব তীহার রুচি ও রন ঘ্ণাজনক, তাহার আর অন্থমাত্র নন্দেহ নাই । 
কারণ তাহার আস্মানীর পান রস নিষ্ঠাবন বিদ্যাদিগ গজের গলাধঃকরণ করান 
প্রভৃতি স্বণ! উৎপাদক রসিকতা তাঁহার বীভৎস রুচির স্পষ্ট পরিচয় দিতেছে।” : 
এরপর বক্ধিমের ভাষা নিয়ে সরস বিদ্রপ করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে 
সুগোল ললাট-এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে ।--“ললাট-কি প্রকারে স্থগোল 
হইতে পারে? মনে করুন যেন তাহা স্থগোল হইল, হইলেই বা রমণীয় দৃশ্য 
হুইবে কেন? উক্ত সুগোল ললাট শব্দ লইয়া যখন আমি একদিন আন্দোলন 
, করিতেছি, তৎকালে এক বিচক্ষণ ব্যক্তি উপস্থিত হইলেন, আমি তাঁহাকে উহার 
ভাবার্থ জিজ্ঞাসিলাম, তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া! আমাকে কহিলেন, উহার ' 
ভাবার্থ অন্য কিছুই আমার অন্তঃকরণে উদয় হইতেছে না, তবে জান কি, লেখক 
4 ব্রাহ্মণের সন্তান, চিরকাল' লুচি মো প্রভৃতি নানা প্রকার গোলাকার দ্রব্য 
ভোজন করিয়া আসিতেছেন, ব্রাহ্মণ সন্তানের পক্ষে গোলই উপাদেয়, গোলই 
সুদৃশ্য ; এই হেতুই তিনি স্থগোল ললাট লিখিয়া থাঁকিবেন |” 

' বঙ্ধিমের ভাষা নাকি “নীচ বিকলাঙ্গ বঙ্গভাষার শব্ববৃন্দ” দ্বার! তৈরী 
এই সব শব্দের আদি বাসা হল বেলেঘাটা, নারকেলডাঙ্গা, পরমিট ঘাট অঞ্চল। 
কিন্তু সেখান থেকে বঞ্ষিমের কলমে তারা ভর করল কেন? তার কারণ, 
একবার এই শব্ববৃন্দ বাগদেবীর শরণাপন্ন হয়ে বলল, “মা, সাধু কিম্বা নীচ শব 
সবই তো আপনার স্থষ্টি তবে সাধু সমাজে আমাদের অধিকার দেওয়া হবেন! 
কেন? না দিলে আমরা আপনার শ্রীচরণ প্রান্তে অনাহারে প্রাণত্যাগ করব।” 
অনশন ধর্মঘটের ভয়ে বাগদেবী তাদের বল্লেন কলকাতায় যেতে সেখানে ভদ্র- 
সমাজে অধিকার পাওয়া যাবে। তারা গেল বিদ্যাসাগরের কাছে, গেল 

_, তত্ত্ববোধিনী সভায়, গেল মির্জাপুরে বাল্মীকি যন্ত্রে [ এই যন্তেই স্থরলোক? 
ছাপা হয় ], কিন্ত কেউই তাদের পাত্তা দিল না। তখন তারা বিমর্ষচিত্তে 
নিজেদের আদি বাসস্থানে ফিরে গেল। বাগদেবী এ সংবাদ জানতে পেরে 
প্রত্যাদেশ করলেন প্ধর্মতত্ব ও বঙ্গদর্শন সম্পাদক, নাটক রচয়িতা, বিদ্যালয়ের ' 
প্রবেশিকা পুস্তক লেখক, গভর্মেণ্ট গেজেটের অনুবাদক, জেল! আদালতের উকিল 
ও আমলাগণকে--আমি বিকলাঙ্গ ইতর শব্দগণকে তোমাদের সন্ধানে প্রেরণ 


১৪৬ | i ট প্রবন্ধ পত্রিকা ৷ 


করিব, ইহাদিগকে হতাদর না করিয়া! তোমাদের বর্ণনাতে সাদরে স্থান দান 
করিবে, তাহাতে তোমাদিগের অশেষ মঙ্গল হইবে !” 


বিষবৃক্ষ উপন্যাসের চৌত্রিশ পরিচ্ছেদ লক্ষ্য করে বলা হয়েছে-স্ভিমিত 


প্রদীপে এই শিরোভ্ষণের প্রস্তাব পড়িতে পড়িতে চিত্রপট বর্ণনার ঘটা দেখিয়া 
মনে হয় যেন আমরা বাল্যকালে বিদ্যালয়ে যাইতে এক এক পয়পা দিয়া 
পটলডাঙ্গার দীঘির ধারে সহর-বিল দেখিতেছিন। প্রদর্শক ঘণ্টাবাদন করিয়া 
আমাদিগকে তাহা! দেখাইতেছেন। এরস্থলে লেখক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সীতার 
বনবাসের .আলেখ্য দর্শনের অনুকরণ করিতে গিয়! তদ্বিষয়ে, সফল না হইয়া 
হাস্যাস্পদ হইয়াছেন ।” - | 

বঙ্গদর্শনের সম্পাদক বাংলা সাহিত্য কি দিয়ে ভরিয়ে তুলেছিলেন, তাই 
জানাতে বলা হয়েছে,, “বঙ্গদর্শন সম্পাদক সংএর উপর সং, তাহার উপর সং 
দিতেছেন |” - 


বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হলে তাকে ঘিরে অনেক ব্যঙ্র-বক্রোক্তির ঢেউ উঠেছিল , 


যেমন দেখা যায় একজন কবিয়াল বদদর্শনকে বিদ্রপ করে এক গান বেঁধেছিলেন। 
গানটি প্যারীমোহন কবিরত্ব রচিত গীতাবলী পরিচয়’ পুস্তকে (১৮৭৬) পাওয়া 
যায়। গানটি এই-- 
বঙ্গদর্শনের দর্শন-শক্তি চমৎকার 
.এ দোষ দর্শনে রোষ না হয় কার? 
অন্ধ যে জন, নাইকো.লোচন 
সমালোচন কেন তার? 


পদে পদে দেখতে পাই, 

কর্তা কর্ম বোধ নাই 

ভাব রসের মা গোষাইঞ 

কেন লেখার ছল ধরে. 
রাধাকুষ্ বলতে শিখে, 

ছুটে! একটা গল্প লিখে, . 
ধরাটাকে শরাসম জ্ঞান করে ১ 
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এ বাংলা সাহিত্যে বঞ্ধিম-বিরোধিতা ১৪৭ 


শুনে হাসি পায়, বীচিনে লজ্জায় 
কালে বাণু পণ্ডিত হবে, এ কারখানা সেই প্রকার ! 


এ আস্পর্ধ1 কব কারে 

গোষ্পদ বলে না যারে, 

ডাগর সাগরে খেশচা দিতে ভয় হল তার। ] 
হতেন যদি কূপ কি ডোব!, 

তা হলেও তো পেতো শোভা, 

নদনদী মধ্যে খুজে পাওয়া ভার |. 

মরি আপশোষে কোন সাহসে 
কি জিনিষ বেরুল দেশে, 

কিসের এত অহংকার? 


ভার্তচন্দ্র গুণাকরে 

নিন্দুকেরাই নিন্দা করে 

ভারতে এরূপ রত্ব বেরুলো বা কার ? 
. অদ্কাপি কবি সকলে 

মুক্তকণ্ঠে কে না বলে 

কবিকুলের ছিলেন কণ্ঠরত্বহার । 

সমকক্ষ নর, পাওয়া সুদুর: | ON 

ভারতে ভারততুল্য কবি কেউ হবেনা আর। 


' “বোঝা গেল, বঙ্গদর্শন ও বঙ্গদর্শন সম্পাদকের ওপর কবিরত্ব মশাইয়ের কেন 

‘খাঁই বিরাগ । বন্ধদর্শনে ভারতচন্দ্রের কবিত্বশক্তি তেমন স্বীকৃতি হয় নি, অথচ 

কবিরত্বদের কাছে তখনও ভারতচন্দ্রই ছিলেন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, এবং 
অনতিক্রমণীয় প্রতিভা ! | রি 


শা 


প্রবন্ধ ‘বিশেষ করে এতিহাসিক প্রবন্ধ রচনার জন্তেও বন্ধিমকে বিরূপ ' 
সমালোচনা লাভ করতে হয়েছিল। প্রচার’ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় তাঁর 


lid | রা প্রবন্ধ পত্রিকা ৷ 


“বাঙলার কলঙ্ক” প্রবন্ধটি ছাপা হয়। এই প্রবন্ধকে ভিত্তি করে কৈলাচন্দ্র 


সিংহ “নব্যভারত” পত্রিকায় এক প্রতিবাদ প্রকাশিত করেন। তিনি লেখেন, 
“এক সময়ে আমর] বঙ্গদর্শনের এঁতিহাসিক প্রবন্ধের পক্ষপাতী ছিলাম, কিন্তু 
এক্ষণ দেখা যাইতেছে যে, তাহার অধিকাংশই অনুবাদ, অন্থকরণ'ও চধিতচর্ব 
মাত্র। “বাঙ্গলার কলঙ্ক” প্রবন্ধটি কেবল বালকের নিকটে কেন, এঁতিহাসিক 
তত্বানভিজ্ঞ অনেকের নিকটেই ভাল লাগিবে। কিন্তু আমরা তাহার কতকগুলি 
কথার প্রতিবাদ না করিরা বিরত হইতে পারিলাম ন|1৮-..-*পরিশেষে বঞ্চিম- 
চন্দ্রকে লক্ষ্য করে লিখলেন এ 

' “হে বঙ্গীয় লেখক! যদি ইতিহাস লিখিতে চাও, তবে রাশি রাশি গ্রন্থ 


অধ্যয়ন কর, আবিষ্কৃত মূল শ্লোক বিশেষর্ূপে আলোচনা কর, কাহারও. , 


অনুবাদের প্রতি অন্ধভাবে নির্ভর করিও ন!। উইলসন্‌, বেবার, মেকৃসমূলর, 
কণিংহাম প্রভৃতি পণ্ডিতগণের পদলেহন করিলে কিছুই হইবে না। কিন্বা 


মিয়োর, ভাউদাজি, মেইন, মিত্র, ইন্টার প্রভৃতির কুহ্থমকাননে প্রবেশ করিয়া, 
' “তক্ষরবৃত্তি অবলম্বন করিও না। স্বাধীনভাবে গবেষণা কর। না পার». 


, গুরুগিরি করি'ও.ন1 1” 


তবে সবচেয়ে কঠোর এবং ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করা বিজ্রপ যর লেখনী 

. থেকে নিঃস্থত হয় তিনি হলেন কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ । ১৮৮০ সালে 
প্রকাশিত তার বঙ্গীয় সমালোচক (.কাব্য)১ পুস্তিকায় প্রথমেই ' দেখা যায়, 
একট] ছবি-_-কাঠাল গাছের তলায় .বাদর, তার হাতে এক সংখ্যা “বঙ্গদর্শন” 


পত্রিকা» এবং নীচে বিদ্রপাত্মক ছড়া-_ 
হে বঙ্গ দর্শন কর বঙ্কিম বানর, 
£ (ষশের নিশান ধরি শীর্ষের উপর) 
হে বঙ্গের আশাভূমি , ভেবোনা ভেবোনা তুমি 
আপনারে অদ্বিতীয়, তব সম আর 
শাখামৃগ অবতংশ দেখেনি সংসার ॥ 
বঙ্ধিম-বিরোধিতার এই রকম আরও পরিচয় বাংলাসাহিত্যে ইতস্তত নিশ্চয়: 
ছড়িয়ে আছে। এই রচনাগুলি সংগ্রহ, ও একত্র সংকলন ক্রা প্রয়োজন । 


তাতে বন্ধিমের সাহিত্যকৃতি তথা তৎকালীন বাংলানাহিত্যের পটভূমি পত্র 


হবে। তাছাড়া, বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের ইতিবৃত্তের পক্ষে এই রচনাগুলি' 


অপরিহার্য । এদেরই মাধ্যমে জানা যাবে বন্ধিমযুগে রসশিক্ষা, সাহিত্যরুচি' 


ও আদর্শের ভেদ এবং নবীন ও পুরাতন, নাহিত্যদৃষ্টির দন্দ-সংঘাত কিতাবে ও 
কতখানি আন্দোলিত হয়েছিল । 





এই নিবন্ধের তথ্যাদির প্রাথমিক নির্দেশ সুকুমার সেন কত বাঙ্গালা সাহিত্যের 


ইতিহাস, ২য় খণ্ড থেকে প্রাপ্ত । 


৮৮ 


1 


এ+ বিশ্বশান্তি ও লেখকসমাজের দায়িত্ব 
চিন্মোহন সেহানবীশ 


গত জুলাই মাসে মস্কোয় যে বিশ্বশান্তি সম্মেলন হয়ে গেল তাতে পৃথিবীর 
১২১ট দেশের মোট ২৪৬৯ জন প্রতিনিধি, দর্শক.ও'অতিথি যোগ দেন, এ 
খবর এ দেশের কাগজে বেরিয়েছে ৷ সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট সদস্তেরা 
ঘে-দব বক্তৃত। করেন তার বিবরণও কিছুটা প্রকাশ পেয়েছে মাঝে মাঝে। 
কিন্ত ধারাবাহিকতার অভাবে এ বিবরণগুলি অনেকাংশেই হয়ত খাপছাড়া 
বোধ হয়েছে পাঠকদের' কাছে। তাই সম্মেলনের অন্তত একটা, দিকের 
আলোচনার কিছুটা বিশদ বিবরণ দেবার চেষ্টা করব এখানে । ং 

হই গোঁট। লম্মেলনের সামনে আলোচ্য বিষয় নির্দিষ্ট ছিল--নিরদ্রীকরণ ও 
শান্তি। আলোচনা যাতে সর্বা্গস্থন্দর ও পুঙ্থান্ুপুঙ্খ হতে পারে তার জন্য . 
প্রথম সাধারণ অধিবেশনেই স্থির হল যে (ক) নির্ত্রীকরণ সমন্তার রাজনৈতিক 
ও টেকনিকাল দিক খে) নিরক্ত্রীকরণের অর্থনৈতিক ফলাফল, গে) নিরম্ত্রীকরণ 
ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সম্পর্ক ও (ঘ) নিরস্ত্রীকরণ সমস্তার সামাজিক, 

' নৈতিক, ধৰ্মীয়, আইনগত ও সাংস্কৃতিক দিক__এই চারিটি মূল বিষয়গত কমিশন 
ছাড়াও পেশা ও আন্দোলনগত ভাবেও সদস্কেরা আলোচনা করবেন নিজেদের 
মধ্যে । যেমন পালিয়ামেন্ট সদস্ত, চিকিৎ্নক, আইনজীবী, ট্রেড ইউনিয়ন বা 
নারী আন্দোলনের কর্মী, শিল্পী, বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি প্রভৃতিরা . 
আলাদা আলাদা সভায় মূল সমন্যা খতিয়ে দেখবেন তাদের নিজস্ব সমস্যাদির 

নিরিখে, আর তার পরে স্থির করবেন যথাকর্তব্য। 
$, এই সিদ্ধান্ত 'অনুসারেই ঠিক হল ' বে সম্মেলনে উপস্থিত নানাদেশের ১০০ 
জন লেখকও মিলিত হবেন বিশ্বশান্তির ক্ষেত্রে লেখকনমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য- 
নির্ধারণের চেষ্টায় । এই লেখক সভার কথাই এখানে বিকৃত'করব' যথাসাধ্য । 
বিশদভাবে-_অবস্য আমার অসম্পূর্ণ “নোট” ও রি স্বৃতির- উপরে নির্ভর 
ফ্ষরেই। 


১৫০ প্রবন্ধ পত্রিকা ৷ 


১৩ই জুলাই বেলা তিনটে নাগাদ আমরা সোবিয়েত লেখক সংঘের দপ্তরে" 
পৌছে দেখি অন্যান্য দেশের লেখকেরাও জড়ো হতে শুরু করেছেন একে একে । 
সোবিয়েত লেখকদের এই দোতলা আস্তানাটি ভারি সুদৃশ্য ও পরি-' 


পাঁটি। একতৃলায় একটি মাঝারি মাপের রেফারেন্স লাইব্রেরি ও পাঠাগার - 


আছে, তার বিদেশী পাহিত্যবিভাগে কিছু ভারতীয় লেখকের 


বইয়ের তর্জমা আছে দেখলাম। অন্যদিকে রয়েছে বিদেশী সাহিত্য 


কমিশনের দপ্তর আর এক কোণে লেখকসমাজের পক্ষে বোধ করি- 
অপরিহার্য, ছোট্ট একটি কাফিখানা। এইখানেই নিয়মিত আড্ডা জমে 
দেশ-বিদেশের লেখকদের-_কাফির সঙ্গে অল্পসল্প- 97905-ও পাওয়া 
যায়-চাই কি পুরো খানাও মিলতে পারে আগেভাগে ব্যবস্থা করলে। 
কাঠের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলেই সামনে পড়ে প্রশস্ত অলিন্দ। তার 
দু'পাশে দেশবিদেশের লেখকদের ছবি--অধিকাংশই সমসাময়িক যুগের। 
আর একটু এগিয়ে গেলে অবশ্য থমকে দাড়াতে হয় একটি অপূর্ব মর্মর মুতির' 
' সামনে লিও তলস্তয়ের। ৯: 

এই অলিন্দ থেকেই ঢোকা যায় লেখকদের সভাকক্ষে । আয়তনে এটি খুব. 
বড় নয় তবে শ” চারেক লোক এখানে বেশ আরামেই বসতে পারে। ছ'টি 
ভাষায় এখানে যুগপৎ তর্জমার যে ব্যবস্থা দেখলাম, সম্ভবত আমাদের জন্যই তার 
বিশেষ আয়োজন । | 

আমার এক নেশা দেশবিদেশের লোকেদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে আলাপ করা । 
এবারে স্থবিধে ছিল যে এই যে ৭ বছর আগে হেলনিস্কির বিশ্বশান্তি সম্মেলনে 
ও গত বছর দিল্লীতে অনুষ্টিত বিশ্বশান্তি সংসদের নভায় বেশ কিছু লেখকের, 
সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল এইভাঁবে। তাদের দেখেই চিনলাম এবং তাঁদের স্থত্র 
ধরে নাগাল পেলাম অন্ত লেখকরেরও। নাজিম হিকমৎ, এরেনবুর্গ, মাওছুন,- 
বরিন পলেতয়, সিমনভ, নিকলাস গিলেন, কেডিন, তিখনভ, প্রমুখকে আগেই 


জামতাম। সম্মেলনের সাধারণ অধিবেশনে তাঁদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল এখান্নে . 


আলাপ করার সুযোগ ঘটল আর এক দফা! পাবলো নেরুদার সঙ্গেও 
আলাপ হয়েছিল সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে, এখানে আবার দেখা. তীর সঙ্গে । 
জ'! পল সাত্রকে হেলসিঞ্ধিতে একবার মাত্র দেখেছিলাম দূর থেকে এবং শুনে-- 
ছিলাম তার আশ্চর্য ভাষণ । এবারে সোবিয়েত লেখক ভবনেই তীর নাগাল" 


৮ 


পাকি 


হে 


“1, বিশ্বশান্তি ও লেখকসমাজের দায়িত্ব ! ১৫১ 


পাওয়ার স্থযোগ মিলল । ঘানার কবি জন ওকাই, হাইটির কবি ও ওঁঁপন্তালিক 
রেনি দেপেন্তে, স্র্দানের লেখক মোহেদ আহমেদ ওমেদ প্রভৃতি তরুণ লেখকদের 
সঙ্গেও এইখানেই প্রথম পরিচয়। আর আলাপ হল কিউবার বিশিষ্ট লেখক 
জ" ম্যারিনেল্লো ও স্পেনের বীর কবি মার্কস আনার সঙ্গে, ফ্াংকোর কারাগার 


থেকে যিনি সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছেন ২২ বছর পরে। কর্ণিচুক ও তীর স্থযোগ্যা 


পত্রী, শ্রীমতী ভাণ্ডা ভাসিলেওকস্কাকে দেখতে পেলাম না, যদিও তাঁরা হয়ত 
হলেই’ ছিলেন কোনো এক কোণায় । তাঁদের দু’জনার সঙ্গেই আলাপ হয়ে- 
ছিল হেলসিঞ্কিতে ৷ 
দেখতে দেখতে শুরু হয়ে গেল সভা, অন্তত তার উদ্যোগ পর্ব। ফরাসী 
লেখক পিয়ের ব্লক প্রস্তাব করলেন যে যেহেতু বহু দেশের লেখক রয়েছেন তাই 
সভার কাজ পরিচালনার জন্য একটি সভাপতিমগুলী গঠিত-হোক প্রত্যেক দেশ 
থেকে অন্তত একজন প্রয়োজনবোধে একাধিক প্রতিনিধি নিয়েও। স্বভাবতই 
জখ পল সার্র, পাবলো নেরুদা, নাজিম হিকমত, ইলিয়া এরেনবুর্গ, আর্টার - 
লুণ্ডকৃভিস্ট, কালো লেভি, মাও ছুন, নিকলান গিলেন, ম্যারিনেন্ত্রো প্রস্তুতি 
বিশিষ্টউতমদের নাম গোড়াঁতেই' এল। তারপর শুরু হল প্রত্যেক দেশ থেকে ' 
এক বা একাধিক নামের পালা। মোট নামের সংখ্যা যখন এইভাবে প্রায় 
চল্লিশের কোঠায় উঠেছে তখন অষ্ট্রেলিয়ার তরুণ গপন্তাসিক ফ্রাঙ্ক হাড়ি প্রস্তাব 
দিলেন “অতঃপর সভাপতিবৃন্দ হলেতেই .বস্থন আর আমরা যে ক'জন হয়ত 
সভাপতি হওয়ার স্থযোগ পাব না আমরাই মঞ্চে চড়ে বসি কারণ সভাপতি 
মণ্ডলীর বহর নিশ্চয়ই আমাদের চাইতে অনেক বেশী হবে! 
তুমুল হাঁসি ও সোরগোলের মধ্যে শোন! গেল সোবিয়েত কবি সিমনভের 
গলা ঃ ‘আমরা খামোখা সময় নষ্ট করছি। একজনের উপর পরিচালনার ভার 
দিয়ে এখনই কাজ শুরু করা হোক । . আমি প্রস্তাব করছি নাজিম হিকমতের 
নাম।” হিকমতের প্রবল আপত্তি এবং বাকি সকলের প্রবলতর সম্মতিজ্ঞাপনের 
মধ্যে দেখতে দেখতে তিনি সভাপতি হয়ে গেলেন আচমক1 | 
“ এরপর সত্যই সভার কাজ শুরু হল শেষ পর্যন্ত। সভাপতি বললেন, 
“আমাদের মধ্যে এখানে অনেকেই হয়ত দীর্ঘ উপন্তাস রচনায় অভ্যস্ত । কিন্ত 
তাই বলে দীর্ঘ বক্তৃতা দিতে হবে এমন কোন কথা নেই। বহু দেশের বহু 
লেখক উপস্থিত রয়েছেন এ সভায়! আমাদের উচিত যথাসাধ্য সকলের, 


১৫২ এ পু প্রবন্ধ পত্ৰিকা ৷ 


অন্তত সব ক’টি দেশের কথা শোনা । তাই সময় রেশন কর! ছাড়া উপায় 
নেই। প্রত্যেকে বলার সময় পাবেন ৭ মিনিট ।+ | 

আমরা এমন জবরদস্ত সভাপতিনির্বাচনের জন্ত নিজেদের এবং লিমনভের 
পিঠ চাপড়াতে লাগলাম মনে মনে । 

প্রথমেই বক্ততামঞ্চে ডাক পড়ল জগ পল সাত্রের। অনেকে তখন অভিমত 
জানালেন যে অন্তত সার্রের বেলা নির্দিষ্ট সময়ের কড়াক্কড়ি কিছুটা আলগা, 
করা হোক সমষ্টির সার্থে। জবরদস্ত সভাপতি মহাশয়কেও এ প্রস্তাবে 
নিমরাজি বোধ হল। কিন্তু সার্ত্য বললেন-__“তা হয় না! আমরা প্রত্যেকেই 
মেনে চলব সভাপতির নির্দেশ সমষ্টির স্বার্থেই । আমার বক্তব্য সুম্পষ্ট করে 
তোলার পক্ষে ৭ মিনিট যথেষ্ট । তা ছাড়া এই কথাই আমি আবার বিশদ- 
ভাবে বলব সাধারণ অধিবেশনে |, ূ { ও 

নার্কথা। রাখলেন অক্ষরে অক্ষরে-_শুধু সময়ের দিক থেকেই নয, তার .. 
বক্তব্য পরিস্ফুট করার দিক থেকেও । অত্যন্ত স্পষ্ট তীর চিন্তা এবং ভাষাও 
তীক্ষ ও লক্ষ্যতেদী। দার্র বললেনঃ ৯ 

“আমরা এখানে জড়ো হয়েছি শাস্তি প্রতিষ্ঠার 'ব্যাপারে লেখক সমাজের . 
আস্ত কর্তব্য নির্ধারণের উদ্দেশ্তে। মনে রাখতে হবে যে সংস্কৃতিও ঠাণ্ডাযুগের 
হাতিয়ার হয়ে দাড়িয়েছে বহুলাংশে । এটা সম্ভব হয়েছে তার কারণ সংস্কৃতি 
জগৎ নিটোল নয়, তার মধ্যে অনেক ভাগাভাগি রয়েছে। বিশেষ করে পূর্ব ও 
প্রশ্চিমের সংস্কৃতি-জগৎ দ্বিখণ্ডিত । এরই সুযোগ নেয় যুদ্ধবাজের] পুরোমাজ্রায় । 
ধৃূয়ো তুলে তার! বিষিয়ে তোলে মানুষের মন! একপক্ষকে উত্তেজিত করে 
অপরের বিরুদ্ধে, অথচ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য তো স্বাভাবিক । তার থেকেই 
তো আসে সংস্কৃতির প্রাণরন। কাজেই বৈচিত্র্যকে উড়িয়ে দিয়ে সব 
একাকারের চেষ্টাও অনঙ্গত ও অস্বাভাবিক। তা হলে উপায়? আনলে 
প্রত্যেক সংস্কৃতির দু'টি দিক থাকে--একদিকে সে বিশিষ্ট, অন্যদ্রিকে সর্জনীন | . 
আজকের দিনে সংস্কৃতির এই সর্বজনীন দিকটির উপরে জোর দেওয়া প্রয়োজন 
বিশেষ করে।' তার জন্য লেখকদের ক্ষেত্রে আমি প্রস্তাব করি অবিলম্বে এক 
আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বানের | সেখানে আমরা পূর্বও পশ্চিমের মধ্যে 
ষে ব্যবধান রয়েছে তা দূর করার চেষ্টা করব আমাদের বিশিষ্ট ক্ষেত্রে। অবশ্য ' 
দেখতে তবে যাতে সম্মেলনটি সত্যই আন্তর্জাতিক হয় সমস্ত সংশয় বাঁ মনগড়া! 


ন । 
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যু বিশ্বশান্তি ও লেখকনমাজের, দায়িত্ব ১৫৩ 


বিরপতার উধ্বে” ওঠা প্রয়োজন এর জন্তে ।+ এর ৩ - 
সাত্রের বক্তৃতার পর মনে হল ৭ মিনিট সময় সত্যই অনেকখার্নি। 

' সাত্রের পরে উঠলেন ইটালির নামকরা নাহিত্য-সমালোচক জিয়ানকার্লো 
ভেরি | দেখে মনে হল এ'র বয়স এখনো পঞ্চাশের নিচেই । বেশি 
“ভণিতা না করে ইনিও বক্তব্য পেশ করলেন বেশ সোজাস্থজি £ 

'ইয়োরোপিয়ান কমিউনিটি, অফ রাইটার্স” নামে আমরা, এক ল্খেক 

ংঘ গড়েছি। ইয়োরোপের ' ২৫টি দেশের লেখক এর মধ্যে জড়ো হয়েছেন, 


.ধনতান্ত্িক, সমাজতান্ত্রিক উভয় জগৎ থেকেই । এ সংঘের উদ্দেশ্য ইয়োরোপের 
“লেখকদের দুনিয়ার অন্য নব সাহিত্যিকদের থেকে বিচ্ছিন্ন করা নয়। আমরা 


ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ করতে চাই আফ্রোশীয় ছুই আমেরিকার ও অস্ট্রেলিয়ান 
লেখকদের সঙ্গে । আমরা চাই এ'দের সকলকে নিয়ে এক বিপুল কনফেডারেশন 


'{ মহানংঘ ) গড়তে । পৃথিবীর অন্যান্য ভূখণ্ডের লেখকেরা যদি আগে নিজেদের 


মধ্যে ও তারপর সর্বব্যাগীভাবে সংগঠিত হবার চেষ্টা করেন তবেই সান্রের 
পরিকল্পনা স্থায়ী রূপ পরিগ্রহ করবে। | 
নোবিষে ওপন্তাসিক কনস্টানটাইন ফেডিন উঠলেন এর পর। এ'র সঙ্গে 
পরিচয় হয়েছিল ৭ বছর আগে হেলসিষ্কি সম্মেলনে । নিশ্চয়ই ষাটের -কিছুট! 
উপরেই 'তার বয়ন।, বেশ ভাবুক, লেখকশোভন চেহারা ও হাবতাব 
ফেডিনের। তিনি বললেনঃ 
. শিব দেশেই কিছু কিছু নাম উচ্চারিত হলেই আমাদের হ্বংস্পন্দন দ্রুততর 
হয়ে উঠে। যেমন আমাদের, দেশে পুক্ষিন ব] তলস্তয বা লেনিনের নাম, 
ইটালিতে গ্যারিবন্ডির। মস্কোর কাঁছে পুস্ষিনের নামাঙ্কিত এক টিলার 
-উপরকার গির্জীর প্রাঙ্গনে কবির দেহ সমাধিস্থ রয়েছে । গত যুদ্ধের সময়ে 
শত্রুর গোলা এসে পড়েছিল কবির কবরের থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে । 
অল্পের জন্য সেবারে বেঁচে গিয়েছিল আমাদের পুণ্যতীর্থ। এবারে কিন্ত যুদ্ধ 
'"বাধলে গোলা নিশানায় পৌঁছবে আর ধ্বংসও হবে নংস্কৃতি। তবে সংস্কৃতির 
সাহিত্যের শক্তি প্রচ্ছন্ন হলেও, সত্যই অতিকায় । তাকে যেন আমর৷ খর্ব না 


করি মনে মনে। আমাদের কাজ মান্ষকে জাগ্রত করা যাতে তারা সক্তির 
হয়ে ওঠে, জীবনের পক্ষে মৃত্যুর বিরুদ্ধে । এ কাজ যদি আমরা আজ না 


করি তবে আমাদের সব পরিশ্রমই নিরর্থক ও পণ্ড হয়ে দাড়াবে! বাস্তব কোন 


১৫৪ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


কর্ষপন্থার কথা আমি বলতে পারব না। আমার একমাত্র প্রস্তাব £ আস্ন» 


আমর! মিলিতভাবে কাজে নামি ৷” 


গোয়াটেমালার লেখক আস্ট রিয়া বললেন সার্ত্য লেখকসমাঁজের মধ্যে যে 


ব্যবধানের কথা বলেছেন ল্যাটিন আমেরিকার লেখকদের মধ্যে মনের দিক 


থেকে তেমন .কোন বিভেদের লক্ষণ দেখা যায় না। সব লেখকই সেখানে . 
কলম ধরে থাকেন স্বাধীনতার পক্ষেই। 'আর স্বাধীনতার জন্য রচিত সাহিত্য - 


নিশ্চয়ই শান্তির সাহিত্য। 
ভারতবর্ষের তরফ থেকে এবারে উঠলেন শ্রীনীলমণি ফুকন । ৮৩ বছরের 


বৃদ্ধ এই অসমীয়! সাহিত্যিককে দেখলে সত্যই শ্রদ্ধা হয় । ভারি সৌম্য ও: 


প্রশান্ত তীর চেহার!। অথচ নতুন অভিজ্ঞতালাভের জন্য তার কৌতূহল ও 


আগ্রহ তরুণদেরও লজ্জ! দিতে পারে! সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত সম্মেলন 
সংক্রান্ত কোন সভায় যোগদানে তাঁকে পিছপাও হতে কেউ দেখেনি, আবার 
বিদেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাতের অথব! নাচ-গান-অভিনয় দেখার বা, 


দর্শনীয় কোন জায়গায় যাবার কোন সুযোগও ফুকন মহাশয় ছাড়তে চাইতেন 
না তাঁর এই পরিণত বয়সেও। নিমেষের মধ্যে তিনি তরুণদের সঙ্গে গড়ে 
তুলতেন পরম প্রীতির সম্পর্ক । ফুকন মহাশয়ের বক্তব্য সংক্ষেপে এই ধরণের £ 
ংস্কৃতির সঙ্গে শান্তির সম্পর্ক নাড়ীর, কিন্তু ব্যাপারটা আজ শুধু অনুভূতির স্তরে 
থাকাই যথেষ্ট নয়। আজ প্রয়োজন, এইভাবে একত্র মিলে, সুষ্ঠু কর্মধারা স্থির 
করে সমাজের অন্যান্য অংশের সঙ্গে একযোগে নিদ্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর 
হওয়ার ৷ ব্যক্তিগতভাবে তিনি এখন বিশ্বযুদ্ধের পরে ধারাবাহিক তিনটি প্রবন্ধে 
নিরন্ত্রীকরণ, লীগ অফ নেশনসের শক্তিবৃদ্ধি ও আন্তজর্ণতিক পুলিশবাহিনী 
গঠনের স্থপারিশ করেন__ আজ থেকে চল্লিশ বছরেরো আগে । ' | 
নরওয়ের একজন চিন্তাবিদ অভিমত প্রকাশ করলেন যে আনলে মানব 
স্কৃতি অখণ্ড এক প্রভা গত চল্লিশ বছর ধরে এই বিশ্বাসের উপরেই তার 


সমস্ত কাজের ভিত্তি। আসলে প্রকৃত জীবনচর্যার জন্য প্রয়োজন এক ' 


অব্জনীন শমদমের দর্শন । স্বভাবতই সে দর্শনের দ্বারাই প্রভাবিত হতে হবে 


সাহিত্যকে । পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সব থেকে বড় বিপত্তি হচ্ছে তার খণ্ডিত ' 


রূপ। অধ্যাপকের! চর্চা করেন শুধু বিশেষজ্ঞতার। তীর প্রচেষ্টা হচ্ছে এমন 
একটি পরিষদ গড়ার যাতে বিশেষজ্ঞতার চর্চা হবে ন!, প্রকৃতি ও মানুষকে নমগ্র- 


সি 


প1 


A 


(1? 
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পা 


ভাবে অন্থ্ধাবন করাই হবে তার কাজ। তিনি এই পরিষদের নামকরণ করতে 
চান আন্তজাতিক সামগ্রিক গবেষণা পরিষদ ( ইণ্টারন্যাশানাল ইনষ্টিটিউট 
অফ ইউনিফায়েড রিসার্চ )। | 
ভারতবর্ষ থেকে হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যক্ষেত্রে সুপণ্ডিত ডাঃ ভগবতী চরণ 
উপাধ্যায় নরওয়ের এই চিন্তাবিদের প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানিয়ে বললেন যে তার 
বিশ্বাসও অনুরূপ । তবে তাঁর মতে এ কাজ সার্থক করতে হলে যে সামগ্রিক 
দৃষ্টির প্রয়োজন একমাত্র মার্কসবাদই তার হদিশ দিতে পারে। সমস্ত বিচিত্রের 
মধ্যে মূল কথাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে শুধু এ দৃষ্টির অধিকারী হলেই । সমগ্র বিশ্ব 
ইতিহাস তাহলে হয়ত ত্াটানো যাবে পাচ পৃষ্ঠার মধ্যেই। 
. বৃটেনের তরুণ লেখক রোনান্ড সম্পসন সংস্কতিজগতের খণ্ডিত অবস্থা ও 


তার দরুণ যুদ্ধের হাতিয়ার হিসাবে সংস্কৃতির অপপ্ররোগের উল্লেখ করে 


বললেন যে মার্কসবাদের দৃষ্টিও প্রয়োগকালে সংকীর্ণ হয়ে পড়ে অনেক সময়ে ! 
আজকের দিনে সমস্যা হচ্ছে নীতিহীন সমাজে নৈতিক মানুষের সমস্যা । তার 
মতে একমাত্র তলম্তয়ের ন নৈতিক-সাংস্কতিক দৃষ্টিতদ্দীর মধ্যেই রয়েছে লমন্যার 
সমাধান । 

“আমাদের আলোচনা কিন্ত লক্ষ্যৰ হচ্ছে”এই হু"সিয়ারী জানিয়ে শুরু 
করলেন বিখ্যাত সোভিয়েত লেখক এরেনবৃর্গ। তাঁকে বহুবার দেখেছি। 
বয়সের অনুপাতে তাঁর দেহ জার্ণ বোধ হল। কিন্তু তার মনের সজীবত! 
অসাধারণ । প্রয়োজনবোধে অপ্রিয়ভাষণেও তীর কুণ্ঠা নেই কিছুমাত্র | 
কিছুক্ষণ ধরে তাঁর অস্থিরতা লক্ষ্য করছিলাম দূর থেকে । কারণ বুঝলাম 
যখন তিনি বললেনঃ 

“আমাদের বিপত্তি এই যে আমাদের লক্ষ্যকে এখানে নিদিষ্ট করা 
হয়নি । এখানে আয়রা, দেশবিদেশের লেখকেরা এনে মিলেছি আমাদের 
জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করতে-_শুধু শান্তি সম্পর্কে প্রস্তাব 
রচনার জন্য নয়। বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিগ্ভার অগ্রগতির তুলনায় আমরা অনেক 
পিছিয়ে রয়েছি। এধরণের একপেশে বিকাশ খুবই অস্বাভাবিক। হয়ত 
হিমযুদ্ধের আবহাওয়াই এর জন্য দায়ী । আমাদের সোবিয়েত লেখকদের 
লক্ষ লক্ষ পাঠক রয়েছে কিন্ত আমাদের মধ্যে কেন নেই কোনে! তলস্তয় ? 
পশ্চিম ছুনিয়াতেই বা কেন নেই বালজাক, ডিকেন্স বা স্ুশদালের মত 


১৫৬, | এরি প্রবন্ধ পত্রিকা" 


প্রতিভা? আমার প্রস্তাব, এই সব সমস্ত! নিয়ে মাথা ঘামাবার জন্য ডাক! 
হোক সাহিত্যিকদের এক গোলটেবিল বৈঠক'। এ কথা ভূললে চলবে না 
যে বহু লেখক এই কংগ্রেসে যোগ দিতে ভরসা পাননি । তাদের সবাইকে 
আনতে হবে আমাদের সম্মেলনে 1 


বিখ্যাত উর্ঘ লেখক শ্রীনাজ্জাদ জহীর সাত্র, ডিগরেজি ও এরেনবুর্গের : 


প্রস্তাবে জোরালো সমর্থন জানালেন । তিনি বললেন £ আফ্রোশীয় লেখক 
ংখ আমরা গড়েছি কিন্তু অন্ত লেখকদের সঙ্গে আমরা এখনো নিয়মিত 
যোগাযোগ করে উঠতে পারিনি। আমাদের এই সভায় মাফিন লেখকের! 
যথেষ্ট সংখ্যায় উপস্থিত নেই নইলে এটি 'বেশ প্রতিনিধিত্বমূলক সম্মেলন। 
অতীতে বহুবার লেখকদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনের কথা উঠেছে__একবার 
শলোকভ এব্যাপারে নচেই্ও হয়েছেন শোনা গেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত 
কিছুই হয়নি। তাই আমার প্রস্তাব এই সভা থেকেই এ-সম্পর্কে দিদ্ধান্ত 
নেওয়া হোক ও তার প্রস্তুতির জন্য নির্বাচিত হোক উপযুক্ত কমিটি। 
'ইটালির বিখ্যাত লেখক কার্লো লেভিকে আগে দেখিনি। বড় বড় 


সাদা চুলে তীর মন্ত মাথাটি ঢাকা। নাধারণ ফরাসী বা ইটালিয়ানদের . 


মত তিনি কথা বলার সময়ে উত্তেজিত হয়ে হাত নাড়েন' না। কিন্তু 


ভারি দরদ দিয়ে তিনি বলেন কথাগুলি । গ্োড়াতেই তিনি জানালেন যে ' 


সাংগঠনিক প্রশ্নে তার নতুন কোন কিছু বলার নেই, কারণ লেখকদের 
আন্তর্জাতিক বৈঠকের প্রস্তাব সর্ব্বাদীসন্মতই ধরে .নেওয়! -চলে। পার্জ 
বলেছেন দ্বিখণ্ডিত সুংস্কৃতির কথা। আনলে আমাদের সংস্কৃতি বহুধাখণ্ডিত 
ও ছিন্নমূল । কাজেই সাংস্কৃতিক এঁক্য প্রতিষ্ঠা সহজ নয়। শুধু বাইরের 
দিক থেকে নয়; একেবারে ভিতর থেকে গড়তে হবে এ্ঁক্য। এ কাজ 
নিশ্চয়ই. সময় ও আয়াস-সাপেক্ষ। এরই স্থচনা করতে হবে প্রস্তাবিত 
লেখকদের বৈঠকে | | 


এরপর বক্তব্য পেশ করলেন কিউবার বিখ্যাত লেখক জণ ম্যারিনেলো ৷ 
বয়সে প্রবীণ কিন্তু প্রচণ্ড তার পৌরুষ ।ও ব্যাক্তিত্ব । মধুরের চাইতে , 


বীরত্বের দিকেই তার স্বাভাবিক আকর্ষণ--তবে সে বীররস খেলো নাটুকে 
নয়।' পরম গাস্ীর্যমণ্ডিত। তিনি নার্র ও এরেনবৃর্গের প্রস্তাব সমর্থন 
করে বললেন লেখকদের আজ নিরম্ত্রীকরণের পক্ষে কলম ধরতে 'হবে 


রা 


হে 
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নরানরি। কারণ যা কিছু তারা প্রিয় ও শ্রে় বলে মনে করেন সবই 
আজ অন্ত্রজ্জার ফলে বিপন্ন । এ বিষয়ে সংশয় বা দ্বিধা নর্বনাশকেই 
ঘনিয়ে তুলবে অনতিবিলম্বে । 

ভিয়েটনামের একজন তরুণ লেখক' সন্তমুক্ত দেশগুলিতে লেখকেরা 
যে সব নতুন নতুন নমন্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তার বিবরণ দিলেন। 
সাংস্কৃতিক এক্য প্রতিষ্ঠার 'কর্সপন্থা', ইউরো"আমেরিকার ধনতান্ত্িক দেশ ও 
আফ্রোশিয়ার সগ্স্বাধীন দেশের পক্ষে এক ধরণের হবে না, যদিও লক্ষ্য 
নিশ্চয়ই এক উভয়ক্ষেত্রেই। পরাধীন দেশে সাংস্কৃতিক দুর্গতির গভীরতার 
কথা মনে রাখা দরকার।' তার মতে গকির মত বিগ্রবী হিত শুধু 
স্বাধীন. দেশেই সম্ভব। 

ভারতবর্ষ থেকে ডাঃ মূলকরাজ আনন্দও সার, এরেনবুগ ও জহীরের 
প্রস্তাবকে সমর্থন জানালেন। তিনি বললেনঃ স্বাধীনতার সমস্যা ও 
সংহতির সমন্যাকে অনেক সময়েই পরস্পরবিরুদ্ধ বলে ধরা হয়। পশ্চিমের 
লেখকেরা সাধারণত এ ছ্ুইএর মধ্যে সঙ্গতির চেষ্টাকে ভাবানুতা জ্ঞান, 
করেন! এদের মধ্যে, ঘন্দ নিশ্চয়ই চলতে পারে তবে এঁক্যের উদ্দেশ্যেই । 
তার জন্য প্রয়োজন ধের্ষের, সহিষ্ণুতার। 

স্পেনের তরফ থেকে কবি মার্কন আনা জানালেন যে ফ্রান্ষোর 


জেলখানা থেকে ২২ বছর পরে সদ্য মুক্তি পেরে তিনি এখানে এসেছেন 


ষ্যানিশ বুদ্ধিজীবীদের প্রতিনিধি হিসাবে । এরেনবৃগ্গ যে ধরণের লেখক 
সম্মেলন চাইছেন সেইটেই. তারও অভিপ্রেত” তবে সে প্রস্তাবকে আরে! 
মূর্তি করে তোল! প্রয়োজন । ম্যারিনেন্লোর প্রচণ্ড হৃদয়াবেগও বুঝতে 
পারি কারণ ম্যারিনেল্লোকে সাহিত্য স্থা্ট করতে. হয় বন্দুকের ঘোড়ার 
পরে হাত রেখে। তাঁর পক্ষে ভোলা সম্ভব নয় যে তিনি। গারসিয়া লর্কার 
দেশবাসী। ফ্যাসিজম তীর দেশকে বিচ্ছিন্ন করেছে তার এঁতিহ্‌ থেকে ।,! 
শাস্তি প্রতিষ্ঠার মারফই আবার তদের সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে সেই 
গৌরবমণ্ডিত এতিহ্যের সঙ্গে! : 7, 
“মার্কস আনার পরে উঠলেন পাবলো নেরুদা। নেরুদার দেশ চিলি হলেও 
সমস্ত স্প্যানিশভাষী ল্যাটিন আমেরিকাই তাঁকে আপনার বলে দাবি করে। 
এবারকার বিশ্বশান্তি সম্মেলনেই তাকে আমি প্রথম দেখলাম যদিও 
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ভারতবর্ষে তিনি একবার এসেছিলেন কয়েক বছর আগে। নেরুদা বহরে 
মাঝারি, দৈর্ঘ্যেও মোটেই অতিকায় নন। ছোট ছোট তার চোখ 'দছুশট 
কৌতুক: ও আনন্দে সর্বদাই ভরপুর। অথচ শাস্তি সম্মেলনের সাধারণ 
অধিবেশনে যখন তিনি গভীর হৃদয়াবেগ তাড়িত আশ্চর্য ভাষায় আমাদের 
কাছে ল্যাটিন আমেরিকার আত্মাকে পরিস্ফুট করে তুলছিলেন তখন 
তাকে মনে হয়েছিল যেন অন্য এক মানুষ। সত্যই অপূর্ব তার ভাষণ, 
তার কবিতারই মত খরস্রোতা । তবে এ ধরণের কাজের সভায় সেই 
প্রবাহময়তার কোন অবকাশ ছিল না। নেরুদা সোজান্থৃজিই বললেন £ 
‘দুনিয়ার লেখকদের মিলিত করাই আমাদের কাজ। পৃথিবীর অবস্থা এখন 


এমনই খোরালো যে শান্তিরক্ষার দায় সকলের কাছেই প্রাথমিক হয়ে - 


দাড়িয়েছে । তবু অন্য জরুরী প্রশ্নও আছে লেখকদের সামনে । নিশ্চয়ই 
তারও আলোচনা করতে "হবে আমাদের, প্রস্তাবিত সম্মেলনে । তবে 
ও সবের জন্য এখনই দরকার একটি কমিশন নির্বাচনের, যার কাজ হবে 
বিশ্ব লেখক সম্মেলনের আয়োজন” । 

হাইটির কবি ও উপন্যাসিক রেণি দেপেস্ছে শিল্পসাহিত্য সুষ্টির ক্ষেত্রে 


আজকের দিনের মতাদর্শগত সংগ্রামের প্রভাবের প্রসঙ্গ তুললেন। নিশ্চয়ই 


সে প্রভাবকে অস্বীকার করা চলে না, অথচ তাকেই একান্ত করে লেখক 
সমাজকে দ্বিখণ্ডিত থাকতে (দেওয়াও যেতে পারে না কোনমতেই । এ ক্ষেত্রে 
প্রগতির চিন্তা শীস্তিকে বাদ দিয়ে হতে পারে না আজকের দিনে-_এই. হল 
দেপেম্ত্রের মত। 

পশ্চিম জার্মানীর এক লেখক জানালেন যে জার্মানীতে বালিন 
সমন্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের প্রশ্ন আর সব সমস্যাকে ছাপিয়ে উঠেছে, 


এমন কি সাহিত্যিকদের কাছেও। একজন শাস্তিকর্মী হিসাবে তিনি 


লেখকদের কাছে আবেদন জানালেন £ ‘আপনারা যখন দেশে ফিরে যাবেন 
তখন পশ্চিম জার্মানীতে আমাদের মত শান্তিকমীদের . কি প্রতিকূল 
অবস্থার মধ্যে কাজ করতে হয় তার কথ! জানাবেন আপনাদের দেশ- 
বাসীর কাছে ।, | 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রবীণ লেখক ও সাংবাদিক, গ্যারি কার্লাইল বললেন, 


ত্রিশের যুগে আমরা যখন “'মাকিন লেখক সংঘ’ (League of American 
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খা বিশ্বশান্তি ও লেখকসমাজের দায়িত্ব : | ১৫৯ 


Writers) গড়েছিলাম তখন তাতে ৪০০ লেখক জড়ে| হয়েছিলেন ফ্যাঁসিজ- 
মকে রোখার জন্যে। আর আজ আমাদের বহু খ্যাতনামা লেখকের 
কণ্ঠই একেবারে নীরব। ৪২ বছর একাদিক্রমে মাকিন দেশে থাকায় পর 
'আজ আমি দেশ থেকে বিতাড়িত। তবু অবস্থা পুরোপুরি নৈরাশ্জনক 


“এমন কথা আমি মনে করিনা । তবে নামকরাদের কাছ থেকে খুব বেশি 


4 


‘প্রত্যাশা অপেনারা করবেন না। ভরসা রাখুন তরুণদের আর সংগঠিত 
শ্রমিক শ্রেণীর উপরে । 

গ্রীনের প্রতিনিধি অঞ্কুলাস প্রস্তাব করলেন, পৃথিবীর সমস্ত ্ জোখকদের 
কাছে এক আবেদন পাঠানো! হোক, শান্তিরক্ষার ব্যাপারে তাদের বিলে 
'দায়িত্ব-স্মরণ করিয়ে । 

ইরানের লেখক আলভি ছয়োরোগিয়ান কমিউনিটি অফ রাইটান” 
মারফৎ নিয়মিত পূর্বদেশের সাহিত্যের ইংরেজি, জার্মান, রুশ, ফরাসী ও 
স্প্যানিশ ভাষায়.অন্ুবাদের প্রস্তাব করলেন। 

হাঙ্গেরির এক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থরচয়িতা বললেন, ‘আমার শৈশব বাল্য ও 


, কৈশোর কেটেছে নিহত স্বামীদের শোকে রোরুগ্ভযান! নারীদের মধ্যে । 


তবু আমি ভরসা ছাড়ি নি শাস্তির, কারণ আমার বিশ্বাস বিজ্ঞানে, 
 বৈজ্ঞান্কিতায়। 

পুর্ব জার্মানীর তরুণ লেখক ষ্টিফেন হ্যাসেলিন তরুণদের উপরে হিমযুদ্ধের 
বিষক্রিয়ার এবং পূর্ব জার্মানীকে আজ কি সংকটের ভিতর দিয়ে যেতে হচ্ছে 
তার বিবর্ণ দিলেন বিশদভাবে । . 

ঘানার তরুণ কবি জন ওকাই দাবি জানালেন সব দেশের আধুনিক 
সৎসাহিত্য অন্থবাদের নিয়মিত ব্যবস্থার । তিনি বললেন ‘কাজের স্থত্রপাত 
হিসেবে এখানে আমরা যার! উপস্থিত রয়েছি তাদের সকলের নাম ও টি 
সংগ্রহ করে আমাদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হোক ৷? 

অস্ট্রেলিয়ার উপন্যাসিক ফ্রাঙ্ক হাতির সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় না থাকলেও 
‘তীর বিখ্যাত উপন্যাস ‘পাওয়ার উইদাউট গ্লোরি” পাঠ করে তীর ক্ষমতার . সঙ্গে 


' কিছুটা পরিচিত ছিলাম। তিনি আন্তর্জাতিক লেখক সম্মেলনের প্রস্তাব 


সোতসাহে সমর্থন করলেন। তার বাড়তি প্রস্তাব হল এ সম্মেলন থেকেই নতুন 
লেখক সংঘ গড়ার। তবে শান্তির কাজে কোন লেখককেই বাদ দেওয়া 
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চলে না, দরকার হলে পপি, ই, এনেও যোগ দেওয়া উচিত__এই হল-' 


হাতির মত। - 
তারপর মিশরের এক লেখক প্রতিনিধির বক্তব্য তর্জম! ব্যবস্থা সাময়িকভাবে 
বিকল হওয়ায় ধরতে পারা গেল না। 


সর্বশেষে নেপালী লেখক শ্রীআশারাম বির সংঘ i 
ভাষান্তরের জন্য ব্যুরোর ব্যবস্থা ও বাৎসরিক লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠানের . 


" প্রস্তাব দিলেন। 


ইতিমধ্যে সময় অনেক গড়িয়ে গিয়েছিল । সভাপতি নাজিম হিকমত তাঁই 


* বিভিন্ন দেশের 'জনকয়েক বিশিষ্ট লেখকের সঙ্গে পরামর্শ করে সভার সিদ্ধান্ত 
হিসাবে ঘোষণা! করলেন যে সম্ভব হলে আগামী বছরেই বিশ্ব লেখক সম্মেলন. 


আহ্বান করা হবে। সম্মেলনের প্রস্তুতির জন্য একটি কমিশনও সভা থেকেই 


গঠিত হুল যার মধ্যে রইলেন জশাপল সার্ত (ফ্রান্স ), কার্লো লেভি (ইটালি ),. 
আনা নেগার্স (জার্মানী ), পাবলো নেরুদা (চিলি), নাজিম হিকমত 


(তৃ্ষি), ইলিয়া এরেনবুর্গ (সোবিয়েত ইউনিয়ন) প্রভৃতি বিশিষ্ট 


লেখকবৃন্দ । ভারতবর্ষ থেকে কমিশনে নাম রাখা হল ডা: মুলকরাজ 


আনন্দের । 


কদিন আগে খবরের কাগজে দেখলাম আগামী বছর এ বিশ্ব লেখক সম্মেলন, 


অনুষ্ঠিত হবে রোমে । 


১০ 


টি 


ডি 


' বমেশচন্দ্র সেনের গল্প ১৬৯ 


(৮০ পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 
ফুল সে কেমন করে ভুলবে। শেষে অপরিচিত কালে! বিড়ালের মধ্যেই ' 
পুরা প্রাপ্ত নন্দকে দেখলেন যোগমায়া । 

'পুফধরা-র অপর পিঠ 'প্রায়শ্চিন্ত'। এখানে কুসংস্কারের আড়ালে সঞ্চিত নির্মম 
সমাজমত্যের দিকে লেখকের দৃষ্টি পড়েছে । উমাশঙ্করের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে 
দেশে এসেছে প্রবাসী পুত্র দিলীপশঙ্কর। গ্রামে পৌঁছেই মনে পড়ল বাবার 
বাল্যস্থৃতি, ছেলেবেলায় দেখা ডাইনীর, কথ|। Rl 
_ শ্রাদ্ধশান্তির আগে গ্রামের ক্তাব্যক্তি লোকের বাড়ী যাবার পথে থমকে 
দীড়ালে! দিলীপ । কুঞ্জ কাদামাখা চেহারার এক কুষবর্ণ নারীমূতি তার 
সামনে । কিন্তু তার মধ্যেও যৌবনের চিহ্ন প্রক্ষুট । সে নারীমূর্তি ডোরির 
, ভোরি ছিল তাদের বাড়ীর ঝি। অস্পৃশ্য, তাই ঘরে ঢোকার হুকুম ছিল ন!। 
ধকিকরে এ দশা হ'ল তোর?” প্রশ্নের জবাবে ডোরি বলেছে, “তাই বলার 
লাগিই ত অপিক্ষে কর্ছি।, পুরুষ মানুষ মেয়েছেলের যে সর্বনাশ করে 
₹ ভাইনীর এ যুক্তি মর্মস্তর অভিজ্ঞতারই ফল! ' টি 

মানুষ কি করে ডাইনী" হয় এ জানার হি তার বরাবর ৷ 
আজ সেই কৌতূহল মিটল, শুনল ডাইনী স্থষ্টির কলঙ্কময় ইতিহাস মাহষের . 
কাম, দ্বেষ ও হিংসার কাহিনী ।' এখানেই গল্পটি:শেষ হতে পারত। লেখক 
তারাশঙ্করের মতই গল্পকে মাঝে মাঝে অতি পল্লবিত করেছেন। অবশ্য 
তাতে গল্পের আবেদন ক্ষুণ্ন হয় নি! 

চিকিৎসক রমেশচন্দ্রের ব্যধিনির্ণয়ের দুটি গল্প ‘রোগনির্ণয়’ ও গ্রহবৈগুণ্য ৷” 
রোগনির্ণয়ের কেন্দ্রবিন্দু জনৈক বাতিকগ্রস্ত স্বামী । তার স্ত্রী নাকি চোদ্দ 
বছর অনিদ্রা-রোগ্রগ্রস্ত । রোগের রুট নির্ণয় করার জন্ঠই চিকিৎসককে তিনি 


সব বললেম। তখন তার স্ত্রী আতুড়ে। বরিশালের অরক্ষিত আতুড়ঘরে 


তেলের প্রদীপ নিভে গেছে । এমন সময় একটি শব্দ, বাশের দরমার ফাকে 


1+ দেখা গেল ছায়ামুতি। সেই পাজীট! তাঁরই কাজিন। বললেন নানাবিধ 


সন্দেহের. কথ] 1: কিন্তু তার.স্ত্রীকে যেন সন্দেহ না করা হয়। 

, চিকিৎসক দেখলেন রোগিণীর অসুখ সামান্ত। ভয় পাওয়া বা কাজিনের 
ছায়ামূৰ্তি দেখা সৃত্য নয়! .সে রাতে পায়ের আঙুলে ইঁদুর কামড়েছিল। 
চিকিৎসক দ্ুজনেকেই ওষুধ দিলেন! একজনের ব্যাধি, অন্তজনের ব্যাধির 

১১ : k 


৯৬২ প্রবন্ধ পত্রিকা]... 


চেয়ে বাতিকই হল বড়। গ্রহবৈগুণ্যেও” মনোব্যাধি নির্ণয় । মানস ও অতীন 
দুই প্রোট। মানসের' স্ত্রী বর্তমান, তরুণী স্ত্রী তার গল্পের অনুরাগী : এবং. 


সবলেখিকা। অতীন এক রহস্যময়ী নারীর আকর্ষণের. কথা বন্ধুকে বলে। 
এসে অতীনকে আঙ্কল বলে, তার সঙ্গে বিবাহ সম্ভব নয় বলে এবং অন্ত গরম 


দেখতে অনুরোধ কর! সত্বেও অতীনের ধারণা, মেয়েটি তাকে ভালবাসে । 


অতীনের সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে মানস নিজেকে জানল । মানস 
উপলদ্ধি করতে পারে নি যে, তারও মনোবিকার ঘটছিল। সেই বিকারেই; 
মানস ব্যাধিপ্রস্ত। | রর 
জেন্টলম্যান এ্যাণ্ড কোম্পানী, ওরাৎ ওটাৎ, মানরক্ষা প্রভৃতি গল্পেও, 
রমেশচন্দ্রের তীক্ষ অন্ত্দ্টি, সামাজিক মানসিক ব্যাধির উপসর্গ, কারণ ও. 
নিরাময়ের আকাজ্ফা, তার পরিচর্যাপ্রবণ স্নেহস্সি্ধ কবিরাজের মনটি চেনা 
যায়। 


রমেশচন্দ্র আঙ্গিক-প্রকরণে হয়ত যথেষ্ট মাজিত নন, সাংকেতিকতায়, 


তির্ষক শ্লেষে চোখে পড়বার মত আধুনিকও নন; তবু মানুষের প্রতি গভীর “ 


মমতা ও আত্মীয়বোধে, গল্পের সংক্ষিপ্ত দ্যুতিময় বিস্তাসে তার কোন রচনাকেই 
একান্ত তুচ্ছ বলা যায় না। তিনিই বোধ হয় কথাশিল্পে বাংলার শেষ 
স্বভাবশিল্পী। বনফুলের মত পোষ্টকার্ড-গল্প প্রবাসীতে তিনিও লিখেছিলেন | 
সে সব এখন সুপ্রাপ্য নয়। পলীবাংলা ও নগরবাংলার জীবনে, সমান 


আগ্রহা, অজাতশক্র রমেশচন্দ্রে গল্পগুলি আমারের জীবনপথের দুপাশে: 


ফোটা অজশ্র ফুল, প্রত্যহের অত্যন্ত চেনা তাই চোখে পড়ে না, চোখে পড়লে 
তৃপ্ত হতে হবেই এমনি সে ফুলের আবর্ষণ। 


KA 


৭... : বাংলা ভাষাতত্বেত্ব অনুসন্ধান-ধানা . 
হরপ্রসাদ মিত্র 


যেমন ভাষার ক্ষেত্রে, তেমনি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও_উনিশ শতকের 
"শুরু থেকে একসঙ্দে বাংলায় এই ছুই রাজ্যে ব্যাপক সংস্কার শুরু হয়েছিল 
বললে অত্যুক্তি হয় না । ভাষাচর্ার প্রসঙ্গে ব্যাকরণের দিকে প্রধানতঃ 
নজর রাখলে দেখা যায়'যে, রামমোহন তার : প্রবীণ সমসাময়িক লেখক 
ৃত্যু্রয় বিগ্ঠালগ্কারের গণ্রীতির বেশ প্রখর সমালোচনা ক'রে গ্নেছেন। 
প্যারীচাদ যখন লেখক, তখন অন্ত মহলে সংস্কত-কলেজের লেখকদল বাংলায় 
সংস্কৃত শব্দের বাড়াবাড়ি ঘটিয়ে গেছেন। বিদ্যাসাগর আমাদের ছেঁদ-যতি 
চিহৃগুলিই যে কেবল প্রবতিত করেছিলেন, তা নয়”-তিনি বাংলা গন্ধে 
ফলৌষম্য আর সামঞ্স্থ দিয়ে গেছেন। বঙ্চিমচন্দ্র ‘সোমপ্রকাশে'র পণ্ডিতী 
গণ্ের আড়ম্বরের দিকটা যথাসাধ্য বর্জন ক'রে, “ছুর্গেশনন্দিনী' থেকে ‘বিষ 
বৃক্ষের পরিণততর গদ্যে গিয়ে পৌছেছিলেন। কমলাকীস্তের দপ্তর. 
“বিবিধ প্রবন্ধ, “বিষর্ক্ষ' অথবা “কৃষ্ণচরিত্র'-_-এসব লেখার প্রত্যেকটিই ভাষা- 
সমৃদ্ধির দিক থেকে এক একরকম বিশিষ্টতার চিহ্বাহী। মধুস্থদন যা একটু 
আধটু গন্য লিখে গেছেন, সে-নমুনীও লেখকের সজাগ মনেরই পরিচায়ক । 
দীনবন্ধুর ‘নীলদর্পণ’ একরকম, “জামাই-বারিক' অন্তরকম ' রচনা,_ শুধু 
সাহিত্যিক আবেদনের দিক থেকেই নয়, ভাষা-সচেতনতার দিক থেকেও । সাহিত্য- 
সৃষ্টির প্রেরণা তো এঁদের ছিলই, তাছাড়া বাংলা ভাষার শব্দ-প্রকৃতির বিশ্লেষণ, 
বাক্যাণ্বয়-বিচার ইত্যাদি আহ্ুষঙ্গিক, ব্যাকরণ সম্পর্কিত অনুসন্ধানেও এ'রা 
অল্পবিস্তর নিযুক্ত ছিলেন । “সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ যখন বাংলা 
£ চবন্তাত্বক শব্দ সম্বন্ধে আলোচনা করেন, তার অনেক আগেই বাংলা ব্যাকরণ 
ও ভাষাতত্ব সম্বন্ধে এদেশে আলোচনা শুরু হ'য়েছে। পরিভাষা স্থষ্টির' চেষ্টাও 
, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে প্রথম দেখা দিয়েছিল । রামেন্দরসথন্দর ত্রিবেদীর . 
লেখা 'বাঙ্গালার প্রথম রসায়নগ্রন্থ" প্রবন্ধটি ধারা দেখেছেন, তারাই .লক্ষ্য 
করেছেন যে শ্রীরামপুর থেকে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত জন ম্যাকের, 


১৬৪ এ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ ৯ 
‘Principles of Chemistry’ বইখানির বন্গাহ্বাদ সত্যিই কৌতৃহলোদ্দীপক . 
১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে সিভিলিয়ান বীম্স, সাহেবের যে বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশিত , 
হয়, তাতেও যে ধরণের ত্রুটি ছিল, “কিমিয়াবিদ্ভার সার বইখানির পরিভাষাতেও- 
সেই একই রকম ক্রটির নমুনা চোখে পড়ে । বীমস, বাংলা উচ্চারণ ও প্রয়োগ ! 
কোনোটাই অভ্রান্তভাবে ধৃ'রতে পারেন নি। ম্যাক্-এর এই রসায়ন শান্ত 
সম্পর্কিত বইখানির বঙ্গান্ুবাদে সেই রকম বিদেশীর' বাংলাচর্গার চিহ্ন ছড়িয়ে 
আছে। রামেন্দ্রসুন্দর তার সেই প্রবন্ধে প্রশ্ন তুলেছিলেন--বিদেশীর যে সাহস 
ছিল, আমাদের 'সে সাহস আছে কি?’ বীম্সের ব্যাকরণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের 
সমালোচন! সে-আলোচনার আগে বেরিয়ে গেছে” এবং রবীন্দ্রনাথও অনুরূপ ' 
প্রশ্নই করেছিলেন । তারপর, ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত ইস্ট : 
ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সার্জন-_-পিটার ব্রাউনের দ্বারা সংকলিত “বৈগ্ভক পরিভাষা, ' 
বইখানির কথাও মনে পড়ে। রামেন্দসুন্দর সে-বইয়ের কথাও আলোচনা . . 
করে গেছেন | কিন্তু, শুধু শব্দকোষ, অভিধান ইত্যাদিই নয়”_ভারতবর্ষের / 
ভাষাতত্ব সম্বন্ধে আলোচনার ধারাও যে নিতান্ত অঙ্পদ্িনের, তা নয়। সার; .. 
উইলিয়ম জোন্স ( 5ir Willi [০০55 ) যখন-সংস্কত ভাষার এঁশর্য্য আবিষ্কার 
করেন, তখন. থেকেই ইউরোপীয় ভাষার আধুনিক এবং প্রাচীন স্তরের 
আলোচনায় নতুন বিশ্লেষণরীতি দেখা দেয়। সংস্কৃতির আলোকে গ্রীক, 
ল্যাটিন, জার্মানিক, স্ীভ প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষার নতুন, তুলনামূলক 
বিশ্লেষণ এইভাবে শুরু হয় এবং এঁতিহাসিক রীতিতে তুলনামূলক ভাষাতত্ব 
তখন থেকেই ইউরোপে জন্মলাভ করে, ক্রমশঃ পরিণতির পথে এগুতে থাকে। . 
কিন্তু এদিকে ইউরোপীয় বিশ্লেষণী-দৃষ্টি ভারতরর্ধে পৌছুতে কিছুটা দেরি হয়|. * 
তার ফলে, সংস্কত ও তার স্বস্সথানীয়া ভাষাগুলির ইন্দো-ইউরোপীয় মূল 
অনুসন্ধানে ইউরোপে পূর্বোক্ত যে অনুশীলন ঘটেছিল, উনিশ শতকের অনেক- 

কাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে তা পৌঁছোয় নি। বঙ্ষিমচন্দ্রের ‘বঙ্গদর্শন’ যে বছর. 
প্রকাশিত হয়, সেই ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে আধুনিক ভারতীয়, আর্ধভাষাগোঠীর প্রথম”? 
সামগ্রিক পরিচিতি দেখা দেয় জন্‌ বীম্‌সের আলোচনায় । যে আলোচনার প্রথম 

খণ্ড বেরিয়েছিল ১৮৭২ 'গ্রীষ্টান্দে, দ্বিতীয়টি ১৮৭৫-এ, এবং তৃতীয়টি ১৮৭৯তে। .. 
ভারতীয় ভাষাতত্ব সম্পর্কিত আধুনিক আলোচনার “সেই ছিল শুভ 'হুচনা।' 
এদেশের ভাষাতত্ব আলোচনায় ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হিসেবে: 


২ 


॥ বাংলা ভাষাতত্বের অনুসন্ধান-ধারা | ৯১৬৫ 


ভারতীয়-আর্য-ভাষার স্বীকৃতি ঘটে রি সময় । অতঃপর একে একে. আর্ণেষ্ট 
স্রীষ্প- -এর € Ernst Trumpp ) বাকি সিন্ধী গ্রামার: (31101 Grammar.) 
এবং জন্‌ টি প্লাট-এর ( John. T. Platt ) গ্রামার অব. দি হিনদুস্তানী অর. উর্দু 


» "লাঙ্গোয়েজ € Grammar of the Hindustani or Urdu Language’ ) ঞ 


১৮৭২ খ্ৰীষ্টাব্দেই আত্মপ্রকাশ করে। জন্‌ বীম্সের 'কম্পারেটিভ গ্রামার’ এদিকে 
আধুনিক আলোচনা-রীতির আদি-গ্রন্থ হিসেবে যেমন স্মরণীয়, এই ছুখানিও 
সেইরকম একই মহিমার অংশীদার । বীম্‌সের তুলনামূলক ভাষাতত্তের তৃতীয় খণ্ড 
প্রকাশিত হওয়ার আগেই রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই . 
'বিশ্ববিষ্ভালয়ে উইলসন ফিললজিক্যাল লেকচার-এর বিষয়ীভূত বক্তভামাল! 
পরিবেশন করেন | রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির বোম্বাই শাখার জার্নাল-এর 
ষোড়শ-সপ্তদশ খণ্ডে যথাক্রমে ১৮৮৩-৮৫ এবং ১৮৮৭-৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তার সে লেখ! 
প্রকাশিত হয় । ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বতন্ বই হিসেবে সে-আলোচনা ছাপা হওয়ার 
ফলে, প্রাচীন ভারতীয় আর্ ভাষার স্তর থেকে পরবর্তী বিবর্তনের চর্চায় বইখানি 
বিশেষ প্রেরণা সঞ্চার করে । ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তার বইএর ভূমিকায় ভাগারকর 


তীর অন্থস্থত ওঁতিহাসিক রীতির: কথা৷ জানিয়ে গেছেন। সংস্কৃত থেকে 


আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির বিবর্তন দেখানোই তার লক্ষ ছিল। ভাগ্ডারকর 
ছাড়া এ রুডল্ফ হর্নেল, সি. জে. লায়াল, জর্জ আযাব্রাহাম গ্রীয়ারসন, এস. এইচ 
কেলগ প্রভৃতি (A. Rudolf Hoernle, C. I. Lyall, George Abraham 
Grierson, S$. H. বি ) পণ্ডিতের নামও এই আদি- আলোচকদের 
গোষ্ঠীতে গণা। অধ্যাপক স্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এসব কথা তাঁরই একটি 
ইংরাজি প্রবন্ধে লিখে জানিয়েছেন । | 

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের আগে কোন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক. ভ ভাষাতত্ত 
-পড়াবার ব্যবস্থা ছিল. না। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে পি আর এস. ছাত্রবৃত্তির জন 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম এ-বিষয়ে এক পরীক্ষার ব্যবস্থা কর! হয় 
পরীক্ষার্থী ছিলেন প্রোসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক প্রফুলচন্্র ঘোষ। পরীক্ষক 


1 “ছিলেন ইন্পিরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হরিনাথ দে, আর 


মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। অতঃপর ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ব: 
-বিগ্যালয়ের-.তুলনমূলক . ভাষাতত্ব এম. এ. পরীক্ষার অন্ঠতম বিষয়. হিসেরে 
স্বীকৃতি পায়। ১৯১৪-তে কিয়েল-এর. ডক্টর অটোস্ট্রস অধ্যাপক নিযুক্ত হন! 


. / | J 
৬৬ ১. প্রবন্ধ পত্রিকা 1. 


প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি শক্তদেশের অধিবাসী হিসেবে বন্দী হওয়ায়: 
অধ্যাপক রবি দত্ত তার জায়গায় নিযুক্ত হন। রবি দত্তের পরে আসেন অধ্যাপক. 
তারপোরওয়ালা ৷ ০ 


কোনো দেশেই তুলনামূলক ভাষাতত্ব হঠাৎ আলোচনার বিষয় হয়ে উঠতে. & $ 
পারে না। তার আগে চাই দেশের পৃথক পৃথক বিভিন্ন ভাষায় নিজস্ব , 
ব্যাকরণের চচ। এদেশে মে-চর্চার স্থত্রপাত মানোয়েল দা আহম্প সার 
আমল থেকে । সেই স্থত্রেই মনে পড়ে, রোমান ক্যাথলিক খ্বীষ্ধর্মের মহিমার- 
' কথা ছিল “কপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' বইখানিতে। ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে এই বাংলা, £ 
বই রোমান হরপে পতু'গালের অন্তর্ভুক্ত লিসবনে শহরে ছাপা হয়। সে ঘটনার 
তেত্রিশ রছর পরে ন্তাথেনিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেড-এর A Code of Gentoo 
Laws’ বইয়ের প্রকাশ -ঘটে ; তার দু'বছর পরে, অর্থাৎ ১৭৭৮-এ হুগলিতে" 
ছাপা স্তাথেনিয়েল ব্র্যাসি হালহেডের A Grammar of the Bengali 
Language’ প্রকাশিত হয়। বাংলা শব্দসম্তার, বাংলা ভাষার নিয়ম, 
বাংলায় বাক্য ও পদগঠনের বিভিন্ন বিধি ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হবার. 
আদিপর্ব কেটেছে সেই আঠারে। শতকের শেষ দিকে। হ্যালহেডের ব্যাকরণের 
আমল থেকেই বাংলা ছাপার হরপ দেখা দিল'। চার্লস উইলকিল, সাহেব 
আর পঞ্চানন কর্মকারের কীত্তি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। এরাই প্রথম এদেশে 
বাংলা ছাপার হরপ চালু ক'রে গেছেন ১৭৮০তে,। মালদা থেকে ফ্রান্সিস" 
গ্্যাডউইনের সংকলিত ‘A Compendious Vocabulary, English and এ 
Persian’ বেরিয়েছিল । হ্যালহেডের পরে, ভারতীয় ভাষার শব্দসংগ্রহ ' 
সম্পাদনায় বিদেশীদের এই দ্বিতীয় চেষ্টা! পর্তুগীজ খ্রীষ্টান যাজকরা যে সপ্তদশ 
শতকে এদেশের ভাষাবিধি, শব্দসম্তার-__তথা ব্যাকরণ অনেকটা আয়ত্ত 
করেছিলেন, তারও কিছু কিছু লিখিত'নজীর আছে। Bengal Past and 
Present গ্রন্থে এবিষয়ে উল্লেখ আছে। মানোৌএল-দা-আত্ম্পসা ছিলেন: , 
সপ্তদশ শতকের মানুষ । তখন থেকে শুরু করে, উনিশ শতকের শ্রীরামপুর, !- 
মিশনের গৌরবময় পর্বান্তর অবধি এদিকে ধর্তব্য একটি ধারা বয়ে গেছে ।- 
১৮০১-এ মিলার সাহেবের বাংলা অভিধান, _-১৮২৫-এ হটন সাহেবের ইচ্গ-বঙ্গ- 
অভিধান ( Anglo-Bengali Dictionary, ১৮৩৩-এ তারই Glossary’ 
বা শব্দকোব” এবং এ বছরেই রামমোহন রায়ের ‘গোঁড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ” 
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be 


 ॥ বাংলা ভাষাতত্বের অনুসন্ধান-খারা . 5১৬% 


ছাপা.হয়। রামমোহন জন্মগ্রহণ করেন হ্যালহেডের ব্যাকরণ প্রকাশের চার 


বছর আগে--১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে । তার তিরোধানের বছরেই ‘গৌড়ীয় ভাষার 


এ 
০, সপ 


ব্যাকরণ’ প্রকাশিত হয়। . 

দেশীয় পণ্ডিতদের মধ্যে বাংল! ভাষার শব্দ, পদগঠন, বাস্থিধি, বাক্য-বিস্তাস 
ইত্যাদি ব্যাকরণ সম্পর্কিত--তথা ভাষাতাত্বিক আলেচেনার প্রথম স্বত্রপাত 
যে তিনিই করেছিলেন, তাতে সন্দেহ নাই। তার জন্ম হয় হুগলী জেলার 
রাধানগর গ্রামে । রামমোহনের প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মুসলমান 
শাসিত বাংলার 'রাজসরকারে চাকরি করে প্রায় রায়ান’ উপাধি পান; 


 আলিবর্দা' খখর শাসনকালে পিতামহ ব্রজবিনোদ ছিলেন আলিবদর্ণ খার 


শাসনকালে বিশিষ্ট রাজকর্মচারী ; পিতা রামকান্ত রায়ও নাকি মুগিদীবাদ 
সরকারে কাজ করতেন । সেই রামকান্তের তিনটি বিবাহ, রামমোহন ছিলেন 
দ্বিতীয়ার তিন সন্তানের অন্ততম। জীবনের প্রথম চোদ্দ বছর রামমোহন 
রাধানগরেই বাস করেছেন । শোনা যায় যে, প্রথমে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় 
পড়েন,__বাড়িতে ফাসি শেখেন ; তাঁরপর রামকান্ত তাকে পাটনায় পাঠিয়েছিলেন 


" আরবী শেখবার জন্তে”_আর কাশীতে--সংস্কৃত শেখবার উদ্দেশ্যে । রাম- 


মোহনের এই সংস্কত-শিক্ষার. সময়-বিস্তার সম্বন্ধে একথাও শোনা যায় যে, 


তিনি নাকি একাদিক্রমে দশ বছর কাশীতে ছিলেন,_কিন্তু সে-খবর ভ্রজেন্দ্রনাথ 


বন্দ্যোপাধ্যায় সমর্থন তো, করেন নি, বরং তার -বিপরীত সম্ভাবনার উল্লেখ . 
করেছেন । ব্রজেন্দ্রনাথ বলেছেন যে চোদ্দ বছর বয়সে রাধানগর গ্রামের 
বাড়িতেই রামমোহন নন্দকুমার বিগ্যালস্কায়ের . সান্নিধ্যে আসেন । নন্দকুমার 
প্রথম জীবনে অধ্যাপক ছিলেন পরে তান্ত্রিক. সাধনা ক'রে তান্ত্রিক সাধক হন । 
তিনিই রামমোহনকে সংস্কত-শিক্ষায় এবং তান্ত্রিক মতে আকৃষ্ট করেন। হয়তো, 
রামমোহন তিব্বতে গিয়েছিলেন, হয়তো বা ভারতবর্ষের অন্ত কোন প্রান্তে 
হিমালয়ের অনান্য অঞ্চলে । ১৭৯১ শ্রীষ্টান্দের কাছাকাছি কোন সময়ে 
রামমোহনের পিতা রামকান্ত তার তিন পত্তী ও পুত্রাদির সঙ্গে রাধানগর ত্যাগ 
করে ন' বছরের জন্তে ভূরস্ট পরগনা ইজারা নেন । | 

১৮১৫ খ্ৰীষ্টাব্দ রামমোহনের ‘বেদান্ত গ্রন্থ ও “বেদাস্তসার’ প্রকাশিত হয়। 


. সে-সব বইয়ের ঝুংলা ভাষার তৎকালীন শব্দপ্রকৃতি ও বাংলা গগ্ভসাহিত্যের 


অভাব সম্বন্ধে মন্তব্য আছে। বাক্যের গঠন সম্বন্ধে তিনি তার পাঠককে 


Cd 


৬৮ - "প্ৰবন্ধ পত্রিকা ॥ 


সতর্ক করে দিয়েছিলেন | যেমন, তার এই উক্ভিটি-“কোশ্‌ নামের সহিত 
কোন ক্রিয়ার অন্বয় হয় ইহার বিশেষ অন্থুসন্ধান করিবেন যেহেতু এক বাক্যে 
কখন কখন কয়েক নাম এবং কয়েক ক্রিয়া থাকে ইহার মধ্যে কাহার সহিত 
কাহার অন্বয় ইহা ন! জানিলে অর্থজ্ঞান হইতে পারে.না তাহার উদাহরণ এই !' 
(১১৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ভার “গৌঁড়ীয়ভাষা ব্যাকরণ-এর ভূমিকায় বলা হয় £ 


.  সর্বদেশীয় ভাষাতে এক এক ব্যাকরণ প্রসিদ্ধ আছে যদ্বারা তত্তভভাষা 
লিখনে ও.শুদ্ধাশুদ্ধ বিবেচনা পূর্বক কথনে উত্তম শুঙ্খলামতে পারগ , 


হয়েন, কিন্তু গৌড়ীয় ভাষায় ব্যাকরণ না থাকাতে ইহার কথনে ও লিখনে 
সম্যক্‌ রূপে রীতিজ্ঞান হয় ন], এবং বালকদিগের আপন . ভাষা ব্যাকরণ 


না জানাতে অন্ত ভাষা ব্যাকরণ শিক্ষাকালে অত্যন্ত কষ্ট হয়, আর আপন 


ভাষা.ব্যাকরণ যাহার বোধ অক্স; পরিশ্রমে সম্ভব তাহ! জানিলে অন্ত ২ 


ভাষা ব্যাকরণ জ্ঞান অনায়াসে হইতে পারে এ কারণ স্কুল বুক সোসাইটির. 


অভিপ্রায়ে শ্ৰীযুত রাজা 1 রায় ওঁ গৌড়ীয় ভাষায় ব্যাকরণ 
তণ্ভাষায়' করিতে. প্রবৃত্ত হয়েন ।.. 


একালের রামমোহনই, প্রথম ' বাঙালী, যিনি দেশ ছেড়ে সমুদ্রপারে সুদূর : 


a গিয়েছিলেন । ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৯-এ নভেম্বর কলকাতা. থেকে 
তিনি স্টিমার ধরেন ; ১৮৩১-এর ৮ই এপ্রিল লিভারপুলে পৌঁছোন। বিলেতে 
তার অনেক কাজ ছিল ১৮৩২-এর' শেষদিকে তিনি ফ্রান্সেও গিয়েছিলেন। 
১৮৩৩-এ ইংলণ্ডে ব্ৰিষ্টল নগরে কয়েদিন জরে ভুগে ২৭এ সেপ্টেম্বর 
তিনি লোকান্তরিত হন। 


. রামমোহন যখন এগোঁড়ীয় তাষার ব্যাকরণ’ লেখেন, তখন তার হাতে যে: 


সময়ের খুবই টানাটানি চলছিল, তীর শেষ পর্বের এই দিনগুলির ভ্রুততা থেকে 
.তার কতকটা আভাস পাওয়া যায়! ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'ভট্টাচার্ষের 


সহিত বিচার-এর ভূমিকায় বাংলায় রেদান্ত আলোচনার প্রচলিত অস্থবিধার ' 


মধ্যে একটি. তিনি এই ভাবে ব্যক্ত করেছিলেন যে--প্রগা় ২ সংস্কৃত শব্দ... 


সকল ইচ্ছাপূর্ববক দিয়া গ্রন্থকে দুর্গম কর! "এই প্রচলিত রীতির অন্ততম 
লক্ষণ! মৃত্ুগ্জয় বিদ্যালঙ্কার ছিলেন এক্ষেত্রে তীর- পূর্ধগামী। রামমোহন 
ূ এই কামনা প্রকাশ করেছিলেন৷ যে টার যেন আর 84 
| দ্বিতীয় বেদান্ত টিকা না লেখেন !. 
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॥ বাংল! ভাষাতত্তের অনুসন্ধান-ধারা ৮ ২৬৯, 


গোঁড়ীর ভাষা ব্যাকরণে রামমোহন প্রথম অধ্যায়ে উচ্চারণ, লিপি, বর্ণমালার 
বিস্তাসক্রম-ইত্যাদ্ি' আলোচন! করেন-; দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশেষ্য, বিশেষণ, 


কর্তৃপদ, ক্রিয়াপদ, কর্ম, করণ, সম্বন্ধ, সস্বোধন,_-তুচ্ছতাবাচক ধ্বনিপরিবর্তন 


ও লিঙ্গ-প্রসঙ্গ আলোচিত হয়। : এইভাবে এগিয়ে তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি তদ্ধিত 
শব্দ, সমাস, সর্বনাম "[ রামমোহনের ভাষায় প্রতিসংজ্ঞ? ] ইত্যাদি আলোচনা 
করেন। ক্রিয়ার কাল, ক্রিয়ার বিভিন্ন রূপ, বাচ্য ইত্যাদিও তিনি উল্লেখ করে 
গেছেন। পয়ার ও ত্রিপদী এবং তোটক ছন্দের কথা তিনি খুবই সংক্ষেপে 
ছুঁয়ে গেছেন মাত্র । | | ৰ 
রামমোহনের এই গৌড়ীয় ব্যাকরণ তার-ই ইংরেজিতে লেখা একখানি 
বাংলা ব্যাকরণের আদর্শে লেখা হয়। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এই ব্যাকরণে 


. ইউরোপীয়দের বাংলা শেখার খুব সাহায্য হোতো। 


রামমোহনের পরে বিদ্যাসাগরের নিজের চেষ্টায়. এদিকে ছুটি কাজ হয়েছিল৷ 
প্রথমতঃ শবসংগ্রহ,__দ্বিতীয়তঃ বাংলা ব্যাকরণ নয় বটে, তবে বাংলায় প্রথম 
সহজপাঠ্য সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা । ১৮৩৫ গ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে গবর্ণর জেনারেল 
বেটিষ্কের শিক্ষানীতির ঘোষণা দেখা দেয় তদানীত্তন মিনিটে । জনসাধারণের 
মধ্যে সরকার তখন পাশ্চাত্য সাহিত্য এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের পাঠ প্রচলিত 
করতে চেয়েছিলেন । ১৮৪৪ গ্রীষ্টান্দে সার হেনরী হাডিগ্ের অন্ুকুল্যে বাংলা 


বিহার উড়িস্ায় দেশীয় ভাষার সাহায্যে প্রাথমিক শিক্ষার প্রচারকল্পে ১০১টি 


শলী-পাঠশাল! স্থাপিত হয়। তার দশ বছর পরে বাংলার প্রথম ছোটলাট 
হালিডে সাহেবের শিক্ষা সম্পর্কিত মিনিটের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের মন্তব্য সংযুক্ত 
হয়। তখন তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ |, তার দশ বছর পরে, ১৮৬৪ 


'প্ীষ্টান্দের অক্টোবরে তার বাংলা অভিধান, “শব্দমঞ্জরী’ প্রকাশিত হয়! ১৮৫১র 


নভেম্বরে তার সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা ছাপা! হয়,_-১৮৫৩ থেকে ১৮৬২র 


' মধ্যে তার ব্যাকরণ কৌধুদী'্র প্রথম থেকে চতুর্থ ভাগ অবধি একে একে 
প্রকাশিত হয়। ১৮৫৩ গ্রীষ্টাবে”_ এই সব কাজের সঙ্গে সঙ্গেই তার ‘সংস্কৃত - 


ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্ৰস্তাব’ বেরিয়েছিল । ' 


ৰ যু ফ 
‘ « 


রবীন্দ্রনাথের 'শব্ষতত্ব বইখানি. অনেক পরের ঘটনা , সে-বই' শুরু হয়েছে 


“বাংলা উচ্চারণ? প্রসঙ্গ ধরে। - ইংরেজির সঙ্গে তুলনা .ক'রে সেই প্রবন্ধের 


৯৭৩ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


শুরুতেই তিনি দেখিয়ে দেন যে-_-ইংরেজি অক্ষরের নাম এক রকম, তাহার 


কাজ. আর একরকম’ ৭৫-কে মুখে বলি “ইউ” কিন্তু 4০, বানানে যে শব্দটি . 


পাই তার উচ্চারণ অন্যরকম । কিন্তু অন্ত পক্ষে_-আমাদের কখগঘ-র কোন 
বালাই নাই--তাহাদের কথার নড়চড় হয় না৷? বর্ণমালার বিভিন্ন স্বরধবনির 
উচ্চারণ প্রসঙ্গ থেকে এগিয়ে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ নির্দেশার্থক প্রত্যয় টা, টো, টে-র 
কথায় এগিয়েছিলেন। ধ্বন্তাত্বক শব্দ সম্বন্ধে তার মনোরম আলোচনা এই 
বইখানির প্রধান উপাদানাবলীর মধ্যেই গণ্য। অকারাদিক্রমে তিনি ধ্বন্তাত্মক- 
শব্দের একটি দীর্ঘ তালিকাও দিয়ে গেছেন, _সেটি এই আলোচনা রই অন্তভুক্তি।, 
এ লেখাটির তারিখ ১৩০০ সাল। তার বছর সাতেক পরে “বাংলা শব্দদৈত” 
প্রবন্ধটি লেখা হয়। তার পরের বছরই ছিল “বাংলা'কৃৎ ও তদ্ধিত' প্রবন্ধটির 
প্রকাশ কাল। “সম্বন্ধে কার’ প্রবন্ধটি আরো কিছু: আগের রচনা--১৩০৫ সালে 
লেখা হয়। সেই ১৩০৫ সালের অন্তম প্রবন্ধ “বীম্সের. বাংল! ব্যাকরণ’ নান! 
কারণে স্মরনীয় এই প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন-_বীম্স সাহেব চেষ্টা করিয়া 
বাংলা লিখিয়াছেন ; বাংলা দেশেই তাহার যৌবন: ও প্রৌঢ় বয়স যাপন: 
করিয়াছেন, বহু বৎসর ধরিয়া বাঙালী সাক্ষীর জবানবন্দী ও বাঙালী মোক্তারের 
আবেদন শুনিয়াছেন এবং বাঙালী সাহিত্যেরও রীতিমত চর্চা করিয়াছেন ' এরূপ 
শুনা যায়। বীম্স যে আমাদের ভাষা বিশ্লেষণে অনেক জায়গায় অনেক ভুল 
করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কথায় বলা দরকার 
‘যখন দেখি আজ পর্যন্ত কোন কোন বাঙালী প্রকৃত বাংল৷ ব্যাকরণ রচনায় 
হস্তক্ষেপ করেন নাই, তখন প্রলোভন সম্বরণ করিয়া লইতে হয়। আমরা 
কেন বাংলা ব্যাকরণ লিখিতে গিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখি, আমাদের কোন 
শিক্ষিত লোককেও, বাংল! ভাষার ব্যাকরণের নিয়ম জিজ্ঞাসা করিলে তাহার 
চক্ষু স্থির হইয়া যায় কেন, এসব কথা ভাবিয়া দেখিলে নিজের উপর ধিক্কার 
এবং সাহেবের উপর শ্রদ্ধা জন্মে? অতএব সিভিলিয়ন বীম্‌সের ব্যাকরণ 
ভ্রমসংকূল হলেও তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় । বীম্স যেমন ভুল করেছিলেন, 
রামমোহনেরও সে-রকম ভুল যে একেবারেই না ঘটেছে, তা নয়। আবার 
রবীন্দ্রনাথের নিজের কথাই স্মরণীয় £-“রামমোহন রায় ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে যে 
গৌড়ীয় ব্যাকরণ রচনা করেন, তাহাতে তিনিও লেখেন ‘গৌড়ীয় ভাষায় 
অকারস্ত বিশেষণ শব্ধ অকারান্ত উচ্চারণ হয়, যেমন ছোট খাট ; এতদৃভিন্র 
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॥ বাংল! ভাষাতত্বের অনুসন্ধান-ধারা ১৪১ 
যাবৎ অকারস্ত শব্দ হলস্ত উচ্চারিত হয়, যেমন ঘট, পট, রাম, রামদাস, উত্তমূ 


' সুন্দর ইত্যাদি ।” | j 


' রবীন্দ্রনাথ এই উক্তি স্মরণ করে নিজে মন্তব্য করেন-_রামমোহন রায়ের 
উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত তাঁহার নিয়মকে অপ্রমাণ করিতেছে তাহা তিনি লক্ষ্য করেন 
নাই। উত্তম ও সুন্দর শব্দ বিশেষণ শব্দ । যদি' কেহ বলেন উহা সংস্কৃত শব্দ, 
খাঁটি বাংলা শবেও ব্যতিক্রম মিলিবে ; যথা নরম, গরম 1, 

এইভাবে সংক্ষেপে কয়েকটি দিক দেখিয়ে , দিয়ে প্রবন্ধের শেষ ক'লাইনে 
তিনি বলেন-_-“আমরা বীম্স্‌ সাহেবের ব্যাকরণধূত উচ্চারণ -পর্যায় অন্মরণ 
করিয়া প্রসঙ্গক্রমে ছুইচারিটা কথা সংক্ষেপে বলিলাম । একথা নিশ্চিত যে, 
বাংলার উচ্চারণতত্ব ও বর্ণ-বিকার নিয়ম বাঙালীর দ্বারা যথোচিত আলোচিত 
হয় নাই।, ইহাও যদি আমাদের দ্বারা সাধ্য না হয় তবে রাঁজপুরুষদের নিকট 
হইতে স্বায়ত্তশাসন ভিক্ষা করিয়া লইয়া আমাদের বিশেষ গৌরব বাড়িবে না” 
সেই ১৩০৫ সালের প্রবন্ধ “বাংলা বহুবচন’-এর মধ্যেও বার-বার বীম্সের কথা 
উঠেছে। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার বিভিন্ন প্রয়োগবিধি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথকে 
তুলনায় নিরত'দেখা গেছে এই প্রবন্ধটিতে। উপসংহারে তিনি খণ স্বীকার 
ক'রে জানিয়ে গেছেন-__“দীনেশচন্দ্রবাবুর বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য, হার্নলে সাহেবের 
গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ, কেলগ, সাহেবের হিন্দি ব্যাকরণ, প্রিয়র্সন সাহেবের 
মৈথিলী ব্যাকরণ, এবং ডাক্তার ব্রাউনের আসামী ব্যাকরণ অবলম্বনে এই প্রবন্ধ 


/ লিখিত হইল ॥ 


'বাংলা ভাষা হইতে তাহার বিশুদ্ধ সংস্কৃত অংশকে কোন মতেই ত্যাগ করা 
চলে না+_-এ মন্তব্য রবীন্রনাখেরই | শব্দতত্তের “ভাষার ইঙ্গিত" প্রবন্ধটির 
প্রথম দিকেই তিনি একথা জানিয়ে গেছেন। নেই -প্রবন্ধই তিনি পণ্ডিত' 
নকুলেশ্বর ভট্টাচার্যের উল্লেখ ক'রে জানান-_“কেবল দেখিয়াছি শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর 
ভট্টাচার্য মহাশয় তাহার রচিত বাংল! ব্যাকরণে বাংলা ভাষার বাংলা ও. 
সংস্কৃত ছুই অংশকেই খাতির দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, ইহাতে তিনি 
পণ্ডিত সমাজে সুস্থ শরীরে শাস্তি রক্ষা করিয়া আছেন কি না সে সংবাদ পাই 


'নাই। এইভাবে সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার ঘনিষ্ঠ যোগের সত্য স্বীকার ক'রেও 


বাংলার নিজস্ব ' স্বাতন্ত্য মেনে 'নেবার যৌক্তিকতা! সম্বন্ধে বৈয়াকরণদের, 
তিনি অবহিত হবার প্রেরণা দেন। সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রচলিত, 


৯৭২ ৃ্‌ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


প্রাকৃতের--অর্থাৎ আধুনিক ভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণ লেখবারও পরামর্শ 
দেন। তুলনামূলক ভাষাতত্বের উপাদান অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে 
ব্বীগ্রনাথ তার এই সব লেখায় পাঠকসমাঁজকে অবহিত হতে বলে গেছেন। 
আর বার-বার এই বিনয়োক্তি করে গেছেন যে, তিনি নিজে.ব্যাকরণের পণ্ডিত 
নন” ষথার্থ ভাষাতত্ববিদ পণ্ডিতের প্রতীক্ষায় ছিলেন তিনি । তার “শব্দতত্ব' 
লেখা হবার অনেকদিন আগে, ১২৮৫/ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার “বজ্দর্শনে? 


বঙ্কিমচন্দ্রের “বাঙ্গালা ভাষ!’ প্রবন্ধটি ছাপা হয়। সে-প্রবন্ধে বাংলার লিখিত 


[ সাধু ] ও কখিত ভাষার পার্থক্য সম্বন্ধে প্রথমেই কয়েকটি কথা ছিল। সেই 
৯২৮৫ সালের কিছুদিন আগেও আমাদের সাধুভাষায় কী যে বিশেষ চাহিদা 
‘ছিল, সে-কথা তার সেই প্রবন্ধেরই প্রথম দিকে বলা হয়েছিল__£লোকে বুঝুক 
বা না বুৰুক, আভাঙ্গা সংস্কৃত চাহি।* অতিরিক্ত সংস্কৃতান্ুকারিতার ফলে, 
তার সাহিত্যিক জীবনের প্রথম পর্বে বাংলা ভাবা যে বড়োই কুঠিত হয়ে 
পড়েছিল, সে-ব্ষর়ে ইঙ্গিত ক'রে তিনি রামগতি ন্তায়রত্বের বিরুদ্ধে কয়েকটি 
কথা বলেছিলেন ৷ বাংলা ভাষায় গগ্ভ পদ্য বিভিন্ন রচনায় রীতি বা শৈলীর 
চিন্তাই মে-মন্তব্যের আসল চিন্তা, সেই সঙ্গে ‘মৃণালিনী’ ও অন্ত কোন কোন 
রচনার গগ্ঠরীতি সম্বন্ধে রামগতি যে বিরুদ্ধ মন্তব্য করেছিলেন, তার সেই 
সমালোচনার বিরুদ্ধে সে-মস্তব্য ছিল বঙ্কিমচন্দ্ের নিজস্ব প্রতিবাদ । সে-প্রসঙ্গ 
তিনি বেশি বিস্তৃত করেন নি। কিন্তু সেই স্ত্রে তখনকার Calcutta 
Review পত্রিকায় প্রকাশিত, সুশিক্ষিত নব্যসম্প্রদায়ের প্রতিনিধি শ্যামাচরণ 
গঙ্গোপাধ্যায়ের বাংল! ব্যাকরণ সম্পর্কিত কয়েকটি মৌলিক কথা তিনি উল্লেখ 
করে গেছেন। . বাংলায় সংস্কৃতের বিধি অনুসারে লিঙ্গতেদ, বহুবচনে “গণ'শব্দের 
ব্যবহার, ইত্যাদি সংস্কতান্কারিতার বিরোধী ছিলেন শ্যামাচরণ। তৎসম, 
তন্তব, দেশি_ তিন 'রকম শব্দ গ্রহণেই বঙ্ধিমচন্দ্রে নিজে আগ্রহী ছিলেন 
তবে হুতোমী ভাষা সাহিত্যে অগ্রাহথ__এই ছিল ভার মত । মোট কথা 
বঞ্চিমচন্দ্র সাহিত্যের লক্ষ্যে দৃষ্টি রেখে তার এই প্রবন্ধে যেটুকু ভাষা-বিশ্লেষণে 
এগিয়েছিলেন, তা থেকে তার উদার মতেরই পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু 
তিনিও ঠিক ভাষাতত্বসন্ধানী ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথই প্রথম ব্যাপক আগ্রহে 
এদিকে পথ সন্ধান করেছিলেন | রাম্মোহনের আমল - থেকে, লবিদ্ভাজাগর5 
হরপ্রমাদ "শাস্ত্রী, রামেন্্রকন্দর, বিজয়চন্দ্র মজুমদারঃ যোগেশচন্দ্র বিগ্ভানিধি; 


Ar 
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॥ বাংলা.ভাষাতত্তের অহুসন্ধান-ধার। | ১৭৩ 


শ্রীযুক্ত স্থনীতিকুমার, চট্টোপাধ্যায়, প্রযুক্ত সুকুমার সেন প্রভৃতি বহু 'যনীবীর, 
প্রয়াসে'গত'শতাধিক বছরের মধ্যে এদিকে পথ উত্তরোত্তর প্রশস্ত'হয়ে চলেছে। 
বাংলা ভাষার শব্দতত্ব, পদ গঠন ইত্যাদি ব্যাপার পাশাপাশি অন্তান্ত আধুনিক 
ভারতীয় ভাষার তৎসংক্রান্ত বিভিন্ন প্রথা ‘বিধি, প্রয়োগের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা 
দরকার । বীম্‌সের তুলনামূলক ব্যাকরণের প্রশংসা: করে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায়ের “The Origin and Development of the Bengali 
Language’ Foreward. এ গ্রীয়ার্সন সাহেব তারই ইঞ্দিত দিয়ে গেছেন । 
যেমন বিভিন্ন আধুনিক ভারতীয় ভাষার পারস্পরিক সম্পর্ক বিবেচনা করা 
দরকার, সেই রকম আমাদের বাংলা ভাষারও প্রাচীন ও আধুনিক ছুই স্তরই 
খু'টিয়ে দেখা দরকার | সেজন্যে নমুনা আহরণ কর! দরকার । এবং গগ্ভ- 
রচনার নমুনাই বেশি কাজে লাগবে । | 
১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে শিবরতন মিত্র কিছু প্রাচীন বাংলা গদ্যের নমুনা সংকলন 
করেছিলেন! তিনি তার বইয়ের নাম দিয়েছিলেন Types. of Early 
Bengali Prose | কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সে বই প্রকাশিত হয়। বইয়ের 
শেষ দিকে প্রাচীন বাংলা গন্যে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দের একটি তালিকা দেওয়া 
হয়। বইখানির ইংরাজি ভূমিকায় তিনি যা জানিয়েছিলেন, তার প্রধান 
কথাগুলি এই যে,_-বিটিশ শাসন প্রবতিত হবার পূর্ববর্তী কয়েক শতাব্দীর মধ্যে 
এদেশের সাহিত্য গন্ধের যে রূপ ছিল, সেই রূপের বিচিত্রতা! দেখিয়ে দেবার 
জন্তেই তিনি এইসব নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন । ব্রিটিশ শাসন আর ছাপাখানা 
_ ছুইই আধুনিক ব্যাপার । অতএব - প্রাচীন বাংলা গপ্ভ নিঃসন্দেহে পাশ্চাত্য 
প্রভাব বজিত রচনা । তা নিতান্তই দেশজ; দেশের পরিবেশের মধ্যে 
ইংরেজের প্রাধান্য দেখা দেবার আগেকার রচনী। তিনি একথাও বলেন যে, 
সাহিত্যগুণের দিক থেকে প্রাচীন বাংলা গন্ধ আধুনিক গদ্যের পাশে দীড়াতেই 
পারে না! ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের এবং ডক্টর স্থশীল কুমার দের আলোচনা 
তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন.। শিবরতনের এই গদ্য নমুনা সংকলনে কেবল 
যে ধর্মগ্রন্থ ব্যবহৃত গণ্ভের নমুনা সংগৃহীত হয়, তা নয়। আইন, স্তায় গ্রন্থ, 
আয়ুর্বেদ, দলিল-দস্তাবেজ, ব্যবসায়ীর চিঠি ইত্যাদি বিভিন্ন সমতল থেকে তিনি 
বেছে বেছে নমুনা তুলে দিয়েছিলেন সংস্কৃত বা ফারসী ভাষার পরিবর্তে 
বাংলা ভাষাতেই যে এসব কথা বাহিত হয়েছিল, সেও একটা 'স্মরণীয় ব্যাপার ৷ 


১৭৪ প্রবন্ধ পত্রিকা ! 


খুবই সাধারণ বৈষয়িক ব্যাপার অবলম্বন করে সে গন্ধের অনেকটাই দেখা 
দিয়েছিল। ফলে, সাহিত্যিক সমৃদ্ধি প্রতিফলিত হবার সুযোগও সে-ক্ষেত্রে- 


কম ছিল । এসব কথা আগেও এবং পরেও আলোচিত হয়েছে । শিবরতন 
নতুন কিছু বলেন নি। শৃল্টপুরাণকে তিনিও ছন্দ-ময় গন্য বলে .ধরেছিলেনঃ 


' তবে ঠিক গণ্য বলেন নি। শুন্তপুরাণের ভাষাভদ্দি সম্বন্ধে তার মন্তব্য ছিল - 


‘half rhythmic incantations; দ্রীনেশচন্দ্রের সঙ্গে একমত হয়ে তিনি 
আমাদের প্রাচীন গন্য নমুনাগুলির, রূপগত বিশেষত্বের গুরুত্বই স্বীকার করে 
ছিলেন 40108] importance’- এর কথা জানিয়ে গেছেন ! . 

, শিবরতন মিত্রের সংকলনে মোট ১৩৬টি নমুনার ২০টি বিভিন্ন ছাপা বই 
ও পত্রিকা থেকে নেওয়া হয়,_-বাকি- ১১৬টি আগে কোথাও ছাপা হয়নি । 
বীরভূমে তাদের গ্রন্থাগারে প্রায় চার হাজার বাংলা ও সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি তার! 
সংগ্রহ করে গেছেন | Et 

৯২৪৩ সালের লিপিকাল চিহ্নিত একটি নযুনাতে [ দলিল শ্রেণীর 


নমুনাবলীর ২৪ সংখ্যক উদ্ধৃতি ] ম্ুয্ বিক্রয় পত্র’ দেখা যায়। এই নযুনার" 


নিচে পাঠককে শ্রীহটের ইতিবৃত্ত দেখতে পরামর্শ দেওয়া হয়। নমুনাটি 
এই রকম £ 
তুমার খরিদা নফর শ্রী গণেষ ভির্থর পাশ আমার নফর স্কাই 
ভির্থর বেটি শ্রী শচী দাসীকে বিবাহ দিবার কারণ নির্দাসানা মবল্গ 
১৬ সুল্ল রূপাত্তা সীক। তুমার পাশ হনে নগদ সমজিয়া নিয়া আমার দাসী 
মজকুরীর মাতাকে ভ্রতাকে সমজাইআ দিলাম এবং আমার মুনিবানা 
মবলগ ১৭০ যে দুই রূপায়! সীক্ক| সমজীয়া পাইয়া দাসী মজকুরীকে নির্বাও 
২ করিয়া দিলাম... 


বিষয়টি একালের পক্ষে চমকপ্রদ বটে। কিন্তু প্রাচীন সামাজিক ইতিহাসের' 
চিত্তাকর্ষক অধ্যায় সন্ধান এ সন্ধানের আসল কথা নয়। শিবরতনের এই ' 


সংগ্রহের পরে প্রাচীন বাংলা' পত্রসংকলনের আরো নমুনা পাওয়া গেছে । আর, 


প্রাচীন ও মধ্য যুগের প্ভ-রচনা তো তার আগেই ভূরি পরিমাণে সংগৃহীত 


হয়েছে । 
* অশোকের সময়ে, উত্তর ভারতে. লোকসাধারণ্যে মাগধী প্রাকৃত প্রচলিত 


ছিনে। সেই মাগধী প্রাকৃত থেকেই কালক্রমে আধুনিক বাংলার উদ্ভব ঘটেছে।. 


চি 


A 


সত 
; 


4 বাংলা ভাষাতত্বের অন্ুসন্ধান-ধারা . ১৭৫ 


বীম্স, হোর্নেল, ভাগারকর প্রভৃতি ভাষাতত্ববিদ পণ্ডিতদের গবেষণা সম্বন্ধে 
প্রশংসা জানিয়ে, ১৯২৫ গ্রীষ্টাব্ের অক্টোবর মাসে সুনীতিকুমারের বইখানির 
পূর্বোক্ত মুখবন্ধে গ্রীয়াস“ন সাহেব স্থনীতিকুমারের মেধা ও অধ্যবসায়ের উল্লেখে 
উচ্ছ্বসিত হন। বাংলা ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে দু'একটি বিষয়ে তিনি যে সেই আলোচ্য 
গ্রন্থের লেখকের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি, সে কথাও জানাতে দ্বিধা করেন 
নি। কিন্তু এই কথাটিও সেখানে তিনি জানাতে ভোলেন নি যে জ্ঞানের 
সন্ধানে বিভিন্ন সন্ধানীদের মধ্যে মতামতের গরমিল হয় বলেই তো শাস্ত্রধার! 
এগিয়ে চলে ! 

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে পি-আর-এস বৃত্তির জন্তে সুনীতিকুমার প্রথম এদিকে পূর্ণ 
মনোযোগে কাজে এগিয়েছিলেন। রামেন্দসুন্দর ত্রিবেদী এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
ছিলেন তার পরীক্ষক। তাঁদের অন্থমোদন পেয়ে তিনি আরো অগ্রসর হন। 


| ১৯১৯-১৯২২ সালে লগ্নে, প্যারিতে তার গবেষণার কাজ এগিয়ে চলে! 


১৮৮০-তে প্রকাশিত হোর্নেল সাহেবের ‘Grammar of the Gaudian 
Languages’-এর পরে, তুলনামূলক ভারতীয় ভাষাতত্বের স্মরণীয়তম বই যে 
'অধ্যাপক জুল ব্লকের [ Jules 91০০0] ‘Formation de la Langue 
marathe’—~সে কথা গ্রীয়ার্সনও বলে গেছেন, অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ও 
পুনরুচ্চারণ করেছেন। সেই আদর্শের পথিক তিনি। সেই পরিকল্পন। 
অনুসরণ 'কবেই তিনি এগিয়েছেন। বিশেষ ভাবে বাংলার ক্ষেত্রে, নকুলেশ্বরের 
বাংলা ব্যাকরণের রবীন্দ্রনাথ যেমন প্রশংসা করে গেছেন, ডক্টর চট্টোপাধ্যায়ও 
সেইরকম, প্রশংসাই করেছেন, সেই সঙ্গে ১৮৮০র দশকে প্রকাশিত, চিন্তামণি 
গাঙ্গুলির বাংলা. ব্যাকরণেও তিনি উচ্চমানের লক্ষণ অনুভব করেছেন। 
জ্ঞানেত্রমোহন দাসের বাংলা অভিধান এবং বড়, চণ্ডীদাসের শ্রীকুষ্ণকীর্তন 
তার খুব কাজে লেগেছিল । . আরো অনেকের কথাই তিনি উল্লেখ করেছেন । 
কিন্তু এদিকেও প্রবর্তক হিসেবে সর্বাধিক সম্মানের দাবি যে রবীন্দ্রনাথেরই, সে 
নত্যু তিনি স্পষ্ট ভাবেই জানিয়েছেন_-776 first Bengali with a Scien- 
tific: insight to attack the এ ofthe language was the 
poet Rabindranath পা 
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একা শব্দত জন্য 
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : 


সীন নদী দিয়ে জাহাজ আসছে। .তখন মধ্য রাত--কালো অন্ধকারে ঢেকে 


আছে চারদিক । তবু জাহাজের নাবিকেরা দেখতে পাচ্ছে লাইট হাউসের মতে 
একটি বাড়ীর জানলায় আলো জ্বলছে আর সেই আলোয় একটি চঞ্চল বিনিদ্র 
মানুষের ছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছে 

একসঙ্গে নাবিকেরা বলে ওঠে £ “ফ্রোব্যার--ফ্রোব্যার্‌ !” 

নিঃসন্দেহেই ফ্রোব্যার, গুস্তাভ ফ্রোব্যার। তীর মানস-কন্তা “এমা বোভারি, 
লিখছেন তখন। আর লিখতে গিয়ে একটি মনের মতে| কথা খুঁজে পাচ্ছেন না 
বলে, একটি শব্দকে ঠিক জায়গা মতো বসাতে পারছেন না সেই জন্তে--সমস্ত 
রাত তিনি ছটফট করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন । 

একটি শব্দ_-একটি দরকারী শব্দ । কোনো বিরাট যন্ত্রের একটি স্তু কিবা 


_ বল্টু কোথায় হারিয়ে গেছে, তার ফলে সমস্ত যন্ত্রটিই যেন অকেজো জিনিসটি ..। 


তুচ্ছ, কিন্তু ঠিক সেই: তুচ্ছ বস্তুটি না হলে অতিকায় যন্ত্রটা কোনো কাজে 
আসবে না। | 

গ্রের ‘এলিজী’ লিখতে কতৃ বছর লেগেছিল? সে তো এঁতিহাসিক হয়ে 
আছে। এই দীর্ঘ সময়_এই বছরের পর বছর ধরে তিনি কি মাত্র ভাবের 
পূর্ণতার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন, না তারই সঙ্গে একটির পর একটি শব্দ চয়ন 
করে চলেছিলেন অসামান্ত ধৈর্য আর পরিশ্রমের সঙ্গে? ‘এলিজী’ কবিতা 
হিসেবে কতখানি রসোত্তীর্ণ সে আলোচনায় না গিয়েও লেখকের সাধনার কথাই 
বিশেষ ভাবে মনে আসে'। আমাদের বাঙালী কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মনের 
মতো শব্দটি খুঁজে না৷ পেলে অসমাপ্ত কবিভাটিকে দিনের পর দিন ফেলে 
রেখেছেন । 

এডগার আযালান পো-র সেই দুরস্ত “দি র্যাভেন’ কবিতার প্রতি স্তব্‌কের 
পরে একটি ধুয়া আছে £ “Never 20051” পো নিজে কবিতাটিকে ব্যাখ্যা 
করতে গিয়ে বলেছেন, ওই একটি «5৮০: 220£6-এর ভেতরেই সমস্ত 
কবিতাটির চাবিকাঠি রয়েছে, ওই শব্দটি না থাকলে তার মুল বক্তব্যের জোর, 
ফুটত না- সমস্তটাই: প্রাণহীন হয়ে যেত। রর 4 


? 


# 


‘ 


॥ একটি শব্দের জন্য : ১৭৭ / 


একটি শব্দ_-পড়তে গিয়ে কত সহজে এসেছে মনে হয়, অথচ লেখক ও 
কবির সেটিকে খোজবার জন্যে হয়তে| প্রাণান্তিক প্রতীক্ষা করতে হয়েছে। একটি 
শে বক্তব্যের ব্যাপ্তি বেড়েছে, ব্যঞ্জনা যুক্তি পেয়েছে__যা সাধারণ 'তা অসাধারণ 
সু হয়ে উঠেছে [রবীন্দ্রনাথের একটি গানের কথা মনে আসছে । আমি তখন ছিলেম 

f মগন গহন ঘুমের ঘোরে, যখন বৃষ্টি নামল । সুরের সৌন্দর্ব ছেড়ে দিলে রচনা 
হিসেবে .অসামান্তা কিছু নেই? কিন্তু গানটির শেষে পাওয়া গেল ঃ ‘মেঘে মেঘে 

তড়িৎ শিখার ভূজঙ্গ-প্রয়াতে ।' এ 

লক্ষ্য করবার মতো হল শেষ শব্দটি -_এই “ভূজঙ্গ-প্রয়াতে। একটি সংস্কৃত 
ছন্দের নাম--সাপের মতো গতি বলেই এই নামকরণ। ভারতচন্দ্রের কল্যাণে 
এর'সস্তাব্য বাংলা রূপের সঙ্গেও আমাদের পরিচয় ঘটেছে । কিন্তু এই গানের 
শেষে ‘ভুজঙ্গ-প্রয়াত’ সাপের গতির সঙ্গে বিছ্যাতের ঝিলিককে মিলিয়ে, তার সঙ্গে 
একটি ছন্দের ব্যঞ্জনা এনে সমস্ত জিনিসটাকেই এক অপূর্বতায় উত্তীর্ণ করল এবং 
a শব্দটীর এক অপ্রত্যাশিত প্রয়োগ পাঠকের শ্রুতিকেও চকিত করে দিল। অনুরূপ 
: একটি বর্ষার গানে “অগ্নিবরণ নাগ-নাগিনী ছুটেছে উদাসী” এর অর্ধেক 
সফলতাও লাভ করল না।, | 
আনাতোল্‌ ফ্রসের খেই যখন শেষ হয়,' যখন কামনার আগুনে জর্জরিত 
ভগ্ত্রত সন্যাসী 'প্যায়হুটিয়াস' এসে থেইয়ের মৃতদেহের ওপর পাগলের মতো 
ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন সমবেত 'সন্ন্যাসিনীরা এক সঙ্গে টেচয়ে ওঠে £ “এ ভ্যাম্পায়ার 

এ ভ্যাম্পায়ার 1 . ওই একটি মাত্র শব্দেই প্যায়নুটিয়াসের সমস্ত উন্মাদ এবং 

বিকৃত কামনার যেন পূর্ণ বীভৎসতাটি দেখা দিয়েছে। প্যায়ন্থটিয়াস কতখানি 

হিংস্র, কতখানি যে বীভত্ম হয়ে উঠেছে, এই একটি শব্দ ছাড়া যেন সেটি 

বোঝানোই সম্ভব হত না। . | 7 

কবিতায় হোক, গন্যে হোক-এক একটি শব্দের কী অসাধারণ } 
‘ভূমিক! ! যথাকালে, যথা স্থানে তার প্রয়োগ মূল বক্তব্যকে প্রকাশিত করে, 
গভীর 'করে, তুচ্ছকে অনন্ত করে তোলে । মোপা্সীর বিখ্যাত গল্প” 
চবির গোলা (Boule de 51i£)-য় এক জায়গায় “স্তনবৃত্ত' শব্দটি থাকায় প্রবল 
প্রতিবাদ করে তীর গুরু ফ্লোব্যার বলছেন--বাদ দাও, ওটি বাদ দাও ।” রুচির 
শুচিতার জন্যে নয়__ও ধরণের ছত্মার্গ অন্তত আর যারই থাক, ফ্লোব্যারের 
নিশ্চয় ছিল না। তবু তিনিএই কারণেই শব্দটি বর্জন করতে বলছেন যে, ওঁ 

১২ নু 


) 


১৭৮ চিত প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


টুকু যৌনতার সংকেতেই মূল গল্পটির তিক্ত করুন রস তার ভাবসঙ্গতিকে হয়তো 
এক বিন্দু শিথিল করে দেবে। : 

কাব্যে কিংবা। কথাসাহিত্য তাই একটি মাত্র শব্দ কখনো কখনো লেখক 
ও পাঠক ছু পক্ষেরই আহার নিদ্রা দূর করে দেয়। ওই বিশেষ শব্দটিকে 
সন্ধান করবার জন্তে যেমন লেখককে অপেক্ষা করতে হয়, যাপন করতে হয় 
অত্র রাত্রি--তেমনি শব্দটির প্রতিক্রিয়াও পাঠককে নিদারুণভাবে অভিভূত 


করে। এপার “Never nore’ এবং ফ্রাঁসের 4& Vampire"-এ যে দুঃস্বপ্ন আর | 


আতঙ্ক ফুটেছে প্রত্যেক: পাঠক তা শিহরণের সঙ্গে, স্মরণ করে থাকেন। 
আজকের দিনে শব্দ ব্যবহারের এই সতর্কতা, ফ্র্যোবারের এই ভাষা-বিলাসিতা 
', কিংবা সচেতন ভাবে শিল্পের এই কারুকলা হয়তো. উপহাসের উপকরণ হয়ে 
উঠেছে। দৈনন্দিন, এবং সংবাদিক ভাষায় একালের লেখককে গল্প কবিতা 
‘নাটক লিখতে 'হবে, কোন বহুল-ব্যবহৃত্‌, জীর্ণ, ভাবালু, রোমান্টিক্‌ শব্দকে 
কোনমতেই প্রয়োগ করা চলবে না] কিন্ত এক্ষেত্রে সমস্যা আরো জটিল । 
লিখতে বসলেই স্বৃতিতে ভিড় করে আঁসবে পরিচিত. সাহিত্যিক-শব্দ, তারা 
তাদের পুরোনো জায়গায় বসতে চাইবে--অথচ প্রাণপণে তাদের প্রতিরোধ 
করতে হবে। উত্তরাধিকারের দাসত্ব মানব না, অথচ সে প্রতিমুহুর্তে আধিপত্য 
করতে চাইবে এ, যে কী অস্বস্তিকর অন্তদবন্ছ, সে কথা সহজে বোঝানা 
যায় না। | 
একজন পরিচিত লেখকের কথা বলি।. প্রথমে লিখেছিলেন পসন্ধ্যাট! 
বিষপ্ন_কারণ সারাদিন ধরে টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। কিন্তু বিষণ লিখে 
লেখক আরো বিষণ্ন বোধ করলেন, কারণ ওই শব্দটি ওই রকম স্থান-কালে 
আরে! কম পক্ষে "হাজার বার ব্যবহৃত হয়েছে । 'দন্ধ্যাটা ছুঃখিত' লিখে 
দেখলেন, অর্থব্যঞ্জনাই বদলে যাচ্ছে । “ছি“চকীছুনে সন্ধ্যা' লিখে হাসির গল্পের 
মতো শোনালো। 'কাদাটে সন্ধ্যা’ লিখে একটা জোড়াতালি দেওয়া' সবাইকে, 
পাওয়া গেল শেষ পধ্যন্ত। কি রকম দাড়ালো, কিংবা শুনতে কেমন লাগলো-__. 
সে বিচার আমি করতে চাই না। ৪ 
অর্থাৎ বিদ্রোহের দায়দায়িত্বও' কম নয়। সেখানেও একটি জীর্ণ 
পুরাতন’কে বিদায় করতে গিয়ে অনেক মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়, একটি 
শব্দের জন্ত-ফ্লোব্যারের মতে অস্থির পদচারণা করতে হয়-আর সেই একটি 


চট 


+ 


ন 


| J একটি শবের জন্য তত | ৪ ১৭১৯ 


শব্দের মধ্যেই হয়তো কবিতা বা গল্পের সমস্ত প্রাণশক্তিটুকু লুকিয়ে থাকে। 
[আসলে জীবন যেমন, সাহিত্যে তাঁকে তেমনভাবে রুখনোই আকা যায় না। 
. সাহিত্যরীতি মাত্রেই কৃত্রিম, আর্ট মানি বা না মানি? আর্টিির'হতে গেলেই ১ 
“শু আর্টিফিসিয়াল হতে হরে ।, মাইকেল অভিধান নিয়ে রুবিতা লিখতে বসতেন 
তীর, শর, বাণ, শায়ক কিছুতে মন উঠল না-_খুজে খুঁজে লিখতে হল ‘রুলম্ব’ই ৷ 
একটি শব্দের জন্যে কতখানি সময় আর কত পরিশ্রম ব্যয় করতে হুল তাকে ৷ 
এতো গেল সাহিত্যে বীর! গুরু-গভীরের' পক্ষপাতী তাদের কথা। কিন্তু সরল- , 
সহজ হওয়ার পরিশ্রমই কি কম? এক “বিষপ্ন-কে বিদায় করতে গিয়ে কতখানি 
সময় আর বিরক্তি উপহার দিতে .হল. লেখককে ! সাজিয়ে লিখবো তার জন্তে 
। কুলীন শব্দ চাই, সাজিয়ে :লিখব না, তার. জন্যে চাই হরিজন শব্দ । কন্তার 
জন্যে যিনি উঁচু বংশের পাত্র চান তাঁকে যেমন খুঁজতে হয়, তেমনি খাটি 
'হরিজনের জন্যে যিনি সন্ধান করবেন তারও কাজ সহজ হয় না। অভিনয়ের 
মঞ্চে রাজপ্রাসাদ রচনা করবার যত্র এবং জীর্ণতম.কুটার গড়ে দেওয়া দুই-ই সমান 
॥ ১শ্রমসাধ্য। আর সাহিত্য যেহেতু কৃত্রিম এবং যতদিন সে 'টিপকে থাকবে 
১৮৮৫ সে কৃত্রিম হতে বাধ্য, সেই কারণেই তাকে শিল্পরূপ দেবার জন্ত 
অথবা শিল্পবজিত ভাবে গড়ে তোলবার জন্যেও--একটি বিশেষ শব্দকে লেখক 
ও কবির খুঁজতে হবে বার বার_ এ থেকে তার পরিত্রাণ নেই। 
রুশ লেখক দন্তয়ভস্কি দাড়িয়ে আছেন রাজবিদ্রোহীর ভূমিকায়-_ ফায়ারিং 
স্কোয়াডের সামনে । তীর পাশেই সারি সারি কমরেডের বক্তরঞ্জিত' মৃতদেহ । 
'দস্তয়তস্কিও তার চরম যুহুর্তটির জন্তে অপেক্ষা করছেন । সেনানায়কের কণ্ঠ 
.থেকে বেরিয়ে আসবে একটি মাত্র শব্দ £ ‘ফায়ার’--এবং তারপর ' 
সারি সারি রাইফেল প্রস্তুত হয়ে. আছে, এমন সময় দ্রুত দূত ছুটে এল ৷ 
" একখানা চিঠি দিলে অধিনায়কের হাতে। তিনি সেটি পড়লেন এবং একটা মাত্র 
শব্দ উচ্চারণ করলেন £ নার্জনা 1, 
{}/' সমস্ত ইতিহাস বদলে গেল। স্ময় মতো সঠিক শব্দটি সেদিন:উচ্চারিত না 
_ হলে পৃথিবীর সাহিত্যে দত্তয়তস্বিকে কোনদিনই পাওয়া যেত না । 
শুধু কোনো বিশেষ সাহিত্যিকের ক্ষেত্রেই নয়, সমগ্র সাহিত্যেও একটি মাত্র 
শব্দের এম্‌নি এতিহাসিক ভূমিকা ৷ কোনো সাহিত্যিকই সে কথা ভুলতে পারেন £' 
সুতরাং একটি শব্দের জন্তে তার দুঃসাধ্য সাধনা কোনদিনই শেষ হবার নয়। 


LL 


৮০ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 
প্রতিদিনের জীবনের কি এই একটি শব্দ উপেক্ষার যোগ্য ? প্রেমের ক্ষেত্রে 

একটি “হা” কিংবা ‘না’ মানুষকে কোথায় তুলতে পারে-__কোন্‌ খাতে টেনে 

নামাতে পারে? আমাদের এই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে কিসে? | 


‘যুদ্ধ’ অথবা! শান্তি ?? 


একটি মাত্র শব্দ ৷ 


4 


৯৯ 


হা 


৭৯ 


বিংশ শতাজ্ীৱ মধ্যভাগে ভান্ততীয় সমাজেন্র গতি. 
দিলীপ মালাকার 


চা মানুষ নিয় সমাজ । মানুষের জন্ম-মৃত্যু, জন্মহার। মৃত্যুহার, এর মাপ- 
“জোক থেকে সমাজের গতি মাপা যায়। সমাজবিজ্ঞানে জাত-পাঁতের ,হিসেব 
ও প্রভাব কম নয়। ভারতীয় সেলস রিপোর্ট বা আদম জুমারীর বিবরণে 
জানা যাঁয় কিভাবে প্রধানতঃ গত একশ বছর ধরে ভারতে . লোকসংখ্যা বেড়ে 
“চলেছে। ' লোক সংখ্যা বাড়া বা কমাটাই বড় কথা নয়। যারা জন্মালো তার 
কজন বেঁচে রইল, বা যারা বেঁচে রইল তাদের দৈহিক ও .সামাজিক অবস্থা 
কিরূপ । এইসব আলোচনা 'ভেমোগ্রাফি'র আলোচ্য বিষয় । 'ডেমোগ্রাফি' সমাজ 
বিজ্ঞানের একটি শাখা । 
ভারতে লোকগণনা সুরু হয় উনবিংশ শতনীর শেষের দি । তারআগের 
.কোঁনো হিসেব নেই । আলেকজাগার-এর ভারত আক্রমণকালে তাঁদের হিসেবে 
জানা যায় যে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রাষ্ট্রগুলোতে লোকসংখ্যা কম 
“ছিল না। একটি রাজ্যে ছিল সাইব্রিশটি নগর, আর প্রতিটি নগরে কম 
-করে পাঁচ হাজার লোকের বাস ছিল। তারপর চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে তার 
সামরিক বাহিনীতেই ছিল সাত লক্ষ সৈন্য। এর থেকেই প্রমাণিত হয় এ 
সময়ে উত্তর ভারতে লোকসংখ্যা বেশ যথেষ্ট ছিল। আর যিশুবৃষ্ট জম্মাবার 
তিনশ বছর আগে ভারতের লোকসংখ্যা ছিল দশ থেকে চৌদ্দ কোটী 1 . (জি, 
নাথ-_এ ষ্টাডি ইন ইকনমিক কনডিশনস্‌ অব গ্রযানসিয়েন্ট ইণ্ডিয়া, ১৯২৯, 
পৃঃ ১২০) তারপরে ভারতে চলেছে যুদ্ধ-বিগ্রহ, রাজাদের উত্থান-পতন, 
বিদেশীদের আক্রমণ । সপ্তদশ শতাব্দীতে লোকমংখ্য। ছিল দশ কোটী, এই 
অন্মান কর! যায়। (ডব্ু, এইচ, মোরল্যাগু--ইণ্ডিয়া এট্‌ দি ডেথ্‌. অব. 
আকবর । ১৯২৯ পৃঃ ৭১) তবে এও অন্থমিত হয় যে, ১৮৭৫ থেকে ১৯০০ 
$]লেন মধ্যে পরায় আড়াই কোটী লোক মারা গেছে শুধু মহামারীতে । 


hb: 


সাল কতবার ছুতিক্ষ হয়েছে .. ; . -কতলোক মরেছে 
‘5৭৭৫-১৮০০ ; ৩ et শশা 
-১৮০০--:১৮২৫ ৫“ ইং. ১১০ ০০১৩ ০০ 


"৮২৬-১৮৫০ ২ 1, +, 1, 8o0,000;: 


১৮২ | | প্রবন্ধ পত্রিকা ৷ 


সাল কতবার দুতিক্ষ হয়েছে কতলোক মরেছে 
১৮৫ ১-৯৮ন ত ৬ 1 5 ৫,০০০,০০০ 
১৮৭৬-১৯০০ " ৬৮ ২৬,০০০,০০০ 


( এস, কে, চ্যাটার্জী--দি স্টারভিং মিলিয়নস্‌, ১৯৪৪, পৃঃ ৮৫--৮৬ টং তি 

ছুঁতিক্ষ বা মহায়ারীতে শুধু মৃত্যু হলে কোনো কথা ছিল না। যারা বেচে” 
রইল তাদের অরস্থা অর্দবতের স্থায়। সেই অরদম্বতের দল তখন কর্মক্ষম নয়।, 
ফলে চাষ-বাস, ব্যবসা-বাণিজ্য বা গ্রাম্য শিল্পের কাজ সবই তখন থাকে প্রায় 
বন্ধ। জাতীয় উৎপাদন কমতে বাধ্য | জাতীয় উৎপাদন কম! মানে প্রত্যেকের. 
আয় কমা। ফলে আসে দারিক্য। বিংশ শতাব্দীর গোড়া পর্য্যন্ত দুভিক্ষ ও: 


' মহামারীর দরুন কত বর্গমাইল অনুপাতে লোকজন বিপদগ্রস্ত হয়েছিল তার; 


একট! হিসেব দেওয়া :গেল। (পি. এ, ওয়াদিয়া এবং কে, টি. মার্েট_- 
আওয়ার ইকনমিক প্রবলেম, ১৯৫৪, পৃঃ ১০৫) 


বছর. বর্গমাইল লোকসংখ্যা কাজে রত লোকসংখ্যা” 
১৮৮৮-7৯৮৮৯ ৩৫০৩ ১,০০০,০০০ ৬৪,০০০, ১ 
১৮৯ ১-7১৮৯২ ৫৩১৩০০ "9১০০ ০১০০০ | পু l ২৪০,০০০ শর্ত 
১৮৯৬-৮১৮৯৭ ২২৫,০০০ ৬২১০০০১০০০৩, ৩,৩০০,০০০ 
S৮৯৯--১৯০০ | ১৮৯,০০০ . ২৮,০০০,০০০ ২ 8,৬০০,০০০ 


ভারতীয় লোকগনণার ইতিহাসে এই হুল পটভূমিক! । এর ভেতর কিভাকে 
আমাদের লোকসংখ্যা বেড়েছে তার হিসেব দিচ্ছি। 
বছর সুত্র. মিলিয়ন বা দশলক্ষ হিসেবে লোকমংখ্যা বৃদ্ধি % | 


১৬০০ ৫১), ১০০ 
১৭৫০ . (২) | ‘১৩০ 
১৮৪৮ (৩) ১৩৩ 
5৮৫০ (৪) রর ১৫০ রর । 





(৯) মোরল্যও--ইত্ডিয়া এ্যাট দি ডেথ, অব আক্বর (১৯২৭) পৃঃ ৭১ 4 
(২ শিরা--পভার্ট এ্যাণ্ড কিণ্ডে ড প্রবলেম অব ইণ্ডিয়া (১০৩৯) পৃঃ ২৬" 
(৩) ম্যাকৃকুলকৃ-_ডেসক্রিপটিভ, এ্যাণ্ড ষ্ট্যাটিসটিকাল নিট অক 
বৃটিশ এয়ার (৯৮৪৭) ] 
(3) আর, কে, মুখার্জী-_ফুড প্র্যানিৎ ফর ৪০৭ মিলিয়নস্‌ (১৯৩৮ ) পৃঃ ৩ 


॥ বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতীয় সমাজের গতি . ১৮৬ 


' ১৮৬১ . চন্দ্রশেখর (৫) এ - ১৬৪ = — 

. ৯৮৭২ প্রথম ও অসম্পূর্ণ সেঁদাস রিপোর্ট-- ২০৬২ — Es 
'১৮৮১--সেল্সাস রিপোর্ট ' j - ২৫৩৯ i Se 
১৮৯১. এ ৃ 2 ২৮৭৩ 8 ৯৬ 
১৯০৯ এ ‘২১৯৪৩ ১৪ 
১৯১১-, 4-1. না এ ত৬৫ই, 1৬৪ 
১৯২১ এ 2 ৩১৮৯১. শি ১২ 
১১৯৩৯ ও = ৩৫২৯. + . ১০'৬ 
১৯৪১-_- এ Jo, LL ৩৮৮৪ ১৪৪ 
5854 এ (৬) ৫4 CEOS Cc ১৬'৯ 
'১৯৬১-- 81(৭) ‘+ ৪৩৬৪ (অন্দর) ২১৪৯ 


৯৯৩১-৯৯৪৯ সালের মধ্যে বার্মা ভারত ছেড়ে পৃথক রা হয়েছে, ২১৪৯ 


১৯৫৯ সালের মধ্যে পাকিস্থান -রাষ্্র তৈরী হয়েছে।' তার ফলে কম করে 
এগার-বার কোটী লোক কমেছে ৯৯১৯ সালের পর থেকেই ভারতে লোকসংখ্যা 
উর্দমুখে । তার কারণ উনবিংশ শতাৰ্দীর মতন নি নিত্য লেগে টিং 
মহামারী রোগ অনেক কমেছে। ৃ 

অর্থাৎ মৃত্যুহার কমেছে" বলে জীবিত লোকের সংখ্যা বেড়েছে। ১৯৬৯ 
সালের লোক গণনায় জানা যায় যে মোট তেতাল্লিশ কোটী আশিলক্ষ লোকের 
মধ্যে. ২২৫০ মিলিয়ন হল পুরুব.আর ২১১৪ মিলিয়ন স্ত্রী ১৯৫১ সালের . 
তুলনায়।১১৬৯ সালে ভারতে, লোক বেড়েছে 1৯ মিলিয়ন 'অথবা : শতক্রা 
২৯৪৯%। অনপ্র প্রদেশ, বিহার, জন্মু-কাশ্মির, মাদ্রাজ, মহিশূর, উড়িস্তা ও 
উত্তরপ্রদেশে লোকরৃদ্ধির হার কম। সেদিক দিয়ে আসাম, গুজরাত, কেরালা, 
মধ্যপ্ৰদেশ, মহারাষ্ট্র পাঞ্জাব, রাজস্থান ও পশ্চিম বঙ্গের লোকা বৃদ্ধির হার অনেক 


- বেশী। সবচেয়ে বেশী হারে বেড়েছে আসামের (শতকরা ৩৪-৩০% ) আর 





পশ্চিম বঙ্গের (শতকরা ৩২৯৪% )। | a 
() এস, চন্শেখর ইণ্ডিয়ান পপুলেশন, (১৯৪৬). পঃ ৫৪. 
(৬) এ --“দি কমপোজিশন অব ইত্ডিয়াস পপুলেশন এ্যাকর্ভিৎ 


টু দি ১৯৫২ মেল্সাস ৷” - পণুলেশন রিভিউ, জায়ারী পৃঃ ৬৩-৮: 
(1)-' সেন্সাস অব ইপ্ডিয়া, প্রেস কফুনিকে, এপ্রিল ১৯৬১৯ ৬1-৭, 
2 . ন ; 


L 1 


১৮৪ | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


ভারতে প্রতিবর্গ মাইলে লোক-ঘনত্ব ১৯৫৯ সালে ছিল ৩১৬, ১৯৬৯ সালে 
তা বেড়ে হয়েছে ৩৮৪ । সমগ্র লোকসংখ্যার শতকরা ৮২% জন বাস করে 
গ্রামে ।' ১৯৫১ সালে ১০০০ পুরুষে ছিল ৯৪৬ জন স্ত্রী আর ১৯৩১ সালে সে 
সংখ্যা হয় ৪৪০1 ১৯৬৯ সালের লোক গণন! থেকে জানা যায় ভারতে শতকরা 
২৩'৭% জন লিখতে পড়তে জানে, পুরুষের মধ্যে ৩৩.৯% জন আর স্ত্রী 
লোকদের মধ্যে ১২.৮% । ১৯৫১ সালের তুলনায় নিত সংখ্যা শতকরা 
‘বেড়েছে ০.৭% প্রতি বছরে । 

লোকসংখ্যা ও' লোকসমস্যা নিয়ে সর্বপ্রথম বিজ্ঞান মতে আলোচনা 
করেন অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ পান্্রী ম্যালথাস। তার মতে খাগ্তোপাঁদনের 
তুলনায় লোক বৃদ্ধি 'হয়ে থাকে। সেটা ছিল. অষ্টাদশ শ্রতাব্দী। একালে কিন্ত 
বিজ্ঞান প্রয়োগে খাদ্য বৃদ্ধি হতে পারে-দশ পনর গুণ বেশী । তার প্রমাণ মাফিণ 
যুক্ত রাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন । ওই ছুই দেশে বাৎসরিক লোক বৃদ্ধির হার 
কিন্তু ভারতের চেয়ে বেশী ! কিন্তু তাদের খাদ্য ও শিল্পোৎপাঁদন লোক বৃদ্ধি 
হারের চারগুণ করে বাড়ছে । ফলে সেখানে লোক সংখ্যা. বৃদ্ধিটা সমস্যা নয়। 
সমস্যা হলে অত্যধিক উৎপাদন ৷ ' কিন্তু ভারতের বৈলায় ঠিক উল্টোটা ঘটছে । 

বিখ্যাত ফরাসী লোকসংখ্যাবিদূ ম' আডোলফ, লন্ড্ি বলেছেন যে,'লোক 
বৃদ্ধি হওয়াটা সভ্যতার চিহ্ছ। কারণ প্রধান গ্রীন ও রোমের সভ্যতার লোক 

সংখ্যা কম ছিল না। বরং লোক সংখ্যা কমলে সভ্যতার সংকট দেখা দেয়। (৮) 

তাছাড়া ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত ভারতের লোক বৃদ্ধি বিশ্বের অন্ত দেশের তুলনায় 
খুব একটা সাংঘাতিক ছিলনা। 


১৮৮০--১৯৩০ পর্য্যন্ত লোক বৃদ্ধির হার। (৯) 


মান যুক্তরাষ্ট্র ৪ ১৮৬ % 
বৃটেন | ১ 8% 
জাপান | ১ ৭৪ % 
ইতালি চার ৪৬৮ % 


সুইজ্যারল্যা্ ০ ১... ৪৩৫ % 


(৮) এ» লন্ডি, ব্রেইতে ডেমোগ্রাফি, প্যারিস ১৯৪৬, পৃঃ ৪৮, 
(৯) বিনয় সরকার, দি সৌসিওলজি অব পপুলেশন (১৯৩৬) পৃঃ ৫৬ 
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১৮৮০-১৯৩০ পর্যন্ত লোক বধ হার 
জার্মানী ; 28 রি 8২২% 
. ভারত | টি kde + ৩১০% 3 
এ গেল ১৯৩০ সাল পৰ্য্যন্ত | ১৯৬৯ সালের হিসেবে বড় দেশগুলোর মধ্যে 


লোকৰৃদ্ধির হার প্রতি বছরে বেড়েছে চীনে ১২ থেকে ২৩%, মাফিন 


যুক্তরাষ্ট্রে ৯৭ থেকে ১৮%, ,ভারতে ১৫ থেকে ৯:৭% ও মোভিয়েট ' 
ইউনিয়নে ৯৭ থেকে ১৮% 1 (১০) 

লোকসংখ্যা যেমন বাড়ছে তেমন কিঞ্তু গড়পরতা৷ আয়ু বাঁড়েনি। শিশু মৃত্যু 
আরও বেশী কমেনি । অন্তান্ত দেশের তুলনায় আমাদের গড়পরতা৷ আয়ু ঃ 


দেশ . বছর আয়ুকাল (১৯) 
হল্যাণ্ড (১৯৫০-১৯৫২). ১৮ er LEE 
বৃটেন ' . (১৯৫৪) i. এ ৬৭৬ 
মাফিন যুক্তরাষ্ট্র : (৯৯৫৪ ৬৭৪ 
ফ্রান্ম (৯৯ ৫০-১৯৫১) ৬৩৬ 
ইতালি (১৯৩৫-৩৭) 7, ৫৭-৫ 
পর্তুগাল, (১৯৪৯-৫২) ৫৪৫ 
ব্রাজিল (১৯৪১-৫১) নু . ৪৯৮ 
দক্ষিণ আফ্রিকা" (১৯৪৫-৪৭) C8১৭ 
মেক্সিকো (৯৯৪০) পা 
কংগো (১৯৫০-৫২) f ৩৭৬ 
ভারত (১৯৪১-১৯৯৫০), ৩২৪, 


আয়ু বাড়াতে হলে-আয় বাড়াতে হবে। জীবন যাত্রার মান বাড়াতে হবে। । 
তার জন্তে চাই উন্নত ধরনের চাষ-বাস, যন্ত্রপাতি, কলকারখানা চিকিৎসা, ও . 


' সর্ববাঙ্গীন আধিক উন্নতি । অধিক উন্নতি কলেই দেশে সুরু হয়েছে পার্ক 


) ১ পরিকল্পন]। 


প্রথম পঞ্চৰাষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল কৃষিরউন্নতি। কৃষির উ্নতি ত কল্পে 


(৯০) ইউনাইটেড নেসনস্‌ ডেমোগ্রাফিক ইয়ারবুকু, ১৯৬৯ ৷, 
(৯৯) ইউনাইটেড নেশনস্‌ ডেমোগ্রাফিক ইয়ারবুক, ১৯৫৬ 
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নানা বাধ নির্মাণ । দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ছিল যন্্রশিক্প, কারখানা ও ও বহ্যউৎপাদ, 
বাড়ান ৷. তৃতীয় পঞ্চবাধধিকী পরিকরন। ওই দুটোই দ্বিগুণ ভাবে “বাড়ান হে 
যাতে কৃষি ও যন্ত্র-শিল্প দুয়ের দ্ধ হতে পারে । কৃষির উন্নতি করতে হলে চাঃ 
, চাষের যন্ত্রপাতি, সার, জল-_নালা ও বাঁধ যন্রশিল্পের উন্নতি ও: উৎপাদন ন 
বাড়লে এগুলো! সুষ্টি করা যায় না। যেমন লোহার কারখানা না নির্মা 
করলে চাষ-করায় লোহার যন্ত্রপাতি নির্মিত হতে পারে না । সুতরাৎ আগে চা! 
লোহার কারখানা । আবার লোহার কারখানা চালাতে হলে চাই বিদ্ধ 
,উৎপাদ্ন। এই সবই অঙ্গাঙ্দিভাবে জড়িত। 

প্রথম ‘ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ভারত সরকার ব্যয় করেছে ১২০, ০০০ 
০০০১ ০০০ টাকা। তার ফলে শিল্পোৎপাদন হয়েছে ভবল। জাতীয় আ 
রেড়েছে ৪২%, ১০০, ০০০টি নতুন গৃহ. নিমিত হয়েছে । বিশ্ববিদ্যালয়ে: 
সংখ্যা ২৭ থেকে ৪৬এ দীড়িয়েছে। ছাত্র সংখ্যা ৩৬০, ০০০ থেকে ৯০০, ০০ 
.. বেড়েছে। বিদ্ছাৎ উৎপাদন বেড়েছে ২, ৩০০, ০০০ খেকে ৫১ ৭০০) ০০ 
কিলো ওয়াট, ॥ 

' তৃতীয়, প্ররিকল্পনায় ব্যয় হবে ১১, ৬০০ কোটা টাকা । তার ফবে 
যন্ত্রশিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে *০%, কৃষি ২৫%, জাতীয় আয়. বাড়বে ৩৪% 
মাথা পিছু আয়ু বাড়বে বন্রিস থেকে আরও চার বছর বেশী। খাচ্ছে রে 
বাড়বে ২, ১০০ থেকে ২ ৩০০ ( মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে মাথ! পিছু ক্যালারি ৩০০০ 
__ পঞ্চবাৰ্ধিকী পরিকল্পনার সব চেয়ে বড় বাধা হল আমাদের লোক সংখ্য 
বৃদ্ধির হার। বিশেষজ্ঞদের মতে: ভারতের জনসংখ্য। ১৯৬৬ সালে অর্থা 
তৃতীয় পরিকল্পনার. শেষে বেড়ে হবে. ৪৯. কোটি ২০ লক্ষ ।: লোক সংখ্যা যাথে 
অধিক বৃদ্ধি না হয় তার প্রতিকার জন্মনিয়ন্ত্ের দরুণ তৃতীয়, পঞ্চ বাধিকীদে 
, ব্যয় কর! হবে মাড়ে পঞ্চাশ কোটী টাকা। ' তৃতীয় পরিকল্পনা কৃতকীর্ধ্য হু 
মাথাপিছু জাতীয় আয় হবে৮১ ডলার.€ ডল. = পাঁচ টাকা |, বর্তমানে মাকি৷ 
যুক্তরাষ্ট্রে মাথা পিছু জাতীয় আয় ৭০০ ডলার | ) 

তৃতীয় পরিকল্পনায় বিদেশী ঝণ পাওয়া যাবে ২, ২২৫১ ০০০, ,০০০ ডলার 
তার ‘অধিক আসবে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। গলির শিয়া দে 
৫০০, ০০০, ০০০ ডলার | কিন্তু মনে রাখতে হবে আমাদের রাজস্বে 'যা আ 
হয় তার টা ৬০% ভাগ বায় প্রতিরক্ষা. খাতে । - পাকিস্তান ও চীনে: 


১৮৮ '. প্রবন্ধ পত্রিকা ৷ 


অতখামি ব্যয় নেই। পাকিস্তানে ব্যয় করে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র আর চীনে 
সাহায্য করে সোভিয়েট রাশিয়া । আমাদের এই ব্যয় শিল্পোরোয়নে' করা 
হলে আমাদের অর্থ নৈতিক উন্নতি হত আরও দ্রুত । 
ভারতের আধিক 'উন্নতি হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞান ও অর্থ নৈতিক পন্থায় । 
ভারতের শাসনতন্ত্র অতিআধুনিক। যেকোনো উন্নত দেশের শাসনতন্ত্র 
' সাথে তার তুলনা করা চলতে গারে। কিন্তু আমাদের সামাজিক পরিবর্তন কি. 
. সেই পক্চবারধিকী বা শাসনতন্ত্ের হারে হচ্ছে? আমর! সনাতন ধর্ম ও সমাজের 
পক্ষপাতী। সনাতন মানে যা চলছে সেই ভাবে চলুক। আমাদেব অর্থ নৈতিক 
ও রাষ্ট্র নৈতিক পরিবর্তন হচ্ছে আধুনিক মতে কিন্তু সমাজের পরিবর্তন, সেই 
অনুপাতে হচ্ছে না। এ সম্পর্কে সর্দার কে, এম, পানিক্কর তার সোস্যাল . 
প্ররলেম € ১৯৫৪ )৮এ লিখেছেন যে, আমাদের রাষ্ট্রিক কৃঠামো.আর শাসনতন্ত্র 
আধুনিক। কিন্তু সেই আমাদের সামাজিক চিত্র অতি পুরাতন. কি করে 
সন্তর অতি আধুনিক রাষ্ট্রে পুরাতন ব্যবস্থার রীতিনীতি কথাগুলো! সবারই 
ভেবে দেখা অতি প্রয়োজন । নইলে আমাদের অর্থ নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় প্রগতি 
চলবে টিমে তেতালায়। তাহলে আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েট - 
ইউনিয়ন তে] দুরে কথা আমাদের পাশের বাড়ী চীনের চেয়েও অনেক পেছনে 
পড়ে থাকৰ। কারণ সনাতন সমাজ ব্যবস্থায় যন্তরশিল্প, আর্থিক ও রাষ্ট্রিক উন্নতি 
হতে পারে না। তার জলন্ত উদাহরণ স্বাধীনতার পরে চোদ্দ বছরের খতিয়ান । 
ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ এতিহাসিক পরিবর্তনের ইতিবৃত্ত দিচ্ছি। 
১। বৈদিক যুগের বহু পূর্বে মহেঞ্জোদারো ও ( হরপ্পা' খুষটপূর্ব ৩০০০) 
সভ্যভার কালে তৎকালীন 'সমাজব্যবস্থার অতি সামান্যই জামা যায় 1১২ 
২। বৈদিক যুগ ( খৃষ্টপূৰ্ব ২০০০ )1১৬ সে যুগে সমাজ ব্যবস্থা ছতমার্গ 
খাদ্থাথান্তের বিচার একালের মতন ছিল ন! । বরং সে যুগে সবরকমের মাঁংস 
খাওয়া চলত ।' মেয়েরা পুরুষের মতন সমানাধিকার পেত। বিবাহে জাত- 
পাতের বাদবিচার ছিল না । 


(১২) আর, সি, মজুমদীর,, রায় চৌধরী, .দত্ত-_এ্যাডভানস হিপ্তি অব 
ইণ্ডিয়া (১৯৪৮) পূঃ ১৫ 
(১৩) এ পৃঃ ২৪ 
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1 ৩। মন্ত্র ও কৌটিল্যের যুগ। মন্থ লিখিত মনুসংহিতার বয়স সম্ভবত 
খৃষ্টপূৰ্ব ৫০০।১৪ বর্ণাশ্রমের স্টি, জাতপীতের বিচার সুরু হল। হল মাংস 
‘ খাওয়া নিষিদ্ধ। তখনও কিন্তু মন্কুর মতে সবাই চলত না। মন্ত্র মতকে 
সরকারী ভাবে চালাতে সরু করলেন কৌঁটিল্য ( সষ্ট পূর্ব ৩২৫)। কৌটিল্য 
ছিলেন সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী ৷ কৌটিল্যের অর্থশান্ত্রেও :মহুসংহিতার কথাই 
পাওয়া যায় 1১০ “রর - 

৪1 বৌদ্ধ যুগ ( স্বষ্ট পূর্ব ৫৬৬ খেকে ৩০০ খৃষ্টাব্দে )। মন্নু প্রচারিত 
সমাঁজনীতির বিরুদ্ধেই বুদ্ধের আদর্শ প্রচার । বুদ্ধ (খৃষ্টপূর্ব ৫৬৬ ) থেকে 
সম্রাট অশোক ( স্বষ্ট পূর্ব ২৩২ ) পৰ্য্যন্ত চলে মনু প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ। সম্রাট অশোকের সময়ে ও তার পরবর্ত্তাকাল পর্য্যন্ত চলে উদার সমাজ- 
নীতি । যাতে জাত বা খান্তের নিষেধ ছিল না।-. . 

তার্পর গুপ্ত সাত্রাজ্যের আমলে ( ২৩০ হতে ৭০০ খৃষ্টাব্ব ) সমাজ, ব্যবস্থার 
বিশেষ পরিবর্তন হয়নি । বরং পুরোনো মন্গর যতই প্রচলিত হল এবং তার 
প্রচার করলেন শংকর (৬০০ খৃষ্টাব্দ )। 

৫ | মুসলমান রাজত্ব (১২০০ থেকে ১৭৫০ খৃষ্টাব্দ )৭ মুসলমান রাজত্ব 
চলে একাদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত! : একমাত্র আকবর 
_ (১৫৬০ থেকে ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দ ) কিছু নতুন সমাজব্যবস্থা চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি 
খুব বেশী দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হতে পারেন নি। | 

মুসলমান রাজত্ব কালেই সুরু হয় কৌলিন্য প্রথা (যঠদশ শতাব্দী) । অর্থাৎ 
যে কোনো ব্রাহ্মণ সন্তান আট-দশটা বিয়ে করতে পারত।- 

মুসলমানদের পরে এলে! বুটিশরা। "অষ্টাদশ শতাব্দীতে যেমন ন্‌ ইউ- 
রোপীয়দের উপনিবেশ সুরু হল ঠিক তখন থেকে ভারতে অতি ক্ষীণ 
ভাবে আধুনিক সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন সুরু হল। অবশ্য ইংরেজরা আমাদের 
পুরোনো সমীজব্যবস্থা ভেঙ্গে নতুন সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন করে নি। নতুন 
সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন করেছেন ভারতীয় সমাজ সংস্কারক অগ্রদূতেরা। তাদের 
পুরোধা হলেন রাজা রামমৌহন-রায়। রাজা রামমোহন রায় তৎকালীন ইংরেজ 


~~ 


(১৪) এ পৃঃ ৪৫ 
(১৫) এ. পৃঃ ৯৭ 


হব fi প্রবন্ধ পত্রিকা ॥- 
সরকারের সহায়তায় ( ১৮৯৬-৩০ খৃষ্টাক ) সতীদাহ- প্রথা বন্ধ করেন। তারপর . 
প্রতিষ্ঠা করেন ব্রাহ্ম সমাজ,। 
১৮৫০ | বর্ণাশ্রম প্রথা নিরোধক আইন । 
৯৮৫০ মুসলমানদের ওহাবি আন্দোলন ৷ রি I 
১ ১৮৫৬। বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত বিধবা বিবাহ আইন । 
১৮৭২ । বিশেষ বিবাহ আইন 
১৮৭৬ | দয়ানন্দ প্রবন্তিত আৰ্য্য সমাজ | 
৯৮৯৭ | স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিঠিত'রামকুষ্ণ মিশন ৷ 
৯৯২৩। নতুন আইনে হিন্দুদের মধ্যে জাতনিবিশেষে বিবাহের যোগ I 
১৯৪৭ । ভারতের স্বাধীনতা । 
৯৯৫০ । সাধারণতন্ত্র । 
১৯৫০। কৃষি ও গ্রামোরয়ণ কল্পে “কম্যুনিটি প্রজেক্ট ব্যবস্থা ৷ 
১৯৫৯ । জন্মনিয়ন্ত্রণ কল্পে ভারত সরকারের প্রচার : কাৰ্য্য | 
১৯৫২1 নতুন বিবাহ আইন ।' ই. ৮4 
১৯৫২ | গণতান্ত্রিক সাধারণ নির্বাচন । | 
১৯৫৩। অস্পৃতা বিরোধী আইন । 
১৯৫৪ । বিশেষ বিবাহ আইন |: . 
১৯৫৫। নতুন বিবাহ আইনের বিস্তৃতি লাভ।' 
৯৯৫৯ । পণপ্রথার বিরুদ্ধে আইন । | 
স্বাধীনতার পর অনেক আইন প্রবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ 
-আইনই পু'খিগত। তারা বইএর মধ্যেই চাপা পড়ে আছে। রাষ্ট্র নেতারা 
ও জনসাধারণ সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনে উদ্যোগী না হলে যথা পূর্ধং তথা পরৎ . 
হয়ে খাকবে। | চে 


॥ 


। 


রি 


সাময়িকী-পরিচয় ১০০ 
। i টি | | 3 | Nl 
নবীক্প্রসঙ্গ, 
7৫ "শঙ্খ ঘোষ 
ব্রবীন্্রনাথ? ওঃ, অনেক হয়েছে, অনেক হয়েছে !, এ-রকম হাত-নাড়া 
এই দুবছরের আঁবালবৃদ্ধ' কতোজনের কাছে দেখা! গেল! খুব আশ্চর্য্যের 
নয়, কেননা স্বভাবত আমরা ধৈর্মহীন এবং পল্পবগ্রাহিতায় উত্তেজিত। নিত্য 
নৃতনের বিহবলতা এবং সাম্প্রতিকের বিবেচনা নিশ্চয় সমর্থনযোগ্য আকর্ষণ ; 
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে রাখতে হয় যে প্রত্যেক যুগ নৃতন ক'রে এবং বারংবার 
তার অব্যবহিত-পূর্ব এবং দূর-পূর্বের পুনধিচার পুনবিচার এবং পুনর্বিচার করে 
দেখে । তার মননদেহে স্বাস্থ্যের রস এইভাবেই 'সঞ্চারিত হয় প্রতি দেশে । 
এই উদ্দেশ্যের প্রতি স্থিরবদ্ধ থেকে ইম্প্রেশনিস্ট সমালোচনা এবং আযাকাডেমিক 
নিষ্ঠা এই ছুয়েরই সমৃদ্ধি সম্ভব ! 
অবশ্য অনেকদিন হলো 1 আযাকাডেমিক বাট অর্থপতন ঘটে গেছে। 
এখন আমরা ছাত্রপাঠাতাঁকেই আযাকাডেমিকতার মূল তত্ব ধরে নিয়েছি। যদিও 
সত্যি যে অধিকাংশ গবেষণা নামক রচনা আর গুরুদর্শন গ্রস্থাবলী, প্রায়ই 
নৃতন্‌ কোনো তথ্য অথবা মৌলিক কোনো দৃষ্টির দ্বারা আমাদের আকর্ষণ করে 
না, গতান্্গতিই এখন অনেক সমালোচনার একমাত্র আশ্রয়, তবু এ শব্দের 
শ্রদ্ধেয় দিকটির প্রতিও আমাদের লক্ষ্যস্থাপন কর্তব্য বলে মনে হয়। I 
সৃজনশীল লেখক ধীরা, প্রায়ই তাঁর! হক্তিবিস্তারের স্ায়পদ্ধতিকনে গ্রহ 
করেন না মানসপ্রক্রিয়ার কয়েকটি বিশ্ব মাত্র রেখে যান তার! অথবা কোনো 
প্রজ্ঞাজাত উপলব্ধির কথ! নিমেষে বলে যান । ফলে এসব রচনা যেন অনেকটা 
বীজের মতো, তার -থেকেই সব জন্মায়, কিন্তু তিনি নিজে তাকে রেখে যান 
ছোট্ট অবয়বের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আকারে । এর মধ্যে থাকে মৌলিক বিভা; 
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্মরণীয় যে ছুচারজনের পক্ষেই মাত্র এমন বিভান্বিত হওয়া 
সম্ভব | . অনেকক্ষেত্রেই এই রীতি মহিমার উচ্চুড়া থেকে, অকিঞ্চিৎকরত্ার 
অতলখাদে স্বালিত করে দিতে পারে। 
তদগত চিন্তার প্রতি, 'সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের প্রতি উপেক্ষাশীল হবার রবে 
এই কথাগুলি একবার তাবা দরকার | আযাকাডেমিক শৃঙ্খলা এবং আত্মনির্ভর 


১৯২ ] প্রবন্ধ নিক ॥ 


নিষ্ঠা যে শেষ পর্যন্ত তুচ্ছ 'নয়, যে অল্প কয়েকজন রি সত্য সন্প্রতিকীলে 
মনে রেখেছেন, ‘রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে'র সম্পাদক শ্রীসোমেন্দ্রনাথ বসু তাদের অন্যতম 
কয়েকদিনের মধ্যে তার দুখণ্ড রবীন্দ্র অভিধানে"র প্রকাশ আমাদের বিস্ময় 
অর্জন করে, একক প্রয়াসে এই পরিকল্পনা সাধ্য বলেই যেন মনে হয় না 
আমাদের _আবার তার সঙ্গে সঙ্গে: “রবীন্দ্প্রসঙ্গ'। নামক এই সাময়িকের 
' সম্পাদনা! আবার রবীন্দ্রনাথ? কিন্তু এই ধরনের একটি সাময়িকী প্রকাশের 
কতে৷ প্রয়েজিন ছিল এখন! 
সম্পাদক জানিয়েছেন, ‘রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ সেই অসীমের (রবীন্দ্র প্রতিভার ) 
: অনুধাবনে রত থাকবে। জানবার পরম আগ্রহে রবীন্ত্রচর্চ, তার সাধনার 
বস্তু হবে ।.তার স্মরণে যে সমস্ত আয়োজন দেশে.দেশে হয়ে চলছে, যে-সমস্ত 
আন্দোলন তীর ভাবধারা থেকে অনুপ্রাণিত হচ্ছে তার আলোচন! রবীন্্র- 
প্রসঙ্গের একটি অবশ্য কর্তব্য হবে৷” 
_ কথা হতে পারে, যেমন দশ বছর আগেও অই প্র্ে অনেক চিন্তাশীলের 
কাছে শুনেছিলাম, যে ঠিক উপরোক্ত প্রয়োজনে স্বতন্ত একটি সাময়িকী প্রকাশের 
বিশেষ তাৎপর্য কোথায়! আপন-ইচ্ছায় গ্রন্থ প্রকাশ করতে পারো প্রয়োজন 
মতো, অখবা৷ এতো সব পর্রিকা_বিশেষত বিশ্বভারতী পত্রিকায়_যখন 
রবীন্প্রস্গ প্রয়োজনমতো প্রকাশিত হচ্ছে এবং. হবে, এখন ওঁ নামেই পৃথক. 
একটি আশ্রয় চাই কেন ? অ্যাক্যাডেমিক-স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিরাও এ প্রশ্ন 
তোলেন) অন্যের আর কথা কী! সেক্সপীয়ার সার্ভে কিংবা গ্যেটে ক্যালেগ্ডার 
অথবা গ্যেটে সোসাইটির প্রকাশনের 'উল্লেখ হয়তো! করা যায়, কিন্তু না, 
ওখানে আবার একটা! তুলনার চিন্তা প্রচ্ছন্ন আছে। প্রতিকার পরিমাপ চিন্তা 
এখানে নিশ্রয়োজন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে ক্রমশ আবিষ্কার করে নেওয়া 
আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে চিরকাল জরুরি; আর সেই জন্টেই একটি সংহত, 
আশ্রয় চাই। কৌনো গবেষণাকেন্ত্র যেমন, সাময়িকীও তেমনি এমন একটি 
বড়ো আশ্রয় হয়ে উঠতে পারে। রবীন্দ্রশতবর্ষ উপলক্ষে অনুরূপ আদর্শ 
মনে রেখে কোনো প্রস্তাব যে হয়নি তা নয়। যেমন কোনো কোনে! সরকারী 
উদ্যম, তেমনি ব্যক্তিগত উগ্ভমের, মধ্যেও এই চিন্তা সঞ্চারিত হয়েছে শুনতে 
পাই, আগ্রহীর পক্ষে এ অত্যন্ত মুখের কথা, এবং এর প্রথম নিদর্শন হিসেবে . 
বৈতাঁনিকের পক্ষ থেকে সোমেন্দ্রনাথ বসুর “রবীন্্রপ্রসঙ্গ' সম্পাদনা আমাদের 


র্‌ পি 
~~ 


শুর 


॥ রবীন্দ্র প্রসঙ্গ | ১৯৩ 


| 


চোখে পড়ল এই প্রতিষ্ঠান. এবং শ্রীযুক্ত বঙ্গ -অমাদের কৃতজ্ঞতা অর্জন 


করলেন । 


৭৯ 


অবশ্য শ্রীযুক্ত বসুর এই পরিকল্পনা যতোদূর উদ্দীপক, তার রূপায়ণ ঠিক 
তেমন নয়। যে তিন খণ্ড রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ আমার সামনে এখন আছে তাঁর মধ্যে 
কোনো অভিপ্রায় এখনো স্পষ্ট রূপ লাভ করে নি। এই তিন খণ্ডে কিছু 
রচনা আছে পুনয়ু্দ্রণ বা অনুবাদ, কিছু আছে তথ্যজ্ঞাপক অংশ, দু'একটি 
সমালোচন] বা গ্রস্থপরিচয়। প্রথম সংখ্যায় শতবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত গ্রন্থের 
একটি তালিকা ছাপা হয়েছে। (এই তালিকা “সপ্পূর্ণতার দাবি করে না? কিন্ত 
মনে হয় অন্তত সাময়িকীগুলির শতবর্ষ প্রকাশন এখানে উল্লিখিত হতে পারত। 


গ্রন্থতালিকা যদি-রা পরেও. করা সম্ভব, পত্রিকার তালিকার জন্য সমকালই 


প্রশস্ত, বিশেষত রবীন্ত্রপ্রষঙ্গের মতো পত্রিকায় তা আমর! প্রত্যাশা করব )), 
পুনমু্রণের বিষয়েও সম্পাদক বিশেষ কোনো দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন বলে মনে 
হলো না। ‘চিত্রাঙ্গদা’ বিষয়ক একগুচ্ছ আলোচনা মুদ্রণই কি তার অভিপ্রায় ? 
দিজেন্দ্রলালের রচনাটি অথবা তার অংশ বিশেষ অল্পদিনের মধ্যেই এতো 
যায়গায় ছাপা হয়েছে, ওর প্রকাশ কি খুব জরুরি ছিল এখন ? ঠিক পুনযুদ্রণ 
না হলেও শ্রীনন্দরাণী চৌধুরীর “সাহিত্য ও রবীন্দ্রসমালোচনা’ কার্যত একটি 
পুনযুদ্রণ, ওটি উপভোগ্য রচনা হয়েছে। ২ 

ববীন্দ্রপরিকর” অংশটির পরিকল্পনায় সুবিবেচনা আছে । এই পর্যায়ে 
শ্রীশচন্দ্র মজুমদার এবং মোহিতচন্দ্র সেন ইতিমধ্যে আলোচিত হয়েছেন । 
ক্রমশ নিশ্চয় আরে! নাম এই. প্রসঙ্গে আমরা দেখতে পাব। কিন্তু এই 
রচনাগুলি অথবা একজন বিস্বত (৫) সমালোচক ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের 
প্রসঙ্গ আরো কি একটু ব্যাপক এবং তথ্যসত্দ্ধ হতে পারত না? | 

. তৰে; অসম্পর্ণতা বা অকিঞিংকরতা বিষয়ে য়ে অভিমান মনে জাগে তার 
জন্য শেষ পর্যন্ত সম্পাদককে আর কতটুকুই-বা দায়ী করা যায় ! যদি 
প্রবন্ধপ্রত্যাশী হন, সম্পাদক. মাত্রকেই তবে এদেশে .এখন দুঃস্বপ্ন দেখতে হয়। 
ধৈর্য ও নিষ্ঠার দ্বারা হয়তো শ্রীবন্থ -চতুষ্পার্থের. এই জড়তার বাধা অতিক্রম 
করতে পারবেন একদিন। এই আশায়, আপাতত এখানে পাঠক: হিসেবে 
আমাদের প্রত্যাশাটুকু জানিয়ে রাখতে পারি । . ঃ 


৯৯৪ - প্ৰবন্ধ পত্ৰিকা ॥ 
এ-ধরনের পত্রিকার মধ্যে সমস্ত প্রচলিত ররাীন্ত্রচিন্তাকে সংহত কেন্দ্রগত 


করে নিয়ে আসবার প্রয়োজন আছে; সেক্ষেত্রে এ-একটা স্বতন্ প্রতিষ্ঠানের ' 


মতো হয়ে উঠতে পারে। মনে রাখা দরকার যে তা না হতে, পারলে এই 
প্রকাশ শেষ পর্যন্ত বিফল হয়ে বাবে। ফলে, সমকালীন বিভিন্ন রখীন্্রচর্চার 


পঞ্জী এবং সমালোচনা ছুইই এখানে দরকার | . প্রতি ছুই সংখ্যার মধ্যবতী . 


কালে যে ববীন্দ্রসমালোচনা প্রচারিত, হয়েছে (গ্রস্থাকারে বাঁ প্রবন্ধাকারে ), 
তাঁর একটি তালিকা প্রয়োজন । বিশেষত প্রবন্ধগুলির ব্যাপারে তৎপর হওয়! 
দরকার, কেননা তারা বড়ো ক্ষণস্থায়ী। অধিকাংশের পক্ষে সেটাই যোগ্য 
ভাগ্য সন্দেহ নেই, তবু এরই মধ্যে ক'তো গুরুতর, রচনাও থেকে যায়, পরবর্তী 


কাল হয়তো তার আর হিসেব পাবে না। ঠিক সেইরকম, সমকালীন রবীজ্র- ' 


নাট প্রযোজনা, মঞ্চচিন্তা, সঙ্গীতসম্মেলন ; এরও একটি সমালোচনা এবং 
তালিকা-প্রণয়ন সঙ্গত ৷ বিদেশে রবীন্দ্রচ্চার ক্ষীণ ইঙ্দিতগুলিকেও এখানে 
ধারণ করতে হবে৷ কোথাও কোনো নূতন ভ্য্য আবিষ্কার হলে তার 
উল্লেখ এখানে থাকা, উচিত ৷ / | 
এ-ছাঁড়া আছে নানা শ্রেণীর কোযগ্রন্থের কাজ, ধারাবাহিক-প্রকাশের ‘মধ্য 


দিয়ে এ-পত্রিকা তারও দ্বায়িত্ব নিতে পারে। প্রথম সংখ্যায় চিত্তরঞ্জন 
বন্দ্যোপাধ্যায় তার একটি সক্তাব্য 'নির্দেশও রেখেছেন । তবে এটিকে অন্তত- 
সাময়িকের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী বলে মনে হয় না” এর জন্তে কোষ-. 
" গ্রস্থেরই প্রয়োজন'। এখানে বরং রবীন্দ্রনাথের ও রবী্রসাহিত্যের ভিন্ন ধরনের 
সমালোচনাই আশা করব | তবে; যে-রচনায় নূতন তথ্যও নৈই, দৃষ্টিও না, 
এমন নিতত্ত অনুগত রচনা সম্পর্কে সম্পাদক নিশ্চয় ঈষৎ কঠোর হতে, 


t 


পারবেন । 


কিন্তু কেনই-বা এত সব.বলা ! এ-সব পরিকল্পনা! তারও মনে আছে বলে' 
বুঝতে পারি, ঠিক এই দৃষ্টি না থাঁকলে. রবীন্রঅভিধানের জন্য এতো! তৎপর" 


হতে পারতেন না তিনি । কিন্তু সেটা ছিল ব্যক্তিগত পরিশ্রমের বিষয়, এখানে 


তার উপরে দরকার সংগঠকের ভূমিকা এবং সংগ্রাহকের দায়িত্ব । আমরা তে' 


আশা রুরব “রবীন্দপ্রসঙ্গ'কে ক্রমে নি 'তেমনি একটি যোগ্য সংগঠনে পরিণত 
করে তুলবেন ৷ 64 ডি 


t 
=~ 


রৃবীন্দ্রপ্রনঙ্গ । প্রথম, as ও তৃতীয় সংখ্যা? সম্পাদক $ 2 সোমেন্্রনাথ বন । 
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পপ ইশা নায় পিস্ত যাস গলা হলত লজ - ক ৪ 


: অরুণবঙ্ত : ॥ "8-৫৯ ॥ A সাহিত্যের সত্যমিথ্যা 
:. শিক্চ্র লাহিড়ী. ॥ ৬০--৯০ ॥ পৰধযাপদের অলঙ্কারে উজান-সাধনার 


রে প্রবন্ধ গত্বিকাঁ 7. 


কাতিক, ১৩৬৯ বৰ্ষ ৩ সংখ্যা ৭ 7 | নবেম্বর, ১৯৩২ 


£ « 


নু 8: ॥ সুীগন্ন LY 7). ৯1 


স্বণালকান্তি ভদ্র. ॥ ১--১৪ | সাত্রের মানবতাবাদ £ কথাসাহিত্য 


তরুণ সান্াল (1 ৬৫৩০1 অমোঘ শর ৃ 
অমলেন্দু ঘোষ : ॥ ৬১--1৩ ॥ বিদ্যাসাগর ও ঈশ্বর গুপ্ত | 


রঃ 1. | A এঁতিহ 
বন্ধ ভট্াচাৰধ ॥ ৯১--১০২ ॥ বাংলা একাঙ্ক £ বর্তমান ও.ভবিষ্যৎ 
উজ্জ্বল মজুমদার 8 ১০৩--১২০৬ |] মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় 


নি 


পদক: 


ete 
চা ss 
t 


4 t 
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- ধাম এক টাকা ॥ ২০ গ্রে ষ্টরী, কলিকাতা-৫ | ফোন £ ৫৫-৪৪২৫ 
এত বচ কাণকাতাৎ {ফোন £ :৫৫-! 
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নাটক ০ 
 ছিরোছিয়োর জাবন নিয়ে'লেখা ঈর্বথম, পূর্ণাঙ্গ নাটক 


কাক 
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এ ঘোষের ্ মু BEL OP 


প্রবন্ধ 


# 


ES নিত 
নিতাই বু £ রাজশেখর . 
র্‌ গল্প, 3 i / 
জ্যোতিরি্ত নন্দী,র তন ভট্টচাচু শঙ্কর Eli 
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কবিভা রদ 


~~ 


শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, তরুণ সান্তাল প্রভৃতি। 


“৩৭, , কামিনী স্কুল লেন ॥ ॥ সালকিয়া হাওড়া ।. ০2 





রঙ y হেত দর, ০: ন টনি 
১ উর 5:৩০ Ps, AEX ৪ কোর ফল নক 
|| 


...-.. প্রবন্ধ পত্রিকা 








কাতিক, ১৩৬৯ | রর বর্ষ ও সংখ্যা ৭, ॥ "নবেম্বর, ১৯৬২ 
সাব্রে'ৰ মানবতাবাদ ৪ কথাসাহিত্য 
মৃণালকান্তি ভদ্র 


সার্রের গল্পগুলি একসঙ্গে ফরাসীভাষায় Le Mur নামে প্রকাশিত হয় । 
ইংরাজী অনুবাদের নাম 16092০/, যদিও যে গল্পটির নাম অনুযায়ী 
সার্র তার গল্পগ্রস্থের নামকরণ করেছেন, তা হোল 1১৩ Wal! । এই গল্পের 
চরিত্রগুলি স্পেনের গণতন্ত্রের যোদ্ধা হলেও-বিষয়বস্ত কিন্ত রাজনৈতিক ' নয়৷ 
ND সার্ত্ সাধারণতন্ত্রীদের চরিত্র অঞ্চনে সহানুভূতি দেখিয়েছেন'। আসলে সমস্যা 
দার্শনিক, মৃত্যুকে মানুষ নিজের ইচ্ছায় ঘটাতে পারে কিনা। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত 
পাবলো নিজেকে বাচানোর শেষ চেষ্টা করে। একজন বন্ধুর গোপন স্থান 
সম্বন্ধে সে মিথ্যা খবর দেয়। কিন্তু ঘটনাচক্রে সেই লোকটিকে সেখানে পাঁওয়া 
যায়। লড়াই করতে করতেই নে মরে। পাবলো যুক্তি পায়, এবং ভাগ্যের 
উপহাস দেখে হাস্‌তে হাস্তে শেষ পর্যন্ত কেঁদে ফেলে । | 
1 [৪ Mur-এর গল্পগুলিতে সার্্ সাধারণ জীবনের মানুষকে বেছে নিয়েছেন | 
তাদের বিকৃতি, মানসিক জীবন সবই তিনি অন্তরঙ্গতার সঙ্গে চিত্রিত করেছের 
এবং সাধারণ মানুষের জীবনের এই ছবিতে মানবিক আবেদন _ সুষ্পষ্ট । 
Herostratus গল্পের নায়ক একজন মধ্যবিত্ত কেরাণী। কিন্তু প্রচলিত 
মানবতার আদর্শে তার বিশ্বাস ছিল না । পুরাকাহিনীর Herostratus-এর 
"৮ মত-সে' এমন একটা ভয়ানক কিছু করতে চায়, যা তাকে পৃথিবীর সেরা 
পাগীদের দলভুক্ত করবে। সে দু'শ জন- মানবতাবাদী - লেখকদের - কাছে 
চিঠি লেখে, যে, সে ছ'জন লোককে হত্যা করবেন কিন্তু তার চিন্তাকে কাজে ' 
পরিণত করতে গিয়ে সে ভুল করে ফেলে, ভার প্রথম শিকারের: প্রতি তিনটি: 


২ ৮ প্রবন্ধ পত্রিকা ৷ 
গুলি নিক্ষেপ করে এবং নিজের ঘরের দিকে না দৌড়ে এক কাফেতে আশ্রয় 
নেয়। সেখানেই সে আত্মসমর্পণ করে। এই গল্পের ভিতর দিয়ে সাত 
দেখাতে চাইছেন, মানবতাবিরোধ তথাকথিত মানবতাবাদের মতই অর্থহীন । 
এই তথাকথিত মানবতাবাদের প্রতি সান্রের অবিশ্বাস 1. টব৪35০০-তে দেখ। 
গেছে, তার নায়কের মনে হয়েছে মানবতাবাদের আদর্শের পিছনে ব্যক্তি. 
নিজেকে মহৎ হিসাবে প্রতিফলিত করার চেষ্টাই করে থাকে। হিলবার্টের 
যৌন-কামনার যে ছবি সার্র এঁকেছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে সে ধর্ষকামী । 
ধর্ষকামনায় ব্যক্তি অপরের সত্তাকে পদাঁনত করে নিজেকে স্বাধীন মনে করে। 
ছিলবার্ট একজন পতিতার কাছে যায় এবং বিবস্ত্র অবস্থায় তাকে তার সামনে 
হেঁটে বেড়াতে বলে । সেই সময় তার মনের অবস্থা বর্ণনা করে সার্ বলছেন, 
‘She began to walk back and forth awakwardly... The whore 
arched her back and let her arms hang. I was in heaven .; 
there I was, calmly sitting in an armchair, dressed up to my 
neck. I had even kept my gloves on and this ripe woman . 
stripped herself naked at my command and was turning back ম্‌ 
and forth in front of 1০৪৮,১ কিন্তু Being and Nothingness-a 7) 
সাতৰ“ দেখিয়েছেন, ধর্ষকামী শেষ পর্যন্ত পরাভূত হয়, কারণ যাকে সে পদানত 
করতে চায়, সেও স্বাধীন। সেই অপর ব্যক্তির দৃষ্টিতে এমন কিছু থাকে, 
যার জন্ত সে অনুভব করে, সে হেরে গেছে। 

সাত্রে'র “The-Childhood of ৪ Leader” গল্পটিতে সামাজিক ব্যবস্থার 
উপর বিদ্ধপ বর্ষণ করেছেন এবং এর একটি রাজনৈতিক বক্তব্য আছে। 
লুসিয়েন বিয়ারের বাল্য-জীবন তিনি এঁকেছেন এবং দেখাচ্ছেন, শেষ 
পর্যন্ত কিভাবে অধিকারের আদর্শকে আবিফার ক্রেছে। ছোট বেলায় 
লুসিয়েন আবিফার করে, কোন আবেগের সঙ্গে সে পুরোপুরি একাত্ম হতে 
পারে না। সে চায় অপরের মনে তার সম্বন্ধে এমন একটা ধারণা গড়ে উঠুক 
যা থেকে সে তৃপ্তি পেতে পারে। তার একটি আত্মীয়কে সে বলে, সে ঘুমের 
মধ্যে হেঁটে বেড়ায়। তার সম্বন্ধে এরকম ধারণা স্থষ্টি করা সম্ভব হয়'না, 
কারণ সে সত্যিই ভাল ঘুমায় । রালাকালে নিজের অস্তিত্বকে লুসিয়েনের 
কেমন যেন অযৌক্তিক মনে: হয়। কিন্তু ক্লাসে ইহুদীবিরোধী আদ্রেকে তার 
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" বেশ শক্ত ও স্বাধীন বলে. মনে হয়।. এই: আদরের সঙ্গে ষখন মে ইহুদী-বিরোধী 
দাঙ্গায় যোগ দেয়, তখন তার মনে হয়, সে যেন নিজের অস্তিত্ব খুজে, পেয়েছে । 
কোন একটি নিমন্ত্রণে একজনের সঙ্গে পরিচিত. হতে গিয়ে সে 'দেখে; লোরুটি 
ইহুদী । মে তার সঙ্গে কথা না বলে চলে আসে।. প্রথমে লজ্জিত হলেও, . 

£ পরে এই ভেবে আনন্দিত হয়, ইহুদীটির .চোখে তার সম্বন্ধে একটি বিশেষ 
দৃষ্টি ছিল। সে এখন একজন ইহুদী-বিরোধী বলে স্বীকৃত, এবং সমাজের 
একটি বিশেষ কর্তব্যে তার জীবন উৎসর্গাক্ৃত। লুসিয়েন আবিষ্কার করে, 
সমাজে থাকবার তার একটা বিশেষ অধিকার আছে এবং এই অধিকার-বোধই 
তাকে দৈনন্দিন জীবনের অস্থিরতা থেকে মুক্তি দিয়েছে। খভি বলছেন, 
“The rights and circles with which Lucien identifies itself are 
beyond existence, they are because they have to be, they are not 
superfluous and inexplicable. Politically, Lucien becomes 
one of the bourgeois who have a divine right to existence.”® 
সার বল্তে চান, বুর্জোয়া মনে করে তার অস্তিত্বের একটা প্রয়োজনীয়তা 

টিং আছে। যখনই কোন অনিশ্চয়তা তাকে আচ্ছন্ন করে, তখনই সে ফ্যাসীবাদের 

' আশ্রয় নেয়। “The Childhood of a Leader”-এ তিনি সেই ইঙ্গিতই 
দিয়েছেন। 

এই গল্প-সঙ্কলনে আরও ছুটি গল্প আছে, ‘Intimacy’ ও ‘The Room’ | 
কয়েকটি চরিত্রের মানসজীবন এবং তাদের স্বাধীন নির্বাচনের কথাই তাতে, 
আছে, যা সার্্রের দর্শনের সঙ্গে একটি বিশেষভাবে সম্পকিত। কোন সামাজিক 
সমস্যা বা মানবতাবাদের সঙ্গে এই গল্প ছুটির প্রত্যক্ষ কোন যোগ না থাকায় 
আলোচনা করছি না। 

এইবার সান্রের. উপন্যাস সম্বন্ধে কিছু বল! দরকার । Iris Murdoch 
ন্তার Sartre বইতে বলেছেন, “Although Sartre is plainly more at 
home as a playwright than as a novelist, the novels provide 

৬ more comprehensive material for a study of his thought ; 
they reveal very clearly both the ‘central structure of ‘his 
philosophy ‘( La Nausee ) and the detail of his interest inthe" 
contemporary world ( Les ‘chemins )৮.৩ সান্রের প্রথম উপৃন্থাৰ 
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La Nausee |. এতে তিনি জীবনের নৈরাশ্টের দিকই তুলে ধরেছেন এবং 
দার্শনিক দিক থেকে বলতে চাইছেন, আমাদের জীবন অর্থহীন । এই 
উপন্তাসের নায়ক . একজন ফরাসী বুদ্ধিজীবী, জীবন সম্বন্ধে তার কোন মোহ 
নেই। পরিবার ও বন্ধুহীন তার. কাজ হোল অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন 
অভিজাত ভদ্রলোকের জীবনী, লেখা । Roquentin বহু-দেশ ঘুরেছে, এমন” 
কি রাশিয়ায় রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার থেকে জীবনী লেখার উপকরণ চুরি করে এনেছে। 
কিন্তু এখন সে অনুভব করছে, মানুষের জীবনে রোমাঞ্চকর কোন ঘটনা" 
নেই। মাঝে মাঝে সে সব কিছুর প্রতি একটা চরম ওদাসীন্ত অনুভব করে 1, 


তার.কাছে অভিজ্ঞতাকে এলোমেলো» অসন্গতিপূর্ণ মনে হয়, এবং উপন্তাসে ' 


যে অর্থ, ছক অথবা সঙ্গতি লক্ষ্য কর! যায়, জীবনে, তা নেই। যে ভাবে 
আমরা জীবন যাপন করি, তাতে তার অর্থহীনতা৷ ঘোচে না, কিন্তু যখন কোন 
একটা বিশেষ কর্মপন্থায় জীবনকে বাধা যায়, তখনই তার মধ্যে অর্থ মেলে। 
নিজের অস্তিত্বের অর্থহীনতার পাশে Roquenti৷. দেখে, বস্তু জগতের 
অস্তিত্বটাও ভয়াবহ। সে আবিষ্কার করে, সমস্ত জগতই অর্থহীন, এবং এর: 


পিছনে ঈশ্বরের কোন উদ্দেশ্য নেই। মানুষের কোন ভবিষ্বৎ নেই, এমন .কি .. 


তার চেতনাও তাকে এই অর্থহীনতা থেকে বাঁচাতে পারে না। অস্তিত্বের 
এই অর্থহীনতাই তাকে পীড়িত করে তোলে । ' কিন্তু একবার একটি গানের: 
সুর এই গীড়িততাব থেকে তাকে বাঁচায় এবং সেই সুরের প্রভাবে, তার সমস্ত 
কিছুকে অর্থময় বলে মনে হয়। গ্রন্থের শেষদিকে সে যখন শহর ছেড়ে চলে 
যেতে মনঃস্থ করে, আবার তখন সে স্থরটি শোনে এবং তার মুক্তির বাণী 
শুন্তে পায়। সে অন্ণুভব করে, এঁ সুরের মত .একটি সুন্দর বই যদি সে. 
রচনা করতে পারে, তাহলেই সে অর্থহীন অস্তিত্ব থেকে মুক্তি পাবে। সুরের 
মধ্যে যে একটি নিটোল দৃঢবদ্ধতা আছে তা তাকে আকর্ষণ করে এবং সে ভাবে 
শিল্পের মধ্যে যে সুষমা আছে, তাই তার জীবনে একটি ছন্দ এনে দিতে পারবে। 
এই বইএর সমাপ্তিতে আশাবাদ ধ্বনিত হলেও সমগ্র উপন্ঠাসটি জীবনের: 


গ্রানি ও দুঃখের বর্ণনায় ভরা। কিন্তু 1২০৭০৪০৮ জীবনের মূল সুর খুঁজে । 


পেলেও অন্ত কারও সঙ্গে মিল্তে পারছে না। "তার পুরাতন প্রেমিকার জীবনের, 
অভিজ্ঞতাও একই রকম, সেও চায় জীবনে ছন্দ লাভ করতে । কিন্তু এদের, 
দুজনের মিলন সম্ভর হোল। [২০এ৫710 একা একাই নিজের মুক্তিকে অন্বেষণ 
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করেছে। অনেকে মনে করেন সান্র এই বইএর ভিতর দিয়ে দেখাতে চাইছেন; 
একজন ব্যক্তি নিজেকে সমাজবিচ্ছিন্ন করে রাখলে কি পরিণতি হয়। সার্ত্র. 
বইটির প্রথমে যে উক্তিটি উদ্ধত করেছেন, তা থেকেও একথা মনে হয়। উক্তিটি 
“হোল, “He is a man without collective importance who Just 
manages to be an, 1901910081৮ ক্ৰিত্তব থডি বল্তে চাইছেন, সাত | 
সম্বন্ধে এ ব্যাখ্যা. ১৯৪৩-এর. পরে প্রয়োজ্য হতে পারে, তার আগে নয়। 

আমাদের অবশ্য একটি কথা মনে; হয়, ২০৭৩৩: জীবনে চরম হতাশার 

প্রতীক হিসাবে অস্কিত হলেও, কোন একটি কর্মপদ্ধতির ভিতর দিয়ে বিশৃঙ্খল 

জীবনে সঙ্গতি আনার প্রচেষ্টা তার সব সময় ছিল। এই কর্মপ্রচেষ্টা তাকে শেষ 
পর্যন্ত উপন্তাস রচনায় প্রবৃত্ত করেছে। যারা সাত্রে'র সাহিত্যতত্বের কথা জানেন, 

তারাই স্বীকার করবেন, উপন্যাসের ভিতর দিয়েই যে: লেখক জনমানসের কাছে 
আস্তে পারেন, স্বাধীনতাকামী মানুষের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন, একথ! তিনিই 
বলেছেন । তার মতে, গদ্যের ভাষায় ভাবপ্রকাশ সহজ ও অন্তরঙ্গ, আর কবিতায়" 


কৰি ও পাঠকের মধ্যে একটি প্রাচীরের সৃষ্টি হয় । Roquentin উপন্তাস রচনার 


ভিতর দিয়ে সমস্ত মানুষের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। সাহিত্যতত্বে যে কথা সাত” 
স্পষ্টভাবে বলেছেন, [৭ ট্বৎ৩৩০৪-তে তার সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, 
এমন কথা বলা যায়। এই বইএর সঙ্গে সার্রের পরবর্তীকালের বাজনৈতিক' 
চিন্তার যোগন্থত্র আবিষ্কার করা যায়। সাত বলতে চান, জীবনের অর্থহীনতা 
এবং পরিবর্তনশীল গতি বুর্জোয়াদের কাছে ধর| পড়ে না।। তিনি একটি সবজান্তা 
চরিত্র খাড়া করেছেন এবং তারই ভিতর দিয়ে তথাকথিত মানবতাবাদীদের 
-বিজ্জপ করেছেন । তাদের মাধ্য তিনি কমুনিষ্টদেরও ফেলেছেন | Roquentin= 
এর কোন রাজনৈতিক আদর্শ নেই, তবে সে বুর্জোয়াদের ঘবণা.করে এবং তাদের 
সমস্ত ছলনা সে বুঝতে পারে । বইটির শেষে সার যে শৈল্পিক সমাধান. 
(করেছেন, তীর অন্ত কোন রচনায় তা দেখা যায় ন|। বরং যে গানের সুরে: 
wRoquentin মুগ্ধ তার রচনা ও সুর বুর্জোয়া সমাজের দুজন স্বণিত মানুষের 
একজন ইহুদী, অপরজন নিগ্রো । এ থেকে সান্রের সহানুভূতি কোন দিকে তা" 
“বোঝা যায়৷ ' j 
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প্রেমিকা মার্সেল সন্তানসম্ভবা । নিজের স্বাধীনতা নষ্ট হবে ভেবে সে তাকে 
বিয়ে করতে.চায় না, এবং. তাছাড়া, সাত বছর সম্পর্কের পরে সে অনুভব করেছে, 
তাঁর ভালবাসা শেষ হয়ে গেছে। সে চায় যাতে সন্তানটি ভূমি না হয়। তার 
জন্য টাকা প্রয়োজন, ৪০০০ ফ্রাঙ্ছ । যে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে, তিনি 
দুদিনের মধ্যে আমেরিকায় চলে যাবেন এবং তার মধ্যেই টাকাটি চাই। টাকা 
সংগ্রহের প্রচেষ্টাতেই প্রথম খণ্ডের কাহিনী সীমাবদ্ধ। ম্যাথিউর বন্ধু ড্যানিয়ে- 
লের কাছে টাকা আছে। এই চরিত্রটি একটু জটিল। সে একজন সমকামী, 
তার জন্ত মে লঙ্জিত। কিন্তু নিজেকে পুরোপুরি সমকামিতার সঙ্গে একাত্ম 
করতে পারছেনা বলে সে অতৃপ্ত। সে টাকা থাকা সত্বেও ম্যাথিউকে দেয় না। 
ম্যাথিউর অজান্তে সে মার্সেলের সঙ্গে সে প্রায়ই দেখা করে এবং ভাল করে 
ব্যাপারটি না জেনে. সে কিছু করবে না ঠিক করে। ম্যাথিউর ভাই জ্যাকুইস-ও- 
টাকা দিতে চায় না। নে ম্যাথিউর বোহেমীয় জীবন সমর্থন করে না এবং 
ম্যাথিউকে বিয়ে করতে বলে। 

বিয়ে করার এ আর এঁকটা অস্গবিধা হোল, ম্যাথিউ তার প্রাক্তন ছাত্রী *. 
আইভিচের প্রতি আসক্ত। আইভিচের ভাই বোরিস মধ্যবয়স্ক নাইট-ক্লাব : 
গায়িকা লোলার সঙ্গে প্রণয় ব্যাপারে লিপ্ত । বোরিস সেইদিন সন্ধ্যায় ম্যাথিউকে. 
লোলা যে নাইট-ক্লাবে গান গায়, সেখানে নিমন্ত্রণ জানায়। এর আগে 
বোরিসের সঙ্গে ড্যানিয়েলের দেখা হয়েছে এবং ড্যানিয়েল তাকে একটু পানীয় 
খেতে আমন্ত্রণ জানালেও, বোরিস তা প্রত্যাখ্যান করেছিল । এ থেকে ড্যানি- 
য়েলের মনে হয়, ম্যাথিউ তার ছাত্রদের তার সঙ্গে মিশতে বারণ . ক্রেছে। 
আমলে, বোরিসের কারণ ছিল অন্ত । তার একটু চুরি করা অভ্যাস আছে. 
সে এইটা বইএর দোকানে একটা অশ্লীল অভিধান দেখেছে । সেটা সে চুরি 
করবে, তাই ড্যানিয়েলকে এড়াতে চায়। নাইট-ক্লাবে ম্যাথিউ হঠাৎ নিজের 
হাতে ছুরি চালিয়ে দেয়। সে দেখাতে চায়, সে স্বাধীন। কথায় কথায় 
বোরিসকে সে জানায়, তার হাজার পাঁচেক ফ্রাংক দরকার । লোলার কাছে” 
রোরিস টাকা চায়। লোলা দিতে না চাওয়ায় ঝগড়া হয় এবং সেদিন রাক্রে 
লোলা ঘুমের ওষুধ বেশি করে খায়। পরদিন সকালে বোরিস আইভিচ্‌ এবং 
ম্যাথিউ যেরেষ্টুরেন্টে বসে ছিল, সেখানে ছুটতে ছুটতে এসে জানায়, লোলা: 
মার] গেছে । ম্যাথিউ বোরিসকে যাতে পুলিশে না ধরে তার জন্তে লোলার- 


& নার্জের মানবতাবাদ £ কখানাহিত্য 


হোটেলে যায় বোরিসের লেখা চিঠিগুলি আনতে ॥ . এদিকে, ড্যানিয়েল কিন্ত 
মার্সেলের কাছ থেকে জান্তে পারে, সে সন্তান চায়। ম্যাথিউ বিবাহ করতে 

বাধ্য হবে ভেবে, ড্যানিয়েল বেশ আনন্দ পায়। ম্যাথিউ লোলার ঘরে গিয়ে 
শুধু চিঠিগুলিই পায়না, অনেকগুলি ব্যাঙ্ক নোটও পায়। প্রথমে সংস্কারে 
বাধলেও পরে যখন সে টাকাটা নিতে যাচ্ছে, লোলা জেগে ওঠে। কিন্তু পরে 
আবার এসে টাকাটা চুরি করে । মার্সেলকে টাকাটা দিতে গেলে সে টাকাগুলো 
ছু'ড়ে ফেলে দেয়। নিজের ঘরে ফিরে ম্যাথিউ আইভিচ.কে সাত্তবনা দিতে 
থাকে, কারণ আগে সে তাকে একটা বিশ্রী জায়গা থেকে উদ্ধার করে এনেছিল । 

পরীক্ষায় ফেল করায় আইভিচ্‌ সেখানে গিয়েছিল । লোলা বোরিস টাকাটা 
নিয়েছে ভেবে, ম্যাথিউর কাছে তার খোজে আসে । কিন্তু ম্যাথিউ জানায়, 
টাকাটা নে নিয়ে এক বন্ধুকে দিয়েছে। এই সময় ড্যানিয়েল এসে লোলাকে 
টাকাটা দিয়ে দেয়। ' আইভিচ্‌ তার বাবা-মার কাছে চলে যায়। ড্যানিয়েল 
জানায়, সে মার্সেলকে বিয়ে করবে । ম্যাথিউকে সে জানায়, সে সমকামী হলেও 
স্বামীর কর্তব্য সে পালন করবে । ম্যাথিউ উপলব্ধি করে, জীবনের সবকিছুই 
নডর্থক। “4 lot of fuss for nothing,’ he thought. For nothing :, 
this life had been given him for nothing, he was nothing and 
yet be would not change ; be was as he was made.” « 

Age of Reason-এ সান্র দেখাতে চাইছেন, ম্যাখিউ জীবনের দিক দিয়ে 
ব্যর্থ । নে আত্ম-বিশ্লেষণে এবং বিচ্ছিন্ন যুক্তিতে নিমগ্ব। নিজেকে নিয়ে সে 
বড় বেশি বিব্রত, আর এই আত্ম-নিমগ্রতাই তাকে ব্যর্থ করেছে। নিজের শুদ্ধ 
স্বাধীনতাকে বজায় রাখতে সে স্পেনে গণতন্ত্রের যুদ্ধে যেতে পারছে না। মার্সে- 
লের সঙ্গে সে একটা সহজ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছে না। সে কোন কাজ 
করতে পারছে না । হাস্যকর ভাবেই মে আইভিচের সামনে নিজের হাত ছুরিকা- 
বিদ্ধকরছে। একটি' সাক্ষাৎকারে সান্র বলেছেন, সন্তানকে ভূমি হতে ন। 
দেওয়ার চেষ্টায় ম্যাথিউ যে অপরাধ করছে, তা হোল নিজের দায়িত্বকে সে 
অস্বীকার করছে । সমস্ত ঘটনার বাইরে সে নীরব দর্শক হয়ে থাকৃতে চাইছে । 
তাই তার জীবন-চেতনা, অবাস্তব এবং অতৃপ্ত। শুধু তার চেতনায় একটা 
স্বচ্ছতা।ও গতি আছে। তাই তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে । ব্রূনেট স্বাধীনতাকে. 
ত্যাগ করে পার্টির কাছে আত্মসম্রণ করেছে ।॥ ফুলে, তার চেতনায় এই গতি. 
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নেই | সার্ :সেই সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, “Brunet ‘incarnates : the - 


espirit de seriux which believes in , transcendental values, which 
are intelligible and written up in the heavens, existing indepen 
‘dently of human subjectivity.” ৩ আত্মমচেতনভাব, চেতনার: 
তরলৃতা ও গতি থেকেই, তিনি ম্যাথিউর যুক্তি আস্বে, বলে তিনি মনে করেন 
কিন্তু Ae ০৫ Reas০n-এ তিনি ম্যাথিউর যে ছবি এঁকেছেন, তা খেকে 'মনে 
হয়, মমাজবিচ্ছিন্, দায়িদ্বহীন, একান্ত ব্যক্তিসত্তাকে তিনি সমর্থন করছেন 
না।' ব্যক্তিকে সমাজের কর্তব্য তুলে নিয়ে, সমাজের সঙ্গে এক হতে হবে, এর 


ইঙ্জিতই তিনি দিয়েছেন, তবে ব্রনেটের মত পার্টির কাছে আত্মস্মর্পণে তা. . 


হবে না, এও তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন”। ব্যক্তির স্বাধীনতা বজায় রেখে সমাজের্‌ 
সঙ্গে এক হওয়ার পথ খুঁজতে হবে । 

The Reprieve সমগ্র উপন্তসাসের দ্বিতীয় খণ্ড। এখানে সার সমকালীন 

বহু ঘটনাকে একত্র সমাবেশ করেছেন, এবং একটি ঘটনা! থেকে এত দ্রুত অন্ত 

একটি ঘটনায় চলে গেছেন, যে পাঠককে  বিমূঢ় হতে হয়। The Age of 

২০৭৩০7-এর প্রধান চরিত্রগুলি ছাঁড়া আরও' অনেক চরিত্র আছে এবং একটি 


রাজনৈতিক সঙ্কটের আর্বতে সকলের প্রতিক্রিয়াই সার্র ফুটিয়ে তুলেছেন । ' 


The Reprieve এর মধ্যে জুমন্বদ্ধ কোন কাহিনা নেই। বহু চরিত্র ভীড় 
করেছে এবং তাদের চোখ দিয়ে সমসাময়িক জগৎকে দেখান হয়েছে । থডি 
বল্ছেন, সার্ এখানে আমেরিকান লেখক 19০5 ৮৪55০-এর আঙ্গিকে যাকে 
‘Camera eye’ বলা হয়, তাই গ্রহণ করেছেন! এতে একজন মানুষের স্বগ- 
তোক্তির ভিতর দিয়ে সমস্ত রাজনৈতিক এবং সামাজিক ঘটনা বিবৃত কর! হয় 


এবং চরিত্রটির প্রতিক্রিয়া-কি তাও দেখান হয়। অবশ্য সান্রএর সঙ্গে ‘চেতনা. 


' প্রবাহ’ আঙ্গিকের মিল ঘটিয়েছেন । আন্তজাতিক ঘটনাবলীকে বিভিন্ন চরিত্রের 
সাহায্যে বিশ্লেষণ করে, সার্র নিজের অনুভূতিকে প্রকাশ করেছেন। জ্যাকুইস 
ও ফিলিপের চরিত্রে তিনি দেখাচ্ছেন, তারা নিজেদের স্বাধীনতাকে কাজে 


লাগাতে পারছে না। অন্তদিকে চেক্‌ শ্রমিক হিলংকার মধ্যে দেখাচ্ছেন, স্্ী-. 


পুত্রকে রক্ষা করবার জন্য তাকে কিভাবে শান্ত থাকৃতে হচ্ছে। সমস্ত ঘটনাবর্ণনারি 
মধ্যে, যে সর [চরিত্রের প্রতি সান্র সহান্ভূতি দেখাচ্ছেন, দেখা, যাচ্ছে, তাঁরা 
প্রত্যেকেই স্বাধীনতাকামী, নিজেদের স্বাধীনতা এবং যে যুদ্ধ আস্ছে, তার প্রতি 


| 
¥v 
! 
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তাদের ঘৃণা তার! প্রকাশ. করছে। কাহিনীর. শেষের দিকে সার্ত্র কিছু দার্শনিক 
"সমস্যার অবতারণা করেছেন। . সৈশঘবাহিনীতে যাবার আগের দিন রাত্রে 
"ম্যাথিউ একজন সাংবাদিকের সেক্রেটারী আইরিণের সঙ্গে রাত কাটায়। মে 
নিজের সমস্ত তুল ত্যাগ করে. নূতন. ভাবে জীবন গড়ে তোলার সঙ্ষল্স গ্রহণ 
করে। ড্যানিয়েল ঈশ্বরে, আত্মসমর্পণ করছে, কারণ একমাত্র তিনিই অস্তিত্বে 
নিশ্চয়তা আন্তে পারেন। জ্রনেট চাইছে, যুদ্ধ সুরু হোক, কিন্তু নিজের 
বুর্জোয়া জন্মের কথা ভেবে উদ্বিগ্ন, এবং হয়ত তারই জন্, শ্রমিকরা তাকে 
সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারবে না। আইভিচ, এবং বোরিস, চরম সবনাশ 
আসন্ব ভেবে, সবচেয়ে দুঃখজনক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, কিন্ত যুদ্ধ আরম্ত হয় না 
দেখে মর্মাহত হয়। বোরিস সৈম্তদলে নাম লেখায় এবং আইভিচ, লাওণ থেকে 
' পালিয়ে এসে প্যারিসে যুবক বন্ধুর সঙ্গে থাকে। সার্র দেখাতে চাইছেন, বর্তমান 
জগতে প্রত্যেক মানুষের সিদ্ধান্ত বাস্তব সামাজিক ঘটনাবলীর দ্বার! অনেকাংশে 
প্রভাবান্ধিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সংকট যে সমস্ত মানুষের জীবনে একটা 


রা এ ভয়াবহ পরিণাম আনে ; আমাদের জীবন যে তছনছ হয়ে যায়, The Reprieve- 


তে সা্র তাই ফুটিয়ে তুলেছেন ৷ এই সংকটের নাম যুদ্ধ এবং তা যে সভ্যতাকে 
বিপর্যস্ত করতে বসেছে, তাও প্রকাশ .পেয়েছে। তবু সমস্ত চরিত্রগুলি এত 
দ্রুত আসা' যাওয়া করে, যে ঠিক যেন আমর! "তৃপ্ত হতে পারিনা । যেখানে 
বিশেষ চরিব্রগুলিকে সার্রঁ আমাদের সামনে একটু দীর্ঘকাল রেখেছেন, সেখানেই 
তিনি সার্থক । 

The Roads to Freedom-এর তৃতীয় খণ্ড [ron in the Soul এবং এই 
অংশে আগেকার কাহিনীর চরিত্রগুলি রয়েছে। ম্যাথিউ একটি সৈন্ভদলে 
রয়েছে। এই সৈন্তদলটি সামরিক অফিসারদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে আত্ম 


' গোপনে রয়েছে। ম্যাথিউর সঙ্গীরা যখন মদ খেয়ে, ফুতি করে সময় কাটাচ্ছে, 


ম্যাথিউ তখন সঞ্চল্প করে, অন্ত একটি সৈন্যদলের সঙ্গে যোগ দিয়ে একবার শেষ 


& বাধা দেবে।' জার্মানর! যখন তাদের সৈন্যদল যে গ্রামে আছে প্রবেশ করে, 


ম্যাথিউ স্থির করে, অন্ততঃ পনের মিনিটের জন্য সে বাধা দেবে। তাঁর পূর্বেকার 
'সমস্ত দ্বিধা, সংশয় ত্যাগ করে যে শক্রর আক্রমণের. বিরুদ্ধে প্রতিরোধের দৃঢ় 


সঙ্কল্প গ্রহণ করে। তার এই সময়কার মানস বর্ণনা করে 'সাত্র রলছেন, “He 


made his: way, to the Parapet and‘ stood there firing. This was 
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revenge on a-big scale. Each one of his shots ‘avenged some 


ancient scruple. One for Lola whom I dared not rob ; one for 


Marcelle whom I ought not have left in the lurch ; one for 


Odette whom I did not want to kiss. This. for the’ books 
I never dared to write, this for the journeys I have never 0080৩. 
this for everybody in general whom I wanted to hate and tried 
to understand, He fired and the tables of law crashed about 
him— Thou shalt love thy neighbour as thyself—bang ! in 
that beggar’s face— Thou shalt not kill—bang at the scarecrow 


opposite. He was firing on his fellowmen, on virtue, on the 


whole world. Liberty was terror. The Mairie was ablaze, . 


his head was ablaze. Bullets were whriling round him free as 
the air. The world is going up in smoke and me with it. He 
fired : he looked at his watch ; fourteen minutes and thirty 
seconds. Nothing more to ask of fate now except one half- 
minute. Just time enough to fire at that smart officer, at all 
the beauty of the earth, at the street, at the flowers, at the 
gardens, at everything he had loved. Beauty dived downwards 
like some obscure bird. But Mathieu on firing. Hefired. He 


was cleansed. He was all powerful. He was ৪৪১৮৭ সাত্রের 


নায়কের এই ব্যর্থ, বিক্ষুব্ধ আত্মহত্যা দেখে প্রশ্ন জাগে, এই স্বাধীনতা-চেতনা 
কিসের জন্য? এ তো স্ব কিছুকে ধ্বংস করছে, সৌন্দর্য, পবিত্রতা, প্রেম । এই- 
কি মানবতাবাদের স্বাধীনতা? ১৯৪৬-এ সার্ত্ তার সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 
“Mathieu was the in carnation of what Hegel called ‘terrorisz 
liberty, which was, in fact, the very negation of freedom.” 


সেই সময় তিনি এও বলেছিলেন, এই ধরণের স্বাধীনতা ম্যাথিউর শেষ আশ্রয় 


নয়। তাঁর মুক্তি হবে অন্ত এক স্বাধীনতা চেতনায় এবং ম্যাথিউর সমস্ত আত্ম-- 
দ্বন্দের অবসান ঘটবে, চতুর্থ খণ্ডে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, ছুটি পরিচ্ছেদ বাদে; 


চতুর্থ খণ্ড আজও অসমাপ্ত রয়ে গেছে। বরং তৃতীয় খণ্ডের শেষ দিকে, 


৯৩ 
পিস 
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না চরিত্রই প্রধান হয়েছে এবং পার্ট তাকে কিভাবে বিশ্বাস হারাতে বাধ্য 
ছে, কিভাবে হার জীবন নৈয়াশ্ের ্যে শেষ হয়েছে, এই কাহিনীই বড় 
হয়ে ধা ) 

‘Tron’ in ‘the Soul-এর কাহিনী সুরু হয়েছে পারীর পতন থেকে । দলে 
দলে নরনারী পারী ছেড়ে "চলে আসছে, তাদের দুঃখকষ্ট দুর্দশা, শান্তিবাদী 
ফিলিপের আত্মহত্যার প্রচেষ্টা, পারী থেকে দূরে যারা রয়েছে তাদের মনে এ 
ঘটনার প্রতিক্রিয়া, আইভিচের জীবনে শুন্ততা নেমে আসা, বোরিমের লোলাকে “ 


“বিয়ে করে শিক্ষকতার জীবনে শাস্তির নীড় নির্মাণ করা, সব কিছুর মধ্যে একটা 


রিরাট সর্বনাশ সাধারণ মানুষের জীবন কেমন করে ভেঙে-চুরে দিচ্ছেন, তা 
দেখিয়েছেন। সেই দিক থেকে 15০০ in the 5০৫] যুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা 
মহৎ উপন্টাসগুলির মধ্যে অন্ততম । লেখক যুদ্ধের বীভৎসভা যত না তুলে 
ধরেছেন, তার চেয়ে বেশি পরিস্ফুট করে তুলেছেন সমস্ত মানুষের জীবনের 
রিক্ততার দিক। সৈন্ঘরা অফিসার পরিত্যক্ত হয়ে নিজেদের জীবনকে আক 
ভোগ করতে চাইছে, যে সর্বনাশ যুদ্ধ তাদের খুব কাছেই দাড়িয়ে রয়েছে, তাকে 
প্রতিরোধ করার কথা তার! ভাবছে না । তার! যেন কেমন শ্রথ, বিশ্রস্ত হয়ে 


' গড়েছে । 


Iron in the 5০০]-এর শেষ পর্বে দেখা যায়, ম্যাথিউ যখন নিহত হোল, 
ব্রনেট তখন জার্মানদের কাছে আত্মসমর্পণ করা স্থির করে। সে বনুক্ষণ যুদ্ধ 
করেছে, আর যুদ্ধ কর! আর মৃত্যুকে বেছে নেওয়া একই কথা । সে মনে করে, 
যুদ্ধ বন্দী, হয়ে অন্তভাবে'সে ফ্যাসিজমের-বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারবে । বন্দী 
হয়ে সে সঙ্গীদের মধ্যে একটি কম্যুনিষ্ট সংস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করে। ফরাসী ' 
সৈন্তরা অত্যাচারিত হলে তাদের মধ্যে জার্মান, বিরোধী মনোভাব গড়ে তোলা 
সহজ হবে ভেবে, যখন ট্রেন জার্মানীর দিকে যায়, সে আনন্দিত হয় । ক্রনেটের 
বন্দী-ক্যাম্পের অভিজ্ঞতা চতুর্থ খণ্ডের যে ছুটি পরিচ্ছেদ এ পর্যন্ত প্রকাশিত 
হয়েছে, তাতে পাওয়া যায়। শেষ খণ্ডের নাম The Last Chance | এবং 
যে অংশটুকু প্রকাশিত হয়েছে, তার নাম Drole ৫, Amitie (Strange ' 
Friendship )। তার বন্ধু শেনিডেরের বিদ্রপ-দৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই নেট 
বন্দীদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলে । রাজনৈতিক প্রচারের দ্বারা তাদের মে 
অনুপ্রাণিত করে এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও শীতের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাহায্য করে । সে 
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১৯৩০-এর পার্টিনীতি অনুসরণ করে এবং বলে ১৯৩১-এ সোভিয়েত রাশিয়! ও 
জার্মানীর যে চুক্তি হয়েছে, তা নেহাৎই রণনীতি। রাশিয়া প্রস্তুত হলেই 


জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। কিন্তু এই সময় একজন নতুন কমরেউ' 


আসে এবং সে বলে, ব্রনেটের পার্টিনীতি ভূল, কারণ পার্টও নীতি পরিত্যাগ 
করেছে। 

নতুন কমরেড বলে, জার্মানীর সঙ্গে কি শুধু রণনীতি নয়, কারণ রাশিয়া 
জার্মানীর সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তিও করেছে। অন্থান্ঠ দেশে কযযুনিষ্ট পার্টিগুলি 
কর্মোষ্যোগ সুরু করেছে। পার্টির নীতি পরিবর্তন ্রনেটের সংগঠনকে ভেঙ্গে 
দেয় এবং শেনিডেরের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব সন্দেহজনক ঘোষণা কর! হয়। একথাও 
বলা হয়, যে, শেনিডের একজন বিশ্বাসঘাতক, তার আসল নাম ভিকারিওস। 
সে উত্তর আফ্রিকার একজন কম্যুনিষ্ট সাংবাদিক এবং নাৎসী-সোভিয়েত চুক্তির 
পরে পার্টিনীতিকে নিন্দ! করে পার্টি ছেড়েছে। ব্রনেট নতুন পার্টিনীতি মেনে 
নিতে চেষ্টা করে, কিন্তু যখন দেখে, ভিকারিওসের উপর শারীরিক আঘাত 
হচ্ছে, তখন তাকে নিয়ে পালাতে চেষ্টা ফরে। যখন তাঁরা কাটাতারের উপর 
উঠছে, বিপদসন্কেত বাজে এবং ব্ূনেট বুঝতে পারে, জার্মানদের কাছে তাদের 
ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ভিকারিওস গুলীবিদ্ধ হয়ে নেটের কোলে মারা যায় । 
বূনেট আস্তে আস্তে যে প্রহরীর] তাকে ধরতে এসেছিল, তাদের দিকে এগিয়ে 
যায় এবং সে অনুভব করে, তার মৃত্যু সবে সুরু হচ্ছে । এই সময়ে সে যে কথা 


ভাবছে, তাই দিয়ে এই অংশটির শেষ, “No human victory could wipe 
out this absolute of suffering. lIt is the party that has , killed. 


him and even if the U.S.S.R wins, men are still alone. Brunet 
bent down, plunged his hand into Vicarios‘s filthy hair and 
cried out as if he could save him from ‘horror, as if two lost 
men could at the last moment conquer solitude.”? 

খড়ি মনে করছেন, সার্র চতুর্থ খণ্ড শেষ করতে পারেন নি তার কারণ 
হোল, ১৯৪৯ পর্যন্ত স্ট্যালিনবাদ বামপন্থী অগ্রগতিকে রুদ্ধ করে রেখেছিল এবং 
সার্রের নিজের পার্টি Rassemblement Democratique Revolution: 


naire" ব্যর্থ হওয়ায় তিনি হতাশ হয়ে পড়েন । এই কারণে The Roads to, 


Freedom-এর যে আশাবাদী পরিণতির, কথা তিনি ভেবেছিলেন, -তা:.তিনি. 
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কাজে পরিণত করতে পারেন নি। খুব সম্ভব তার. ইচ্ছা ছিল, ম্যাথিউ শেষ 
পর্যন্ত একটি সত্যকার বামপন্থী গণতান্ত্রিক .পার্টি গড়ে, তুলবে এবং ক্রনেট 
কয়্যুনিষ্ট পার্টির প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে তার সঙ্গে যোগ দেবে! কিন্তু যাই হোক, 

নানা কারণে সার্র তা করতে পারেন নি। 
. এখন প্রশ্ন দীড়াচ্ছে, এই অসমাপ্ত বৃহৎ উপন্তাসের মূল বক্তবা কি মনে 


হয়, সাত মানুষের ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপর সব চেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন, 


গার্টির কাছে বশ্যতা স্বীকারে সে স্বাধীনতা থাকে না। পার্টির আদর্শ অদুষ্ 
লিপির মত মানুষকে মেনে নিতে হয় এবং এমনও হতে পারে, মানুষ যন্ত্রের মত 
ব্যবহৃত হতে পারে । সুতরাং শেষ অবধি, মানুষ একারী, নিঃস্ব। নিজের 
স্বাধীন চেতনাই তাকে যা স্থির করতে বলবে, তাই সে করবে এবং এই রকম" 
সার্বভৌম স্বাধীনতা-চেতনা সম্পন্ন মানুষের যদি দল গড়ে তুলতে পারে, তবে 
সমাজের কল্যাণ সাধিত হবে। সার্রের এই স্বাধীনতার প্রশ্ন সবচেয়ে বিতর্ক- 
মূলক এবং সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন এখানে আমরা তুলছি না। তার মতে 
স্বাধীনতার স্বরূপ কি, এবং সেখানে ব্যক্তি ও সমাজ কি করে মিলিত হবে, এ 
প্রশ্নে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও, একথা বলা যায়, মানুষের স্বাধীনতাকে তিনি 
সবচেয়ে বড় স্থান দিয়েছেন এবং তার বৃহৎ উপন্তাসটিতে যাই এই স্বাধীনতাকে ' 
বিপন্ন করেছে, তার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করেছেন । আমাদের সামনে মানবজীবনের 
পরমমূল্যকে উপস্থাপিত করেছেন, আর মানবতাবাদ মানুষের স্বাধীনতা, তার 
জীবনের শ্রেষ্টত্বকেই সবচেয়ে বড় দাম দেয়। : 
The Roads to Freedom-এর শেষে মানুষের স্বাধীনতার প্রশ্নে হতাশার 
সুর... ধ্বনিত হলেও, সার্ত্র তার অন্তান্ত রচনায় যে আশাবাদ পোষণ করেছেন, 
ভা আমরা এই প্রবন্ধের অন্ত জায়গায় দেখিয়েছি । বর্তমান জগতের রাজনৈতিক 
আবর্তে তিনি যে অত্যাচারিত মান্ুষের দিকে রয়েছেন, একথাও সুস্পষ্ট । 
সেইজন্য যনে হয় The Roads to Freedom-এর এই বিশেষ পরিণতি হয়ত 
একটি বিশেষকালের রাজনৈতিক অবস্থার ফল এবং তাছাড়া এমন কতকগুলি 
ব্যক্তিগত কারণ থাকতে পারে, যার জন্ত সাত্রের কাছে পার্টি ও ব্যক্তির সংঘাত 
অমন তীব্র আকারে দেখা দিয়েছিল । কিন্তু এ উপন্যাসের সমসাময়িক কালে ও 
পরে যে সমস্ত লেখা তিনি লিখেছেন, তাতে পাটিকে সর্বতোভাবে মেনে না 
নিলেও, সংগঠনের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করতে পারেন নি । বরং এমন 


সি 


১৪ "প্ৰবন্ধ পত্রিকা 


. ইঙ্গিতও পাওয়া যায়, কয়ুনিষ পার্টির উদারনৈতিক নীতির মধ্যে তার ইন্দিত 
সংগঠনের আভাস পাচ্ছেন। অবশ্য একথা জোর করে বলা যায় না, কারণ 

বিশুদ্ধ ব্যক্তিত্বাধীনতার উপর তার দর্শনের মূল স্তম্ভ দাড়িয়েছে এরং' এর সঙ্গে 
সংগঠনের কতখানি মিলন হলে, তার কল্পিত ব্যক্তিস্বাধীনতা অক্ষুণ্ন থাকরে, 
সে সম্বন্ধে তিনি নিজে নিশ্চিত নন। তবে একথা বলা যায়, তিনি সমাজতন্ত্র 
বিশ্বাসী এবং শ্রেণীহীন সমাজ-প্রতিষঠিত না হলে সমাজের কোন সমস্যাই 
মিটবে না, এ তিনি বহুবার বলেছেন । বুর্জোয়া সমাজের প্রতারণা, মিথ্যা 
বিশ্বাস, যুদ্ধভয়কে দূর করে যে স্বাধীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে, তিনি তারই 
কথা ভার নাটকে, উপন্যাসে বলবার চেষ্টা করেছেন । | 


Herostratus—4 

The Childhood of a Leader—4 

Sartre—lris Murdoch. 

8 Jean-Paul Sartre—Philip Thoddy, 

¢ Age of Reason—Jean-Paul Sartre. 

৬ Jean-Paul Sartre—Philip Thoddy. 

4 Iron in the Soul—Jeau-Paul Sartre. 

¥ Jean-Paul Sartre—Philip Thoddy, 

3 ‘The Last Chance— Jean-Paul Sartre, Philip Thoddyর 
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. অমোঘ এন - 
তরুণ সান্যাল 
বানবিদ্ধ ক্রৌঞ্চের বিয়োগে, শোকার্ত ক্রৌঞ্চীর বেদনায় স্বতোৎসারিত 
শব্দের ছন্দোবদ্ধ ফ্লপে বাল্মীকি নিজেই বিস্মিত হয়েছিলেন ৷ রবীন্দ্রনাথের 
ভাষায় খধিকবি ছন্দবিদ্ধ হলেন, ছন্দের ব্যবহারের যথার্থ দিকটি সম্পর্কে 
চিন্তান্বিত হয়ে, আবিষ্ট হয়ে রইলেন। শব্দসমাহারের সেই ছন্দোবদ্ধ রূপ, 
যা শোক থেকে নির্গত, সেই শ্লোক কবিতার ক্ষমতার রূপটি প্রকাশিত 
করল্‌। বাল্ীকি. রাম জন্মের বাট হাজার বৎসর পূর্বে রামায়ণ রচনা 
করলেন। বাস্তবে যা দৃশ্যমান, সেটাই .নিধিশেষে সত্য নয়, কবির কাব্যের 
সত্যই, যথার্থ সত্য-বান্মীকির . এই উপকথাটিতে তার স্পষ্ট ধারণ! পাওয়া 
গেল। কিন্তু এই কাহিনীর সবচেয়ে মূল্যবান অংশটি হল শব্দসযুহের বিশেষ 
'বিস্তাসগত আঙ্গিকটি যা, একটি শ্লোক । শ্লোকের, ক্ষমতা বা শক্তিই উপ- . 
কথাটির মূল বিষয়বস্ত। কালিদাস রঘুবংশের ্ুত্রপাতেই বলে নিলেন, 
পার্বতীপরমেশ্বরকে তিনি বন্দনা করেন বাক ও অর্থের বিশেষ সন্মিলনে, 
বাগর্থ প্রতিপত্তয়ে। সুতরাং বাক্‌, বা এ স্থলে ভাষার মূল্যটি রিশেষভাবে 
মূল্যবান । 
কবিতার ক্ষমতাকে আদিম চিন্তায় দৃশ্যমান এবং মানবধর্মী করার জন্ত নান! . 
উপকথার স্থষ্টি হয়েছিল। প্রাচীন গ্রাসেও একটি উপকথার সন্ধান পাওয়া 
যায়। কবিতার ক্ষমতাকে দৃশ্যমান ও মানবধর্মী করে তোলার জন্ত সেখানে 
অফিয়ুমের কাহিনীর অবতারণা হয়েছিল । অক্কিয়ুসের কাঁহিনার তিনটি 


অংশ আছে। প্রথম, অফিয়ুস পাখর রৃক্ষার্দিকে মোহিত করেছে, পশুকে ' 


বশ মানিয়েছে তার সুর ও শব্দের সন্মিলনগত উচ্চারণের তাৎপর্ষে ; দ্বিতীয় 
তার পত্নী ইউরিডাইমের মৃত্যুর পর সে আপন কবিত্বের প্রভাবে যমপুরীতে 
পৌঁছাল,.ক্িন্তু য়গ্াবিহিত নিয়ম প্রত্যাবর্তনের. পথে অফ্কিয়স না মানায় 
ইউরিডাইসরে হারাল; তৃতীয়, মন্তযুগ্ধা মীনেডরা .€ মতান্তরে থেসিয় 
রমণীরা ) তাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে জলে ভাসিয়ে দিল। তারপর তার ছিন্ন 


১৬. . প্রবন্ধ পত্ৰিকা ॥ 


মস্তক সমস্ত নদীপথ সঙ্গীতের মূঙ্ছনায় মুখরিত করে এক গুহায় এসে ঠেকল +: 
সেখানেও তার মাথা দিবারাত্রি ভবিষ্যবাণী গেয়ে চলে, শেষে আযাপলোর ' 


অন্থরোধে [ অফিযূস আযাপলোর ধর্মই প্রচারী ছিলেন ] সে মাখা স্তন্ধ হল! 
তার বীণা বাঁ লায়ার আকাশে এক নক্ষত্রমগ্ুলী রচনা করল! ওবিদের 
ভাষায় £ : এ 

Flebile nescio quid queritur lyra, flebile lingua 


Murmurat exanimis, respondent flebile ripae. 


এই কাহিনীর মধ্যে, পূর্বেই আমরা বলেছি, কবিতার ক্ষমতাকে বর্ণনা করা 
হয়েছে। কবিতা সজীব, জড় সকল বস্তুকেই আবিষ্ট করে; প্রেম সেই . 
কবিতার অঙ্গ হয়ে জীবন-মৃত্যুর উপরে অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করে , এবং" 


কবি আত্মধ্বংসের মধ্য দিয়েও ভবিষ্যবাণী বলে চলেন; তার হাতের বীণ! 
দূরতম নক্ষত্রমগ্ডলীতে স্পন্দিত হয়। জ্ঞানবৃদ্ধ সোক্রাতেমের কাছে ' তবু কবি 
দেবতা-প্রাওয়া মানুষ বিশেষ, প্লেটোর নিকটে কবিরা নীতিভরষ্ট (কেননা 


যুক্তির তারা ধার ধারেন না, বিশ্বাস করেন প্রেরণায়) এবং অসত্য সন্ধানী 


( কেননা ইন্দরিয়গ্রাহ্থ বিশ্বের অন্ুকরণেই কবিতার স্থট্টি)। সে কারণে তীর 
আদর্শ রাষ্ট্র থেকে তিনি কবিকে নির্বাসিত করেছিলেন ।' অবশ্য প্লেটোকে 


সর্বগ্রাসী' রাষ্ট্রচিন্তার প্রথম গুরুও বলা হয়। তিনি রিপাবলিকের স্থরুতেই, 


কবি যদি রাষ্ট্রনীতিকে কবিতায় প্রকাশ করেন, তবে, তাকে রাষ্ট্রে বাসা- 


ধিকাঁর দেওয়া চলবে--এমন একট! রায় দিয়েছিলেন! কিন্তু আমাদের দেশে . 


প্রাচীন বিজ্ঞরা কবিকে আতি মূর্খ বলতেন না। বরং উল্টো । কঠোপনিষদে 
কবিকে বিজ্ঞ বলা হল (“আত্মজ্ঞানের পদ্থা ক্ষুরের ধারের মত, কবিরা বলেন? )। 
এবং আমাদের দেশে ইন্দরিকপগ্রাহ্ জ্বানকেই তথাকথিত যুক্তিনি জ্ঞান বা 
বিজ্ঞান বলা হত। কিন্তু ইন্জিয়গ্রাহতার উর্ধে যে প্রকৃতজ্ঞান, তাকে বেদ 
বলা হয়েছে। সেই বেদই-_বিশ্বনিয়ম খতের সহায়তার বিশ্বজগত ধারণা 
করে আছে। সেই বিশ্বনিয়মের বেদ উদ্ধারেই ভগবান যুগে যুগে জন্ম'নেন। 
প্লেটনিক উক্তি -ও আমাদের প্রবীণ খষিদের উক্তি তাই পরস্পরবিরোধী। 


প্লেটোর মতে যুক্তিগত তাৎপর্যেই বিশ্ববীক্ষা, ভারতীয় খধিগণের মতে যুক্তি - 
দিয়ে পুরো সত্যে পৌছানো সম্ভব নয়। জনক সভায় যাজ্ঞবন্ধ্য বরহ্মবাদিনী” 
গাগাকে অতিযুক্তির অসম্পূর্ণতা' দেখিয়ে বলেছিলেন, “আর : নয়, ' তোমার” 


॥ অমোঘ,শর | ৃ ২৭ 


মাথা খসে যাবে।' শব্দগত আপাত অর্থ উক্তিটির যাই হোক না কেন, আমরা' 

এ উক্তিটিকে প্রতীকার্থে প্রয়োগ করে বলতে পারি, ব্রন্মকে বোঝা যুক্তির 
অসাধ্য। এবং শব্দের যদি যথার্থতা আমরা খোঁজ করতে চাই, তাহলে 
যুক্তিকে আমরা বেশি দূর নিয়ে যেতে পারব না, কেননা প্রতিটি শব্দই 
ইতিমধ্যে আয়ত্তাধীন বস্তু, ভাব প্রভৃতির ধ্বনিগত প্রতীক মাত্র। .. যা জানিনা, 
তার প্রতীকও : তৈরী হল না। যা বুঝতে চাই, তা ইতিমধ্যে বুঝে 
নেওয়া জ্ঞামের প্রক্ষেপ বা প্রজেকশন মাত্র। কবিতা উৎপ্রেক্ষাবন্থল, 
ভাষাও তাই, সুতরাং ভাষার সহায়তার বিশ্বকে প্রকাশ করাও যুক্তিসিদ্ধভাবে 
অসম্ভব । পুনরায়, জীবজগতের ' বিস্ময়কর প্রাথমিক শিল্প শব্দ এবং শব্দের 
বিশেষিত রূপনিয়ামক: অতঃপর ব্যাকরণ! ব্যাকরণ অন্গসারী শব্দবিস্তাসকে 

: আমরা ভাষা নাম দিই। ভাষা সম্পূর্ণ প্রকৃতিগত নয়, যেমন হাত, পা, চোখ । 
তা কৃত্রিম, মানুষ রচিত, এবং ভাষাগোঠির তা উত্তরাধিকার | সেজন্ত art 
বা শিল্পের প্রাথমিক সংজ্ঞার সঙ্গে ভাষা সম্পর্কযুক্ত। হার্ধার্ট রীড আর্ট 
‘এ আলোচনায় প্রসঙ্গত আঙ্গিক, অতঃপর রঙ, পরে কল্পনার সংগঠনগত 
৭ উৎ্মারণের কথা উল্লেখ করেছিলেন। শব্দও অনড় নয়, ব্যবহারের তাগিদে 
_ তার পরিবর্তন হয়। এবং যেহেতু মানুষ ভাষা ব্যতীত চিন্তা করতে অপারগ,, 
সুতরাং ভাষ! তার নিকটে ভাবনার বাহন। এবং চিন্তা মানেই নানা প্রতীকের 
বিস্তাসগত বিশেধিত মানসিক রূপ, সেজন্ত মন গঠনও বাস্তব কার্যকলাপ 
মাত্র। তদগত অবস্থায় বহু. পণ্ডিত ব্যক্তিকে একা একা হাত পা নাড়তে 
আমরা দেখে খাকি। কোনও কিছু বোঝাতে হাত পা. আমর] নাড়াই ; কেউ 
বেশি কেউ কম, মুখের ভাব পরিবর্তন করি; ইতাদি ইত্যাদি । এঙ্গেলস 
প্রমাণ করেছিলেন, হাতের ব্যবহারের সঙ্গেই মানুষের মস্তিষ্ষের পরিবর্তন 
ঘটেছে । আসলে মানুষের চিন্তা যখন. শব্দসাপেক্ষ, ভাষাঅন্ুসারী, তখন ভাষার 
শব্দগুলির 'যখার্থতার মধ্যেই মনের বিকাশ নির্ভরশীল । আসলে মানুষের এই. 
_. বোধ বা জ্ঞানের দিকটা এবং শব্দের যনমধ্যে ক্রিয়া একই সময় পুরুষ ও নারীর 
প্রতীক মাত্র । মানুষের মনে যে মুহুর্তে, শব্দের প্রবেশ ঘটে (নতুন শব্দ নতুন 
অনুসঙ্গ ) তৎক্ষণাৎ মন: শব্দটি ‘ধারণ’ করে, এবং .সেই শব্দ “সঞ্চার ক্রমশঃ 
চিন্তাকে উদ্দীপ্ত. করে, ফলে ,একসময় ধারণ! সম্পূর্ণ হয় । ভাষা যেন পুরো 
মানবিক রূপ । “ব্যাকরণে mood .ও copula, conjunction প্রভৃতি নানা 

প্র i , 


৬৮ . প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ - 


যৌনগন্ধী শক রয়েছে একটি প্রতীক ধ্বনিগত ভাবে তৈরী হওয়া মাত্র, তাঁর": 
উদ্ভব অন্যান্য শব্দের সঙ্গে তুলনামূলক অর্থে উৎপ্রেক্ষাময় দেখা যাবে আমরা 
যারা শব্দ শিখতে কৃদন্ত ও তদ্ধিতান্ত রূপগুলি পড়েছি, তাদের কাছে এই 
সিস্থেটিক দিকটি একেবারে অপরিচিত নয়। শেলি . ষথার্থই বলেছিলেন ১4 * 
“ভাষার যথার্থ বাস্তব সংগঠনে কী কবিতা প্রমাণিতভাবে পাওয়া যায় না?” 
ভাষার স্থত্রপাত চিন্তা করতে গেলে বিদ্বানরা বলেন ভাষা সব সময়েই 
উৎপ্রেক্ষানির্ভর, কল্পনাভিত্তিক, সিস্থেমাইসিং ও উপকথাভিত্তিক । আমাদের । 
দেশে বিবাহবাত্রে বধূকে অরুন্ধতী নক্ষত্রটি দেখাতে হত। “কিন্তু এ নক্ষত্রটি 
ছোট বলে পাশের বড় নক্ষত্রটি দেখিয়ে তারপর ক্রমে ছোট নক্ষত্রটিতে দৃষ্টি 
আকর্ষণ করা হত। স্তায়শীস্তেও অনুরূপ একটি পন্থা আছে। স্থূল থেকে সুক্ষমে 
যাবার সেই স্তায়শাস্তকে “অরুন্ধতী ন্যায় বলা হয়ে .থাকে। সুতরাং 
উপকাহিনী বা মীথ এবং উতপ্রেক্ষা জীবিত ভাষার উদ্ভবে ছুটি জীবন্ত পন্থা 
মাত্র, কেবল অলঙ্কার বা শৈলীমাত্র নয়। সুতরাং মীথ ও মেটাফর মনেরও 
ছুটি বিশিষ্ট দিক। 

তবুও যুক্তিনির্ভর এবং উৎপ্রেক্ষা ও মীথ নির্ভর বলে ভাষাকে হা 0 ৰ 
যথা-বিজ্ঞান এবং ভাষা-যথা-কবিতা৷ এই ছুভাগে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে । * 
বিজ্ঞানের চিন্তায় শবকে সঠিক, উৎপ্রেক্ষাহীন এবং ব্যাপ্তঅনুসঙ্গনিরপেক্ষ 
দেখতে হয়। বিজ্ঞান চিন্তায় সার্থক শব্দটির প্রয়োজন । কিন্তু শব্দ যেহেতু 
সাপেক্ষ, সুতরাং উৎপ্রেক্ষানির্ভর শব্দ দ্বারা যথার্থ বিজ্ঞানের ভাষা নিরূপিত 
হতে পারে না। তাই পূর্নতম অমূর্ত চিন্তার প্রয়োজনে অন্ত একটি ভাষার স্থষ্ট 
লক্ষ্য করা যায়, যথা গণিতভাষা । বর্তমানে ইলেকট্রনিক যন্ত্রের দাক্ষিণ্যে. +ঃ 
এই বুচিকচিহ্িত ভাষার ব্যবহার ফলিত বিজ্ঞানের বহুক্ষেত্রে -ব্যবহার হচ্ছে 
এবং ভবিষ্যতে আরও হবে! অস্কগত ভাষার সমর্থকগণ বলেন, সভ্যতার 
অগ্রগমনের সঙ্গে সন্কে ভাষার অনাবশ্যক বাহুল্যগত উৎপেক্ষাবহুল দিকগুলি 
বর্জন করতে হবে। গত চারশো বছর ধরে, যুরোপে নবজাগরণের স্ত্রপাত 
থেকে, ভাষাকে ধোলাই করে সাপস্ুফ করবার তাগিদে তর্কশাস্ত্রের প্রয়োগ এবং 
গণিতের ভাষার প্রকাশ লক্ষ্য হয়ে পড়েছে। 

শবের ব্যঙ্জনাগত ষথার্থতারদিকে যে. ফাক রয়েছে, সেই 'অপরিপূর্ণতার 
প্রতি সন্দেহ যে কবিদেরও হয়নি, তা নয়। শব্দের অমোঘ শক্তি, শব্দই হন্ম 


শপ 
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ইত্যাদি আপ্তবাক্যসমূহ উচ্চারণ করেও__-তীরাই কবিতার ভাষা ও" বিজ্ঞানের 
ভাষার মধ্যে সীমারেখা টানতে চেয়েছিলেন-। প্রসঙ্গত গ্যেটের ১৮২০ সালের 
উক্ভি-_যথা, বিজ্ঞান ও' কবিতা, একেবারে উল্টো বিষয়__এক্ষেত্রে প্রণিধান- 

" যোগ্য।' সেই থেকে সরকারীভাবে কবিতাধর্মী মানসক্তিয়া-এবং বিজ্ঞানধর্মী 
মান্সক্কিয়ার মধ্যে তফাৎ করা হয়েছে'। বিজ্ঞানের: ভাষা--বলা হয়ে থাকে, 
“সঠিক অর্থগত তাৎপর্যে নেতিবাচক স্মৃতিচারণে মুখর (প্রতিটি শব্দই স্থৃতিলালিত ; 
কিন্তু বিজ্ঞানের যথার্থ ভাষায় স্মৃতির আচড়ও থাকা চলবে না, কেননা স্মৃতির 
সামান্য স্পর্শেও আবেগ ও কল্পনার ভীতি রয়েই যায়; ফলতঃ শব্দ নিবিশেষ 
কাললাঞ্থন অথচ তাৎক্ষণিক হবে বলেই বিজ্ঞানীদের মত)। এরাসমাস 
'ডারুইন তাই বলিয়াছিলেন, কবিতার ক্ষেত্রে ঢিলেঢালা তুলনা বা উপমা রাখলে 
কোনও ক্ষতি নেই, কিন্তু বিজ্ঞানে সঠিক তুলনাটিই দিতে হবে। কবিতায় 
চন্দ্রমুখী বলা অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু বিজ্ঞানে তা চলে না। কিন্তু কবিতায় 
চলে এইজন্তই যে, কবিতা স্থৃতিলাঞ্ছন, কবিতা স্বৃতিহস্তারক নয়। কিন্ত 
‘বিজ্ঞানের ভাষা শব্দের ধ্রুব ও অনন্ত অর্থটি স্ৃতিনিরপেক্ষ অর্থ, শব্দ সংস্থাপনের 
যখার্থতায় তাৎক্ষণিক । এডগার গ্যালেন পো বিজ্ঞানের উপরে সনেট লিখতে 
প্রথমেই সুরু করেন £ 

ও রূপে কবির মন কেন কর তোমার শিকার 
কয়েক পড.ক্তি পরেই বলেন £ 

টেনে নামাওনি কী তুমি রথ হতে, দেবী ভায়নারে 
ফলতঃ ষ্টিফেন স্পেণ্ডার লিখেছিলেন, “বিজ্ঞানীদের মনেই সর্বজ্ঞান। এমনি 
কোনও জগতের দেয়ালের কান নেই, যাতে অফিয়ূসের গান শুনতে পারে 1” 
কিন্তু পূর্বেই বলেছি উপ্রেক্ষাময় শব্দকে যেন কবিরাও আর বিশ্বাস করছেন 
না। ভালেরীর মতে শব্দ অবিশ্বস্ত এবং অসঠিক ; “অবৈজ্ঞানিক'। এলিয়টও 
তাই বলেন। আরনন্ড কবিতার চিন্তায় অনুরূপ সন্দেহেই স্বস্তিহীন হয়ে 

) পড়েছিলেন ; এমন কী গ্যেটেও যে এ অস্বস্তির হাত থেকে রেহাই পেয়ে 
ছিলেন, তাঁও নয়। তাই কবিত্বময় ভাষার বিনাশ ঘটিয়ে, চলতি শব্দ 
ব্যবহারের তাৎপর্ষে কবিতা রচনা করার প্রয়াস চলে । আধুনিক কবিতার 
ত্রপাতের দ্বিধা মূলতঃ একদিকে তাই শব্দব্যবহারের “বিষয়ে সংশয়। কিন্ত 
চলতি কথার ঘনা'পয়মায় যখন কবিতার সব দেনা মেটানো যায় না তখন 
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হতাশভাবে আবার ‘কাব্যিক শব্দের মধ্যে ঝাপ দিতে হয়। কোলরিজ- 
এ বিষয়টি অনেকদিন পূর্বেই ভেবে রেখেছিলেন । তিনি যখন কবিতার 
ভাষাকে কথ্যভাষা বলে চিহ্নিত করতে চলেছেন, তখন বিজ্ঞানের প্রাথমিক 
ফলিত মূল্যের বোৌলবোলাওর যুগ। বহু কৰি বিজ্ঞানের বাইরের ছটা দেখে ॥/ ' 
মোহিত হয়ে বিজ্ঞানের বিষয়বস্তকে কবিতার বিষয়বস্ত্ রূপে, বা চিত্রকল্পরূপে' 
ব্যবহার করতে ' চেয়েছেন । এ দ্বন্দের উর্ধ্বে এখনও আমর! উঠতে পারিনি” 
বলে শ্রীযুক্তা এলিজাবেথ সীওয়েল তার .“অফ্রিক ভয়েস’ গবেষপাগ্রন্থে আজ- + 
কালকার সাহিত্য সমালোচকদের প্রসঙ্গে বলেছেন যে তাদের সমালোচনা, | 
“js directed toward logic and analysis by its preoccupation 
with the text of the poem as an abstract, self-contained, time- 
less system of formal relations ; it is hampered in 90016100126 
something it shares with a number of.scientific areas well—a { 
tendency towards dogmatism”. 

কিন্তু .সত্যি কথ! বলতে কি বিজ্ঞানের ভাষা ও কবিতার ভাষায় কোনও- 
অহিনকুলের ছন্দ, নেই। মূল্তঃ দুই ধরণের আবেদন দেখা গেলেও রা রশ 
প্রতীকধমিতা উভয় ভাষাতেই লক্ষ্য করা যায়।' বাক্যের নিয়মকান্থুন উভয় 
ক্ষেত্রে আলাদাও নয়। এবং উৎপ্রেক্ষানির্ভর ভাষা বলেই, বিজ্ঞানের ভাষা 
যা অজ্ঞাত, তার আভাস দিতে সমর্থ হয়। শব্দ যদি 95০1১ হত, তবে মনের 
উপর তার প্রভাব যেটুকু তাতে বেশি দূর পৌঁছানো যায় না। এমন কী 
গণিতের ভাষাও বিজ্ঞানের বিভাগে সমস্ত কিছু প্রকাশের যথার্থ ভাষা নয় 1 
জীন্স সাহেব ঈশ্বরকে মস্তবড় গণিতজ্ঞ বলা সত্বেও, সেই গণিতজ্ঞের বিশ্বগণিত | 
কেবনমাত্র সমীকরণ বিধৃত নয়। নান] বৈপরীত্যে ও জটিলতায় বিশ্ব গঠিত। 
এডিউটনের পদার্থবিদের. টেবিলের উপমাটি প্রসঙ্গত মনে পড়ল। তিনি 
বলেছিলেন একটি কাঠের টেবিল আমাদের চোখে পড়ে বটে, কিন্তু আসলে 
পদার্থবিদের নিকটে ওটি কোটি কোটি পরমাণু, ইলেকট্রনের সমবায় বিশেষ (8 ! 
এবং টেবিলটির মধ্যে অধিকাংশটাই . শূষ্ভ, অর্থাৎ ‘সেখানে পদার্থ নেই। ld 
তাহলে সে বিচারে জীবদেহ কোটি কোটি কোষ, শেষ বিচারে পুনরায় 
পরমাণু, ইত্যাদি ইত্যাদি বলে মানতে তহয়। জীববিজ্ঞানী কী তীর প্রণয়িনীকে , 
কবল কোষের সমষ্টিই দেখেন, উদ্ভিদতত্ববিদ ফুল বলতে কেবল হাইডোকাৰ্বন, 


| 
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‘বোঝেন।. কিছু সম্পর্ক বোঝাতে গণিতের ভাষ! প্রয়োজন হতে পারে, 


যথা E= M0? প্ৰভৃতি, কিন্তু তত্বটি যথার্থ প্রকাশে বিজ্ঞানীকে পুনরায়: 


উৎপ্রেক্ষাময় ভাষায় ভাবতে হয়, প্রকাশ করতে হয়। এমন কী স্বয়ং 


শ্(ঃআইনষ্টাইনও বলেছেন যে পদার্থের যথার্থরূপ আমাদের সমস্তজ্ঞান সত্তেও 


|| 


খর! পড়ে না, কেননা আমাদের মন বা বুদ্ধিরও নিজস্ব তল রয়েছে। সেই 
তল থেকে যথার্থ দেখা যায় না। কেননা, একেবারে পুরোপুরি বস্ত- 
সাপেক্ষ বা পুরো অবজেকটিভিটি নিয়ে কোন কিছু পর্যবেক্ষণ করা অসম্ভব । 
শ্রীযুক্ত 'ই. এইচ. কার ইতিহাসের. স্বরূপ আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই 
বলেন, “আগে এঁতিহাগিককে পড়ে নাও, তারপর এঁতিহাপিক বিবরণ 
পড়লেই চলবে”। বিজ্ঞান বিষয়েও অনুরূপ কথা বলা যায়, আগে বিজ্ঞানীকে 


বুঝতে হবে, তারপর তার বিজ্ঞান বিষয়ক তত্ব ও তথ্য। অর্থাৎ ব্যক্তি ' 
"মানুষটিকে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত করা অসম্ভব। সামান্য আসক্তি মানেই দুর্বলতা : 


এবং যেটুকু শ্ল্তস্থান বিশ্লেষণের আয়াত্তাধীন নয় তা কল্পনার দ্বারাই পূর্ণ করতে 


ও হবে। ফলে বিজ্ঞানচিন্তার বিশাল" অংশই কল্পনাসাপেক্ষ, যেমন ইখারঃ 


নেতিবাচক বিশ্বজগৎ ইত্যাদি। 'পজিট্রনের রূপটি প্রকাশ করতেও বিজ্ঞানীকে 
উৎপ্রেক্ষার সহায়তা নিভে হয বলহে হয়, সমুদ্রে যেন বা মুষ্ট্যাঘাতের ফলে ' 
গহ্বর সৃষ্টি, ত্দণডেই তার লয়-পজিট্রন অনুর্গ+, প্রথম আণবিকবোমা 
বিস্ফোরণ দর্শনে [বিজ্ঞানী ওপেনহাইমার চমকিত হয়ে তীতার বিশ্বরূপদর্শনের 
টিটি নক মনে করেন। যেহেতু আমুর-রলেউনিরামক্ত নই, কেননা 
প্রতোবেিপরিষ্পিতিজত্আমাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিক্রিয়াও : 
বিভিন্ন । একই বিষয় বিভিন্ন মনে, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন রূপ 
নেয়। আবিষ্কারের ক্ষেত্রেও যে কেবল যুক্তি কার্যকরী হয় তাও নয় | প্রসদ্ৰতঃ . 
আর্থার কোয়েসলারের “ক্লিপ ওয়াকারস’ গ্রহটি মনে পড়ে যায়। সিদ্ধান্তে . 
,প্রোছাবার যে একটিই স্বতঃসিদ্ধ পন্থা থাকে তাও নয়, পরস্পর নিরপেক্ষ পদ্থাও 
গ্লাকে। কার্ল মার্কম ও আলেক্স দ্য তকোভিল ( Alexis do Tocquevilie) 
পরস্পর নিরপেক্ষ ভাবেই ভারতের সমাজ এবং ইংরাজ শাসন সম্পর্কে অনেক- 
গুলি কাছাকাছি সমসিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন। বিজ্ঞানে পদার্থবিদ্ধায় যতটা, 
গণিতের তা! ক্র, জীববিজ্ঞান ততটা নয়, এবং অনেক ক্ষেত্রে একেবারেই 
অসন্তৰ! কেননা ভবন কিছু ফর্মাল সমীকরণাশ্রয়ী নয় । অথচ অর্থনীতিতে '_ 


/ 
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গণিতের ভাষা প্রয়োগসিদ্ধ, যদিও পূর্বে কিছু হাইপথিসিস মডেল ইত্যাদি | 
মেনে নেওয়া হয়ে থাকে। গণিতের ভাষা অথবা, গণিত কোন লক্ষ্যে 
পৌঁছাবার উপকরণ মাত্র, নিজেই লক্ষ্য নয়। অর্থাৎ, এতসব আলোচনায় 
আমরা বুঝলাম, গণিতের ভাষা অবশ্যই অন্যতম ভাষা যদিও, তথাপি তা পূর্ণ +! ' 
ভাব প্রকাশের বাহন নয়, সে বিধায় পুরো ভাষাও নয়। কেননা, আবেগ 
নিরপেক্ষ ব্যক্তি অস্তিত্ব বা মন যখন অসম্ভব, তখন আবেগলাঞ্ছন ভাষার 
স্বীকৃতি সর্বাংশেই স্বীকার করতে হয়। ফলতঃ উতপ্রেক্ষানির্ভর ভাবপ্রকাশের ঃ 
বাহন, অর্থাৎ শব্দকে মেনে নিতেই হবে। এবং সে বিচারে কবিতা-যথা-ভাষা। 
এবং বিজ্ঞান-যথা-ভাষার মধ্যে তফাৎ করা অবিজ্ঞনোৌচিত। সুতরাং, 
আমাদের অফিয়ুসের উপকথায় ফিরতে হয়। অর্থাৎ শব্দ স্ুরসমন্থিত ব্যঞ্জনায়, 
মানবিক বোধসমূহ প্রকাশ করার একমাত্র বাহন । s 

ভাষ| যে ব্যক্তির প্রতীক তা আমরা কিছু কিছু শব্দ ব্যাকরণে ব্যবহারের + 
ফলে জেনেছি, একথা আমর! পূর্বেই উল্লেখ করেছি । শব্দের ব্যবহারের 
তাৎপর্য সম্পর্কে পুনরায় এলিজাবেথ সীওয়েল প্রশ্ন তুলছেন, “There ০ ' 
remains a great unsolved problem behind this, as behind | চত রর 
the use of such words het ৫ of ideas, . | 
of the verb ‘to conceive EY intellectual terms! ন * 
“There is a strong / / endency in Greek language .. R make itself. A 
feltas a living, mMiscular o tL Organism rather than as ডি structure ;. 
and it is Gite in ইবির নসর his that t the tosshifidlog of 
Grammar, most of which is. derived form the Greek should have. 7৯৮ 
originated in so many cases as physical and physiological 
Metaphor. ( Owen Barfield : Poetic Diction pp 88-89, সীওয়েল' 
কর্তৃক উদ্ধত.) অর্থাৎ ভাষা ও মানবিক প্রত্যয়ের ব্যবহার ও ভূমিকা গভীর সম্পর্ক- 
যুক্ত। গণিতের ভাষা পুরোপুরি এই সম্পর্ক বিরহিত, সময় নিরপেক্ষ । অঙ্কের 7২ * 
ভাষায় চিন্তা করা পুরোপুরি অর্থে অসম্ভব । ডিসএন্বডিড ল্যাঙ্গুয়েজে তাই চিন্তা 
অসম্ভব প্রায় গণ্য করি। শরীর ও. ব্যাকরণ যেহেতু গভীর সম্পরুযুক্ত, সেই. 
মূল্যে কবির ভবিস্দ্ধাণী ও বিশ্ববোধ এবং বিজ্ঞানীর আবিষ্ি একই মূলে. । 
ধর! রয়েছে । সুতরাং কবি বিজ্ঞানরহিত, এবং বিজ্ঞানী কাঁব্যিবির হিত--এই' 





? ॥ অমোঘ শর ২৩ 


দ্বিধাত বৈপরীত্যটি চূর্ণ করবার জন্য এই শতকের বিশ দশক থেকেই. প্রচেষ্টা 
লক্ষ্য কর! যায়। মিলটন মারে, মাইকেল পল্যানি, হারবার্ট রীড, রেবেকা 
ওয়েষ্ট সকলের নামই মনে পড়ে। বিজ্ঞান ও কাব্য তাই “ছুটি পক্ষ একই 
খর আকাশগামী/দুটি প্‌ ক্তি মিলে একই পয়ার।” অন্যদিকে পুনরায় মনে হয় 
আণবিক বোমা বিস্ফোরণের তেজ' বিকীরণ দেখে পদার্থবিদের তুলনা গীতা 
থেকে £ “লেলিহসে প্রসমানঃ সমস্তাৎ/লোকান্‌ সমগ্রান্‌ বদনৈর্জলন্তি । 
তেজোভিরাপূর্ণ. জগৎ সমগ্রৎ/ভাসন্তবোগ্রাঃ প্রতপত্তি বিষ্ণো ॥ [ একাদ- 
শোধ্যায়, শ্লোক নং ৩০], কিংবা ওপেনহাইমারের কাব্যগ্রীতি, বার্ণালের 
সংস্কৃতি আলোচনা, আইনস্টাইনের সংস্কৃতি, সমাজ ও সমাজতনত্রবিষয়ক 
সিদ্ধান্ত, বিজ্ঞানীদের উৎপ্রেক্ষাময় ভাষা এবং কবিতার শক্তির প্রতি প্রবণতা 
পরিদর্শন করায়। গণিততাত্বিক রাসেল-হোয়াইটহেড রসজ্ঞ বলেও কম 
যান না। যখন বিজ্ঞানচিন্তা অপুষ্ট, শিল্পজ্ঞান অপরিপূর্ণ তখনই বি. এস-সি. 
ডিগ্রী পাওয়া যুবকের নিকটে রবীন্দ্রনাথ হিক্রভাষা সদৃশ এবং বি. এ. ডিগ্রী 
'*» পাওয়া নব্যযুবকের নিকটে গণিতশান্্র ও পদার্থ-বিগ্ধার ক খ গ ল্যাটিনভাষা 
৫ স্বরূপ । 
আসলে কবি ও বিজ্ঞানী উভয়েই বিশ্বজগতের সত্যতাই প্রকাশ করতে চান । 
লক্ষ্য এক, কিন্তু গঞ্থা বহুতর। সম্পূর্ণভাবে ধরা পড়ে না বলেই, শব্দকে এমন 
ভাবে যাদুকরের মত সাজাতে হয় যাতে যা বুঝেছি এবং যা বুঝিনি তার মধ্যের 
ফাকটি পূরণ করা চলে। ফলতঃ তুলনা, উ উৎপ্রেক্ষা/ চিঃ ত্রকল্প প্রভৃতি ব্যবহার 
করতে হয়। ফরাসী, সিম্বল" যেনভাষার অপরিপূর্ণতার কথাটি ভেবেই 
হবার বলতে বিত ও রহস্যসম্য়তার সমন্বয় বলে বুঝতেন । "ভাষাকে আমরা 
জীবদেহের সঙ্গে পূর্বে তুলনা করেছি। সমস্ত প্রত্যঙ্গের লক্ষন ক্িয়াই 
মানুষের মনের কাজটি প্রকাশ করে । তবুও মন ও- অস্তিত্ব প্রত্যঙ্গের উর্ধ! 
তেমনি প্রতিটি প্রত্যঙ্ককে .ঝকঝকে তকতকে রাখলেই জীবের পুরো গৌরব ১. 
। বোঝায় না, পুরো! গৌরব বোঝায় তারও উর্ধ্বে, জীবটির আচরণে এবং 
চারিত্র্যে। অনুরূপ উদাহরণ অনুযায়ী আমর] বলতে পারি শব্দবিস্তাসের স্বচ্ছতা, 
উপমা উৎপ্রেক্ষা চিত্রকল্পের ঝকঝকে প্রয়োগ কবিতাকে এত বেশি স্বচ্ছকাচবৎ 
করে তোলে, যে, তার পরে কবিতার কথাটিই তুলতে হয়। কবিতা তখন 
আর কবিতা নী হয়ে বক্তৃতা হয়ে যায়, কিংবা হয় সংস্কৃত ভাষায় যেমন: 


। 


i 
~ 


\ 


২৪ প্রবন্ধ পাত্রকা ৷ 


কবিরাজের পীচন তৈরীর পদ্ধতি বিষয়ক শ্লোক আছে-_ঠিক সেই রকম। 
সন্পূর্ণকে ধরা যাবে না, তবু ধরবার এসিডিটি কবিতার প্রারস্ত, যেমন 
০০ বলেছিলেন £ - j 
‘ তাই, শেষ সাধ all 
মোর সর্বশেষ আর প্রিয়তম ঈপ্না | ' যেন শেষে 
তৃষ্ণ হই কোন এক দর্শনের সত্যের সঙ্গীতে 
জীবন যা প্রতিদিন প্রার্থনায় নিয়ত আনত, | 
আবেগে ধ্যানের মধ্যে মানুষের হৃদয় নিভৃতে 
গভীরে যাহার উৎস, যৃত্যুহীন সুচির কবিতা! 
গভীর জ্ঞানের বৃত্তে বাধা রবে অফিয় বীণায়। ূ 

ঘটমানের উর্ধে সত্যকে ধরবার এই আকুতি, শিল্পজাত সভ্যতায়, 
ওয়ার্ডসওয়ার্থে, আমাদের মনোমত এই প্রথম পেলাম । আরও পাওয়া যাবে 
অত্যন্ত স্পষ্ট করে ১৯২৩ সালে লেখা রিলকের অফ্িয়ূম বিষয়ক সনেটগুলিতে। | 
অর্থাৎ শব্দের মন্ত্যুগ্ধকরণের সেই আদিম' ক্ষমতাই ওয়ার্ডসওয়ার্থের ‘সত্যের < 
সঙ্গীত,» এবং রিলকে কী ভাবে ধ্বনি এমে মনকে আবিষ্ট করে তা সনেটগুলিতে 
পুজ্বান্থুপুঙ্ঘরূপে প্রকাশ করলেন। শেলীও বলেছিলেন যুক্ত প্রমিথ্যুসে “ভাবা 
হল চিরত্তন অফিয় সঙ্গীত! এবং রিলকে বললেন “কবি, যেখানে বড় 
বড় নামের মিছিল কোনও কাজে আসে না.....সে তো শুধু একটিই বিষয়, 
সে হল কবি; ; এব কেনস্ম দান্ত বিচারে, কেবল একজন, সেই অনন্ত 
এক-_যে এখানে, ধানে সমস্ত যুগ হয়ে যেঁ শক তারের অধীনু--তাই সে 
সজোরে ঘোষ্ণ'$রে চলেছে” টা | 

অন্তকালের মিছিলে কবির অনস্ত নামাবলী, কিন্ত র্ধনামগ্রাসী একটিই চি 
এিকবির নাম, সে নাম অর্ফিয়ুস । সে আত্মধ্বংসেও গায়ক থাকে, শব্দ যার ্ 
“ শরীর, এবং শব্দস্থরের সমন্বয়ে যার সত্তা। ভাষাই সেই অফিয়ুস। ভাষাই 
কবিতা । মানুষের বিশ্বজগতে স্থান কোথায়”_-সেই প্রসঙ্গেই শ্রেষ্ঠ রর ? 
জন্ম। 

১৮০২ সালের লিরিক্যাল ব্যালাডসের সংস্করণের ভূমিকায় (কোলরিজ 
বলেছেন, তুমিকাটি মূলতঃ তারই মাথা থেকে এসেছিল, তবে ওয়ার্ডসওয়ার্থ | 
তাতে বেশ যোগবিয়োগ করেছিলেন ) বলা হয়েছে, বিজ্ঞান যে গুলি রেখে 
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॥ অমোঘ শর | ২৫ 


আর এগোবে না, মানুষের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার, 'এবং প্রকৃতির জীবজগতে সর্বাপেক্ষা 
জটিল ও অত্যাশ্চর্য দান-_ভাষা, সেই ভাষাতে সেই তত্বে রক্তমাংস লাগে, 
ফলে কবিতা ও বিজ্ঞান হাত ধরাধরি করে বিশ্ব-আবিষ্কারে বেরিয়ে গড়ে । 


Tf the time should ever come when what is now called science, 


. thus familiarised to men, shall be ready to put on, as it were 


a form of flesh and blood, the poet will lend his divine spirit 
to aid the transformation, and will welcome the BEING. thus 
produced, as a dear and genuine inmate of the household of 
Nan.” ১৭৯৭ সালে কোলরিজ তার ঈপ্নার কথা বলেছিলেন £ “২০ বছরের 
কম সময় যেন একটি এপিক লিখবার সময় হিসাবে না মনে করি।, দশু বছর 


‘লাগবে বিষয়বস্ত আহরণ করতে, মনকে স্থায়ী বিজ্ঞানের জ্ঞানে তপ্ত করে নিতে 


হবে। হতে হবে কাজচালানো৷ গোছের গণিতজ্ঞ--সম্পূর্ণভাবে বুঝতে হবে 
বলবিদ্যা; অজঙ্রম জলবি্ভা, আলোকতত্ব, এবং জ্যোতির্বিদ্যা, উদ্ভিদতত্ব, ধাতুরিপ্তা 
'জীবাশ্মতত্ব, রসায়নতত্ব, ভূষিগ্তা, শরীরশাস্তর, ভেষজবিদ্ধা, অতঃপর মানুষের মন 
জানতে ভ্রমণকাহিনী, সমুদ্রযাত্রা ও ইতিহাস অধ্যয়ন। এভাবে দশ বছর 
কাটাবার পর,পরের দশ বছর কবিতাটি লিখবো, এবং বাকি পাচ বছর কবিতাটির 
সংস্কার করব! এভাবেই আমাকে লিখতে হবে, কানে আসবে স্বগায় এবং 
যথার্থ স্বরের ধ্বনি অতি যৃদভাবে_যে ভাষা পূর্বনির্ধারিত চিরমন্দার মাল্যে 
সাজিয়ে মহান্‌ হৃদয়কে নক্ষত্র প্রদীপ ধ্বনি শ্বাস!” €কালরিজ যা পারেননি 
নিজে, ওয়ার্ডুরওয়ার্ঘ- সে” দায়ি নিরেছিলেন, যার কথা! ১০৭ পঙক্তির দি 
এক্রারশনে প্রথমেই বলেছেন (১৭৯৮ সালে লেখা ), কবিতা হোক, ভ্রমণ 
হোক হ 


'] ০7 মায়ে, নিস্গে আর মানব জীবনে 


| সঙ্গীতে নীরবে ৷ 
বিশ্বজগতে মানুষের স্থান, এবংবিশ্বজগত ও জীবনের সুসামঞ্জস্ত-ধুর্ণ মিলন 
কবির অধ্িষ্ট। ছন্দোবন্ধে তিনি সমস্ত কিছুকে মিলিয়ে নেন । বোধ ইন এজন্যই 


-র্রিলকে স্ত্রীকন্তা বর্জন করে ভ্রাম্যমান হয়ে সব সময় ভাবছিলেন-_“1085 that 


impart themselves so uninterruptedly and sublimely”. ১৯০৯ 


- এবং ১৯০৪ সালে রিলকে ক্ষুব্ধ হচ্ছেন তিনি নক্ষত্র, ল.ও জীবজগত সম্পর্কেফ* 


২৬, . প্রবন্ধ পতকা ॥. 


কিছুই জানেন না মনে করে, ভাঁবছেন“০ read books on natural. scierices 
and biology and to attend lectures."-I Shall 99 to a university to 
study : ‘History, natural sciences, physiology, biology, experi, 


mental psychology, some anatomy.” 
rt 


রিলকে বিশ্বায় করতেন মানুষ ও প্রকৃতির গভীরতম সুসামঞ্জশ্যপূর্ণ সন্মিলনে । 
কবিকে মহৎ হতে গেলে, বিশ্বন্পন্দনকে ধরার. মত চেতন্ন্বরূপ চিদানন্দ হতে, 
হলে. ব্ৰহ্মস্বাদসহোদর অন্কুভৰ পাঠককে পৌঁছে দিতে গেলে--শব্দের সেই 
অমোঘ ধ্বনিতন্ময়ত| ও মন্ময়তায় যেতে হবে-_যেখানে ধ্বনির রহস্যে বিশ্বজগৎ 
স্পন্দিত । . বিশ্বজগতে প্রতিটি বস্তুই বিভিন্ন ভ্রুতিতে (2000) "স্পন্দিত । 
স্পন্দনই ধ্বনি; ধ্বনিই বিশেষরূপে প্রকাশিত হলে ছন্দ নিরূপিত হয়। সেই ছন্দই 
ইলেকট্রনের নর্তনে, নদীর তরঙ্গ ভঙ্গে, বায়ুর শ্বাসে উত্থান পতনে, নক্ষত্রনিকরে 


. গ্যাস বিস্ফোরণে, বিকীরণে, পত্রের ক্রমোন্মোচনে, ফুলের প্রস্ফুটনে-*ইত্যাদি: j 


ইত্যাদিতে...যা বিশ্ববীণার তারে সপ্তসিন্ধু দশদিগস্ত নাচিয়ে চলেছে; তাই 
ছন্দ অমোঘ কণ্ঠস্বরকে রূপদান করে। তাই মানুষের ভাষ|। যে জাতি যত 
সভ্যতার উন্নতিতে এগিয়েছে, সে জাতির শব্দ ভাণ্ডারও তত বিশাল । সভ্যতার 
বিকাশ মানেই মানব মনের প্রচুর কর্ষণগত সমৃদ্ধি, ব্যাপ্ত অনুভবের এই মানবিক 
ভূগোলে দিউনির্ণায়ক তাই উপযুক্ত শব্দাবলী । এবং শব্দই আদিম যুগ 
থেকে আগামীযুগ পর্যন্ত একমাত্র মনের ত্বরিত গমন প্রত্যাবর্তনের অনন্ত- 
সেতু ৷ বিশ্ব্ৰহ্মাণ্ডকে কে স্রিাসত ত.এঁক্যে. মেলাবার জন্ত ভাষার যাছু স্পন্দনের 
প্রচেষ্ঠাই অফ্রিয় অক্্ীলনী। এবং উহাই কবিতা, জৈব অতি হতে- 
মানবিক অস্তিত্বে জীবধ্মান্ুষের পরিক্রমা ভাষার দাক্ষিণ্যেই হয়েছে । অধাই 
মানুষকে "মান্য ক'রেছে। আমরা এই, নিবন্ধের সুত্রপাতেই মন গর্ভধারই- 

স্বরূপ শব্দ ধারণ/ করে বলেছি। . রিলকের নিকটে ইউরিডাইস সেই নারী, 
স্বরূপ, যে গন অতীতকে ধারণ ক'রে বর্তমান পেরিয়ে ভবিষ্যতে নি 
জন্ম দেবে । মৃত্যুতে কোনও কিছুর বিলোপ হয় না, এবং মৃতদেহ জননী. 
বনুন্ধরা গর্ভে ধারণ করে একর্দা গর্ভমুক্তিতে ফুলফল পাঁদপ ওষধি জন্ম-দেয়। 
সুরেন বিভিন্ন ভূমিকা রিলকে তার সনেটগুলিতে নানা ভাবে প্রকাশ করেছেন । 
ম্ধেন প্রথম সনেট ঃ 


পপি 


/ 


, বৃক্ষ এক খাড়া, হল--সুনিবিড় সান্দ উত্তরণ 
অহো, অফিয়ুস গায় ! বৃক্ষ কান পাতে উচ্চে কত ! 
সমস্ত, ব্রহ্গাণড স্তব্ধ হল। কিন্তু নতুন ভ্রমণ 
, সেই স্তন্ধতায় ছিল, আবেশ ও গঠনে উগ্ভত। 
স্তবূতা বিরাজে, হিংস্র শ্বাপদেরা.গুহা৷ ও .নিভৃতি 
দীপ্ত ঘন অরণ্যের পত্রচ্ছায়। সরিয়ে দাড়াল 
নির্ভয়ে চৌদিকে ঘিরে, হল আবিফারে পরিচিতি 
নতুন, হিতশ্র ওরা নয়, ওরা যথার্থ ই ভালে] । 
অন্তত শোনার জন্য ৷ হুহঙ্কার, নির্ঘোষ, গর্জনে 
হৃদয় এলোনা সেজে । তেমন হৃদয়ে ঠাই.নেই 
যাতে নিতে পারে স্বর, ঘরে, ঘর নিতাত্তই.কুঁড়ে 
অন্ধ তৃষ্ণ! দিয়ে গাথা, যেথা শায়ী আছে অন্তঃপুরে 
নীচে উবু হয়ে, কিংবা ভাঙা দ্বারে, ভীরু কম্পনেই 
মন্দির গড়েছ মেথা উহাদের ইন্দ্রিয় শ্রবণে ॥ 
বলাবাহুল্য উদ্ধত সনেটটিতে কবিতার মর্মউত্থানকারী ক্ষমতাটি বিবৃত করা 
হয়েছে। চলচ্ছক্তিরহিত বৃক্ষাদি হতে, শ্বাপদবৃন্দও অফিয়ুসের সঙ্গীতে মুগ্ধ। 
এবং কর্ণকে মন্দির সদৃশ করে, স্বগাঁয় সঙ্গীতের দেবরূপে প্রবেশ ঘটল। 
রিলকে এই স্থর ধারণকে গর্ভধারণরূপ বলে বর্ণনা করছেন । কখনও বা পুরুষ 
নারীর সম্মোহিত সম্মিলন .বলে ব্যক্ত করা .হয়েছে। আবার ইউরিডাইদই 
যেনপূর্ণ সঙ্গীত বা ভাষা, এবং যমগৃহে আমরা ইউরিডাইসকে গর্ভবতী দেখি 
_জঠরে । মৃত্যু বহন করছে, সে। সকল নারীই অবশ্য রিলকের নিকটে 
ইউবিডাইস, যথা £ | 
নারীরা পুস্পিত গভীরে পৃথিবীর 
/সর্ব শিকড়ের অতীব প্রিয়জন 
ইউরিডাইসেরই সকল নারী যেন। ' | I 
দ্বিতীয় সনেটটিতে নারাকে পুরুষের গভীর সম্মোহনে নিক্রিত দেখ! গেল। 
রিলকে অন্ত এক জায়গায় বলেছেন, পুরুষ ও নারীর যেখানে ‘মনে’ মিলন ঘটল, 
সেখানেই বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড ! নারী এই দ্বিতীয় সনেটে সঙ্গীত, এবং সে যেন পুরুষের 
সঙ্গে আমসঙ্গবিলাসে নিত্রিতা, যেন বা মানসরমণে বেপথুমানা। নিন্দার 


২৮ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


আরেক রূপ মৃত্যু । রিলকের রা ধুর ৷ এই দ্বিতীয় সনেটটির 
অংশবিশেষ £ 
এবং নিভৃতি থেকে কা উৎসারে__যেনবা ফিশোরী, 
বীণা ও গানের এঁক্যে অবিভাজ্য আনন্দ__ আনন্দ, « 
বসন্তকালীন ঘোমটা বেয়ে তনুযুক্তার স্বাচ্ছন্দ্য 
এবং শায়িতা হল সে এসে আমার কর্ণোপরি । 
এবং আমাতে ঘুমে নিদ্রা তার করাল স্মরণ 
| সেই ৰৃক্ষরাজি আমি রহস্য ভেবেছি যাহাদের 
- প্রান্তরের শেষ, বোধগম্যতা যা অতি দূরাস্তের. 
এবং একান্ত মোরা-_প্রায়শ একাত্ম বিচরণ । 
ঘুমে তার বিশ্ব। ওহে গায়ক দেবতা বলে দাও 
কেমনে গড়েছ তাকে তিলোত্তমা, বেছে নিলে না কী 
জাগরণ? প্রারস্তেই তন্তু পরে, অতঃপর. ঘুমে ! 
তারপরেই রিলকে প্রশ্ন করছেন £ কোথায় তাহার মৃত্যু? বলে দেবে তা কী? 
রিলকে মরণে অবিশ্বাসী নন, কেননা তিনি জীবনে বিশ্বাসী। স্তন্ধতার পরেই, 
স্তন্ধতার গর্ভযুক্তিতে ভাষার প্রকাশ । মৃত্যু গর্ভমন্থর নিপ্রামাত্র। যেমন ৭নং 
সনেটে কফিনটি অবশেষে স্তব্ধতা শিখেছে ঃ 
ওঠাধর-মুক্তি যেন অবশেষে জানে 
৮৮ মানে । 
জীবন ও মৃত্যু একই মুখে উচ্চারিত, যেমন £ 
ফুল, দ্রাক্ষাপত্র, ফল-_এই লয়ে মৌরা কর্মে রত, ' 
-তাদের ভাষাতে নয় শুধু এই বৎস্র সম্মত । 
তারা" মৃত্যুর মধ্য, দিয়ে পথ করে নেয়। অজস্র পিতৃপুরুষের চিতাভস্মে 


মৃত্তিকা পৃথুলা হয়। যেন মৃত্যু, পিতৃপুরুষ মাতৃ রমণীর রমণে মৃত্তিকার মধ্য: 
থেকে নতুন চারা, পরে ফুল, লতা! পাতায় মুক্তি নিয়ে আসে--স্তন্ধতা শেষে যেন '' 


বা ভাষা । ১৫ নং সনেটে তাই পাওয়া যায় £ 


যা কিছু জন্মে অন্ধের মত ৮ 
তাদের নিহিত মানে, 


ld 


নখ 


4 


৷ অমোৌথ শর ২৯ 


প্রবীণ-যে, ধিনি নিয়ে, সতত ঝর 

| শিকড় সন্িধানে । 
শিকারীর শিঙা, যোদ্ধয়ুকুট 
করাত প্রীচীন জ্ঞানে 
ভ্রাতার জন্মে পুরুষের কুট 
নারী বীশরীর টানে । 
শরোন্মোচণ, আরও বাণ, কই 
মুক্তি করে না চেন! 
হ্যা, জাগে উর্ধে, উর্ধে সে এ 
দ্রুত দংশনে সে যে যায় চলে 
কেবল উধ্বে রয় জ্বলজ্বলে 
বঙ্কিমে ; সে তো বীণা 

নারীকে এই সনেটটিতে বীশি ও বীণায় উপমা দেওয়া হয়েছে, যে বীণ! 

অফিসের করকম্পনে সুরের সথরধুনী প্রবাহিত করে । 

তারপর অফিয়ুস-মীথের সমান্তিতে রিলকে আমাদের পৌছে দেন ঃ 
যে তুমি পূজায় ছিলে, শেষাবধি, উদ্যত প্রহারে 
ঘেরে মীনেডেরা৷ তবু ঘৃণা করে! আঘাতে উত্তর, 
সুন্দরের রূপে কর পরাহত ভয়াল চীৎকারে 
ধ্বংস হতে বেজে ওঠে গঠনের সুর, সপ্তস্বর | 
২৯ বীণা আর শির মৃত্যুহীন ছিল হস্ত! জনতায় 

তাদের ক্রোধের শীর্ষে লড়ে ওর! অঙ্গারিত হয়; 
যে স্ব প্রস্তর হানে বক্ষে তবু তীক্ষ, রূপ পায় 
অঙ্গ যেই স্পর্শ করে- মৃদু হয়--শ্রবণে তন্ময় । 
প্রতিশোধে লুব্ধ ওরা, শেষে করে তোমারে শিকার, 
তবুও প্রস্তরে কিংবা সিংহে ফেরে ধ্বনি, প্রতীক্ষায় 
ফেরে ক্রমে ও বিহঙ্গে । তুমি যেখা অগ্ঠাপি ঝংকার ।' 
তুমি দেব, বিলুপ্ত যেসকল স্ৃত্রের সংখ্যাতীতে 
ঘৃণা ছিন্ন করে অঙ্গ, চতুদিকে রেখেছে ছড়ায়ে 
ওঁ মুখ, শ্রোতা যার আমরা যথার্থ, প্রকৃতিতে ॥ 


বারা ও ও গুপ্ত 


উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাঁহিত্যে গন্য ও.পণ্রের দুই ee 
বি্ধাসাগর ঈশ্বরচন্দ্র | ১৮২০-৯১ ]- আর গুপ্তকবি ঈশ্বরচন্দ্র [ ১৮১২-৫৯ ] ৷ 
সাহিত্যের ইতিহাস .অন্ুশীলন করলে আমরা জানতে পারি, বাংলা গদ্যের 
জটিলতা দূর করে ভাষাকে শবৈ্বর্শশালিনী করে” তুললেন বিদ্যাসাগর । 
বিদ্যাসাগরের পথ অনুসরণ করে বঙ্কিমচন্দ্র এগিয়ে চললেন .বিজয়পতাকা নিয়ে। 
মেই পথের শ্রেষ্ঠ উত্তরস্থরী রবীন্দ্রনাথ । আর, গুপ্তকবি ঈশ্বরচন্দ্রকে বলা হয়, 
বাংল! কাব্যসাহিত্যের নবযুগের প্রবর্তক । ' বাংলার 'মাটি বাংলার জলের কবি 
রবীন্দ্রনাথের পূর্বস্থরী হিসাবে খাঁটি বাঙ্গালী কবি ঈশ্বর গুপ্তের নাম করা আদৌ 
অনঙ্গত নয়। [১] বাংলা কাব্য সাহিত্যের শতান্দীব্যাপী দেবমাহাত্ম্য ঘোষণার 
পর ইশ্বর গুপ্তর.কাব্যে মানবমাহাত্ম্য তথা বঙ্গ জননীর আদি ও অকৃত্রিম মাটির 
রূপ রস গন্ধে আমাদের মন পরিতৃপ্তির আশ্বাস খুঁজে পেলো । তাই, বিদ্যাসাগর 
ও গুপ্তকবির দান বাংলা সাহিত্যে সন্দেহাতীত। আর তাদের পারস্পরিক, 
সম্পর্কের কথাও রীতিমতো উল্লেখযোগ্য । | 


॥ছুই ॥ 

জানতে কৌতুহল : হয়, বিদতাসাগর ও প্তকবি, এ ছু'জনের সাহিত্য 
সাধনা ও সমাজ সংস্কার ক্ষেত্রে মতামতের সম্পর্ক তথা পারস্পরিক সমঝওতার 
মাত্রার রকমটা কি ছিল। গুপ্তকবি বিদ্যাসাগরের প্রায় ৮৯ বছরের 
অগ্রজ ছিলেন। সাহিত্যক্ষেত্রেও গুপ্তকবি তার “সংবাদ প্রভাকর” দৈনিকপত্র 
[পরে সাপ্তাহিক ] নিয়ে অবতীর্ণ হোলেন ইংরেজি ১৮৩১ জান্গুআরী [ বাংল! 
-১২৩৭ মাঘ ] মাসে। বিদ্যাসাগর তখন ১১1১২ বছরের কিশোর মাত্র ।.বিদ্যাসাগর 
তার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ বেতাল পঞ্চবিংশতি' নিয়ে সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ 
,হোলেন ইংরেজী ১৮৪৭ সনে-অর্থাৎ সাহিত্যক্ষেত্রে গুপ্তকবির আবির্ভাবের 
প্রায় ১৬1১৭ বছর পরে। গুপ্তকবি তখন বাংলা সাহিত্যের আসর তথা বাংলার 

বনমানসে জ'ীকিয়ে বসেছেন I 
কিন্তু এক ‘বেতাল পঞ্চবিংশতি' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার শিক্ষিত 


৩২ প্রবন্ধ পত্রিকা ৷ 


জনমনে কী সাংঘাতিক আলোড়ন উঠেছিল, তার সুন্দর একটি তুলনামূলক চিত্র 


এঁকেছেন কবি নবীনচন্দ্র সেন তার আত্মজীবনীতে। নবীনচন্দ্র তখন ৭1৮ 
বছরের বালকমান্র, তিনি গুপ্তকবির ধরণে কবিতা লিখতে চেষ্টা করেন লুকিয়ে 
চুরিয়ে ; আর বাড়ীতে তার পিতা গুপ্তা’ বলতে অজ্ঞান! দেশের জনমানসে” 
গুপ্ত কৰি ঈশ্বরচন্দ্রের রাজত্বে বিদ্যাসাগর ঈশ্বরচন্দ্রের আবির্ভাব-দন্দটি নবীনচন্ত্র 
বর্ণনা করেছেন এই ভাবে £ 
“ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও দেবপ্রতিম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বঙ্গসাহিত্যা- 
কাশে উদয় হইতে লাগিলেন ।'--তখন গুপ্তজার 'প্রভাকরে"র প্রভায় বঙ্গদেশ 
ঝলসিত1......ধীরে ধীরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের “বেতাল, “শকুস্তলা ও 
সীতার বনবাস’ প্রভাকর প্রদীপ্ত- রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিল। “বেতাল, 
গুপ্তজার তাল কাটিল। তিনি হো হো৷ করিয়া হাসিয়া নবাগত শিশুকে 
কতই বিদ্রপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ‘শকুন্তলা’ ও “সীতার বনবাস’ 
বাহির হইলে গন্য রচনার স্থষ্টিতে বঙ্গমাহিত্যে নবযুগের সঞ্চার হইল । 
আমাদের পণ্ডিত জগদীশ তর্কালংকার ওরফে পাগলা পণ্ডিত বিদ্যাসাগর 


মহাশয়ের শিশ্য ও পরম ভক্ত। তিনি জোর করিয়া এই অভিনব গগ্ভ , 


্রস্থনকল আমাদিগকে 'স্কুলে যষ্ঠ শ্রেণীতে পড়াইতেন। কিন্তু পিতা 

গুপ্তজার বড় পক্ষপাতী ৷”--[২] 
প্রবীণের পক্ষে নবাগতকে আসন দেওয়ার মতো উদারতা-প্রদর্শন ইতিহাসে 
বিরল দৃষ্টান্ত । তাই বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবে গুপ্ত কবির এই উর্ষা-সংশয়- 
চিত্তের প্রকট পরিচয় পীড়াদারয়ক হোলেও তা" স্বাভাবিক বটে। পরবতিকালে 
বোধ হয়,, এই জন্তেই বিদ্ধাসগরকে গুপ্ত কবির প্রতি ঈষৎ কটাক্ষ করতে দেখা 
যায়। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ভার স্মৃতিকথায় স্পষ্টই লিখেছেন £ “বিষ্ভাসাগর 
ঈশ্বর গুপ্তকেও দেখিতে পারিতেন না| কৃষ্ণকমলের মতে, বিদ্যাসাগরের 'এই 
মনোভাবের মূলে ছিল পণ্ডিত ইশ্বরচন্দরের ‘একান্ত বামুন পণ্ডিতি” ভাব, 
“সংকার্ণতা” [ 5922০25৪3৪১ ] ইত্যাদি । [৩] কিন্তু হিমালয়মদূশ উন্নতমনা 
বিষ্কাসাঁগর-চরিত্রের এ অপবাদ কতোখানি যুক্তিসহ তা আমাদের বিচার্য । তবু, 
যুক্তির খাতিরে বলতেই হবে, কৃষ্ণকমলের মতো৷ প্রত্যক্ষদর্শীর বিবৃতিকেও 
এক কথায় অগ্রাহ্ করা যাবে না। বরং সমসাময়িক আর পাঁচজনের নাক্ষ্য- 
বিবৃতি যাচাই করে দেখাটাই সঙ্গত কাজ হবে। চা 


রী 


A 


চি 
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॥ তিন ॥ 
গপ্তকৰি সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের যে মনোভাবের কথা! কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য 


“মারফত আমরা জানতে পারি; বিষ্ভাসাগর-জীবনীকার বিহারিলাঁল সরকারের 


‘নিকট থেকে কিন্তু আমর! অন্য রকম কথাই শুনতে পাই । বিহারিলাল বলেছেন, 
গুপ্তকবির সঙ্গে বিগ্ভাসাগরের মতভেদ দেখা দেয় প্রধানত (বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গে । 
কিন্তু, গুপ্তকবির সাহিত্যকৃতিতে বিগ্বাসাগরের আস্থা ছিল পুরোপুরি চু প্রসঙ্গে 
‘বিহারিলালের বি্ৃতিটি এইরকম £ | 


“তারতচন্দের গ্রন্থ বিদ্যাসাগর য় রি ছিল ।...ভারতচন্দ্রের 
/-পর, দাশরথি রায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও রসিকচন্ত্র রায়, খাচী. বাঙ্গালী কবি 
বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গ্রীতিভাজন ছিলেন । ইঈশরচন্দ্রের সঙ্গে 
তাহার কোন কোন বিষয়ে, বিশেষতঃ বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে, মতের মিল না 
থাকিলেও, তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে প্রকৃত বাঙ্গালী কৰি বলিয়া শ্রদ্ধা করিতেন। 
' তাহার রচনা প্রকৃত বাঙ্গালা কবিতার আদর্শ ভাবিয়া তাহার কবিতাকে 
আদর করিতেন । শ্বরচন্দ্রের করিতায় ইংরেজী ভাব বা ছায়া থাকিত না; 
অথচ্‌ তাহার রচনার ভাষা তাহার নিজন্ব__বাঙ্গালা ভাষার নিজন্ব। 
বাঙ্গালা ভাষার, বাঙ্গালী জাতির ইহ! গৌরবের বিষয় বলিয়াই, বিদ্যাসাগর 
মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতার খ্যাতি প্রচার করিতেন ৷” [৪] | 
বাংল! ভাষা ও সাহিত্য, বালা দেশ ও সমাজ ছিল» _বিগ্ভাসাগর ও ইশ্বর গুপ্ত 


দু'জনেরই প্রাণ। তাই, বিধবা-বিবাহ প্রসঙ্গে মতবিরোধ থাকলেও ছুই 
জনের মধ্যে কেউ কারো সম্পর্কে ব্যক্তিগত বিদ্বেবভাব পোষণ করতেন, এমন 


কথা ভাবা বোধ হয় অসঙ্গত হবে! গুপ্ত কবির খাঁটি বাঙ্গালীয়ানা সম্পর্কে 


বিদ্যাসাগর যেমন অবহিত ছিলেন এবং- শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করতেন”-- 
“বিদ্যাসাগরের অপরিমেয় চরিত্রতেজ ও স্বদেশ-হিতৈষণার বিষয়েও গুপ্ত কবির 
মনে সন্দেহের অবকাশ ছিল না, একথাও বলা যায় সহজে । ' 
॥ চার ॥ 
প্রধানত বিদ্ভাসাগরেরই আন্তরিক চেষ্টার'ফলে এবং তারই নেতৃত্বে বিধবা- 
“বিবাহ আইন পাশ হোল [ ১৮৫৬ জুলাই ]। এই প্রসঙ্গে দেশের জনমানষে ' 


ত 


নি প্রবন্ধ পত্রিকা & 


৩৪ রী 


বে প্রবল আলোড়ন উঠেছিল তার প্রতিফলন পাওয়া যায় নানান রকম ছড়া 
কবিতা গান প্রভৃতির মাধ্যমে । বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গে গুপ্ত কবি, দাশরখি 


রায় প্রভৃতির রচনা তৎকালে আপামর সাধারণের মুখে মুখে ফিরতো। - গুপ্ত 


‘কবি রচিত এইরকম একটি পদ্য রচনা “বিধবা বিবাহ"_এখানে উদ্ধৃত করা. 
গেল = এ ডি ৫ | | 
বাধিয়াছে দলাদলি লাগিয়াছে গোল । | = 
বিধবার বিয়ে হবে বাঞ্জিয়াছে ঢোল ॥ 
কত বাদী, প্রতিবাদী, করে কত রব। 
ছেলে বুড়া আদি করি মাতিয়াছে সব ॥ 
L কেহ উঠে পাখাপরে, কেহ থাকে মূলে । 
.. করিছে প্রমাণ জড়ো পাঁজি গু'খি খুলে ॥ 
. এক দলে যত বুড়ো, আর দলে ছোড়া । 
গোঁড়া হয়ে মাতে সব, দেখেনাকে গোড়া ॥ 
লাফালাফি দাপাদাপি করিতেছে যত । 
ছুই দলে খাপাখাপি ছাপাছাপি কত ॥ 
বচন রচন করি কত কথা বলে। 
: ধর্মের বিচার পথে কেহ নাহি চলে ॥ 
«  পরাশর” প্রমাণেতে বিধি বলে কেউ । 
কেহ বলে এযে দেখি সাগরের ঢেউ ॥ Le 
কোথা বা করিছে লোক» শুধু হেউ হেউ'। 
কোথা বা বাঘের পিছে লাগিয়াছে ফেউ ॥ 
অনেকেই এই মত, লতেছে বিধান । 
, - ‘অক্ষতযোনি’র বটে বিবাহ-বিধান ॥ 
কেহ বলে ক্ষতাক্ষত, কেবা আর বাছে? 
| একেবারে তরে যাক যত রাঁড়ী'আছে ॥ ' 
| . কেহ কহে এই বিধি কেমনে হইবে ? 
_. হিছুর ঘরের রখড়ী সিঁদুর পরিবে ! 
' বুকে ছেলে কীকে ছেলে, ছেলে আছে কোলে । রা 
তার বিয়ে-হিধি নয়, উলু উলু বলে ॥ b 


£ 


৯ 


॥ বিগ্ভাসাগর ও ইশ্বর গুপ্ত ৃ 45 


গিলে গিলে ভাত খায়, দাত নাই মুখে । ০ 48 
হইয়াছে আত-খালি হাত চাপা বুকে ৷ ৰ 
ঘাটে যারে নিয়ে যাব চড়াইয়া খাটে। 
' শাড়ি-পরা চুড়ি হাতে তারে নাকি খাটে 
: শুনিয়া বিয়ের নাম ‘কোণে’ সেজে বুড়া । 
কেমনে বলিবে মুখে 'খুড়ী খুড়ী খুড়ী'॥. 
পোড়া-মুখ পোড়াইয়া কোন্‌ পোড়া-মুখী । 
‘দুখী’, ‘সুখী’ মেয়ে ফেলে, কেঁচে হবে খুকী ॥ 
ব্যাটা আছে যার তরে বেলগাছ এচে। 
তুড়ি মেরে থুড়ী বলে সে বসিবে কেঁচে ॥ 
গমনের আয়োজন, শমনের ঘরে । 
বিবাহের সাধ সে কি মনে আর করে? 
যেখানে সেখানে শুনি এই কলরর । 
বালার বিবাহ দিতে রাজি আছে সব্‌॥ 
A . সকলেই,এইরূপ বলাবলি করে। ; 
ছড়ীর কল্যাণে যেন বুড়ি নাহি তরে ॥ 
শরীর পড়েছে ঝুলি চুলগুলি পাকা ৷. 
কে ধরাবে মাছ তারে, কে পরাবে শাখা ॥' 
জ্ঞানহারা হয়ে যাই, নাহি পাই ধ্যানে । 
কে পাঁড়িবে সিৎবাপ” মায়ের কল্যাণে ? [৫] 
কৃবিতাবলিতে বিগ্ভাসাগর-পরিচালিত বিধবা-বিবাহ আন্দোলন প্রসঙ্গে গুপ্ত 
কবির মতামত, তথা মতপার্থক্যজনিত উভয়ের মধ্যেকার বিরোধ প্রকট 
হয়ে পড়েছে। আবার, দেশের জনমানসে, 'এবং. সর্বোপরি যাদের জন্যে 
এই আন্দোলন, : সেই বিধবা সমাজে বিদ্ধাসাগরের প্রতি মনোভাব, রক্ষণশীল 
-, সমাজ নেতাদের মনের বিরুপ প্রতিক্রিয়া প্রভৃতির চিত্রও গুপ্ত কবির রচনায় 
স্লক্ষ্যণীয়ভাবে ধরা পড়েছে। 
উদ্ধৃত .পণ্তটিতে, বিধ্রাবিবাহ .প্রসঙ্গে গুপ্ত- কির, মৌলনীতির পরিচয় 
পাওয়া যাচ্ছে। তিনি স্পষ্টই বলেছেন.ঃ 'ছু'ড়ীর . কল্যাণে যেন বুড়ি নাহি 
তরে'। একথা বিদ্ধাসাগরেরও। বিগ্াসাগরও : বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গে -তার 


৩৬ প্রবন্ধ পত্ৰিকা ॥ 


বক্তব্য পরিফার করে একাধিকবার বলেছেন, বিধবা বিবাহের নামে অনাচার, ॥ 
"উচ্ছ ংখলতাকে প্রশ্রয় না-দেওয়া তারও অন্যতম ঘোষণা ছিল । 

“বিধবা বিবাহ আইন’ নামে অপর একটি পপ্ঠ“রচনায় গুপ্তকবি সরকারকে । ।" 
তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছেন । এই রচনাটিতে তীর মনোভাব এই যে, | , 


রি চার ধর্ম বা প্রচলিত দেশীয় সংস্কার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবার কোন রকম 


অধিকার সরকারের নেই, __খাকতে পারে না। ব্যবস্থাপক মিঃ কাল্বিল্‌ সাহেব 
কর্তৃক মিঃ গ্রান্টের আনীত বিধবা বিবাহ আইন পাশ কর৷ কাজটিকে গুপ্ত কবি 
তীর*স্বভাবসিদ্ধ অনুপ্রাস ভর! ভাষায় বলেছেনঃ - 
'গ্রাণ্ট করি, গ্রান্টের সকল অভিলাষ। 
* কাল্বিল্‌, কাল্‌ বিল্‌ করিলেন পাস ॥ 
অর্থাৎ) গুপ্ত কবির মতে ঃ গ্রান্ট' সাহেবের আবেদন গগ্রান্ট' করে অর্থাৎ পাশ 
করে ব্যাবস্থাপক কাল্বিল্‌ সাহেব “কাল্‌ বিল্‌' অর্থাৎ কালরূপ আইন প্রকাশে 
মৃত প্রদান করেন । এই রচনাটিতে গুপ্ত কবি প্রশ্ন তুললেন $ 
বিধবার বিয়ে দিতে যাহারা উদ্ভত। 
তার মাঝে বড় বড় লোক আছে যত॥ র্‌ 
যারে ইচ্ছা তারে হয়, ডাকিয়া আনিয়া । | 
ঘরেতে বিধবা কত পরিচয় নিয়া ॥ 
গোপনেতে এই কথা বলিবেন তারে । 
জননীর বিয়ে দিতে, পারে কি না পারে ॥ 
যদি পারে তবে তারে বলি বাহাদুর । 
এমনি করিলে সব দুঃখ হয় দূর ॥ 
আমাদের মনে হয়, এখানেই গুপ্ত কৰি বিগ্তাসাগরকে ভুল বুঝেছেন । এবং, 
দেশের তৎকালীন রক্ষণশীল সম্প্রদায়ও এই ভুল করেছেন । গুপ্ত কবি কথিত 
‘জননীর বিয়ে অর্থাৎ সন্তানবতী বিধবার বিবাহ প্রচলন বিগ্ভাসাগরের কাম্য 
ছিল না। ছিল, প্রধানত বালবিধরার বিবাহ দেওয়া ।_-আর,, এই স্ত্রেই .. 
বোধ করি গুপ্ত কবির সঙ্গে বিগ্ভাসাগরের মতান্তর ও মনাস্তর | hd 
কিন্তু এই “বিধরা বিবাহ আইন’ নামক পদ্ভটিতে গুপ্ত কৰি বিদ্যাসাগরের 
ক্ষমতার প্রতি শ্রদ্ধাই জানিয়েছেন রূপকের আশ্রয়ে। বিধবা বিবাহ আন্দোলনে 
অনেকেই যে-কেবলমাত্র মুখের কথায় বাজীমার্তকরতে চেয়েছেন, তাদের মধ্যে 


টা 


রদ 


এ 


॥ বিদ্যাসাগর ও ঈশ্বর গুপ্ত | . | ১. ৩৭. 


দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনোভাবের যথেষ্ট অভাব দেখা গেছে, সে কথ! জানিয়ে গুপ্ত কবি 
এ প্রসঙ্গে তার অভিমত ব্যক্ত করেছেন এই বলে যে, সাগর’ অর্থাৎ বিদ্যাসাগর 
যদি নিষ্ঠাসহকারে কাজ করেন তবেই বিধব! বিবাহ রূপ . অঘটন ঘটাতে, 
পারেন। রূপকের আশ্রয়ে বর্ণিত বিষ্ভাসাগর-প্রসঙ্গটুকু এইরকম £ . 

মিছামিছি অনুষ্ঠানে, মিছে কাল হরা। 

মুখে বলা, বলা নয়, কার্যে করাঃ করা ॥ 

‘সকলেই তূসি'যারে, বুঝেনাকো কেউ। 

সীমা ছেড়ে নাহি খ্যালে সাগরের ঢেউ ॥ 

সাগর যগ্ঠপি করে সীমার লংঘন । | 

তবে বুঝি হতে পারে বিবাহ ঘটন ॥ 

নচেৎ না দেখি কোন সম্ভাবনা আর । 

অকারণে হই হই, উপহাস.সার ॥ 
উদ্ধত অংশে “সাগর যদ্যপি করে সীমার ক্ঞ-ঘন' বাক্যের ‘সাগর’ কথায় 
বিদ্যাসাগরই উদ্িষ্ট ব্যক্তি । যদিও এই অংশটুকু "পড়লেই তা সহজেই বোঝা 
যায়, তবু এ ‘সাগর’ কথাটির পাদটাকায় গুপ্তকবি বলেছেন £ “সাগর শব্দের 
টীকা পাঠকেরা করিবেন । এর পর আর অনুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকে না 
যে; অঘটন ঘটনে সমর্থ ব্যক্তি হিসাবে বিগ্ভাসাগরকেই চিহ্নিত করেছেন গুপ্ত 
কবি-__তথা ব্যক্তি হিসাবে এবং ক্ষমতাবান হিসাবে বিগ্যাসাগরকেই শ্রদ্ধা 


'জানিয়েছেন,। 


/| পাঁচ ॥- 

‘সংবাদ প্রতাকর” পত্রিকার পৃষ্ঠায় গপ্তকবি বিদ্যাসাগর . পরিচালিত সমাজ- 
সংস্কার আন্দোলনের প্রতিটি খবর, এবং এদেশে স্ত্ী-শিক্ষা-প্রসারে বিদ্যাসাগরের - 
দান প্রভৃতি বিষয়ে নিয়মিত. সংবাদ ও সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন । 
১ 'মৃঘ ১২৬৩ তারিখের ‘সংবাদ প্রভাকর’ পত্রিকায় 'স্রীশিক্ষ৷ তথা বিধবাবিবাহ’ 
নামক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বিধবাবিবাহ এবং এই আন্দোলনের পুরোহিত 
বি্তাসাগর প্রসঙ্গে গুপ্তকৰি তীর মৃতামন স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। পূর্বোদ্ধত 
“বিধ্বাবিবাহ’ কবিতাটির সঙ্গে এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি একত্রে পাঠ করবে, 
বিধবাঁবিবাহ প্রসঙ্গে গুপ্তকবির মতামতের একটি স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যাবে। এ 
প্রবন্ধটির প্রয়োজনীয় অংশবিশেষ এখানে সংকলন কর! গেল = - 


৩৮ « . প্রবন্ধ পত্রিকা ॥. 
“...সংপ্রতি অনেক মহাশয় এই বিধবাবিবাহের সুযোগ পাইয়া এরূপ” 


অন্ুযোগ করিতেছেন যে, "এই স্থত্রে প্রভাকর সম্পাদকের মতের পরিবর্তন 


হইয়াছে, হে ঈশ্বর! তুমি সাক্ষী, হে সত্য! তুমি সাক্ষী, হে ধর্ম! তুমি: 


সাক্ষী !--এই অভিযোগ অতি অন্তায় অভিযোগ হইতেছে, যেহেতু আমার- 
দিগের অভিপ্রায়ের পরিবর্তন কিছুমাত্রই হয় নাই, স্বপ্নেও যাহার সংকল্পের 
সাধনা নাই, তাহার সন্তাবন! কি প্রকারের সম্ভাবনা হইতে পারে? - সর্বসাধারণ 
বিধবাদিগের বিবাহ হয়, তাহাতে আপনার অভিমত কখনই নহে, কেবল অক্ষত- 

যোনিদিগের বিবাহ হয় 1-_বিবাহ-পক্ষ মহোদয়ের! ক্ষতাক্ষত প্রভেদ না. করিয়া 
এককালে বিধবা মাত্রেরি বিবাহ বিধি করিলেন। এ বিষয়ে কেবল যুক্তিকে 
অবলম্বন করাই, আমার অভিমত ছিল, তাহারা শাস্ত্রীয় বিচারকে আশ্রয় 
করিলেন। এ বিষয়টি রাজনিয়মের 'অধীন করণে অনেকে সম্মত ছিলেন না, 
' তাঁহারা কৌশলে ও প্রকারান্তরে তাহাই করিলেন। প্রধান প্রধান সমাজের 
পণ্ডিতদিগের ও প্রধান প্রধান হিন্দুদিগের সন্মত করিয়া! অক্ষতযোনির বিবাহ 
দেওয়াই অনেকের মত ছিল, তাহার! তাহা উপেক্ষা (করিয়া অধিকাংশের 
অনভিমতে অসময়ে এরূপ কার্ধ্যারস্ত করিলেন যে, পরিশেষে কিরূপ অবস্থায় 
বাড়ায়, এখন তাহা স্থির করিতে কেহই সমর্থ নহেন। 

“এই স্থলে পুনর্বার আর কয়েকটি প্রস্তাব করিতে হইল, শ্রীযুত রি 
মহাশয় সর্বসাধারণ, বিধবার বিবাহ বিধানে উৎসুক হইয়া প্রথমে যে শান্ত্রসম্মত 
বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন, অদ্যাপি নেই বিচারের কিছুমাত্র শেষ হয় নাই, যদি 
আপনারা এমৃত কহেন 'যে “বিগ্তাসাগরের লেখার উত্তর প্রদান কেহই করিতে 
।পারেন নাই, এবং তিনি যে দ্বিতীয় পুস্তক রচনা করেন তাঁহাতেই সকলকে 
নিরস্ত করিয়াছেন, তদ্বারাই তাহার জয়লাভ হইয়াছে”_এ কথার উত্তরে আমরা 


নিরুত্তর ।-_তাহাই হইতে পারে । কিন্তু কতিপয় সর্বশাস্ত্জ্ঞ পণ্ডিত আক্ষেপ : 


সহযোগে অভিমানপুরিত অহঙ্কারভরে এরূপ কহিতেছেন, “বিচারের কিছুই হয় 
নাই, প্রকাশ্যরূপে সভা করিয়া বাচনিক বিচারযুদ্ধ কিম্বা একটা পরিমিত কাল 
কল্পনা করিয়া, সেই কালের মধ্যে লিপি-যুদ্ধ সমাধা হয়, সেই সময়ে যদি তাহারা 
পরাভূত হন, তবে সকল্‌ প্রকার দণ্ড গ্রহণেই স্বীকৃত আছেন”। 

“উক্ত অধ্যাপক মহাশয়দিগের এই কথা প্রমাণে বিচারের শেষ হয় নাই, 
এরূপ প্রতীতি হইতে পারে কিনা? তাহা আপনারা বিচার করুন । শাস্ত্রীয় 


: 


৩৯ 


॥ বিগ্ভাসাগর ও ঈশ্বর গুপ্ত 


বিচার বড় ‘সহজ ব্যাপার নহে, অত্যন্ত কঠিন, যদিও বিদ্যাসাগর মহাশয় 
অদ্বিতীয় পণ্ডিত, অথচ তাহার সহিত বিচারে কেহই সক্ষম নহেন, তাবতেই 
পরাজিত হইয়াছেন ও হইবেন, এই উক্তিতে. যদি আমরা সম্মতি দিয়া নীরব 
থাকি তবে ধার্মিক ও স্ক্মদর্শিজনেরা আমারদিগকে কি কইবেন ? ' নিরপেক্ষ 
কহিবেন, না পক্ষপাতি কহিবেন ? যাহার! বিচারের প্রার্থনা করেন, যদবধি 
যথার্থরূপ বিচার দ্বারা তীহারদিগকে দুর্বল করা না. হয়” তদবধি বিচার নিষ্পন্ন 
হইয়াছে ও জয় হইয়াছে__একথা কেহই বলিতে পারিবেন না, স্থতরাং শেষ ' 
পর্যন্ত প্ৰবোধ দিয়া বিচারাধির বিচার নিবৃত্তি করিতে হইবে, তাহা না করিলে 
বিচারকের বিচারাংশে অনেক দোষ পড়ে, এবং ফলৈরও হানি হয়।. ভট্টাচার্য্য 


. মহাশয় যদিস্যাৎ ধর্মশান্ত্ের বিচারে : প্রবৃত্ত না হইতেন, কেবল যুক্তির অনুগত 


'হইতেন, তবে আমরা কোন কথাই কহিতাম না, এবং কথা, কহিবারো কোন 
কথা থাকিত না। অতএব শাস্ত্রীয় যুদ্ধে পক্ষ, প্রতিপক্ষ, বাহার নিঃসন্দেহরূপে 
-আমারদিগের অন্ধকার হরণ করিবেন, আমরা সেই পক্ষকেই মস্তক তুলিয়া পুজা 


করিব।.. 

“পরস্ত বন মহাশয়ের! যদি শাস্ত্র পরিহার পুরঃসর তর আশ্রয়ে, 
শুদ্ধ অক্ষতযোনির বিবাহ বিধান করিয়া দেশস্থ'সকলের সম্মতি লইতে.সম্মত 
হয়েন, তবে আমি তাহারদিগের সহিত এঁক্য হইয়া মহাসুখে দীতে কুটো ধরিয়া . 
ও গলায় কুড়,ল বাঁধিয়া দ্বারে ভ্রমণ করিব তাহাতে সংশয় মাত্রই নাই। কিন্ত 
এবিষয় শাস্তরসিদ্ধ, যে পর্য্যন্ত ইহা কখনই বলিতে পারিব না, সে পর্য্যন্ত আমি 
নিশ্চয় জানিয়া আপনার মনকে আপনি প্রবোধ দিতে না পারিব।”--[9] 

1 মোদ্দা কথা, বিধবাবিবাহ শান্তসিদ্ধ, একথা বলাতেই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যতো 
আপত্তি। তার প্রথম ও প্রধান বক্তব্যই হোল ঃ বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে 
যুক্তির আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে|, বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে বিহিত 
সমর্থনে দাড় করানোতেই গুপ্তকবির প্রবল আপত্তি। / 

আমরা বলি, গুপ্তকবির এই মনোভাব আমাদের কাছে রহস্যময় বলেই মনে 
‘হয়! বিদ্যাসাগর কি তার বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে যুক্তির আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত 
করতে পারেননি? কিংবা, এই শান্ত্রশাসিত সনাতনধর্মী রক্ষণশীল সমাজের 
দেশে বিধবাবিবাহ রূপ অভাবিতপূর্ব ঘটনাকে. শাস্্রভিপ্তিক সমর্থনে দাড় 
করানো, যুক্তির আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠা, করার চেয়ে কোন অংশে কম প্রাণাস্তকর 


( 


N 


[| 


৪০ শু! প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 
প্রয়াস ? EET নে কি ছিল জানি না; কিন্তু, আমরা তো দেখি এদেশে 


শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে যতো সহজে অন্ঠায় কর! যায়, যুক্তি দিয়ে অন্যায়ের": 


প্রতিকার-চেষ্ট সেখানে অরণ্যে রোদনমাত্র। তাই, বুক্তির দিক দিয়ে যে- 
বিধবাবিবাহ সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য, নির্মম শাস্তপুরাণের দোহাই দিয়েও বিগ্যাসাগর 
তাকে গ্রাহ্য করে তুললেন । 

যদি বলি, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তথা রক্ষণশীল সম্প্রদায় এই দুমুখো নীতি বা কিছুই 


না-করার নীতির মোহে আচ্ছন্ন, ছিলেন,তবে বোধ করি কথাটা আদৌ, 


অসংগত হবে না । আর, এখানেই বিদ্যাসাগরৈর সঙ্গে রক্ষণশীল সম্প্রদায় 
এবং সেই সম্প্রদায়েরই একজন হিসাবে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে মতান্তর । 


, কিন্তু এই মতান্তর এমন পর্যায়ে পৌছয়নি যাতে গুপ্তকবি সম্পর্কে বিদ্ধা-- 
সাগরের বিদ্বেপূর্ণ মনোভাব সমর্থনযোগ্য বলে মনে হোতে পারে। তাই, 


কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য যে বলেছেন £ বিদ্যাসাগর গুপ্ত কবিকে দেখতে পারতেন আা, 
বিদ্যাসাগরের সংকীর্ণ মনোভাব ছিল, ইত্যাদি-_-এ সব অপবাদ সম্ভবত রক্ষণশীল 
সম্পদায়ভুক্ত কৃষ্ণকমল ভ্ট্টাচার্যেরই স্বকপোলিকল্পিত। 

॥ ছয় ॥ 


হিন্দুধৰ্ম বলতে যুক্তিবাদী বিশুদ্ধ হিনদুধ্মেই গুপ্তকবির বিশ্বাস ছিল প্রবল ।। 


£কুসংস্কারপূর্ণ উপধর্মকে কখনও হিন্দুধর্ম বলে মেনে নিতে পারেন নি তিনি। 
গুপ্তকবি অনুস্থত এই ধর্মবিশ্বাসই বন্ধিমচন্দ্রকে প্রেরণ! যুগিয়েছিল-_-যার ফলে 
*বঞ্চিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে এতিহাসিক দৃষ্টিতে চিত্রিত করেছিলেন। 
গুপ্তকবি কিছুদিন ভ্ৰাহ্মধৰ্মমতে জীবন যাঁপন করেন, এবং ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ও 
তত্ববোধিনী সভার সভ্য ছিলেন। এই সময়ে তিনি মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 


অনুগত ও গ্রীতিভাজন ছিলেন । [৮] বিদ্যাসাগর মহাশয়ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
. সংস্পর্শে এসে ব্রাহ্মধর্মের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হন [৯] ,যুদিও আমরা জানি, 
বিদ্যাসাগর মহাশয় ভগবান বিষয়ক তত্বকথা ব| ধর্মকথা নিয়ে কখনও প্রকাস্টে 


কারও সঙ্গে তর্কে বা আলোচন। করেন নি। 
গুপ্তকবির ধর্মবিশ্বাস প্রসঙ্গে জানতে হোলে গুপ্তকবি রচিত ইশ্বর-স্তোত্র 
বিষয়ক ধৰ্মমূলক পদ্ঘরচনাগুলিই আমাদের প্রধান সহায়। ‘পরমার্থ' নামে একটি 
পদ্ধে গুপ্তকবির ধর্মবিশ্বাস স্পষ্টতর ভাবে ধরা পড়েছে।, ওই রচনাটির প্রথমাংশ 


. এখানে উদ্ধৃত করছি 


॥ বিদ্যাসাগর ও ইশ্বর গুপ্ত 


[পরমার্থ]' | 


প্রীতি যদি রাখ তুমি জগতের প্রতি । 

' করিবে তোমায় প্রীতি জগতের পতি৷ : 
জগতের প্রিয় হও ব্যবহার গুণে। ' 
জগৎ বন্ধন কর ব্যব্হার গুণে ॥. | 
যে ভাবে জগতে তুমি দেখিবে যেরূপ । 
জগৎ মে ভাবে তোরে দেখিবে সেরূপ ॥' 
প্রেমবলে জগতের প্রিয় হয় যেই। 
জগদাশ পুরুষের প্রিয় হয় সেই ॥-(১০) 

স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, গুপ্তকবি সেবাধর্ম তথা প্রেমধর্মে দীক্ষিত। হিন্দুধর্মে 
জীবপ্রেম তথা জীবসেবাই পরম ধর্ম । ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্তাসাগর মহাশয়ও আজীবন 
এই সেবাধর্ম ,ও" প্রেমধর্মেই বিশ্বাসী ছিলেন । গুপ্তকবি তীর ধর্মমত কেবল 
বিশ্বাসের পর্যায়েই রেখেছেন । কিন্তু বিগ্তাসাগর তার ধর্মমতকে কার্ষক্ষেত্রে 
প্রয়োগ করেছেন । বিষ্ঠাসাগর তার জীবন লোকসেবায়ই উৎসর্গ করেছেন, 
দেখা গেছে। তীর.ধ্যান ও কর্মে কোন পার্থক্য ছিল না _খিওরি 


“ (theory) এব প্রাকটিস্‌ (practice) ছিল তাঁর কাছে অভিন্ন। খিওরিকে 


বিদ্যাসাগর প্রাকটিসের কষ্টিপাথরে যাচাই করে. নিয়েছেন-থিওরিকে তিনি 
প্রীকটিসের মাটিতে নামিয়েছেন__খিওরি নিয়েই সন্ত থাকতে পারে নি। 
এইখানেই অপরের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের আসমান-জমিন ফারাক। 

মোট কথা, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে. গুপ্তকবির বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গজনিত মত- 
পার্থক্যে যে বিরোধ তথা সাময়িক মতান্তর বা মনান্তর ১ _ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে 
এই ছুই ঈশ্বরের নীতিগত মতৈক্য যেন অন্ত্যান্ুপ্রাসজনিত মিল । 


॥ উল্লেখপ্জী ॥ . < 
১. বর্তমান লেখকের “বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথ’_ দ্র. কল্যাণী, ১৩৬৮ 
বৈশাখ । ঢায টি 
২. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত নবীনচন্্ররচনাবলী প্রথম খণ্ডের 
অন্তর্গত নবীনচন্দ্রের আত্মজীবনী “আমীর জীবন” পৃঃ ৯১1 

৩. পুরাতন প্রসঙ্গ ( কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য কথিত)-_বিপিনবিহারী গুপ্ত 
'অনুলিখিত, ১৩২০ ; পৃঃ ৭৯, ৮০ | ; 


+ 


রা | se ” 
[] 
“ "১০. পূর্বোক্ত ঈশ্বর গুপ্তের গন্থাবলা,' ১ম খু দ্রঃ | পিরমার্থ” কবিতা! ঠ 
পূঃ ২১৮৯৯, | 8০২১5 1. - রর Hl f ৪ 
॥ নি \ ॥ 3, 8 তত / . j 
, | । . ৫.৫ 
১ র A , 
! f s e 
\ a 
টি | রর ঠৰ বা 
[| | a | A L / রর 
সি 
হ 2 
fk 7 1 ্ ৃ 4 | 1 j 
| 5) |] 
ঃ ্ রর { ‘le | i ! ! 
। i ৮ 
/ | । রঃ রি ! 
1 ূ্‌ রর ; | ট 
র্‌ f সু । | মৃ 
৮৯ ~ i s মূ j 
ডি 1 KE 


৪২. চি% "প্রবন্ধ পত্ৰিকা! 


+ 


. বিচানাগর- বিহারীলান সরকার ; ব্য সংস্করণ, ১৩০৭7 . £ 


| রঃ ১৮৭-৮৮ । 


৫,৬, “ঈশ্বর গুপ্তের এছানী-_মনীতক গত ম্পা্িত, ১৩০৮ ; টম রা 
খণ্ড, পৃঃ ১৬৭-৬৮ ; পূঃ ১৬৮-৬৯ 7, ৰ এ, 


পঃ ১৬৮-৬৯ । Hl fi i মা 


0 ন | 


fl ‘সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার রি বঙ্গীয় সাহিত পরিষদ; গ্রন্থাগারে 
“দেখবার যোগ গাওয়া গেছে। a রি 3০ t 
৮. "পূর্বোক্ত ঈশ্বর গুপ্তের এসাবলী,' ১ম খণ্ড; ভূমিকা । টি নি 

৯. চণ্ডীচরণ বন্দ্যো পাধ্যায় ও ও বিহারীলাল স্রকার প্রণীত 'বিভালাগরা: | 


সোভিয়েত সাহিত্যেন্র সত্যামথ্য৷ 
অরুণ বহু 


সোভিয়েত দেশের চি বহুদিন থেকে ভি বিভিন্ন দেশের জন- 
"সাধারণের কাছে এক বিচিত্র মনোভাবের স্থষ্টি করেছে। বিপ্লবপূর্ব কুষীয় 
সাহিত্য মুরোপের সাহিত্য এঁতিহ্থে এক শ্রদ্ধার, আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। 
পুশকিন, লারমণ্টত, গোগোল, বেলিনস্কি, দত্তয়েতস্ি। তুর্গেনিভ, তলস্তয়, 
অস্ত্রতস্কি, চেকভ প্রভৃতি কবি, ওপন্তাসিকঃ সমালোচক ছোট গল্পকার, 
নাটাকারের স্থান মুরোপের সেরা লেখকদের সঙ্গে এক মারিতেই, প্রতিটিত। 
কিন্তু ১৯১৭-র বিপব'রুষদেশকে যুরোপের এবং পৃথিবীর" অন্ান্ত দেশ থেকে 
পৃথক করে দিয়েছে। সাধারণভাবে কুধীয়. সাহিত্য সম্পর্কে বিশ্ববাসীর মনে 
hk কৌতূহল যে পরিমাণে জেগেছে কৌতুহল নিবৃত্তির উপাদান সে ‘পরিমাণে 
প্রচারিত হয়নি । এর একটা প্রধান কারণ, রুষদেশ এবং রুষ ‘সাহিত্য সম্পর্কে 
(পশ্চিমী অপপ্রচার! সোভিয়েত দেশের সাহিত্য ও সাহিত্যিক মতবাদ বিষয়ে 
'ধনতন্রী দেশগুলির অভ্যন্তরে নানাপ্রকার কুৎসা পা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি করা 
হয়েছে রহুকাল থেকে সুপরিকল্পিত উপায়ে ৷ সোভিয়েত শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে 
সাধারণ মানুষের মনে ভ্রান্ত ধারণা স্থষ্টির উদ্দেশ্যে যে-সব মিথ্যা সংবাদ 
দীর্ঘকাল ধরে প্রচারিত হয়ে আসছে; সোভিয়েত শাসন তার সাহিত্য স্ষ্টিকে 
হত্যা করেছে এই ধরনের প্রচার তারই অন্যতম । অথচ এই দীর্ঘ কাল- 
“পর্বে সোভিয়েত দেশে অজন্ব শেঠ -লেখকের আবির্ভাব প্রমাণ করেছে তার 
সাহিত্যের দিগন্তে নবনব তারকার উদ্ভব হয়েছে । নবতর স্থষটিদক্ষতায়, 
পরীক্ষানিরীক্ষায়, সমাজবাদী দেশের এক বিচিত্র সাহিত্য-এঁতিহ্য সষ্টি হয়েছে। 
এ কিন্তু ১৯১৭ থেকে আজ পর্যন্ত পশ্চিমী দেশগুলিতে সৌভিয়েত সাহিত্য 
সম্পর্কে মিখ্যাভাষণের ধারাটি অপরিবতিতই থেকে গেছে। সোভিয়েত 
লেখকরা. বাধাধরা রাজনৈতিক আদর্শের দাসত্ব করতে বাধ্য হয়, সোভিয়েত 

: লেখকদের লেখারও চিন্তার স্বাধীনতা নেই, এই ধরণের সমালোচনাই তার 
মূল কথা । এই কথাগুলি এতই পুরাতন যে এখন আর সেগুলি কোনো 
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Ee জাগায় না। সেই সঙ্গে তার এতিহাসিক বিবর্তনের প্রতি অবজ্ঞা 
অথবা স্বেচ্ছাপূর্বক অস্বীকৃতির ঘটনা তো আছেই ৷ গত তিরিশ বছরে 'যুরোপ- 
আমেরিকায় সৌভিয়েত-বিশেষজ্ঞের অভাব ঘটেনি, এরা সোভিয়েত দেশের 


অবরুদ্ধ শিল্প সাহিত্যের যন্ত্রণায় পিষ্ট সংস্কৃতির আর্তনাদে মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ : 


দেখে আতঙ্কিত, হয়েছেন, রুষ এঁতিহ্র সাম্প্রতিক দৈন্য এদের বিনিন্্ দুশ্চিন্তার 


কারণ হয়েছে। ট্রটৃস্কির ব্যক্তিগত বন্ধু ম্যাকৃস্‌ ইস্টম্যান সোভিয়েত সাহিত্যের" 
একজন পুরাতন দরদী। ১৯৩৪ সালে তিনি সর্বপ্রথম সোভিয়েত সাহিত্যের" 


ছুরবস্থা সম্পর্কে এক সহামতৃতিপূৰ্ণ গবেষণা করেন। এই গ্রন্থের নাম Writers 
in Uniform | এই গ্রন্থের কয়েকটি ইতত্তত-মন্তব্য গ্রহণ করা যাক-- 
It is a systematic effort of the bureaucratic political 


machine set up in Soviet.'Russia after Lenin died to’ 


whip all forms of human expréssion into line behind its 
organisational plans and its dictatorship. 
অথবা, অন্ত একস্থানে, 
Not only must all art be “propaganda in Soviet Russia, 
whether the. artist will or no, but according to the 
prevailing view the - propaganda should be created or 
carried on in a systemized fashion, like any kind of 
‘commodity production or private engineering work 
under the direct control and guidance of the political 
power. | 
নটিংহাম বিশ্ববিষ্ঠালয়ের স্নাভীয় ভাষ! ও সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ম্যাথু- 
ল্যাত্রিন কাসেলম্‌এর সাহিত্যকোষে মন্তব্য করেছেন যে সোভিয়েত সাহিত্য 


বিপ্লবের পর ক্রমেই অধঃপর্তনের দিকে চলেছে। বিশেষ করে যখন থেকে এই 


সাহিত্য তার দেশের জাতীয় আদর্শকে তির প্রচার করতে গেছে। বং 
তখনই 
‘Asa result literature became ‘Committed’ to prefabricated 
themes and to a black and white 22 to life, which 


was কি to produce works of permanent value. 


পি, 
৪ 


সোভিয়েত সাহিত্যের সত্যমিথ্যা ৃ ৪৫ 


অবশ্য এই ধরনের দৃষ্টান্ত প্রচুর দেওয়া যায়। মোটামুটি এই সব আলোচনার 
ভঙ্গী, আলোচ্য বস্তুর বক্তব্য, অভিযোগের বস্তু ও হেতুর,মধ্যে একটা গভীর 
“ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা য় | 


yj ॥.২ ॥. 
কিন্তু এই বিষয়ে সত্য মিথ্যার পর্যালোচনা যথেষ্ট পরিমাণ তথ্যের প্রাসঙ্গিক 
উপস্থাপনার অভাবে আজ পর্যন্ত হয়নি বললেই হয়. সম্প্রতি বরিস পাস্তার- 
নাকের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির ঘটনা নিয়ে বিশ্বময় যে সংবাদপুঞ্জ ছড়িয়ে 
পড়েছিল, তার মূলে এই দীর্ঘকালব্যাপী অপপ্রচারের অনেকখানি কৃতিত্ব 
আছে। পাস্তারনাকের সাহিত্যমূল্য ব্যক্তিগত মতামতের বিষয়, কিন্তু তার 
সাহিত্যজগতে স্থান কোথায়, এটা বিচারের বিষয়। অথচ সাধারণের কাছে 
এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য তথ্যাদি উপুস্থিত না থাকার জন্ সাময়িক উত্তেজন! 
অনেকক্ষেত্রে ভ্রান্ত ধারণা ও বিষূঢৃতার স্থষ্টি করে । 
/ গত এক বছরের মধ্যে আটলান্টিক ও পার্টিসান রিভিউ নামক দুটি বিশিষ্ট 
*. / মাকিন পত্রিকায় সোভিয়েত সাহিত্য বিষয়ে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। 
একটিতে সোভিয়েত -সাহিত্য ও সংস্কৃতির 'সাম্প্রতিক রূপের একটি যথাযথ 
বিবরণী আর একটিতে পশ্চিমী কুৎ্সার একটি সুলিখিত এঁতিহা অনুসরণ করা 
হয়েছে । এই ছুই পত্রিকার আলোচ্য সংখ্যা ছুটি নিয়ে সম্প্রতি Soviet 
literatureএর একটি, সংখ্যায় [১২নং, ১৯৬১] প্রখ্যাত ক্ষ সমালোচক 
'আলেকজান্দার দিমেনতিয়েত একটি চমৎকার আলোচনা প্রকাশ করেছেন 
Truth and Falsehood about Soviet Literature—োভিয়েত সাহিত্য 
বিষয়ে সত্য-মিথ্যা নামে । প্রবন্ধটির বক্তব্য সংক্ষিপ্ত আকারে ‘পাঠকদের কাছে 
তুলে ধরার চেষ্টা করছি। . - 
১ মাৰ্কিন পত্রিকা আটলার্টিকৈর ১৯৬০ সালের জুন সংখ্যা বিশেষ গং 
. সংখ্যারূপে প্রকাশিত হয়েছিল এবং এর সম্পাদক Edward Weeks ' 
এ বিশেষ সংখ্যাটিতে সোভিয়েত দেশের শিল্পসাহিত্য সম্পর্কে একাধিক a 
মাধ্যমে মাকিন এবং বিশ্বের অন্তান্য দেশের জনসাধারণের কাছে সোভিয়েত, 
সাহিত্য-কলার একটি সাধারণ পরিচয় প্রদান করা হয়েছে। আমেরিকার 
সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এই অন্ুসন্ধিৎসা বিস্ময়কর, একথা! দিমেনতয়েভ ঠিকই 
/ 


Ny 
চা 
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বলেছেন। এই বিশেষ সংখ্যার ভূমিকায় সম্পাদক এই ঘটনাকে বলেছেন 


‘একটি দেশের সংস্কতিবান জনগণের বর্তমান প্রাণবস্ত শিল্পসাহিত্য সম্পর্কে 
একটি বাতায়ন উন্মুক্ত করে দেওয়া ।' একথা ঠিকই যে সোভিয়েত সাহিত্য- ' 


শিল্পের প্রচারিত সমাজ-বাস্তবতার ( Socialist চ২৪৪150 ) শর্তাবলী মাকিন 
জনসাধারণের কাছে অজ্ঞাত ও বিদেশীয়, তবু /,০5০01০এর সম্পাদক বিশ্বাস 
করেন যে, তাদের গতানুগতিক ধারণার তুলনায় সোভিয়েত লেখকরা অনেক 
বেশি চিন্তার ও লেখার স্বাধীনতা ভোগ করেন-; 'তাদের প্রকাশভঙ্গী যথেষ্ট 
শক্তিশালী এবং নানাঁদিকে বিচিত্র ভাবে তাদের সহানুভূতির যথেষ্ট প্রমাণ 
আছে। এই প্রবন্ধ পড়ে মনে হয়, সোভিয়েত সাহিত্য সম্বন্ধে যে সব মাকিনী 
প্রচারমূলক' মিথ্যা গুজব প্রচলিত আছে; মাননীয় সম্পাদক সেগুলির মূল 
উৎপাটন করতে অনেকট। সাহায্য করেছেন ৷ এই-সংখ্যাটির বিন্যাস মোটামুটি 
বস্তুনিষ্ঠ । এই সংখ্যার সোভিয়েত দেশের সংগীত, ব্যালে, নাট্যকলা, চলচ্চিত্র 
সম্পর্কে সোভিয়েত লেখকদের পরিচায়িকা আছে। অন্যান্য লেখক ও রচনাস্থটীর 
মধ্যে নাম করা যায়, সামুয়েল মারশেকো-র. গোকি স্বৃতি, ভলাদিমির 
মায়াকতদ্কির কবিতা 8০০1158530৪, মিখাইল শোলোকভ-এর Virgin 
Soil Upturned-এর দ্বিতীয় খণ্ডের অংশবিশেষ, আলেকজান্দার ত্ভারদভস্কির 
কবিতা ৭511 7০৭৭-এর নির্বাচিত, অংশ, লিওনিদ লিওনভ-এর নতুন 
করে লেখা উপন্তাস 182-এর অংশ, তলেন্তিন কাতায়েভ-এর Tbe 
Cottage i in the StepPPe উপন্যাস, ওল্গা বারুগ, লট-এর উপন্তাস Daytime 


Stars, সার্গেই আন্তোনভ.-এর I happened i in Penkovo ছবির চিত্রনাট্য | 


অন্থান্ত কবি ও লেখকদের মধ্যে নাম পাওয়া যাচ্ছে Konstantin Fedin, 
Mukbtar Auezov, Ilya Ehrenburg, Konstantin Simonov, Stephen 
Shchipachov, Margarira Aligher,* Boris Pasternak, Evgeni 
Yevtushenko প্রভৃতির । এদের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত সাহিত্যের একটা 
সাধারণ ধারণা ও তার নানাধুখী বিচিত্রতার সঙ্গে পরিচয় ঘটানো যায়! 
লেখকবৃন্দ কমবেশি সকলেই সোভিয়েত 'দেশে পরিচিত। পত্রিকায় প্রত্যেক 


লেখকের সঙ্গে পরিচয়লিপি আছে, সেখানেও সম্ভাবিত সত্যের অপলাপ নেই।' 


গাস্তারনাক সম্পর্কে পশ্চিমী, দেশগুলিতে যেমন ধরনের কথা বলার রেওয়াজ 
আছে, এখানে তাও নেই। এই কারণেই Soviet Literature পত্রিকার, 


hy 


Edd 


॥ সোভিয়েত সাহিতোর সত্যমিথ্য! // ৪৭ 


আলোচ্য মাকিন পত্রিকাটিতে প্রশংসা ক্র হয়েছে বিশেষভাবে তার সত্যনিষ্ঠা 
ও কুৎসাযুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির জন্তা ৷, 

মাফিন জনসাধারণের কাছেও সংখ্যাটি বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে। একটি 
দীর্ঘকালস্থায়ী ভ্রান্ত ধারণার নিরসনে সাহায্য করার জন্ত অনেক সৎ মাকিন 
পাঠক পত্রিকার কর্তৃপক্ষকে বনু পত্র দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছেন, উক্ত পত্রিকার 
পরবর্তাঁ সংখ্যাগুলিতে তার সাক্ষ্য আছে। একটি মহান দেশের জনসাধারণের 
ও সেই দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে আন্তরিক পরিচয় দুই দেশের মৈত্রী ও সম্প্রীতির 
বন্ধন সুদৃঢ় করে, একথা স্বতঃসিদ্ধ । সেইদিক থেকেই 'মাফিন দেশের এই 
পত্রিকা প্রকাশকে অস্বাভাবিক ঘটনা বলা যাঁয়। 
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কিন্ত {বৈরিতার মহাতীর্থে এই ধরনের নগণ্য ঘটনার পাশে চিরস্থায়ী 


, “ অপপ্রচারের প্রাণকেন্দ্রটিও নিক্কিয় হয়ে নেই । দৃষ্টাস্তস্বরূপ আর, একটি মাকিন ' 


পত্রিকার উল্লেখ করা যায়। মাফিন পত্তিকা Partisan Review ১৯৬১ জরীক্ের, : 


ওয় ও ৪র্থ সংখ্যায় সোভিয়েত সাহিত্য প্রসঙ্গে প্রবল উৎসাহ প্রদর্শন 
করেছে । কিন্তু এ উৎসাহের জাত আলাদা, এই শিকারী মার্জারের গল্ফ 
স্বতঃদর্শনেই চেনা 'যায়। Atlএnti-এর ভিতর দিয়ে সোভিয়েত, সাহিত্য 


' বিকাশের সম্পূর্ণ চিত্র ন! গেলেও সাধারণ একটা সত্যসন্ধ চিত্র পাওয়া গিয়েছিল। 


Partisan Review" সেই চিত্রটির উপর আর একবার পুরাতন কুৎসার 
বিষোদগীরণ করেছে বল! যেতে পারে |. একই দেশে একই সঙ্গে একই সময়ে 
এই ছুটি পত্রিকার উন্দেশ্য এতই পৃথক যে একথা বলা ছাড়া উপায় নেই । এই ' 
সংখ্যাটিতে সোভিয়েত সাহিত্যের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে । 


কিন্তু এই সোভিয়েত সাহিত্য এক অভিনব সোভিয়েত সাহিত্য। উক্ত পত্রিকার 


ভাষ্য তার নাম দেওয়। হয়েছে Dissonant Voices in Soviet Literature 

সোভিয়েত সাহিত্যে বেসুরো কর্ঠু। এর ' রচনাবৈশিষ্ঠা বা লেখকবৃন্দ 
কোনোটাই, বর্তমানকালের সোভিয়েত দেশের "সাংস্কৃতিক: জীবদের, স্বচীপত্র 
নয়। বিদ্নিষ্ট অপপ্রচার এবং ইচ্ছাপূর্বক সত্য গোপনের বাসনাই এই ধরনের 
সংখ্যার অলংকরণ । পত্রিকার এই বিশেষ সংখ্যাটি সম্পাদনা করেছেন 
Patricia Blake এবং Max Hayward ধারা “সোভিয়েত বিশেষজ্ঞ’ বলে দাবি 


৪৮ ূ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 
করেছেন। ভূমিকায় সম্পাদকঘ্য় ঘোষণা করেছেন৷ যে, সোভিয়েত দেশের 
সাহিত্য সম্পর্কে যে অসার্থক স্থষ্টির ধারণ! প্রচারিত হয়ে থাকে তা সত্য নয়, সে- 
দেশে মহৎ এঁতিহ্থের অংশীভূত হবার মত রচনাও লিখিত হয়েছে। তারও সঙ্গে 
তার! পাঠকের পরিচয় সাধন করাতে চান। কিন্তু থলির ভেতর থেকে বেড়াল 
অচিরেই বেরিয়ে এসেছে । | 


সম্পাদকীয় এই ঘোষণার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে, যা একান্তই ,; ' 


সোভিয়েত-এঁতিহবোর প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষপ্রস্থত, উক্ত পত্রিকায় সংকলিত রচনা- 
বলী থেকেই তা জানা যাবে। আটলান্টিকের সোভিয়েত সাহিত্য সংখ্যায় 
শোলোকভ, ৎভারদভ স্কি, ফেদিন, লিওনভ, কাতায়েভ, প্রমুখ লেখকদের 
পরিচয় আছে, কারণ এদের বাদ দিয়ে সাম্প্রতিক রুষ সাহিত্যের কোনো 
পরিচিতিই সম্ভব নয়৷ কিন্তু পার্টিসান রিভিউ পত্রে এই নামগুলি মিলবে না। 


তার বদলে সেখানে আছে পাস্তারনাকের একটি অখ্যাত অবক্ষয়ী রচনা . 


৮165০ Love ; ১৯১৮ সালে প্রকাশিত হবার পর স্বাভাবিকভাবেই তা৷ 
বিশ্বৃতির গর্ভে তলিয়ে গেছে কিন্তু Paria, Review-র সম্পাদকের কাছে তা 


অতীব আকর্ষণীয় মনে হয়েছে, কারণ তাদের ধারণা, এরই মধ্যে Doctor “ 


Zhivago-র অনঙ্কুর.ও কেন্দ্রীয় ভাবটি পাওয়া যায়। তাছাড়া এতে আছে Evgeni 
Zamyatin-এর রচনা On Literature Revolution and Entropy, 
Boris Pilnyak-এর কুখ্যাত উপন্তাস Mahogany, Mikhail Zoshchenko-র 
দুর্লতম নিন্দিত রচনা 9০:০:৪ 5Un7i5।  বলা বাহুল্য সোভিয়েত সাহিত্যের 
মহৎ ধ্ৰুপদী এতিহের সঙ্গে এইগুলির কোনো যোগ নেই। 

আলেবজান্দার দিমেন্তিএভ এর ম্পষ্টবাক্‌ মন্তব্য এই যে, আলোচ্য, মাফিন 
পত্রিকায় সংকলিত রটনাগুলির গুণগত মানদণ্ড ও. সাহিত্যমূল্য কিছু নেই, 
সম্পাদকের সেদিকে নজরও ছিল না।' তার! সজাগকর্ণ ব্যক্তি, একতানপারদর্শী 
" শ্রুতিবিদ্য সমালোচক । সোভিয়েত সাহিত্যের “বেস্থরো কণ্ঠ . আবিষ্কার 
করেছেন এবং সেই বিস্বর কার্কশ্ঠের দ্বারা সোভিয়েত সাহিত্যের" ক্লাসিকাল 
ধারার মাহাত্্যকে ভত্সিত করেছেন। কিন্তু নিরপেক্ষ ও স্তায়পরায়ণ -পাঠকের 
কাছে কোন্টা মিষ্ট আর কোন্ট! কষ্ট স্বর তা গোপন ধাকে না এই যা ছুঃখ। 
তাদের সংকলিত পাস্তারনাক, পিলনিয়াক বা জোশচেক্ষোর রচনার অন্তরিহিত 
দূর্বলতাই এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ। একথা বলা বাহুল্য যে, সম্পাদকদয় ইচ্ছা 


4 সোভিয়েত সাহিত্যের সত্যমিথ্যা | তি 


করলে এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকের সোভিয়েত সাহিত্য থেকে আরো বেশি 
বেস্তরো কণ্ঠ তারা আবিষ্কার করতেন। দীর্ঘকাল বন্ধ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, 
প্রতিবিপ্লবী শ্রেণীসংঘর্ষের ' মধ্য দিয়ে সোভিয়েত সাহিত্য বর্তমান অবস্থায় এসে 
, পৌছেছে। ধনতন্্বাদের ও অন্ধুরূপ ভাববাদী দর্শনের অবশিষ্টাংশের সঙ্গে তাকে 
৷ ননিরলস সংগ্রাম করতে হয়েছে এবং পরিণামে জয়লাভ করেছে । স্বতরাং বিভিন্ন 
'বেস্তরো কণ্ঠ সেখানে অনিবার্য । কিন্তু সত্যের খাতিরে সম্পাদকের তিনটি 
তথ্যের প্রতি. লক্ষ্য রাখা উচিত ছিল যে, (ক) এই ধরনের বেস্ুরো কণ্ঠ 
সোভিয়েত সাহিত্যের মূল সবরের সঙ্গে প্রায় নিঃসম্পকিত ক্ষীণ ধ্বনি; 
(খ) কালক্রমে এই কণ্ঠ ক্ষীণতর হয়েছে এবং (গ) এই সকল কণ্ঠ কখনোই 
শিল্পগুণে সমৃদ্ধ হয়নি। ' সত্য, মানবতা ও প্রগতির সঙ্গে তার সংগতি না 
থাকার জন্য স্বভাবতই তা আমাদের সাহিত্যিক একতানে বেস্থরো। উপরে 
উল্লিখিত রচনাবলীর দৃষ্টান্ত ছাড়াও পার্টিসান রিভিউ পত্রে আছে কনস্তানতিন 
পওঙস্তভ স্কি ও ইলিয়া এরেনবুর্গের স্বৃতিমূলক রচনার অংশ বিশেষ, 
আলেবজান্দার গ্রিনের “দি মেকিং অফ এসপার" গল্প, আইসাক বাবেল-এর 
এ “দা জানি’, সার্গেই এসেনিন-এর কবিতা “সোভিয়েত রাশিয়া লেফ কাসিল-এর 
“মাই ডিয়ার বয়েজ'-এর খণ্ডাংশ, জুলিয়া নিম্যানের কবিতা» ‘১৯৪১’, ভ্লাদিমির 
পলিয়াকভ-এর রসরচনা '“ফায়ারম্যান প্রোখর্চুক ইত্যাদি । এর ফলে সংখ্যাটি 
গুরুভার . হয়েছে কিন্তু সম্পাদকের প্রাথমিক রুচি ও রুষ সাহিত্য সম্বন্ধে 
বোধশক্তির একান্ত অভাবই প্রমাণ করে। এসেনিন-এর “সোভিয়েত রাশিয়া? 
কবিতা সোভিয়েত দেশেই অপরিচিত; জুলিয়! নিম্যানের নামও তাই। ্রিন, 
বাঁবেল বা পলিয়াকভ, সম্পর্কেও একই বক্তব্য। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, 
এসেনিনের কবিতা, পওস্ততস্কি বা এরেনবুর্গের স্মৃতিকথা, কাসিলের লেখা 
এইগুলির পুনযু্রণ সারস্বত উদ্দেশ্ঠপ্রস্থত নয়, ছু্বুদ্ধি-প্রণোদিত মাত্র। 
জশচেস্কো, জামিয়ীতিন বা পিলনিয়াক-এর লেখার পাশে এদের রচনাকে স্থান 
দেওয়া একমাত্র বেস্ুরো গলার আওয়াজ শোৌনাবার জন্তই। কারণ এদের 
,এ রচনাগুলি একদা সোভিয়েত দেশে প্রচুর বিরুদ্ধ সমালোচনা ও নিন্দার সন্মুখীন 
হয়েছিল |: এরেনবুর্গের প্রকাশিত লেখাটি সম্বন্ধে যথেষ্ট বিতর্ক আছে, কিন্তু 
সোভিয়েত সাহিত্যে তাকে বিকৃত বেস্ুরো বলা হয়নি । কিন্তু মাকিন সম্পাদক 
সেগুলিকে এমন ছদ্মবেশে উপস্থিত করেছেন যে, তাদের প্রসঙ্গচ্যুতি ঘটেছে । 
a রর 1 
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৫০ প্রবন্ধ পত্রিকা ৷ 


কাসিলের “মাই ডিয়ার বয়েজ’ পড়া থাকলে একথা যে-কেউ উচ্চকণ্ঠে বলবেন, এ: 


গ্রন্থকে ‘anti-Stalinist 505 কোনোমতেই বলা যায় না। এই টিপ্লনি 


মৌলিক গবেষণাকৃত শ্বকপোলকল্গিত। : 

ম্যাকৃস হেওয়ার্ড নিজে একজন সোভিয়েত সাহিত্যবিশেষজ্ঞ বলে দাবি 
করেছেন এবং “সোভিয়েত সাহিত্য ১৯১৭-১৯৬১’ শিরোনামায় একট! প্রবন্ধ 
, লিখেছেন। ইতিপূর্বে পশ্চিমদেশে আরও অনেক সোভিয়েত বিশেবজ্ঞ'আবিভূতি 


হয়েছেন ; এই মুহুর্তে গ্রেব স্্রভ, আর্নেস্ট সিমন্স্‌, জর্জ গিবিয়ানের নাম করা. 


যায়। ম্যাকৃস তাদেরই পুনলাখিত সংস্করণ মাত্র। তাদেরই মতো হেওয়ার্ড 
তার প্রবন্ধে গকি সম্বন্ধে নীরব ৷ তিনি মনে করেন প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার 


পর মোভিয়েত দেশের নতুন অর্থ নৈতিক পরিকল্পনাপর্বই (NEP) সোভিয়েত . 


সাহিত্যের সবচেয়ে স্ষ্িপ্রন্থ পর্ব, পরবর্তী সোভিয়েত সাহিত্য সেই তুলনায় 
অপকৃষ্ঠ। তিনি নিজে সুকৌশলে ব্লক, এসেনিনকে যেমন বিপ্লবের বিরুদ্ধে খাড়া 
করেছেন তেমনি মায়াকভ স্কিকে পর্যন্ত এ দলে টেনেছেন। সবচেয়ে মজার 
কথা, শোলোকভের “আ্যাও্ড কোয়ায়েট ফ্লোজ দি ডন, লিওনভের রচনা বা 


এরেনবুর্গকে সোভিয়েত »হিত্য-এঁতিহয থেকে হটিয়ে দিতে চেয়েছেন । অথচ. 


এর স্বপক্ষে কোনো খুক্তি বা বিশ্লেষণ নেই। ম্যাকৃস্‌ হেওয়ার্ড সোভিয়েত 
সাহিত্য সম্পর্কে যে-কোনো সৎ আলোচন! সর্বতোভাবে পরিহার করেছেন, 
সোভিয়েত সাহিত্যে 'বেস্থরো” নয়, এমন কোনে! কণ্ঠকে আমল দিতে চাননি । 
' সোভিয়েত দেশের পরিবর্তমান অবস্থায় সেখানকার লেখকরা বাস করেন ও 
লেখেন তারই পটভূমিকায় ওঁদের সাহিত্যস্থষ্টি বিচারের বড় বড় কথাও তিনি 
বলেছেন, কিন্তু দৃষ্টান্ত বলতে উপরের লেখাগুলোই তার সম্বল । | 


॥৪ ॥ 


' পার্টিশান রিভিউ-এর সম্পাদক ম্যাকৃস্‌ হেওয়ার্ড কতকগুলো! গলিত বস্তাপচা 
অভিযোগ আপন মুখবিবর থেকে উর্ধ্বে সোভিয়েত সাহিত্য লক্ষ্য করে নিক্ষেপ 
করেছেন । তার মতে; সোভিয়েত দেশে সাহিত্যবিকাশের অনুকূল যথেষ্ট 
স্বাধীনতা নেই, দমননীতি ও স্বৈরাচারই এখানে সর্বোচ্চ শাসক. এর পর তার" 
কীটদ্ গবেষণায় “সমাজবাস্তবতা, সম্পর্কে কতকগুলি পুনরুক্ত নীরস রসিকতার 
উল্লেখ আছে। সেইসঙ্কে তিনি বর্তমান, সোভিয়েত লেখকদের সম্পর্কে কিছু 


“ 


এস 


রঃ 


॥ সোভিয়েত সাহিত্যের সত্যমিথ্যা | | | €১ 
রোমাঞ্চকর উপকথা ফেঁদেছেন। এই হল ম্যাক্‌স্‌ হেওয়ার্ডের সাহিত্যসমীক্ষা, 
যার সঙ্গে সাহিত্যের কোনো সম্বন্ধ নেই । এই জাতীয়.গব্ষেকদের রচনা প্রথম 
থেকেই বস্তুসম্পর্কহীন । | 

এই সকল গবেষকদের অভিযোগ, সোভিয়েত লেখকরা নিজেরাই দমনের 
বশ্যতা স্বীকার করেন ব'লে তাদের রচনায় যথার্থ প্রেরণার অভাব এবং মেইজন্ত 
সেখানে কোনে! শিল্পমূল্য নেই। একথা! সত্য, হলে সোভিয়েত লেখকরা 
পৃথিবীর প্রগতিশীল সমাজের স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধালাভ করতে পারতেন ন]। তাছাড়া 
মমাজবাদের, শক্রদের মধ্যে এই সাহিত্য যে ঘ্বণা ও বিদেষ স্থষ্টি করেছে, তার 


, কারণই বাকী? প্রেরণাহীন নিষ্ফল এই সাহিত্যের আবর্জন! প্রমাণের জঙ্তই 


১ 


কি পার্টিশান রিভিউ-কে বিশেষ সংখ্যার প্রকাশ করতে হয়? এই সব বিশেষজ্ঞরা 
আরো প্রচার করে থাকেন যে সমাজবাস্তবতা শব্দটি একটি “আবিষ্কার” এবং, 
সোভিয়েত সাহিত্যে উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া বস্ত । হেওয়ার্ড কিন্তু নিজে 
একথা স্বীকার: করেছেন যে, সোভিয়েত সাহিত্য পৃথিবীর অন্তান্ত দেশের 
সাহিত্যের চেয়ে পৃথক.। * উব্দেশ্যমূলক বিদ্ৰূপ বা দ্বেষ বর্জন করলে এই সাহিত্যের 
অভিনবত্ব তিনি নিজেই দেখতে পেতেন । সুতরাং তখন শোলোকভের রচন! 
সমাজবাস্তবতার বিরুদ্ধচারী, একথা বলার সুযোগ তার থাকত না। -আ্যাণ্ 


, কোয়ায়েট ফ্লোজ দি ডন" এবং “ভাজিন সয়েল আপটার্নড'-এর ভিতর শোলোকভ' 


বিপ্লবের জয়, সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা এবং নতুন-পৃথিবী-সংগঠক শ্রমজীবী মাক্ষুষের 


 নানাপ্রকার প্রকৃতিচিত্র অঙ্কন ক'রে সোভিয়েত সাহিত্যে সমাজবাদী বাস্তবতার 


শ্রেষ্ঠ একজন প্রতিনিধিরূপে গণ্য হয়েছেন ।. য্যাকস্‌ হেওয়ার্ডের মতে সোভিয়েত . 
সাহিত্যে ছুটে! বিরোধী শিবিরের সংঘর্ষ ঘটে চলেছে। বলা বাহুল্য, ছিদ্রপথে 
জীবনকে দেখার এই আত্মপ্রসাদ সম্পর্কে 'বলার কিছু নেই। এ ব্যাপারে 
চিমেনতিয়েভ-এর সঙ্গে আমরা একমত ৷ একদা] সোভিয়েত সাহিত্যে সংশোধন 
(revisionism),ব্যক্তিপুজ| (Cult of Personality) ও রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে 
একটা তীত্র আদর্শগত প্রতিক্রিয়ার অস্তিত্ব ছিল। সাহিত্যের নান! সমস্য 
সম্পর্কে আজও সোভিয়েত সাহিত্যে বহু মতভেদ ও অনৈক্য আছে কিন্তু কোনো 
শিবিরের সংঘাত ব! অনিবার্য বিদিষ্টতা সেখানে দেখা যায় না। সুতরাং ম্যাকৃস্‌ 
হেওয়ার্ড ্বয়ংস্থ্ট গবেষণায় আপনমনে পুলকলাভ করেছেন মান্র। বস্ততঃ 
সোভিয়েত সাহিত্য তার নিজস্ব বিশ্বাসে এঁক্যবদ্ধ; পার্টির আদর্শ রক্ষায় : 


ই প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


সাম্যবাদী সমাজের প্রতি অবিচল আস্থায় বর্তমান যুগের প্রগতিবাদী চিন্তায় ও 
সমাজবাস্তবতার আদর্শের প্রতি সোভিয়েত সাহিত্য আজ একনিঠ-__দিমেন- 
তিয়েভ-এর একথা সত্য.। 

আলেকজান্দার দিমেনতিয়েভ ‘পাটশন’ পত্রিকার সম্পাদকষুগলের তথ্য- 
ভ্রান্তি ও জ্ঞানদৈস্তের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন । | 


প্রথম, হেওয়ার্ড তার প্রবন্ধে লেনিনের বিখ্যাত Party Tateratiae end | 


the Party Organisation নামক প্রবন্ধের একটি অপব্যাখ্যা দিয়েছেন । 
প্রবন্ধটি তিনি পড়েননি, সম্ভবত সর্শোধনবাবীদের আলোচনা থেকে এর সার- 
সংকলন করে তাকে বিকৃত করেছেন । প্রবন্ধটি বেরিয়েছিল ১১০৫এর নভেম্বরে, 
১৯০৬-এ নয়। দ্বিতীয়, একথা সকলেরই জানা আছে যে সোভিয়েত সাহিত্যের 
ইতিহাসে ১৯৩২-এর ২৩শে এপ্রিল কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তের ফলে পুরাতন 
'এসোসিয়েসান অফ প্রলেতারিয়ান রাইটার্স” (RAPP) ভেঙে দেওয়া হয়েছিল । 
কেন্দ্রীয় কমিটি সাহিত্য ও শিল্পসংগঠনগুর্পিকে পুনধিস্তাস করতে চেয়েছিল । 
* মৌভিয়েত সমাজের উন্নয়ন, সোভিয়েত জনগণের নৈতিক ও রাজনৈতিক এঁক্য 
“এবং বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সমাজবাদী আদর্শে উন্নয়নের জন্য একটি নূতন 
প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। এরই ফলে RAPP ভেঙে একটি নৃতন 
সার্বভৌম সোভিয়েত লেখকদের যুনিয়ন তৈরী হয়। পার্টির সংবাদপত্রে 
১৯২৯ থেকেই এই পুরাতন সংগঠনটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রচুর বিরূপ সমালোচনা 
হচ্ছিল। সম্ভবত হেওয়ার্ড তা জানেন না৷ অথবা জেনে না-জানার গভীর 
প্রয়োজন ছিল। কারণ তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির এই সিবান্তকে বলেছেন 
অপ্রত্যাশিত এবং ওপর থেকে চাপিয়! দেওয়! শাসন। 

তৃতীয়, হেওয়ার্ড জোর দিয়ে বলেছেন যে “জভেজ দা” ও 'লেনিনগ্রাদ' 
পত্রিকা সম্পর্কেও সোভিয়েত কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত সাহিত্যিক উন্নতির 
প্রাতকূল। তিনি ঘোষণা করেছেন, ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত কাল এই 
সাহিত্যের ইতিহাসে এক স্ষ্টিরিক্ত বন্ধ্যাত্বের কাল। অন্তত্র জর্জ গিবিয়ানও 
এই ধরনের মন্তব্য করেছেন। .কিন্ত ইতিহাসের সাক্ষ্য অন্ত রকম। এই 
কালপর্বে সোভিয়েত সাহিত্যের দিগন্তে যার! উদিত হয়েছেন এবং খ্যাতিলাভ * 
করেছেন তাদের কয়েকটি নাম দিয়েছেন দিমেন্তিয়েভ, যেমন, ভেরা পানোভা, 
গালিনা নিকোলায়েভা, মিখাইল বুবেশ্নত, ভাসিলি আজায়েভ, বরিস পলেভয়, 


মে 


॥ মোভিয়েত সাহিত্যের সত্যমিথ্যা : ৫৩ 


ভিকৃতর নেক্রাসভ, ভালেস্তিন অভেচ্‌ কিন, ফসেভলভ, কোচেতভ,, ইম্মান্ুইল 
কাজাকেভিচ, সার্গে ই আস্তোনভ, দানীল গ্রানিন, মিখাইল লুকোনিন, আলেক্সি 
নেদগনভ, সার্গে ই অর্লভ, কনস্তাত্তিন ভানশেনকিন ইত্যাদি! এ'রা দেশে 
এবং দেশের বাইরেও নাম করেছেন এই সময়ের মধ্যেই ফেদিন-এর ছু-খণ্ড 
উপন্থাস ‘ফাস্ট জয়েস’ এবং ‘নো অডিনারি সামার" প্রকাশিত হয়েছে। 
লিওনিদ লিওনভের “রাশিয়ান ফরেস্ট” ফিওডর গ্লাদকভের ত্রিখণ্ড উপন্যাস, 
এরেনবুর্গের,' কয়েকটি শ্রে্ রচনা, মিখাইল প্রিসভিনের শেষদিকের গল্পগুলি 
আলেকজান্দার ৎভারদভ স্কির কবিতা “দি হাউস বাই দা রোড’ এই সময়েই 
প্রকাশিত হয়েছে। এই পর্বেই সোভিয়েত দেশের সমস্ত জাতির সাহিত্যগুলি 
অদ্ভুত উন্নতি লাভ করেছে। সুতরাং এদিক থেকেও হেওয়ার্ড বা গিবিয়ান 
তাদের পাঠকদের পথভ্রষ্ট করেন । 

চতুর্থ স্ট্র,ভ, সিমন্স্‌ বা৷ এ'দের মৃতো ম্যাকৃস্‌ হেওয়ার্ডও সোভিয়েত দেশের 
সংস্কৃতি ও রাষ্টরব্যবস্থার সঙ্গে অভিন্ন করে তার সেরা সাহিত্যিক ও সাহিত্যের 
যে নমুনা দেখাতে চেয়েছেন তা সম্পূর্ণ ই তাদের উদ্দেশ্প্রণোদিত । আলেক্‌- 
জান্দার ব্লকের টুয়েল্ত, কবিতা এর গোড়াতে দেওয়া হয়েছে । আবার ব্লক 
সম্বন্ধেও হেওয়ার্ডের ধারণা জশচেক্কোর “বিফোর সানরাইজ” থেকে আহত । 
.লিওনভ-কে তিনি ধর্মভীরু খ্রীষ্টানে পরিণত করেছেন এবং ত তাকে রুষীয় সাজে 
রক্ষণশীলতার ধারারক্ষী বলেছেন । 


॥ ৫ ॥ 
দিমেনতিয়েভের সোভিয়েত লিটারেচারে প্রকাশিত প্রবন্ধে সোভিয়েত 
" সাহিত্য সম্বন্ধে বিশিষ্ট কতকগুলো কুৎসার সুস্পষ্ট জবাব দেবার চেষ্টা হয়েছে। 
এই সম্পর্কে আরও ছুটি কথা একজন সাধারণ পাঠকের মনে হতে পারে; 
প্রথমত, সোভিয়েত সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের কাছে যে-সর্ব উপাদান উপকরণ 
এসে পৌঁছয় নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে সেগুলি কোনো বিশেষ আদর্শের 
প্রচার কর! সত্বেও সাহিত্য-গুণ-বজিত কি না এবং দ্বিতীয়ত, সোভিয়েত সাহিত্য 
সম্পর্কে পাশ্চাত্য সমালোচনাগুলি যে যথার্থই হীনতাপ্রস্থত অপপ্রচার তার 
প্রমাণ তাদের মন্তব্যের অসংলগ্রতা এবং পরম্পরবিরোধী উক্তির প্রাচুর্য । এই 
ছুটি বিষয় নিয়ে কিছু আলোচনা কর! যেতে পারে। : 


৫$ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


সোভিয়েত সাহিত্যে প্রচলিত সমাজবাস্তবতা শব্দটি নিয়ে পশ্চিমী সমা- 
লোচকরা৷ অনেক বিদ্বপ ও উপহাস করেছেন কিন্তু শব্দটি কখনো! বুঝতে চাননি । 
অথচ জনৈক সোভিয়েত সাহিত্যদ্বেষীর আলোচনা থেকে জানা যাচ্ছে, এর দ্বারা 
তিনি 'বুঝেছেন সত্যের প্রতিফলন ৷ তীর ভাষাতেই শোনা যাক 

Net in the sense of a photographic copy of reality which 


cannot see the wood for the trees and only hereby obscures 


truth, but in the sense of an artiétically true reproduction . 


which shows up the leading, decisive tendencies, the essential 


driving factors'* in their motion and their true development. . 


এর সঙ্গে অনায়াসে যে-কোনও' প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যশাস্তরকারের 
আলোচনার নাম করা যেতে পারে। অথচ এই পর্যন্ত লিখেই একে red 
romanticism বলে বিদ্রপ করা হয়েছে! সমাজবাদী বাস্তবতা সোভিয়েত 
সাহিত্যে আজ প্রতিষ্ঠিত একটি সত্য । সমাজবাদী বাস্তবতার প্রথম দিকেই এর 
সাফলা কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর রচনার মধ্য দিয়ে নিজেকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত 
করেছে। যুরি হারম্যাম, নিকোলই ভার্তা* অস্ত্রভস্থি, মাকারেংকো, পাঁভলেংকো 
স্পানভ প্রভৃতি কয়েকটি নাম এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। বিপ্লবোত্তর 
রুষীয় সাহিত্যে প্রতিবিপ্রবী পব নামে একটা অধ্যায়ের উল্লেখ করা হয়ে থাকে 
কিন্তু'এই পর্ব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। বুর্জোয়া শিক্প-সংস্কৃতির অনুকরণ রীতি- 
বাদের চর্চা,” ব্যক্কিতাপ্্রিকতার কৃর্মবৃত্তি এই সময়েই বেশি ক'রে চলেছিল । 
কিউবো-ফিউচারিজম্‌, ফিউচারিজম্‌, রিভিশানিজম্‌, অর্নামেন্টালিজম প্রভৃতি 
মতবাদের মধ্যে সোভিয়েত লেখকরা পীড়িত হয়েছে। এ ছাড়া এসেনিনের 
প্রভাবে এমেনিজম-এরও চলন হয়েছে। কিন্তু এইগুলির ভবিষ্যৎ দীর্ঘস্থায়ী 
হয়নি। ক্লারা জেটাকিনকে লেনিন বলেছিলেন £ 

I however make bold to declare myself a barbarian. Iam 
unable to consider the productions of expressionism, futurism, 
cubism and other ism as highest manifestations of artistic 


genius. I do not understand them, I experience no joy from 


them. 


~~. 
লী 


ed 


রো 


শা 


€সাভিয়েত সাহিত্যের সত্যমিখ্য! 


লেনিনের এই মতের ভিতর দিয়ে যোটামুটীভাবে সোভিয়েত লেখকদের 
মতামতই প্রকাশ পেম্সেছে। | 

কিন্তু এই প্রতিবিপ্লবীপর্ধে যে সব লেখক পাশ্চাত্য সাহিত্যের আদর্শাবলীর 
দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, এই সমস্ত .মতবাদে আচ্ছন্ন হয়েছেন, নতুন সমাজ-. 
ব্যবস্থাকে ধীর! "চ্যালেঞ্জ" করেছেন, তারাই পশ্চিমী লেখকদের সোভিয়েত সম্বন্ধে 
চেতনার দিগন্ত উদ্ঘাটিত করেছেন । জশ চেক্কো, পিলনিয়াক, জামিয়াতিন, 
এসেনিন এই পর্বেরই লেখক। এ'র! ছাড়াও সোভিয়েত সাহিত্য অনেক সামনে 
এগিয়ে গেছে । আবার এদের সম্পর্কেও মতবিরৌধের অন্ত নেই। _ 
জশ চেঞ্কো-র অসমাপ্ত উপন্তাস 3০0০৮ ০055 সম্পর্কে জনৈক পশ্চিমী 
সমালোচকই বলেছেন যে এই গ্রন্থ বুদ্ধিজীবিকার এক ব্যর্থ অপটু রচনা। 


৫ 


₹ পিলনিয়াক সম্বন্ধে হারকিন্স্‌-এর সোভিয়েত সাহিত্য সম্পর্কিত একটি অভিধানেই 
.. বলা হয়েছে। j | 


Pilonyak was hardly a great writer ; his work lacks taste 


+ and restraint. His experimentalism was typical of the time of 


‘conflict in which he lived, but it has hardly remained significant 


for later epochs. 

জামিয়াতিনকে গ্রেব ট্রভও শ্রদ্ধার চোখে দেখেননি ভার 25 Years of 
Russian Literature গ্রন্থে, অথচ একে নিয়ে উন্মত্ত হয়েছেন ষ্ট ভেরই পদাঙ্ক- 
বাহক হেওয়ার্ড। সোভিয়েত সাহিত্যের অভিধানে পশ্চিমী সমালোচক 
জামিয়াতিনের ‘উই’ উপন্যাসের পরিকল্পনার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, 
কিন্তু যড়বিংশ শতাব্দীর যে সমাজ-আদর্শ 'এখানে পরিকল্পিত হয়েছে, তার 


শিল্পগুণহীনতার কথ! একবাক্যে স্বীকার' করেছেন। হতে পারে এই গ্রন্থ 


অলডাস হাকৃসলের Brave New World অথবা জর্জ অরওয়েলের “1984 


-এর, প্রেরণা, কিন্তু কোনো মতেই সাহিত্যমূল্যযুক্ত নর । 


». সোভিয়েত-বিদ্বেষী পত্রিকায় সোভিয়েত সাহিত্যের বেস্থরো কণ্ঠ শোনাবার 


জন্য এবং সত্যকার যুরোপীয় ওঁতিহের মহৎ উত্তরাধিকারের সাহিত্য বাণী 
শোনাবার জন্য ্রিনের কথা উল্লিখিত হয়েছিল। গ্রিনের রচুন৷ নির্বাচনও 
ম্যাকৃস্‌ হেওয়ার্ড জাতীয় সমালোচকদের তুমুল নিরবু'দ্ধিতার প্রমাণ। আলেক- 


৭জন্দার স্তেপানোভিচ শ্রিনেভতস্কির মতে সংক্ষেপে গ্রিন সাহিত্যিক হিসাবে 


৫৬ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


উচ্চশ্রেণীর নন। কিছু উদ্ভট বিচিত্র ধরনের গল্প, যেখানে সামাজিক কোনো 


সমস্যাই নেই, লিখেছেন গ্রিন। অভিযান, উদ্‌ভটঙ্ক; প্রভৃতি বিষয়ে গ্রিন 


শিশুপাঠ্য সাহিত্যিক মান্র। বেবেল সম্পর্কে পশ্চিমী সমালোচকই স্পষ্ট করে. 


বলেছেন যে, তার লেখা-_ 


highly erotic, and proceedings were taken against Babel for 
pornography. 


বেবেলের দৃষ্টি অত্যন্ত এতিহাসিক। জীবন সম্পর্কে তার দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত 


তির্যক বিকৃত বিদ্রপপ্রবণ । তাঁর গল্পগুলিতে গৃহযুদ্ধের প্রতি কটাক্ষ, নিষ্ঠুরতা, 
বীভৎসা, অনর্গল দেখতে পাওয়া যায় ! “দি লেটার’ গল্প কেবল সাদা (white): 
বলে ‘লাল’ পুত্র পিতাকে হত্যা করছে, এই কদর্য কল্পনাই তার বিপ্রব-বিদ্বেষের 
চূড়ান্ত প্রমাণ ! এছাড়া ম্যাকৃস্‌ হেওয়ার্ড উদ্ধৃত লেফ কাসিলের নাম পাশ্চাত্য 
দেশের প্রকাশিত অভিধানে পেলাম না; গ্লেভ ট্রভ-এর গ্রন্থের অতিরিক্ত 
নির্দেশিকাতে একটা ছত্রে তাকে ছোটদের লেখক বলা হয়েছে। জুলিয়া নিম্যান 


বা পলিয়াকভ-এর নাম অভিধান বা গ্রেব সট্রভের বইতে পাওয়া যায়নি । সুতরাৎ 1 
এ'র। সোভিয়েত সাহিত্যকে কতদূর প্রভাবাস্বিত করেন সেটা সন্দেহেরও ০ । 


॥ ৬ ॥ 

কেবল গল্প-উপস্তাসের ক্ষেত্রে নয়, কবিতা এবং সমালোচনার ক্ষেত্রেও 
সোভিয়েত সাহিত্য যে বিস্মরকর অগ্রগতির পরিচয় দান করেছে, পশ্চিমী- 
সমালোচক তাকে উপহাস করেছেন। সেই উপহানের মধ্যেই এই উন্নতির 
অভ্রান্ত সাক্ষ্য নিহিত। সোভিয়েত সমালোচনা সাহিত্য অল্প সময়ের মধ্যেই. 
বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর সমালোচনা] সাহিত্যে পরিণত হয়েছে। ' বেলিনৃস্কির 
দার্শনিক ও নন্দনতাত্বিক মতামত অবলম্বন ক'রে প্রেখানভ, ভরোনকস্কির মত 
সমালোচকের উদ্ভব হয়েছে । অথচ, পশ্চিমী সমালোচকরা এদের কথা 


৮ 


পি 


আলোচনা না ক'রে উল্লেখ করেন ভি, জি, পেরেভারজেভ-এর নাম, ধার ১ 


সমালোচনা তত্তুকে বলা হয়ে থাকে ৪12৪ 5০9০1919595 1 দেখা যায়, সব সময় 
পশ্চিমীপর্যবেক্ষকরা সুস্থতাকে বাদ দিয়ে বিকৃতি অসুস্থতা, বিরুদ্ধতা বেস্ুরে! 
কণ্ঠের দিকে নজর দিয়ে থাকেন। সেইজন্য 9০০1511$ এই শব্দটির সম্পর্কে. 


একট! এলাজি বশত সোসালিস্ট রিয়ালিজম্‌ তাদের কাছে বিষবৎ পরিত্যজ্য। ' 


৯ 


॥ 


॥ সোভিয়েত পাহিত্যের সত্যমিথ্যা ' ৫৭ 


নতুবা শব্দটিকে স্বাভাবিক সাহিত্যের সুস্থ আলোচনার দিক থেকেই গ্রহণ করা 


সম্ভব হত। প্লেখানভ ভরোনকস্কির পর বগদানভ, ফ্রিখে 'গেরেতারজেভ . এ দের 
হাতে সমালোচনার ধারা খানিকটা মৃদ্িত হ'য়ে পড়েছিল, লেনিন-গকির দ্বার! 
প্রভাবিত হয়ে জ্দানভ, 'ফাদেইএভ, ইএরমিলত-এর বিশ্লেষণী প্রতিভার তা 
প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। বিশ্ময়ের বিষয়, জর্জ এলেন এণ্ড আনউইন প্রকাশিত 
১৯৫৭ সালে রুষীয় সাহিত্যের অভিধানে গবেষণা সহকারে দেখা হয়েছে 

In the immediate postwar period Soviet criticism reached so 
low a level and the abuse of defiant writers was so violent that 
much of what was written during those days can hardly be 
treated as literary criticism at all. | 

কবিতাগবিত পশ্চিমী সাহিত্য কাব্যের ক্ষেত্রে রুষ সাহিত্যকে বরাবর অবজ্ঞা 
ক'রে এসেছে । কদাচিৎ দু-একজন পথভ্রষ্ট কবি তাদের খ্যাতির যোগ্য 
হয়েছেন। অথচ এ'দেরই একজন সমালোচক সোভিয়েত কাব্যের ছুরবস্থার 
কথা স্বীকার ক'রে স্পষ্টই বলেছেন যে, কেবল সোভিয়েত কাব্য নয় বিশ্বের 
সর্বত্রই কবিতার মান অত্যন্ত নীচু। 

It has become a truism to say সিটি nowadays, in our 
modern world, is on the decline. 


বিপ্লবোত্তর রুষ কাব্য সাহিত্যে ভবিষ্যবাদ এবং কল্পনাবাদ ( futurism and 


imaginism ) এই ছুই ধারার প্রাবল্য লক্ষ্য কর! যায়। মায়াকভক্কি এবং 


এসেনিন এই ছুই ধারার প্রবর্তক ও প্রচারক । কিন্তু মায়াকভস্কি নিজেকে এই 
মতবাদের অবাস্তবতা থেকে যুক্ত ক'রে সুস্থ বিপ্লবোস্তর জীবনবোধে আত্মপ্রতিষ্ঠ 
করতে পেরেছিলেন। এসেনিন বিক্বৃত নিরর্থক অপচয়ের মধ্য দিয়ে তার 
কাব্যজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন । এসেনিনের ক্ষমতা ছিল, কিন্তু অপব্যয়িত 
হয়েছে সেই শক্তি । মদমত্ততার একান্তিক ক্ষোভে স্বেচ্ছাচারিতায় ব্যভিচারে 
উৎকেন্দ্রিকতায় তিনি সোভিয়েত সাহিত্যের সুস্থতার মধ্যে একটা অসুস্থ জটিল 
রোগশব্যাশায়ী মনোভাবের পাত্রতা স্থষ্টি করেছিলেন । এসেনিন-এর বাক্‌- 
প্রাচুর্য তাই অক্ষম যশঃ-প্রার্থার ব্যর্থ আকৃতিতে নিষ্ফল হয়ে গেছে | -নিধিদ্ধ 
পানীয়ের মধ্যে নিমজ্ভ্িত থেকে, চীৎকৃত কণ্ঠের কাব্যরসহীন ঘোষণায়, কোলাহল 
সৃষ্টিতে তিনি পারদশী ছিলেন। স্বভাবতই মাকিন জনসাধারণের জীবনযাত্রার 


৫৮ -' প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


কাছে. এই মানুষটি আত্মীয় ও প্রিয় হয়ে উঠতে পারেন। কিন্তু পশ্চিমা 
'সমালোচক নিজেই কি বলেন নি 
He took to drink, married Isadora Duncan and became the 
rowdy chief of the Moscow literary bohemians: That kind 
of rowdyism is reflected especially in his poems of 1922-23 
in the book of verse called the Tavern Moscow, and in the 


poem the Confession of a Hooligan. 


ম্যাকৃস্‌ হেওয়ার্ড পৃথিবীর সামনে প্রমাণ করতে চেয়েছেন আদর্শ 'কবিতা_- 
যথার্থ কবিতা 1০555 এবং কবির নাম h০০li৪aদ. সেই প্রমাণে কি তিনি 
উত্তীর্ণ হয়েছেন? এসেনিন আত্মহত্যা করেছিলেন, কারণ এই রকম উদ্ভ্রান্ত 
উৎকেন্দ্রিক জীবনের সেইটেই স্বাভাবিক পরিণতি, কিন্তু সেই আত্মহত্যা পাশ্চাত্য 
ব্যাখ্যয় হয়েছে আত্মবিসর্জন | যার! সমাজবাদী আদর্শকে স্বীকার করতে 
পারেন নি পশ্চিমী দৃষ্টিতে তারা যেন সেরা লেখক, তেমনি কুজনেৎসভ বা 
এসেনিনের মত ধারা আত্মহত্যা করেছেন, তারাও সমাজবাদের বলি । আশ্চর্যের 
বিষয় মায়াকতক্কির আত্মহত্যাকেও একই উদ্দেশ্যে বহুদিন ব্যবহার করা হয়েছে, 
যদিও মিথ্যাপ্রচারের ছিদ্র দিয়ে ছু-একজন সত্য কথাও স্বীকার করে 
ফেলেছেন যে, | 

he committed suicide because of a romantic and unfortunate 


love-affair. একখ! বলেছেন স্বয়ং গ্লেব উ্.ভই। 


১৯৩৪ থেকে আজ পর্যন্ত এই চলেছে। দৃষ্টান্ত বাড়ানোর দরকার নেই। 
ম্যাকৃস্‌ ইস্টমান থেকে ম্যাক্‌স্‌ হেওয়ার্ড সকলেই সোভিয়েত সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ । 
হেগ থেকে ১৯৫৯ সালে ডাচ ভাষায় একটি বই বেরিয়েছে, তার ইংরেজি অনুবাদ 
দেখছিলাম | বেশ কৌতৃহলোদ্বীপক--নাম Soviet Literary Characters, 
an investigation into the portrayal of Soviet men in Russian 
prose by A. M. Van Der Eng-Liedmeier| উদ্দেশ্য একই, তবে 
ভঙ্গীটা রীতিমত academy researchএর | যেমন সোভিয়েত সাহিত্যে 
ডশগ্রাসের চরিত্র সম্বন্ধে গবেষকের বক্তব্য, এখানে 


the personal life is hidden behind this Party education, 


॥ সোভিয়েত সাহিত্যের সত্যমিথ্যা পা নি 


the range of emotions has become narrow, descriptions of 
loneliness, grief, despair, fear of death are mostly absent. 
লক্ষ্য করার বিষয় নিঃসঙ্গতা, দুঃখ, নৈরাশ্য মৃত্যুভীতির সঙ্গে অনুভূতিকেও 
যুক্ত কর! হয়েছে এবং সবগুলির সমবেত অস্তিত্বই আজকের গণতন্ত্রী পৃথিবীর - 
! জীবন! না, সোভিয়েত উপন্তাসে মৃত্যুভয় নেই। 
সেইখানেই কি এর সীমাবদ্ধতা? ম্যাকৃস্‌ হেওয়ার্ড কি এর উত্তর দিতে 
পারেন? :: * + 





'রুণভারতী'র প্রবন্ধের পারমাজিত রূপ ।--সম্পাদক ৷ 


চর্যাপদেত্র অলংক্কান্রে ভাত্রতীয় উজান সাধনাৰ এাতহ্য 


এই প্রবন্ধে আমরা চর্যাপদের মধ্যে অলংকারগত একটি বিশিষ্ট দিকের 
আলোচনা করব । তা হল, অলংকারের মধ্যে দিয়ে চর্যাপদ ভারতীয় ভাব- 
ধর্মসাধনার পথটিকে কিভাবে আপন পরিক্রমার অন্তর্গত করেছে। চর্যার 


রূপক-চিত্রগুলি জীবনের যে চিত্র একেছে, তার মধ্যে একটি সজাগ ভোগবৈরাগ্য, 


উদ্ভত থাকলেও কেনে কোন স্থানে অসতর্ক যোগীচিত্ত থেকে জীবন ও জগতের 
প্রতি ঈষৎ এবং ক্কচিৎ অনুরাগ আভাসিত। | 

বল! বাহুল্য, গোটা চর্যাপদাবলীকে যদি কেবলমাত্র যোগীজীবনের তত্বোক্তি 
এবং দর্শনভাবনা ব'লে ধ'রে নিতে হয়, তবে এর মধ্যে কবিতার রূপলোক আশা 
করা চলে না। বিশেষত, চর্ধায় যে জীবনবাদ প্রণীত, তাতে ভোগ-নির্বাণ এবং 
-প্রবৃত্তি-মুক্তিই একমাত্র কথা । অথচ, আমাদের সন্ধানের বিষয় হল--কবিতার 
অলংকার-কৌশল, যেখানে জীবনের প্রতি একটা, মৌলিক এবং জৈব অন্তুরাগ 
থেকে প্রশ্রয়-লব্ধ প্রবৃত্তি উপভোগের নব নব পদ্ধীত, ভঙ্গি এবং রীতি-পরিচয় 
দেবে। ' 

কিন্তু, একথা সত্যি যে, দর্শনের উপলব্ধি যখন লিখিতরূপে অনুভূত অরূপকে 
অপরের গৌচর করতে চায়, তখন সেই অরূপের জন্যে রূপের, অমূর্তের জন্তে 
মৃত্তির আশ্রয় নিতেই হয়। চর্যাপদে' যতই বলা থাক না কেন--“জেতই বোলা 
তেতবি টাল ৷” এবং “কালে বোব সংবোহিঅ জইস] ॥”, তবু যেখানেই সাধকের 
ধ্যানান্ভব স্পষ্ট হয়েছে, সেখানেই এ পৃথিবীর রূপাশ্রয় অপরিহার্য । -এখন প্রশ্ন 
হল--চর্যার আলংকারিক রূপাশ্রয় এমন নিবিড় ক'রে পৃথিবীর মায়াকে বেষ্টন 
করেছে কেন? লক্ষণীয়__আমরা এখানে চর্যার আলংকারিক রূপাশ্রয়ের কথাই 
বল্ছি, তার তন্ববেদনার কথা নয়। প্রসঙ্গত স্মরণ করি__মধ্যযুগীয় বাংলা 
কাব্যের অর্বাচীন সাধক-কবি রামপ্রসাদ সেন গেয়েছিলেন 
| দে মা আমায় তবিলদারী 

আমি নিমকহারাম নই শংকরী । 


১ 


|| 


পাস 


nD? 
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সেই প্রসাদী-গানের ভাবমর্মে অবশ্যই অধ্যাত্ব-তৃষ্ণার কথা ঘোষিত, কিন্ত 
এর রূপচ্ছবি যে পাথিব আকাজ্কার কথা বলে, সেখানে বাস্তব সমাজে বিড়স্বিত 
জীবনের কোন শঙ্কিত স্থৃতি কি উপস্থিত নেই ? প্রকৃত বাস্তবে ধনাগারিক হবার 
বঞ্চিত বাসনাই কি কবিকে অলৌকিক অধ্যাত্বমার্গে-সাত্বনা দিচ্ছে না? হয়ত 
এ গানে গাঁয়কের ব্যক্তিজীবনের বিফলতাবোধ জাগে নি, কিন্তু একই কালে 
ভোগে আগ্রহী অথচ বঞ্চিত গোটা বাউলা সমাজের মর্মব্যথার চিহ্ন এর সুরে ধরা 
পড়ে । উদ্ধৃত গানের পদটিতে তাই রামপ্রমাদের ব্যক্তিমুক্তির পরলোক- 
কাতরতা থাকলেও এর রূপগত প্রকাশটি ইহলোকের অন্থরাগকেই রচনা 
করেছে। | | 28 

' দার্শনিক কবিতার অলংকার-কর্মের নিয়মটাই এই । অতি-সুক্ষম প্রকাশ 
করতে অতিস্থুল রূপাশ্রয় প্রযুক্ত হয় । এ সব উপায় উপমানের রূপচ্ছবি এবং 
উপমেয়ের ভাবমর্ম, অর্থাৎ, বাক্য এবং বক্তব্য, পরস্পর দূরবর্তী হয়ে সমান্তরাল 
অবস্থান রক্ষা করে। চর্যাপদের উপমীতেও রূপ আর ভাবনা ঠিক এমনই । 
তাই, এর অলংকারের ছবির দিক থেকে প্রায় স্বতন্ত্র এই বস্তজীবনের অনেক 
কথা ও কাহিনীর পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্বগামী অধ্যায়গুলিতে চর্যাপদের 
অলংকার থেকে-আমরা তৎকালীন সমাজ-মানস এবং জীবন্-তাৎপর্য অনুসন্ধান 
করতে পেরেছি । এবার সেসব অলংকারের ছবির কথা নয়, অন্তর-কথা 
থেকে এই সাধনার স্বরূপ লক্ষ্য করতে পারব। তাছাড়া, সাধনার কোন্‌ 
প্রেরণায় অলংকার এই বিশেষ প্রকৃতি লাভ করছে, তারও মর্মটি অবগত হ'তে 


. পারব । 


চর্যাপদের ভাষা-ব্যবহার সঞ্চন্ধে বলা হয়েছে This enigmatic language 
of the old and mediaeval poetry is popularly styled as “Sandhya 
‘bhasa’’, whieh according to its conventional spelling, literally 


means ‘the evening Janguage,”— and the word evening here may 


. be explained as pointing to the mystical nature of the language. 


In the Hindu as well as Buddhist Tantras, and in the Buddhist 
Dohas and songs, we find much use of this Sandhya-bhasa and 
‘MM. H.P. Sastri has explainedit as the twilight language’, i.e. 
half expressed and half-concealed (alo-amdbhari). But MM. | 


৬২ | প্রবন্ধ পত্রিকা। 


Vidhusekhara Sastri in an enlightening article in Indian 
Historical Quarterly (1928. Vol IV, No 2) has demonstrated 
with sufficient evidences from authoritative texts that the 
language is not Sandhya-bhasa, but is Sandhya-bhasa (Sam -+ 
dha) or the ‘intentional language’, 18. the language literally 
and apparently meaning one thing, but aiming at a deeper 
meaning hidden behind. Reference to this word Sandhya- 
bhasa is found in many texts of the Pali Buddhism as well as 
in Sanskrit Mahayana texts. Warning has often been given not 
‘ to interpret the sayings of buddba literally. but one should 
sink deep into them to catch the right meaning aimed at by the 
Lord ;...... (Obscure Religious Cults—Dr. 5. B. Dasgupta. 
Appendix E. Page 477.) 

বৌদ্ধ ধর্মমত সম্বন্ধীয় প্রশ্ন সাধারণ্যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার সময় শ্রমণগণ 


‘অমর! বিক্ষেপিক' (অমরা নামক পিচ্ছিলদেহ মৎস্যের ন্যায় বক্রগতিতে' 


গমনকারী। এ মৎস্যকে ধৃত করা অত্যন্ত কঠিন। )-এর নিয়ম মানেন। পালি- 

বৌদ্ধ-গ্রন্থ “দীর্ঘ নিকায়"-এ চারটি কারণে এই দ্যর্থসচক কথা বলার নিয়মের 

উল্লেখ আছে। কারণগুলি যথাক্রমে মিথ্যাভয়, উপাদানভয়, তর্ক ও বাদান্ুুবাদ 
ভয় এবং মূঢ়তার জন্য জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের ভয় । 


মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ ও বিধুশেখর শান্ত্রীর উপরিউক্ত ব্যাখ্যা এবং দীর্ঘ 


নিকায়' গ্রন্থের “অমর] বিক্ষেপিক' পরিচ্ছেদের নির্দেশ থেকে সহজেই বোঝা 


যাচ্ছে যে, মৃহাযান-বৌদ্ব-সাধন-গীতি চর্যাগুলি তাদের ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে. 


বিশিষ্ট একটি ধর্মগত উদ্দেশ্টকেই বহাল রেখেছে। তাই, এ সব পদের রূপ 
পরিচয়ে আমর! দুটি স্বতন্ত্র গুণ (0৭1) দেখতে পাই। প্রথমতঃ চিন্র 
এবং অলংকারের দ্বারা উদ্দীপিত সাধারণ লৌকিক জীবনের্‌ কথা । . দ্বিতীয়__ 
কথার অন্তরে অন্ুধ্যেয় সাধন-তাৎপর্যের সুক্ষ্ম সংকেত। এ প্রসঙ্গে একট! কথা 
আমাদের মনে রাখতে হবে_-অদার্শনিক উপমা-অলংকারে উপমেয় এবং উপমান 
অর্থাৎ বক্তব্য এবং বাক্য উভয়ে একই লক্ষ্যের পথ চিনিয়ে দেয়। সেখানে মূল 
ভাব যা চায়, পৃথিবীর ছবিই তা উদ্বোধিত ক'রে দেয় । ' আসলে, জীবনান্রাগ 


ব্ 
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এবং বন্ত উপভোগ এ উপমা-পরিকল্পনার মূল হওয়ার ফলেই ছবি আর ভাব 
পর্স্পরের পরিপূরক হয়। সেক্ষেত্রে ছবির অর্থ ভাবের অর্থ থেকে পৃথক অথবা 
বিপরীত হতে পারে না। রূপসৌন্দর্ষের কবি কালিদাস, গীতগোবিন্দের কৰি 
জয়দেব, মৈথিল কবি বিগ্ভাপতি প্রভৃতিদের রচনা! থেকে যে কোন একটি 
উদাহরণ নিলেই বোঝা যাবে_-অলংকারের অভিধা ও ব্যঞ্জনা ফলিতার্থে এক 
হ'য়ে পরিশেষে সুতীব্র একটি রূপান্ুভূতি স্ষ্টি করেছে। কিন্তু দার্শনিক উপমা- 
অলংকারে এ লক্ষণ অন্ুপস্থিত। বিশেষতঃ, ভোগবিযুখতা যে দর্শনের সব কথা, 
সেখানে অলংকারের অভিধা. এবং ব্যঞ্জনা স্বতন্ত্র এবং কোথাও কোথাও বিরুদ্ধ 


ছয়ে থাকে৷ এক্ষেত্রে অলংকারের অভিধ] থেকে যে রূপচ্ছবি জাগে, তার 


একটা নিগৃঢ় উত্তর গ্তোতনা হয়ত আছে, কিন্তু নিরপেক্ষ একটি জীবনরূপও 
আছে..যাকে এক লহমার আমাদের পরিচিত বলে চিন্তে পারি |: পূর্ববর্তী 
পরিচ্ছেদে চর্ধার অলংকার থেকে আমরা যে সমাজজীবনের স্বরূপ নির্ণয় করতে 
চেষ্টা করেছি, তার মূলেই ছিল.অলংকারের অভিধাগত চিত্র পরিচয় ।. দার্শনিক 
অলংকারে যে ছুটি আলেখ্য (রূপালেখ্য ও ভাবালেখ্য ) স্বতন্ত্র আবেদন নিয়ে 
ফুটে ওঠে, তার থেকে তাঁদের স্বতন্ত্র অন্ুযঙ্গও প্রন্থমান করা যায় | 
_ অন্তঃস্থত্র অনুসরণ ক'রে চর্ধার অলংকার প্রক্রিয়াকে একদিকে' মহাযানী 
বৌদ্ধ কথা, গাথা, নীতিস্ত্র ইত্যাদি পূর্বতন অলংকার-প্রথার সঙ্গে যোগ করা 
অন্যদিকে উপনিষদের তত্ত্ব ব্যাখ্যার অন্তভূক্ত অলংকার হীতির বংশধর হিসেবেও 
এ বৈচিত্র্যকে গণ্য করা যায়। এবার আমরা একে একে উক্ত ছুটি উৎস-স্থানের 
পরিচয় নেব। ৃ | 
পালি ভাষায় রচিত “ধর্শ্মপদ্’ বৌদ্ধধর্মের একখানি প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ৷ 
বৌদ্ধধর্ম ও নীতির সার এ গ্রন্থে সংগৃহীত । চারটি আর্ধসত্য বৌদ্ধধর্মের 


ভিত্তি--(১) দুঃখ, (২) দুঃখের উৎপত্তি, (৩) দুঃখের নিরোধ, এবং (৪) দুঃখ 


শান্তকারী আর্য অষ্টাঙ্গ মার্গ। অথচ লক্ষ্য করা যায়_এ গ্রন্থের নীতি- 
উপদেশগুলি বিশ্বজনীন শিক্ষার আধার । প্রবৃত্তিপরায়ণ ভোগগত প্রাণ জীবনের 
অনায়াস প্রবাহের বিপরীত মুখে চলবার প্রবর্তনাই এ গ্রন্থের শিক্ষা । বিভিন্ন 
“বগ গো” (বর্গ)তে বিভক্ত যে পদগুলি-আমরা এতে পাই তাতে কেবলই নীরস 
কতকগুলি ধর্মমতই লিপিবদ্ধ নেই । জীবনের সহজ গতিকে সাধনার গতি দান 
কররাগভীর উপদেশের সঙ্গে সঞ্ধে কাব্যময় দৃষ্টান্তের যোগে পদগুলি মানবিক 


৬৪, ৃঁ প্রবন্ধ পত্রিকা 
আবেদনে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আমাদের আলোচ্য চর্যাপদ মহাযানী বৌদ্ধ 


ভাবসাধনারই আনন্দগাঁন। সে আনন্দে ধর্ম আছে, নাতি আছে, আর আছে 
কবিতা এবং সুর । ধর্মের দুজ্ঞেয়ত| রূপের সুপরিচয়ের মাধ্যমে সার্বজনীন না 


হ'লেও অন্ততঃ গোষ্ঠীগত উপলব্ধির স্বচ্ছতা স্থষ্টি করেছে । আলোচ্য চর্যাপদের 
চিত্রকক্পগুলির অলংকার-প্রকরণ সুপ্রাচীন বৌদ্ধনীতিকথার সঙ্গে কত গভীরভাবে 
এক্য রক্ষা ক'রে প্রকাশিত, আমরা এবার সহজেই ত! দেখতে পাব। এখানে 
আমর ধন্মপদ থেকে ছুটি শ্লোক উদ্ধার করব 
বনং ছিন্দথ মা রুক্খং বনতো জায়তে ভ ভয়ং । 
ছেত্বা বনং চ বনথং চ নিব্বনা হোর ভিক্ষবে ॥ ১৯] 
[ মগগ বগ গো-২০শ ] 


[ মাত্র একটি বৃক্ষ ছেদন না করিয়া সমুদয় অরণ্যের উৎপাটন কর, অরণ্য - 


হইতে ভয়ের উৎপত্তি হয়। বন ও বনজ গুল্াদি ছিন্ন করিয়া, হে ভিক্ষুগণ, 
তোমর। অরণ্যুক্ত হও । ] | 
মবস্তি সব্বধি মোতা লতা উত্ভিজ্ঞ তিট্‌ধতি । 
তং চ দিস্বা লতৎ জাতং মূলৎ পঞঞায় ছিন্দথ ॥.৭ 1 
L বহাবগ, গো-২ঞশ] 


[ জলম্বোত ত সৰ্বত্ পাছত হয়, লতা মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উদিত হয়). 


লতার উৎপত্তি দেখিলে প্রজ্ঞাবলে তাহার মূল, ছেদন করিবে |] 
__কাহ্ের একটি চর্যার চিত্রকল্পের সঙ্গে উক্ত ধম্মপদ ছুটির সুগভীর নি 
দেখ! যায়” 
মন তরু পাঞ্চ ইন্দি- তস্থু সাহা 
টি ৭ আসা বহল পাতহ বাছা ॥ 
বরগুরুবঅনে কুপারে” ছিজত।. 
কাহ্ন ভণই তকু-পুণ ন উইজঅ॥ 
বাটই সে! তরু জুভাস্থভ পাণী । 
ছেবই বিদুজন গুরু পরিমাণী ৷ 
জো-তরু-ছেব ভেবউ ন জানই 
সড়ি পড়ি আ রে মূঢ় তা ভব মানই ৷ 


॥ চর্যাপদের অলঙ্কারে ভারতীয় উজান সাধনার এঁতিহ ৬৫ 


স্ন তরুবর গঅন কুঠার 
ছিবহ সো তরু মূল-ন ডাল ॥ 

[ মন তরু, পাঁচ ইন্দ্রিয় তাহার শাখা, আশারূপ বহুল পত্রবাহী। সদ্গুরু 
বচনরূপ কুঠারে ছেদ করিতে হয়। কাহ্ন ভনে--তরু পুনরায় গজায় না। 
বাড়ে সে তরু শুভ-অশুভ [রূপ] জলে। .বিদজ্জন তাহাকে ছিন্ন করে গুরু- 
প্রমাণে। যে তরুচ্ছেদ-রহশ্য জানে না, ওরে মূড় খিন হইয়া পড়িয়া সেই সংসার 
মানিয়া লয়। শৃণ্য তরুবর, ১ গগন কুঠার। ছেদন কর সেই তরু, না মূল না 

, ডাল | ] 

উপরের এই বৃক্ষ-ছেদ চর্ধায় অলংকারের যে ছবি পাই, পূর্বোক্ত ধন্মপদেও 
তারই সার্থক পূর্বাভাষ । পার্থক্যের মধ্যে চর্ধার ছবিটি রূপের আবেদনে যত 
স্বচ্ছ এবং বিবৃত, ধন্মপদে তা নেই। কিন্তু উভয়তঃই ইন্দ্রিয়জয়ের গোপন অথচ 
প্রত্যক্ষ অনুজ্ঞা লক্ষ্য করা যায়। 

এরপর ধন্মপদ থেকে নাবিকের সতর্কতা সম্বন্ধীয় ছুটি পদ উদ্ধার করব, 
তাদের সঙ্গে চর্ধার অলংকার গত চিত্রের সুগভীর এঁক্য দেখা যায়। ধন্মপদে 

). ধর্মকথাই প্রধান বক্তব্য, উপমা অলংকার কেবল বক্তব্যকে স্পষ্ট করার জন্তে ঈষৎ, 
_ প্রযুক্ত। কিন্তু চর্যাপদাবলী সাধকের ধ্যানানন্দ-গন। ধ্যানের ছুজ্ঞেয়তা 
আছে, কিন্তু আনন্দের প্রকাশে রূপের কার্পণ্য প্রচুর নয়। তাই চর্যাপদে 
অলংকারের মাধ্যমে ছবি ফুটেছে, উৎপ্রেক্ষা-রূপকে জীবনের কর্মচঞ্চল তার 
আভাস মিলেছে বিস্তর । কিন্তু, নীতিকে বোধ্য করতেই ধন্মপদে যৎসামান্ত 
অলংকারের ব্যবহার | এগুলি তাই দৃষ্টান্ত, উল্লেখ ইত্যাদি অলংকারের. মত, 
সাধারণ তুলনার পরিচয় নিয়ে উপস্থিত ৷ j 
সিঞ্চ ভিক্ষু ইমং নাবং সিত্তা তে লহুমেস্সতি। 
ছেত্বা রাগং চ দৌসুৎ চ ততো নিরবানমেহিসি ॥১০। 
[ ভিখ কু বগ্‌গো (২৫শ ) ] 
[ হে ভিক্ষু এই তরী সেচন কর; স্বেচনে উহা লঘু হইবে, রাগ ও দ্বেষ বিনষ্ট ' 
4 করিয়া তুমি নির্নানে উপনীত হইবে । ] এর সঙ্গে ডোম্বীর. রানি ভোশ্বীট 
চর্যার অভিনব এঁক্য দেখা যায়। | 
পাঞ্চ কেড়.আল পড়ন্তে' মাঙ্গে পিটত কাচ বান্ধী 
গঅন ছখোলে' সিঞ্চহ পানী ন পইসই সান্ধি ॥. 


৬৬ | | | প্রবন্ধ পত্ৰিকা ৷ 


[ পাঁচ বৈঠা পড়িতেছে, গলুইয়ে পিঁড়া কাছি বাধা । গগনরূপ সেঁউতিতে 
সেঁচ দাও, (যেন ) জোড়ার ফাঁকে জল না ঢোকে ।] 
চর্যার চিত্রটি ধম্মপদের চিত্রের সঙ্গে. হুবহু এক । এবং তাঁরা মহাযানী 
বৌদ্ধমতের একই উৎসস্থান থেকে উৎপন্ন। অপর একটি ধন্মপদ-_ 
পঞ্চ ছিন্দে পঞ্চ জহে পঞ্চচুত্তরি ভাবয়ে। | 
পঞ্চ সঙ্গাতিগো ভিক্ষ্‌ ওঘতিয়োতি বুচ্চতি ॥১১॥ 


[ ভিকৃথু বগগো ( ২৫শ ) ]- ' 


[ পঞ্চবন্ধন ( সৎকায় দৃষ্টি বিচিকিৎসা। শীলব্রত, পরামর্শ এবং প্রতিঘ ) 
ছিন্ন কর, অপর.পঞ্চ ( রূপ-রাগ, অরূপ-রাগ, মান, ওুদ্ধত্য, অবিদ্যা ) পরিত্যাগ 
কর, তদুপরি পঞ্চেন্্রিয়ের (শ্রদ্ধা, স্থৃতি, বীর্য, সমাধি এবং প্রজ্ঞা ) ভাবনা কর। 


যে ভিক্ষু পঞ্চের ( রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান ) সহিত স্পর্শ অতিক্রম. 


করিয়াছেন, তিনি প্লাবনোত্বীর্ণ কথিত হন ৷ ] 
অন্ুরূপ একটি চর্যাপদ 
পঞ্চ তথাগত, re কেড় আল 
বাহঅ কাঅ কাহিল মীআজাল ॥ 
গন্ধ পরম. রস জইসৌ তইসৌ 
নিন্দ বিহুনে সুইন! জইসো |. 
.চিঅ কণ্নহার তুণত-মাঞ্গে 
. ,চলিল কানু মহাস্থহ-সাঙ্গে ॥ - 


] পঞ্চ তথাগত ত কেরোয়াল করা হইল। বেচারা কাহ্ন, কায়-নৌকা ৰাও’ 
মায়াজাল ( এড়াইয়া )। গন্ধ স্পর্শ রস যেমন তেমন, নিদ্রা বিহনে স্বপ্ন যেমন ৷. 


চিত্ত কর্ণধার (আছে) শৃষ্ভতা রূপ [পছন্দে কাহ্ন চলিল মহাস্থখের 
সাঙ্জায়। ] | 

দেখা যাচ্ছে, ধন্মপদে অলংকারের স্থান অতি সি । এবং তার উপমেয় 
কথারই একাধিপত্য । নীতিশিক্ষার কথা মোটামুটি অপরোক্ষ ভঙ্গিতেই প্রকাশ 


পেয়েছে, তবে চিৎ, ভাবের আলোক সম্পাত ঘটেছে ক্ষীণছ্যুতি কয়েকটি. 
অলংকারকে প্রবতিত করে দিয়েছে । তাই অলংকারের উপমেয়-পক্ষ আড়ালে . 


থেকে উপমান-পক্ষকে স্বপ্রকাশিত হবার স্থান দিয়েছে । . চর্যাপদের মত ধন্মপদে 
এমন গ্রোপন-প্রবণতা নেই ৷, 


Ee) 


॥ চর্যাপদের অলঙ্কারে ভারতীয় উজান সাধনার বিহ রর ৬৭ 


“আর একটি ধন্মপদ 
" গৃহকারক দিটধোসি পুন গেহং ন কাহসি। 
সববা তে ত ফাকা ভগগা গহকুটৎ বিসংখিতং ৷ । 
( " বিসংখারগতও চিত্তৎ তহ্কানং খয়মজব্াগা।১। 
(জরাবগগো--১১শ ) 

[ জ্ঞান্নাভাবে গৃহকারকের অনুসন্ধানে বহুজন্ম অতিক্রম করিয়াছি ; পুনঃপুনঃ 
জন্মগ্রহণ দুঃখ । কিন্তু, গৃহকারক.? এইবার তুমি ধৃত হহয়াছ, আর তুমি 
পৃহনির্াণ করিতে পারিবে না। তোমার পর্'কা সমূহ ভগ্ন ও গৃহকূট বিদীর্ণ 
হইয়াছে । আমার চিত্ত নির্বানগত, তৃষ্ণক্ষয়প্রাপ্ত।] 

“এর সঙ্গে চর্যাপদের নিক্নোক্ত ছত্রগুলি__ 
ডাহ ভোম্বী-ঘরে লাগেলি আগি ' 
সসহর লই যিঞ্চছু পানী ॥ 
নি | নউ খর জালা ধূম ন দিশই 
টি | মেরু শিখর লই গঅণ পইসই ॥ 
| দাটই হরি-হর-বাক্গ ভড়ারা - ূ 

দাটা হই নবগুণ শাসন-পড়া ॥ ( ধাম-গৃহদাহ চৰ্যা ) 

[ দাহ ডোম্বী-ঘরে, আগুন লাগিয়াছে। শশধর লইয়| পিচিতেছি জল।' 
‘ন খর জ্বালা না ধোঁয়া দেখা যায়, আমের শিখর ধরিয়া গগনে পাশে? 
পুড়িতেছে হরি-হরি-রন্মা ঠাকুর ; পুড়িয়া গেল ন-গুণ শীসনপাট্টা। ] 

পদ ছুটির মধ্যে গৃহদীহ কিংবা! গৃহবিনাশের মাধ্যমে চিত্ত (প্রবৃত্তিমুখী ) 
-বিনাশের আনন্দ ব্যক্ত । ধন্মপদের চেয়েও চর্যাপদের উপরোক্ত ছবিটি আলং- 
'কারিক রূপে কত বিবৃত কত স্পষ্ট । অলংকারের যথাযথ ক্রিয়াটি কেবল 

চর্ধাপদেই ব্যক্ত হয়েছে। অবশ্য ধন্মপদটিতে অলংকার আছে, কিন্ত তার 
'ক্লপচ্ছটা নেই। অবশ্য দেহ এবং চিত্তনাশের ছুটি একটি আলৎকারিক চিত্র 
ঞ্্মপদে পাই, তা সত্যিই সুন্দর 
যানিমানি অপথানি অলাপুনের মারদে । 
| ._ কপোতকানি অষুগীনি তানি দিশ্বান কা রতি ॥৪ 
২. [ শরৎকালের ( অব্যবহার্ষ ) অলাবুর স্তায় কপোত বর্ণ (ধুসর ) এই যে 
i “অস্থি-দি য়; ইহা দেখিলে আনন্দের স্থান কোথায়! ] 


৬ - প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


দেহকে সুরক্ষিত করার প্রয়োজনে যোগী দুর্গ, প্রাকার এবং বিভিন্ন আয়ুধের 
উল্লেখ করেছেন । এখানে দুটি ধন্মপদ আমর! লিপিবদ্ধ করব 
নগরং যথা পচ্চন্তং গুত্তৎ সন্তরবাহিরং | 


খণাতীতা হি সোচস্তি নিরয়ন্দি সমপ্রিতা॥ ১০॥ * ঝা" 


[ নিরয় বগগগো (২২শ) ] 1 
[ সাস্তর বাহির সুরক্ষিত প্রত্যন্ত নগরের প্যায় আপনাকে রক্ষা করিবে” 
ুভূর্তমাত্র সময়ও যেন হস্তচ্যত ন! হয়। সুযোগের পরিহারে নিরয়গামী ও. 
অশ্থতপ্ত হইতে হয়।] | 
এবং  কুভ্তপমং কায়মিমৎ বিদিত্বা নগরূপমং চিত্তমিদংঠপেত্বা | 
যোধেথ মারৎ পঞ ঞ্াযুধেন জিতং চ রক্ষে অনিবেসনো। সিয়া ॥ ৮, 
[ চিত্ত বগগো (তৃতীয় )] 
[ দেহকে কুম্তকারনিমিত ভাজনরূপ জ্ঞান: করিয়া, চিত্তকে নগরের প্তায়। 
সুরক্ষিত করিয়া, প্রজ্ঞায়ধের দ্বারা মারের সহিত যুদ্ধ করিবে, জয়লাভান্তে 


৮ 


বিজিতের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিব, পাধিব সুখে অনাসক্ত হইবে। ] পর] 


এইসঙ্গে সমভাবাক্রান্ত একটি চর্যাপদ__ 
কুলিশ-ভর-নিদ বিআপিল 
সমতা জোত্র মণ্ডল সঅল ! 
বিষয় ইন্জিপুর সব জিতেল 
শূনরাঅ মহাসহে' ভইল ॥ 
তুর শাঙ্খ ধনি অনহা গাজই 
মোহ ভববল দূরে ভাজই ॥ 
সুহ-নঅরীত্র লই আগ বাতি 
অঙ্গুলি উভ তোলি কুক্কুরীপা ভণথি ॥ _ কুনুরীগ! ॥" 

[ বদর নিদ্রা ভরে ব্যাপৃত, সমতাযোগে (যুক্ত) সেনামণ্ডল। বিষয়েন্দ্রিয়ের- :- 
দুর্গ সমূহ জিত হইল। শৃল্ঠরাজ মহাস্তখী হইলেন। তূর্ষশঙ্খ-ধ্বনি অনাহত 8 
গর্জন করিল, সংসার-মোহ ( রূপ ) সৈন্য দূরে পলাইল। সুখনগরীতে অগ্র 
স্থান সব জয় করা হইল । আঙ্গুল উর্ধ্বে তুলিয়া কুন্ধুরীপ। বলিতেছেন, ]' 

: সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে, ধম্মপদের সরল উপদেশ-কথায় অলংকারগুলি যৎকিঞ্চিৎ, 
স্থান পেয়ে প্রবক্তার উদ্দেশ্যকে ঈষৎ স্পষ্ট করেই আপন দায়িত্ব শেষ 'করেছে। . 


বি 


পাশ পি রি 


|] 
$ 


॥ চর্যাপদের অলঙ্কারে ভারতীয় উজান সাধনার এঁতিহথ ৬৯. 


এ সব পদের উপদেষ্টা এ সকল রচনাকে জগৎ ও জীবনের পক্ষে কেবল শিক্ষা - 
মূলক ব’লেই স্থির করেছিলেন। তাই হিতকথাই কেবলমাত্র যে পদের প্রাণ”, 
সেখানে কাব্যগত অলংকারের স্থান ততটুকুই, যা দিয়ে উদ্দিষ্ট মর্মটুকু বোধ্য 
'সুয়। অলংকার এবং তজ্জাত সৌন্দর্যের প্রতি রচয়িতার একটা গভীর 
অমনোযোগ এখানে ধর! পড়ে। সোজান্থজি ধর্মশিক্ষার অকপট পথ আপন 
গতির কৌশল জানে না । অথচ প্রত্যক্ষভাষণের অভিধা পরোক্ষ এবং তির্ঘক 
'ভাষণেই কেবল অলংকৃত কথা হয়ে উঠতে পারে। চর্যাপদের মধ্যে কথাকে 
কুটিল করার করার আলংকারিক কৌশল বড়, কেননা তা দিয়ে, কবিস্থূলভ 
'সৌনদর্যপ্রয়াস ন! হোক, সাধকম্থলভ মন্ত্রশুচিতা রক্ষার প্রয়াস সিদ্ধ হয়েছে। 
চর্যাকার তার রচনার মধ্যে এই গোষ্ঠীগত গোপনীয়তা! এবং অধিকারীভেদ 
রাখতে চেয়েছিলেন। আর সেজন্তেই এর অলংকারগুলো অধ্যয়নের প্রথম- 
লক্ষ্যেই জেগে ওঠে। ূ 

১ এবার যে সব ধন্মপদ এবং চর্যাপদ উদ্ধার করব, তাদের মধ্যে অলংকারের 
্চাবতাৎপর্যগত মিল পাওয়া যাবে। তবে ধন্মপদের ক্ষেত্রে অলংকার বাইরের 
“সজ্জাবিশেষ, চর্যাপদের ক্ষেত্রে তা সমৃদ্ধির মত] যেমন-_ 


_ অলংকতো চে পি সমং চরেস্ত 


সে ব্ৰাহ্মণো মো সমণো স ভিক্ষু॥ ১৪ 
| ্‌ (দণ্ড বগগো--১০ম ) 
[ অলংকৃত হইয়াও যিনি’ শমচারী,.........তিনিই ব্রাহ্মণ; তিনিই শ্রমণ, 
তিনিই ভিক্ষু । ] 
আর চর্যাপদে__ 
. .আলি-কালি ঘণ্টা-নেউর চরণে 
* রবি-শশী কুগুল কিউ আভরণে ॥ 
রাগ দ্বেষ মোহ লাইঅ ছার 
পরম মোখ লবন্রমুক্তিহার ॥ [ কাহ । ] 
[ আলি কালি চরণে ঘণ্টানৃপুর, রবি-শশী করা. হইয়াছে কুণ্ডল 


৭০ | প্রবন্ধ পত্রিকা ৷ 


তাভরণ। রাগ-দ্বেষ-মোহ ছাই, নেওয়া হইল, পরম মোক্ষ নেয় মুক্তাহার 
(রূপে )। ]* টা 
এর পরেই চর্যাপদে অদ্ভূত এক প্রহেলিকাময় রূপক ব্যবহার দেখি 
মারিঅ শাস্ ননদ ঘরে শালী ক 
মাঅ মারিআ কাহু ভইঅ কবালী॥ (কানু) 
[ শাশুড়ী, ননদ, শালীদিগকে মার! হইল। মায়! মারিয়া কাহু কাবাড়ি” 
হইল ।] ৰ ও 
এই চর্যাপদেরই পূর্বরূপ ধন্মপদে একটু বদল ক'রে লেখা আছে-_ । 
মাতরং পিতরং হস্তা রাজানে] ছে চ খড়িয়ে ৷ 
রটধং সান্চরং হস্ত। অনীযে| যাতি ব্ৰাহ্মণো ॥ ৫ ॥ j 
[ মাতা, পিতা ও ছুই ক্ষত্ৰিয় রাজাকে হত্যা করিয়া অন্থচরসহ রাষ্ট্রের বিনাশ: ' 
সাধন করিয়া ব্রাহ্মণ নি্ছঃখ হন।] 
আরও একটি পদে 
মাতরং পিতরং হস্তা রাজানে! ছে চ সৌখিয়ে। 
বেঘ্যগঘ পঞ্চমৎ হত্তা অনীঘো যাতি ব্ৰাহ্মণো . ৬॥ রর 
[ পকিপ্রক বাগগো (২১শ) ] 
[ মাতা পিতা ও ছুই ব্ৰাহ্মণ রাজাকে হত্য| করিয়া, পরে ব্যাদ্রের বিনাশ 
সাধন করিয়া ব্রাহ্মণ নির্দ,খ হন৷ ] 
প্রথমোক্ত চর্যাপদে পরবর্তী দুটি ধন্মপদেরই উত্তরধ্বনি পাওয়া গেল। এদের: 





*্রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলিতে পাই ৃ . 
“নিন্দা পরব ভূষণ ক'রে + 
কাটার কণ্ঠহার ;' 
/ মাথায় ক'রে তুলে লব. 
অপমানের ভার। ' | 
দুঃখীর শেষ আলয় যেখা A 
সেই ধূলাতে লুটাই মাথা, 
ত্যাগের শৃন্যপাত্রটি নিই । 
আনন্দরস ভ'রে;” 


meth 


=~ স্পিড 


করব 


॥ চর্যাপদের অলঙ্কারে ভারতীয় উজান সাধনার এঁতিহ এ১ 


রূপক ব্যাথ্যা করার আগে পর্যন্ত যে ছবি পাওয়া যায়, তাতে. জীবনবিরোধী 
নৃশংস এক নরঘাতকের খেয়ালী 'ক্ষমতার পরিচয় পাই. . কিন্তু এই হনয়, 
রূপককেই যখন সাধনার আলোকে প্রতিফলিত কর! যাবে, তখন এরই এক 
গুদ্ধদত্বা রূপ ‘ফুটবে | এখানে মাতা অর্থে তৃষ্ণা, পিতা অর্থে আত্মাভিমান, দুই 
রাজা অর্থে শাশ্বত দৃষ্টি এবং উচ্ছেদ দৃষ্টি, রাষ্ট্র অর্থে দ্বাদশ আয়তন, অন্ুচর অর্থে 
ভোগে তীব্র অনুরাগ এবং ব্যান্র অর্থে বিচিকিৎসা-নীবরণ প্রস্থত ভ্রান্তমার্গ 
(ভিক্ষু শীলভদ্রের টীকা )। চর্যাপদের অংশটিতে-_শীস্থ অর্থে সমাধির অবস্থায় 


রুদ্ধ শখবাস,- ননন্দ অর্থে আনন্দদায়ী পর্চন্্রিয় শালী অর্থে নিঃস্বভাব করা, মায় 


অর্থে মায়ারূপা অবিদ্যা ( মনীন্্রমোহন বসু ৷)" 

দেখা যাচ্ছে; বৌদ্ধ-ধর্মভাব-সাধনীর . প্রকাঁশভঙ্গিটাই এ জাতীয়। কি 
ধন্মপদে, কি চর্যাপদে_-অনেকটা এক রীতিতেই ব্যক্ত! তবে চর্যাপদে 
গোপনীয়তা কিছু বেশি, তাই তার ভূষণ যোজনার ( (উচিৎ ও অন্কুচিত ) 
বাহুল্য তুলনায় চোখে পড়ে । , . 

সমগ্র বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মমতের প্রকাশ পদ্ধতিতে একটি বিষয় সর্বদা এবং 
সর্বত্রই চোখে পড়বে, তা হল, ভোগধর্মী সৌন্দর্যসাধনায় অলংকারের যে সব 


_ উপমান বস্তু প্রবৃপ্ডিকে সুকুমার একটি প্রেরণ! দিয়ে বিষয়ান্ুকল ক'রে তোলে, 


বৌদ্ধ ধর্মসাধনার প্রকাশ-ছত্রে সেই নব উপমান বস্তই বিপরীত প্রসঙ্গে 
(opposite content) ব্যবহৃত হ'য়ে জগৎ ও জীবনের শৃন্ততা দেখায়, ত্যাগ. ও 
নিবৃত্তির মন্ত্রদান করে।. আমরা এখানে ধন্মপদ থেকে ছুটি একটি দৃষ্টান্ত সংগ্রহ 


যো চেতং সহতী জন্মিং তহৃং লোকে দুরচ্চয়ং 1 
মোকা তন্মা পপতন্তি উদবিদ্দু ব পোক্ষরা ॥ ৩॥ - 
[ তহা! বগগো (২৪শ) ] 
[ এই হীন দুর্জয় তৃষ্ণাকে যে জয় করিতে পারে, পদ্পপত্র হইতে বারিবিন্দুর ' 


ন্যায় তাহার শোক অপস্থত হয়| 1-. 


এখানে পপদ্মপত্রে বারিবিন্দু-_এই উপমানের উপমেয় হল ‘শোক’ । কিন্ত 
ভোগমুখী সৌন্দর্যসাধনায় ‘পদ্মপত্রে বারিবিন্দুর' উপমেয় হল ‘ইন্দ্রিয় সুখ’ । 
পন্নপত্রে বারিবিন্দ'-_-এমন একটি মনোহর এবং ক্ষণস্থায়ী -প্রী।ত-প্রত্যাশীকে 
সুখের সঙ্গে উপমিত না ক'রে যখন জীবনে অবাঞ্ছিত শোকের সঙ্গে উপমিত" 


2৯ | | / প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


কর! হয়, তখন সমস্ত পদের তাৎপর্যটি একমুহর্ড জীবনবিমুখ রূপে রিচি? ওঠে। 
, আরও একটি দৃষ্টান্ত | 
| ছেত্বান মারস্স বু রি 
: আদফূসনং মচ্চ রাজস্স গচ্ছে : সব 
| ET | 
[ দি ছিন্ন করিয়া মৃত্যুর অতাত হইবে । ] 
‘মদনের পুষ্পশর* জীবনে প্রেমানুরাগের রূপক। কিন্তু প্রেমের দেবতা 
অদনই যখন বৌদ্ধ, মার" মুক্তি লাভ করেন, তখন সর্বপ্রকার রূপাবেদন গলিত '! 
হয়ে এক ভয়ংকর মৃত্যু মূতিই তা. থেকে জেগে ওঠে। প্রতিবাদী জীবনে 
“মারের পুষ্পশর? এই রূপকে জীবনের নিত, নিষ্ঠা এবং নিরাপত্তাকে ত্রস্ত « 
ক'রে দেয়। 
' মুক্তি, মোক্ষ অথবা অহ বা ৰ সকল দার্শানক মতের উপমায় প্‌ 
এ জাতীয় জীব নবিরুদ্ধ চিত্র দেখা যায়। চর্যাপদের সেই একই. কথা বারবার , 
বলা" হয়েছে। ধম্মপদ .থেকে ছুটি শ্লোক উদ্ধার করছি এখানে, সমগ্র বৌদ্ধ 
শাস্ত্রের মূল দীক্ষা এগুলি আমাদের আলোচ্য চর্যাপদ এর. প্রভাবে অন্থবাসিত। পি 
জীবনের যে ভাব অংশকে মূল রূপে স্বীকার করলে কবিতার জন্ম সম্ভব হয়” 
সমগ্র বৌদ্বকথায় সে ভাবের 'কোনও প্রশ্রয় নেই, বরং কঠিন. নিষেধের দ্বার! - 
' বিপরীত প্রবাহে চলার আদেশ আছে 
তম্মা পিয়ং ন কয়িরাথ পিয়াপায়ো হি পাপকো। 
গৃহ্থ৷ তেসংন বিজ্জন্তি যেসংনখি গিয়াপ্সিয়ং ॥৩৷ 
[ অতএব প্রিয়ানুরাগী হইও না, প্রিয়বিচ্ছেদ অশুভ | যাহার প্রিয়ও 
অপ্রিয় নাই তিনি গ্রন্থিহীন ৷ ] ক 
এবং__ | 
| পেমতো জায়তী সোকো| পেমতো জায়তী ভয়ং। ৰ 
পেমতো দিনত নথি সোকো কুতো ভয়ং ॥থ। . .. সু 
24 (পিয় বগগো--১৬শ) 
[প্রেম হইতে ভয় ও শোকের: উৎপত্তি হয়, বাহার প্রেয় নাই তাহার "| 
ক নাই ভয়ও নাই 1] রর ? 
". যেখানে [জীবন থেকে প্রেমকে উৎসাদিত করার উপদেশ, প্রিয়বস্ত বা | 


. চর্যাপদের অলঙ্কারে ভারতীয় উজান সাধনার এঁতিহ্থ ৭্ত 


‘ব্যক্তিকে ত্যাগের দীক্ষা, এমনকি অপ্রিয়ের প্রতিও ওঁদাসীন্তের মন্ত্র যার মর্ম, 
‘সেখানে অন্ুরাগের আভায় জীবনের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ জাগে না। ভোগের 
প্রতি সরোষ অবহেলার এ স্থত্র চর্যাপদে পূর্ণ প্রকাশিত। তাই, চর্যাপদের 
‘রূপক, যতক্ষণ অব্যাখ্যাত থাকে, ততক্ষণ তা পাধিব ভোগের দুর্দশা দেখিয়ে 
সর্জনগোচর ত্যাগ-বৈরাগ্যের হিতোঁপদেশ দেয়; আর যখন ব্যাখ্যাত হয়, 
তখন তা গোঠীগত গুপ্ত এবং- গুহ তত্রসাধন প্রণালীর সংকেত করে। 
‘বৌদ্ধগ্রহ্থ “খেরীগাথায়” অসংখ্য শ্রমণার' সিদ্ধি-বাণীতে সেই দৃপ্ত বৈরাগ্যের 
' ‘পরিচয় আছে। “দীঘ নিকায়" গ্রন্থের ্রহ্মজাল স্বত্রে'র প্রতিটি দীক্ষার অস্তে 
এই কথাটি পাই-_“ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই ধর্ম যাহা গম্ভীর, ছুদর্শ, 
দুরান্ুবোধ, শান্ত, প্রণীত, অতর্কাবচর, নিপুণ, পশ্ডিত-বেদনীয়, যাহা তথাগত 
স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া ও সাক্ষাৎ করিয়া প্রকাশ করেন, যাহা তখাগতের যথার্থ গুণের 
সম্যক কথনকারী কহিবেন 1” ক 4 
| ( দীঘ নিকায়-_ভিক্ষু শীলভদ্ৰ ৷ ) 
এবার, সুপ্রাচীন উপনিষদের শ্লোকগত ভাব ও ভাবনার সঙ্গে চর্যাপদের 
কোনও মিল আছে কি না” দেখা যাক। আমরা প্রথমেই ‘উপনিষদ’ এই 
কথাটির বিভিন্ন ভাবার্থ ব্যাখ্যা গুলিকে একটু স্মরণ ক'রে নিই । উপনিষদের 
এক নাম বেদান্ত (বেদ+অন্ত)। বেদকে কর্ম এবং জ্ঞান এই দুই কাণ্ডে ভাগ 
করলে উপনিষদ অনুভূতির অংশে গড়ে। কর্মকাণ্ডের যাগ-যজ্ঞ-আহুতি 
ইত্যাদিতে খধিমনে কামন! থেকেই যেত, এবং এই বর্ধমান কামনাই সাধকের 
লক্ষ্য হ'য়ে তাকে ধর্মপথ থেকে দূরে নিয়ে যেত। তাই গভীরতর সত্যকে 
উপলব্ধি করার জন্তে খষির প্রাণে নতুন এক ভাবুকতার প্রেরণা এল। প্রাচীন 
আচার্যরা ব্যুৎপত্তি ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন-_বারা ব্রহ্মবিষ্যার কাছে উপস্থিত হ'য়ে 
(“উপ”) নিশ্চয়ের সঙ্গে (“নি”) এর অনুশীলন করেন, তাদের সংসারের 
-বীজস্বরূপ অবিষ্তাপ্রতৃত্তিকে এই ব্রহ্মবিন্ঠাই বিনাশ করে ( / সদ্‌ )। এজন্যেই 
ব্রহ্মবিগার নাম উপনিষদ । আধুনিকদের মত অন্ত। তারা বলেন শিশ্যেরা 
গুরুর কাছে ( উপ ) গিয়ে সেখানে বসতেন ( নি/ সদ্‌ ) মূলত সেই ছোট ছোট 
বৈঠকের নাম ছিল উপনিষদ । কালক্রমে সে সব বৈঠকের আলোচনা এবং, 
এই আলোচনার লিপিবদ্ধ বিদ্যাই উপনিষদ (ব্রহ্মবিষ্যা ) নাম পেল । উপনিষদ 
=শব্দের আরও একটি অর্থ__রহশ্য। অতি গাস্তীর্য এবং ভাবদুর্গমতার জন্ঠেই 


৭8 | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


সাধারণ বিদ্যার মত এ বিছ্ভা সর্বজন-প্রকাশ্য ছিল না। এ জন্তে পরে 
উপনিষদ এবং রহস্য এ দুটি শব্ধ একার্থক হয়ে দাড়ায় । পৃথিবীরাজ্য, দান 
করলেও অতিপ্রিয় শিশ্য বা জোষ্ঠ পুত্র ছাড়া এ বিদ্যা অদেয় ছিল। তাছাড়া 
ব্রাহ্মণের অন্তর্গত আরণ্যক তো৷ অরণ্যে পাঠ করা হত; দুরূহ এবং গোপনীয় 
অনুভূতিতে সকলের অধিকার ছিল না। তাছাড়া, অবধারনের জন্তে নির্জন 
স্থানেরও দরকার ছিল.। 

এ সব ব্যাখ্য। বিবরণ মন্থন করে উপনিষদ__এই ব্রহ্মবিষ্ঠার তাৎপর্য আমরা 


সহজেই অনুমান করি | এর লক্ষ্য হল-_জীবনেব মূলাহ্ভৃতি, অবিষ্ভা নাশ। - 


চর্চা পদ্ধতি হল--গোঠীবদ্ধ এবং গুরুগম্য। স্বরূপ হল-_ছজ্ৰে়ে এবং 
রহস্যাবৃত। , ' ূ 

দেখা যাচ্ছে_উপনিষদের স্বরূপ লক্ষণ আমাদের আলোচ্য চর্যাপদের সঙ্গে 
এক। উপনিষদে যে সাধনপ্রণালীর কথা বল! হয়েছে, তাঁর সঙ্গেও চর্ধার 


(গভীর এক ) এঁক্য রয়েছে। আমাদের জীবনের প্রবৃত্তি যেহেতু বহিযুখ- 


এবং সহজেই ভোগলুন্ধ তাই সাধনার ক্ষেত্রে তাকে পৃথিবীর এই নশ্বরতা থেকে 
সরাবার জন্তে বিপরীত পথে প্রবাহিত করে দিতে হবে। রূপ-প্রলোভনের 
মধ্যে নয়, স্বরূপ সন্ধানের জন্তে উজান-গতিতে এগোতে হবে। একেই কষ্ঠো- 
পনিষদে ধীর" ব্যক্তির অমৃতত্ব ইচ্ছায় “আবৃত্ত চক্ষু” হওয়া বলে। বাইরের থেকে 
ভিতরের দিকে ফিরে তাকাবার এই "যে সাধন, তাই উল্টা সাধন । সকল 


অধ্যাত্ব-সাধনারই এই এক পথ। আলোচ্য চর্যাপদের সঙ্গে এই স্তরে. 


উপনিষদের এঁক্য। চর্ধাপদে এই সত্যান্ভৃতি সম্বন্ধে যেমন বলা হয়েছে 
“কোড়ি মবোঁ একু হিঅহি' সমাইউ ৷ 
তেমনি উপনিষদও বলেছে | 
এষং স্বেযু ভূতেষু গুঢ আত্ম! ন প্রকাশতে। 
দৃশ্যতে ত্বগ্য়! বুদ্ধ! সুস্ময়া সুন্ম্মদৰ্শিভিঃ ॥ [ কঠ ১/৩১২ ] 
অলংকৃত প্রকাশৃভঞ্গিতেও উপনিষদের একটি উদাহরণ ' Na 
উৰ্ফামূলোহবাকৃশাখ এষোইশ্বখঃ সনাতন: ৷ | 
- তদেব শুক্তং তদ্‌ত্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে। 
তস্মি'লোকাঃ শ্রিতাঃ সৰ্বে তদুনাজ্যোতি কম্চনঃ। 
এতদ্বৈতৎ ॥ [ কঠ--২৩১ ] 


পা সি 
৫৯ 
ন্ট 


॥ চর্যাপদের অলঙ্কারে ভারতীয় উজান সাধনার এতিহ্া - ৭৫ 


[ এই সংসাররূপ সনাতন অশ্বখের মূল উর্ধ্বে এবং শাখাগুলি নিয়দিকে 
অবস্থিত। তাহাই (সেই মূলই ) শুভ জ্যোতিঃ, উহাই ব্ৰহ্ম এবং উহাই অমৃত 
বলিয়া উক্ত হয়। তীহাতেই সমস্ত লোক আশ্রিত রহিয়াছে, তাহাকে কেহই ' 
‘অতিক্ৰম করিতে পারে না।] 

সত্য স্বরূপের উর্ধাবস্থান এবং প্রকৃতির অন্ধ-প্রবাহে জীবের নিগ্নাভিমুখী 
গতিবেগকে উপরিউক্ত রূপকে সংকেত করা হয়েছে। চর্যাপদেও প্রবৃত্তিবাদী 
জগতের সামনে-_ ও 
মন তরু পাঞ্চ ইন্দি তস্থু সাহ! 
| আসা বহল পাতহ বাহা ॥ (কাহ্ন') 

_. কিন্তু যে অন্তদুষ্টিসম্পন্ন, আবৃত্তচক্ষু£, সে- সহজেই এই ভোগমগ্র ভান্তির 
বিপরীত পটভূমিতে জীবনের সত্যত্বরূপের সন্ধান পায়। সে তখন দেখে__ 
তদ্দেঅ চিত্ত-তরুঅরহ গউ তিহুবনে” বিখার । 

করুণা ফুল্লী ফল ধরই নাউ পরত্ত উআর ॥ (তীলপ ও সরহের দোহা ) 

[ অদ্বয় চিত্ত তরুবরের বিস্তার হইয়াছে ব্রিভুবনে । করুণ! ফুল ফুটিয়াছে, 
ফল ধরে--নাষ পরন্র উপকার ।] সিদ্বযোগী,, ভবপ্রবাহের উল্টা-পথে 
সূত্যকে অনুভব করেছেন বলেই দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করতে পারেন-- . 

আই অন্ুঅন1 এ জগ রে ডাংতিএ* সো পড়িহাই 
রাজসাপ দেখি জে চমূকিই বারে কিং বোড়ো আই ॥ [ ভুসুকুপাদ ] 

[ আদিতে অন্ুৎপন্ন এ জগৎ, ওরে ভ্রান্তিতে সে প্রতিভাত হইতেছে । 
রজ্জুসর্প দেখিয়া যে চমকায় যথার্থ কি তাহাকে বড়ে খায়? ] 

. 'অধ্যাস মর জীবনের এই মোহ:বিভোরতার আবরণ-ভেদ-রহস্যই 


_ উপনিষদের. মর্মবাণী, চর্যাপদের সাধনা। এই আত্ম-সমীক্ষণের পথেই উপ- 
নিষদের সঙ্গে চর্যাপদের এঁক্য। | 

এ প্রসঙ্গে একটি কথা আমর] স্মরণে রাখতে চাই যে, উপনিষদের নিগুঢ় 
ভাবসাধনার সঙ্গে চর্যার ও তান্ত্রিক যোগসাধনার অনেকাংশে মিল থাকলেও 
' একস্থানে একটি সুমহৎ পার্থক্য র'য়ে গেছে।' তা হল--উপনিষদের অঙ্ুভুতি- 
প্রকাশের মধ্যে একটি শান্ত, আত্মস্থ এবং অনুত্তরক্গ ব্যাপ্তি আছে, এবং সব. 
কিছুই যেন অন্তরের প্রসন্ন ক্ষমায় মধুর । 


-4৬ ৃ্‌ প্রবন্ধ পত্রিক। ॥ 


আনন্দং ব্রন্মোতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধোব 
খন্বিমানি ভুতানি জায়ত্তে। আনন্দেন 
জাতানি জীবস্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিমং বিশস্তীতি ৷ হারার 1] 
জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে একটি অবিচল প্রত্যয় যেন ভাবের সমস্ত কিছু তর্ক 
“এবং বিরোধকে অক্ষুন্ধ রেখেছে । 
যতো বা ইমাঁনি ভুতানি জায়ন্তে 
যেন জাতানি জীবস্তি 
যর্ধপ্রবক্ত্যাভিসংবিশস্তি তদ্বিজিজ্ঞাসন্ব তৎ ব্ৰহ্ম ॥ [ মুণ্ডকোপনিষদ্‌ ] 
বেদের কর্মকাণ্ডে পরিপূর্ণ নির্ভরতার অভাববোধই জ্ঞানময় উপনিষদের 
জন্মদাতা । স্বতরাৎ আত্মশ্রেষঠত্বের যে শ্রাঘা এবং প্রবলতাবোধ এ রচনার লক্ষণ 
হ'তে পারতো, তার কোন দর্শন উপনিষদে মেলে না। বরং পরবর্তায়ের এই 
শ্রেষঠত্ব-সচেতনতার বদলে আত্মান্ুসন্ধানের বিভোরতাই এতে একমাত্র হ'য়ে 
উঠেছে। রক্ষণশীল হিন্দুধর্মের প্রথাগত সংকীর্ণতাকে অনুমোদন না ক'রেই 
মহাযানী বৌদ্ধমতের বিস্তার। কিন্তু আত্মশ্রেঁত্বের শ্রাখাবোধ ও সচেতনতা 
এর প্রকাশিত ভাবের ছত্রে ছত্রে। দোহাকোষ এবং চর্যাপদে তার দৃষ্টান্ত অজশ্র। 
আসলে, দেশের মধ্যে প্রচলিত ধর্মমতে উৎপীড়িত মানুষের সচেতন বিদ্রোহ এবং 
অব্যাহতি-কামনা থেকে বৌদ্ধবাদের জন্ম ব'লে এর মধ্যে প্রতিষ্পর্ধার 
[ challenge ] ক$ এত সরব । উপনিষদ কিন্ত'এই প্রকার অধিকার-বঞ্চিতের 
নতুন মুক্তির বাণী প্রচার নয় ; ভাবুকের অধিকতর প্রাজ্ঞতাই এই অনুভূতিকে 
প্রকাশ করেছে। তাই, ত্যাগ এবং বৈরাগ্যের শিক্ষা দেওয়ার কালেও উপনিষদ 


কেমন একটি কোমল গ্রীতিপূর্ণ জীবনাঙ্থরাগ প্রকাশ করেছে। রর 


" তদ্ধিজ্ঞানেন পরিপশ্ন্তি ধীর! 
আনন্দরূপমমৃতং যদ্ধিভাতি॥ [ যুগুকোপনিষদ্‌ ] 
আমাদের আলোচ্য চর্যাপদ তার চতুণ্পার্থের ভোগ ও ভবপ্রবাহকে কটাক্ষ 
এবং বিচার করতে গিয়ে নিজেকে বড় রিক্ত রূপে হাজির করেছে। অভাবী 
মানুষের পরশ্রীকাতরতা যেমন অনেক সময় ছদ্ম ওদাসীন্তের পথ নেয়, চর্যাতেও 
যেন পরধর্মের প্রতি সে জাতীয় একটি গোপন আক্রোশ আছে । তাই সনাতন 
হিন্দুধর্মের রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং সমালোচনা চর্যাপদের একটি মূল 
স্রলক্ষণ ব লেই এর প্রকাশভঙ্গি এত উত্তেজিত। এই ভাবলক্ষণ অনুসরণ 


bd 


মা 


এসি 


সি 
॥ চর্যাপদের অলঙ্কারে ভারতীয় উজান সাধনার এতিহ | ৭1 


ক'রে তাই বলতে ইচ্ছে করে যে, চর্যায় প্রকাশিত বৈরাগ্য উপায়ান্তরহীন 
বাধ্যতামূলক এবং বঞ্চনাজাত। এবং উপনিষদের বৈরাগ্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত 
এবং উপলবিপ্রন্থত। আমরা চর্যার অলংকার প্রক্রিয়া লক্ষ্য করে পূর্বেই 
বলেছি-_-ভোগের প্রতি একটা সচেতন ফ্রোহবোধ চর্যার ভাবে উপস্থিত । 
গুরুবাক পুঞ্চঅ! বিদ্ধ নিঅ মণে বাণে" 
একে শরসন্ধানে” বিন্ধহ বিন্ধহ পরম নিবাণে॥_ শবরপাঁদ 

বৈরাগ্যবাদী দর্শনের কথা হয়েও উপনিষদের শ্লোক এবং চর্যার পদ পৃথক 
মনোভূমি থেকে জন্ম নিয়েছে। তাই, দর্শন হলেও পদ জাতীয় বৌদ্ধদর্শনের 
এঁতিহা ঠিক উপনিষদের মধ্যে পাওয়া যাবে না। অবশ্য কতকগুলি বহিরক্র 
দিকে এ ছু'য়ের যে সাধর্ম্য তা মোটামুটটী ভোগবিমুখী সব দর্শনের মধ্যেই অল্প- 
বিস্তর লক্ষ্য করা যাবে। কিন্তু অন্তরঙ্গ পরিচয়ে তারা পৃথক আদর্শ ও প্রেরণার 
থেকে উৎপন্ন | বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ৰবস্ক্য-মৈত্রেয়ীর কাহিনীতে মৈত্রেয়ীর 
বৈরাগ্য জীবন সম্বন্ধে গভীরতর বোধের দ্বারা প্রবুদ্ধ। কিন্তু চর্যাপদে যেখানে 
জীবনে “ভোগ-পারিপাট্য এবং ইন্দ্িয়পটুতার আশা” ত্যাগ করার নির্দেশ 
আছে সেখানেও প্রকাশের উচ্চক্ঠ শিক্ষাকে যতটা প্রচারধর্মী করে, ততটা 
আত্মজ্ঞানের শান্তিবাণী-বহন করে না। মুণ্ডক উপনিবদে বলা হয়েছে 

প্রণবো ধনুঃশরো৷ হাত্মা ব্রহ্ম অল্পক্ষ্যযুচ্যতে ৷ 
. অপ্রমত্তেন বেদ্ধবাংশরবতত্ন্ময়ো ভবেৎ | 
প্রণব ধনু, জীবাত্খা শর আর ব্রক্মই লক্ষ্য। এ জাতীয় রূপক আরও জীবন্ত 
উপায়ে চর্যাপদে । 
' *গুরুবাক পুর্চআ| বিন্ধ নিঅ মনে বানে” 
একে শরসন্ধানে' বিন্দহ বিন্দহ পরম নিবানে”।--শবরপাদ 

! ভূস্থকুর হরিণ-আখটা-ূপকে ঈষৎ ভিন্নভ্গিতে পাই। কিন্তু সমগ্র 
পদটীতে বিপদের উদ্বেগ .এবং আত্মরক্ষার শি যোগীর 1 
অকল্প আত্মপ্রত্যয় দেয় নি | 





*এখন অন্তঃস্ত্র এবং ভাবের অনুপ্রেরণা 'লক্ষ্য ক'রে উপনিষদের বিরুদ্ধ 
পটভূমিতে চর্যার পূর্বকখিত লক্ষণই উজ্জল হয়ে ওঠে । 


৮ - রর প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


হরিণী বোলঅ হরিণা সণ হরিআ তো! .. ..॥ 

এ বন চ্ছাড়ী হোহু ভান্তো | | 

তরঙ্গতে হরিণার খুর ন .দীসঅ. 

ভূস্থকু ভণই মুঢ়া হিঅহি ন পইসহই ॥ 

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ধর্মশিক্ষা খ্যাপনার জন্ে, আলংকারিক আয়োজন 

উভয়তঃ সমজাতীয় হ’লেও মৌলিক ভাবমূর্মে [91:1৮ এদের গভীর অনৈক্য । 
সমুন্নত অনুভূতির আনন্দ এবং প্রত্যয়, যা উপনিষদের প্রাণ, চর্যাপদে তার কোন 
পরিচয় নেই। | 


উপনিষদের সঙ্গে চর্যাপদের অলংকারগত ধর্মার্থ-সংকেতের যেখানে মিল, 


তার উল্লেখ আমরা যথাস্থানে করব। ' এখন উজান-সাধনা বা উণ্টাসাধনার, 


আদর্শে চর্যাপদের সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় এবং মধ্যযুগীয় ভারতের ' অন্তান্ত 


'ধর্মসাধনার এঁক্য কোথায়, তা লক্ষ্য করা যাকৃ। চর্যাপদে বলা হয়েছে 
জেতই বোলী তেতবি টাঁল 
গুরু বোব সে সীসা কাল॥ (কানন ) 
[ যতই বলা যায় ততই ভুল হয়। গুরু সে বোবা শিষ্য কালা ।[ 
.ছেজ্ঞেয় এই ধর্মকে সংকেত করতে গিয়ে খকৃবেদ বলেছেন রী 
অপাদেতি প্রযমা পদ্ধতীনাং, কন্তদ্বাং মিত্রাবরুণা চিকেৎ। 
( খকৃবেদ--২।১।১৫২।৩ ) 


[ পদহীনা নারী পদযুক্ত পুরুষের আগে চলে যায়, এবং এ রহস্যকে ' 


মিত্রাবরুণ জানে না। ] 
অথবা-- ... 
তদ্ধাবতোহস্ান্তত্যেতি তিষ্ঠৎ। ( ঈশোপনিষদ/মৎ ৪ ) ' 

[ স্থিরস্থিত ব্যক্তি অপরাপর ধাবমান ব্যক্তিদিগের আগে চলিয়া যায় । ] 
অথবা_ আপনি পাঁদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ সশৃনোত্যকর্ণঠ | 


( শ্বেতাশ্বেতর্‌ 'উপনিষদ--৩/ ১৯). 


[ হস্তপদাদি রহিত হইয়াও সে.বেগবান, গ্রহণক্ষম, চক্ষুবিহীন হইয়াও মে 
দেখিতে পায়, শ্রুতি-বিহীন হইয়াও সে শুনিতে পায়া] 

গ্রহেলিক৷ কথার অসম্তব লক্ষণের দ্বারা চর্যায় সহজের এবং বেদ ও 
উপনিষদের মধ্যে সর্বব্যাপ্ত এবং স্বয়ংসিদ্ধ ব্রন্মের স্বরূপ-নির্দেশ করা হয়েছে । 


চর্যাপদের অলঙ্কারে Sg উজান সাধনার এঁতিহ ৭৯. 


এখানে একটা কথা স্মরণ রাখার প্রয়োজন, উপনিষদ থেকে প্রহেলিকা-মূলক : 
‘যে সব শ্লোক আমরা উদ্ধার করেছি, তাতে অসম্ভব  জীবলক্ষণের মধ্যে দিয়ে মূল 
বক্তব্যকে অতি তির্ধক করার কোন দুরূহ এবং সচেতন আয়ান নেই । 
4 অথবা পুরুষ-প্রকৃতি সম্বন্ধীয় নিগুণকে বোদ্ধা-হৃদয়ে প্রতিভাত করার উদ্দেশ্যেই 
1: উপনিষদে সগুণাত্বক উপমা-রূপাশ্রয় নেওয়া হয়েছে। চর্ষার মত তন্তাচারী 
‘যোগসাধমায় দেহের সহজ প্রণালীকে সাধনার এক দুঃসাধ্য দিকে নিয়মিত করার 
সচেষ্ট আগ্রহ এখানে নেই । বিশেষতঃ সমগ্র উপনিষদের প্রসঙ্গে [content] 
স্থাপিত করে.'উক্ত প্রহেলিকা-কথায় চর্যার- মত কোন কৌশল দেখা যাবে না। 
যে উপলব্ধির মর্মবাণী হল-_“আনন্দাদ্ধ্যেব খন্বিমানি ভূতানি" জায়ন্তে” সেখানে 
_জীবনকে:এমন উদ্ভট বিধানে আড়ষ্ট করে তোলার কোন উদ্ভমই থাকতে পারে 
না। আসল কথা--উপনিষদ চর্ধার মত যৌগিক ও তান্ত্রিক দেহসাধনা নয় । 
কতকগুলি কষ্টসাধ্য ব্যায়ামের, দ্বারা শারীর প্রণালীকে উর্ধাশোতা করাও নয় । 
কেবলমাত্র হৃদয় দিয়ে পাখিব অনিত্যতাকে অন্কুভব করে জীবনকে “আবৃত্তচক্ষুঃ” 
করে তোলাই উপনিষদের মূল ভাব। পক্ষান্তরে, চর্ধাজাতীয় বৌদ্ধ তন্তরাচারে 
৮ হৃদয়ের এমন কোন স্বীকৃতি নেই । কেবল দেহের নিয়মকে কৃষ্ছুতার মধ্যে দিয়ে 
উিদ্ধং সোতা" ক'রে তোলাই সেখানে একমাত্র. কাম্য 1 তাই,. সামগ্রিক প্রসঙ্গ 
লক্ষ্য করে বলা চলে--বহিরঙ্গ বিষয়ে কয়েকক্ষেত্রে সাদৃশ্য থাকলেও মূলভাবের 
দিক থেকে এরা স্বতন্ব। 
প্রহেলিকা-মূলক আরও যা একটা পদ আমরা চর্যা থেকে সংগ্রহ করব। 
€টেন্টনপা-এর চর্যাংশ_ .' - 


বলদ বিআত্রল গাবিআঁ বাঝে 
পিঠা দুহিএ এ তিনা সঝে॥ 
জো সো বুধী সৌই নিবুধী 
. জো সো চৌর সৌই দুষাধী ৷ 
নিতে নিতে ধিয়াল! যিহে" যম জুঝঅ . 
চেন্টন পাএর গীত বিরলে বুঝই ॥ 
১ [বলদ প্রসব করিল, গাই রহিল বন্ধ্যা । - পাত্র € ভরিয়া তাহকে 
b _দায়া হয় এ তিন সন্ধ্যা । যে সেই বুদ্ধি সে EE যে সেই চোর সেই 


| 





৮০ প্রবন্ধ পত্রিকা |’ 


/ 


কোটাল। নিত্য নিত্য শিয়াল সিংহের সনে যুঝে। দিবি গীত কম; 
লোকে বুঝে 11 

. খক্বেদে পাই 
ও চি শান্ত গাদা হে শীর্ষে সপ্ত হস্ধা মো অন্য। 


ত্রিধাবদ্ধেো বভো রোরবীতি 1”. (খকৃু ৩-৪-৫৮-৩ )২ 7; 


3 


| 


[ এই বৃষের চারিটি শৃঙ্গ, তিনটী চরণ, দুইটী মস্তক এবং সাতটি হাত আছে ৮. 


ইহা কিন পরফারে বন্ধ থাকিয়া উন করে) 
অথর্ববেদে আছে-- . ্ 
“রহ ব্ৰবীতু য ঈয়ঙ্ক বেদাশ্য বাম্‌স্য নিহিতং পদং বেঃ। 
শীত্মঃ ক্ষীরে দুহতে গাবে| অস্য বত্রিং বমানা উদংকৎ পদায়ুঃ | : 


[ অর্ব__১. ৯.৫]. 


[হে বিদ্বান, যে বলে--আমি গতিশীল এবং সুন্দর পক্ষীর অন্তমিহিত রূপ" 
অনুধাবন করিতে পারি, তাহার ইন্দ্রিয়সকল শিরোভাগ হইতে ক্ষার [ দুথ্ধ.]. 
প্রদান করে এবং আপন চরণের দ্বারা জলপান করে। ] 

উক্ত চর্ধাটির অস্কুরূপ কবীরের একটি পদ উদ্ধার করা গেল 

. কৈনেঁ নগরি করে" কুটয়ারী, চঞ্চল পুরিক্ষ বিচক্ষণ নারী ॥ টেক ॥ 
: বৈল বিয়াই গাই ভট্ট বাঁঝ, বছর! দুহৈ নিহত. সখঝ ॥ 
মকড়ী ঘরি মাক্ষী ছছিহারী, যাস পসারি চীলহ রখবারী, ॥ 
মূসা খেরট নাব বিলইয়! মী'ডক সোবৈ সাপ পহরইয়া ॥ 
নিত উঠি স্যাল শ্ম'হ সু ঝুঝৈ, কহৈ কবীর কো বিরলা বুঝৈ.॥ 
[ কবীর গ্রন্থাবলী-নাগরী প্রচারিণী সভা-কাশী ॥৮০॥ ]; 
এই নগর কেমন ক'রে রক্ষা করা যাবে? এর পুরুষই চঞ্চল, কিন্তু নারী: 
বিচক্ষণ। এখানে বৃষের বাচ্ছা হয়, আর গাভী বাঝা। বরাবর বাছুরকে দোহা 
হয়। মাছি ছোট মাকড়সার ঘরদোর সামলায়। চিল সামনে মাংস রেখে 
পাহারা দেয়। বিড়াল নৌক| হল, ই'ছুর হল নেয়ে। বেঙ ঘুমোয় আর সাপ 
পাহার! দেয়। শৃগাল বারে বারে উঠে সিংহের সঙ্গে লড়াই করে। কবীর 
বলেন- এই বিষমস্থিতি কেউ কেউ বিরলে বোঝে । ] 
[ নগর-_কায়া ; পুরুষ-মন; নারী__কাষনা ; বৃষ_-সদৌষমন ; গাভী 


সাত্বিক. বুদ্ধি $' বাছুর- ইন্দ্রিয় (মনের উপর নির্ভরশীল); মক্ষী--কামন! $ , 


1 


৭ 





॥ চর্যাপদের অলঙ্কারে ভারতীয় উজান সাধনার এঁতিহ ৮১ 


মকড়ী_মায়া? মাস পসারি -টপলন্ধ বিষয়ঃ চিল--ইন্দিয়ের মলিনতা ; 
বিড়াল-_ছুর্মতি ; মূনা-_মন ; সাপ--সংশয় ; শিয়াল__জীব ; সিংহ-_কাল ৮] 
| কবীরের এ জাতীয় পদগুলিকে হিন্দীতে উলট্‌ বাঁশী’ বলে। হিন্দী: 
a “গোরখবাণী | প্রয়াগ )” থেকে একটি পদ উদ্ধার করা গেল . . ... 
নাথ বোলৈ অমৃত বাণী বরিষৈগী কবলী ভীজৈগা পানী ॥ 
গাঁডি লডরবা বাঁধিলে খুটা, চলৈ দরমশমণ বাজিলে উটা॥ 
কউয়া কী ডালী পীপল বাসৈ, মূস! কৈ সবদ বিলাইয়া নাসৈ ॥ 
চলে বটাবা থাকা বাট, সোবে ডুকরিয়া ঠৌরৈ খাট ॥ 
চুকিলে কুকর ভুকিলে চোর,...তলি গাগরি উপর পনিহারী ] 
মগরী পরি চুল্হা ধু'ধাই, পোবণ হারা কৌ রোটী খাই ॥ 
কামিনি জলৈ অংগীঠী তাপৈ...বহু.বিবাই, সাহ্থ জাই ॥ 
নগরী কৌ পানী কৃ আবৈ, উলটা চরচা৷ গোরখ গাবৈ ॥ 
ূ | [ পদ--১৪১-৪২ ] 
[ নাথ অমৃতবাণী বলেন,_-কম্বল বর্ষায়, বৃষ্টি ভেজে । মহিষের বাছুরকে- 
পুতে তাতে খুণ্টাকে বাঁধ। দামামা চলে আর উট বাজে। কাকের ডালে 
পীপুল বসে। ই'ছুরের শব্দে বিড়াল পালায়।' পথিক চলে আর পথ ক্লান্ত 
'হয়। বৃদ্ধা মহিলার ওপরে খাট শোয়। কুকুর ঢুকেছে আর চোর ঘেউ ঘেউ 
করছে। কলস নীচে আর কলসবাহিকা নারী উপরে । জ্বলন্ত কাঠের উপর 
পড়ে উন্নুন জলছে। রুটী তার প্রস্ততকারককে খায়। কামিনী জ্বলছে আখিটী 
তাপছে। বউ শাশুড়ীকে জন্ম দিচ্ছে। বড জল রা বাজ | গোরখ_ 
নাথ উন্টা চর্ধাগান করে ।] | ০৮ 
আর একটি প্রহেলিক'-প্রতিভাষ চর্যা এখানে উদ্ধৃত করা গেল- 
অকট জোইআ রে মা কর হথা লোঙ্কা। 
আইস সভা্বে জই জগ বুঝষি তুট বাষনা তোরা ॥ 
ৃ .  মরুমরীচি-গন্ধ (ব) নইরী দাপনবিষ্বজইসা . . 
প্ৰ বাতাবতে সো দিঢ় ভইআ! অর্পে পাঁথর জইসা ॥ - 
বাদ্ধি-স্আ জিম কেলি করই খেলই বহুবিহ খেড়া 
বালুআতে লে" সসরসিংগে আকাশ ফুলিলা ॥ ॥[ ভূুকুপাদ 1 
| _ [আশ্চর্য ( দেখিয়া ) ওরে যোগী, হাত নোনা করিও না। যদি জগৎকে 


বে... 


৬ 


৮২ | প্রবন্ধ পত্রিক। ॥ 


( ভাহার ) এই স্বভাবে বুঝিতে পারিস তোর বাসন টুটীবে। মরুমরীচিকা, 
গন্ধর্নছারী দর্পণ-প্রতিবিষ্ব যেমন, বাতাবর্তে সে জন যেমন দৃঢ় হইয়া পাথর হয়, 
বন্ধ্যাপুত্র যেমন খেলা করে, বহুবিধ খেলা খেলে _বাঁলুকা-তেলে সজারুশৃঙ্গে, 
আকাশ-ফুল (লইয়া)।] 
কবীরের আর একটি উলট্‌ বাঁশী” 
হরি কে ক্ষারে বড়ে পকায়ে, জিনি জারে তিনি ক্ষায়ে 
জ্ঞান অচেত, ফিরৈ এর লোইঈ, তাখৈ জনমি জনমি ডহকায়ে ॥ টেক ॥ 
3 ধোঁল মন্দলিয়া বৈলর রবাবী, কউয়া তাল.বজাবৈ। 
| পহরি চোলনা গাদহ নাচৈ, ভৈ'সা নিরতি করায়ৈ ॥ 
 স্যাস্ব বৈঠা পান কতরৈ, ঘুঁস গিলৌরা ছায়ে। 
উদরী বপুরী মংগল গায়ৈ, কছু এক আনন্দ সুনায়ৈ।। 
কহৈ কবীরা সুনহ” রে সন্তৌ গডরী পর্বত খাবা। 
চকবা বৈসি অংগারে নিগলৈ, সমন্দ অকাসী? ধাবা ॥ 


[ হরি নোন্তা বড়া তৈরী করেছে, তারাই খায় যার! একে জ্বালিয়ে নিতে 
পারে। নইলে যে জ্ঞানহীন, তাকে বারবার জন্ম নিয়ে মোহে মগ্ন থাকতে হয়। 
বলিষ্ট ষড় মাদল বাজায়, সাধারণ ষড় রবাব বাজায়, তাতে কাক তাল দেয়, 
গাধা ঘাঁঘরা পরে নাচে, পুরুষ মহিষ তাকে নৃত্য করায় । সিংহ বসে পানের 
পাত৷ গোছায়, ইছুর (পুং) পান সাজে, নেংটী ইদুর (স্ত্রী) মংগল গান করে, 
আর কচ্ছপ আনন্দগান শোনায় । কবীর বলেন, হে সন্তে শোনো, খন 
-গেংড়ুরি ( কেরে! ) পৌকায় গোটা পর্বত খেয়ে নেয়, তখন চক্রবাক জ্বলন্ত 
অঙ্গার ভক্ষণ করে। এবং সযুদ্র'আকাশের দিকে ধাবিত হয়।] 


[হরি-_শরষ্টা$ বড়া__যানবদেহ, মানবজীবন, সংসারী মন ; জারে-_সংস্কার ; 
যাদলিয়৷ ধৌল, রবাবী বৈল, তালবাজানে বাল! কৌয়া”নাচনেবালে গাধে, নৃত্য 
করানেবালা ভৈ'গ৷--পঞ্চেন্দিয়ের অস্বাভাবিক ব্যবহার । সিংহ বড় ইদুর, 
'নেংটী ইদুর, কচ্ছপ-_অস্তঃকরণ চতুষট্য, মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহংকার | গেংডুরি-_ 
কুণ্ডলিনী ; পর্বত--সুসুয়ার উর্ধ্বে মেরুশিখর । চক্রবাক--চিত্ত। অংগার- বিশ্ব 
প্রেম বা পূর্ণান্থরাগ ; সমন্দ, ( সমুদ্র )--মন (আবেগপ্রবণ )। আকাশ-- 
পরমাত্ম। |] | 


রি না 
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তুলসীদাসে পাই 
অলি পতর্থ মুগ মীন গজ, ইয়শীকো৷ একই আচ। 
তুলসী ওয়াকো ক্যা গৎ, যাকে! পিছে পাঁচ ॥ ৩৬৯৷॥ | দৌহাবলী ] 
[ স্বলিপতঙ্জ-মৃগ-মীন-গজ,_এ সকলই একদৌবেই বিনষ্ট হয়। যাহার 
মধ্যে পাঁচটা অনারোগ্য দোষ, তাহার কতটুকু আশা? ] 
দ্বাদু বলেন ৃ 
ভর্নর] লুরধা বাস্কা মোহা নাদ কুরজ, | 
যর্উ দাদু কা মন রাম সর্ট যে দীপক জ্যোতি পতঙ্গ | 
ty ভ্রমর সৌগন্ধে প্রলুক্ধ, কুরঙ্গ সংগীত-স্থরে মুগ্ধ, পতঙ্গ দীপক-জ্যোতির দ্বার! 
"আকৃষ্ট সেই প্রকারে রামের প্রতি দাদূর মন আকৃষ্ট । ] 
আসলে, এ সব প্রহেলিকা-কথার একটী গোপন তাৎপর্য সর্বত্রই আছে। 
'উপনিষদে প্রহেলিকাময় উদ্ভট রূপাশ্রয়ের পাশে পাশেই গভীরার্থ-গ্োতনাকারী 
পদ পাওয়া যায়। হঠযোগ অথবা তন্রযোগ সাধনার মধ্যে এমন পাশাপাশি 
ব্যাথ্যাধর্মী পদ নেই ; কারণ গোপনীয়তাই এ দীক্ষার একটী বড় বিষয়। 
ঈশোপনিষদ থেকে একটা গ্রহেলিকা আমরা পূর্বে উদ্ধত করেছি। এখানে 
তারই একটা সংকেতমূলক গ্লোক লিপিবদ্ধ করা গেল_- . 
“তদেজতি তন্লেজতি, ত সিন তদ্বন্তিকে. ৷ তদস্তরস্য সর্বস্য তৎ, সবশ্যাশ্য 
-বাহ্ৃতঃ1৮ | [ ঈশোপনিবদ ( মং-ৎ ) ] 
[ উহা গতিশীল ও গতিবিহীন, উহা দূরবর্তা এবং নিকটবর্তী ; উহা সবের 
ভিতর এবং বাহিরে সর্বত্র বিরাজমান ।.] 
আই ণ অস্ত ণ মজ্খ নউ নউ তব নউ নিব্বাগ 
এহ.সো৷ পরমমহান্থুৎ নউ পর নউ অপ্লাণ ॥ 
[ আদি, অস্ত, মধ্য নাই, উৎপাদ নাই, বিনাশ নাই। এই সেই পরম 
মহাজ্খ। পর নাই আত্মীয় নাই ।] "_,  (স্রহের দোহা ) 
শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ্‌'থেকে আমরা পূর্বে যে উদ্ভট পদটী উদ্ধত করেছিলাম, 
“এখানে তারই ভাবসংকেতমূলক পূরক-পদটা লিপিবদ্ধ করা হল-_ .' 
“অপোরণীয়ান্মথতো মহীয়ান্‌ আত্মা গুহায়াং নিহিতোইস্যজন্তোঃ 1৮ 
( শ্বেতাশ্বেতর ৩-২০ ) 


\ 


৮৪ | প্রবন্ধ পত্রিকা |: 


[ আত্মা অণু হইতেও অণুতর, মহান -হইতেও যহত্তর এবং জীবের. 
অন্ত:করণে অবস্থানকারী ৷ ] 
' পরমাত্মা এবং ব্রহ্ম মন্বন্ধীয় এইপ্রকার একটা রতি বা DL থাকার 
ফলে, 1 
আসীনো দূর র্জতি শয়ানো যাতি সর্বতঃ . ( কঠোপনিষদ ১-২-২০ ) 
[ উপবিষ্ট থাকিয়াও সে বহুদূর গমন করে, শয়ান থাকিয়াও সে সর্বত্র গমন- 
করে।] ' | 
উপরের শ্লোকটির আপাত-বিভ্াপ্ি শেষ পর্যন্ত একটা গাঢতর উপলব্ধির | 
মধ্যে আমাদের নিয়ে যায়, দুর্ভে্চ রহস্যের কুয়াশায়, হতবাক্‌ করে না। তাই: 
বলতে হয়, উপনিষদের প্রহেলিকা-কথার রহস্য ততক্ষণই, যতক্ষণ পর্যন্ত না 
মানুষ অনুভবের স্তরপরষ্পরা পার হয়ে গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করছে। এর 
অধিকারীতেদ প্রজ্ঞার যাত্রার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু যেহেতু ভন্্রসাধনা, 
মনোধর্মী নয়, সেহেতু এর রহস্য রক্ষা শেষ পর্যন্ত ১ দৃঢ় নিয়মের মত এবং, 
অধিকার একান্ততাবেই গুরুপরবশ । ' এ 
উপনিষদের আরও একটি লক্ষণ হল--ভ্রক্মনির্ণয়ের পথে অপর কোন ২ 
ধর্মসাধনার প্রতি সমালোচনামূলক কটাক্ষপাত এতে নেই। কিন্তু মহাযানী: 
বৌদ্ধতন্ত্ে এবং মধ্যযুগের ভক্তিধর্ম চর্চায় এটি একটি বড় লক্ষণ |: - 
 তাঁল্পা-র দোহায় পাই 
-দেব ম পূজহু তিথ ণ জাবা। 
দেবপূজাহি সোকৃথ ণ পাবা ॥ 
[ দেবতা পূজিও ন1। তীৰ্থে যাইতে নাই। রি মোক্ষ মিলিবে না।] 1 
কাহ্ছের দোহায় আছে-_ 
একু ণ কিজ্জই মন্ত ণ তত্ত- | 
| নিঅ ঘরিণী লই কেলি করস্ত। 
[ কিডই করে না সে__না মনত নাত শব নিজ গৃহিনীকে লইয়। ক্রীড়ারস্ে: ১৯ 
মত্ত থাকে ।] রি ০.১ এ ণ 
' অথবা__ ৫ | ; 
মন্ত ণঁতত্ত ণ ধেঅ ণ ধারণ 
সবববি রে বঢ় বিবভমকারণ ॥ 


৯, 
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অস্থ্রূপ পদ চর্যাতেও পাই : 
জাহের বাণ-চিহ্ণ রূব ৭ জানী 
সৌ কইসে আগম-বেএ* বখানী। 
প্‌ অথবা 
| জের্বে বি লোঅর বান্ধন 
তেবেঁ বি জোইর মেলাণা। 
"মীরার ভজন-সংগীতে পাই 
নিত নহেন সে হরি মিলে তে| জলজন্ত হোই। 
। ফলমূল খাকে হরি মিলে তো বাদুড় বাদরাই ॥ 
তিরন্‌ ভখন্‌কে হরি মিলে তো বহুত মৃগ অজা । 
স্ত্রী ছোড়কে হরি মিলে তো বহুত রহে খোজা ॥ . 
দুদ পিকে হরি মিলে তো বহুত বৎ্সবালা | 
| মিরা কহে বিনা প্রেম্‌সে না মিলে নন্দলাল! ॥ ( দৌহাবলী ) 
রা বীরের পদেও অনুরূপ ভাব_ 
ভীরথ করি করি জগ মুবা ছা'ঘই পাঁণী নাই। 
র“মহি রম জগত! কাল খসিত্যা জাই ॥ 
কাসী কঠই ঘর করই* পিবই” নির্মল নীর। 
যুকতি ত নাহি হরিনশব বিন যন কহই দাগ কবীর ॥ 
. RE কবীর গ্রস্থাবলা ] 
এ জন্যেই সাধক-কবি বলেছেন_- . 
! "... পাণী বিচ মীন পিয়াসী 
৷ মোহি" সন সুন আব, ত হাসী। 
[ জলগর্ভের মৎস্য তৃষ্ণার্ত রহিয়াছে, ইহা শ্রবণ করিয়া কেবলই আমার হাসি 
-পাইতেছে, হায় ! ] 
শ্ব  'এ সব কারণেই অন্রযোগী বাইরের সন্ধান থেকে বিরত হ'য়ে আপন কায়ায় 
_. মধ্যেই সহজকে লাভ করেছেন ।-_ 
. পপ্তিন মঅল সখ বকৃখাণই। 
দেহহি" বুদ্ধি বসন্ত ণ জাণই ॥ [ সরহের দোহা]. 


পোপ 


৮৬ | . প্রবন্ধ পত্রিকা £- ' 


বত hentia 


কৰীর বলেন. | 
"পঢ়ি পঢ়ি পণ্ডিত বেদ বাষানই, 
মা ভীতরি হুতি বমত ন জানই' ॥ [ কবীর গ্রস্থাবলী ] 
চ্যাপদে সেই একই স্থর-_ | | | 
' উজু রে উজু ছাড়ি মা লেহ রে বঙ্ক 
‘ নিঅড়ি বোহি মা জীহ.রে লাস্ক ॥- ' 
হাথে রে কাঞ্কাণ মা লউ দাপণ 
আপণে আগণ বুঝ তু নিঅমণ |__সরহ 
[খু রে খঙজু ছাড়িয়া বাক লইও না'। নিকটে বৌধিরে, লঙ্কায় যাইও না; 
: হাতে রে: কাকণ, দর্পণে দেখা না হোক। আপনা আপনি তুমি, বোঝ” 
 নিজমন 1.] | 
এই কায়ার কথায় দাদুও তিনি ক করেছেন 
কায়া মাহ সাগর সাত। 
কায়! মাহে নদীয়া নীর।- 
কায়া মাহে গংগতরংগ 
কায়া মাহে জমনাসংগ . 
কায়া মাহ কাসীথান।. ( কায়াবেলী ) . 


প্রভুর পূজা আকাশে-বাতাসে, নিসর্গ প্রকৃতির মধ্যে উদ্গীত; আমাদেরং 


প্রাণ সে আরতির পুরোহিত-_ - 
গগন মৈ খালু রবি-চন্দ, দীপক বনে 
তারিকা মগুলা জনক মোতী ॥ 
ধূপুমল আনলো পবণু চবরৌ করে তি টু 
৩ মগল বনরাই ফুলত জোতি ॥ 
“কৈসী আরতী'হোই। 

ভব খণ্ডন! তেরী আরতী। 2 
অনহত] সবদ বাজ'তে তে 'ভেরী ॥--নানক ' ্‌ 

] Anthology of Nanak ( Amritsar Publication )' 


এই অবশ অবাধ্য কায়াকে যোগে, নি, করতে পারলেই সিদ্ধি করায় 


¥ 
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জীবৎ মাটী হো রহো সীই সন্মুখ হোয়। 
দাদু পহেলা মর রহো পিছে মরে সব কোয় ॥ ' 
- [ জীবিতাবস্থাতেই মাটির মত হইয়া থাক, প্রভু সন্মুখেই বর্তমান ৷ হে দাদু" 
+ জীবস্তে মৃত হইয়া থাক, শেষে সবাই: মরিবে। ] Ml 
সাধনার এই গৃঢত্বকে প্রকাশ ক'রে সাধক তাই বলেন__' 
বুদ সমান] সমুদ্রমে সো মানে মবকোয়। 
' সমুদ্র সমানা বু'দূমে বুঝে বিরল! কোয় ॥ [ দৌহাবলী ] 
' দেহের এই সিদ্ধ অবস্থাতেই সী 
নৈন্‌ বিন্‌ দেখিবা অগ. বিন্‌ পেখিবা 
রসন্‌ বিন্‌ বোলিবা ব্রহ্ম সেতী । 
: অবন্‌ বিন্‌ সুনিবা চরণ, বিন্‌ চালিবা 
চিত্ত বিন্‌ চিত্যবা সহজ এতী ॥-__দাদু 
পা গুরু নানক তাই বলেছেন 
জাকৈ অন্তর, বসই প্ৰভু আপি। . 
টি নানক তে জন্‌ সহজি সমাঁতী ৷ 
আর সমস্ত কিছুর মূলে এবং অন্তে হল গুরুর শরণ । , 
ঘট সমুদ্র লখ, না পড়ে উঠে লহর অপার ।, 
দিল দরিয়া সমরথ বিনা কৌণ উতারে পার ॥৪০৯॥ [দোহাবলী]' 
[ দেহ সাগর, কুলকিনার| নেই, আবার তাহাতে অপার তরংগ ; এ চিত্ত 
সাগরে শক্তিমান কর্ণধার ছাড়া কে পার করিতে পারে। ] 
চর্যাপদের মধ্যে সেই অনুরূপ গুরু নির্ভরতা. 
' কাঅ ণাবড়ি-খাণ্ডি মণ কেড়ুআল 
সদ্‌গুরুবঅণে ধর পতবাল ॥--সরহ 
[ কায় নৌকাখানি, মন কেরোয়াল, সদূগুরু বচন ধর (যেন ) পতবাল।] 

* মধ্যযুগের ভক্তিনাধক-পরিচয়ের পর্বে আর একজন সন্তের নাম এখানে 
রর , উল্লেখ করার প্রয়োজন। তিনি ভক্ত সুরদান। বহিরঙ্গ সাদৃশ্যে চর্যাপদের ' 
হেঁয়ালী-কথার সঙ্গে ( কবীর, দাদু ইত্যাদির পদের মত ) সুরদাসের পদেরও 

একদিক থেকে মিল পাওয়া যায় । বক্তব্যকে কখনও অলংকারে, কখনও- বা: 
* হেঁয়ালিতে গোপন করার লক্ষণ সুরদাসেও পাই; কিন্তু এই গোপন ক্রিয়ার 
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মু 
\ 


৮৮ প্রবন্ধ পত্রিকা ৷ 


উদ্দে ্য স্বতন্ত । ভক্তিবাদী সন্ত-কবি সুর্দাস্‌ রাধাকুষ্ণের লীলাবর্ণনায় যে পদ্ধতি 
অনুসরণ করেছেন, তার প্রচলিত নাম “দৃষ্টিকূট” অথবা “দৃষ্টকূট” । “পর্যায়োক্ত” 
“শব্দক্তীড়া”য় ছতগুলির মূলার্থ গোপন হয়ে আছে। বৈষ্ণবীয় “অষ্টছাপ» 
মাগের ব্লভাচার্যগোষ্ঠীর একজন তিনি । এবার আমর] একে একে স্থরদাসের 
কপট ভাবপ্রকাশভক্কির বিচিত্র পরিচয় গ্রহণ করব__ 
১. রাধে হরি-রিপু কেঁও ন দুরাবত ৷ 
২. সারংগ-সত বাহন কী সোভা, সারংগ-স্ত ন বনাবত ॥ 
৩. সৈল-সুতা-পতি তাকে স্থৃত, গতি-তাকে সুতহি" মনাবত। 
৪. হরি-বাহন কে মীত তাস্থ পতি, তা পতি তোহি' বুলাবত ॥ 
| _স্ুরসাগর ( নাগরী প্রচারিনা সভা ) পদ নং ২৭৪৯ ॥ 
( অর্থ- বাধে, কেন তুমি তোমার মান্‌-ভাব গোপন কর না? তাই কি 
তোমার চোখে কাজল শোভা পায় না? দেহে-মনে তুমি বড়ই বিষণ্ণ ব'লে মনে 
হুয়। শ্রীকৃষ্ণ তোমায় ডাকছেন। ) | 
এবার “পর্যায়োক্ত শব্দক্তীড়া”র অন্বয়ার্থ ভেদ করা যাক। 
১ম ছত্র--হরি-রিপু ( হরি= বিষ্ণু )--বিষ্ণুর রিপু-মধু-মদ-মান। 
২য় ছত্র-সারংগ-স্ত-বাহন...( সারংগ =জল ) জলের সুত= চন্দ্ৰমা ; 
চন্দ্রমার বাহন>মৃগ>নেত্রশোভার প্রতীক প্রাণী> নেত্র। 
»_সারংগ-স্্ত...( সারংগ+ দীপক )--দীপকের স্ুত--কাজল । 
ওয় ছত্ৰ-সৈল-স্ুতা-পতি তাকে সুত, পতি তাকে সুতহি'- সৈল-স্তা 
=নদী, নদীর পতি-সমুদ্র, সমুদ্রের স্বত-চন্দ্রমা, চন্দ্রের 
পতি+-স্র্য, তার সুত --শনি, এবং শনির গুণ হল “মন্দতা”। 
৪র্থ ছত্র-_হরি-বাহনকে মীত তাস্থ পতি, তা পতি=হরি=ইন্দ্র ইন্দ্রের 
বাহন>বাদল, বাদলের মিত্র>জল, জলের পতি- বরুণ, 
বরণের পতি কৃষ্ণ ।.. ূ 
এছাড়া, স্থরদাসের তক্তিকথায় একই ভাবের অলংকার-রূপ এবং দৃষ্টকূট-রূপ 
"পাওয়া যায়। 
| (4) স্বাতি স্থত মাল! বিরাজতি স্যাম তন ইহি" ভাই। 
মনৌ গঙ্গ। গৌরি ডর হর, লই কণ্ঠ লগাই ॥ 


t 


{ অলংকার-রূপ 1 সুরসাগর । পদ ১৭০1) . 
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(8) বাজীপতি অগ্রজ অম্বা তেহি, অরক-থান-সুত মালা গু'দহি | 
মানু" স্বর্গহি' তৈ সুরপতি-রিপু-কন্তা-মৌতি আই ঢরি সিদহি'। 
(দৃষ্টকুট রূপ ॥ সুরসাগর | পদ --২০৭॥) 
রা উপরোক্ত ছুটি পদেরই অর্থ এক-_মোতির (স্বাতি-স্থুতের ) মালা কৃষ্ণের 
দেহে এমন ভাবে শোভা পাচ্ছে যে যেন মনে হয়, পার্বতীর (গৌরীর ) 
ভয়ে হর গঙ্গাকে কণ্ঠে আলিঙ্গন করেছেন । স্পষ্টতঃ প্রথমটিতে উৎপ্রেক্ষ] 
অলংকারের উপস্থিতি দেখি । এবার দ্বিতীয়টির (৪) ‘শব্দক্রীড়!’ ব্যাখ্যা করা 
যাক ূ - 
বাজীপতি ( উচ্চৈঃশ্রবার ) অগ্রজ (= শংখ, সযুদ্রমহনজাত ); তার অম্বা 
{ দ্ৰীলিঙ্গ বাচক শংখকে বোঝাচ্ছে ) 7 এবং স্ত্রীশংখ গ্রীবার প্রতীক-উপমান ৷ 
ম্থৃতরাৎ “বাজীপতি অগ্রজ অম্বা” অর্থে...গ্রীবাদেশ। অরক (= স্র্য) থান 
(= স্ূৰ্যধের আস্থানক্ষেত্র অর্থে, সমুদ্র )-_স্থত ( সযুদ্রসুত অর্থে মোতি) মাল! 
-গীঁথা। “মানহু' স্বৰ্গহি-যেন স্বর্গ থেকে। 'স্বরপতি-রিপু-কন্তা-সৌতি!... 
.. সুরপতি ( ইন্দ্র ) রিপু (ইন্দ্রের শক্ত অর্থে হিমালয় ) কন্যা (পার্বতী ) সৌতি 
টপ ( পার্বতীর সপত্বী-গলা)। আই ঢরি সি'দহি...সমুদ্দে নামছে। 
এ জাতীয় আরও একটি পদ | 
(৪) জব দধি মখনী টেকি অরৈ। 
আরি করত মটুকী গহি মোহন, বাসুকি সংভূ ডাবৈ। 
মন্দর ভরত সিন্ধু পুনি কীপত, ফির জনি মথন করৈ ॥ 
( উৎপ্রেক্ষ।। অলংকার রূপ ॥ সুরসাগর । পদ... ১৪২ ॥ ) 
(B)- জব দধি-রিপু হরি হাথ লিয়ে! ৷- 
খগপতি-অরি ভর অস্থরলি সংকা, 
বাসর-পতি আনন্দ কিয়ো। | 
[ দৃষ্টকূট রূপ ॥ স্ুুরসাগর | পদ.*১৪৩॥ ] 
উভয়ের অর্থ একই--যখন কৃষ্ণ দধিমস্থন দণ্ড ধরলেন এবং মায়ের সঙ্গে ' 
“ কলহ করতে করতে দধিপান্রটি নিলেন, তখন শেষনাগ বাঙ্গুকি, শিব, মন্দর 
পর্বত ভয় পেল, সিন্ধু রিনি হল-_কষ্ণ যেন আবার বীর মন্থন সুরু না 
.করেন। 
দ্বিতীয় [8] পদটিতে দধি-রিপু-মন্থনদণ্ড। আর বাসরপতি-বাঁসর 


৯০ ই প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


[=দিন বাবার । এবং “বার” এর শব্দধ্বনি অনেকটা “বারি*র মত ; বারি 
জল 1; জলপতি [-সমুদ্রাা। স্ফীত হল। 

এ ছাড়া সাহিত্য-লহরী [ সুরদাসের রীতি-গ্রন্থ ] গ্রহে আরও টি অর্থ 
গোপন-পদ্ধতি-পদের সন্ধান মেলে | 

“চপলা আউর বরাহ রস.আখর আদ্‌, দেখ, ঝাপটানে |” . 
[সাহিত্য লহরী ! পদ...1২ ] 

এখানে ‘চপলা আউর বরাহ রস আখর আছ্‌ এই সমগ্র' অংশটার অর্থ 
হল--চকোর ৷ এবার ব্যাখ্যা করি--“আখের আদ’ অর্থাৎ আদি অক্ষরু। 
চগলা-বরাহ-রস--শবগুলির আদি অক্ষর প্রথমে ধরতে. হবে। তাহ'লে 


চপলা'র ‘চ’ পাওয়] গেল। এরপর “বরাহ'এর “ব' না নিয়ে এরই পর্বায়বাচী 


অর্থ ‘কোল’ ( হিন্দীতে বরাহের অন্ত শব্দ কোল ) এর ‘কে!’ নেওয়া হল । এবং 
তারপর ‘রস’ এর ‘র’। ‘ফলে যোগফল দীড়াল_চ+কো+র--চকোর | 
এট এ ্্জালিক রীতি। পগ্যাংশের অর্থ-_ 
র এই দেখে চকোর উদ্বেল হ'য়ে উঠল | 

আরও একটা উদাহরণ-_ 

“বায়স শব্দ অজা কী মিলবন্‌ দীনো কাম অন্থুপ ।” 
(সাহিত্য লহরী । পদ-_-৬৯) 

এখানে বায়স [ কাকের ] এবং অজা [ ছাগলের ] এর শব্দ [ কণ্ঠস্বর বা ডাক ] 
থেকে অক্ষর গ্রহণ করতে হবে। তাহ'লে কাকের ‘ক!’ স্বর এবং. ছাগলের 
“মে” ম" স্বর মিলে-কা+ম- কাম । 

পদাংশের অর্থ__কামনার অনুপম কর্ম [ কাম অনুপ ) অম্পাদিত হল । 

দেখা যাচ্ছে, স্ুব্দীসের পদ প্রথম পাঠে সহজে বোধ্য নয়। শব্দের 
পর্যায়োক্তি থেকে অথ গ্রহণ করার রীতি এখানে প্রচলিত। স্ন্দরকে উদ্বোধিত 
করা এসব পদছত্রের সাধ্য না হ'লেও রচনার কৌশল এবং চাতুর্ধ এখানে চোখে 
পড়ে । সুবূদীসের “সাহিত্য লহরী’ এই অর্থ-কুটিল কবিতারই বিচিত্র রীতি- 
পরীক্ষা মাত্র। এখানে ভাবকে গোপন করার প্রয়াস আছে, কিন্তু তার রহস্য- 
ভেদটুকু পাঠকের আলংকারিক রসবুদ্ধির ওপরই নির্ভরশীল । এবং কৃষ্ণলীলার 
উপভোগ্য বর্ণনার সবটুকু রস-কৌশলে জীবনান্ুরাগই প্রধান কথ । মধ্যযুগীয় 
সন্ত-কবি সুব্দাসের রচনার সঙ্গে চর্যাপদের রহস্য-উক্তির একটা বহিরঙ্গ মিল 
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থাকলেও অস্তরের কোন সাধম্য নেই। অুরদীস-পদাবলীর: রহস্য আলংকারিক, 
চর্যাপদাবলীর রহস্য তন্রযোগাচারমূলক।. গোঁপন-প্রবণতা একক্ষেত্রে কাব্যের, 
রস-রীতি নির্ভর ; অন্তক্ষেত্রে দেহষোগ ' সাধনার ছুরবগাহ অভিপ্রায়ে 
কুহেলিকাময়। | | 

দেখা গেল, উপনিষদেও যেমন, চর্যাপদেও তেমনি হেঁয়ালি-ভেল্‌কি জাতীয় 
পদছত্র রয়েছে ।। কিন্তু অন্তরের সুরটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, উভয়ের 
মধ্যে মূল প্রসঙ্গের পার্থক্য প্রচুর । উপনিষদে হৃদয়ের সাধনা, চর্যাপদে দেহের 
সাধনা । উল্টা পথের পথিক হয়েও উপনিষদের ভাবরহস্য গভীরতর প্রজ্ঞা 
এবং অনুভূতির পথে জীবনকে আকর্ষণ করে; চর্যাপদের দেহযোগ-বহস্য 
বিপরীত ব্যায়ামের দার ভোগান্ুকুল কায়াকে ভোগনিবৃত্ত করে। উপনিষদের 
দীক্ষা ভাবুককে মহৎ জীবন :ও জগতের অভিমুখী ক'রে দেয়। চর্যাপদের 
দীক্ষা সাধককে জগৎ ও জীবনের অন্তঃসারশৃন্ততা দেখিয়ে দিয়ে সব কিছু 
থেকে বিমুখী কারে তোলে । তাই, উপনিধদের ' বৈরাগ্য গ্রীতিপ্রসন্ন এবং 
ক্ষমাসুন্দর, চর্যার বৈরাগ্য দ্রোহধর্মী “এবং বর্জনময়। উপনিষদে আধ্যাত্মিক 
উত্তরণের পথনির্দেশ, চর্যায় আধিতৌতিক বিপন্থৃক্তির পণ ও প্রয়াস। তাই, 
উপনিষদ আত্মস্থ, চর্যাপদ ত্স্ত। ' 

বরং, চর্ষা-ভাবধারার সঙ্গে কবীর, দাদু, নানক' ইত্যাদি মধ্যযুগীয় ভক্তি- 
সাধক-কবিদের ভাবধারার অনেকাংশে মিল আছে। কিন্তু এখানেও এক্ষেত্রে 
একটি গুরুতর পার্থক্য প্রকাশিত হয়। “A study of the poems of 
these mediaeval poets, particularly of the poems of Kabir, 
decidedly the most prominent figure of the middle age, . 
will reveal that there is a clear line of continuity from 
the Buddhist /Sahajiya . poets to the mediaeval poets. But 
the difference between the earlier school and the mediaeval 
schools lies in the element of love and devotion, which is ০009০ 
picuous' by its absence in the Buddhist Sahajiya School. This 
element of love. and. devotion was supplied profusely to the 


mediaeval schools by the different devotional movements . 


‘ as well as by Sufi-ism. Though devotion may be recognised. 


i 
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to be one of the characteristics of later Mahayanic Buddhism, 
it is not so in the case of the Buddhist Sabejiya cult; which 
was 2 an esoteric yogic school. 
[ Appendix ‘2 Obscure Religious Cults-Dr. ১. B. 0858 
চর্যাপদের ভাবে. প্রচুর পরিমাণে লোক-লক্ষণ থাকা সত্বেও, অন্তান্ত মধ্য- 
'সুগ্ীয় তক্তিসাধন-কথার সঙ্গে একাধিক 'প্রসঙ্গে মিল থাকার পরেও, মূলগত 


একটি ভাবধর্মে তফাৎ দেখ! যায়। তাই, মধ্যযুগের তক্তিসাধনা এই মূল- : 
সুরের দিক থেকে উপনিষদের সঙ্গে যত'সাধর্ম্য রক্ষা করেছে, ততটা যেন: 
চর্যাপদের সঙ্গে নেই। প্রবৃত্তি এবং গ্রীতিবোধ জীবুন থেকে উৎমা্দিত ও" 


নির্মূল ক'রে তবে যেখানে দীক্ষার স্থচনা, সেখানে এ আদর্শের দোসর অতি 
_ ছুর্লভ। দার্শনিকতার একটা সাধারণ সাম্য থাকলেও মূল দৃষ্টিভঙ্গিতে ভিন্নতা 


₹৮৯ 


রয়েছে। বরং, হঠ-তন্্রযোগাচারমূলক লোকগাথা ময়নামতী ও গোপীচাদের :- 


গান. ,গোর্খবিজয় ইত্যাদির সঙ্গে এর একটি আত্মীয়তা পাওয়া যেতে পারে ।. 
-ম্হাযানী মধ্যে দিয়ে যে জীবন-রূপাশ্রয়কে ব্যক্ত, এবং যে জীবন-্দর্শনকে ঈষৎ ' 


সংকেতিক করেছে, তার মধ্যে বঞ্চিত অস্তেবাসীর দ্রোহবুদ্ধি এবং তজ্জাত 
বাধ্যতামূলক বৈরাগ্য ( অন্ততঃ স্বতঃস্ফূর্ত নয়) প্রকাশিত। আমাদের পূর্বকথার - 
পুনরাবৃত্তি ক'রে আবার বলি--চর্যাপদে ব্যক্ত জীবন ও তার দর্শনে সাহিত্যের 


অংশ সেটুকুই, যেখানে যোগীমাধনার শ্মশানে বসে মাঝে মাঝে সংসারের দিকে 


-সকাতর দৃষ্টিপাত করেছেন । 


|] 


YS 


পপ 


বাংল! একান্ত ৪ মুত মান ও SE 


সুবন্ধু ভট্টাচার্য” 
“সাম্প্রতিক বাংলা একাঙ্ক নাটকের সাফল্য সম্পর্কে আমি আশাবাদী । 
আমি বিশ্বাস রাখি বাংলা সাহিত্যের সিন্ধুর স্বাদ বাংলা একাঞ্ক নাটকের 
বিন্দুতেই মিলবে। বাংলা একান্ক নাটক নিশ্চিত. রূপেই উত্তরপুরুবের গর্বের 
বস্তু হয়ে উঠবে__এ ভবিষ্বৎ্বাণী আমি দ্বিধাহীন্‌ কণ্ঠেই ঘোষণা. করতে পেরে 
নিজেকে ধন্ত মনে করছি । ! 
বাংল একাঞ্চের আদি-অষ্ঠা শরীমন্মথ রায় একটি প্রবন্ধে উপযুক্ত ভৰিষ্যৎ্বাণী 
উচ্চারণ করেছেন। তাঁর পক্ষে আশাবাদী হওয়া খুবই স্বাভাবিক । কারণ 
তিনি যখন প্রথম এ পথে অগ্রসর হন তখন তিনি নিঃসঙ্গ, একক । পরবর্তা- 
কালে তিনি কোন কোন নাট্যকারকে সহচর রূপে পেয়েছিলেন। তবে তাদের 
মধ্যে অনেকেই নাটকের এই বিশেষ শাখার প্রতি তার মত অনুগত থাকেন 
নি । তুলসী লাহিড়ী কয়েকটি. একাঙ্ক রচনা করলেও, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কিন্ত 


একাঙ্ক রচনায় বিশেষ উৎসাহ দেখান নি। অবশ্য সম্প্রতি একাঙ্ক রচনায় 


নাট্যকারদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিগত দশক থেকেই 
এই শুভ লক্ষণ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। অতএব মন্মথবাবু উত্তরসাধকের 
সংখ্যাধিক্য দেখে যে, আঁশান্বিত হবেন এতে বিস্ময়ের কিছু নেই । 

কিন্তু প্রশ্ন হল এ আবাদে কতখানি সোনা ফলেছে? মন্মথবাবু উক্ত প্রবন্ধে 
যথেষ্ট আশার বাণী শুনিয়েছেন। আমরা কিন্তু এখনও অতি-আশাবাদী হবার 
বিশেষ কারণ খুঁজে পাই নি।' এবং বর্তমানে তরুণতম নাট/কারগোর্ঠী পূর্ব- 


সুরীদের সযত্বে এড়িয়ে চলেছেন । তারা নিজেরাই স্বতন্ত্র পথ স্ৃঠি করে 


নিচ্ছেন । এবং এ বিষয়ে তার স্বদেশের পূর্বন্থরীদের অপেক্ষা বিদেশী নাট্য- ' 
কারদের দ্বার! বিশেষভাবে প্রভাবিত হচ্ছেন। দৃষ্টান্ত বিরল নয়। সাম্প্রতিক 
কালের একাঁঙ্কের সংগে বীর বিশেষ পরিচয় আছে.তিনিই এ বক্তব্যের সমর্থনে ' 
রায় দেবেন। স্বদেশের পূর্বন্থ্রীদের সংগে উত্তর-সাধকদের যোগ এইখানেই 
যে তারা সকলেই একই পথের পথিক ।&&8 নইলেঞ্ুচিস্তা-ভাবনা বা আঙ্গিক- 
সচেতনতায় ছুয়ের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান রয়েছে। 


পা 
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আমরা এ আলোচনা তরুপতম নাট্যকারদের মধ্যেই নিবদ্ধ রাখতে চাই। 
অতএব বর্তমান প্রবন্ধে বহু-পরিচিত নাট্যকারদের নামোল্লেখ না থাকাই 
স্বাভাবিক । একমাত্র মর্মথ রায় ছাড়া আর কোন প্রতিষ্ঠিত নাট্যকার এখনও 
একাঙ্ক নাটক রচনায় উৎসাহিত হন বলে মনে হয় না। বাংল! একাসক্কের 
জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত ধিনি অক্লান্ত-ভাবে একাঙ্ক রচনা করে চলেছেন, 
তিনি হলেন বাংলা একাঞ্চের জনক মন্মথ রাঁয়। তবে মনে রাখা প্রয়োজন 
. বাংলা একাক্ষের প্রথম সচেতন শর্ট! মন্মধ রায় হলেও পরবর্তীকালে ধারা সেই 
ক্ষীণ সোতশ্বিনীর শীর্ণ প্রবাহকে অব্যাহত রেখেছেন তাদের কৃতিত্ব আমরা 
অস্বীকার করছি না। শচীন্ত্রনাথ, তুলসী লাহিড়ী প্রভৃতির নাম এ প্রসংগেই 
উল্লেখ্য । যদিও এ কথা স্বীকার করাই. ভালো যে সেই শীর্ণ স্রোতস্বিনীর 
কলেবরে কোন 'বিপুল পরিবর্তন আজ পর্যস্ত লক্ষ্য করা'যায় নি। নদী এখনও 
'অস্থর বেগেই বয়ে চলেছে, বেগৰতী হয় নি। 


॥ ছুই ॥ 

একথা অপ্রিয় হলেও সত্য যে রিগত দশকের নাট্যকারদের জনপ্রিয়তা! 
ক্ীয়মাণ হয়ে আসছে । পূর্ণাঙ্গ নাটকের কথা ছেড়ে দিলেও  একাক্ষের ক্ষেত্রে 
এ সত্যকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। তাই তুলসী লাহিড়ী কিংবা 
দিগিক্দরচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নাট্যকারদের একাঙ্কের অভিনয়ে নাট্যসংগঠন- 
গুলির মধ্যে বিশেষ উৎসাহ লক্ষ্য করা যায় না। এমন কি মন্মথ রায়ের 
একাক্কের অভিনয়ও ক্কচিৎ নজরে পড়ে । এর কারণ দ্বিবিধ হতে পারে । এক, 
নাট্যসংগঠনগুলি নতুন একাক্ষের সন্ধানে ব্যস্ত। তাই তরুণতম নাট্যকারদেরই 
তারা বেশী পছন্দ করেন । এই নতুনের প্রতি আকর্ষণে তার! পূর্বোক্ত নাট্য- 
কারদের একাঙ্কের কথা বিস্থৃত হয়েছেন.। দুই, হয়তো৷ এমনও হবে যে, নাটুকে 
দলগুলি একান্কের মধ্যে যে বিশেষ রক্তব্য চাইছেন, পূর্বোক্ত নাট্যকারদের রচিত 
একান্কে তা অনুপস্থিত । সম্প্রতি রচিত বিভিন্ন একাক্কে বক্তব্যের যে অভিনবত্ব 
লক্ষ্য করা ষায় তা-ই এঁদের আকৃষ্ট ক্রেছে।. তাছাড়া আঙ্গিকে নিন 
কতাকে অতিক্রমের প্রয়াস ত আছেই । 

প্রথম কারণটি সঠিক বলে মেনে নেওয়া কঠিন কারণ দর্শক-অভিনেতা বা 
পাঠক যে সবসময়েই নতুনের' মোহে মগ্ন থাকেন তা নয়। তা যদি হোত 


- 


গু বাংলা একাঙ্ক-ঃ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ৯৫ 


বাহলে পুরোনো নাটকের, অভিনয় হোত না। আজও এ দেশে নীল-দর্পণ, 
ব্যাপিকা বিদায় কিংৰ৷ রবীন্দ্রনাথের নাটকের অভিনয় হয় এবং 'অনেক নতুন 
‘নাটকের অভিনয়ও দর্শকদের এতখানি তৃপ্তি দিতে পারে না । উৎসাহী'নাট্য- 
0 সংগঠনগুলি চেখভ, পিরাণদল্লোপ্রিষ্টলে কিংবা! ইব.সেনের নাটকেরও অভিনয় 
॥ . করছেন। অতএব এরকম সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত হবে না যে বিগত দশকের 
নাট্যকারেরা বাংলা একাঞ্চকে এমন সমৃদ্ধ করতে পারেন নি যার ফলে সমস্ত 
চাহিদার পূরণ সম্ভব হয়। কারণ, মনে হয় এই সব নাট্যকারদের মধ্যে 
f অনেকেই পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনার বেশী উৎসাহ দেখিয়েছেন । তাতে আধিক 
সাঁফল্যেরও সম্ভাবনা বেশী । কারণ,.পেশাদার রঙ্গমঞ্চগুলিতে যেহেতু একাঙ্কের 
অভিনয় হয় না অতএব একাষ্ক রচনায় অনর্থক কাল-ব্যয় করতে অনেকেই 
চাননি। এই উৎসাহের অভাবের ফলেই গত ছু’ তিন দশকের বাংলা একাঙ্ক 
সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ স্থান "অধিকার করতে পারেনি । অগ্রজের ক্রুটী 
অনুজের মধ্যেও লক্ষ্য করা গেছে। বাংলা নাটকের যে সামগ্রিক দৈন্য তা 
“থেকে একাক্কের মুক্তি সম্ভব নয়। পঙ্ছুর গিরি লঙ্ঘনের মত অমাধ্যসাধন বাংলা " 

Le) 'লাটকের এই অবহেলিত শাখাই বা করবে কি করে? 
শুধু মনোযোগ বা নিষ্ঠার অভাবই নয় যুগোত্তীর্ণ একাঙ্ক রচনার ক্ষমতা 
পূর্ববর্তী দশকের নাট্যকারদের মধ্যে ক'জনের করায়ত্ত ছিল সেকথাও ভেবে 
“দেখা উচিত; বাংলা সাহিত্যের অন্তান্ত শাখার শ্রীবৃদ্ধি ঘটলেও নাটক ,এখনও 
১ স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি । 'কেবল অভিনয়ের' জন্তই নাটক রচিত 
রর হওয়া উচিত নয়। সার্থক সাহিত্য হয়ে ওঠাই নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া 
উচিত। একাঙ্কের ক্ষেত্রেও এরথা সমানভাবে প্রযোজ্য ৷. বাংলা একাঙ্কের যে 
“বিভিন্ন দুর্বলতা আজও লক্ষ্য করা যায় তার কারণ পূর্বোক্ত নাট্যকারেরা তাকে 

/সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করতে পারেননি ৷. 


ৃ ॥ তিন ॥ 
lol অবশ্য একথাও মনে' রাখা উচিত যে বর্তমান লেখক সাম্প্রতিক বাংলা একার্ক 
সম্পৰ্কে খুব উচ্চাশা পোষণ, করেন না। আমাদের পূর্বস্থরীরাই শুধু ভুল 
) করেছেন, আর আমরা সবাই ক্রটিহীন এ জাতীয় ধারণাও ভ্রমাত্মক হতে বাধ্য । 
ূ “একথাও অবশ্য ঠিক যে একাঙ্কের জনপ্রিয়তা এ যুগে ক্রমশঃ প্রসার্যমাণ। একাঙ্ক 


LN 


৯৬ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


. নাটক অভিনয়ে নাট্য সংগঠনগুলির উৎসাহও যথেষ্ট বেড়েছে । বিভিন্ন পত্র- 


পত্রিকায় একাঙ্ক প্রকাশের ব্যবস্থা হয়েছে । বিভিন্ন নাট্যকারদের রচিত একাক্কের্‌- 


ছুটি সঙ্চলন প্রকাশিত হয়েছে । এ ছাড়া বহু নাট্যকার তাদের একাক্ষগুলিকে 
একত্র করে গ্রস্থাকারে প্রকাশ করছেন । একান্ক নাটক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা 


একদিকে যেমর্ন নাট্যকার ও নাট্যসংগঠনগুলিকে উৎসাহিত করছে তেমনি অপর: 


দিকে দর্শকদের সাথে এ জাতীয় নাটকের পরিচয়কে আরও ব্যাপক করে তুলছে। 

উপরের তথ্যগুলি যেমন আশাপ্রদ তেমনি একাক্ক নাটক রচয়িতার সংখ্যা 
বৃদ্ধিও লক্ষণীয়। এ যুগে, বেশ কিছু নাট্যকার একাঙ্ক রচনায় মনোনিবেশ 
করেছেন । এঁদের মধ্যে কেউ কেউ বেশ কিছুদিন ধরে লিখছেন, কেউ বা 
সবে লিখতে শুরু করেছেন। এই অসমবয়স্ক নাট্যকারদের বহু বিষয়ে পার্থক্য 
থাকা সত্বেও একটি বিষয়ে এদের মধ্যে গভীর এঁক্য লক্ষ্য করা যায়। তা হচ্ছে 
এই যে এদের মধ্যে অধিকাংশই তাদের নিজেদের কর্তব্যে নিষ্ঠাবান । সাফল্য 


এ'দের মধ্যে ক'জনের করায়ত্ত সে বিষয়ে সংশয় থাকতে পারে কিন্তু একাঙ্ক নিয়ে. 


পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এরা ক্লান্তিহীন I 
সাম্রতিক একাঙ্ক নাটকে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য লক্ষ্য কর! কঠিন নয়। 
উদাহরণ স্বরূপ “এই দশকের একাষ্ক” সষ্কলনটির কথা ধরা যাক। উক্ত সঞ্চলনে 


পনেরোটি একাঙ্ক আছে। এই পনেরোটি একাঙ্কের মধ্যে বিষয় বস্তুর দিক দিয়ে . 


বিশেষ মিল নেই । শুধু বিষয় বস্তুর অমিলই নয় আরও একটি প্রধান বিষয়ে 
নাট্যকারদের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তা হচ্ছে এই যে কোন কোন 
নাট্যকার যেমন তাদের একাঙ্ক নাটকে ঘটনার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন 
আবার কোন কোন নাট্যকার বহিজগগতের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে ব্যক্তির 


অবচেতন লোকের রহস্য উদঘাটনে ব্যস্ত। আমার এ প্রসংগে অতন্থু সর্বাধি-- 


- কারীর “সিড়ি” এবং অন্তর প্রকাশিত ‘অন্তস্বর’ একাঙ্ক ছুটির কথ! মনে পড়ছে। 


প্রবোধবন্ধু অধিকারীর “নকল নক্ষত্র নামক ছোট গল্পটির নাট্যরূপও এই 


প্রসংগে স্বরণীয় । অন্তান্ত নাট্যকারেরা যে এ বিষয় নিয়ে একান্ক রচনা করছেন 


না তা নয়। অনেকেই হয়ত চেষ্টা করছেন। মানুষের অবচেতন সত্তার রহস্য” 


উদ্ঘাটনের যে প্রয়াস এতদিন পর্যন্ত আমাদের দেশে উপন্তামে বা ছোট গল্পে 
সীমাবদ্ধ ছিল, পূর্বে কোন কোন নাটকে তা ক্কচিৎ লক্ষ্য করা গেলেও একাক্ষে: 
তার সার্থক রূপায়ন এখন লক্ষ্য করা কঠিন নয়। 


্ 


পি” 
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॥ বাংলা একাষঞ্ট বৰ্তমান ও ভবিষ্যৎ . ; ৯৭ 


কোন কোন নাট্যকার অবশ্য তাদের একান্কে আঙ্গিক 'নিয়ে পরীক্ষা! নিরীক্ষা 


, চালিয়ে যাচ্ছেন । অজিত গঙ্কোপাধ্যায় ঠিক প্রচলিত পথে চলতে সন্মত নন। ' 


তার পূর্ণাঙ্গ নাটকের ক্ষেত্রেও যেমন, তেমনি একাঞ্চের ক্ষেত্রেও তিনি অভিনব _ 
আঙ্গিকের সন্ধানী । সুর্যের মতো সমুদ্র" অজিতবাবুর্‌ একটি দুঃসাহসী প্রচেষ্টা । 
অভিকব আঙ্গিকের সন্ধানে আরও একজন নাট্যকার উৎসাহী । তিনি হচ্ছেন 
গিরিশংকর | তার “শেষ সংলাপ’ নিঃসন্দেহে একাক্ক নাটক নিয়ে পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার ক্ষেত্রে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হিসাবে' স্বীকৃতি: পাওয়ার যোগ্য। 
এ'দের দুজনের মত সচেতনভাবে একাঙ্ক নাটকের আঙ্গিকের পরিবর্তন সাধন 
অন্ত কোন তরুণ নাট্যকার করতে পারেননি । ডি ৮ 
যে কজন তরুণ' নাট্যকার বিষয়বস্তুর গুণে এবং স্মরণীয় মি 
সার্থকতা অর্জনে সক্ষম হয়েছেন: তাদের মধ্যে মনোজ মিত্র অন্ভতম। ভার 
ৃত্যুর চোখে জল’ কিংবা ‘পাখির চোখ” একাঙ্ক ছুটি পূর্বোক্ত দ্বিবিধ কারণে 
স্মরণীয় ৷ তবে তার প্রথমোক্ত একাঙ্কুটি দ্বিতীয়টির তুলনায় সার্থক স্থষ্টি হিসাবে 
স্বীকৃতি পাওয়ার' যোগ্য ৷ মৃত্যুর চোখে জল’ একাঞ্চের মৃত্যু-পথ-যাত্রী বৃদ্ধ 
বঞ্ধিমের চরিত্রটি অবিস্মরণীয় । তার জিজীবিষা তাকে অমরত্ব দান করেছে. 
এ প্রসংগে আর একজন নাট্যকারের নাম কর! উচিত। “তিনি বমেন লাহিড়ী । 
তিনিও বেশ কয়েকটি একাক্ষের অষ্টা। যদিও গতান্ুগতিকতার প্রতি তার 
প্রশ্রয় মাত্রাতিরিক্ত 'এবং, পুরোনো আঙ্গিকের প্রতি তার আনুগত্য 'যদিও 
' অবিচল তবু নাটকীয় সংঘাত সৃষ্টিতে তার ক্ষমতা অনস্বীকার্য ।. আমার যনে 
হয় নাটক রচনায় তার এই মুন্সীয়ানাই তার একাক্কগুলির অন্ততম আকর্ষণ । 
তবে'সপপ্রতি প্রকাশিত তাঁর “তমসার তীরে” একাস্কিকাটি কি বিষয়-বস্ততে কি 
আঙ্জিকে একটি ব্যতিক্রম বলে ধরা যেতে পারে ।' . 
মমসাময়িফ রাজনৈতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে টি হওয়ার 


ফলে অমর গঙ্গোপাধ্যায় তার একাঙ্কগুলিতে বর্তমান যুগের বিপর্যস্ত যৌবনের 


, চিত্ৰ অঙ্কনে মৌলিকত্ব দাবী করতে পারেন । - তরুণ নাট্যকারদের মধ্যে তাকে 
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আমার সব চেয়ে সম্ভাবনাময় বলে, মনে হয়। গিরিশংকর কিংবা -অজিত 
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গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্যে যে: সমাজ-সচেতনতা, সুস্থ রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি 


নিষ্ঠা লক্ষ্য কর! যায়.অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের একাঙ্কগুলিতেও তা উপস্থিত । তার 
'দ্বান্দিক' এবং “জীবন যৌবন’ একাঞ্চ ছুটি এ কারণেই এত জনপ্রিয় হতে 
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৯৮ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


পেরেছে । তার “সন্ধ্যার রঙ’ একাঙ্কটিও অপর ছুটি একাস্কের মতই জনপ্রিয় 
হয়েছে। প্রগতিশীল নাট্যকার হিসাবে তিনি দর্শক বা পাঠকদের কাছে স্ুপরি- 
চিত। আরও দুজন নাট্যকারের নাম এ প্রসংগে উল্লেখ করা উচিত। তারা 
হলেন সুনীল দত্ত এবং কিরণ মৈত্র। সুনীল দত্তের কোন একাঙ্ক সম্প্রতি 
প্রকাশিত হয়েছে বলে মনে পড়ছে না। বোধ হয় পূর্ণাঙ্গ নাটক্ঠরচনায় তিনি 
ব্যস্ত থাকায়, একাদ্ব রচনার প্রতি তিনি বিশেষ মনোযোগ দিতে পারছেন না 
কিরণ মৈত্র অবশ্য পূর্ণাঙ্গের , পাশাপাশি একাঙ্কও রচনা করে চলেছেন । তার 
“অন্ধ-কারায়” একাক্কটির বিষয়বস্তর কোন চমক না থাকলেও তিনি যেভাবে 
একাঙ্ষটিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তাকে প্রশংসা না করে পারা যায় না। 
নিঃসন্দেহে তিনি মানবদরদী গাট্যকাঁর। সমাজ-সচেতনতা তার মধ্যেও লক্ষ্য 
করা যায়। কিন্তু তাঁর 'অন্ধ-কারায়' একাক্ষের পরিণতিতে যে গভীর নৈরাশ্টের 
স্থরটি প্রকটিত্‌ তা যেন নাট্যকারকেও 'আচ্ছন্ন করেছে মনে হয়। তিনি রমজান- 
মদন-ইদ্ডি স-বাঁমূলালকে আর্শার বাণী.শোনাবেন কবে। - | 

' বালা একাঙ্ক নাটকে সাম্যবাদী আদর্শের উপস্থিতি অপ্রত্যাশিত, নয়। 


' যদিও, সাহিত্যে যারা রাজনীতির গন্ধ পেলে বিচলিত হয়ে পড়েন, তারা এই ' 


‘সব প্রচেষ্টাকে নিরুৎসাহিত করবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু তবুও নাট্যকারেরা 
তাদের উদ্যম অক্ষুণ্ন রেখেছেন। . সম্প্রতি সচেতন ভাবে একাঙ্ষে. সাম্যবাদী 
আদর্শের বিরুদ্ধে বক্তব্য উপস্থিত করবার প্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে 
দেবব্রত সুর চৌধুরীর “পোস্টার একাক্কটি দ্রব্য । ' এ একাঙ্কটি পড়লে মনে 
হয় নাট্যক'রের নাটক-রচনাঁয় বিন্দুমাত্র উৎসাহ 'নেই। কারণ এ একাক্কটিতে 


(যার বিষয়বস্তু জনৈক ডাক্তারের ডিসপেন্সারীর দেয়ালে কোন.দল পোস্টার , 


মারবে ) পি. পি. আই নামের আড়ালে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল সৃষ্বনধে 
কুৎসা রটান ছাড়া আর.কিছুই নেই। 

একাঙ্চের স্বল্প পরিসরে মাজিত, তীক্ষু অথচ বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরস পরিরেশন 
করা খুবই. কঠিন . খুব কম 'নাট্যরারই এ ধরণের প্রচেষ্টায় সার্থকতা লাভ 


করে থাকেন |. দুঃখ-দৈষ্য-দারিদ্রযের চিত্র অঙ্কনে অনেক নাট্যকারই উৎসাহিত ! 


হন কিন্তু জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসঙ্গতি; লঘু-কৌতুকের দিকটি চিত্রণে অনেক 
নাট্যকারই শক্তির,অভাবে.:নিরুংসাহ।..:তরুণ .নাট্যকারদের মধ্যে চিত্তরঞ্জন 
“ঘোষ কয়েকটি হাস্তরসাত্মক.-নার্থক .একাঙ্ক. “রচনা! করেছেন-।' তার 'কন্তকা” 
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॥ 


॥ বাংলা একাষ্ক বর্তমান ও ভবিষ্যৎ. ৃ . ৯৯. 
কিংবা “প্রেমের ফাঁদ 'পাত| তৃবনে”' একাষ্ক দুটি দর্শক-পাঠককে সাময়িকভাবে 
নির্দোষ আনন্দে মগ্ন করে. রাখতে পারে। তার “ত্রাহি' একাঙ্কটি এ-জাতীয় ' 
আর. একটি হাস্যরসাত্মক সার্থক একাস্ক।- কিন্তু যেখানে তিনি ব্যক্তি-জীবনের 


. অসংগতি ছেড়ে বিষয়াস্তরে গমন করেছেন, যেখানে তিনি সরকারী প্রশাসন 


ব্যবস্থা বা পরিকল্পনার নানা অসংগতি কিংবা ক্ষমতার দন্দ নিয়ে নেতৃত্বের 
দলাদলিকে তার এঁকাঙ্কের উপজীব্যরূপে উপস্থিত করেছেন সেখানে তার 
ব্যঙ্্-বিদ্রপ অনেক বেশী তীক্ষ: হয়ে উঠেছে। তার “দাও ফিরে সে অরণ্য? 
কিংব। “দেবরাজের মৃত্যু এই একাম্ক ছুটি রাজনৈতিক. বাগ নাটিকা হিসাবে ' 
জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তবে এ প্রসংগে মনে রাখা প্রয়োজন যে এই 
একাস্ক দুটির সংগে পোস্টার নাটিকার পার্থক্য আছে। তার এই একাঙ্ক 
ছুটিতে সমকালীন সরকারী-ব্যবস্থার সমালোচনা থাকলেও তা সাহিত্য হয়ে 
উঠতে পেরেছে। অধিকাংশ “পোস্টার. নাটিকা'ই সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে 
না। তাই সেগুলির আবেদন হয় সাময়িক, ক্ষণকালের জন্ত জলে উঠাই 
তাদের কাজ। নাটকীয়ত্ব বজায় রাখার চেয়ে, বক্তব্যকে বলিভাবে প্রচার 
করার দিকেই তাদের লক্ষ্য বেশী। এ কারণে, অনেক সার্থক একাঞ্ছের 
তুলনায় পোস্টার নাটিকা দর্শক বা পাঠকের চিন্তে সাময়িকভাবে গভীর প্রভাব 
বিস্তারে সক্ষম হয় । কিন্তু কিছুদিন পর, প্রয়োজন শেষ হলে সে প্রভাবের, 
অবশিষ্টটুকুও ‘তাদের মনে থাকে না। এ কারণেই উৎপল দত্তের ‘স্পেশাল ' 


. ট্রেন” পোস্টার নাটিকা হিসাবে অসাধারণ জনপ্রিয় হলেও, বাংলা' একাঙ্ক 


শপ 


নাটকের ইতিহাসে তার স্থান অনুল্লেখা | ' ূ 

অথচ উৎপল দত্ত বদি একাঙ্ক রচনায় অধিক মনোবিবেশ করতেন তাহলে ' 
তিমি নিশ্চয়ই কয়েকটি উৎকৃষ্ট একাঙ্ক রচন! করতে পারতেন। তার 
‘মে-দিবস’ বা ‘ঘুম নেই’-এর জনপ্রিয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে এ দিদ্ধান্তে 
পৌছানো যায়। তিনি একাঙ্ক লেখেন না কেন? একই প্রশ্ন করা যায় 
প্রগতি নাট্যঃসাহিত্যের অন্ততম 'অংশীদার বিজন ভট্টাচার্য কিংবা বীরু 
মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে । তারা যদি বাংলা একাঙ্ক-নাটককে সম্বদ্ধ করতে 
চাইতেন তাহলে তাদের পক্ষে তা অনাধ্য ছিল না। আর একজন নাট্যকার 
ভা চট্টোপাধ্যায়, ধার “আজ কাল’-এর 'জনপ্রিয়ত৷ আজও অব্যাহত, তিনিও 
যদি একাস্ক রচনায় অগ্রসর হতেন তাহলে তার পক্ষে কৃতকার্য হওয়া অসম্ভব 


চু 


~ 


১০০ | ৃ . প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


ছিল না। কিন্তু একাঙ্ক রচনা ত দূরের কথা, অনেকদিন তার কোন নাটক , 


প্রকাশিত অবস্থায় দেখিনি। এই সব প্রতিষ্ঠিত নাট্যকারেরা যদি একাঙ্ক 
নাটকের উৎকর্ষ-সাধনে উদ্ভোগী না হন তাহলে .কাদের স্কন্ধে সে দায়িত্ব 
অগিত হবে, সে দায়িত্ব পালনের যোগ্যতাই বা কজনের আছে? চিত্তরঞ্জন 
বাৰু যে শুধু হাস্যরসাত্বক একার্ক রচনায় দক্ষ নন, তিনি যে অন্ত ধরনের. 


‘বিষয় নিয়ে? একাঙ্ক রচনায় সক্ষম তার প্রমাণ তার “দ্বিত়' একাক্কটি । 


আমাদের মনে হয় তার এ-জাতীয় একাঙ্ক আরও রচনা করা উচিত। কারণ 
একাঞ্চের মাধ্যমে শুধু জীবনের ক্ষুদ্র অসঙ্গতি বা লঘু কৌতুকের দিকটি নয়, 
জটিল অন্ধকার দিকটি দেখাঁবারও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে৷ | 


সম্প্রতি কয়েকজন তরুণ নাট্যকার গ্রস্থাকারে তাদের একাক্ক প্রকাশে উদ্যোগী" 


হয়েছেন। একটি মাত্র একাঙ্ক গ্রন্থাকারে প্রকাশ . করার মধ্যে ছুঃসাহস 
নিশ্চয়ই লক্ষ্য করা যায়। কল্লোল মজুমদার ('অলমিতি, স্টান্ট ), কমল 
চট্টোপাধ্যায় ( শাশ্বতিক ), পূথ্বীশ সরকার (খতুর শেয নাম বসন্ত ), লক্ষ্মণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় (নির্বাক প্রহরী ), 'অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় (কে থাকে কে 
' যায়) এদের তরুণতম নাট্যকার বলা যেতে পারে। এ'দের রচিত একাঙ্কের 
বিষয়বস্ত কখনও প্রেম, কখনও নিষ্ঠুর সামাজিক প্রথা, কখনও বা জীবনের 
ছোট-খাট অসঙ্গতি ৷ কখনও কখনও রাজনৈতিক বিষয় নিয়েও নাট্যকার 
বিদ্বপাত্বক নাটিকা রচনা করেছেন। কিন্তু এই সব নাট্যকারদের রচিত 
একাঙ্কে চরিত্র-চিত্রণে কিংবা সংলাপে এত ক্রটী বাঁ দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায় 
যে মনে হয় এঁদের আরও অঙ্থশীলন প্রয়োজন। তাছাড়া তারা যে সমস্ত 
বিষয়বস্ত অবলম্বনে একাঙ্ক রচনা করেছেন সেগুলির উপযোগিতা সম্বন্ধেও 
সংশয় পোষণ করা যেতে পারে । গ্রন্থ প্রকাশ অপেক্ষা অনুশীলনে যদি এরা 
অধিক মনোনিবেশ করেন তাহলে এদের মধ্যে কোন কোন নাট্যকার 
ভবিষ্যতে দর্শক বা পাঠককে সার্থক একাঙ্ক উপহার দিতে পারবেন । 


বিদেশী পূর্ণাঙ্গ নাটকের ন্যায় কিছু কিছু উত্কৃষ্ট বিদেশী একাঙ্কেরও 


অনুবাদ হওয়া উচিত। তাতে দর্শক বা নাট্যকার ছুয়েরই উপকার হতে 


পারে। দর্শকের বা পাঠকেরা তাহলে কিছু উচ্চমানের একাঙ্কের সাথে. 


পরিচিত হতে পারেন। নাট্যকারেরাও সেই সব একাক্কের আদর্শে অনুপ্রাণিত 
হয়ে উন্নতধরনের -একাস্ক রচনায় উদ্বোগী হতে পারেন। কিন্তু অন্ুরাদ-কর্সে 


৮৫. 


Lr 


- ॥ বাংলা একাঙ্ক বৰ্তমান ও ভবিষ্যৎ | ১০১ 


অধিকাংশ: নাট্যকারেরই উৎসাহ ক্ষীণ। অনেকেই সাহস করে এগিয়ে আসেন 


না। আমার মনে হয় অজিত "গঙ্গোপাধ্যায় কিংবা উৎপল দত্ত যদি এ দায়িত্ব 
পালনে অগ্রসর হন তাহলে বাংলা একাঙ্ক নাটকের সমৃদ্ধি সম্তব। সম্প্রতি 
পার্থপ্রতিম , চৌধুরী বিদেশী নাটক একাঙ্ক অনুবাদে উদ্যোগী হয়েছেন । তবে 
তিনি যদি হাল্কা ধরনের বিদেশী নাটকের অনুবাদ না করে খুন-জখমের 
বিভীযিকায় দর্শক পাঠককে চমকিত করবার সহজ পথ 'পরিত্যাগ করে কিছু 


সিরিয়াস বিদেশী, নাটকের অন্তবাদ করেন তাহলে তীর প্রয়াস' সফল হবার 


| সম্ভাবনা থাকবে । 


॥ চার ॥ 
উপরে যে'কজন নাট্যকারের নামোল্লেখ করা হল তাদের 'সংখ্যা মুষ্টিমেয় । 
এ ছাড়াও আরও কয়েকজন নাট্যকার একাঙ্ক নাটক রচন! করে খ্যাতি লাভ 
করেছেন। তাদের মধ্যে জোছন দস্তিদার, নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ইন্দ্রনীল 
চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ কর প্রয়োজন । এ ছাড়া লক্কপ্রতিষ্ঠ. কথাসাহিত্যিক 


-বিমল কর ‘ঘাতক’ নামে একটি সার্থক একাঙ্ক' পাঠকদের উপহার 'দিয়েছেন 1, 


এসব সত্বেও একথা নিঃসন্দেহে বলা মায় যে আরও অনেক নাট্যকার একাস্ক 


_, নাটক নিয়ে পরীক্ষা- নিরীক্ষায় ব্যস্ত রয়েছেন । তাদের অনেকের একাঞ্চই হয়ত 


প্রকাশিত অবস্থায় আমাদের হাতে পৌঁছোয়নি। তাছাড়া প্রকাশিত সমস্ত 
একাক্কের সংগে আমাদের পরি চিতিও-সম্তব হয়নি । কিন্তু তাদের ্রয়াসকে তুচ্ছ 


- করে দেখবার উপায় আমারের নেই। ' কারণ বাংলার নবনাট্য আন্দোলনে 
.একান্ক নাটক রচনা, তার অভিনয়ের গুরুত্বও রুম নয়। আজ বাংলা দেশে ' 
(একান্ক নাটক নিরে যে 590 হচ্ছে তাকে স্বাগত না জানিয়ে উপায় ' 


নেই | | J 
' বাংলা একাঙ্চের ভবিস্ৎ সম্বন্ধে এখনই কৌন মন্তব্য করা কঠিন। উত্তর- 


' পুরুষের কাছে তা পার্বের বস্ত’ হয়ে উঠবে কিনা সে বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে 


পৌঁছোন এখনই সম্ভব নয়। তবে একথা ঠিকই, বাংল! একাঙ্ধকে এখন আর 
অপাংক্তেয় করে রাখা সম্ভব নয় । একসময় আমাদের নাট্যসাহিত্যকে অনেকে 
অবহেলার চোখে দেখতেন, এখনও যে সে ধারণ! কোন কোন ' অনভিজ্ঞের নেই 
তা নয় কিন্তু পূর্ণাঙ্গ নাটকের কথা ছেড়ে দিলেও সাম্প্রতিক কালের কয়েকটি 


1 


১০২ ৮2৮, ২২৯ ‘প্রবন্ধ পত্রিকা! be 


একাঙ্টকে আধুনিক ছোটগল্পের: পাশে দাড় 'করান যেতে, পারে | যে মগ্ন- 
. চৈতন্তের'রহশ্য উদ্ঘাটনে অনেক ছোটগল্পের লেখক ব্যস্ত,কোন কোন নাট্যকার, 
সে.পরীক্ষায় সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়েছেন । . আধুনিক একাঙ্ক সব. সময় আর' 


বহিমুখী হচ্ছে না, ঘটনার ঘন-ঘটা তার মধ্যে লক্ষ্য করা সব, সময় সম্ভব নয় । ” 


, কোন কোন তরুণ নাটাকরের প্রচেষ্টায় তা অস্তর্ুখীও হয়ে উঠছে। অতএব; 
আধুনিক ছোটগল্পের পাঠক যদি বিরল 'না হয় তাহলে আধুনিক. একাঙ্কের পাঠক 
বা দর্শকের সংখ্যবৃদধি ঘটবে এটাই স্বাতাবিক। টা উর 

তবে একথা, ঠিকই যে আধুনিক নাট্যকারের এখনও তাদের লক্ষ্যে  পৌছুতে, 
পারেননি । নাটক যে শুধু অভিনয়ের জন্তই লিখিত হয়,না, তাকে সর্বপ্রথম 


সাহিত্য হয়ে উঠতে হয় এই বোধের অভাবই অনেকদিন প্রধান অন্তরায় হয়ে ' 


১ দাড়িয়েছিল। অনেকদিন আগে মন্মধবাবু তার অসাধারণ ক্ষমতার দ্বারা বাংলা 


মি 
* ছি 


টি 


একাক্কের সাফল্যের যে সম্ভাবনার ইঙ্গিত তার অবিস্মরণীয় একাস্কগুচ্ছে নিহিত,. £. 


রেখেছেন (এবং এখনও পর্স্ত সে প্রচেষ্টা থেকে তিনি বিরত হননি ৷) আধুনিক, 
নাট্যকাররা তাকে বাস্তবে পরিণত করতে উৎসাহী । তারা হয়ত এখনও এমন 


, একাস্ক রচনা করতে পারেননি যা বিশ্ব-নট্যিসাহিত্যে স্থান দাবী করতে; 


t 


গারে কিন্তু-একথা নিশ্চিত বলা যায় আগামী দিনে নাট্যাভিনয়ের টিক 


প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নবাগীত নাট্যকারদের, সম্মিলিত আন্তরিক প্রচেষ্টায় বাংলা: , 


একাঞ্ট বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে. তার যোগ্যস্থান অধিকার করে' নেবে। ' 


তার জন্য আরও কিছু, প্রতিভাশালী? ক্ষমতাবান 2 প্রযোজনায়" 
!রয়েছে। উর | fate es 


রি 


নি 


1 


+ 


এরন্থ-প্রসস 





'মাণিক বন্দ্যোপান্যায় . 
| উজ্জ্বলকুমার মজুমদার 


সমকালীন বাঁঙল! সাহিত্যের উপন্তাসলেখকদের সম্পর্কে স্বতন্ত্র আলোচনা 
বেশি নেই। সম্প্রতি ছুটি বই চোখে পড়লে| | .হরপ্রসাদ মিত্রের ‘তারাশঙ্কর’, 


. এবং নিতাই বহর ‘মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়।* স্বৰ্গত বিভূতিভূষণ. বন্দ্যোপাধ্যায় 


1 


সম্পর্কেও একাধিক সমালোচনার বই দেখেছি। কিন্তু একমাত্র মাণিক 


বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়! সবগুপিই বোধহয় বিশ্ববিষ্ভালয়ে সিলেবাসের দ্বারা অন্ুপ্রেরি ৩ 
হয়ে লেখা। ছাত্রসমাঁজ-নিরপেক্ষ এই কাজে লেখক তো বটেই, প্রকাশকও 
বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। | 

। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের মোটামুর্ট পরিচয়, তাঁর. মনোজগৎ ও 
সমকালীন সাহিত্য, তার নারী ও পুরুষচরিত্র, তার বক্তব্য ও প্রকাশরীতি এবং 
সবশেষে তার ছোটগল্প--এই কটি বিষয় নিয়ে নিতাই বস্থ আলোচনা করেছেন । 
কোনো পণ্ডিতী ঢঙে আলোচনার স্ুত্রপাত করেন নি তিনি, যতটা সম্ভব 
আলোচনাকে আন্বাগ্ত করবার চেষ্টাই করেছেন তিনি, যদিও সে চেষ্টার ক্রটি 
হয়েছে কোথাও কোথাও অসাবধানতাবশত। আলোচনার যে দৃষ্টিভঙ্গি তিনি 
বেছে নিয়েছেন তাও ফমূলামোহযুক্ত বলে প্রশংসনীয় । কোন সাহিত্যিকের 
নিজস্ব মতামত থাকতে পরে, সে মতামতের প্রতিফলন তার সাহিত্যে থাকতে 
পারে, তার জন্য বিশেষ কোনো। সম্প্রদায় তাকে নিয়ে নাচানাচিও করতে পারে, 
কিন্তু মতামতের সুষ্ঠু প্রয়োগে বা প্রকট প্রকাশে নিজস্ব ধর্মের দিক থেকে উপন্যাস 


সমৃদ্ধ বা জাতিচ্যুত হয়েছে কিনা সেই আলোচনাই সমালোচকের কর্তব্য ।' 


সমালোচকের ,কর্তব্যবোধ প্রথর এবং .সেইজন্তই আলোচন! কোথাও ৪ 
নয় js ৃঁ / 
লেখকের আলোচন, থেকে একথা আমরা, খুব স্পষ্ট ও ভাবে জানতে 





*মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় । নিতাই ব। ফসল প্রকাশনী। "৩৭, কামিনী রী লেন, হাওড়া । 
দামনাড়ে. তিন টাক! ॥ 7722 


১০৪ রর প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 
পেরেছি যে মাণিকের সাম ও অভিজ্ঞতা ছিল প্রথম শ্রেণীর উপন্ামলেখকের, 
কিন্তু স্টার উপযুক্ত স্থিতিশীল মন তার ছিল না, ‘বেপরোয়া মনোবৃত্তি ও. 
বিশৃঙ্খল বাসনাবিলাস’ তাকে মহৎ শিল্পীর ধর্ম থেকে বিচ্যুত করেছে। সমকালীন 


সাহিত্যিকের সংগে তার সম্পর্ক নির্ণয়ে সমালোচক যখার্থভাবেই মাণিকবাবুর রঃ 


- ওপর শরৎচন্ত্রের প্রভাবের কথা বলেছেন এবং সে প্রভাব থাকা সত্বেও শরৎ- 
চন্দ্রের আতিশয্যের দ্বারা তিনি যে একটুও বিচলিত হন নি সেটিও আমরা 
সমালোচকের অন্নসরণে লক্ষ্য করেছি। এই আতিশয্যবজিত ব্যক্তিত্ব নিয়েই 
বোধহয় মাঁণিকবাবু বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখ! দিয়েছিলেন একটি স্বকীয় 
ভঙ্গির লেখক হিসাবে। নিছক আবেগ উচ্ছাসের ভিত্তিতে তীর চরিত্রগুলি 
_ দাড়িয়ে নেই, চরিত্রগুলির উৎস ও পরিণতি সম্পর্কে তিনি অতি সচেতন । এবং 
এই সচেতনতাই তার চরিত্রগুলিকে ফটোগ্রাফিক করে তুলেছে । যে সব ক্ষেত্রে 
আবেগ উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়া আমাদের রক্তের স্বভাব, সে সব ক্ষেত্রে মাণিকবাবুর 
মর্মান্তিক নিরপেক্ষতা অনেক সময়েই আমাদের ঈর্যার বিষয়। এই নির্মমতার 
অস্ত্রে তিনি আমাদের ভদ্রসমাজের মূল্যবোধগুলির ওপর আঘাত হেনেছেন। 
তথাকথিত ভদ্রসমাজের গপ্তির বাইরে যারা রয়েছে তাদের প্রতি সহমর্মিতাও 
তার হাতে নিখুত ফটেছে। চরিত্রের জটিলতা, অর্থনীতিক সমশ্যাক'্টকিত রূঢ 
জীবন, এবং ইংগিত-সংকেত-না মানা বলিষ্ঠ প্রকাশ__মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় 
এই তিনটি গুণেও বাঁলা সাহিত্যে বিশিষ্ট । সমালোচকের এইসব প্রতিপাগ্ঠ- 
গুলি'স্পষ্ট হলেও অনেক ক্ষেত্রেই উদাহরণ ও বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে বলে 
'হয়। অনেক মন্তব্যকে তিনি যেমন উদাহরণ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তেমনি 
অনেকগুলি শুধু মন্তব্য ছিসাবেই রয়ে গেছে। -অর্থনীতি-নিয়গ্ত্রিত মানুষের 


সম্পর্ককে বা রূঢ় বাস্তব বর্ণনাকে সমালোচক যেমন মাণিকবাবুর লেখা থেকে 
উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন, তেমনি মাণিকবাবুর উপন্তাঁ অনেক সময়েই যে: 
প্রবন্ধমাত্র মনে হয়েছে, তত্বের বাহন হিসাবে ধরে নিতে বাধ্য হয়েছি__এ. 
মন্তব্যের বিশ্লেষণ ও উদ্দাহরণ নেই ।' তেমনি উদাহরণ নেই এই মস্তব্যটির ৪. 


‘এমন জটিল মনন আর অন্তর্ভেদী দৃষ্টির অধিকারী কথাসাহিত্যিক পাশ্চাত্য 
জগতেও সুদুর্ণভ । যে মনটি ‘পাশ্চাত্য জগতেও ছুর্লত_সে মনটির একটু 
তুলনামূলক আলোচনার প্রয়োজন অবশ্যই ছিল। মোটামুটিভাবে এইটুকু বলা 
যেতে পারে যে, মাণিকবাবু প্রথম শ্রেণীর শিল্পী হওয়া সত্বেও তার উপন্থাসগুলি 
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“ কোথায় তার নিজস্ব অসংযম, অতিবিষশ্লেষণ এবং. তিস্তার ভারে ব্যর্থ হয়ে 


যাচ্ছে, সেই ব্যর্থতার চিড়গুলি আরও স্পষ্ট করে সমালোচকের দেখিয়ে দেওয়া 
উচিত ছিল। EE | রর 

“নারী নর্মসহচরী ও মর্মসংগিণী* অধ্যায়ে নারীর প্রেম সম্পর্কে মানিকবাবুর 
খ্লারণ!, বলিষ্ঠ প্রেমের অপেক্ষাকত স্বল্পতা এবং প্রেমের নির্ভেজাল আদর্শের 
অভাব, নারীর বিকৃতি_-ইত্যাদি বৈশিষ্টাগুলি সমালোচক দেখিয়েছেন । কিন্তু . 
নারীচরিত্র বিশ্লেষণের পৌরাণিক এঁতিহ ও আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের নারীর . 
মনোবিশ্লেষণের কথ! আলাচনার মাঝে মাঝে প্রানঙ্গিক ভাবে ন] এসে 'ছেঁদো”, 
ভূমিকা হিসাবে আমার খানিকটা, গীড়াদায়ক মনে হয়. ‘উপজীব্য ও উপস্থাপনা? 

। অধ্যায়ে মানিকবাবুর অভিজ্ঞতীর. ভৌগোলিক পরিধি, জটল মনোজগতে তাঁর 
বিচরণ, অস্থস্থ যনোবিচারকে সার্থক সাহিত্যিক রূপদানের প্রচেষ্টা ইত্যাদি 
দিকগুলির প্রতি. ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। কিন্তু উপজীব্য নতুন বলে এবং 
চমকপ্রদভাবে নতুন বলে যাণিকবাবু সম্পর্কে সাহিত্যের ইতিহাসের প্রথম 
সারিতে তার স্থান এ কথা মানতে আমাদের আপত্তি আছে। সমালোচক 
নিজেই মাণিকের, অসাধারণ ক্ষমতার অপব্যবহারের কথা বলেছেন। সংযম 
বার ধ্যানে নেই, তিনি যতই অসাধারণ বিষয়বস্তকে অবলম্বন করুন না কেন 
তাকে প্রথম শ্রেণীর ওপস্ঠাসিক বলতে আমার আপত্তি আছে। এই. পর্যায়ে 
আলোচন! প্রমঙ্গে সমালোচক বলেছেন যে তার পাঁচ জন প্রকাশকের কাছে 
প্রতিশ্রুত হয়ে একই সঙ্গে বিভিন্ন ব্যয়ে মানিকবাবু লেখনী চালনা. করেছেন, 
পরে আবার বলেছেন, কারে! 1 তদারকিতে বা অর্ডার সরবরাহের ঝুঁকি নিয়ে 
তিনি এক লাইনও লেখেন নি। এই মন্তব্য ছুটি কি contradictory নয় ? 
শেষ অধ্যায়ে মানিকবাবুর ছোটগল্পের আলোচনায় ছোটগল্পের ক্ষেত্রে তার স্থান 
নির্ণয় করবার চেষ্টা করা হয়েছে। তারাশংকর ও বিভূতিভূষণের.বিপরীত ধর্ম 
নিয়ে 'মানিকবাবুর আবির্ভাব । অসুস্থ মনোবিকার সামাজিক শ্রেণীবৈষস্য 
নিষ্নমধ্যবিস্ত পরিবারের অর্থ নৈতিক ভাঙন, মানুষের রিবেকের সংকট এইগুলি 
তার ছোটগল্পের উপজীব্য হয়েছে । উপস্থাপনার ব্যাপারে তার উপন্যাসের মতো 

“অনেক ক্ষেত্রেই গল্পরস তত্ববিস্তাবে ব্যাহত হয়ে ক্লাস্তিকর বলে মনে হয়েছে । 
এই অধ্যায়ে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে মানিকবাবুয় অসাঁফল্যকে আরও একটু বিশ্লেষণ 

- করে দেখালে ভালো হোতো। উপজীব্যকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে বেশি 4 
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পুরুষ-বৈরাগ্য ও বাসনার সংঘাত’ অধ্যায়টি বোধ হয় বইটির মধ্যকার, 
সব-চেয়ে সুলিখিত অধ্যায়।. মানিকবাবুর- বিভিন্ন পুরুষ চরিত্র বিশ্লেষণ করে 
সমালোচক যে সিদ্ধান্তে এসেছেন তা উদ্ধার করছি ঃ প্রেমিক, অথচ প্রেমে 
. গদগদ নয়, সংসারের ভালোমন্দের হিসেব, যারা রাখে আবার যারা সংসারে 
বেহিশেবী মানুষের মতে| নিজের জীবনে ঝোড়ো, হাওয়া আবাহু্ন করে নিয়ে 
আসে, যারা সেই বিপর্যয়ের সংঘাতকে অধিকতর জটিল করে তোলে আবার সেই- 
সংঘাতেন্‌ মধ্যে নিজেরাও জটিল হয়ে যায়, মানিকবাবু তাঁদের নিয়ে__চরিত্র 
সৃষ্টি করেছেন” নরনারীর পারস্পরিক বোঝাপড়া ছাড়াও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ 
থেকে স্ষ্ঠ আনিকবাবুর পুরুষচরিভ্রগুলিকে সমালোচক গল্পউপন্যান থেকে তুলে 
তুলে দেখিয়ে দিয়েছেন । . « 
ব্যক্তিগত জীবনে মাঁণিকবাবু তীর স্তাবকদের.কাছে থেকে যথোচিত আধিক 
সাহায্য পাননি বলে সমালোচক স্থচনায় আক্ষেপ করেছেন । কিন্ত শুনেছি 
স্বৰ্গত অতুলচন্দ্র গুস্ত তাকে আধিক সাহায্য করতেন । যুজফ্‌ ফর আমেদ' 
সাহেবের অতুলচন্্র গুপ্তের স্ৃতিকথায় ( “পরিচয়” পত্রিকায় প্রকাশিত ) এই 
ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। মাঁণিকবাবু যথোচিত সাহায্য পান নি একথা 
সত্যি; কিন্তু অতুলচন্ত্রের এই গোপনদান্বের কথা উল্লেখ না করলে তীর স্মৃতির 
প্রতি অবিচার' করা হয়' এবং মাণিকবাবুর জীবনী আলোচনার ক্ষেত্রে ত্র। সত্যের 


 অপলাপ হয়। যাই হোক নিতাইবাবু অন্থসন্ধান করে সঠিক তথ্য পরিবেশন: | 


করবেন ভবিষ্যতেঁ_এ আশা রাখি। . "( 


আলোচনার ক্ষেত্রে, ‘তিনি দোসরহীন অনন্য” পর্যবেক্ষণের তলায় ' 


দার্শনিকতার বুনিয়াদ, যদিও এই জীবনের অভিব্যক্তি সংখ্যাহীনতায় ও অনিঃ- 
শেষে অ-সীমিত'_ ইত্যাদি দুর্বল বাক্য পীড়াদায়ক । ভবিষ্যতে এইগুলির 
সংশোধন হবে এ আশাও রাখি। 
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| নর আমাদের -কথা 
প্রবন্ধ পত্রিকা” গত তিন বছরে সুধী সমাজে যে ভাবে আদৃত হয়েছে তা 
আমাদের কাছে অভাবনীয় ছিল ।' পুরাতন সংখ্যাগুলির জন্য বহু গ্রাহক ও 
পাঠক আমাদের..গ্রতিদ্িন. অসংখ্য চিঠি .দিয়ে থাকেন। প্রবন্ধ পত্রিকার 
«অধিকাংশ পুরাতন সংখ্যাই আজ .নিঃশেষিত। তাই আমাদের পক্ষে অনেক 
পুরাতন সংখ্যা সরবরাহ কর আর সম্ভব নয় । বিশেষ করে, প্রবন্ধ পত্রিকার 
বিশেষ সংখ্যাগুলি পাবার জন্য বহু পাঠক প্রতিদিনেই আমাদের কাছে অন্ণুরোধ 
জানান। “তাদের সে অনুরোধ পূরণ করা আমাদের পক্ষে একেবারেই অসম্তব। 
তাদের এই আগ্রহের কাছে,নতি স্বীকার করে আমরা একটি বিশেষ 'ব্যবস্থা 
অবলম্বন করেছি।- এপর্যন্ত প্রবন্ধ পত্রিকার সংখ্যা গুলিতে-যে সব মূল্যবান প্রবন্ধ 
প্রকাশিত-হয়েছে,'রর্তমান, ও . আগামী ছুটি সংখ্যায় তার কোন কোনগুলি 
পুর্ন মুদ্রিত রুরা হবে । - অগ্রহায়ণ,.পৌষ ও মাঘ পরপর তিনটি নিয়মিত সংখ্যায় 
‘আমরা পুরাতন. রাছাই ,রুর! অনেকগুলি লেখা প্রকাশ ররর । 
বর্তমান,সংখ্যায় ১৩৬৮ সালের শ্রাবণ মাসে স্থাচার্য প্রস্তর রায়ের 
শতবাধিকী উপলক্ষে, যে.বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছিল তার অনেকগুলি 
প্রবন্ধই পুনমুদ্রিত করা হল। এ ছাড়া -৩৬৯ সালের প্রকাশিত কয়েকটি 
প্রবন্ধ.এতে স্থান পেয়েছে। | 
পৌষ সংখ্যায়: যে প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হবে তার. কোন কোনটি গত শারদীয় 
সংখ্যায় প্রকাশিত হয়োছল, অবশিষ্টগুলি ১৩৬৮ সালের বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত 
হয়েছিল। গত শারদীয় সংখ্যার বহুল জনপ্রিয়তা এবং সরবরাহে আমাদের 
অক্ষমতার দরুণ মাত্র কয়েক মাম আগের প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি আবার পুলমুর্জনের 
hse দেখা দিল--একথা আনন্বের,: রোধকরি গৌরবরও। 
সংখ্যায় গত বছরের বিশেষ নববর্ষ সংখ্যার কতকগুলি প্রবন্ধ ও অন্যান 
দি প্রকাশিত মূল্যবান প্রবন্ধগুলি স্থান পাবে। 
এরপর আর কোন প্রবন্ধ পুনমুপ্রিত করা হবে না, অন্তত অদূর ভবিষ্যতে 
তো! নয়ই। “প্রবন্ধ পত্ৰিকা’ পুনযূৰ্ণ অপেক্ষা নূতন স্থাষটরই অধিকতর 
পক্ষপাতী । 


প্রবন্ধ পত্রিকা 





১৩৬৯ | 1 তৃতীয় বর্ষ £ অষ্টম সংখ্যা ঘ অগ্রহায়ণ ॥ ১৯৬২ 


প্রফৃল্তচন্দ্র রায় 


ভূপেন্দ্ৰনাথ ঘোষ ' 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | ' 


1) 


মহম্মদ শহীদুল্লাহ ৷ 


- প্রফুল্লচন্দ্র রায় 


: হরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 


স্থধাংশ ঘোষ 


I 
| 


দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ॥ 


- শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 


* মৃণালকাস্তি ভদ্র 
জগন্নাথ গুপ্ত, 
সুধীর করণ. 
রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত ' 


১২-১৬ 


১৭-১৮ 
১৯-২৩ 
২৪-_২৮ 
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২৯-৫৭ A 
I 
॥ 
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৫৮-৬৪ 


৬৫-৮৩" 


৮৪-০৯০ 


৯১---৯১ 


] 
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. আমাদের কথা ও 
প্রাচীন হিন্দুদিগের রসায়ন- 
| শান্র্ভান 
আচার্য স্মৃতি. 
অভিনন্দন - 
পুণ্যস্থৃতি ' 
রবীন্দ্রনাথ : 
গ্রেহাম গ্রীণের উপন্তাস- 
মার্কসবাদে তত্ব ও প্রয়োগ 
মমোবিদ ইয়ুং 
"রবীন্দ্র আলোচনা 


৯৫৯৬] গ্রস্থপরিচয় 
৯৭--১০২ ॥ ভাষা উপভাষা প্রসঙ্গে. 
॥ ১০৩/১০৫ ৪ ' সাম্প্রতিক গল্প - 





পপ 





শীত্রই প্রকাশিত হবে: 


/ 


চিত্তরঞ্জন ঘোষের নি 
.. উপন্তাস. : 


মি 


দাম--আড়াই টাকা . 


- বিংশ শতাব্দী প্রকাশনী 


২5১ গ্রে ষ্্রীট £ কলিকাতা-৫ 





রঃ 5 ছু? চামচ মৃতসম্ীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহা, ৬ 
হালের প্রন ত্রাক্ষারিষ্ট (ও বৎসরের পুরাতন ) রর 


kL টি .. 
| [স্তর জ্রত উন্নতি হবে । পুরাতন মহা 
এ দ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং স্দি, কাসিঃ 


সৰ ১৯ হি 


বলকারক টনিক - ছু'টি ওষধ একত্র সেবনে 
গত আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে 
Ht KS aso BL) মঞ্চার হবে এবং নবলন্ধ 
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সা কলিকাতা কেন্র ডাঃলরেশ5ত্ত | 3১, অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চক্ত ঘোষ, এব-এ. 

/ ঘোষ, এমবি, বি-এস, আয়ুর্বেদ 1 5, উআহুবেদশান্্ী, এফ, সিএস, (লগুন), 

এত ৮১2 [এম স্,এস (আমেরিকা), ভাগলপুর 
রোড, কলিকাত1-৩৭ 1) ১ 








টনি ৭ অপ্রকাশিত পত্র 


& xX . 
শৰ /. ; (>) 

| '[শ্রীয়ুক্তা সতী ঘোষকে লিখিত ] ্‌ 
Memo ॥ ০ 2217 ূ 

"; সেদিন বিন। নোটিশে অর্থাৎ 5170055 ৬1516 দিয়া তোমার ওখানে ৬টা 


চাটুশি পাঠাইতেছি। ইহা আমাকে একজন উপহার. দ্িয়াছিল। কিন্ত 
আমার কুলের চাট্নীই ভাল লাগে। আশা করি তোমাদের নিকট ইহার 
কদর হইবে। 
 ভরীপ্রঃ 


টি | ৯61 

রিও 2... [ক্রীযুক্তা সতী ঘোষকে লিখিত] রঃ 

" Rt ; রর Calcutta . 

| ‘28/11/40 . 
Dr. B. NN. Ghosh 2 of very shy disposition 1185 

puzzled many as to how he won his bride! The explanation 

* ‘lies below : 

রঃ | “Jn Bel | mont is“ | a la“ | dy rich | ly left 5 

And. she‘ | is fair, | and, fair | er, that than word, 

Of wo‘nd | rous vir | tues: 5 ০4705 | times fro“m |. her ey‘es 

J did | receive by fair speech | less 10945 | sage‘s.” 

: e | ‘Ll. 161- 164 

প্‌ 2 | Merchant of Venice. 





লেভী ব্রেবোর্ণ কনে কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপিকা ডঃ শ্রীসতী 


। ঘোষের সৌজন্যে পত্র ছুটি প্রাপ্ত। দ্বিতীয় পত্রে উল্লিখিত ডাঃ বি, এন, ঘোষ 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের প্রধান, অধ্যাপক পালিত 

৬. অধ্যাপক ও ব্যক্তিগত জীবনে শ্রীযুক্ত সতী ঘোষের স্বামী ৷ ছন্দোলিপি আচার্য 
'_ প্রফুললচন্দ্র কৃত । 


" প্রফুল্লচন্দ্র রায় 


. লেবু আর ছুই রকম গজা ও কুলের চাট্নী লইয়া আসিয়াছিলাম। আর. 
৭০৮০০ দিয়া গেলে না জানি কত কি.পাইতাম। আজ এক বোতল :. 


পে 


Caleta 
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আচার্য কের হালা আর ডা 


র্ 4 


স্ষ্য 


“ 


প্রাচীন রর রসায়ন-শাস্রজ্ঞার 
? প্রফুল্লচন্দ রায় 


sf {indian Chemical Une সভাপাত, কতক, কাশশ হি বিশ্ব- | 


রর বিদ্যানফগহে প্রদত্ত প্রথমানশ্ঠিক আভিভাষণের সারাংশ । ' প্রফুললকুমার 
বস এম্‌ এস কতক অনুদিত । ]. | 


: বেলজিয়মনিবাপী গবৃলেটও ডি’ ডর ( Goblet’ বা” Alviella 5) 


ৃ টি একজন বিখ্যাত ভারততত্তরীবদ্‌. যথাথন, বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষ“ এক 


“বৈচিত্র্যময় দেশ | এখানকার প্রাচীন কাঁ্ত্তি ও শিল্প আমাদিগকে বিস্ময়ে 
আভিভৃত ও মুগ্ধ করে।- ভারতের . সাহিত্য ও. অতুলনীয় নাটকাবল+, 
উপনিবদ ও গণতার গভীর ও মহান, দার্শনিক তত্তৰগুলি অনেক দিন পবেই 

£ পাশ্চাত্য জগতের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে.। এই ভারুতববেই পাটি 
‘গণিত, বীজগাঁণত প্রভৃতি অক্ক শাস্ত্রের জন্ম হইয়াছে | সাধারণ লোকের 
টা যে, সংখ্যা-লিখনপ্রণালী আরবদিগের' সৃষ্টি) কিন্তু; বস্তুতঃ ইহা . 
৮ হিন্দু:মত্তিচ্ক-প্রসত,। মোক্ষমূলর বলেন, যদি: ভারতবব+ ঘইরোপকে সংখ্যা- 


1 


 বিজ্ঞানদান কৰিয়াই ক্ষান্ত ধাবিত; তবে ভারতবর্ষের নিকট যবরোপের খণ 


অপারিশোধনীয় হইত 1১." 





১ অক্সফোড ফ্যাল জ সংস্কতাধ্যাপক দি শবজ্ঞানের 
দিক্‌ দরিয়া দেখিলেও ভারতের, নিকট য়রোপের ধণ যথেষ্ট বলিয়া মনে 'হয়। 
প্রথমতঃ যে সংখ্যা-শাস্ত্র এখন সমগ্র পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা 


ভারতীয়রা আবিষ্কার করেন 1 এই-সংখ্যা-বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া যে 


২" "দশমিক প্রণাল"র উদ্ভব হয়, তাহা অঞ্কশাস্তর-ও মানব সভ্যতাকে উন্নতির পথে 


অনেক দর টানিয়া লইয়া গিয়াছে। খঙ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে 


৪. - প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 

প্রাচীন আঁসিরিয়া, ব্যাবিলন, মিশর প্রভৃতি দেশসমুহ তাহাদের স্মাতি- 
স্তম্ভ এবং পাথর বা; অগ্নিদগ্ধ মাটশর ফলকের উপর ক্ষোদাই করা চিত্র-লিপির 
ভিতর আজিও অমর হইয়া. আছে | সাহিত্য ও দর্শনের ভিতর প্রাচীন রোষ ও 
গ্রীসের প্রাণের স্পন্দন আজও পাওয়া যায়, কিন্ত, গৌতম বৃদ্ধের সময় হইতে 
. আজ পৰ্যন্ত এই দুই হাজার পাঁচ শত বৎসরের মধ্যে হিন্দ'জাতির যৎসামান্য 


পরিবত'ন হইয়াছে ।' 
শাক্য মুনি ব্িয়াছিলেন, যে,ষদি কোন প্রকারে হিন্দধর্ম্মের দুর্গ 


» প্রাকার একবার ধংস করিতে পারেন, তবে সমগ্র ভারত তাঁহার নব মতাবলম্বী ' 


‘হুইবে! অবশ্য. এক সময়ে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য যে যথেষ্ট ক্ষুঘ ও দুর্বল হইয়া 


' পাড়য়াছিল, তাহা সারনাথের প্রত্বতত্বর অনুশীলন করিলে ' সহজেই প্রতীয়মান « 
হয়। ' কিন্ত হদ্দুধস্মের সংরক্ষণশশলতা এত অদ্ভুত যে, দুরদর্শী ও বিচক্ষণ. 


পয্যটিক পিয়ার লোতি (Pierre [.০€) পর্যন্ত বিস্ময়াভিভৃত হইয়াছেন । 
আজকাল কোন পাশ্চাত্য পরিদর্শক আনুষ্ঠানিক: হিন্দদিগের গণ্গাক্সান, ও. 
নিত্যনৈমিত্তিক ক্ম্মা্দি অবলোকন করিলে সহজেই অনুমান করিবেন যে” 
. পাশ্চাত্য জাতির সংঘষেঁ আসিয়া 'হিন্দুদিগের কোন বিশেষ পরিবর্তশ হয় 
মাই । দুই হাজার পাঁচ শত বৎসর পর্বে পহব“পঢুরুষরা যে ভাবে জবন- 


যাপন করিতেন, হিন্দুরা আজও ঠিক সেই ভাবেই তাহাদের দিন অতিবাহিত: : 


কারতেছে। কবি সত্য সত্যই বলিয়াছেন £_ 
রী “The East bowed low before the blast 
Impatient, deep disdain, 
- She let the legions thunder past 
And ‘plunged in thought again.” 
হিন্দুরা অতিশয় চিন্তাশীল সত্য--মনোবিজ্ঞানের দুর্বোধ্য : ক্ষ 
ম’মাংসাগুলি লইয়া: ‘ব্যস্ত, তথাপি প্রাচীন ভারতে জড়-বিজ্ঞান-চচার অভাব 
ছিল না। বৈশেশিকদর্শনে পরমাণডবাদ . সব'জনবিদিত গ্রীক দার্শনিক 
আনাৰ্সাগোরাস্‌(&nxa£০৮৭5) ও এমপেদোক্রীস (Em pedocles) প্রভৃতির 


ভারতবাসীরা আরবদিগকে অণ্কশাস্ত্র শিক্ষা দিতেন_-পরে আরবগণই এই 





বিষয়ে পাশ্চাত্য জাতিসমুহের শিক্ষক হয়। ' সুতরাং যদিও সংখ্যাশাস্ত্ের, ' 


সহিত আরৰদিগের নাম বিজড়িত- প্রকৃতপক্ষে ইহা ভারতবর্ষের দান.।৮- 
1412510111511251715001) of SAIL Literature, p 434, 


॥ প্রাচীন হিন্দদিগের রসায়ন-শাস্ত্র-জ্ঞান ডিপ ১ পর 


বহু পর্বে ইহার সৃষ্টি হয় । এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিবার মত সময় 
রা | রাসায়নিক প্রক্রিয়াতেও হিন্দুদিগের যে তীক্ষ পর্য-বেক্ষণমলক কার্ের 
4S রাম যে ভাৰতক উল ক রযিতে লা নেন সেই প্রসঙ্গে 
8 আজ বিছ; বিৰ । রসেন্দ-চিন্তামণি নামক প্রামাণিক গহে রচাতা চগুক- 
' নাথ অথবা রামচন্দ বলিয়াছেন 
অশ্রৌষং বহুবিদুযাং মুখাদপশ্যং 
শাস্ত্রে শ্কিতমকৃতংন তল্লিখামি ৷ 
যৎ কৰ্ম্ম‘ ব্যরচয়মগ্রতো গএরপাং 
প্রৌঢাণাং**, পতি] 
'_ অধ্যাপয়ান্তি বাদ বশত শা য়িতুং ক্ষমন্তে 
সুতেন্্র কর্মগুরবো গুরবস্ত এব । 
শিষ্যাস্ত এব রচয়ন্তি গুরোঃ পুরো যে 
তেষাং প;ুনস্তদভয়াভিনয়ং ভজন্তে ॥ . 
অর্থাৎ, যাঁহারা শিক্ষণাঁয় বিষয়গুলি পরীক্ষা করিযা দেখাইতে পারেন, 
তাঁহারই প্রকৃত আচার্য।, যে সমস্ত শিষ্য এই সকল পরাক্ষা-পদ্ধাতি শিক্ষা 
করিয়া তাহা পঢুনরায় স:সাধন করিতে পারেন, তাঁহারাই প্রকৃত শিষ্য--ইহা 
- ব্যতাঁত অন্যান্য শিক্ষক ও ছাত্র অভিনেতা মাত্র ।.. 
টগুকনাথ আবার রসার্ণৰ নামক প্রামাণিক গ্রন্থের নিকট খণী। এই 
পুস্তকে উধ্ষপাতন ও তির্যকপাতন-প্রণালী এবং তদুপযুক্ত যন্ত্রাদির বিশদ 
»বিবরপ আছে। সুদক্ষ রাসায়নিক নাগাজ*ন এই সমস্ত প্রক্রিয়া উদ্ভাবন 
'কারিয়াছেন। প্রাচীন ভারতায়- রাসায়নকেরা সকলেই এই জন্য ইহাকে 
বিলক্ষণ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। ১. নাগাজ:ন-সম্পাদিত পারদ বিশদদ্ধ 
করিবার একটি উপায় বলিলেই যথেষ্ট.হইবে | 
মিশ্রিতৌ চেতগে নাগবচ্গো বিক্রয়হেতুনা 
. তাভ্যাং স্যাৎ কৃত্রিমো দোষত্তন্সএক্তিঃ পাতনত্রয়াৎ-॥ 
অর্থাৎ অসাধু ব্যবসায়ীরা পারদের সহিত সীসা ও রাং মিশ্রিত করে; 
ক্রমান্বয়ে’ তিনবার তির্যকং পাতন করিলে fu বিজাতীয়: ধাতুগুলি 


‘ 
ke 


'বিদবরিত হয় 
1 ১ তিয‘ক্‌পাতনমিতয্যক্তং সিদ্ধৈনশগাজ্জ:নাদিভিঃ 1 
ইতি রসেন্দ্রচন্তামণঃ। 





bh প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


ধাতু দগ্ধ করিয়ার সময় আগ্রিশিখার বর্ণ দেখিয়া ধাতু সনাক্ত করিবার 
পদ্ধতি রসার্ণবে বিবৃতি আছে। তাত্র নীলবর্ণ, রাং ধঅবর্ণ এবং।পীসা 
প্রায় বর্ণহন আগ্রিশিখা সৃষ্টি করে। এত পুবর্বতর্ণ সময়ে ধাতু পরাক্ষা 
করিবার এইরুপ সুন্দর ও সহজ পদ্ধতি অন্যদেশে জানা ছিল না 1২ 

ধাতুনিষ্কাশন-বিদ্যায় হিন্দুদিগের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা যথেষ্ট বেশী 
ছিল। দিল্লীর কুতবমিনারের নিকট লৌহস্তস্ভই তাহার প্রকন্টে প্রমাণ ।৩ 

প্রাচীন হিন্দ; গ্রস্থাদিতে সুবর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র, সীসক ও রা (1), 
এই ছয়টি ধাতুর উল্লেখ দেখা যায়। যুরোপের ইতিহাসে পারাসেলসাসের 
গ্রন্থে (১৪ অঃ_-১৫৪১ খৃঃ অঃ) একটি সপ্তম ধাতুর সব প্রথম উল্লেখ দেখা 
যায়। ইহাকে তিনি 4217019%৮ নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং উহাকে 
অবিশ)ুদ্ধ বা কৃত্রিম ধাতু বলিয়া রণণনা করিয়াছেন । তাঁহার গ্রন্থে আর বেশশ 
কিছু জানিবার উপায় নাই। 

২ কারদাঁ (খ্‌ঃ অঃ ১৫০১-১৫৭৬ ) সবপ্রথমে লক্ষ্য করেন যে, ধাতু- 
ভেদে আলোক-শিখার বণ” বিভিন্ন হয় । Hoefer—Histoire de Chimie . 
Ed. 1869 Vol. 11. p. 95. | এ 

৩ খচ্টোয় চতুর্থ শতাব্দীতে এই স্তম্ভ নির্মিত হইয়াছে, এইর্‌প 
অনুমান করিলে (এই অনুমান সত্য বলিয়াই মনে হয়) আমরা এক অপ্রত্যাশিত 
ব্যাপার উপলদ্ধি করি, হিন্দুরা এই যুগে এত বড় লৌহখণ্ড ঢালাই 
করিয়াছেন, যাহা ফুরোপে কয়েক বৎসর পূর্বেও সম্ভব হয় নাই । কয়েক 
শতাব্দী পরেও কনারকের মন্দির নির্মাণে বড় বড় লৌহদণ্ড ব্যবহৃত হইয়াছে। 
ইহাতে মনে হয়, হিন্দুরা লৌহের ব্যবহার সম্বন্ধে পরবতাঁঁ কাল অপেক্ষা 
এই সময়েই অধিকতর পারদরশর্ ছিলেন। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, 
চৌদ্দ শত বৎসর ধরিয়া বাতাস ও জল লাগিয়াও এ স্তম্ভের উপর মরিচা পড়ে 
নাই, স্তম্ভগাত্রের লিপিগুলি আজও নুতন ক্ষোদিত বলিয়া মনে হয় । 

এই স্তম্ভটি যে বিশুদ্ধ লৌহ দ্বারা নিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নাই। Gen! Cunningham ডাঃ মারে দ্বারা এক টুকরা বিশ্লেষণ 
করাইয়াছিলেন এবং অন্য এক টুকরো স্থানীয় Schoo! of Mines ডাঃ 
পার্সি পরীক্ষা করিয়াছেন । উভয়েরই মতে ইহা বিশুদ্ধ ও নমনীয় লৌহ- 
গঠিত !-—Fergusson’s History of Indian and.-Eastern Architecture 
Ed. 1899, p. 508. 


! প্রাচীন হিন্ব-দিগের রসায়ন-শাস্ত্র-জ্ঞান ৭ 


লাইবেভিয়স্‌ সর্বপ্রথমে দস্তার স্বাভাবিক ধর্মের অনেক নিভুল বর্ণনা 
করেন। ইহা সে রসক (০81911175) নামক খনিজ পদার্থ হইতে পাওয়া যায়, 
তাহা তিনি জানিতেন না! তিনি লিখিয়াছেন যে, 02117) নামে একপ্রকার 
বাং (617) ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ইহা ডাচ, ইষ্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানীর মারফত হুল্যাণ্ডে যায় এবং তাঁহার হস্তগত হয়। . 

রসক হইতে দস্তা নিষ্কাশন করিবার বিবরণগুলি রসর্ণাব এবং রসরত্রসমুচ্চয়ে 
পুঙ্খানুপুজ্থরপে বিবৃত আছে । রসকের সহিত হরিদ্রা, লবণ, বূজন, ভহষা 
ও সোহাগা উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া মুচির ভিতর আবদ্ধ করিয়া রোদে 
শুকাইবে । একটি সচ্ছিদ্ব শরা দ্বারা মুচির মুখ আবৃত করিবে। একটি 
হাঁড়ি মাটশর ভিতর প্রোথিত করিয়া তাহার অর্ধেক জলে পর্ণ করিবে । 
তৎপরে এ মুচিটি উল্টাভাবে হাঁড়ির উপর 'সংস্থাপিত করিয়া কয়লার আগুনে 
জোরে পোড়াইবে। দস্তা (জগদ ) বাম্পাকারে পরিণত হইয়া শীতল জলের 
সংস্পর্শে আসিলে রঙ্গের (রাং) ন্যায় আভাযুক্ত হুইয়া জমিয়া যাইবে । 
যখন জগলার ( অগ্নিশিখা ) বর্ণ নীল হইতে. সাদা হইবে, তখন উত্তাপ বদ্ধ 
করিতে হইবে ।'* 

দস্তা-নিত্কাশন করিবার এই বিশদ বিবরণটি আধুনিক রসায়ন-শাস্ত্রের যে 
কোন পাঠ্য পুস্তকের ভিতর অবিকল উদ্ধৃত করা যাইতে পারে । ইহা অন্তবর্যম- 
বিপাচন-প্রণালশবিশেষ । ধাতু-নিচ্কাশন প্রক্রিয়ায় প্রায়ই এক প্রকার নীলাভ 
অগ্নিশিখা-দেখা যায় । কার্বন্‌ মনকসাইভ্‌ পুড়িলে এইরংপ হইয়া থাকে । 
অবশ্য প্রাচীন হিন্দুরা জানিতেন না যে, কার্বন মনকসাইভ হইতে এই নীল 





* হরিধাত্রিফলারালসিন্বঃভ্‌মৈঃ সটঙ্কণৈঃ, 
সারুজ্করৈশ্চ পাদাংশৈঃ সায়ৈঃ সম্মদ্ণ খপর্রষ্‌ ॥ 
লিপ্তং বৃত্তাকমুবায়াং শোষয়িত্বা নিরুধ্য চ। 
মুবাং মবোপরি ন্যস্তখপ-রিং প্রধমেত্ততঃ॥ 
খপরে প্রন্ৃতে জলা ভবেন্নীলা পিতা যদি । 
তদা সন্দংশতো মুষাং ধৃত্বা কৃত্বা ত্বধোমুখীম্‌। 
শনৈরাস্ফালয়েন্ভমৌ যথা নালং ন ভজ্যতে। 
বঙ্গাভং পতিতং সত্বংসমাদায় নিয়োজয়েৎ ॥ 
ইতি রসরত্বসমচ্চয় । 


৮ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 
আগ্মীশখার উৎপত্তি হয়; কিন্তু তাঁহাদের পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি যে কত বেশী ছিল, 
ইহা হইতে বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। ৃঁ ; 
প্রাচীন হিন্দুরা যবক্ষার১ (potassium carbonate ).ও.সভির্জকাক্ষারের 
( sodium carbonate ) মধ্যে পার্থক্য কি তাহা জানিতেন ৷ হিন্দ:দ্বিগের 
প্রাচীন গ্রন্থ সমশ্রুত-সংহিতায় ইহার বিবরণ পাওয়া যায় । চরক-সংহিতা ও 
 সুশ্রুত-সংহিতা আয়ুব্বে'দ-সম্বন্ধীয় দুইখানি প্রামাণিক গ্রন্থ । চরক-সংহিতায় 
প্রধানতঃ কায়-চিকিৎসা এবং সুশ্রুতা-সংহিতায় অদ্ত্রচিকিৎসার কথা বিবৃত 
আছে। সুশ্রুত-সংহিতায় দুই প্রকার ক্ষারের উল্লেখ দেখা যায়, তীক্ষক্ষার ও 
মদরুক্ষার। বাল্যকালে দেখিয়াছি, কলাগাছের ছাই দ্বারা ধোপারা কাপড় 
পরিচ্কার করিত। ইহার কারণ এই যে, উহাতে যথেষ্ট যুবক্ষার বিদ্যমান। 
সুশ্রত-সংহতায়- অনেক, স্থলজ উদ্ভিদের উল্লেখ আছে, উদয়চন্্ব দত্তের 
ভৈষজ্যতত্তেঃ ( Materia Medica of the Hindus ) এই সব উদ্ভিদের 
শ্রেণী-বিভাগ করা হইয়াছে । সংশ্রত বলেন, “শুভদ্দিনে কলাগাছ প্রভাতি 
পোড়াইবে, পরে এ ছাই লৌহপাত্রে জল দ্বারা সিদ্ধ করিবে এবং তৎপরে 
বহু ভাঁজবুক্ত কাপড় দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে।” 
এইরপে মূদুক্ষার পাওয়া যায়। আপনারা সকলেই জানেন, কি কি 
রাসায়নিক পরিবর্তন এই প্রাক্রয়াতে সংঘটিত হয়। ইহার পর তাঁক্ষক্ষার 
প্রস্তুত প্রণালী আছে। ইহা খাঁটি বিজ্ঞানসম্মত । “নানা প্রকার ঘুটিং 
পাথর ও ঝিনুক সংগ্রহ করিয়া উত্তমরহপে পোড়াইবে এবং পরে তাহাতে জল 
দিবে। পরে এই চৃণের সহিত মৃদক্ষারের জল মিশ্রিত করিয়া সিদ্ধ করিবে 
এবং লৌহ-হাতা দ্বারা আলোড়িত করিবে 1» 
ষোড়শ কি সপ্তদশ শতাব্দীর পবের্ব ফুরোপের ইতিহাসে রা বিবরণ 
পাওয়া যায় না। এই তীক্ষক্ষার প্রস্তুত প্রণালী যে কোন আধুনিক পাঠ্য- 
পুস্তকের ভিতর আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত করা যাইতে 'পারে। এ গ্রন্থে আরও 
লিখিত আছে যে, লৌহপাত্রে মুখ বন্ধ করিয়া এই ক্ষার রাখিতে হইবে । . 

১ বড়ই আক্ষেপের বিষয়, পরলোকগত অক্ষয়কুমার দর্ত ভুলক্রমে সোরাকে 
যবক্ষার অভিহিত করিয়াছেন এবং তদনুসারে নাইট্রোজেন নামক গ্যাস 
যবক্ষারভান নামে তখনও বাঙ্গালা-সাহিত্যে পরিচিত | ' প্রকৃতপক্ষে যব্ক্ষার 
যবশক্ষার ; প্রাচীন আয়ুব্রেদে যবের পাকা শীষ দগ্ধ করিয়া এ ক্ষার প্রস্তুত 
করিবার ব্যবস্থা আছে । 





॥ প্রাচীন হিন্বুদ্িগের বসায়ন-শাম্ত্র-জ্ঞান ৃ | ৯ 


আয়সে কুম্ভে সংবৃতমুখং শিদধ্যাৎ, | . 


সুশ্ৰুত অবশ্য জানিতেন না যে, কার্বন ভাইঅক্সাইভ্‌ যাহাতে তীক্ষ- 


ক্ষারের সংস্পর্শে না আইসে, তাহা লক্ষ্য রাখা দরকার, কিন্তু সেই যুগের 
বৈদ্যরা ভংয়োদর্শন দ্বারা জানিতে পারিয়াছিলেন যে এরপ সতক* তা অবলম্বন 


না করিলে ক্ষারের তীক্ষতা বিনষ্ট হয়। আজকাল. আমরা রজত-পাত্রে বা ' 


লৌহপাত্রে তীক্ষক্ষার রাখিয়া থাকৈ । সুতরাং 'আমরা দেখিতে পাই যে, 
সুশ্রবত শুধু ক্ষারের প্রস্তুত ও রক্ষাপ্রণালী নিন্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন 
নাই, পরন্তু তাক্ষক্ষার ও মৃদুক্ষারে পার্থক্য স্পষ্টরহপে উল্লেখ করিয়াছেন। 
ডেভ সৰ্বপ্ৰথমে এই তীক্ষক্ষার হইতে. পোটাশিয়ম্‌ ধাতু আবিচ্কার 
করেন। তিনি বলিয়াছেন যে, প্রাচীন, রাসায়নিকের: যবক্ষার ও সভ্জি- 
“কাক্ষারের প্রভেদ জানিতেন না। বিজু ইহা ভুল ; ; আয়ুব্বেদে এই উভয় 
বস্তুর পার্থক্য অতি সুন্দরভাবে বিবৃত আছে ॥ - 

সুশ্রভুত ও জোসেফ, ব্র্যাকের মধ্যে দুই হাজার বৎসর "ব্যবধান । ব্রাক 
এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ' এম্‌. ভি, ছিলেন | ..তাঁহার Doctorateএর 
প্রবন্ধে (১৭৫৫ খুং' অব্দ ) তিনি সব্বপ্রথমে তীক্ষ ও মৃদরক্ষারের বৈজ্ঞানিক 
ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি দেখাইলেন, ম্যাগনেশিয়ম্‌ কারূবনেট অগ্নিতে 
অধিক উত্তপ্ত করিলে উহার ওজন কমিয়া যায় এবং উহা হইতে এক প্রকার বায়ু 


'নির্গত-হয়। এই বায়কে তিনি €১5৫ 17৮ বা আবদ্ধ বায় ১ নামে, 


অভিহিত করিয়াছেন ' ব্ল্যাক্‌- তাঁহার . পরীক্ষায় তুলাদণ্ড; ব্যবহার 
' করিয়াছিলেন। সার উইলিয়ম রামূসে তাঁহার কৃত Life ০8150 নামক 
গ্রন্থে বলিতেছেন--“ঘুটিঃ -পাথরকে ' অশ্রিতে পোড়াইলে চুণ হয় এবং সেই 
“জন্য চ্‌ণ তাক্ষতা বা দাহিকাশক্তি লাভ -করে।” ব্র্যাকের প্রবন্ধ বৈজ্ঞানিক 
জগতে এক নঃতন যুগের প্রবর্তন করে। 

মধিয়ে বারথেলো"র অনুপ্রেরণায় আমি হিন্দ্‌ রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাসে 
'€ History of Hindu Chemistry ) রচনায় প্রবৃত্ত হই । ইনি আমার গ্রন্থ- 
সমালোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, “হিন্দুরা সম্ভবতঃ এই রাসায়নিক প্রণালশটি 


‘পৃত্ত “গণজদিগের নিকট হইতে শিখিয়াছে” ( Journal des Savants, Jan, - 


1903? 2 34); কিন্তু; ইহার বিরুদ্ধে আমার বক্তব্য আছে। চক্রপাণি 


১) লেখক-কৃত “নব্য রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি’: সোহিত্য- পরিষ 
শস্থাবলণ নঃ ১৯) ৪২-৪৭ পৃষ্ঠা দর্ঠব্য । | এ 





~~ 


১০ প্রবন্ধ পাঁত্রক! ॥ 


গৌড়ের রাজা নরপালের (১০৫০ খৃঃ অঃ) বাজবৈদ্য ছিলেন। তাঁহার 
রচিত গ্রন্থে তিনি এই প্রক্রিয়াটি অবিকলসুশ্রত হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন । 
বাগভটকৃত একখানি আরও পঢুরাতন পদুস্তকেও ( অষ্টাশ্গহৃদয় ) এরুপ, 
লিখিত আছে। 

“মলন্দা পাঞ্হো” নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে আমি একটি সুন্দর অংশ লক্ষ্য 
করিয়াছি । এই গ্রন্থ অনুমান খৃঃ পৃঃ ১৪০ সালে রচিত । অধ্যাপক রিস্‌ 
ডেভিস নিশ্লিখিতভাবে অনুবাদ করিয়াছেন ; “যখন প্রদাহ কমিয়াছে এবং 
ক্ষতস্থান শক্কপ্রায় হইয়াছে, তখন যদি কেহ ছুরিকা দ্বারা এ স্থান বিদ্ধ করে 
এবং তাঁক্ষক্ষার দ্বারা পোড়াইয়া দেয় এবং তাহার পর ক্ষার-জল দ্বারা ধৌত 
করিবার ব্যবস্থা করে---.--হে রাজন, আপনি বলুন বৈদ্য যদি এইরংপে ছুরিকা 
বিদ্ধ করিয়া তাঁক্ষক্ষার দ্বারা পোড়াইয়া দেয়, তবে তাহা কি নির্দ'য়তার 
পরিচায়ক হইবে না ?”১ 

ইহা অবশ্য স্বীকার্ধয যে, ব্র্যাক স্বাধীনভাবেই প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, 
মৃদুক্ষারের মধ্যে কার্বন ভাইঅক্সাইভ্‌ আছে সুশ্রুত এ সমস্ত বিষয় লক্ষ্য 
করিতে পারেন নাই ৷ 

হিন্দু ভৈবজ্যতত্তেও পুরাকাল হইতে ধাতব পদা্থাদির ব্যবহারের উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যায় | পহব্বেই বলিয়াছি, যুরোপে পারা-সেলসাস্‌ জর্্ব- 
প্রথমে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ধাতব ওবধাদ্দির ব্যবহার প্রচলন করেন। কিন্তু 
ভারতবর্ষে বৃন্দ খুষ্টীয় নবম শতান্দীতে কি তাহারও পব্রে ওষধরুপে 
কঙ্জলীর ব্যবস্থা করেন | কড্জল তৈয়ার করিবার বিস্তৃত বিবরণ চক্রপাণি 
তাঁহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । য়ুয়োপে কড্জল? প্রস্তৃতপ্রণালস খুষ্টীয় 
সপ্তদশ শতাব্দীর পুবের্ব কেহ জানিতেন না। 

অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। আরবীয়েরা ফুরোপে যে চিকিৎসা- 
বিদ্যার পরিবর্তন করেন? তাহা হিপ্রুদিগের নিকট ছইতে গৃহীত। Ex 
Oriente Lux অথণৎ প্রাচী হইতে প্রতচগতে আলোক-রশ্মি £বকণণ“ 
হইয়াছে । বিখ্যাত ফরাসী রাসায়নিকের সুসঙ্গত ভাষাতেই আমাত বক্তর্য 
শেষ করিতেছি”_“ররোপে আবার নবজাগরণের যুগ আগত । ভারতের 
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॥ প্রাচীন হিন্দুদিগের র্দায়নশাস্রজ্ঞান ও ০ ০ ১১ 
গভীর জ্ঞান ও সের, অসাধারণ খাশক্তির প্রভাবে রোগের যে আব 
হইয়াছিল--দুইং হাজার. _বত্সর পরে; রররোপ” আবার লং রি 


). আপিয়াছে।”১, পির 


1 5 শবদ্ধৌ জমান সা টা ্‌ 
j সম্মদ্দ্. কজ্জলাভ্ন্ত কুর্যাথ পাত্রে দূঢালনে' | 
UL খ্যাতা নিব, পাখনা ॥ ৪ ও 
2 | Yr... 
| 
2 
i | nl 
| টি (ই. 








১ First, Faraday, Lecture, Chemical Society of London, 


June 17, .1869 


আচার্ষ-স্মৃতি 
ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ কথিত 
চিত্তরঞ্জন ঘোষ অন্ুলিখিত 


[ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের রসায়ন বিভাগের 
অধ্যাপক ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ছাত্র ছিলেন। 
শ্রীঘোষের দাদা ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষও আচার্ধ রায়ের বিশেষ স্নেহভাজন 
ছিলেন । সেই স্থত্রে ঘোষ পরিবারের সকলের 'সন্তেই ঘনিষ্ঠতা ছিল আচার্য 
রাঁয়ের। ডক্টর ভূপেন্্রনাথ ঘোষ তাঁর স্বৃতি থেকে বলেছেন নিচের 
কথাগুলি, এবং অক্গুলিখন করেছেন চিত্তরঞ্জন ঘোষ । _সম্পাদক।] 


অনেক দিনের অনেক কথা ছড়িয়ে আছে। কিন্তু গুছিয়ে বলতে গেলে 
খেই হারিয়ে যায়। এই এখন যা বলছি.তাঁও ওঁ রকমই হবে । 

আমি হয়তে! আচার্ধদেবকে তেমন করে জানিও না, যেমন জানতেন 
আমার দাদা (জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ)। উনি দীর্ঘকাল আচার্যদেবের সান্নিধ্য 
পেয়েছেন। আমি অতটা পাই নি। 

একদম প্রথম কবে ওকে দেখলাম তাই ভাবছি। তখন আমি বেশ 
ছোট । স্কুলে পড়ি--দ্রেশে। গরমের ছুটিতে এসেছি কোলকাতায়__দাদার 
কাছে। দাদ! তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র। .সালট 
৯১৯১২ । আচাৰ্য ইংলণ্ড ও ইউরোপ পরিভ্রমণ করে ফিরেছেন। সেদিন এসে 
পৌঁছিবেন হাওড়া ষ্টেশনে । দাদা, নীলরতন ধর এ'রা সব গেলেন ষ্টেশনে । 
আমিও সেই সঙ্গে ভিড়ে গেলাম। আচার্ধকে ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করবার সময় 
ও'র ছাত্রদের বিপুল উল্লাস এখনও মনে আছে । শেষে উনি গাড়ীতে উঠলে 
ছাত্ররা ঘোড়া ছেড়ে নিজেরাই টানতে টানতে ও"কে নিয়ে এল । মনে আছে, 
যখন বড়বাজারের মধ্যে দিয়ে আসছি, ওখানকার লোক তাজ্জব। এমন দৃশ্য. 


তারা দেখে নি। কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করল 'উনি কে? ওদের ভেতর 
থেকেই প্রবীণরা বলল, “ছাত্রবাবুদ্ের রাজা? । 
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তা রাজাই ছিলেন উনি--ছাত্রদের মধ্যে । ছাত্র-ন্ত প্রাণ ছিল। তার 
রোজগারের সবই দিয়ে গিয়েছেন ছাত্রদের জন্যে, বিজ্ঞান-সাধনার উন্নতির 
জন্যে। ছাত্ররা একটু কিছু ভাল করলে শিশুর মত খুশী হতেন, গর্ব বোধ 
করতেন। মুখেও বলতেন, “ছাত্রের কাছে পরাজয়ই সব চেয়ে বড় গোঁরব।” 
গড়ের মাঠে রোজ বিকেলে হাওয়া খেতে যেতেন, বেড়িয়ে এসে বসতেন 
আফগান-যুদ্ধ-খ্যাত লর্ভ রবাট“স্‌এর ষ্ট্যাচুর তলায়। ছাত্ররা থাকত সঙ্গে। 
উপেন সেন, গিরিশ বোধ, সত্যানন্দ বোস, সত্যেন বোস, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞান 
ঘোষ, জ্ঞান মুখাজি, দেবপ্রসাদ ঘোষ এরা সব। দেবপ্রসাদ ঘোষের ছিল 
দারুণ স্মরণশক্তি । তাই আচার্য ওকে বলতেন “গেজেট” । বলতেন, “কি 
হে গেজেট, আজকের কী খবর বল তো।, আটটা সওয়া আটটা নাগাদ 
ফেরা হোতো। 
বাবুগিরি একেবারে দেখতে পারতেন না। কারুর টেরি , কাটা দেখলেই 
চুল নষ্ট করে দিতেন, চুলের মুঠি ধরে টানতেন। জামা-কাপড়ে সৌখীনতার 
সাপ দেখলে চটে যেতেন কিল-চাঁপড় মারতেন, ব্ঙ্গতেন, ‘বাবু হয়ে কী কাজ 
4 হবে! খাটতে হবে!) 
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ং খাওয়ার ব্যাপারেও তাই। কাউকে লুচি খেতে দ্বেখলে চটে যেতেন, 
. বলতেন, ‘বাবুগিরির কি দরকার! মুড়ি খেতে পারো ন1?, 
তখন বেঙ্গল কেমিকেলের অফিস সাকুলার রোডে সায়েন্স, কলেজের 
ধাশে এখন যেখানে আঁটুলদের দোকান এঁখানে। নীলরতন একদিন ও'র 
হি আঙ্ধুর কিনে নিয়ে এমেছেন।' আড়াই টাকা করে সের আড়াই সের। 
আটার তে তা দেখে আগুন । 
নিজের জীবনযাত্রা ছিল একেবারে সাধারণ। একটা গাড়ী ছিল-_ওটার 
খরচ বাদ দিলে মাসে ও'র নিজের খরচ ৭০1৭৫ টাকাও লাগত কিনা সন্দেহ। 
ছাত্রদের বাবদ অবশ্য একটা খরচ বরাবরই বরাদ্দ ছিল। কিছু ছাত্র সব 
সময়ই তার কাছে থেকে পড়াওুনো করত। 
সকাল নট? সাড়ে নটার সময় লেবরেটরীতে চলে আসতেন। উঁচু একট! 
টুল ছিল-_সেইটেতে বসতেন। লাঞ্চের আগে পর্যন্ত ওখানেই ছাত্রদের 
কাজের তদারক করতেন। পরিষ্কার কাঁজ চাইতেন। ছেস্ডা কাগজ কোথাও 
ছড়ানো থাকবে না, গ্যাস কেউ অন্তমনস্কভাবে খুলে রেখে চলে যেতে পারবে 
না, কাজের যন্ত্রপাতি এবং যেখানে কাজ করবে তা থাকতে হবে ঝকঝকে । 
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ও'র নিজের স্বাস্থ্য একটু খারাপই ছিল। অল্প বয়স থেকেই পেটের ট্রাবল 
ছিল। সেই জন্য ছাত্রদের স্বাস্থ্যের দিকে নজর ছিল খুব। সন্ধ্যেয় বেড়িয়ে 
ফিরে যদি দেখতেন কোন ছাত্র লেবরেটরীতে কাজ করছে বা পড়ছে, তাহলে 
বকতেন তাদের । বলতেন, 'স্বাস্থ্যটা গেলে আর পড়েগুনে কি হবে! কাল 
খেকে আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবি? 

কোনো নিমন্ত্রণে গেলে নিজে বিশেষ কিছু খেতেন না। কিন্ত সঙ্গে দিয়ে 
দিতে চাইলে বলতেন, “হণ্যা, দিয়ে দাও। ছেলের! খাবে।' ছেলেরা, অর্থাৎ 
ছাত্ররা । এমন অবশ্য অনেকবার হয়েছে যে খাবার এনে রেখে দিয়েছেন, 
এবং নানা কাজের ভিড়ে তা ছাত্রদের দিতে ভূলে গেছেন। তারপর সেগুলো 
আধপচা হয়ে উঠলে মনে পড়েছে, তখন অপ্রস্তুত অবস্থায় সেগুলো বার 
করে দিয়ে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেছেন, ‘নে, খা?। 

বাচ্ছা ছেলে-মেয়েদের খুব ভালবাসতেন। মাষ্টার বা বাপ-মা কেউ 
বাচ্ছাদের মারলে ভীষণ ক্ষুব্ধ হতেন। আমার এক ভাইঝির একজন মাষ্টার 
মশাই ছিলেন-__-তিনি খুব কড়া। ভাইঝিটি ছিল খুব ছুষ্ট-_সে মাষ্টারমশাইকে ॥ 
জব্দ করবার জন্য একদিন “পান-দাছুর কাছে গিয়ে নালিশ করল। আমাদের 
বাড়ীর ছেলে-মেয়েরা আচার্কে “পান দাহ’ বলত; শেষ 'বয়সে উনি পান 
ছে'চে খেতেন । তাই 'পান-ছোচ। দাদু’ আরো ছোট করে “পান দাছুঃ। . 

ভাইবিটি গিয়ে বলল, “পান দাদু’ আমাদের মাষ্টার মশাই আমাদের মারেন । 

“মারে! ছেলেপুলের গায়ে হাত তোলে । এতো আচ্ছ! মাষ্টার । আচ্ছা 
মাষ্টার এলে তুই আমায় একদিন ডেকে দিবি ।, 

পরে একদিন মাষ্টার মশাই আসতেই খবর চলে গেল 'পান-দাদু'র কাছে। 
পান-দাছুও ভুত এসে হাঁজির। কিন্তু মাষ্টার মশাইকে দেখে উনি ছাত্র প্রহার 
সংক্রান্ত ব্যপারটা ভুলে গেলেন। এই মাষ্টার মশাইটি ছিলেন একটু সৌখিন 
প্রকৃতির লোক। টেরি কাটতেন নুন্দর করে। জামা কাপ্ড়েও বেশ পরিপাটি 
ছিলেন। সিক্ষের জামা পড়তেন। গন্ধদ্রব্য মাখতেও কার্পণ্য করতেন না। 
সেই দেখে আচার্য ক্ষেপে গেলেন। তার চুল ঘেঁটে নষ্ট করে চুলের মুটি ধরে 
খুব এক চোট টানলেন। তারপর কিল চাপড়, ঘুষি, এবং মুখে বকুনি, খুব / * 
সৌখীন হয়েছিস! বাবু হয়েছিস। বাবুগিরি করা হচ্ছে । গায়ে খাটতে 
হবে, বুঝেছিস। আর ছাত্রছাত্রীরা তোর কাছ থেকে কী শিখবে। বাবুগিরিং], 
শিখবে যে। ওদের যে বাবু বানিয়েছিস সেটা বুঝতে পারিস না!” রি 


- সিসি 


পা 
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মাষ্টার মণাইকে প্রহার খেতে দেখে তার ছাত্রী বিশেষ খুশী হয়েছিল, 
শুনেছি, মাষ্টার মশাইও নাকি বিশেষ অখুশী হন নি। 

বন্যার সময় দেখেছি তার আর এক চেহারা । শুধু মানবিক দিক থেকে 
‘লোকজনের দুর্দশায় অভিভূত নন, কর্মে ও সংগঠনে এক নতুন পরিচয় তিনি 
আমাদের সামনে রেখেছিলেন । খুব সিষ্টেমেটিক ছিলেন। সব কাজেই। 
রিলিফের কাজেও বন্তার রিলিফের জন্য সায়েন্স, কলেজের মাঠে ক্যাম্প 
হয়েছিল । ওখানে সব চাল, কাপড়, টাক? আসত। সঙ্গে সঙ্গে তা জঅম। 
করে লিখে নেওয়া হোতো।। তারপর প্রয়োজন অন্থসার বিভিন্ন অঞ্চলের 
জন্য বিতরণ করা হোতো । তারও রেকর্ড থাকত ৷ নিয়মিত এ সব জমা- 
বিতরণের হিসেব বেরোত । 

যে বাজারি রানা দিত, তারা ওর মর্যাল 
সাপোর্ট তো বটেই অন্যান্য সাহায্যও পেত। আলামোহন দাস, নলিনী 
সরকার এঁদের উৎসাহ দিতেন খুব 

ইনডাণ্ট্রর দিকে ঝোঁক ছিল বলে চরকা পছন্দ করতেন না গোড়ায়। পরে 
'গান্ধীজীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে চরকা ব্যাপারটা গ্রহণ,করেন। এটিকে উনি 
নিয়েছিলেন বেকার-পণড়িত ভারতের অবসর-কালশন রোজগারের একটা উপায় 
হিসেবে । নিজে রোজ চরকা কাটতেন এক ঘণ্টা করে! বাইরে গেলেও 
চরকা নিয়ে যেতেন--সেখানে এক ঘণ্টা চরকায় সুতো কাটতেন। 

গা-পান না বিষ-পান” বলতেনও, লিখেও গেছেন । কিন্তু নিজে সকালে 
এক কাপ-চা খেতেন । অবশ্য দুধবেশী দিয়ে নিতেন! এ সম্পকে" প্রশ্ন 
করা হলে বলতেন, “আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। অন্যে যাতে এই 
কু-অভ্যাসের হাতে না পড়ে তারই জন্যে বলি’ । 

বেঙ্গল কেমিক্যাল যখন: প্রথম ম্যাগ-সাল্‌ফ আর যোয়ানের আরক তৈরশ 
করলে, আচার্য স্বয়ং গাড়ী করে জিনিব পৌছে দিতেন বি, কে, পালের 
দোকানে । 

ক্যাপিটাল পঞ্চাশ হাজার হয়ে যাবার পরে কোম্পানীটিকে পূলমিটেড' 
করে দেন। 

সালফিউরিক আযাপিডের লেড্‌-চেম্বার প্ল্যান্ট ওটা নিজেরাই প্রান 
করেছিলেন । পরশন্রাম (রাজশেখর বসু) এ ব্যাপারে খুবই সাহায্য 
করেছিলেন, প্ল্যানে অগ্রণীর ভৃমকা তাঁরই । 


১৬ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


আচার্যদেবের ইচ্ছে ছিল বেঙ্গল কেমিক্যালের লভ্যাংশ দিয়ে ওখানেই 
একটি আধুনিক উন্নত রিসার্চ সেপ্টার করেন । কিন্তু এই ইচ্ছা তাঁর সফল 
হয়নি। বেঙ্গল কেযিক্যালের ভিরেক্টরর্দের অনেকের মত হয় নি। এই 
মতবিরোধ এবং গবেষণা-কেন্্ব-প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতা-শেষ জীবনে তাঁর গভাঁর 

' দুঃখের কারণ ছিল। - i 

বিজ্ঞান-কলেজের গবেবণা-কেন্দ অবশ্য তাঁর দান ও উৎসাহেই এত ভাল 
করে গড়ে উঠেছে। 

শেষ জীবনে খার্দি-প্রতিষ্ঠানেও রে দান করে গিয়েছেন ' 

মারকিউরাস নাইট্রাইট তৈরীর বিশেষ পদ্ধতি তাঁর উদ্ভাবন | আমোনিয়াম 
নাইট্রাইট তৈরীর ব্যাপারেও উনি স্পেশালাইজ করেছিলেন । আামোনিয়াম 
নাইট্রাইট তৈরীর সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে যে ও বস্তুটা এক্‌স্‌প্লোসিভ্‌ 
এই অসুবিধা সত্তেও উনি ওটা তৈরীর বিশেষ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন 
শেষ জীবনে গবেষণা করেছেন প্লাটিনাম নিয়ে-_অরগানো-মেটালিক 
কম্পাউও্ড নিয়ে । 

মুখস্ত বিদ্যা সহ্য করতে পারতেন না! ছাত্রদের মধ্যে জ্ঞানের তৃষ্ণা 
জাগাতে পারতেন উন্নি। আগ্রহ জাগাতে পারতেন । ছাত্রদের অনুপ্রাণিত 
করতে পারতেন-_খুব ইন্‌সপায়ারিং ছিলেন। ছাত্রতৈরীর ক্ষেত্রে ও'র 
সাফল্যও খুব । বিজ্ঞানীদের গোটা একটা জেনারেশন তৈরী করে দিয়ে 
গেছেন। আজ ভারতের প্রায় সর্বত্রই বিজ্ঞান কেন্দ্রে ওর ছাত্র ! 

এই তো। আরো যাম্মৃতি আছে আচার্য সম্পর্কে টার 
ব্যক্তিগত । সেখাক। 


\ ৯82 বীবন্দ্রনাথ ঠাকুর 
bh 
Uttarayan, 
Santiniketan, 
Bengal. 
[ আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায়ের সত্তর বছর বয়সের জয়ন্তী উপলক্ষ্যে কবির 
এই অভিনন্দন ] 


7 আমর] দুজনে সহযাত্রী । 
কালের তরীতে আমরা প্রায় একঘাটে এসে পৌঁছেচি। কর্মের ব্রভেও, 
বিধাতা আমাদের কিছু মিল ঘটিয়েছেন । 
] আমি প্রফুল্লচন্দ্রকে' তারসেই আসনে অভিবাদন জানাই, যে আসনে 
| প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি তার ছাত্রের চিত্তকে উদ্ধোধিত করেছেন, কেবলমাত্র 
_ তাকে জ্ঞান দেন নি, নিজেকে দিয়েছেন, সে দানের প্রভাবে সে নিজেকেই 
{ পেয়েছে। 
|. বাস্তব জগতে প্রচ্ছন্ন শক্তিকে উদ্ঘাটিত করেন বৈজ্ঞানিক, আচার্য 
্রফুল্পচন্দ্র তার চেয়ে গভীরে প্রবেশ করেছেন,'কত যুবকের মনোলোকে ব্যক্ত 
করেছেন তার গুহাস্থিত অনভিব্যক্ত দৃষ্টিশক্তি, বিচারশক্তি, বোধশক্তি । 
সংসারে জ্ঞানতপস্বী ছুল“ভ নয়, কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে চরিত্রের ক্রিয়া 
প্রভাবে তাকে ক্রিয়াবান করতে পারেন এমন মনীষী সংসারে কাচ দেখতে 
প্রাওয়া বায় । 
পনি কথিত আছে, যিনি এক তিনি বললেন, আমি বহু হব? 
, বব মূলে এই আত্মবিসর্জনের ইচ্ছা । আচাৰ্য প্রফুল্লচন্দ্রের স্থষ্টিও সেই 
ইং (য়! তার ছাত্রদের মধ্যে তিনি বহু হয়েছেন, নিজের চিত্তকে 
ডি | 


১৮ ; | প্রবন্ধ পত্ৰিকা ॥ ", 


সঞ্জীবিত করেছেন বহু চিত্তের মধ্যে। নিজেকে অক্কপণভাবে সম্পূর্ণ দান না 

করলে এ কখনও সম্ভবপর হোত না। 
এই যে আত্মদানষূলক স্বষ্টিশক্তি এ দৈবীশক্তি। আচার্ষের এই শক্তির ১ 

মহিম! জরাগ্রস্ত হবে না। তরুণের হৃদয়ে হৃদয়ে নব নবোন্মেষশালিনী বুদ্ধির " 

মধ্য দিয়ে তা দূরকালে প্রসারিত হবে। ' ছুঃসাধ্য অধ্যবসায় জয় করবে নব 

নব জ্ঞানের সম্পদ। আচার্য নিজের জয়কীতি নিজে স্থাপন করেছেন উগ্মশীল 

জীবনের ক্ষেত্রে, পাথর নিয়ে নয়, প্রেম দিয়ে । | 
আমরাও তার জয়ধ্বনি করি। 





জন্ম-শতবর্ষপৃতি ম্মারকগ্রন্থের সম্পাদকমণ্ডলীর মৌজন্তে। 


নারী 


A 


পুণ্যস্থৃতি 
' মহম্মদ শহীদুল্লাহ 


চাঁর দশক আগ্রেকার-কথা | 'ইংবাজী ১৯১৯ সাল। কলিকাতা মহানগ্ররার 

বুকে আপার সারকুলার রোডের এক বিশাল অট্টালিকা। তারই.ছোট্ট এক 

কামরায় বাস করেন শীর্ণকায় এক-বৃদ্ধ। মাথার চুলগুলি ছোট ছোট করে 

ছাটা। মুখমণ্ডল কীচা-পাঁকা দাড়ি-গৌঁফে' ভতি। সাদাসিধে বেশভূবা, 

তেমনি চেহারা, আর ঠিক তেমনি স্বতাঁব। ' বাহিক আড়ম্বর বা জাকজমক 
তাঁর জীবনে কখনও স্থান পায় নি। ঘরের আসবাব পত্র আরও সাধারণ। 

একখানা ছোট চৌকি (েড়ির খাটিয়া ) আর ছুটে1 ছোট ছোট কাঠের আলমারী; 

তাও একেবারে আজেবাজে কেরোসিন কাঠের তৈরী। বৃদ্ধের জীবন 


ইতিহাসে বিশ্রাম ও বাবুগিরি বলে কোন কথা লেখা ছিল ন! তবুও'দ্িন- 


চু 
| 


\ 


রাত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যে পাঁচ কি ছস্বন্ট1 অবসর মিলতো তাও কাটাতে 
হত দড়ির খাটিষায়। কাঠের দুটো আলমারীতে খাকতো সারা সপ্তাহের 
খোরাক। চিড়ে, মুড়ি, গুড়, নারকেলেয় সন্দেশ অথব! এমনি ধরণের ঘরে 
তৈরী একেবারে আটপৌঁরে.কোন খাবার ৷ 
সপ্তাহের শেষেব দিকে শনি-রবিবারের - মধ্যে ডাক বিভাগ ও লোক 
'মারফৎ বর্ম! থেকে- সুরু করে পাঠান অঞ্চল, নানা জায়গা! থেকে খবর এসে 
যেত। তাছাড়া,/মনেক সময় ভারতের বাইরে থেকেও খবর আসতে! । যেমন 
যেমন: নান! প্রকার খাঁবারে ভরে উঠতো ছোট্ট কাটের ছুটে আলমারী 
তেমনি বৃদ্ধের মনও ভরে. উঠতো খুশীতে । হা কপাল! রবিবার 
হুলেই__একজোড়া বিরাট গৌফের অধিকারী-_গৌফ জোড়ার অনুপাতে 
দ্বেছটাও তেমনি, ই'ন শুধু গৌফের মালিক ছিলেন না। যেমনি গৌফজোড়া, 
 তেষনি দেহ, তেমনি বিদ্য। আর ঠিক তেমনি, ।ছিল তার মনের বিরাটত্ব। 
তাছাড়া, সবচেয়ে মজার জিনিষ ছিল তার খাবার বহর; দু’তিন ঘণ্টার 
মধ্যে তিনি একাই সাবাড় করে দিতে পারতেন পুরো ছুটে আলমারীর চিদ্ডে, 
গুড়, মুড়ি, সন্দেশ। বৃদ্ধের ঘরের পাশে ছিল আরো দুটি স্বপ্প-পরিসর 
কামরা । সেখানে থাকতেন কয়েকটি ছাত্র। এর! দরিদ্র ছিলেন এবং এ 


২০ j প্রবন্ধ পাত্রকা ॥ 


বৃদ্ধের সরাসরি তত্বাবধানে থেকে তাঁরই কাছে লেখাপড়া শিখতেন। বৃদ্ধের 
কাছে লক্ষ্মী সরস্বতী ছুজনাই বাধা পড়েছিলেন । অবশ্য এ কথা বললে 
একটুও বাড়িয়ে বলা হবে না যে, বৃদ্ধের আজীবন সাধনা ছিল এক হাতে লক্ষ্মী - 
আর হাতে সরস্ত্রতী বিলিয়ে যাওয়া । কুড়িয়ে নাও যে যত পার। 

একদিন একটা বড় মজার ব্যাপার ঘটেছিল বৃদ্ধের পাশের কামরাঁয়। 
পাশের কামরার ছাত্র কয়টি রুলেজ থেকে ফিরে এসে ষে যার 
জামা কাপড় ছাড়তে ব্যস্ত । প্রায় সবারই জামাকাপড় ছাড়া হয়ে গেছে। 
হঠাৎ তাদেরই ঘরের মধ্যে কোন মানুষের একটা গোৌ-গৌ শব্দে বাই চমকে 
উঠলো। ব্যাপার কি? মনে হচ্ছে কে যেন একট] বিপদে পড়ে বেশ কষ্ট 
পাচ্ছে। হয়তো কিছুতেই বিপদ-মুক্ত হতে পারছে না । তাই এই কাতরানি। 
সবাই উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে, দেখে তাদেরই একজনার গায়ের জামা কেন 
জানি আজ আর খুলতে চাইছে না। 

এ দৃশ্য দেখে বাকী ছাত্র কয়টির আর আনন্দ ধরে না। বিন! পয়সায় 
ঘরে বসে বহুদিন বাদে এমন সুন্দর সার্কাস দেখা হাচ্ছে। বেচারীর দুঃখে ' 
সমবেদনা জানানে! ত দূরের কথা, এর! আনন্দে হেসেই কুটিকুটি। 

এমনি সময় ব্যাপার দেখতে, বিপদ ধেকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এলেন 
বৃদ্ধ। কিশোর বয়সী কয়টি ছাত্র তাদের সহপাঠিকে বিপদ থেকে উদ্ধার 
করতে পারলো না--তাই এগিয়ে এলেন বৃদ্ধ বিপদগ্রস্থ ছেলেটিকে বিপদযুক্ত 
করতে। দেখেই বৃদ্ধ বুঝলেন ব্যাপারটা অত্যন্ত ঘোরালে!। এখন কি উপায়ে 
গায়ের জামা খোলা যাবে? যেদ্জিজামা তৈরী করেছে সেকি বোকা! 
সামনের দিকে কয়েকটি বোতাম লাগিয়ে রেখেছে। যতবার জামা খোলো 
আর পরে! ততবার বেতাম খোলে? আর লাগাঁও। এত কি সব কাজের কথা. 
মনে রাখা সম্ভব । আর সময়ই বা কোথায় এত। তাও এই বয়সে। বয়স 
বাড়লে হয়ত চিত্ত! করা যাবে ওসব কথা। বৃদ্ধ ছাত্রটির সারের সামনের 
দিকের বোতাম কয়টি খুলে দয় পিট চাপড়ে সহাস্তে বললেন, “আস্তে একটা 
দার্শনিক নিগ্নে মুস্কিলে পড়েছি 1ঃ | 

-আজ আর কেন-_একবার পরিচয় করিয়ে দ্রিই। শীণকায় বৃদ্ধ ছিলে 
আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্রচ্দ্র রায়। মস্ত বড় গে 
জোড়ার মালিক ছিলেন স্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। দার্শনিক ! 
ছিলেন মানিকগঞ্জের অধিবাসী, ঢাকার জুবিলী স্কুলের ছাত্র বিজ্ঞান 


শে 


॥ পনণ্যদ্মতি . ২১ 


মেঘনাদ সাহা। বাকী ছাত্র কয়টি হলেন--ডক্টর জ্ঞান ঘোষ, ডক্টর জ্ঞান 

মুখাজি, শ্রীচারুচন্দ্র মুখার্জি ও শ্রীরাসবিহারী দাস। এদের দানের কথা 

সর্বজনবিদিত" টু 
ছেলেবেলায় লোকমুখে শুনেছিলাম “লক্ষ মুদ্রা মূল্যে ডাঃ পি, সি, রায়ের 


. মাথা বিক্রী হয়ে গেছে!” এই ছোট্ট গ্রাম্য কথাটির তাৎপর্য ঠিক তখন বুঝতে 
পারি নি। সেবারে বৈশাখে যখন শুনতে পেলাম প্রতি বছরের ন্তায় এবাওর 


ডাঃ রায় কিছুদিনের অবক]শ যাপনের উদ্দেশ্যে স্বগ্রামে আসছেন, তখন আগে 
থেকেই তৈরী হতে শুরু করলাম তাকে দেখবার জন্য। বিশেষভাবে, তার 
মাথা দেখতে হবে। কি ধরণের তৈরী, নাজানি কত বড় সে' মাথা, ষা 
দু'দশ টাকা নয় একেবারে লক্ষ টাকায় বিক্রী হল ৷ 

ডাঃ রায়ের চেহারা-ছবি, আচার ব্যবহার, চাল-চলন, পোষাক-পরিচ্ছদ 
সম্বন্ধে পূর্বাহ্ন একটা কল্পনা করে রেখেছিলাম । যদি আমার কল্পনা পুরোপুরি 
সত্য না হয়, তাবুও হয়তে! অধিকাংশ সত্য হবে। কিন্তু আমার সে কল্পনা শেষ 


' পর্যন্ত একবিন্দুও সত্য হয় নি। তাই প্রথমে বিশ্বাস করতে পারি নাই নিজের 


! 


চোখ নিজের কানকে। কল্পনার আংশিক সত্য হওয়া তদুরের কথা 
একেবারে বিপরীত ৷ ভেবেছিলাম হয়তো দেখতে গাব হাট, কোট-প্যাণ্ট-পরা 
এক সাঁহেব। তার পরিবর্তে দেখতে পেলাম এক অতি শীর্ণ, দীর্ঘকায়, শাস্ত শিষ্ট 
প্রশান্ত বৃদ্ধকে। 

মুখময় কাচা-পাকা দাড়ি গেোফে ভতি, গায়ে খদরের ফতুয়া, পরণে 
মোটা সুতোর একখানা ধুতি, তাঁও হুণটু ঢেকেছে মাত্র। পায়ে তালতলার 
চটি। চেহারা থেকে শুরু করে অশন-বসন, আহার বিহার, চাল-চলন, কথা- 
বার্তা কিছুতেই তার সাহেবীয়ানার বাবুগিরির চিহ্ন নাই। খটখট করে দৃঢ় 


' পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন বৃদ্ধ তারই প্রিয় শিষ্য তৎকালীন কপিলমুনি 


উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত রাসবিহারী দাস মহাশয়ের 
কাধে ভর দিয়ে। বিদ্যা বুদ্ধি, সামর্থ্য যার দেবের প্রতি অনু-পরমান্থ 


1 উজ্জল, তার আবার কিসের প্রয়োজন বাহক অলঙ্কারের ? 


তার কাছে জাতি, ধর্ম, ইতর, ভদ্র, দেশ, কাল বা পাত্রের মধ্যে কোন 
পার্থক্য ছিল না। দরিদ্রের জন্য তার লক্ষ্মী-ভাণ্ডারের দ্বার সব সময়ে উন্মুক্ত 
ছিল। ১৯২১ সালে দক্ষিণ খুলনার দুততিক্ষ ও.১৯২২ সালে মধ্য ও-উত্তর 
বন্ধের বন্তায় তার সাহায্য বা দানের ফিরিস্তি দেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব । 


২২ j প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


বাঙ্গালী জাতির কিসে উন্নতি হবে, কেমন করে - তার? স্বাধীন হবে, শিক্ষিত 
হবে এই ছিল তীর আজীবন সাধনা । 


প্রতিবছর বৈশাখ জাষ্ঠ মাসাধিককাঁল অবকাশ যাপনের উদ্দেশ্যে স্বগ্রাম 
'বাঁ়ূলীতে কাটাতেন। ভার সখের মধ্যে ছিল_-প্রতিদিন বৈকালে নৌকা 
ভ্রমণে যাওয়া । জনসাধারণ ও তার নৌকা ভ্রমণের মধ্যে একটু পার্থক্য : 
ছিল। নৌকায় চড়ে তিনি নিজেই দাড় টানতেন। জরাঁজীণ বৃদ্ধের দেহে 
ছিল বল; দেহের বল অপেক্ষা মনের বলই ছিল তার বেশী। আনু সেই 
মনের বলের জোরেই তিনি এমনি ধরণের কঠিন কাজ সমাধা করতে পারতেন । 
প্রতিদিন এমনি করে মাইকেল মধুস্থদন দত্তের “কপোতাক্ষ” নদীতে নিজে 
দ্রাড় টেনে নৌকা বিহারে বের হতেন। একদিন হঠাৎ কালবৈশাখীর ঝড় 
উঠলো সালকিয়ার কাছে। ঝড়ের বেগ সামলাতে না পেরে নৌকা ডুবলো। 
তার সঙ্গে পড়লেন ডাঃ রায় জলে । অনাথ নাথ বায় নামে একটি যুবক আচার্য 
রায়ের একখান! পা ধরে তাড়াতাড়ি তাকে ভাঙ্গায় তুললে । 


১৯২১ সালের দক্ষিণ খুলনার ছুভিক্ষের কথা সর্বজনবিদ্িত। দেশময় 
হাহাকার । লোকের পেটে ভাত নাই পড়নে নাই কাপড়, দেহ কগ্কালসার। 
অনাহারে অর্ধহারে মানুষ তিলে তিলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে । গাছে 
ফল নাই, এমনকি অনেক গাছের পাতাও নাই। খাল বিল শুশ্ক। মাছ সিদ্ধ 
করে যে খাবে লোকে তারও উপায় নাই। এমন দিনে তৎকালীন সরকারের 
নিকট সাহায্য প্রার্থনা করাতে অত্যন্ত দয়াপ্রবশ হয়ে খুলনার কালেক্টর 
ফোকাস (1, ২. 5০39) নামীয় একজন ইংরেজ আই, সি, এস-কে তদন্তের 
রিপোর্ট কি হবে পূর্বাহ্ন তা শিখিয়ে পড়িয়ে তদন্ত করতে পাঠান। নদী 
পথে যেতে ষেতে কেওড়া নামক একপ্রকার জংলী ফলভতি গাছ দেখে তিনি 
পূর্ব চুক্তি অনুযায়ী তদন্তের ফলাফল সরকারকে জানান-_“গাছে ফল ফুল ও 
পাতা ভন্তি অতএব ছুক্তিক্ষের প্রশ্ন ওঠে না 7, 


তার ফলে বৃদ্ধ বয়সে ভাঃ ্লায়কে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে বের হতে হয়। 
ৰখন তিনি আশাশুনি নামক স্থানে চাল,ভাল, কাপড় বিতরণ করছিলেন সেই 
সময় তীর সঙ্গে দেখা হয় ফকাসের। তীব্রকঠে তিনি রিপৌটের বিরোধিতা! 
করাতে ফকাস বলেছিলেন “কি করতে পারি স্তার , আমার ওপর এমনি হুকুম 


& পুণ্যপ্মৃতি ২৩ 
আছে। ডাঃ রায় জিজ্ঞাস! করলেন, why have you reported like 
that.” উত্তরে ফকাস বলেন-—-what can 1 do sir’ if it is the policy 
968৪ Govt, এ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ আশাকরি শ্রদ্ধেয় চারুবাবু 
১. দিয়েছেন । তাহার ন্যাষ় অক্লান্ত কর্মী .বাংলা দেশে তথা ভারতবর্ষে 
1 অতীব বিরল ছিল। এই দুভিক্ষে তাহার অবশ): আচার্ধদেবের' প্রেরণার . 
- অবদান সর্বাপেক্ষা অধিক-_তিনি বন্ষে হইতে বহু অর্থও বস্াদি সংগ্রহ 
করেন। 


এ পপা্টিস্জিই 


৫. 


১/' জন্ম শতবর্ষপূতি স্মারক গ্রন্থের সম্পাদকমণ্ডলীর সৌজন্যে! 





ঙ 


রবীন্দ্রনাথ 
প্ৰফুল্লচন্দ্ৰ রায় 


[ জয়ন্তী উৎসর্গ ( রবীন্দ্র পরিচয় সভা কর্তৃক প্রকাশিত-_১৩৩৮ ) গ্রন্থে 
প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল এই প্রবন্ধটি । সম্পাদক 1] 


রবীন্দ্র জয়ন্তী বাংলার পরম গৌরব। এই অকাল-মুত্যুর দেশে রবীন্দ্রনাথ 
যে আজও বাচিয়া রহিয়া তাহার গানের স্থুধাবর্ধণ করিতেছেন, ইহা! 
ভগবানের একটি শুভ অন্ধগ্রহ। আমাদের আনন্দ তাহার পরমায়, আরও 
সুদীর্ঘ হউক) ইহাই আমাদের অন্তরের প্রার্থনা । 

রবীন্দ্রনাথ কবি। আমি রাসায়নিক হইলেও অরসিক। আমার সহিত 
পরিচয় তাহার রসলোকের নয়, তাহার ব্যক্তিত্বের | রবীন্দ্রনাথকে মানুষ 
হিসাবে আমি শ্রদ্ধা করি, তাহার লেখা পড়িয়া আনন্দে অভিভূত হই। 
সমালোচক আমি নই। সে স্পধণাও নাই, তথাপি এই কবির প্রতি আমার 
সকল শ্রদ্ধা আজ হৃদয়ে উদ্বেল হইয়! উঠিতেছে। 

মনে হয়, বাংলাদেশের যে কি সম্পদ রবীন্দ্রনাথ তাহা বিদেশী কেহ 
বুঝিবেন না। কৈশোর হইতে আজ পর্যন্ত। এই দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া 
রবীন্দ্রনাথ বাংলার আসরে কাব্যগান গাহিতেছেন। বাংলার পথে ঘাটে, 
হাটে মাঠে এমন কি সুদূর নিভৃত পল্লীর ঘরে-প্রাঙ্গণে তাহার গানের সুর 
বাজিয়া উঠিতেছে। বাংলার চাষার ছেলেমেয়েরাঁও রবীন্দ্রনাথের গান গায়। 
তাহাদের অধিকাংশই কবির নাম পর্যন্ত শুনে নাই; তাহার! জানে না এ গান 
কাহার লেখা, কি ইহার স্থর, কি-ই ব1 ইহার তাঁল-মান; কিন্তু তাহাদের 
কণ্ঠে কে সে গান অতি সহজে আপনাআপনি ধ্বনিয়া উঠে। আনন্দের 
আবেগ আসিলেই তাহারা রবীন্দ্রনাথের গান ধরে। | 

রবীন্দ্রনাথের গান ও গীতি কবিতা বাঙ্গালীর প্রাণের সঙ্গে মিশিয়া 
গিয়াছে; বাংলার ভাবধারাকে এক নৃতন রসে কোমল করিয়! সমাজের 


॥ রবীন্দ্রনাথ | ২৫ 


চতুর্দিকেই এক নূতন সৌন্দর্য আনিয়া দিয়াছে। বাংলার নাড়ীর স্পন্দনে 
তাহার স্বরে তাল শোনা যায়। আজ আমরণ রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়া 
বাংলাদেশের কথা কল্পনাও করিতে পারি না। 
ইহার কারণ অনেকগুলি। প্রথমত রবীন্দ্রনাথ খশাটি বাঙ্গালী কবি। 
রবীন্দ্রনাথের যে সত্যকার কবি-যুক্তি, তাহা সেই বাংলার বৈষ্ণব কবিরই 
প্রতিচ্ছবি । জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, জ্ঞানদাস, 
গোবিন্দদাস যে কবিগান রাধাকুষ্ণের সেই যমুনা-পুলিনের অনন্ত প্রেমলীলার 
গাম গাহিয়া গিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ তাহাদেরই ভাবে-রসে পরিপুষ্ট; সেইজন্য 
তাহার প্রেম ও ধর্ম বিষয়ক সঙ্গীতগুলিতে বৈষ্ণব ভাব কিছুমাত্র ক্ষু হয় নাই। 
. বাংলার এই নিগৃঢ় রসোচ্ছাসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আর একটি নূতন সুর 
বাজাইয়াছেন। তাহা হইল, বাংলা দেশের. প্রাকৃতিক সৌন্দর্ষের বর্ণনা। 
তাহার কাব্যে বাংলার আকাশ-মাটি, জল-বাঁতাস, বাংলার, পল্লীর সরল সুন্দর 
ছবিগুলি এমন স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে ফুটিয়! উঠিয়াছে যে, তাহার আর তুলনা নাই। 
বাঙ্কালী ঘরের অতি তুচ্ছ স্থখ-দুঃখ, হাসি কান্নার কথাগুলি তাহার ভাষায় 
এমন জীবন্ত হইয়! উঠিয়াছে! যে, সে সাধারণ দরিদ্র বাঙ্দালীও তাহাকে 
অনায়াসে নিজেদেরই একজন মনে করিয়া লয়; কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে নাঁ। 
: অন্ত্ান্ত ধনীগৃহে রবীন্দ্রনাথ লালিত। কিন্তু ধশ্বযের সকল অভিমান ব্যর্থ 
করিয়া পল্লী জীবনের সঙ্গে এই যে অন্তরের সহজ নিবিড় আত্মীয়তা, ইহ! 
তাহার গল্পগুচ্ছের পাতায় পাতায় সৌরভের মত ভরিয়া আছে। বঙ্গমাতার 
গভীর প্রেম তাই তিনি গাহিয়াছিলেন_ 
. আমার সোনার বাংল! 
আমি তোমায় ভালবাসি 
চিরদিন তোমার আকাশ, 
তোমার বাতাস, 
আমার প্রাণে বাজায় বাশী। 
আর | 
‘সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে 
সার্থক জনম, মাগো, তোমায় ভালবেসে ৷? j 
মনে হয় যে, সার! বঙ্গসাহিত্য একদা লোপ পাইলেও এই গানগুাঁল 
কখনও বাঙ্গালীর কণ্ঠ হইতে লোপ পাইবে না। 


২৬ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


রবীন্দ্রনাথের দেশ-প্রীতি এইখানেই শেষ নয়। বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য 
তিনি যেমন পিককণ, বাঙ্গালীর জাতীয়ততাবোধেও তেমনি তিনি মেঘমন্দ্রস্বরে 
গান গাহিয়াছেন। সে-গান কর্মের উদ্দীপনায় তেজস্বী, নির্ভীক, সাহসী । 
১৯০৫ সালে বাংলাদেশ আলোড়ন করিয়া যে-দিন স্বদেশী আন্দোলনের 
ডস্কা নির্ঘোষে বাজিয়া উঠিল সেদিন রবীন্দ্রনাথই সকলের আগে 
ভাবাবিষ্ট হইয়া, সেই উত্তেজনা-ম্পন্দনকে এক শঙ্কাহরণ ওজস্বী জাতীয় 
সঙ্গীতে পরিণত করিয়াছিলেন। বাংলার স্বাদেশিকতার বহ্ছিশিখার পাশে 
সে-দিন তিনি যে উদাত্ত বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিলেন, তাহাই বাংলার কর্মের 
পিছনে ছিল শ্রদ্ধা, জাতীয়তার পিছনে ছিল মধুর দেশভক্তি, আর নব্য 
বস্থবাদের পিছনে মেলিয়! ধরিল উদ্বার আদর্শবাদ ৷ যে-দিন সরকারী. নিষেধের 
রক্তচক্ষু অবহেলা করিয়া বাংলায় রাখাবন্ধনের পুণ্যঘজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইল, সে-দিন 
তিনিই তাহার স্বস্ত্যয়ন করিলেন 


বাংলার মাটি, বাংলার জল, 
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল 
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, 
পুণ্য হউক, হে ভগবান ! 


সুৱেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন ভারতীয় জাতীয়তাঁর কর্মযোগ সাধন 
করিয়াছিলেন, বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষের জীবনে যেমন আমরা পাই 
তার জ্ঞনযোগ, ববীন্দ্রনাথের সাধনায় আমরা তেমনি পাই দেশপ্রীতির 
ভক্তিযোগ। 
কয়েক বৎসর না যাইতেই স্বদেশী আন্দোলনের তপোবনের আড়ালে 
সহসা বিপ্লবের বিষধর ভুজঙ্গ ফণা বিস্তার করিল। সে-দিন রবীন্দ্রনাথই 
আবার দেশবাসীকে সাবধান করিয়া বলিলেন,-_-এই শ্বাপদক্রীড়া ভারতীয় 
সাধনার বহির্ভূত, এ ক্রীড়ায় কল্যাণ নাই। দেশকে সত্য ও শান্তির পথে 
প্রবুদ্ধ করিবার জন্য তিনি আবার লেখনী ধরিলেন। সে-দিন রবীন্দ্রনাথের 
নিকট হইতে আমরা যে ওজস্বী গদ্যতাষায় রচনাগুলি পাইলাম, তাহা! বুঝি 
ববান্দ্রকেও চকিতে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। আমার বিশ্বাস, আজিকার 


প্রত্যেক দেশ-হিতৈষী যুবক-যুবতী যদি দৈনিক সংবাদপত্রের আবজ/“ন1 ফেলিয়! 


রবীন্দ্রনাথের তখনকার লেখা “স্বদেশ” ‘সমাজ’, ‘সমূহ’, ও “রাজাপ্রজা, এবং 
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বিশেষতঃ 'স্বদ্নেশী-সমাজ্’, 'দেশনায়ক?, “সমস্যা, পথ ও পাওয়া, 
প্রভৃতি নিবন্ধ গুলি অধ্যয়ন করেন ত’ রাজনৈতিক জীবনে অনেক উপকার 
পাইবেন। | | 
কিন্ত জাতীয় জাগরণের ঝঞ্চাবর্তে ভাবাদর্শ কোথায় উড়িয়! যায়, মানুষ 
যুক্কি-তর্ক হারাইয়া ফেলে । সে জন্য রবীন্দ্রনাথ ক্রমশ-ই স্বদেশী উগ্র কর্মআোত 
হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন অনুভব করিয়া! বুঝিলেন, কবি কেবল জাগরণী 
গান গাহিতে পারেন, বিপুল -কর্মতরীর কাণ্ডারী হওয়! তাহার সাধ্য নহে। 
কর্ম-সাঁগরের তরঙ্গ-ভঙ্গে তাহার আসন নয়, তাহার আত্মা শুধু আকাশের 
গ্রুবনক্ষত্রের মতো উধ্ব'লোক হইতে রশ্মিপাত করিবে । অতএব দেশের 
অবস্থা পরিবর্তনে তাহার পূর্বের আশায় আঘাত লাগিল। তিনি দুরে সরিয়! 
এইবার তাহার সাধনার তৃতায় নেত্র উন্নীলিত করিলেন। সংকীর্ণমনা কুটিল 
দেশপ্রেম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি ঘোষণা করিলেন আত্তজএতিক 
সখ্যের বাণী মানবজাতির এঁক্য-সস্ভাবের মূলমন্ত্র, বিশ্বপ্রেমের বার্তা । 
ইহারই ফলে শান্তিনিকেতনের ক্ষুদ্র শিক্ষালয়টি দিনে দিনে এক সার্বভৌম 
বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইল। সেই শান্তিনিকেতনে আজ প্রাচী-প্রতীচীর 
সৃষ্ট-কলার মিলন-ক্ষেত্র, সর্বদেশের মনীবীবৃন্দের সংগমতীর্থ। এইখানে 
রবীন্দ্রনাথ জগতের শিক্ষাগুরু এবং এইখানের কাব্যলোকে তিনি গীতাঞ্জলির 
কবি। তাঁহার ভাব-মধুর বিশ্ব-গ্রীতির গীতিকাব্য তাই অতি সহজেই 
পাশ্চাত্য সভ্য জগতের মনোহরণ করিল। ১৯১৩ সালে তিনি সাহিত্যের 
জন্য নোবেল প্রাইজ লাভ করিলেন। যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বাংলার চারণ- 


কবি, ভারতীয় জাতীয়তার উদগাত1, তিনি হইলেন বিশ্বমীনবের মিলন-যজ্ঞের 
খষি। 
অশ্চর্যের বিষয়, তাহার এই বিশ্বপ্রেম ঘোষণার ঠিক পর বৎসরেই পৃথিবী- 


ব্যাপী মহাসমরের প্রচণ্ড অগ্রন্যুদগার আরস্ত হইল। জাতির পর জাতি সেই 
প্রলয়কুণ্ডে ঝাপ দিয়! পুড়িতে লাগিল। পাঁচ বৎসর ধরিয়া নরহত্যার তাওব- 
লীলার পর আবার জাতিসমূহ দুঃসহ ক্লান্তি ও অবসাদে ভার্সেলের সন্ধি দ্বারা 
কোন মতে একটা জোড়া-তালি দেওয়া শান্তির আয়োজন করিল। এ বিগত 
মহাযুদ্ধে যে স্বার্থাঙ্ আত্মস্তরী উদ্ধত জাতীয়তাবাদ লক্ষঝম্ষ করিয়া আপনার 
অসস্তবতায় আপনি আছাড় খাইয়া মরিল, তাহারি বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ বহুপূর্বে 
বাংলাদেশে সতর্কতার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। সেইজন্যেই রণশ্রান্ত 


২৮ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


অবসন্ন জগতে তাহার সখ্য শান্তি মৈত্রীর বাণী মৃতসঞ্জীবনীর ন্যায় সাগ্রহে 
সমাদৃত হইল। এবং যুরোপ ও আমেরিকায় যে-দিন এই প্রাচ্য খবি তাহার 
আশা প্রেম বিশ্বাসের মন্ত্র লইয়া উপস্থিত হইলেন, স-দ্বিন, সে-দেশের নরনারী 
তাঁহাকে সাদরে সন্বর্ধন? করিলেন । 
আর, আমর! তাঁহার স্বদেশবাসীর দল, আনন্দে গৌরবে মাঁতিয়! উঠিলাম 
যে, আমাদেরই কবি রবীন্দ্রনাথ, যাহার সঙ্গীতে এ-দেশের লক্ষ লক্ষ 
স্ত্ী-পুকুষ ছেলে মেয়ে মাতোয়ার1 হইয়াছে, যাহার বৈতালিক গীতে জাগিয়া 
এজাতি দেশকে ভালবাদিতে শিখিয়াছে, তিনিই অবশেষে সমগ্র সভ্য দেশের 
ঘরে ঘরে পূজিত হুইলেন। বিশ্বপ্রেমের হোতারূপে তাহার আবির্ভাব ৮ 
ইতিহাসের অনন্ত আকাশে সপ্তধিমগুলে তাহার স্থান চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট 
হইয়া গেল। আমাদের সে-দিনের সে-আনন্দের কথা.আমাদেরই প্রাচ্য ভাষায় 
বলিতে হয়-_কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা। আর সেই আনন্দ আজিও আমার 
হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া আছে। ভাবিতেছি দেশের এই অসহায় দুর্ভাগ্যের দিনেও 
ব্যাস-বাল্সীকি-কালিদাস-জননী ভারভূমি রবীন্দ্রনাথের মতো আর একটি বরপুত্র 
লাভ করিয়াছেন। আজিকার এই উতৎ্সব-ক্ষণে এই আনন্দই আমার একমাত্র 
সম্বল | অতএব আর্ধ-খিদের সেই প্রার্থনাবাক্য উচ্চারণই আমার শেষ কথা 
জিজী বিষেৎ শতং সমাঃ 


পা 
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হরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 


প্রাচীন ভারতবর্ষের দর্শন, জ্যোতিবিদ্যা ও গণিত চচ্ঠা নিয়ে এ পর্যন্ত 
অনেক আলোচনা হয়েছে । এই সমস্ত বিষয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষের অবদানও 
আজ সবজনস্বীকৃত। প্রাচীন ভারতে রসায়ন বিদ্যার চর্চা সম্পর্কে 
গবেষণা, এ পযন্ত এ দেশে বা বিদেশে অতি অল্পই হয়েছে |. এবং তার চেয়ে 
আক্ষেপের ব্যাপার, এই আলোচনা সঠিক সত্যের সন্ধান তো দেয়ই নি, বরং 
সমস্ত বিষয়টিকে আরো ঘোলাটে করে দিয়েছে। আচার্য প্রফলল্লচন্্র রায় 
১৯০৩ খৃষ্টাব্দে A History of Hindu Chemistry প্রথম খণ্ড এবং 
১৯০৯ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করে এই বিষয়ে আলোচনার সৃত্রপাত 
করেন। সুতরাং পখিক্‌তের সম্মান তাঁর অবশ্যই প্রাপ্য । কিন্তু একথা 
স্বীকার না করে উপায় নেই যে বহু পরিশ্রম সত্বেও এই বইখানি প্রাচীন 
ভারতীয় রসায়ন চচঠার সময় তথা অজিত জ্ঞানের নির্দেশ করতে ব্যর্থ 
হয়েছে। এর কারণ ছিল দ্রিবিধ | প্রথম কারণ হল ₹.তাঁকে বহু অসুবিধার 
মধ্যে কাজ করতে হয়েছিল, ফলে তাঁর তথ্য সংগ্রহ অপর্যাপ্ত ও অসম্প্ণ থেকে 
গিয়েছিল। প্রাচগন রাসায়নিকদের রচিত পুরাতন, জরাজীর্ণ পাণ্ুলিপির 
খুব সামান্য অংশই তাঁর হাতে পেশীছেছিল। তাছাড়া ভারতীয় সভ্যতা 
সত্য সত্যই কত প:্রাতন সে সম্পর্কে সেই সময় পর্যন্ত অন্যান্যদের মত 
তারও সঠিক ধারণা ছিল না। উদাহরণ স্বরুপ বলা যেতে পারে, হরাপ্পা 
এবং মহেন-জো-বারোর সভ্যতা তখন পর্যন্ত অনাবিদ্কৃত ছিল। 
যহেন-জোশ্বারো এবং হ্রাপ্পায় রসায়নের চর্চা হয়েছিল” বাস্তব ক্ষেত্রে 
ধাতু নিষ্কাষণ, ধাতু ঢালাই মতি“ ও পাতরাদি নির্মাণে রসায়ন বিদ্যার প্রয়োগ 
হয়েছিল, এসবই আজ নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে । প্রাচীন সিন্ক--উপত্যকা 
সভ্যতা তখন পর্যন্ত অনাবিম্কৃত থাকায় সেখানকার রাসায়নিক গবেষণা 
সম্পর্কে ১৯০২ বা ১৯০৯ খুঙ্টাব্দে তথ্যাদি সংগ্রহ করা আচার্য রায়ের 
সভ্যতার পক্ষে সম্ভব ছিল না। মাত্র ১৯২৮ সালে সিন্ধ-উপত্যকার কথা 
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জানা গেছে। দ্বিতীয় কারণ এবং সুনিশ্চিতভাবে সেটাই প্রধান কারণ 
বলে মনে করা চলে যে, সমসাময়িক কালের ইউরোপীয়দের প্রচারে 
তিনি বিভ্রান্ত হয়েছিলেন । সে যুগের ইউরোপীয়রা কোন ক্রমেই 
বিশ্বাস করতেন না যে ভারতীয় সভ্যতা যথেষ্ট প্রাচীন । ইউরোপে যেহেতু 
পঞ্চদশ শতাব্দীর আগে রসায়ন বিদ্যা বৈজ্ঞানিক রুপ নেয় নি সুতরাং 
প্রাচীন ভারতবর্ষে“ও বৈজ্ঞানিক রসায়নচচণা অসস্ভব-__এই ছিল তাদের ধারণা 
ও প্রচার । মনেপ্রাণে জাতীয়তারাদী হওয়া সত্তেও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্ রায়কে 


প্রতিপদেই হিসাব করতে হয়েছিল প্রাচীন ভারতের রাসায়নিক গবেষণার কাল : 


নির্দেশে কতটা প্রাচীনত্ব দাবী করলে ইউরোপ আমাদের অবিশ্বাস করবে না। 

এ কথা কোনক্রমেই . ভূলে যাওয়া উচিত নয় যে আমরা ছিলাম 
বিজিত জাতি | ইউরোপের স্বীকৃতির উপর আমাদের জীবন মরণ, খ্যাতি 
প্রতিষ্ঠা সব কিছুই নির্ভর করত । আন্তরিকভাবে স্বদেশপ্রেমিক হওয়া সত্বেও 


সে যুগের কোন মনীবীর পক্ষেই জম্পূর্ণভাবে এই মনোভাবের উধের্য ওঠা - 


সম্ভব ছিল না । আচার্য রায়ও তা পারেন নি। কিন্তু তৎকালীন অবস্থার" 


কথা মনে রাখলে এর জন্য তাঁকে খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় না। 
ইউরোপের উপর নিভ তা ছিল আমাদের সে যুগের মজ্জাগত ব্যাধি । আর 
ঠিক এই কারণেই তথ্য নিভ“রতা তাঁকে ত্যাগ করতে হয়েছিল । 

আগেই বলেছি, তাঁর তথ্য সংগ্রহ সম্পূর্ণ ও পর্যাপ্ত হয়নি। তবু 
স্বীকার করতেই হবে, যে তথ্যগুলি তিনি সংগ্রহ করেছিলেন তার সাহায্যেই 
অক্রেশে তিনি প্রমান করতে পারতেন যে History of Hindu Chemistryর 
প্রথম বা দ্বিতীয় খণ্ডে ভারতাঁয় রসায়ন চর্চার সুক্রপাতের যে সময় তিনি নির্দেশ 
করেছেন সে সময় অন্তত তার থেকে কয়েক সহস্র বছর পেছিয়ে নেওয়া চলে । 
কিন্ত; পরমুখাপেক্ষিতার জন্য তিনি তা পারেননি | _ 

প্রথম খণ্ড History of Hindu Chenmistr)-তে তিনি ভারতীয় 


রসায়ন চর্চার সংভ্রপাতের সময় নির্দেশ করে যা বলেছেন দ্বিতীয় খণ্ডের . 


ভাৃমকায় তিনি নিজেই তার প্রতিবাদ করেছেন, “16 was with diffidence 


and hesitation that 1 21200 the remotest limit of alchemical / 


Tantras in the 12) Century A.D.lt now transpires that 
this date 15 due to be pushed back by several Centuries. (১) 





(১) History of Hindu Chemistry. Vol Il. preface—Pege B. 
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অর্থাৎ প্রথম খণ্ডে ভারতীয় রসায়নশ বিদ্যার-উত্তবের সবশেষ কাল নির্দেশ 
করা হয়েছিল দ্বাদশ শতাব্দীতে, দ্বিতীয়খণ্ডে আচার্য“ প্রফুল্লচন্দ্র নিজেই সে সময়কে 
আরো কয়েক শতাব্দীপিছিয়ে দিয়েছেন। -.এর ফলে ভারতাঁয় রসায়ন.বিদ্যার 
প্রাচীনত্ব কিছু বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু প্রকৃতসত্যের. সন্ধান মেলে নি । . আচার্য 
রায় এক ভ্রান্তি থেকে তার এক ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছেন। প্রকৃত ব্যাপার হল, 
ভারতে রসায়ন চর্চার সৃত্রপাত খম্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর কয়েক শ” বছর 
আগেকার ঘটন্য নয়_-কয়েক সহস্র বছর আগেকার ঘটনা । . - 
প্রাচীন রসায়ন শাস্ত্রের আর একজন খ্যাতনামা গবেবক 1. E. Stapleton 
তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ Chemistry in Iraq and Persia in the tenth 
‘century A. D,(২) প্রবন্ধে পারস্যের শ্রেষ্ঠ খ্যাতিমান রাসায়নিক আর-রাজীর 
সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। আর-রাজী দশম শতকের প্রথম 
পাদে মারা যান। তিনি গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে স্বীকার করেছেন যে, রসায়ন 
সম্পকে আর-রাজীর আলোচনা এবং আচার্য* প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর History 
of Hindu Chemistry যেসমস্ত তথ্য উদ্ঘাটিত করেছেন তার মধ্যে এক 
আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে। এ থেকে $6৪91909 সিদ্ধান্ত করেছেন, " 
“that the earlier and possibly autochthonous system of 
Indian alchemy based almost entirely on the use of vegetable 
Juices was superseded sometime between 500 and 1000 A.D, 
bya system of external origin which was primarily based on 
the use of mercury. অর্থাৎ Stapleton সাহেবের মত হল, ষষ্ঠ 
শতকের আগে ভারতের'' ক্ষেম বিদ্যা (:a!€e} ) গাছ -গাছরার .রসের 
ব্যবহারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, ষষ্ঠ থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে ভারতে পারদ 
প্রভৃতির ব্যবহার প্রচলিত হয়। ওঁ প্রবন্ধে তিনি আরো বলেছেন 
যে ভারতবর্ষে ধাতব.( ॥e৪]|৷৫ ) বা অজৈব (17078715 ) রসায়ন বিদ্যার 
চর্চা হল এ বিদেশ" প্রভাবেরই ফল। 3৫8915৫০॥ অবশ্য স্বীকার করেছেন 
ভারতীয়রা অনেক পর্ব থেকেই উত্ভিজ্জ রসায়নের (Vegetable Chemistry) 
সঙ্গে পরিচিত ছিল । তারা উধধ তৈয়ারীর ক্ষেত্রেও সফলভাবে এ বিদ্যার 
প্রয়োগ করত । চরক এবং সুশ্রুত উভয়েই বহু পুরাতন এবং তাঁদের রচনার 
সঙ্গে আর-রাজীর পরিচয়, ছিল। কেবল ক্ষেমবিদ্যা ও খনিজ - রসায়নের 
(২) Memoirs of Asiatic Society of Bengal Vol VIli. | 0-6. 
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( mineral chemistry ) ক্ষেত্রে আর-রাজীর নিকট ভারতীয়রা খণণ। 
তাঁর মতে, আর-রাজী এবং তার পর“বর্ত" কয়েকজনের অজিতি বিদ্যা থেকে 
ভারতীয়দের রসায়নচ্চার সংব্রপাত । | 

Stapleton সাহেবকে এই ভ্রান্ত পিন্ধান্তগুলির জন্য ততটা দোষ 
দেওয়া যায় না। কারণ ভারতীয় রসায়ন শাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব 
গবেষণা কিছু ছিল না। ভারতীয় রসায়ন সম্পর্কে তিনি আচার্য রায়ের 
গবেবণাকে প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করেছেন। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে সমস্ত তথ্য 
তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের History of Hindu chemistry থেকে অংগ্রহ 
করেছেন। আচার্য রায়ের মতানুসারে থিজ্টীয় দশম শতাব্দীতে 
মাগাজ্ঁন বিরচিত “রসরত্বাকরই হল ধাতব রসায়ন সম্পর্কে প্রথম 
ভারতীয় গ্রন্থ” 

আচার্য রায়ের এই কালনির্দেশ যদি অন্তান্ত হয় তবে Stapleton 
সাহেবের মন্তব্যকে যথার্থ বলেই স্বীকার করতে হবে। কারণ, নবম শতাব্দীর 
শেষ দিকে আর রাজীর মত বিখ্যাত রাসায়নিকের আবিভণাব পারস্যে 
হয়েছিল। তারও আগে আরো কয়েকজন অপেক্ষাকৃত গৌণ রাসায়নিক 

আরব ও পারস্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । তাঁদের গবেষণার সঙ্গে ভারতীয় 
রাসায়নিকদের গবেষণার প্রভৃত মিল খুজে পাওয়া ধায় । এই সাদৃশ্য এত 
প্রকট যে একপক্ষ অন্য পক্ষের নিকট খণী, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের 
অবকাশ থাকে না। যদি ব্যাপারটি এমনই হয়, রস রত্বাকর প্রথম প্রামাণ্য 
ভারতায় রসায়ন গ্রন্থ এবং যার রচয়িতা দশম শতকে জীবিত ছিলেন তা হলে 
মুসলমানদের কাছে রসায়নে ভারতের খণ স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর 
থাকে না। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার ঠিক এর খরপরীত | 

১) বিখ্যাত রাসায়নিক. নাগাজদুন খজ্টীর দশম শতাব্দীতে জীবিত 
ছিলেন ২) “রসরত্বাকর গ্রস্থখানি দশম শতকে রচিত হয়েছিল 1৩) ধাতব রসায়ণ 
সম্পর্কে তার আগে আর কোন প্রামান্য গ্রন্থ ভারতবর্ষে রচিত হয় নি। 
(৪) নাগাজ:নই যথার্থ বিচারে প্রথম ভারতায় রাসায়নিক, (৫) ভারতবর্ষে 
ধাতব-রসায়নচ্চা বিদেশী প্রভাবের ফল | (৬) পাঁচশ থেকে হাজার খৃষ্টাব্দে 
মধ্যে ভারতে পারদের ব্যবহারের সুত্রপাত প্রভৃতি যতগুলি সিদ্ধান্ত আচার 
রায় ও 5tapeleton সাহেব করেছেন তার প্রত্যেকটি ভুল এবং রসায়ন 
শাস্ত্রের উৎপত্তির ব্যাপারে খণের একটা সম্পর্ক আরব-পারস্যের সঙ্গে 


॥ প্রাচীন ভারতায় রসায়ন £ কালনির্ণয় হি 


ভারতবষের গড়ে উঠেছিল তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু সে সম্পকর্টা অধমর্পের 
সম্পর্ক নয়, উত্তমূর্ণের সম্পর্ক । আরব বা পারস্যের প্রভাবে ভারতে 
নয়, ভারতীয় প্রভাবেই এ সব দেশে উদ্ভিজ রসায়নের মতই ধাতব রসায়ন 
চচণরও সূত্রপাত ! 
এালকেমি থেকে কেমিণ্ট্রির উৎপত্তি ' হয়েছিল ইউরোপে, কিন্ত, 
ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্য রকম । এযালকেমি বা ক্ষেমবিদ্যার চর্চা 
এদেশে ছিল না এমন ময়। পৃথিবীর কোন দেশই বোধ হয় প্রাচীনকালে 
এ্যালকেমির প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে পারে নি! সব দেশেই 
এ্যালকেশির "মুল প্রেরণা হল দুটি । প্রথমটি হল অমরত্ব লাভ 
এবং দ্বিতীয়টি হুল অজস্র সম্পদের অধিকারী হওয়া । মানব জীবনের এই 
দুটি শাশ্বত কামনাই প্রতি দেশের এ্যালকেমি চর্চার মুলে রয়েছে। ওদেশে 
যেমন Elixir ০6 11তিস্র উদ্ভাবন প্রয়াস দেখা যায়, এদেশে তেষনি দেখা 
যায় “মৃত জঞ্জীবনীর? প্রচেষ্টা । অনন্ত সম্পদের অধিকারী হওয়ার জন্য 
কৃত্রিম স্বর্ণ নির্মাণই হল সব চেয়ে প্রশস্ত পথ | দুটি শাশ্বত আকাঙ্খাকে 
অবলম্বন করে সব দেশের এ্যালকেমিষ্টরা ও একই কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। 
তা হলেও ইউরোপের সঙ্গে এই দুটি.বিষয়ে ভারতের পার্থক্য আছে । সব চেয়ে 
বড় পার্থক্য হল, ভারতীয়দের আধ্যাত্মিক চেতনা প্রথমটি অর্থাৎ অমরত্ব লাভের 
পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল । মোক্ষ, মুক্তি, নির্বাণ প্রভৃতি সমস্ত 
ধারণাগুলিই চিরায়ু হওয়ার বিপক্ষে যায়। পার্থিব অমরত্ব লাভ অপেক্ষা 
মোক্ষলাভই সে যুগের ভারতায়দের কাছে কাম্য ছিল। তা ছাড়া গীতা 
প্রভূতিতে যে ভাবে আত্মার অমরত্ব ঘোষিত] হয়েছে তারপর জা বাসরুপ 
দেহকে চিরস্থায়ী করতেও খুব বেশী আগ্রহ বোধহয় এদেশেবাসীর ছিল 
না। জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসের ভেতর দিয়ে তাদের অমরতঃলাভের শাশ্বত 
কামনা অনেক পরিমাণে পরিতৃপ্ত হত, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । 
আর ঠিক এই কারণে ইউরোপে অমরত্বলাভের ওষধ আবিষ্কারের জন্য 
যে আগ্রহ দেখা গেছে, রাজা রাজরা প্রভৃতি সমাজের উচ্চস্তরের মানুষরা যে 
' ভাবে তার পেছনে অর্থ ও শক্তি ব্যয় করেছেন, এদেশে সেরকম নজর কদাচিতই 
পাওয়া যায়। সমাজের নীচনুস্তরে অবশ্য এ প্রচেষ্টা ক্লিছু বেশী পরিমাণে 
হয়েছিল কিন্তু 'তাও তত গুরুত্বপর্ণ নয়। সত্য কথা বলতে কি, মানুষ 
চিরায়ু হতে পারে, এ বিশ্বাস ভারতীয়দের ছিল না। ‘অমর’ শব্দটি শতায়ু 


৩৪ ৰ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


অর্থে ব্যবহৃত হত। বেদের একটি শ্লোকেও সোষলতা সম্পর্কে বলা হয়েছে» 
“এই ব্যক্তিকে আমরা অমৃতের শক্তি পান করিতে দিতেছি, এতদ্যতীত সে 
যাহাতে শতায়: হয় তাহার উধধ প্রস্তুত করা হইয়াছে ।”১ ূ . 
অন্য দেশের গ্যালকেমিষ্টদের সঙ্গে ভারতীয় এ্যালকেমিষ্টদের দ্বিতীয় | । 
পার্থক্য হলঃ ভান্রতীয় এযালকেমিষ্টরা দাবা করেছেন তারা রাসায়নিক ' 
পদ্ধতিতে কৃত্রিম স্বর্ণ নির্মাণ করতে পারেন। ওদেশের সঙ্গে এ 
ব্যাপারে এটাই হল মুল পার্থক্য। ওদেশে যারা এ্যালকেমি-বিদ্যার 
চর্চা করেছেন, তাদের কেউই ধাস্পাবাজী স্তরের উদ্ধে দাঁড়িয়ে কৃত্রিম সুবর্ণ 
নির্মাণ পদ্ধতি জ্ঞাত করান নি - অর্থাৎ গ:গ্তবিধ্যার বাইরে এটাকে প্রকাশ্য 
জ্ঞানের মর্যাদা তারা দেন নি | “কৃত্রিম উপায়ে স্বর্ণ নির্মাণ করা যায় এবং 
এটি একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি”--শুধু এই দাবই যে ভারতীয় রাসায়শিকরা ১১ 
করেছেন তাই নয়, অভ গ্রহে তারা সেই প্ধাতগৃলিও লিপিবদ্ধ 
করে গেছেন।২ ' ূ 
১. লক্ষ্য করবার বিষয় হল, অম্‌তের-শক্তি পান করার পরও চিরায়ন হওয়া - 
দুরে থাক শতায়ু হওয়া যায় না। শাম হওয়ার জন্য অন্য উদ প্রয়োজন ॥ 


এখানে অমরত্বের কল্পনা আদৌ নেই! 
২ ভারতীয় রাসায়ানকরা কৃত্রিম উপায়ে স্বর্ণ নির্মাণ করতে' জানতেন 


কিনা, অথবা তারা সত্য সত্যই ত সম্ভব করতে পেরেছিলেন কিনা, এটা 
আমার আলোচ্য বিষয় নয়। আমার বক্তব্য, আলবেরুনী যেভাবে বলেছেন, 
ভারতবর্ষে “আলকিমির অনরাগীরা কিন্ত, এ সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য গোপন রাখিতে 
প্রয়াস পান এবং নিজ সম্প্রদায়ের লোক ব্যতাঁত অন্য কাহারও সহিত ইহার 
আলোচনায় পর্যন্ত সংকুচিত হন।*-_তা সত্য নয়, বা মাত্র আলবেরুণাীর 
যুগেই সত্য ছিল? মাত্র সাত বছরের ভারত অবস্থানের মধ্যে ভারতায় এ্যাল- 
কেমীর সঙ্গে আলবেরুনীর যথার্থ সংযোগ ঘটে নি বলে আমার ধারণা । 
আলবেরনুনী যাই বলে থাকুন না কেন, বিদ্যাটি আদৌ গুপ্ত বিদ্যা ছিল না।, 

এ বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ তার সাক্ষ্য হিসাবে আজও বিরাজিত। তাদের নির্দিষ্ট 
পদ্ধতি অনুসারে স্বর্ণ নির্মাণ সম্ভব কিনা-সে বিষয়ে পরশক্ষার পরেই চুড়ান্ত * 
রায় দেওয়া বাছুনগয়|-এই প্রবন্ধের পরবতী অধ্যায়ে তাদের নির্দিষ্ট পদ্ধাতগুপলি 
আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল। আমি রাসায়নিক নই, যে কোন রাসায়নিক 

ওঁ পদ্ধীত অনুযায়ণ পরীক্ষা করে দেখতে পারেন কোন ফল লাভ হয় কিনা । | 


॥ প্রাচীন ভারতীয় রসায়ন  কালনির্ণয় ৩৫ 


'এক কথায় আমি বলতে চাই, আযালকেমি থেকে ভারতে কেমিস্ট্রি 
উৎপত্তি হয় নি! আলবেরুনীও স্বীকার করেছেন, পহন্দুগণ এই আলকেমি 
সন্বন্ধে অসম্ভব রকম উৎসাহী নন ।-_আলকেমির অনুরুপ তাহাদের আর 
একটি নিজস্ব বিশেষ শাস্ত্র আছে, ইহাকে বলা হয় রসায়ন ।”১ 

ভারতে এ্যালকোমির চর্চা যত না হয়েছে রাসায়নিক বিদ্যা বা কেমিম্ট্ির 
চর্চা হয়েছে তারচেয়ে অনেক, বেশী ৷ এবং এই রসায়ন বিদ্যা গড়ে উঠেছিল 
পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে | এ দেশের চিকিৎসা বিদ্যা এবং রসায়ন 
.একে অপরের সহায়ক হিসাবে গড়ে উঠেছিল প্রথম থেকেই, একথা বললে 
একটুও অত্যুক্তি করা হবে না। তাই ভারতীয় রসায়ন বিদ্যার ইতিহাস 
খুজতে হলে যেমন প্রত্বতাত্মিক ধাতব দ্রব্য মৎ ও অন্যান্য পাত্রাদি 
বিশ্লেষণ করতে হবে তেমনি জানতে হবে ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের 
ইতিহাস। 


অতি প্রাচশন যুগ থেকেই ভারতীয় চিকিৎসা বিদ্যা প্রধান চারিটি খাতে 
বিভক্ত হয়ে যায় ঃ১) পারদ ও ধাতু ২) উদ্ভিজ্জ উষধপত্র ৩) মন্ত্রতন্ত্র" 
ঝাড় ফুক, তুকতাক এবং ৪) শল্য বিদ্যা। এর মধ্যে দ্বিতীয় বিভাগ 
অথণাৎ উদ্ভিজ ওষধপত্রের (ভেষজ) সঙ্গে আধুনিক যুগের লোকেরা সর্বাধিক 
পরিচিত। কিন্তু তা থেকে এ সিদ্ধান্ত করা চলে নাযে, দ্বিতীয় বিভাগটিই : 
. সর্বাধিক প্রাচীন অথবা সর্বাধিক নবীন | চরক যেমন দ্বিতীয় ধারার সর্বাধিক 
খ্যাতিমান প্রবক্তা, সুরত তেমনি চতুর্থ ধারার, অথর্ব বেদের মধ্যেও তৃতায় 


রং 





ব্যক্তিগত ভাবে আমার ধারণা তাঁদের দাবী খুব অযথার্থ ছিল না। একমাত্র 

পারদকেই তারা স্বর্ণে পরিণত করার দাবী করেছেন । আধুনিক বৈজ্ঞানিকরাও 

ঠিক এই দাবী করেছেন। পারদ ও স্বর্ণের পারমানবিক ওজনের মধ্যে 

' সামান্যই পার্থক্য { প্রথমটি ২০০"৬ এবং দ্বিতীয়টি ১৯৭'২। ষেগ্ডেলশফের 

৬ টেবল’এ পারদ এবংস্বর্ণের স্থান পাশাপাশি নির্দিষ্ট আছে-। যতদুর 

/ জানি, জার্মাণীর গবেষণাগারে পারদকে স্বর্ণে রংপান্তরত করা সম্ভব হয়েছে। 
বহু: ব্যয়সাধ্য বলে এই উপায়ে স্বর্ণ সেখানে প্রস্তুত করা হচ্ছে না। 


১) চিকিৎসা বিদ্যার একটি শাখাও রসায়ন নামে অভিহিত হত । 


৩৬ { "প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


ধারার অজজ্র নিদর্শন রয়েছে আর প্রথম ধারাটিই . হল আমাদের প্রধান 
আলোচ্য বিষয়, সুতরাং বিস্তৃত ভাবেই তার আলোচনা বাঞ্ছনীয় । 

_. চরক এবং সুশ্রুতকে আমাদের দেশের কোন কোন মনীষী চিকিৎসা 
বিদ্যার' জনক বলে মনে করে থাকেন। ‘এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য তাঁদের 
জনপ্রিয়তা যুগ যুগ ধরে প্রবাহিত হয়ে এ যুগলে এসে পৌছেছে কিন্তু 
তাঁদেরকেই প্রাচীনতম চিকিৎসা-বিজ্ঞানী বলে ভাবলে ভুল করা হবে। 
চরককে কণিচ্কের সমসাময়িক বলে মনে করা হয়ে থাকে * (খচ্টীয় প্রথম 
শতাব্দী ) কিন্তু এর সংপক্ষে কোনো জোরালো প্রমাণ নেই.। বিশেষ করে 
যখন দেখা যাচ্ছে পাণিনির ব্যাকরণে চরক কথাটির অথ চরকাদি সম্প্রদায় 
বলে নির্দেশ করা হয়েছে ।(১) সেক্ষেত্রে একথা মনে করবার যথেষ্ট কারণ 
"আছে রাজা কণিষ্কের সভাবৈদ্য কোন একজন চরক থেকে থাকতে পারেন 
কিন্ত; চরক সংহিতা তাঁর রচনা নয়। চরক সংহিতার ভাষা ও বচনা- 
রীতির বিশ্লেষণ করলে তাঁকে আরো প্রাচীন বলে মনে হয়। চরক সংহিতার 
ভাষা ও রচনারীতির সঙ্গে রামায়ণ বা মহাভারতের চেয়ে অনেক বেশী 
মিল বেদের ভাষা ও- রচনারশতির। যদি ধরেও নেওয়া হয় রামায়ণ ও 
মহাভারত গৃপ্ত যুগে (৩২০ খন্টোব্দ_-৫৭১ খল্টাব্দ ), চতুর্থ 
বা পঞ্চম শতকে (২) বর্তমান রুপ লাভ করেছিল এবং খগ্বেদ অন্তত খষ্ট 





* প্রসিদ্ধ প্রাচ্যতত্তীব্দ অধ্যাপক সিলভা লেভি চীনা ত্রিপিটকে চরক 
নামে জনৈক চিকিৎসা ব্যবসায়ীর উল্লেখে দেখতে পেয়েছেন । ইনি শক 
বংশীয় নূপতি কণিচ্কের গুরু 

(১) চরকের চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসারে যারা চিকিৎসা করতেন তারাই 


চরুক নামে খ্যাত হতেন এই কারণে পাণিমি চরক অর্থে চরক সম্প্রদায়ের ? 


উল্লেখ করেছেন । “ঠিক একই ভাবে ধ্বস্তীর অথে কোন একজন ধ্ন্তারকে 


< 


নির্দিষ্ট করে বোঝাতো না | কাশীরাজ দিবোদাস ধন্বত্তরি প্রবতিত শল্য বিদ্যা . 


যারা আয়ত্ত করেছিলেন তারা ধৰ্বন্তর নামে খ্যাত. হয়েছেন। ধ্বত্তরি 
অৰ্থেও ধৰ্্বন্তরি (385০7) সম্প্রদায় বোঝাত । 


(২) এই প্রবন্ধের সন তারিখ সংগ্রহে The History and Culture of | 


the Indian People by R. C. Mazumdar & A. D. Pusalkar এর 
সাহায্য নেওয়া হয়েছে। 


॥ প্ৰাচীন ভারতশয় রসায়ন £ কালনির্ণয় ৩৭ 


পর্ব পনের শতকে রচিত হয়েছিল, তা . হলে বোধহয় অননযান 
করা অসঞ্গত হবে না যে চরক সংহিতা বুদ্ধ. জন্মাবার বেশ কয়েক শ বছর 
আগে রচিত হয়েছিল। 

হিন্দু রসায়নী, বিদ্যা গ্রন্থে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও চরককে বদ্ধ পর্ব 
যুগের লোক বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। পাণিনির সময় নিয়ে তবু না হয় 
কিছ; মতভেদ আছে, মৌর্য অথবা সুঙ্গ কোন যুগের লোক তিনি বলা কঠিন 
€ আনুমানিক খুষ্ট পর্ব তৃতীয় বা চতুর্থ শতক )। কিন্তু পতঞ্জলি যে 
খষ্ট পুর দ্বিতীয় শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন যে বিষয়ে বিশেষ মতভেদ নেই । 
এই পতঞ্জলি চরক সংহিতার টকা প্রণয়ন করেছিলেন ।৯ বলা বাহুল্য, মূল 
রচনার সঙ্গে সঙ্গেই বা অদুরকাল পরে উপকা রচনার প্রয়োজন হয় না। মূল 


এবং ভাব্যের মাঝে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান সচরাচর থেকে থাকে । 
চরক সংহিতাকার সে সমরেইজন্মগ্রহণ করে থাকুন না কেন, তাঁকে কিন্তু কোন 


ক্রমেই প্রথম চিকিৎসা শাস্ত্র প্রণেতা বলা যায় না। চরক প্রকৃতপক্ষে একজন 
সংকলন কতণা | চরকের পহর্ববতণী কয়েকজন চিকিৎসা বিজ্ঞানী অর্থাৎ অগ্নিবেশ, 
ক্ষারপানি, জাতুক্ণ? পরাশর,ভেল এবং হারীতের রচনার উল্লেখ চরক করেছেন । 
উল্লেখিত অন্যান্যদের রচনাবলীর কোন নিদর্শন এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি 
সত্য কিন্তু একখানি ভেল সংহতার আবিষ্কার নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে দিয়েছে 
চিকিৎসা বিজ্ঞানের-দ্বিতীয় শাখার ক্ষেত্রেও চরকই প্রথম এতিহাসিক চরিত্র নন। 


চরক নিজেও অগ্নিবেশকে অসাধারণ ধাঁমান বলে উল্লেখ করে তাঁর কাছে 
নিজের খণ স্বীকার করেছেন । তা ছাড়া চরক সংহিতার পাঠক মাত্রই অবগত 


আছেন যে, এটির কোন ব্যক্তি বিশেষের মুল রচনা হওয়ার সম্ভাবনা অপেক্ষা 
একটি সম্মেলনের বিবরণী হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক | আচার্য প্রফুল্লচন্দর 
চরককে বুদ্ধ পরবর্তী বলে মনে করেছেন ।২ নির্দিষ্ট ভাবে সন তারিখ 
১) পাতঞ্জল-মহাভাষ্য-চরক প্রতি সংস্কৃতৈঃ | 
মনোবাককায়দোষানাং হত্রেইিপিপতয়ে নম ॥ 
চক্ৰপাণি প্রণীত আয়ুক্বেদ দীপিকা থেকে উদ্ধৃত । 
নাগেশভউ “লঘূুমঞ্জুবা? গ্রন্থে লিখেছেন, 
আপ্তোনাম অনুভবেন বস্তুতত্তবস্য কাৎ্ক্যেন নিশ্চয়বান । 
রাগাদিবশাদপি নান্যথাবাদণ যঃ স হাতি চরকে পতঞ্জলী ॥ 
২) হিন্দু রসায়ণী বিদ্যা-_ আচার্য প্রফুল্লন্দ রায়। 





; ৩৮ | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 
নিদেশ না করলেও চরক যে অন্তত পক্ষে খুষ্ট পূর্ব সপ্তম শতকের লোক 
আচার্য রায় তা ঘোষণা করেছেন । চরক আরো পর্ববতশীও হতে পারেন। সে 
যাই হোক, চরক পরবর্তী হারীত, ভেল, পরাশর, জাতুকর্ণ, ক্ষারপাণি ও 
অগ্মিবেশ প্রমুখ দিকপাল চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের (উদ্ভিজ্জ রাসায়নিক ) আস্ষিত্ব 4 
কি এই কথাই ঘোষণা করে না যে চিকিৎসার বিজ্ঞানের এই শাখাটির সবত্রপাত bh 
খষ্ট জন্মাবার দুহাজার বছর পর্বে হওয়াও কিছ; বিচিত্র নয় । 
চরকের. পরবতী সুশ্রুত। সম্ভবত বেশ কয়েক শতাব্দী পরের, 
মহাভারতে সুশ্রুতের পরিষ্কার উল্লেখ আছে । বিশ্বামিত্ৰ মুলির পুত্র সুশ্রুত 
কাশীরাজ দিবোদাসের কাছে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন এবং নিজ 
নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন । . মহাভারতে যথেষ্ট নজীর আছে 
যাথেকে বলা চলে চিকিৎসা জ্ঞানী শল্যশাস্ত্র বিশারদ সুশ্রুত এবং 
মহাভারতে উল্লিখিত সুশ্র“ত একই ব্যক্তি । ১) 
চরক এবং সংশ্রুত উভয়ের কেউই চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রথম শাখা ' 
 খোতু বিদ্যা ও পারদ) সম্পকে আলেচিনা করেন নি। চরক ও সমশ্রত _ 
উভয়েই জৈব রসায়ন, এবং সুশ্রত বিশেষভাবে শল্য বিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা 
করে গেছেন | কিন্তু তা সত্তেও এ কথা মনে করবার কারণ নেই যে ওরা ধাতু 
ও খনিজের ওষখিক প্রয়োগ সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ ছিলেন । ওবধে ধাত; 
ও আকরের প্রয়োগ সম্পর্কে উভয়েরই যথেষ্ট জ্ঞান ছিল । চরকে অবশ্য কোথাও 
. পারদের উল্লেখ নেই (২) কিন্তু সুশ্রুতে তাও আঁছে। তার চেয়ে বড় ঘটনা 
. ভেল সংহিতায় (যা কিছুকাল মাত্র আগে আবিচ্কৃত হয়েছে এবং. চরক ও 
, সশ্রুত উভয়েই যার কাছে খণী ) ধাতব ওঁষধের ব্যবহার উল্লিখিত আছে। 
'নানা কারণে, বিশেষত উদ্ভিজ্জ ওধধপত্র প্রস্তুতীকরণে স্বল্প ব্যয় 
এবং স্বল্প শ্রমের জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে 'এই 





১) সবশেষ হলেও মহাভারত বর্তমান রুপ রুপ খষ্টায় চতুর্থ শতকে লাভ 
করেছে । এই কারণে সুশ্রতকেও খষ্ট পৰত বলে মনে করবার যথেষ্ট - 1 
কারণ আছে। . | 

২) চরক সংহিতায় তুঁতে, হাঁরাকস, মন্শলা, হরিতালঃ গন্ধক 
প্রভাতির সাহায্যে. ওষধ তৈয়ারীর প্রণালশ বর্ণিত আছে। রৌপ্য স্ব" ও 
লৌহ দ্বারা এক বলবর্ধক বধ প্রস্তুতের ব্যবস্থাও চরকে প্রদত্ত হয়েছে। 


॥ প্রাচীন ভারতাঁয় রসায়ন £ কাবনিণ'য ৩৯ 
শাখাটিই বেশী জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল শে বিষয়ে সন্দেহ নেই । কিন্তু অন্য 
শাখাগুলি কোন সময়েই একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় নি। 

ভেল,চরক, সুশ্ৰুত এরা' কেউই ' ধাতব রসায়ন বিভাগের. চিকিত্সক 
ছিলেন না, তা সত্তেও এরা ধাতুর ব্যবহারের উল্লেখ করে গেছেন। 
তাদের সমসাময়িক কালে ধাতব রসায়নের ‘( metalic chemistry ) 
যথেষ্ট চা না থাকলে উষধে : ধাতু ব্যবহারের এ রকম পর্যাপ্ত উল্লেখ (Ready 
Reference ) কখনই সম্ভর ন্য়। 


ভারত রসায়ন বিদ্যার ইতিহাস যদি: সংগ্রহ করতে হয় তবে 
পুরাণ এবং আয়ুবেরের লুপ্ত প্রায় পখিগুলির স্মরণাপন্ন হওয়া 
ছাড়া গাঁতি নেই। রসরস্সমুচ্চয় গ্রন্থে, (রচনাকাল: সম্ভবত দ্বাদশ 
শতাব্দী |. আচার্য রায়ের মতে আনুমানিক, ১৩০০ খন্টাব্দ থেকে ১৪৫৩ 
খস্টাব্দের মধ্যবতপি) রাসায়নিক ও রসায়ন শাস্ব্কারদের নামের এক সুবৃহৎ 
" খারাবাহিক তালিকা রয়েছে। গ্রন্থকার বাগভট নিজে বলেছেন তৎ প্রণীত 
রসরত্বসমচ্চয় গ্রন্থখানি প্রকৃতই একখানি সংকলন গ্রন্থ এবং যাদের নাম 
তিনি করেছেন. তাদের এবং অপর কয়েকজন গৌণ রাসায়নিকের গবেষণা 
তিনি.সংকলন করছেন। প্রথমে তিনি সাতাশ জন, যারা একাধারে রাসায়নিক 
. (সিদ্ধ %) এবং রসশাম্ত্ প্রণেতা, তাদের নাম করেছেন । এই নামগুলি হল £ 


__ আদিমশ্ন্সেনন্চ লক্কেশশ্চ বিশারদ £। 
_ কপাল! মত্ত মাগুবা ভাস্কর শহরসেনক £॥ 





* ‘সিদ্ধ’ অর্থে শুধু. যোগী বা মুক্ত পুরুষই: বোঝায় না। রসসিদ্ধ 
কথাটি সংক্ষেপে ‘সিদ্ধ’ হয়েছে ॥ . স-শ্রতে ‘রস’ রলুথাটি গাছ গাছরার ‘কাথ' 
হিসাবে ব্যবহৃত হলেও ধাতব রাসায়নিকরা রস অর্থে পারদ বোঝাতেন । 

'পারদো রক্সরাজশ্চ রসেন্দশ্চ মহারসঃ ৷ 
জীবশ্চ শিববাধ 'রসঃ সৃতঃ শিবাহ্যয়ঃ ॥ 


‘বুসসিদ্ধ’ অথে- পারদের ব্যবহারে যারা পারদর্শী । সংক্ষেপে ‘সিদ্ধ’ | 
রাসায়নিক প্রতিশব্দ রুপে “দ্ধ শব্দ ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে । 


রত্বকোষশ্চ শম্ভৃম্চ সাত্যিকী নরবাহন £1 
ইন্রদো গোমুখশ্চৈব কম্বলিব্যারীরেব চ ॥ 
নাগাজ্জঙন সুরানন্দোনাগবোধিযশোধন ই | 
খণ্ডকাপালিকোব্রক্জা গোবিন্দো লম্বকোহরি 2॥ 
সপ্তবিংশতি সংখ্যাকা রসসিদ্ধি প্রদায়কা 2 | 
রসাওকুশোভৈরবশ্চ নন্দ" স্বচ্ছন্দভৈরব ॥ 
মন্থানভৈববশ্চৈব কাকচণ্ডগশ্বর স্তথা | 

বাসুদেব খষ্যশচঙ্গ ক্রিয়াতন্ত্রসমহচ্চয়ী ॥ 

রসেন্্ব তিলকোযোগী ভালুকা মৈথিলাহ্য় । 
মহাদেবো নরেন্ত্চ বাসুদেবা হরীম্বর ॥ 
এতেষাং ক্রিয়তেহনেষাং তন্ত্রান্যালোক্য সংগ্রহ । 
রসানাময় সিদ্ধানাং চিকৎসাথেণপযোগিনাম 1১ 


১। আদ্দিম* ২। চন্দ্রসেন ৩! লগ্কাধিপতি রাবণ ৪! লঙ্ষেশ্বর ঘাতক 
রামচন্দ্র & | কপালী ৬। মস্ত ৭। মাগুব্য ৮1 ভাস্কর ৯। শুরসেন 
১০। বরত্মকোষ ১১। শম্ভ ১২। সাত্যিক্ণী ১৩। নরবাহন ১৪। ইন্দ্র 
১৫। গৌোমুখ ১৬। কম্বলী ১৭। ব্যারী ১৮। নাগাজ্জএন ১৯। 
সুরনন্দ ২০1 নাগবোধি ২১। যশোধন ২২। খণ্ড ২৩। কাপালিক 
২৪) ব্রাঙ্ম ২৫। গোবিন্দ ২৬। লম্বক এবং ২৭। হবি। 
দ্বিতীয় দলে যে নাষগনুলি করা হয়েছে সেগুলি রাসায়শিকদের নাম নয়, 
রসায়ন গ্রন্থ সংকলকের নাম । এরা হলেন £ ১1 রপাঙ্কুশ ২। ভৈরব 
৩] নন্দী ৪1 স্বচ্ছন্দভৈরব ৫ | মন্থান ভৈরব ৬ কাক-চণ্ডশ্বর 
৭| বাসুদেব ৮। খব্যশঙ্গ ৯। ক্রিয়াতন্ত্র সম-চচয় ১০। রসেন্দ তিলক 
১১। যোগী ১২। ভালুক ১৩। মিথিলা ১৪। মহাদেব ১৫1 নরেন্দ্র 
১৬ | রত্বাকর এবং ৯৭। হরীশ্বর | 
রসরত্বসম,চ্চয়ের রচয়িতা বাগভট দাবী করেছেন উপরোক্ত প্রত্যেকটি 
গ্রন্থকারের রচনার তিনি সাহায্য নিয়েছেন । যদি তাঁর এই দাবী সত্য হয়, (সত্য 








১ রসরত্বসমন্চয়-এর প্রথম অধ্যায় শ্লোক ২ থেকে ৮। রসোৎ্পত্তি 
অংশ থেকে উদ্ধৃত । 
*1 কোন কোন পঃুখিতে আগম শব্দটি আদিম শব্দের পরিবর্তে রয়েছে । 


॥ প্রাচীন ভারতীয় * খ্‌ঃ কালনিণ'য় 8১ 


bl 


না ভাববার কোন ক, “এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।) তবে স্বীকার 
করতেই হবে গত আট শত বরে উপরোক্ত রাসায়নিকদের অনেক গ্রস্থই কালের 
করাল গ্রাসে লুপ্ত হয়ে গেছে এবং ভারতীয় রসায়নের আন:পবার্বক ইতিহাস 
আর রচিত হবার সম্ভাবনা নেই । কালোত্তপর্ণ হয়ে আমাদের যুগ পর্যন্ত যে 
যৎসামান্য তথ্য এসে পেশছেছে তার সাহায্যেই দূস্তর সমুদ্রে ভেলা 
ভাষাতে হবে। | 


সিদ্ধ বা রাসায়নিকদের মধ্যে আদিম হলেন সর্ব প্রাচীন । তা সত্বেও 
অন্তত রসরত্মসমনচ্চয় প্রণেতা বাগভটের যুগ পর্যন্ত তাঁর রচনাবলশ 
লুপ্ত হয়ে যায় নি! বাগভট স্বয়ং তাঁর রচনাবলী পাঠ করেছেন বলে দাবী 
জানিয়েছেন। তাঁর খ্যাতি ভারতবর্ষের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল এমন 
একাধিক প্রমাণ রয়েছে | 5৭11০? সাহেব বলেছেন যে, সাবিয়ানদের . 
মধ্যে এ বিশ্বাস বলবৎ ছিল যে ক্ষেমবিদ্যা (Science of Alchemy) 
ঈশ্বর সব্প্রথম মিথ আদিমামকে (Adimum, The 51108) শিখিয়ে 
ছিলেন।* সিথ- আদিমাম এবং সিদ্ধ আদিম একই ব্যক্তি হওয়ার 
সম্ভাবনা | ভারতীয়রাও আদিমকে প্রথম সিদ্ধ বা রাসায়নিকের মর্যাদা 
দেন | প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই ভারতীয়দের সঙ্গে সাবিয়ানদের 
সাংস্কৃতিক সংযোগ ছিল এবং সিদ্ধ আদিমের নামের সঙ্গে পরিচিত 
হওয়া. তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। ভরদ্বাজের সময়ে 
অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চিকিৎসা সম্মেলনে বল্ক রাজ্য থেকে কঙ্কায়ন 
এসেছিলেন এ কথা চরক সংহিতায় উল্লিখিত রয়েছে। রামায়ণ মহাভারতের 
যুগেও কান্দাহার, বল্ক, আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশের সংগে ভারতের 
যোগযোগের কথা সর্বজনস্বীকৃত। এই পটভহমকায় সাবিয়ানদের সঙ্গে 
প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগের সম্ভাবনা অগ্রাহ্য করা কঠিন। 

এই আদিম সম্ভবত শহুক্রাচার্যের শিষ্য ছিলেন।১ এই শক্রাচা 





*পৃঙ্ঠা ৩৯৯1 Chemistry of Iraq & Persia. 

১) শহক্রাচার্যের অন্য নাম উবানাশ ৷ 500190 বলেছেন আদিমাম 
অখনখ-এর শিষ্য । মুখের ভাষায় বহুক্ষেত্রে স এর উচ্চারণ খ এর মত হয় 
তাই উধানাশকে অখনুখ ভাববার কারণ আছে। 


৪২ প্রবত্র পত্রিকা ॥ 


মৃত সঞ্জাবনীর আবিচ্কারক বলে প্রসিদ্ধ ৷ 6) . শরুক্রাচার্য পারবের ব্যবহার 


জানতেন (২) আর জানতেন অমর হওয়ার উপায় | (৩) এ সত্তেও শহক্রাচার্য _ 
ভারতীয় রাসায়নিক রুপে স্বীকৃতি পাননি । তার কারণ হল, যদিও তিনি ; 


আর্য ও ব্রাহ্মণ বংশজাত তব তিনি অসুরদের গুরু | (*) অসুররা আর্য“ 
'ছিল না। অনার্যদের গুরু বলেই, সম্ভবত পৃথিবীর প্রথম রাসায়নিক 
শূক্রাচার্যের উল্লেখ ভারতীয় রসায়নশাস্তের কোথাও দেখা যায় না। 
বাগভট উল্লিখিত দ্বিতীয় জন হলেন চন্সেন। দিল্লীর কুতব 
মিনারের অদুরে যে অত্যাশ্র্য লৌহস্তম্ভটি আজও বিদ্যমান 
এটি তাঁর অতুলনীয় কীতি“বলে মনে করা হয়। কত শতাব্দী আগে এটি 
- নির্মিত হয়েছে তা নির্দিষ্ট করে বলার উপায় নেই। আন:মাশিকভাবে 
এটির বয়স হল অন্তত চার হাজার বছর ৷. আচার্য“ প্রফুজ্লচন্দ্র রায়ের প্রিয় ছাত্র 
‘প্রিয়দারঞ্জন রায়, বলেছেন, সম্ভবত এটি পুচ্করণের (রাজপ্‌তানা ) রাজা 
চন্রব্ধনের রাজত্বকালে চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমে নির্মিত হয়েছে1(৫) এই 
বক্তব্যের স্বপক্ষে একটিও প্রমাণ পাওয়া যায় না। ওঁ লৌহস্তস্ভটির গায়ে 


' খোদিত রয়েছে. “রাজা চন্দ্র কর্তৃক বিষ্ণপদ পর্বতে প্রতিষ্ঠিত 1” ইতিহাস . 


ঘেঁটে রাজপুতনায় একজন চন্রবর্ধনকে আবিষ্কার করা যায় বটে কিন্তু প্রমাণ 
করা যায় না যে তিনিই এ লৌহ স্তস্ভটির নির্মাতা । কারণ এ সিদ্ধান্তের বিপক্ষে 





১) মৃত সঞ্জীবনী বা £11১1 ০116 প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস অন্বেষণ 
করলে দেখা যায় প্রাতিদেশেই কৃত্রিম উপায়ে স্বর্ণ নির্মাণ এবং' অমরত্ব 
লাভের চেষ্টা এ্যালকেমি বিদ্যায় কমবেশী প্রেরণা জুগিয়েছে। 

২) শহুক্রাচার্ের দেহ পারদ নির্মিত এইভাবে উল্লিখিত হয়েছে । 

৩) ‘অমর? বলতে সে যুগে চিরকালশন দেহ ধারণ বোঝাত কিনা সে 
বির়য়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে | বেদে বলা হয়েছে অমর দেবতারাও মৃত্যু, জরা 
“ও রোগের অধীন । সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে, অমর অর্থে চিরজীবী 
নয়; দীর্ঘায়ু | | 


৪) এযাসেরিয়ার অধিবাস নাও হতে পারে. তবে নিঃসন্দেহে অসুররা ' 


, ছিল অভারতীয়। 
i 
¢) History of Chemistry in.Ancient and Medieval India 


পৃঙ্ছা ৯৯। 
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(৮ | প্রাচীন ভারতীয় রসায়ন £ কালনির্ণয় | ৪৩, 


থেকে বড় প্রমাণ হল এ স্তস্ভটি | এ স্তম্ভটিতে পরিষ্কার ভাবে উৎকীর্ণ 

"ৰ রর চন্দসেন কতক বিষ্ণপদ পর্বতে প্রতিষ্ঠিত” কথাটি | বিষ্ণুপদ পৰ্বত 

'দিল্ল াজপুতানা বা মথুরা কোথাও নেই । আচার্য“ প্রফনল্লচন্দ ও প্রিয়দারঞ্জন 

উভয়েই আরো অনুমান করেছেন দ্বিতীয় অনঙ্গপাল যখন দিল্লী নগরী 

পুনগঠিন করেন (আনুমানিক ১০৫০ খঙ্টাব্দে) তখন. এটি দিল্লীতে 
নাত হয় 1(5) 

প্রকৃত ব্যাপার কিন্তু সম্পূর্ণ স্ৰতন্ত্ৰ । ভারতীয় পুরাণ-ইতিহাসে রাজা 
চন্দ্রের নাম অসংখ্য বার উল্লেখিত হয়েছে 1২) ইনি যুখিষ্ঠিরাদির প:্ব“পুরুষ 
এবং চন্দ্র বংশের প্রতিষ্ঠাতা ।(৩) নিজ বিজয়কীততি“ঘোষণা করবার জন্য গয়ার 
বিষ্ণ্‌পদ পর্বতে (গয়ায় বিষ্ণপদ পর্বত আজো এ নামেই খ্যাত এবং সারা 
ভারতে আর কোথাও বিষ্ণ্‌পদ পর্বত নেই 1) এটি প্রতিষ্ঠা করেন । মনে 
হয়, পরবতীকালে যখন তার উত্তরপ;রুষরা (চন্দ্রবংশ.) দিল্লী বা 
হত্তিনাপুরে রাজধানী স্থাপন করেন তখন তাদের কোনো একজন অতি সমত্রে 

"তাঁদের পংব“পঢরুষের এই অক্ষয় কীর্তি টি অটুট অবস্থায় দিল্পশতে স্থানাস্তরিত 
করেম। এই স্থানান্তর কার্য যে অতি যত্বের সঙ্গে সম্পাদিত হয়েছিল তাতে 
সন্দেহ নেই, কারণ এই স্থানান্তরে স্তল্ভটি আদৌ ক্ষতিগ্রস্থ হয় নি। এই 
ঘটনাটিও অনঞ্গপালের স্তম্ভাট লুগ্ঠনের বিপক্ষে সাক্ষী দেয় | দসন্যতার 
ক্ষেত্রে স্তম্ভটির ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা সমধিক | স্তম্ভটি যে পর্বে 
দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত ছিল না, এ বিষয়ে সকলে একমত | মথুরা অথবা গয়া 

(১) এ, পচ্চা ৯৯। 

(২) চন্দ্রসেন থেকে চন্দ্র বংশের উৎপত্তি । যুধিষ্ঠিরের ৩২৩ম 
পুবপুরুষ ইনি । এই হিসাবে যুধিশ্ঠিরের জন্মের আনুমানিক ৮০০ বছর 
আগে তাঁর রাজত্ব কাল | কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কাল তথা যুধিষ্ঠিরাদ্ির সময় 
নির্দেশ পরবতী অংশে করা হয়েছে। 

(৩) ইংরাজি অনুবাদে চন্দ্রবংশ 1072] Dynasty তে পরিণত হয়েছে। 
তার ফলে মনে হয়, আকাশের চন্রই বুঝ এই বংশের আদিপুরুষ | ফলে, 
ইতিহাসের যোগসুত্ৰ হারিয়ে যায় | চন্দ্রসেনঃ অর্থাৎ রাজা চন্দ্র (সেনা শব্দের 
দুটি অর্থ হয় রাজা ও যোদ্ধা | এক্ষেত্রে রাজা অথ প্রযুক্ত হবে৷) চন্দ্বংশের 

"প্রতিষ্ঠাতা । তাঁকে আকাশের চন্দ্র বলে মনে করা কোনক্রমেই বাঞ্থনীয় 
নয়। তিনি আমাদের মতই মানুব। | 





88 _- প্রবন্ধ পত্ৰিকা ॥ 


স্তম্ভটি যেখানেই নির্মিত হয়ে থাকুক না কেন, প্রাচীন ভারতের রসায়ন 
চর্চা . উন্নতির কোন পর্যায়ে পেশীছেছিল এই স্তম্ভটি তার জলঙ্ত 
প্রযাণ। চার হাজার বছর আগেরই হোক, বা ষোল শ বছর (শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন- 


রায়ের মতানুসারে ) আগেরই হোক এই স্তম্ভ নির্মাণ এক বিস্ময়কর ব্যাপার | * 


স্তম্ভটি ২৪ ফিট লম্বা, নীচের দিকে ব্যাসের পরিমাণ ১৬৪ ইঞ্চি। ক্রমে 
সরু হয়ে উপরে উঠে গেছে। একেবারে উপরে এটির ব্যাস ১২ ইঞ্চি। 
শীর্দেশে ৩ ফুট ৬ ইঞ্চি অংশে কারুকার্য ক্ষোদিত রয়েছে। স্তচ্ভটির 
আনুমানিক ওজনহল প্রায় ১৬০ মন। পরাক্ষা করে দেখা গেছে স্ত্ভটি 
নির্মাণে কোন প্রকার গ্যালয় (/1০/) ব্যবহৃত হয়নি | বিশুদ্ধ লোহা খনি 
থেকে সংগ্রহ করা অসম্ভব ব্যাপার | de! পরীক্ষা করে দেখেছেন বিশুদ্ধ 
লোহার আপেক্ষিক গুরুত্বের (৭"৮৪ ) প্রায় কাছাকাছি এর আপেক্ষিক” গুরুত্ব 
(৭৮১) । পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এর শতকরা ৯৯*৭২ ভাগ লোহা, 
কাব্ণ ০০৮ ভাগ, সিলিকন, ০৮৬ ভাগ, গন্ধক ০০০৬, ফসফরাস ০১১৪ 
ভাগ এবংমাঙ্গাশিজ নেই ।(১) ম্যাঞ্গানিজের অস্তিত্বই নেই, এটা খুবই গুরুত্ব- 
পণ ব্যাপার ৷ তাছাড়া গন্ধকের অস্তিত্বও প্রায় নেই বললেই চলে । আধুনিক 
রাসায়নিকদের মতে, এই ঘটনাগল তখনই সম্ভব যদি কাঠকয়লার অল্প 

আগুনে ৫) এটির নির্মাণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়ে থাকে । এর পরের প্রশ্ন হল, 
লোহার পরিশহদ্ধি করণ | খনি থেকে এত শুদ্ধ লোহা পাওয়া সম্ভব নয়, তবে 
কেমন করে এটির নির্মাণ কার্য সম্ভব হল? 


সবচেয়ে বড় কথা স্মণরাতীত কাল থেকে উন্মুক্ত পরিবেশে থাকা সত্তেও 
এটিতে বিন্দুমাত্র মরচে ধরেনি। মরচে-বিহীন শেফিল্ড ইস্পাতের মত এটি 
চির অম্লান। মাঙ্গানিজ, কার্বন এবং গন্ধকের প্রায় অনুপস্থিতি এবং 
. তুলনায় ফসফরাসের অতিরিক্ত উপস্থিতি মরচে না ধরার পক্ষে কিছুটা সহায়তা 
করেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এটা কখনই শেষ কথা নয় । এটি একমাত্র তখনই 
সম্ভব হতে পারে যদি সম্পূর্ণ“ স্তম্ভটির উপরের স্তরুটি পাতলা মাগনেটিক 
অস্কাইভ দ্বারা আবারত থাকে | স্তম্ভটি নির্মাণে এই . কৌশল 
অবলম্বিত হয়েছিল। উত্তপ্ত লোহাকে বারংবার বিভিন্ন লবণ (সল্ট ১, ক্ষার 





(3) Journal of the Iron and Steel Industries | 
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সিসি 


॥ প্রাচীন ভারতীয় রসায়ন 2 কালনিণ'য় ৪৫ 


(51811) ও জৈব পদাৰ্থ (organic subestance ) ডুবিয়ে মরচে প্রতিরোধ 
করার কৌশল ভারতীয় রাসায়নিকরা জানতেন ।* 

' বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এ স্তম্ভটি হল ভারতীয় ধাতব বিদ্যা ও ভারতীয় 
শ্রমিকদের ই্জনীয়ারিং দক্ষতার অতুলনণয় নিদর্শন | তারা অনুমান করেছেন, 
অন্তত ৩২০টি বিভক্ত অংশ (প্রতিটি অংশের ওজন আনুমানিক আধ মন ) 
ওয়েজ্ডিং-এর সাহায্যে জুড়ে এই স্তস্ভটি নির্মাণ করা হয়েছে। স্তম্ভটির 
গায়ে ওয়েল্ডিং-এর কোন চিহ নেই, তবু তাদের এ রকম অনুমানের কারণ 

হল, “সেই আদিযুগের চুল্লশীতে একসঙ্গে এত বড় স্তম্ভ নির্মাণ এক অসম্ভব 
রা |] 
তাদের এই মন্তব্যটিই হুল প্রাচীন ভারতের দাও ধাতব বিদ্যা তথা 
রসায়ন বিদ্যার উত্কর্ষের সবচেয়ে বড় স্বীকৃতি । 


বাগভট রাসায়নিক হিসাবে এরপর নাষ উল্লেখ করেছেন লণ্কেশ্বর রাবণ 
এবং লঙ্বেশ্বর ঘাতক রামচন্দ্র । এ দুটি নামের উল্লেখ' সাধারণ পাঠকের 
কাছে কিছুটা বিভ্রান্তিকর বলে বোধ হতে পারে | মনে হতে পারে, বাগভট 
অবতার রামচন্্রকে সবগুণাপ্বিত রুপে চিত্রিত করবার জন্যই সম্ভবত 
রামচন্দ্বের নাম উল্লেখ করেছেন। এর উত্তরে বলা যেতে পারে, ভারতীয় 
পুরাণ বা মহাকাব্যে একমাত্র রামচন্দ্রই অবতার রুপে কীর্তিত নন। 
আরও অনেক অবতার রয়েছেন। তাদের কেউই বাগৃভটের দ্বারা 
রাসায়নিকরুপে (সিদ্ধ ) বশ্দিত নন এমন কি স্বয়ং ভগবান আীকৃষও নন। 
রামচন্দ্র যথার্থ রাসায়নিক বলেই বাগভটের কাছ থেকে এ মর্যাদা পেয়েছেন, 
যেমন পেয়েছেন বহুনিন্দিত রাবণ | রামচন্দ্র এবং রাবণের নামোলেখে বিভ্রান্তির 
কোন কারণই নেই বরং এক হিসাবে আনন্দের কারণ রয়েছে । রামচন্দ্র 
এবং রাবণের নামোলেখ করায় ভারতায় রসায়ন চচএার সময় রির্দেশ করার পথ 
অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছে । 
রামায়ণ ও মহাভারত, উভয়ই কাব্য এবং এর কাহিনী বহুলাংশে পল্পবিত 
হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই । ভারতীয় অষ্টাদশ পুরাণও বহু 
অলৌকিক কাহিনীর আবরণে এমনভাবে আবৃত যে তা থেকে সত্য ইতিহাস 











* পরবতী অধ্যায়ে এই পদ্ধতিগৃলির বিস্তৃত আলোচনা করা হবে। 


৪৬ | | Ro | \ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


আবিষ্কার করা সহজ নয় | এ সত্তেও একথা মানতেই হবে, যত পল্পবিতই হোক 
না কেন, রামায়ণ এবং মহাভারতের কেন্দ্রীয় দুটি ঘটনা, অর্থাৎ লঙকা-বজয় 
এবং কুর,ক্ষেত্রের যুদ্ধ, এতিহাসিক ভাবেও সত্য । প্রথমে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের 
রি ধরা যাক, মহাভারতের মধ্যেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কাল নির্দেশ: করা:: 
ছে, ভীম্মের মৃত্যু প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে £ 
দষ্টয়া প্রাপ্তোস্মি কৌন্তেয় মহামাত্যো, খাসির | 
পাঁরবৃত্তৌ হি ভগবান সহআ্রাংশু দিবাকর । 
অষ্ট পঞ্চাশতং রাত্র শমানস্য দ্যমে গতঃ । 
মাঘোহয়ং সমন্তপ্রাপ্তৌ মাসঃ সৌমেঃ যুখিষ্ঠির-।- 
ত্রিভাগ শেষ পক্ষায়ং শুক্লী ভবিতূর্মহাতি ॥* 
ভারত যুদ্ধের দশমদদিনে ভা্ম শরশয্যায় শয়ান হন। উপরের শ্লোক থেকে: 
বোঝা যায়, তিনি আরো আটান্ন দিন শরশয্যায় শায়িত ছিলেন এবং 'উনষাট 
দিনে দেহত্যাগ করেন। উপরোক্ত শ্লোকে বলা হয়েছে সৌর. মাঘ মাসের খু 
শুল্কা অষ্টমী তিখিতে রোহিণী নক্ষত্রে ঠিক মধ্যাহ্ককালে ভীম্মের মৃত্যু 
হয়েছে। এই সময়ে সূর্যের দক্ষিণায়ণ গতি বন্ধ হয়ে উত্তর দিকে যাত্রা সুরু : 
হয়েছে এবং মাঘ মাসের তিন চতুর্থাংশ তখনও অনতিবাহিত রয়েছে। £ 
মহাভারতের অনুশাসন পর্বেও উল্লিখিত রয়েছে ভীন্ম আটানদিন শরশয্যায় 
শায়িত থাকার পর দেহত্যাগ করেছিলেন। | 
উপরের শ্লোক থেকে ভারতযনদ্ধের বছরে উত্তরায়ণ সুরু হবার তারিখটি 
আমরা পাই । : মাঘ মাসের শডক্লাঅস্টম এখন পর্যন্ত ভাঁম্ম অষ্টমী নামেই 
খ্যাত হয়ে আসছে এবং ভীম্ম যে মাঘ মাসের অষ্টমািনের দ্বিপ্রহরে শুক্লাম্টমণ 
তিথিতে দেহত্যাগ করেছিলেন এবং ভারতযনুদ্ধের সুরু ও ভীদ্মের মৃত্যুর 
মধ্যে ৬৮ দিনের ব্যবধান ছিল একথা মনে করবার কারণ রয়েছে। যেহেতু মাঘ 
মাসের পরর্ববতাঁ দুটি সৌর মাস (েনষ্যা এবং মাগী) কোন বছরেই" 
একত্রে ৫৯ দিনের বেশী হতে পারে না । /সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে _ 
অমাবস্যায় কার্তিক সংক্রান্তিতে যুদ্ধ সুরুহয় (মহাভারতে উল্লেখ আছে 
অমাবস্যার দিনে ভারত যুদ্ধ সুর: হয়েছিল-)। উপরোক্ত তথ্যগুলিকে অবলম্বন 
করে একটি জটিল গাণিতিক ও জ্যোতিখিক হিসাব করে মহাভারতের যুদ্ধের 
কাল নির্ণয় এখানেই করা যেতে পারে। কিন্তু যেহেতু এই দুরূহ কাজটি 
* শান্তি পূব, ৪৬ অধ্যায় ১ থেকে ৪ শ্রোক। 





॥ প্রাচীন ভারতীয়:রসায়ন £ কালনিণ'য়। 7 , ১ ২ ৪৭. 


ইতিপহবেইি লোকমান্য বালগঞ্গাধর তিলক ও.অন্যান্য. কোন কোন মনীষী 
. সম্পন্ন করেছেন: সুতরাং ভারত যুদ্ধের কাল নির্ণয়ে তাদের মতামত গ্রহণ 
.' করাই বাঞ্ছনীয় |. বিখ্যাত এঁতিহাপিক 'রমেশচন্্ব মজুমদার এবং এ+ ডি, 
- পঢশলকাৰু সম্পাদিত গ্রন্থেও আনুমানিক খৃঃ পর্ব ১৪০০ অন্দকে ভারত 
যুদ্ধের কাল বলে নির্দেশ করা হয়েছে এবং তানের মতে লণ্কাবিজয় ঘটেছিল 
" আরো কয়েকশ বছর ' আগে অর্থাৎ "অন্ততপক্ষে খৃঃ পর্ব ১৯৬০. 
অন্দের পরে নয়।(১) পরাণ প্রবেশ? গ্রন্থে; শ্রীগিরীন্্শেখর বসু ১৪১৬ 
খে পৃবাব্দকে ভারত যুদ্ধের কাল রুপে নিদিষ্ট করেছেন এবং রামচন্দ্রের 
জন্মকাল রূপে খুষ্ট পব পুব* ২১১৪ অন্দ নিদিষ্ট হয়েছে-1(২) 
0৯ ‘The ‘History and" Culture ‘of the Indian People— 
.V৫di০.A€ৎ, উপরোক্ত মত স্বয়ং এ, ডি, পৃশলকার ব্যক্ত. করেছেন 1 
(২)" শ্রীগিরীন্ত্রশেখর বসু পর্যায় গণনার আশ্রয় নিয়েছেন । এ ছাড়া তিনি 
বায়নপঢুরাণ ও.. বিষপনরাণের . সহায়তা গ্রহণ করেছেন । মহারাজ নন্দ 
;”১প্রীতহাসিক চরিত্র । মন্দের .রাজ্যাভিষেক ' কাল ' খৃঙ্ট পর্ব ৪৩১ অন্দ। 
বিষ্ণুপুরাণে - রাজা পরাক্ষিত ও মহাপদ, নন্দর . মধ্যৰ" কাল এই 
'ভাবে, বর্ণিত রয়েছে. রে 
যাবৎ পরণক্ষিতো জন্ম EY 


॥ এতদবর্ব সহঅন্তন জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম ॥ 

| ও বিষ্ণুপনুরাণ | বঙ্গবাসী সংস্করণ ২৪1৩২ 
রা মধ্যবতকাল এক হাজার পনের বছর । ভারত যুদ্ধের. 
সময় .আভিমন্যপনূত্র পরণক্ষিত গর্ভস্থ ছিলেন।- তার জন্মের কয়েক মাস 
' পূৰ্বে ভারত যুদ্ধ ' সংঘটিত. হয়েছে। গিরান্দশেখর বসু এই কারণে 
১৪১৬ থষ্টে পর্ববাব্দকে, ভারত যুদ্ধের “কালরুপে নির্দেশ করেছেন। . 
৷, ইক্ষাকু বংশীয় শেষ রাজা ব্‌হদ্বল কুরুক্ষেত্রের . যুদ্ধে নিহত হুন। 
£ ইনি রামচন্দ্রের উত্তরপুরুষ | উভয়ের . মধ্যে, পর্যায় বিচার করে 
গিরান্দরশেখর বসু উপরোক্ত ' সিদ্ধান্তে, উত্তীর্ণ. হয়েছেন ।. এই . বিচার 
সম্পূর্ণ নিভল নাও হতে পারে, তবে আনুমানিক, কাল মিশ্চিত ভাবেই 
পাওয়া যায়।' গির'ন্দ্রশেখর বপুর, মতে রামচন্দ্র এখন থেকে ' ৪০৭৬ বছর 
আগে জীবিত ছিল। রামচন্দ্র অপেক্ষা রাবণ বয়সে কিছ; বড় ছিলেন, 
কিন্তু" উভয়েই সমসাময়িক | পর্যায় বিচার করে রাজা চন্দ্র বা চন্দ্রসেনকে 





৪৮ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥' 


রাবণ বা রামের জন্মসময় সম্পর্কে কিছু স্ুতভেদের অবকাশ থাকলেও 
তাদের উভয়েই যে অসাধারণ রাসায়নিক ছিলেন এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের 
অবকাশ নেই । সে যুগের শ্রেষ্ঠ শাসক, রাজন'ীতিজ্ঞ রাক্ষসরাজ রাবণ অনার্য 
বলেই আর কবির দ্বারা নিন্দিত হয়েছেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের কাছে তিনি 
পরমবন্দিত। আয়ুর্বেদে এখনও যে সব ওধধ ব্যবহৃত হয় তার অনেকগ,ির 
উদ্ভাবক রাবণ । তা ছাড়া ওধে প্রথম ধাতুর ব্যবহার রাবণের অতুল কীর্তি । 
পারদের প্রয়োগও সবপ্রথম রাবণই করেছেন। 'মদনানন্দ মোদক’ নামে 
আয়ুর্বেদোক্ত যে উত্তেজকটির প্রচলন আজো রয়েছে রাবণই সেটির 
. উদ্ভাবনকত্ণা | গন্ধক, পারদ এবং অভ্র সহযোগে এই ওুধধটি প্রস্তুত হয় ।. 
ভাপ লক্কেশ্বর রস এবং লক্কাদ্বীপেশ্বর রস প্রভাত বহুুখ্যাত আয়ুবেদীয় 
৬ খলিরও আবিচ্কর্তা রাবণ। এই ওষধগলর প্রত্যেকটিতে 
ভম্ম। ) পারদ, অভ্র, গন্ধক ব্যবহৃত. হয়েছে । কোন কোন ওবধে হরিতাল- 
ও মনঃশিলার ব্যবহারও দেখা যায়। রাবণ যে শেড পারদের ব্যবহার 


জানতেন তাই নয়, পারদ ভস্ম করার পদ্ধতও অবগত ছিলেন | ' 


এই ওঁষধগুলি কুম্ঠরোগ শিরাময়ক | কালের করাল গ্রাস অতিক্রম করে 
বাবণের একখানি বই আজো বেচে রয়েছে । বইখানির নাম অকর্প্রকাশ। 
আচার্য প্রফুলচন্্র রায় বইখানি অর্বাচীন বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। 
গ্রন্থে অকর্রকাশ ফিরিণ্গি রোগের উল্লেখ দেখে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন 





আনুমানিক ২২৭০ খ্ট পর্বাব্দের বলে ধারণা করা যেতে পারে। 
যুধিষ্ঠিরের ৩২তম উদ্ধতন পুরুষ এই চন্দ্রসেন। ভারত যুদ্ধের সময় 
যুধিষ্ঠিরের বয়সে ৪৬ বলে উল্লিখিত হয়েছে! প্রতি পর্যায়ে বয়সের 
অন্তর ২৫ বলে গণনা করলে চন্দ্রসেনকে ১৪১৬4+-৮৪৬= ২২৬২ খুঙ্ট- 
পর্বাত্বের বলে অনুমান করা চলে। এই কারণে, লৌহস্তম্ভের নির্মাণ 
অন্তত চার হাজার বছর পূর্বের বলে অনুমান করার পক্ষে যথেষ্ট 
যুক্তি রয়েছে। বাগভট চন্দ্রসেনকে রাবণ এবং রামের চেয়ে প্রাচীন বলে 
মনে করতেন ।. এই ঘটনাও উপরোক্ত অনুমানের স্বপক্ষেই যায়। খক 
বেদ অন্তত খষ্ট পর্ব দেড় হাজার বছরের পুরাতন । রাম প্রভৃতির 
উল্লেখ তাতে না থাকলেও চন্দ; তৎপুত্র বুধ এবং পৌত্র পুরুরবার 
উল্লেখ তাতে আছে। চন্দ্রসেনকে রাবণ এবং রামের পহব্ববতাঁ হিসাবে 
বাগভট সঠিক ভাবেই নির্দেশ করেছেন, এ হুল তার আর এক প্রমাণ । 
* দ্রষ্টব্য--*নিত্যনাথ । 


৯৯ ৯ 


॥ প্রাচীন ভারতীয় রসায়ন £ কালনির্ণয় ৃ ৪৯ 


অকর্্রকাশ গ্রন্থে, ফিরিষ্গি রোগের উল্লেখ দেখে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন 
ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দের আগমনের পরবর্তী যুগে, সম্ভবত 
ষোড়শ শতাব্দী পরবর্তী যুগে রচিত এটি একটি অর্বাচীন গ্রন্থ । সঙ্গে 
সঙ্গে এ সিদ্ধাস্তও করা হয়েছেঃ.অকণ শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে আরবী ‘আর্ক’ 
শব্দ থেকে ৷ 2 | 

আক্ষেপের ব্যাপার, এ .যুগের অনেকেই মনে করে থাকেন, সিফিলিস বা 
ফিরিঙ্গি রোগটি ইউরোপ'য়দের আমদানী | অতত ভারতবর্ষে ‘সিফিলিস’ 
রোগ ছিল না এ কথা মনে করলে দেশকে ভালবাসা হয় তাতে কোন সন্দেহ 
নেই। কিন্তু সত্যনিষ্ঠ হওয়া যায় না। ‘সিফিলিস’ অতাঁত ভারতবর্ষে 
প্রিয়্গ রোগ নামে পরিচিত ছিল (প্রিয়ঃ অঙ্গ রোগ) | ১ চরক এবং অন্যান্য 
কয়েকটি প্রাচীন গ্রন্থে সিফিলিসের উল্লেখ নেই কিন্তু গণোরিয়া বা উপদংশের 
উল্লেখ আছে'। এ থেকে অনেকে সিদ্ধান্ত করেছেন, প্রাচীন ভারতে সিফিলিস 
ব্যাধি ছিল না। চরকাদি গ্রন্থে সিফিলিসের উল্লেখ না থাকার ' 
* কার অন্যত্র অনুসন্ধান করতে হবে| সে কারণ আর যাই হোক,সিফিলিস 

রোগের অস্থিত্ব না থাকা তার কারণ নয়। 

চরকাদি গ্রন্থে সিফিলিস রোগের উল্লেখ না থাকার আর একটি সম্ভাব্য 
কারণ রয়েছে! সে কারণটি হল, (২)চিকিৎসাবিজ্ঞানের যে চারটি বিভাগের 
উল্লেখ পর্বে করেছি, তার মধ্যে দ্বিতীয় অর্থাৎ ভেষজ চিকিৎসায় 
প্রিয়ত্গ রোগ এবং উপদংশ রোগ উপশমের জন্য একই চিকিৎসা 
বিধি অনুসৃত হত।. তাছাড়া সিফিলিস ও গণোরিয়ার মধ্যে উৎপত্তি 
ও সংক্রমণ ইত্যাদি ব্যাপার কতকগুলি আপাত এক্য থাকায় দুটি 
নামের ব্যবহার ক্রমে লুপ্ত হয়ে আসে এবং উপদংশ নামে উভয় ব্যাধিই 
পরিচিত হতে থাকে। কিন্তু অন্য নামটি একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় নি । 

১) রসজলনিধি-_-€৫ষ খণ্ড ভৃমিকা পৃন্ঠো ২১। 

২) এমন হতে পারে, চরক হয়ত সিফিলিস রোগের সঙ্গে পরিচিত 
ছিলেন না অথবা সিফিলিস ও গণোরিয়ার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে 
পারেন নি। চরক সবক্ষেত্রেই নিভ্ল ছিলেন এ কথা মনে করবার 
কারণ নেই। ' চরক সংছিতার মধ্যেই তার বহু প্রমাণ রয়েছে । চরক মানব- 
দেহে অস্থির সংখ্যা ৩৬০ বলে নির্দেশ করেছিলেন । পরবতী যুগে এটি 
অসত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে । 
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৫৪ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


শুধু অকর্প্রকাশে নয়, 'ভাবপ্রকাশ” ধা সন্দেহাতীত ভাবে 9৪ 
ইউরোপীয় যুগে রচিত, তাতেও এই রোগের উল্লেখ আছে ।' 

তকে খাতিরে যদ্দি ধরেও নেওয়া যায়, সিফিলিস রোগ ইউরোপ. 
থেকে আমদানী, তা হলে প্রশ্ন থাকে, এ রোগের নাম ফিরিঙ্গি রোগ হবে 
কেন। ইউরোপীয়দের মধ্যে শুধু ফ্রেঞ্চ বা ফরাপীবাই প্রথমে এদেশে 
ফিরিঞ্গি নামে খ্যাত হয়েছিল 1. অনেক পরে শব্দটির অর্থীবস্তার ঘটে তখন 
ইউরোপীয় মাত্রকেই ফিরিঙ্গি বলা হয়। ফরাসীরা প্রথমে ভারতে আসে নি। 
পতুগণঁজ ও ইংরাজেরা এদেশে অনেক. আগে. এবং প্রচুর সংখ্যায় এসেছে 
এবং তাদের মধ্যে সিফিলিস রোগও যথেষ্ট পরিমাণে ছিল কিন্তু তাদের নামে 
নামকরণ হল না কেন রোগটির ? হতভাগ্য ফরাসীরা কেন অভিযুক্ত হল? 
এর চেয়ে একথা মনে করা কি অনেক সহজ নয়, প্রিয়া রোগটি চলতি' 
উচ্চারণে বিশেষ করে ইউরোপীয়দের এদেশে আসার পর (যাদের মধ্যে 
ফিরিঞ্গি বা ফ্রেঞ্চরাও রয়েছে) তাদের যধ্যে'এ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখে' 
এবং প্রিয়ঙ্গ ও ফিরিঙ্গি শব্দ দুটির ধনি সামীপ্যের জন্য প্রিয় কথাটি .. 
ফিরিজ্গিতে রুপান্তরিত হয়েছে। অশিক্ষিত: অনুলেখকের (copiest) - 
গুণেও এটি ঘটে থাকতে পারে । : | 

'অকর্প্রকাশ? গ্রন্থে ফিরিঙ্গি রোগের উল্লেখ দেখে আচার্য রায় সমগ্রভাবে 
্রন্থখানির প্রাচীনত্বকেই নস্যাৎ করে দিয়েছেন । যদি এমনও হয় যে এদেশে 
এ রোগটি আধুনিক, তাতেও বইটির প্রাচীনত্ব অস্বীকৃত হতে পারে 
কি? এ কথা কারও অজানা নয় যে, প্রায় সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যেই কিছু 
কিছ: প্রক্ষেপ ঘটেছে। রামায়ণ, মহাভারত; কুমারসম্ভব, খড়সংহার কোনটিই 
বা তার ব্যতিক্রম ? প্রক্ষেপ ঘটেছে শুধু-এই কারণে নিশ্চয়ই আমরা বইগুলির' ' 
প্রাচীনত্বে সংশয় পোষণ করি না। যথাসম্ভব প্রক্ষেপগুলি বর্জনের চেষ্টা করে 
থাকি। ‘ভাবপ্রকাশ’ এবং “অক্রকাশ” প্রভৃতি গ্রন্থ যদি একইভাবে কিছু 
প্রক্ষিপ্ত হয়ে থাকে, যদি আধুনিক ফিরিষ্গি রোগের বৃতান্ত তাতে 
সংযোজিত হয়েই থাকে, তৎক্ষণাৎ কি বইখাশি আধুনিক হয়ে যাবে? 

গ্রবেবক কি এই প্রক্ষেপগুলি খঈজে বার করে নেবেন অথবা প্রক্ষেপের নজণর 
তুলে প্রাচীনত্বকে অগ্রাহ্য করবেন? “অক” কথাটির উৎপত্তি আরবী আরক 
থেকে (যেন বিশুদ্ধ সংস্কৃতে ‘অর্ক“যার অর্থ স্যর, বলে কোন কথা নেই) 

* ফ্রেঞ্চ ফেরগ--ফিরিজ্গি 





॥ প্রাচীন ভারতীয় রণায়ন 2 কালনিণ'য় ূ ৫১ 


এ সিদ্ধাত্তও "সমান, অস্থিরতার পরিচায়ক । আচার্য, রায় যদি মনে রাখতেন, 
মধ্যযুগের ভারতে রাবণ মোটেই 'বান্দিত ছিলেন না এরং নিজের নাম গোপন 
করে রাবণের নামে পতুস্তক প্রণয়নে সে যুগে সামান্যই লাভের সম্ভাবনা তা 
হলে সম্ভবত বইখানির ভাগ্যে আর একট; সযত্ব বিচার ঘটত ৭. 


ভারতীয় রসায়ন গগনের 'এক উজ্জলতম জ্যেতিম্ক হলেন 'অযোধ্যযপতি 
ধশরথ পত্র শ্রীরামচন্্র । চৌদ্দ বৎসর বনবাসকালে 'দগুকারগ্যের মুনিদের কাছে 
তার রসায়ন শাস্ত্রে দীক্ষা । তাঁরাই ওর নামকরণ করেছিলেন দণ্ডকনাথ 
বা দগডকারণ্যের অধীশ্বর | এইখানেই তিনি রসায়ন ও ক্ষেয়াবিদ্যায় শিক্ষিত 
হুন। যাদের কাছে তিনি শিক্ষালাভ করেন তাদের মধ্যে প্রধান দুজন হলেন 
সিদ্ধ কলানাথ ও সিদ্ধ লক্ী*্বর। ‘সিদ্ধ’ শব্দটির অর্থ শুধু যে্যেগঁ নয়, 
রাসায়নিকও বটে। এই রাসায়ানক-রাজার সবশ্রেচ্চ অবদান প্রামরাজ্য? 
গ্রন্থখানি ।১ . 
আশ্চর্যের . ব্যপার History of ‘Hindu Chemistryর কোথাও 
’ আচার্য রায় এই গ্র্থখানির উল্লেখ করেন নি। মনে হয়, এই গ্রন্থখানির 
অস্তিত্বের কথা তাঁর অজ্ঞাত ছিল। বইখামির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে থাকুক 
বানা থাকুক ‘বরসরত্মসমুচ্চয়’ ও ‘ভাবপ্রকাশ’ গ্রন্থে ‘রামরাজ্যে'র প্রসঙ্গ 
রয়েছে। এ রকম ক্ষেত্রে গ্রন্থখানি সম্পর্কে আচার্য রায়ের একান্ত নৈশব্দ্য 
বিস্ময়কর | প্রাচীন, হিন্দু রসায়ন বিদ্যার অধিকাংশই এই গরন্থখানির অবদান । 
বইখানির যৌলিকতা ও রচয়িতা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সংশয়েরও অবকাশ নেই 
নাগাজ্জংনের রসরত্বাকরে?র চেয়ে গ্রশ্থখাশি অনেক প্রাচীন । “রামরাজ্য গ্রন্থ- 
খানির মঙ্গলাচরণে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, যিনি কলানাথ ও লক্ষ্মীশ্বরের কাছে 
'রসবিদ্যা শিক্ষা করেছেন সেই শ্যবংশ সম্ভৃত দশরথ পদত্র অযোধ্যাপতি 
রামচন্দ্র এই গ্রন্থের রচয়িতা । এই গ্রন্থের অন্যত্র রয়েছে “শিজকৃত সুবর্ণ 
রচিত পদ্মৌবিগ্রহ 2৮1৯ রামায়ণেও এই স্বর্ণ সীতা নির্মাণের কাহিনশ পাওয়া 
যায়। ‘রামরাজ্য’ গ্রন্থে পর্ণ নিচ্কাশন, পর্বিশনদ্ধিকরণ প্রভার বিষয় বিস্তৃত 
"১. এই গ্রন্থখানির একটি অতি জীর্ণ অনুলিপি আমাদের পারিবারিক 
সংগ্রহশালায় দীর্ঘদদন ধরে সংরক্ষিত ছিল 1 সম্ভবত” পাগ্ুলিপিখানি এখন 
রাজবৈদ্য কবিরাজ ডক্টর প্রভাকর চট্টোপাধ্যায়ের কাছে রয়েছে। 
1 =» ভাবপ্রকাশ” গ্রন্থেও এই পংক্তিটি রাযরাজ্য থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে ! 





৫২ | "২.০. প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এর আগের' কোন কোন গ্রন্থে স্র্ণের, উল্লেখ 
আছৈ’ কিন্ত খনি থেকে ০ স্বর্ণ বা কোন রহ পারশ-দ্বিকরণের 
আলোচনা নেই |* ' '' 

আগেই ,বলা হয়েছে; এই রন সঙ্গে সম্ভবত: আচার্য‘ রায়ের. নানি 
ঘটে নি। কিন্তু রসরত্রসষনচচয়, ও ভাবপ্রকাশ এই উভয় গ্রন্থের স্গেই তিনি 
বিশেষ পরিচিত ছিলেন । :এই দুটি, বই-ই '‘রামরাজ্য” বইখানিকে যথেষ্ট 
গুরুত্ব দিয়েছে।  রামরাজ্য থেকে 'ভাবপ্রকাশে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ 

| সত্যৌংনমুভুতো যোগাঁস্দৈ £ ক্রমোহ্যং লৌহমারণে.।. 

'কথ্যতে রামরাজেন কৌতুহলাঁধয়াহধুনা ॥১. 

"- অযোধ্যাপাি রামচন্দ্র ছাড়া আর দ্বিতীয়. কোন রাজা, .বামচন্দ, যোগেৰে 
দলো পারত হলে ইছালে পঢুরাগে কোথাও তার কোন.নজীর 
পাওয়া যায় না'।." ; 

উর আর. ভান বার বানি রহ. পৃলেন্ব- 


এর বাগে উ্িখ্ভি আহে হর মরুৎগণ (পবনের ৪৯ জন সেনাপতি ) 
-_অন্বারোহী, উষ্ণীষ ও বর্মধারী ছিলেন। “এই বর্ম ধাতব | খক। ৭ম | 
২৪1 ৩। ৫ || core ৫1 ৪৪ 1 ১১॥ & 1 €৪1 ৬॥ ৮1 ৭1 ২৫1 
৮1 ২০। ২২॥ জাম্বু নদ (সেম্তবত কাম্মারের অন্য মন) থেকে এই 
বর্ণ সংগহীত হতো । ৮ 

আশ্বিনীকুমারঘয় বিশপলার' পায়ে অস্ত্রোপচার: করে কৃতি লোহা পদ 
নির্মাণ করে দিয়েছিলেন 1" এই 'লোহা অর্থে লৌহ নাও হতে পারে লোহা 
অর্থ সে যুগে 721 metal বৌঝাত। টিন, bls তামা; দো রুপা. 
পঞ্চবিধ ধাতু তু'লোহা নামে 'আখ্যাত 'ছিল। '" 
| চন্দ বেন ধাত; ন্কাশণের কোশল সই জ্ঞাত ছিলেন ।' হি 
কোন রচনা পাওয়া যায় না। '' 

রাবণও সম্ভবত ন্বর্ণের ব্যবহার জানতৈন। মব্ণলক্ষাপুরী শব্বটি অর্থ- 
দ্যোতক কিন্তু ষধৈর ক্ষেত্রে স্বর্ণের প্রয়োগ করেন নি। এবং অকপ্রকাশ ) 
গ্রন্থে ধাতু বা স্বর্ণ নিষ্কাশনের কোন আলোচনা নেই। বা 
উল্লেখ রাষচন্দ্রই প্রথম করেছেন। ' 

১ অর্থ-খাতু ভস্ম - করবার-পদ্ধতি নারী রড 
যোগণীদের নিকট থেকে শিক্ষা করেছিলেন। : 


এটি 


~~ 


রা 


॥ প্রাচীন ভারতীয় রসায়ন ঃ কালনিণ'য় + ৪৩ 
চিন্তামনির' প্রণেতা ।.আচার্য রায় এই বইখানির উল্লেখ-করে রলেছেন,*! came 


accross two different ‘kinds of manuscripts, some of which 
ascribe the authorship to Ramachandra URE as the rest of 
them'to Dhundukanath, disciple ০. Kalanath” ১কিন্তডু আশ্চর্যের 
ব্যাপার দুই ধরণের পাণ্ডুলিপিতে দুটি নামের উল্লেখ থাকা সত্বেও রামচন্দ্র যে 
বইখানির প্রণেতা-হতে পারেন সে সম্ভাবনাকে আচার্য রায় আদৌ আমল দেন 
নি। বইখানির' রচয়িতারবপে তিনি অজ্ঞাত কূলশীল চন্চকনাথকে সম্মানিত 
করেছেন। কিন্তু কে এই ঢুণ্টুকনাথ ? ভারতীয় ইতিহাসে, পুরাণে, কাব্যে, 
রসায়নের ধলা কোথাও কি তাঁর সাক্ষাৎ মেলে | কোনো পরিচয়,-বিদ্বমাত্র 
নামোলেখ পৰ্যন্ত কি' পাওয়া যায়. কোনখানে? রসেন্দ্র-চিন্তামনির মত 
গ্রন্থ 'এক অকল্পনীয় প্রতিভার স্বাক্ষর। গ্রন্থখানির প্রণেতা রামচন্দ্র বা 
চুন্ডুকনাথ (৫) যেই হোন না: কেন, যিনি সে যুগে-বসে বলতে পারেন £ . 
.“অশ্রৌষং বহুবিদষাং মুখাদপশ্যং 
শাস্ত্রেষু স্কিতম কৃতম ন তল্লিখাশি | : 
যৎকর্ম ব্যরচয়মগ্রতো বাং 
প্রৌঢ়ানাং--- ॥ 
. অধ্যাপয়ন্তি যদি দর্শয়তুম ক্ষমন্তে 
. জুতেন্্ কর্মগুরবো গুরবস্ত এব । . 
শিষ্যাস্তু এব রচয়িত্তি গুরো পুরো যে 
৮. তেষাং পুনস্তদভয়াভিনয়ং ভজন্তে ॥ 
তাঁর মতো অলোকসামান্য প্রতিভা সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত্তির অতলে তলিয়ে 
গেল--এও কি সম্ভব? ভারতবাসী জাতি হিসাবে আত্মবিস্মৃত কিন্তু তাদেরও 
বে এরকম. আর দ্বিতীয় একটি নজীরও আছে কি? | 
- আচার্য রায় রাসায়নিক রুপে রামচন্্রকৈ -স্বীকার করতে রাজী নন। 
কারণ তাকে স্বীকৃতি দিলে বৌদ্ধ তান্ত্রিকরাই এদেশে এ্যালকেমি তথা 
রসায়ন বিদ্যার উদ্ভাবক তাঁর এই. অনুমানভবমি (hypothesis ) নাকচ হয়ে 
যায়। আচার্য রায় সিদ্ধান্ত করেছেন রসেন্্চিস্তামনি গ্রন্থখানি চুপ্চকনাথের 
রচিত এবং এই- গ্র্থখানি শম্ভর “রসাণব’ গ্রন্থের নিকট খণী 1২ শম্ভু 
১ ভসিকা—History of Hindu Chemistry—IInd. Vol. 
২ আচার্য প্রফনল্লচন্দ্ রায়ের প্রবন্ধ ও গ্রন্থাবল', পৃষ্ঠ ১৭১! 





৫৪ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥' 


আবার নাগাজ্জঙনের বসারত্বকর গ্রন্থ থেকে হুবহু নকল করেছেন সুতরাং 
বইখানি চতুর্দশ শতকের পর্বে রচিত নয়। 

চুণ্৮কনাথের কর্মকাল যদি চত্্রশ শতকে হয় তবে প্রশ্ন জাগে তার 
মত বিরাট প্রতিভা এত অল্প সময়ের মধ্যে কেন সম্পূর্ণ“ বিস্মিতির অতলে 
তলিয়ে গেল। তার কোন জবাব দেবার চেষ্টা আচার্য রায় করেন নি। 
চুল্গকনাথের পরিচয় কি? তার. উত্তরে আচার্য রায়ের মতানুগামীরা 
জানিয়েছেন তিনি একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু 1১ ঢুণ্ডডুকনাথ বদি বৌদ্ধ ভিক্ষুই হবেন 
তবে তাঁর রচনার ছত্রে ছত্রে হিন্দ: দেবদেবীর প্রশান্ত কেন আর কেনই বা 
সমগ্র গ্রন্থে কোথাও বুদ্ধ বা বৌদ্ধবাদের উল্লেখ, পর্যন্ত নেই? স্বয়ং 
নাগাজ্জুন পর্যন্ত বুদ্ধের অতি করে গেছেন তার রসরত্বাকৰে। ঢ:ল্চুকনাথ 
শুধু তার ব্যতিক্রম হয়েই রয়ে গেলেন না হিন্দু দেবদেবাদের প্রশংসাও 
করে গেলেন, এর পরেও তাঁকে বৌদ্ধ সন্যাসী বলে মনে করা একটু 
অসুবিধার নয় কি? 


কণ্ট-কল্পনার আশ্রয় না নিয়ে একটু মোহমুক্ত মন এবং চোখ - 


নিয়ে দেখলে স্বচ্ছন্বেই বোঝা যায় সামান্য লিপিপ্রযাদে এভাবে 
বিব্রত হওয়া অযৌক্তিক । লিপিকরের  প্রমাদবশত তাঁর সংগৃহীত 
পাণ্ডুলিপিতে দগুকনাথ ঢুণ্চনকনাথ হয়েছেন। এ ধরণের ঘটনা প্রায় 
সমস্ত প্রাচীন পটখিতেই ঘটেছে। তাছাড়া ‘চুণ্ডুকনাথ’ বা রামচন্দ্র 
“রসেন্দ্চিন্তামণিতে নিজেকে কলানাথের শিষ্য বলে পরিচয় দিয়েছেন । 
রামচন্দ্র তাঁর অপর গ্রন্থ ‘রামরাজ্যে’' নিজেকে কলানাথের শিষ্য বলে পরিচিত 
করেছেন | রামচন্দ্র এবং দণ্ডকনাথ বা ঢুণ্ডনকনাথ একই ব্যক্তি--এতগডুলি 
প্রমাণের পর এ দাবী করা নিশ্চয়ই অসঞ্গত হবে না। 

আচার্য রায় এ বইখাশিকেও আর্বাচীন যুগের গ্রন্থ বলে ঘোষণা 
করেছেন । কোন বই প্রাচীন, কোন বই. অর্বাচীন তার প্রমাণ পযস্তকের 
মধ্যেই নিহিত থাকে। ভাষা, রচনারীতি প্রভৃতির বিশ্লেষণ এই জন্যই 
প্রয়োজন হয়ে পড়ে । ‘অকপ্রকাশ’ গ্রন্থে ফিরিঙ্গি শব্দের উল্লেখে যেমন 


সেটিকে আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দীর বলে ধারণা করেছেন আচার্য রায়, রেন্দ্র ' 


চিন্তামনিতে নাগাজ্জ:ন নিত্যনাথ ইতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক রাসায়নিকদের 


ক টি ১৩৩৪, িসজলনিধি পুস্তকের ভ্বাঁমকার উপর আলোচনা | 
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নাষাল্লেখ দেখে বইটির অবণাচীনত্ব সম্পর্কে তাঁর আর সন্দেহ থাকে নি। 
কিন্ত; এরকম দ্রুত সিদ্ধান্ত গবেষকের অকতব্য | গ্রন্থখানির দিকে এটুকু 
মনোযোগ, দিলেই দেখা যাবে এই গ্রন্থখাশি প্রকৃতপক্ষে দুজন 
লেখকের রচনার স্বাক্ষর বহন করছে । একজন মুল লেখক, অপর 
জন ভাষ্যকার! মুলের রচয়িতা যিনি, তিনি আদ্যোপান্ত ছন্দে রচনা” 
করে গেছেন। আর ব্যাখ্যাকার সর্বত্র গদ্য ব্যবহার করেছেন। 
শ্রোকগুলির ভাষা অতি প্রাচীন। শোকের কোন অংশে নাগাজ্জন 
নিত্যানন্দ প্রভততির উল্লেখ নেই । ব্যাখ্যাকার যখন গদ্যে বলছেন তখনই 
এ সব নাম পাওয়া যাচ্ছে। আচার্য রায় সমস্ত পাণ্ডুলিপিখানি একজন ' 
মাত্র লেখকের বলে ধরে নেওয়াতেই এই বিপত্তির উৎপত্তি ঘটেছে । নাগাজ্জ£ন 
নিত্যানন্দ এমন কি চক্রপাশির নামোল্লেখ দেখে খুব স্বাভাবিক ভাবেই মনে 
হয় বইখানি চতুর্দশ শতকের পহবে” রচিত নয় ! আচার্য রায়কে সত্যই এর জন্য 
খুব বেশী দোব দেওয়া যায় না। কিন্তু শ্রোকগুলির ভাষা রচনারীতি 
ছাড়াও, বক্তব্য বিষয়, বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়; রসেন্দ্রচিস্তামনি 
সুনিশ্চিতভাবেই বহু পুরাতন গ্রহ্ব-ধাতৰ রসায়ন সম্পর্কে এত 
পর্ণীঙ্গ ও এত প্রাচীন আর দ্বিতীয় কোন গ্রন্থ এ যুগ পর্যন্ত 
পৌঁছায়নি । গ্রন্থের মধ্যেও তার প্রমাণ রয়েছে £ রসেন্বচিন্তামনিতে 
নববিধ লৌহের উল্লেখ আছে । এই নয় প্রকারের লৌহ আজ আর খুজে 
পাওয়া যায় না। পরবতশী কালের রসায়ন গ্রন্থে তিন ধরণের লোহের 
উল্লেখ রয়েছে।১ 


পঞ্চম থেকে সপ্তদশ পর্যন্ত যে নামগুলি বাগভট করেছেন তাদের মধ্যে এক 
শম্ভু ছাড়া আর সকলের সম্পর্কেই আমাদের জ্ঞান সামান্য । শম্ভু সম্পর্কে 





১ এমন হতে পারে যে যুগে সত্য সত্যই নয় ধরণের লৌহ পাওয়া যেত, 
আজ আর সেগুলি পাওয়া যায়না । অথবা এ সম্ভাবনাও রয়েছে, চরক 
যেমন মানবদেহের অস্থি সংখ্যা নির্ণয়ে ভুল করেছেন, রামচন্দরও তেমনি কোন 
- কোন ধাতুকে ভ্রমক্রমে লৌহ বলে মনে করেছেন৷ যাই ঘটে থাকুক না কেন, 
নববিধ লৌহের উল্লেখ এই বইখানিকে অন্যান্য রসায়ন গ্রন্থ থেকে স্বাতন্ত্র্য ও 
প্রাচীনতে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে । 


৫৬ ৫, প্রবন্ধ পত্ৰিকা ॥ 


পরে আলোচনা করছি।' নাগাজ্জঃন ও শম্ভৃ সম্পর্কে আলোচনা একত্রে 
হওয়া প্রয়োজন । তার আগে অন্যান্যদের সম্পর্কে যতটুকু জানা গেছে 
তা উল্লেখ করছি।: 


কপালশ ছিলেন রসরাজ-মহাদখি গ্রন্থের , প্রণেতা । গ্রন্থখানি এ যুগে 


পাওয়া যায় না। সিদ্ধ নিত্যনাথের “রসরত্মাকর ১ গ্রন্থে ও গ্রন্থটির উল্লেখ” 


আছে। নিত্যনাথ “্ৰগ-বৈদ্য কপালণর রচনাবলীর ‘সহায়তা গ্রহণের কথা 
স্বীকার করেছেন । 


মত্ত সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। ' 


মাগুব্য যে একজন উচু্দরের রাসায়নিক, ছিলেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ 


নেই! তাঁর অবশ্য কোন রচনাই এ পর্যন্ত .পাওয়া যায় নি। পুরাণে 


Ea 


যুখিষ্ঠিরের সভা-বৈদ্য মাগুব্যের নামোল্লেখ. আছে। উভয়ে যদি একই... 


ব্যক্তি হন, তবে মোটামুটিভাবে. তার অবস্থান কাল ভারত যুদ্ধের 
(খ্‌ঃ প্‌ ১৪১৬ অব্দ) সমসাময়িক হয়ে দাঁড়ায় ৷. ষুখিষ্ঠিরের সভাবৈদ্য 
হোন বা না হোন মাগুব্য যে নাগাজ্জুনের পর্ববতাঁঁ তা নিশ্চিতভাবেই 
জানা গেছে। নাগাজ্জুন তাঁর রসরত্াকর গ্রন্থে মাগুব্যের কাছে . কৃতজ্ঞতা 
স্বীকার করেছেন। 


ভাস্বর রসেন্দ্ভাস্কর গ্রন্থের প্রণেতা | তার সম্পর্কে শুধু এইটুকুই জানা 
যায়। রসেন্দ ভাস্কর গ্রন্থখানি কোথাও পাওয়া যায় নি। 


রত্বঘোষ সম্পর্কেও কিছু জানা যায় নি। বসরত্বাকরে নাগাজ্জুন শিষ্য 
রত্বকোষের উল্লেখ আছে, রত্বঘোষ ও রত্বকোষ এক ব্যক্তি নন। 


তালিকায় বাগ্‌্ভট যাদের দ্বাদশ থেকে ষোড়শ স্থান দিয়েছেন তাদের 
সম্পর্কেও কিছু জানা যায় না। সপ্তদশ অর্থাৎ ব্যারী সম্পকে এইট;কু মাত্র 
জানা যায় যে, মনি মুক্তা রত্ন প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর গবেষণা সীমাবদ্ধ ছিল। 
এই নামে একজন বৈয়াকরণিকও প্রাচীন ভারতে ছিলেন। তিনি এবং এই 
রাসায়নিক অভিন্ন ব্যক্তি কি না, বলা কঠিন । 


১ 


১ ‘বস রত্মাকর? নামে দুখালি এহ আছে একটি নিভীনাবের রি 


নাগাজ্জএনের | 


অ. 
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 কালানুক্রমৃক বিচারে শম্ভ্‌কে বাগভট একাদশতম এবং নার্গীজ্জঃনকে 
অষ্টাদশতম বলে উল্লেখ করেছেন । তবু এই দুজনের আলোচনা একত্রে 
হওয়া বাঞ্ছনীয়। এরা দহঃ'জনেই ছিলেন. দিকপাল রাসায়নিক । এদের 
বনের প্র কালোতন হয়ে আমাদের যুগে পৌছেছে | ভারতের রসায়ন 
চর্চার সুবর্ণ যুগ বলে যদি কিছু থেকে থাকে সে হল শম্ভৃ এবং নাগাজ্জঃনের 
মধ্যবতণী যুগ । প্রাগৈত্হাসিক_ যুগের রামচন্দ্র প্রণীত রসেন্দচিন্তামনি ও 
. ব্রামরাজ্য বই দুখানি বাদ দিলে শল্ভই বিরচিত 'রসার্ণৰ’ এবং নাগাচ্জন 
রচিত রসরত্বাকরের তুল্য গ্রন্থ সমগ্র ভারতায় রসায়নে আর নেই ।* 


, 


"(ক্ৰমশঃ ). 





* রসার্ণৰ ও রসরত্বাকরে ভারতাঁয় রসায়ন কোন সুউচ্চ শিখরে অধিস্ঠিত 
হয়েছিল, . পরবর্তী অধ্যায়ে সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে। 
তার পর্বে তাঁদের কালনিদে্শের চেষ্টা করা হয়েছে । 


গ্রেহাম গ্রীণের সাম্প্রতিক উপন্যাস ৫ 


স্থধাংশু ঘোষ 


প্রায় তের বছর আগে “দি হার্ট অব দি ম্যাটার" প্রকাশিত হওয়ার পর 
থেকে থেহাম গ্রীণ জীবিত ইংরেজ লেখকদের প্রথম সারিতে এসে দাঁড়িয়েছেন । 
গত এক দশকের মধ্যে সমকালীন ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ ওপন্যাসিক হিসেবে অনেক 
বার উচ্চারিত হয়েছে গ্রীণের নাম | অবশ্য মাঝে মাঝে ই. এম. ফরস্টারুকে 
তাঁর ওপরেই স্থান দেওয়া হয়েছে । তবে ফরস্টারের নাম উচ্চারণ করতে 
-গিয়ে ‘হয়ত’ কথাটি বারে বারে এসেছে এবং শ্রীণের ক্ষেত্রে যা বলিষ্ঠ 
ঘোষণা, ফরস্টারের বেলায় তা বিনীত দ্বিধান্িত মৃদু কণ্ঠ । লেখকের জন- 
প্রিয়তা পণ্যের মত উৎপাদনের ক্ষমতা যাঁদের করায়ত্ত প্রধানত আমেরিকার 
এমন সাহিত্য সমালোচকরা এর জন্য দায়ী। অন্তত ১৯৪৮ সালে ‘দি হার্ট 
অব দি ম্যাটার’ ও ১৯৫৫ সালে “দি কোয়ায়েট আমেরিকান" প্রকাশের মধ্যবতপ 
অবকাশে গ্রেহাম গ্রীণ আমেরিকার সাপ্তাহিকের পুস্তক পরিচয়ে এবং এমন কি 
সাহিত্য পত্রিকার প্রবন্ধে “মহান? শিল্পীরহপে সানন্দে স্বীকৃত। তার কোন 
একটিমাত্র উপন্যাসকে মহান” আখ্যা দিতে প্রচ্ছন্ন সঙ্কোচ লক্ষ্য করা গেলেও 
সামগ্রিকভাবে তাঁর উপন্যাসগুলি মহান শিল্পকর্মের সোচ্চার অভিনন্দন 
পেয়েছে । 


অতি জনপ্রিয় লেখকের কোথাও কিছু গল্প আছে --এই প্রচলিত উক্তির 


সঙ্গে বিদগ্ধ সমালোচক মহলে গ্রীণের বিপুল সাহিত্যিক খ্যাতির সঙ্গত খটজে 
পাওয়া মুশকিল । অথচ তাঁর জনপ্রিয়তার নানাবিধ কারণের একটি পরিচ্ছন্ন 
তালিকা তৈরি করা কত সহজ | ইংরেজ লেখকদের মধ্যে যুরোপ মহাদেশে 


1 


তাঁর বইয়ের বিক্রী সব থেকে বেশি । তাঁর গল্পের কাঠামো নিয়ে বারটি ] 


চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে । এ পর্যন্ত হিন্দি ও হিব্রুসহ তেইশটি ভাষায় 
অনহদ্দিত হয়েছে তাঁর বই | তাঁর সাহিত্যকীর্তিবিবয়ে ইতিমধ্যে তিনখানি 
ইংরেজি, দুখানি ফরাসী ও একখানি জ্ঞার্মান সমালোচনা গ্রন্থ রচিত হয়েছে 
বিভিন্ন আত্মকেন্দ্রিক আলোচনায় তিনি বারংবার ব্যর্থতার প্রতি তাঁর গভার 


॥ গ্রেহাষ গ্রীণের সাম্প্রতিক উপন্যাস ৫€৯ 


অন্তর্মনের প্রশ্রয়ের ইঙ্গিত দিয়েছেন, অথচ তাঁর লেখক-জীবন একটি পর্ব 
নির্দিষ্ট সফলতার বিন্দুতে পৌন্ছানর কঠোর সাধনায় মগ্ন । যে লেখক 
শুরুতেই প্রতিদিন অন্তত পাঁচশ”টি শব্দ লেখার এবং হাতের বইটি বেশ 
কিছুটা এগিয়ে গেলে সাড়ে সাতশ’টি শব্দ রচনার প্রতিজ্ঞা নিয়ে তাঁর 
মায়াবী টেবিলে বসেছেন, তাঁর অন্তর্মনের ব্যর্থতা-প্রীতি সহজবোধ্য নয় । 
যে লেখক তিরিশ বছরে এগারখানি উপন্যাস, সাতখানি “সুখপাঠ্য 
রহস্যোপন্যাস+, তিনখানি.নাটক, দুখানি ভ্রমণ কাহিনী, দুখানি ছোটগল্পের, 
একখানি প্রবন্ধের ও একখানি কবিতার সঙ্কলন উপহার দিয়েছেন এবং এ-ছাড়া 
সাংবাদিকতার সঙ্গে সত্গে শিশুসাহিত্য ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন, ব্যর্থতার 
বিমূর্ত ভাবনা সহজে তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুবঙ্গ 'হয় না, বরং সাফল্য একান্ত 
শরীরী হয়ে দেখা দেয়। 

_. শ্রীণের শিল্পকর্ম থেকে তাঁর ' ধর্মীয় দর্শন বিষয়ে যাঁরা বেশি উৎসাহী 
তাঁরা তাঁদের বাদ-প্রতিবাদ প্রকাশে বিস্ময়করভাবে ক্লান্তিহীন | ক্যাথলিকরা 
তাঁর জন্য গাঁবত, আবার নিরী*্বরবাদীরা তাঁকে আত্মীয় বলতে উচ্চকণ্ঠ | 
তাঁর উপন্যাসে গ্রানিকীর্ণ পঈজিবাদী ' সমাজের প্রতি নির্মম. আঘাত 
আবিষ্কারের উৎসাহ বিরল দষ্টাত্ত নয়, আবার অজ্তিত্ববাদীরা মাঝে মাঝে 
তাঁকে তাঁদের শিবিরের বলে দাবি করেন। লক্ষ লক্ষ সাধারণ পাঠক তাঁর 
উপন্যাসের কাহিনীর অনিবার্য টানে মুদ্ধ। মজা এই, লেখক হিসেবে . 
তাঁর দুটি ব্যক্তিত্ব এমনই স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ যে তিরিশ বছর ধরে তিনি 
একসঙ্গে গভীর উপন্যাস ও সুখপাঠ্য রহস্যোপন্যাস একটানা লিখে 
এসৈছেন। তাঁর এই দুই জাতের রচনা পরস্পরকে স্পর্শ“ করে কি না, এবং 
করলে তা কতটা, এ প্রশ্ন সঙ্গত কারণেই উঠতে পারে । 

‘এ বাণটি-আউট কেস’ গ্রীণের সবশেষ উপন্যাস। তিরিশের দশকের 
প্রত্যন্ত প্রকাশিত “ব্রাইটল রক’-এর সময় থেকে যে ভাবনা তাঁর মনকে আচ্ছন্ন 
করে রেখেছে, তাঁর সর্বশেষ উপন্যাসে তারই নতুন বিন্যাস | সুতরাং এই 
উপন্যাসটির আলোচনায় তাঁর প্রথম পর্বের প্রস্তাবনা অথবা প্রতিশ্রুতির 
সংক্ষিপ্ত উল্লেখ প্রাসঙ্গিক | | 

লণ্ডনের কাছাকাছি বাকহ্যাম্পস্টেডের বিখ্যাত স্কুলের প্রধান শিক্ষকের 
ছটি সন্তানের মধ্যে গ্রেহাম গ্রীণ চতুর্থ । বাকথ্যাস্পস্টেডের কৃপণ 
পারিমিতির ঈবৎ স্বচ্ছ অন্ধকার তিনি অনেক পিছনে ফেলে এসেছেন: 


৬০ ৮ ৮ এষ প্রবন্ধ পত্ৰিকা ॥ 


তাঁর বয়েস এখন সাতান্ন ১ তিনি এখন মেফেয়ারের বনেদী পাড়ার -সূ্দ্র 
সর্বাধশিক একটি ' ফ্ল্যাটের বিলাসী: বাসিন্দা ।, অথচ মনে হয়,' তাঁর 
মানস-ঠচ্ঠার বৃত্ত, তাঁর চেতনার গশু শৈশবেই চড়া রঙের দাগ কেটে 
তাঁর বাকী জীবনের জন্য আঁকা হয়ে গিয়েছিল। তখন তাঁর বাড়ি আর 
স্কুল দুটো স্বতন্ত্র জগত ছিল।. সেই দুই জগতের স্বাতন্ত্র্য বাঁচিয়ে 
রেখেছিল একটিমাত্র কপাট, যা. তাঁকে শনি-রবিবারে খুলতে হত। দুই 
দেশের সীমান্তে যাঁর বাস তাঁর দিনযাপন অস্থির হবেই । তাঁর স্কুলের: জগতে 
পাথরের সিড়ি আর ফাটা ঘণ্টার কর্কশ ধ্বনিতে শঙ্কা ও ঘৃণার সঙ্গে 
-পারিচিত হলেন। বয়স্ক ও কিশোর চরিত্রে সেই প্রথম দেখলেন মৌল পাপের 
" আস্তিত্ব। নরকের সান্নিধ্য পেলেন শৈশবেই, এবং যেন চিরকালের মত তাঁর 
"মন তৈরি হয়ে গেল। স্বর্গের নিরবয়ব ভাবনা অথবা ঈশ্বরের অস্তিত্বে 
বিশ্বাস তাঁর মনে স্থান পেল, কারণ হিংঅতা, নিষ্ঠুরতা ও পাপ-ক্রমাকীর্ণ 


নরক তাঁর মন জুড়ে বসেছে । তিনি বুঝলেন, নিখাদ পাপে যে পৃথিবী. 


পর্ণ সেখানে নিখাদ পুণ্য আর কখনও দেখা. দেবে না।- কল্যাণ একবার . 


“মাত্র মানুষের দেহ নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিল, আর কখনও আসবে না,' কিন্তু 
পাপের জন্য পৃ্‌খিব'র দ্বার সব সময় খোলা | যানুষের প্রকৃতি কাল ও সাদা 
নয়, কাল ও ধুসর। চোদ্দ. বছর বয়সে ম্যার্জেনরি বওয়েনের উপন্যাস “দি 
ভাইপার অব মিলান’-এ ভেরোনা ও মিলানের নপতিদের নৃশংস হানা" 
'হানির বীভৎস কাহিনীতে মগ্ন গ্রীণ আরও বুঝলেন, সাফল্যের মধ্যেই চরম 
বিপর্যয়ের বীজ নিহিত | সাফল্য যখন মৃদুভাবেও কাউকে স্পর্শ করেছে, 
“তখনই সে জানবে, ব্যর্থতা আর বেশি দরে থাকবে না! তিনি বারে বারে 
বলতে চেয়েছেন, যে শৈশব অতাঁতে অবাঁপত তাতেই পাপের বাঁজ ছিল ; 
- সেই থৈশৰ আর ফিরবে না, কিন্ত সেই বাজ বিশাল কক্ষে পরিণত । ] 
বিস্ময়ের কথা, কৈশোরেই তিনি ক্লান্তি, ক্লান্তি, অপরিসীম শংন্যতার 
অন্ধকারে ডুব দিয়েছেন। লগুনের মনস্তত্ীবদের কাছে তাঁকে চিকিৎসার 
জন্য পাঠান হয়েছে | সেখানে কয়েক যাস “খুব সুখে’ থেকে নাকি সুস্থ 
হয়ে ফিরেছেন । অথচ নানাবিধ বিষ, পরিত্যক্ত পুকুর, রিভলভার ইত্যাদির 
- সহায়তায় অনেকবার আত্মহত্যার ব্যর্থ চেষ্টা-করেছেন। শ:ন্যতা-বোধ, থেকে 
মুক্তির জন্য তাঁর “এই চেষ্টা, কিন্তু পরে বুঝবেন, এই চেষ্টা তাঁকে সামান্য 
উত্তেজনারও স্বাদ দেয় না! NT 


॥ গ্রেহাম গ্রীণের সাম্প্রতিক উপন্যাস ৬১ 


অক্সফোর্ডে ছাত্রজীবনে নেহাত মামুলি রোমান্টিক কবিতার একটি 
সঙকলন প্রকাশ অথবা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান ও অল্পদিনের মধ্যে 
পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ এমন কিছু বিশেষভাবে উল্লেখ্য ঘটনা নয়। 
কিন্তু ‘জার্নি উইদাউট ম্যাপস (১৯৩৬) গ্রন্থে বর্ণিত তাঁর প্রথম সাইবেরিয়ার 
গভশর অভ্যন্তরাঞ্চল ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁর শৈশব-কৈশোরের জীবন দৃষ্টির 
সঙ্গে চিরকালের মত সম্পৃক্ত হয়ে গেল। বস্তুত আফ্রিকার আদিম নগ্ন 
স্বেদাক্ত অন্ধকার তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি উপন্যাসে কম বেশি উপস্থিত | 
আফ্রিকার অন্ধকার থেকে এমন একটি বোধ তাঁর হৃদয়ে উৎসারিত যে, 
অতিপ্রাকতে কোন: ছায়াশরীরে পাপের অকল্যাণের প্রতিভাস দেখার 
আতঙ্কিত বিস্মিত আদিম প্রবণতা যেদিন সভ্য নাগরিকের মনে আর স্থান 
পায় নি, সেদিন থেকেই সে অত্যন্ত মুল্যবান কিছু হারিয়েছে । অকল্যাণের 
অতি প্রাকৃত ছায়াশরীরের তুলনায় মানবিক অসাধুতা বড় বেশি ছোট, 
সঙকীর্ণ। : 

গ্রীণ তাঁর 'ত্রাইটন রক” (১৯৩৮) উপন্যাসটিতে প্রথম ঈশ্বর ও মানুষের 
সম্পর্কের প্রশ্নটিকে তীক্ষমুখ করে তোলেন । এবং সেই প্রথম বিদগ্ধ 
সমালোচকরা তাঁর উপন্যসি আলোচনার প্রেরণা বোধ করেন। উপন্যাসটির 
অতি তরুণ নায়ক পিংকী অপরিমেয় নৃশংসতার একটি জীবন্ত মুর্তি । 
আবার সে এক করুণ বিষাদান্তিক নাটকেরও নায়ক । মনে হয়, পিংকীর মত 
পাপী অল্পের জন্য পণ্যের 'পথ হারিয়েছে বলেই পাপের পথে এসেছে। 
তার পাপে লিপ্ত হওয়ার, যন্ত্রণার উপলব্ধির অসাধারণ ক্ষমতা তার ঈশ্বরের 
সান্নিধ্য" অনুভবের তীব্রতার মাপকাঠি । গ্রীণ যেন বলতে চান, যারা 
অপেক্ষাকৃত কম পাপা, ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের প্রেমের সম্পর্ক তীব্র হয় না। 
মাঝে মাঝে এমনও মনে হয়, ধর্ম যেন একটি [বিকৃত জীবন-নিঃশেষকারা 
জীবন-বিরোধশ আবেগ । বইটিতে পিংকীর পাপ, তার নৃশংসতা এক 
আতঙ্কিত করুণার সুরে বর্ণিত । তার চরিত্রে দেখা যায়, পাপে ডুব দিয়ে 
নরকের অস্তিত্ব উপলব্ধির সঞ্গে সঙ্গে এসেছে ঈশ্বরের সান্লিধ্য-চেতনা | 
বইটির অপর প্রধান চরিত্র ইভার এই পৃথিবীতেই ন্যায়বিচারের জন্য 
মধ্যবিত্ত ব্যগ্রতা লেখকের সহানুভতি পায় নি 

এক মদ্যপ যাজক ‘দি পাওয়ার আগ দি প্লোবি? ( ১৯৪০ ) উপন্যাসটির 
কেন্দ্রীয় চরিত্র । পাপের দুঃসহ ভার নিয়ে সে একদিকে শিকার সন্ধানী 


৬২ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


ই 


পুলিশ আর একদিকে ঈশ্বরের অপারিমেয় করুণা পিছনে রেখে উধাও হবে। 
তাবাস্কোর ভয়ঙ্কর শিজন পথে তার পলায়ন মুক্তির পথের দুল্য্য খাড়াই 
ভেঙে আত্মার যাত্রার র্‌পকের মত-। সে যে কাপুরুষ» মদ্যপ, অবৈধ সন্তানের 
পিতা, সে যে যাজ্কতার যোগ্য নয়-_-তার এই বেদনাদ্র চেতনা অত্যন্ত তীব্র । 
পিংকীর যত পাপে ডুব দিয়ে, যন্ত্রণায় পুড়ে, সে ঈশ্বরের সান্িধ্যের যে উত্তাপ 
পেল, আগে অপেক্ষাকৃত পবিত্র জীবনে তা কখনও পায় নি।. 

বইটি সম্বন্ধে ক্যাথলিক সমালোচকরা সাধারণত এর বেশি আর কিছু 
বলেন না। কিন্তু আরও কথা থেকে ধায় | উপন্যাসটির পটভ্াম তাবাস্কো 
এ কালের পৃথিবীর ঈশ্বরের স্পর্শহীন এক বিবর্ণ প্রতিমা । গ্রীণ এ পর্যন্ত 
তাঁর সবগুলি উপন্যাসে হয়ত দশটির . বেশি জায়গায় প্রকৃতির সৌন্দর্য 
বর্ণনা করেন শি, কিন্ত; পাপের, বিশেষ করে যৌন পাপের, সৌন্দর্য বর্ণনার 
দূষ্টান্ত এই বইটিতে ও অন্যান্য উপন্যাসে অজঅ 1 লেখকের সক্ষম মানসচর্চার 


_দীপ্তিতে হয়ত ঈশ্বরের ভাবনা উজ্জল, তবু তার অঙ্গে ঈশ্বর বিমুখতার, ' 


সংঘাত এতই তীব্র যে বইটির বক্তব্যের চেহারা ক্যাথালিক সমালোচকদের 
মত কয়েকটি মাত্র সরল রেখায় আঁকার চেষ্টা বাতুল কল্পনা মনে হবে। 


এদেশে অনেকের বিশ্বাস ‘দি হার্ট অব দি ম্যাটার’ (১৯৪৮) গ্রেহাম 
গ্রীণের সব থেকে মুল্যবান সাহিত্য কর্ম। এই উপন্যাসটির নায়ক মেজর 
স্কোবীর জটিল চরিত্র বিষয়ে অজস্র পরস্পর-বিরোধী অভিমত প্রকাশিত. 
হয়েছে। আফ্রিকার পশ্চিম উপক্‌লে যে মাটিতে স্কোবী দ্‌ঢসংবদ্ধ পায়ে 
দাঁড়িয়ে ছিল, অসাধারণ করুণার বশ্যায় তাতে প্রথমে গভীর ফাটল ধরল, 
তারপর ভেঙে ভেঙে স্রোতে ভেসে নিঃশেষ হয়ে গেল। যারা আঘাত 
পেলে কেঁদে ওঠে তাদের প্রতি স্কোবার বাধাবন্ধমহীন করুণা তার আত্ম- 
করুণার মুখোস | এই সর্বগ্রাসী করুণা স্কোবীরকে প্রায় ঈশ্বরের ভৃমিকায় 
নামিয়েছে, এবং এর মধ্যেই তার ভয়ঙ্কর পরিণতির বীজ মিহিত। গ্রীণ 
বারে বারে স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন যে,.এই করুণা এই পৃথিবীর চরম পাপ । 


ঈশ্বরের প্রত আঘাতের প্রতিক্রিয়া ্বচ্ছাচার হয় না, তাই মানবিক করমণায়, 


আর্দ মনে ঈশ্বরকে অপমান করার নজির বিরল নয়। স্কোবীর সারা 
জীবনের আচরণ ঈশ্বর প্রেমের এক দুনিরীক্ষ্য কেন্দ্র বিন্দু থেকে 
উৎসারিত-_এমন অভিমত প্রকাশের' উৎসাহে কমতি নেই, কিন্তু ‘দি হাট 


সবি 


্ 
1 গ্রেহাম গ্রীণের সাম্প্রতিক উপন্যাস এ ৬৩০ 


আব দি ম্যাটার” এণের প্রথম উপন্যাস, যেখানে ঈশ্ৰৱ-ৰিষ্খতা স্পষ্ট তন্ময় 
বাগভঙ্গিতে উপস্থাপিত | 


১৯৫১ সালে প্রকাশিত “দি এণ্ড অব 'দি আ্যাফেয়ার” উপন্যাসটির দুটি 
"অংশের স্বাতৃন্ত্য স্পষ্ট । -প্রথমাংশ ঘটনা নির্ভর উৎকণ্ঠাপুর্ণ কাহিনী ॥ 
বোবা অন্ধকারের মত বুক চেপে ধরা জর্ষা প্রথমাংশের যৌন আবেগ । 
দ্বিতীয়াংশ ইন্টিয়দ্ভোগে লিপ্ত একটি কেন্দীয় চরিত্রের পবিত্রতায় 
উত্তীর্ণ হওয়ার কাহিনী ৷ ' এই ঘটনাশ্রয়ী কাহিনীর লাগাম যে মুহুর্তে এক 
আতিপ্রাকৃত শক্তির হাতে সমপি্ত হল, তখন থেকেই শিল্প কম হিসেবে 
বইটি ব্যর্থ। অথচ গ্রাঁণের' উপন্যাসে ঈশ্বর ও মানুষের সম্পর্কের 
প্রশ্নটিকে তীক্ষমূখ করার সমস্যা বিবেচনায় এই বইটিতে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা । 

“এ বাটি "আউট কেস’__এ যেমন শুন্যতা বোধ সব থেকে বেশি ই্টিয়- 
সংবে্য, এই বইটিতে তেমন মানুষ ও ঈশ্বরের 'দবন্দ: ও সংঘাতের চেহারা 

২ সব থেকে বেশি স্পষ্ট । ঈশ্বরের কটকৌশল- অপ্রতিরোধ্য নিষ্ঠুরতা 
“এই প্রবল জিদ্বিধায় চিহ্ছিত। ' 

“দ 'কোয়ায়েট আমেরিকান” € ১৯৪৫) প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
আমেরিকান গ্রীণ-অনুরাগী সাহিত্য সমালোচক মহলে ক্ষোভের ঝড় 
উঠেছিল। ঠিক ক্ষোভ নয়, যেন আঁভমান। 'কোন কোন সমালোচক 
'বইটিকে 'মাকিনিনবরোধশ উপন্যাস আখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের আশঙ্কা 
ছিল, এই বইটি বামপন্থীদের উৎসাহিত করবে । উৎসাহ অনেকে বোধ 
-করেছিলেন। অবশ্য উৎসাহিত হবার কোন যুক্তি ছিল না। যুদ্ধবিক্ষত 

. ইন্দোচশন বইটির প্রেক্ষিত । লগুন “টাইমপ'-এর প্রতিনিধি হিসেবে গ্রীণ . 
"সেখানে গিয়েছিলেন । বইটির মার্কিন চাঁরত্র হার্বাড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক 
তরুণ গ্রাজুয়েট । হো কি জিপ ও ফরাসী ওপনিবেশিক শক্তির অধ্যবত" 
'শঃন্যের অঙ্ক মিলিয়ে দেবার জন্য একটি থা ফোর্সসৃষ্টিকরা তার 

+ উদ্দেশ্য । তার পাশে উপস্থিত এক ইংরেজ সাংবাদিক, যার কণ্ঠে গ্রপণের 
নিজের ক্লান্ত স্বর! গ্রীণ যেন বলতে চান, উপনিবেশিকতার ব্যাপারে 
"আমেরিকানরা অনভিজ্ঞ | সু [তরাং ইন্বোচনের বিষয়টি অভিজ্ঞ ইংরেজদের 
- হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভাল। বইটিতে কমিউনিজমের প্রত লেখকের 

সহানুভহতির সুরের অস্তিত্বের যুক্তি ধোপে টেকে না! একটি হত্যাকাণ্ডের 


৬৪ প্রবন্ধ পত্রিকা 


রহস্য এমনভাবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছায়াপাত করে যে, গ্রীণের 
রহস্যোপন্যাসের স্বাদ বইটিতে যথেষ্ট মেলে । 

‘ব্রাইটন রক’ থেকে পদ কোয়ায়েট আমেরিকান” পর্যন্ত খ্রেহাম গ্রীণের 
প্রত্যেকটি উপন্যাসের দুটি উপজীব্য । একটি অপরিমেয় ক্লান্তি ও শুন্যতা- 
বোধ, অপরটি মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক। তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস 
“বাণ আউট কেস" ও এই দুটি পুরণো বিষয়ের নতুন রুপায়ণ। সেই 
কুষ্টরোগীকে “বাটি আউট কেস’ বলা হয় যে রোগমনুক্তির সঙ্গে সঙ্গে কোন 
কোন অঙ্গের ভার থেকেও মুক্ত। ডিও গ্র্যাটিয়াসপ তেমন এক রোগমুক্ত 
কঙ্গোবাসী | উপন্যাসটির নায়ক কয়ারীর রোগ শরীরের নয়, আত্মার | 
এক কুচ্ঠাশ্রমের সান্নিধ্যে এসে কয়ারী সেই আদ্িক রোগ. থেকে মুক্ত হল 
ডিও গ্্যাটিয়াসের মত । | 

কয়ার এক সময় ছিল গাঁজ“র খ্যাতিমান স্থপতি, এবং বহু নারীকে 
ভালবাসার খ্যাতি ও অধ্যাতি তার ছিল। একদিন তার শহন্যতাবোধ এত 
তীত্র হল যে যণ্ত্রণার অনুভবও সে হারাল, যেমন কুচ্ঠরোগাক্রাত্ত শরীরের .. 
অংশ-বিশেষের অনুভব শক্তি থাকে না! যে রোগ তাকে শ'ণ্যতায় মগ্ন করল 
তা সাফল্য । কয়ারী বুঝল, সে তার কাজ ভালবাসে না, কোন নারীকে সে 
ভালবাসে না। দুঃসহ ক্লান্তির আর ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসের ভার নিয়ে 
সে সভ্য পৃথিবীর সফলতার অন্ধকার পার হয়ে আশ্রয় নিল আফ্রিকার আদিম 
অন্ধকারে | গভারতর অন্ধকারে ডুবতে সে ব্যগ্র, কিন্তু কঙ্গোর আদিম, 
অরণ্যবেষ্টিত এক কুষ্ঠাশ্রম ছাড়িয়ে তার সামনে আর পথ ছিল না। 

কুষ্ঠ হাসপাতালের নিরাশ্বরবাদী চিকিৎসক কলিন তাকে সহজে গ্রহণ 


করল! কয়ারী তার পেশা, তার ক্যাথলিক ধর্ম তার জীবন, সব ত্যাগ 
করেছে। সে কিছ অনুভব করে না, তার কোন বাসনা নেই, সে হাসতে 
ভুলেছে। সে শহন্যতার এক ইন্ট্রিয়সংবেদ্য অবয়ব । " 

এক ভয়ঙ্কর অন্ধকার রাত্রিতে গভীর নির্জন অরণ্যে আতঙ্কে মম 
গ্র্যাটিয়াসের বিকৃতি জঙ্রতপ্ত শরীর সর্বাঙ্গ দিয়ে স্পর্শ করে কয়ারীর ' 
আকস্মিকভাবে মনে হল, তার যেন প্রয়োজন আছে, তার যানবসস্বন্ধের গ্রন্থি ' 
একেবারে ছিড়ে যায় নি.। এবং নিজের অস্তিত্বের ভারবহন যখন তার 
কাছে এসে সহজ হয়ে এসেছে, তখনই ঈশ্বর ও মানুষের সম্পর্কের মধ্যবত্ ' 
অবকাশে যে সব নির্বোধ আত্মশ্রাঘায় স্ফীত তাদের মত এক কারখানার 


(৯৭ পষ্ঠায় দেখুন ) 


মার্কসবাদে তত্ব ও প্রয়োগ : 
' দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 


[ মার্কনবাদ সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা তুলেছেন. তরুণ 
অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় । এ সম্পর্কে আমরা পাঠকদের কাছ থেকে 
মতামত আহ্বান করছি। শ্রীচট্টোপাধ্যায় “লোকায়ত্ত দর্শনের লেখক নন | 

_নম্পাদক | ] 

মার্কসবাদী দর্শনের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তত্ব ও প্রয়োগের 
অধ্যে এক্য বংরক্ষণ। এক্য সংরক্ষণের ব্যাপারে অবশ্ত দর্শনের দলীয় 
বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দেওয়া চলবে নী '্মার্কনবাদকে ধারা সংস্কার করতে চেয়েছেন 
_কিংব! ধারা এই পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন তাদের নমাঁলোচনা করতে গিয়ে 
উল্লিখিত মৌলিক নীতি ছুটির উপর. সাম্প্রতিককালে প্রভূত গুরুত্ব আরোপিত 
হচ্ছে। আমি আলোচ্য প্রবন্ধে মার্কসবাদী দর্শনে তত্বের সঙ্গে প্রয়োগের 
এক্য এবং দলীয় বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ নীতির আলোচনা ক'রে দেখাবার চেষ্টা 
করব যে দ্বিতীয় নীতিটি (দলীয় বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ ) প্রথম 'নী তিটির (তত্ব ' 
প্রয়োগ ওক্য ) তাত্বিক ও প্রায়োগিক দি দ্রিককেই বিকৃত করেছে। বিতর্ক- 
মূলক আলোচনা ব'লে মার্কসবাদী বক্তব্য আমি মার্কনবাদের অন্তুকুল প্রবক্তা 
ও সরকারী ভাস্তের, উপরই প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করব -_মার্কনবাদের 
প্রতিকূল সমালোচকগণ এ-প্রনংগে কী বলেন তা আমি র্বপ্রযত্বেপরিহাঁর 
করব। অবশ্য সে-ক্ষেত্রেও উদ্ধৃত বক্তব্যকে প্রনংগ্রট করার সমালোচনা! 

উঠবে হয়ত । 

মার্কসের ভাষায়, নিছক তত্ব আত্মবাদী (9০150৩10990), বাস্তবের 
সঙ্গে সম্পর্কভ্রষ্ট । দর্শনকে ব। তত্বকে আত্মপরিচর লাভ করতে হ'লে বাস্তবে 
মূর্ত (actualised ) "হতে হৃবে। আমাদের সমাজ, রাষ্ট্র ও ধ্যান-ধারণার 
রিমণ্ডল এই মূর্ভনের পথে অন্তরায়। আত্ম-্যুতি ( self-alienation ) 

[নিন ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে আত্মছ্যুতির প্রকট পরিচয় সর্বহারা শ্রেণী, রাঃ 
এ গ্র-_€ 
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Vl রর আত্মচ্যুতির অকাট্য প্রমাণ আমলাতান্ত্রিক বা রাই) আধ্যাত্মিক 
_ ক্ষেত্রে এই আত্ুচ্যতি রূপ পেয়েছে ধর্মে, ধর্মাঅরী একটি কাল্পনিক বিশ্বচৈতন্তে ৷. 


-_ শ্রেণীবিভ চক্ৰ সঁমীজের এই সামগ্রিক আত্মবন্দীত্ব বা! "আত্মচ্যুতি থেকে 
তত্বকে বক্ষ! করতে হলে, মার্কস বলেন, "তাকে ইচ্ছাচালিত -ক'রে নিতে, 


“তুবে কর্মের, প্রয়োগের বাস্তব ক্ষেত্রে । তার ভাষার £ 


1619 a Psychological, law; that once. the theoretical Spirit. 


‘ has been: liberated it turns, to practical energy, emerging as. 


Rl will from Amenthes’ [75800 of shades and rounding upon. : 


‘the independently existing’ world of reality (Karl Marx : Die- 


" Frushchriften; ed, 9: Landshut; Stuttgart 1953; 016) ). 


i 4 


হেগেলের বক্তর্য) তত্ব সঙ্গে প্রয়োগের বিরোধ নিস্পত্তি হয় দাৰ্শনিক, 


' জ্ঞানে, মার্কস গ্রহণ" করেন না! . তিনি মনু করেন, তত্র তব প্রয়োগে উত্তীৰ্ণ 


হয় এবং বাস্তব রগ প্রিপ্রহ করো, : তত্ব প্রয়োগ -ভিত্তিতে'গঠিত। কিন্ত 

ভিত্তির আত্মচ্যুত রূপ 'সম্বন্ধে অস্ফুট চৈতন্য স্বীয় সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য. " 
আবার প্রয়োগের দিকে 'এগিয়ে যায়। . অস্ফুট তাত্বিক. জ্ঞান প্রয়োগিক- 
বাস্তবে প্রস্ষুট হয়। ' তৰ্-প্রয়োগের এই। দ্বান্দ্রিক বৈপরীত্য বিশবপ্রক্কতির 
সামগ্রিক বৈপরীত্যের একটি অরিচ্ছেগ্য রূপ।. ইতিহাসের পথ তত্ব প্রয়োগের". 
অগ্রগামী ও স্বষ্টিপীল দুন্থপরিকীর্ণ। 1, .চিন্তামুখী, ধর্মান্তরাগী, চৈতত্মগ্ন' মান্য 


" তাঁর মহ্ত্তম সম্ভব আত্মপরিচয়. ছে পায় শেনীহীন সমাজের রাস্তবে,.. 
' প্রয়োগে। 


‘হেগেল ভাবতেন : খণ্ড ভাব, অখণ্ড . ভাবে. মুক্তি পায়, প্রয়োগের: 


সূতা দূর হয় অনপেক্ষ ভাবের সরবগ্রানী.বা নর্বমিলনাস্তিক -.তত্বে। ' বলা 


._বাহল্য, মার্কস এ-বকব্য অগ্রান্ঠ করেন।  শ্রেণীবিভক্ত সমাজে? রাষ্ট্রে থণ্ডিত-- | 


ভাবে ইলেও যৌক্তিক বাস্তবতা বলতে কিছু. আছে; প্ৰয়োগবিদ বা তাত্তিককে . " 


সেই খণ্ডিত বাস্তবতাকেই আপাততঃ’ গ্রহণ রুরতে হবে; তাঁকে ঘোষণা 
, কুরতে হবে যে এই” বাস্তব খত্তিত, বিকৃত, এই ঘোঁষণ!, বিকৃত ও খণ্ডিত 


বাস্তবের মধ্যেই আঁদর্শ বাস্তব গঠনের স্বপক্ষে বাস্তব কর্ম ও. বাস্তবমুখী তত্ব { 
সৃষ্টিতে উৎসাহ যোগাবে ।- বাস্তব জগৎকে, তার মান্ষকে নাম্প্রতিক 
বাস্তবের বিকৃত, ভিসি ত;করতে হবে; 5 তাকে শোনাতে হবে কোন্‌ 


2. মার্কসবাদে তব ও প্রয়োগ 
| . F 
বাস্তর পন্থায়, এই বিরুত বাস্তবকে আদর্শ বাস্তবে রূপান্তরিত কর! যায়।: 
যে-আদৰ্শের স্বপ্নে মান্য এই বিকৃত বাস্তবেই স্বপ্রমগ্ন কর্মের মধ্য দিয়ে নেই 
আদর্শের দিকে তাকে ঠেলে দিতে হবে। t will 8050 appear ‘that 
the world has long ০০2 dreaming of something which it only 
needs to become aware of in order to possess it in reality ? 
(এ, রুগেকে লেখা মানের । [চিঠি ৯1১৮৪৩)। 
মার্কনবাদী বন্তব্য ইতিহাস-প্রসংগে ক্রোচের রক্তব্যের সংগে তুলনা! 
করলে আরো স্পষ্ট হবে) ক্রোচে বলেন £ what constitutes history 
may be thus described : ‘it, 'is the act of comprehending and 
understanding induced by the requirements of practical life. 
‘ The requirements cannot be satisfied by recourse to action 
unless first of all the phantoms and doubts and shadows have: 
been dispelled...by an act of thought. বিশুদ্ধ চিন্তার সার্বভৌমত্তে 
" ক্রোচের আস্থা হেগেলীয়। বাস্তব জীবনের প্রকৃত চাহিদাগুলিকে বিশুদ্ধ 
। চিন্তা দ্বারা বোঝা অনস্তব, মার্কসবাদী বলেন, তাদের জানতে হবে প্রয়োগ 
থেকে, রাস্তব থেকে। এঁতিহাসিক সত্য কখনোই পূর্ণাঙ্গ নয়,_-বর্ধমান, 
দ্বান্দিক। নকল প্রকার সত্যই নির্ণয় করতে হবে প্ররুতির নিয়ম দ্বারা, 
সামাজিক প্রয়োগ দ্বার;_চিন্ত! দ্বার! সত্যাসত্য নির্ণয় করলে তা বিমূর্ত 
এবং খণ্ডিতভাবেই নিণীত হতে, বাধ্য । লেনিন. বলেন £ From. living: 
intuition to abstract thought, and from thence to practice—that. 
is the dialectical road to knowledge of the truth, to knowledge 
of objective reality: ( Philosophical Note books ) লেনিনের বক্তব্য 
. আরো. স্পষ্ট ক'রে এম্‌, এন্‌, রুটকেভিচ বলছেন ঃ Practice is the foun- 
dation ‘of the entire knowledge-process from begining to end. 








(1২ M. Rutkevich : Praktika—osnova poxnaniya i Kriteriy 
istiny, Moscow 1952 ) কটকেভিচের বক্তব্যের যৌক্তিকতা নির্ভর করছে 
স্তার সামাজিক স্বরপের উপর । ব্যক্তির মস্তিষ্কে যে চিন্তা হচ্ছে ত! 
কৃতপক্ষে বিশ্বব্যাপী এক সামাজিক চিন্তার এতিহাঁনিক গতির. অংশমাত্র। 
|. ভাষায় 2 Unlike methaphysical materialism, dialectical 
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materialism views the individual act of thought in any ‘of the’ 
innumerable human heads as a particle of the historical’ process 
of knowledge embracing the world as a whole, in which 1015 
particle is organically ingorporated, ( এ) । ব্যক্তির চিন্তাও তাহলে 
দেখা, হচ্ছে ব্যক্তির একার নয়। চিন্তা যেহেতু সামাজিক-ওতিহাসিক 
নেই হেতু সমাজের এতিহাসিক বিবর্তন দ্বার! চিন্তার ধারাও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। 

নিয়ন্ত্রণ যখন অবশ্যম্ভাবী তখন মার্কস গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন আদর্শ 
নিয়ন্ত্রণের উপর। আদর্শ নিয়ন্ত্রণের জন্য দ্বিবিধ অন্তর: £ বিষয়গত ( material ) 
ও বুদ্ধিগত (intellectual )। তিনি লিখেছেন £ *:811030 finds 
in the proletariat its material weapons...the proletariat find in 
philosophy its intellectual weapons, and as soon as the lighting 
of ‘thought has penetrated into the flaccid popular soil, the 
elevation of Germans into men will be accomplished’ ( Die 
Fruhschriften P, 253) জার্মানদের ক্ষেত্রে মার্কসের প্রত্যাশ! যথেষ্ট 
পূর্ণ না হলেও সোভিয়েট দেশে তা পূর্ণ হবার পথে। আত্বচ্যুত সমাজ আত্ম- 
গ্রতিষ্ঠ হতে চাইলে ভাববাদী দর্শন এবং ধর্মে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক ও বিচ্ছিন্ন 
অর্থাৎ অ-সামাজিক ও অনৈতিহাপিক চিন্তায় তাঁর যে বিকৃত প্রতিচিত্র 
ফুটে উঠেছে তাকে অবিশ্বান করতে হবে, বাস্তব কর্ম দ্বারা ভাঙতে হবে । 
" কেন যে প্রতিচিত্র বিরুত হয় তা ইতঃপূর্বে বল! হয়েছে। এখন মূল সমস্ত! . 
হলঃ আদর্শ সমাজ কিভাবে গড়তে হবে? শ্রেণীবিভক্ত সমাজের 'মুমূর্যু 
তত্বগুলিকে বাস্তবের আঘাতে ভাঙতে হবে, পুরনো ও তাত্বিক সমালোচনার ' 
অন্্গুলোকে অস্ত্রের সমালোচনায় চূর্ণ করতে হবে। ব্যষ্টির চিন্তার স্থলে নমর 
চিন্তাকে, ব্যক্তির বাস্তব অভিজ্ঞতার স্থলে সমষ্টির বাস্তব অভিজ্ঞতাকে সমধিক 
গুরুত্ব দিতে হবে। কম্যুনিষ্টপার্টির মূল্য এই পরিপ্রেক্ষিত থেকে বুঝাবার চেষ্টা 
করা হলে স্পষ্টতর হতে পারে! 

স্তালিন এই প্রসংগে যা বলেছেন তা বা ঃ 


Theory is the 99096115702 of the working-class movement in 
all countries taken in its general aspect. Of course, theory be- 
comes purposeless if it is not connected with revolutionary 


৬৯ | মার্কনবাদে তত্ব ও প্রয়োগ 


i practice,’ just as practice gropes in the dark if its path is not 


illumined by revolutionary theory. ( Foundations of 
Leninism P, 31, Moscow— 1954 ) SS 
 স্তালিনের এই বক্তব্য আসলে লেনিনের পুরাতন উক্তিরই অন্তুগামী ঃ 


Without a revolutionary theory there ean be no revolutionary 


movement’. তত্ব ও প্রয়োগ সম্পর্কে মার্কস, লেনিন ও স্তালিনের বক্তব্যের 
মধ্যে মৌল-এব্য নিঃনন্দেহেই আছে; কিন্ত কিছু কিছু পাৰ্থক্যও আছে যা 


. সযত্বে লক্ষ্য করবার মতো। 


মার্কসের তুলনায় লেনিনই এ কথা ভান ঘোষণ1 করেছেন যে, 
সর্বহীরাশ্রেণীর মধ্যে সমাজতান্ত্রিক চৈতন্য জাগানোর . জন্য বুজোঁয়া বুদ্ধি- 
জীবী শ্রেণীর সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। একক শক্তি “দারা সর্বহারাশ্রেণী 
শুধু ট্রেড যুনিয়ন চৈতন্তই জাগাতে পারে; বৃহত্তর সমাজতান্ত্রিক চৈতন্য 
জাগাতে হলে নর্বহারাশ্রেণীকে বুর্জোয়া শ্রেণীর, জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরা ইতিহাস, 
দর্শন,অর্থনীতি সম্বন্ধে যে সব তত্ব খাড়া করেছেন তা নযত্বে অধ্যয়ন করতে 
হবে। সামাজিক অবস্থার দিক থেকে দেখলে মার্কস ও এব্েল্স্ও বুর্জোয়া 
শ্রেণীর বুদ্ধিজীবি ছিলেন । ( লেনিনের: What is t0 be Done : দ্রষ্টব্য )। 
নর্বহার! শ্রেণীর নমাজ-চৈতন্য যে স্বয়ভু নয়, তার আদর্শতত্ব (৫০01985 ) যে 
অন্যান্য শ্রেণীর ধ্যানধারণ। নিরপেক্ষ নয় সে-কথা! আইওভচুক, রুটকেভিচ 
প্রমুখ (১) একাধিক আধুনিক নোভিয়েট তাত্বিক ব্যক্তিগণ স্পষ্টকণ্ঠে ঘোষণা 
করেছেন। নিজ শ্রেণীর বাইরে থেকেও এই যে সমাজ-তান্ত্রিক তত্ব ও 
প্রয়োগ সম্পর্কে কিছু কিছু গ্রহণ করবার কথা বলা হচ্ছে ত! থেকে ছুটি বিষয় 
যুক্তিনংগতভাবে ধরে নেয়! যায় ঃ ( এক ) সমাজতৃত্ত্ের সংগে সংগতিশীল হলে 
নর্বহারার পক্ষে শ্রেণী-বহিভূর্ত কিছু গ্রহণে আপত্তি নেই; (ছুই) সর্বহারা 
শ্রেণীর বাইরেও সমাজতান্ত্রিক আদর্শতত্বের উপাদান বর্তমান । একাধিক 
প্রনংগে মার্ক একথা উল্লেখ করে গেছেন? করাই স্বাভাবির। কারণ, 
মার্কনবাদ বৃত্তহীন পুষ্প নয়, এতিহাসিক - তত্ব ও প্রয়োগের পদ্ধতি । কিন্ত 
এই প্রসংগে মূল কথা হল £ সর্বহারা শের বাইরে থেকে সমাজতান্ত্রিক 
চৈতন্য সৃষ্টির সহায়ক উপাদানসমূহ গ্রহণ করবে তা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়ও সম্ভব 
হবে না, স্বতঃস্ফূর্তভাবেও সম্ভব হবে ন!। নেই বৈপ্লবিক কর্ম সমাধা করবার 


প্রবন্ধ পত্রিকা! | I LS EEL 
: অন্ত প্রয়োজন সর্বহারাদের নিক দ দল। সোভিয়েট দেশে এই বৈপ্লবিক 
কর্ম করেছে এবং এখনো করছে কম্যুনিষ্টপার্টি। - 
কম্যুনিষ্ট পার্টির সাংগঠনিক শক্তির ফলেই জনগণকে সংহত করবার - 
প্রগতিশীল তত্বগুলি বাস্তবে রূপ গার। র্যনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বেই পার্টি 
‘বহিভূ্ত ভাব্ধারাগুলি পার্টির তত্বে ও প্রয়োগে যথোপযুক্তরূপে-গৃহীত হয়| .. 
এই বৈপ্পবিক কর্ম সম্পন্ন করবার জন্য পার্টিকে একটি অত্যন্ত গুরুতর দায়িত্ব 
গ্রহণ করতে হর । যে-সব দেশে এখনো কম্যুনিষ্ট দলের হাতে সরকার: 
পরিচালনা করবার দায়িত্ব অঙ্সিত হয়নি নেই নব দেশের" সমাজতান্ত্রিক 
আদর্শের দিকে সর্বহারা শ্রেণীর অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখতে হলে পার্টি- 
বহিভূতি সমাজতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তিগুলির সংগে কতটা সহযোগিতা ' 
করা যায় ভা নির্ণয় করা ও তদন্থরূপ কার্য করার দুরহ দায়িত্ব পার্টিকে নিতে. 
হচ্ছে। যে-সব দেশে কম্যুনিষ্ট শাসন ইতঃমধ্যেই গ্রবন্তিত' হয়েছে, সেখানেও 
‘পার্টির দায়িত্ব কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।. সপ্তদশ পার্টি কংগ্রেসে স্তালিন ঘোষণা : 
করেন? পার্টি-নীতির অনুসরণে সাধু প্রস্তাব গ্রহণ ও ঘোষণা করলেই 
কর্তব্য নমাধা হয় না; তা শুধু প্রারম্ভিক ব্যাপার । শুধু বিজয়ের ইচ্ছাজ্ঞাপক 
বিজয় নয়। সঠিক রাজনৈতিক .নীতি নির্ধারণের পর সবটাই নির্ভর করে 
নাংগঠিনক কাজের উপর» এমনকি রাজনৈতিক নীতির ভাগ্যও--জর বা. - 
বার্থতা-_নির্ভর করে সংগঠনের উপর । fl 
মার্কস চেয়েছিলেন আত্ধচ্যুত স্বপ্নময়ী পৃথিবীকে স্বপনযুক্ত ক'রে বিষম 
 আত্মস্বরপে প্রতিষ্ঠা করতে-। সেই প্রতিষ্ঠায় পার্টি-তূয়িকার গুরুত্ব মার্কসের 
' তুলনায় স্পষ্টতররূপে বুঝেছিলেন লেনিন। .নাংগঠনিক ব্যাপারে, (অন্যান্য 
দিনের কথা বলছি না)'মার্কন ও লেনিনের্‌ তুলনায় অধিক অভিজ্ঞ স্তালিন ' 
মর্মেমর্ষে বুঝেছিলেন সর্বহারা শ্রেণীকে সাম্যবাদী ' বিশ্বানে অবিচল . 
-ও এঁক্যবদ্ধ রেখে জাগ্রত-করা কত কঠিন কাজ! এর জন্ত প্রথমতঃ ও 
প্রধানতঃ চাই অলঙ্ঘনীয় শৃংখলাবদ্ধ সুগঠিত দল” যে দলের অধিক শিক্ষিত . : 
বুদ্ধিমানদের উপরও বৃদানতর্ক নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করতে হবে এবং অপেক্ষাকৃত 
অন্ন শিক্ষিত বা অশিক্ষিতদের মধ্যে জাগাতে হবে উচ্চতর নেতৃত্বের প্রতি 
আ্যন্থগত্য ও আস্থা । | < 
পাটি এই কেই হালাল নোটিশ রাত 
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পা 
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০৭১ A: f মার্কসবাদে তত্ব ও প্রয়োগ 


সম্ভব হয়েছে। রুট্‌কে ভিচ্‌_-এর ভাষায় £ 0 its world—historical signifi- 
“cance, . the latest victory of the Soviet people—the considereble 


over-fulfilment of the post-war Flve Year Plan for reconstructioh 


‘dnd development of the national economy—represents a material 


incarnation of the ideas of Marxist—Leninism and a living 


“testimony to the mighty role played by revolutionary theory. 


পাটির নেতৃত্বেই সবহারা! শ্রেণীকে সংগঠিত ও সম্মিলিত হয়ে আত্মবিবর্তনের 
পথে অগ্রনর হতে হবে। এই পথে তাত্বিক নাহায্য দেবে দ্বান্দ্িক বস্তবাদ । 


| আঁলেকজাগু,ভের ভাষায় £ Dialectical materialism is able to provide 


:a theoretical generalization, not only of past facts, but also of 
‘the present, and even to foresee the future in a scientific 
৪116+. লেনিন বহু পূর্বেই বলেছিলেন, বৈপ্লবিক কাজ বৈপ্নবিক দল না হলে 
সম্ভব হয় না। বিপ্লবকে সম্ভব ও সাৰ্থক করতে হলে দলকে শুধু তত্ব-সমৃদ্ধ 
হলেই চলবে ন! এ তত্বকে বাস্তবে প্রয়োগ ক'রে তার সত্যাসত্য নির্ণয় করতে 
হবে, প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তাকে পরিবর্ধন, এতিহাসিক ও. সামাজিক করে 
"তুলতে হবে। তত্বের এই প্রায়োগিক উন্ন,ক্তিই মার্কসবাদকে সৃজনশীল করে 
"রেখেছে! স্তালিন বলেন ঃ | 

Marxism does. not reconize invariable conclusions and 
formulas, obligatory for all epochs and periods. Marxism is 
the enemy, of all dogmatism. ( Marxism and Problems of 
‘Linguistics. ) | এ 

প্রয়োগ থেকে তত্ত্বকে বিচ্ছিন্ন করবার অভিযোগ প্রধানতঃ আনীত হয়েছে 
গণতান্তিক নমাজবাদীদের বিরুদ্ধে! কথিত হয়- নিজেদের রাজনৈতিক 


ুবিধাবাদকে সমর্থন করবার জন্য তারা মার্কসবাদকে একটি অপরিবর্তনীয় 


“ভডগমা’য় রূপান্তরিত করে নিয়েছেন। এই অভিযোগ এককালে অবশ্য 
'মেনশেভিকদের বিরুদ্ধেও তোলা হয়েছিল  .. 

কিন্ত ক্র,শ্চেভ বিংশ কংগ্রেসেও নোভিয়েট দেশের সাম্প্রতিক আদর্শ- 
তাত্বিক কাজকর্মের ধারা আলোচনা প্রনংগে বলছেন ২. 79 main short- 
‘coming at present is that it is largely divorced from the practice 


" প্রবন্ধ পত্রিকা টু - ৭২ 
of communist construction! স্তালিন, সমালোচন! করেছিলেন dogmatist 
এবং {a!m৷di5দের | ক্র,শ্চেভের সমালোচনা অনেকটাই স্তালিনের অন্থরপ ; 
তবে তিনি একটি নতুন কথা বলছেন যে, dogmatism এবং 1817101900-এর 
সংগে আরেকটি ক্রাট পরিলক্ষিত হয় Personality Cult | শেষোক্ত 
ক্রুটির ফলে মার্কসবাদী ওতিহাসিক' তত্তে জনগণের অবদানের মূল্য যথার্থ 
স্বীকৃতি পায়নি এবং সামাজিক গ্রগতিতে অতিমানবীয় ব্যক্তিত্বের অবদানকে 

"অধিকতর মূল্যবানরূপে চিত্রিত করা হয়েছে।; 

ক্র,শ্চেভের আবির্ভাবের পর মার্কসীয় . তত্ত্বের জগতে কিছু ক্ছি বরণীয় 
পরিবর্তন সুচিত হচ্ছে বলে তত্ব থেকে প্রয়োগকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা কখনোই: 

'সমধ্িত হচ্ছে না। রাসেল প্রমুখ কতিপয় চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ মনে করেন, 
কম্যুনিষ্ট প্রয়োগের সংগে দ্বান্দিক' বস্তবাদী দর্শনের 'কোনো অচ্ছেদ্য বন্ধনই, 
নেই ( The Theory and Practice of Bolshevism দ্ৰষ্টব্য ) ৷ এই জাতীয়; 
বক্তব্যের "কোনে! মার্কবাদী সমর্থনের কথা আমার জানা নেই। তকে 
মার্কসবাদী তত্ব থেকে -কিছু, কিছু ব্যত্যয় বা বিচ্যুতি কোনো. কোনো, 
অকম্যুনিষ্ট দেশের রাষ্ট্রনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে নীরবে অই্ইমোদিত, 
হচ্ছে বা সাময়িকভাবে বিশেষ কারণবশতঃ মেনে নেয়া হচ্ছে। হয়'পরিণামে 
এই ব্যত্যয় বা বিচ্যুতিগুলিকে দূর করতে হবে কিংবা স্বজনশীল মার্কনবাদকে . 
আরো আত্মপ্রনার করে ওদের গ্রহণ করতে হুৰ! এবং তত্বকে তদনুরপ 
পরিবন্তিত করতে হবে। 

কশ্চেভ মার্কনবাদের যে উদার' ব্যাখ্যা দিচ্ছেন: তাতে মা 
সহাবস্থান রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই আবদ্ধ”-_-আদর্শতত্বের ( ideology )- ক্ষেত্রে, 
এই নীতিকে সম্প্রসারিত কর! ঠিক হবে না।; তীর ভাষায় £ 

It does not at all follow from the fact that we stand for 
peaceful coexistence and economic competition with .capitalism. 
that the struggle against bourgeois, against the survivals of 
capitalism in the minds of men; can be relaxed. ( Pravda 15.. 
2. 1956) - | 

ধনতান্ত্রিক শিবিরে না হোক, সমাজতান্ত্রিক শিবিরে ইদানীংকালে | 
গুরুতর পরিবর্তন ও প্রগতি দেখা দেওয়ার সহাবস্থান নীতি তত্ব হিসাবে গ্রহণ 


LJ 





৭৩ - | $ মার্কসবাদে তত্ব ও প্রয়োগ: 


করা সম্ভব হয়েছে। ক্র ,শ্চেভের বলেন, সহাবস্থান আমাদের কৌশল (tacti০5) 
নয়, আদর্শও (50108 ) নয়” গুরুত্বপূর্ণ নীতি ( serious policy )। 
মার্কসবাদ নীতির মূল্য নিত হয় প্রয়োগ-ক্ষেত্রে, বিশুদ্ধ চিন্তায় নয় ।, 
নীতি ও তত্ত্বের চূড়ান্ত নির্ণায়ক প্রয়োগ | - প্রয়োগ মানে ব্যষ্টির নয়, লমষ্টির 
প্রয়োগ”_ কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন স্থশৃংখল জনসমষ্টির প্রয়োগ । 
মার্কবাদে তত্ব ও প্রয়োগের সম্বন্ধ কি এবং তার তাংপধই বা কি তা 
স্পষ্টভাবে বুঝবার জন্য মার্কসবাদী দর্শনের দলীয় বৈশিষ্ট্য ( partisan 
character ) বুঝতে হবে। নোভিয়েটে বস্তুবাদী দর্শনের দলীয় বৈশিষ্ট্য 
রক্ষার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপিত হুয়।. পিটার স্টরভের সমালোচনা 
ংগে লেনিন বলেছিলেন? Materialism includes, so to speak,. 
- partisanship, in that it enjoins the direct and open adoption of 
the standpoint of a definite social group in any Judgment of 
‘৫৮৫০5, গণতান্ত্রিক সমাজবাদী স্টভে মার্কনবাদী দর্শনের সমালোচনা-প্রনংগে 
বলেছিলেন, দর্শনের দলীয় বৈশিষ্ট থাকবে এ-শ্রেণীর কথা বলার কোনো অর্থ 
হয় না। বাঙিয়ায়েভেরও এই' বক্তব্য ছিল। ই্,ভে, বাডিয়েভ বা অ্তান্ত 
. বুর্জোয়াপস্থী সমালোচনার উত্তরে সাম্প্রতিক কালে এ্যালেকজাগু.ভ তার 


‘ _ Dialektichesky materialism গ্রন্থে লিখছেন £" 


A non-party, neutral philosophy, indifferent to the interest. 
‘of this or that class, does not exist and cannot do s0, so long 
. as there are clases and class-struggle | ধারা মনে করেন দর্শন একটি 
বিষয়নিষ্ঠ ( ০৮jective ) বৈজ্ঞানিক বিষর.এব্‌ং, সেই দিক থেকে বিচার. করলে, 
আলেকজাগু,ভের বক্তব্য ঠিক নয় তাদের শুধু এটুকুই এখন আমি মনে করিয়ে 
দিতে চাই যে, আলেকজাগুভের বক্তব্য মার্কনবাদের মূলনীতির সংগে 
নংগতিশীল। অর্থাৎ, ইতিহাস ও সমাজ-চরিত্র যদি শ্রেণীস্বার্থ ও শ্রেণী 
সংগ্রাম কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় তা হলে যে-কোনো দার্শনিকের চিন্তাই তার শ্রেণী 
স্বার্থের পরিচায়ক হওয়ার কথা। সামাজিক-এঁতিহাসিক গতিভংগি সম্পর্কে 
সচেতন মার্কস্বাদদী এই গভীর সত্যটি মনে রাখেন ও স্বীকার করেন। কিন্ত 
বুর্জোরা চিন্তাশীল. ব্যক্তির}, এ-কথা স্বীকার করতে অনিচ্ছুক কিংবা অনবহিত। 
তার হেতুও মার্কসবাদীর কাছে স্পষ্ট। বুর্জোয়াদের প্রধান কর্ম শোষণ ;. 
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‘সেই নগ্ন সত্যকে গোপন কিংবা সমর্থন করাই বুর্জোয়া তাত্বিকের কর্তব্য । 
তাছাড়। শ্রেণী স্বার্থে প্রভাবিত বুর্জোয়া তাত্বিক পৃথিবীর বিষরীগত ( subjec- 
tive ), ব্যাবতিত (09094). এবং বিকৃত চিত্র অংকন করে থাকেন । 
শ্রেণী-স্বার্থের বিরোধী হবে ব'লে বুর্জোয়া তাত্বিক পৃথিবীর, নমাজের এবং 
ইতিহাসের বিষয়গত (০৮০০৩) সত্য প্রকাশে অনিচ্ছুক । শ্রেণী-স্বার্থকে 
সেবা করার প্রচ্ছন্ন বা প্রকট বিষয়ীগত ইচ্ছাই বুর্জোয়া! তাত্বিকের বিষয়গত 

'ব্যাখ্যাকে বিকৃত ও অবৈজ্ঞানিক করে তোলে । মার্কনের একটি কথাকে 
অনুসরণ ক'রে লিওনেভ বলেন, বুর্জোয়া তাত্বিকগণ ইতিহান-চিন্তায় কল্পনা" 
প্রবণ, বর্তমানের সন্মুখীন হতে দ্বিধা গ্রস্ত এবং ভবিষ্যৎ-চিন্তায় ভীত! 

সর্বহারা শ্রেণীর বিষয়ীগত ( subjective ) চৈতন্য, ইচ্ছা» কর্ম-গ্রবণতা 
প্রভৃতি সবই বিষয়মুখী। এই শ্রেণীচৈতন্য ইতিহাস, সমাজ ও পৃথিবী 
অবিকৃত। কারণ, সর্বহারা শ্রেণীর স্বার্থ (যে স্বার্থের বোধ পর্বহারাদের 
নিয়ন্ত্রণ করছে ) তা বিষয়ভিত্তিক ও বিভিন্ন সমাজ-বিজ্ঞানের বিষয়মুখী নিয়মের 
সংগে নংগতিশীল। বর্বহাঁরা শ্রেণীর চৈতন্তেই বাস্তব জগৎ সর্বোত্তম বিষয়- 
মুখিতা নহ প্রকাশিত। আঁলেকজাগু.ভ বলেন £ Present-day social life 
develops by virtue of objective laws. independent of the human 
will ; and develops in the direction of an inevitable collapse of 
the old, capitalist society and the victory of the new, communist 
society...... The ciass-interests of the working-class not only do 
not conflict wilh the objective laws of social development, but 

‘ completly coincide with them. 

স্তালিন যুগের পর দলান্গামিতা নীতির ব্যাখ্যায় কিঞ্চিৎ উদার্ধ পরিলক্ষিত 
হচ্ছে। বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবির! বিজ্ঞানের যে-সব প্রতিক্রিয়াশীল ব্যাখ্যা দিচ্ছেন . 
তাঁর তীত্র সমালোচনা করতে হবে বটে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক তাদের মূল্যসম্পন্ন 
বক্তব্য ও আবিষ্ষারগুলোকে সযত্বে পরীক্ষা করতে হবে এবং গ্রহনীয় হ'লে * 
গ্রহণ করতে হবে। ( Voprosy filosofia, ১৯৫৫, ২ পৃঃ ৬ দ্রষ্টব্য) of 

‘ প্যোলাগ্ড এবং হার্দেরীর ঘটনাবলীর পর দলাহ্থগামী নীতির ব্যাখ্যায় আরো 

.উদ্দার্য পরিস্ফুট 1 ( Voprosy filosofia, ১৯৫৬, ৬, পৃঃ ৩-১০ দ্রষ্টব্য ) !" 

এই দার্ধ সত্ত্বেও মার্কসবাদী চিন্তায় দলের গুরুত্ব কমেনি । তত্বের ও 
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“প্রয়োগের চুড়ান্ত বিচারক সংগ্রামী সর্বহারার দলই। নোভিয়েট দেশে 
. কম্যুনিষ্ট পার্টি ও তার কেন্দ্রীয় কমিটির উপর শুধু তত্ব গ্রণয়নেরই নয় তত্বকে 
-বাস্তবে প্রয়োগ করার দায়িত্বও স্বস্ত। তার কারণ, পার্টি কংগ্রেন ও কনফারেন্স 
গুলিতে গৃহীত সিদ্ধান্তনমূহ “মার্কনবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের বাস্তব ক্ষেত্রে 
_প্রয়োগেরই শুধু শেঠ উদাহরণ নয়, মার্কসবাদী ত তত্ত্বের সৃজনধমী অগ্রগামি- 
"তাঁর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ ।” 
E) oa. ফু ক 
প্রবন্ধের উল্লিখিত অংশ, আমার অশিক্ষা ও অনিবার্ অক্ষমতার কথা বাদ 
দিয়ে, যতট। সম্ভব মার্কসবাদী ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকেই উত্থাপন করার চেষ্টা 
করেছি। সেইজন্যও বটে, সম্ভাব্য সমালোচনার জন্যও বটে, পূর্ব প্রতিশ্রুতি 
অনুনারে তত্ব বা দর্শনের দলানুগামী স্বরূপ সম্পর্কে উল্লিখিত বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে 
প্রখ্যাতনামা মার্কসবাদী ব্যক্তিদের বক্তব্য অন্ুনরণ করেই উত্থাপন করেছি । 
2 ছাড়া আমি যে সোভিয়েট দেশের মার্কবাদীদের বক্তব্যের উপর অধিক 
গুরুত্ব আরোপ করেছি, তার কারণ, আমার ধারন! মার্কববাদ সামগ্রিকভাবে 
বিচার করলে নোভিয়েট দেশেই অন্যান্য কমূনিষ্ট দেশেই তুলনায় অধিক সুষ্ঠ 
"ও সার্থকরপে বপায়িত হচ্ছে । আমার এই ধারণা অবশ্য খুবই বিতর্কের বিষর। 
“তবে পেবিতর্ক যেহেতু এই প্রবন্ধের আলোচ্য নয় আমি নে-প্রনংগে এখানে 
মৌন । প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশটি, অর্থাৎ, উল্লিখিত বক্তব্যের কয়েকটি তাৎপর্য 
“বিশ্লেষণের অংশটি আমি মার্কলবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল সম্যলোচকের 
-দৃষ্টিভংগী-সহকারে উত্থাপন করছি এবং মুখ্যতঃ La করছি মার্কসবাদের 
খীরোদার ছাত্রের নিকট । 


(২) 
মার্কনবাদে তত্ব এ প্রয়োগের সম্বন্ধ এবং মার্কসবাদী তত্ব বা দর্শনের 
ঘলাহ্ুগামী স্বরূপের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করবার পূর্বে বিশ্লেষণের স্থবিধার্থে 
উল্লিখিত বক্তব্যের সারাংশ ॥কটি: নিল ( Propositon ) স্পষ্টভাবে 


নে রাখা কর্তব্য £ 
(ক) শ্রেণীবিভক্ত সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও' সামগ্রিকতায় যে 
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| আত্মষ্যুতি- স্পষ্ট, তত্ব ও প্রয়োগের সম্পূর্ণ হাত তারই. সনির 
স্বীকৃতি 
(খ) বিচ্ছিন্ন তত্ব ও প্রয়োগকে ar মধ্য দিয়ে a করতে; 
. হবে । ও 

গে) প্রয়োগ তত্বের ভিত্তিও বটে, নির্ণায়কও (০৫65100.) বটে। 

(ঘ) ব্যক্তির মস্তিষ্কে যে চিন্তা হয় তা প্রকৃতপক্ষে বিশ্বব্যাপী এক ' 
সামাজিক চিন্তার এতিহাসিক গতির অংশমাত্র ৷ ০ 

(ও) তত্ব ও প্রয়োগ স্বভাঁবতইঃ ( spontaneously ) এক্যবদ্ধ হয় 3 
তাদের এক্যবদ্ধ করতে হয়। . ' 

(চ), (খ) ও (ঘ) এব্যবদ্ধ করার, ব্যাপারে তত্বের থেকে প্রয়োগের 
গুরুত্ব বেশী এবং 

(ছ) ব্যষ্ট চিন্তা ও প্রয়োগের কল সমষ্ট চিন্ত ও প্রয়োগের গুরুত্ব 
বেশী । I 

(জ) অসংহত নমষ্টির চিন্তাও প্রয়োগ সংহতি লাভ করে URE ও 
যথার্থ মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বাধীনে এ 

(ঝ) পার্টি বা দলের চিন্তা ও প্রয়োগ দলীয় ( Parti5ণএn ) হওয়া উচিত, 
এবং | $ 
(এ) তা হতে বাধ্য । 
(ট) অন্তান্য সকল দল ও শ্রেণীর তুলনায় কম্যুনিষ্ পার্টির বিষয়ীগত, 
(subjective ) জগৎ সর্বাধিক বিষয়গত ( objective ),ও বৈজ্ঞানিক | : 

(5) কয্যুনিষ্ট পার্টির সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়েই তত্ব ও প্রয়োগের আদর্শ একক 
সংরক্ষিত হয় এবং সেইজন্ত 

(ড) আদর্শ কম্যুনিষ্টের উচিত “তত্ব ও প্রয়োগ’ এবং দলের দলীয় নীতি 
সম্পর্কে পার্টির অলজ্ঘনীয় শৃংখলা-অনুসারে পার্টির বক্তব্যই গ্রহণ করা | 

* চি | A Ss ১ 

যদি শ্রেণী বিভক্ত সমাজ আত্মচ্যুত (ক)।- হয় এবং প্রত্যেক তত্বেই 
তান্তিকের শ্রেণীস্বার্থ প্রতিফলিত হয় (4) তাহলে অন্ততঃ সামাজিক ক্ষেত্রে 
বিষয়স্বরপ ও বিষয়ীচৈতন্তের মধ্যে একটি ন্যুনতম আক্কতিপত ($৮৮০৮আএ]) 
ও কর্মগত (function ) এক্য থাকতে বাধ্য । সে-এঁক্য থাকলে “তত্ব ও" 
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৭৭ | মার্কসবাদে তত্ব ও প্রয়োগ 
প্রয়োগে স্বভাবতঃই এক্যবদ্ধ হয় না” (ও) বলার সাধারণ কোন অর্থ থাকে না। 
সেক্ষেত্রে একটি বিশেষ অর্থ থাকতে পারে, আর তা হল এই £ তত্ব ও প্রয়োগে 
স্বভাবতঃই যে এক্য থাকে তা আদর্শ নয়; নে-এঁক্যে বাস্তব জগৎ বিক্ৃত- 
ভাবে প্রতিফলিত ।' বাস্তব সত্যের বিকার দূর ক’রে তত্বের সংগে তাকে 
আদর্শভাবে এক্যবদ্ধ করার যোগ্যতা সর্বাপেক্ষা বেশী হল কমুনিষ্ট পার্টির 
(জজ)! কারণ এই পার্টির বিনীত বিষয়ন্বরূপ অবিকৃত ও আদর্শ. বিধৃত 
'€) (5) ডে)। 
উপরিউক্ত ঘোষণাগুলি অনেকটাই তাত্বিক হয়ে যায় যদি বাস্তবের সংগে 
মিলিয়ে দেখা যায়। বিভিন্ন দেশের কমুনিষ্ট পার্টি অনেক সময় গুরুতর তুল- 
ভ্রান্তি করেছে ; ফলে পরবতীঁকালে সে সব তত্বকে নাকচ'"করতে হয়েছে; 
'তত্বা্গগামী কার্ধক্রমও বাতিল করতে হয়েছে। যে-পর্যন্ত ভ্রান্ত তত্বগুলি ও 
সংশ্লিষ্ট কার্ধক্রম কমুযুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব কর্তৃক বাতিল বলে ঘোষিত হয়নি 
'সেপপর্বন্ত কিন্তু এ তত্ব ও কার্ধক্রম সমূহ অভ্রান্ত বলেই বিবেচিত হত) যাঁরা 
এই ব্যাপারে নমালোচন! করেছেন হয় তদের পার্টি থেকে যেতে হয়েছে 
কিংবা ক্ষমতাচ্যুত হ’য়ে পার্টির মধ্যে নিক্ষিয় ভূমিকায় থেকে যেতে হয়েছে। 
"আমার এই বক্তব্যের স্বপক্ষে বহু দেশের' কমুনিষ্ট পার্টির ও বিশ্ব কম্যুনিষ্ট 
আন্দোলনের ইতিহাস থেকে বহু অধ্যায় উদ্ধার ক'রে দেখান সম্ভব। কিন্ত 
“তা হবে আর একটি পূর্ণাংগ প্রবন্ধের ব্যাপার । আপাততঃ আমি এটুকুই 
বলি ঃ ফেপর্যন্ত দলের তত্বে দলীয়তার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপিত 
হবে (ৰ); এবং যে পর্যন্ত কম্যুনিষ্ট দলের বাস্তব জ্ঞানকে সর্বাধিক সত্য ট) 
কম্যুনিষ্ট দলের দিদ্ধান্তেই তত্ব ও বাস্তব সম্মিলিত হয় (5) ও দলের অলঙ্ঘনীয় . 
শৃংখলা বিনাপ্রশ্নে অনুসরণীয় (ড) প্রভৃতি নীতিগুলি আণগ্তবাক্যরূপে অন্ুস্থত 
হবে ততদিন পর্যন্ত পুরনো! ভূল-্রান্তিগুলির পুনরাবির্ভাবের আশংকা থেকেই 
যাচ্ছে! 
গুরুতরভাবে পার্টির নীতি, কার্যক্রম ও নেতৃত্বে পরিবর্তনের পূর্বে পার্টির 
অভ্যন্তরে যে-নব সমালোচনা ও প্রতিবাদ ধুমায়িত হতে থাকে তাদের যথার্থ 
স্বীকৃতি ও মূল্য নির্ণয় না করেই পার্টিশৃংখলার নামে নে-নব চেপে দেয়া হয়। 
যে-নব সমালোচনা ও প্রতিবাদের হেতু গভীরভাবে এতিহাপিক ও বিষয়নিষ্ঠ 
তাঁদের দীর্ঘকাল চেপে রাখা সর্বদ1 সম্ভব হয় না। ফলে কখনো কখনো কোনো 


প্রবন্ধ পত্রিকা ৭৮- 


কোনো দেশের পার্টির নেতৃত্বে, ও প্রয়োগে গুরুতর পরিবর্তন. দেখা দেয় 
ফলে পদাবনতি থেকে মৃত্যুদণ্ড বহু কিছুই ঘটতে পারে। পার্টির অভ্যন্তরে ও: 
অন্যত্র যে-নব বিষয় ও বিষয়ীগত পরিবর্তন দেখা দেয় ত| পাটির তত্তবে ও: 
প্রয়োগে প্রতিফলিত ন! হলে সে দায়িত্ব নেতৃত্বের এবং তা দ্বারা বাস্তব ক্ষেত্রে 
তত্ব ও প্রয়োগের অনৈক্যই সুচনা করে। এ 
বলা যেতে পারে কম্যনিষট পার্টির অভ্যন্তরে গণতান্রিক ব্যবস্থা বর্তমান" 
যে গণতন্ত্র কেন্দ্রান্তগ ( democratic centralism )! তত্তবে যা কেন্্রানহ্থগ 
গণতন্ত্র লে বর্ধিত হয় বাস্তবে তা গণতন্ত্রহীন কেন্দ্রান্ছগত্যেই পরিসমাপ্ত। 
তার-কারণ খুব বাস্তব । গণতন্ত্রের নামে অত্যধিক মতভেদকে পার্টির মধ্যে 
স্বীকৃতি দিলে পার্টির এক্য ও শক্তির নিজস্ব কোনো মূল্য নেই? বাস্তব. 
অস্বীকার ক'রে এক্য রক্ষা অবৈজ্ঞানিক । ন্যায্য বিরোধিতাঁকে শক্তিখর্বকারক 


ব'লে শ্বাসরুদ্ধ করা মারাত্মক ৷ বুর্জোয়া সমাজের ' কর্ণধার ও চিন্তাশীলদের 
বিরুদ্ধে যে-নব সমালোচনা মার্কসবাদীরা তুলে থাকেন বিপথগামী বহু 


মার্কমবাদীর বিরুদ্ধে সেই সমালোচন! বহুলাংশে প্রযোজ্য । 


দলীয় এক্যরক্ষার ব্যাপারে দলীয় নেতৃত্বের উপর যে-গুরুত্ব আরোপিত 


হয়, তত্ব হিনাবে তার মুল্য যাই হোক, বাস্তবে তা দলীয় নেতার নেতৃত্বেই 
পর্ধবনিত হয়। অর্থাৎ, তত্বে যা থাকে দলের নেতৃত্ব বাস্তবে তা. হয়ে দাড়ায় 
দলনেতার নেতৃত্বে কিংবা দলনেতা! ও তার গোষ্ঠির নেতৃত্ব। এক্ষেত্রেও বাস্তব 
তত্বে এক্য নেই। কারণ খানিকটা বাস্তবিক, ' খানিকটা তাত্বিক। ব্যষ্টির- 
চিন্তা ও কর্মের তুলনায় সমষ্টির, (ছ) বিশেষতঃ কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বাধীনে 
সমষ্টির জে) উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপন তত্ব হিসাবে যতই গণতান্ত্রিক 
ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুগামী মনে হোক না কেন বাস্তবে এর ফলেদলনেতাঁর 
স্কন্ধে অত্যধিক দায়িত্ব পড়ে যায়। দলের তান্ত্রিক, ও বাস্তবিক নেতৃত্ব তাকেই 
দিতে হত ;, বিরূপ সমালোচনা ও বিরোধী কর্ম দমন করে পার্টির এক্ারক্ষা 
এবং, সর্বোপরি, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দলকে আদর্শ লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার দুরহ 
দায়িত্ব তারই । যার দায়িত্ব এত বেশী ও গভীর তাকে ক্ষমতাও দিতে হবে। 
মূল সমস্ত৷ এখানেই । পাটির নেতা ও ( বা) প্রলেটারিয়েট ডিক্টেটরের 
হাতে ক্ষমতা দেবার সময় তত্বের দিক থেকে বল! হুম ‘নেতার হাতে নয় 
পার্টির নেতার হাতে, ডিক্টেটরের হাতে নয় প্রলেটারিয়েটের ডিক্টেটরের 
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পাপা ও 


৭৯ মার্কনবাদে তত্ব ও প্রয়োগ; 


bd 


(হাতে ক্ষমতা দেয়৷ হচ্ছে” কিন্ত বাস্তব ক্ষেত্রে দেখ৷ যাচ্ছে ক্ষমতা যায় নেতার” 
' হাতে, ডিক্টেটরের হাতে । 
ব্যষ্টির চিন্তা ও কর্ম সমষ্টিতে এবং অনংহত, সমষ্টি চিন্তা ও কর্ম কম্যুনিষ্ট 
পার্টির নেতৃত্বাধীন নম্টিতে সংহত, এক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী হচ্ছে জে)-_এই. 
যুক্তি থেকে এক পা এগ্তলে বলা যায় অভিজ্ঞতা ও আচরণ, বাস্তব ও তত্ব; 
সম্মিলিত বা এঁক্যবদ্ধ হয় কমু নিষ্ট পার্টিতে” এবং দু’ পা এগুলে বলা যায় 
'কমুনিষ্ট পার্টির চিন্তা ও তত্ব আদর্শভাবে এক্যরপ পেয়েছে (পার্টির ) নেতার 
বাক্তিতে |” ' তত্বহিনাবে শেষ কথাটি বলা না হলেও বাস্তবে যে তা অন্ুস্থত ' 
হয়েছে তা এখন বহুবিদিত। . ভবিষ্যতেও যে এমনটি আর হবে না তত্বে তার 
প্রমাণ লঘু, বাস্তবে লঘুতর ৷ 
সমাজের অনৈক্য বা ও স্বাধীনতা দূর করার জন্য, সমাজের ক্রুত বৈষয়িক 
উন্নতির জন্য সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক শক্তিকে সংহত ও কেন্দ্রীভূত কর! 
অনিবার্ধ। শক্তিকে সংহত এবং ও কেন্দ্রীভূত করবার প্রয়োজনীয়তা তত্ব 
হিসাবে মার্কসবাদে স্বীকৃত ও বাস্তবেও অন্ত! সোভিয়েট, শাঁসনতন্্রে 
কম্যুনিষ্ট পার্টির ভূমিকার সহিত ইংল্যাণ্ড বা আমেরিকার পার্টিগুলির ভূয়িকার- 
তুলনামূলক আলোচনা করলেই বিষয়টি স্পষ্টতর হতে পারে। কিন্তু তা 
এখানে নিশুীয়োজন। যে দেশের নিয়ন্ত্রিত সমাজশক্তি কোনো একটি মাত্র 
পার্টির নেতৃত্বে রাষ্ট্রশক্তি পরিচালনা করছে এবং দেশের জনগণকে বৈষয়িক 
উন্নতির পথে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে চলেছে নেই দেশের বাষ্ট্রনৈতিক শক্তি যে- 
কৃত কেন্দ্রীভূত তা সহজেই অন্থমেয়। সোভিয়েট শাসনতন্ত্র ক্ষমৃতা! 
বিকেন্দ্ীভূত হবার যে তাত্বিক স্বীকৃতি রয়েছে তার গুরুত্ব পার্টির বাস্তব 
কর্মপদ্ধতির দ্বার! বহুলাংশেই লুপ্ত ; যে-অংশে লুপ্ত নয় তা রাজনৈতিক নয়, 
সাংস্কৃতিক বিকেন্দ্রীকরণ নীতির সংঘর্ষ যতটা এড়ানো সম্ভব হয়েছে 
সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ততটাই উন্নতি সম্ভব হয়েছে এবং একাধিক অঞ্চলের 
ও বিষয়ের উন্নতি বিস্ময়কর তথাপি মূল অর্থনৈতিক রাজনৈতিক “কেন্দ্রীভূত 
করার'সমস্ত! বাস্তবে থেকেই যাচ্ছে । বিপুল্‌ দায়িত্ব অগিত হবে যে নেতার 
স্কন্ধে বিশাল ক্ষমতাও তাকে দিতে হবে| তত্ত্বের: বা শাসনতত্ত্রের দিক 
থেকে যে-ক্ষমত! সীমাবদ্ধ সংগঠন (02880158601) সমাজাচার (institution). 
এবং, সবে“(সরি, প্রয়োগের (০1৭০০০ ) দিকে তা নিরংকুশ হতে বাধা নেই 
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সংগঠসে, সযাজাচারে ও প্রয়োগে. যে পদের শক্তি নিরংকুশ লেই পদের 
অধিকারী যদি তবুও.নিরংকুশ ক্ষমতা গ্রহণ ও প্রয়োগ না করেন তবে তা তার 
নিতান্তই ব্যক্তিগত চারিত্রিক মাহাত্ম্যের পরিচায়ক । কিন্ত এইপ্রকার একটি 
গুরুতর সমস্তা কোনো ব্যক্তির--ত্য তিনি. যতই মহৎ হোন না কেন 


চারিত্রিক মাহাত্ম্য দ্বারা সমাধান করা. সম্ভব হতে পারে না। এর নমাধাঁন- ' 


সুত্র তত্ব ও বিশেষ করে'বাস্তবে সন্ধান করতে হবে। নেতাকে নিরংকুশ 


করা বিপজ্জনক, দলকে সার্বভৌম ক’রে তার নেতৃত্বে বিচিত্র সমাজকে আবদ্ধ 


করে ফেল! পরিণামে ক্ষতিকর ; এর ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা__বিশেষতা 
যেখানে মুক্তবুদ্ধির প্রকাশ কল্পনা ও জল্পনার" ( speculation ) অবকাশ 
'আছে-বাহ্যত হতে বাধ্য | | 

মার্কসবাদ যে এইসব অবাঞ্ছিত তাৎপর্যের নংগে জড়িয়ে পড়েছে তার 
কারণ বর্তমানে প্রধানতঃ বাস্তবিক (practical) তবে কিয়দংশ তাত্বিক ও 
বটে। ব্যক্তির ধ্যানধারণার'সাঁমাজিক ও বিষয়গত পটভূমি বোঝাতে গিয়ে 
যখন মার্কনবাদী বলেন, ব্যক্তির মস্তিষ্কে যে চিন্ত! হয় তা প্রকৃতপক্ষে বিশ্বব্যপী 


এক সামাজিক চিন্তার এতিহাসিক গতির অংশমাত্র’ খে) তখন দর্শনের ছাত্র - 
মাত্রই অনুভব করেন হেগেলের পরাতত্ব (11615905) বা-ইতিহাসতত্ব , 


€ Historiography ) থেকে এই উক্তির ভাষা ও ভাব বেশী দূর নয়। সমষ্টি বা 
নমগ্রের তুলনায় ব্যষ্টিকে খর্ব ক'রে এমনি করেই একদিন, নৈতিক স্বাধীনতার 
পূজারী হেগেল,ও তীর উত্তরনাধকগণ সমগ্রতা বাদী(৫০:৪11697) রাজনীতির 


স্বাধীনতা নানা বন্যার বাধ ভেঙ্গে দিরেছিলেন। ভাববাদী দর্শনের রাজ-? ' 
নৈতিক উত্তরাধিকার ষে বস্তবাদী দর্শনের পৃজারীদের হাতে গিয়েছে তা 


কিছু আকম্মিক:ও অকল্পনীয় নয়। ব্যষ্টিমহিমা খর্বের এই.পরিণাম অনিবার্ধ। 
ব্যক্তি-পূজার নিন্দা করে সজ্ঞানে হয়ত! আমরা! স্তালিনেরই সমালোচনা করি 
কিন্তু প্রকারান্তরে এই সমালোচনা হেগেল ও তার একার্থে শিষ্য 'মার্কসকেও 
স্পষ্ট করে। "এক জল্পনা-মূলক সমগ্রতায় হেগেল ও' 'মার্কন _ব্যষ্টিকে নিক্ষেপ 
করেন এবং তার মূল্য খর্ব -করেন। : লক্‌, হিউম গ্যক্টন 'ও টকোরেভিলের 


উদারনৈতিক ও অভিজ্ঞানবাদী ব্যষ্টিবাদ আধুনিক" অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে . 


আমরা গ্রহণ করতে না পারি, কিন্ত তাদের বক্তব্যের একটি মৌলনীতি 


আমর গ্রহণ করতে পারি £ নমগ্রতাঁকে অবহেলা করলে চলবে না, লে কথা 
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তা, তবে সমগ্রকে বাস্তবে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বুঝতে হলে ব্যট্টির মধ্য 

দিয়েই বুঝতে হবে | সমগ্রতার মধ্য দিয়েই ব্য্টিকে বুঝতে গেলে হয় নে 
, “হেগেলের পূর্ণ ব্রহ্মে বিলীন হবে কিংবা এক্যবাদী. সমাজের. শক্তি পেষণে 
_ বিরুত হবে। সে-ক্ষেত্রে আবার পূর্ণ ব্রহ্মবাদের কিংবা ব্যক্তিপূজার সমালোচনা 
"অবশ্যম্ভাবী । সমগ্রতায়ই আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা রূপ পাবে, কিন্তু রূপারিত 
হবে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন মানুষের মধ্য দিয়ে। ব্যষ্টি মানুষের কর্ম ও 
'ধ্যানধারণাঁর মধ্য দিয়েই সমগ্রকে, নমাষ্টিকে বাস্তবে বুঝতে হবে ;-_অন্তথায় 
'সমষ্টিকে বুঝবাব চেষ্টা জল্ননামলক (39০০8180%৩) এবং নিছক তাত্বিক হতে 
বাধ্য! 

তত্ব যদি জল্পনামূলক ব! বাস্তব নও হয় তাহলে নে-তত্ককে 
নহজেই দল বা দলের নামে নেতা নিজের সুবিধার্থে উল্টে নিতে পারে। 
ন্তত্বকে সত্যসন্ধী করতে হলে তাকে অভিজ্ঞানমুখী রাখতে হবে। প্রয্নোগকে 
স্থবিধাবাদীর ইচ্ছায় সমর্পণ করতে বদি আমরা না চাই তাহলে তত্বের 
বন্ধন তাকে স্বীকার করাতে বাধ্য হবে। একক অভিজ্ঞতা বা প্রয়োগ দ্বারা 
“যেমন তত্ত্বের সত্যাপত্য নির্ণীত হয় ন! তেমনি জল্পনায়ুলক এক সমষ্টির 
অভিজ্ঞতা বা প্রয়োগ দ্বারাও তত্বের সত্যানত্য নির্ণাত হর না। তাছাড়! 
ককম্যনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন সর্বহারা শ্রেণীর অভিজ্ঞতায় লত্য অধিকতর পরিস্ফুট 
হুয়৮_এ জাতীয় বক্তব্য আধ্বাক্যরূপে গ্রহণ করা বিপজ্জনক ।' অল্প-অল্প 
করে আন্তে-আস্তে হলেও ব্যক্তির প্রয়োগ ও .অভিজ্ঞতাই আমাদের কাছে 
সমগ্র অভিজ্ঞেয় জগতের, সমাজের স্বরূপ ও নিয়ম টবজ্ঞানিকভাঁতবে উন্মোচিত 
করছে। বিশ্বব্যাপী এক সম্বোধি (2781602.) দ্বারা কিংবা নব্বগ্রাসী এক 
সামাজিক এতিহাঁনিক চৈতন্য-গতির ডগমা দ্বারা জটিল ও বিচিত্র বাস্তব 
সমস্তাদির নমাধান-প্রচেষ্ট বার্থ হতে বাধ্য এবং এ সব দৃষ্টিভংগী বিজ্ঞান 
বিরোধী ধর্ষানগ ! 

ব্যক্তিকে বা ক্ষুদ্র গোষ্ঠিতে বিপুল চা ক্ষমতা এবং ওঁ 
৮ দীক্ষিত সামরিক কাহিনীর যুগ নংহতি তত্ব থেকে 





প্র, বিচ্ছিন্ন করার মানসিক প্রবণতার পথ উন্মুক্ত করেই রেখেছিল । 
এই" বিচ্ছিন্নতাকামী প্রবণতা! তাত্বিক সমর্থন লাভ করছে দলের দলীয় 


| (partisan ) দর্শন থেকে । ' ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্টিতে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাকে 
প্র -৬ 
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৮২ | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥' 


যখন বিভিন্ন সংগঠন ও দেশাচার (institution ) প্রভাবিত করতে পারে না. 
শাননতত্ত্রের তাত্বিক বিধিনিষেধ বাস্তযো নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম ঠিক তখনই 
যদি দলীয় শৃংখলার নামে গণতন্ত্রহীন কেন্দ্ান্থগত্য সেই শক্তিকে উৎনাহিত 


করে এবং তদুপরি, দলীয় দর্শনের নীতি দ্বারা নেই শক্তিকে নিরঙ্কুশ ক'রে 


তোলে তাহলে তত্ব থেকে প্রয়োগকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করার বাস্তব objective: 
ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়ে যায়। তারপর নেই ব্যবস্থাকে কোনো শক্তিশালী ব্যক্তি 
বা ব্যক্তিগোষ্ঠী কাজে লাগাবে কি লাগাবে না তা; অন্ততঃ কিছুকালের জন্ত,. 
তার ব্যক্তিগত বুদ্ধি, ইচ্ছা! বা দয়ার উপর নির্ভর করতে থাকে। দরা বা 
ইচ্ছার প্রসংগ না হয় বাদই দিলুম, কিন্ত ব্যষ্টির বুদ্ধির উপরেই বা কেন সমষ্টির, 
কল্যাণ-অকল্যাণের এমন নিরংকুশভাবে নির্ভরশীল হবে? বাস্তববাদী, বিষয়-- 
নিষ্ট, সমাজতান্ত্রিক সমাজের সম্মুখে এই প্রশ্নের উপস্থিতিই তত্ব থেকে যে. 
বাস্তব বিচ্ছিন্ন হচ্ছে তার অন্যতম প্রমাণ। হেগেলের তত্ত্বে রাজব্যক্তিতে যে. 
অবাস্তব, অবৈজ্ঞানিক এবং বিপজ্জনক গুরুত্ব আরোপিত হয়েছিল সেই গুরুত্বই, 


কি গুরুতর ভ্রান্তিবশতঃ প্রকারান্তরে সাম্প্রতিক কালের ব্যক্তিপূজায় (cult ০৫. 


personality) পুনরাবৃত্ত হয় নি? তত্মুখী হেগেল তত্ব দ্বার! বাস্তবকে বিকৃত. 
করেছেন; বাস্তবমুখী মার্কসবাদী বাস্তবের নামে তত্বকে বিকৃত করছে ।, 
হেগেল দাবী করেছিলেন বিজ্ঞানপন্থী তার দর্শনেই বিষয়-বিষয়ীর ( subject. 
০৩০) ছন্দ দূর হয় ও তত্ত্ব প্রয়োগ বৈপরীত্যের স্যাখ্যা হয়; এবং এ- 
আত্মপ্রনাদও তিনি লাভ করেছিলেন যে যে-বিজ্ঞান-বিরোধী কাণ্টয় জ্ঞানত 
(Kantian epistemology) থেকে তিনি বিজ্ঞানকে রক্ষা করছেন । দর্শন 
রাজ্যে হেগেল আজ প্রায়-মৃত ; কান্টীয় মন্ময়তারই- (subjectivism) রপান্তরই, 
আজ দার্শনিকদের বরেণ্য । মার্কসবাদীর! দাবী করেন যে মার্কসবাদী দলের: 
মন্মর মনীষাতে বস্তজগণ বাস্তবধর্ম রক্ষা করে উপস্থিত, সেই দলের প্রয়োগের, 


মধ্য দিয়েই বাস্তব মনীষা বর্ধিত, সংস্কৃত ও অগ্রগামী হচ্ছে। তত্বের দিক থেকে ' 


বান্তবকে অবহেলা করলে যে-পরিণামে পৌছুবার আশংকা থাকে বাস্তবের, 
দিক থেকে তত্বকে অবহেলা করলে অন্য পথ হলেও সেই. পরিগামে পৌছুবার- 
আশংকাই থাকে। ফে-অর্থে হেগেলের রাষ্ট্রবাদ (591650 ) নাৎ্নীবাদে' 
বূপ পেয়েছিল, আমার ধারণণ, ইতিহাসের এত শিক্ষার পর, সেই অর্থে কোনে।, 
কমুনিষ্ট দেশে মার্কনবাদ দেখা দেবে না। তবু; অতন্দ্র প্রহরার, প্রহর অতিক্রান্ত, 


॥ মার্কসবাদে তত্ব ও প্রয়োগ | ৮৩ 


এই অলন বিশ্বাসে আমার আস্থা নেই । যে-ভাবেই ্ছাক না কেন বাস্তব ও 

তত্ত্বকে বিচ্ছিন্ন কর! তত্ত্বের দিকে ভুল, বাস্তবের দিকে তুল, বাস্তবের দিকে 
সঃ মারাত্মক, বাস্তব ও তত্ত্বের এঁক্যে বাদী তবে সীত; কিন্ত বাস্তবে 
অনুপস্থিত কিস্বা অনুপস্থিত হবার বাস্তব, পথ উন্মুক্ত ' 

আমার বক্তব্যের পূৰ্ব “প্ৰকল্পগুলির ( He যৌক্তিকতা ও 
বাস্তবানগত্য সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে; তা তোলা হোক ! আমি তা’ 
! অভ্যৰ্থনা করব। তবু এই তত্বের তাত্বিক আলোচন৷ হোক । তাতে আমি 
তো ব্যক্তিগতভাবে উপকৃত হবই ;. উপরন্ত মার্কনবাদী দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ 
- অথচ অনালোচিত নমশ্তার উপরও আলোকদম্পাত করা হবে রী 


পাপী শা তত পাপী এক 


মনোবিদ ইয়ং 
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় :.. 


ফরেড, ইয়ং, আযাভলার-স্তরীয় মনোবিগ্ভার ক্ষেত্রে তিন দিকপাল । 
ফ্রয়েড এবং আযাডলার অনেক আগেই গত হয়েছেন! ইয়ুং গত ৬ই জুন 
৮৫ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করলেন । এই দীর্ঘ জীবন ইয়ুং কাটিয়েছেন 
মান্থষের মনের রহ্‌ন্ত ভেদ করতে ।. নে বিষয়ে তিনি কতদূর কতকার্ধ 
হয়েছেন সে বিচার করবেন ভবিষ্যতের মনোবিজ্ঞানীরা। তবে মনো- 
বিজ্ঞানের মত একটি শিশু-বিজ্ঞানকে তার গব্ষেণার দারা তিনি যে প্রচুর 
নতুন তত্ব ও তথ্যে সমৃদ্ধ করেছেন, নে বিষয়ে নন্দেহ নেই । ' 

সুইজালযাণ্ডে ভার জন্ম! সেখানেই বেল সহরে তিনি শিক্ষালাভ করেন । 
সেখান থেকে ভেষজ বিজ্ঞানে ত্বীতক হবার পর ১৯০০ সালে জুরিখে এক 
মানসিক হাসপাতালে মনোচিকিৎনক হিসাবে কাজ আরম্ভ করেন । ১৯০০ 
থেকে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত এখানে বিখ্যাত মনোবিদ্‌ বুলারের সহযোগিতায় 
গবেষণা করেন। এই গবেষণার ফল, শব্দ অনুষঙ্গ অভীক্ষ। ( Word 
Association Test )| এই অভীক্ষা দ্বারা মনের গভীরস্থ গৃটৈষাঁর 
{ €০%Plex ) সদ্ধান মেলে । এই গবেষণার ফলে তখর খ্যাতি চারিদিকে 
ছড়িয়ে পড়ে। এই সময়েই তিনি ফয়েডের মনোবৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি 
সম্বন্ধেও বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। ১৯০৭ সালে ফ্য়েডের সাথে তার 
ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ ঘটে । এর পর কয়েক বৎসর ফ্্‌য়েডীয় সম্প্রদায়ের সহিত 
তিনি সহযোগিতা করেন! ১৯১১ সালে তিনি আন্তর্জাতিক মনঃসমীক্ষা 
সমিতির ( International Psycho-analytic ৪০০৫৩ ) প্রথম অধিবেশনে 
সভাপতিত্ব করেন । 

এরপর থেকে ফ্রয়েডের সাথে শুরু হয় তাঁর মতান্তর! ১৯১২ সালে/ 
তার “The Psychology of the Unconscious’ নামক গ্রন্থ প্রকাশের : 
সঙ্গেই এই মতান্তর স্পষ্ট হয়ে ওঠে! ১৯১৩ সালে তিনি ফ্রয়েভীয় 


॥ মনোবিদ ইয়ুং ৮৫ 


মনঃনমীক্ষণ সম্প্রদায়ের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং নিজের 
মতাহুযায়ী ‘Analytical Psychology’ নামক এক নতুন মনোবিদ্য| গঠনে 
4 উদ্যোগী হন। মনোবিগ্ভাবিষরক তর প্রধান মতগুলি সম্বন্ধে এখানে 
' সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হচ্ছে। 
মন £ ফ্ৰয়েড আবিষ্কার করেন, মন এবং চেতনা সমব্যাগক নয় মন 
চেতনা অপেক্ষা বেশী ব্যাপক | চেতনা মনের একটি গুণ মাত্র। মনে 
এ-গুণ থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে। অর্থাৎ অবচেতন বা নিজ্ঞপন 
মন আছে। শুধু আছে নয়, এই নিজ্ঞন মনই আসলে প্রধান । সংজ্ঞান 
মন নিজ্ঞনের দ্বার! পরিচালিত। মনের এট ভাগ নির্ঞন ও কুট ভাগ 
সংজ্ঞান| এই নিজ্ঞান মন ব্যক্তির চরিত্র গঠনে বিশেষ প্রভাবশীল । 
ইং নিৰজান মন ও মানলেনই অধিকন্ত তাকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা 
করলেন । তিনি নিজ্ঞণনকে গভীরতা ও গুরুত্বের দিক থেকে ছুইভাগে ভাগ 
রি খৰৰ £ ব্যক্তি নিৰ্জ্জন (Personal Unconscious) ও সমষ্টি নিজ্ঞণন 
A ০ (Cortective Unconscious) বা জাতি নিজ্ঞন ( Racial Uncoscious ) 
ব্যক্তি নির্জন ব্যক্তির একান্তভাবেই নিল মানবনত্তা। আর জাতি 
'নিজ্ঞণন জাতির কাছ থেকে উত্তরাধিকারস্থত্রে প্রাপ্ত সব্মান্থষের সাধারণ 
{ মাননসত্তা। ব্যক্তি নিজ্ঞনের সামগ্রী বিভিন্ন মানুষে স্বতন্ত। ব্যক্তি 
' নিজ্ঞানে থাকে বিভিন্ন অবদমিত ইচ্ছ। ও গৃটৈষা। সেই ইচ্ছা ও গু্টেষার 
ং রকম ও তারতম্য ব্যক্তি-মনের গঠন ও পরিবেশের প্রভাব অনুযায়ী বিভিন্ন , 
হতে বাধ্য। শিশুর বিভিন্ন ইচ্ছা ও আবেগ বিভিন্ন পর্যায়ে আত্মপ্রকাশ 
করে! নেই ইচ্ছ! ও চাহিদা সামাজিক অন্থশাননের দরুণ সংজ্ঞানে টিকে 
' থাকতে পারে না। শিশুকে. নেগুলির অধিকাংশই অবদমন করতে হয়। 
} নেই অবদমিত ইচ্ছ1, আবেগ ও 'আবেগজাতি ধারণা! ব্যক্তি নিজ্ঞনে বাস 
করে। এ ছাড়াও প্রতি মান্যষের অতীত ঈসা স্বৃতিরূপে ব্যক্তি 
নিজ্ঞনেই বর্তমান থাকে! 
জাতি নিজ্ঞন, নিজ্ঞ1ন মনের গভীরতর স্তর । এই জাতি নিজ্ঞন 
থেকেই নংজ্ঞান (Consciousness) ও ব্যক্তি নিজ্ৰণ বনের উদ্ভব। জাতি.নিজ্ঞন - 
ৰ গীতয় প্রকৃতি ( dynamic ) | যদিও প্রতি ব্যক্তির মধ্যেই তা বতর্মান তবু 
' তা কোন ব্যক্তিরই নিজস্ব নয়! জাতি নিজ্ঞ1ণন আসলে সমগ্র মানবজাতির 


} | k 


৯ RA 


৮৬ E | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


অজিত সাধারণী মানসসত্তা। এই নিজ্ঞনে থাকে - সহজ প্রবৃত্তি 
(Instincts) ও কতকগুলি আদি-মাঁনস-প্রকার (801:56593) এ-গুলি আনলে" 
আদিম যান্থষের বিভিন্ন বিষয়, ঘটনা ও পরিবেশকে কেন্দ্র করে তার যা & 
অভিজ্ঞতা তারই সাধারণ নমূনা। সুর্যের উদয় ও অন্ত, খতু পরিবর্তন, : 
স্ত্রী, পুরুষ, জন্ম, মৃত্যু, জয়, পরাজয় প্রভৃতি জীবনের নানা গুরুত্বপূর্ণ দিককে ' 
তারা যেভাবে উপলব্ধি করেছে, নেই উপলব্বির রকমই অস্পষ্ট সামান্য ধারণা 
হিসাবে সকলের জাতি নিজ্ঞনে বিদ্ধমান। এই আদি-মানন-গ্রকারগুলি ' 
নানা মূর্তরূপ ধরে বিভিন্ন দেশের ধর্মীয় অন্্ঠান, পুরাবৃত্ত ( myth) ও 
রূপকথার প্রকাশিত। স্বপ্নের মধ্যেও কখন কখন এদের আবির্ভাব ঘটে। 
আমাদের বিভিন্ন সংস্কার) বিশ্বাস ও বাধান্ষেধের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনেও 


, এদের দেখা মেলে । ভূত, প্রেত, দত্যি, দানা, পরী, জুজু, ডাইনী ও 


তুকতাকের প্রতি ভয় ও আসক্তির দেই আদিম মাননতারই ( archaic 


‘mentality ) পরিচয় দেয় | লাহিত্য, চিত্র, ও ভাস্কর্য প্রভৃতি চারুশিল্পের 


মধ্যেও জাতি নিজ্ঞনের আদি ধারণাগুলির' আবির্ভাব ঘটে । ইয়ুং-এর ' 
মতে ‘মাতৃক’? (0758014০05৩: ) জাতি নিজ্ঞণনের অন্ততম প্রধান আদি | 
মানস-প্রকার (০১০১০ )। বিভিন্ন দেশের শিল্পস্থষ্টিতে এর আৰিভাব ! 
ঘটেছে। গর্কার ‘মাদার’, তারাশঙ্করের ধাত্রীদেবতা’ এবং রবীন্দ্রনাথের 


“গোরা? উপন্যাসের “মা' সর্বকালীন মান্ষের সাধারণ মাতৃ-অভিজ্ঞতারই 


শিল্পরূপে মূর্ত প্রকাশ বলা চলে ! 

মানসিক শ্রেণী : ইয়ুং তার ‘Psychological ‘Types’ গ্রন্থে স্বভাবের 
বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মানুষের রকম নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন । এই স্বভাব নির্ভর 
করে লিবিডে বাঁ মনঃশক্তির গতির উপর। লিবিডে! বহির্জগতে বস্তুর 
প্রতি ধাবিত হতে পারে অথর! বহির্জগত থেকে সরে এসে ব্যক্তির নিজের 
উপরও স্থাপিত হতে পারে। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে ব্যক্তি হবে বহিবৃতি, 
(Extrovert) ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে 'ব্যক্তি- হবে অন্তৰ্বুত (Introvert) | 
বহিবূ্তের আসক্তি হবে বস্তজগতের প্রতি। তাঁরা সমাজে, মেলামেশা 

বন্ধুত্, হৈ চৈ পছন্দ করবে। বস্তজগতের নানা বিষয় নিয়ে নাড়া ০: 
তাদের প্রকৃতি নির্ধারণ ও কাজে লাগান: প্রভৃতি বিষয়ে সচেষ্ট হর্বে। 
এরা সাধারণতঃ উৎসাহী ও আশাবাদী । আর অন্তব্বতের আকর্ষণ 
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অন্তর্জগতের প্রতি। তারা সমাজের গোলমালের চেয়ে নিজের জগতের 
“মধ্যে বান করতে বেশী পছন্দ করবে! বস্তুর চেয়ে ভাবনায় মধ্যে থাকতে 
আনন্দ পাবে। পুরাপুরি টৈরাশ্ঠবাদী না হলেও সকল বিষয়কে কট 
সন্দেহের চোখে দেখার প্রবণতা থাকবে । 

ইয়ুং অবশ্য বলেন, অন্তৰত ও বহির্কৃতের মধ্যে কোনও চরম সীমারেখা 
টানা যার না। অর্থাৎ উভয়ই চরম রকম । সাধারণ মান্য একান্তভাবে 
‘এর কোনটিই নর, অধিকাংশ মানুষই এই ছুই চরম রকমের এক মাঝামাঝি 
অবস্থা। অর্থাৎ সকলের মধ্যেই বহির্মখিতা ও অন্তমুাখিতা উভয়ই বর্তমান ৷ 
তাই সাধারণ নকল মানুষকে উভবত (61০) বলা চলে । তবে এগ 
দেখা যার যে কারও মধ্যে একটির চেয়ে অপর ভাবটির প্রাধান্য । তখন নেই 
প্রাধান্য অন্যায়ী আমর! সাধারণভাবে কাউকে বহিবতি ও কাউকে অন্তত 
-ব। থাকি। 

" অবিডো-ভিত্তিক এই বিভাগ ছাড়াও ইয়ুং মানসিক ক্রিয়ার (Menta! 
“সিট lion) প্রাধান্য অন্থ্যায়ী মান্ষকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। নে 
বিভ হলঃ (১) চিন্তা প্রবণ (Thinking 759০), (২) অনুভূতি প্রবণ 
Fe মা Type), (৩) নংবেদন প্রবণ (Sensing Type) ও (৩) অস্ত প্রবণ 
(85 Type) | এইভাবে মানষিক ক্রিয়ার প্রাধান্য অনুযায়ী ব্যক্তিকে 
‘চিন্কিত করা হয়! : 

লিবিডে!ঃ ফ্রয়েডের মতে লিবিডো হল কামশক্তি | এবং এই কামের 
স্বরূপ অতিব্যাপক। অআযাডলার লিবিডো বলতে বোঝেন, ক্ষমতাম্পৃহ। 
(Will to Power) | ইয়ং কামশক্তি এবং ক্ষমতাস্পৃহ! উভয়কেই গ্রহণ করে 
লিবিভোকে আরও ব্যাপক রূপ দেন । লিবিডো| তর কাছে নিবিশেষ 
মনঃশক্তি (Psychic energy), কোন বিশেষ শক্তি নয়। এই সাধারণ 
'মনঃশক্তির মধ্যে ফ্রয়েডের কামশক্তি এবং আাডলারের ক্ষমতাস্পৃহা ছাড়াও 
₹ ক্লীবনসেৰী অন্যান্য শক্তিও বর্তমান ৷ ইয়ু-এর এই নিধিশেষ মনঃশভি যেন 
বার্গসর Elan Vital এবং সোপেনহাওয়ারের ‘Will to 11%০,-এর 
সমগোত্রীয় । ইয়ং পদার্থ বিজ্ঞানের শক্তির (৩9189) সহিত মনঃশক্তির 
তুলনা করেছেন। পদার্থ বিজ্ঞানের শক্তি তাপ, আলোক, বিদ্যুৎ ইত্যাদিতে 
রূপান্তরিত হলেও তা! মূলতঃ একই শক্তি । তেমনি এই মনঃশক্তি কখনও 


৮৮ প্রবন্ধ পত্রিক। ॥ 


কাম, কখনও ক্ষমতান্পুহা, কখনও ব! অন্যরূপে প্রকাশিত হরেও একই 
মনঃশক্তি | 

নিউরোসিস্‌ £ মানসিক ব্যাধি সম্বন্ধে ফ্রয়েডের মত হল, ব্যাধির মূলে: 
শৈশবের যৌনইচ্ছার বিশৃঙ্খলাই ক্রিরাশীল। কাজেই "ব্যাধির কারণ 
রোগীর অতীত জীবনে নিহিত। নেই অতীত শৈশব নিজ্ঞণনে প্রভার, 
বিস্তার করে মানসিক বিপর্যয় ঘটায়। ব্যক্তিকে সুস্থ করতে হলে এই 
অবদমিত অতৃপ্ত ইচ্ছাগুলিকে নংজ্ঞানে এনে কল্পনায় তাদের ভোগ তৃপ্তি 
আবশ্যক । ইয়ুং-এর মতে, মাননিক ব্যাধির কারণের জন্যে কেবল অতীতের. 
উপর নির্ভর কর! মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। রোগীর বর্তমান নে বিষয়ে বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ । বর্তমানের সমস্তা সমাধান করতে ন! পারার জন্যেই মানসিক 
বৈকল্যের আবিভাব। তিনি মনে করেন, অনেক ব্যক্তির পক্ষেই শৈশবের 
ইচ্ছাগুলির সামজন্তমূলক ব্যবস্থা কর! সম্ভব হয় না। তারা নিজ্ঞনে এই 
প্রক্ষোভজ আলোড়ন (emotional disturbance) নিয়েই বেড়ে উঠতে, 
গারে অথচ ভবিষ্যতে তাদের নিউরোনিস্‌ নাও দেখা দিতে পারে।- 
নিউরোপিস্‌ তখনই দেখা দেবে যখন প্রাপ্ত বয়নে, এরপ ব্যক্তি বিশেষ কোন 
বাস্তব অবস্থার সম্ম,খীন হর এবং নেই'বাস্তবকে আয়ত্তে আনতে যথেষ্ট শক্তির 
প্ররোজন হয়। ব্যক্তির মধ্যে এ প্রয়োজনীয় শক্তির প্রাচুর্য না থাকার জন্তে. 
নে বাস্তব থেকে মাননিকভাবে পলায়ন করে এবং শিশুর মত এলোমেলো 
ব্যবহার করতে থাকে । এমনি অবস্থার নিউরো পিস্‌ দেখ! দের, আবার দেখ! 
যার, যদি এই বাস্তব সমস্তার দৈবাৎ কোন সমাধান হয়ে যার তাহলে ব্যক্তি 
বুহজেই নিউরোসিস্‌ মুক্ত হরে ওঠে। সুতরাং বর্তমান বাস্তবের কাছে 
পরাঁভবই নিউরোসিনের প্রকৃত কারণ। কাজেই রোগমুক্ত করতে হলে, 
কেবল অতীতের অবদমিত বাঁননাগুলি নিজ্ঞণন থেকে মুক্ত করলেই হবে ন1। 
তার জন্তে প্রয়োজন রোগীকে বর্তমানের প্রয়োজন অন্থযায়ী সাহায্য 
দেওয়1| রোগী যাতে বর্তমানকে সাফল্যের সহিত আয়ত্তে আনতে পারে 
তার জন্তে সর্বোতভাবে তাকে মানসিক উপকরণ জোগান দেওয়াই চিকিৎসার. 
লক্ষ্য হওয়া উচিত। 

স্বপ্নঃ ফ্রয়েডের মত ইয়ুংও স্বপ্নকে মনোবিষয়ক সত্য আঁবকারের: 
ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেন। ফ্ররেডের মত তিনিও মনে করেন, স্বপ্ন নিজ্ঞণন, 


॥'মনোবিদ ইয়ুং , ৮. ৮৯ 
মনের স্বষ্ট এবং স্বপ্নে নিজ্ঞ1ন মন প্রতীকের (950৮০15) সাহায্যে কথা বলে । 
কাজেই স্বপ্নের অর্থ বুঝতে হলে প্রতীকের অর্থ উদ্ধার করা প্ররোজন। 
এই প্রচেষ্টাকেই সাধারণভাবে স্বপ্ন ব্যাখ্যা (Dream Interpretation) 
বলা হয়। 

কিন্ত ইয়ুং-এর স্বপ্নব্যাখ্যা পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য ফ্রয়েড থেকে স্বতন্ত্র | 
ইয়ুং-এর মতে, ফয়েডের পদ্ধতি বিক্লেষাত্মক (4081/60) ও তর নিজের 
পদ্ধতি সংশ্লেষাত্মবক ( Synthetic )। ফ্ররেডের মতে স্বপ্নে অতীতের 
অবদমিত ইচ্ছাগুলির গোপনে ভোগতৃপ্তি ঘটে। তাই স্বপ্নকে নানা অংশে 
ভাগ করে, তাদের মুখন খুলে গুপ্ত ইচ্ছাকে খুঁজে বার করাই স্বপ্ন ব্যাখ্যার, 
উদ্দেশ্য। এরপ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে ব্যক্তির অতৃপ্ত ও অবদমিত বাসনাগুলির, 
পরিচয় পাওয়া যায়। ্‌ 

ইয়ুং মনে করেন, অব্দমিত ইচ্ছার গোপন ভোগ বা অতীতের 
পুনরাবৃত্তিই স্বপ্নের একমাত্র পরিচয় নয়! স্বপ্নে অতীত ছাড়াও বর্তমান 
এবং ভবিশ্যতও দেখা যায়! বর্তমানে ব্যক্তি বাস্তব সমস্তাকে কি দৃষ্টিতে 
দেখছে, স্বপ্নে তার ইন্দিত থাকে। এই ইন্দিত বুঝে নংজ্ঞান যুক্তি বিচার 
দ্বার! প্রয়োজন মত সেই দৃষ্টিভ্দীকে -ব্দলান ব্যক্তিত্বের পক্ষে লাভজনক ৷. 
তাছাড়া! ব্যক্তিত্ব ভবিষ্যতে কোন পথে যেতে চাইছে, নে ইন্দিতও স্বপ্নে 
অনেক সমর দেখা দেয়। নেই ইণ্দিত বুঝে ব্যক্তিত্বকে নিজ্ঞণনের অভিলবিত 
পথে চালনা করতে পারলে তা ব্যক্তিকে সাফল্যের পথে নিয়ে যেতে পারে। 
কাজেই খণ্ড, ছিন্ন করে না দেখে, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য 
রেখে এক সমগ্রদৃষ্টি নিয়ে স্বপ্নকে বিচার করাই শ্রেয় 

ইয়ুং মনে করেন; স্বপ্নের প্রকৃতিগত বৈচিত্র্য আছে। 'স্বপ্নমূলতঃ এই/__. 
এমনি, কোন নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা স্বপ্নের উপর চাপান যেতে পারে না। কতগুলি 
স্বপ্নে অবশ্যই অতৃপ্ত বাঁননার ভোগতৃপ্তি ঘটে। আবার অনেক স্বপ্নে 
ভবিষ্যতের বিপদ-আপদের নির্দেশও পাওয়া যার । এমনও দেখ! যায়, একই 
স্বপ্ন পরিবারের সকলেই অন্যের অজ্ঞাতে দেখে থাকে । আবার অনেক দমর 
শিশুরা বাবা-মার নাংনারিক সমস্তা ঘা তাদের কাছ থেকে গোপন করে রাখা 
হয়েছে, সে সম্বন্ধেও স্বপ্ন দেখে থাকে । কতকগুলি স্বপ্ন আবার ব্যক্তি বিষরক 
{ Personal Dream ) ও কতকণ্তল সমষ্ট বিষয়ক ( Collective Dream }: 





ক | | ৃঁ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 
ব্যক্তিবিষয়ক স্বপ্ন, স্বপ্নত্রষ্টার ব্যক্তিগত জীবন; পরিবার, বন্ধুবান্ধব ও দৈনন্দিন 
ঘটনা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে গঠিত হয়। ব্যক্তিনিজ্ঞীন থেকে এরূপ স্বপ্নের 
উৎপত্তি। জাতিনিজ্ঞণন থেকে যে স্বপ্নের উৎপত্তি তা’ হল সমষ্টি বিষয়ক স্বপ্ন! : 
"এরূপ ক্ষেত্রে তরষ্টা এক নির্দিষ্ট ব্যক্তি হলেও সমগ্র জাতি বা গোষ্টিকে কেন্দ্র 
করেই স্বপ্নের 'রিষর রচিত হয়। যেমন শোনা যার, প্রাচীনকালে রাজারা 
নমগ্রজাতির ভালো মন্দ বিষয়ে স্বপ্ন দেখতেন এবং '' স্বপ্নের নির্দেশ অন্থযায়ী 
ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন। ইযুং মনে করেন, বর্তমানকালে আমাদের 
কাছে এরূপ ব্যাপার আজগুবি মনে হলেও এরূপ সমষ্টি বিষয়ক স্বপ্ন অসম্ভব 
কিছু নর। জাতি নিজ্ঞান থেকে এরূপ স্বপ্নের উদ্ভব নম্তব। 

মনোবিষয়ক এই সকল সাধারণ তথ্য পরিবেশন ছাড়াও, এই তথ্যগুলি 
_ সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে ইয়ুং তাও 
নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন৷ সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্ম, দর্শন, কলা ইত্যাদি 
সাংস্কৃতিক উপাদানগুলিতে যনোবিষরক সাধারণ তথ্যগুলি কিভাবে ক্রিয়াশীল 
তা আবিষ্কারের প্রচেষ্টায় ইয়ুং প্রচুর পরিশ্রম করেছেন। বিভিন্ন দেশ ঘুরে, 
আদিবানীদের মধ্যে গিয়ে, তাদের রূপকথা, পুরাবৃত্ত ও আনুষ্ঠানিক 
ক্রিরাকলাপের (Ritual 5 ) বিবরণ সংগ্রহ করে তার মধ্যে জাতিনিজ্ঞনের 
প্রভাব নির্ণয়ের চেষ্টা, তার অদম্য জ্ঞানপিপানার পরিচারক। এই ব্যাপারে 


তিনি প্রাচ্যের ধর্ম ও দর্শনের প্রতিও বিশেষ আগ্রহী ছিলেণ। প্রাচ্যের 
'আধ্যাজ্মিকতা মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের পক্ষ বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে 
তিনি বিশ্বাস করতেন। চীনদেশের তাও (8০195 ) সম্প্রদায়ের একটি 
যৌগিক প্রক্রিয়া তিনি বিশেষভাবে অনুধাবন করে তার হি 
মনস্তাত্বিক সত্য নিরূপণের চেষ্টা করেন। তার এই প্রচেষ্টার ফল "Secret 
of the Golden Flower’ "নামক গ্রন্থ । এ গ্রন্থ তিনি প্রখ্যাত চীনাবিদ্‌ 
_ উইলহেল্মের সাথে যৌথভাবে প্রণরণ করেন। এ ছাড়াও তিনি প্রাচ্য ও 
পাশ্চান্তের বহু ধর্মের অন্তর্গত প্রতীক, চিত্র, মগ্ডলাঙ্কন ( Mandala ) ও 
মুদ্রার মনস্তাত্বিক ব্যাখ্য দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কয়েক বৎসর আগে তাঁর 
Flying Saucer নাঁমক গ্রন্থে তিনি বর্তমান সময়ে বিভিন্ন দেশে ‘উড়ন 
চাকতী' দর্শনের এক মনস্তাত্বিক: ব্যাখ্যা দেন। তার মতে 'উড়ন চাকতী” ) 
এক দৃশ্যমান 'পুরাবৃত্ত, ( Visual Myth ).| < মানুষের মনে আঁদিমকাল 
থেকে যে পুরাবৃত রচনার প্রবণতা রয়েছে; ত তারই প্রভাবে বর্তমান কালের 
বৈজ্ঞানিক পরিবেশে, বৈজ্ঞানিক বিষয় নির্ভর করে রচিত হয়েছে ও দৃশ্যমান 
-পুরাবৃত্ব-উড়নচাকতী ৷ 





শগ্ন্থপ্রসঙ্গ 


রবীন্দ্-আলোচনা 
মৃণালকান্তি ভদ্র 


গ্রন্থ ছুখানিই * সংকলন এবং রবীন্দ্র-জন্স-শতবাঁধিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত ৷ 
"প্রথমটি তরুণ অধ্যাপক ও চিন্তাশীলদের মৌলিক রচনায় সমৃদ্ধ. এবং দ্বিতীয়টি 
রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দেশে-বিদেশে জ্ঞানী ও গুণীর! বিভিন্ন, ভাষায় যে সমস্ত 
সশ্রদ্ধ আলোচনা করেছেন, সেগুলির যত অঙ্থবাঁদ। শতবাধিকী ,উপলক্ষ্যে 
“বিভিন্ন সংকলন ও পুস্তকের ভীড়ে বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ধ এ-রকম ছুটি সুরুচিপূর্ণ 
ংকলন প্রস্তুত করবার জন্য সম্পাদকেরা আমাদের কাছে ধন্যবাদার্হথ। 

“রবীন্দ্রনাথ £ মনন ও শিল্প” গ্রন্থে এমন অনেক রচনা আছে যা 
-দৃষ্টিভংগীর দিক দিয়ে সম্পূর্ণ নৃতনত্ব অর্থে অনেক সময় "অদভূত কিছু এবং চমক্‌- 
লাগান কোন কথা । কিন্তু এই সংকলনে প্রবন্ধকারেরা অনেক নৃতন কথা 
“বললেও সেগুলির উদ্দেশ্যে শুধু কিছুক্ষণের জন্য চমক লাগান নয়। এই সমস্ত 
- প্রবন্ধে লেখকরা তাদের যুক্তিপরস্পরার় যে বক্তব্য উপস্থিত করেছেন তার 
' একটু অপ্রত্যাশিত হলেও অগ্রহণীয়-নয়। প্রনঙ্গতঃ অশ্রকুমার সিকদারের 
“রবীন্দ্রনাথের সনেট’ প্রবন্ধটি উল্লেখ .করা যেতে পারে। লেখকের প্রধান 
বক্তব্য, রবীন্দ্রনাথের তথাকথিত সনেট কবিতাগুলি নেটের লক্ষণ অনুযায়ী 
সনেটের পদবাচ্য নয়, সেগুলিকে কেবল মাত্র চতুর্দশপদদী বলা যেতে পারে, 
, “শোন মাত্র আমাদের এতকালের বিশ্বাসে ধাক্কা লাগে। আমাদের ধারণা 
ছিল, বাংলা কাব্য-জগতে মাইকেল ‘মধুসুদন দত্ত প্রথম সনেটের প্রবর্তন 











* .(১) রবীন্দ্রনাথ £. মনন ও শিল্প--সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত : 
অচলায়তন প্রকাশনী । 
: (২) দেশে বিদেশে রবীজনাথ--নম্পাদনা : কমলাপতি দে ও 
বাসব সরকার । 
বস্তু প্রকাশনী । 
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করেন, তারপর রবীন্দ্রনাথ তার অসামান্য প্রতিভাবলে তাকে আরও উন্নত. 
করে তোলেন। রবীন্দ্রনাথের সনেট সমন্ধে অন্যান্য যে সমস্ত আলোচন! 
আছে, নে সমস্ত জায়গায় একটা উদ্দামময় ভক্তি তার চতুদর্শপদী কবিতাগুলির "1 
বিচারের প্রধান বাহন হয়েছে। ফলে এই কবিতাগুলি সম্বন্ধে. একটা ভুল' | 
ধারণা থেকে গেছে। শীনিকদার সনেটের ইতিহাস, তার বিভিন্ন পর্বে যে 

দ্বন্দ ও শেষ পর্বে যে সমন্বয় আছে, সনেটের দেহে যে গীতি কবিতাকে, এক দৃঢ় 
পিনদ্ধ কাঠামোয় নিজেকে নংকুচিত করতে হর-_এ সমস্ত কিছু পুংখানুপুংখ . 
আলোচনা করে দেখিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ গীতিপ্রবাহের তরন্দে আন্দোলিত 
হয়েছেন, যে যন্ত্রণা-সংঘাতের মধ্য দিয়ে সনেটের উত্তরণ, তা তীর গীতি- - 
প্রাবল্য ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। “দু'একটি কবিতায় হয়ত তিনি কিছুটা সাফল্য 

লাভ করেছেন, কিন্তু সেখানেও হয়ত ব্যাকরণগত বিচ্যুতি আছে 13 
শ্রীসিকদারের এই প্রবন্ধ ১১০ সনেট সম্বন্ধে আমাদের নত্যই হুতন 
করে ভাবায়। ৃ : 

' দ্বিতীয় প্রবন্ধে, যা যুক্তির দিক থেকে আমাদের: কাছে আকর্ষণীর মনে 
হয়েছে তাহোল শ্রীশঙ্থ ঘোষের. “রবীন্দ্রনাথের নাটকের গান।” নাটকে: 
গানের প্রয়োগ নাট্য-গতির প্রয়োজন ন! হলে গান হিনাবে তা মর্মস্পর্শী 
হলেও নাটকের দিক থেকে তার আবেদন ব্যর্থ ৷ শ্রীঘোষের মতে রবীন্দ্রনাথ 
বহু নাটকে অবান্তর গান প্রয়োগ করেছেন, গান অনেক জায়গায় সংলাপের , 
ব্যাখ্যা হয়েছে, কোথাও বা কেবল মাত্র নাটকের অংগসজ্জার উপক্রণ 
হিসাবে কাজ করেছে। শ্রীঘোষের আলোচনায় মনে হয়, এই রকম বহু 
অপ্রয়োজনীয় গান বন করলে 'রবীন্দ্রনাটক আরও সুন্দরভাবে রবের দিক 
থেকে ঘনীভূত হতে গারত। তার এ বক্তব্যের বিরোধিতা ন! করেও যে 
প্রশ্ন আমাদের যনে জাগে, তাহোল, আ'মর! কিঃ হনে অনেক সুন্দর গান . 
হারাতুষ না? ৃ 

তৃতীয় আর একটি মাত্র প্রবন্ধের উল্লেখ করব, তা হোল, রর 
মজুমদারের “রবীন্দ্রনাথের গন্ভকবিতা ৮ লেখক: গগ্কবিত প্রনন্দে বলতে: 
চেয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ গন্য কবিতায় এমন কোন কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি, যা. ' 
পদ্য কবিতায় অন কর! তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল। লেখক কিছু উদাহরণ ' 
তুলেছেন, যদিও আমার মনে হয়, নেগুলি যথেষ্ট নয়। আমার মনে হয়». 
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গছা-কবিত রবীন্দ্রনাথের একটা সাময়িক খেয়াল নয় । একট! বিশেষ কোন 
যুগের পরিপ্রেক্ষিতে কবি যা! বলতে চেয়েছেন, তা হয়ত পদ্য-ছন্দে . বলা সম্ভব 
নয়। কাব্যের ইতিহাসে দেখা গেছে, বিশেষ বিশেষ যুগে কাব্যের আদিক 
বদলেছে । বিগত শতাব্দীতে মহাকাব্যের আন্দিকে কাব্য লেখা সম্ভব ছিল, 
কিন্তু আজআার তা সম্ভব নয়। বরীন্দ্রনাথের গগ্ভ-কবিতার ইতিহাসে জানা 
যায়, জালিরানাওয়ালাবাগে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের খবর শোনার পর তিনি 
“লিপিকা'র লেখ! নিয়ে মকস করেছেন। তারপর ‘পুনশ্চ’ পরিশেষ এমন 
একটা যুগে লেখা, যখন সমস্ত পৃথিবীতে একট! যুদ্ধ-্লান্ত দীশ্বানের পর্ব 
চলেছে; দেশে দেশে মানুষের ছুর্গতি চরমে পৌচাচ্ছে আর আমাদের দেশে 
সাধারণ মানুষ দিনের পর দিন লাঞ্চিত হচ্ছে! সমস্ত সি লয়ে, চারদিকে 
একটা অযিলের আবহাওয়া। এ ছাড়া; কবির মানস-পরিবেশে মস্ত 
ছন্দোহীন জগত এমন একটা বিশেষ যশ পাচ্ছিল, যাকে হয়ত মিলে প্রকাশ 
কর! চলে না। অবশ্য লেখক বলবেন, রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জীবনে গণ্য 
কৰিত। ও পদ্য-কবিতার পাল।-বদল চলেছে । তার কি করে ব্যাখ্যা করা 
যায়? আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের মন অত্যন্ত মিলনে উৎসথখ এবং 
মিলই তার স্বভাবনিদ্ধ বীতি। তবু পৃথিবীর দ্বন্দ, সংঘাত মানবের ছুঃখ-ছুর্দশা 
- তাঁকে বিচলিত করেছে এবং সেগুলিকে প্রকাশের জন্তা গঁ্-কবিতাকেই তিনি 
"উপযুক্ত বাহন মনে করেছেন। আর একটা কথা! এ প্রনন্দে মনে হচ্ছে, 
ইংরাজী কবিতাও মিলের পর্ব ঘৃচেছে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে। এখন 
গছ্ধ-কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সার্থক হয়েছেন কিনা সে বিচার আমার আয়ত্তের 
বাইরে, তবে আমি মনে করি, গগ্ভ-কধিতা কবির কাব্য-জীবনের বিশেষ 
পর্বের ভাব-প্রকাশের জন্য অত্যাবশ্যক ছিল। 
অন্তান্য রচনার মধ্যে হীরেন চক্রবর্তীর “রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনীতিক” 
ও “আধুনিক নৃত্যনাট্য, রবীন্দ্রনাথ” পর্যায়ে সুধীর চক্রবর্তীর লেখা উল্লেখ্য । 
পরিশেষে একটি প্রগ--“রবীন্দ্রনাথ, মনন ও শিল্পে” রবীন্দ্র-প্রতিভার সমস্ত 
_ দিকে আলোকপাতের চেষ্টা করেছেন সম্পাদক, কিন্তু দর্শনের জগতে রবীন্দ্র- 
প্রতিভার দান.ন্বদ্ধে নীরব কেন? দেবীপদ ভট্টাচার্য রচিত “রবীন্দ্রনাথের 
ধর্মবোধ ও শিশুচিত্ত’ এ প্রসঙ্গে অসম্পূর্ণ রচনা ।. 
দ্বিতীয় সংকলন গ্রন্থে সম্পাদকদ্য় ‘পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রবীন্দর-প্রতিভার 
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উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলিকে আহরণ করেছেন 1. বহু লেখাতে হয়ত শুধু লেখকের" 
উচ্ছানময়, উক্তি আছে, কিন্ত আবার বহু প্রবন্ধে রয়েছে যেখানে রবীন্দ্রনাথকে 
বিদেশীর দৃষ্টিতে সম্যক উপলব্ধি করবার' প্রচেষ্টা রয়েছে। দেশের যে সমস্ত' 
বিভিন্ন লেখা সংকলিত হয়েছে, তার মধ্যে কয়েকটি রচন! নত্যই তাৎপর্যপূর্ণ ॥ 
এ. থেকে আমর! জানতে পারি, কবির সহযোগী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যারই তাঁকে” 
প্রথম বিশ্বকবি বলে অভিনন্দিত করেন" 'রবীন্দ্রনাথের কাব্য-রচনার প্রথম 
যুগে তাঁর সম্বন্ধে কি রকম সমালোচনা তারও পরিচয় পাওয়! যাঁর দুটি" 
লেখায়। রবীন্দ্রকাব্য আলোচনার ইতিহানে এ লেখাগুলির মুল্য সন্দেহাতীত ।*. 


১৯১৩ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পান এবং এই সমর তাঁকে, 
ইয়োরেপীয় জনসমাজে পরিচিভ করান এজর! পাউণ্ড । সম্পূর্ণ বিপীরত ধর্মের" 
কবি হয়েও তিনি রবীন্দ্রনাথের, কাব্যের বংগীত-মাধূর্ধ উপল করেছিলেন 
এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্তের তফাৎ সত্বেও, তার মধ্যে একজন মহাকবির সন্ধান 
পেয়েছিলেন ' এজর! পাউগ্ডের এ প্রসর্দে একটি লেখা নংকলনটির গৌরব 
' বাড়িরেছে। রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে ত্বারি বিদোর একটি লেখা আছে, যা 
কবির ছবির ছুবৌধ্যতাকে আমাদের কাছে সরল করতে চেষ্টা করেছে ।' 
সাধারণতঃ কবির ছবি সম্বন্ধে দেখ! যায় বিভিন্ন মত এবং নানাবিধ মতের মধ্যে 
আমরা দিক্ভ্রান্ত হয়ে পড়ি। সেদিক দিয়ে এ রচনা সাধারণ বুদ্ধিকে 
রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে সত্যকার ধারণা দিয়েছে বলে মনে হয়। ডঃ হাইনজ, 
মোদে “রাজা” নাটক সম্বন্ধে অনেক নৃতাত্বিক ও এতিহাসিক তথ্যের সন্ধান 
দিয়েছেন এবং “রাজা” নাটকের তত্ত্বের দিক উপলব্ধি করতে এ রচনা সহায়ত! 
করবে বলেই আমরা বিশ্বাস । এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে আছে বহু 
স্থৃতি কথা যার মধ্যে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো ( বিজয়া) ও তান্-যুন-শানর রচনট 
আমাদের গ্বদয়কে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। এরকম ভক্তি ও শ্রদ্ধার সমাবেশ: 
আমাদের স্বদেশেও রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রতি আমর! দেখাতে পারি নি। সমস্ত: 
সংকলনে পাকিস্তানের আজিজুল হাকিমের লেখাটি বেস্থুর বাজে । সম্পাদকঘয় 
এটি বর্জন করলে পাঁরতেন। খুণ্জলে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শন্ধানত লেখা 
নিশ্চয়ই পাওয়া যেত। 

সম্পাদক কমলাপতি দের তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ সত্যই প্রশংসার ঘোঁগ্য। দেশ- 
বিদেশে রবীন্দ্রনাথ প্রচুর সম্মান পেরেছেন সত্য, কিন্তু অপমান ও গ্লানিও তাঁকে 
কুড়োতে হয়েছে যথেষ্ট ।. বিশ্বখ্যাতির উত্তরণের ইতিহাসে নে দুঃখ-বহনের 
কাহিনী আমাদের অনেকের কাছেই অজানা। .এদিকে লেখক আমাদের 
দৃষ্টিকে সচেতন করেছেন। অন্ুবাদগুলি সাবলীল, ও .আন্তরিক। তবে. 
কোথাও উদ্ভট 'শব্দ-প্রয়োগে একটু বেশক দেখা গেল। 
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be ংক্ষিপ্ত গ্রন্থ পরিচয়: 
জগন্নাথ গুপ্ত. 


প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান চর্চা ঃ আরমেশচন্দ্ মজুমদার 


বিজ্ঞান জগতে 'প্রাচীন হিন্দু, এবং প্রাচীন গ্রীক জাতির মধ্যে কার' 
মৌলিকত্ব কতখানি তা বল্লা শক্ত, তবে লেখক কিছু এতিহাণিক তথ্য 
সংকলন করে দেখিয়েছেন যে হিক্দুজাতির অবদান সামান্য নয়, এবং তা 
সম্বন্ধে আরও তথ্য. নংগ্রহ করার প্রয়োজন আছে। দৃশ্যমান জগতের মূল তত্ব: 
জানার ইচ্ছা এবং যুক্তিমূলক মনোবৃত্তি বহু প্রাচীন কালাবধি ভারতে ছিল। 
জ্যোতিবে তার উজ্জ্বল পরিচয় । জ্যামিতি ও পাটিগণিতে বৈদিক যুগ হতেই 
তাঁরা নান! স্ুত্াদি আবিষ্কার করেন, পরে বীজগণিত ও [ত্রকোণমিতিও' 
তাঁদের গবেষণায় স্থান পায়। বৌন্ধ যুগে আয়ুর্বেদ ও শল্যচিকিৎনার অদ্ভূত 
উন্নতির প্রমাণ পাওয়া যায়।. রনায়ন'.ও উদ্ভিদবিদ্যা তখন আযুর্বেদশান্ত্ের ' 
অল্লবিস্তর অন্তর্গত ছিল । আলোক-বিজ্ঞান, ধাতুবিদ্যা, মণিকবিদ্যাতেও তারা 
নৃতন নূতন তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। বিশেষজ্ঞ দলের দ্বারা এই সকল, 
আবিষ্কারের যথার্থ মূল্য ও মৌলিকত্ব'নিণীত হওয়া উচিত। 


রাশি-বিজ্ঞানের কথাঃ শ্রীপুর্ণেনুকুমার বন্থ : 


বিশ্ববিষ্ঠা নংগ্রহে গণিত সম্বন্ধে এইখানি দ্বিতীয় বই, প্রথমখানি ওই; 
গগণবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘গণিতের রাজ্য । রাশি-বিজ্ঞান পুর্ণেন্দুবাবুর 
রাজ্য বললে ভুল বল! হয় না। রাশি-বিজ্ঞানের প্রাথমিক তত্ব ও কৌশলগুলি, 
লেখক সধত্বে বুঝিয়েছেন । গণিতের নংকেতাদি থাকলেও কিছু ধারণ! হ্র। 
অংশক চয়ন পঞ্চতি, সহগতি ও'নির্ভরণ নম্বন্ধ লেখকের প্রকাশভঙ্গী প্রাঞ্জল । 
দুঃখের বিষয় নাশি-বিজ্ঞানের পরিভাব। দুরূহ ( বথ। M০০" মানে ভূখিষ্টুক )১. 
অগত্য, লেখককে বইথানির শেষে শাস্ত্রীয় পরিভাষার একটি পরিশিষ্ট জুড়তে. 
হরেছে। 
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রসায়ন ও সভ্যতা £ শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায় 


বইখানিতে অধ্যাপক রায় খুবই সংক্ষেপে রসায়নের এতিহানিক অগ্রগতির . 
পরিচয় দিয়েছেন। বর্তমান রসায়ন" কিভাবে খাগ্ ও মানব-সভ্যতার অন্থান্ত 
' কাঁচামাল উৎপাদন করতে সমর্থ তার নানা উদাহরণ দিয়েছেন। কেন্দ্র 
রসায়নের যুগকে লেখক ভাবী যুগের সঙ্গে যুক্ত ক'রে একট! ভাবী সমৃদ্ধির যুগের 
আভানচিত্র দিতে চেষ্টা করেছেন। উপসংহারে সেই শাশ্বত সত্যটি মনে 
করিয়ে দিয়েছেন যে, কোনও পরিমাণ খাদ্য শক্তি ও সম্পদই মাঙ্গযের যথেষ্ট 
হবে ন! যদি ইষ্ট কি কল্যাণ কি তা নে ভুলে যার।. 


আ্যান্টিবায়োটিক £ শ্রীবীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 


একরকম বলা চলে যে বর্তমান অ্যার্টিবায়োটিকের, যুগ ১৯২৯ লালে 
‘পেনিসিলিন আবিষ্কারের সাথে আরম্ভ হয়েছে। গত ত্রিশ বছরে যে অপরিমের 
অন্ুুনদ্ধান এবং অক্লান্ত পরিশ্রম এই জাতীর ভেষজের জন্য করা, হয়েছে, তার 
অল্পই আজও সাফল্য গৌরবে . মণ্ডিত, তবু' যেটুকু নফল হয়েছে তাতেই 
চিকিতনাজগতে যুগান্তর এনেছে। .বইখানিতে পেনিসিলিন ও ্রেপটোমাইনিন 
ব্যবহার সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা, ক্লোকোমাইনিটিন অরিওমাইনিন 
টেরামাইসিন ব্যবহার সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। পরিশেষে পিশ্প্রী পেনিসিলিন 
ফ্যাক্টরির ইতিহাস এবং সেখানকার্‌ পেনিনিলিন প্রস্তুত প্রণালী বর্ণনা করে 
' উদীয়মান লেখক তার স্থখপাঠ্য বইখানির আকর্ষণ বাড়িয়েছেন। ২ 





চারখানি গ্রন্থই বিশ্বভারতী প্রকাশিত। 


৪৭ - i প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


(৬৪ পৃষ্ঠার পর ) 

ম্যানেজার রাইকোর আর এক সাংবাদিক পার্ক নসান এগিয়ে এল তার মৃত্যুর 
পরোয়ানা নিয়ে | | 

রাইকারের স্ত্রী মারী তার ঘৃণ্য স্বামী ও আফ্রিকা থেকে দুরে যাবার 
আশায় এবং কয়ারীর হাতে নিজেকে সমপর্ণের দমিত বাসনার আঘাতে 
অস্থির হয়ে এক নিষম মিথ্যে রটাল ! মারা ঘোষণা করল, সে কয়ারশর 
সন্তানের জননী | রাইকারের রিভলভারের গুলীতে মরল কয়ারী, কিন্তু 
কয়েকটি প্রশ্ন রেখে গেল । 'মরবার ঠিক আগের মুহুর্তে তার কাঠ থেকে 
একটা এসেছিল ডাক্তার কলিনের কাছে যা হাসির শব্দের মত। কথা 
ফুরিয়ে যাবার আগে কয়ারী বলেছিল, “এ বড় অদ্ভুত, আর তা না হলে-*'1” 
তার এই অসমাপ্ত উক্তি ক্যাথালিকরা সানন্দে এই ভাবে পৃণণঞ্গ করেছেন-- 
‘এ বড় অদ্ভুত, আর তা না হলে ঈশ্বর আছেন।” কয়ারার এই শেষ 
অসমাপ্ত উক্তিটকে এইভাবে সম্পর্ণতা দেওয়া অযৌক্তিক এমন কথাও 
যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা সহজ নয়। ঈশ্বরের অস্তিত্বে কারীর অবিশ্বাসের 
সহ ভার কি ঈশ্বরের অস্তিত্বই প্রমাণ 'করে না? তা না হলে তার . 


. অবিশ্বাসের ভার এমন দুঃপহ কেন? এই ধরণের প্রশ্ন গ্রণণ সচেতন প্রচেষ্টায় 


পাঠকের মনে সঞ্চারিত করেছেন । 
প্যাক্কাল, ফ্ৰয়েড ও বোদ্‌লেয়ারের ভাবনা “এ বার্ণট আউট কেস’ 


' বইটির শুর থেকে শেষ পর্যন্ত ইতস্ততঃ বিতত | মানুষের নিজের দু 


দুর্দশার বেদনার অনুভবের তীব্রতা তার মহত্বের মাপকাঠি । মৌল পাপ 
ক্‌টকৌশলশ প্রযত্ে প্রচ্ছন্ন রাখাই সভ্যতার একমাত্র ভুমিকা । 

বইটির প্রথমাংশ অসাধারণ, কিন্তু দ্বিতীয়াংশ নেহাত সাধারণ | দ্বিতীয়াংশে 
স্বামী-স্ত্রী প্রেমিকের ত্রিকোণ দ্বন্দ: ও তার পরিণতি মামুলী উপন্যাসের 
নকসায় নিখইতভাবে সম্পৃক্ত এবং চক দেবার প্রবণতা থেকে উৎসারিত । 
বস্তুত গ্রেহাম গ্রীণের গভীর উপন্যাস ও সুখপাঠ্য রহস্যাপন্যাস বিভিন্ন 
বিন্দুতে পরস্পরকে স্পর্শ করে । শুধু রহস্যোপন্যাসে মন্তব্য স্বল্প, চরিত্রের 
বিকাশ কম, ঘটনা বেশি এবং ঝোঁক সুখাবহ. পরিণতির দিকে । কিন্তু; 
লেখকের মানসচচণর ব্যাপ্তি দুই জাতের উপন্যাসেই পণ” নিদিষ্ট, কৈশোরেই 
চিরদিনের ফল অনেক সময় তাঁর উপন্যাস মহৎ শিল্পকীর্তি মনে হয় না, 
মনে হর সুদক্ষ শিল্পকর্ম। জন্ম নিণাঁত ; দুই জাতের উপন্যাসে জীবনদৃষ্টি 

প্র--৭ 


॥ গ্রাহাম গ্ীণের সাম্প্রতিক উপন্যাস Le বা ০৯৮, 


মৃলগত ভাবে অভিন্ন! ফলে অনেক সময়: তাঁর, উপন্যাস মহৎ শিপ; 
কীর্তি মনে হয় না, মনে হয়.সুদরক্ষ শিল্পকর্ম। দুই জাতের কাহিনী- 
বয়নে অংশ বিশেষ অসম্ভাব্যতা ও কষ্টকম্পনার প্রশ্রয় রয়েছে । যেমন 
এ “বানটি আউট কেস’ এ কয়ারীর স্থপতি হিসেবে. প্রায় বিশ্বব্যাপী 
জনপ্রিয়তা, যা অসম্ভাবনীয় | | 
বলা বাহুল্য, গত তিন দশকে যুরোপে, এ দেশেও, উপন্যাসের 

আত্গিক নিয়ে নানা পরাক্ষা হয়েছে। বিভিন্ন উপন্যাসকারের জানা নতুন 
রীতির, উপস্থাপনার পটুত্বের অজঅ উপহার পাঠকরা পেয়েছেন। খ্রেহাম 
“গ্রশনের কোন .নতুন-রশীতির সচেতন প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় নাঃ তিনি 
সামগ্রিকভাবে প্রচলিত রীতির অনুসারী । তবে তাঁর মিতভাবিতা 
. বিস্ময়কর » তাঁর উপমা-্্রয়োগ গভীরভাবে. নাড়া দেয়। আর অসহ্য 
: দুঃখের. কথা কান্নার সুরে না বলা যদি আধুনিক হয়, গ্রেহাম গ্রীন , 
.' আধুনিক । 
"তাঁর গভার' উপন্যাসগ্ীলতে যে জশবনদৃষ্টি প্রতিভাত, একটি, 
বৃত্তের সঙ্গে তার নিখটত তুলনা চলে। অবশ্য মনে রাখতে হবে, যে 
লেখক তাঁর জাঁবনদৃষ্টির প্রতিভাসে একটি নিখুত বৃত্ত রচনায় মগ্ন 
তিনি যে বিন্দুতে শুরু করেছেন সেখানেই আবার ফিরে আসছেন 
" বাকহ্যাম্পস্টেড থেকে মোক্ষয়ারে এই সাতান্ন বছর বয়সেও গ্রীনেয় 
মানসচচ্চন সেই মৌল পাপ, ক্লান্তি ও শুন্যতাবোধ, মানুব, ও ঈশ্বরের 
.. অম্বদ্ধের বৃত্তে সম্পৃক্ত । সেই বৃত্তের চড়া রঙের ডৌল -বলিগ্ঠ পায়ে 
পার হয়ে, অন্য কোন নতুন দ্বিগত্তে পেশীছনর যন্ত্রটায় তাঁর ভাবনা 
কাঁপছে না। | 


তাষা-উপভাষা প্রসঙ্গ 
সুধীর করণ 


বিবত্তিত সভ্যতার মতো ভাষাও বিবর্তিত । ভাষা-বিজ্ঞানের মাধ্যমে 
আমরা স্পষ্টতঃ বুঝতে পারি যে ভাষার উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশ, সভ্যভার উদ্ভব 
ও ক্রমবিকাশের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে সম্পৃক্ত । আদিম যুগের মানুষের মুখেই ভাষার 
প্রাথমিক স্বত্রপাত এবং এর মূলে প্রয়োজন বোধই মুখ্য । এ কথা বিতর্কাতীত 
যে ভাষা কোনক্রমেই জীব্জন্ত-গাছপালার“মতো প্রাকৃতিক নয় ; মানুষের এবং 
সমাজের বিশেষ প্রয়োজনেই ভাষার উৎপত্তি এবং ভাষা এক ধরনের মানুসিক 
এবং শারীরিক প্রক্রিয়া মাত্র । 
ভাষার স্বত্রপাত অন্থুকরণ বৃত্তিতে। বিভিন্ন পশুপাখির ধ্বনিকে অনুকরণ 
করার প্রবল ইচ্ছার ফলে ভাষার আবির্ভাব । অবশ্য এই ইচ্ছা' ও আদিম 
সমাজের প্রয়োজনবোধের সঙ্গে যুক্ত এবং এই প্রয়োজনবোধ সম্পূর্ণরূপে আদিম 
শ্রেণীহীন সমাজের আধিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল ছিল। মানুষের প্রথম 
সংস্কৃতি-র অঙ্গ হিসাবে ভাষার প্রচলন, ধর্মের সুচনা, শিল্পকলার উৎপত্তি 
ঘটেছিল এবং এ সকলের মধ্যে সেকালের আধিক জীবনের স্পষ্ট ছাপ আছে। 
শিকারের সময় জন্ত্রদের ভয় দেখানোর ভজন্ত অথবা আয়ত্তে আনার জন্ত' পণ্ড- 
পাখিব ডাক অনুরুরণ করার, প্রচেষ্টা এবং হাতিয়ার প্রস্তুত করার কৌশল 
শেখানৌর জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা থেকে ভাষার উদ্ভব ঘটেছিল বলে 
অনেকের অভিমত সভ্যতা-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভাষাও ক্রমশঃ বিকশিত 
হ'য়ে শুধু প্রয়োজনীয় ভাবপ্রকাশের বাহন নয়, সাহিত্য-রচনার বাহন হয়ে 
ওঠে । 
যাই হোক্‌, এই অনুকৃতি কীলক্রমে বিশেষ বিশেষ শব্দে পরিণত হয়েছে 
এবং বিবর্তনের ফলেই নিছক অন্তুকার ধ্বনি মুখ্য স্থান লাভ করে স্থির হয়নি । 
নানাবিধ শব্দ (ওয়ার্ড) সৃষ্টির জন্য ধ্নিকে অবলম্বন করা হয়েছে। 
ভ্যতার বিবর্তনের মতো ভাষাও বিবর্তনশীল বলে এর মধ্যে পরিবর্তন” 


ণ 


[রত 


৯৮ | | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


শীলতা অনিবার্ষভাবেই বর্তমান । তবে এ কথা সত্য যে পৃথিবীর বিভিন্ন 
মানবসমাজে সভ্যতা-ও যেমন সবক্ষেত্রে সমানভাবে প্রাগ্রসর নয়, তেমনি- 
ভাষাও পৃথিবীর সর্বত্র সমান তালে অগ্রসর হ'তে পারেনি । বিভিন্ন ভাষার 
শব্দাবলী এবং প্রকাশক্ষমতা৷ নর করে এ বিষয়ে আমরা অবহিত হ'তে 
পারি। 
প্রতিষ্ঠিত ভাষা মাত্রেরই উপভাষা আছে । আধুনিক ভরি আলোচনায় 
আমর! দৃঢবিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারি যে উপভাষা কিন্তু কোন ভাষার শাখা 
নয়। একটি বৃহৎ বৃক্ষের সঙ্গে ভাষার তুলন! ক'রে উপভাষাকে যদি বর্তমান- 
কালে সেই বৃক্ষের শাখা-প্রশাখার সঙ্গে উপমিত করি, তা’ হলে হয়তো ভাষা- 
উপভাষার মৌলিক সম্বন্ধ অস্বীকৃত হবে না! কিন্তু এতিহাসিক ভাষা -বিবর্তনের: 
ক্ষেত্রে এ কথা বৈজ্ঞানিক সত্য বলে গৃহীত হবে না৷ 
. অভি প্রাচীনকালের বিশেষ বিশেষ ভাষা-সম্প্রদায় থেকে বহুবিধ উপভাষার ' 
জন্ম] প্রমাণ আমাদের হস্তগত। ..এ কথা স্মরণ রাখার প্রয়োজনীয়তা আছে. 
যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের এক একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের মূল ভাষাই কালক্রমে বিভিন্ন 
. উপভাষার স্থষ্টি করেছে। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবর্গের মূলে কি ভাষা ছিল, তার 
_ নিদর্শন আমাদের অজ্ঞাত। কিন্তু ভাষাতত্বজ্ঞ পণ্ডিতদের প্রামাণ্য অভিমত, 
এই যে আহুমানিক সৃ্টজন্মের পঁচিশশো বছর আগে এই ভাবাবর্গ মূল ইউরোপীয়. 
ভাষ! থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে এই বর্গের কেলতিক, ইতালিক, জার্মানিক, গ্রীক এবং 
ইন্দো-ইরাণীয় প্রভৃতি নটি ভাষার উদ্ভব ঘটায় । এই সব ভাষার তুলনামূলক 
_ অধ্যয়নে মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার অস্তিত্ব সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ থাকে 
না। ধ্বনিতত্ব এবং রূপতত্বের বিস্তৃত আলোচনার অপেক্ষা না করে-ও এই 
ভাষাবর্গের শব্দগত সান্নিধ্য সম্পর্কিত কয়েকটি উদাহারণ দেওয়া যেতে পারে। 
ইতালিক, জার্মানিক এবং ইন্দো-ইউরোপীয় বর্গের ভাষায় ব্যবহৃত বেশ কিছু শব্দ 
নিয়োক্ত রূপেই বর্তমান ।- সংস্কৃত ভ্রাতা. (ভ্রাতর) শব্দটির ইতালিক বায় 
প্রতিশব্দ £ | 
₹ লাতিন-ফ্ৰাঁতের ( Frater ), 
ফরাসী--ফ্রের ( Frere ), 
ইতালিয়ান--ক্ৰ| ( Fra ), 
স্প্যানিশ--ফ্রে ( Frey )3 


চি 


ভাষা-উপভাষা প্রসঙ্গ - ৯৯ 


জার্মানিক বর্গের প্রতিশব্দ £ 
| জার্মীন-_ক্রদের (15005), 
-আইসল্যাণ্ডিক--ত্ৰদির ( brothir ),. 
২7 ইত্রাজী_ত্রাদার ( brother ); 
সুয়েডিস্‌--ত্রদের ( brother ), 7 
ড্যানিশ--ত্রর ( bror). ', | 
এ ছাড়া ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষার শব্দগত সাদৃশ্য ডাকা পরিলক্ষিত হয়। 
উদাহরণ স্বরূপ নিম্নলিখিত শবগুলিকে গ্রহণ করা যেতে পারে | 


~~ 


নী 


সংস্কৃত +8 ইংরাজী ' 
ভর | = ব্ৰাউ ( brow ) 
~~ টিথ২( 06৮৮, প্রাচীন ইং. tanth ), 
নাসা... - নোসু (৪০৯০), 
অদূ ' 3. ই (5): 
গম্‌ —' কাম্‌ ( come ), 
~ উদর লং আডার'( udder ), 
: পিতর্‌ : | __ ফাদার (father ) 
মাতৰ "== পু মাদার (20০7 ), 
শিলা ৮. হিল্‌ (531), -; 
৮4 গৌ ' সি কাউ (০০৬ )১ 
এ বিধবা - _- উইডো ( widow ), 
সুন্ব 7 = সন্‌ (3০৪) ইত্যাদি । - 


মূল ভাষা থেকে বিভিন্ন উপভাষিক বিবর্তনের এই মৌলিকতা স্বীকার ক'রে 
আমাদের সমকালীন উপভাষাগুলির দিকে যখন দৃষ্টিপাত করি, তখন অনিবার্ষ- 
. রূপে আর একটি প্রমাণকেও অস্বীকার করা চলে না। তা” হচ্ছে এই যে 
পরধর্তাকালে, নানাবিধ কারণে, মূল ভাষা থেকে বিশ্লিষ্ট হ'য়ে যখন এক একটি ' 
উপভাষাই এক একটি মূল ভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত হলো৷ এবং. আর-ও' পরবর্তীকালে 
পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'তে লাগলো তখন এক একটি দেশের বিভিন্ন 
অঞ্চলে যে উপভাষাগুলি পুনরায় সৃষ্ট হলো, সেই ' উপভাষাগুপির পারস্পরিক 
.. শনিষ্ঠ সম্বন্ধের উপর ভাড় ক'রেই আধুনিককালের ভাষাগুলি প্রতিষ্ঠা লাভ 


১০০, ূ প্রবন্ধ পত্রিকা ? 


করলো! । উদাহরণ স্বরূপ শি ভারতীয় আর্য-ভাষাগুলির নজীর. তুলে ধরা? 
য্তে ত পারে। 

আমাদের সমকালীন বাঙলা ভাষার রিকি ধরা যাক। 

বাউলা ভাষার উপভীষার সংখ্যা পাচটির. কম নয় এবং অতিমাত্রিক্‌ দৃঢ়তা 
অবলম্বন ক'রলে তা’ আরো বাড়তে পারে |; এবং প্রত্যেকটি উপভাষার অধ্যেই- 
রিভিন্ন উপভাধিক গোষ্ঠীরও সাক্ষাৎ গাওয়া যাবে। , বাউলা ভাষার এই 
উপতভাষাগুলি কিন্ত মূল বালা ভাষা থেকে উদ্ভূত হয় নি,_যেমন ভাবে বৈদিক- 
আর্য ভাষা থেকে বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষার আবির্ভাব হয়েছিল । 'বরং এই কথাই 
স্বীকৃত যে পূর্ব-মাগবী অপভ্রংশ থেকে বিভিন্ন উপভাষার উদ্ভব এবং এই বিভিন্ন 
উপভাষাবর্গ বিশেষ বিশেষ কারণে একান্নরর্তী পরিবারের মতো একত্রে একটি 
ভাষার অন্তভূক্ত হয়েছে এবং এই উপভাধাগুলির মধ্যে বিশেষ বিশেষ গুণসম্পন্ন 
একটিকে সবাই মিলে গৃহকর্তৃত্বের স্বীকৃতিদান করেছে। তাই বাউল! ভাষার 
অন্তর্গত বিশেষ একটি উপভাষা (হুগলী-চন্দননগর এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ) 
সামাজিক, ওঁতিহাসিক, ভৌগোলিক এবং রাজনৈতিক.কারণে বাঙলা-উপভাষা- 
ভ্রাতৃত্বের পরিচালন! করার অগ্রাধিকার লাভ করেছে । 

 বর্তমানকালে উপভাষাকে কোন ভাষার শাখা ব'লে ধ'রে নেওয়া সংগত হবে 
না। কারণ উপভাষাগুলিও স্বাভাবিক ভাবে প্রবৃদ্ধ এবং উপভাষা সব সময়ই 
আঞ্চলিক ভাষা । অন্ততঃপক্ষে হাজার বছর আগেই বাউলাদেশের (পূর্ব- 
পাকিস্তানের এবং আসাম-বিহার প্রভৃতি প্রদেশের বাঙলাভাষী অঞ্চল সহ) 
, বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন উপভাষার উদ্ভব হয়েছিল । a 

' উপভাষার মৌলিকত্ব আঞ্চলিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সম্প্রদায় বিশেষের 

পারস্পারিক অস্পষ্ট বোধগম্যতা-ই উপভাষার বৈশিষ্ট্য [ “Dialect is 
constituted” by the speech of ‘all those persons in whose 
utteranees ‘variations ‘are not উহা Derceieed or attended 
০0০ Prof. P. Gune ] | 

একটি উপভাষার মধ্যেও ধর্মগত, সম্প্রদায়গত, গোষ্ীগত কিঞ্চিৎ ভাষা-পার্থক্য 
থাকতে পারে এবং ধ্রনিবিচারে এ.সব ক্ষেত্রে কোন্‌ কোন সময় ধ্বনির উচ্চারণ! 
রীতির বিভিন্নতা-ও থাকতে পারে ! 

. ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে উপভাষা, রোদ ভাষার চেয়ে ' “নর নয়? . 


জা 


শি 


ভাষা-উপভাষা প্রসঙ্গ ১০১ 
আসলে ভাষা এবং উপভাষার পার্থক্য গুণগত নয়, পরিমাণগত। [ “They do. 
not differ in kind but in degree”—P. Gune. ] | f 

ভাষাতাত্বিক মেইলেট ( Meillet -এর মত্-_“One and the same 


language shows, in every section of the community in which it 


‘ is spoken, certain peculiariarities in pronunciation, in grammer 


and in vocabulary. These peculiarities and handed ‘down from | 
geheration to generation and every .generation seeks to increase 
them, ‘The totality of such changes ‘in the same tongue we 
call dialects, which without being identical, have certain 
common peculiarities and a general resemblance which is so 
recognised by the speakers.” * 

বলাবাছল্য “বাউলা ভাষা’ অভিধায় বিশেষ কোন একটি উপভাষাকে প্রকাশ 
করার কোন সার্থকতা নেই । সমগ্র এবং অখণ্ড বাঙলা ভাষা বিভিন্ন উপভাষার 
সন্মিলনের ফলক্রুতিমাত্র । ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত উপভাষিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনেই ভাষার 
প্রতিষ্ঠা। উপভাষাগুলির মধ্যে পারস্পরিক সান্নিধ্য, শব্দগত ও রূপগত সাদৃশ্য 
এবং সাংস্কৃতিক বন্ধনের ফলে ‘ভাষা’ প্রতিষ্ঠা লাভ করে । আঞ্চলিক বৈাদৃ্ট 
যদি সাদৃশ্যকে অতিক্রম না করে তবেই ভাষার মেলবন্ধন ঘনিষ্ঠ হয়। বাঙলা 
ভাষা তাই বিভিন্ন উপভাষার-_সম্মিলিত জ্ঞাতিত্ব মাত্র এবং তা সত্বেও, "বাউলা 
ভাষা! ( Standard colloqual Bengali) নামে যে ভাষার পরিচিতি, সে 
ভাষা-ও মূলত উপভাষা মাত্র এবং সম্মিলিত জ্ঞাতিবর্গের শিরোমণি স্বরূপ । 

কতকগুলি বিশেষ উপাদানই এই জ্ঞাতিত্ব রক্ষার সহায়ক । একই ধরণের 
শব্দ-প্রাধান্ত, ক্রিয়ারূপ, প্রত্যয়-বিভক্তি-অনুসর্গাদি প্রয়োগের রীতি, সাদৃশ্য 
প্রভৃতি বিভিন্ন উপভাষাকে এক ভাষার অন্তর্ভুক্ত করে দেয়।। এ ছাড়াও বিভিন্ন . 
অঞ্চলের মধ্যে সংযোগশীলতা, সংস্কৃতির বন্ধন, এঁতিহোর সমতা, জাতীয়তাবোধ 
এবং সর্বশেষ অথচ সর্বপ্রধানরূপে সাহিত্য, বিভিন্ন উপভাষার যোগস্থ্রকে দৃবদ্ধ 
করে দেয়। বাঙলা সাহিত্য এই ভারে বিশেষ একটি অঞ্চলের ভাষার উপর 
প্রতিষ্ঠিত হলেও অন্যান্য উপভাষার সাহিত্য হিসাবে পরিগৃহীত হ'য়ে একটি সুদৃঢ় 
এঁক্যের পরিচয়ে বিধৃত হয়ে আছে । 

বাউলা! ভাষা বিভিন্ন উপভাষাসহ বর্তমানে' সুপ্রতিষ্ঠিত৷ : কিন্তু যে-সব 


১০২ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


বাঙালী উদ্বাস্ত দণ্ডকারণ্যে, তরাই অঞ্চলে, সৌরাষ্ট্রে এবং অন্ত দূরান্তে গোষ্ঠীবদ্ধ 
হয়ে সংখ্যালঘু রূপে অবস্থান করেছে, তাদের বাঙ ল! ভাষা৷ (উপভাষা) কালক্রমে 
আঞ্চলিক ভাষার স্পর্শে এসে.রূপাস্তর গ্রহণ করতে পারে । তবে বর্তমানকালে 
সংযোগ রক্ষণের হুযোগ-হুবিধার জন্তু তাঁদের ভাষা-সংস্কৃতি একেবারে বিলুপ্ত/হবে 
না। তাই বাঙলা ভাষার বৈশিষ্ট্য ও অনেক পরিমাণে প্রকৃতিস্থ থাকতে 
পারবে। অবশ্য বিশেষ কতকগুলি কারণে একদা এক একটি ভাষাগোষ্ঠী স্বভাষা 
পরিত্যাগ ক'রে অন্য ভাষা গ্রহণ করেছে, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। কিন্তু 
মাতৃভাষার প্রতি মমত্ববোধ এতই স্বাভাবিক .-এবং দৃটবদ্ধ যে কোন কোন 
ভাষাগোঠী অত্যন্ত বিপরীত পরিবেশেও তাদের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে 
পারে। ছোটনাগপুরের ওরাওঁ (দ্রবিড় বর্গজাত) এবং পশ্চিম-পাকিস্তানে ব্রাহুই 
(দ্রবিড় বর্গজাত ) ভাষা আজও প্রমাণস্বরূপ বর্তমান । 


iE 
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' সাম্প্রাতিক্ত গলপ” ৪ উত্তৰ 
| _ রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত 
- আমার সাশ্াতিক গল্প প্রসঙ্গে’ আলোচনার প্রতিবাদে শ্রীযুক্ত সমীরকুমার 
মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যটি পড়লাম । প্রথমে তাকে অভিনন্দন জানাই-_-তিনি 
সত্যই আধুনিক ছোটগল্পের অনুরাগী এবং অভিনিবেশ-সম্পন্ন পাঠক । .. 
আমার আলোচনায় সাম্প্রতিক বাংলা গল্পের কয়েকটি প্রবণতা, তার সাফল্য 
ও -চেষ্টাকৃত নতুনত্বের রি প্রভৃতি বিষয়ে ইদ্ছিত ছিল। তাতে কয়েকটি গল্প- 
গ্রন্থের সমালোচনা ব্যপদেশে সাম্প্রতিক গল্পের গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করার চেষ্টা 
করেছিলীম। উত্তমপুরুষ-বাহুল্য, রুগ্ন বা বেকার নায়কের স্বগত-চিন্তা, 
কাব্যাতিরেক, উদ্ভট উপমায় আসক্তি প্রভৃতি প্রবণতার কথা উল্লিখিত হয়েছিল। 
ইদানীস্তন গল্পের অনুরাগী সমীরবাবু যদিও বলেছেন শ্রীযুক্ত গুপ্তের প্রবন্ধটি 
নান! কারণে যথেষ্ট তর্কসাপেক্ষ', তবু সে সব. বিষয়ে কোন, প্রতি -আলোচনা 
করেন নি। মনে হয়, তিনি আমার সঙ্গে একমত, 
প্রধানতঃ ননী ভৌমিক এবং দেবেশ রায়ের পক্ষে বক্তব্য উপস্থিত করতেই 
সমীর্বাবু কলম ধরেছেন । চু 
. যুক্ত গুপ্ত আশা করি জানেন যে ননীবাবু অনেকদিন রাশিয়াবাসী"__গল্সপ 
বিচারে লেখক কোথায় আছেন জানাট। আবশ্যিক নয়। আমি তো টাপাতলা 
বাই ফাস্ট'লেন থেকেই ননীবাবুকে, জানি, কবে তিনি রাশিয়া গেলেন কোন্‌ 
কাজে, কবার ছুটিতে এলেন দেশে, কবার স্বাধীনতায় ‘মস্কোর চিঠি” লিখলেন, 
তাও আমার অজানা নয়। কেবল আমি জানিনা 1 যে; গল্প নি করতে গেলে 
গল্পীর বাসস্থান জানতে হয়৷ 
শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় ধ্রে নিয়েছে, ধারা! ননীবাবুর ইদানীত্তন গল্পকে সানন্দে 
গ্রহণ করতে পারেন.নি বা পারবেন না তার] “বিভ্রান্ত” পাঠক । তার মধ্যে 
সবচেয়ে বিভ্রান্ত আমি ; কেননা বলেছি, “অন্তবিধ” “মাটিতে নেমে” ননীবাবুর 
আত্মহত্যার পথ৷” সমীরবাঁবুর লেখায় প্রকাশিত উন্মা অনেক তরুণ লেকের 


" মুখে, এমন কি পরিচয়? কার্ধালয়েও শুনেছি । আমার নাকি 'আর-একটু অপেক্ষা 


. করা উচিত ছিল’ ।- লেখকের মন স্পর্শকাতর, বাঙালী লেখক দেশজগুণেই বেশী 


মী 


১০৪ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ ' 


স্পর্শকাতর, ইদানীং বুঝি কাতরতাটা আরো বেড়েছে । নতুবা গ্যাকীডেমিক 
রীতির নিরুত্তাপ আলোচনাও এত কটু লাগে কেন? এ গল্প দুটিই প্রধান নয়, 
এ প্রবণতা” আমি প্রগতিশীল লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দূরে যাচ্ছে বলে মনে 
করেছি, “আত্মহত্যা বলিনি, বলেছি ‘আত্মহত্যার পথ’ । 

এতে প্রমাণ হয় না আমি অধৈর্স ও বিভ্রান্ত পাঠক ব! ননীবাবু সম্পর্কে আমি 


কোন চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। পরবর্তা গল্পে তাকে যে-কোনভাবে স্বপ্রতিষ্ঠ 


দেখলে আবার প্রশংসামুখর হতে বাধা কোথায় । আত্মহত্যা কেউ সজ্ঞানে করে 
/ 
না, বিশেষ মুহূর্তে ইচ্ছা করলেও পরে ত্যাগ করে। 
শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের ছুটি বাক্য উদ্ধার করি ৪ “আমিও স্বীকার করতে 


বাধ্য যে ও-ধরণের মনোভাব আমারও একবার এসেছিল । কিন্তু তা বলে তাই 
সত্যি নয়। তা বলে তাই সত্যি নয়’ কোন্‌ জাতীয় সাহিত্য বিচার? আমিও 


স্বীকার করি, “ও-ধরণের” মনোভাবটা যে যথার্থ কী ( “বিভ্রান্ত ?) তা সমীরবাঁবুর 
আলোচনায় স্পষ্ট নয়। অবশ্য নিষ্কোলাই অস্ত্রোভস্কির দুই খণ্ডে রচিত ০ 
the Steel is Tempered উপন্যাসের সঙ্গে মিলিয়ে ‘অন্যবিধ’ পড়তে নির্দেশ 
দিয়ে এক পৃষ্ঠা ধরে তিনি ‘প্রেমদর্শনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মৌল প্রভেদ' নির্ণয় 
করেছেন। | | 

একটি প্রাচ্য ( চীন! ) প্রবচনে আছেঞ্ু্ঠকতটা জানিনা সেটা জানাই হল 
জ্ঞানের প্রথম সোপান'। আমরা! প্রাচ্য হলেও এ কথাট। কার্ষক্ষেত্রে ভুলে যাই । 
নতুবা আমাদের দেশ “প্রেমের একনিষ্ঠতায় বিশ্বাসী’, পক্ষান্তরে, ওদেশের দর্শনে 


প্রেমের একনিতা একটা সৌথীন তত্ব ছাড়া আর কিছুই ন!'--বলে সহজ 


সংক্ষিপ্ত সরল শ্রেগীভাগ সম্ভব হয় কি করে? প্রথমতঃ রাশিয়া কতটা পাশ্চাত্য 
দর্শনে ( Western Philosophy বলতে সাধাবণতঃ যা বোঝায় ) বিশ্বাসী ? 
এঁতিহাসিক পরিবেশে ক্ল্যাসিকাল পাশ্চাত্য দর্শনের ব্যাখ্যা ভাষ্যের মধ্যে দিয়ে 
একটি স্বতন্ত্র দার্শনিক প্রত্যয়ের এঁতিহা রাশিয়া গড়ে ভুলেছে। দ্বিতীয়তঃ 
আমাদের মন রক্ষণশীল বলেই যদি প্রেমের “অন্তবিধ” রূপ উপলব্ধিগম্য না৷ হয়, 
( “অর্থ-সামন্ত অর্ধ-ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা থেকেই এধরণের মন গড়ে উঠেছে? ) 
তাহলে সমীরবাবু এত ভালে! করে বুঝলেন কি করে? আমি অবশ্য জানি না, 
তিনি রাশিয়াবামী কিনা । ( সত্য কি বিরহের স্থান ভাবসম্মিলনের ওপরে ?) 
অস্ত্রোভস্কি কঠোর সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় জীবনকে গভীরভাবে জেনেছেন ; তার 
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প্লাম্প্রতিক গল্প” £ উত্তর | ১০৫ 


' উপন্তাসেও সেই বিচিত্র বিশাল জীবনের ব্যাপ্তি ধরা পড়েছে। রুশ তরুণদের 
মূল্যবোধ কেন বদলাচ্ছে, কী পরিস্থিতি তার জন্তে দায়ী এ সবের বিস্তৃত পরিচয় 
রয়েছে ‘ইস্পাত”-কাহিনীতে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে রিতার মনোভাব কিচার্য। 

চি কোন ছোটগল্পেই এপিক উপন্যাসের বিস্তৃতি' থাকে না, ননীবাবুর গল্পেও নেই । 
সেজন্যে ‘অন্যবিধ’ প্রসঙ্গে অস্ত্রোভস্কির রচনাংশ উদ্ধার করে' কোন মীমাংসায় 
পৌছনো অমস্তব | 
“মাটিতে নেমে” গল্পটির যানি বিষয় আমি যা বুঝেছিলাম, সমীরবাবুর 
আলোচনার পরেও সেই ধারণা অপরিবতিত আছে । কারণ আপত্তিটা এখানে ' 
বিষয়ের চেয়ে বেশী দৃষ্টিভঙ্গিতে ; লেখক নিজেকে আড়ালে রেখে. একজন 
উচ্ছ.খবল ভারতীয় পাইলটের স্বগতচিস্তা, ইচ্ছা, আচরণকে রূপায়িত করেছেন । 
অর্থাৎ লেখক ও নায়কে কোন পার্থক্য নেই। এই রীতিতে জেমস্‌ জয়েস গল্প 
উপন্যাস লিখে বিশ্বে আলোড়ন এনেছেন । প্রস্ত-জয়েম থেকেই কথাশিল্পে 
চেতনা-প্রবাহমূলক বিস্যাসরীতি গৃহীত হয়েছে । বারা এই রীতির প্রবক্তা» তীর! 
প্রায় সকলেই রুগ্ন, পঙ্গু, অসমর্থ, নতুবা মনোভাবে আত্মকেন্দ্রিক, মজিতে 
উৎকেন্দ্রিক। অবক্ষয়ের শিল্পেই মানুযের মনোজগতের এহেন ্যাবস্ট্রাকশন 
সম্ভব। ' সেই রীতি কি প্রগতিশীল গল্পেরও বাহন হবে? সাম্প্রতিক গল্পের 
আলোচনায় এই ধরণের একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলাম । নতুবা ননীবাবুর 
দুটি গল্পে বাংলা সাহিত্যের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই । 
£ পুর? গল্প প্রসঙ্গে শরযুক্ত মুখোপাধ্যায় কয়েকটি তথ্য জানিয়েছেন । সে সব. 
তীর ব্যক্তিগত মত। আমি গল্পটিকে “কবিতার গগ্ভবিলাস” বলেছিলাম । তার 
মতে ‘দুপুর’ উল্লেখযোগ্য গল্প । একটি বিশেষ গল্প নিয়ে তো মতভেদ সহজেই 
হতে পারে । বিশেষ রচনা নিয়ে মতভেদ থাকবে এবং সেটা বাঞ্ছণীয়ও। কিন্ত 
মতভেদ সত্বেও খন এক রীতির আন্দোলনে বহু লোক সোচ্চার হন, তখন সেই 
। রীতির বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করতে হয়। কয়েকটি গল্পগ্রন্থের আলোচন! প্রসঙ্গে 
আমি সেই বৈশিষ্ট্য অন্থুধাবনে প্রয়াসী হয়েছিলাম মাত্র । 
টি পরিশেষে সমীরবাবুকে আবার ধন্যবাদ জানাই । আমীর পক্ষে এ [বিতর 
এখানেই শেষ। প্রবন্ধ পত্রিকা'র সম্পাদক পাঠকদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন 
বলেই কিছু লিখলাম । অন্তে লিখুন, প্রবন্ধ পত্রিকায় এবং টির সাগ্রহে 
তাদের রচনার প্রতীক্ষায় থাকব । 


শশা 


| 
উনার রা 


ছি শবদ মহাকাশ বা  ামারিগের সহ 
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প্রসন্নময় লাহিড়ী. :: ॥ ১--২১ ॥ রূপের, আলোক রবীন্দ্র স্দীত' 
অরুণ সান্ন্যাল ॥ ২২২৬ 1 255 যোগ্য ভূমিকা 
স্থকুমার সেন ॥ ২৭৩৫. [রবীন্দ্র সাহিত্যে রপক 
জে. ডি. বার্ণাল.. ॥ ৩৬:3৪: ॥ নিরনত্রীকরণ ও বিশ্বশাত্তি : 
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ॥ ৪৫--৪৭ ॥ সূষ্গীতে ইতিহাস চেতনা 
জগদীশ ভট্টাচার্য . ৫ 3৮:৫৯. ॥ সত্তর বছরের বাংলা উপন্যাস 
পি. সি. জোশী ' ; ॥ ৬০--৬৮ ॥ লোকসঙ্গীতে লক্ষ্মীবাই । 
পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ' .. 1. ৬৯--৭২.,] সংস্কৃতির দত্ত 
রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত. ॥ ৭৩--৭৮ ॥ রমেশচন্দ্র সেনের গল্প ' 
মিহির আচার্য ॥ ৭৯--৮* ॥ নতুন রীতি, না রীতির নতুনত্ব 
যোগানন্দ দাস ॥ ৮১--১০১ ॥.সজনীকান্ত ও শনিবারের চিনি. 
ভাস্কর বন্ধ ॥ ১০২--১০৬ রবীন্দ্র জীবনে কাদম্বরী 
সম্পাদক ' 
" চিত্তরঞ্জন ঘোষ 





. রূপের আলোকে কবি-সংগীত 
তি | ৭. প্রসন্নময় লাহিড়ী 


' বাঙলার প্রাচীন কাব্যসাহিত্য এবং আধুনিক কাব্যসাহিত্যের মাঝখানে 
কবিওয়ালাদের গান ; __বলেছেন রবীন্দ্রনাথ ৷ দেবতার বেদি-মণ্ডপে অথবা 
রাজার সভামগপে গীত প্রাচীন গানগুলি ভাবাদর্শ এবং রূপাদশে'র দুরূহ .বিচার- 
‘পরীক্ষায় নীত হুত" একদিকে যেমন দেবতার নৈবেদ্য সাজাতে আধ্যাত্মিক 
অন্তর-নিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল, অন্যদিকে তেমনি সুক্ষ-রুচি রাজান্অমাত্যের 
মনোরঞ্জন করতে ‘উচ্চাঙ্গ রূপ-শিল্প-প্রতিভার্‌ প্রমাণ দিতে হৃত। এই দুই-এ 
মিলে পুরোনো কালের কাব্যকবিতা কবিচিত্ত-শৈথিল্যের কোন অপরাধ সহ করে 
নি। কিন্তু দেব-মণ্ডপ অথবা সভা-মণ্ডপের আশ্রয় কবিচিত্ত থেকে যেদিন 

১ অপগত হয়ে গেল, রুচি-শাসনের প্রভাব যেদিন আর 'কবির ভাব-নিষ্ঠাকে সংযত 
_ করতে পারলো না, সম্ভরম-শীর্ণ মানব-কথার নিরুদ্ধ প্রবাহকে'অবারিত করে দিয়ে 
শ্বৈর রুচির স্বেচ্ছাপটে মনের অনুরক্ত “ও অনুচ্চার্-প্রণয়-বেদন সেদিন মাথা ' 
ছুলেছে। প্রেমের বহুবিচিত্র রস-রহস্য যখন দীক্ষিত চিত্তের অনুভব-ভুমি 
ত্যাগ ক'রে মুচি, ময়রা, বৈরাগী, বণিক, ফিরিষ্থিঃ পাটুনী ইত্যাদি সাধারণ 
মানুষের কামনা-কল্পনাকে আশ্রয় করল, তখন, রচনার মধ্যে গাঢ় উপলব্ধির 
নিষ্ঠাটুকু আর রইল. না। আলোচ্য পর্বের কবিরা, সংস্কার-বশেই হোক, 
অথরা প্রেমের সুলভ নিদর্শন-প্রত্যাশাতেই হোক, বৈষ্ণব পদাবলীর পরকীয়া 
প্রণয়কথা এবং শাক্ত গীতির বাৎসল্য-কথাকে. আপন রচনার বিষয়বস্ত করে 
নিলেন। এর সঙ্গে মিশলো কবিদের আপন আপন জীবন ভাবনার 'অদীক্ষিত 
"দৃষ্টি । এ তো গেল 'কবিদের'মনোভূমির কথা । এছাড়াও আছে, যুগ-প্রত্যাশ! ; 
BR সেকালের পাঠক অথবা শ্রোতা আপন তৃপ্তির প্রয়োজনে কোন প্রকার 
্ীকাব্যভাবুকতা প্রত্যাশা করেছিল। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,--“ইংরেজের নূতন কষ্ট 
'রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না, পুরাতন আদর্শ ছিল না তখন কবির 
আশ্রয়দাতা রাজা হইল. সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থলায়তন ব্যক্তি, এবং 


২ প্রবন্ধ . পত্রিকা ॥ 


সেই হঠাৎ-রাজার সভার উপযুক্ত গান হন কবির দলের গান ।” (লোকসাহিত্য- 
রবীন্দ্রনাথ ) সেখানে উদীয়মান বণিক-চেতনা কর্মক্লান্ত সন্ধ্যায় বৈঠকে বসে 
. ছুদণ্ড আমোদের উত্তেজন] চায়, সেখানে সাহিত্যরস অতিরিক্ত. বলেই বোধ 
হবে।- 

. আসরের চাহিদা মাফিক লঘু আমোদের ৰ উত্তেজনা স্থপ্রিকল্পে কবিয়াল তাঁর 
রচনার প্রকাশ ভঙ্গিতে কৃত্রিম এক প্রতিপক্ষতা আমদানী করলেন। তর্কের 
লড়াই দিয়ে আসর-জমানো একটা স্নায়বিক তাঁপ সহজেই সঞ্চার করা গেল। 
কুবিতা তখন কথায় কলা এবং ভাব বিসর্জন দিয়ে কথার কৌশল ও চাতুর্ষে 
নির্ভরশীল হল। এরই উদ্দেশ্যে কবিগণ রচনার একটা বিশেষ পদ্ধতি মধ্যে 
পাকাঁপাকিভাবে গড়ে উঠল । “গীতাবলী বা নিধুবাবুর (৬রামনিধি গুপ্তের) 
যাবতীয় গীত সংগ্রহ” (প্রকাশক-_শ্রীবৈষ্ণব চরণ বসাক । ১৩০৩ সাল।) 
গ্রন্থে শ্রীনবীনচন্দ্র দত্ত রচিত প্রবন্ধ থেকে কবিগীতি রচনার নিয়ম সংক্রান্ত কিছুটা 
অংশ আমরা এখানে উদ্ধত করলুষ,_ 

“বাড়াকবির প্রথমে চিতান ও পরচিতান, তৎপর ফুকা, ফুকার পর মেল্তা» 
মেল্তার পর মহড়া, পরে শওয়ারি থাকিবে। শওয়ারির পর খাদ, পুনর্বার 
ফুকা, মেলতা ও মেলতাঁর পর অন্তরা রচনার নিয়ম। অন্তরা নমাঁপনে 
দ্বিতীয় চিতেন। 'পূর্বতন কবিগান রচয়িতাদিগের অন্তর! রচনার যে রীতি ছিল, 
এক্ষণে তাহা উঠিয়া গিয়াছে । ফুকার পরেই -গীত সমাপন হয়। হাফ, 
_ আখড়াই গান রচনার নিয়মও অবিকল এরূপ । কেবল ফুকায় পর একটি ডবল 
ফুকা রচনা করিতে হয়। আর হাঁফ, আখড়াই গানে.অন্তুর1 থাকে না। কবিগীত 
রচয়িতাদিগের মধ্যে কেহ কেহ মহড়া হইতে রচন/ আরম্ভ করেন, কেহ বা 
চিতেন হইতে রচনা করিয়া থাকেন ; কিন্তু চিতেন হইতে রচন করিলে সহজে 
রচনা করিতে পার যায় । আসরে প্রত্যুত্তর প্রদানকালে অতি অল্প সময়ের 
মধ্যে গান রচন! করা আবশ্যক | স্থতরাং চিতেন হইতে রচনা. .আরম্ত করিতে 
হুয়। যে অক্ষরে চিতেনের শেষ হইবে, পরচিতেনের মিলও তাহার সমানাক্ষরে 
থাঁকিবে। 'ফুকার প্রথম ও শেষ পদে সমানাক্ষরে মিল। মেলতার শেষপদের 
সহিত মহড়ার শেষপদে সমানাক্ষরে মিল। খাদেও এরূপ মিল থাকিবে । যাদের 
পর যে দ্বিতীয় ফুকা ও মেলতা থাকে, তাহার ও মহড়ার মিলের সহিত সমানাক্ষরে 
মিল। ' কেন কেহ সখের দলের হাফ. আখড়াই এবং দীড়াকবির ভাঁব গোপন 


কূপের আলোকে কবি-সংগীত ॥ . | $ 


রাখিবার জন্য চাপাগীত রচনা. করেন। এইরূপ চাপাগীত রচনার উদ্দেশ্য, 
উত্তর রচনায় কালবিলম্ব ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় লা। যদিও প্রথমত ভাব 
গোপন থাকে, তথাপি গানের শেগ্রভাগে ভাবপ্রকাশ করিতে হয়। নচেৎ রচনা 
ঞিদাবশৃত হয় না। যে বিষয় লইয়া গান রচনা করিবে, রচনার আর্ত হইতেই 
সে বিষয় প্রকাশিত থাকা আবশ্যক, নতুবা প্রত্যুত্তর--গান সুললিত হয় না, আর 
শআোতৃবর্গও সহজে ভাববোধ করিতে পারেন না 1” 
কবিগান এবং তার বিবিধ বিভাগের গঠনগত বিষয় আমাদের আলোচ্য বন্ত 
নয়। তথাপি শব্দবিন্যাসের, ছন্দ-গঠনের, মোটামুটিভাবে সমগ্র প্রকাশভঙ্গি 
মধ্যে-কি পরিমাণ কৃত্রিম বিধি-নিষিধের নিয়ম কবিগান রচনায় ছিল, উদ্ধতাংশ 
থেকে সেটুকু একবার স্মরণ করে নিনুষম। ভাষার কারিগরি এবং কথার 
কারসাজি দিয়ে গড়া এই কৌশলী কবিতায় কেবল উভয়পক্ষীয় দ্বন্বে আঘাত 
প্রত্যাঘাতের আপসর-গড়া আদর্শই একমাত্র, কাব্যের উচ্চভাব ও সৌন্দর্যের , 
গভীর রদ-প্রত্যাশা এখানে বৃথা | রবীন্দ্রনাথ চমৎকার একটি উপমার সাহায্যে 
।এ কাব্য-কোলাহলের ভাবটি বাক্ত করেছেন,_-“সরস্বতীর বীণার তারেও 
ঝন্ঝন্‌ শব্দে ঝংকার দিতে হইবে আবার বীণার কাষ্ঠদণ্ড লইয়াও ঠক্‌ ঠক শব্দ 
লাঠি খেলিতে হইবে ।» (লোঁকনাহিত্য-!) 
এ উত্তেজিত.আপরের সশব্দ বাহবা ধ্বনির কলহ কোলাহলে কাব্যের 
ললিত মাধুর্য ছুল্ভ এ প্রসঙ্গে একটি ছুটি নমুনা নেওয়া যাক, 
(১). একে আমি শ্যাম কলঙ্কী আছি কুলে। 
এসে যমুনার কূলে, ভাবি কুলে কুলে, 
যাই কোন্‌ কুলে, হাসে পাছে শন্রকুলে, 
আমি কুলের বৌ? ভাসি অকুলে, 
তুমি হয়ে অনুকূল, রাখ রাখ কুল 
নইলে দুকুল ডুবে যায় অকুলে ॥ 
(কলঙ্ক ভগ্তন/পরাণ চন্দ্র সিংহ 1) 
্ (২) গেল গেল কুল কুল, যাক্‌ কুল-__. 
তাছে. নই আকুল। 
লয়েছি যাহার কুল» সে আমার টি 
যদি কুলকুগুলিণী অনুকুল হন আমায় 


এট 


পে 





be 
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অকুলের কুল পাব পুনরায় ॥ 
- এখন ব্যাকুল হয়ে কি দুকুল হারাব সই। 
তাছে বিপক্ষ হাসিবে যত রিপুচয় ॥ 
'_ (কবিসংগীত প্রবন্ধ থেকে|লোকসা হিত্য/রবীন্র নাথ | 
এখানে কুল শব্দের ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি আছে, কোন কাব্যসৌন্দর্য নেই। 
অথচ আঁসর-গাঁনের সশব্দ কলরবে সমস্ত শ্রোতৃচিত্ত উত্তেজনা-বিবশ। এ, 
প্রণ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি মূল্যবান উক্তি স্মরণ করি! “একে বাঙলা শব্দের 
কোন ভার নাই, ইংরেজি প্রথাষত তাহাতে আযাকৃসেণ্ট নাই, সংস্কৃত প্রথাঁমত 
তাহাতে হুম্ব-দীর্ঘ রক্ষণ হয় না, তাহাতে আবার সমালোচ্য কবির গানে স্নিয়মিত 
ছন্দের বন্ধন না থাকতে এই সমস্ত অযত্বক্ূত রচনাগুলিকে শ্রোতার মনে মুদ্রিত 
করিয়া দিবার জন্যে ঘন ঘন অনুপ্রাসের বিশেষ আবশ্যক হয়। সোজা 
দেওয়ালের উপর লতা উঠাইাতে গেলে যেমন মাঝে মাঝে পেরেক মারিয়া তাহার 
অবলম্বন স্ুষ্টি করিয়া যাইতে হয়, এই অন্ুপ্রাসগুলিও সেইরূপ ঘন ঘন 
'শ্রোতার্দের মনে পেরেক মারিয়া যাওয়া ; অনেক নির্জীব রচনাও এই কৃত্রিম 
উপায়ে অতি দ্রুতবেগে মনোযোগ আচ্ছন্ন করিয়া বসে 1? (লোক সাহিত্য) 
আর রাধার অভিমান কে সবে, বিনে কেশবে 
হরি পরিহরি একি অন্তে সম্ভবে ॥ 
আমি মেস গৌরবিমী, তারি গৌরবে। 
( সখীসংবাদ/হরুঠাকুর |) 
লক্ষণীয়, দৃ্টান্তের শেষ পংক্তিটি বৈষ্ণব পদাবলী থেকে ধার-করা। বৈষ্ণব 
কবি গেয়েছেন, “তোমার গরবে গরবিণী হাম, রূপসী তোমার রূপে ।», ছত্রের 
মধ্যে প্রসঙ্গ ও প্রকাশগত ‘যে ভাবগোৌরব এবং বূপসৌন্দর্ষের আভাস তৎসহ 
একনিষ্ঠ প্রেমের করুণ আতি, আমাদের আলোচ্য অংশে তার বিন্দু-বিসর্গও 
নেই। যমকের সুলভ চপলতা ও চাতুর্য শেষ গংক্তির কবিভাবনাটিকে বিকশিত 
হতে দেয় নি। দৃষটান্তের *শেষ পংক্তি এবং বৈষ্ণব পদছন্রটির বাক্যার্থ এক, 
কিন্তু বক্তব্যটি পৃথক প্রেরণা ও উপস্থাপনায় কত ভিন্ন । ' এ জাতীয় কয়েক 
দৃষ্টান্ত নিয়ে আরও কিছু পরীক্ষা যাক, 
এত বড় জালা হুল শুন গো ললিতে, 
“রাই” বলে রাই করিছে রোদন 





॥ রূপের আলোকে কবি-সংগীত fl | € 


"এ বসে কৃষ্ণের বামেতে ॥ 

এত সুখে শ্রীমতীকে মনের দুঃখ 
কে দিল বুঝিতে নারি। 
| - ('প্রেমবৈচিত্ত/বলহরি দাস।) 
- এই একই ভাবের পদ. বৈষ্ণব কাব্যে পাই," কোরে দুহু" কাদে 
বিচ্ছেদ ভাবিয়া 1” অপূর্ব সংযমে বৈষ্ণব কবি প্রেমিক-প্রেমিকার যে মিলিত ' 
প্রেশাতি প্রকাশ করলেন, কবির কথায় তাঁকে বলা যায়,--“দীপশিখা সম কাপে 
ভীরু' ভালবাসা।” অথচ আলোচ্য 'দৃষ্টান্তে অজত্র কথার বাচালতায় রাধার 
প্রেমবেদনা শ্রোতৃচিত্তে বিজ্ঞাপিত হতে পেল না। প্রেমের পুষ্থান্থপুঙ্থ পরিচয় 
দেবার কালেও বৈষ্ণব কবি এ ভাবাবেশের দুজ্ঞেপ্রতা ও রহস্যটুকু আপন শিল্প 
সংযমের দ্বারা রক্ষা, করেছেন, শ্রোতাকেও এ বিষয়ে ভাব ভাবনার অবকাশ 
দিয়েছেন! কবিওয়ালার গান সেদিক ' থেকে" একতরফা, এর শ্রোতা কেবল 
পুনস্থ্ট করার সুযোগ বা সময় ভার নেই।' কবিগানে তাই বাক্যাখ বড়, 
ভাব-তাৎপর্ধ গৌণ বিষয় ৷ 

তোমার কমলিনী, কাল মেঘ দেখে 

কৃষ্ণ বলে ধরতে যায়, ' 


দেখে বিদ্য্যলতা কাল মেথের সঙ্গে, কালাটাদ হে 
বলে গীতবসন, ওই সখি শ্যাম--শ্রীঅঙ্গে ; 
₹ যত গরজে জলধর, রাই বলে ধর গো ধর, ( 
আমার বংশীধর, মোহন মুরলী বাজায়। 
র (বলত্ত/কুষমোহন ভট্টাচাৰ্য ।) 
এখানে ভ্রমাত্মক কোন অলংকার (ভ্রান্তিমান অথবা! সন্দেহ ) নেই। রাধার 
উন্মাদ দশায় এ.বাস্তবিক ভ্রম | . গদাধর মুখোপাধ্যায়ের “মাথুর” অধ্যায়ে 
নুরূপ একটি পদ আছে। উভয়ক্ষেত্রেই এই উল্সাদ-দশার বিবরণ বিস্তৃত। 
সখীর কৌতুহল, উদ্বেগ, আঁশঙ্কা, সাত্বনা ইত্যাদি অভিধা কথার অতিরিক্ত 
সমাবেশের ফলে প্রকাশ ভঙ্গির সাঙ্কেতিক স্থন্্মতা নষ্ট হয়েছে। অথচ, নায়িকার 
এই একই বিরহ মুতি অঙ্কন করেছেন চণ্ডীদাস £ “রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা । 
-**সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে, না চলে নয়ান তারা।...মঘুর-ময়ুরী ক করে 


৬ এ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


নিরীক্ষণে।”-_এর দ্বারা নায়িকার ভাবোন্মাদনার যে সকরুণ রূপ স্থা্টি করেছেন 
কবি, তার আর দ্বিতীয় মেলে ন! | রাধাচিত্তের সবটুকু কাতরতাই কবির সংযত 
প্রকাশের ব্যঞ্জনা বহন করছে, “সুন্ম? অলংকারের রূপ-সৌন্দর্যও অবারিত, . 
তবু কবি রাধাঁহৃদয়ের রহস্য-বিস্ময়কে সুচনা-ছত্রের মধ্যে কিছুটা ছুর্জেঃ 
রেখেছেন। শ্রোতৃহুদয়ের অনুভব-ক্ষমতা এইভাবেই অবকাশ পায়। 
‘আরও একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক ।-_ - 
| তুমি কাঁর প্রাণ করি দেহ শূন্য এলে বাহিরে | 
হেরে যেরূপো, বাসনা করে ॥ 
করি পরিত্যাগ, আপনো প্রাণ; সেইখানে রাখি তোমারে । 
পদার্পণে যে কমলে পূর্ণিতো করিলে বসুমতী । 
জ্ঞানে! হয় প্রাণ তেমনি । 
নয়ন কটাক্ষে কুমুদে। প্রকাশ পাইতেছে তব অন্বরে। 
(সখীসংবাদ/হরু ঠাকুর |), 
_. প্রিয়তমের পদার্পণে বস্তুমতীতে কমল ফুটে উঠছে। হরু ঠাকুর এ ছবি, 
আহরণ করেছেন বিদ্াপতি থেকে । বিগ্চাপতি বলেছেন, ২ 
যাহী। যাই] অরুণ চরণে চল চলই । 
তাই! তাহা থল-কমল-দল খলই ॥, | 
আবার বিগ্ভাপতির এ রূপাংশের ভাব কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের রূপ 
বর্ণনা থেকে নেওয়া, * রবীন্দ্রনাথ যার অনুবাদ সুত্রে বলেছেন,__ 
১ অশোক শাখা উঠ্‌তো ফুটে প্রিয়ার পদাঘাতে। 
বৈষ্ণব কবি, গোবিন্দদাস কবিরাজ বিশ্তাপতি-বণিত দেহরূপ- শোভাতে 
প্রেমের আবেশ স্থষ্টি করলেন__ .. 
যাহা পহু" অরুণচরণে চলি যাত। ২২ রত 
তাহা তাহা ধরণী হইয়ে মঝু গাত॥ . রঃ 
* রূক্তাশোকশ্চলকিশলয়ঃ কেসরশ্চাত্র কাস্তঃ প্রত্যাবন্ৌ কুকুবকরৃতের্মাধবী- 
মণ্পসা্ণ 
একঃ সধ্যান্তব সহ ময়! বাদপদাভিলমী কাজ্ষত্যন্তো বদন-মদিরাং 
দোহ্দগ্ছনরনাস্যাঃ 
( মেখদুত/উত্তরমেঘ/১৭ শ্লোক । ) 
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কবিওয়ালা বলেছেন, নয়ন-কটাক্ষে কুমুদ ফুটে ওঠে! গোবিন্দদাস 
_ বলেছেন৮- 
' যে দরপণে পহু" নিজমুখ চাহ । 
মঝু অঙ্গজ্যোতি হোই তথি-মাহ | 
.. অন্থকরণই যদি করতে হষ, তবে পূর্বস্থরীদের একাধিক প্রকাশতঙ্গির শ্রেষ্ঠ 
যেটি, তাকেই বেছে নেওয়া উচিৎ ছিল। বৈষ্ণব কৰি কেবল ভাবের ব্যাপারে 
নয়, রূপের ক্ষেত্রেও অন্তরের এক গাঢ় অনুভূতিকে জাগিয়ে দিয়েছেন। পূর্ব- 
গামীদের এমন উৎকৃষ্ট নিদর্শন থাকা সত্বেও কবিওয়ালা, রূপাঙ্কনে যুগ-চাহিদা 
তৃপ্তির পথ ধরলেন। তাছাড়া, কবিগানের মধ্যে কাব্যগন্ধহীন এমন সব 
আটপৌরে বাচালতার দৌরাত্ম্য দেখা যায়, যার দ্বারা কচিৎ ছু একটি ছত্রের 
যনোহারিতা গানৈর সামগ্রিক আবেদেনে নিঃশেধিত হতে বাধ্য । 
কবিওয়ালার গানের বিষয়বস্ততে আমরা তিনটি চরিত্র মোটামুটি পাই । 
নায়ক, নায়িকা এবং সখী। কলঙ্ক ও ছলনা,-এ দুটিই, কবিগানের বর্ণনীয় 
 বিষয়। সমাজে নিষিদ্ধ পরকীয়া প্রেমে গোপনীয়তা রক্ষাতেই তার ভাব- 
পবিত্রতা বাঁচে, বৈষ্ণব কাব্যে এ ব্যাপার আমরা লক্ষ্য করেছি। কবিগানে 
নায়ক, নায়িকা অথবা দূতীর প্রগল্ভতায় সে প্রেমের সৌন্দর্য ও গভীরতা অনেক 
নিচে নেমে গেছে। দৃষ্টান্ত থেকে সে বিষয় বিচার করার আগে আমরা একট! 
ব্যাপার প্রথমেই স্বচ্ছ করে নিই। তা হল, কবিওয়ালার দৃষ্টিতে প্রেমিক পুরুষ 
এবং প্রেমিকা নারীর ্বরূপ-লক্ষণ। প্রেমিক-পুরুষ সম্বন্ধে কবিওয়ালার ধারণা! : 
কমল ফুটায় হে প্রভাকর আদরে, _ 
পতি তার দিবাকর, 
জেনেও ত মধুকর' 
ভুলেও ত্যজে না পদ্মেরে | 
- ( বিরহ/ঠাকুরদীস চক্রবর্তী ) 
 প্রেমিকা-নায়িকা সম্বন্ধে কবিওয়ালার ধারণা হলঃ 
নলিনী ।তপনে তেজিয়ে 
বনের পতঙ্গ, সে ভূঙ্গঃ তারে 
মধু বিতরয়। ূ 
৪ সু পু সখী সংবাদ/রাম বসু |) 


/ 
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পরকীয়া প্রণয়কথা যে বৈষ্ণব কাব্যে অবারিত ধারায় বিচিত্র হৃদয়-রহস্যের 
ছবি এীকেছে, সেখানেও পর্যন্ত বৈষ্ণব-কবি আপন সংযত কল্পনায় নারী-পুরুষের, 
সে সম্পর্ককে অপরাধ হিসেবে অভিযুক্ত করতে অনিচ্ছুক । বরং সে প্রেমের 
সার্থক পরিণতির উদ্দেশ্যেই কবিমনের অকুঠ সমবেদনা প্রতিক্ষেত্রেই io 
প্রকাশিত £ - < j স 
যাহে লাগি চলইতে চরণে বেঢ়ল ফণী 
মণি-মঞ্জির করি মানি। . 
গোবিন্দদাপ ভণ কৈছন সো দিন 
বিছুরব ইহ অনুমানি | - 
(মাথুর, গোবিন্দদাস |) 
স্থির মতে সর্বদাই আন্ুকুল্য“দিয়েছেন কবি। এ প্রেমের ঢরিতার্থতার কথা. 
ভেবে কবিমন.আকুল। আসলে, বৈষ্ণৰ কবির এ যনোভঙ্গি পরকীয়া তত্বের 
এক আধ্যাত্মিক আদর্শবাঁদ থেকে জন্ম নিয়েছিল। শিল্পের সঙ্গে ভক্তির মিলন 
ঘটেছিল বলেই বৈফব ভাবাকাশে গড়া রাধারুষণ প্রণয়বাদ লোকায়ত স্থুলতার 
মলিন স্পর্শ থেকে মুক্ত। প্রেম আর এ বৈষ্ণব দৃষ্টিতে পণ্যের মত সকলের, পক্ষেই" 
সুলভ হয়ে রইল না, একটা মহৎ হৃদয়প্রেরণ! রূপে. জীবনের নিভৃত সংকক্সের 
মধ্যে স্থান পেল।- কবিওয়ালার গানে বৈষ্ণবের সেই আদর্শ প্রেরণা অন্ুপস্থিত। 
রাধকৃষ্ণের প্রণয় ঘটনার বস্তুগত খবরটিকে সর্বস্ব করে কবিওয়ালা আপন বাসনা 
মুকুল ও পরিবেশ যোগ্য ভাব রচনা করেছেন, বৈষ্ণবীয় মনোভঙ্গিটিকে আপন 
করতে পারেন নি। কবিওয়ালা যুক্তকণ্ঠে গোটা আসর জানিয়ে বলেছেন, 
উত্তমেরে ত্যজ্য কোরে অধমে যতন । 
নারী বারি, ছুই জনারি, .. এ / 
নীচ পথে গমন ॥ দি এ ; 
তার প্রমাণ বলি প্রাণ১*.*... | 
| * (সখী সংবাদ, রাষবন্থু | ) . 
রাধারুষের নাম নিয়ে এইরকম সরব প্রগল্ভতার সঙ্গে কবিয়াল প্রেমের 
ব্যাভিচার অংশাটিকে অকপট করেছেন। তত্বের অন্থভীবনায় ও উন্নত হৃদয়- 
দৃষ্টির আলোকে যে প্রেম একদা নমাঁজ-বহিভূ্তি হয়েও সমাঁজ-স্বীক্কতি পেয়েছিল, 
কবিগানের অসংযত উচ্ছুসের মধ্যে তার স্তরচ্যুতি ঘটেছে” 


| 


এ রূপেয় আলোকে কবি-সংগীতি . , ‘৯ 
অতি নীচ বদি হয়, নিত্য ধন দেয় যেচে তারে সঁপে, যৌবন। | 

তাহে কুৎসিত] কুজন!, নাহি বিবেচনা, স্বকার্য ধরে সাধন + 

. কেবল অর্থেরই লোভো, '. | "২ 
মৌখিকো সবো, 
‘কহে যে প্রেমো কখন। 
পীরিতি রসেরো,  রপিকো নারী, সহজে মেলে একজন ॥ 
. -. (সখীসংবাদ, হরু ঠাকুর |). 

' কৰি নিজেই বলে দিলেন, প্রত প্রেমরসের রসিক সহজে একজনই মেলে ।, 
বাদ বাকি সকলের পক্ষেই প্রেম হল, নরনারীর দেহপস্তোগের ভালো নাম । 
প্রেম ভাবাকাশে পণ্যের মত ক্রয় বিক্রয়ের বস্তু, গভীর হৃদয়বত্তার স্বীকৃতি যেখানে 
নেই, সেখানে রূপে রেখায় প্রেমকথার যে প্রকাশভঙ্গি, তার মধ্যে শরীরী লুক্ধতার 
টা ইঞ্দিত থাকতে বাধ্য । 20 

{ পীরিতি নাহি গোপনে থাকে) ' 
শুন লো সজনি বলি তোমাকে. 
শুনেছে কখনো» জলন্ত আগুনে, বসনে বন্ধনে, করিয়া রাখে। 
প্রতি'পদের টাদো, ।হরিষে বিষাদো, নয়নে না দেখে, উদয়ে! লেখে। 
দিতীয়ের চাদে', কিঞ্চিতো প্রকাশো, তৃতীয়ের চাদে! জগতো দেখে ॥ 
রি (সখী সংবাদ, হরু ঠাকুর) 
এখানে পরপর হট 'অলংকারে কবিয়াল প্রেমের লক্ষণ বুঝিয়েছেন। ' 
প্রথমটি অতিশয়োক্তি- অলংকার, অথচ ভাষাগত প্রকাশধ্বনিতে প্রতীয়মানা 
উৎপ্রেক্ষার আভাস দেয়। “জলন্ত আগুন” এখানে বিকশিত, যৌঁবন। দেহের 
স্থল লুক্ধতার প্রতি একটু ইঙ্গিত। জলন্ত আগুন বসনে গোপন করার অসম্ভব 
প্রত্যাশার মত নবোপ্তিন্ন দেহ যৌবন অগোচর রাখার ইচ্ছা ব্যর্থ। এখানে 
লক্ষ্ণায়, “বসন” শঘটি'ব্যবহারের দ্বারা কবি নারী শরীরের মাংসল রূপের. 
.. প্রতিই সুক্ষ্মভাবে ইঙ্গিত করেছেন, অথচ একই .সঙ্গে আমাদের স্মরণ রাখতে 
ঈ, হচ্ছে, কবির বক্তব্য বিষয় হল হৃদ্গত “পারিতি” বা প্রেম । মজার কথা 
হ্বদয়ভা বকে প্রকাশের কৌশলে কবি কি সুক্মভাবে এক লুব্ধ দেহসংবাঁদে পরিণত 
করলেন] এ রূপ বিশ্লেষণ আরও বিশদ করলে দেখা যাবে, ‘জলন্ত আগুন 
নায়িকার লোভন দেহশোভার- তাৎ্পর্যকে অতিক্রম করে নায়ক চিত্তের দুর্বার ' 


# 
A i ee 
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১০ প্রবন্ধ পত্রিকা [৷ 


কামতাপকে সংকেত করে দিয়েছে দ্বিতীয় অলংকারে হৃদয়গত “পীরিতি”্র ভাব: ' 


অধিকতর স্পষ্ট । প্রতিপদ থেকে স্থরু করে তৃতীয়া পর্যন্ত চন্দ্রকলার ক্রমিক বৃদ্ধি, 
যেমন দৃষ্টির অগোচর থেকে গোচরে আসে, নায়ক-নায়িকার প্রেমও তেমনি, 
হৃদয়ের অদৃশ্য অন্তর থেকে প্রকাশ্য পল্লব শোভায় রূপ নেয়। গোচর অথবা 
গোপন, য-ই হোক না কেন, তাঁর অস্তিত্ব বে এ মৃদ্ববদ্ধি চন্দ্রকলার মতই সত্য, 
কবি সে ইঙ্গিতটি উপমানের দ্বারা সার্থকভাবে দিতে পেরেছেন। . 
কবিওয়ালার দৃষ্টিতে প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়-দর্শন কর! গেল। নায়ক- 
নায়িকার এ জাতীয় চিত্তস্তরকে মানদণ্ড ক'রে প্রেমের ষে রূপচ্ছবি রচিত, 
সেখানে নিষ্ঠার পরিবর্তে ছলনা এবং ভাঁব-শুচিতাঁর পরিবর্তে কলঙ্কের কথাই; 
বড় হতে বাধ্য । এখন আমরা উদ্ধৃতি যোগে তারই বিশদ অলোচনা করব। 
কবিসংগীতে বিশুদ্ধ দেহবর্ণনার অংশ খুব কম। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শরীরী' 

রূপ-কথার সঙ্গে হৃদয়ভাবকে প্রকাশিত ক'রে: দেখিয়েছেন কবি। বৈষ্ণব 
পদাবলীতে রাধাক্ষ্ণের দেহরূপ অজস্র অগণিত ভঙ্গিতে উপস্থাপিত ক'রে বৈষ্ণব- 
পদকর্তা তাঁর বর্ণনীয় পাব্রপাত্রীকে প্রথমে শোভাসৌন্দর্যের এক অপরূপ 
অনন্যতা দিয়েছেন । আর সেই অতুলনীয় মানুষটির প্রেমবৈচিত্য সেই কারণে 
{ কতকাংশে ) বারোয়ারী রুচির মলিন স্পর্শ থেকে মুক্ত হয়ে ভাবের এক 
অসামান্য লোকে উত্তীর্ঘ। কবিওয়ালার প্রেমকথায়' দেহশোভা বর্ণনার ধৈর্য 
নেই। মুখর’কলঙ্ক-কথা! এবং হৃদয়-ছলনার অভিযোগ দিয়ে করিয়াল সরাসরি 
তার বণিতব্য চরিত্রগুলিকে আসরে এনে হাজির করেছেন। প্রেম যেখানে 
হৃদয়ের পণ নয়, সদাগরি পণ্যের মত যার সলভ কেনাবেচা চলে, সেখানে দেহকে- 
ঘিরে উচ্চাঙ্গের কোন রূপ-বল্পনা না থাকাই স্বাভাবিক। কাম-তর্পণের উপায়, 
হিসেবে শরীরের লুক্ধতাটুকুই সেখানে যথেষ্ট, তার বিলম্বিত রূপ-উদ্লোচনের, 
দ্বারা সৌন্দর্যের ব্যগ্তনা স্থটি করা অকারণ কালবিলম্বের হেতু মাত্র। অবশ্য ছু 
এক ক্ষেত্রে এর কিঞ্চিত ব্যতিক্রমও দেখা যায়, 

ও কি অপরূপ দেখি শুনি। | 

পৃষ্ঠেতে লম্বিত ধরণী সম্বিত কিংবা ফণী কিংবা বেশী! 

অলক বেষ্টিত কনকে রচিত সী"থি কিম্বা সৌদামিনী। 

তার : অধোদেশে অন্ধকার নাশে সিন্দুর কি দিনমণি॥ 

খঞ্জন যুগল নয়ন চঞ্চল কি সফরী অনুমানি । 


at 


॥ রূপের আলোকে কবি-সংগীত - ১১ 


কিবা বির কি. মুখ সুন্দর কিছুই না জানি॥ 
. (সখী সংবাদ, লানু নন্দলাল) 
রদ [ থেকে আমরা . অংশমাত্র সংগ্রহ করেছি। সন্দেহ . 
লংকারে উপমেয় উপমানে তুল্য সংশয়.খাকায় রূপশোঁভার পরিধি বিস্তার-লাভ 
করেছে । তাছাড়া, রূপবর্ণনার জন্তে আহত উপমানপগুলি একাস্তভাবেই প্রথাবদ্ধ । 
সই, সজল নবজলদ বরণ ধরি নটবর, বেশ। 
.চুর্ণ উপরে - থুয়েছে চরণ 
: এই কি রসিক শেষ ॥ 
চন্দ্র চমকে চলিতে চরণ নখরের, ছটায়। 
আমার হেন -লয় মনো, জীবনো যৌধনো ! 
স"পিব ও রাজা পায় ॥ 
258 6, (সখী সংবাদ, হরু ঠাকুর ৷) 
পদের চতুর্থ ছত্রে অনুপ্রাসের দ্বারা কবি গতিশীল চরণের চকিত রূপচ্ছটার 
আভাস দিয়েছেন। এছাড়াও অতিশয়োক্তি অলংকারে পদনখের রূপমাধুরী 
চন্দ্রের উপমানে পূর্ণ বিকশিত। আসলে শব্দালঙ্কার অনুপ্রাসের সহায়তায় 
অর্থালঙ্কার অতিশয়োক্তি আপন রূপ প্রকাশের মধ্যে অতিরিক্ত একটি 'আঘাত 
শক্তি পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমরা কবি চে a রূপবর্ণনার অংশ 
উদ্ধত. রি |. 

Kk মুখপন্মে নীলপদ্স অশধি। 

J আঁখিপদ্নে বহে জল, মুখ শতদল, 
॥/ ভাগিছে দেখ, গো ‘সখী৷ 
] আমরা.. এ পথে আসি যাই, এমন রূপ দেখি নাই; 

কমলের | জলে কমল ভেসে যায়। . 
তোরা দেখে যা গো সখী হুল- একি দায়: 
.. তোরা দেখ ওই প্রাসই, এ ত ১৭ 
ন্‌ কস ০ বল করি কি উপায়। ' ~ 
(সখী সংবাদ, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ) 
পঞ্চম ছত্রের আলংকারিক প্রকাশভঙ্গিটি দৃপ্ত ও মনোহর | “'কমলের: 
জলে কমল ভেসে ষায়।» পূর্বগামী ছগুলির অলংকার বিরৃতি যেন উক্ত 


রত 


N 
‘ 


১২ পু প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ - 
72 রি 
ছত্রটিতে এসে নির্ধাসের সংহত রূপ-বিন্ুতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী 


(শেষ ) তিনটি ছত্ৰ সখীর প্রগল্ভ উদ্বেগ-বথায় রূপ-কে তরল করে দিয়েছে। 
কবিওয়ালাদের আলংকারিক রচনার সাধারণ ক্রটিই এই । অভিধা-কথার প্রগল- 
'ভতা রূপের ঘনীভূত ব্যগ্রনাকে.বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তরল করে আর তার ফলেই 
রূপের'ছটা-ব্যঞ্জনা আমাদের আটপোঁরে জীবনের অতি সন্নিহিত হয়ে লৌকিক 
আকার পাঁয়। 


এবার আমরা দেহরূপ-বর্ণনার একম. কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখবো, যার মধ্যে 


অলংকার নায়ক-নায়িকার তৎকালীন ১মনোভাবটিও ঈষৎ ব্যঞ্জিত”__ 
রী রাই, তোমার এ চরণ তলে রর 
দেখ কালো মাণিক কেমন জলে 
সুর্যকান্ত মণির কোলে 


যেমন নীলকান্ত 
রক্ত শতদলে 
ভ্রমর যেমন খেলে 
পায় তেমন মাণিক জলে এইক্ষণে। 
yo (সখী সংবাদ,.উদয় টাদ ৷) 


রাই এর চরণতলে অনুগত কৃষ্ণের শোভা! বর্ণনা করতে কবি দুটি দৃষ্টাস্ত 
. ব্যবহার. করেছেন। এক» স্থর্যকান্ত মণির কোলে' নীলকান্তমণি। ছুই, রক্ত 
শতদলে লীলাচপল ভ্রমর। কিন্তু লক্ষণীয় অলংকারের রূপগোচর শক্তিকে গৌণ 
করে সখির সাধারণ উক্তি অনেক বেশি আঁত্মঘোষণা করেছে । তাছাড়া, শেষ 
ছত্রটি পুনরুক্তি-দোষদ্ুষ্ট ! আসলে, গানের সুরে, তালে, কণ্ঠস্বরের কৌশলে 
মীড় গমকের লীলায় এ রূপের প্রকাশ-ত্রটিগুলি খত সহজে পূরণ হয় কবিতার 
বিশুদ্ধ অনুভব- ভূমিতে এলে. তাদের বিচার করলে শোভার তারতম্য ঘটবেই। 

ংগীতের কারসাজিতেই এ নব অযত্বে গড়া অসংঘত ভাব-উচ্ছাসগুলি উপস্থিতমত 


একটা রমণীয়তা পেয়েছিল। স্থর থেকে ভ্রষ্ট হওয়ার ফলে (হ্য়ত) অস্তরহীন . 


সৈনিকের অসার আশ্ফালনের মত এ রচনাগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই লক্ষ্যভেদ - 


'করতে পারে নি। আর একটি উদ্ধ তি_ 
আমার নাগরো, ১. গিয়েছিলেন কারো 
কলঙ্ক সাগর মথিতে | 


£ 





1 
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ফুরায়ে মন্থনো১ - । এনেছেন নিশানো, 
আখির অঞ্জনো গলাতে ॥ 
(সখী সংবাদ/রাস্ব-বৃসিংহ। ) 
yt . ' পৌরাণিক কাহিনীকে বিপর্যস্ত করে নায়িকার খণ্ডিতা রূপ নির্মাণে কৰি 
আপন বাসনান্ুকুল অলংকার-চিত্র গঠন করেছেন। নায়িকার মৃছ্ধ অভিযোগের 
আড়ালে নায়কের রূপলক্ষণ ' প্রকাশিত। এখানে “অগ্রীন” হলাহলের ব্যঞ্জনায় - 
রচিত। সমুদ্র মন্থনের প্রতিচ্ছায়ায় রাধাকথিত কৃষ্ণের এ কলঙ্ক-কথা রচনা করা 
হয়েছে। উপমা'র সংকেত শক্তি গভীরতা লাভ করতে পেরেছে, যেহেতু অভিধা- 
বাক্যের চপলতা এখানে নেই । 
_ ষাহারে! লাগিয়ে নিশি করিলে প্রভাতি 
ওই সই নেই প্রাণোনাথ। 
' প্রভাতের অরুণ সহ উদয় আসি 
বধুর হোয়েছে অরুণো। আখি নিশি জাগরণেতে। 
(সখী সংবাদ, হরু ঠাকুর |) 
এখানেও নায়কের প্রতি খণ্ডিতার দৃষ্টি প্রকাশিত। সাধারণ বাক্যের বাছল্যে , 
অলৎকারের পরোক্ষ রূপছ্ভোতনা শক্তি জাগে নি। নইলে, উদয় সুর্যের রক্তা- 
ভার সঙ্গে সগ্ধ প্রত্যাগত “পরঘরিয়া” নায়কের নিশিজাগরণ ক্লান্ত রক্ত আখির 
উপমেয়-_-উপমানগত সাদৃশ্য-আয়োজনগুলি প্রস্ততই ছিল, কেবল কথাকে,সংযত 
করে তার সংকেতময়তা বাড়াতে পারলেই এটি অপূর্ব অলংকারে পরিণত হতে 
পারতো | কিন্তু; ব্যঞ্জনায় কলঙ্ক-কীতিকে বূপাক্কিত করা নয়, আসরের 
মাঝখানে রটন] করার উদ্দেশ্য কবিওয়ালার, তাই বক্তব্যটি পরিপূর্ণ সম্ভাবনা সত্বেও 
অলংকার হয়ে ওঠে নি। বৈষ্ণব পদাবলীতে এই একই কলক্ক-কীতি যে প্রকাশ- 
সংযমের বলে অনন্য এক রূপশোভার হেতু হয়ে উঠেছিল, কবিয়ালের বিশিষ্ট 
, গ্রকাশরীতিহ স্পর্শে তাই শোভাবজিত পরিবাদ-রটনার প্রমাণ মাত্র । এখানে 
.“অরুণো আখি” আলংকারিক শব্-প্রয়োগ নয়, তা শুধু যথার্থ বাস্তবের কথা। 
কবিওয়ালা তার আন্বত উপমেয়-উপমানকে কোথাও নিকট সাদৃশ্য পেতে দেন 
মি, প্রায় সর্বদাই তাদের সাদৃশ্টকে দূরবর্তী রেখেছেন | আর একটি টান 


বিহার ছলে কদমতলে দেখাব তোমারে, 
তার্‌ চরণে চরণে ছাদ! বন্ধিম নয়ান 





3৪ ৮ ৭ | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


হেরি জুড়াবে পরাণ! : 
তার কালো অঙ্গে শোভা! করে বিন্দু বিন্দু, ঘাম ॥ 

(সখী সংবাদ, লালু নন্দলাল'। ) 
কৃষ্ণব্ূপের কথা । বিদ্ঠাপতি রাধার বয়ঃসন্ধি, বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, 
“চপল চরণগতি লোচন পাব ।৮ অর্থাৎ চরণের চঞ্চলতা নায়িকার নয়নে এল। 
বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যৌবনাগমে শরীরী চঞ্চলতা যে স্থানান্তরিত হয়, বিদ্যাপতি 
তারই মনস্তাত্বিক রূপরচনা করেছিলেন। এখানে কবিওয়ালা বলেছেন, নায়কের 
চরণ ও নয়ন একই চপলতার ছন্দে বাধা । অর্থাৎ চরণের চপলতার বাস্তব লীলা “ 

প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নায়ক সয়নের চপলতায় ভ্বদয়ভাবের লীলা প্রকাশ করছে। 
প্রণ়ীর পাথিব গতিবিধি এবং. হৃদয়ের রিবন একযোগেই সংকেতিত। আর 
একটি উদ্ধৃতি আলোচনা করিত 
হর নহি হে, আমি-যুবতী । 
কেন আলাতে এলে রতিপতি ] 
হায়, শুন শতু অরি, ভেবে রিপুরারি 
বৈরি হও না আমার! . 
বিচ্ছেদ এ দশা) বিগলিত কেশ, 
নহে নহে এ তো জটাভার ॥ 
কণ্ঠে কালকুট নহে, 
দেখ পোরেছি নীলরতন 1. : 
অরুণৌ হোলো নয়ন, 
-' কোরে পতিবিরহে রোদন ॥ 
এ অঙ্গ আমারো? ধুলায় ধূসরো» 
 মাথি রঃ মাখি নাই বিভূতি ৷ 


ES 


(সখী সংবাদ, রাম বস্তু । 1) 
এখানেও পুরাণের কাহিনী-স্থতিকে বিপর্যস্ত ক'রে কবি আপন বাসনাহুকুল 
বূপচিত্র রচনা করেছেন। বৈষ্ণব পদাবলীতে এরই যে পূর্বরূপ -পাওয়া যায়, তা 
ললিত: মৈথিল ছন্দের দোলায় হৃদয়ের মিনতিমাখ! আবেগটিকে অপূর্ব এক 
কাব্যরূপ দিয়েছে।. কিন্তু. সমালোচ্য অংশে ডি কথার উৎপাত এত বেশি 


4 রূপের আলোকে কবি-সংগীত it | ঈ ১৫. 


যার ফলে বক্তার আবেগ-কাতির চিত্ত রূপশোভায় ঘনীভূত হয়ে ওঠে নি। 
দ্বিতীয় ছত্র,-“কেন জালাতে এলে রতিপতি ৮॥ ইত্যাদি জাতীয় ছত্র কাব্যের 
২ লক্ষণবজিত। আর এগুলিতে অকারণে ইতস্ততঃ সন্নিবেশিত করে ভাবাবেগ 
॥ প্রবাহকে বহস্থানেই ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে। হয়ত, গানের স্থরে এ সব জড় 
ও স্থাণু শব্দগুলিতে কিছুটা দোলা স্থষ্টি করা কৃত্রিম উপায়ে সম্ভব হত, কিন্তু পাঠ্য 
কবিতার আলোকে বিচার করতে গেলে এদের মধ্যে কোন হিল্লোলই জাগে না। 

- অথচ, এ জাতীয় শব্দ, বাক্যাংশ ও পূর্ণ বাক্যের অজস্র আয়োজনে কবিওয়ালা তার 
প্রকাশিত রূপাংশটিকে এমনভাবে ঘিরেছেন, যার দ্বারা কোন গানের.কোন এক 
স্থানের সামান্ত একটু অংশের শোভাও তার নিজস্ব সংকেত' শক্তি অনেকাংশে 
হারিয়েছে। অবশ্য, এ পর্বের বিচারে আমরা সর্বদাই স্মরণ রেখেছি, কবি রচিত 
কবিতা এগুলি নয়, এগুলি আসলে কবিরচিত গান । কাব্যের পাঠমুল্য, অথবা 
আবৃত্তিমূল্যের চেয়েও সাংগীতিক মূল্যের প্রতি বেশি নজর দিয়ে এগুলি রচিত। 
(কোনরকমে কথা বেঁধে ভাল ক'রে গাইতে পারাতেই এদের নার্থকতা। এ 

প্রসঙ্গে বলি রবীন্দ্রনাথের গানে, পক্ষান্তরে, ভাষা গঠনের বা ভাবস্থাপনের কোন 
অথবা অনংলগ্রতা নেই | কেননা, মূলে তিনি কবি, তারপরে গীতকার। কিন্ত 
কবি আখ্যাধারী হলেও আমাদের আলোচ্য করিয়া যত বড় গীতকাঁর তত বড় 
কবি নন। আমাদের আলোচনায় যেহেতু এ সব রচনার গীতিমূল্য অবান্তর, 
হয়ত সেই কারণেই এদের আনন্দ-্বাদটুকু থেকে আমর! বঞ্চিত। . 
কবিসংগীত থেকে এখন আমরা এমন কতকগুলি দৃষ্টান্-ছত্র আলোচনা 
করব, যাতে দেখা যাবে, কবিওয়ালার ভাবনায় প্রেমের 'আদর্শ ও রা কত নীচে 
‘নেমে গেছে 
| -" দেশ ঢলালেম প্রেম করে সই, 
প্রাণ গেলে বীচি । ৃ 4 
. বিচ্ছেদ বিষে, লোকের রিষে, 
আমি দুই জালাতে জল্তেছি | 
| (সখী সংবাদ, রাম বন্ধ । ) 
ব্রিহিণী রিকি কাতর আতি এখানে অনুপস্থিত, জীবন সম্বন্ধে লকেব 
প্রগল্ভ বিতৃষ্ণার একটা নাগরালী-আক্ষেপ ধ্বনিত হয়েছে মাত্র। প্রেম যে 
জীবনের একটা বৃত্তিমান্র অনন্য আদর্শ নয়, কবিওয়ালার নায়িকা আপন আক্ষেপ 
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বাণীতে তার পরিচয় রহ আর, মানদণ্ডেই ছদয়ভাবের সবটুকু 
| . শীলাকলা নির্ধারিত । | 
“পীরিতি নগরে বিষম সি 
. মনোচোরেরো সে ভয় । 
, বসতি'ইহাতে দায় ॥ - J pb 
নয়নে নয়নে সন্ধানো, ... j A 
মনো অমণি হরিয়ে লয়। | 
সন্ধানে! করিয়ে মনোচোর, 
"_, দভ্রমিছে নগরময় |" 4" 7. 
্‌ (সখী সংবাদ; ি্ানদ বৈরাগী > 
নায়িকা তাই নায়রুকে সম্বোধন করে বলেত 
| তুমি হে চোরা বোষ্বেটে।, 
.. নবদ্ধারের কপাট কেটে এ 
- কোন রমণীর যৌরন লুটে | 
| বধৃ.ছুটে এলে প্রভাতে। . 3 
তোমার ঝাশীটি যেন সিপ্ধেলের' কাটি 
. কাটে অনায়াসে সি"ধেলের মাটী। 
জানা আছে।, রি ১ 
নে Ee ( সখী সংবাদ, হরু ঠাকুর.) 
সখীকে সম্বোধন করে নায়িকা বলেছে . 
সখি এ মনোচোরোঁ মোরা *"' 
*' মমোলয়ে যায়। ০,০. 
॥ ১ কেমনে গো প্ৰাণসখি, ধরিব উহায়। . 
5 আঁখিরে! অন্তরো হোতে অন্তরে, লুকায়। 
| _ (সখী সংবাদ, নিত্যানন্দ বৈরাগী 1) 
ৰ প্রেমের প্রথম পর্বে হৃদয়ের এই ক কবিয়াল স্বভাবোক্তি অলংকারে ' 
. তার পরিচয়, দিয়েছেন, 
ও " কমল কম্পিত! পবনে এ এ 
. অলিকাতরো প্রাণে । . Lo 


T 


op 


! 
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' হায় যেদিকে নলিনী হেলে, 
_ মধুকরো। ধায়। 

পবনেতে বাদো সাধে, 
বসিতে না পায় পায় ॥ 
হায় গুণ, গুণ, স্বরে কাদে অলি, অধোঁবদনে । 
ধারা বহিছে অলির ছুটি নয়নে ॥ 

অলিরো ছুর্গতি দেখি হাসে তপন 

(সখী সংবাদ, নিত্যানন্দ বৈরাগী ।) 


সখীও কৃষ্ণপ্রেম রহস্তটুকু জানার জন্তে ব্যাকুল,_ 
কোন্‌ রন্ধ্রে পুরে ধ্বনি, রাধায় কর উদাসিনী, 
সাক্ষাতে বাজাও শুনি, আমার মাথা খাও |. 


( সখীসংবাদ, হরু ঠাকুর ! ) 


প্রেমের এই বেসাতিতেই কবিওয়ালার কল্পনা গড়া। : উপরি উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত- 
গুলির কোথাও.'কোথাও আলংকারিক রূপ পরিচয় আছে, ভাবের গভীরতাও 
দ্কচিৎ মেলে, কিন্তু সর মিলিয়ে এ যেন দুশ্চরিত্রের প্রণয়লীল! হ’য়ে উঠেছে। 


Es গেয়েছেন, 


EE রা রর 
মন ষেন তোমার প্রেমে, 
সদাই রয় হে। 

বলে বলবে কলম্বিনী হে। 
না পারি কর্মদোষে, ' 

তবে কালামুখ দেখাব শেষে: 


, কেমন করে॥ ./. 


ভিন্ন 


স্জিলে চিন্তার ব্যাধি, 
আন্তে মহাজন ওষধি 


১৮ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


ছিদ্রঘট দিলে ॥ 
( কলঙ্কভঞ্জন, ছি বণিক 1) 
বি বাক্যে নায়িকার যে নির্ভীকতা কৰি এঁকেছেন তার মধ্যে" সবলা 
নারীক শোন! যায়, কিন্তু হৃদয়ভাবের গভীরতা নেই | 
: বৈষ্ণবী নায়িকাও কলঙ্ককে কণার করেছিলেন, কিন্তু বঞ্চনার দ্বারা তার 
প্রেমনিষ্ঠার অপমানকে সত্ব করতে পারেন নি। ‘নীরব অশ্রজলে ক্কতকর্ণের 
প্রায়শ্চিত্ত করতে বসেও কোন মুহূর্তেই হৃদয় বর্পীভকে বিস্ৃত হন নি। কবিয়ালের 
নায়িকা বঞ্চনাটুকু অকাতরে সহ্য করে যেন নায়ককে তির্কারের একটা দুর্লভ 
স্থযোগ পেয়ে গেছেন, ( 
আমার প্রেম ভেঙ্গে প্রাণ, কার প্রেমে সপেছে । 
* এমন রসিকা নারী কোথা পেয়েছে ॥ 
বদন তুলি কথা কও হেসে, প্রাণ বুঝি আভাসে ।. 
তুমি ভালবাস কি সে ভালবাসে ॥ 
খর যেমন কি সে তেমন, ছুই ছুজনে মিলেছে ॥ 
(সখীসংবাদ, রাম বসু ৷) 
সমাজের চোখে কলঙ্কিণী নায়িকা প্রেমের মহিমা অনুভব করে বলেছেশ_ 
হায় পীরিভিরো কিবা সৌরভো আছে, শি 
সে সৌরভো মম অঙ্গে. বয়। 
কলঙ্ক পবনে লইয়ে সে বাসো, 
ব্যাপিলো জগতোময়। 
. (সখীসবংবাদ, হরু ঠাকুর) 
এই. রকম দু একটি ক্ষেত্রে নায়িকার নিভাঁকতাঁয় গভীর আত্মপন্মান. বোধ 
দেখা গেছে। কবির প্রকাশভঙ্গিগত শালীনতার দ্বারাই তা নির্ণীত। . 
রাধা যে চিরন্তনী নায়িকা, তাঁর মধ্যে মাতৃত্ব-কঙ্পনা যে তার রোমান্টিক 
ভাবাষঙ্গকে ধ্বংস ক'রে একটা উৎকট রসাভাস স্থষ্টি করবে, এ ধারণা বৈষ্ণব 
কবিদেরও নিশ্চয়ই ছিল সুবরসের সাম্য রক্ষার 'জন্তে প্রশ্নের. "দার. এ সংশয় 
কণ্টকটিকে তীক্ষ করে তুলতে তাঁরা চান নি। বাচাল কবিওয়ালার সে সংযমটুকু 
নেই। তিনি সরাসরি সৰিকে ' প্রশ্ন করে বসেছেন, কোন সদুত্তর মেলেনি, 


1 কূপের আলোকে কবি-সংগীত ৃঁ ১৯ 


তৰু নায়িকার সেই অবাঞ্ছিত সন্তাবনাটিকে আসরে থা বিজ্ঞাপিত না 
করলে যেন রসোপভোগ পূর্ণতা পাচ্ছিল না। 
ফও দেখি সখি রাধারে কেন, . ; 
্ঁ মা রাধা কেউ বলে না! - 
২ শ্রীমতী বটে সজনি, প্রক্কতিবূপে প্রধান! ॥ 
যদি ভাবি মনে মা বলি বদনে, 
জড় হয় তার রসনা ¥ 
..(সখীসংবাদ, নিত্যানন্দ বৈরাগী । ) 
বৈষ্ণবীয় রদতত্্ব অনুযায়ী হলাদিনী পরিচয়েই রাধার সমগ্র সত্তার প্রকাশ । 
একেই কবিরা নানান রূপে, রেখায়, রঙে বিচিত্র মুর্তি দিয়েছেন । : প্রসঙ্গভর্ট 
হবার ভয়ে কোন দিনই সেই নায়িকা সম্বন্ধে অসঙ্গত জিজ্ঞাসার কৌতুহল -মনে 
রাখেন নি। কিন্তু পল্পরগ্রাহী কৌতুহল নিয়ে সামঞ্জস্ত ও সঙ্গতির সকল সীমা, 
ছাড়িয়ে গেছেন কবিওয়াল!। প্রেমিকার দেহশুচিতার প্রসঙ্গ নিয়ে কথার লড়াই- 
০এ যেখানে আসর জমে, মুক্তকঠ কবিয়াল যেখানে কুৎসা-কলঙ্কের লজ্জাকর 
বিষয়কে স্থরে, তালে, ছন্দে, রূপে রসনাকুল করে তোলে, তেমনি একটি জুণ্ডপ্সিত 
ভাবপটে রাধার মাতিত্ব-সম্ভাব্যতার প্রশ্নকে অনুক্ত রাখাই সঙ্গত ছিল। 
কবিওয়ালার দৃষ্টিতে প্রেম যেহেহ্‌ ব্যাভিচারেরই ভালোনাম, সেই হেতু নায়িকার 
এ পরিছয় চিহও তাঁর রুচিতে কুৎসিত বোধ হয় নি। বৈষ্ণব পদসাহিত্যের 
সুলভ সংস্করণের মত কবির গান ভাবের বাতাসকে- কেবল দূষিতই করেছে। 
বৈষ্ণবীয় পরকীয়া প্রেম-কবিতায় -ভাব-ছূর্বলতার যেটুকু আভাস ছিল, তারই 
প্রসঙ্গ বিচ্ছিন্ন অষ্টাদশ শতাব্দীর রুচি-অঙুশীলিত, .এক অতিশয়িত (79৪01 
fied ) প্রকাশ দেখি কবিওয়ালার হাতে । 
| এবার আমরা নায়িকার বিরহ্মূলক কয়েকটি দৃষ্টান্তের আলোচন! করব ।_- 
ও আজু সখি একি রূপ 
নিরখিলাম হায়। | ৃ 
[টি নীর মাঝে যেন স্থির &ঃ | ৪ 
 সৌদামিনী প্রায় 
ঢেউ দিও না কেউ / 
এ জলে বলে কিশোরী । 


০ 


ছায়া কি ইথে॥ 


| প্রবন্ধ পত্রিক 
দরশনে দাগ দিলে. রর এ 
হইবে সই পাতকী ॥ 
সেংখীসংবাদ, রর বন নু ৯ 


সই দেখ দেখি শোভা, কিসের আভা 


হেরি জলের মাঝেতে । 
প্রস্ফণটিত তমাল বৃক্ষ যারো কালো 


( সখীসংবাদ, রাম বন্থ। ) 
আঁমি যেদিকে ফিরাই অশখি 
এঁ কালোরপ দেখি, 


₹ সেই দিকে দেখি, উপায় করি কি; 


অ'খি ছলে আমার.মন ছলে | | 
- (কৃষ্ণলীলা, ভীমদাস মালাকার ।) 


. অঙ্গ দহে অঙ্গহীন“জন |. 


ছি ছি নাথো বিনে কি লাঙ্ুন্‌। 
হর কোপে যার তনু হয়েছে দাহন্‌। 


.সে দহিছে বিনে প্ৰাণনাথ! এ এ 
-- করহীনে করে করাঘাত ॥ 


এ সব লাৎুনা হতে বরঞ্চ ভালো মরণ ॥ 

-.. ০ "(সখীসংবাদ, রাম বন্ধ । ) 
দেখে এলাম শ্যাম, তোমার বৃন্দাবন ধাম, | 
কেবল নাম আছে। | রঃ 
তথা-বসত্ত খত, নাই, কোকিল নাই, ভ্রমর নাই, 
জলে কমল নাই, শু রাইকমল ধূলায় পড়ে রয়েছে। 

" (উদ্ধব সংবাদ, সাতু রায়। ) 

দেখলাম যমুনার কুলে রা নু 
যত সব সখিগণ মিলে ৫ 
রাইকে লয়ে কুলে . 
ভেসে যায় নয়ানের জলে। 


॥ রূপের আলোকে কবি-সংগীত মি je ২১ 


- তবে শ্রীরাধিকার নয়ন জলে ও 
». কুলনদীর জোয়ার হয়েছে |  . ১ 
| 7 (মোধুরু সারদা ভাওারী ৷ ) 


ৃ্টান্তগুচ্ছে রাধাবিরহের বিচিত্র অবস্থার কথা ব্যক্ত । কখনো লখির মুখে, 
কখনো বা নায়িকার বিলাপে তা প্রকাশিত। অলংকার কর্ম উদ্ধৃতির সর্বাঙ্ 
জুড়ে নেই, এখানে ওখানে কচিও তা দেখা যায়। কেবল প্রকাশভঙ্গিতে চাতুর্যটুকু 
সর্বত্রই চোখে পড়ে । এ অংশে রাধা হৃদয়ের কাতরতায় কিছুটা বেদনা ঘনীভূত 
হতে পেরেছে। শেষের দৃষ্টান্তটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ যোগ্য। “শ্রীরাধিকার 
নয়নজলে। কুলনদীর জোয়ার ' হয়েছে ।” 'কুলপ্রথার সরল ধার! মানুষের 
কারের মধ্যে আশ্রয় নেয়। আদর্শের আদেশ-পাঁলনের কালে এই কুল-প্রথা 
নায়িকার হদয়েরই একটা বড় বাধা । এতদিন' পরে বিরহ্দশায় অশ্রুর মূল্য 
দিয়ে নায়িকা: সেই, কুলের কুলের মমতা কাটাতে পেরেছে তাঁই-কুলনদীতে 
জোয়ার এল। অর্থাৎ কুলের বৈবী-ধারা৷ জোয়ারে বিপরীতমুখী হল। স্ক্ষ 


চাত্যের সঞ্চেতে কবিওয়ালা সে ভাবটি ব্যক্ত করতে পারলেন। 


| 


কবিসংগীতে ভবানী বিষয়ক কিছু গানও পাওয়া! যায়।. আমর! তাদের 
আলোচনায় বিরত হুলুম। কেননা, সে অংশের রূপরচনা ও ভাব গঠন আরও 
অকিঞ্চিককর । বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবকবিতায় রাধাকষ্ণ সম্পর্কের যে, একটি 
‘হুল বিষয়বস্ত আছে, কবিওয়ালা তার স্বৃতি রোমন্থন করেই আপন ভাঁবভাবন! 
অনুযায়ী এ সব গান র্‌চনা করেছেন; এ.রাধাকুষ্ণ কথা বৈষ্ণবীয় ভাবদীক্ষা থেকে 
সম্পূর্ণ মুক্ত । বাঙলা কাব্যে এতকাল পরে এই প্রথম মাঁনব-কথার পূর্ণমুক্ত 
পরিচয় মিললো, যা কিছুটা! শ্রীলতাদুষ্ট হলেও কোন বিশেষ তত্বাশ্রয় অথবা 


| দৈবান্গগত্যের শাসন থেকে মুক্ত এর ফলেই অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষে, 


। বিশেষ করে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে নিধুবাবুর গানে বাঙলা! কাব্যের সত্যি- 


কারের গীতিকবিতা জন্মলাভ করল । শিল্পস্থিতে, কবিসংগীত যে স্তরের গৌরবই . 
সঁক না, কেন, নিরপেক্ষ মানব-প্রেমের গীতি-উৎস হিসেবে, আধুনিক কাব্য- 
বাহিত উ উদয়াভান হিসেবে এর একটা উতিহাসিক মূল্য স্বীকৃত হবে। 


৪ 
দা পরি 


কবিওয়ালাদের যোগ্য ভুমিকা প্রসঙ্গে 
অরুণ সান্যাল 


অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ সার্থক কবি ভারতচন্দ্র-কিন্তু ভারতচন্দ্রের পর ধীর! 
বাংলা সাহিত্যের আসরটি জাঁকিয়ে বসলেন তারা কবি নয়, কবিওয়ালা। 
এই সিদ্ধান্ত সাহিত্যের ইতিহাসের যে কোন পাঠকের কাছে কিছুটা পীড়া 
দায়ক বলেই মনে হবে, কারণ এই বক্তব্যটির মধ্যে এমন একটা অবজ্ঞা 
মিশ্রিত উন্নাসিকতার ভাব প্রকট হয়ে উঠেছে--যা অশ্রদ্ধেয়। অন্তত একথা 
নিঃসন্দেহে বলা চলে.যে এ মন্তব্যের সত্যতা বিচারে গভীর পর্যালোচনার 

প্রয়োজন । 
"মন্তব্যটি অন্তানিহিত তাৎপর্য লক্ষ্য .করলে মনে হয় যে বাংলা সাহিত্যের 
রসসৌন্দর্ষের প্রবাহটি যে পথে অগ্রসর হচ্ছিল, তা ভারতচন্দ্রের পর ( ১৭৬০ 
ভারতচন্তরের মৃত্যু ) সম্পূর্ণ ভিন্নতর একটা খাতে প্রবাহিত. হলে, যাঁর 
সঙ্গে বাঙ্গালীর রস-নংস্কারের যোগ একান্তই আকস্মিক। সম্ভবত এ সত্য ' 
্বীকার্য, কিন্তু এই বক্তব্যটির অন্ত যে দিকটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সেই দিকটিই {' 
পর্যালোচনার অপেক্ষা রাখে। বক্তব্যের সেই দিকটি হলঃ এই পর্বের 
সাহিত্য সাধনায় কাব্য রস ও শিল্প মহিমার একাস্ত অভাব ঘটেছে-_একদিকে 
যেমন আদর্শবিহীনতা এবং কৃত্রিম ভদ্দিসর্বস্কুতা দেখ! দিয়েছে অন্যদিকে 
তেমনি তার রুচি ও রসচর্চা নিতান্ত স্থলতার অঙ্কশায়ী হয়েছে। সলভ 
বলতে ছুটি দিকের প্রতি অঙ্কুলি সঙ্কেত করা হয়েছে। (১) অন্তুভূুতির স্থূলতা 
অর্থাৎ অগভীর তারল্য এবং (২) ভাব প্রকাশে কৃত্রিম ভদ্দির প্রাধান্ত । 
সামগ্রিক বিচারে ভারতচন্ত্রের পর থেকে ঈশ্বর গুপ্ত পর্যন্ত এই দীর্ঘ সত্তর 


॥ কবিওয়ালাদের যোগ্য ভূমিকা প্রসঙ্গে , | ২৩ 


বছরের বাংল! কাব্য মূল রসৈতিহ্‌ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পঞ্চিল জলাশয়ে 
পরিণতি লাভ করেছে। আমাদের বিচার ও পর্যালোচনার বিষয় হবে এইটি 
এবং আলোচ্য সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সংশয় পোষণ করেই আমরা আলোচনার 
পথ অনুসরণ করব । 

পর্যালোচনার স্ুরুতে তথাকথিত কবিওয়ালাদের সঙ্গীতের কাব্য-রস 
স্বরূপ আবিষ্কারের পর্বটির পূর্ব অধ্যায়ে বাংলা কাব্যের সে এঁতিহ বর্তমান 
ছিল তা বিশেষভাবে স্মরণীয়, অন্যথায় বর্তমান পর্বের অর্থাৎ কবিওয়ালাদের 
কাব্য সাধনার অভিনবসত্ব ও স্বরূপ-লক্ষণ যথার্থভাবে উপলব্ধির অন্তরায় ঘটবে । 
কবিওয়ালাগণ তাদের অব্যবহিত পুর্বে রস সাধনার যে এতিহকে লাভ করে 
তা থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন ; তা হলো রামপ্রসাদ-ভারতচন্দ্রের কালিকা 
মঙ্গল এবং শাক্ত সাধকগণের শ্যামা বিষয়ক আগমনী বিজয়! এবং অধ্যাত্ম- 
তত্বের সঙ্গীতাবলী। তারও পূর্বের যে এতিহ সর্বজনীন আবেদন নিয়ে 
'সেদিনেও বাঙ্গালীর বাস্তব ও "মানস জীবনকে প্রভাবিত করেছে তা হলো 
রাধাক্ক্চ বিষয়ক বৈষ্ণব পদাবলী বাঙ্গালীর চিরন্তন সম্পদ এদের মধ্যে 
সাধক কৰি রামপ্রসাদের যে স্থতীত্র হদয়াতি, মানবিক প্রেমাভিলাষের সমুন্নত 
ব্যাকুলতা এবং সুগভীরে ধর্মোত্মঠা উদ্বেল হয়ে উঠেছে তা একটি সার্বভৌম: 
জীবনাদর্শের রূপ নিয়ে বাঞ্ালীকে একদিকে যেমন নন্দিত ও মুগ্ধ করেছে, 
অন্যদিকে তেমনি তার চেতনাকেও উদ্ধদ্ধ ও উজ্জল করে তুলেছে। রামপ্রসাদ 
কমলাকান্তের বাৎসল্য রসের অকপট স্থর মাধূর্যের মধ্যে পাখিব জগতের 
স্নেহ মমতা মান-অভিমানের কথাটাই মনোরম হয়ে উঠেনি শুধু, সেই সঙ্গে 
একটি অপাথিব অধ্যাত্ম সাধন তাৎপর্য সংমিশ্রিত হয়ে তার ব্যঞ্জনাকে ধর্ষো- 
পলদ্ধির সপ্ততন্ত্রী বীণায় ধ্বনিত করে 'তুলেছে। .ঠিক একই আদর্শ সমুন্নতি 
লাভ করেছে. বৈষ্ণব পদাবলীতেও। এখানে মানবিক প্রেমের ভাবে ভাষায় 
. বৈষ্ণব পদকত দিব্য গ্রেমেরই জয়গান কীর্তন করেছেন ;_ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত 
সহজ হৃদয়াবেগাস্ুভুতির উপচার নিয়ে তাঁরা হৃদয়নাথের চরণেই অর্ধ্দান 
করেছেন । এইভাবে বৈষ্ণব ও শাক্ত সাধকগণ তাদের ব্যক্তিগত জীবনের 
অভিজ্ঞতাঁকেই অধ্যাত্ম সাধনার পাথেয় রূপে গ্রহণ করে যে নোতুন পথ 
উন্মোচিত করেছিলেন, তার আবেদন বাঙ্গালীর কাছে অবিস্মরণীয় । কিন্ত 
এই ছুই ধারার সন্দেই অষ্টাদশ শতকের মধ্যপর্বে মঙ্গল কাব্যের ভাবাদর্শ 


7 ২৪ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদের হাতে কালিক! মঙ্গল 
বা বিদ্তান্থন্দর নামে যে এক নোতুন নাহিত্য-রূপের পত্তন হলো) তার হীরক 
খচিত উজ্জল স্বর্পাত্রে কুরুচিপূর্ণ দেহসর্বস্ব সম্ভোগ রন পরিবেশন“সেদিন 
সমস্ত স্তরের বাক্গালীকেই বিহ্বল বিমূঢ় ও উত্তেজিত করে তুলেছিল । 
রামপ্রসাদ-ভারতচন্ত্র গ্রবতিত গুপ্ত সুড়ঙ্গ পথে কামাচারী প্রেমের যে সম্ভোগ- 
লীলা বিদ্যা ও সুন্দরের হীনতম লাম্পট্যের মধ্যে অনুষ্ঠিত হলো, তাকেই 
জীবনচর্চার মহত্তম ও সুখসার আদর্শরপে গ্রহণ করে নিল অষ্টাদশ শতকের 
শেষ পর্যায়ের বাঙ্গালী রুচি। 


অষ্টাদশ শতাব্দীর এই রুচি কি ধরণের রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের . 


' মধ্যে গড়ে উঠেছিল তাঁর সুন্দর পরিচয় লিপিবন্ধ করেছেন, “উনবিংশ শতাব্দীর 
কবিওয়ালা ও সাহিত্য”--গ্রন্থের গ্রন্থকার নিরঞ্জন চক্রবকা তীর গ্রন্থের 
প্রথম অধ্যায় “দেশ-কাল” পর্বে, যেখানে তার বক্তব্যের স্বত্রপাত...“অষ্টাদ্শ 
শতাব্দীর 'বাংল! দেশ মহিমাচ্যুতির আঘাতজনিত বেদনায় বড় বিষগ্ন”, এই 


উক্তি দিয়ে। সম্রাট ওরংজেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় . 


আকাশে যে রাজনৈতিক ছুর্যোগের ঘনঘটা! দেখ! দিয়েছিল, তা কিভাবে 
বাংলার রাষট্রশাসন ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছিল, কি করে বাংলার স্বাধীনতা 


সূর্যের 'অন্তগমনের সঙ্গে সব্দে ইংরেজ- শাসনের 'নাঁমে শোষণ ও গীড়নের , 


পত্তন (“ইংরেজ টাকা আদায় করে, মুসলমান লুচি খায় আর বাঙ্গালী কাদে 
আর উৎসন্নে যায়”), কি করে সংস্কৃতির কেন্দ্রভুমি মুশিদাবাদ থেকে 
কোলকাতায়, স্থানান্তরিত হলো, দেখা দিল নাগরিক সভ্যতার স্তত্রপাত। 
সামাজিক বন্ধন বিপর্যস্ত ও স্বৈরাচারী চেতনার পরিপোষণ--এরই বিস্তৃত 
বিবরণ হলো অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহান। সামাজিক অবস্থাও পরিবর্তিত 
. হয়ে চলেছিল রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে তাল দিয়ে। তাই দেখি সামাজিক 
বন্ধনচ্যুতির ফলে দেহে মনে স্বৈরাচারী অবস্থার পত্তন, রুচি ও নীতিগত 
' শৈথিল্যের উপর ভারতচন্দ্রের কাব্যে কামাচারী উজ্জ্বল নাগর চিত্রের তীব্র 
প্রভাব। বাঙ্গালীর জীবিকার্জনের সমস্ত নাধুপথ অবরুদ্ব-_একমান্র পথ যাত্রা 
কবিগান ও মজলিপী সঙ্গীত বান্ধালীর স্থল রুচির অন্থগামী করে পরিরেশন-_ 
সেই কচির পোষণ ও তোষণ | সুতরাং এই ধরণের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক 
পরিবেশের মধ্যে যে-নাহিত্যরুচির জন্মলগ্র নিহিত--সে-নাহিত্যরুচি আর 


চি 


pee, 


£ কবিওয়ালাদের ষোগ্য ভূমিকা প্রসঙ্গে | | ২৫ 


যাই হোক পুরোপুরি স্বস্থ ও স্বাভাবিক নয়। সাহিত্যিক এ মনোহর এতিহ 
: সাধারণ বাঙ্গালীর শিথিল প্রায় রুচি, নীতি ও আদর্শ বৌধকে আরও শিথিল 
ও. কদর্য প্রবৃত্তি তারণের অভিমুখী করে তুলে সর্বাত্মক ভাবে বাদ্দালীর 
“ সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনে “মহতী বিন” ডেকে আনলো এবং তার 
ফল হলো! শোচনীয় । 

এই রুচি ছুটি ও আদর্শবিচ্যুতির গভীর সামাজিক ও ডি কারণও 
যে ছিল নে কথা আগেই বলেছি। অষ্টাদশ শতকের মধ্যপর্বেই ব্গীর আক্রমণ 
ও ইংরেজ আক্রমণ বাঙ্গালী-জীবনের সমস্ত আদর্শ, বন্ধন ও ভারসাম্যকে 
বিধ্বস্ত করে দিল। এই বহিরাক্রমণ ও ও ইংরেজ অধিকারজাত দ্বৈতশাসনের 
ফলে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিন্যাস কেন্দচ্যুত হয়ে গেল।« সমস্ত সংযম ও 
নিয়মাদর্থবোধ হলো পঞ্ধিল ও অসুস্থ । মানসিক এই অসুস্থতা ও রুচিহীন 
বিলাসচচণ তাই তাদের 'রস সংস্কারকেও আচ্ছন্ন করে ফেললো। স্বতরাং 
এই শতকের শেষ পর্বের জীবন ও সাহিত্য সাধনায় একদিকে যেমন আদর্শবোধ 
ও ভাবগভীরতা৷ লঘু।হুলো, অন্যদিকে রুচিহীন নগ্ন প্রবৃত্তিচারণা, অশ্লীল 
গ্রাম্য গালাগালি, আক্রমণ প্রতি-আক্রমণ ও স্থুল অস্বাস্থ্যকর চাতুর্য ও 
অন্থপ্রাস সংঘর্ষের, মাধ্যমে প্রকট হয়ে উঠলে! | মানসিক এই দীনতায় 
প্রবলভাবে প্রভাব বিস্তার করলো ভারতচন্দ্রের বিদ্যান্ন্দর । কবিওয়ালা 
সম্প্রদায় সেই আদর্শকে সম্মুখে রেখে তার ভোগ পঙ্কিল নগ্ন প্রেমবৃত্তিকে আরো 
চপল ও আবিল করে তুললেন। এবং সেই কাব্যের রূপের স্বর্শোজ্জল 
শিল্পনমুদ্ধিকে আয়ত্ত করতে না পেরে তার “কথায় হীরার ধার”-কে অনুপ্রাস 
. যমকের স্থুলতাকেই বরণ করে নিলেন। জনসাধারণের নিম্নগামী রুচিকে 
তুষ্ট ও মুগ্ধ করার এ ছাড়া সেদিন আর অন্য পথ ছিল না। তার ফলেই 
'্ঘটলো বাংলা সাহিত্যের শোচনীয় এক পরিস্থিতি। রসের ও রূপের এঈ 
আদর্শকে নিয়ে এই কবি সপ্রদায় শুধু যে কবি গান, খেউড়, হাফ-আখড়াই . 
রচনা করেই ক্ষান্ত হলেন ত! নয়--সহজ মানবিক নীতি বিমূঢ করে দেওয়ার 
সঙ্গে সন্দেই আমাদের পূর্বাগত সাহিত্যিক এভিহও এদের হাতে আবিল ও 
মহিমাবজিত হয়ে গেল। 

রাধাকৃষ্ণ প্রেম ও তি পদাবলীর বাৎসল্য প্রেম সাধনার বিষয়কে এঁর! 
গ্রহণ করলেন বটে, কিন্তু তার আদর্শগত মহিমা ও অধ্যাত্মবিশ্বাসী এদের 


২৬ { ্রান্ধ পত্রিকা ॥ 
গানের মধ্যে ধরা ন! পড়ে, চপল্‌ চাতু্য ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কৃত্রিম চর্চায় তা 
নিঃশেষিত হলো। ভাবাদর্শের ও বিরুতি রূপের উজ্জ্বলতা ও প্রসাদগুণকে 
বিকৃত করে তাকে অন্থপ্রাস শ্রেষের কৌশলকলায় অনার্থক করে ফেললো ৷ 


এই প্রসন্দে উনবিংশ শতাব্দীর একজন স্বনামধন্য সমালোচক চন্দ্রশেখর ' 


মুখোপাধ্যায়ের প্রানদ্দিকালোচনা স্মরণীয় £ “রাম বস্থর গানের ভাব ও শব্দ- 
'বিন্যাসকৌশল, উভয়েরই আমরা প্রশংসা করিয়াছি, মোটামুটি এরপ প্রশৎস! 


করা যায়। কিন্ত স্বাটাত্বাটি করিয়! ধরিয়া সুন্ম সমালোচন' করিতে গেলে ' 


বলিতে হয় যে ইহার ভাঁবপারিপাট্য অপেক্ষা রচনাচাতুর্য অধিকতর 
জাজল্যমান-_ভাবুকতা৷ অপেক্ষা মুন্সিগিরি অধিক, কথার বীধুনি কথার 
গীথুনি রি ভাবের মনোহারিতা ;, ভাবের চমতকারিতা তদ্রুপ নহে, 
স্বতরাং ই'হার বিরহিতীদিগের বিরহসন্দীত শুনিয়া বাহবা দিতে ইচ্ছা করে৷ 
কিন্তু আহা কথাটা স্থখে আসে না । | 
রামবস্থর বিরহ সঙ্গীতে যেরূপ বিরহের বর্ণনা তাহাকে আমরা বিরহ না 
বলিতে পারি। এ-বিরহ না প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদিগেব বিরহ, না অধুনাতন, 
নাটকোপন্তাঁস লেখকদিগের বিরহ । ইহাতে ব্যাকুলতা নাই ; আত্মবিস্বৃতি 
নাই, স্বতিদংশন নাই, মর্মদাহ নাই, অন্ময়তা নাই । ইহাতে হাহাকার নাই» 


চক্ষের জল নাই, ভূপতন নাই, মুচ্ছা নাই, মৃত্যু নাই । আছে কেবল প্রগলভার - 


' বাক্চাতুরী। তীব্র ব্যন্গ ও অগ্নিময় শ্লেষ ইহার প্রাণ। ইহার নায়িকারা 
নায়কের উক্তি বিরহ বড় বিরল__বিরহপীড়িতা হইয়া উষ্ণ নিঃশ্বাসে এবং 
উঞ্ণতর অশ্রপাতে প্রেমতর্পণ করে না? নায়কের দেখা পাইলে বাক্যবিষে 
তাঁহাকে দগ্ধ করেন। যখন বহুদিনের আর্শনের পর দৈবযোগে বাঞ্ছিতের 
দেখা পাইয়। প্রেমতৃষ্ণ! নিবারণের জন্য মিনতি 'করিয়! বলেন 
“দেবযোগে যদি প্রাণনাথ 
হলো এ পথে আগমন ৷ 
কও কথা, একবার কও কথা 
তোল ও বিধু বদন |” 
_তখনও সঙ্গে সঙ্গে শ্রেষ_ 
“পিরীত ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে তায় লজ্জা! কি 
এমন তো প্রেম ভাঙীভাক্ষি অনেকের দেখি ।” 


ও । 
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, - 1. ৰনীজ্জনাথেৰ গল্পে জূপক্ত ও ্পক্থা 
ঢা | ূ সুকুমার সেন 


ধর্মকর্মের বাহিরে সাহিত্যের প্রয়াস প্রথম দেখা গিয়াছিল গল্পে। সে কাজ 
ছিল মন ভোলানো শিশুর অথবা নিকর্মা বয়স্কের। শিশুর গল্প রূপকথা সব 
চেয়ে পুরানো হইলেও সাহিত্যে তাহার স্বীকৃতি বিলম্বিত হইয়াছিল। তবে 
আমাদের দেশে প্রায় গোড়ার দিক থেকেই বালকের অথবা অন্পবুদ্ধি বয়স্কের 
শিক্ষাসংবিধানে রূপকথাকে সাধারণ জীবনে প্রয়োজনীয় অথবা ধর্মজীবনে 
অন্থুকুল উপদেশের হাতল পরাইয়া সাহিত্যের কাজে লাগানো হইয়াছিল । 
ছেলে ভুলানে। গল্পে বিষয়বস্তুর সত্যাসত্য লইয়া কোন চিন্তা নাই, পাত্রপাত্রীর 
সম্ভবাসম্তবত্ব লইয়াও মাথাব্যথা নাই । দেব দানব, যক্ষ রক্ষ থেকে সিংহ বাঘ, 
হাতি শিয়াল, সজারু ইদুর, কাক, পিপিডা পর্যন্ত সব বাস্তব অবাস্তব জীব 
লইয়াই ছেলে ভুলানে! গল্পের কারবার । সংস্কৃত সাহিত্যে পঞ্চতন্ত্রের কথায়, 
পালি (বৌদ্ধ) সাহিত্যে চরিত-গল্পে তাহাই দেখি। এ ধরনের গল্পের একটা 
পরিগতি হইয়াছিল রূপক-গল্পে, ইংরেজীতে যাহাকে প্যারাবল বলে | 
নিছক ছেলে ভুলানো গল্পের প্রতি শিক্ষিত বয়স্ক লোকের দৃষ্টিপাত উনবিংশ 
শতাব্দের বিজ্ঞানবুদ্ধি জাগরণের ফল | আমাদের দেশে এ ব্যাপার বিদেশী 
শিক্ষার ফলেই শুরু হইয়াছিল। ভারতীয় শিক্ষিত ও সাহিত্যিক ব্যক্তিদের 
মধ্যে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে সর্বপ্রথম ছেলে ভুলানো গল্পের সংকলন 
ইংরেজীতে প্রকাশ করেন! তাহার বই বিদেশে সমাদৃত হইয়াছিল, দেশেও 
ইংরেজী ভাষায় পাঠ্যপুস্তকরূপে বহু প্রচারিত হইয়াছিল । কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 
আগে কোন বাঙ্গালী (বা ভারতীয় ) সাহিত্যিক ছেলে ভুলানে| গল্পের যে 
কোনো কিছু মূল্য আছে সে বিষয়ে ইঞ্জিতমাত্র করেন নাই । | 
রবীন্দ্রনাথ অনেক কিছু ভালো সুষ্টি করিয়াছেন এবং অনেক কিছু ভালো-_ 
যা আমরা আগে গ্রাহ্োর মধ্যে আনি নাই--আমাদের চেখের সামনে উদ্ঘাটিত 
করিয়াছেন। তাহার মধ্যে একটি ছেলে-ভুলানো ছড়া ও গল্প । শুধু-তাই নয়, 


নিজেও গল্প ও প্রবন্ধ রচনায় রূপকথার ( এবং রূপকের ) ছাঁচ ও ছাদ ব্যবহার 
কবিষযাছন । 


২৮? | ও প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


ন্‌ 


রূপক ও রূপকথা৷ বিজড়িত প্রথম রচনা ‘একটা আবাটে গল্প” সাধনায়, , 


১২৯৯ সালের আষাঢ় সংখ্যায় বাহির হইয়াছিল। ইহার অনেক আগে রীতিমত, 
ছোটগল্প লেখার . অস্ফুট প্রয়াসের সময়ের রচনা ছুইটিতে (“খাটের কথা? ও 
‘রাজপথের কথা”--)১ রূপকের আভাস দেখা দিয়াছিল। একটা আধাটে- 
গল্পের আরস্ত ও শেষ রূপকথার মতো, মাঝখানে রূপকের সঙ্গে রূপকথার 
জড়াজড়ি। বূপকথায় পাখর-হওয়া অথবা প্রাণহীন মানব-মানবী, বাঁজপুত্রেরা 
সোনার কাঠির স্পর্শে সজীব হয়। রবীন্দ্রনাথের রচনায় “তাসের দেশের? 
নরনারী পাষাণ নয়, নিপ্রাণ, অর্থাৎ নির্সনস্ক_-ইমোশন বর্জিত, যেন যন্ত্রমানষ। 
রাজপুত্রের হৃদয়ের আততপ্ত স্পর্শ পাইয়া একে একে তাহার! মোহ'আবরণ ভেদ 
করিয়া স্বখছুঃখ ভালোমন্দের জীবনে ভূমি হইল” রূপকটির তাৎপর্য গভীর ও 
ব্যাপক। রচনীকালে হয়ত রবীন্দ্রনাথের মনে দেশের অবস্থার কথা জাগিয়া- 


ছিল। এখন .কিন্তু রূপ্কটির গুরুত্ব অনেক বাড়িয়া গিয়াছে । পৃথিবীর 


. মানুষকে এখন রাষ্ট্রক্কীড়ার ঘু'টি রূপে জনপিও করিবার চেষ্ট। চলিয়াছে। 
,ঠিক এক বছর পরে বাহির হইল “অসম্ভব গল্প” (পরে. অসম্ভব কথা )। 
 দ্ূপকথার ধঁচে আগাগোড়। লেখা হইলেও এটি ঠিক গল্প নয়। সেইজন্ত প্রথমে 


গল্পগুচ্ছে (১৩০০, ১৯০৮-৯ ) সংকলিত হয় নাই, তাহার বদলে বিচিত্র প্রবন্ধে ' 


(১৯০৭ )'প্রথম স্থান পাইয়াছিল।* অসম্তব-কথীয় আত্মকথা ও আত্মভাবনা 
রূপকথার ছাদে উপস্থাপিত। ইহার আগে একটি গল্পের (“গি্লি” ) রবীন্দ্রনাথ 
নিজের বাল্যজীবনের অভিজ্ঞতাকে গল্পের বস্তরূপে ব্যবহার , করিয়াছিলেন । 
অসস্তব-কথায় জীবনকথা প্রচ্ছন্ন নয় এবং শেষভাগে তাহা রূপকথায় ছায়াচ্ছন্ন। 
ব্যক্তিজীবনের অস্ুভাবকে প্রকাশ করিবার রমণীয় কৌশল এই গল্পে দেখা 


গেল। . রচনাটি এই “সময়ে লেখা ছেলে ভুলানো ছড়া ইত্যাদি প্রবন্ধের 


পরিপূরক । 
অসম্তব-কথার ছুই মাস পরে ‘একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প’ বাহির হইল । এটি 
পুরাপুরি রূপক গল্পের (৭০!) আট-সাট ছাদে লেখা। রচনাটির 


১. রচন। দুইটি পর পর বাহির হইয়াছিল ( ভারতী, কান্তিক ১২৯১, নবজীবন, অগ্রহারণ 





১২৯১) এ দুইটি 'ঠিক গল্প, নয় বলিয়! রবীন্দ্রনাথ প্রথমে ‘গল্পগুচ্ছ' এ ১, হইতে 'বাদ 


দিয়াছিলেন। 
২. বাঁজপথের কথাও বিচিত্র প্রবন্ধে সংকলিত হইয়াছিল 1 


॥ রবীন্দ্রনাথের গল্পে রূপক ও রূপকথা , ২৯ 


লেজাযুড়া বাদ দিয়| গল্পটুকু উদ্ধত করিতেছে। এটিকে রবীন্দ্রনাথের লেখ! 
আদর্শ ফেব ল. বলিয়া গ্রহণ করিতে'পারি। - | 
পৃথিবীতে একটি মহানদীর তীরে একটি মহারণ্য, ছিল । সেই অরণ্যে 
এবং সেই নদীতীরে এক কাঠঠোকর! এবং একটি কাদার্োচা পক্ষী বাস 
করিত। ' 
ধরাতলে কীট যখন স্থূলভ ছিল তখন ক্ষ্ধানিৰবত্তপূ্বক টিতে উভয়ে 
ধরাধামের যশকীর্তন করিয়া পুষ্টকলেবরে বিচরণ করিত। 

কালক্রমে, দৈবযোগে পৃথিবীতে কীট দুপ্রাপ্য হইয়া উঠিল । রর 

তখন নদীতীরস্থ কাদার্খোচা শাখাসীন কাঠঠোকবাকে কহিল, “ভাই 
কাঠঠোকরা, বাহির হইতে অনেকের নিকট এই পৃর্থিবী নবীন শ্যামল 
সুন্দর বলিয়। মনে হয়, কিন্তু আমি দেখিতেছি ইহা আগ্ঠোপাস্ত জীর্ণ” 

শাখাসীন কাঠঠোকরা নদীতটস্থ কাদাখোচাকে বলিল, “ভাই কাদাখোচা, 
অনেকে এই অরণ্যকে সতেজ -শোভন বলিয়া বিশ্বাস করে; কিন্তু আমি 
বলিতেছি, ইহা একেবারে অন্তঃসারবিহীন ৷” 

তখন উভয়ে মিলিয়া তাহাই প্রমাণ করিয়া দিতে কৃতসংকল্প হইল । 
কাদাখোচা নদীতীরে লক্ষ দিয়া পৃথিবীর কোমল কর্দমে অনবরতই চঞ্নু বিদ্ধ 
করিয়া বআুন্ধরার জীর্ণতা নির্দেশ করিতে লাগিল । এবং কাঠঠোকরা 
বনম্পতির কঠিন শাখায় বারম্বার চঞ্চ আঘাত করিয়া অরণ্যের অন্তঃশূন্ততা . ' 
প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইল। 

'বিধিবিভ্বনায় উক্ত ছুই অধ্যবসারী পক্ষী সংগীত-বিদধায় বঞ্চিত । অতএব , 
কোকিল যখন ধরাতলে নব-নব বসন্ত সমাগম পঞ্চম স্বরে ঘোষণা করিতে 
লাগিল, এবং শ্যামা যখন অরণ্যে নব-নব প্রভাতোদয় কীর্তন করিতে নিযুক্ত 

“ রহিল, তখন এই ছুই ক্ষুধিত অমন্তষ্ঠ মুক পক্ষী অশ্ৰান্ত ls আপন 
প্রতিজ্ঞা পালন করিতে লাগিল। 
গল্পটির যে দুইপক্ষ “নীতিকথা” (০৮৪! ) আছে তাহা৷ চট করিয়া বুঝিয়া 
ফেলিবার নয় ।. উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাহ! ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন । .. 
গল্পটা পুরাতন বটে। সুখ-দুঃখের কাহিনীও বটে । . 
কৃষ্ণপক্ষে মরাল্‌ ঃ | 
বহুদিন হইতেই অকৃতজ্ঞ কাঠঠোঁকরা হন্ত দৃঢ় কঠিন অমর মহত্বের 








টর্ঘিল প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


উপর ঠকৃঠক্‌ শব্দে চঞ্চপাত করিতেছে এবং কাদাখোঁচা পৃথিবীর সরস উর্বর 

কোমলত্বের মধ্যে খচখচ, শবে চঞ্চু বিদ্ধ করিতেছে আজও তাহার শেষ 

হইল না, মনের আক্ষেপ রহিয়া গেল । 

শুরুপক্ষে মরাল্‌ ঃ 

ইহার মধ্যে দুঃখের কথাও আছে সুখের কথাও আছে। দুঃখের কথা 

এই যে, পৃথিবী যতই উদার এবং অরণ্য যতই মহৎ হউক, ক্ষুদ্র চঞ্চ 

আপনার উপযুক্ত খাগ্ধ না পাইবামাত্র .তাহাদিগকে আঘাত করিয়া 
আসিতেছে, এবং সুখের বিষয় এই যে, তথাপি শত সহ বৎসর পৃথিবী 
নবীন এবং অরণ্য শ্যামল রহিয়াছে। যদি কেহ মরে তো সে ওই ছুটি 
বিদ্বেষ-বিষ-জর্জর হতভাগ্য বিহঙ্গ, এবং জগতে কেহ সে সংবাদ জানিতেও 

.পারে না। | 

“একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প” লিখিবার পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর পরে আবার 
রবীন্দ্রনাথ রূপক রূপকথাময় গল্প অথবা গল্পাভাস লিখিবার প্রেরণা অনুভব 
করিয়াছিলেন । সে রচনাগুলি “লিপিকা"য় সন্নিবিষ্ট আছে! লিপিকার সব 
রচনাই ঠিক এই শ্রেণীতে পড়ে না। প্রথম অংশে যে চৌদ্দটি রচনা (বা 
“কথিকা” ) আছে তাহার মধ্যে ছুই তিনটিকে রূপক-রূপকথার শ্রেণীতে 
জোরজার করিয়া ফেল! যায় । প্রথম কথিকা "পায়ে চলার পথ’ ১২৯১ সালে 
লেখ! 'রাজপথের-কথা”র যেন জের টানিয়াছে। “পুরানে বাঁড়ি'র মত ক্ষীণ 
কথাবস্ত অনেক কাল পরে গৃগ্ভ-কবিতায় উপস্থাপিত হইয়াছে । 

'লিপিকা'র দ্বিতীয় অংশের সাতটি রচনার সবগুলিতেই অল্লাধিক পরিমাণে 
গল্পবস্ত আছে। কোন কোনটিতে রূপকের রঙ বেশি, কোন কোনটিতে 
রূপকথার ছায়া বেশি। “বিদূষক' ছাড়া কোনটিই নেহাত ক্ষীণকায় নয়। 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তিনটি রচনা । “হিতবাদী'তে প্রকাশিত ‘খাতা’ গল্পের 


সহযোগী ‘নামের খেলা, গল্পগুচ্ছে স্থান পাইবার যোগ্য । “রাজপুত র'এ বর্তমান 


কালের সাধারণ বাঙালী ঘরের ছেলেমেয়ের কাহিনী উপলক্ষ্য করিয়া মানুষের 

জয়যাত্রা চিরকালের রূপকথার ভাষায় ভণিত। ৬১০ শব্দের একটি মহাকাব্য 
বলিলে অন্ায় হয় মনে করি না। 

পৃথিবীতে আর সকলে টাকা খুঁজছে, নাম হছে, ২ আরাম খুঁজছে ৯ 

আর যে আমাদের রাজপুত্তর সে দেত্যপুরী থেকে রাজকন্তাকে উদ্ধার 


Xs 


জীন 


পপ ও 
HET 


/ 
রবীন্দ্রনাথের গল্পে রূপক ও রূপকথা ॥ | ১১ 
করতে বেরিয়েছে। তুফান টি নৌকো মিল্ল না, তবু সে পথ 
খুঁভছে। 

* এইটেই হচ্চে মানুষের সব গোড়াকার রূপকথা, আর সব দেশের । 
পৃথিবীতে *যারা নতুন জন্মেচে, দিদিমার কাছে তাদের এই চিরকালের 
খবরটি পাওয়! চাই যে, রাজকন্তা বন্দিনী, সমুদ্র দুর্গম, দৈত্য দুর্জয়, আর 
ছোট মানুষটি একলা দীড়িয়ে পণ করেচে বন্দিনীকে উদ্ধার করে আনব 1... 

যুগে মুগে-শিশুরা মায়ের কোলে বসে খবর পায়,_সেই ঘরছাড়া মানুষ 
তেপান্তর মাঠ দিয়ে কোথায় চল্ল। তার সামনের দিকে সাত সমুদ্রের 
ঢেউ, গর্জন করচে । 

ইতিহাসের মধ্যে তার বিচিত্র চেহারা, ইতি উনের পরপারে তার একই 
রূপ”_সে রাজপুত্র ॥ 
রূপকথাকে রূপকের আভরণ লে যেমন হয় তাহার উহ পাই 

'সুয়োরানীর সাধ-এ। 

“লিপিকা"র তৃতীয় অংশে সতেরোটি রচনা । দুই একটিতে গল্পবস্ত , কিছু 
নাই। কতকগুলি রচনাকে তত্তগর্ভ গল্লিকা ( অর্থাৎ Parable ) বলিতে পারি । 
যেমন “ঘোড়া” ‘কর্তার ভূত’, তৌতা-কাহিনী? “সিদ্ধি” ‘রথযাত্রা ও ‘সওগাত’ । 
কর্তার ভূত’ বাজালাদেশের মায়ুলি ভূতের গল্পের রীতি মতো ছাদা। বচনাটি 
গভীর মূলপ্রসারী মত্যগর্ভ এবং অত্যন্ত ঝাঁঝালো । আরব্য উপন্যাসের সিদ্ধবাদ 
একবার এক স্কন্ধচাপা বৃদ্ধের পাল্লায় পড়িয়াছিল। আর আমরা দেশ-কে-দেশ 
বহু কর্তা-ভূতের দোৌরাত্ম্যে নিষ্পিষ্ট | অথচ দোষ মরিয়া ভূত হইয়া থাকা 


'কর্তাদের নয়, দোষ আমাদেরই ৷ 


দেশের মধ্যে ছুটো মান্গুষ_যার! দিনের বেলা নায়েবের ভয়ে কথা কয় 
না--তারা গভীর রাত্রে হাত জোড় করে বলে “কর্তা, এখনো :কি ছাড় বার 
সময় হয় নি?” 
কর্তা বলেন, “ওরে অবোধ, আমার ধরাও নেই ছাড়াও নেই, তোরা 
হি আমার ছাড়া” এ 
তারা বলে, “ভয় করে যে কর্তা ৷” 
Nh কর্তা বলেন, “সেইখানেই ত ভূত ৷” 
“তোতা-কাহিনীক অস্বীকার করিতে পারি না। আমাদের দেশের: 





৩২ - প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


শিক্ষাব্যবস্থার যে সমালোচনা আছে তাহার উপযোগিতা বাঁড়িয়াছে বই কমে 
নাই। রি 

বেশির ভাগই সোজাসুজি রূপকথার ছাদে লেখা । বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, 
পট’, নতুন পুতুল’, উপসংহার’, "পুনরাবৃত্তি ও.পরীর পরিচয়। পরীর- 
পরিচয় এবং শেষ রচনা ন্ষর্গ-মর্ত্য আকারে সাধারণ ছোটগল্পের মতোই । 


বস্বর্গমত্ত্য নাটোর ধরনে সংলাপে গাঁথা । গোড়ায় ও শেষে একটি করিয়া: 


‘গান আছে। প্রথম গানে কবিতাটির রূপক-মর্ম উদ্ঘাটিত। 
মাটির প্রদীপখানি আছে মাটির ঘরের কোলে, 
সন্ধ্যাতারা তাকায় তারি আলো দেখ বে বলে? ॥ 
সেই আলোটি নিমেষহত প্রিয়ার ব্যাকুল চাওয়ার মত, 
সেই আলোটি মায়ের প্রাণের ভয়ের মত দোলে ॥ 
সেই আলোটি নেবে জলে শ্যামল ধরার হৃদয়তলে, 
সেই আলোটি চপল হাওয়ায় ব্যথায় কাপে পলে পলে ॥ 
নাম্ল সন্ধ্যাতারার বাণী আকাশ হ'তে আশীষ আনি, 
অমর শিখা আকুল হ'ল মর্ত্য শিখায় উঠতে জ্বলে! ॥ 
অদ্ভুতরসের (5) ) ভিয়ানে পাক করা ছেলে ভুলানো গল্প অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক কালেই ঘটিয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে এমন গল্প ত্রৈলোক্যনাথ 
মুখোপাধ্যায় প্রথম লিখিয়াছিলেন। ছোট ছেলেদের একটি পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ 
. একটি অদ্ভূতরসের গল্প লিখিয়াছিলেন, নাম ইচ্ছাপূরণ’।* গল্পটি সাদাসিধা, 
এবং সোজাস্থজি ছেলেদের জন্তু লেখা । 
শেষ’ বয়সে রবীন্দ্রনাথ পদ্মে ও গপ্তে অভূতরসের কাহিনী রচনায় নূতন 
প্রেরণা অন্থভব করিয়াছিলেন । পন্য রচনাগুলির অধিকাংশেই কাহিনী 
যৎ্সামান্ত । সেগুলি “ছড়ার ছবি” ( ১৯৩৭ ) ও “থাপছাড়া”য় ১৯৩৭ সংকলিত 
আছে। গণ্ঠ কাহিনীগুলি একছত্রে গাঁথা হইয়া ‘সে’ (১৯৩৭) বইটিতে 
সংকলিত হইয়াছে ।* উপক্রমণিকা বাদ দিলে বইটিতে পনেরোটি গল্প ও 
.গল্পাংশ আছে। সেগুলির এই নাম দিতে পারা যায়,_হু'হাউ দ্বীপের 
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৩. . প্রথমে প্রকাশ ‘সখ! ও সাথী’ (আশ্বিন ১৩০২ )। 
৪, বইটিতে রবীন্দ্রনাথের অক! অনেকগুলি ছবি আছে। সেগুলি গল্পের রস বাঁড়ীইয়াছে। 
কিছু কিছু কবিতাও আছে । 


ATT 


| রবীন্দ্রনাথের গল্পে রূপক ও রূপকথা . ১ ৩৩ 


ইতিহাস, শিবা-শোধন সমিতির রিপোর্ট, গেছো বাবা, সের কনে-দেখাঁ 
কাণ্ড” মে-র অসম্ভব গল্প, বাঘের কাণ্ড, সে-র দেহবদল প্রথম-পর্ব ও দ্বিতীয় 
4. পর্ব, সে-র মগজ বদল, পুপে-সুকুমারের এডভেঞ্চার, পুপের 'ছেলেবেলার গল্প, 
সের সংগীত-সাহিত্য সাধনা, মাষ্টার মশায়ের কথা, দাদামশায় ও সুকুমারের 
কথা। অধিকাংশ গল্পের মধ্য দিয়! একটি প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গকৌতুকের ধারা বহিয়া 
'গিয়াছে। তাহাতে রচনায় নৃতন স্বাদ জাগিয়াছে। কিন্ত রচর্নাগুলির আসল 
প্রেরণা আসিয়াছিল খেয়ালখুশি হইতে, যে খেয়ালখুশি তাহাকে তখন ছবি 
-আকিবারও প্রেরণা দিয়াছিল 1: বইটির “উৎসর্গ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সে দিকে 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন । 
মানা খেয়াল ছবি মনের গহন হোতে 
' ভেসে আসে বায়ু শোতে । 
নিয়মের দিগন্ত পারায়ে | 
০2 . যায় সে হারায়ে-... 
) যেমন.তেমন এর! বাঁকা বাকা , 
. কিছু ভাষা দিয়ে কিছু তুলি দিয়ে আকা, 
দিলেম উজাড় করি’ ঝুলি । 
ব্যঙ্গকৌতুকের একটু উদাহরণ দিই । সে-র কাহিনীর সৃত্রধার দাদামশায় 
'লেখক নিজে । অনাথ-তারিণী-সভার সভ্য ছেলেদের গান বাজনাঁয় চীৎকারে 
বাধ্য হইয়া পার্স-এ যা কিছু ছিল-_একটাকা ন আন! তিন পয়সা-সবই দিয়! 
দিলেন। তখনও মাস কাবার হইতে ছুই দিন বাকি। ছেলেরা খুশি হইল না, 
তাহাকে কৃপণ লক্ষপতি বলিয়া গালি দিতে লাগিল । 
এ কথাগুলে৷ পুরোনো ঠেকল, কিন্তু এ লক্ষপতি বিশেষণটাতে শরীর 
1 রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।. | 
এই হোলো জুরু। তারপরে ইতিমধ্যে পচিশটা সভার সত্য হয়েছি। 
বাংলাদেশে সরকারী সভাগতি হয়ে দাড়ালেম। আমি ভারতীয় 
সংগীতনভা, কচ্রিপানাধ্বংসন সভা, মৃত-সৎকার সভা, সাহিত্যশোধন সভা, 
তিন চণ্ডীদাসের সমন্বয় সভা, ইক্ষু-ছিবড়ের পণ্যপরিণতি সভা, খন্ানে 
খনার লুপ্তভিট। সংস্কার সভা, পি'জরাপোলের উন্নতিসাধিনী সভা, ক্ষৌর- 
ব্যয়নিবারণী-দাড়ি-গৌফ-রক্ষণীমভা__ইত্যাদি “সভার - বিশিষ্ট সভ্য হয়েছি! ' 


স্পা 
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৩৪. . | প্রবন্ধ পত্ৰিকা |. 


. অনুরোধ আসছে, ধরুষ্টঙ্কারতত্ব বইখানির ভূমিকা লিখতে, নব্যগণিত পাঠের 
অভিমত দিতে, ভুবনডাঙ্গায় ভবভূতির.জন্মস্থান নির্ণয় পুস্তিকার গ্রন্থকীরকে 
আশীৰ্ব্বাদ পাঠাতে, রাওলপিণ্ডির ফরে্ অফিসারের কন্ঠার নামকরণ 

'_.করতে, দাড়িকামানো সাবানের প্রশংসা জানাতে, পাগলামির ওষুধ সমন্ধে 
নিজের অভিজ্ঞতা প্রচার করতে 
মাষ্টারমশায়ের কথা অনেকটা সোজাস্থজি গল্প । শুধু সরা ভূমিকাটির 
জন্তই এটি গল্পগুচ্ছে স্থান পাইবার যোগ্য ৷ দাদামশায় তাহার এক বন্ধু ইস্কুলের 
মাষ্টারমশায়ের কথা পাড়িলেন নাতনীর কাছে। | 
আজো! তীর মুখখানা স্পষ্ট মনে পড়ে। ক্লাসে বসতেন যেন আলগোস, 
বইগুলো ছিল কণ্ঠস্থ । উপরের দিকে তাকিয়ে পাঠ ব'লে যেতেন, কথাগুলো 
যেন সত্য ঝরে পড়েছে আকাশ থেকে। | 


মাষ্টার ক্লাসে পড়ায় কিন্তু ক্লাসের দিকে তাকায় না। লোকে ভাবে ক্ষ্যাপা ৷ 
তারা বলে, তোমা? পড়ানোয় ভুল হয় ন! কিন্তু পড়ীচ্চ যে. সেইটেই তুলে 
যাঁও। z 
মাষ্টার বলে, 
পড়াচ্চি যদি না ভুলি তবে পড়াতে পারতুম না, , নিছক মাষ্টারিই করে 
 যেভুম। পড়ানোটা নিঃশেষে ০ হয়ে গেছে, ওটা'নিয়ে মনটা আইঢাই 
করে না || f 


তাহার পড়াইবার প্রণালী কেমন জিজ্ঞাসা করিলে া্টার উত্তর দিয়াছিল, 
গঙ্গাধারার বহে,যাবার প্রণালী যে রকম। ডাইনে বাঁয়ে কোথাও মরু, 
. , কোথাও ফসল কোথাও শ্বশান, কোথাও শহর ৷ এই নিয়ে গঙ্গামায়ীকে 
পদে পদে বিচার করতে যদি হোত তা হোলে আজ পর্যন্ত সগরসস্তানদের 
. উদ্ধার হৃতো না । 'যাদের যতটা হবার, তাই হয়, বিধাতার সঙ্গে টক্কর দিয়ে 
_. তার চেয়ে বেশি হওয়াতে গেলেই চলা বন্ধ। আমার পড়ানো চলে 
মেঘের মত শূষ্ট দিয়ে, বর্ষণ হয় নানা ক্ষেতে, ফসল ফলে ক্ষেত অনুসারে । 
দাদামশায় (লেখক) ও সুকুমারের কথায় গল্পবস্ত আরো একটু পুষ্ট। 
ও গল্পগুচ্ছে স্থান পাইবার অধিকারী । পুপু আর সুকুমার এই, ছুই শিশু- 
সঙ্গীর মধ্যে, স্থকুমারের সঙ্গে দাদামহাশয়ের মনের মিল ছিল বেশি |. একদিন 





ib 
Ee. 


॥ রবান্্রনাথের গল্পে রূপক ও রূপকথা | ৩ 


ছেলেমেয়ে দুইটি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কি হইতে তাহার ইচ্ছা যায় ৷ 
দাদামশ্বায় হইতে চাহিয়াছিলেন, 
, “একখানা দৃশ্য. অনেকখানি জায়গা জুড়ে । সকালবেলাকার প্রথম প্রহর, ' 
“মাঘের শেষে হাওয়া হয়েছে উতলা, পুরোনো! অশ্থ গাছটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে 
ছেলেমান্ের মতো, নদীর জলে উঠেছে কলরব, উঁচুনিচু ডাঙায় ঝাপসা 
দেখাচ্ছে দলবীধা গাছ। সমস্তটার পিছনে খোলা আকাশ, সেই 
আকাশে একটা সুদূরতা৮_নে হচ্ছে যে অনেক দূরের ওপার থেকে 
' একটা ঘন্টার ধ্বনি ক্ষীণতম হয়ে গেছে বাতাসে, যেন রোদ্দুরে মিশিয়ে 
দিয়েছে তার কথাটাকে__বেলা যায় ৃ 
' এ কল্পনা পুপুর কাছে অত্যন্ত উদ্ভট 04 ৷ কিন্তু স্্কুমারের ভালো :' 
লাগিয়াছিল। 
,. গাছপালা নদী রা উপরে তুমি ছড়িয়ে মিলিয়ে গেছ মনে করতে 
আমার ভারি মজা লাগছে। আচ্ছা, সত্যযুগ কি কোনদিন আসবে । 
. দাদামশায় জবাব দিলেন, এ 
, যতদিন না আসে ততদিন ছবি আছে কবিতা আছে। আপনার ভুলে 
. গিয়ে আর কিছু হয়ে যাবার এ একটা বড়ো রাস্তা। 
। 'সে-র শেষ কথাটি রবীন্দ্রনাথকে বুঝিবার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । 


৯ 


নিত্ুস্ত্ীকন্রণ ও বিশ্বশান্তি 


‘জে. ডি. বার্ণাল - | 


[ সম্রতি সক্কোতে নিরনত্রীকরণ সম্পর্কে পৃথিবীর বিভিন্ন মতের শাস্তিকামীদের এক বিরাট 
সম্মেলন হয়ে গেল। এ সম্মেলনে বিশ্ববিখ্যাত বৃটিশ বৈজ্ঞানিক জে. ডি. বার্ণাল বিশ্ব-শান্তি- 
ংসদের সভাপতি হিসেবে উদ্বোধনী ভাষণ দেন। ' ভাষণটি এখনও কোথাও প্রকাশিত হয় নি। 
সম্মেলন মণ্ডপে বিতরিত বন্তৃতার *াইক্লোন্টাইল কর! একটি কপি নিয়ে এসেছেন ভারতের 
একজন প্রতিনিধি, তাই থেকে এই সংক্ষেগিত অনুবাদটি করেছেন মৃণাল ভদ্র। প্রনঙ্গত 
উল্লেখযোগ্য, অধ্যাপক থার্ণাল গত মহাযুদ্ধের সময় মিত্রশক্তির প্রধান টেকৃনিক্যাল উপদেষ্টা 


ছিলেন। 'সুতরাং নিরন্ত্রীকরণ সম্পর্কে তার মত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ।--সম্পাদক | ] 


শাস্তি আন্দোলনের সহকর্মী বন্ধুগণ, আমি সর্বপ্রথম সোভিয়েত শান্তি 


মি তি, মস্কোর জনসাধারণ এবং সমস্ত সোভিয়েত নাগরিককে এই প্রশস্ত ভবনে 


সম্মেলনকে সম্ভব করে তোলার জন্য এবং আমাদের কাজ অুষ্ঠুভাবে পরিচালিত 
হওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা করবার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি । 'একটি বিরাট কার্ষের ভার 
আমাদের উপর ন্তস্ত ৷ - 

_ এই সম্মেলন একটি এঁতিহাসিক ঘটনা। পূর্বে বিভিন্ন দেশ থেকে, জীবনের 


সর্বস্তর থেকে, আবালৰৃদ্ধবণিতার এমন সুন্মেলন হয়নি, যে সম্মেলনে, আমাদের 


যুগের চরম প্রশ্ন ছিল আলোচ্য । 

এই অগণিত-জনসমাবেশের ' কারণ মানবজাতির সন্মুখে অস্ত্র-প্রতিযোগিতা 
ও. আণবিক পরীক্ষার ফলে ভীষণ বিপদ দেখা দিয়েছে। সব সময় আণবিক যুদ্ধ 
আরস্ত হওয়ার বিভীষিকা রয়েছে। সৌভাগ্যের বিষয়, বহুলোক রোজই এই 


' বিপদ সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছেন এবং তাদের নিজেদের দেশে ঘটনার গতিকে . 


বিপরীত দিকে ফেরানোর চেষ্টা করছেন, যার ফলে নিরস্ত্রীকরণ এবং শান্তি 


আসতে পারে। তারই জন্য এই সম্মেলন, তবে এখানে এবং আজকের দিনে 


এই সম্মেলন আহ্বান করার কারণ হোল, জেনেভাতে নিরম্ত্রীকরণ সম্বন্ধে 
আলাপ-আলোচন। একটা চূড়ান্ত সংকটে উপনীত হয়েছে । আগের থেকে বেশি 


প্রতিনিখিমূলক একটি নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক মাসের পর মাস বসছে, তবু বিশেষ ' 
‘কোন ফল হচ্ছে না। সাধারণ সুত্রগুলি, যেমন সাধারণ এবং সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ 


১২৮ 


1 নিরস্ত্রীকরণ ও বিশ্বশান্তি ৩৭ 


সকলে মেনে নিলেও এবং -এই উদ্দেশ্য কাজে পরিণত করতে হলে যে বিশেষ 
পন্থা নেওয়] উচিত, সে সম্বন্ধে দ্বিমত না হলেও, “কতকগুলি প্রধান অসুবিধা, 
যেমন, “পরিদর্শন এবং সময়--সমাধানে আমার পথ চিরকালের মত বন্ধ করছে 
বলে মনে হয়.। অনেক রাষ্ট্র এগুলি দূর করবার চেষ্টা করলেও জাতীয় 
নিরাপত্তার মিথ্যা ভাবনা তাদের এগিয়ে আসতে বাধা দিচ্ছে। ' 
-' এই কারণেই সমস্ত দেশের নাগরিকদের সকল শক্তি নিয়োজিত করে তাদের 
সরকারের উপর চাপ স্থষ্টি করা প্রয়েজিন যাতে নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে আলাপ- 
আলোচনা নৃতন পথে চলতে পারে এবং দ্রুত সত্যকার নিরস্ত্রীকরণ ঘটাতে 
পারে। বিভিন্ন দেশে এই প্রচেষ্টা সুরু হয়েছে। মস্কৌতে এই সম্মেলনের 
আহ্বান বিভিন্ন দেশের লোকদের এক সঙ্গে মিলিত হয়ে সমস্ত জগতের একমাত্র 
বিপদ যুদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করবার সুযোগ দিয়েছে। এর ফলে তারা৷ নিরস্্ী- 
করণ সম্ভব করতে পারবে । 8 
এ কাজে শুভেচ্ছা এবং উৎসাহুই সব নয়। আজকের দিনের» সমস্যা, 
নি ভুল বোঝাবুঝি, স্বার্থ, খা অতীতে নিরম্ত্রীকরণকে বাধা দিয়েছে এবং 

এখনও বাধা দিচ্ছে, তা বোঝা দরকার । 

আমাদের সম্মেলনের সবচেয়ে বড় মূল্য হোল, নিরস্ত্রীকরণের বিভিন্ন সমস্যা 
সম্বন্ধে, যেমন, সামরিক রাজনৈতিক এবং অর্থ নৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে এখানে 
গভীর আলোচনার স্থযোগ পাওয়া যাবে'। বিভিন্ন দেশের মানুষ নিজেদের 
মতামত আদানপ্রদানের একটা তুযোগ পাবে, যার ফলে একট। সুদৃঢ় ভিত্তি 
প্রতিষ্ঠিত হবে। আমাদের সঙ্গে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এক প্রতিনিধি-দল 
মিলিত হয়েছেন। আমেরিকা একটি প্রধান আণবিক শক্তি, সুতরাং 
আমেরিকার এই সহযোগিতায় সুফল হবে। কেবলমাত্র সংগঠিত শাস্তি 
আন্দোলনই সমস্ত দেশের অগণিত জনসাধারণকে শান্তির জন্য, প্রস্তুত করতে 
পারে। জনসাধারণ শাস্তিকামী,-কিন্তু তাদের কারে! কারো ধারণা, পারস্পরিক 
যুদ্ধ-ভীতিকে বাঁচিয়ে রেখেই শাসতিস্থাপন করা যায়। তাই তাদের প্রয়োজন 
শান্তি সম্বন্ধে তথ্য-জ্ঞান । ? 

আমাদের উদ্দেশ্য তথ্য ও যুক্তি দিয়ে সকলকে শক্তিশালী করা । যাতে 
শীস্তি-আন্দোলন নূতন পথে পরিচালিত হতে পারে ৷ এই সম্মেলনের দিকে 
তাকিয়ে আশাহ্বিত হলেও সমস্ত জগতের রূপ এতখানি আশার নয়।  '-. 
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সেখানে অনেক মত-পার্থক্য ও সন্দেহ, যার! শাস্তির জন্য বিভিন্ন দেশে কি. 


“ একদেশে কাজ করছে, তাদের মধ্যে এই মত-বৈপরীত্য। অনেকের সম্মেলনে 
আমরা! সেই পার্থক্য দূর করতে চেষ্টা করব। শাস্তির নামে অনেক ঠাণ্ডা যুদ্ধ 
হয়েছে, কালিকা-লেপন ঘটেছে। শান্তি আন্দোলন কোন দেশের সরকারী 
নীতিকে সমর্থন করে কিনা সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হোল, সৈই নীতি 
নিরস্ত্রীকরণ ও শীস্তিকে বাধা দেয় কিনা। আমরা শীস্তিনীতির সঙ্গে সম্পর্কে 
সম্প্কিত। যেখান থেকে তা আঙ্ক না, রাজনৈতিক মত-নিধিশেষে আমরা 
তা সমর্থন করব, যদি আমরা এ সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারি যে এগুলি সত্য 
না দিক দিয়ে যথোপযুক্ত ৷ / 


আমাদের মনে হয় এটা খুব কঠিন কাজ হবে না, কারণ শাস্তি সম্বন্ধে ' 


আণবিক শক্তিগোষ্ঠী আমেরিকা ও সোভিয়েত রাষ্ট্র যে প্রধান নীতি ঠিক 
করেছে, তার মধ্যে পার্থক্য আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে অনেক এসেছে । 


তাদের মধ্যে যে সব জায়গায় মিল হয়েছে তা হোল যেমন অন্তান্ত দেশে .. 


আণবিক অস্ত্রের পরিধি বাড়ান হবে না। এটা একটা বড় মিল, কারণ এর অর্থ 
হোল, সামরিক প্রয়োজনে অন্ত দেশকে ব্যবহার করা হবে না। শুভেচ্ছা এবং 
সংপ্রচেষ্টার ভিতর দিয়ে তারা পারম্পরিকভাবে এগ্রা্থ মত-সাম্যে পৌঁছাতে 
পারবে মনে হয় এবং ব্রাসেল্সের গোল-টেৰিল বৈঠকে এই রকম প্রস্তাবই করা 


ww 


হয়েছে। ঠিক হয়েছে, গত সেপ্টেম্বরে গৃহীত সোভিয়েত রাষ্ট্র ও আমেরিকার . 


নিরস্ত্ীকরণ সম্বন্ধে যুক্ত ঘোষণা মানা হবে; প্রথমতঃ, সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ এবং 
সর্বসম্মতিক্রমে ধাপে ' ধাপে তা করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক ধাপে কোন 
পক্ষই আলাপ-আলোচনায় কোন কৌশলগত স্থবিধা নিতে পারবে ন।। 

এই শর্তই হয়ত আলাপ-আলোচনায় বাধা স্থষ্টি করার জন্য ব্যবহার করা 


যেতে পারে, কারণ রণনায়কগণ ও কূটনীতিক ব্যক্তিগণ সব সময় প্রস্তাবগুলিকে ' 


নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী গ্রহণ করতে পারেন। তারা সব সময়ই বলেন, 
প্রস্তাবগুলি অপরপক্ষে সুবিধা অনুযায়ী তৈয়ারী করা হয়েছে । আমরা চাই, 
সামরিক আদব-কায়দা যেন শাস্তির পথে বাধা স্থষ্টি না করে। 

পরিদর্শন ও:নিয়ন্ ব্যাপারে : অস্তুবিধাগুলি. খুব বেশি নয়। কি গতিতে 
নিরন্ত্রীকর্ণ হচ্ছে, তাঁর উপর তা নির্ভর করে। 'জ্রুত নিরস্ত্রীকরণ এবং ধ্বংলী- 
কৃত অস্ত্রের পরিদর্শনের তুলনায় যৃদ্ুগতি নিরস্ত্রীকরণ আণবিক যুদ্ধের ত্রাসকে 
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4 নিরস্তরীকরণ ও বিশ্বশান্তি . ৩৯ 


"জাগিয়ে রাখে । (এই বিষয়েই সোভিয়েত রাষ্ট্র ও আমেরিকার মধ্যে মতানৈক্য ' 
-রয়েছে। কিন্তু বাসেল্‌স চুক্তিতে মত-সমন্বয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। 


অস্ত্র ধ্বংসের সঙ্গে সামরিক ঘাঁটিগুলি পরিত্যাগ করার প্রশ্ন এবং আণবিক 
অস্ত্র-শূষ্ভ এলাকার প্রচেষ্টা জড়িত । পরের প্রশ্নটি পরিদর্শনের সঙ্গে এমনভাবে 
জড়িত যে, তার ফলে গুপ্তচরবৃত্তি বন্ধ হয়ে যাবে এবং সমস্ত এলাকাটি পরি- 
দর্শনের জন্য উন্মুক্ত হতে পারবে । | 

যাই হোক, ক্ষেপণাস্ত্রের 'যুগে ঘাটিগুলি তাদের (সামরিক মূল্য হারাচ্ছে 
এমন প্রধান বিপদ রয়েছে ক্ষেপণাস্ত্রের গুপ্ত এলাকাগুলিতে। নিরন্ত্রীকরণের 
জন্য এগুলিকে বিপদশ্ন্ঠ করতে হলে আণবিক অন্তর সরবরাহের, উপায়গুলিকে 
নষ্ট করতে হবে; এবং ফরাসী প্রস্তাবে একথা ছিল, কিন্তু আমেরিকা এখনও 
তাতে বাধা দিচ্ছে ।. ডঃ 

আমরা এখানে নিরন্ত্রীকরণের মতৈকোর সর্ত আলোচনা করতে আসিনি । 
আমরা চাই, সমস্ত, বিশ্বের ভীত নরনারী হিসাবে আমাদের দাবী হং জা 
প্রতিষ্ঠা হোক। | 3 | | 


আণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতার একটি ঘটনা সমগ্র বিশ্বের কাছে ভায়র সঞ্চার 
করেছে এবং তা হোল, আণবিক পরীক্ষা চালিয়ে যাওয়া। ভিনবছর ব্যর্থ 
আলাপ-আলোচনার পরে আমর! দেখছি, এগুলি আগের মত চলেছে। আমে- 
'রিকার পরীক্ষার পর সোভিয়েত পরীক্ষা-এর শেষ'হবে বলে মনে হয় না। 
পরীক্ষার কতকগুলি খারাপ ফল আছে, গাছ; প্রাণী ও মানুষকে বিষাক্ত করে 


,তুল্ছে এবং তার উদ্দেশ্য হোল, যুদ্ধের ফলে যাতে আরও বেশি সংখ্যক মানুষকে 
বিষাক্ত ওধ্বংস করা যায়। আমি জানি, প্রতিটি শাক্তিকামী ব্যক্তি এই পরীক্ষার 


বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে এবং...এখনও এ পরীক্ষা চলেছে। কিন্তু মনে রাখা 
দরকার যে, জনসাধারণের প্রতিবাদ পরীক্ষা! বন্ধের জন্ত আলাপ-আলোচনার 
সত্রপাত ত করেছিল জনপ্রতিবাদের প্রসার ও প্রবলতাই এই পরীক্ষা চিরকালের 
জন্য বন্ধ করতে পারে । একথা গোপন নেই যে তিনবছর আগেই, চুক্তির 
সস্তাবন] দেখা গিয়েছিল “এবং তখন পরীক্ষা ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ ছোট 


ছোট আণবিক পরীক্ষা, যা মাঁটীর অভ্যন্তরে চালান হয়, ত তার অস্থবিধার কথা 


চিন্তা করেছিলেন । এই অপ্রয়োজনীয় বিষয়ই বায়ুমণ্ুলে যে সব পরীক্ষা চালান 


হয় তা বন্ধ করার পক্ষে বাধার কারণ হয়েছিল । নিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এখন 
|| bat ৮ 
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পরিস্থিতি পাণ্টেছে। নূতন “প্রতিপক্ষ শক্তি” কৌশলের উদ্ভাবনে ক্ষেপণাস্ত্র 
যেখান থেকে নিক্ষেপ করা হচ্ছে সেখানে লক্ষ্য করা স্তব হচ্ছে। ফলে মে- 
গুলিকে অনুসন্ধান করার প্রয়োজনীয়তা বেড়ে গেছে। তাছাড়া, বিস্ফোরণ ও 
ভূমিকম্পের পার্থক্য ধরা সম্ভব হওয়ায় অন্ত দেশে বসে পরিদর্শন কর] সম্ভব 
হচ্ছে । জেনেভাতে বোমা-পরীক্ষা-কমিটিতে একটি প্রস্তাব এসেছে । অন্যদেশে' 
‘গিয়ে পরিদর্শন যাতে কমিয়ে আনা যায় এবং তা যতটুকু করা হবে, তা যেন, 
নিরপেক্ষ দেশকে ডেকে করা হয়। নিরপেক্ষ দেশগুলিই এ প্রস্তাব আনে । 
সোভিয়েত রাষ্ট্র এ প্রস্তাব মান্লেও, যুক্তরাষ্ট্র অগ্রাহা করে। কিন্তু পরীক্ষা 
বন্ধের ব্যাপারে এইটেই সবচেয়ে যোগ্য প্রস্তাব । 
আমাদের একথা মনে করলে ভুল হবে. যে পরীক্ষা বন্ধ হলেই আণবিক: 
অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ হবে। এই প্রতিযোগিতা হয়ত কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হবে। 
কেবলমাত্র সামগ্রিক নিরস্ত্রীকরণেই স্থায়ী শান্তি হবে। পরীক্ষা বন্ধ ও আণবিক 
নিরস্ত্রীকরণের মধ্যে গভীর সম্পর্ক থাকলেও, এমনভাবে জোর দেওয়া উচিত, 
নয়, যাতে দুই পক্ষের মধ্যে চুক্তির কথাবার্তায় বাধা পড়ে । 
নিরস্ত্রীকরণের উপায় ও পরীক্ষা বন্ধেরও পশ্চাতে,যে মনোভাব অস্ত্রপ্রতি- 
যোগিতার মূলে রয়েছে, তার কথা আমাদের ভাবতে হবে। জার্মানীর প্রশ্ন, 
সমগ্র ইউরোপের নিরাপত্তা, আপবিক-যুদ্ধ-ভীতি-মুক্ত এলাকার কথা পরস্পরের 
সঙ্গে জড়িত। সমস্ত ইউরোপে বিপদ-আশঙ্কাকে দূর করার যত উপায় আছে 
তার কথা ।ভাবতে হবে। যারা সামগ্রিক  নিরস্ত্রীকরণের বিরুদ্ধে আপত্তি. 
“তোলেন, তারা৷ বলেন, এতে সমস্ত দেশ অরক্ষিত অবস্থায় থাকবে । সম্পূর্ণ 
নিরম্ত্রীকুত জগতের কথ। আমাদের কাছে আদর্শ এবং সামরিক ভাষায় এ হোল». 
“নিরস্ত্রীকরণের বিশ্বীসযোগ্যতা 1” আমাদের আলোচনার একটি বিষয় এই 
আদর্শ। কিছুদিন আক্রা সম্মেলনে বোমা শৃন্ত জগতের যে আলোচনা হয়” 
তাতে একদল প্রম্যণ করে, অন্বশৃন্ঠ জগৎ অসম্ভব । আংশিক নিরস্ত্রীকরণে 
বিভিন্ন দেশের মধ্যে অস্ত্রগত অসাম্য ঘটবে এবং তাঁর ফলে আক্রমণ ভীতি 
থাকবে । ' অতএব, অস্ত্র সংগ্রহ যতদূর" সম্ভব হতে পারে হওয়া উচিত এবং 
অস্ত্রের পথেই শাস্তি আস্বে। এই যুক্তির উত্তর আমাদের দিতে হবে এবং 
তাই আমাদের আলোচ্য: কি করে নিরপ্রীকৃত জগতে নিরপত্তা সম্ভব । প্রশ্নটি: 
কঠিন, কারণ এতে আন্তজাতিক শান্তি-শক্তির কথা উঠবে এবং অনেকে মনে: 


১ 


নি 


J 


টে 
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করেন, নিরপেক্ষ. আন্তজাতিক শাস্তি-শক্তি অবাস্তব ' কল্পনা ।: আমাদের 
. বর্তমান সংযুক্ত:রাষ্ট্র-সংস্থার পরিবর্তন ঘটবে . সেখানে চীনের .সাধারণ অন্তরকে 


আসন' দিতে হবে এবং তারপরে আমরা আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা শক্তির কথা 
ভাবতে পারি। আর একটি বিষয় হোল অর্থনৈতিক। অর্থ ও সম্পদের দিক 
দিয়ে এতে বিভিন্ন দেশ' বিভিন্ন ভাবে -জড়িত। রাষ্ট্র-সঙ্ঘের নিরম্ত্রীকরণের 
অর্থনৈতিক ফলাফল সম্পর্কে যে রিপোর্ট আছে, তাতে নীতির দিক দিয়ে 
মতৈক্য থাকলেও, তাতে নানা রকম পার্থক্যের কথা আছে। সবচেয়ে বড় বাধা 
হোক, ধনতান্রিক দেশগুলিতে অস্ত্র উৎপাদন বিরাট লাভের উৎস। এরই 
"সঙ্গে প্রচার মিলে পরিস্থিতি এমন দাড়িয়েছে, যে আমেরিকাতে সভ্ববদ্ধ শ্রমিক 
পাওয়া দুষ্কর, যারা নিরস্ত্রীকরণের' স্বপক্ষে কথা বল্তে সাহস করে কারণ তারা 
জানে, এর ফলে তাদের কাজ চলে যাবে | এ যুক্তি ভ্রান্ত হলে, আমাদের কাজ 
হোল, একে খণ্ডন করবার চেষ্টা । Oo 
সমাজতান্ত্রিক দেশে এ ভাবনা নেই । বরং সেখানে নিরস্ত্রীকরণের ফলে, 
জনসাধারণ গঠনমূলক কাজে মন .দিতে পারবে। ঠাণ্ডা যুদ্ধের আর একটা 
বৈশিষ্ট্য হোল, যুদ্ধের ভয় জীইয়ে রেখে বাঁজীর পরিমাণ বাড়ান হয়। একপক্ষ 
অন্তর: বাড়িয়ে যেতে থাকে, এবং দেখা যায়, শেষ পর্যন্ত অন্ত পক্ষকে 


প্রতিযোগিতার হার স্বীকার করতে হয়। এইভাবে ঠাণ্ডা লড়াই হয়ত জেতা! 


যায় -না, কিন্তু এই অসম প্রতিযোগিতায় সমাজতান্ত্রিক দেশে বেসামরিক খাতের 


টাকা সামরিকখাতে ব্যয় করতে হয় । জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের অর্থ . 


যুদ্ধের জন্ত ব্যয় হয়। Re ০ 
_ যে সব দেশ স্বাধীনতা শর্জন করেছে, তাদের পক্ষে অস্ত্রের ব্যয়ভার ছুঃসাধ্য 
হয়ে উঠে ; কারণ তারা এমনিতেই মূলধনের দিক দিয়ে ও শিল্পোন্তিতে পেছিয়ে 
রয়েছে। তাদের অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিরন্ত্রীকরণের ফলেই 
হতে পারে । 


উপনিবেশবাদ সাস্রাজ্যবাদের সৃন্নে জড়িত এবং আন্রিকাতে ঠাণ্ডা লড়াই: 


এখনও উপনিবেশবাদ জীইয়ে রেখেছে । আমরা এখানে আযালজিরিয়ার" 
স্বাধীনতাকে অভিনন্দিত করতে পারি। জগতের শাস্তির স্বার্থেই উপনিবেশ- 
বাদের ধ্বংস হওয়া উচিত। কিন্তু শুধু এই-ই যথেষ্ট নয়। ঠাণ্ডা যুদ্ধের বোঝা: 
এবং অন্ত্রের পরীক্ষা অব্যাহত রয়েছে । ঠাণ্ডা ধুদ্ধের আবর্তে পড়ে আফ্রিকা 


a 
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‘ও এশিয়ার নৃতন স্বাধীন দেশগুলি সৰ্বনাশের দিকে এগিয়ে চলেছে এবং তার 


প্রমাণ দেখা গেছে কঙ্গো, লাওস, কোরিয়া, ভিয়েতনাম ও কিউবাতে। জাতীয় 


স্বাধীনত! ও শান্তির প্রশ্ন আলোচনায় এই সব বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রাখলে 

-নিরন্ত্রীকরণ ও উপনিবেশবাদের অবসানের মধ্যে সম্পর্ক পরিষ্কার হবে । 
সামরিক, অর্থ নৈতিক এবং রাজনৈতিক দিক ছাড়াও আরও দিক রয়েছে, 

' তাহোল সাধারণ নরনারীর শাস্তি কামনা ৷ চিরকালই যুদ্ধের বিরুদ্ধে এই 


মনোভাব রয়েছে, তবু আমরা মনে করি, আণবিক যুগে, এই মনোভাব একটা 
নূতন ব্যাপ্তি লাভ করেছে। মাগাসিকি ও হিরোসিমার ধ্বংস থেকে যারা বেঁচে 


রয়েছে, তাদের কথা মনে করতে আমর! তয় পাই।' কিন্তু যে যুদ্ধের সম্ভাবনা 
আজ দেখা দিয়েছে, তা আরও ভয়গ্কর । এই যুদ্ধ শক্র-মিত্র-নিরপেক্ষ কাউকে 
রেহাই দেবে না, মৃত ও আহতের পরিমাণ দাড়াবে মানবজাতির একতৃতীয়াংশ 
এরং যারা বেঁচে থাকবে, জীবনের বিচ্যুতি,তাদের বীচাকে দুর্বিষহ করে তুল্বে। 


যদি শেষে কেউ বেঁচে থাকে, তারা বর্বরতা ও টি উত্তরাধিকার শৃত্রে 


অবলম্বন করে থাকবে । 


এমন ভবিষ্যতের মুখোমুখী মানুষ আগে কখনও দাড়ায় নি। সমস্ত মানুষ 
জাতির ধ্বংস আনন্প্রায়। ধর্ম, নীতি, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, আদর্শ সবই 


বিপন্ন । অনেকে বলেন, যুদ্ধ নিয়েই আমাদের নাচতে হবে এবং যেসব, 


মূল্যকে বাঁচানোর জন্ত তারা যুদ্ধের ভয়কে আকড়ে ধরে রাখতে বলেন, যুদ্ধ তার 


সব কিছুই ধ্বংস রুরে দেবে । যে নীতি নর, নারী, শিশুকে জীবন্ত দাহ করার . 


কথা! বলে, এবং যারা বেঁচে থাকবে তাদের ধীরে ধীরে বিষক্রিয়ার নষ্ট করতে 
চায়; তাকে কোনক্রমেই নীতি বলা মায় না । 


যারা মানুষের এই নিষ্ঠুর ভবিষ্যতের কথা ভাবতে পারছেন, যেমন বারট্রাণ্ড 


রাসেল, তারা বলেন, মাহুষজাতির ধ্বংসের সম্তাবনার তুলনায় আর সব কিছুই .. 


তুচ্ছ । এই ধারণা সকলে গ্রহণ করতে চান না । তবু একথা ঠিক, আণবিক 
যুদ্ধের ভয় নানারকম ভাবে অনুভূত হচ্ছে এবং. ধ্বংসের' সম্ভাবনা বহু জীবনকে 
বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে। আমাদের দেশে, ছু দলে-লোক ভাগ'হয়েছে--একদল 


মনে করে যুদ্ধ 2 অন্তদল মনে করে, যুদ্ধের সম্ভাবনা থাকলেও যুদ্ধকে ' 
পরিহার করা যায়। এই শেষের দলেরই-প্রতিনিধিরা এখানে'এসেছে.এবং' 


মা 


প্‌ 


\ 
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আমার মনে হয়, আমাদের প্রচেষ্টার ভিতর দিয়েই এই সম্ভাবনা ফলবতী হবে, 
যতক্ষণ না যুদ্ধের বিবাদ দূর হয় এবং নিরস্্ীকরণের ভিত্তি স্থাপিত হয়। . 

বিভিন্ন দেশে নিরস্ত্রীকরণের প্রচেষ্টা বিভিন্ন ভাবে হবে । কি করে এই 
সব পন্থা উন্নত করা যায়, এবং বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়, আমরা এখানে 
তার আলোচনা করব। এই বিরাট সম্মেলনের উদ্দেশ্য--কাজ। নির্ত্রীকরণের 
জন্য কাজ বিভিন্ন দেশের এঁতিহ্ অনুযায়ী হওয়া: উচিত। জোর করে 
একরকম প্রচেষ্টাগুলির : সাধারণ, কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকবে । 

আযালডারমাস্টনে যে' যাত্রা সুরু হয় তা সানুফ্রালিসকৌ৷ থেকে মস্কো পর্যন্ত 


"বিস্তৃত হয়েছে । জনমত আরও' প্রবলভাবে গড়ে উঠছে এবং গত কয়েক 


বৎসরে বহু সভা ও সম্মেলন হয়েছে। বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকগণ একত্র 
মিলিত হচ্ছেন । সুতরাং এই ধরনের সম্মেলন নৃতন নয়। রর 

' কিন্তু মস্কোর এই সম্মেলনের কিছু নৃতনত্ব আছে। এটি পরীক্ষণামূলক। 
আমরা অনেকেই আগে কখনও একসঙ্গে মিলিত,হইনি। বিভিন্ন দেশের 
' জনসাধারণকে একসঙ্গে কয়েকদিনের মধ্যে কাজ করতে হবে। এক 'আদর্শের 
জন্য আমাদের পার্থক্য ভুলতে হবে। এটা, কোন রাজনৈতিক সন্মেলন নয়, 
একই সমস্যায় জড়িত সমস্ত মানুষের মিলন । এই সন্মেলনে সর্বপ্রথম, শবাস্তি- 
আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা এসে মিলেছে । যার] অহিংস আন্দোলনে বিশ্বাসী 
তারাও . যেমন আছেন, তেমনি .যারা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে বিশ্বাস করেন তারাও 
আছেন । 1 

ঠাণ্ডা যুদ্ধে কেউ হয়ত একপক্ষ বা অন্ত পক্ষ অবলম্বন করেন। কেউ 
হয়ত বিশ্বাস, করেন, ছুই পক্ষই সমান দোষী । অনেকের হয়ত সন্দেহ আছে, 
উৎসাহী দল তাদের কোন এক পক্ষ অবলম্বন করতে বাধ্য হবে। (ক: 

অবশ্য, তারা বুঝতে পারবে, তেমনি কিছু ঘটবে না। ঠাণ্ডা যুদ্ধে কোন 
. পক্ষ জিতৃক, আমরা তা চাই না। আমরা চাই ঠাণ্ডা. যুদ্ধের অবসান। 
আমাদের বিশ্বাসের মধ্য থেকেই নিরত্্রীকরণ এবং ডি উপায় অনুসন্ধান 
করতে চাই। 

আমরা একটি বিরাট প্রস্তুতির সুরুতে রয়েছি। আমরা জানি, সবেমাত্র 
আরম্ভ । যার! শীন্তিকার্মী, তাদের মিলিত করাই.আমাদের কামনা, আমরা 
মনে করি এরকম প্রচেষ্টা সকল দেশেই হবে । 





8৪. 7,৭1, প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


মস্কো হয়ত নিরনত্রীকরণ”আলোচিনার পক্ষে একটি বিচিত্র স্থান বলে অনেকের 
মনে হবে, কারণ সোভিয়েতে অস্ত্রসঙ্জ! কম নয়। কিন্তু আমরা এই ধরনের - 
সম্মেলন, নিউইয়র্ক বা ওয়াশিংটনে হলে নিশ্চয়ই অভিনন্দন জাজাব ] ' 

শান্তিকামনা আমাদেরই একচেটিয়া নয়, কিন্তু আমরা মনে করি, পরিস্থিতি 


এখন এমন উদ্বেগজনক, যাঁর ফলে সঙ্ধীর্ণ পরিধিতে শান্তি আন্দোলন ফলপ্রস্থ ঘা 


" হবে না। . আমর! দেখতে চাই, বিভিন্ন শান্তি প্রচেষ্টা তাদের নিজেদের পথে; 
অগ্রসর হোন, কিন্তু অষ্ঠ প্রচেষ্টার কথাও'তারা জান্ুন, অন্তদের সঙ্গে মতৈর্য..: 
হলে তাঁদের সমর্থন করুন এবং তাদের কর্মপ্রচেষ্টাকে একে অপরের বিরুদ্ধে ' * 


প্রয়োগ না করে সম্মিলিত করুন । আমি মনে করি আমাদের সকলের টি 
সামনে এই লক্ষ্য রয়েছে এবং এই সম্মেলনেই ভা সুস্পষ্ট হবে। £ 


আমি আপনাদের, কর্ম-প্রচেষ্ট সুফল হোক, এই আশা করি, এবং আমি 
মনে করি, যে শুভেচ্ছায় আপনারা, এখানে সমবেত হয়েছে,.. তা এই সম্মেলনকে, ' 
সফল করবে, যার ফলে, সমগ্র বিশ্বের নরনারী নিরস্ত্রীকরণ ও. শাক্তির জন্তু 
সার্থক কর্মপন্থা গ্রহণ করতে পারবে। / 


বো 


৪-:৯-4০ সঙ্গীতে ইতিহাস-চেতন 
/ | 00118 স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ 


) 


আজ সঙ্গীতের জাগরণের দিনে সঙ্গীতে ইতিহাঁস-চেতনার দৈন্য দেখলে 
সত্যই মনে কষ্ট হয়। সাহিত্যের সৌন্দর্য নিয়ে আধুনিক সঙ্গীতবিকাশের 
'পরিচয়ইদেন বেশীর ভাগ নব্য লেখক এবং তাদের লেখনীর মধ্যে প্রাচীন 
ধারার প্রতি বেশ কটাক্ষও লক্ষ্য করা যায়--যেটা ইতিহাস-চেতনারই অভাব 
বলা যায়। সঙ্গীতকে সমগ্রভাবে ধরতে ও বুঝতে গেলে তার গোটা ইতিহাসের 
একটা ছবি চোখের সামনে থাকা চাই ।. খণ্ড জ্ঞান নিয়ে সঙ্গীত সমালোচনায় 
অবতীর্ণ হওয়াটা বিশেষজ্ঞদের কাছে বেশ একটু বেদনাদায়ক বলেই মনে 
হয়। আজকাল সঙ্গীতের আলোচনার আসরে বহু সুধীব্যক্তিই অবতীর্ণ 
হয়েছেন দেখা যায়. কিন্তু সমালোচনার দৃষ্টিটা গঠনমূলকের পরিবর্তে ধ্বংস- 
' মূলকতারই খুব কাছাকাছি। তাই-নৃতন আশার পাশাপাশি নিরাশার 
প্রবাহও আমাদের অন্তরে বেশ একটু আলোড়ন সৃষ্টি করে। / 
সঙ্গীতেরও একটি গোটা! ইতিহাস আছে এবং সে ইতিহাস সমগ্র যুগের , 
কোন একটি অংশকে নিয়ে সার্থক নয়। সভ্যতা ও সংস্কতির বিকাশ যেমন 
একেবারে আদিম যুগ থেকে ক্রমাভিব্যক্তির ধাপে ধাপে ক্রমশ প্রাগৈতিহাসিক, 
ইতিহাসিক, ক্ল্যাসিক্যাল প্রভৃতি যুগে 'সংক্রামিত হয় এবং সেই সীমাও অতিক্রম 
কোরে মধ্যে ও বর্তমান যুগকে নিয়ে সার্থক হয়, সঙ্গীতের স্ষ্টিকথাও 
তেমনি এবং তার. ইতিহাসও তদন্ুরূপ। যেহেতু সঙ্গীতের প্রগালীবদ্ধ রূপ 
পাই আমরা নাট্যশান্্রের যুগে সেহেতু প্রাচীন যুগরূপে কল্পিত হবে খ্ৰীষ্টীয় 
শতকের প্রারস্ত বা ীষটপূর্বান্ষের শেষদিক, ইতিহাসের এধরনের বিশ্লেষণ হওয়া 
উচিত নয়। মান্গুষের সমাজকে নিয়েই তারু সকল কিছু উপাদানসামগ্রীর 
স্থষ্টি ও বিকাশ। মানুষের সমাজের প্রভাব তাই সৃষ্ট সকল জিনিসের মধ্যেই ' 
খাকে। সভ্যতা ও সমাজের ক্রমাভিব্যক্তির মতো তাই সঙ্গীত সুদুর অতীতের 
অসভ্য অপরিণত সমাজ থেকে জন্মলাভ কোরে ক্রমবিবর্তন-পুথে এগিয়ে 
চলে নূতন স্থষ্টিকে নিয়ে। ইতিহাস এসব কথারই দেয় সাক্ষ্য এবং. অতীতকে 
বর্তমানের সঙ্গে করে যোগস্থত্রে গ্রথিত। 


t 





৪৬ | ৃ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


সঙ্গীতের ইতিহাস মানব সভ্যতা ও মানব সমাজের ইতিহাস থেকে পৃথক 


কেবল উপাদানগত--প্রক্ৃতিগত নয় । উত্থান ও পতন সকল জিনিসেরই ধূর্ম। . 


সমাজেরই বুদ্ধি ও বোধির প্রকাশ দিয়ে স্ত্টি করে তার উপভোগের সামগ্রী । 
সঙ্গীতও তার স্ষ্ট বস্ত । তার রুচি "ও প্রয়োজনকে নিয়েই সঙ্গীতকলার 
হয়েছে বিকাশ জগতে এবং তারই পরিবর্তনশীল কুচি ও দৃষ্টি পুনরায় সঙ্গীতের 
পুরাতনের বুকে নূতনের আসনে রূপায়ন. স্তরাৎ সঙ্গীতের ইতিহাসও 


কোনদিন মানুষের সমাজ ও সমাজমন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক নয়। তাই; 
| সঙ্গীতের এঁতিহামিক উপাদান সামাজিক উপাদান থেকে ভিন্ন হলেও সমাজের" 
উত্থান পতনের কাহিনীর সঙ্গেও থাকে তার সম্পর্ক । সম্রাট অশোকের ' 


রাজত্বকাহিনী নাঙ্গীতিক মূছ“না, অলংকার প্রভৃতির ইতিকথা থেকে সম্পূর্ণ 
পৃথক হলেও সঙ্গীতের 'ইতিহাসের ক্ষেত্রে সম্রাট অশোকের স্থান নির্বাচিত 
থাকে সঙ্গীত-ইতিহাসে । - কালনির্ণয়ের সঙ্গে উপাদানের থাকে সম্পর্ক । 
তাই সঙ্গীতের ইতিহাসের উপাদানবিকাশের নির্ণয়ক্ষেত্রে কালের সঙ্গে সাঙ্গীতিক 
উপাদানের সম্বদ্ধও যেমন, কাল অধিকার কোরে থাকে যে সকল জিনিস 
সঙ্গীতের সঙ্গে তাদের সন্বন্ধও তেমন । সমুদ্রগুপ্ত বা সআাট অশোকের 
' প্রয়োজন সঙ্গীতের ইতিহাসে ততটুকু যতটুকু তাদেরকে কেন্দ্র কোরে সঙ্গীতের 
হয়েছিল বিকাশ ও পরিপুষ্টি। রাজা জমিদারেরাই চিরদিন সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক 
সুতরাং সঙ্গীতের ইতিহাসের ক্ষেত্রে সঙ্গীতশিল্পীদের জীবনীর অন্তনিবেশের 
মতো তাদের্‌. কখারও থাকবে কিছুটা! উল্লেখ, এতে সঙ্গীত ইতিহাসের বিন্দুমাত্রও 
ঘটবে না বিকৃতি, বরং ইতিহাস-চেতনার দ্বার হবে উন্মুক্ত। 

সঙ্গীতসাধনা ও 'সঙ্গীত-আলোচনার ' ক্ষেত্রে সঙ্গীত-ইতিহাসের প্রয়োজন, 
আছে সঙ্গীত বিকাশের পূর্ব-পর বিচার করবার জন্য । ভারতের সঙ্সীত- 
ইতিহাসের গোটা একটি অভিজ্ঞতা সঙ্গীতশিল্পী ও সঙ্গীতসমালোচকের না 
থাকলে তাদের পক্ষে সঙ্গীতের .বিবর্তনময় রূপবিলাসের সঠিক নির্ধারণ করা 
কঠিন । আর এই দেন্ত থাকার জন্য অনেকক্ষেত্রেই শিল্পী ও সমালোচকদের 
সিদ্ধান্ত হয় অমম্পূর্ণতা-দোষে দুষ্ট । কোন একটি গানের পাঠ্য বা সাহিত্য নিয়ে 
বিচারের ক্ষেত্রেও পূর্বাপরাশ্রয়ী গোটা একটি জ্ঞানের প্রয়োজন হয় । সুর. বা 
রাগ, তান, প্রবন্ধ প্রভৃতির: ক্ষেত্রেও তাই। তারপর ইতিহাস-চেতনা পুরাপুরি 
থাকলে সঙ্গীত-উপাদানগুলির, বিবর্তন-প্রকৃতিও বেশ ধরা যায়। এই রাগ এই 


কর 


RES 


১ 


॥ সঙ্গীতে ইতিহাস-চেতনা , ০ ৪৭" 


স্বরসজ্জায় ছিল, বর্তমানে সে রূপের হয়েছে পরিবর্তন কেন ও কিসের জন্তু - 
এদের সঠিক উত্তর পেতে গেলেও এঁভিহাসিক চেতনার থাকে প্রয়োজন এবং 
তখনই সাম্প্রদায়িক আত্মকলহের” ঘটে অবসান। সাধনার রূপ অপরিহার্য ' 
“হলেও শাস্ত্র বা গুপপত্তিকের রূপেরও প্রয়োজন আছে এজন্ত যে সাধনাকে 
ঠিকমত, ধরা ও বোঝার জন্য । বর্তমানে সঙ্গীত-অগ্রগতির দিনে সঙ্গীত-. 
ব্যাকরণের বীধনকষণ শক্ত থাকলেও সম্্রীত-ইতিহাসের উপযোগিতা এখনো 
' উপলব্ধ হয়নি এবং তারি জন্ত কৃতবিগ্য সঙ্গীতশিল্পী ও সঙ্গীত-সমালোচকদের 
ভিতর সঙ্গীতের ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞান বেশ অস্পষ্ট । বেশীর. সঙ্গীতের প্রতিষ্ঠান 
তথা স্থূল কলেজ প্রভৃতিতে ছাত্র-ছাত্রীদের ও সঙ্গীতের ইতিহাস শেখানে! হয় 
অংলগ্নভাবে। সঙ্গীতে সুষ্ঠু ইতিহাস-চেতনা না থাকার জন্য ইতিহাসের 
প্রসঙ্গে থিওরী তথী গ্রামারের প্রশ্নেরও অনেক . সময় অন্তনিবেশ ঘটে যেটা . 
সত্যই অমার্জনীয় । | | 

সুতরাং সঙ্গীতশিক্ষার ক্ষেত্র যখন আজ প্রসারিত তখন সঙ্গীত সম্বন্ধে 
অভিজ্ঞতালাভের পরিধিকেও বিস্তৃত করতে হবে। একমাত্র ইতিহাস-চেতনাই 


এ বিষয়ে ঠিক ঠিক সাহায্য করতে পারে। সঙ্গীতের' ইতিহাস এখনো 


প্রামাণিকতার ছাপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেনি, অথচ তার পঠন-পাঠনের 
চাহিদা অনুভুত হচ্ছে বলে এমন কি কৃতবিদ্য সঙ্গীতশিল্পী ও সঙ্দীতসমালোচকেরা 
যেন তেন প্রকারেণ গীত ইতিহাসের রাঠামো স্থষ্ট করতে বন্পর্রিকর-_যেটা 
সম্পূর্ণ ই অনুচিত। .সঙ্গীত-ইতিহাসের ধারণা কোনদিনই কারু বংশগত সংস্কার 
নয়, পরস্ত মাজে অতীত কাল থেকে সঙ্গীতের স্থষ্টি ও বিকাশসম্বন্ধে যে সকল 
ঘটনা ঘটেছে তাদের বি্ঞানসম্মতভাবে সুষ্ঠু সংগ্রহই প্রামাণিক . সঙ্গীত-ইতিহাস 
রচনা করতে সাহায্য করবে । এই রচনা প্রচেষ্টার পিছনে অবশ্য তুলনামূলক . 
জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার আঁকুলতা থাকা চাই ভারতে সমাজ ও সভ্যতার ক্রম- 

বিবর্তনকে নিয়ে যে ধারায় ভারতবর্ষে ইতিহাস রচিত হয়েছে ঠিক মে ধারাকে 
অনুসরণ করেই ভারতের সঙ্গীত-ইতিহাসও রচিত হবে । তবে উপাদান সমাবেশ 
ও লিখনভঙ্গি হয়তো সামাজিক ইতিহাস থেকে সঙ্গীত-হতিহাসের কিছুট] ভিন্ন 


. হবে, , মোট কথা সঙ্গীতাহ্নশীলনের ক্ষেত্রেও ইতিহাস-চেতনাকে আমাদের 


জাগ্রত করতে হবে এবং তাহলেই মনে হয় 'সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সঙ্গীত: 
সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আমর্রা লাভ,করতে সক্ষম।'হর। 


t 


be 


সত্ত্ব বছ্ত্রেত্র বাংল! কথাসাহিত্য 
জগদীশ ভট্টাচাৰ্য 


' বঙ্গীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ বৎসরের চৈত্র মাসে ২৬শে চৈত্র ১৩০০সাল, 
৮ই এপ্রিল ১৮৯৪ ] বঞ্চিমচন্দ্রের তিরোধানে বাংল! সাহিত্যে একটি যুগাবসান 
হল। এঁতিহাপিক বিচারে ন! হলেও সহৃদয় রসিকজনের বিচারে বঙ্ধিমচন্দ্রই 
বাংলা কথাসাহিত্টের শ্রষ্টা। সার্থক উপন্যাসের পথিকৃৎ তিনি, সার্থক ছোট- 
গল্পরচনার সম্মান অবশ্য তার উত্তরপুরুষ' রবীন্দ্রনাথের | বঙ্গীয় চতুর্দশ শতাব্দী 
বঞ্িমযুগের অবসান এবং রবীন্দ্রযুগের আবির্ভাব ঘোষণা করে আমাদের কাছে 
এসে পৌঁছল । | 

“রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “বঙ্কিম ন্নাহিতে প্রভাতের অর্ঘোদয় বিকাশ 
করিলেন, আমাদের হৃৎপদ্ন সেই প্রথম উদ্ঘাটিত হইল ।” এই রচনার একুশ 
বৎসর পরে “বিচিত্রপ্রবন্ধ' গ্রন্থের “সোনার কাঠি” প্রবন্ধে বললেন, “বঙ্কিম 
আনলেন সাতমমুদ্র-পারের রাজপুত্রকে আমাদের সাহিত্য-রাজকন্ঠার পালঙ্চের 
শিয়রে । তিনি যেমনি: ঠেকালেন সোনার কাঠি, অমনি সেই বিজয়-বসস্ত 
লয়লা-মজন্ুর হাতির দীাতে বাঁধানো পালস্কের উপর রাঁজকন্া নড়ে উঠলেন। 
চলতি কালের সঙ্গে তার মালাব্দল হয়ে গেল; তার পর থেকে তাকে আজ 
আর ঠেকিয়ে রাখে কে ।” 

এ ছুটি উদ্ধতি বঞ্চিমচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উচ্ছ্বসিত শ্রদ্ধাই বহন করছে। 
কিন্তু নবযুগের যিনি জট পূর্ববর্তী যুগ সম্পর্কে অব শ্রদ্ধা প্রকাশ তার পক্ষে 
অস্বাভাবিক। পূর্বস্থরির প্রতি তার মনৌভাবে থাকবে শ্রদ্ধাসঞ্জাত স্বীকৃতির 
সঙ্গে সমীক্ষাসঞ্জাত সমালোচনা | বঙ্ধিমচন্দ্রে: উপন্তাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের 
সমালোচনার ভাবটি প্রকাশিত হয়েছে ছিন্নপত্রের একখানি-চিঠিতে । প্রিয়সুহৃৎ 
শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের “ফুলজানি* প্রকাশের পর ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ তাকে 
লিখছেন, “বাংলার অন্তর্দেশবাসী নিতাস্ত বাঙালিদের .সুখদুঃখের কথা এ পর্যন্ত 
কেহই বলে নি 1”. প্বস্কিমবাবু উনবিংশ শতাব্দীর পোস্বপুত্র আধুনিক বাঙালির 
কথা যেখানে বলেছেন সেখানে কৃতকার্য হয়েছেন, কিন্তু যেখানে পুরাতন. বাঙালির 


£ 


না সত্তর বছরের বাংলা কথাসাহিত্য ৪৯ 


" কথা বলতে গিয়েছেন, সেখানে তাকে অনেক বানাতে হয়েছে; চন্ত্রশেখর 


প্রতাপ প্রভৃতি কতকগুলি বড়ো বড়ো মান্য এঁকেছেন * * * কিন্তু বাঙালি 
আকতে পারেন নি।” এটি অন্তরঙ্গ পত্রালাপের ভাষা হলেও বঙ্ষিমচন্্র সম্পর্কে 
রবীন্দ্রনাথের এই অভিযোগ-_বষ্কিমচন্ত্র বাঙালি আকতে পারেন নি--আজ 
(বিশেষ ভাবে বিচার করে দেখবার সময় হয়েছে ।. 
Hl ২ 
‘বঞ্চিমচন্দ্র যা পারলেন না, তাই দিয়ে শুরু করলেন রবীন্দ্রনাথ তীর ছোট- 
গল্প । বাঙালী আকলেন তিনি । বাঙলার অন্তর্দেশবাসী নিতান্তই বাঙালির 
স্ুখদুঃখের কথা তিনি তার গল্পগুচ্ছে বললেন । গল্পগুচ্ছে আছে যুখ্যত শ্রাম- 
বাংলার ছবি। . গ্রামীণ বাঙালির কথা এর পরেও, অমন অবিনশ্বর শিল্পের 
রূপময় ভাষায় খুব বেশি বলা হয়নি । 
উপন্তাসে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিতান্তই নাগরিক জীবনের শিল্পী । শুধু নাগরিক 

নয়, অভিজাত নাগরিক নরনারীই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে ভিড় করেছে। ছোট 
গল্পকার হিসাবে রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যের প্রথম সারিতে নিজের 
আমন করে নিয়েছেন! ওপন্ভাসিক হিসাবে কিন্তু বিশ্বের প্রথম ,দশখানি 
উপন্যাসের মধ্যে তার কোনো রচনার স্থান হবে কি ন সন্দেহ। ভার একমাত্র 
মহাকাব্যিক উপন্তাস গোরা অবশ্য বিখ্বসাহিত্যের মাপকাঠিতে প্রথম শ্রেণীতে 
উন্নীত হবার যোগ্যতা রাখে । তাছাড়া বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে 
প্রথম সার্থক মনস্তাত্বিক উপন্তাস হিসাবে চোখের বালির নাম নিশ্চয়ই স্মরণীয় । 
রোমান্টিক প্রেমের কাহিনী হিসাবে শেষের কবিতাও কবি ও কথাশিল্পীর 
প্রতিভাসমন্বয়ের অনবন্ত স্ষ্টি। কিন্তু নৌকাডুবির মতো: ছেলেমান্থুবী উপন্তাসও 
পরিণতমন| রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন একথা। ভোলবার নয়। চেহারায় উপন্তাস 
কিন্তু ধর্মে ছোটগল্প__এ জাতীয় নষ্টনীড়, ছুই বোন. মালঞ্চ প্রভৃতি বড়োগন্প 
রবীন্্রনাথ কয়েকটি লিখেছেন ।, কিন্তু তার কবিপ্রতিভার উজ্জ্বলতম স্বাক্ষর 
রহন করেছে তার ছোটগল্পগুলি। রবীন্দ্রনাথের অন্তত পঁচিশটি গল্প পৃথিবীর 
যে কোন দেশের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পের সমপর্য্যায়তুক্ত । তার কবিত্ব-সুরভিত 
পল্পগুলি বিশ্বের কথাসাহিত্য-ভাগারের মহৎ" ও মহাথ সম্পদ । রবীন্দ্রনাথের 
শল্পগুচ্ছ আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের কথাসরিৎসাগর । 


রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে তার দিদি স্বর্ণকুমারী দেবীর কথা ওঠে। বাংলার কথা- 
৪ 


৫০ | " প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


সাহিত্যে স্বরণীয় মহিলা কথা-শিল্পীদের তিনি সর্বাগ্রগণ্যা। তারই অনুবতিনীঃ 
হয়ে গত সত্তর বছরের কথাসাহিত্যকে বারা সমৃদ্ধ করেছেন তাদের মধ্যে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য হলেন অস্ুরূপা ও নিরুপমা দেবী, শীন্তা ও সীতা দেবী, আশাপূর্ণ' 
দেবী ও আশালতা সিংহ, প্রতিভা বস্তু এবং বাণী রায়। এরা সবাই নিজ নিজ- 
বৈশিষ্ট্য উজ্জল । , 
রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী হিসাবে ভ্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় [ ১৮৪৭-১৯১৯ ] 
এবং কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় [ ১৮৬৩-১৯৪৯ ]-_এই ছুটি নাম বিশেষ উল্লেখের 
দাবি রাখে। কঙ্ধাবতী, ভূত ও মানুষ, ফোকলা দিগন্বর, মুক্তামালা, ডমরু- 
চরিত প্রভৃতি হাস্য ও. ব্যদ্রসাত্মক কাহিনীর রচয়িতা হিলাবে ত্ৰৈলোক্যনাথ 
বাংলা কথাসাহিত্যে একটি নূতন দিগস্তকে আলোকিত করেছেন। অন্তায়ের 
বিরুদ্ধে তীব্র ব্যঙ্গ এবং নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত মানুষের সম্পর্কে সুগভীর, 
সহানুভূতি ত্রৈলোক্যরসতরঙ্গিনীর গঙ্গাযযুন৷ । ভাছুড়ী মশাই, . কোঠির- 
ফলাফল, শেষখেয়া, আমরা কি ও কে, কবুলতি, আই হাজ প্ৰভৃতি গ্রন্থ লিখে' 


কেদারনাথ তীর সহানুভূতি ও দরদ দিয়ে বাঙালি পাঠকসমাজকে নিয়ে গিয়েছেন ' 
আরেক দিগন্তে । যেখানে নরনারীর ছোটখাট ক্রটিবিচ্যুতি বাংলার চির-. 


প্রবহমান জীবনধারার সঙ্গে অবিচ্ছেগ্ভভাবে এ্রখিত হয়ে উৎকৃষ্ট রসের সামগ্রী, 
হতে পেরেছে । I ' 

রবীন্দ্রনাথের অন্ুজপ্রতিমদের মধ্যে অন্তত তিনটি নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর [ ১৮৭১- -১৯৫১ ], প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৮৭৩-১৯৩২ ] 
এবং রাজশেখর বসু [ ১৮৮০-১৯৬০ ]। 'অবনীন্দ্রনাথের কথাশিল্প শৈশব ও 
কৈশোরের অমলিন শিল্পমানস দিয়ে গড়া। শকুন্তলা, ক্ষীরের পুতুল, রাজ- 
কাহিনী, ভূতপত্রীর দেশ, বুড়ো আংলা প্রভৃতি রচনায় এমন এক ভাষাশিল্পীর 
সঙ্গে আমাদের পরিচয় হল, যিনি একাধারে উঁচুদরের কবি এবং উঁচুদরের 
শিল্পী । অবনীন্দ্রনাথ শৈশবের সাহিত্যে সারাজীবনের আস্বাদনীয় সামগ্রী 
পরিবেষণ করে গিয়েছেন। অমন রূপদক্ষ কথাশিল্পী বাংলায় আর নেই ৷ 

যোড়শী, রমাহুন্দরী, দেশী ও বিলাতী, নবীন সন্ন্যাসী, রত্বদীপ প্রভৃতি গ্রন্থের 
লেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বাংলার কথাসাহিত্যে শিরীষ ফুলের অলকে- 


শিশিরবিন্দুর মতোই ‘ধরণীর পরে শিথিল বাঁধন” ঝলমল প্রাণের প্রতীক ॥; 


প্রভাতকুমার উপন্তাসে অসার্থক, কিন্তু ছোটগল্পে অসামান্ত। আধুনিক বাংলা, 


Ea? 


॥ সত্তর বছরের বাংলা কখাসাহিত্য সু? ৫3 


ছোটগল্পের মূলপ্রবাহ উৎসমুখে রবীন্দ্রনাথ-প্রভাতকুমারের গঙ্গা-যমুনার 
- যুগলধারায় বয়ে চলেছে । 'বীন্রকবি-মানসের স্বর্মন্দাকিনীই ছোটগল্প 
মর্তভাগীরথীরূপে মানুষের আনন্দবেদনায় কলনাদিনী। প্রভাতকুমারের যমুনা 
মৃত্যুসহোদরা কালিন্দী, তার নির্মল নীলাভ জলে পাখিব জীবনেরই স্বমহিমচ্ছায়া 
প্রতিবিশ্বিত। তার দেবী, আদরিণী বা কাশীবাসিনীর মতো গল্পের তুলনা 
খু'জে পাওয়া ছুফর। রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও সুবিশাল ওঁতিহের স্রষ্টা । 

,পরস্তরাম-রূপী রাজশেখর বস্ত্র বাংলা: কখাসাহিত্যে ভ্রেলোক্যনাথেরই 
উত্তরপুরুষ। কিন্তু শিল্পী হিসাবে অনেক পরিচ্ছন্ন, অনেক পরিণত। তার 
কজ্জলী, গড্ডলিকা, হনুমানের স্বপ্ন এবং শেষজীবনের অনেক গল্প তাকে 
অতুলনীয় মহিমায় 'মণ্ডিত করেছে। ত্রৈলোক্যনাথ ও পরশুরামের মধ্যে 
জীবনদৃষ্টিতে বিশেষ পার্থক্য নেই; কেবল দেশকালের ব্যবধানে মান্ুযগুলির 
চেহারা ও পরিবেশের বদল হয়োছ মাত্র । কিন্তু বাংলা ছোটগল্প- শিল্প হিসাবে 
কতটা পরিশীলিত হয়েছে তার পরিচয় পাওয়া যাবে ত্রিলোক্যনাথের গল্পের সঙ্গে 
পরশুরামের* গল্পের তুলনায় । সময়ের ব্যবধান খুব বেশি নয়, কিন্তু 
শিল্পোৎকর্ষের দিক দিয়ে ব্যবধান অনেকখানি । 

| ॥৩॥ 

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [ ১৮৭৬১৯৩৮ ] বাংলা . কথাসাহিত্যের সবচেয়ে 
কোমলকান্ত নাম । সমকালীন জনপ্রিয়তায় অতুলনীয়। প্রথম মহাযুদ্ধের 
সময় বাংলা সাহিত্যের তিনটি চূড়া আকাশ ফুঁড়ে উঠেছিল । রবীন্দ্রনাথের 
বোধি, প্রমথনাথের বুদ্ধি এবং শরৎ্চন্দ্রের হৃদয়াবেগ । শিল্প হিসাবে শরৎচন্দ্র 
রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের সার্থকতম উত্তরপুরুষ। মনস্তাত্বিক কথাসাহিত্য-রচনায় 
. চোখের বালির পূর্ণ পরিণাম। রবির আলোয় চন্দ্রমণ্ডল আলোকিত। কিন্ত 
| তবু শরৎচন্দ্র ‘Rabindranath made 885 নন । অমূলে শরৎচন্দ্র পরকীয়া 
রসের শিল্পী । বাংলার বৈষ্ণব এতিহের মধুময় বাণীঅ।। শিল্পধর্মে শরৎচন্দ্র 
চৈতন্তগোত্ৰ বৈষ্ণৰপন্থী' লেখক / রবীন্দ্রনাথ. বলেছেন, “জোতিষী অসীম 
আকাশে ডুব মেরে সন্ধান করে বের করেন নান! জগৎ; নানা রশ্মি সমবায়ে গড়া, 
' নানা কক্ষপথে নানাবেগে আবতিত। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালির 
হৃদয়রহস্যে 1” এই হৃদয়রহন্যের অভূতপূর্ব শিল্পী শরৎচন্দ্র । তার শ্রেষ্ঠ কাতি 
গৃহদাহ। রবীন্দ্রনাথের গোরা আর শরৎচন্দ্রের গৃহদাহ--এই দুখানি উপন্যাসের 


<২. প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 
গর্ব বাংলা সাহিত্য চিরদিনই করবে। শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন এবং চার পর্বের 
আত্মজীবনাশ্রিত শ্রীকান্ত স্রষ্টার গৌরব বৃদ্ধি করেছে। বড়গল্প রচনায় শরৎচন্দ্র 
পল্লীবাংলার মধ্যবিত্ত সমাজের চিত্রাঙ্কনে বিশেষ কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন | 
তার রামের 'সুমতি, বিন্দুর ছেলে, ' মেজদিদি, পল্লীমমাজ, দেবদাস, নিষ্কৃতি, 
দেনাপাওনা প্রভৃতি গল্পগুলি “স্বাদ স্বাহু পদে পদে’ । 
শরৎচন্দ্র যেমন একান্তভাবেই মধ্যবিত্ত বাঙালির শিল্পী, তেমনি বাংলার 
| পল্লীনমাজই তার মানসলোকের কেন্দ্রস্থলে বিরাজমান ছিল। বাংলার পল্লী- 
। কোলে তীর শৈশব কেটেছে, কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে বৃহত্তর বঙ্গ 
| ভাগলপুরে ৷ বাংলার নাগরিক জীবনের অন্তরঙ্গ পরিচয় তিনি পাননি । 
তাই তার শেষ জীবনের কলিকাতা-কেন্দ্রিক রচনাগুলি অসার্থক। শিল্পী হিসাবে 
তার অভিজ্ঞতা জীবনের সংকীর্ণ সীমানায় যতটা গভীর ছিল তার কবিকল্পনা 
জীবনের প্রসারিত দিগন্তে ততটা ব্যাগক ছিল না৷। তাকে বলব হৃদয়রহস্যের 


মহাকবি । বঞ্চিত হৃদয়ের বেদনার রসে তার শিল্পপাত্রটি কানায় কানায় ভরা ।' . 


তিনি বলেছেন, “সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না৷ কিছুই, যার| বঞ্চিত, যারা 
দুর্বল, উৎপীড়িত মানুষ হয়েও মানুষে যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব 
নিলে না, নিরুপায় ছুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলে না, সমস্ত 
থেকেও কেন তাদের কিছুতে অধিকার নেই”_এদের কাছেও কি খণ আমার 
কম? এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে 
মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে, |” | | 
এই নালিশ জানাতে গিয়ে শরৎচন্দ্র আমাদের নীতিশাসিত জীবনবোধকে 
মহত্তর মানবতার ক্ষেত্রে অনেকখানি প্রসারিত করে দিয়েছেন। আমরা তাকে 
বলেছি পরকীয়া রসের কবি। চণ্ডীদাস শ্রীরাধার মতে! তার নায়িকাও বলে £ 
_ মরম না জানে ধরম-বাখানে | 
এমন আছয়ে যারা। 
কাজ নাই সখি . তাদের কথায় 
বাহিরে রহুক তারা | 


খু * ন ক 


আমার বাহির দুয়ারে .. কপাট লেগেছে 
ভিতর দুয়ার খোলা 


£ 


1 


৯২৯ 


sf 


॥ সত্তর বছরের বাংল! কথাসাহিত্য ৫৩ 


তোরা নিসাড়া হইয়! আয়লে! সজনি 
আধার পেরিয়ে আলা ॥. 

এই ‘আধার পেরিয়ে আলশর জগতেই শরৎচন্দ্র আমাদের হাত ধরে ডেকে 
নিয়ে গিয়েছেন । নীতিবোধের দ্বাৰা অন্থশাসিত চেতনাকে তিনি আহ্বান 
করেছেন হৃদয়বোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত জীবনের নূতন নিকেতনে । এই হল 
তার সাহিত্যের শ্রে্ ফলশ্রুতি। 

| ॥৪॥. 

প্রথম মহাযুদ্ধের সমকালে এবং অব্যবহিত -পরে সবুজপত্র, ভারতী ও 
নারায়ণকে কেন্দ্র করে কথাসাহিত্যের নব নব রূপান্তর দেখা দিতে লাগল । 
মবুজপত্রের শ্রষ্টা ও সারথি বীরবল-ছগ্মনামা৷ প্রমথ চৌধুরীকে আমরা বলেছি 
, এই যুগের বুদ্ধিদীপ্ত পর্বতশিখর। প্রখ্যাতনামা সমালোচক অধ্যাপক শ্রীকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যকীতির আলোচনায় বলেছেন “গল্পের 
মোড়কে epiram-এর চানাচুর তিনি পাঠকবর্গকে উপহার দিয়াছেন ।” প্রমথ 
চৌধুরীর কথাসাহিত্য সম্পর্কে এই উক্তিটি অনেকখানি সত্য। তীর “নীল 
লোহিত”, “নীল-লোহিতের, আদি প্রেম’, “নীল লোহিতের সৌরাষ্ লীলা, ও 
নীল লোহিতের স্বয়ংস্বর', এই গল্প চতুষ্টয় এবং চারইয়ারী কথা’ই কথাসাহিত্যে 
তার শ্রেষ্ঠ দান। সাহিত্যসষ্টি হিসাবে খুব বড়-একটা-কিছু নয়, কিন্তু বাংলা 

সাহিত্যে প্রমথ. চৌধুরীর রচনা ততট' উল্লেখযোগ্য নয় যতটা উল্লেখযোগ্য তার 
ব্যক্তিত্ব। প্রমথ চৌধুরী বাংলা সাহিত্যের ডক্টর জনসন। . জনসন এবং 
তার বিদগ্ধ চক্রের মতোই প্রমথ চৌধুরী এবং তার সজুজপত্র-গোষ্ঠী বাংলা 
সাহিত্যকে আভিজাত্য ও খদ্ধি দান করেছে। কিন্তু বাংলার কথাসাহিত্যে 
প্রমথ চৌধুরীর শ্রেষ্ঠ দান তাঁর বীরবলী গগ্ঠরীতি। চলিত ভাষাই হল 
বীরব্লোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যের মুখ্য বাহন। কথাসাহিত্যের আঙিনা 
থেকে সাধুভাষা যেন চিরদিনের মতোই নির্বাসিত হল। 

ভারতী গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম হল মণিলাল, 
হেমেন্দ্রকুমার, চারুচন্দ্র, সৌরীন্্রমোহন ও প্রেমাস্কুর। এ'্রা কেউই প্রতিভাবান 
শিল্পী নন, কিন্তু তাদের শক্তি ও সাধনার দ্বারা বাংলা কথাসাহিত্যের শুধু 
. কলেবরই পুষ্ট হয়নি, গৌরবও বৃদ্ধি হয়েছে। মোটামুটিভাবে এরা রবীন্দ্রনাথ- 
'শরৎচন্দ্রের ধারাকেই পরিপুষ্ট করেছেন । . 


৫৪ , প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


নারায়ণ-পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ ; কিন্তু তার পশ্চাৎপটে 
ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল। নারায়ণ গোষ্ঠীতেও উল্লেখযোগ্য নূতন নাম খুব 
বেশি নেই । পরবর্তাঁ কালে যেমন একদিকে কলোল 'কালিকমল প্রগতি 


অন্দিকে শনিবারের চিঠি, তেমনি সবুজপত্রের উণ্টোপিঠ হল নারায়ণ। কিন্তু. 


এই নারায়ণের কোলেই লালিত হয়েছেন নরেশ সেনগুপ্ত। অধ্যাপক সুকুমার 
সেন মহাশয় তার ‘বাংঙ্গাল! সাহিত্যের,ইতিহাসে” লিখেছেন, “সবুজপত্রের শক্ত 
' সনাতনীদের মিত্র নারায়ণের কোলেই, কিন্তু পরবর্তী কালের আভীষ । শ্রীযুক্ত 
নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত নারায়ণেই প্রথম দেখা দিয়াছিলেন।” আর, অধ্যাপক 


সেনের ভাষায়, “স্পষ্ট যৌন-আবেগমূলক রোচক সাহিত্যের গুরু হইলেন নি 
নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ।” 


এই যুগের আলোচনায়, পত্রিকার নামানুসারে নয়, শরৎচন্দ্র দ্বার! 


প্রত্যক্ষভাবে অনুপ্রাণিত আরেকটি গোষ্ঠীর নাম করা কর্তব্য, সে গোষ্ঠীর নাম 
করা যেতে পারে ভাগলপুর-গোষ্ঠী। শরৎচন্দ্রের তিন মাতুল গিরীন্রনাথ, 
সবরেজ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ গাঙুলি, এবং সৌরীন্দ্রমোহন, অনুরূপ! দেবী, বিভৃতি- 
ভূষণ ভট্ট আর তার বোন নিরুপমা দেবী এই গোষ্ঠীর অন্ততুক্ত। এদের 
কারো! কারো৷ লেখা ভারভীতে প্রকাশিত হয়েছে। বলাই বাহুল্য ভারতী ও 
ভাগলপুর"গোষ্ঠী শরৎচন্দ্র দ্বারাই বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত। রবীন্দ্রনাথের 
সর্বাত্মক প্রভাব, স্বীকার করেও বলা যায় যে, বাংল! কথাসাহিত্যের এই যুগ 
* একান্তভাবে শরৎচন্দ্রের দ্বারাই পরিচিহ্ছিত। 
॥ ৫ ॥ 
সবুজপত্র প্রকাশের ঠিক ন’ বছর পরে ১৩৩০ সালের বৈশাখে প্রকাশিত 
হল কল্লোল পত্রিকা। ভিন বৎসর পরে.১৩৩৩-এর বৈশাখে কলিকাতা থেকে 
বেরোল কালিকলম এবং আষাঢ়ে ঢাকা থেকে প্রগতি । এই কল্লোল-কালিকলম- 
প্রগতি বাংলা সাহিত্যে তৎকালীন অত্যাধুনিক ধুগ্রস্থষ্টির ভিৎপত্তন করল। 
কিছু আগে ও পরে বেরল উত্তরা, ধূপছায়া এবং পূর্ববাশা,। এরা সবাই সাহিত্যে 
নবধুগ প্রবর্তনের বাহন। এই নবযুগের নামই সংক্ষেপে করা হয়েছে কল্লোল 
যুগ। কল্লোল-যুগের প্রবক্তা অচিন্ত্যকুমার তার গ্রন্থে লিখেছেন, “কল্লোল 
বললেই বুঝতে পারি সেটা কি। উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা, সমস্ত 
বাধা-বন্ধনের বিরুদ্ধে নির্বারিত বিদ্রোহ, স্থবির সমাজের পচা ভিত্তিকে উৎখাত 


এ 


॥ সত্তর বছরের বাংল] কথাসাহিত্য ৫ 


করার অলোড়ন 1৮ *...... যেমন শোক থেকে শ্লোকের জন্ম, তেমনি তারুণ্য 


.থেকেই কল্লোলের আবির্ভাব । তারুণ্য যখন বীর্য, বিদ্রোহ বলবত্তার উপাধি ৷” 

স্থির করেছিলাম, সাহিত্যিক সিদ্ধিও যোগজ সিদ্ধি_-কেউ তাই বিয়ে 
করব না। অনন্তচেতা ' হয়ে বদ্ধপদ্নাসনে শুধু সাহিত্যের ধ্যান করব শুধু 
তাই নয়, থাকব একসঙ্গে, এক ব্যারাকে, এক হীড়িতে। সকলের আয় একই 
লক্ষ্মীর বাঁপিতে জড় হবে, দর বুঝে নয় দরকার বুঝে হবে তার সমান 
বীটোয়ার! । সুন্দর স্বপ্নের উপনিবেশ স্থাপন করব ।” 

বস্তুত, প্রচলিত সাহিভীদশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোঁষণ! করেই এই যুগের 
খাতর শুরু হয়েছিল। ‘উদ্ধত)যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা, সমস্ত বাধাবন্ধনের 
“বিরুদ্ধে নির্বারিত বিদ্রোহই ছিল কল্পোলীয় তরুণ গোষ্ঠীর মর্মগত অভিপ্রায় । 
মূলত জীবন :ও শিল্পবোধ সম্পর্কে একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গির প্রেরণা ছিল এর 
পশ্চাৎপটে। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর পশ্চিম-যুরোপীয় জীবন ও সাহিত্যে যে 


“বিদ্রোহী জিজ্ঞাসা দেখা দিয়েছিল কল্লোলযুর্গের বিদ্রোহী চেতনা ছিল, অনেকটা 


তারি প্রতিধ্বনি । স্কট-জেমন ‘পঞ্চাশ বৎসরের ইংরেজি সাহিত্য” [ ১৯০০-১৯৫০] 
গ্রন্থে এই যুগের যুগলক্ষণ বিশ্লেষণ করে বলেছেন, «1৮ was an exciting 
age for writers—an age which marked a definite break with the 
past, a challenge to authority, an assertion of the right to be. 
anarchistic in thought and in form—romantic,. realistic, 
passionate—a. self-conscious age when writers were intensely 
-critical of the composition of society, and were beginning 
to be critical of the composition of individual soul.” ্ ৃ | 

' সাহিত্যের এই লক্ষণগুলিই কল্লোলযুগের রচনায় পরিস্ছুট হয়ে উঠেছিল । 
বঙ্কিমচন্দ্রের নৈতিক" মানুষ বা রবীন্দ্রনাথের রসিক মানুষ নয়, এমন কি 


" শরৎ্চন্দ্রের প্রেমিক মানুষও নয় ; এইযুগ জৈবিক মানুষেরই জয়ধ্বনি করেছে । 


শিশ্বোদরপরায়ণ মানুষের আদিম জৈবিক চেতনাকে দিয়েছে ভাষ! । সমস্ত 
কৃত্রিম ভব্যর্তার যুখোস খুলে দেখতে চেয়েছে মানুষের আসল রূপ কোনটি । 
রবীন্দ্রনাথ তার সাহিত্যধর্স প্রবন্ধে এই দৃষ্টিকে সুস্থ সাহিত্যদৃষ্টি বলেন নি। 
তিনি বলেছেন “বিজ্ঞানের অপ্রতিহত প্রভাবে অলজ্জ কৌতৃহলবৃত্তি দুঃশাসন 


: সৃতি ধরে সাহিত্যলক্ষ্মীর ব্স্রহরণের” এই যে অধিকার দাবি করছে তার দ্বার! 


ডে প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


Ll 


নিত্য সাহিত্যস্থষ্টি অসম্ভব। “সাহিত্যে নবত্ব’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যদিও এই 
যুগের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, বঞ্ধসাহিত্যে একটি “সাহসিক স্বষ্টি-উৎসাহের 
যুগ’ এসেছে, এবং তিনি এই “নব অভ্যুদয়ের' অভিনন্দন জানাতে কুষ্ঠিত,নন ; 
তবু তিনি বুঝেছিলেন এই আন্দোলন দেশের জল হাওয়া মাটি থেকে স্বতম্ফুর্ত 
ভাবে উদ্ভূত হয় নি, এর অনেকথানিই ছিল বিদেশী সাহিত্যর অন্থকরণ । সেই 
অন্ুকরণের স্ুড়ঙ্পথেই বিদেশ থেকে ছুটি বস্তু আমাদের সাহিত্যে আমদানি 
হয়েছিল ; রবীন্দ্রনাথেরই ভাষায় তার একটি হল “দারিদ্রের আক্ষালন+, অন্তটি' 
‘লালসার অসত্যম' | 

কথাসাহিত্যে এই যুগের পুরোধা ছিলেন জগদীশ গুপ্ত ও শৈলজানন্দ' 
মুখোপাধ্যায় । দুঃখের বিষয় নানা দিক দিয়ে পথিকৃৎ এই ছুই প্রতিভাধর শিল্পী 
তাদের স্যায্য পাওনা! বিদগ্ধ রূসিকসমাঁজের কাছে পান নি। কল্লোলযুগের আর- 
যাদের নাম উল্লেখযোগ্য তীর! হলেন প্রেমেন্দ্ মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, 
বুদ্ধদেব বস্থ, ও প্রবোধকুমার সান্যাল । এই যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যশিল্পী হলেন 
প্রেমেন্দ্র মিত্র । প্রেমেন্দ্র মিত্র কবি ও ছোটগল্পকার । উপন্যাস তিনি লিখেছেন,. 
কিন্তু সেখানে তার প্রতিভার আত্মপ্রকাশ কদাচিৎ 'ঘটেছে। ছোটগল্পের 
ক্ষেত্রেই তার সার্থক প্রকাশ । ছোটগল্পের শিল্পরূপায়ণে প্রেমেন্দ্র মিত্রের হুক্ 
সৌকুমার্ধ তুলনাহীন। কল্লোল যুগের যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা তিনি। কিন্তু 
আবিভূ্তি হলেন কল্লোলের উচ্ছাস গ্ভিমিত হয়ে যাবার পর। তিনি হলেন 
মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় । তীর প্রথম প্রকাশ বিচিত্রায় [ অতসী মামী 7, এবং 
তার প্রতিভার স্ফুরণ পূর্বাশায় [ প্রাগৈতিহাসিক ]। পদ্মানদীর মাঝি, পুতুল- 
নাচের ইতিকথা প্রভৃতি উপন্যাস এবং প্রাগৈতিহাসিক, সরীস্থপ, মহাকালের 
জটার জট, আত্মহত্যার অধিকার, ম্হাসঙ্গম প্রভৃতি ছোটগল্প রচনা করে অকাঁল- 
প্রয়াত মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় অবিস্মরণীয় কীর্তি রক্ষা করে গিয়েছেন! 

কললোলের সমসাময়িক কালে আরেক জন বিশুদ্ধ শিল্পীর আবির্ভাব ঘটেছিল ।' 
তিনি হলেন অন্নদাশঙ্কর রায় । তারুণ্যই ছিল তার প্রাণের মন্ত্র। এই দিক” 
দিয়ে তিনিও কল্লোলীয়। কিন্তু জীবনবোধের পরিপক্ক, পরিণতির সঙ্গে দেখা: 
গেল অন্নদাশস্কর ভাববাদী শিবিরের মানুষ । সত্যাসত্য বিনিশ্চয়ই তার সাহিত্যের 
শ্রেষ্ঠ ফল্শ্রুতি । ' 


i 


॥ সত্তর বছরের বাংলা কথাসাহিত্য . " ৰে 


৬ 
ররীন্রনাথের সাহিত্যাদর্শ অনুসারে কল্লোল যুগকে যদি উৎকেন্ত্রিক বলা | 
তাহলে সেই উৎকেন্দ্রিকতার অবসান ঘটিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে সুস্থ ও সুন্দর দৃষ্টির 
পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তার পথের পাঁচালী অপরাজিত: 
উপন্তাসে ৷ - বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী মানুষের শৈশবদশার গগ্য-মহাকাব্য | 
ভঙ্গিসবপ্ব সাহিত্যের সঙ্গে নিত্য-সাহিত্যের পার্থক্য কোথায় তার পরিচয় পাওয়া 
যাবে কল্লোলযুগের সঙ্গে বিভৃতিভূষণের তুলনা করলে । দুঃখের বিষয় বিভূতি 
ভূষণ কোনোদিনই বিবত্তিত হলেন না। তার পরিণতি নেই। প্রথম রচনাই 
তার জীবনের শ্রেষ্ঠ রচনা । তার কারণ তীর সাহিত্যে মানুষের ছুটি দশাই 
ুখ্য-_শৈশব আর কৈশোর। বিভূতিভূষণ অনতিক্রান্ত কৈশোরের মহাকবি । 
বিভূতিভূষণের সঙ্গে বাংলা কখা-সাহিত্যের আরো দুজন মহৎশিল্পীর নাম 
এক নিশ্বাসেই উচ্চার্ষ_তার! হলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও ‘বনফুল’ 
[ বলাইটাদ মুখোপাধ্যায়] | ছোটগল্পের গভীরতা এবং উপন্যাসের ব্যাপ্তি_ 
উভয়'দিক দিয়েই তারাশঙ্কর অসামান্য | উপন্তাসে ও ছোটগল্পে সমান দক্ষ, 
কথাসাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ শিল্পী তারাশঙ্কর । নিঃসন্দেহে রবীন্দরনাথ-শরৎ্চন্দ্রের 
পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যের সর্বাগ্রগণ্য নাম। বিভূতিভূষণের সঙ্গে তারাশঙ্করের 
পার্থক্য এইখানে যে, বিভূতিভূষণ প্রথম প্রকাশেই উজ্জ্বলতম দীপ্তিতে ভাস্বর, 
আর তারাশঙ্কর রাত্রিশেষের হুর্ধোদয়ের মতে৷ ক্রমশ-প্রকাশমান | মহৎ 
শিল্পীর বিবর্তন ও পরিণতি তীর সারস্বত সাধনার বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় । ত্রিশ 
থেকে ষাট বৎসর বয়স পর্যন্ত যিনি প্রতিদিন নিজেকে অতিক্রম করে যেতে 
পেরেছেন তার নবনব-উন্মেষশালিনী প্রতিভা প্রশ্নের অতীত । 
সাহিত্যক্ষেত্রে বনফুলের প্রথম আবির্ভাব হিউমারিস্ট বা হাস্যরস্র্টা রূপে । 
বঙ্কিমচন্দ্র হাস্যরস প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলেছিলেন-__নির্মল শুভ্র সংযত 
হাশ্য”__বনফুলের সাহিত্যে সেই মহত্বম হাশ্যরসেরই প্রকাশ ঘটেছে । অধ্যাপক 
লিককের ভাষায়, যে-উত্তরাধিকার-_420105160 heritage of tears and 
laughter that is our lot on 9৪:0১, _-অশ্রুহাসির যৌগিক উপাদান গড়া 
মানুষের সেই উত্তরাধিকারই বনফুলের শ্রেষ্ঠ রচনার আলম্বন। ধীরে ধীরে: 
বনফুল তীর ল্যান্সেটের মত তীক্ষ ছোটগল্পের কারুকার্য থেকে, জীবনের বিরাট- 
ও ব্যাপক ক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন । রচিত হল তীর স্থাবর ও জঙ্গম। সুক্ষ 


.৫৮ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


শিল্প থেকে মহৎ শিল্পের ক্ষেত্রে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন । চোখে 
বিজ্ঞানীর দৃষ্টি, চিত্তে বলিষ্ঠ জীবনবোধ-_বনফুল বাংলা কথা-সাহিত্যে রূপ- 
বৈচিত্রের রূপদক্ষ কথাশিল্পী । | 
lau 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারস্তে বাংলা কথাসাহিত্যে মার্কসীয় দৃষ্টিতজির বলিষ্ঠ 
পদধ্বনি শুনতে পাওয়া গেল । - সাহিত্যের আঙিনায় আবিভূতি হলেন সুবোধ 
ঘোষ। ১৯৩৯ সনের অগ্রণী পত্রিকায় প্রকাশিত তার ‘ফসিল’ গল্প সাহিত্য- 
ত্রেনীবন প্রতিভার আবির্ভাব ঘোষণা করল । পুরো ছুটি যুগ ধরে 
রাঃ ঘোষের সাহিত্য-নাধনায় বারবার শিল্পীর গোত্রাত্তর হয়েছে; হয়েছে 
ধর্মান্তর।' বহু উপন্যাস তিনি লিখেছেন, কিন্তু তার ফসিল, পরশুরামের কুঠার, 
অযান্তরিক, গোত্রান্তর, কর্ণফুলীর ডাক প্রভৃতি রচনায় তিনি বাংলা ছোটগল্প 
নূতন নূতন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছেন । - শিল্পক্ষেত্রে সুবোধ ঘোষ প্রজ্ঞাবান 
bol তার রচনাগুলি যেন এক'একটি ভাবের অভিজ্ঞান। ভাষাশিল্পের 
ত্রে নবীন ভাস্করের প্রতিভা তার। খাটালির শক্ত আঘাতে বাগর্থময় শৈল- 
টি পাথর কেটে কেটে তিন বাণীশিল্পের নব নব মৃতি রচনা করেছেন। , 
বাগ বৈদপ্ধ্যে প্রথম যুগের সুবোধ ঘোষ অপ্রতিদন্্ী | 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরু থেকে আমাদের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির অভ্যুদয়লগ্ পর্যন্ত 
এক দীর্ঘ অমারান্রির বিভীষিকার মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবন অতিবাহিত হয়েছে। 
মহাযুদ্ধের অভিশাপ, পঞ্চাশের মন্বস্তর, হিন্দুমুসলমানে ভ্রাতৃঘাতী পৈশাচিকতাঃ 
বঙ্গের অঙগচ্ছেদ এবং ছিন্নমূল নরনারীর আর্তনাদে এই যুগ অভিশপ্ত । বাংলার 
“শিল্পিমানস কিন্তু এই অমারাত্রির অন্তিম প্রহর-তপশ্যার অতিবাহিত করেছে। ' 
অন্ধ তমিআর বুকে বসে সে দেখেছে নিশাবসানের স্বপ্ন! ফ্যাসিবিরোধী 
লেখকসজ্ঘ পালন করেছে প্রগতিশীল শিল্পীর দায়িত্ব ও কর্তব্য। মহাযুদ্ধ ও 
মন্বন্তরের বীভত্মতাকে সাহিত্যে রূপায়িত করে সে দিয়েছে অশিববিনাশের 
প্রেরণা । এই যুগের প্রতিনিধিস্থানীয় নবীন' শিল্পী হলেন নারায়ণ 
গঙ্গোপাধ্যায় । খাপখোলা তলোয়ারের মতো ভাষা-_নারায়ণ একাধারে 
রোমান্টিক ও মাকৃতসিস্ট । এই ছুটি কথা যে পরপ্পরবিরোধী নয় নারায়ণ 
গঙ্গোপাধ্যায়ই তার অন্রান্ত প্রমাণ । | 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর কথাপাহিত্যে অজত্র সৃষ্টি, অংসখ্য নাম | এই 


॥ সত্তর বছরের বাংলা কথাসাহিত্য ৫৯ 


অষ্টোত্তর শতনামের মধ্যে ছুটি উজ্জলতম স্বাক্ষর হল নরেন্দ্রনাথ ও সমরেশ বস্তু। 
' মানুষের মানসলোকের স্থক্্ম অলিগলিতে নরেন্দ্র মিত্রের চলাফেরা যেমন .আয়া- 
। সহীন তেমনি ছুঃসাহনী। -আর জীবনের বহিয়ুখী চলার পথের অলিগলিতে 
সমরৈশ বস্সর পদচারণা যেমন অকুঠ তেমনি অন্তর | 
[oF 
স্বাধীনতাঞ্রাপ্তির পর গত পনেরো বৎসরের কথাসাহিত্য নূতন কোনো 
সন্তাবনা, নূতন কোনো আশার আলো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না ; এই উপলব্ধি 
সত্যমত্যই ছুঃখপ্রদ। স্বাধীনতা-পরবর্তা "যুগে দেখা গেল বাংলা সাহিত্য 
স্মৃতিকথা ও রম্যরচনায় ভারি হয়ে উঠেছে। এ দুটির আত্যন্তিক প্রাদুর্ভাব 
সাহিত্যের দুর্লক্ষণ। প্রথমটি বার্ধক্যের এবং দ্বিতীয়টি অস্বাস্থ্যের চিহ্ন 
কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে অবশ্য বিচিত্র ও অজ স্থির প্রাচুর্যই পরিলক্ষিত হচ্ছে 
বলা যায় এযুগ বাংল সাহিত্যের সবচেয়ে বাঁচাল যুগ ৷ কিন্তু যুগলক্ষণ বিচারে 
'দেখা যাবে, আদর্শের দিক দিয়ে এযুগের মতে! “দেউলে যুগ বাংল! সাহিত্যে 
আর কখনো দেখা যায়নি । বাংলার কথাসাহিত্য যে তার প্রগতিশীল ভূমিকা 
হারিয়েছে তার নিঃসংশয় প্রমাণ এযুগের রচনায়, বলিষ্ঠ জীবনবোধ ও আদর্শের 
অভাব, এবং বাস্তবতার নামে যৌনবিকৃতির 'অসংযত প্রাদুর্ভাব.। জাতীয় 
জীবন যে আধোগতির পথে কৌন অতলে নেমে যাচ্ছে সাম্প্রতিক 0 
মায়াদর্পণে তা! স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। 
কিন্তু-জাবন চিরদিনই পতন-অত্যুয়-বন্ধুর পন্থায় চলে। কাজেই হতাশ্বাস 
হবার কিছু নেই । বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার নিয়ে যে সাহিত্য 
জীবনের পথে অগ্রসর হয়েছে তার অপমৃত্যু ঘটবে__একথা কল্পনাও করা 
যায় না। সাহিত্যের এই দুদিনের অবসান ঘটবেই | আজকের কথাসাহিত্যের 
_ অতিবাস্তবতা অপগত হয়ে মহৎ শিল্পীর স্পর্শে আদর্শ ও বাস্তবের রাখীবন্ধনে 
জীবননিষ্ কবিকল্পনার শুভ্র রশ্মিপাতে অনাগত যুগের কথাশিল্প গড়ে উঠবে 
তার সম্ভাবনা এই দুর্যোগের মধ্যেই ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। সেই 
অনাগত কথাশিল্পীর অভিনন্দন লিপি এযুগের ছেঁড়া কাগজের ঝুঁড়িতেই খু'জে 
পাওয়া যে | “ f 


লোক্-গাথায় ঝশলীৰ ৰাণী 
পি. সি. জোশী | " 


[পি. সি. জোশী রাজনৈতিক নেতা হিসাবে খ্যাত। কিন্ত অনেকেই জানেন না যে তিনি 
লোক-সংস্কৃতির চর্চায় অত্যন্ত উৎসাহী: গারোয়াল অঞ্চলের লোক তিনি এবং এই অঞ্চলের' 
লোকগাথা সংগ্রহ করে তিনি বই আকারেও প্রকাশ করেছেন। তিনি তার ইদ্বানীংকালের 
সংগ্রহ দিয়ে নতুন গ্রন্থ রচনা করছেন--ইংরাজীতে। সেই অপ্রকাশিত গ্রন্থের পাণুলিপি থেকে 
একটি অধ্যায় অনুবাদ করেছেন মৃণাল ভদ্র । --সম্পীদক। ]' 

১৮৫৭-র বিদ্রোহ ঝীসীর রাণীকে পুরাকাহিনীর নায়িকাঁতে রূপান্তরিত 
করে। তার সাহস যে ভারতীয় মনে ' এক বিপুল উদ্দীপনার স্ষ্টি করেছিল, 
তার পরিচয় মেলে অজস্র লোক-গীতি, গাথা, কবিতায় । সমসাময়িক এবং পরের 
যুগের কবিরা তার স্মৃতির উদ্দেশে এগুলি রচনা করেন। আধুনিক ভারতীয় 
রেনেসীসের স্থুরুতে তাকে নিয়ে জাতীয় কাব্য ও নাটক রচিত হতে থাকে । 

টমাস লো বিদ্রোহের সময়ে মধ্যভারতের বর্ণনায় কি অবস্থায় ঝীসীর রাণী 
তার রাজ্যের অধিবাসীদের পরিচালনা করেছিলেন, তার বর্ণনা দিয়েছেন-_ 
“সর্বত্র দারিদ্র্য এবং ধ্বংস, যেন কুষ্ঠ রোগ সমস্ত দেশকে আক্রান্ত করেছে এবং 
ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।” (পৃঃ৩৫৮)। ৬০ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, 
“ভারতবর্ষে এখন বাস করা, আগ্নেয়গিরির মুখে দাড়ানোর মত, যার ছুটে দিক 
১ আমাদের পায়ের তলা থেকে সরে যাচ্ছে, আর জ্বলন্ত লাভা আমাদের গ্রাস 
করতে আস্ছে।” লো লউ ক্যানিংএর কথ উদ্ধত করেছেন। তিনি বলেছেন 
“মধ্যভারত আমরা হারিয়েছি, আবার একে উদ্ধার করতে হবে।” দিল্লীর 
পতনের পর “ভারতীয় ও ইতরাজদের মধ্যে লক্ষৌও বাসীর অধিকার নিয়ে 
সংঘর্ষ বেধেছিল।” ঝাঁসীর রাণী যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন, এথেকে তার 
গুরুত্ব উপলব্ধি কর! যায়। | / | 


রাণীর বয়স ছিল মাত্র কুড়ি। বৃটিশ রাজের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহীদের' 
সঙ্গে যোগ দেন কেন ?. ১৮৫৭-৫৮ বিদ্রোহের বৃটিশ এতিহাসিক কর্ণেল মেল্সেন 
নিজেই এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, “বাঁসীর রাণী সবচেয়ে বেশি উৎপীড়িত হন' 
এবং তীর নিজস্ব পন্থায় তিনি প্রতিবাদ জানান ।” 


4 লোক-গাথায় ঝণসীর রাণী ক - ৬১ 


রাজা গঙ্গাধর রাও বৃটিশের অনুরক্ত ছিলেন এবং তিনি এই বিশ্বাস নিয়ে 
মারা যান, যে, তার দত্তক পুত্র সিংহাসনে বসবে। কিন্তু ভালাহীসীর উত্তরা- 
ধিকার আইন বাসীকে গ্রাস করল। ১৮৫৩-তে বাঁসী বৃটিশ রাজ্যের অন্তভূ্ত 
হয়। “ডালহৌসীর শাসনে” লিখিত আছে, বৃটিশ প্রতিনিধি যখন রাণীকে 
এ সংবাদ দেন, তিনি পর্দার আড়াল থেকে তাকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা জানান, 


এবং সবিনয়ে অথচ স্বদ্ৃঢ় কণ্ঠে অর্থপূর্ণ ঘোষণা করেন, “আমার বাসী 
'দেব না।” | 


রাজ্য যাবার পরেও তকে শান্তিতে খাকতে দেওয়া হয় না। স্বামীর ব্যক্তি- 
গত সম্পত্তিতে তাঁর অধিকার থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা হয়। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ 
দত্তক শিশুর জন্য তা নিজেদের রক্ষণাবেক্ষণে রাখেন । এই-ই সব নয়। 

ভারতীয় বিদ্রোহের ইতিহাসে টি, রাইস, হোম্স লেখেন, প্রুটিশ সরকার যদি 
তর বৃত্তি মাত্র ৬০০০২ টাকা থেকে মৃত স্বামীর দেন শোধ করতে বাধ্য না 
করতেন, মধ্য ভারতে বিদ্রোহ হোত না।” 

“ভারতীয়রা একটি জিনিষ ভালই জানে, প্রতীক্ষা করা...এখানে প্রতীক্ষার 
চরম করানে। হয়, কারণ একজন নারী এ রাজ্যের পরিচালন! করছিলেন ।” 
(কায়ে £ সিপাহী যুগের ইতিহাস। অয় খণ্ড পৃঃ ৩৬০) 

তর স্থযোগ এল |” বাসীর সিপাহীদল ১৮৫৭-র ৪ঠা জুন বিদ্রোহ করে। 
ভারতবর্ষে বৃটিশ ক্ষমতা ধ্বসে যাচ্ছিল। . রাণী নিজের হাতে ক্ষমতা নিলেন 
এবং বৃটিশ এত অসহায় হয়ে পড়েছিল যে তাদের প্রতিনিধি এক ঘোষণায় 
জানায়, রাণী তাঁদেরই হয়ে শাসন চালাচ্ছেন এবং জনসাধারণ যেন, সে শাসন 
মানে । রাণীর বিরুদ্ধে বৃটিশ অন্য দেশীয় রাজাদের ধর্ধ্যান্বিত করে তুললেন 
এবং রাণীকে দুর্বল করে তোলা হয়। কয়েকজন ভারতীয় এঁতিহাঁসিকের মতে 
এই সময়কার রাণীও বৃটিশ আলাপ-আলোচনাই তার একটি দুর্বল দিক । তার! 
বলেন, রানী বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। এই সব 
আলাপ-আলোচনা, পাঠ করে কায়ে সিদ্ধান্ত করেন, “প্রকৃত মারাঠী অনুভূতি 
নিয়ে তিনি ভান করেন, বৃটিশের শত্রুদের হাতে তিনি বিপদে পড়েছেন এবং 
জানান, আমাদের সঙ্গে তর স্বার্থ এক,.যদ্দিও আমাদের ক্ষমতাচ্যুত করবার 
ষড়যন্ত্র তিনি করছিলেন 1” ( ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৬৪ ) 


৬২... | প্রবন্ধ পত্ৰিকা ॥ 


১৮৫৮-র মার্চের আগে বৃটিশ তার বিরুদ্ধে কোন আক্রমণ চালায় নি। বাণী 
বাসীকে সুরক্ষিত করেন। মেলেসন লিখছেন, “এটা নিশ্চিত যে রাণী তাঁর 
মহান উদ্দীপন] সঙ্গীদের মধ্যে সঞ্চারিত করেছিলেন ৷ আক্রমণকারীর! যেখানে 
যেখানে ধ্বংস করেছিল, নারী ও শিশুর! সে সমস্ত মহান পুননিমাণে সাহায্য 


করছিল এবং -পাহারারত সৈন্যদের .জল ও খান্ত সরবরাহ করছিল। দুটো 


জাতির মধ্যে প্রবল সংঘর্ষে আক্রান্ত দলই কিছুটা সুবিধা পেয়েছিল, মনে হয় ।” 

বিশ্বাসঘাতকতায় বীসীর পতন হয়। বৃটিশ সৈন্যের উন্নত ধরণের আগ্নেয় 
অস্ত্রের আক্রমণে রাণী পরাজিত। তিনি কল্সীর্তে পালিয়ে যান এবং তাতিয়া 
টোপীর সঙ্গে সসৈন্যে যোগ দেন । | 


বৃটিশ সৈম্ভ তাকে অনুসরণ করে এবং বিদ্রোহীর। কুঁচে এগিয়ে এসে কল্সীর 


যুদ্ধ ঘটায়। প্রচণ্ড সংগ্রামের পর সেখানে তাতিয়ার সৈন্যদল বিধ্বস্ত, হয়। 
রাণীর সৈল্যরা কল্সীতে পালিয়ে যায়। বৃটিশ সেন্তাধক্ষ স্যার হিউ রোজ তাঁর 


. সংবাদে একথা স্বীকার করেন। “এ কথা বলা খুবই সঙ্গত যে তারা সংকল্প 
এবং বুদ্ধির সঙ্গে সমতল প্রান্তরের উপর দিয়ে তাদের পশ্চাদপসরণ কার্যকরী 
করে।. পাশের সৈন্তরা। প্রধান সৈন্যদলকে পিছু হট্বার সুযোগ দিতে ভালো 


ভাবে যুদ্ধ করে, এ ব্যাপারে তারা লখু পদাতিক সৈন্যের কুচকাওয়াজ মেনে 
চলে। আক্রান্ত হয়ে তারা বন্দুক ফেলে দিয়ে তরবারি নিয়ে ভীষণ যুদ্ধ করে” 


কল্সীর কাছে আবার বাধা দেওয়া হয়, কিন্তু তাও ব্যর্থ হোল। ২৫মে 
বূটিশ সৈন্য কল্ণী প্রবেশ করে বিদ্রোহীদের বন্দুক ও রসদ.কেড়ে নেয়। 

কল্সীতে পরাজয়ের পরে গোয়ালিয়রের দিকে অভিযানের পরিকল্পনা 
নেওয়া হয়। এই পরিকল্পনা সত্যই সার্থক। গোয়ালিয়রের দুর্গকে সহজে 
সুরক্ষিত করা সম্ভব ছিল এবং শক্ত ঘাটি হওয়ার পক্ষে উপযুক্ত ছিল, কারণ 


সেখানে প্রচুর রসদ ও গোলা-বারুদ ছিল। তা ছাড়া, সেখানে সুশিক্ষিত: 


সিপাহী সৈন্তের এক বিরাট দল ছিল। সিষ্ধিয়া বৃটিশের প্রতি অনুরক্ত হলেও, 
তাদের মনে অন্ত সিপাহীদের মতই অসন্তোষ ছিল। 


টি, রাইস, হোম্স লিখেছেন, “গভীর অন্ধকার মুহুর্তেই প্রতিভার দীপ্ত উজ্জল 
শিখার সুষ্টি করে। রাণী বা তাঁতিয়ার মনে একটি দুঃসাহসিক, মৌলিক ধারণার' 


উদয় হোল, যার ফলে: তারা আর্কট অধিকার করলেন ৷” 


< 
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কায়ে এবং মেলেমন লিখেছেন, “বিষ্টোহী নেতাদের কাছে অবস্থা খুবই 


- খারাপ' বলে মনে হোল ।. কিন্তু এই রকম পরিবেশেই দুঃসাহসিক উপায়ের কথা 


মনে হয়। .এই রকম কোন ধারণা তাদের মনে এসে থাকৃবে ।-'তাদের মধ্যে 
একমাত্র রাণীরই এই প্রতিভা, সাহস,. বেপরোয়া ভাব ছিল যার ফলে এ রকম 
বড় কাজ করা সম্ভব। তিনি সমস্ত সভাবনাগুলি দেখতে পাচ্ছিলেন, এখন 
আশা করতে পারছিলেন, প্রথম আঘাত সফল হলে, তাদের অভিযানের ভাগ্য. 
পরিবতিত হতে,পারে |” 4 
১লা জুন বিদ্রোহী সৈন্যদল গোয়ালিয়রের পথে যাত্রা করেন। গোয়ালিয়রে 

পৌঁছিবার আগেই সিদ্ধিয়। সৈন্য নিয়ে তাদের বাধা দেন, কিন্তু দেখতে পান, 
তার সৈন্যরা! দল ত্যাগ করে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে। তিনি কয়েকজন 
বিশ্বস্ত অন্ুচর নিয়ে আগ্রায় বৃটিশের কাছে আশ্রয়ের জন্য পলায়ন করেন । 

' লর্ড ক্যানিৎ লিখেছেন, “সিন্ধিয়া বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিলে, আমাদের 
পাত্তাড়ি গোটাতে হবে ।”  সিদ্ধিয়া বৃটিশের সঙ্গে থাকলে গোয়ালিয়র 
তার হাতছাড়া হয়ে, যায় এবং তার সৈস্ভরা বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেয় । 

“ “তিনি (স্যার হিউ রোজ ) বুঝতে পারেন, দেরী হলে কি-বিপূদ. ঘটবে । 
গোয়ালিয়র বিদ্রোহীদের হাত থেকে মুক্ত করতে না পারলে 'কি সর্বনাশ 


ঘটবে, কেউ বলতে পারছিল না"। দেরী "হলে, গোয়লিয়র অধিকারের ফলে ' 


যে বিরাট সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তি লাভ হয়েছে এবং সৈন্য, অর্থ ও 
অস্ত্রশস্ত্র যে পরিমাণ পাওয়া গেছে, 'ততিয়া টোপী তাই নিয়ে কল্সীতে 
পরাজিত সৈশ্ভদলের অবশি্টাংশের উপর এক নূতন ফোঁজ গড়ে তুলবে এবং 
সমস্ত ভারতবর্ষে এক মারাঠা অভ্যুত্থান জাগিয়ে তুলবে । যে রাজপুতনায়, 
সে অভিজ্ঞ, তারই সাহায্যে দক্ষিণ মহারাষ্ট্রে পেশোয়ার পতাকা উত্তোলন 


করবে । এই সব বংশে সৈন্য ছিল না এবং মধ্যভারতে সিপাহীদের জয় এই , 


এলাকার অধিবাসীদের পিতৃপিতামহ যে কারণে জীবন বলি দিয়েছিল, তার 
জন্য উদ্দ্ধ করবে।” ( মেলেসন, €ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৯-১৫০ ) | 

বৃটিশ সেনাপতি দেরী না করায় বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন, কিন্তু বিদ্রোহীরা 
ততখানি বুদ্ধি প্রয়োগ করেন নি। গোয়ালিয়র অধিকারের পর রানীর 
প্রতিবাদ সত্তেও বহু মূল্যবান দিন আমোদ-উৎ্সবে কাটল, এমনকি পেশোয়া পদে 
নানা সাহেবের অভিষেক . হোল । 'স্যার হিউ রোজের প্রবল আক্রমণে 


Fr 


f 


৬৪ , প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


বিদ্রোহীদের প্রতিরোধ ভেঙে পড়ল, কেবল রাণী যেদিকে বাধা দিচ্ছিলেন, 
সেদিকে অটল রইলেন |. ১৮ই জুনে আবার পশ্চাদপসরণ আয়োজন করবার 
সময় তিনি গুরুতর আঘাত পান এবং যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যান । তীর দেহ ফিরিঙ্গী- 
দের অপমান থেকে রক্ষা করা হয় এবং তাঁর বিশ্বস্ত দেহরক্ষী অন্তিম সৎকারের 
ব্যবস্থা করে । গোয়ালিয়রের পতন এবং রাণীর মৃত্যু বিদ্রোহীদের কাছে 
একটি বিরাট সর্বনাশ বলে পরিগণিত হোল । .-১৮৫৭-৫৮র বিদ্রোহ ব্যর্থ হোল, 
কিন্তু রানী অমর হয়ে রইলেন তখর স্থৃতি এবং আদর্শ পরবর্তী যুগের ভারতীয়- 
দের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রেরণা দিয়েছে । 
নীচের লোক-গীতিটিতে স্থানীয় লোকদের শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে । 

নীচে দাড়িয়ে পাথরের মত পূজা, , 

উপরে পবিত্র কাশী, 

মাঝে আমাদের ঝীসী 

সকল পুরীর সের্|। 


I 


নীচের গানটিতে শুধু ১৮৫৭-৫৮র উদ্দীপন! প্রকাশই হয় নি। যেসব লোকের! 
রানীর নেতৃত্বে সংগ্রামে যোগ দিয়েছিল, তাদের ভাবধারাও প্রকাশ পেয়েছে। 
নদীতে ঝড়, 
অনেক দূরে ইংরেজের দেশ, 
স্বর] কর, ত্বরা কর, 
ভাগো বেইমান ফিরিঙ্গী । 


২২শে মে কল্মী যুদ্ধের প্রাক্কালে রানী বিদ্রোহী সৈন্যদের যমুনার পবিত্র 
বারি হাতে এই শপথ-মন্ত্র উচ্চারণ করান ।' পরে নই শপথ একটি দেশপ্রেমের 
"গানে পরিণত হয় । 
যতদিন প্রাণ থাকবে 
_. আমরা কল্সী দেব না 
নিজের হাতে | 
কবর দেব না 
আমাদের আজাদী-রাজ । 
'আজাদী-রাজ কথাটা খুবই তাৎ্পর্যপূর্ণ। শ্রীরন্দাবনলাল বর্মা, যিনি ঝাসীর 


8১৯০৮০০০০৮৮ ২ পন 





পাস 


॥ লোর-গাথায় ঝণসীর রাণী | | | ৬৫ 


রাণীরে নিয়ে একটি এতিহাসির উপস্তাস রচনা করেছেন, এই গানগুলি শুধরে . 
দিয়েছেন। তিনি আমাকে জানিয়েছেন, রাণী তার একজন সহকর্মী 

'বানপুরের রাজা সর্দেন সিংকে একটি চিঠি লেখেন, তাতে স্বরাজ কথাটি আছে। 

স্যার হিউ রোজ বিদ্রোহের শেষে পুনরায়" বসে একটি রিপোর্ট লেখেন, “নারী 

হয়েও তিনি বিদ্রোহীদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী এবং দক্ষ সেনাপতি ছিলেন। | 
বিদ্রোহীদের মধ্যে তিনিও একজন পুরুষ ।” 


জে, ডবলু পিংকে বাসী রাজ্যের কমিশনার ২ ২০শে নভেম্বর ১৮৫৮তে লেখেন, 
“তীর! সমপর্যায়ের মারাঠি রমণীদের মত তিনিও পুরুষের মত দৃঢ়চেতা 
ছিলেন।” বৃটিশ সৈশ্তাধক্ষ্ের দেওয়া এই প্রশংসা একটি জনপ্রিয় লোক-গাখায় 
স্মরণীয় হয়ে আছেঃ 


পুরুষের মত তিনি লড়াই করেছেন, 
তিনি ঝাঁসীর রানী । 
প্রতি প্রাচীরে তিনি কামান রেখেছেন ' 
নরকের আগুন ঝরছিল তা৷ থেকে, 
পুরুষের মত কি বিক্রমে তিনি লড়াই করেছেন। 
মিপাহীদের তিনি মিঠাই দিয়েছেন, - 
নিজে এক টুকরে! শুকনে! রুটি খেয়েছেন । 
ভারতীয় শাঁসনবিভাগের উইলিয়াম ফ্রক প্রথম ভারতীয় প্রাচীন-সংগ্রহে গানটি 
প্রকাশ করেন। তিনি সংগ্রহ করেন এটোয়ার একটি স্ুল-শিক্ষকের কাছ. 
থেকে । তার অনুবাদে ত্রুটি আছে। পূর্ব যুক্তপ্রদেশে যে রকম গাওয়া হয় 
এলাহাবাদ 'বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ডঃ উদয়নারায়ণ তেওয়ারী এবং বারানসীর ডঃ কে, 
এস, উপাধ্যায়ের কাছ থেকে আমি তার একটি রূপ পেয়েছি। গানের ধুয়া. 
“খুব লড়ী মর্ধানী ঝানীওয়ালী রাণী” সুভদ্বা কুমারী চৌহানের একটি, বিখ্যাত 
কবিতার প্রেরণ! জুগিয়েছে | | 


, টমাস লো ৬২৪ পৃষ্ঠাতে লিখেছেন “শিশুঘাতী রাজপুত; গোঁড়া ব্ৰাহ্মণ, 


খর্ব মুসলমান, বিলাসী স্থুলদেহী উচ্চাকাজ্ফী মারাঠী সকলেই একই কাজের 
' জন্য মিলেছিল...:..। স্রাণীর তোপখানার প্রধান সৈন্তাধ্যক্ষ ছিল গুলাম 


গেউস খান এবং ঝাঁসীর প্রধান ফাটক-রক্ষী ছিল খুদাদাদ্‌ খান। ২রা এপ্রিলের 


€ 


৩৬ ! | . প্রবন্ধ পত্রিকা ॥১ 


+ 


EEE দার ররর নীচের গানে রি শেষ): 


এরা নি 


্‌ টি বান দি এ A 


আমি বেছে নিলাম আজ, 
আমাদের রাণীর জন্ত | 
আমি আমার জীবন দেব। 
. আমার তরবারি দিয়ে ফিরিঙ্গীকে . 
. টুকরো টুকরো করব |, : -. 
.আর জগৎ আমাকে চিরদিন স্মরণ. করবে ॥ 


সরকারী মিঃ কায়ে এবং মেলেসেন' লেখেন, “জনসাধারণের উপর তার" 


অসাধারণ প্রভাব ছিল। এই প্রভাবের সঙ্গে যুক্ত ছিল চারিত্রিক দৃঢ়তা ও. . 
অপূর্ব সাহস, যার ফলে কয়েক মনা পরে হিউ রোজের নেতৃত্বাধীন ফোঁজের . 


বিরুদ্ধে তিনি কঠিন প্রতিরোধ দিতে পেরেছিলেন । অন্ত.কোন সেনাপতি- 
হলে রাণীর প্রতিরোধের কাছে হার স্বীকার করতেন । 
কল্যাণ সিং তীর গানে রাখী এই লোকচিত্তে প্রভাবের কথা বলেছেন 
তাঁর গাথায় £ 
ঝসীর নুন একবার যে. খেয়েছে, 
. লক্ষ্মীবাইকে মেনেছে রাগী রলে;, 
সে কি করে ফিরিয়ে দেবে নুন, 5 
তার বিশ্বাস আর রাজভক্তি ৷ 
কুঁচ ও টার যুদ্ধে বিদ্রোহীরা অনেক কষ্ট পায়। কিন্তু রাগী একটুও না দমে” 
গোয়লিয়র অভিযান সফল করেন । 
মাটি আর পাথর থেকে 
. রাণী গড়েছেন তীর সৈন্,. 
কাঠ থেকে 2 fl 
তিনি বানিয়েছেন তরবারি, 
পাহাড়কে করেছেন তিনি. ঘোড়া, 
‘মোজা ছুটেছেন গোয়ালিয়র 1 


॥লোক-গাণায় ঝাঁপীর রাণী. .  ', {উদ 
কি করে তা সম্ভব হোল? সদ প্রতি ভার দৈহে Md) সম্ভব হয়েছে, ‘বন্ধ 
গানে এই জে প্রকাশ পেয়েছে। যেমন, . - 4 EES NG 
| সেনাদের তিনি দিলেন: মিঠাই 
| * . আর নিজে খেলেন শুক্‌নে! গুড়, SHE 
| আর শুকৃনো.রুটি। ০০০, 
: চিরজীবী হোন বাসীর রাণী । 4 1 
বাণী সৈন্যদের বলছেন £ 
; oi GER ৯) 
| সামনে' ভীষণ যুদ্ধ, . ্ 
্ ' : তোমাদের হাতেই আমাদের মান, 
| হ্যা, তোমাদের হাতেই, | 
কোন সন্দেহ কোরো না," 
যতদিন বাঁচব; তোমাদের মনে রাখব | 
কট পরে করি আবার বলেছেন ঃ 
ৃ ' এই তোমাদের ভক্তির নী 
- যে নুন তোমরা খেয়েছ, তার । . 
তোষার বউএর ভাত আমি দেব, 
. আমি লক্ষ্মীবাঈ, ' 
রাণীর আদেশ এই. . 
রাণী শক যুদ্ধে কিভাবে সাবান করেছিলেন, কৰি ভূপৎ- তার গাখায় a 
সেই বীরত্ব অমর করে রেখেছেন £ . . ও 
_' রাণী বললেন বটিশ-রাজকে, : 
| তোমরা মানুষ হলে. 
সি 4] তরবারি হাতে মর্যাদার, সঙ্গে 
-:' লড়াইকর। 
তায় যুদ্ধ কর।. সামনে এম : 
এগিয়ে এস, বৃটিশ সিংহ, : 
আমিও যে বাঘিনী, তার, প্রমাণ দেব।" 
। কবি ভূপতের গাথা ৷ 


৬৮ . প্ৰবন্ধ পত্রিকা ॥ 


রাণী বহু দেশপ্রেমিক যুদ্ধনেতাদের মত পোড়ামাটীর নীতি গ্রহণ করেন। 
নীচের গানে জলৌন ও কলপীর মধ্যেকার গাছগুলির বর্ণনা আছেঃ 

গাছগুলো কেটে ফেল, ; 

ঝসীর রাণী আদেশ দিলেন । 

যাতে ফিরিজীরা আমাদের সৈন্যদের 

ফাসী দিতে না পারে । 

কাপুরুষ বৃটিশ. ষেন চীৎকার করে 

বলতে না পারে 

ফাঁসী দাও ! গাছে ঝুলিয়ে দাও ! 

গাছগুলো কেট ফেল, 

যাতে রোদ্দরে তারা ছায়া নাপায়! 
এখানে কবি-কলপনায কিন্ত কঠোর স সত্য উদঘাটিত হয়েছে । নীলের অভিযানে 


এলীহাবাদ থেকে কানপুর পর্যন্ত" বিদ্রোহী সৈন্য ও চাষীদের ফাঁকি দেওয়া .. 


হয়েছিল এবং বৃটিশের এই নৃশংস অত্যাচার ইংরাজ এতিহাসিকেরাও. স্বীকার ' 
করেছেন । 

সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস ১ম খণ্ড ২৫৭ পৃষ্ঠাতে চার্লস বেল লিখেছেন, 
“্ৰূটিশ সৈন্তরা ভীষণ নিষ্ঠুর কাজ করেছে, গ্রামের পর গ্রাম তার! জ্বালিয়েছে, 
বারানসী থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত শিশু বৃদ্ধ সকলকে ফাঁসী দিয়েছে ।” 

কায়ে তৃতীয় খণ্ডের ৮-৯ পৃষ্ঠাতে লিখেছেন, “প্রতিহিংসার উন্মত্ততা কেবল 
প্রকৃত বিদ্রোহীদের উপর বধিত হোল তা নয়, যাদেরই কালো চামড়া ছিল, 
তাদের উপরই অত্যাচার করা হচ্ছিল।” ' 

এই সব অত্যাচারের উল্লেখ করে নেহেরু “ভারত. আবিষ্কার” গ্রন্থে 
বলেছেন, *-**  -- এই স্বৃতি এখনও শহরে গ্রামে টিকে আছে। প্রত্যেকেই 
এ ঘটনা ভুলতে চায়, কারণ এতে মানুষের ভীষণ ও ভয়ঙ্কর রূপটাই প্রকাশিত 
হয়ে পড়ে। নাৎসীবাদ এবং আধুনিক মচ বর্বরতার স্তরকেও ত অত্যাচার 
অতিক্রম করেছিল ৷” | 

রাণীর বুদ্ধিমত্তা এইখানেই যে, রানির বুটিশের অত্যাচারের পরি- 
কল্পনাকে ব্যর্থ করতে তিনি পোড়ামাটী নীতি প্রয়োগ করেন । ফিরিঙ্গীরা 
আমাদের সৈন্যদের গাছে ফীসী দেয়, তাই গাছ কেটে ফেল। রোদ্দুরে : 


॥ লোক-গাথায় ঝসীর রানী, ৬৯ 


সাহেবদের হাঁটুতে কষ্ট হবে-- এই চিন্তা নিশ্চয়ই সিপাহীদের আমোদ দিতে 
পেরেছিল্স ৷ রা | . 
।  সৈষ্তাধ্যক্ষ স্যার হিউ রোজ মধ্যভারতের অভিযানে নেতৃত্ব করেছিলেন , 
নীচের গানে তীর বিরুদ্ধে রাণীর সাহসের জয়গান গাওয়া হয়েছে £ 
হিউ রোজ কোথায়? . '. 
গুলিগুলো কোথায় যায়? 
রাণী গেছেন গোলাওলি। 
কামান ছোড়, গুলি ছোড়, 
ফিরিঙ্গী সৈন্য মারো 
কোথায় তাদের সাহস ? 
‘কোথায় হিউ রোজ? 
আমাদের মারের ভয়ে পালাচ্ছে ?' 
নীচের গানে হিউ রোজকে নিয়ে যেরকম, তামামা কর! হয়েছে, তা থেকে বোঝা 
যাচ্ছে, এই সব দেশপ্রেমিক সৈন্যদের মধ্যে কতখানি সাহম ও- আত্মবিশ্বাস 
ছিল £ | $ i « 6 
রা 2১ চোখের জলে ভেসে 
হিউ রোজ বললেন, 
এক পাত্র জল দিন দয়া করে, 
আম বড় তৃষ্ণার্ত। 
AE আরও বেশি চায়, 
পাত্রটিই চায় । 
বন্দুকে হাত দাও, 
তরবারি ওঠাও। 4" \ 
. ঝীসীর রানী লোকগাথায় অমর হয়ে আছেন। , | 


|) 


2: 


অংস্কাতিত্ব দম্ভ 
পবিত্ৰ গঙ্গোপাধ্যায় 


[ সর্বজনপ্রিয় শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে “প্রবন্ধ পত্রিকা’ কতৃক 
অনুরুদ্ধ হয়ে সাম্প্রতিক বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সমস্তা সম্পর্কে শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় এই প্রবন্ধটি 
লিখেছেন।--সম্পাদক ] | 


বাংলা দেশের সংস্কৃতির গর্ব তার সাহিত্যিক ও সাহিত্যের সংখ্যা দিয়ে, 
হয় তো বিশ্ববিস্যালয়ের ছাত্র-সংখ্য। দিয়েও । 

কিন্তু যে সাহিত্য জীবনকে প্রভাবাস্বিত করে না, সে সাহিত্যের ব্যবহারিক 
মূল্য কতটুকু, যে বিদ্যা! বিনয় দান করে না, সে বিদ্ধা আসলে অবিদ্যা । এই 
কথাটি মনে রাখলে আমরা সংস্কৃতির বড়াই করতাম না। . 

এ কথা ঠিক যে, বাঙালীর এঁতিহ্বগত জীবনবোধের একটা দার্শনিক ও 
সাংস্কৃতিক মূল্য আছে, যেমনটি বোধ হয় আর কোন জাতের মধ্যেই নেই। কিন্তু 
সে এতিহ আজ লুপ্তপ্ৰায়; আউল-বাউল বৈরাগীর জীবনবোধকে রবীন্দ্রনাথ 
স্বীকার করে নিয়েছেন এবং সেই কীচা সোনার সঙ্গে আধুনিক বস্ততন্্সম্মত 
তেজের খাদ মিশিয়ে তিনি যে'নতুন জীবনবোধ স্থষ্টি করেছেন তা একেবারে 
গিনি সোন]! কিন্ত আধুনিকতার দোহাই পেড়ে আমর! সংস্কৃতিবান সম্প্রদায় 
এঁতিহগত জীবনবোধের কাচা সোনাটুকু বাদ দিয়ে শুধু রাজসিকতার খাদকে 
সংস্কৃতি বলে দাবি করছি, তাই নিয়ে বোধ করছি আত্মপ্রসাদ ৷ বরং সেই 
রাঁজসিকতা যদি খাদ হয়ে কোন কিছুর সঙ্গে মিশে রাঁজসিকতার গুণটুকু বিসর্জন 
দিয়ে থাকে, তা আমাদের এঁতিহ্বগত তামসিকতা, বিশিষ্ট জীবনবোধের অংশ 
হয়ে থাকার ফলে যার কুফলটাই এতদিন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্বা পড়ে নি; 
কিন্তু আজ তা প্রকট হয়ে উঠেছে, আমাদের বঞ্চিত জীবনে রাজসিক কামনাগুলির 
অতৃপ্তির তিক্ততায় জারিত হয়ে । রঃ 

সংস্কৃতির সমাজবিজ্ঞানসম্মত অর্থ যাই হোক না কেন, ব্যবহারিক জীবনকে 
মাজিত না করলে সে শিক্ষা ও সংস্কৃতি দুই-ই অর্থহীন । অর্থকরী হিসাবে তার 
মূল্য যদি কিছু থাকেও তবু তা জীবনের ক্ষেত্রে নঙর্থক ৷ 


আত 


* সংস্কৃতির দত্ত হু 


“সাহিত্য রচয়িতা, কৰি, শিল্পী বলে বারা তকৃমা এটে সমাজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, 
তাদের মধ্যে কত জনের ব্যবহারিক সহবৎ সকলকে তৃপ্তি দান করতে, পারে? 
"আর সহবৎ পেরিয়ে ব্যক্তিগত-ব্যব্রহার যেখানে জীবনের ও আচরণের গভীরে 
প্রভাব বিস্তার করছে, সেখানে সংস্কৃতির ছাপ কতটুকু চোখে পড়ে! মন্তব্যটা 

ব্যক্তিবিশেষ বা মুষ্টিমেয় কয়েকজন সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। কারণ বাঙালীর 
'সংস্কৃতিদন্তটা যখন জাতীয় চরিত্র, তখন ব্যবহারিক সংস্কৃতি সমগ্র জাতির কাছেই 
মোটামুটি ভাবে প্রত্যাশা করতে পারি । 


নিজের নাক কেটে পরের যাল্রাভঙ্গ করতে যারা এতটুকু কুঠিত ন নয়, নিজের 
“বাড়ির নোংরা যারা নিঃ সঞ্ধোচে পাশের দরজায় জমা করতে পারে, ট্রামে বাসে 
ট্রেনে এতটুকু আরাম বা স্থবিধার জন্ত যারা আর দশজনের অস্ুবিধ| স্ষ্টিতে 
‘বিন্দুমাত্র কুঠিত হয় না, ভারা যাই হোক, সংস্কৃতিবান নয়! কথায় কথায় 
'সেক্সপীয়ার ‘কোট’ হয় তো তারা করতে পারে, রবীন্দ্রনাথের চিত্র ও রচনাবলী 
হয় তো তাদের গৃহসজ্জ| কিংবা অঙ্গসজ্জা, কিন্তু রুচি ও বুদ্ধির স্থলতা চাঁপা পড়ে 
নাতাতে। 

বাংল! দেশের শহর অঞ্চলের ডি সচেতন ভোটার যে রাজনৈতিক দলকে 
ভোট দিতে নারাজ, সেই দলেরই হোমড়া-চোমড়ার কাছে যখন আমরা নিধিচারে 
"মাথা পেতে প্রার্থী সাজি তখন সংস্কৃতির জবাই হয়ে যায়। “বলি” শব্দটা আমি 
ইচ্ছে করেই ব্যবহার করছি না, কারণ “বলির মধ্যে যে আত্মত্যাগের গন্ধ আছে, 
আমাদের জীবনে.তা প্রায় একেবারেই অনুপস্থিত । 


জীবনে যখন ছন্দপতন হয়, আর আজকের জটিল জড়বাদবিলাসী জীবনে 
"অর্থকরী জীবনযাত্রাকে ও কর্ব্যস্ততাকে একমাত্র সত্য জ্ঞান করার ফ্যাশানে 
‘সেই ছন্দপতনই দৈনন্দিন ছন্দ হয়ে উঠেছে, তখন জীবনে সু-ছন্দ প্রতিষ্ঠার জন্ত 
প্রয়োজন কবিতা, চিত্রশিক্প, সাহিত্য, এক কথায় রূপস্ুষ্টির নানাবিধ স্ুসমগ্স 
প্রকাশ, যার স্রিঞ্জ প্রভাবে জীবনের আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষগুলির মধ্যে সাম্য 
প্রতিষ্ঠা হতে পারে। - 

অথচ আজকের কবিতা ও চিত্রকলায় বিশৃঙ্খল! ফুটিয়ে তুলে যুগের মনকে 
শ্রবার প্রয়াস চলছে। যুগমানসের অসুস্থতা নির্দেশ করাই যেখানে সাহিত্য ও 
শিল্পস্তষ্টার কর্তব্য সেখানে অসুস্থতাকেই স্বাভাবিক অবস্থা বলে প্রতিষ্ঠা করার 


/ 


এব প্রবন্ধ পত্রিকা ॥. 
প্রয়াস চলছে, রচিত হচ্ছে পাগলা গারদের কবিতা, আকা হচ্ছে পাগলা গারদের- 
ছরি। . 

কথাসাহিত্যিক বিশৃঙ্খল জীবনের গোলকধশধায় ঘুরে মরছেন, ম্রবিড, চিত্র 
একে মরা জাতকে গলিত শবে পরিণত করে শকুনি বৃত্তি চরিতার্থ করছেন | 
আর যদি কেউ উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠায় কোমর বাধেন, তিনি শিল্প সৃষ্টি বিসর্জন 
দিয়ে প্রচার সাহিত্য টি করেন; নীতির প্রচার সেখানে উপলক্ষ্য মাত্র । আসল 
লক্ষ্য হয় আত্মপ্রচার । 

ইদানীং কাহিনীর মধ্যে মহাজ্ঞানী মহাপুরুষের উপস্থাপনা ও তার উক্তি 
হিসেবে সেই লেখকেরই অন্ত রচনা! থেকে ক উদ্ধৃতি রীতিমত বিরক্তিকর পর্যায়ে 
পৌছেছে। 

_ লেখকের মাথায় যেখানে সপ্তাহ সংস্করণের নেশা চাপে অথবা 'মাস্‌স্কেল 
প্রোডাকশন” করে অর্থ সংগ্রহের নেশায় পেয়ে বসে, তখন সাহিত্য ব্যবসায়ীদের 
অর্থাভাৰ ঘোচে, কিন্তু জাতীয় সংস্কৃতি দেউলিয়া হয়ে ওঠে । | 

তাই অজ উপন্যাস, গল্পগ্রন্থ, আঙ্ষিকসর্বন্ব কবিত| এবং পরীক্ষার প্রয়োজনের 
দিকে দৃষ্টি রেখে রচিত সাহিত্যালোচনার বই যতই বের হোক, বাঙালীর সংস্কৃতি 
তাকে একপাও এগোচ্ছে না। 

বরং বলতে পারি, চরিত্রমাধূর্য, ব্যবহারিক সরলতা ও সাধুর সংস্কৃতি ও. . 
সাহিত্য-বঞ্চিতদের মধ্যে যতখানি দেখা যায়, তার সামান্য ভগ্নাংশও দেখা যায় . 
না সাহিত্য পাঠক সংস্কৃতিবান সমাজে । আর রণযাবো-বৌদলোয়ার-এর পোকা: 
যাদের মগজে-কিলবিল করছে, জীব হিসাবে তাদের কাছে কিছু ' প্রত্যাশী করাই, 
বাতুলতা। 


ব্রমেশচজ্ছ সেনেঘ গল 
| রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত 


বিশ শতকের তৃতীয় দশকে বাংলা সাহিত্যে বীরা আধুনিক ধার! প্রবর্তন 
করেন রমেশচন্দ্র সেন তীদের অন্যতম নন, কিন্তু সেই ধারারই অন্তর্গত। প্রচার 
বাহুল্যে যে ইতিহাস অহরহ বিকৃত হচ্ছে, তার বেদনাদায়ক প্রমাণ, রমেশচন্দর 
সেন এখনো ' অনেকের কাছে একটি অজ্ঞাত বা স্বল্পখ্যাত নাম মাত্র। অথচ : 
রমেশচন্্র লিখেছেন বহু গল্প ও উপন্যাস, দীর্ঘদিন ধরে লিখেছেন, এবং বহু 
লেখকের প্রতিভার অস্কুরোদগমে যথোচিত উৎসাহ দিয়েছেন। তারাশঙ্কর 
বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে সুশীল জানা পর্যন্ত, এমন কি তরুণ, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ও রমেশচন্দ্র সেনের সাহিত্য সেবক সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন | 

বর্তমান দশক একাত্তভাবেই নৈঃসন্ধ্যপীড়িত। তার পরে আছে রাজনৈতিক, 
পত্রিকা-গোঠীয় :দলাদলি। তাই দল-মত-বয়স নিধিশেষে সাহিত্যের অঙ্গনে 
সকলে সমবেত হতে পারার সুযোগ বড় অল্প। সেই অন্ন অনেক হত রমেশচন্ 
সেন্রে আন্ুকুল্যে। 

একটি শঁরৎচন্রীয প্রকৃতির লাজুক, সাদাসিধা সহজ মানু, পেশার কবিরাজ, । 
মানুষের ব্যাধি জানা তার কাজ, সাহিত্যের নেশায় স্বল্প অবকাশ ভরপুর» 
_ সেখানেও ব্যাধি জানার আগ্রহ-_মাছবের এবং সমাজের ; অক্ত্রিম হৃদয়_-এই 
হলে! রমেশচন্দ্র সেনের পরিচয় | ' , 

জনপ্রিয় পত্রিকা ও বনেদী প্রকাশকের সঙ্গে লেখকের, সংযোগ ন! ঘটলে 
একালে খ্যাতি অর্জন করা ছুরূহ। বিজ্ঞাপন ও প্রচ্ছদসৌকর্ষের যুগে রচনার 
আত্যন্তর মূল্য গৌণ । বূমেশচন্্র সেন একালের এমন বহু প্রথিতযশা লেখকেরই 
. পুরোবর্তা উৎসাহদাতা, যাঁদের ছোটগল্প, শ্রেষ্ঠ গল্প, নির্বাচিত গল্প ইত্যাদি" 
'সংস্করণ বেয়িয়েছে। কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য সেই বরেণ্যদের তালিকায় রমেশচন্্র 
অনুপস্থিত ৷ এইভাবে ‘কল্লোল’ পত্রের অন্যতম কথাশিল্পী, চরকাশেম ও দক্ষিণের" 
বিলের লেখক অমরেন্দ্র ঘোষকে আমরা হারিয়েছি। রমেশচন্্রও অমরেন্্রর: 
মত সাধারণ পাঠকের কাছে অজ্ঞাত রয়ে গেছেন। | 


48 Ss প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


অথচ রমেশচন্দ্র কুরপালা-শতাব্দী-গৌরীগ্রাম লিখে বিদগ্ধ পাঠক ও সমা- 
'লোচক মহলের প্রভূত প্রশংসা লাভ করেছিলেন । “অভ্যুদয়” মাসিকপত্রে 
ধারাবাহিক প্রকাশের সময়েই ‘কাজল’ রসিকজনের চিত্তজয় করেছিল । “মৃত ও 
: অমৃত’ গ্রন্থের গল্পগুলি ডঃ সুধাংশু সেনগুপ্ত ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন । 
মনে আছে, অধুনালুপ্ত ‘কথা ও কাহিনী’ পত্রিকায় তার “ছু'নম্বর” গল্প । একটি 
পত্রের 'শোকসংবাদ" স্তস্ত থেকে অপূর্ব সমাজ-অধ্যয়ন । এক, ছুই ক্রমিক, 
সংখ্যায় চিহ্নিত শোকসৎবাদের প্রথম ব্যক্তি ব্যবসায়ী, কোটিপতি, দ্বিতীয়জন 
দরিদ্র আদর্শবাদী শিক্ষক। প্রথমজনের আগে ও পরে গুণবাচক পদ, অনুচ্ছেদটি 
বড়, তারই অন্থবৃত্তি “ছু নম্বর” ,অন্তকলমে, ভাঙাহরফে সংক্ষেপে ছাপা । “মারা 
গিয়াছেন'__-এই তথ্যটুকু বিজ্ঞাপিত । 

, রমেশচন্দ্র সেনের গল্পগ্রন্থ চারটি ; মৃত ও অমৃত, নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ, ওরা 
তিনজন, কয়েকটি গল্প । ‘শ্রেষ্টগল্প” নামে সম্প্রতি একটি সংকলনও প্রকাশিত 
হয়েছে। যে-কোন একটি গল্প হঠাৎ হাতে নিলেও প্রথমপাঠেই লেখকের শক্তি 
“ও সত্যমে সহৃদয় পাঠক মুগ্ধ হবেন । 

' বপকথাশ্রয়ী গল্প ‘রাজার জন্মদিন” । কোন রাজার কারাগারে বন্দীনিবাসে 
বারৌজন বন্দী ছিল। রাজার জন্মদিনে একজন করে মুক্তি পায়। ন'জন যুক্তি 
পেয়েছে। বাকী মাত্র তিনজন জয়ন্ত, জীমূতবান, রাজশেখর'। সুখে দুঃখে 
তিনজনের সৌহার্দ্যে দিন কাটে। রাজশেখরের মুক্তির পর রইল শুধু জয়ন্ত 
‘আর জীমূতবাহন | কে মুক্তি পাবে রাজার জন্মদিনে ? এই নিয়ে বহু জল্পনা, 
ভাগ্য “পরীক্ষা, হল। কখনো জয়ন্ত ‘কখনো জীমূতবাহনের শুভযোগ ঘটে। 
অমনি অপরের চোখেমুখে বিষাদের ছায়া ঘনায়। তারাশংকরের “তারিণী মাঝি? 
গল্পে মানুষের আত্মরক্ষার ' একটা ক্রুর: পাশব রূপ ফুটেছে; রমেশচন্ত্র স্বভাবত' 
শীস্ত মনের শিল্পী, তাই জীমূতবাহনকে গলা টিপে মারার দৃশ্বটিতে বেশি 
মনোযোগ দেননি, ইঞ্দিতে "বলেছেন । জয়ন্ত মুমূ্যু ' জীমূতবাহনকে সেবা 
পরিচর্যায় রোগমুক্ত করেছে, আবার তাকে মুক্তির অন্তরায় ভেবে হত্যা করেছে। 
অথচ জয়ন্ত. আন্তরিকভাবেই বলেছিল, “তোমার মুক্তির বিনিময়ে আমি খালাসু 
হতে চাই না। মানবন্বতাবের গভীরে রমেশচন্দ্রের কৌতূহল সঞ্চারিত। প্রথম 
.থেকেই তিনি জীবনরস রসিক। দাঙ্গার পরিবেশে অনেকেই যখন সুস্থ মূল্যবোধ 
-ছারিয়ে ফেলেছেন, তখনও সাহিত্যিকের অতন্দ্র প্রহর! আমাদের সতর্ক করতে 
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“চেয়েছিল । মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন ‘ছেলেমাহ্থষি” স্থানে ও স্তাঁনেস 
অন্ত লেখকেরাও সুস্থ সমাজচেতন! ফিরিয়ে আনতে আগ্রহী ছিলেন। রমেশচন্্ 
. এই পটভূমিকায় লিখেছেন ‘সাদা ঘোড়া” ৷ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘তিতির’-এর 
মত তার সাদ! ঘোড়াও প্রতীক, শানস্তি-মৈত্রীর প্রতীক । | 

একটি নিরুদ্দিষ্ট সাদা ঘোড়া হিন্দু পল্লীতে এসে পড়েছে। ছুদিন কাটে। 
সেবাষত্ব নতুন নাম পেয়েও ঘোড়া.অনম্য। হঠাৎ “একগাল পাকা গৌফ-দাড়ি, 
খালি গা, পরণে ময়লা লুডি, মাথায় ফেজ, হাতে টিনের মগ’ ঘোড়ার প্রকৃত 
মালিক এসে পৌঁছল.। ঘোড়াটির নাম সোরাব। বাবুদের বহু স্নেহে সাদা ঘোড়া 
" জলম্পর্শ করে নি, কিন্তু প্রকৃত মালিকের স্পর্শে অনেক দানাপাঁনি খেল । কিন্তু 
পুলিশের গুলিতে ছত্রভঙ্গ জনতা আত্মস্থ হয়ে দেখল, ঘোড়াটি মরে গেছে। 
মানুষ পশুর চেয়ে পাশব হয়ে পড়েছে ইঙ্গিতটি. অনবগ্ভ। দীর্গাবাজ. যমুনা 
প্রসাদদের হাতে আইন দিয়ে রক্ষক বানানো একান্ত গছিত। এই একাধারে 
গাড়োয়ান-সহিসটির মতই এ গল্পে আছে সমাজের নীচুতলার মান্য কৈলাস, 
জন্মেজয়, বারিবাঁলা, কানাই, যাঁদব, ঝিষ্ট, ওরাংওটাং ভজরাম প্রভৃতি। এরা 
অশিক্ষিত, অমাজিত, কিন্তু মনুষ্যত্বের দৈন্য কিছু .নেই। নসীরাম নকুলকে 
খুন করবার শপথ নিয়েও ক্ষমা করে, ভজরাম অপরাধ গোপন করে না, গণেশ ' 
প্রতিদ্বন্দ্বী জন্মেজয়কে ভালোবাসে। 

তারাশঙ্করের বহু গল্পের নায়ক নায়িকা কু, বিকলাঙ্গ, বীভৎস । “মানিক 
_ বন্দ্যোপাধ্যায়ে বক্র তির্যক দৃষ্টি প্রথম পর্বের রচনায় জীবনের বাঁদিকের প্রতিই 

আগ্রহী ছিল। রমষেশচন্দরে, যুগ্চেতন| আছে, দুঃখ গ্লানি জৈবলিগ্না কুরূপতা 

আছে, কিন্তু সুন্দরের পাদপীঠে বাভৎসকে বরমাল্য দিতে কখনো তার মন সায় 
দেয় নি। এখানেই চিকিৎসকের,সংস্কার তার শিল্পকে রক্ষা ক্রেছে.। বীভৎসকে 
- আলংকারিকরা রসপর্ধায়ে অন্থর্সের, মতই আনন্দনিশ্যন্দী। বলা সত্তেও কবিরা 
_ জুগুগ্ন নিয়ে মহৎ কাব্য অল্পই লিখেছেন ॥ মানিক রন্দ্যোপাঁধ্যায়ও বুঝেছিলেন, 
নিছক নেতিবাচনে শিল্পীর-বক্তব্য সীমিত নয়, তারাশঙ্কর দেহ ও মন, জৈব 
লালসা ও দেহোত্তীর্ণ ভাবের দ্বন্দে সমাজের পটধৃত মানুষকে ছেড়ে উপকথায় এবং 
ধর্মভাবে আশ্রয় নিলেন। চিকিৎসক কঠিন মৃত্যুন্তরণার মুহুর্তেও আরোগ্যের 
ওষধির কথা ভাবেন, তখন রোগী নিজেই হয়ত মরণপ্রার্থী । চিকিৎসক বোঝেন, 
মরণপ্রার্থনা কারো৷ আন্তরিক নয়, দেহ বা! মনের বিকার । তাই উম্মাপীড়িত 


৭৬. মর . প্রবন্ধ পত্ৰিকা ॥ 


মনের ক্ষোভ, বক্তোক্তি, তীক্ষু ব্যক্রশায়ক রমেশচন্দ্রের রচনায় কখনো! ঝলসিত' 
হয়ে ওঠে নি। দেহের মনের অস্থথে অসুস্থ মানুষ তার কাছে পরিচর্যা পেয়েছে । 
গভীর সহান্তৃভৃতি সমবেদনা তীর সমগ্র রচনার প্রেরণাউৎস। অথচ কখনোই 
রমেশচন্ত্র শরৎচন্দ্রেব মত ভাবালুতাগ্রস্ত' হন নি। এখানেও চিকিৎসকের 
নিলিপ্তি, নিরীক্ষা, রমেশচন্দ্রের গল্পগুলিকে আতিশয্যদ্রোষ থেকে মুক্তি দিয়েছে । 
নতুবা “ডোমের চিত! ‘ওরা তিনজন” বা ‘কৈলাস’ গল্পের পরিণাম অন্যরকম 
হত। 

“€ডোমের চিতা’-র পরিবেশটি অদ্ভুত। গ্রামের বাইরে নদীতীরে. শ্মশান ৷ 
সেখানে থাকে হারু ও বদন । শবসৎকার তাদের জীবিক৷। চিতার ওপরেই ৷ 
হাড়ি চড়ায়, অঙ্গার দিয়ে. কন্ধে সাজে । জনপদের কৌলাহলের সঙ্গে সম্পর্ক কম। 
‘জীবিত মানুষের কণ্ঠস্বর অপেক্ষা মৃতদেহই যেন প্রাণবস্ত।' তারা বাইরের 
'জগৎ সম্বন্ধে চেতনাহীন। এহেন হারু ও বদন বড় বিপন্ন হল। ছুদ্দিন ধরে 

মুল বৃষ্টি। অস্তোষ্টির জন্যও কেউ পথে বেরোয় না। দ্বিতীয় দিন গভীর 
রাত্রিতে এল একজন পদ্মরাজ, ত তার কোলে শিশুপুত্রের শক। তখন শুকনো 
কাঠ দুর্লভ । সুতরাং' মাত্র এক টাকায় বদন কাঠ দিতে রাজী নয়। শেষে 
হারুর সহানুভূতি দেখে বদন সম্মত হল। একটি শর্ত, পরে সে আর এক টাকা 
দিয়ে যাবে। 

পরদিন ভোরে হারু গেল চাল আনতে বাজারে । চিতা নেভার আগে 
ফিরতে হবে। নতুবা কাঠের অপচয় । কিন্তু সময় বয়ে যায়, চিতা নেভে, হারু 
আসে না। অসীম জলরাশির. মধ্যে বদন একা । ডিডিটাও হারু নিয়ে গেছে। 
অভুক্ত বদন ক্ষীণ কণ্ঠে অনেকবার হারুকে ডেকেও সাড়া পেল না। শুধু 
শকুনের চিৎকার শোনা গেল? পরদিন স্ত্রীর শবদেহ নিয়ে এল একজন । 
তাদের ভিডি নিয়ে বদন কাঠ আনতে গিয়ে আর. একটি' ডিডিসমেত ফিরে এল ।. 
সর্পাঘাতে হারু মারা গেছে। চাল' পড়ে আছে নৌকোর খোলে । কই মাছ- 
গুলে। ক্ষিধের তাড়নায়, হারুর দেহ খুবলে খেয়েছে। | 

. শব দেখে বা মৃতের স্বজনের কান্না শুনে যে বদন কেনেদিন কাদে নি” 
তারই অশ্রসজল আত্তর রূপ দেখেছেন রমেশচন্দ্রা। সযত্রে হারুর চিতা সাজিয়ে 
আসুন! দিয়েছে বদন ৷ এত ধোয়া জীবনে আর কখনো দেখে নাই।-“দুর' 
ছাই কিছু ভালো লাগেনা? উক্তির বেদনাবৈরাগ্য যেমন সত্য, তেমনই; সত্য, 
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আত্মরক্ষার তাগিদ ।' ‘আগুনটা আবার নিবে যাবে! এর 'উপরই 'চাল 
উড়িয়ে দি উপসংহারটি লেখক-মানসের ইদ্দিতবহ : “দুরে আকাশের বুকে 
বকের পাতি উড়িতেছে। বৈকালস্ুর্য চিতার 'উপর ফাগের গোলা ঢালিয়া 
'দিয়াছে। চিতার আগুন ও সুর্যের আলোয় মাদারের ভিটা একটা লাল আভা 
ধারণ করিল। চিতার দিকে চাহিয়! ০০ বদনের চোখ দিয় জল গড়াইয়া 
পড়িতে লাগিল ৷ 

আরেকটি উল্লেখ্য গল্প খোসা? । আরম্তটি অত্যন্ত সাদাসিধে | 'নসীরামের 
চাষের জমি মাত্র দুই .বিঘা। তাতে দিন চলে না। তাই তাকে কেরায়া 
‘নৌকা বাহিতে হয়|, এই নসীরাম পিরোজপুর থেকে ফিরে এসে সোহাগভরে 
ডাকল, “বৌ ও বৌ’ । কিন্তু নিরুত্তর । শুধু প্রতিধ্বনি । পোষা কুকুরটা 
এসে কাছে দীড়াল। নসীরাম বিরক্ত, ‘আ মর মাগী দেখ না আসিয়া, গঞ্জের 
থা কত সামগ্রী আনছি।” কিন্তু ঘরের বাঁপ খোলা দেখে এবং লতা বাঘার 
কান্নার অত শব্দ শুনে নসীরাম বুঝল, স্ত্রী উধাও । বনমালী খুড়োর কাছে 
সন্ধান পাওয়া গেল, আদরমণি। নকুলের সঙ্গে পালিয়েছে । নকুল গ্রাম 
সম্পর্কে আত্মীয়, আদরমণির সঙ্গে প্রকাশ্যে নানা রসিকতা করত। তাই 
নসীরাম কোন সন্দেহ করে 'নি। নকুল একালের ছেলে “ফুরুক ফুরক 
সিগারেট খায়, জালি গেঞ্জি পরে” নববধূ কিশোরী কুমারী দেখলেই ট্রেণের 
সুইসলের মতন শিস্‌ দেয়। নসীরাম হাটে বাজারে উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরে " 
“বেড়াতে আরম্ত করে । হাতে একখানি ধারালো দা। প্রতিহিৎসায় নসীরাম 
দাঁতে দাত ঘষে। শুনিলে মনে হয় কোন হিংস্র জানোয়ার শিকারের হাড় 
চিবাইতেছে !' মা 

নমীরাম কেবলি, শক্রর সন্ধান করে, কাদ! কাটা জেক কিছু মানে না।, 

গ্রাম থেকে কয়েক মাইল দুরে একজায়গায় বন্ধু জয়নালের সঙ্গে তার হঠাৎ 
দেখা। চেহারা জীর্ণ শীর্ণ, যেন নসীরামের প্রেত। জয়নাল তাকে বাড়ী 
‘ফেরাতে পারে নি । নসীরাম দা দিয়ে জেক কেটে কুচি কুচি করে। নকুলকেও 
নাকি কুচি কুচি করবে । 

. শেষে পাইকপাড়ার হাটে গিয়ে পাগল নসীরাম আদরমণির সন্ধান পেল । 
এখন সে মুমুত্য। সেই করুণ অবস্থায় নসীরামের হিংসার হিমাব গোলমাল 
হয়ে গেল। আদর্মণি নসীরামের অক্লান্ত সেবায় সংজ্ঞা ফিরে পায়। কিন্ত 
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স্বামীকে দেখেই তড়িতাহতের মত আবার চোখ বৌজে। নসীরামের তৃত্তি। 
“ভালো ত তুই আমারেই বাস্তি।' আদরমণির মৃত্যুর পর নসীরাম গ্রামে 
ফিরে এল, নকুলও এল । মেঘলা দিনের নিস্তব্ধ অপরাহ্ন । বর্ষাণান্তের 
কালো মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন । নকুল: সীকোর ওপর দিয়ে চলেছে গান গাইতে . 
গাইতে 

ও মোর মন বাগানের পাখী 

সীজের বেলায় উড়িয়া গেলি 

‘ -দিয়ে গেলি ফাকি, 

তোরে ধরিয়ে রাখিতে নারলাম রে । 
হঠাৎ নকুল দেখে সামনে নসীরাম । যেন সে মৃত্যুর সামনে দীড়িয়ে। চতুর্দিকে: 
মিশকালো অন্ধকার । নীচের জল সাপের মত ফুঁসৈ উঠে সীকোয় ধাক্কা 
লাগে । নসীরাম তার কাধে হাত রেখে বলে, “আদরমণিরে ভুলাইয়া নিছিলি 
কেন,সে ত তোরে ভালবাসত ন1।» নকুল ঘর্মাক্ত, ইচ্ছে হয়, সে নসীরামের 
পায়ে ধরে। কিছুক্ষণ বিমূঢ় থেকে সে উত্তর দেয়, ‘না বাসত না, নসীরাম, 
খুশী । এজন্েই আদরমণিকে সে. “হেলাছেদ্দায়' মেরে ফেলে নি, নকুলকেও 
কোন আঘাত করে নি। একদিন নসীরাম কথাটা জয়নালকে বলে তৃপ্তি পেল ঃ 
‘আদর ভাল আমারেই বাসত। ও শালা পাইছিল শুধু খোসা। 

“যৈবন গল্প রমেশচন্দ্রের মনোবিকলনী প্রবণতার পরিচয় । পাঁচখানা 
হাল, সাতটি বলদ, তিনখানা টিনের ঘরের মালিক হীরালাল বেশ সচ্ছল গৃহস্থ 4 
তার ছেলে গন্গুও চাষ আবাদ করে। পৌঁঢ় হীরালাল ক্ষেতের মাঝেই ছোট্ট 
ঘর বাধে। সঙ্গে থাকে বালবিধবা দুঃখী মেয়ে স্তভদ্রা। কিন্তু প্রকৃতি দুঃখের 
বাধা মানে না । হীরালাল বলে, ‘যৈবন বটে ভন্দরার--আমার পাছ দুয়ারে 
পাকুড় বেক্ষডার মতন? এই যৌবনের টানেই গভীর রাতে হীরালাল একদিন 
টে'কিঘরে গিয়ে উপস্থিত । সুভদ্র! ভীত, বিস্মিত। তারপর সুভদ্রা-হীরালাল 
চারবছর স্থখে কাটিয়েছে। ইতিমধ্যে হীরালালের অঙ্গে জরার লক্ষণ দেখা. 
দিল। তখনো জুভদ্রার যৌবন আগত নয়। হীরালাল অনুভব করে, 
দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, হাত কাপে, কাজ নিখুত হয় না। স্ভদ্রার সব 
নিখু'ত। একদিন কীপা-হাতে জলের গেলাস পড়ে মাংস-ভাত-জল 'একাকার 
দেখে স্থুভদ্রা বয়োধর্মবশেই হেসে লরি হীরালাল সন্দিঞ্ধ হয়ে ওঠে। 


পাঠকের মত 


bh ₹' নৰুন ঘীতি, ঝা ৰীতিৰ নতুন 
‘মিহির আচার্য 


“প্রবন্ধ পত্রিকা”য় এর আগের কয়েকটি সংখ্যায় সাম্প্রতিক বাংলা ছোট 
গল্পের কোন বিশেষ প্রবণতা বিষয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত 
ও সমীর কুমার মুখোপাধ্যায় যে আলোচন! করেছেন, সে সম্পকে আমার 
মতামত রাখছি । J 

সেদিন এক প্রখ্যাত গল্পলেখক দুঃখ করছিলেন' লেখক হিসাবে তারা বড় 
তাড়াতাড়ি পুরনে! হয়ে যাচ্ছেন। অবাক হয়ে বরেণ্য লেখককে লক্ষ্য 
করছিলাম £ .তাঁর লেখক জীবনের শুরু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও তৎপরবর্তা কাল । 
বিচার করে দেখলে সময়ের মাপকাঠিতে মেটা কিছু পুরনো নয়! পরবর্তাকালে 
এ বিষয়ে বর্তমান প্রবন্ধকারের সঙ্গে লেখকের আলোচনা হয়েছিল । লেখকের 
বক্তব্য ঃ হালফিল ছোটগল্প লেখার মেজাজের সঙ্গে তাদের রচনা-ভঙ্গির 
ন্যুনতম সাদৃশ্য নেই। একজন স্বনামধন্য লেখকের এমন মন্তব্য প্রণিধানষোগ্য। 
._ এই পরিপ্রেক্ষিতে হালের ছোটগল্পের গতিপ্রকৃতি বিচার করে দেখা যাক। 
কোন একজন দুরদর্শী সমালোচক সিদ্ধান্তে এসেছেন সাম্প্রতিক ছোটগল্প ক্রমশ 
ব্যঞ্জনাধর্মী হয়ে, উঠছে এবং কালে তা কবিতার রূপ নেবে। আয়রাও বলি £ 
‘নিক! কিন্তু এ কথা ভাববার প্রয়োজন এসেছে গল্প শেষ পর্যন্ত গল্পের ধর্ম 
মেনে চলবে কিনা। 'অভ্তত ছোটগল্প যে কবিতা নয় এবং কৌনোকালে তা 
হওয়া উচিত নয় আশা করি সে সম্বন্ধে কারুর দ্বিমত নেই। অর্থাৎ গল্পে 
ঘটনা চরিত্র ভাবমণ্ডল এবং সর্বোপরি জীবনদর্শন সাধারণ অর্থে থাকা উচিত। 
অথচ আশ্চর্যের বিষয় সাম্প্রতিক গল্পে একমাত্র লেখকমানসের মেছুর ভাবালুতা 
ছাড়া অন্ত ধর্ম দুপ্রাপ্য । তারা লেখায় মনোহারি পরিবেশ সৃষ্টি করেন কিন্ত 
গল্প পাঠ শেষ করে পাঠকের কেবল মনে হয় এই পরিবেশ শুধু পরিবেশ সৃষ্টির 
জন্তে। না-ঘটনা না-চরিত্র না-জীবনদর্শন কোনে! কিছুকেই তা কাজে লাগাতে 
পারছে না। যেন কবিতার মতোই একটা মুড, সৃষ্টি করবার প্রয়াস । তারপর 
এল খুটিনাটি বর্ণনা--এখনকার- গল্প লেখক ্টামবাজারের পাচমাথা থেকে 
' কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে আসতে নিদেনপক্ষে চারদিন সময় নেবেন । তিনি দুধারের 
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চর 


৭৮ প্রবন্ধ পত্রিকা ? 


বাড়ি দেখবেন, কাণিশে হেলান দেয়া অষ্টাদশীর ঝুলিয়ে দেয়া মযুরকণ্ঠ শাড়ি, 
ট্র্যামের তারে কাকের উপবেশন কি ছেঁড়া ঘুড়ির টুকরো, সিনেমার প্রচীর 
পত্র মায় রাস্তার বাথরুমের গায়ে কোন রোগের বিজ্ঞাপন । আর চরিত্র- 
চিত্রণ, ধরুন সওদাগরী আপিসের প্রবীনতম. কেরানি হরিপদরাবুর চরিত্র 
উপস্থাপিত করবেন, তীর বৈঠকখানার কড়িকাঠে মাকড়সার ঝুল, দেয়ালে 
টিকটিকি, জানালার পরদা, ঘরের তক্তপোশ কত ডিগ্রি কোণাকুনি আছে 
( দরকার হলে কি কাঠের তৈরি এবং চোরাবাজার থেকে কেনা কিনা ), তারপর 
রাত্রে যুখ হা! করে শোনে কিনা, নাক ডাকে কিনা! এর পর আছে ভোরবেলা 
থলি হাতে বাজারে যাওয়া, মেছুনীর সঙ্গে রসালো দরাদরি, বাড়িতে ফিরে 
দাড়ি কামানো» গামছা পরে আছুর গায়ে তেল মাখা (এই সময়ে লোমশ 
গায়ের বর্ণনা ) কলের ঘরে কুলি করার আওয়াজ, ভোজনপর্ব থেকে কোটের 
বোতাম আটা পান চিবনো, টিফিন কৌটো এবং ট্রামে উঠে আপিস তরুণীদের 
দিকে দৃষ্টিদান ইত্যাদি ইত্যাদি ৷ ূ 

আজকের পাঠক সত্যিই বিস্কারিতনেত্র হয়ে ওঠেন এইসব গল্প লেখকদের 
খুপ্টিনাটির ওপর এমন নিভূরল মনোযোগ দেখে। শ্যামবাজার থেকে কলেজ 
স্রীট তারাও হামেশা যাতায়াত করেছেন কিন্তু এই পথে এমন এঁশর্ধ আছে। 
তারা কোনদিন খবর পাননি। হরিপদ কেরানির দিনচ্চায় এত জানবার 
আছে পাশের বাড়িতে বছরের পর বছরের পর বছর.থেকেও তারা তার খবর 
রাখেননি । এই গল্পকারদের দর্শনশক্তি সম্পর্কে তারা যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল । 
কিন্তু তারপর? গল্প কোথায়? পথ পরিক্রমার ফাকে লেখকের কোন্‌ জীবন- 
দর্শন আভাসিত হয়ে উঠছে। হরিপদ কেরানির বিস্তারিত জীবনধারার 
মারফত তার চরিত্রের কোন্গুণটির প্রতি লেখক অলি নির্দেশ করছেন? 
বিন্দুতে সিন্ধু যদি না ফুটে ওঠে তাহলে সিন্ধুকে বিন্দু করে কি অভিলাস 
চরিতার্থ হচ্ছে ?{ নাকি নৃতন রীতির তেজালে হালের গঞ্পকাররা অর্থহীন 
স্তাচারিলিজমের প্রবর্তন করেছেন । | 

তবে কি ডিটেল্স্‌-এর প্রয়োজনীয়তা নেই, চারদিকের পরিবেশকে সৎ্ভাবে 
তুলে ধরবার দরকার নেই? আছে। অবশ্যই আছে। একজন বেকার 
ক্ষুধার্ত যুবক শ্যামবাজার থেকে কলেজ স্ট্রীটে হেঁটে আসতে অবশ্যই পারেন, 
কিন্তু তার তখনকার মানসঘন্ত্রণার দর্পণেই পরিবেশ. ফুটে-ওঠাটাই স্বাভাবিক। 


॥ নতুন রীতি,ন| রীতির নতুনত্ব , ৭৯ 


তিনি .কেবল- ট্র্যামের তার. কাক দেখলেন কি ছাদে যুবতী দেখলেন কি 
কোন রোগের বিজ্ঞাপন পড়লেন সেটা সম্পূর্ণ সত্য নয়, ক্ষুধার্ত মানসিকতাকে সেই 
দ্রে* বিচার করার সার্থকতা রয়েছে গল্পের প্রয়োজনে। অর্থাৎ দেখাটা! যদি 

টা জারিত না হয় তাহলে নে বস্তু হতে পারে গল্প 
নৈব নৈবচ। আর হরিপদ কেরানির চরিত্র চিত্রণ! . লেখক নিশ্চয় 
কেরানীকুলের চরিত্র আকতে, যাচ্ছেন না, (সাহিত্য কৌমিক নয় ব্যক্তিক ) 
কাজেই হরিপদবাবুর চরিত্রের একটি বিশেষ দিককেই লেখক পরিস্ফুট করবেন। 
ধরা গেল হরিপদ নামধারী বিগত যৌবন ব্যক্তিটি স্থলরুচি লোলুপ প্রকৃতির ৷ 
এক্ষেত্রে তার বৈঠকখানার নিলিঙে মাকড়সা কি টিকটিকি দেখাবার আবশ্যকতা 
নেই--তার লোলুপ চরিত্রকে, প্রতিষ্ঠিত করতেই চাই পরিমগ্ুল । 

আজকের গল্পলেখকরা যথেষ্ট শক্তিমান --ভাষা আছে দৃষ্টি আছে, কিন্ত 
কি জানি শক্তি-অপব্যয়কেই তারা শক্তির প্রদর্শনী মনে করছেন কেন! 

কেউ কেউ মনে করেন এটা বিদেশী লেখকদের প্রত্যক্ষ প্রভাব । হালের 
লেখকেরা শুনতে পাই অনেকে সমসাময়িক বিদেশী গল্প সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল'। 
তারা সাত্রে+ কামু, মোরাভিয়া (টমাস মানে নয়!) আশা করি গড়েছেন । 
অবাক লাগে এদের কারুর লেখায় তো অর্থহীন নকশা বোনার কাজ নেই। 

তবে এ'রা এই অভিনব রীতি কোথা৷ থেকে আমদানী' করলেন ?. নাকি 
বাঙলার মাটি ফুঁড়েই উঠেছে এই রীতি! এটা পরীক্ষা নিরীক্ষা হতে পারে, 
কিন্ত অভিনব মাত্রই প্রগতিশীল নয় এ কথা ভাববার সময় এসেছে । আসলে 
বিস্তারের তাগিদে গভীরতা উপহাসিত ' হচ্ছে। আমার তো মনে হয় এট 
মস্ত বড় ছুর্লক্ষণ। জীবনদর্শনের অভাবে চরিত্রকে চেনবার অক্ষমতাকে 
ভাষার কারুকার্ধে আবারিত করবার প্রায়াস। হালের লেখকের! একই ভঙ্গি 
এমন মকশো করে যাচ্ছেন যে তার ভেতর থেকে লেখক ব্যক্তিত্বকে খুঁজে 
পাওয়া গবেষণার ব্যাপার হয়েছে। নাম চেপে দিয়ে সাম্প্রতিক লেখকদের 
যে কোনো গল্প যে কোন নামে. চালিয়ে দিলে ধরা যাবে না । এটাকে ঘুথ 
প্রবৃত্তি আখ্যা দেয়া যেতে পারে, কিন্তু আদিম প্রবৃত্তি এবং শিল্পকর্মের ব্যাপারে 
এ প্রবৃত্তি ব্যক্তিত্বের অপহ্ৃতি ঘটায়। 

তাহলে এই বিচিত্র ঢঙে গল্প রচনার কায়দা এরা কোথ| থেকে রপ্ত 
করলেন। নাকি এটা একটা দুর্ঘটনা । কালির দোয়াত বেকায়দায় উলটে 


সি 


re ৷ প্ৰবন্ধ পত্রিকা ॥ 


গিয়ে কাগজের ওপর উট কি কচ্ছপের, অতো কিছু-একটা গড়ে-ওঠা। 
এবং তারপর কিছু-একটা গড়ে-ওঠাকেই শিল্পকর্ম বলে চালানো । এটা 
হাসির কথা নয়। রচনা-প্রক্রিয়ার সঙ্গে যাদের সাক্ষাৎ যোগাযোগ আছে 
তারা জানেন অনেক সময় গল্প লিখতেলিখতে দেখা যায় গল্প হয়ে উঠছে না, 
দশ পৃষ্ঠা লিখে লেখক দেখলেন না-ল্যাজা না-মুড়ো, না-আলাপ না-বিস্তার । 
অতঃপর লেখক কি করলেন ? ছিড়ে ফেললেন দশ পৃষ্ঠার প্র!ণান্তক ধকল ? 


না। হঠাৎ স্বর্গীয় উত্তেজনার মতো একটা লাগসৈ উপমা ধকৃ করে উঠল. 


মন্তিফে। গল্প লেখক এইভাবে গল্প করলেনঃ কলকাতা, শহরটা আজ এখন 
এই মুহুর্তে মনে হল চর্যাপদের হরিণী হয়ে গেছে যদি লেখকের মুখ থেকে 
শোনেন, তিনি বলবেন ২ ওটা একটা দুঃসাহসিক এক্সপেরিমেন্ট করেছি। 
কথাটাই একটা মন্ত বড় ফাকি। সাহিত্য fini৪৷ed ৮০৫৩০: গল্প যদি শেষ 
গর্যন্তও এক্সপেরিমেন্টাল বেসিসে-ই থেকে যায় তাহলে তা সাহিত্যপদবাচ্য 
হতে পারে নী! আসলে লেখক নিজেকে ঠকালেন এবং পাঠককেও। পোস্ট 
গ্র্যাজুয়েট ক্লাশে চর্ধাপদ-পড়া মন এখানে কাজ করেছে । সেই বিখ্যাত ছত্র £ 
“অপণা মাংসে হরিণা বৈরী । শীঁল্পের আবহে যদি এ পরিণাম এসে থাকে 
তাহলে আপত্তির কিছু নেই, কিন্তু বুঝতেই পারছেন এক্ষেত্রে সেটা সম্ভব নয়। 

প্রায় ক্ষেত্রে এই অদ্ভুদ রাসায়নিক পদ্ধতিতে তৈরি হচ্ছে আজকের গল্প । 
এবং এরই নাম নবরীতি, পরীক্ষ।-নিরীক্ষা ইত্যাদি ইত্যাদি. 


আবার পুরনো কথায় আসি। এ ধরণট! সাম্প্রতিক গল্পকাররা! কার মারফত 


পেলেন । আধুনিক কালের দুজন গল্পকার এই উৎসাহ-উদ্দীপনার কারণ। 
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এবং বিমল কর। এদের লেখায় ভাষার কারুকাজ আছে, 
খুঁঠিনাটি বলবার ঝৌক আছে, কিন্তু সর্বোপরি এদের আছে কাহিনী-চরিত্র- 
ভাবমগুল : স্থষ্টি করবার স্বাভাবিক ক্ষমতা, যা হালের গল্পকারদের রচনায় 


গরহাজির । তারা যদি অন্থকরণই করতে চান তাহলে সমস্তটা না-করে অর্ধেকটা - 


কেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার ধর্ম চিরকালই চরৈবেতি, পশ্চাদ্গতি নয়। উক্ত 
লেখকদয়ের সীমাবদ্ধ শিক্পকর্মকে নতুন অভিজ্ঞতায় আরো বিশদ করা, এগিয়ে 
নিয়ে যাওয়ার দরকার। তা না হলে প্রচুর শক্তির উৎসও কিছুদিন বুদবুদ্‌ 
তুলে, অচিরে নিশ্চিহ্ন হয়ে হয়ে-হারিয়ে যাবে। 
গল্পলেখকদের নিজের স্বার্থে ই এ সম্পর্কে অবহিত হবার সময় এসেছে । 


1 
সজনীকান্ত ও শনিবারের চিঠি 
যোগানন্দ দাস 


[ এই প্রবন্ধের লেখক যোগানিন্দ দাস. শনিবারের-চিঠির প্রথম সম্পাদক । 


“শনিবারের চিঠির জন্মলগ্রের কথা বলেছেন তিনি এখানে । হারের 
সৌজন্যে প্রাপ্ত । সম্পাদক । ] VL 


১৯২৪ সাল। ভরা ভাদর। 

গড়পারের কাছে, আপার সাকুর্দার রোডের (বর্তমান পা প্রফুললচন্্ 
রায় রোডের ) পশ্চিম দিকে, বাছুড়বাগানের একটি ছোট্ট সরু গলি, উত্তর-দক্ষিণ 
খোলা । কোনে! রকমে ছু'জন মানুষ পাশাপাশি চল্তে পারে । 

. গলির মাঝ বরাবর, পূর্বে একটি গোয়াল, পশ্চিমে মেস্-বাড়ী। 

মেস্বাড়ীতে ঢুকলেই মাঝখানে উঠোন, পূবে গলির দিকের ০ দোতালা; 
পশ্চিমে উঠোন পেরিয়ে পিছনের অংশটি তিনতলা । 

তেতলায় সার সার লম্বা! হ’য়ে ঘে'ষা-ঘে'ষি শুয়ে আছে রি একফালি 
ঘর। এক একটি ঘরের বাসিন্দা এক-একজন মেসবাসী । . প্রত্যেক ঘরের পূবে 
একটি করে দরজা চেয়ে আছে তেতাল! চারতলা বাড়ীর ছাদ ডিঙিয়ে স্থয্যির 
মুখ দেখবার আশায় । পশ্চিমে একটি ক'রে জানালা পরের .বাড়ীতে উকি 
মারছে। কোলে, পূব দিকে টান] বারান্দা সব. কটা দরজায় সেলাম ' জানিয়ে 
যাচ্ছে। 

ঘর হিসাবে. প্রত্যেকটির ভাড়া একই, ছাত্র-চাকুরে নিধিশেষে। খাওয়া 
ইচ্ছামত, মেসে অথবা বাইরে । . 

এই ঘরগুলির একটিতে থাকেন শ্রীযতীশচন্দ্র সেন, পূর্ববঙ্গের একটি প্রাচীন 
(ইংরেজ আমলেরও আগেকার ) বনেদী জমিদার .বংশের - যুবক- বেখুন 
কলেজের এককালীন অধ্যাপক, আদর্শ সাধুচরিত্র, বহুজন প্রতিপালক ও একদা 
বিখ্যাত সাপ্তাহিক “সঞ্জীবনী” পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা পরেশচন্দ্র সেনের 
একমাত্র পুত্র । | 

গ্র--৬ 


৮২ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


অদ্ভূত খেয়ালী মানুষ যতীশচদ্র নানা বিষয়ে স্থপণ্ডিত, সাহিত্যরসিক, , 
বন্ধু বিজ্ঞান মন্দিরের আদি পর্বে তার” অন্যতম বিজ্ঞান-কর্মী “নব্যভারত, 
পত্রিকায় নব-সংগঠনের সংগঠনের গঠন*শিল্পী। অতি শাদা-নিধা নিরহষ্কার,ঁ 
কিন্ত নরমে-গরমে সাঁবেকী জমিদারী মেজাজ। . সাধারণত অত্যন্ত শান্তত্বভাব £ 
এবং অত্যন্ত তীক্ষ ব্যঙ্গপ্রিয় । { 

আর এক ঘরে থাকেন সজনীকান্ত দাস, এম্‌ এস্‌ সি-র ছাত্র ।, . 

তৃতীয় একটি ফালি ঘরে কবি.ও 'নব্যভারতে’ স্যোজাত সমালোচক 
“ত্যন্থন্দর দাস মোহিতলাল মভুমদার-__মেট্রোপলিটান্‌. ইনৃষ্টিটিউশনের বাংলার 
শিক্ষক। 

চতুর্থ একটি ঘরে শ্রীহুধানলিনীকান্ত দে, অর্থনীতিতে এম্‌-এর ছাত্র। 
বর্তমানে মধ্যপদলোপী শ্রীনধাকন্ত দে, কয়েকখানি উপন্যাসের প্রণেতা, একদা 
একটি জাত-মুত মাসিক পত্রিকার জন্মদাতা ও সম্পাদক এরং জর নরেন্্রনাথ 
লাহার সাহিত্যিক সেক্রেটারী ।' | 

এই যতীশচন্দ্রের মারফুংই সজনীকান্তের সন্দে আমার প্রথম আলাপ। 
তখন “শনিবারের চিঠি'র পাঁচ-ছটি সংখ্যা বেরিয়ে গিয়েছে।- 

শনিবারের চিঠির সঙ্গে সজনীবান্তের জীবন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সুতরাং 
সজনীর কথা জানতে গেলে শনিবারের চিঠির জন্মকথাও জানা দরকার।. মূল 
তিনজন প্রতিষ্ঠাতার মধ্যে কেউই এখনও সে-কথা লেখেন নি । 


‘- শা চি-র জন্ম 
- ১৯২৪ সাল । আধাঁট়ের সন্ধ্যা । | পু 
“  হেছুয়া পুকুরের ( বর্তমান আজাদ হিন্দ. বাগিচার ) উত্তর পাড়ে, জলের 
কিনারায় ঘাসের উপরে, তিনটি যুবক । প্রথম, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ' 
পুত্র শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় » দ্বিতীয়, রামানন্দবাবুর ভ্রাতুষ্প,ত্র ীহেমন্ত 
চট্টোপাধ্যায়; তৃতীয়, বর্তমান.লেখক। 
তিনজনেই সে সময়ে কলকাতার বিভিন্ন চা-খানার নিত্য আড্ডাধারী এবং 
নিয়মিত চা, কফি, ও সিগার ধ্বংসকারী | 7 
অশোক কেম্ত্ি্-সমুদ্র থেকে সবে স্বান ক'রে উঠেছেন অর্থাত কেম্ব্রিজের 
সগ্ঘ-ন্নাতক। প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউএর “বিজনেস - ডাইরেক্টর: । 
{ 


{ 
# 


4 সজনীকান্ত ও শনিবারের চিঠি, - ৮৩ 


বিজ্‌নেসের' প্রথম পরিচয় প্রবাসীর নিজস্ব ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা আচার্য গুন 
রায় রোডে, সায়েন্স কলেজের ' দক্ষিণে, বর্তমানে আন্ট,ল কোম্পানীর বাড়ীতে! 
বহুকাল পূর্বে এই বাড়ীতেই ছিল বেঙ্গল কেমিকেলের কারখানা ও আচার্য 
ঈপ্রফুরচঙ্ছ্ে বাস। 
অশোক লেখেন প্রবাসীতে বাংলায় ও মডার্ণ ' রিভিউযে র্‌ অর্থ- 
নীতির প্রবন্ধ । তখনো বাংলা ভাষার অর্থনীতির প্রবন্ধ বেশী চালু হয়নি। 
কবি, নাট্যকার ও গল্পলেখক অশোক কলপী-আটা ধৃআকার 'দৈত্যের মতে ভিতর 
খেকে ঢু" মারেন, বেরুবার পথ পান না । পথ চাই-ই ৷ - 
হেমন্ত প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ পত্রিকার সহ-সম্পাদক, অফিসে ওপন্যাসিক 
চারু বন্্যোর ও কবি স্থধীর চৌধুরীর সহকর্মী । নীহ তখনো রামানন্দ 
চট্টোপাধ্যায়ের জামাতা হু'ন নি । 
হেমন্তকুমার-প্রবাসীতে নিয়মিত ‘পঞ্চশস্ত” লেখেন। লিখে লিখে একটু 
লেখার সাম্রাজ্য-বিস্তারের ইচ্ছা গজিয়েছে,_হিট_লারের ভাষায় ‘লেবেন্স্রাউম্‌ 
১৯২৩ সালে শ্যামহুন্বর চক্রবর্তীর সম্পাদনায় প্রতিষ্ঠিত সাপ্তাহিক ‘সোনার 
'রাংলা’র অন্যতম প্রবন্ধকার হিনাবে কিঞ্চিৎ ‘জমি দখল করেছেন। আরো! 
'দেশ চাই । ব্যঙ্গ লেখক হেমন্ত.যে টার উঠবেন, তার ক্ষেত্র কই? | 
বর্তমান লেখক 'নব্যভারতে, . (১৯২২) ও “সোনার -বাঁংলাস্ম (৯২৩) 
সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও টি প্রবন্ধে, কবিতায়” কথিকায়, সম্পাদকীয় 
নিবন্ধে হাত মক্স করেছে । 'সংবধনা”র হুম্‌কি পেয়ে ভয়ে লেখ! বন্ধ করেছে। 
অসহযোগ আন্দোলনে মেডিক্যাল্‌ কলেজ ছেড়ে বেকার ঝসে আঁছে।' সাহিত্য 
কুন চল্ছে। বত চুলকয়;. চুল্কবার ইচ্ছা তত বাড়ে। স্বাধীন ক্ষেত্র 
চাই । ূ 
তিনজনের মুখেই নি চাচার হোটেলের, পাশে বিজয় সানগৃভ্যালী 
থেকে কয়েক পেয়ালা'চা শেষ ক'রে হেদোর পাড় | আমায় কোলে মাথা রেখে 
"ঘাসের উপর লম্বা! হ'য়ে শুয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছেড়ে অশোক বল্লেন £ 
“একটা কাগজ দরকার । এগেন্স্ট অল, বোগেসিটিজ। সাহিত্যে” সমাজ - 
.পলিটিকৃসে, ধর্মে যেখানে যতো £বোগোসিটি” আছে, সমগ্র বিরুদ্ধে একটা 
" কড়া চাবুক দরকার হ'য়ে পড়েছে ।, EE 
_ “কাগজটা হবে সাপ্তাহিক, শনিবারে শনিবারে বেরুবে, নাম রাখা যাক 


৮৪ প্রবন্ধ পত্রিকা '% 


“শনিবারের চিঠি আপাতত এক ফর্ম (১৬ পৃষ্ঠা ) ক'রে বা”্র করা যাক্‌ । 
দাম হবেএক আন1। প্রবাসী প্রেসে ছাপা হবে, হিসেব পরে হবে। খরচ. 
অল্পই, যতদিন, না কাগজ দীড়ায় আমর] মাসে মাসে পাচ টাক! ক'রে চাঁদা দিয়ে. 
কাগজ চালাবে, কি বলো ? "ছি 
= (তখন এক ফর্মা এক হাজার ছাপতে এক রীম্‌ কাগজের দাম ছিল, দু-তিনঃ 
টাকা ও ডবল ক্রাউন ১৬-পেজী (সাধারণ স্কুল-পাঠ! বইয়ের আকার ) ফর্ম পিছু 
কম্পোজিং ও ছাপবার বাজার দর ছিল আট থেকে দশটাক11 নিজস্ব ছাপাখানা 
থাকলে পড়তা আরো! কম । ) - 

হেমন্ত বললেন, “আমরা খুব রাজী । তবে, নাম যখন হবে “চিঠি, তখন: 
প্রত্যেক সংখ্যা খামে ভরে দিতে হবে 1, , 

. তিনজনের মধ্যে ঠিক হয়ে গেল, লেখার জন্য কারো খোসামোদ করব না» 
দরকার হ'লে সবটাই নিজেরা লিখবো । সব লেখা হবে বেনামীতে | নাম 
প্রকাশ কর! চলবে না। লেখার যদি নাম হয়, “ষেরিট্‌”এর জোরে হবে। 

ক্ষুবতশ্চ মনোরিক্ষাকুরবভুব। মন্ত হাচলেন, ইক্ষাকু হ*লেন। 

হে'ছুয়ার জলের ধারে, শেষ আযাঢ়ের শেষ বেলায়, ত্রয়ীর সিগার-ধৃআ্ালোকে , 
অশোক কইলেন, জন্ম হ'ল শনিবারের চিঠির “আইডিয়া”্র। ' প্রথম সংখ্যা 
শ্রাবণ ১০, ১৩৩১ । 

পত্রিকার হেড পাস্ত_পিছনে. একটা থাম-ভাঙা প্রাচীন জীর্ণ অট্টালিকা, 
সামনে ভাঙা-থামের উপরে একট।-হাঁটু চেপে-দ্রাড়িয়ে এক বলিষ্ঠ যুবকের মাথার-- 
উপরে-তোলা ডান হাতে ঘূর্ণায়মান বহু-পুচ্ছ-বিশিষ্ঠট একলকৃলকে চাবুক (ক্যাট 
ও*নাইন্‌-টেলস্‌*)। জীর্ণ অষ্টালিকাটা হ'ল দেশের ট্যাটাস্‌-কে৷ বা স্থিতাবস্থা ॥ 
পলিটিকৃস্‌ সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম প্রভৃতি বহুপুচ্ছ বিশিষ্ট চাবুকটি হ’ল শনিবারের, 
চিঠি। | 

ও :একই ছবি খামের: উপরেও থাকতো । মোরগ-চিহ্ৃ:অনেক পরের 
কথা। 


. বাছুড়বাগানের মেস্বাড়ী। হঠাৎ একদিন যতীশচন্দ্র বললেন? “তোমার . 
সঙ্গে শনিবারে. চিঠির একজন ভক্তের আলাপ করিয়ে দিই 1 


স্পা 
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সজনীকে ডারুলেন। বছর ২৪: বয়সের € আমার চেয়ে বছর চারেকের 
'ছোট) একটি বলিষ্ঠ যুবক, ঠোঁটের উপর তরুণ গৌঁফ, হাসিতে ভরা মুখ । | 
ভনিতা*নেই, একেবারে “ষোগানন্দদা ।” গড়গড় কারে শনিবারের চিঠির 
স্কয়েকটি কবিতা মুখস্থ শুনিয়ে দিলেন । দেখলাম, শনিবারের চিঠির সত্যিকারের 
একজন ভক্ত। মনটা সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁকে পড়ল। কারণটা গোপনে বলি, 
কবিতাগুলির একট] ছিল, আমার লেখা'। 
কবিতাগুলি শুনিয়েই অত্যন্ত আবদারের : হুরে”_“যোগানন্দদা রা কার 
লেখা ?” 
সজনীকানত্তর অপরাধ নেই। প্রথম পাঁচ ছ'সংখ্যার মধ্যেই স্বনামে-অবনীন্দ্র- 
সাথ ঠাকুরের ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ ও শ্রীশিবরাম চক্রবর্তীর একটি 
"কবিতা ছাড়া বাকী সব লেখাই বিনতে বেরিয়েছে--ছু'ডজনের উপর 
ছদ্মনাম । ~ 
নামগুলোও বিচিত্র, ষেমন জরীশঙ্করচার্য, কুদূরৎ, ইছমেদ ছুরোমদি, গাজী : 
"আব্বাস বিউকেল, কৃষক্থন্দর, মৌল! দোপেঁয়াজী, শান্তনু, শ্রীপ্রকাশ রায়, 
“শুভগ্রহ”, শ্রীশুকদেব, সোনা'বৌদি, শ্রীরাজ হংস, সেলিম, 'অবেদন, শ্রীস্বর্ণেন্র- 
কুমার রায়, পীরু, খয়ের খশ ইব্রাহিম, শ্রীমঙ্গলচন্তর শর্মা, শ্রীননাতন দেবশর্মা 
শ্রীমতী ভামিনী দাসী, নটনায়ায়ণ, বঙ্গলনাতন, উপগ্রহ, শ্রীকেয়ারীরঞরন 
কবিরাজ, শ্রীপিটটান চম্পটা, শ্রীমধুকরকুমর কাঞ্জিলাল, ভজনরাম পাহাড়ী, 
বিনামা, প্রাণবল্পভ জানা প্রভৃতি । 
এইসব ছদ্মনামের আড়ালে কখনো মুখ টিপে হাসছেন, কখনে! ধমক দিচ্ছেন, 
কখনো নির্মম চাবুক চালাচ্ছেন যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
শান্তা দেবী, থবীরকুমার চৌধুরী, রবি মৈত্র, আল্তাফ, আলি। এদের কিছু 
পরেই স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘রস্থন্‌ আলী” ছদ্মনামে । 
আমরা তিনজন তে আছিই। 
সংখ্যায় ও বৈচিত্র্যে এত অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলো ছম্মনাম € “পেন্নেম্ ) 
অন্ত কোনো কাগজে কোনো দিন বেরোয় নি কখনো! কখনো একই লেখকের 
আধ ডজন ছদ্মনাম । পু 
কৌতুহল স্বাভাবিক। ও | ১ ৃ 
বললাম,__সে কথা গোপন | ফাস করা নিয়েধ । নিষিদ্ধ ফল খেতে নেই। 


৮৬ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


সজনীকান্ত ক্ষুণ্ন হলেন, কিন্তু দুজনে জমে গেল । সজনীকাস্তের ঘরে গিয়ে _ 
হাজির হলাম। একপাশে চৌরি জানলার ধারে এক কোনে মেস্‌-টেবিল। 
দৌড়ে পালানো -ডালের মতো. মেসের টেবিলেরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। 
কেরোসিন কাঠের ছোট্ট কোনা-ভাঙা জন্ম-অথর্ব অর্থাৎ নড়বড়ে না হলে মেসের 
টেবিল হয় না। | 

টেবিলের উপর একগাদা বই ও একগাদা খাতা। খাতাগুলে! নেড়ে চেড়ে 
দেখলাম, অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতির নিরেট নোটেভরা,_নিতান্ত বেরসিক। হঠাৎ. 
, একটা মোটা খাতা টান্তেই বেরিয়ে পড়ল পাতার পর পাতা কবিতায় ঠাস! ৷ 
কোনো কোনো কবিতা পঞ্চাশ লাইনেরও বেশী । 

ডুবে গেলাম। দেখলাম সত্যিকারের একজন কবি আবিষ্কার করেছি। ও. 
খাতার কিছু কবিতা পরে “শনিবারের চিঠি'তে ছাপা" হয়েছে, কিন্ত তাছাড়া আরো? 
কবিতা আছে, যেগুলো সজনীকান্ত কখনো'ছাপেন নি। 

তখন পর্যন্ত শনিবারের চিঠির ফলে রবি মৈত্র, আল্তাফ, আলি চৌধুরী: 
(জাহানারা বেগমের ভাই ; ভাই-বোনে মিলে এক সময়ে শারদীয় পূজার, ' 
সময়ে “বর্ষবাণী” নামে একটি সুন্দর সাহিত্য বাখিকী বার করতেন 9. বাংলা. , 
লেখায়' 'আল্তাফের চমতকার দখল ), ডাঃ কালিদাস নাগ, শান্তা দেবী, সুধীর 
কুমার চৌধুরী, জীবনময় রায় প্রভৃতি অনেকেই এসেছেন বটে, কিন্তু শনিবারের 
চিঠির কবি হিসেবে তখন পর্যন্ত মাত্র তিনজন, অশোক, হেমন্ত, ও আমি! কবি: 
জীবনময় রায় তখনো পর্যন্ত চিঠিতে কিছু লেখেন নি । 

মনে মনে আমাদের কবির দলে সজনীকান্তের নাম লিখে ফেললাম । মুখে 
কিছু বললাম না । আসরে এসে খবর দিলাম, একটি কবি আবিষ্কার করেছি । 


দশট। টাকা দেবো, 
কবি মোহিতলাল প্রায়ই সন্ধ্যায় আসরে মেসের ছাদে সকলকে কবিতা পাঠ 
করে শোনাতেন। একদিন বললাম, “মোহিতবাবুঃ মেসে যে আর একজন কবি 
আছে তার খোঁজ রাখেন?” এই বলে -সজনীর খাতা থেকে কবিতা পড়ে, 
শোনালেন । / 
মোহিতলাল খুব খুশী হলেন বলে মনে হল না। তার মানে এ নয় যে» 
সজনীর কবিতা তীর পছন্দ হয় নিনি। আসলে একজন নূতন কবিকে তিনি 
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নিজে আবিফার'না করে আর একজন করবে, এটা তাঁর. পছন্দসই নয় ! 

এক সময়ে স্বভাবকবি নজরুলকে বগলদাবা করে কবি মোহিতলাল অনেক 
আসরে "নিয়ে গিয়ে প্ররিচয় করিয়ে দিয়েছেন। সজনীরান্ত সম্বন্ধেও সেইটিই 
৯৭ ছিল তার মনোগত ইচ্ছা । 

এরই কিছু পরে সজনীকান্ত একদিন বললেন, “যোগানন্বদা, নর টাকা 
দেবো। আমার একটা কবিতা শনিবারের চিঠিতে ছাপবেন ? 

মনে মনে 'আনন্দ ও গর্ব-হল, শনিবারের চিঠিকে কতো উচুতে জায়গা দিলে : 
তবে একজন সাহিত্যিক একথা বলতে পারে? 

হেলে বললাম, “আলবৎ, তবে টাকা লাগবে না।* ' 

খাতা সমেত প্রবাসী আপিনে “চিঠির আড্ডায় হাজির হতে বললাম” 


কাব্যে ও পাঞ্জায় . 


পরের দিনই দেখি সজনীকান্ত আড্ডায় হাজির । কিন্তু সেট! শুধু আমার 
আমন্ত্রণের জন্তই নয়। 

পজনীকান্ত শুধু কবি নন, "উৎসাহী করিতিকর্ম যুবক ৷ . অশোক, হেমন্ত 
প্রভৃতির সঙ্গে আলাপের তুর সইছিল না, নিজেই দেখা করবার ব্যবস্থা করে 
নিয়েছেন। উপলক্ষ্য সাহিত্য নয়,_পাঞ্জা। . 

আমার সঙ্গে যেমন যতীশচন্্র মারফত সজনীকান্তের আলাপ হয়েছিল তেমনি 
পৃথকভাবে সজনীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, যতীশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু কবি ও পাঞ্জা 
. লড়িয়ে শ্রীজীবনময় রায়ের ৷ 

কবি জীবনময় হলেন গিরিডি প্রবাসী পাবনার পাঞ্জা-বীর গিরিশচন্ শর্মার. 
মন্্শিষ্য। মন্ত্রট ষে কোন উপায়েই হোক, বিরোধীর পাঞ্জাকে ভাঙতেই হবে। 
( যেমন: ভোটের প্রতিদন্থিতায় )। গিরিশচন্দ্রে আর একটি মন্ত ছিল, রাস্তায় 
চলতে গেলে “কীপ, টু দি রাইট 1” বীদিক, ঘেঁয়ে চললে পিছন থেকে গাড়া 
এলে দেখতে পাবে, না, চাপা পড়তে পারো ! ডান দিক দিয়ে চললে, সামনে 
গাড়ী আসলে দেখতে পাবে, সাবধান, হতে ত পারবে. I 

"কবি সজনীকান্তের সঙ্গে. কবি, জীবনময়ের প্রথম আলাপেই এ মৌলিক 
নীতিতে পাঞ্জার লড়াই । নজনীর পাঞ্জার জোরে দ্ধ হয়ে জীবনময় সজনী 


৮৮ _ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ . 


কান্তকে নিয়ে বান অশোকের কাছে পাঞ্জা কষতে। মুষ্টিযোদ্ধা অশোকও একজন 
পাতার ওস্তাদ | 

কাব্য ও পাঞ্জার জোড়া যোগস্থত্রে “শনিবারের চিঠির সঙ্গে বাঁধ! *পড়লেন 
সজনীকান্ত দাস। জি 

. সহ-সম্পাদক 

শনিবারের চিঠিতে নকল বিদ্রোহের অন্যতম কল্পিত কবি “গাজী আব্বাস্‌ 
বিটকেল+-এর জন্ম প্রথম সংখ্যাতেই । জন্মদাতা অশোক চট্টোপাধ্যায়। সতেরো 
লাইন কবিতার নাম, “প্রলয়ের ফুলকি।” আরম্ভ ঃ | 
“ঘরে বাঁধা সারাদিন নিধিরাম সর্দার, 
ফস করে ফেঁসে গেল আবরণ পর্দার । j 
- কিল্*চড় ফটাফট লাফ ঝাঁপ দুদ্দাড় 

পরাণে বাঁচিতে চাও যদি ত খবরদার ৷” 
সমাপ্তি (অন্ত ছন্দে) ঃ ৮ 
“দেখে ভয় 
হোক্‌ জয় ; 
এস ভাই 
চুমু খাই ।? 

ও একই ছুঁন্মনামেট গোড়া থেকেই অশোক, হেমন্ত ও আমি আমরা তিন- 
জনেই লিখতাম । সম্ভবত শনিবারের চিঠির বিভিন্ন ছদ্মনামের মধ্যে ও নামটাই 
সজনীকান্তকে অনুপ্রেরণ! জুগিয়েছিল সবচেয়ে বেশী । 

শনিবারের চিঠিতে ছাপার অক্ষরে তীর প্রথন আবির্ভাব, "ভাবকুমার প্রধান’ 
এই ছদ্মনামে, কবি গাজী আব্বাসের উদ্দেশে লিখিত এক কবিতায় । 

আগেই, চতুর্থ সংখ্যাতে, অশোক কৰি গাজীর ছদ্মনামে লেখা, অজস্র জর্মান 
শব্দের কণ্টকাকীর্ণ এক “বাংলা কবিতা*র যুখবন্ধে কবিবর গাজী আব্বাস 
বিটুকেলকে এক দুর্ঘটনায় ফলে হাসপাতালে পাঠিয়েছিলেন । সেখানে থাকার 
দরুণ সপ্তম সংখ্য! পর্যন্ত “চিঠির পাতায় কবি গাজীর আর আবির্ভাব হয়নি । 

অষ্টম সংখ্যায় (ভাত্র ২৮, ১৩৩১) সজনীকান্ত “আবাহন” শীর্ষক এক চিঠিতে 
গাজীকে আবাহন করে লিখছেন ঃ 


পা 


স্‌ 5 


সমাপ্তি (অন্ত ছন্দে) £ 


এ সজনীকান্তি ও “শনিবারের চিঠি | 3 ৮৯. 


ক ও 


“শনিবারের চিঠির সম্পাদক মহাশয়, 
. জাতীয় মহাকবি বদ্ধুবর গাজী আব্বাস বিট কেলের বর্তমান ঠিকানা না 
জানাতে আপনার কেয়ারে আমার চিঠিথান! পাঠাইলাম, আশা করি আপনি 
কবিবরকে এই চিঠিখানা দিবেন । অগ্রেই ধন্তবাদ দিলাম। 
ইতি শ্রীভাবকুমার প্রধান । 
“পুঃ । জাতীয় কবিকে লেখ! চিঠিখানি তো জাতীয় সম্পত্তি, সুতরাং আপনার 
শনিবারের চিঠিতে ইচ্ছা করিলে কবিতাটি ছাপাইয়া ধন্য হইতে পারেন। 
“্বন্ধুবর গাজী.আব্বাস বিট কেল সমীপেষু, 
ওরে ভাই গাজি রে 
কোথা তুই আজি রে 
কোথা তোর রসময়ী জালাময়ী কবিতা ।* 
ইত্যাদি। ৪২ লাইনের কবিতা। 


“আয় ভাই আয় গাজি 
(দুই পাটি দত মাজি ) 
রেখেছি ছিলাম সাজি 
আয় তুই আয় ভাই স্বরাঁজের শেলি রে।” 
সাহিত্য জগতে ছাপা'র অক্ষরে সজনীকান্ত দাস এই. প্রথম উদিত হলেন ! 
সজকীকান্ত একেবারে মিশে গেলেন আমাদের সঙ্গে । 
যে আদর্শ নিয়ে--সাহিত্যে পলিটিকৃসে, সমাজে, ধর্মে, সব রকম ‘বোগোসিটি* 
“বা ভেজাল নকল ও ধাপ্নাবাজির বিরুদ্ধে যে স-চাবুক-অভিযানের উদ্দেশ্য নিয়ে 
--আমরা কাগজ আরম্ভ. করেছিলাম, সজনীকান্ত হয়ে গেলেন তার সঙ্গে ইহ 
আত্মা। তখনো মোহিতলালের আগমন হয়নি । 
সজনীকান্তর তখন দিনের মধ্যে বেশীর ভাগ কাটতে “চিঠির আড্ডায়, 
প্রবাসী আপিসে। 
এ লেখা ছাপা হবার কিছু হন আমাকে আলাদা পেয়ে সনীকান্ত আব্দার 
ধরলেন--“যোগানন্দ দা, আমার মাম ‘সহ-সম্পাদক’ ছাপতে হবে | 
অশোকের কাছে আজি বোধ হয় আগেই পাশ হয়ে গিয়েছে। 
তক্ষুণি রাজি। আমরা তখন সবাই এক। 


৮ 
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ছুএক সংখ্যা পর থেকেই দ্ুরঙে ছাপা আর্ট পেপারের এক মলাট যোগ 
করা হল ভোয়াকিন হারমোনিয়মের বিজ্ঞাপন সমেত! মলাঁটের উপরে সম্পাদক 
be আমার নামের নীচেই ছাপা হল ঃ 

হ-সম্পাদক $ শ্রীসনীকাস্ত দ্বাস” সম্পাদনা ও মালিকানা 

দি ্ঃ যখন আমরা আরম্ভ করি-_-অশোক, হেমন্ত ও আমি-__ 
তখন সেট] টাকা আনা' পাইয়ের হিসেব কষে লাভ লোকসান খতিয়ে করিনি, 
একটা আদর্শ প্রচারের জন্য মিথ্যা ও. নকলের বিরুদ্ধে চাবুক হাতে নেমে 
ছিলাম । 

কাগজ আরম্ভ হবার আগেই, « আমরা.তিনজনেই ছিলাম এক যুবআন্দোলনের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এ আন্দোলনের ' প্রধানতম নেতা ছিলেন স্থবিখ্যাত 
“আবোল্‌ তাবোল্*-এর গ্রন্থকার কবি ও চিত্রকর, অনন্য “নন্য়েন্স, ক্লাব-এর 
জন্মদাতা, “ভারতী”র সাহিত্যিক গোষ্ঠীর অন্যতম নায়ক, বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন, 
গীতকার, যন্ত্রসংগীতের দক্ষ শিল্পী, চিত্রকর ও সাহিত্যিক, শিশুসাহিত্য যুগান্তকারী” 
‘সন্দেশ: পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রকিশোর রার . চৌধুরীর উপযুক্ত পুত্র-. 
অসাধারণ রসঅষ্টা ও অসাধারণ প্রতিভাশালী সুকুমার রায় । 

কবি কালিদাস, বৈষ্ণব কবি, কবি টেনিসন্‌ ও শেলিঃ বাউল কবি, উপনিষদের 


কবি, অনেকেরই সুরে স্থর মিলিয়ে যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব কাব্য সৃষ্টি | 
করেছেন, সেই রবীন্দ্রনাথ বলতেন, “আমি সব ‘হতে পারি, পারি না শুধু সুকুমার, 


রায় হতে । 

এ হেন স্থকুমার রায়, অজিত চক্রবর্তী প্রভৃতির দ্বারা পরিচালিত যুব- 
আন্দোলনের বিষয় ছিল সাহিত্য সমাজ ধর্ম প্রভৃতি সব কিছুই । 

শনিবারের চিঠির জন্মের আগে থেকেই আমরা তিনজনে একসঙ্গে হলেই,, 
তাই, চায়ের পেয়ালায় ও সিগারের ধেশয়ায় - দেশোদ্ধার করতাম ঘণ্টার পর, 
ঘণ্টা। 

“চিঠি'র ব্যাপারে, “সেই জন্যই, আমাদের টাকার হিসেবটা ছিল সকলের 
পিছনে । 

আঁষাঢ়ে সন্ধ্যায়, হেদোর পাড়ে, শনিবারের চিঠির পরিকল্পনার জন্মলগ্নে 
অশোকের কথায় যেদিন তার সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রাকর হলাম, নেদিন 
টাকার জন্য হইনি এবং যতদিন . এভাবে “চিঠির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, ততদিন 


ঘ 
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অবৈতনিকভাবে নিজেদের কাগজ ভেবেই ছিলাম, মাইনের বা মালিকানার কথা 
কোনোদিন কারে! মনেও ওঠেনি । | 

“শনিবারের চিঠির সঙ্গে যোগাযোগের গোড়া নিই পাপ্জায় জেতার 
পুরফারত্বরূপ প্রবাসীর ‘বিজনেস, ডাইরেক্টর, অশোক সজনীকে' প্রবাসী 
ছাপাখানায় চাকরী দিলেন ও পরে প্রবাসীর প্রেস ম্যানেজার করলেন। ‘চিঠির 


. একক মালিক হবার পরেও কিছুকাল পর্যন্ত সজনীকান্ত এ পদে ছিলেন ! 


সজনীকান্তের পরবর্তী সাফল্যের, খ্যাতির ও উন্নতির যে বিশাল সৌধ নিমিত 
হয়েছিল, তাঁর ভিত্তি মুলে ছিল, স্থদীর্ঘকালব্যাপী বন্ধুবংসল অশোকের অক্ুপণ 
পৃষ্ঠপোষকতা । ৷ 

কিন্তু সে সময়ে সজনীকাত্ত যে “চিঠি”র সহ-সম্পাদক হলেন, সেটা মাইনের 


জন্য নয়। আমরা সবাই ছিলাম লেখক, সবাই মালিক! 


গোটা সাপ্তাহিক সংস্করণের ও মাসিক সংস্করণের গোড়ার দিকের ‘শনিবারের 
চিঠি কারো একলার কীতি নয়, শনিমগুলের' মিলিত স্থষ্টি। 

সেই গোড়ার কথা স্বরণ করে পরবর্তীকালে নিজের একক মালিকানায় কথ! 
বলতে গিয়ে সজনীকান্ত সেইজন্য বহুবচন ব্যবহার করেছেন (শ্রীপরিমল 
গোস্বামী সম্পাদনায় শনিবারের চিঠি, পৌষ, ১৩৩৯১ পৃঃ ৪৭৭) $ “যাহার! 
ইচ্ছা করিলে আমাকে স্বত্বচ্যুত করিতে পারিতেন তাঁহারা ক্রপাপরবশ হইয়! 
করেন নাই বলিয়া আজ আমি শনিবারের চিঠির মালিক ।* 

ষদিও সত্যিকারের মালিক ধর! উচিত অশোক বষ্টোপাধ্যায়কে, কারণ” শুধু 


যে মূল আইডিয়াটাই তার ছিল তাই নয়, সব ধাকা শেষপর্যন্ত সামলাতে হয়ে 
' ছিল তাকেই। তবুও, তিনি কোনোদিন কোনোভাবেই মালিকানা জাহির 


করতেন না বলেই আমরা পাই জানতাম আমরা সবাই মালিক, সবাই 
সমান । 
' সেই ভাবেই, শনিবারের চিঠির কাজ চলতো; লেখা চলতে | 
{ - লেখা-মনোনয়ন. 
চিঠির আড্ডা, প্রবাসী অপিসের বড় হলঘর। 
ঘরের মধ্যে দুজন যণ্ডামার্কা যুবক ঠেলাঠেলি করে একজন অন্য জনকে 
নিয়ে যাচ্ছে এ-কোণ থেকে ও-কোণ, আবার ঠেলে আনছে ও-কোণ থেকে. 


. কোণ । 


৯২. | | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


হাতে হাতে বাঁধা । অশোক ও সজনী ! | 

ব্যাপার কী? 

আপনি বলবেন, _ছুজনে পাঞ্জার হি হচ্ছে। . 

আমি বলব, না, শনিবারের চিঠির লেখ! মনোনয়ন হচ্ছে। 

একদিন কথা উঠল, যদি আমাদের একজন বলে, অমুক লেখাটা “চিঠিতে 
যাবে আর একজন বলে, না, যাবে না, -তবে এ সমস্তার সমাধান কোথায়? 

ঠিক হুল, মীমাংসা খুব সহজ । যে দুজনে মতভেদ হবে, তাদের মধ্যে 
‘লড়াই হবে। যে জিতবে, তাঁর কথা থাকবে। 

অবশ্য কীভাবে লড়াই হবে, অর্থাৎ পাঞ্জা না কুত্তি না ঘুষোঘুষি, সেট! 
‘যোদ্ধারা নিজেদের মধ্যে আপৌষে ঠিক করে নেবেন। 

আমি ছেলেবেলায়, বাংলার স্বদেশী ও বোমার যুগে ( ১৯০৫-১০ ) সে সময়ের 
, বিপ্লবীদের ছন্মাবরণ স্বরূপ সতাশচন্দ্র বসুর অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলাম । 


সেখানে শেখানো হত বিলাতী জিম্নাসটিকৃস্‌ ও স্বদেশী লাঠিখেলা ছোরা , 


খেলা, অসি, গুল্তি, ডাকাতি করবার রণপা, মুগুর ও কুত্তি । তখনকার ভারত- 
বিখ্যাত কুস্তিগীর কিকুড় সিং যখন কলকাতায় আসতেন, সে সময়ে আমাদের 
সমিতির বাড়ীতে ( কর্ণওয়ালিস্‌ ট্রিট ) থাকতেন ও আমাদের ‘দম’ কষাতেন। 

তাঁর কাছে ‘দম’ করবার নৌভাগ্য হয়েছিল। 

কুস্তির মধ্যে যে-পাচটি ভালোভাবে শিখেছিলাম সেটি হল মাটি নেওয়া । 
একবার উপুড় হয়ে মাটি নিলে চিৎ করা শক্ত ছিল। | | 

অশোকও ছেলেবেল| থেকে অনেক রকমে শরীর চর্চা করে এসেছেন। তার 
প্রিয় ছিল মুষটিযুদ্ধ। 

সজনী ও হেমন্তও ছিলেন দুরন্ত ভানপিটে I 


এককালীন বিপ্লবী গোপাল হালদারের বন্ধু সজনীকান্তের গায়েও যে বিপ্লবের. 


'আচ একেবারে লাগেনি তা নয় । 

" পরবর্তীকালে অশোক ও সজনী দুজনেই রা দাসের কাছে লাঠি ও. অসি 
শিক্ষা করেছেন । 

আমার সঙ্গে লেখা মনোনয়নের মতভেদ হলে আমি বেছে নিতাম ুস্তির 


'পথ। মাটি নেবার পর আমাকে চিৎ করবার চেষ্টা ছু'একবার করে সজনীকান্ত . 


সুবিধা করতে না পারায় আমার সঙ্গে মতভেদ বড় একটা হতো না। 


॥ সজনীকান্ত ও “শনিবারের চিঠি’ . ৯৩, 


১ অশোকের সঙ্গে ঘুষোঘুষির ধার ঘে'ষতেন ন! সজনীকান্ত কারণ ও বিদ্যায় ' 
অশোক একজন পাক্কা ওস্তাদ । 
‘মাঝে মাঝে পাগ্জার লড়াই হত অশোক-সজনীতে, প্রায় সমানে লমানে। 
কখনো হার, কখনো জিত ! 2. 
' আসলে, লেখা মনোনয়নের ব্যাপারে “চিঠির এ যে মৌলিক প্রণালী ও-টা 
ছিল আমাদের একটা “স্পোট”, একটা খেলা । £ 
শ্রী বিষয়ে বা অন্যান্ত বিষয়ে, মোহিতলাঁলের আগমনের আগে পর্যন্ত 
আমাদের মধ্যে “মতভেদ” বসলে কোনো বস্ত বড়ো একটা ছিল ন1! 
অশোক, হেমন্ত, অজনী, রবি মৈত্র, আমি, আমরা সবাই তখন ছিলাম একই 
ভাবে ভাবিত, এক কাট্টা। 
আমাদের সম্পর্ক ছিল মধুর । 
পরস্পরের মধ্যে হ্রদম যে পাঞ্জার লড়াই হৃত সেটা হল ভা বিশেষ- 
ভাবে কবিতার । ূ 
এই লড়াই পুরো জমে উঠেছিল, যখন সজনীকার্ত এবং আমি রাজা দীনেন্দ্র 
স্রিটের উপর এক মেসবাড়ীতে দুজনে দু’খানা পাশাপাশি ঘর ভাড়! নিয়ে একসঙ্গে 
বাস করেছিলাম, মাসের পর মাস। 


*চিঠি'র আপিস 

সজনীকান্তের সঙ্গে একত্র মেসবাসের কথা বল্বার আগে শনিবারের - চিঠির 
প্রথম আপিসের সংবাদ কিছু বলা দরকার । কারণ, তার মধ্যেও কিছু নুতনত্ব 
কিছু মৌলিকতা ছিল। 

স্থকিয়! স্ট্রীট ( বর্তমান মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রীট ) ও আপার সাকু 'লার রোডের 
( বর্তমান আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোডের) মোড়ে, উত্তর-পশ্চিমের কোণে 
আজ সগর্বে দাড়িয়ে আছে মস্ত বড়ো ফ্ল্যাট বাড়ী। 

আগেছিল এটি একটি পুরানো চটাওঠা" দোতালা বাড়ী, সামনে বারান্দা । 
নীচে “সি, সি, বিশ্বাসের’ ডাক্তারখানা। ভিতরে ও উপরে থাকতেন নারী শিক্ষা 
'সমিতির-ও বিগ্ভাসাগর বাণী ভবনের প্রতিষ্ঠাত্রী লেডী অবলা বহুর (আচার্য 
জগদীশচন্রের পত্নীর ) দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক। '. | 
. তার জ্যেষ্ঠ পুত্র, বিশ্ববিগ্ভালয়ের এককালীন প্রতিভাবান -ছাত্র কিরণকুমার, 


1 


৯৪ এ প্রবন্ধ পত্রিকা । 


বসাক ছিলেন যতীশচন্দ্র সেন, জীবনময় রায়, অশোক, হেমন্ত ও আমি, আমাদের : 
সকলের এবং আরো অনেকেরই ঘনিষ্ঠ বন্ধু । অত্যন্ত মজ_লিশী ও জনপ্রিয়। 
< তাঁদের বাড়ী ছিল আমাদের একটি স্থায়ী ব্রিজ খেলার আড্ডা । ১০%৫নং 
আপার সাকু্লার রোড। আমাদের বাড়ী ছিল কাছেই --১০৮ নশ্বর 
এ মোড়ের.১০৫ নংকেই (আমাদের বাড়ীকে নয়) আদালতে ‘চিঠির*র 
'আপিস ব’লে ঘোষণা করলাম। সরু প্যাসেজ,, দিয়ে ভিতরে ঢুকেই ডানদিকে 
‘দেওয়ালের গায়ে শনিবারের চিঠির নাম লেখা একটি ডাকঘর ঝোলানো 
'থাকতো। 
ওঁ বাঝ্মটিই ছিল শনিবারের চিঠির আইনসঙ্গত আপিস। চেয়ার নেই, 
“ঘর নেই, মানুষ নেই, সম্পাদক, সহ-সম্পাদক, প্রফরীডার, লেখাসহ লেখকের 
দল কিছু নেই,_-শুধু একটি বাক্স ঝুলছে । একট! পুরে! আপিস দেখবার আশায় 
চোখ রগড়ে ফের তাকান, টি বাঝ্স। দারোয়ানের খেশজ করুন-_-এ 
বাক্স ৷ | 
'আসল আড্ডাখানা ছিল প্রবাসী ) জিলা, সেই জন্য নি চিঠিতে : 
নোটিশ পড়ল £ . 
[| 
_ শনিবারের চিঠি 
 কার্যালয়-+১০৫ সাকুলার রোড, 
কলিকাতা! 


সম্পাদক, প্রকাশক, মুদ্রাকর- শ্রীযোগানন্দ দাস। সম্পাদক মহাশয়ের 


সহিত কোন কাজে দেখা করিতে হইলে দেখা পাইবার উপায় নাই, পত্র লিখিতেই . 


- হইবে ! দরকার ন! হইলে পত্র লিখিবার প্রয়োজন নাই! 
লেখা চাই না। 
টাকা ইত্যাদি পাঠাইবার ঠিকান!-- 
সম্পাদক, শনিবারের চিঠি 
১০৫, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা . ' 
. যাহার ইচ্ছা আমাদের যে. কোন লেখার প্রতিবাদ করিতে পারেন তবে 

'আমরা তাহা না ছাপিলে অন্ত কাগজে ছাপিতে পারেন *- . 

এই রকম সব নিয়ম আমাদের দরকাঁর-মত মানিয়া চাসিত হইবে--তবে 


সি 


॥ সজনীকাত্ত.ও “শনিবারের চিঠি" | | ৯৫ 


দরকার মত'নিয়ম বদলাইব ও ভাঙ্গিব। ইহাতে কাহারো "আপত্তি থাকিলে 
আমাদের জানাইতে হইবে না, কারণ আমরা তাহা মানিব না। | 

বিজ্ঞাপনগুলি পড়িবার ও পরখ- করিয়া দেখিবার জন্ত দেওয়া মাছি 
কাগজের শোভার জন্য নহে । | 

(ষষ্ঠ সংখ্যা, ভান্র ২১, ১৩৩১, পৃঃ ১৫০ হইতে পুনমু্রিত। প্রথম 
অংখ্যাতেও (আবণ ১০ রি নং নোটিস্‌ ছিল, শুধু বিজ্ঞাপনের অংশটি 
বাদ।) 

রচনা হেমন্তের ।.. নৃতনদবের জন্য নোটিগ্‌ সে-সময়ে ব্যাপকভাবে দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছিল। - 

মেসে দ্বৈতবাস ূ 

' মন বল্ল, বাড়ী ছেড়ে মেসে বাস করব ।' সঙ্গে-স্দে সজনীকে মনের খবরটা 


_ "জানালাম । সজনী বল্লেন, তাহলে আমিও মেস্‌ বদল করব। ছুজমে একসঙ্গে 


থাকা যাবে। 
মেসটা দজনীই খুঁজে বার করলেন । 
৫৭| ৬ রাজা দীনেন্্র স্ট্রীট ।' যোগী-পাড়ার কাছে। বর্তমানে; নীচে 


'রাস্তার ধারে মহাদেবের চুল কাটার সেলুন । 


আমরা নিলাম দোতালায় উত্তর দিকের শেষ দুখান! লাগাও ঘর, সামনে- 
পিছনে । সামনে, রাস্তার দিকের ঘরে আমি, পিছনের ঘরে সজনীকান্ত। 
মাঝে একট] দরজা, চব্বিশ ঘণ্টা খোলাই থাকে । রাস্তার দিকে টানা বারান্দা । 


খাওয়া মেসেই। 


" এক একটি প্রায় ১০ ১০ ফুট ঘরের ভাড়া মাসে দশ টাকা ১৯২৪ 
সলি। 
শনিবারের চিঠির আড্ডা ছাড়া বাকী ঘট কাটতো ঞ্ সেলে) কাব্যপাঞ্জা, 
কবির লড়াই । | 
কবিতার বিষয়ের কখনো অভাব ঘটেনি । 
একদিন দেখা গেল, আমার টেবিলের উপর রয়েছে রেলের টিবি বোর্ডের 


(দিল্লীর কেন্দ্রীয় কমিটির ) একটি ইংরেজী রিপোর্ট,_আত্ত একটি বই। যাকে 


বলে খাটি নীরপ, নিং ংড়োলে বেরোয় রেলের চাকার ঘড়ঘড়ে আওয়াজ ও গুড়ো 
গু'ড়ো কয়লার ওজনে ইঞ্জিনের কালো কালো ধেশয়া। 


৯৬ প্রবন্ধ পত্রিকা! 


ঠিক হ’ল তার প্রথম প্যারাগ্রাফ টির ভাবার্থ বাংলা কবিতায় গাথতে হবে + 
যে সকলের আগে শেষ করবে, তার জিৎ। - 


প্রথম স্থান অধিকার করলেন সজনীকাত্ত। বোধ হয় মাত্র পাচ সাত মিনিট: - 


সময় নিয়েছিলেন । 

দ্বিতীয় হলেন অশোক । আমি হলাম লা Al 

সজনীকান্তের মতো এরকম কবিতার তুফান মেল্‌ আমার চোখে আর. পড়ে 
নি। একবার হুইসিল্‌ দিলেই চলল গাড়ী। একেবারে বোস্বাই পৌঁছে তবে 
গাড়ী থাম্বে। বোধ করি, এর সঙ্গে বাকেছে যে যেতে পারতেন স্বভাব- -কবি কাজী; 
নজরুনূ ইস্লাম। 


. মোহিতলালের একটি কবিতা মেজেঘযে খাড়া করতে লাগতো অন্তত তে- 


বাতির | 
মেস্-বাসের সেই সারাদিনব্যাপী কাবাচর্গার আখড়ায় যে-কোনো বিষয়ে 
এবং যে-কোনে!-ছন্দে কবিতা লেখা ছিল তখন আমাদের জল-ভাত। এই সময়েই 
“চিঠি”র দশম সংখ্যায় কবি 'ভাবকুমার প্রধান’ ( সজনীকান্ত ) “প্রকাশের বেদন!” 
শীর্ষক কবিতা শেষ করলেন এই ক'লে (পৃঃ ২৪৫ ) $ রা 
“যে দিকে তাকাই হায় 
: ভাবের বস্তা ধায়" 
. লিখিবার বিষয় কত রে, ০ 
জর নাসার 8 7 
বৌদিদি বোঝে না ক - 
খোঁচা দেয় বিবাহের তরে। 2... 
ভাবের সমুদ্র বুকে 
' রয়েছি সুজন স্থখে.. 
. প্রকাশের ব্যথা কারে কই, 
নোট বই সাথে ফেরে, 
রেখেছি পেন্সিল বেড়ে 
প্রস্তুত হুয়া সদা রই। . ) 
- কৰি হিসেবে সজনীকান্তের প্রেরণার মূল, উৎস-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মোহিত 


লালের পাচনবাড়ি সত্বেও, রবীন্দ্রনাথের প্রভাব. তিনি কোনে! দিনই কাটিয়ে | 


সস 


॥ সজনীকান্ত ও «শনিবারের চিঠি, - ৯৭ 


উঠতে পারেন নি। ছাত্রাবসথায়: একবার রবীন্দ্রনাথের বই £ কিনতে না পেরে 
গোটা কবিতার বইটিই নকল ক’রে নিয়েছিলেন | .. 
শনিবারের চিঠিতে এই. প্রভাবের প্রথম পরিচয় রবীন্দ্রনাথের কৰিতীর 
প্যারডিতে। রবীন্দ্রকাব্যের প্যারভি' অন্টেরাঁও করেছেন, কিন্তু শনিবারের 
চিঠির সাপ্তাহিক সংস্করণে প্রকাশিত" সজনীকান্তের ও জীবনময় রায়ের লেখা 
অন্যদের প্যারডির চেয়ে অনেক উচুদরের, শুধু কাব্য প্রতিভার দিক থেকেই নয়, 
কাব্য-স্থষ্টির অনাবিল.আনন্দের দিক থেকে । গলিতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি 
খেচা বা বিদ্বেষের চিহ্ন মাত্র নেই |. 
এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা এখন করব না। শুধু শনিবারের চিঠিতে রবীন্দ্র 
প্যারডি বিষয়ে সজনীকান্তের প্রথম আবির্ভাব “যদি--” কবিতার আরস্তটুকু 
(১১ সংখ্যা, পৃঃ ৩০৬) তুলে দিচ্ছি ‘আমি ধদি হৃতেম বেড়াল ছান! 
কোলের পাশে স্ততৈম, তুমি করতে নাক মানা 
আদর করে চুমো থতে মুখে “ 
. গলা ধরে নিতে আমায় বুকে 
মেরে ঠোনা বলতে “সোনা রাগ করো না, নানা” 
আমি যদি হতেম বেড়াল ছানা ।* ইত্যাদি। 
অপূর্ব। সজনীকান্তের পরতে পরতে ' রবীন্দ্রকাব্যের স্থর এমনভাবে ঢুকে 
গিয়েছিল ষে, শত মোহিতলালের ক্ষমতা ছিল না; তাকে তাড়াতে পারে 
_সে-সময়ে আমাদের সকলকে কবিতায় এমনভাবে পেয়ে বসেছিল যে, 
বাহা দেখি পবি.তাই 
মনে হয় কবিতাই ৷ 
গোটা ‘বিদ্রোহ’ সংখ্যাটাই ( দ্বাদশ সংখ্য! ) লেখা হ’ল কবিতায় । সজনী- 
'কান্তের কথায় “কবিতায় বিদ্রোহে, বিদ্রোহ কবিতাই ৷” - 
'" সম্পাদকীয় বিভাগ--সংবাদ'সাহিত্য”_-নামকরণ হেমন্তের । গোড়া থেকেই 
“সংবাদ সাহিত্য লিখতেন প্রধানত হেমন্ত ও অশোক । বেশীর ভাগই হেমন্ত । 
লেখা হ'ত গঁছ্ধে। কিন্তু এ গঁঘ্যের' একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, সবগুলিই ব্যঙ্গাত্মক 
রীতিতে লেখা।' এঁ ধরণের পলিটিক্যাল্‌ ব্যঙ্গের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়, 
' সম্ভবত কেশকচন্্র সেঁের  ‘স্থলভ সমাচার, পত্রিকায় । “চিঠির আদিপর্বের এই 
“সংবাদ সাহিত্যিগুলি - সংগৃহীত হ’লে 'বাংলা সাহিত্য একটি নৃতন জিনিষ পাওয়া 
প্র ৭ 


৯৮ টড 884 প্রবন্ধ পত্রিকা । : 


যাবে। বিদ্রোহ সংখ্যায় সংবাদ সাহিত্যও লেখা: হ’ল্‌, কবিভায । লেখক, অশোক 
, ও সজনী। অশোক লিখলেন ঃ . y | 
“হাসা একুশ দিন ' 
না খাইয়া দেহ ক্ষীণ 
" মনে আছে জোর তাই . 5 
বি বলে “ভয় নাই ৷” - কক কক 
এ খোলোকার বস্তা! 7448 get 
“পি, সি, রায় শিশি ফেলি. চে 
- যায় বুঝি জল ঠেলি1...* * =’ 
জাভানিরা হাবা হায়: 
বারো গোল খেয়ে বায় 
বাঙ্গালির কাছে। ' , eb HG 
বাঙ্গালির! থপাথপ, ধপাধপ, নাচে। ক কচ 
.: , ইরাকে তুকী সেন। ৫ : 
ৃটিশের -তেল কেনা - . া ত 
করে বুঝি বন্ধ, 7... রি 
: ভাঙ্গে বুঝি লোজানের ছন্দ ।' এ ৰ 
| পঙ্নীকানত ছু বছলি়ে শেষ করলেন £ SE টা 
“বিষ্ণুপুর ' অন্তর্গত শশাখারী পাড়াতে El 
' অক্টোবর মাসে হায়, ১৬ই তারিখে ধায় টি 
EY দলে দলে নরনারী হিংসার তাড়াতে ৷” . ইত্যাদি. বীর 
শনিবারের চিঠির আদি পর্বে সজনীকাত্ দাস আমাদের সঙ্গে কতখানি « এক 
হয়ে মিশে গিয়েছিলেন, তার একটি নমুনা হ’ল কবি 'ভ্ীঅবলানলিনী কাত হা এম্‌ : 
এ, এ-জেড১-এর লেখ! কবিতা । তখন আমরা মেকী বিদ্রোহের বিরদ্ধে চাবুক 
ধরেছি। ঠিক হ’ল, “আমি বীর’ রলে একটা বিদ্রপাত্মক .কবিতা. লিখতে 
হবে. অশোক কোথা থেকে এক গাউন ও.হুড, পরা স্নাতকের ছবি জোগাড় 
 করলেন। তাকে কিছু অল বদল দ্ররে-একটি অপরূপ রীরপুজ্জবের ছবি খাড়া 
॥_রোগ! হাড্ডিসার, কোটরে ঢোকা ছুই-গাল, পড়ে পড়ে ছুচোখে পুরু 


1 
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কাচের চশমা»-হ! করে ধু'কছে। ছবি দেখেই আমাদের প্রেরণা এসে গেল। " 
, আমি শুরু করে দিলাম (একাদশ সংখ্যা, পৃঃ ২৭৪) “আমি বীর। 
/ : আমি দুৰ্জয় দুর্ধর্ষ রুত্দীপ্ত উচ্চশির : | 
আমি বীর । : 
দুচোখে আমার দাবানল জলে জল্‌ জল্‌ জল্‌ 
.. , স্তব্ধ বিশ্ব ইঙ্গিতে জকুটির - 
আমি বীর ! আমি বীর 11-"-** - 
বারো তেরো লাইন লিখতে না লিখতে আমার হাত থেকে ছে" মেরে নিয়ে 
অশোক শুরু করে. দিলেন? “ভাবী শ্বশুরের নি খতিয়া 
{ তরুণ বাঙালী-সাগর মথিয়া . 
উঠেছি যে আমি নিছক শুদ্ধ ক্ষীর | 
" আমি বীর! আমি বীর !!?...-: 
সজনী ততক্ষণে তৈরী । . অশোকের হাত থেকে.কেড়ে নিয়ে £ - 
“আমি ভাঙ্গি বেঞ্চিও চেয়ার .'- 8 
আমি করি না কারেও কেয়ার . , | 
হৃদি নিয়ে আমি ছিনিমিনি খেলি, 
লাখ লাখ তরুণীর ! আমি বীর! 1১, | 
. ব্যস! আয় যায়.কোথা ? উই উরি তত 


নিয়ে একেবারে ঝাড়ের বেগে বাকী, ১৪ লাইনে কবিতা শেষ ৪ “...আমি বীর। 


দু'চোখে আমার প্রলয় জলিছে - ২ ” 
স্তব্ধ বিশ্ব ইঙ্গিতে জ্বকুটির ! আমি বীর 111 
“হেমন্ত ফ্যাল্‌ফেলিয়ে চেয়ে রইলেন! আমরা কেউ আর চান্স, পেলাম না। 
কবিতা তো হ’ল। এগন নতুন কবির একট! নতুন ' নাম তো চাই। চট্ট 
করে মনে পড়ে গেল পুরোনো মেসের প্রতিবেশী শ্রীস্বধানলিনীকান্ত দে-র কথা । . 
, আর ভাবতে হ'ল না। ছবির সঙ্গে তাল রেখে ‘আমি বীর কবিতার কবির, | 
নাম হ’ল,_ভীঅবলানলিনীকান্ত হণ ৮ এ-জেড কবিতার সঙ্গে ছবি টিরও 
ব্লক ক'রে ছাপা হ'ল। ' | 
এই সচিত্র কবিতাটি ছাপা-হ’বার পরে' EEE দে তাঁর প্রথমা 


*সুধা’-কে কায়েমীভাবে ঘরে-বহাল রেখে বিনা অপরাধে সেই যে ভাঁর দ্বিতীয়া 


$e ১১০ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 
নিলিনী'কে-বনবাসে পাঠালেন, 'বেচারীকে আর" কখনো গ্রহণ করলেন না, 
“ব্যাপার দেখে শুনে কবি অবলানলিনীকান্ত হী হয়েই রইলেন । 
যৌথ খামারের মতো যৌথ কবিতা ও গন্ধ সজনীকান্ত এইভাবে আমাদের | 
সঙ্গে শনিবারের চিঠির আদি পর্বে আরো লিখেছেন। 


তার মধ্যে ছিল, অসমাপ্ত বারোয়ারী--উপন্াস ‘অতিক্রম’ |. অর্থাৎ পরের না 


লেখক অতিক্রম ক'রে যাবেন আগের লেখককে ৷. পট ষতো উত্তরোত্তর বিদৃঘুটে 
হয় ততই ভালো লেখকদের মাম,_-কিভুত, মৈথভুত, খেশনশীভূভ- রা ভুত, 
হেটো ভুত, মেঠো ভূত; ইত্যাদি।. $. 
সাপ্তাহিক শনিবারের চিঠির এই ওপন্তাসিক বানী ভূতের দলে বিখ্যাত 
উপন্যাস লেখিকা শান্ত! দেবীও বেনামীতে যোগ.দিয়েছিলেন। সাপ্তাহিক শঙি-, 
বারের চিঠির একট। মন্তবড়ো৷ বিজয় হ'ল, মোহিতলাল মজুমদারের ধর্সান্তর গ্রহণ। 
যে-মোহিতলাল-ছিলেন অত্যন্ত “সিরিয়াসূঃ প্রকৃতির মানুষ; গম্ভীর কবিতা. - 
ছাড়া কবিতা লিখতেন না, মাষ্টার, মশাইয়ের বেত হাতে সমালোচনা করতেন, 
নবাগতের সঙ্গে নতুন, আলাপ করতে করতে যাই জান্তে পারলেন তিনি. পদ্মা- 
পারের লোক, তার সঙ্গে সাহিত্য আলাপন তৎক্ষণাৎ যিনি বন্ধ ক'রে দিতেন সেই 
গুরুগস্তীর মোহিতলাল পর্যন্ত. আমাদের পাল্লায় পড়ে রসিক হয়ে উঠলেন |. 
সজনীকে সম্বোধন ক'রে ত্রয়োদশ. সংখ্যায় ।চায়ার-খায়-আম, ছদ্মনামে 
 মোহিতলালের সর্বপ্রথম রসের কবিতা “নব-রুবাইয়ত শনিবারের চিঠিতে ছাপা . 
হাল। আরম্ভ (পৃঃ ৩৫৭) £ “ঘাট থেকে হাটে চুবড়ী মাথায় | 
যেয়ো না,'সজনি, যেয়ো না ডি 
' - “নিশি দিয়ে 'দাতে শুধু মুখে সি ; কর 
: দোক্তা)9 টুন..খেও না) . .. 
.তুমি,ষে আমার কবিতার বধু 
 বয়ন-কালের চাক-ভাঙা মধু! .. 5. ৮ 5... 1 
মধস্গন্ধা প্রেয়পী আমার 1 a ra te 
_ যেখা সেথা তুমি ধেয়ো না]. ১/২ 
ঘাট হতে হাটে, চুর্ড়ী মাথায় EE 
- যেয়ো না সজনিয়েয়ো'ন11% ইত্যাদি:॥, ; 
এপারে এইধরণেরআরো রসালো কবিতা “চিঠির সাপ্টাহিক সংস্করণে 


£ নজনীকান্ত ও “শনিবারের চিঠি, ১০১ 


বেরিয়েছে । শনিবারের চিঠিকে প্রভাবিত করবার অনেক আগেই সাণ্ডাছিক 
শনিবারের চিঠি গভীর প্রভাব বিস্তার. করল সিরিয়াস কৰি মোহ্তলালের উপর। 
৯ মোহিতলাল সাহিত্যিক ধর্মান্তর গ্রহণ করলেন, গভীর কবি হ’লেন রসিক কবি | 

রসের ছৌয়াচ লাগল মোহিতলালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু শনিমণ্ডলস্থ নবাগত সংস্কৃত 
পণ্ডিত ডক্টর স্শীলকুমার.দে-র গাঁয়ে তিনি বেদ-বেদান্ত, তন্ত্র পুরাণ, ষড়দর্শন নব্য- 
যায়, মনুস্থৃতি ছেড়ে..সংস্কৃত-সংস্কৃতির প্রেমের অমর কবি অমরুর বাছা বাছা 
_ রসসিক্ত কবিতাগুলির বাংলা অনুবাদ করলেন । একটা নয় ছু'টো নয়, একেবারে 
‘সেঞ্চুরি আপত। পরে, এগুলি "অমরুশতক” নামে বই হয়ে বেরিয়েছে । 

শনিবারের চিঠির আদি পর্বের শুধু হা্ষা দিকের সামান্য কিছু লিগলাম। 
এখনে! অনেক আছে। কিন্তু তা ছাড়াও বাংলার, সাহিত্যিক, সামাজিক. রাষ্ট্র 
নৈতিক ইতিহাসে সাপ্তাহিক শনিরাঁরের চিঠির ওশ্লনিয়গুলের একটা উল্লেখযোগ্য 
আমন আছে। “কল্লোল ধুগ্র' নিয়ে যেমন বই বেরিয়েছে ও রেরূনো; উচিত, 
“শনিবারের ইতিহাসও তেমনি লিপিবদ্ধ হওয়া দরকার । 


শনিবারের চিঠি ভূ'ইফোড় জন্মায় নি। নে-সময়ের যুগ-প্রয়োজনেই . দে 
, জন্মেছিল। 
কারো একার জন্য নয়, গোটা শনিমগ্ডলের জন্যই ‘চিঠি'র নাম হয়েছিল । 


সেই শৃনিমগুলের পূর্ণ পরিচয় আজা চাপ। পড়ে আছে। গোড়ার দিকে প্রায় 
সকলেই ছদ্মনামে লিখতেন ব'লে, কে-কে লিখতেন, কে-কোনটা লিখেছেন, কেন 
লিখেছেন, সে-কথা সাধারণের অজ্ঞাত । 
সেই সব শক্তিমান লেখকের নামের্‌ ও লেখার পরিচয় আজ জানা দরকার 
হয়েছে। | 
_ সাহিত্য আলোচন! এমনকি সাহিত্যিক দারোগাগিরিই শনিবারের' চিঠির 
জন্মের একমাত্র তাগিদ ছিল না। কিন্তু সে কথা বুঝতে গিলে সে-দময়ের সামগ্রিক 
পটভূমিকার আলোচনা! প্রয়োজন । | 

দুঃখের বিষয়, সাপ্তাহিক ও প্রথম দিকের নাসিক ( (দিবপর্ার' শনিবারের 
চিঠি আজ অত্যন্ত দুস্াপ্য হয়ে পড়েছে? । বদি তার সন্ধান পাই ও ব্যবহারের 
পূর্ণ সুযোগ হয়, তবে সেই মূল্যবান ইতিহাস রচনার ইচ্ছা রইল I 


7 


8: seb EEE পবন কাদরী দেবী” 
এ | ভাস্কর বন 


'" প্রবন্ধ পত্রিকার কান ও সংখ্যায় ক আদিত্য ওহদেদার লিখিত ‘কবি 
'জীবনে কাদম্বরী’ প্রবন্ধটি সম্পর্কে. নিয়লিখিত বক্তব্য জানানো প্রয়োজন । 
আশা করি পত্রখানি. প্রবন্ধে প্রকাশ, করে আমাকে অননগৃহীত করবেন? - 

: : আমার বক্তব্য, ‘কবিজীবনে কাদন্বরী” প্রবন্ধটি “শনিবারের চিঠি পত্রিকায় . 
প্রকাশিত অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের “কবিমানসী? পড়ে লেখা । ওছদেদার - 
মহাশয় “অধ্যাপক ভট্টাচার্যের “বক্তব্য ও সিদধান্তগুলি, গ্রহণ করেছেন, অথচ .. 
কোথাও অধ্যাপক ভট্টাচার্যের 'নাম উল্লেখ করেন নি। : 
“কবি মানসী” ' শনিবারের চিঠিতে ১৩৬৪.সালের অগ্রহায়ণ থেকে ১৩৬৬ 

. সালের আষাঁচ এবং ১৩৬৮ সালের আষাঢ় থেকে ভাদ্র ' সংখ্যায় প্রকাশিত 
“ হয়েছে। বলাই: বাহুল্য, ‘এই আলোচনা সাম্প্রতিক কালে রবীন্দ্রমানস ও 
" রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে এক গভীর আলোড়নের স্ষ্টি করেছে এবং 
অনেকের বিশ্বাস এর প্রভাবও, ুদূরপ্রসারী |. অধ্যাপক ভট্টাচার্যের বক্তব্য 

', প্রথম প্রকাশিত হয় তার “সনেটের আলোকে মধুস্ছদন ও রবীন্দ্রনাথ! গ্রন্থে । ' 
যতদুর মনে পড়ছে সেখানেই তিনি প্রথম “্রাৰীন্দ্রিক প্লেটোনিজম্ঠ কথাটি ' 
ব্যবহার করেছেন [কথাটি শ্রী রর প্রবন্ধেও দেখ! গেল ও এমন কি, “কবি. 
মানসী’ শব্দটি পর্যন্ত ! ] প্লেটোনিক প্রেমের আলোকে রবীন্দ্রনাথের জীবন- , 
। দেবতা তত্বের আলোচনাও অধ্যাপক ভ্রাচার্যই, প্রথম করলেন। বেয়া্িচের _ 
প্রতি দান্তের প্রেম এবং লরার প্রতি পেৱার্কার প্রেমের সঙ্গে কাদস্বরী দেবীর 
প্রতি রবীন্দ্রনাথের হৃদয়াহগরাগের  তুলনাও অধ্যাপক জগদীশ: ভট্টাচার্যের, 
আলোচনায় সর্বপ্রথম দেখ। গেছে। “আসলে জীবনদেবতাঁততূই রবীন্দ্র 
জীবনতত্ব এবং কবি : প্রেমিকের আনসলক্মীই তাঁর জীবনদেবতা” শনিবারের 


হক 
, 


| রবীজরজীবনে কাদরী দেবী Ee J ‘see 


চিঠিতে প্রকাশিত অধ্যাপক: ভট্টাচার্যের কবিমানসীর এই বিশ্নৰী প্রতিপা্ 
. শুধু তীৰ মৌলিক 'চিন্তারই পরিচায়ক নয়, এই দিদ্ধান্ত গৃহীত: ও: শীত হলে. . 
ন রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনায়-স্তবত: যুগান্তর উপস্থিত হবে|. : .. - 
"১ "অধ্যাপক ভট্টাচাৰ্য তার আলোচনার প্রথম 'শধ্যায়েই,লিখেছেন,' 
" ১ “রবীন্দ্রনাথ একদিন বৈষ্ণব কবিতায়’ রসি চিত্তের কৌতুহল নিয়ে বৈষ্ণব 
কবির tt একটি, জিজ্ঞাসাকে কাব্যচ্ছন্ে এধিত বহি কবির 
৬৭৭ স্কোর হি ৪৪ রি 
+... কোথা ইঃ পেয়েছিলে রি নর 248 
. এড এত শ্রেমকথা, ! 
কার নী কাহনত) : | 
০ ও চুরি করি, কার সুখ কারি, ' 
Ke : ১০০ . আখি হতে? ' ২ ER + ; , এ 
এ সম্বন্ধেও আমাদের এৰই জিজ্ঞাস! | শি অগ্রহায়ণ ১৩৬৪ ] 
ই ওহদেদাও বন আর করেছেন এই ভাৰে ' 2.7. 
'"“পরম 'উৎস্থক- হয়ে নাতি নার, নতি বৈৰবকিদের ও প্রশ্ন | 
করেছেন. Be ie A সণ 
| শ্ব জলি ; 


চুদি কারি কাছ, কার বার 
এমন প্রশ্ন কৃষি রত রিতু করতে - লেেছেন, তার কারণ ডিন 

্‌ : দি কি তির বত পেরেছিলেন ফেব কবিতায় কবিরা | 

আপন অন্তরের প্রেম 'রসোপলবিকেই রাধাক্কফের দীলাকাহিনীর' মধ্যে প্রত্যক্ষ 
করেছেন।” 255 ০৯ : ঠ 

+২৭ নিগার নী HES os . 

রেখাচিত্রে এবং পেৱ্রার্কার জীবনে লরার আবির্ভাবের মত রবীন্দ্রজীবেনেও 

তীর মানসলক্মীর আবির্ভাব ঘটেছিল.।” [শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ:১৩৩৪] 


১০৪. , প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 
শ্রীযুক্ত ওহদেদার-_ 


* “কবিজীবনে কাদরী , ছিলেন নি ও কাব্য স্ষ্টির প্রেরণ টা 
নীলাময়ী মানসী মূৰ্তি "*যেষন দান্তের রিয়া ত্রিচে, অধৰ! পে্রার্কএর ল্রা ৮ , ". 


ও। -কিবি-মানসী“র দ্বিতীয়” অধ্যায়ের প্রথম: বাক্য : “রবীন্দ্রনাথের ' 


'প্রেরণাদাত্রী দেবী মানবী মৃর্ভিতে- মহধিদেবের শুদ্ধান্তঃপুরে প্রবেশ করলেন 
জ্যোতিরিন্্রনাথের বধূরূপে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিবাহ হয় ১২৭৫ বঙ্গাব্দের 
২৪শে আষাঢ় অর্থাৎ ১৮৬৮ খুষ্টাব্দের-৫ই জুলাই । 7[ শ. চি. পৌষ ১৩৬৪.] 

| _শীঘুক্ত ওহদেদার তীর প্রবন্ধেও দ্বিতীয় পর্বের প্রথম বাক্যে” বলেছেন-= 


“কাদম্বরী বালিকা. বধূরূপে ঠাকুর ব বাড়ির অস্তঃপুরে প্ররেশ করেন ১২৭৫ 4“ 


সালের ২৩শে আধাচ- I>. ৪ 
৪। শনিবারের চিঠির এ সং 
লিটন রাড যেদিন মহাতধি ভবনে 
সেকাল ও একালের সন্ধির ভাঙন গড়নের রাজ চনচে। রর 
ওহদেদার মহাশয় লিখেছেন “বাড়িতে তখন: একাল *ও সেকালের 
“বিরোধ.স্থরু হয়ে গেছে, ভাঙাগড়ার কাজ চলছে Bos. 


৫। “গান্ধুলি বাড়ির অষ্টমীর: শৃশিকলা- যেছির ঠাকুর বি টিক 


. পরিবেশ, প্রেরণ] ও শিক্ষাদীক্ষা - পেয়ে: যোলকলায়, পূর্ণ হয়ে উঠলেন, সেদিন 


ক 


প 


তার সেই জ্যোতির্য়ী মৃতির ধ্যানে বিহ্বলচিতত সে যুগের কবিগুরু রিহারীলাল . 


- তীর বন্দনাগীতি রচনা করে বললেন, এ 
| তুমি প্রভাতের উষা.. 
স্বর্গের লুলাট ভুয়া, 
ব্রহ্মার মানসসরে প্রফুল্ল নলিনী গে!! 


YN 


৮ 
1 


বাঙলার সারত্বতনত্রে বিহারীলালের কৃবিকণ্ঠে তার ' প্রেরগারবাদ্রীরূপে . 


| টা দেবী এই নী দ্বৌমুততিতেই অমর হয়ে রয়েছেন”, 


দু [ শনিবারের চিঠি, রিতা i 


টা এ প্রেরণাদাত্রীরপে যুদ্ধ বিহ্বল হয়ে কবি বিহারীলাত 
গেয়ে ০ £ . ১ তুমি প্রভাতের উষ!, 

স্বর্গের ললাট. তুষ!, ৰ . ; 
্রপ্ধার মানস সরে প্রফুল্ নলিনী € (গা, ।”- Ks প্রবন্ধ পত্রিকা, বন» ১৩৬৮ 1 


রবীন কাদরী দেবী | Ht ১০৫ 


NS 


৬ ৷ অধ্যাপক ভট্টাচাৰ্যই প্রথম 'বিহারীলাির' ‘সাধের--আসনে”র 'গ্রতি- 


- অঙ্গুলি নির্দেশ করে প্রমাণ করলেন যে, 'কাদন্বরী দেবীর আত্মহত্যার জন্ত 


রবীন্্রনীথ দায়ী নন, বিহারীলাল এজন্য 27 রী করেছেন । 


অধ্যাপক ভট্টাচার্য লিখছেন, রঃ 
. “জ্যোতিরিজ্রনাথের অনাদর ও অবহেলার জন্য বারী ও মৃত্যু বরণ 
করেছেন, এই প্রত্যয়ে বিহারীলাল এত ক্ুদধ হয়েছিলেন যে,'কাঁব্যের আবেশে | 


'জ্যোতিরিভ্রনাথের প্রতি তাঁর ভর্খলনা সংযমের নীমাঁন! লঙ্ঘন করেছে | 


. পত্ীর মৃত্যু সম্পর্কে তিনি. 158 যে: দায়ী করেছেন, সে সম্বন্ধে 
 অন্দেহের অবকাশ থাঁকে না।৮ ' ' শনিবারের চিঠি অপরহাফণী ৬] 


শ্রীযুক্ত ওহেদদার. লিখছেন, 77, 7 2... 
এষ্পষ্টই দেখছি. বিহারীলাল কাঁদ্বরীর আন্িহত্যার : জগ কাদরীর 


স্বামীকেই দায়ী করেছেন। এবং স্বামীর দোষ কোথায় তার প্রতিও ইল 


ডর . 
০৭17, অধ্যাপক নী লী রে না একটি 


শান তোর বনে গাঁথিস' মালা” ] উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন__ 


' : “এর ভাববস্ত বিশ্লেষণ করলেই দেখা “যায় মে রবীন্দ্রনাথেরও - অনুযোগ 
জ্যোতিরিজ্রনাথের বিরুদ্ধে ।' “তোরা? এবং “্তারা'র বহুবচনের দ্বারা - 
সাঁধারনীকুতির চেষ্টা স্বত্বেও তরুণ কবির লোভ “কেন, ও “কোথায়” তা 


| হি পাওয়া কর নয় 1 শনিবারের চিঠি অগ্রহায়ণ ১৩৬৫ ] 


: শ্ীওহদেদারও এ একই গান উদ্ধৃত করে বলছেন, = 


+= "এখানে বক্তব্য বহুবচনের দ্বার! সাধারনীরুত হয়েছে, কিন্তু বহুবচনের ' 


-আবরণটি ভেদ করলেই বোবা যায় যে, কাদস্বরীর-আত্মহত্যায় শোকতপ্ত 

হয়ে রবীন্দ্রন!থ এই ঘটনার জন্য জ্যোতিরিজ্রনাথকেই দায়ী করেছেন ৮ 
৮। িবিমানসী, প্রবন্ধে পাই iS 
“কবি তরুণ বয়সে দাত্তের জীবনে"  ব্য়াত্রিচের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে 


বলেছিলেন, “বিয়ান্রীচেই তাহার (দত্তের) .সমুদয় কাঁব্যের নায়িকা, 


বিয়াত্রিচেই তাহার-জীবন কাব্যের নায়িকা । 'বি্য়াত্রিচেকে বাদ টিয়া তাহার, 


" কাব্য /পাঠ কর! বৃথা, বিয়ান্রিচেকে বাদ দিলে. তাহার জীবনকাহিনী শৃসত 


হইয়া পড়ে! -তাহার জীবনের দেবতা! বিয়াত্রীচে তাহার. সমুর্ঘয় কাব্য 


১১০৬ | ০ বন্ধ পর্িকা 
স্তোত্ৰ 1-*-, প্ডাহার জীবন্রে:, দেবতা ' বিয়াতীচে,-এই বাক্যটিতে ডে 
দৈবে পাওয়া, একটি দিব্য সংকেত ।. জীবনের দেবতা কথা. ছুটি সমাসবদ্ধ ও * 
সংশ্লিষ্ট হলেই হয়, “জীবন দেবতা? ৷, কিন্তু বেয়া প্রিচে খীষ্টভক্ত দাত্তের “দেবতা. 
ছিলেন না। তবু প্রিভুবন , পরিক্রমায় তিনিই ছিলেন দান্তের কর্ণধার } '; 
ববীন্দ্রজীবনের বেয়ান্রিচেও এই অর্থেই তীর জীবন দেবতা, এই অর্থেই -তার, 
কর্ণধার” [ শনিবারের চিঠি, ভাত্র, ১৩৬৮]. | 


» 


শরীক ওহদেদার তার প্রবন্ধের উপসংহারে লিখছেন, - ৮০ ও Eo ই 


, “বালক বয়সে রচিত প্রবন্ধে কবি বলেছিলেন, দত্তের জীবনাদেবতা হলেন 
বিয়াজিচে।, কবির নিজের ক্ষেত্রেও কাদরী বুঝি তাই ৷”, . এস্র 
, পাত দীৰ্ঘ হয়ে গল, যদিও মীর করার, আরও সাত ছিল +, 
সম্পর্কে. প্রবন্ধকারের এ বক্তব্য শোনার জন্ত আগ্রহান্বিত রইলাম । 
. এই অপ্রিয় প্রস্টি উথাপন করার আরও একটি কারণ আছে।- সৃম্রতি, ' 


. রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিভারতীর, ঘনিষ্ঠ :মহলের জনৈক লেখকের একটি গ্রন্থ 
প্রকাশিত হয়েছে! সেখানেও, রবীন্্রপ্রতিভার . নেপথ্যবতিনী প্রেরণারূপে 
কাদরী দেরী-র প্রসদ আলোচিত হয়েছে। . প্রবনধটির গাদটাকায় ‘সরোজিনী; 


প্রয়াণ নামক বিচিত্র প্রবন্ধের রচনাটি- সম্পর্কে রবীজ্জীবনীকারের বিভ্রান্তির 


প্রতি, অঞুলি নির্দেশ করেছেন ।.. অধ্যাপক ভট্াচার্যই প্রথম শনিবারের 


৮ 
i) 


চিঠিতে [ ১৩৬৫-র অগ্রহায়ণ ] উক্ত প্রবন্ধ সম্পর্কে রবীন্্রজীবনী- লেখকেরা. 


: বিভ্রান্তির, কথা. বিস্তারিত আলোচনা. করেন । অথচ উক্ত গ্রন্থের লেখক 
.. কোথাও অধ্যাপক ভট্টাচার্যের নামোল্লেখ করেন নি। গবেষণার ক্ষেত্র 
পূর্বস্থরীর নাম উল্লেখের রীতি বাঙলা সাহিত্য থেকে অপসারিত . হচ্ছে, 
8 es si ty 


প্রবন্ধ পত্ৰিকা 





১৩৬৯ 


রবীন্দ্রনাথ গুপ্ঠ ॥ 
দেবব্রত চক্রবর্তী ॥ 
স্থধীর করণ J 
বহ্ধিকুমারী চক্রবর্তী ॥ 
আদিত্য ওহদেদার ॥ 
বিশ্বপ্রিয় মুখোপাধ্যায় ॥ 


নীরেন্দ্রনাথ রায় I 
আলেকজান্দার শিফম্যান ॥ 
মুণালকান্তি ভদ্র I 
অধীর চক্রবর্তী ॥ 


॥ তৃতীয় বর্ষ 


£ দশম সংখ্যা ॥ মাঘ ॥ 





১৯৬৩ 





সচীপত্র 

ইন 
১৩-২৯ 
৩০---৩৬ 
৩৭---৫৫ 
৫৫--৬৪ 


৬৫-৭১ 


৭২-৭৮ 
৭৯-৯২ 


৮৩--১০৮ | 


১০৯--১২২ ॥ 


চিত্তরঞ্জন ঘোষ 
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দামিনী ও রবীন্দ্রনাথ 


জীবন, সাহিত্য--অঙ্থক্ৃতি 


রাঢ় সীমান্তের উপভাষা 
বংলা গাথ! কাব্য 
দুরাকাঙ্ছের বৃথা ভ্রমণ 
ভারতের জাতীয় মুক্তি 
সংগ্রামে শ্রমিক আন্দোলন 
সোভিয়েতে ববীন্দ্র প্রসঙ্গ 
তলস্তয় ও বিবেকানন্দ 
সার্তরের দর্শনে মানবতাবাদ 
ভারতে দাসপ্রথ। 


দাঁমিনী ও রবীন্দ্রনাথ 
রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত 


রবীন্দ্রনাথের উপন্তাসাবলী হাতে, নিয়ে সর্বপ্রথম আমাদের মানদণ্ডের কথাই - 


মনে পড়ে। বঞ্ধিমচন্দ্র রমেশচন্দ্র শ্রীশচন্দ্র হরপ্রসাদ থেকে রবীন্দ্রনাথের. 


' রচনারলী পর্যন্ত সবই উপন্যাস নামাজিত, অথচ সর . রচনা এক শ্রেণীর,: এক 
পর্যায়ের নয়। “চোখের, বালি+র সামাজিক বিদ্রোহ, ‘গোরা’র ভারতজিজ্ঞাসা; 


“যোগাযোগ'-এর পজিটিভিজম্‌, শেষের কবিতা”র এপিগ্রাম ও কাব্যমুহূর্ত উপন্যাস ' 


' হিসেবেই স্মরণীয়। চতুরঙ্গের প্রকরণও প্রথাসিদ্ধ সরণি ছাড়িয়ে এসেছে। 
অংশত এই সব গ্রকরণের দায়ে, অংশত অনবধানতায় চতুরঙ্গের কেন্দ্রীয় চরিত্র 


দামিনী ঠিক দাম পেল. না। সৌদামিনী স্থির হল না। অথচ উপন্যাসের ' 


প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় চরিত্রের স্থিতি একান্ত অপরিহার্য । 


দামিলী. রবীন্দ্রমানসের আকস্মিক সৃষ্টি নয়; তীর স্থষ্টির চারিত্লক্ষণ 


আকন্মিকতার পরিপন্থী, মোটরগাড়ীর স্টার্টারের মত কোন উপলক্ষ্যে সে স্থান 
পেলেও পরিণামের যে লক্ষ্যে গিয়ে চরিত্রস্থজন সমাপ্ত হয়, সেখানে আত্মস্থ 
রবীন্দ্রনাথই চরিত্রের প্রাণবেগনিয়ন্তা। . .. | 

দামিনীকে প্রথম 'দেখেছি নেতিবাচক প্রেরণায়, বিনোদিনীতে। তখন 
সে নিজেকে কুন্দনন্দিনী রোহিণী মৃপালের আরদ্ধ বিদ্রোহবহির আভায় উজ্জ্বল 
করে তুলতে চেয়েছে। বিদ্রোহের রূপ, হয়েছে জটিল, নারীব্যক্তিত্বের সংগ্রাম 
হয়েছে তীব্রতর, আত্মক্ষয়ী ; বাংলা উপন্তাসও ঘটনাতরঙ্গের বাহ আঘাত থেকে 
মনের অন্তঃসলিলা শ্রোতে মুক্তির নিশানা পেয়েছ, তৰু বিনোদিনী রবীন্দ্র 
নাথের দ্বিধামুক্ত স্থষ্টি নয়। যার সব ভালো, তার শেষও ভালো! | পরিণামী 
সংবেদনায় লেখকের প্রতিশ্রুত ওঁচিত্য রক্ষিত হলেই শেষরক্ষা; তখন 
ওঁপন্তাসিকের সারস্বত স্তায়বোধ (Poetic 185০০) ও পাঠকের প্রত্যাশা! আশ্চর্য 
সহিতত্ব পায়। বিনোদিনী ও বিহারীর পারস্পরিক স্বীকৃতির পর কুষ্টাত্মবাস, 
সেই ঈপ্সিত সাহিত্যের অপলাপ ঘটায়। 

কিন্তু বিনোদিনীর কয়েকটি অভিজ্ঞতার সঙ্গে 'দামিনীর সাদৃশ্য উপন্তাস- 
প্রেক্ষিতের পার্থক্য সত্বেও স্পষ্ট আত্মীয়তা ঘোষণা করে। 


{ 
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" ॥ দামিনী ও রবীন্দ্রনাথ ৩ 


ঈদামিনীর হৃদয় যাকে ভালবেসে ধন্য, সে লীলানন্দ স্বামীর কীর্তনগানের 
তন্ময়, রমণীর প্রেম তার কাছে মায়াপ্রপঞ্চের ছলনামান্র। সুতরাং শচীশ 
দাষিনীর কাছে থেকেও দুরে। বিনোদিনী যহেত্্রের আশ্রিত, এবং আশার 
প্রতি ঈর্ধায় মহেন্দ্রের যন চুরি করলেও সে মহেন্্রকে ভালোবাসে নি । যথাসময়ে 
নিজের জীবনের সফলতা খুজে পেলে হয়ত পরম নির্ভরশীল! অনুজ-প্রতিম 
আশার অত বড় সর্বনাশে বিনোদিনীর “তীব্র সংহারমূতি” প্রকাশ পেত না। 
দামিনীও চুড়ির আওয়াজে অনাবশ্যক শব্দে বহুবার আপন অস্তিত্ব প্রকাশ 
_ করেছে, কিন্তু শচীশ অন্তমনস্ক। বিহারী পরোপচিকীর্ষায় এবং আশার কল্যাণ- 
চিন্তায় মগ্ন, শচীশ ভূমানন্দে। 

.অবিরল বৃষ্টির দিনে সন্ধ্যার অন্ধকারে ববমৃস্তর ইন্দ্রিয়বোধের উর 
রত 'বিহারীর সঙ্গে বিনোদিনীর সাক্ষাৎকার, নিভৃতকক্ষে প্রগল্ভা'নায়িকার 
আত্মসমর্পণ ও প্রত্যাখ্যানদৃশ্যটি স্মরণীয় । তার পুনরাবৃত্তি নেই বটে চতুরঙ্গে, 
তবু নায়িকার অন্থরূপ মানসিক অবস্থার ইঙ্গিত আছে। “একটি উচ্চ সুরের ডাক 
-_ৰামি’ এবং ‘ফুলের ছিন্ন পাপড়ির মতো জীবনের ছোটো ছোটো পরিচয়” 
নিঃসন্দেহে দামিনীর'আত্মঘোষণার প্রয়াস। মহেন্দ্র 'বিন্বোদিনীর মধ্যে দেখেছিল 
রূপের বহ্ছিশিখা” শ্রীবিলাসের চোখেও দামিনী অগ্রিময়ী ঃ দামিনী যেন 
শ্রাবণের মেঘের ভিতরকার, দামিনী। বাহিরে সে পুঞ্জ পুঞ্জ যৌবনে পূর্ণ ; 
অন্তরে চঞ্চল আগুন ঝিক্মিক করিয়া উঠিতেছে। ‘চোখের বালি'র বিহারী 
গ্রহের উপান্তপর্বে উপলব্ধি করেছে, বিনোদিনীর ভালোবাস। -কৃত গভীর । 
অতীতের 'শ্রদ্ধাপূত মোহিনীমৃতি, স্পষ্টভাষণ, এলাহাবাদের শয়নকক্ষে তারই 

স্থৃতিবাসর উদ্যাপন--নব মিলে বিহারী বিনোদিনীকে অঙ্গীকার করে নিয়েছে। 
বিবাহপ্রসঙ্গ আবেগাতিরেক মাত্র। তবু বিনোদিনী ধন্য । বহু দুঃখ বেদন] 
গ্লানি পার হয়ে তার প্রেম চরিতার্থ। “একদিন তুমি আমাকে দূর করিয়৷ দিয়া 
নিজের যে পরিচয় দিয়াছ, তোমার সেই কঠিন পরিচয়, কঠিন সোনার মতো, 





চতুরঙ্গে শ্রীবিলাস দামিনীকে বিবাহ করিয়াছিল ।” শ্রীবিলাস-দামিনী' সম্পর্ক 
আদৌ বিহারী-বিনোদিনীর সমস্যার সঙ্গে তুলনীয় নয়। বিনোদিনী কঠোর 
অন্তঃসংগ্রামের পর প্রাথিত পুরুষের হৃদয় জয় করেছে; অন্ঠপক্ষে শ্রীবিলাস 
দামিনীর কাজ্ফিত পুরুষ নয়, তাকে জয় করার প্রশ্নই অবান্তর, সে দামিনীর 
একান্ত অন্থগত। | j $ 


৪ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 
কঠিন মানিকের মতো, আমার মনের মধ্যে রহিয়াছে, আমাকে মহামূল্য 


করিয়াছে। ' দেব, এই তোমার চরণ ছু'ইয়া বলিতেছি,সে মূল্য নষ্ট হয় নাই?" 


_বিনোদ্দিনীর এই উক্তি যথার্থ সত্যভাষণ, কিন্তু অহতবজিত নয়। বিনোদিনী 
প্রথরতা ছেড়ে মহিমময়ী হয়েছে আরে] পরে, রাজলক্ষ্মীর মৃত্যুশয্যায়”সব পাওয়া: 
মাত্র তখন সে সব ত্যাগ করেছে। .দামিনী আরো বিড়ম্বিত, বঞ্চিত নারী । 
বিনোদিনীর প্রখর ব্যক্তিত্ব, নিপুণ গৃহিণীপনা, বৈদঞ্ধ্য বা অধিকারবোধ. তার 
নেই, কিন্তু আকাঙ্ষা আছে, সহজ জীবনাসক্তি আছে ; তাই অসহায়তার বেদনা 
আরে! তীব্র ।' শ্রীবিলাস জানিয়েছে, শচীশের ভায়ারিতে এক জায়গায় আছেঃ 
“দাষিনীর. মধ্যে নারীর আর-এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি; সে নারী মৃত্যুর কেহ নয়, 
সে জীবনরমের রসিক। "সে উত্তরে হাওয়াকে সিকি- পয়সা খাজনা দিবে না, পণ 


করিয়া .বসিয়৷ আছে । শচীশ কোন্‌ সময়ে, কী কী ঘটনার প্রতিক্রিয়ারূপে কখন” 


এই সিদ্ধান্তে এসেছিল? একজন মৃত্যু বরণ করে “জীবনের সুধাপাত্র পূর্তর' 
করেছিল, অন্তজন "বসন্তের পুষ্পবনের মতো লাবণ্যে গন্ধে হিল্লোলে কেবলই 
ভরপুর’-- এহেন তাৎপর্যপূর্ণ বৈপরীত্য আবিষ্কারের মুসূ্তটি 'শ্রীবিলাস হারিয়ে 
ফেলেছে। লীলানন্দ স্বামীর ফোটোগ্রাফ ভাঙার পর অসহায়ভাবে মেঝেয় মাথা 


৮ 2 
ঠুকে যখন দামিনী বলেছিল, “পাথর, ওগো পাথর, দয়া করো, দয়া করো, ' 


আমাকে মারিয়া ফেলো” তখনো শচীশের, হৃদয়সন্ধান সুরু হয় নি। রি 
উল্লিখিত মন্তব্যের উৎস আরো পরবর্তী। 


কলকাতায় নিজের বাড়ীতে এবং এলাহাবাদে পুষ্পাভরণ! বিনোদিনীর আত্ম- 


সমর্পণের সঙ্গে তুলনীয় চতুরঙ্গের গুহা-দৃশ্য । সমগ্র উপন্তাসের মধ্যে.এই বর্ণনাটি 
রবীন্দ্রনাথের নতুন উপন্াসনিরীক্ষার সার্থকতম নিদর্দন। কাব্য-দংকেত 
চিত্ৰকল্প আশ্রয় করে, নাট্যসংকেত সংলাপ ও চরিত্র-উপস্থাপনার অদ্বৈত 
সাধনে সার্থক; কিন্তু গন্তবাহন কথাশিল্পের সংকেত অন্যাবিধ হওয়া উচিত . 
এই গুঁচিত্যবোধেই কবির শেষ পর্বের উপন্তাসে বিচিত্র 'নিরীক্ষা দেখা যায়। 
সর্বত্র সেই প্রয়াস সমান . রস্টোতীর্ঘ হয়েছে. কিন! বলা কঠিন। কিন্তু গুহা- 
দৃশ্যের বর্ণনাটি যেমন কাব্যমূল্যে অনুৰ্ত, তেমনি বাস্তব নরনারীর জৈব 
জীবনাবেগের আদিমতায় এখানে উপন্তাসিক শিল্পকলারও চূড়ান্ত সিদ্ধি ।' 
‘সেই অন্ধকারটা যেন একটা কালে! জন্তর মতো--তাঁর ভিজা নিঃশ্বাস যেন 


আমার গায়ে লাগিতেছে। আমার মনে হইল; সে যেন আদিমকালের . 
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॥ দামনীা ও রবীন্দ্রনাথ ৫ 


প্রথম স্থগ্টির প্রথম জন্ত; তার চোখ নাই, কেবল তার মস্ত একটা ক্ষুধা আছে। 
সে অনন্তকাল এই গুহার মধ্যে বন্দী, এমন কুশ্রী অদভুত. অসুন্দর জাবনের 
বর্ণনা রবীনদ্রসাহিত্যে বিরল, বীভৎস রসের সম্ভাবনা তিনি সাধারণতঃ 
এড়িয়ে চলেছেন। তবু এই গুহার রূপকটি উপন্াসের অনেকখানি বক্তব্যকে 
অন্ধকারের আলোয় উদ্ভাসিত করেছে । এখানেই দামিনীর সঙ্গে শচীশের 
প্রত্যক্ষ পরিচয়। গভীর অন্ধকার, তাই মুখোমুখি সাক্ষাৎ ঘটে নি। তবু ঘনঘন 
লাথি মারার পর শচীশের পায়ে এক রাশি কেশর পড়াই যথেষ্ট । গুহা সম্পর্কে 
শচীশের পূর্বাহ্ন ধারণা যেন শরীরী হয়ে ওঠে দামিনীর গোপন আত্মনিবেদনে | 
তখন বোঝা যায়, গুহাটি মনের গুঢ় অন্ধকার গহনলোকের রূপক । মনের 
.চেতনলোকে বিবেক, বুদ্ধি, সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার আগ্রহ । কিন্তু বঞ্চিত 
নরনারীর নিভৃত অন্তরগুহায় ক্ষুধার পুঞ্ কেবলই অন্ধকার-_কেবল তার ব্যথা 
আছে, সে নিঃশব্দে কাদে ৷ 

অত্যন্ত স্থূল, প্রায় কণ্ঠরোধকারী এ পরিবেশ ; তবু এই সত্য, বাস্তবিক ৷ 
দামিনীর জনক অন্নদাপ্রসাদ নিশ্চয় এই ঘটনার পরে কন্টাকে ত্যাগ করতেন, 
কিন্তু সারম্বত জনক রবীন্দ্রনাথের কাছে এ ঘটনার মনস্তত্বসন্মত পরিণতিই 
আমাদের প্রত্যাশিত। প্রত্যাশাপূরণের দায় পাঠকের মুখাপেক্ষী নয়; * 
চরিত্রেরই বিকাশসাপেক্ষ। এমত্য মেনে নিয়েই বলতে হয়, রবীন্দ্রনাথ ‘চতুর’ 
উপন্যাসে যথোচিত পরিমাণে দামিনীর মুখাপেক্ষী হন নি। গুহাবাসের পর 
দামিনী পরিবতিত। প্রারস্তিক চাঞ্চল্য নেই, আবার যে “আত্মোৎসর্গের ফলটি 
উপরের দিকে শিশিরভরা মুখটি” তুলে ধরেছিল, তাও অন্তহিত। দামিনীর 
বেশবাসে এখন “অবাধ্যতার ইশারা’, সে এ বাড়ী ও বাড়ী বেড়ায়, নাড়, তৈরী 
করে, আহত চিলের সেবায় ব্রতী হয়, কুকুর পোষে।: উত্তুরে হাওয়ার সঙ্গে তার 
বিরোধ, তাই গুরুজিকে সে এড়িয়ে চলে, শচীশ কাছে টানে, কিন্তু সে অপ্রাপ্য, 
তাই তাকেও সে ব্যবধানে রাখে। শচীশও অপরিবত্তিত নেই। সাপের'মত 
স্বণ্য সেই জন্তুর নিঃশ্বাস, লালা, স্পর্শ, কেশর তাকে সর্বতোভাবে বিরূপ করেছে। 
অথচ প্রত্যাবর্তনের পর ভক্তসভায় দামিনীর অন্নুপস্থিতি, শচীশের গর-হাজিরা 
সে লক্ষ্য করে এবং অনেক বেশি জোরে করতাল বাজিয়ে কার্তন করে। শেষ 
পর্যন্ত দামিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে। প্রকৃতির সংসর্গ সন্্যাসীর পক্ষে 
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৬ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


শচীশ যেদিন প্রকৃত ধর] পড়ল শ্রীবিলাসের কাছে, সেদিনই দামিনীর জীবনে 
মাহেন্দ্রক্ষণ ৷ বিদেশী কীর্তনওয়ালাদের আসর ছেড়ে অনুগত অনুরাগী শ্রীবিলাস 
অন্দর মহলে এসেছে দামিনীর কাছে। তার মনে যে গভীর আলোড়ন চলছিল 
তার প্রমাণ__-“সেদিন সন্ধ্যাবেলায় দামিনীর মন খুলিয়া গিয়াছিল |” শৃচীশ 
এসে যখন পিছনে দাড়িয়েছে, তখন দামিনীর চোখ দিয়ে জল পড়ছে। কেবল 
চোখের জলই নয়। শচীশ ওর সঙ্গে বাক্যালাপে টের পেয়েছে, অশ্রকণার 
মধ্যে অগ্রিকণাও নিহিত ছিল) দামিনীর উক্তি : ‘আমি কি তোমাদের দশ- 
পঁচিশের ঘু'টি। আমাকে তোমাদের ভালো লাগিতেছে না বলিয়া তোমাদের ' 
ইচ্ছায় আমি নড়িব না। দামিনীর অন্তর বিদ্রোহী । কিন্তু বহ্্যৎসব ঘটানো 
তার ইচ্ছা নয়। মহেন্দ্রকে নিয়ে বিনোদিনীর প্রেমের খেলার মত সে. 
শ্রীবিলাসকে কোন ছলনাজালে বাঁধে নি। তাই শ্রচীশের অন্তর্ধান, আবার 
প্রচণ্ড ঝড়ের ঝাপট-খাওয়৷ ছেঁড়া-পাল ভাঙা-মান্তল জাহাজের মত ভাবখানা? 
দেখে ক্ষমা প্রার্থনার পরেই দামিনীর হৃদয় বিগলিত। শচীশের প্রতি ভালো- 
বাসায় সে আবার ভক্তসংঘে যোগ দিল । ' 

দামিনীর দাহ গেল, প্রেমের মাধুর্য সগ্নিপাতে দীপ্তি হল প্রসন্ন। দাখিনীর 
মানসিক পরিবর্তনে এটি দ্বিতীয় স্তর। চিল, কুকুর, বেজি ফেলে সে আবার 
ভক্তদের সেবায় আত্মনিয়োগ ক'রল। তার মূলে লীলানন্দের আকর্ষণ নয় ; 
তখন সে শচীশের আচরিত ধর্মের সহকগিনা । এই .রসমগ্রতার মধ্যে বাস্তব 
পৃথিবীর একটি অতি-বাস্তব দুর্ঘটনার সংবাদ এসে পৌছল। লীলানন্দের 
ভক্তমগ্ডলীরই অন্ততম নবীন নামধেয় কোন ব্যক্তির শ্বশুর মার] গেলে তার স্ত্রী 
যোগ্য কুলীন দেবরে সমর্পণ করার বাসনায় ভগ্রীকে স্বগৃহে আনেন, বিবাহের 
দিন স্থির ; এমন সময় ভগ্রা ও স্বামীর মধ্যে আসক্তির সংবাদ জেনে নবীনের স্ত্রী 
স্বামীকে বিবাহে অনুরোধ জানায় ৷ বিবাহ নিষ্পন্ন হয়, কিন্তু তার পরেই নবীনের 
স্ত্রী বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে । দামিনী এসে যখন এই সংবাদ দিল, তখন 
শ্রীবিলাসের কাছে শচীশ প্রাচ্য পাশ্চাত্য দর্শন বিজ্ঞানের নতুন সমন্বয়প্রণালী 
ব্যাখ্যায় মুখর | সময় চন্্রালোকিত রাত্রি, খতু বসন্ত । “দক্ষিণে হাওয়ায় গাছের 
পাতাগুলো যেন কথা বলিয়া উঠিতে চায়, আর তার উপরে চাদের আলো 
ঝিলমিল করিয়া উঠে ।” প্রকৃতি ও মানবহৃদয়ের সাধুজ্য গল্পের মত রবীন্দ্রনাথের 


_ *উপন্তাসেও লক্ষণীয় । নবীনের স্ত্রী আত্মহত্যা ঘটনাটি দামিনীর আত্মজিজ্ঞাসাকে 
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আরো সংকটময় করে তুলছে । শচীশের সামগ্ঠি স্বীকৃতি, তার অনুরোধরক্ষা 
ভালো লাগে। কিন্তু তারপর? এই প্রশ্নের উত্তর-অন্বেষায় দামিনী শচীশের 
সঙ্গে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধ নিরূপণ করতে পারে না। গুরুজ্ঞানে প্রিয়জনসেবায় কি 
চিত্তদ্বনের অবসান ঘটে? নবীনের স্ত্রী তার প্রমাণ করেছে - প্রেমার্থার কাছে 
প্রত্যাখ্যাত হয়ে বেঁচে থাকা নিরর্থক ৷ প্রকৃত মর্যাদার বদলে করুণাও বঞ্চনা। 
সেই বঞ্চনায় অপমান আছে! দামিনীর নীরব পর্যালোচনার কাছে এ 
‘ দুর্ঘটনার পরমূহূর্তেই সশিষ্য লীলানন্দ স্বামীর নাচগানের প্রমত্তত৷ অত্যন্ত 
হৃদয়হীন, অসঙ্গত বলে মনে হয়। টু | 
চিন্তাগরস্ত দামিনীর প্রশ্ন ভাববিভোরতার ভিত্তিকেই আঘাত করেছে £ “রস 
যে কী সেতো আজ দেখিলে? তাঁর না আছে ধর্ম, না আছে কর্ম, না আছে 
ভাই, না আছে স্ত্রী, না আছে, কুলমান 1...ওই যে মেয়েটা মরিল রসের পথে 
বসের রাক্ষমীই ভো তার বুকের রক্ত খাইয়া তাকে মারিল। কী তার কুৎসিত 
রূপ সেতো দেখিলে? শচীশ অবশ্য প্রতিশ্রতিভঙ্গ করে নি, সে সত্যই দামিনীর 
“গুরু হয়েছিল, তার আখন্ত্রণে শচীশ অসীমের সাধনা ছেড়ে সানন্দে কলকাতায় 
বৌভাতের অন্রষ্ঠানে যোগ দিয়েছে। কিন্তু শচীশ দামিনীর গুরু সম্বোধনের 
ব্যঞ্িতার্থ বুঝেছিল কি?. ‘অসীম তুমি আমার, তুমি আমার” বলে যে হঠাৎ 
অত্যন্ত নিবিড় মূহুর্তে অন্ধকার পাড়ির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়, সে কামিনী 
কাঞ্চনের উৎের্বে। সুতরাং দামিনীর উক্তি “আমাকে বাঁচাইতে গিয়া তিনি যে 
ছুঃখটা, পাইয়াছেন, সেদিকে বুঝি, তোমার দৃষ্টি নাই"? জন্দরকে মারিতে 
গিয়াছিল, অস্গন্দরটা. বুকে লাখি খাইয়াছে'__নেহাৎ স্বস্তিবাচন, বৈফল্যেই 
সান্তনা লাভের চেষ্টা। 
দামিনী-শ্রীবিলাসের বিবাহও উপন্তায্নের ঘটনাধারার অনিবার্য পরিণাম নয়। 
র্বীন্দ্রনাথ.কোথাও প্রেমের ত্রিভুজ সমস্যার ইঙ্গিত দেন নি! বরং শ্রীবিলাসের 
উক্তিতে ( ‘দামিনী ও আমার মাঝখানে যে আড়ালটা নাই বলিয়া সে আমাকে 
ঈর্ঘা করিতেছে সেই আড়ালট! আছে বলিয়াই আমি তাহাকে ঈর্ষা করি” ) মনে 
হয়, দাম্নীর আকাঙ্ফিত জাবনরসের অন্থুশীলনে শ্রীবিলাস মাধ্যম মাত্র ছিল। 
'যে উত্তুরে হাওয়াকে সিকি পয়সা খাজনা দেয় না, সেকি দক্ষিণে হাওয়ার জন্ত 
এমনই কাঙাল যে শ্রীবিলাসের গৃহিনী হয়ে কলকাতার একটি সাধারণ প্রকৌন্ঠের 
জানালায় 'তার.পাকা আসন একান্ত অপরিহার্য ? রবীন্দ্রনাথ একেবারে চৈত্র 


৮ ৰ - প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 
মাসে দিন ফেলে দামিনীর 'একটি যথারীতি বিবাহ দিয়েছেন, শাস্তরীয়'মতে 
সম্প্ৰদান করেছে শচীশ । তারপরের সংসীরযাত্রা। সাধারণ ।- এক বছর পরে 
মৃত্যুর কারণটা কিন্তু খুব সাধারণ নয়৷ সেই গুহাতে রাত্রিযাপনকালে শচীশের 
পদাঘাতে দামিনীর বুকে যে আঘাত লেগেছিল, সে কথা সে ব্যক্ত করে নিএ সে 
ব্যথা-দামিনীর গোপন এঁখবর্য, তার পরশমণি । সহজ সরল ভাবে নতুন সংসার 
সুরু করেও দামিনী জীবনকে গ্রন্থিযুক্ত করতে পারে নি ।. গ্রন্থি পড়ে অনিবার্ষ- 


ক্রমে স্বাভাবিকভাবে সে গ্রন্থিমোচন না হলে বেদনা বঞ্চনাই কেবল বেড়ে চলে । - 


তাই আবার, সেই গুহাতীর্ঘ সমুদ্রতীর পর্যটন ৷. সময় জ্যোতক্সাপ্লাবিত. রাত্রি, 


খাতৃ-বসন্ত । পৃথিবী থেকে দামিনীর চিরিদায়£ ‘সাধ মিটিলনা, জন্মান্তরে | 


আবার যেন তোমাকে পাই !' ০4 এ 
মৃত্যুপথযাত্রীর শেষকথা নিঃসন্দেহে -আত্তরিক। তবে কি শচীশ সম্বন্ধে তার 
আগ্রহ সাধারণ কৌতুহল, ্রীবিলাসের নারী চরিত্র সমালোচনা (দামিনী, দ্বিতীয় 


পরিচ্ছেদ, স্ুচন!) ছাড়া শচীশের প্রতি. শেষ আকর্ষণের আর কোন গভীর 


তাৎপর্য নেই? . কোন সমালোচক বলেছেন £ “শচীশ ও শ্রীবিলাসকে লইয়া 
তার ক্ষুদ্র জাবনের. পরার্ধ এবং অপরার্ধ- লৌকিক.এবং অলৌকিক --একটি প্রায় 
সম্পূর্ণ বৃত্ত অঙ্কিত করিয়াছে. বিশাল-রবীন্দ্ররচমালোকে এমন নারীচরিত্র আর 
আমাদের চোখে পড়ে নাই। (দামিনী, কানাই, সামন্ত, রবীন্দ্রায়ণ, ১ম ‘খণ্ড } 
মন্তব্যটি ষথার্থ। এখানে সমালোচক খপন্তামিকের পক্ষে কলম ধরেছেন, তাই 
দ্বামিনীর ‘একটি প্রায়-সপপূর্ণ বৃত্ত’ কল্পনায় এঁকে নিয়েছেন । কিন্তু এই ৃততটি 
আপনাআপনি. চরিত্র পরম্পরার অন্তর্নিহিত বেগে রচিত হয়ে ওঠেনি: শচীশের 
অসীম-আকাঙ্ফা, পখ-পরিবর্তন, দামিনীর .জন্ত সামরিক -চিত্তচাঞ্চল্য তার 
প্রকৃতিবিচারে স্গতিহীন নয়। দামিনীর, জীবনজিজ্ঞাসায় কি লৌকিক ও 
অলৌকিক ছুটি বিভাজন নির্দেশ করা চলে ? অন্তত শ্রীবিলাসবাবুর! বিবরণী 
থেকে বর্তমান উপন্যাসে তা স্পষ্ট নয়। দামিনীর মধ্যে ব্যক্তিত্বের যে বিছ্যদ্দীপ্তি 
ক্ষণে ক্ষণে উদ্ভাসিত: হয়ে উঠেছে, তাতে এমন নীরব নিরুপায় সংসারকর্ম ও 


মরণান্তিক উপসংহার ওপন্তাসিকের আইডিয়া প্রতিষ্ঠায় সফল হলেও চরিত্রের, 


আত্যন্তর উদবর্তনের নিয়মে. অপঙ্ৃব ঘটে। ডি ২১২ 


রবীন্দ্রচনালোকে দামিনীর মত চরিত্র সত্যি আর নেই। .বিনোদিনী 


অতি প্রখর, হেমনলিনী-ম্ুচরিতা, কুমুদিনা-লাবণ্য . অতি বিদগ্ধ, পরম 


পো 


॥ দামিনী ও রবীন্দ্রনাথ ৪ ৯ 
অভিজাত; দামিনী চাপাতলার গলি, শ্যামপুকুর স্ত্রীটে জীবন কাটিয়েছে_ 
. মধ্যবিত্ত শিবতোষ নিতান্ত গতানুগতিক মানুষ, পিতার. মৃত্যুর পর তার ভাই- 
বোন তো অনটনে . কাটিয়েছে। এমন সাধারণ মেয়ের. সহজাত খরতেজ, 


'দায়িনীর চোখে 'আগুন যত সহজে জলে,,জল তত সহজে পড়ে না” পি 
কি ্যক্তিদববৈশিষ্্য। “ ও 8১৯৮২ 


' কিন্তু গপন্তাসিক যেন ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেন নি। ৷. তিনটি গল্পাকারে 
‘চতুরঙ্গ সবুজ পত্রে প্রথম প্রকাশের .কালেই অনেকে 'জ্যাঠামশায়! প্রস্তাবকে 
স্বয়ংসম্পূর্ণ বলেছিলেন।. শচীশ চরিত্রে জ্যাঠামশায়ের 'দূরপ্রসারী প্রভাব লক্ষ্য 
করা গেলেও উপন্তাষের প্রথমাংশ” অন্ত- নিরপেক্ষ | “শচীশ’ অংশ খুব সংক্ষিপ্ত 
সেজন্তই চতুরঙ্কে “তৃপ্তিকর সমগ্রতার স্বাদ’ খণ্ডিত । শচীশের মনের আলোয় 
' দামিনীকে ঠিক'দেখা গেল না, শ্রীবিলাসের মধ্যস্থতায় শচীশ-দামিনী সম্পর্ক : 
আলোচিত । -অথচ শচীশের দর্পণেই দামিনী জীবনের মুখ দেখতে পেয়েছে। 
এই খণ্ডতার বেদনা সংকেতপ্রধান . উপন্তাসরীতির , অবশ্ঠস্তাবী ফল মনে করে 
নিয়ে তৃপ্ত হতে পারা যেত। সেখানেও রবীন্দ্রনাথ বয়, অন্তরায়। ,তিনি 
অত্যন্ত আধুনিক উপস্টাসনিরীক্ষাসফলতার প্রভূত সুস্তাবনা দেখিয়েছেন চতুরক্ষে 
অথচ সে সম্ভাবনা বিয়ে যেন” রি নিজেই তত সচেতন নন।. কয়েকটি 

নিদর্শন; 


(ক) . সেদিন. সন্ধ্যাবেলায় দামিনীর ম্‌ন্ না গয়াছিল ৷ . যে-মৰ কথ! 
ইচ্ছ। করিলেও বলিয়া" ওঠা যায় না, বাধিয়া যায়, তাঁও সেদিন বড়ো 
সহজে এবং সুন্দর করিয়া তার মুখ দিয়া বাহির হইল, বলিতে ‘বলিতে সে 
যেন নিজের মনের অনেক অজানা অন্ধকার কুঠরি দেখিতে পাইল 

খে). এতদিন সে নাচিয়া,গাহিয়া, কাদিয়া, গুরুর সেবা করিয়া, দিনরাত 
অস্থির 'ছিল_-সে একরকম ছিল ভালো। : এখন স্থির: হইয়া বসিয়াছে, আর 
চাপিয়া রাখিবার জো নাই ।. আর "ভাবসস্তোগে :তলাইয়া ওয়া নয়, এখন 
উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য ভিতরে ভিতরে এমন লড়াই চলিতেছে 
যে তার hi দেখিলে ভয় হয়? 

) এই রকম রাতে আমাদের মনের, জানালা, দরজার ছিটকিনিগুলা 
রা যায়, ভিতরে ঝড় ঢুকিয়| পড়ে, ভদ্র আসবাবগুলাকে উল্টপালট. করিয়! 


১৩ | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


দেয়, পর্দাগুলো ফরফর করিয়া কে.কোনদিকে যে অভ্ভুতরকম করিয়া উড়িতে 
থাকে তার ঠিকানা পাওয়া যায় না। 

তিনটি উদাহরণে যথাক্রমে ভামিনী, শচীশ ও ীবিদাসের অন্তরঙ্গ মুহুর্ত 
উল্লিখিত হয়েছে । “নিজের সঙ্গে মুখামুখি করিয়া দীড়াইবার একটা সুযোগ’ 
তিনটি চরিত্রই লাভ করেছিল । এ স্থুয়োগ-_শ্রীবিলাস যথার্থ বলেছে--দৈবাৎ 
জোটে সংকেতধর্মী উপন্তাসনিরীক্ষায়, বর্ণনার সৌন্দর্ধ্যগুণে রবীন্দ্রনাথ 
আধুনিক উপন্তাসের পথিকৃৎ আবার দামিনী বা নীরজার কয়েকটি অন্তরক্ক 
মুহূর্তকে এড়িয়ে যাওয়ায় অন্ত্পর্বের অনেক চরিত্রের অন্তর্জগৎ্ উদ্ঘাটিত হ'ল 
মা। রবীন্দ্রনাথ বাংল! উপন্তাসকে ঘটনাসংঘাত -থেকে যে অন্তমূ্খী করতে 
চেয়েছিলেন, সেপপ্রয়াস প্রশংসনীয় । কিন্তু বহির্জগৎ গৌণ হলে অন্তর্জগতকে 
যথেষ্ট প্রাধান্য দিতে হয় । নতুবা নরনারীর চবিত্রগুলি স্পষ্ট সজীব প্রত্যক্ষ-গোচর 
হয়ে ওঠে না। এবং যা 'অন্ুতবগোচররূপে প্রতীয়মান” তাই সাহিত্যের সত্য । 


কয়েকটি উক্তির অপূর্ব কাব্যসোন্দর্য, কিছু কিছু রূপকগ্োতনাময় অংশের . 


" তাবমূল্য চতুরঙ্গ উপন্ঠাসের গৌরব | “কথাটা বিশেষ কিছুই নয় । কিন্তু, সেদিন 
, তার সকল কথাই একটা চোখের জলের গভীরতার ভিতর দিয়া বহিয়া 
আসিতেছিল। (পৃঃ ৬৭) ‘যেন একটা মড়ার মাথার প্রকাণ্ড ওষ্ঠহীন হাসি, 
“যেন দয়াহীন তপ্ত আকাশের কাছে বিপুল একটা শু জিহ্বা মস্ত একটা তৃষ্ণার 
দরখাস্ত মেলিয়৷ ধরিয়াছে’ পৃঃ ৯২) অথবা, “চারিদিকে শৃন্ত বালি রাত্রিবেলাকার 
বাঘের চোখের মতো ঝকমক করিতে লাগিল 1 (পৃঃ ৯৩)। 
তিনটি উক্তিই কবির কলমে লেখা! ; এখানে শ্রীবিলাস রবীন্দ্রনাথে একাত্ম । 
গুহার রূপকপ্রসঙ্গ পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ গুহা-দৃশ্যে সত্যিই 
“নির্মম সাহিত্য" রচনায় পারঙ্গমতা৷ দেখিয়েছেন । অথচ কত ইক্ষিতময়, কত 
সংযত ; সুতরাং সুন্দর ! জীবনস্থৃতির গন্ধের প্রো পরিণতি, গন্য ও পদ্যের 
সমন্বয়, সাধু ও চলিতের আত্মীয়তা চতুরঙ্গে অনায়াসগোচর । যোগাযোগের 
শান-দেওয়। গণ্য ঝাকৃঝকে, কিন্তু শিল্পীর যত্রকৃত শান-দেওয়ার প্রয়াসটা স্বতঃ ই 
আপনাকে প্রচার করে। চতুরঙ্গে দীপ্তি অল্প নয়, অথচ. শ্যামল সিঞ্ধের সঙ্গে 
কমলহীরের দ্যুতি সহজভাবে মিলে গেছে। উপন্যাসের সচল সহজ স্ুন্ম 
অনুভূতিময় ইঞ্জিতপ্রধান ভাষার উৎকর্ষসাধনে ধীর! প্রয়াসী, 2 তাদের 
প্রেরণাস্থল। টে 


॥ দামিনী ও রবীন্দ্রনাথ ১১ 


তবু মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ এ গ্রন্থে উপস্থাপিত "ছুটি নারীর বাস্তব জীবন 
সমস্যায় যথোচিত-দৃষ্টি দিলে উপন্যাসে আরে! প্রাণবেগ সঞ্চারিত হত। যোগা- 
যোগকে মহৎ উপন্তাসের সস্তাবনাশ্রিত- দ্বিতীয় স্থষ্টি (বর্তমান লেখকের প্রবন্ধ 
‘রবীন্দ্রনাথের উপন্তাসণ ‘রবীন্দ্রনাথ’ শতবাধিকী প্রবন্ধনংকলন) বললে চতুরঙ্গকে 
অনায়াসে তৃতীয় স্থান দেওয়া যায়। উপন্যাসের প্রথমাংশের ননীবালা এবং 
শেষাংশের নবীনের স্ত্রী কঠোর সামাজিক সত্য, আমাদের সমাজে নারীর 
অসহায়তা ব্যক্ত করেছে। : অজানার অন্ধকার থেকে তারা হঠাৎ জীবনসমস্যার 
একটি জিজ্ঞাসাকে মাত্র জাগ্রত, ক'রে দিয়েই অন্তর্ধান করেছে। যেন অ্টার 
অনেক বিবেচনার পরে 'তারা শিল্পের প্রাঙ্গণে প্রবেশের অনুমতি পেয়েছে । 
রবীন্দ্রমানস সংস্কারমুক্ত ছিল বলে ননীবালার বা নবীনের স্ত্রীর মৃত্যু উপন্যাসে 
ক্ষণিক ঘটনা হয়েও স্মরণে স্থায়ী হতে পারে। উপন্তাসকথার ছুই কোটিতে ছুটি 
বাস্তব কাহিনী--মধ্যে ভাবাশ্রয়ী অন্তর সংঘাত। 'চতুরঞ্জের এই গল্পবিস্তাস 
কবির বাক্‌সংযমের অপূর্ব নিদর্শন | 

রবীন্দ্রনাথের আন্তর পরিচয় আরো! ছুটি উপলক্ষ্যে চতুরঙ্গ উপন্যাসে 
প্রকাশিত। শচীশের অসীম-আকুতি, হৃদয়-অরণ্য থেকে নিক্রমণের আকাজ্জা, 
প্রমত্ত ভক্তিরসে অতৃপ্তি রবীন্দ্রনাথেরই অধ্যাত্মবোধের প্রতিচ্ছায়াশ্রিত! আবার 
'আমার*মিলন লাগি তুমি আস্ছেো কবে থেকে’ প্রভৃতি গানের মর্মীর্থও শুনি 
শচীশের মুখে £ ‘যে মুখে তিনি" আমার দিকে আসিতেছেন আমি যদি সেই 
মুখেই চলিতে থাকি তবে তার কাছ থেকে কেবল সরিতে থাকিব, আমি ঠিক 
 উলটায়ুখে চলিলে তবেই তো মিলন হইবে 1 আর একটি অনুচ্ছেদ প্রদর্শনীয় £ 

শিক্করাচার্ষের মোহমুদগর কাহাকেই রেহাই করে না। মায়াময়মিদমখিলং 
ইত্যাদি ইত্যাদি ] কিন্তু শব্ধরাচার্য ছিলেন মন্যাসী। : কা তব কান্ত! কন্তে 
পুত্রঃ এসব কথা তিনি বলিয়াছিলেন, কিন্তু এর মানে বুঝেন নাই। আমি 
সন্যাসী নই, তাই আমি বেশ করিয়া জানি, দামিনী পদ্মের পাতায় শিশিরের 
ফৌটা নয়। নৈবেগ্তর কিছু কবিতা, “মুক্তির উপায়’ গল্প মনে পড়ে। 
_. ব্রধীন্্রনাথের আর একটি প্রত্যয় ছিল, “বাইরের শাস্ত্র থেকে আমরা যে ধর্ম 
পাই মে কখনো৷ আমার ধর্ম হয়ে ওঠে না।” 'ধর্মবোধ ভূমাবোধ স্বকীয় 
উপলব্ধিজাত। জ্যাঠাম়হাশয়ের শিষ্য শচীশ তাই ঠিক জ্যাঠামশায়” নয়, তার 
লীলানন্দ স্বামীকে চাই এবং তাকে ছাড়িয়ে যাওয়াও প্রয়োজন ৷ তবে প্রশ্ন 


রে + 


১২ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


থেকে যায়, দামিনী-শচীশ-শ্রীবিলাস. কাহিনীতে শচীশের এই সীমা-অসীমের- 
সম্বন্ধ নির্ণয়, অসীমের প্রতি ব্যাকুলতা পস্তাসিক প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে কি? . 
বুদ্ধির'পর ভয়. দিয়ে শচীশ দেখেছে, জীবনের-সব ভার বুদ্ধিতে সয় নাঃ 


আবার রসের'পর ভর দিয়ে জেনেছে, সেখানে তলা জিনিষটাই নেই,। এই - 


বুদ্ধি ও রসপ্রসঙ্গেই বহু বিতর্ক হতে পারে । শংক্রাচার্য হার্বাট স্পেঙ্সার কারো 
তত্বই গৌণ নয়। কিন্তু এই তর্কের ভিত্তি উপন্তাসের মূলগ্রহির সরতে ঘনিষ্ঠভাবে 
যুক্ত নয়। গোরা তর্কবহুল উপন্যাস ; সেখানে তর্ক তর্কনিপুণ গোরার মানস- 
পরিবর্তনেই উপস্তাসের শিল্পসিদ্ধি। .সেই সিদ্ধিতে তর্কের রূপান্তর । চতুরক্ষে 


সেই সিদ্ধির কিঞ্চিৎ অন্তরায় ঘটেছে। লীলানন্দ স্বামীর ব্যক্তিত্বহীন নীরক্ত 


পরিচিতি আমাদের সন্দিঞ্ধ করে, জ্যাঠামশায়ের মত উদার উজ্জল ব্যক্তিত্বের 
ছায়া থেকে লীলানন্দ কি করে শচীশকে সরিয়ে নিলেন ? 


বলাকার নির্মোহ গতিরাদ সমকালীন চতুরঙ্গেও পরোক্ষত বর্তমান | দামিনীর -.. 


মৃত্যুর পরেও পৃথিবীর রঙ. রস তেমনি শ্রীবিলাসকে মুগ্ধ করে। নীলকুঠির 


বাসায় চতুর্দিকে মৃত্যুর চিহ্ন -ছড়ানো__বাগানের থাম আছে, বাগান নেই, -. 


দীঘির পাড় ভাঙা । 'গো-ভাগাড়ে গোরুর  হাড়-কখানার মতো? গ্রাচীন 
নীলকুঠির অবস্থা, অথচ এক কোণে কুঠির কোনূ-এক মুমলমান গোমস্তার গোর ; 
তার ফাটলে ঘন ঝোপ করিয়া ভাটি ফুলের এবং আকন্দের গাছ উঠিয়াছে, 
একেবারে ফুলে ভর! বাসরঘরে শ্যালীর মতো মৃত্যুর কাণ মণিয়! দিয়া দক্ষিণ 


বাতাসে তারা হাসিয়া লুটোপুটি করিতেছে” দামিনী-বিযুক্ত. শ্রীবিলাসের মনে ' 


এহেন দার্শনিক সত্যদৃষ্টি সময়োচিতও বটে। কিন্তু শ্রীবিলাসের প্রতি দামিনীর 
প্রগাঢ় অন্থুরাগের বা দোলাচলবৃত্তির কোন পূর্বধার্ণা নেই বলে শ্রীবিলাসের 
দুঃখে আমর! অভিভূত হতে পারি না। উল্লেখযোগ্য কোন “পান্রপান্রীর দুঃখ 
বেদনা ইতঃপূর্বে রবীন্দ্রউপন্তাসে এমন অবহেলিত হয় নি। "চতুরঙ্গ" মাত্র 
চারজন নরনারীর জীবন নিয়ে আবতিত বলেই এই অপূর্ণতা আরো প্রকট 


এবং তৃপ্তিকর নুয়। ১ দামিনীর মত যে-মেয়ে দপ করে জ্বলে উঠতে জানে, - 


তাকে নির্বাণোন্থুখ দীপশিখায় পরিণত করে যেন আশ্রয়হীনা জনৈকা বিধবাকে 
. শ্রীবিলাসের নিরাপদ গৃহে লেখক আশ্রয় দিলেন | . ৃ 
উল্লিখিত অপূর্ণতা সত্তেও আঙ্গিকের অভিনব নিবীক্ষায় “চতুর্ক্'. রবীন্দ্র- 
উপন্তাসমালার মধ্যে বৈদুর্মণি-; আধুনিক বাংলা উপন্তামে সংকেতধর্মী প্রবণতা 
ও একটি কি'ছুটি মানুষের হৃদয়-অভিঘাত মুখ্য 'হলে চতুরঙ্গ-রীতির অনুশীলন 
ফলপ্রস্থ হতে পারে । এখানেই চতুরক্ষের গৌরব। ॥ - 
'প্রচ্ছদপটে"র সৌজন্যে । | 


+ 


wt 


সি. _.... জীবন,সাহিত্য- অনুক্ধাতি 
| দেবব্রত চক্রবর্তী 


হোমর এবং হেসিওড ঈশ্বরকে মঙ্গলময়রূপে এবং সকল মাঙ্গল্যের উৎসরূপে 
উপস্থাপনের পরিবর্তে ঈশ্বরের উপর মানবিক হ্ৃদয়বৃত্তি আরোপ ক'রে বিবদমান 
প্রতারক ও প্রতিহিংসাপরায়ণ 'দেবচরিত্র অঙ্কন করেছেন। তারা বীরচেতাকে 
গ'ড়ে তুলেছেন আবেগপ্রবণ ও ভীরু- হিসেবে, ছুষ্টকে সমৃদ্ধিশালী হিসেবে এবং 
শিষ্টের পরিণাম নির্দেশ করেছেন পরম ছুঃখময়তার দিকে পূর্বতন ভাষ্যকারের! 
এই ভক্তিহীনতাকে সমর্থন করবার, একটি সুন্দর পথ আবিষ্কার করেছিলেন 
এদের রূপকাত্মক ব'লে প্রচার ক'রে এবং .একটি গ্রহণযোগ্য বিষয়কে সম্বত 
করেছিলেন অধিকতর মনঃকল্পিত স্তরে । যুক্তির এই পর্যায়ে অন্থুকৃতির মত- 
_বাদের আবির্ভাব এবং অনন্তর গতিপথে সামান্য পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে প্লেটোর 
কাব্যতত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে এর পরিণতি প্লেটো লক্ষ্য করেছেন, কোনো কোনে। 
সংঘটিত ক্রিয়াকে সাধারণভাবে বিবৃত করে, আর কিছু সংখ্যক কবিতা সংঘটিত 
ক্রিয়াকে অনুকরণ করে ষথার্থভাবে। এই দ্বিতীয় ধরণের কবিতা সাহিত্য 
পদবাচ্য নয়, কারণ অন্ুকৃতিতে লেখকের শিল্পকুশল মনের পরিচয় অপরিস্ফুট। 
যে কোনে! কারণেই হোক বর্তমানে অন্থকৃতির ধারণা সবিশেষ গৌরবহানি- 
কর, তবু তা অবিয়োজ্যরূপে, কবিতায় প্রযুক্ত। সকল কাব্যিক অন্কৃতিই 
শ্রোতৃমণ্ডলীর উপলব্ধির পক্ষে ক্ষতিকারক নয়, তাদের যথার্থ . প্রকৃতির জ্ঞানই 


-$ তাদের একমাত্র প্রতিষেধক । এই যুক্তিকে অধিকতর প্রাঞ্জল ক'রে তোল 


যায় কবি ও অধ্যাসবাদী চিত্রকরের স্পষ্ট উপমিতির দ্বারা । চিত্রকর হচ্ছেন 
আকৃতির অষ্টা। তিনি যা স্থষ্টি করেন তা অপ্রকৃত, তবে তার মাঝে প্রকৃতের 


বোধ অভিনিবিষ্ট রয়েছে । আমর] মনে করি তিনি রেখা ও বর্ণে ফুটিয়ে 


তুলেছেন একটি বিশেষ ফুলকে, কিন্তু বাস্তবে তিনি আমাদের দৃষ্টির অস্কারে 
চিত্রিত করেছেন ফুলের ভাবটিকে। তিনি রচনা করতে পারেন প্রকৃত অস্তিত্ব 
নয়, অস্তিত্বের অন্ুুরূপতা। কেউ যদি বলেন, ফুলের স্রষ্টার অথবা অন্ত যে 
কোনো শিল্পীর রচনার প্রকৃত অস্তিত্ব আছে “তবে তার সিদ্ধান্তকে সত্য বলে 


১৪ ১ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


সহজভাবে স্বীকার করতে পারা যায় না। কারণ এখানে ফুলের তিনটি 
প্রকার ; তিনটি পৃথক শক্তি শিল্পীর ভূমিকায় অবতীর্ণ যারা ফুলের তত্ত্বাবধান 
করেছে £ প্রথমে পৃথিবীর মাটিও আকাশের আলো-বাতাস, তারপর *গাছের 
স্বাভাবিক প্রবণতা, সবশেষে চিত্রকরের কুশলী প্রতিভা । মাটি-আলো-বাতাস 


গ'ড়ে তুলেছে ফুলটিকে, গাছের আত্মিক এষণাও ফুলের নির্মাতা ; কিন্তু 


চিত্রকরকে কখনোই স্রষ্টা ও রচয়িতা বলা যায় না। ূ 
যদি তিনি রচয়িতা না হন তবে ফুলের সঙ্গে তার সম্পর্ক অন্ুকারীরূপে । 


সুতরাং তিনি যা আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন তা স্থষ্টি নয়, রচনা নয়, 


নিশ্চিতভাবে অন্ুকৃতি। কবিও অন্থকারী, তিনিও বাস্তবকে সত্যকে স্ষ্টি 
করেন না, অন্থকরণ করেন । যথার্থ ফুলের অধ্যাসের দ্বারা আমরা অস্তভূ্ত 
হই প্লেটোর তুরীয় বাস্তবতার অধ্যাত্ববি্ঠায় যা কবিতালোচনাকালে ছুটি প্রসঙ্গে 
উজ্জল হয়েছে। প্রথমটি. হচ্ছে ছায়াছবির প্রেক্ষাপটের রূপক, যেখানে 
দর্শকেরা বসেছে মুক্ত ও বিস্তীর্ণ আলোক-উৎ্সকে আড়াল ক'রে সামনের 


ত 


. দেয়ালে চলমান পুতুলের ছায়াকে প্রত্যক্ষ করবার জন্তে; বাস্তবতা সম্বন্ধে ' 


এটুকুই আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা । অপর প্রসঙ্গে রয়েছে শিল্পকলাগত:. 
জ্ঞানের চারটি ক্ষেত্র £ (১) কোনো বস্ত ও তার ছায়ার বহিরাকারের সংবেদজ' 


প্রতিরূপায়ণ, (২) জগতের কঠিন ও পরির্তনুশীল পদার্থ সম্বন্ধে গভীর উপলব্ধি, 
- (৩) রেখারূপ ও ঘনরূপের তর্কাধীন প্রত্যয়, এবং (৪) নিত্য বস্তুর স্বাজ্ৰিক 
ও সত্য জ্ঞান, বহিরঙ্গ মুর্তি বা ভাবপরিমেল। 


প্রাচীন সাহিত্যতত্বে অনুকৃতি শব্দটি দ্বারা প্রধানত সাহিত্যগত আদর্শকে 


অন্থুকরণ করবার আলঙ্কারিক সম্মিতি স্থচিত হোত। সেকালীন সমালোচনায় 


ছুটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে-_-সত্য থেকে দ্বিতীয় অপস্থতিতে অনুকারক ব'লে , 


প্লেটো কবিদের আক্রমণ করলেন, আর বিশ্বপ্রকৃতির অন্ুকৃতি বা পুনরুপস্থাপন 
বলে জ্যারিস্টটল সমর্থন করলেন কবিতাকে । . তবে প্রেটোর আক্রমণ প্রাচীন 
সাহিত্যরীতির ওপর সামান্তই ক্রিয়াশীল হয়েছিল, এবং অ্যারিস্টটলের সমর্থন 
অচিরকালের মধ্যেই হারিয়ে গিয়েছিল, ষোড়শ শতকে পুনরুজ্জীবনের পূর্বে 
তা ব্যাপক. প্রভাব বিস্তার করতে. সক্ষম হয় নি।' আদর্শীহ্করণের আলঙ্কারিক 
সম্মিতি প্রথম গভীরভাবে প্রকাশ গেল আইসোক্রেটিসের ভাবশিম্বদের মাঝে; 
তারপর অলঙ্কারশান্তের গ্রীক পণ্ডিত সমাজের দ্বারা পরিপুষ্ট হ'য়ে রোম্যান্টিক 


॥ জীবন, সাহিত্য--অনুকৃতি ১৫ 


যুগে এসে গন্য অথবা কবিতা রচনার স্থায়ী ও একান্ত প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যরূপে 
স্বীকৃত হ'ল। সমগ্র রোম্যান্টিক সাহিত্যতত্বে সাহিত্যগত আদর্শের অনুকরণ 
করবার প্রবণতায় 1বিভিন্ন পদ্ধতি ও তাদের পরিণতির একটি সুন্দর সমসত্ব ভাব 
প্রচলিত ছিল । . এই সম্মিতিকে কুস্তিলবৃত্তির অনুশীলন বললে মারাত্মক ভুল 
করা হবে। সিসেরো৷ ডেমুনস্থেনিসের অন্ুকৃতিকে অনুমোদন করেছেন, কারণ 


' তিনি চেয়েছেন কোনো বাগ্মী যেন রীতি সম্বন্ধে অবহিত থাকেন এবং সম্ভব 


হ'লে কোনো! বিষয় বা' ঘটনায়, ব্যবহারের জন্যে এই শ্রেষ্ঠ ও সর্ব বিষয়ের, 
উপযোগী আদর্শের সাহিত্যগত নৈপুণ্যকে আয়ত্ত করতে পারেন। কুইন্টি- 
লিয়ান সিসেরোকে অনুসরণ, আলঙ্কীরিক অঙ্গুক্ৃতি মহৎ আদর্শকে অনুকরণ 
করবার হীন প্রক্রিয়া নয়, বরং তা মহৎ আদর্শের গুণাবলীর সম-উৎকর্ষসম্পন্ 
হবার প্রণালী। ' হোরেস চেয়েছেন করিয়া যেন গ্রীকদের দ্বার! প্রদর্শিত 
কাব্যরীতির মানপ্রতিষ্ঠাকারী .এতিহে আপনাদের লিপ্ত করেন । ভার মতে, 
এরকম অন্থকৃতিগত সম্মিতি কুত্ভিলব্বত্তি' থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, এবং কবিতায় 
প্রায়োগিক দ্বাস্তবতার সঙ্গে সর্বতোভাবে স্্সমঞ্রস। লঙ্গিনাস মহৎ আদর্শের 
অন্ুকৃতিকে গ্রহণ করেছেন গভীর অধ্যয়ন ও উৎকর্ষলাভের সাধনার মধ্যে 
দিয়ে পরম অনুধ্যান, অনুভূতি ও দ্যোতনার উন্মমনের সরণিরূপে। 
শিল্পে প্রযুক্ত অন্ুরূতি বলতে প্লেটো বুঝিয়েছেন বাস্তবতা ও তার বিকৃতি 
থেকে অপগমন, আর ত্যারিষ্টটলের মত বাস্তবতার তুলনায় স্পষ্টভাবে 
অধিকতর উন্নত কোনো কিছু । আরো বেশি বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গে ব্যবহারিক 


' শিল্প ও প্রকৃতির আম্ুকরণিক সংযোগকে আ্যারিস্টটল কল্পনা করেছেন স্থষ্টির 


উদ্দেশ্য-_কারণগত পদ্ধতিতে সহায়করূপে। শিল্প প্রকৃতিকে অনুকরণ করে, 
এবং প্রকৃতিকে তার চরম লক্ষ্যের অনুসন্ধানে গতি দান করে । আবার প্রতিটি 
শিল্পই গড়ে তোলে প্রকৃতির অমম্পন্ন বস্তুকে, অথকা অপ্রাপ্ত অংশ. অনুকরণ 


,ক'রে প্রকৃতির অসফল ক্রিয়াকে সম্পূর্ণ করে শিল্প ৷ সংক্ষেপে বলা যায়, লক্ষ্য 


ও ক্রিয়ার দিক থেকে শিল্প ও প্রকৃতি সমান্তরাল । অবশ্য .এর দ্বারা এই অর্থ 
কখনোই নিদিষ্টভাবে চিত করে না যে, সঙ্গীত-নৃত্য-চিত্রণ-কবিতা! প্রভৃতি 


' সকল শিল্পই অঙ্গুকরণাত্মক । পরিশেষে বিভিন্ন অর্থের একটি সংশ্লেষণে উপনীত 


হওয়| যেতে পারে, কিন্তু প্রাথমিকভাবে অনুকৃতি শব্দটি গৃহীত হয়েছে কোনো 
ধরনের সহায়তার দ্যোতকর্ূপে. বা প্রকৃতির সমাস্তরালরূপে নয়, বরং প্রকৃতির 


> j 


১৬ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


প্রতিরূপ বা অন্ুরূপতা-রচনার সদৃশরূপে। তুল্য মানবিশিষ্ট ‘সমস্থষ্টি' শব্দটি 
প্রকাশ কর অতিরাগের অনুকৃতি হিসেবে ছন্দস্পন্দ ও সুরুসঙ্গতির কথা । . মাঁনব- 
চিত্রাঙ্কন এবং অন্ত প্রকার চিত্রনের অধ্যাস থেকে অনেকে মনে. করতে প্রারেন 
অন্থুকৃতি সম্বন্ধে আ্যারিস্টটলের ধারণা হিল আক্ষরিক ও বহিরম্ব, অনেকটা 
প্লেটোর ‘শৈল্পিক প্রতিমার অনুসারী । অপরদিকে পোয়েটিক্সে সঙ্গীত-নৃত্যও 
বিবেচিত হয়েছে অস্কৃতির মুতিরূপে এবং কাব্যিক অন্থকৃতির স্বকীয় বস্তরূপে 


নির্দেশ কর! হয়েছে সক্রিয় মানব, তার চরিত্র বৈশিষ্ট্য, অতিরাগ এবং কার্যাবলী . 


বা অভিজ্ঞতার প্রতি। সংক্ষেপে ্যারিস্টটল বুঝিয়েছেন, কাব্যিক অন্্ৃতি 
হচ্ছে আন্তর মানবিক ক্রিয়ার অন্থকরণ। আজকের দিনে “সমস্থপ্টি' শব্দটিকে 
বলতে পারা যায় ক্রোধ ও প্রশান্তি, বিক্রম ও ধৈর্য এদের বিপরীত সকল 
গুণাবলীর একটি পূর্ণ অনুকৃতি, একটি দৈহিক প্রতিরূপ অথবা৷ একটি যথার্থ 
প্রতীক। এখানে স্মরণ রাখা উচিত অন্ত কোনো সংবেদনের বিষয়ই, এমন কি 
দৃষ্টির বিষয়ও, এই প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্যমূলক ও নৈতিক গুণের সন্নিহিত নয়। 
আকৃতি ও বর্ণ চারিত্রিক অভ্যাসের লক্ষণের অনুকৃতি নয়, বরং “সন্কেত-_এর 
কাছে সকল ইন্দ্ৰিয় উপস্থিত করে অনুভূতির বিভিন্ন অবস্থাকে ৷ - 
পোয়েটিক্সে আরও বলা হয়েছে, শুধু মানবের বাস্তব জীবনই নয়, বাস্তব 

অপেক্ষা অধিকতর উন্নত বা অবনত জীবনও কাব্যিক অন্থকৃতির বিষয় ; তেমনি 
কোনো, বস্তুর অতীত রূপ বা বর্তমান রূপের পাশাপাশি তার.সম্তাবনীয়, ভবিষ্ব 
বা৷ অবশ্যন্তাবী রূপের উপস্থাপনও কাব্যিক অনুকৃতির অন্তভূতি। যদি অভিযোগ 
করা হয়, কবির বর্ণন! বাস্তবান্থগ নয়, তবে কবি তার উত্তরে বলতে পারেন, যা - 
সম্ভাবিত তাও বর্ণনার বিবয়; যেমন সফোক্লিস এ'কেছেন মানবের সম্ভাবিত 


জীবনকে, আর যুরোপিডিস এঁকেছেন অগ্ঠতন জীবনের চিত্র তবে জিউক্সিসের , 


অঙ্কিত চিন্রান্থুষায়ী মানবের ভবিষ্যৎ রূপ অসম্ভব । এ কথা সত্য ; কিন্তু 
অসম্তাব্যতা উচ্চতর পর্যায়ের জিনিস, কারণ আদর্শ সকল সময়েই বাস্তবতাকে, 
অতিক্রম করে। এই উচ্চতর বাস্তবতা” আ্যারিস্টটলের আকৃতি উন্নতি গতি- 


রেখা বা আদর্শের "সাধারণ পরমার্থতত্বের অংশ । তার মতে, প্রকৃতি সকল * 


উপাদানকে নিখুঁতভাবে স্থষ্টি করে, তার স্জনীশক্তি শৈল্পিক প্রয়োজনীয়তা. 
অথবা আদর্শের ধারণার মধ্যে দিয়ে আমর! কি দেখাতে পারব প্রতিরূপ 
হিসেবে কবিতা কীভাবে প্রকৃতির সহায়ক . প্রণালীর বোধে অনুকৃতিরূপে 


ৰ 


॥ জীবন, সাহিত্য-_অনুকৃতি | ১৭ 


বিবেচনার যোগ্য? আমারা কি বলর আদর্শের প্রতিরূপের দ্বারা কবিতা 
মানবের নৈতিক প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির সহায়তা করে অথরা তাদের সমান্তরাল ? 
যদি আমরা তা বলি তবে কবিতার সংজ্ঞায় নীতিগর্ভতার সর্তকে অবশ্যই মেনে 
নিতে হবে। আর যদি-ভিন্ন মত পোষণ করি তবে সর্বজনগ্রাহ্থ সংজ্ঞা নির্দেশের 
জটিলতায় তার সমাপ্তি নিশ্চিত । বস্তর সম্তাবিত রূপের প্রত্যয়. অবশ্যই গৃহীত 
হবে নৈতিক বোধে নয়, সহজভাবে নান্দনিক বোধে, এবং এর দ্বার! এই সিদ্ধান্তে 
" উপনীত হওয়া যায় যে, চতুম্পদ জীবকে অশৈল্পিকভাবে চিত্রিত করাই . একমাত্র 
শৈল্পিক ক্রটি। 

, বিশ্বজগতের সঙ্গে কবিতার স'যোগ দ্বিবিধি, প্রথমত অনুকৃত বা তিনি 
বিষয়ের মাধ্যমে, দ্বিতীয়ত সমগ্র অনুকৃতির উপলব্ধির. মাধ্যয়ে । আযারিষ্টটুলের 
তত্ব যেহেতু অন্ুকৃতিবাদের অরধ্যান ও বিশ্লেষণ, সে. কারণে তা অনুপ্রসঙ্গের তত্ব ; 
এটি অনুপ্রসঙ্গের ক্ষেত্রে -সর্বজনীনতা ও .আদর্শের তত্ব এবং এই আদর্শ ই 
নৈতিকতার অভিমুখী, তবু ত৷ কখনেই সম্পূর্ণরূপে নৈতিকতা নয়। এই তত্বে 
ঠিক এ কথা কখনোই বলা হয় নি যে, অন্রকৃতির . কাব্যমূল্য বিবেচিত হয় 
ব্যবহারিক আদর্শের দিক থেকে । কবিতা বিষুগ্ধকারী কিংবা জ্ঞানপ্রদ কিন তা 
এমন একটি বিচার্য বিষয় যাকে ত্যারিষ্টটল এড়িয়ে গিয়েছেন .কোনো ৷ নিশ্চিত 
"সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পরিবর্তে ; তবে তির্ধক ভঙ্গিতে তিনি বলেছেন, কবিতা 
আমাদের আনন্দ দেয় একই সঙ্গে প্রতিরূপ হিসেবে এবং অত্যন্ত প্রগাঢ় ও 
জ্ঞানগভীর হিসেবে। আদর্শের ক্ষেত্রে শৈলী ও সুক্রমিকতার মতবাদের একটি 
যুক্তিসিদ্ধ অহ্থবন্ধ আযারিষ্টটলের প্রকৃতির অনুকরণ থেকে সম্পূর্ণ এতিহ্থগত ও 
ক্লাসিক্যাল অন্ুকৃতিতে আরোপিত হয়েছে। ক্লাসিক্যাল. প্রাচীনতায় এবং 
পরবর্তা কালের নব্য-ক্লীসিসিজমে গ্োোতিত ভাবের সঙ্গে আদর্শের অনুকৃতি 
কুসমঞ্জস। হোরেস যাকে ক্লাসিক আদর্শের শিল্পকলাগত অন্ুকৃতিরূপে উপলদ্ধি 
করেছেন, লঙ্গিনাসের কাছে তা এনে দিয়েছে সন্দীপন ও অনুপ্রাণনার বোধ । 

কবির এঁশিক অনুপ্রেরণা একটি প্রচলিত প্রত্যয়, সম্ভবত পৌরাণিক গল্প বা 
কাব্যিক অলঙ্কার । কিন্তু অপর একটি রহস্যময় জিনিসের সঙ্গে .এশিক অনু- 
প্রেরণার নিবিড় সাদৃশ্য আছে, তাকে বলা হর প্রতিভা বা প্রকৃতির দান। হোমর 
এবং হেসিওড কবিতা-রচনার মূলে বিগ্ভাদেবীর অনুগ্রহের অস্পষ্ট উল্লেখ করেছেন, 
-সক্রেটিসের আলোচনায় কবিতার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এশিক বিধানের দ্বারা চৌম্বক 

রর | 


১৮ রা প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


শক্তি-বিকিরণের মতে কবির প্রতিভা-ম্ফুরণ:ও সঞ্চারণের কথা রয়েছে । ভিন্ন 
ধরণের প্রতীতির সঙ্গে সাক্ষাৎ হ’ল পিগারের বিচার্য বিষয়ে-_যেখানে ' তিনি 
বলেছেন, কবিতা হচ্ছে প্রকৃতি, কিংবা ত্যারিষ্টটলের সিদ্ধান্তে--যেখানে তিনি 
মন্তব্য করেছেন, কোনো জিনিস পরিজ্ঞাত হয় স্বাভাবিক অন্তর ও শিল্প- 
কলাগত শিক্ষার দ্বারা, এবং কোনে রচনা শ্রেষ্ঠ হয় চারটি- মৌলিক উপাদানের 


সমন্বয়ে ঃ সহজাত ধীশক্তি, সাধনা, শিল্পকলা বীর জ্ঞান এবং আদর্শের , £ 


অন্থুকৃতি। - 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, প্রকৃতি যদি a দর্পণ বা প্রতিরূপ হিসেবে বিবেচিত হয় 
তবে শিল্পের 'কী আসে যায়? এর উত্তরে নিঃসংশয়িততাবে বল! চলে, শিল্প 
লাভবান হয়। কারণ প্রকৃতিকে শ্রেষ্ঠ দর্পণ বা প্রতিরূপ হিসেবে গ্রহণের ধারণা , 
জাগতিক সৌন্দর্যে এমন একটি সমর্থন যা শিল্পস্থষ্টিকে উদারভাবে মর্যাদার আমনে 
প্রতিষ্ঠিত করে। প্লটিনাস বলেছেন, এই সিদ্ধান্তকে স্বীকার ক'রে নিলে প্লেটোর 
বাস্তবতা থেকে দ্বিধা অপগমনের মতবাদে শিল্পীরা যে অস্বাচ্ছন্্য বোধ করেন 
তার পরিবর্তে তার উপভোগ করবেন বোধির এশিক বিস্তার এবং দূরবর্তী 

' জিনিসের সৌন্দর্যময় বাস্তবতার উপলব্ধি ও পরমাধিক প্রজ্ঞায় পূর্ণ সহভাগিতা। , 
এটি মৌল সাদৃশ্ঠের সহজ. বিনিময়, এবং তা প্রটিনীয় প্রসঙ্গের লখু বাতাবরণে '. 


প্রায় অতিকল্পনারপে প্রতিভাত। কিন্তু এটি সাহিত্যতব্বের দুই কোটির মাঝে '. 


প্রভেদের সুচনা করেছে। প্রাকৃতিক বস্তুর অন্ুকৃতি দ্বারা স্থষ্টি করবার ভিত্তিতে :::' 
কোনো শিল্পই উপেক্ষিত নয় ; কারণ এই সব প্রাকৃতিক বস্তু নিজেরাই অনুকৃতি । 
তা হ’লে আম্রা নিশ্চয়ই স্বীকার করব যে, শিল্প উপস্থাপিত করে ন! বস্তুর, 
পুনঃসর্জনকে, বরং তা প্রত্যাগত হয় সেই পরম মূলাদর্শে যেখান থেকে প্রকৃতি 
উদ্ভূত হয়েছে এবং তার সকল ক্রিয়াই স্বকীয় । শিল্প রচনা করে সৌন্দর্য এবং 
তার দ্বার! পরিপুরণ করে প্রকৃতির সৌন্দর্ধাভাব। 

প্রকৃতি বলতে দিদেরো৷ বুঝিয়েছেন প্রকৃতির বিশ্বব্যাপী আবর্শছানীয় 
তুসঙ্গতি। তার মতে, সুন্দরতম চিত্রের ুঙ্গতি হচ্ছে প্রকৃতির স্সঙ্গতির দুর্বল .. 
অন্নুক্কৃতি ৷ প্রকৃতি নিজেকে যতটুকু প্রকাশ করে তারচেয়ে শিল্পক্কৃতি প্রকৃতির 
গৌরব মহিমা ও শক্তিকে অধিকতর গভীরভাবে প্রকাশ করে। অ্তরাং শিল্প : 
হচ্ছে ভাবরূপায়ণ ও বিশ্রক্বভাবে প্রকৃতির সমর্থন । কাব্যিক শব্দ যদি চেতনার 
প্রত্যক্ষ শক্তি হয় তবে তারা অস্তমিহিত বিষয়কে উপস্থাপিত করে না, তাকে সৃষ্টি. 


| 


॥ জীবন, সাহিত্য--অনকৃতি | ১৯ 


করে। কবিতা প্রকৃতির অস্ুকৃতি নয়, সমগ্র স্থষ্টির অনুকৃতি--ব্যাপক প্রকৃতির, 
বিশ্বপ্রকৃতির অন্ুক্কৃতি। কবিতার মূল হচ্ছে বিশ্বজনীনত|। তবে শিল্পী অনুকরণ 
করবেন বিশ্বপ্রকৃতির শুধু বাহ রূপ নয়, বরং রূপ ও আকৃতির মধ্যে ক্রিয়াশীল 
শক্তিকে, অর্থাৎ প্রকৃতির আত্মাকে । এ কথা সত্য যে, প্রকৃতির অন্ুকৃতিই হচ্ছে 
শিল্পের মহতম উৎকর্ষ, তবে প্রকৃতির যে-সব অংশ অন্ুকৃতির সর্বাপেক্ষা উপযোগী 
তাদের পৃথক করতে হবে এবং অনেক বেশী যত্ব নিতে হবে যন্ত্রণার দ্বারা বিকৃত- 
বর্ণ বা পাপাচারের দ্বারা আকারন্রষ্ট জীবনের উপস্থাপনে । | 

মধ্যযুগের আলঙ্কারিকের| বিশেষভাবে হোরেসের অন্ণুধারে সাহিত্যগত 
অন্নক্কৃতির রোমান্টিক ওঁতিহকে চিরস্থায়ী করেছেন। মানবতাবাদীদের প্রতিষ্ঠিত 
অধিকতর পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ থেকে সিসেরা ও কুইন্টিলিয়ানের একনিষ্ঠ অধ্যয়নের দারা 
রোমান্টিক প্রত্যয় রেনেসখসের - সাহিত্যতত্ব ও সাহিত্যররীতির একটি মৌলিক 
অংশ হয়েছে। পেত্রার্ক থেকে বেন জনসন পর্যন্ত প্রতিনিধিস্থানীয়েরা সকলেই 


' সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগতদের পরামর্শ দিয়েছেন পূর্বস্থরীদের সৃষ্টির অনুকৃতি দ্বারা 


শিল্পকলা ও রচনাশৈলীকে অধিগত করবার জন্তে। . তবে তাদের মধ্যে সিড্‌নী, 
ইরাসমুস ও পেত্রার্ক বলেছেন, পূর্বস্থরীদের অন্ুকৃতি অবশ্যই রূপায়িত হব সঞ্চলন, 
আত্মীকরণ ও মাননিরূপণের মধ্যে দিয়ে, এবং এই অন্ুকৃতির সন্মিতি 
ব্যক্তিমনিস, তার প্রকৃতি ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে হবে সুসমঞ্জস । লেখকের প্রধান 
কর্তব্য বিভিন্ন দিক থেকে প্রকৃতির অনুকরণ, এবং এ ধরণের অনুকৃতি ও প্রতি- 
রূপের অনুকৃতির মাঝে সঙ্গতি সাধিত হয়েছে শেষোক্ত রীতির প্রতি মর্যাদা 
আরোপের দ্বারা অথবা বিশ্বপ্রকৃতির নির্দেশিত সকল জাগতিক তত্বের সঙ্গে 
পূর্বস্থরীদের সাহিত্যগত বিধি ও দৃষ্ান্তের অনন্ততা প্রতিপাদনের দ্বারা 


 বেনেস্সাস অধ্যায়ের তাত্তিকের! প্রতিরূপ অন্ুকরণের রীতিকে বিশ্বপ্রকৃতি ও 


প্বসত্যের অন্ুকরণের উপযুক্ত পদ্ধতি ব'লে স্বীকার ক্রেছেন। অপ্তদর্শ শতকের 
ফরাসী ক্লাসিসিজ মে প্রকৃতির সাহিত্যগত, অনুকৃতি উপলব্ধ হয়েছে প্রাচীন 


. সমালোচনা-বিধি ও লেখকের সমকালোপযোপী প্রতীতির আলোকে সাধারণ 


মানসিক অভিজ্ঞতাকে আদর্শয়িত করবার একটি অধিকৃত 'প্রণালীরূপে অর্থাৎ 
যুক্তি ও হুজনী-প্রক্ৃতির মাঝে সঙ্গতি বিধানের কার্যক্রম হিসেবে । 

ম্যাজোনির শিল্প সম্পর্কিত ধারণায় রয়েছে, যে-সব শিল্পের বিষয় হচ্ছে 
প্রতিরূপ বা প্রতিমা, পুনরুপস্থাপন ও অন্থকরণেই তাদের একমাত্র পরিণতি । 


২০ পু | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


সুতরাং তাদের অন্ুকরণাত্বক ব'লে অভিহিত করাই সঙ্গত। অনহুকরণাত্বক 
শিল্পের সঙ্গে এদের প্রভেদ হচ্ছে .এই যে, প্রথমটির অন্তনিহিত বিষয় রীতি ও 
পরিণতির দিক থেকে উৎকৃষ্ট । যখন আমরা সিদ্ধান্ত করলুম, অনুকরণ ত্বক 
শিল্পের বিষয়, হচ্ছে প্রতিরূপ, তখন .এ কথা" বোঝাতে চাই নি যে, মানবের 
শৈল্পিক তৎপরতা ছাড়া ও প্রতিরূপ আকারিত হ'য়ে ওঠে, বরং আমরা নির্দেশ 


করেছি এই সত্যের দিকে যে, আমাদের শিল্পেই নিহিত রয়েছে প্রতিরূপের উৎস, . 


আমাদের রুচি ও ইচ্ছার মাধ্যমে আমাদের অতিকল্পনা ও প্রজ্ঞা থেকে তা 
স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত হয়, এবং চিত্রণগত শিল্পে রা ভাস্কর্যে স্থান লাভ করে 
প্রতিরূপ হিসেবে। এই প্রতিরূপ মানবিক অন্ুকৃতির উপযুক্ত বিষয়। 
আ্যারি্টল যখন পোয়েটিকৃসের কৃচনায় বলেছেন, 'সকল শ্রেণীর কবিতাই 
অন্থুকরণাত্বক, তখন তিনি সুচিত ত করেছেন যে, অন্ধুকৃতি সমগ্রভাবে উৎক্রান্ত হয় 
মানবিক শিল্পকুশলতা থেকে৷ প্লেটোর “বিবরণে দেখতে পাই অনুকৃতি ছু'প্রকার। 
একটিকে তিনি আখ্যাত করেছেন প্রতিরূপগত ব'লে, এটি উপস্থাপিতপূর্ব 
কোনো স্থপ্টি থেকে উৎপন্ন জিনিসকে পুনরুপস্থাপন করে'। অপর অনুকৃতিটি হচ্ছে 
অতিকল্পনাগত, শিল্পীর ভাবস্বপ্র দ্বারা রচিত চিত্রাবলীতে এর সাক্ষাৎ মেলে । 
বৈজ্ঞানিক প্রজ্ঞা নিয়ে এলো মানবিকতাবাদী প্রকল্পনা এবং রচনাপরি মিতি- 
বোধ সফলতা পেল ওপমিতিক অন্তর্্টিতে, সে কারণে সমালোচনার পরিধি 
থেকে নিষ্রান্ত হ'ল সকল রূপকাত্মক বিষয় । আধুনিক কবিতায়, ক্লাসিক্যাল 
পু'রাণতত্তের অন্থায়-প্রবেশকে ট্যাসো সমর্থন করেন নি এই যুক্তিতে যে, সত্য- 
সাদৃশ্ের ফলে তা রসবিহীন। প্রাচীন লেখকদের অনুসারী হ'য়ে আমরাও যদি 
সেই একই পথে পদচারণা করি তবে মহৎ সম্ভাবনা ও প্রত্যয়যোগ্যতা থেকে 
বঞ্চিত হব। অতীতের এন্দ্রজালিকতা বা অলৌকিকতা৷ সংঘটিত হোত প্রাকৃতিক 


3 নী 


শক্তি দ্বার! নয়, বরং অতিপ্রাকৃত শক্তি দ্বারা, যা সেই পুরাণশাস্ত্রের যুগে হয়তো ' 


মানবের আয়ত্বাধীন ছিল, কিন্তু আজ সম্পূর্ণ নিঃশেষিত। আমর| যদি 


সাকারোপাসনার দেববাঁদ আশ্রয় করি তবে আমাদের কাছ থেকে কোনো. 


জীবনের চিত্র, কোনো সম্ভাবনা বা প্রত্যয়যোগ্যতা আশা করা বৃখা। কিন্ত 
প্রাচীন কবিদের রচনায় এ অলৌকিকতাকে উপলব্ধি করতে হবে ভিন্ন মানসিক 
প্রতিবেশে সেকালীন রুচি নিয়ে জনগণের দ্বারা গৃহীত বিষয়রূপে নয়, তাদের 
ধর্মের অনুমোদিত বিষয়রূপে । 


হা 


॥ জীবন, সাহিত্য--অন্থকৃতি ফস 


কবিতা হচ্ছে নীতিকথন এবং নীতিকথন হওয়া তার উচিত-_এই- মতকে 
সমর্থন ক'বেও সিড্‌নী সংজ্ঞায় ব্যবহৃত ‘উচিত’ শব্দটির দ্যর্থঘটিত অনিশ্চয়তার 
সমাধান করতে পারেন নি। এই ‘উচিত’ কি কবিতার. স্বার্থে, না প্রকৃতপক্ষে 
শুধু" নীতির স্বার্থে? দ্বিতীয়ত, “নীতিকথন হওয়া উচিত একটি অঙ্গলাপ মাত্র, 
যেহেতু আমাদের সকল ক্রিয়ার পক্ষে যা হওয়া. উচিত তা-ই নীতি । কবিতার 
নৈতিকতার কোটি-প্রসঙ্গ কি নীতি জগতে: স্বতঃসিদ্ধ সত্য অথবা এর যথার্থ 
অবস্থান কি কাব্যতত্বের পরিবেশে? প্রকৃতই কি এর দ্বারা কবির শিল্পকুশলতা 
বিবৃত হয়? কিন্তু এরকম স্পষ্টভাষিত প্রশ্নের জটিল পথ থেকে আমরা নিজেদের 


অপসারিত করি সৌন্দর্যের আদর্শ“রচন। সম্পর্কিত সিডনীর রেণেসীসী মতবাদের 


্রাঞ্জলতায়। এরও অনেক আগে আবিভূতি, হয়েছে তুরীয় সৌন্দর্যের সঙ্গে 
কবির পরম-ঘনিষ্ মাহ্িধ্য বিষয়ক প্রটিনীয় অন্ধ্যান। পরবর্তী কালে এরাই 
নিয়ে এসেছে সজনী প্রকল্পনার তত্ত। কবিদৃষ্টির সঞ্চরণ স্বর্গে মর্ত্যে, চলার পথে 
থাকে প্রায় কবির লেখনী তাকে স্বকীয় ক'রে তোলে, আপন রচনায় তাকে স্থান 
দেয়, আপন রুচিতে করে তার নামকরণ তথা মূল্যায়ণ। যুক্তি মনকে আবদ্ধ ও 
অবনত করে বস্তুর প্রকৃতিতে, আর কবিতা মনকে উন্নীত ও সংস্থাপিত করে 
মানস-কামনার কাছে সমগ্র বস্তুরূপের উপস্থাপনের দ্বীরা। সুতরাং এখানে 
কিছুটা লোকোত্তর ক্রিয়া বর্তমান ।' কবিদের বিরুদ্ধে একটি স্থায়ী অভিযোগ 
হচ্ছে, তারা কোনো । কথাই নিশ্চয়রূপে বলেন না, সে কারণে অনৃতভাষণ থেকে 
তারা মুক্ত। সিড্‌নী এই অভিযোগ খণ্ডন করেছেন। এমন কোনে! শিল্প 
নেই যেখানে: প্রকৃতির ক্রিয়া মানুষের প্রধান বিষয় হ'য়ে ওঠে নি! একমাত্র 
কবিই এরকম অধীনতাকে উপেক্ষা ক'রে আপন উদ্ভাবনী শক্তিতে গড়ে তোলেন 
আশ্চর্য. জগৎ, স্ষ্টি করেন এমন জিনিস যা! প্রাকৃতিক জিনিসের তুলনায় 


' ,অধিকতর হুন্দর অথবা যা সম্পূর্ণ নোতুন, প্রকৃতির মাঝে যার অস্তিত্ব চিরকাল 


অন্থপস্থিত,__যেমন বীরপুরুষ, একাক্ষ বা অগ্রৃদগারী দানব, চণ্ডীমু্তি ইত ইত্যাদি। 

জুতরা সুতরাং প্রকৃতির সঙ্গে সমান তালে তিনি চলেন তার দানের সঙ্ধীর্ণতায় অবরুদ্ধ ' 
হ'য়ে নয়, বরং আপন প্রজ্ঞার জ্যোতিশ্চক্রের, বিস্তীর্ণতায় নির্বাধরূপে । প্রকৃতি 
কখনোই পৃথিবীকে সাজিয়ে অমন সুন্দর ক'রে দেয় নি নদীর তরঙ্গ দিয়ে, 
বনানীর শ্যামলিমা দিয়ে, ফুলের বর্ণ বৈচিত্র্য দিয়ে, এ সবই কবির উদ্ভাবন । 
কবিই পৃথিবীর একমাত্র রূপকার ৷ 


২ং প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


. আদর্শের অনুকৃতি সম্বন্ধে ক্লাসিক্যাল মতবাদকে.বেন জনসন সবচেয়ে বেশি 
উজ্জল ক'রে তুলেছেন, কারণ ক্লাসিক আদর্শের প্রতি অকল্প অন্ুরাগই ইংরেজি 
রেনেসীসের উদ্ভব ও অত্যুৎকর্ষের প্রধান অবলম্বন।. তীর মতে; কবিতা-রচনার 
একটি উল্লেখযোগ্য পথ: হচ্ছে অন্ুকৃতি। এর- দ্বারা, কোনে! কবির কাৰ: 
তাৎপর্যকে অথবা কাব্য-এঁশ্ববকে অপর -কবি আপন প্রতিভা দ্বারা মার্জিত, ও 
অলঙ্কৃত ক'রে স্বকীয় রচনায় রূপান্তরিত করতে পারেন। পরম পুরুষের শ্রেষ্ঠ 
চিন্তাধারা অন্তুকৃতির উপযোগী । তবে সে সঙ্গে জনসন পূর্বস্থরীর প্রতি 
অবিচারিত শ্রদ্ধা-প্রদর্শনের তীব্র সমালোচনা করেছেন, এবং ধ্িকৃত করেছেন 
সেই ধরণের সাহিত্যগত অন্ুকৃতিকে যাকে বলা যেতে পারে কুস্তিলবৃত্তি। যে- 
সব লেখক অনুকৃতির সাহায্য প্রত্যাখ্যান করেন তারা সকলেই যে প্রতিরূ্পকে / 
উপেক্ষা করেন তা নয়, বরং অনেকে প্রান্তি-স্বীকার ব্যতীত পরকীয় রচন! 
অপহরণ করেন এবং তাকেই মৌলিক স্থষ্টি ব'লে সাহিত্য-জগতে প্রতিষ্টা. দেন। 
সাহিত্যশিক্গপ আদ ব্যক্তিমানসের গ্যোতনা নয়, বরং প্রত্যক্ষভাবে প্রকৃতির 
অথবা প্রতিরূপের মাধ্যমে প্রকৃতির মন্ময়' অন্ুকৃতি, এবং একাধিক প্রতিরূপের 
আত্মীকরণ দ্বারা উন্নত সৃষ্টি সম্ভব । হীন অনুক্ৃতির কোনো মূল্য নেই ; একটি 
উৎকৃষ্ট ফুল আনতে হবে, আনতে হবে একটি মৌমাছি, তারপর সব কিছুকে ক'রে. 
তুলতে হবে মধুময়--এরই -নাম সার্থক অন্তুকৃতি। এরই মূল্য অপরিসীম ।: / 
শ্রেষ্ঠ বিষয়কে মনোনয়ন. করবার এবং: তাকে মধুময় ক'রে তুলবার মারেই 
রচয়িতার শিল্পকুশল মনকে খু'জে পাওয়া যাবে । 

অন্থুরৃতি সম্বন্ধে জনসন যে-শিল্পীজনোচিত দৃঢ় মত পোষণ করেছেন -তাঁকে 
সর্বসমক্ষে উপস্থাপিত করেছেন উপদেশের মধ্যে দিয়ে নয়, বরং প্রয়োগের মধ্যে - 
দিয়ে অধিকতর নির্ভরশীলতার সঙ্গে । তার এই মতকে গ্রহণ করা যেতে পারে 
একটি কাব্যতত্বের উদ্বাটকরূপে, যে-তত্ব গুরুত্ব আরোপ করে মনঃসংযোগ, 
সাধনা, অনুকৃতি ও শিল্পের ওপর এবং গভীরভাবে প্রকাশ করে বাস্তবতার আদর্শ . 

“দ্বারা সম্পূরিত করিতাকে। এই তত্ব কবিতার শক্তি ও গতিশীলতাকে উদ্যাপন 
করে, কিন্তু স্বতস্র্ততা বা সজনী প্রকল্পনা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। ' 

নাটকের সংজ্ঞ| নির্দেশ করতে গিয়ে অনেকে বলেছেন, নাটক হচ্ছে মানবিক 
প্রকৃতির যথার্থ ও সজীব প্রতিরূপ যা মানবের আনন্দ ও উপদেশের জন্তে তারই 
অতিরাগ ও মানস-প্রতিবেশকে উপস্থাপিত করে ।, সব যুক্তি নির্ভর করছে এই 


॥ জীবন, সাহিত্য--অন্থকৃতি . - ২৩ 


সংজ্ঞায় ব্যবহৃত “যথার্থ, শব্দটির ওপর। অর্থাৎ এর দ্বার! .সত্য-সাদৃশ্যের 


নর্যাদাহুসারে নাটকের 'ওপর' একটি মূল্য. আরোপ করবার চেষ্টা করা হয়েছে। 
যুক্তিকে নির্দেশ করা হয়েছে সজীবতার অভিমুখে এবং অতিরাগ ও মানসাবস্থার ' 
অভিষুধে | ' এখানে অসস্ঠু যাখার্থ্য ও সজীবতার সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। 
বস্তুত, সজীবতার মাধ্যম ছাড়া অর্থাৎ জীবনাম্ুরূপতার মাধ্যম ছাড়া মানবিক 
জীবনের অনুক্কৃতিতে যাথার্থ্যের সংঘটন সম্পূর্ণ অসম্ভব । এ কথা সত্য, ফরাসী 
কাব্য-শিল্পে তাকেই বলা হয় সৌন্দৰ্য যা বিদ্বমানকে অত্যুৎরর্ধ দান করে, কিন্ত 
অস্থিতকে অনুধাবন করতে বা স্থষ্টি করতে অক্ষম । তা প্রকৃতই প্রতিমার : 
সৌন্র্ষ-_মানবের সৌন্দর্য নয়, কারণ তা কাব্যের প্রাণ-শক্তির অভাবে অর্থাৎ 


-“অতিরাগ ও মানসাবস্থার অন্ুকৃতির অভাবে সপন্দনহীন। 


অন্থবাদও এক ধরণের অনুকৃতি । অনুবাদক কোনো লেখকের রচনাকে 
শুধু ভাষাত্তরিত করেন, স্ৃতরাৎ একমাত্র ভাষা ছাড়া মূল রচনার ভাব, চিন্তা ও 
'সৌকুমার্য: অবিকৃত-অপরিবতিতরূপে অনুবাদে আশ্রয় “লাভ করে। সকল 
অন্ুবাদই তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত হতে প’তে--প্রথমত শাব্দিক অন্থবাদ অর্থাৎ 


| লেখকের প্রতিটি শব্দকে প্রতিটি পংক্তিকে অন্য ভাষায় রূপায়িত করা। দ্বিতীয়ত 


ভাবান্ুবাদ অর্থাৎ একনিঠতাবে শ্খকে অন্সরণ না ক'রেও অন্ত ভাষায় সমগ্র 


. ভাবটিকে রক্ষা করা, এই. রীতিতে ভাবকে পূর্বান্থুরূপ রেখ! বিস্তৃত করা যায়। 


তৃতীয় পথটিই হচ্ছে অন্থকৃতি, এখানে অন্বাদক নিজেই লেখক নামে অভিহিত; 
রারণ এখানে তিনি অন্ত রচনার শব্দ ও ভাবকে শুধু যে স্বাধীনভাবে পরিবতিতই 
করতে পারেন তা নয়, আপন ইচছান্ুায়ী উভয়কে, পরিত্যাগও করতে পারেন 
মূল রচনা থেকে কয়েকটি ইঙ্গিত মাত্র গ্রহণ কা'রে। এই/তত তত্ব ব্যবহারিকভাবে 
প্রযুক্ত হয়েছে পোপের হোরেসীয় অন্থুকৃতিতে | _ বেন জনসনের সেকৃস্পীয়রের 
চরিত্র হচ্ছে এমন প্রতিরূপের অনুকৃতি থাকে- তিনি দেখেছিলেন সেনেকার 
হেটেরিয়াসের পাঙুলেখ্যে। জনসন -ও পোপের ক্লাসিক্যাল অন্ুকৃতির “ছুটি 
রযায়বিশেহূ প্রভেদ হচ্ছে মূল স্থষ্্ি থেকে গ্রহণ ও অধ্যাসের শিল্পচারুতার 
প্রভেদ। 

ব্য-ক্লাসিক্যাল সাহি্যতবের মূল .ধারণাটিই ছচ্ছে রতি অন্ুকৃতি। 
এই হি হীন অনুকরণ নয়, আলোকচিত্রের মতো প্রকৃতির অন্ধ অন্ুগামিতা 
নয়, একে বলা যায় উপস্থাপন, অর্থাৎ কবি এমন কিছু সৃষ্টি করবেন যা প্রকৃতি 


২৪ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


নয় বটে, কিন্তু প্রকৃতিকে উপস্থাপিত করে | প্রকৃতি ত বলতে অবশ্য জড় প্রকৃতি. 
নয়, অপ্রাণচিত্র-বা বহিদৃশ্য নয়, বরং সাধারণভাবে বাস্তবতা এরং বিশেষ. ক'রে 


মানবিক প্রকৃতি ৷. : এই মূল প্রত্যয়: সকল গুরুত্ব আরোপ করে শিল্পকৃতির" 


অনুপ্রসঙ্ছের ওপর । কবি মুখ্যত আপন অন্তরকে, উদযাটিত করেছেন" না, 
ভার, আত্মা বা মাননাবস্থাকে গ্োোতিত -করছেন ' না» -কিংবা আত্মজীবনী 


লিখছেন না.। কৰি অতীন্দিয়বাদী ‘দ্ৰষ্টা নন, যে, স্তর অন্তনিহিত সত্যের. . 


সন্ধানে বাস্তবতাকে অতিক্রম ক'রে কবিতাকে নিয়ে যাবেন. এক তুরীয় পরমতায়- 
যেখানে কবিতার ললিতকলারূপের কোনো মূল্য নেই, তা বিশ্বজগতের স্থষ্টিরইস্য, 
সম্পর্কিত বিশেষ দার্শনিক বোধের” প্রতীক ।- বরং রুবি তীর শিল্পের দ্বার? 
বাস্তবতারই পুনঃসর্জন করেন ।. সুতরাং ৩ অন্থকৃতির বাস্তবতাই. স্থচিত-; 
হয় প্রধানভাবে । ৪. 
কবিতা চিত্রণের য়খার্থ বর্ণনার মাধ্যমে সফল হ'তে পারে, না, এখানে 
অন্ুকৃতির সঙ্গে চাই সমানুভূতি, ও ভাবগত সৌন্দর্ধ্য । শুধু অতিপ্রাকৃতের বা! 
অন্তর্দতির অনুকৃতি টঃ রচনার .সহকারী "নয়, অন্তর ও বাহিরের মিলনেই 
প্রকৃত সটি স্ভব। শ্রেষ্ঠ রচনা বাস্তবতার অপরিবর্তিত অন্ুকৃতি নয়, আবার" 
ব্যক্তিগত, আবেগের নির্মল প্রকাশও নয়। শুধু প্ৰকৃতিকেন্দ্ৰিক শিল্পকে বলা 
যায় জড়বাদী,, এবং. শুধু শীতল ও আবেগ্ধ্যী বা অতিকল্পনাধর্মী “শিল্পকে. 
অভিহিত করা যায় শূন্যতাবাদীরূপে । একটি  অতিবিশেষ, -অপরটি অতি. 


সাধারণ ।' শিল্প হবে বিশেষ ও সাধারণের সমন্বয় এঅনুকৃতি- হচ্ছে অন্রূপের 


মাঝে অন্ুরূপতার স্বীকার, কিংবা হাহ স্তর মাঝে লেখকের রী জ্ঞান 
ও নৈপুণ্যের অস্তরিধান। | 

- পোপ ও ডাইডেনের যুগে-অন্কৃতির নন্দনবোধ বিবাহ হ'ল ব্যঙ্গ-কবিতা 
ও প্রহসনে । এর] এক বিশেষ ধরণের: সাহিত্যরূপ. যা! একই সঙ্গে জটিল 
অধ্যাসের কলানৈপুণ্য ও অবক্ষয়ী বীর্ধবন্তার অভিজ্ঞান; এমন.কি কঠিন 
নিয়মের কাছেও এঁরা, কাব্যিক চেতনার মুক্তিরূপে চিহ্িত। যদি ভাজিল 
বা হোমরের সমকক্ষ হওয়া অথবা তাদের সুগভীর রচনাগুলিকে যর্ঘোচিতভাবে: 
অনূদিত করা সম্ভব না হয়, তবে ক্ষুদ্র অথচ উজ্জ্বল প্রতিরূপের সঙ্গে তুলনা: 
করবার জন্তে তাদের, উদ্দেশ্যের প্রসারতা ও সন্নিধির বিপুল শক্তিকে অলঙ্কৃত 
লাবণ্যের ও র্সান্তিক গরিহাসের ভঙ্গিতে, যুগমানুসে ব্ুবহার করা সম্ভব এবং. 
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॥ জীবন, সাহিত্য- অন্ুকৃতি নি { i 


তা সত্যিই আনন্দদায়ক । সাধারণ জীবনের হাটে পরিদর্শনরত ছদ্মবেশী 
কোনো উন্নতচেতা' ব্যক্তিকে কেন্দ্র ক'রে এটি নাটক হ'তে পারে, তবে তা 
নিপুণ ও শক্তিশালী নাটক হবে। 'রচনার এইসব রীতিতে কৰি অন্ুক্ৃতির 
সকল “স্ুবিধেকে কাজে লাগান। তিনি বস্তধ্মী অনুকাররূপে এমন একটি 
পথের যাত্রী যে-পথ সরুল যুগেই কবি, সমকালীন জ্গৎ ' ও সাহিত্যগত অতীতের 
ত্ৰিবেণী সম্পর্কের মাঝে প্রচ্ছন্ন । ২ - রা 
: শৈল্পিক অনুকৃতি প্রকৃতির যত বেশি অনুরূপ তত বেশি রমণীয়ু, তেমনি ' 
প্রকৃতিও মে পরিমাণে মনোহর যে-পরিমাণে তা শিল্পের সদৃশ । যদিও শিল্প 
প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে না৷ তবু সে উন্নীত হয় প্রকৃতিকে 
ভিত্তি ক'রে। ' শৈল্পিক অন্ুক্ৃতিতে যদি আবেগের স্পর্শ থাকে তবে তা 
অধিকতর নন্দনরসসিঞ্চিত হ'য়ে ওঠে, একটি সুন্দর মানবিক সুখের প্রতিমায় 
যখন বিষাদের ভাব ফুটে ওঠে তখন দ্রষ্টামনের কাছে তার রসগত আবেদন 
গভীরতর | কিন্তু এই দৃষ্টিবৈচিত্র্যে অন্ুকৃতির রম্য এবং অরম্য বস্তুর মাঝে 
আযাডিসনের প্রভেদ নির্ণয়ের মতে৷ সমকালীন নান্দনিক প্রবণতার আর কিছুই 
আদর্শস্থানীয় ময়। বিরস বস্তুর শৈল্পিক. অনুক্কৃতিও অনুরূপতার যাখার্থ্যের 
মাধ্যমে আনন্দ দান করে। তবে সকল জিনিস সদৃশ হ'লে অর্থাৎ অন্ুকৃতির 
পূর্ণ যথার্থতার অধিকারী হ'লে অরম্য বস্তুর অন্ুকৃতির তুলনায় রম্য বস্তুর 
অন্ুক্কতি. অধিকতর রূমণীয়। আযাডিসন বলেছেন, কোনো! প্রাকৃতিক বস্তুকে 
অবলোকনের মাঝে যে আনন্দ উপলব্ধ হয় তা! প্রকল্পনার প্রাথমিক. আনন্দ, 
এবং সেই বস্তরই সুন্দর প্রতিরূপ দর্শনের মাঝে অনুভূত আনন্দ হচ্ছে প্রকল্পনার 
অন্তিম আনন্দ। তার অন্তিম চিত্র-প্রকল্পনার ত:কে সাহিত্যগত রূপের অন্তভূতি 
“ অন্ুকৃতির ক্লাসিক্যাল তত্ব বলা যায়। তিনি প্রকল্পনার আলোচনায় শিল্পবন্ত 
' ও বহিরক্ষ ' প্রকৃতির অনুরূপতাকে বিশ্লেষিত করেছেন। রূপকের সাহায্যে, 
ভাবের বর্ণনার সাহায্যে এবং শব্দধ্বনির সাহায্যে প্রকৃতিকে শিল্পে অনুকরণ 
করা সম্ভব । এ কথা মানতেই হবে, প্রকৃতি ও শিল্পের ক্রিয়ার মাঝে পার্থক্য 
অনেকখানি । প্রকৃতি মেঘপুঞ্জকে হরিণের রূপে আকারিত করতে পারে, 
আর শিল্পী মুখচিত্রণের দ্বার] আমাদের স্বৃতিতে জাগিয়ে ভুলতে পারেন কোনো 
বিস্বৃত ব্যক্তির জীবন-সত্তাকে ৷ অন্থকরণাত্বক শিল্পের অন্তিম আনন্দ 'আমাদের 
প্রজ্ঞার সঙ্গে স্পষ্টভাবে সংসুষ্ট এবং আমাদের তুলনাশক্তির উজ্জীবন থেকে উদ্ভূত । 
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কবিতা-চিত্রণ-সন্গীতের লক্ষ্য অস্কৃতির দিকে। এই. অন্ুকৃতির যথার্থ: 


বিষয় হচ্ছে মানবের আবেগ, অতিরাগ, সংবেদন। এদের মধ্যে দিয়েই 
শিল্পত্রয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক .নিবিড়তর । যেআবেগাত্মক অন্থুকৃতি কবিতা 
ও চিত্রণের মূল, সঙ্গীতের মাঝেও তা সম্যক পরিস্ুট। কবিতা. ভাষার মাধ্যমে 


চিত্রণ হ'য়ে ওঠে, চিত্রণ রেখায় রেখায় হয়ে উঠে কবিতা। আবার কবিতা 


রমাধুর্যোর সংযোগে সঙ্গীতের রূপ লাভ. করে আরও বিশ্লেষিতভাবে করা যায়, 
সঙ্গীত কবিতার অধিকতর প্রান্তিক এবং অন্থকরণাত্বক উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করে । 
বিষয় যদি লখু হয় তবে সময়ের দ্রুততার সঙ্গে তাল রেখে সঙ্গীত হবে .খরশ্রোতা 
বিষয় যদ্দি ছয় বিলপনীয় তবে সুর পরিক্রমিত হবে অলস মন্থর গতিতে । 
তাছাড়া উন্নত চিত্তের মহিমা, শ্রে্ঠতা, মহত্ব প্রভৃতি যখন সঙ্গীতের কথাবস্ত সুর 
আরোহী, আর নীচতা হীনত| অপকর্ষ প্রভৃতি যখন সঙ্গীতের বক্তব্য সুর এখন 
স্বভাবতই অবরোহী। এখানেই মানবিক মানস-প্রবণতার সার্থক .অন্কৃতি। 
শপেনহাওয়াবের আভিপ্রেতিক ভাব্বাদে সঙ্গীতকে বলা হয়েছে এষণার পূর্ণতম 


ও সূক্ষ্ম সম্মিত প্রকাশ । অন্ত সকল শিল্পই. সত্যকে আমাদের কাছে আভাসিত 


করে; আর সঙ্গীত এষণার উজ্জল অন্থ্কৃতি। এটি আধুনিক নন্দনতত্বের 
মিলনস্থান, সকল শিল্পের ভাবকেন্দর । 


যেহেতু শিল্প হচ্ছে প্রকৃতির প্রত্যক্ষ অনুকৃতি, সুতরাং সাহিত্যকে বলা. 


যায় চিত্রণ ও.সঙ্দীতের বিষয়গত রূপ, এবং সে সঙ্গে চিত্রণ বা সঙ্গীতকে বলা 

যায় সাহিত্যের কলানৈপুণ্যগত রূপ। কারণ সাহিত্য স্পষ্টতই অন্থুকৃতির 
ডং বিষয়ের অধিকারী, তবে তার কোনো রং নেই, সুরমাধুর্য নেই অর্থাৎ 
তার মাঝে সহজ সাংবেদনিক ইঙ্গিতের একান্ত অভাব । চিত্রণে বিষয়ও আছে, 


ইঙ্গিতও আছে। সঙ্গীতে প্রতীতিকর প্রত্যক্ষ সাংবেদনিক মাধ্যম আছে বটে, ' 


কিন্তু সেই মাধ্যম ও কোনে! নিদদিই-বিষয়ের মধ্যে নিয়মনীয় সংযোগ নেই । 


ইন্ডরিয়ভোগ্য শিল্পের প্রধান উপকরণ হ'ল সাংবেদনিক আনন্দ, ফলে ল অন্কৃতি ূ 


উন্নীত হয় আবেগাত্বক গ্োোতনায় | 
গীতিকবিতা শুধুই হৃদয়ের ঘোষণা নয়, আবেগ ও অতিরাগের অন্থৃকৃতি। 


Les, 


তবে অন্থুকৃতিবাদ আংশিকভাবে ভেঙে পড়েছে: শিল্পের আবেগাত্মক ক্রিয়ার . 


অভিমুখে অপগমনের সংক্রমিত বলের কাছে এবং শিল্পীর আত্মছোতনার ওপর 


ক্রমবর্ধমান গুরুত্বারোপের কাছে। শিল্পীর এই স্জনীশক্তি সম্পূর্ণ প্রাতিশ্বিক 


[yd 
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জিনিস এবং তা আত্মন্যোতনার উপযোগী, কিন্তু প্রথম দিকে শিল্পীর সজনী 
প্রকল্পনাকে গ্রহণ করা হয়েছে স্বাধীন জগৎ সৃষ্টি করবার. ক্ষমতারূপে যা 
প্রকৃত সৃষ্টির সমাস্তর বা অনুরূপ ! কোনো কোনো. চিন্তানায়কের মতে, প্রকৃত 
বিচারে 'আবেগের কবিতা কখনোই অনুকৃতির শিল্পরূপে অভিহিত. হ'তে পারে 
না। কারণ তা এক ধরণের অতিরাগের গ্যোতনা। তাছাড়া, এর মধ্যে দিয়ে 
আমরা এমন একটি ভাবে উপনীত হই যা নান্দনিক মননে সংবেদন ও আবেগের 
.. সঙ্গে একটি প্রতীতিকর ভূমিকা গ্রহণ করে। তারই নাম অন্যঙ্গ। :.. া 
". অষ্টাদশ শতকে যখন এই ভাব নিষ্রান্ত হ’ল যে, প্রাচীন রচনার অন্কৃতি 
মানপ্রতিষ্ঠাকারী, সাহিত্যগত এঁতিহ্বে প্রদান করে একটি অপরিহার্য সম্মিতি 
তখন সম-উৎকর্ষসম্পন্ন' হবার মধ্যে দিয়ে প্রতিরূপের তাৎপর্-গ্রহণের ওপর 
ক্রমবর্ধমান গুরুত্বারোপের অন্থকুলে সাহিত্যগত অন্ুকৃতিতে প্রাঞ্জিক রীতির 
নিয়মনিষ্ঠ উদ্দেশ্যের জন্তে সংশয়ব্যাকুলতা হ্রাস পেল। যৌলিকতার সমর্থকেরা 
প্রকৃতির অন্ধুকৃতির মাঝে প্রভেদ নির্ণয় করলেন, ফলে শেষোত্ত রীতিটি 
অখ্যাতির 'তিমিরে নিমজ্জিত হ'ল আর প্রকৃতির নতি প্রতিটিত হ'ল 
শ্রেষ্ঠ রোম্যান্টিক পন্থারূপে। - 

যথার্থ কাব্যিক অন্থুকৃতি হচ্ছে অতীতের শ্রেষ্ঠ প্রবণতার সঙ্গে আশাবাদী 
কৰিমনের সম্মিলন--এই লঙ্গিনীয় মত মতকে এডওয়ার্ড ইয়ং যখন গ্রহণ করলেন” 
তখন তিনি স্পষ্টভাবে সিদ্ধান্ত করলেন যে, অনুকৃতি ক্লাসিক প্রতিরূপ অধ্যয়নের 
উপশৌগী ময়।- তীর মতে, কোনো অনুকৃতিকে আমর! পড়ি, ‘অশেষ ক্লান্তির 
সঙ্গে এবং পুনঃকথিত কাহিনীই এর একমাত্র উপমা। মহৎ প্রতিরূপের 
"অধ্যয়ন শুধু অন্তথুপকারী নয়, প্রকৃতপক্ষে বিষময়ও বটে।- কারণ এ সব 
"প্রতির্ূপ আমাদের মনোযোগকে :আবিষ্ট করে, আমাদের বীক্ষণকে প্রতিরোধ 
“করে, এবং আপন 'নৈপুণ্যের 'অন্থকুলে আকর্ষণ করে আমাদের, বিচারশক্তিকে । 
মৌলিক কিছু রচনা করবার মতো প্রতিভা প্রাচীন লেখকদের . ছিল না--এটি 
সম্পূর্ণ সল্পিত তথ্য । বরং সে সময়ে মৌলিক না হওয়াই, ছিল অসন্তৰ । তারা 
' অনুকারক ছিলেন না» কারণ অনুক্বৃতির উপযোগী রটনাপ্রাচর্ধের তখন পি 
একান্ত অভাব । | 
ট্র্যাজেডির 1ছুঃখময় ঘটনায় আমরা লাভ করি নীতিগর্ উপদেশ, কাব্যিক 
যথার্থভার পরিশ্ুট হয় 'নৈতিক আদর্শ। ট্র্যাজেডির অন্য একটি দিকও আছে, 
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মে দিকে রয়েছে নান্দনিক যাথার্থো, নীতির চেয়েও তা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ । 
প্রশ্ন হচ্ছে, বিষাদের অনুধ্যানে ছুঃখময় আবেগের প্রকাশে মানবমন সত্যিই: 
কীভাবে আনন্দ উপভোগ করে? এর একমাত্র উত্তর হচ্ছে অনুকৃতি__অর্থাঞ্চ 
অপ্রীতিকর বা বেদনাময় বিষয়ের অন্ুকৃতিতে আমাদের আনন্দ উদগীত-হয় 
অন্ুুকৃতির কলানৈপুণ্য এবং অন্ুরূপতা-দর্শনে আমাদের মানসবৃত্তির সঞ্চালনা 
' থেকে । ছুটি ব্যাখ্যাই ষোড়শ শতকের ইতালীয় লেখকদের দ্বারা উন্নীত হয়েছে, 
তারপর কর্নিলে ও সপ্তদশ শতকের অন্থান্ত ফরাসী লেখকের আলোচনার 
মধ্যে দিয়ে চ'লে এসেছে অষ্টাদশ শতকের ইংরেজি সাহিত্যজিজ্ঞাসায়। 

টমসন তার কবিতাকে অলঙ্কৃত করেছেন প্রকৃতি থেকে অঙ্কিত নোতুন ও 
মৌলিক প্রতিরূপের বৈচিত্র্য দিয়ে । সেজন্যে তার বর্ণনায় একটি স্পষ্টতা ও 
প্রকৃত বিষয়ের অনুরূপতা বর্তমান ; এরা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত সেই সব কবিদের. 
রচনায় ধারা চারিদিকের বস্তপুঞ্জ ও ঘটনাবলীর দিকে দৃষ্টিকে প্রসারিত না! 
কারে পরস্পরের রচনা থেকে অনুকরণ করেন। টমসনের বিবরণে এমন 
অমংখ্য সুক্ষ গ্রতিবেশ চিত্রিত হয়েছে যা তার সকল পূর্বস্থরীর দ্বারা সমগ্রভাবে 
অনিরীক্ষিত। প্রতিবেশের সুবিবেচিত সঙ্চলন ও সংযোগ কাব্যকলায় নিয়ে 
আসে প্রকৃতির এক জীবন্ত অন্ুকৃতি। নান্দনিক রূপ হিসেবে প্রকৃতির, সম্পর্ক 
রয়েছে শৈল্পিক অনুকৃতির সঙ্গে, শিল্পীর প্রতিভার সঙ্গে এবং দর্শক বা পাঠকের 
রসগ্রাহিতার স্গে। প্রকৃতি বলতে শুধু নিসর্গজগৎই স্থচিত হয় না, মানবও 
এর অন্তভূতি। তাই মাঁনবের বিশ্বজনীন ও শাশ্বত চিন্তা, অনুভূতি ও রুঁচিও 
শিল্পীর অন্ুকৃতির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বস্ত। তবে' অন্ুকৃতি হচ্ছে একটি 
বস্তু বা বিষয়ের স্বাভাবিক উপস্থাপন নয়, বরং প্রকল্পনার দ্বারা নন্দিত ক'রে 
সেই বস্তুর পুনঃসর্জন । 

অন্ুকৃতির মতবাদের একটি প্রধান ধর্ম হচ্ছে যে, গ্যোতনীর জটিলতাকে 
সে পরিহার করে, অর্থাৎ সমগ্র রচনাকে কবির ব্যক্তিগত চেতনা থেকে 
উৎসারিত মন্ময় অতিকল্পনায় পরিবর্তিত করবার রীতি তার কাছে সমর্থন লাভ 
করে নি। ফাগুন আধুনিক শিল্পীদের অনুরোধ করেছেন অন্থকৃতির ভিত্তিতে 
গঠিত শিল্পতত্বের অন্তুকুলে ভাববাদী গ্যোতনাবাদ পরিত্যাগ করতে । কিন্তু 
তিনশ’ বছরের প্রজ্ঞাবাদ ও ভাববাদের আবহাওয়ায় পরিপুষ্ঠ শিল্পজগতে 
আধুনিক শিল্পী কোনো কিছু অনুকরণ করতে, এমন কি আপন মন্ময়তা ভিন্ন" 


চে 


A 


॥ জীবন, সাহিত্য-_অন্থকৃতি ২৯ 


' অন্ত কোনো ক্রিয়াকে স্বীকার করতে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন । তবে অন্ুকৃতির' 


মতবাদেও .কিছু অস্থবিধে 'আছে। - আযারিস্টটল বলেছেন, শিল্পীর 'অনুক্ৃতি 
আক্ষরিক প্রতিফলন. নয় এটি এক অর্থে উন্নত রূপান্তরীকরণ ! ২. ES 


উনিশ শতকের কিছু লেখক প্রকৃতি ও প্রকল্পনার সম্বন্ধে সাহিত্য 
অন্নক্ৃত্র ধারণাকে নোতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন [ 'কোল্রিজ বিভিন্ন জায়গায় . 


“বলেছেন, 'স্জনী “প্রকৃতির: সাহিত্যগত অশকত হচ্ছে লেখকের স্বকীয় জ্ঞান ও 
. নৈপুণ্যের অপ্রত্যক্ষু নিষেক দ্বারা উন্নীত ও বিশেষিত জীবনের পুনরুপস্থাপন 


এবং তা সৃষ্ট প্রকৃতির হীন অনুকরণ থেকে পৃথক ।: :তবু এর 'অন্তপূর্বা “কিংবা 
কৃত্রিম রূপের কথা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশের সঙ্গেই অনুকৃতি শব্দটি সাহিত্যতত্ব ও 
সমালোচনায় ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত হয়েছে, এবং সমালোচনিক: প্রকৃতি-প্রত্যয়ের 
পরিত্যাগের সঙ্গেই .'প্রকৃতির. অনুকৃতি’ থেকে জন্ম নিয়েছে নোতুন নাম 
াস্তববাদ, প্রাকৃতবাদ। আধুনিক কালে প্রতিননপের নহকৃতির প্রক্রম' সমধিত 


‘হয়েছে সংখ্যালঘিষ্ঠের ' দ্বারা ; তাদের "মতে, এটি সাঙ্কেতিক উপায়ে মা মান” 


এতিটাকারী মাহিহাগত তি একটি পরম: 'রমলীয় নিত রর 


সারি 


ব্রা সীমান্তেন্ উপভাষ। 
সুধীর করণ শি 3 ৮ 
. বাউলাভাষার. উপভাষাগুলির সম্পর্কবিচারের ক্ষেত্রে শীয়ারসন্‌, ুনীতিকুমার, 
অকুমার সেন প্রমুখ আচার্ধগণ স্মরণীয় ।' কিন্তু এ কথা ঠিক যে বাঙ্লাভাষার . 
বিভিন্ন উপভাষার স্বরূপ সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা এখন-ও অসম্পূর্ণ। তৰুণ" 
আচার্যগণের প্রচেষ্টা মোটামুটি ভাবে এ বিষয়ে যে আলোকপাঁত করেছে, এ 
কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে । 
আচার্য সুকুমার সেন বাড লাভাষার উপভাষ! হিসাবে পাঁচটি উপভাষার নাম 
করেছেন। বলা বাহুল্য_-পাঁচটির চেয়ে বেশী. উপভাষার সন্ধান বাঙ্‌লাভাষায় . 
অলন্ধ নয়। যাই হোক্‌, দক্ষিণ-পশ্চিমী বাউ'লাভাষা-কে (দঃ পঃ মেদিনীপুর.) 
বাদ দিলেও আমরা রাটী, বরেন্দ্র, বঙ্গালী, কামরূপী ও ঝারখণ্ডী উপ্ভাষার :. 
কথা আচার্য মায় সেনের পি ‘ভাষার ইতিবৃত্ত গ্রন্থে পেয়ে থাকি । bl 
/ উপরিউক্ত উপভাষাগুলির নামকরণের যথার্থতা সম্পর্কে আমাদের আস্থা 
আছে। তবে অন্ততঃপক্ষে ' “একটি উপভাষার নাম সম্পর্কে দু-একটি কথা বলা 
যেতে পারে । 
আচার্য সুকুমার সেন বাঙ্‌লাভাষার যে ভিত নাম দিয়েছেন ঝাড়খণ্ডী, 
সেই উপভাষার নামটি একেবারে অযথার্থ নয়, কিন্তু নামটি গ্রহণের পক্ষে কিছু 
কিছু অন্তরায় আছে। “ঝাড়খণ্ডী” শব্দটির মধ্যে আরণ্যকতার ইংগিত অলন্ধ নয় 
তাই এই শব্দটি উক্ত উপভাধিক পরিমণ্ডলে অন্তযজন্ম্যতার দুর্বলতার পরিচয় . 
বহন করে, যদিও অরণ্যভূমির কথ্য "ভাষা হিসাবেই এর -প্রচলন-ও অস্বীকার্য 
নয়। তাছাড়া প্রাচীন ঝাড়খগ্ডের.অন্ততূক্ত অঞ্চলটি বাংলাদেশ, ছোটনাগপুর 
(বিহার ) ও উড়িস্তার বিস্তীর্ণ অরণ্য-পর্বতসংকুল এলাকা নিয়েই সংগঠিত ছিল। , 
প্রাস্দিক . উপভাধিক অঞ্চলটি নিঃসন্দেহে একদা ঝাড়িখণ্ডের অংগ ছিল, 
কিন্তু এই অঞ্চলেই শুধু বাঙ্‌লাভাষার অস্তিত্ব ; অন্তত্র ওড়িয়া ছোটনাগণপুরিয়া 
এবং অনার্ধভাষীদের সন্ধান মেলে । তাই 'ঝাড়খণ্ডী, বললে সমগ্র ঝাড়খণ্ডের 
( বৰ্তমানে ষদি-ও এ নাম কৌথা-ও "স্বীকৃতি লাভ করে নি) বিভিন্ন ভাষা- 


পিস 


§ 
॥ রাঢ় সীমান্তের উপভাষা! ০ | ৩১ 


.উপভাষার কথা আমাদের-মনে পড়া, অস্বাভাবিক নয়। তাছাড়া ঝাড়খণ্ডের ' 
কোন নির্ধারিত, সীমারেখা-ও আমাদের অজ্ঞাত। .. | 

বলাবাহুল্য, আচার্য সুকুমার, সেন ভাষার ইতিবৃত্ত গ্রহে সীমান্তরাটী” 
শব্দটি-ও কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। ? 
_. ঝাড়খণ্ডী নামের-পরিবর্তে উক্ত উপভাষার নাম “সীমান্ত-রাচ়ী’ গৃহীত হ'লে 
নানাদিক থেকেই অভিধা-টি সার্থকতা লাভ করতে পারে,। প্রাচীন.রাঢ ভূমির 
পশ্চিম সীমান্তের বাউলা ভাষা হিসাবে এ নাম অনেক বেশী ইতিহাস-অন্ুগামী 
হ'তে পারে। নৃতাত্বিক এবং ভাষাতাত্বিক .বিচারে-ও এ নাম 'ুষ্ঠু বলে মনে 
হয়, তা” ছাড়া এই উপভাষা-পরিমগুলের জনগোঠী-ও নিজেদের হীনমন্ততার হাত 
থেকে রক্ষা করতে পারে । আমি এ প্রবন্ধে “ঝাড়খণ্ডী-র পরিবর্তে বা 
রাটী” নামটিই প্রয়োগ করছি। 

আচার্য সুকুমার সেন এই. উপভাষা সম্পর্কে যে কয়েকটি ইংগিত দান করেছেন 
তীর যথোপযুক্ত সমর্থনের মাধ্যমেই আমি এই উপভাষার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য 
সম্পর্কে আলোচনা করছি। বলাবাহুল্য, এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভাষা-বিচার 
নয়। এই ভাষা-র কয়েকটি নি ইংগিত দান করেই প্রবদ্ধ শেষ 
করবো। . - ? 

কিন্তু প্রদীপ জালানোর রর সলতে পাকানোর মতো আরো কয়েকটি 
প্রাসঙ্গিক কথা এখানে বল! উচিত। সীমান্তরাটী 'রাঙ লার.বিশেষ একটি কথ্য 
অঞ্চল আছে।. মূলতঃ, “পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলা, পশ্চিম বীকুড়া, 
মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম অঞ্চল, বিহারের অন্তর্গত সিংভূমের বৃহৎ অংশ এবং 
খানবাদ জেলা এই উপভাষার বাচনভূমি। 'এই অঞ্চলের বিশেষ বিশেষ 
সম্প্রদায়ের কথ্যভাষার- উপরই এই উপভাষার, প্রতিষ্ঠা. এবং কৃর্ক্তরিয় 
সম্পরদায়-ই মুখ্যতঃ এই উপভাবা ব্যবহার ক'রে, যদি-ও অন্ঠান্ সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে 
এ'র বাধা-নিষেধ কোথাও কোথাও অল্প, কোথাও কোথাও নেই? তবে উক্ত 
. অঞ্চলের বর্ণহিনুদের ভাষার সঙ্গে এ ভাষার বৈাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, যদি-ও সে 
বৈসাদৃশ্ঠ বিরাট ব্যবধানের স্ষ্টি করে নি। 

এ, প্রবন্ধে নৃতুত্বগত উল্লেখ রা ক'রে এবং সম্প্রদায় বিশেষের ভাষা সম্পর্কে 
কোনরূপ বিতর্কে অংশ গ্রহণ “না' করেই, মূলতঃ সীমাস্তরাটী - উপভাষার উপর 
আলোকপাতের চেষ্টা করছি? . তবে এ কথাও স্মরণ রাখছি যে- এই উপভাষিক 


৩২ | | ' প্রবন্ধ পত্ৰিকা ॥ 


অঞ্চলের সর্বত্র একই ধরণের ভাষা-রীতি দৃঢ়বদ্ধ নয়, কোন কোন উপাঞ্চলে . 
এক আধটু ব্যতিক্রম অবশ্য প্রাপ্য। কিন্তু সে ব্যতিক্রমের রুথাও .এখানে ' 


উপস্থাপিত করা হচ্ছে না৷. 
সীমান্ত-রাটী উপভাষার কয়েকটি মৌলিক বৈশিষ্ঠ: 


(১) আন্ণনাসিকের প্রতুল, প্রয়োগ 
(ক) পুরাখটিত বর্তমান ও পুরাঘটিত অতীত. কালে আহনাদিকতার 


উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়! | অন্থান্ত ক্রিয়ারূপে আহনাসিক, 


'নেই। উদাহরণ $ — 
আসিয়ে। ছে/আসিয়' ছে, আসিয়ে “ছিল/আসিয়' [ছিল . 
যাইয়েছোযাইয়ং ছে, যাইয়েনছিল/যাইয়শছিল। 
এই আহ্মুনাসিকতার প্রবত] বর্তমানে অপেক্ষাকৃত নিষ্গগামী ) 
(খ) ইয়া-অস্তক অসমাপিরা ক্রিয়াপদে আন্গনাসিকতার আধিক্য ঃ 
হইয়ে,, আসিয়ে; যাইয়ে, মেশাই, বদলাই, করাই, দেখাই 


ইত্যাদি। অঞ্চল ভেদে হইয়, আসিম্ী......ইত্যাদি। ইলে .*. 


এবং ইতে-অন্তক অসমাপিকার ক্ষেত্রে আঙ্গুনাসিকত৷ নেই। ' 


গর), স্বতোনাসিক্যী ভবন ৮ রঃ 2 2 
চা, উট, হাতি, সীপ, ইত্যাদি ৷ 


(২) নামধাতুর, বাহুল্য ₹- Ee 


সীমাস্তরাটী, উপভাষায় .নামধাতুর প্রয়োগ একটি উল্লেখযোগ্য রৈশিষ্ট্য। 


বাঙলার অন্ঠান্ত উঁপভাষ| অপেক্ষা সীমাস্তরাচী-তে নামধাতুর সংখ্যাধিক্য অবশ্য 
লক্ষণীয় (এর পরেই দক্ষিণ-পশ্চিম বাঙ্লায় . 'নায়াধাতুর বাহুল্য). 


উদাহরণ £-- | টি 
জলটা সাতে ডিন 
. জলট! গঁধাছে- (< গন্ধ) 
মাথাট! দুখাছে (< দুঃখ). 
মেয়েটা ডুকরাছে, (এ ভূকৃরা'): ও 
: তোর মাথা ট ভুলকাই দিব (-€ ভুলুক-গর্ভ) 
উয়ারা লিজের ইচ্ছায় ভিনাইছে ( < ভিন্ন) 


॥'রাঁঢ সীমান্তের উপভাষা . 


(৩) সাধারণ ভবিস্তৎকালে প্রথম পুরুষের কর্তা রাগের শেষে পনি 
“কা প্রত্যয়ের প্রয়োগ 
উদাহরণ £__. 
"  ক'রবেক, যা'বেক, খা বের, ব'ললেক, শু"নলেক- ইত্যাদি । 
(8), বি বি নরলডে: কৃ’ ক ধাতুর যোগে নিন বিয়ার বল সি —~ 
ক দীড় করালো, ব্স্/বসা করালো ' * 
উঠা করালো, বলা কারালো মারা,বরালো? তোকে মরা করাঝো। 
(৫) ঘটমান বর্তমান কালের ক্রিয়ার * ছে’-অস্তিকতা £- 
আমি খাছি, সে খাছে, উয়ারা খাছে, তুমি খাছ। ' 
হছে, যাছে, ইত্যাদি ৷ 
(৬) ot সাধারণ ও পুরাঘটিত অতাঁত কালের ক্রিয়াপদে 
"', স্উভয় বচনে ‘ইলি’ প্রত্যয়ের প্রযুক্তি ৮ | 
আমি/হাঁমি খাগলি, বল্লি-_ - 
আমি/হামি খা’তেছিলি, ব’লতেছিলি_ 
% _. -আমি/হামি খায়ে' ছিলি, বলিয়েছিলি-_ 
‘লাম্‌ 'দুম' প্রত্যয় একেবারেই ব্যবহৃত হয় না.। কিন্তু বর্তমানে ' শিক্ষা 
প্রাপ্ত লোকের ভাষায় এবং বৰ্ণ হিন্দুদের ভাষায় ERAS হাসা 
করলম, খাইলাম, ইত্যাদি ) 
(৭) শব্দাবলীতে মধ্যবাঙল! স্থুলভ মহাপ্রাণতার প্রাচ্য := 
বুঢ়া, গাঁঢ়া, লিখাপঢ়া, বাম্হণ (ব্ৰাহ্মণ);-লাহা (লা ), 
অরহা (ওরা), এর্হা (এরা), আম্হ র! (আমরা), 
7 তুম্হ রা (তোমরা), আম্হাদের (আমাদের) " 
লড় হাই (লড়াই), ধূর (দুর), দিল্হেন (দিলেন), 
হামদের (আমাদের) ইত্যাদি-. - 


(৮) বহুরচনে লা ( < গুলা) প্রত্যয়ের প্রয়োগ 2 
উদাহরণ ৮. | 


LER EE 
কত্‌লা ( কতগুলা ). 


তত প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 
বাঙালী লা..( বাঙালীর) . 
"ধান লা (ধানগুল1 ) 
অত লা (অতগুলা) 

(৯) উচ্চারণগত ধ্বনি পরিবর্তন £--. 4৭ | 
"_দক্ষিণ-পশ্চিমী বাঙলার. মতো! 'সীষান্তরাট়ীতে, সাধারণতঃ, দি-অশ্ষর | 
সমধ্বিত আকারান্ত শব্দের আগ্য ও খ্বনি-র আকার প্রবণতা বিশেষ: 
ভাবেই লক্ষ্যনীয় এবং সময় য় সময় আগ: সি একাক্ষর শবেও 
এই প্রবণতা অলৰ নয়। রে 2 he 

রোগা্রগা - ০. লোকসলক : 
'বৌকা৯বকা be ০1১" বৌকসবাঁক 
ঘোড়া>ঘড়া .': ' ০: 'ভৌক>ভক 
নোড়াস্নড়া 7৮. 
ছি 
| চোখাচখা ' EE 2 
2 .ছোক্রা৯ছক্রা'. রা... 
(১০) অপাদীন কারকে লে: অর ব্যবহার (বাচার অত কোন 
+ . উপভাধায় পাওয়া যায় না। J | চা 
ঘর লে- ধর থেকে) 
, উনার লে ও কাছ থেকে 
. ইঠিন লেএখান থেকে :-. 
: ধুর লে-দূর থেকে 
বাধ লে-বাঁধ থেকে ' : - 
. বীধের লেশ্বীধ থেকে ইত্যাদি। # 
(১১) (ক) নঙর্থক ‘নাই’ শব্দের ক্রিয়াপদের পূর্বে, অবস্থিতি.৫-- 
নাই যাব (যাবো! না). ' 
নাই দিব (দিব নু) 
নাই হয় (হয় নি). ূ 
নাই বে বেলে নি), Ls 


i 


১ 
টা 
সস 


॥ রাড সীমান্তের উপভাষা > . | v৫ 


(খ্‌) কিনতু নাঃ শট লরি আছে: ৯7 
উদাহরণ 8. , ' 
a ইহ নীল) 
: -: না করিহ+_ ইত্যাদি. সর 
. গ)। “আলংকারিক রোগের ক্ষেত্র না বটি নহয় *- — 
তুই যাঁভি ন.?. (তুই যাবি না?) 
5. হেঁন -'-/ (হ্যা নয়? তাই না.?) 
বলন: ..(বল্‌ না) ‘ইত্যাদি । 
(১২) আলংকারিক' প্রয়োগের ক্ষেত্রে, বিশেষ, করে সম্বোধনের ক্ষেত্রে 


ৰ’ খে ধাতুজাত }এৰ প্রাধান্ত ₹_- ESE AE 


877, হব, (হ্যা হে.) 
্‌ চিত (কিহে) 
খাছিব (আমি খাচ্ছি). 
.. নাই যাবৰ (আমি যাবো না হে) '- 
. (১৩); শব্দের আদি ন-কারের সাধারণতঃ ল-কারত্ব প্রাপ্তি — 
০ নিব > লিব . | 
নৌকা > কা 
নহে >- লহে - 
নাতি > লাতি ইত্যাদি 
(১৪) বৰ্তমানকালেৰ ধাতুর ৰহল ব্যবহার :- — 
" - হামদের ভাষ। বাঙ্লা বঠে.. 
7 উটাকি বঠে? ১. 
% চেন্ণাই নগরটা কুখায় বটে?! 
. উট তুমার, মিছা কথা বঠে।। . 
চা এ লোকটা ভালো বঠে। ইত্যাদি। . : 9 
উপ্‌্িউ্ত বিশেষত্ব ছাড়াও আরো বহু বৈচিত্য সীমান্তরট উপভাষায় 
বৰ্তমান ৷ বিশেষ করে শব্দ সন্তারের দিক দিয়ে-ও অনার্ধ-প্রভাবিত এবং পুরো 


' অষ্টিক শব্দের. প্রচলনও এখানে সমধিক। সীমান্তরাটী উপভাষার সাধারণ 


বাচনভংগীর কিছু উদাহরণ দিচ্ছি :_ — 


ত 


[e প্রবন্ধ পত্রিকা! ॥ 


“অশক রাজা হবার বহুত, আগু. যখন পাটনায় ভূমিজরা .রাজা ছিল তখন 
আধ্যরা আসিয়ে অদের রাজধানীটা! লুট্যে নিয়েছিল। তখন অবৃহা 
পাটনালে পালাই আস্টে ছটনাগণুরে রাজা হল্য ৷ 
সেই ভূমিজদের লাতিপুঃতিরা এখন মানভুই-এ বাস ক’রছে। আর এই 
ভূমিজরাই হ'ল মানভূ'ই-এর আদি বাসিন্দা! - 
ইংরাজরা যখন রাজা হ’ল তখন মানভূইটাকে পহিল পহিল বাগে ঘুরাতে 


লার্যেছিল, দমে লড়হাই হয়েছিল.।. তখন ইংরাজদের মুলুকটা একেটাই - 


ছিল। বাউল! বিহার উড়িস্তা এই তিনটা ঠিশ্‌ ইংরাজরা একেই, সীগে 
রাখিয়েছিল। ক'লকাতাটা তখন ছিল অদের রাজধানী । 


শসা তে 


. বাংলা গাথা ক্কাব্য ৪ ভুমিকা 
'বহ্ছিকুমারী। চক্রবর্তী 


ছোট ও বড় গাথা কবিতা পুরানো বাংলা লোকসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট ৷ 
ধারা । সাধারণতঃ কাব্যের লক্ষণ বলিতে আমরা যাহা বুঝি,গাথাকাব্যে মে 
সব লক্ষণ যথাযথ পাওয়া যায় না। গাথা কাব্য অনেকটা অপরিণত-রূপ কাব্য । 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোকসাহিত্যে গাথা কবিতার নিদর্শন পাওয়া যায় 
কিন্তু গাথা কাব্যের রূপ কোথাও পরিণত নহে বলিয়া গাথা কাব্যের সংজ্ঞা লইয়া 
বিভিন্ন দেশের সমালোচকদের মধ্যে মতের পুরাপুরি এঁক্য হয় নাই! গাথা 
কাব্যের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি লইয়া যতপ্রকার মতভেদই দৃষ্ট হউক না কেন, পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশে রচিত ও প্রচলিত গাখীকাব্যগুলির মধ্যে একটি গঠনরীতিগত 
সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ইংল্যাও, স্কটলযাণ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের পুরানো 
গাখাগুলি সম্বন্ধে বিভিন্ন পৃণ্ডিতের মত আলোচনা করিলে দেখা যায় ষে, এ 
সকল গাথা। কবিতার সহিত বাংলা প্রাচীন গাথা কবিতার ভাব ও বিষয়গত, 
বৈষম্য থাকিলেও, অমন্দিগ্বভাবে, গঠনরীতিগত সাঢৃশ্য বিগ্বমান। পাশ্চাত্য 
গাখাকাব্য (৮a!!৪) সম্বন্ধে বিভিন্ন ‘সমালোচক .যে সমস্ত লক্ষণ নির্দেশ 
করিয়াছেন, প্রাচীন বাংল! গাখাকাব্য সম্বন্ধে সেগুলির উপযোগিতা যথেষ্ট আছে 
বলিয়া মনে করি। এ .কথা গোড়াতেই স্বীকার করিতে হইবে যে প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য গাথাকাব্য কেহই কাহারও প্রভার-পরিপুষ্ট নহে, কাহারও সহিত 
কাহারও কোনও জন্মগত সম্পর্ক নাই, অথচ উভয়ের মধ্যে প্রচুর সাদৃশ্যগত এঁক্য 
বর্তমান । ইহা হইতে মনে হয় যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের প্রাচীন গ্রাম্য 
জনসাধারণের জীবনযাপন ্প্রণীলীর এঁক্যই জনসাধারণ রচিত গাখাঁকাব্যগুলির 
" মধ্যে সাদৃশ্যগত এঁক্যের কারণ । | 

পাশ্চাত্য,গাথাকবিতাঁর বিখ্যাত সমালোচক এফ, জে, চাইন্ড বলিয়াছেন £₹__ 

“গাথা কবিতাগুলি জন-সমাদৃত চিন্তাধারার রহস্যময় সৃষ্টি ।” 

. “Ballads are the mysterious creation of popular imagina- 
tion®—F. J. Child. j 


~~ 
[ 


৩৮ | ॥ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


ইভ লিন কেনড্রিক ওয়েল্স্‌ তাহার “দি ব্যালাড টী” নামক পুস্তকে 
বলিয়াছেন--“গাথা 'কবিতার স্থায়িত্ব .কেবলমাত্র বিষয়বস্তু এবং উদ্দেশ্যের উপর 
নির্ভর করে না পরস্ত সুরের উপর নির্ভরশীল _গাথাকাব্য মৌখিক প্রচারের 
উপর নির্ভর করে ।” | 

“A Ballad’s life depends ° not ‘only on 893 and attitude; 
but on tune. A ballad depends. upon oral transmission.>— 


Evelyn Kendrick Wells. 


এই প্রসঙ্কে পাশ্চাতা সমালোচক রবার্ট গ্রেড, সেরে বিস্তৃত মতবাদ উল্লেখ: 


যোগ্য 
«১ গাখা সহা রচয়িতা কে তাহা জানা যায় না। 


এই সকল গাথা কবিতার কোনিও সাহিত্যিক মর্্যাদাসম্পন্ন পুস্তক 


নাই। a | . 
৩ সঙ্গীত ব্যতীত ইহা অসম্পূৰ্ণ, এই সঙ্গীত পুনৱাৰবত্ত রূপের ৷ 


18 গাথা কবিতা দ্থানসলভ, ইহ উনি নহে। ইহা মৌখিক, 


পু ‘খিগত নহে। 
।৷৫। কাব্যগুণে ইহা খুব উন্নত নহে।”* , 
-এম জে. জি হোজার্টএর মতে, - ; 
“গাথা কবিতাগুলিকে যত সহজে চেনা যায়, তত সহজে ইহাদের সংজ্ঞ! 
"নির্দেশ করা যায় না। গাথাগুলি কেবলমাত্র রচয়িতার পরিচয়হীন নয়; ইহার! 
ব্যক্তিবিশেষেরও নয়। অধিকাংশ গাথারই কোনও নির্ভরযোগ্য উৎস নাই ৷” 
পাশ্চাত্য গাথাকাব্য সম্বন্ধে উপরিউক্ত 5, অধিকাংশই বাংলা 
গাথাকাব্য সম্বন্ধেও প্রযোজ্য । 


₹(1) The Bellsd Proper’ bas 3 no known author. 
(2) There is never an authoritative text of such a ballad. 
(3) 1615 incomplete without .music, music of a repetitive 
kind. . 28 fy | ১৭ 
(4) Ballad is local; not cultural... It is oral,.not literary. 
- (5) It isnot highly advanced technically.”—Robert Graves. 
4 Ballads are as hard to define as they are easy to recognize. 


t 
৮ 


4 বাংলা গাথা-কাব্য £ ভূমিকা রা ৩৯ 


বাংলা গাথাকাব্য সম্বন্ধে বলিতে গেলে সর্বপ্রথম প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের 
উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন । ঠিক কোন সময়ে কিরূপ অবস্থার 
মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর সাহিত্যচর্চা আরস্ত হইয়াছিল তাহ! স্পষ্টরূপে জানা যায় না। 
কবে গুপ্ত রাজাগণের রাজত্বকালেই ( স্বীয় পঞ্চম শতাব্দী ) সর্বপ্রথম বাংলাদেশে 
সাহিত্য রচনার স্থত্রপাত হয় বলিয়া অনুমান করা যায়। এই সময়ে প্রাচীন 
ংলাভাষার উৎপত্তি হয় নাই! তৎকালীন বাংলাদেশে প্রচলিত কথ্যতাষাও 
তখন পৰ্য্যন্ত সাহিত্যে স্থান পায় নাই! ইহার ফলে তখন হইতেই বাংলাদেশে 

প্রচলিত কথ্যভাষায় রচিত গীতিকাহিনী বা ছড়া গ্রাম্যজনসাধারণের মুখে মুখে * 
প্রচারিত হইয়া নিরক্ষর জনগণের মনোরগ্রন করিত। নিরক্ষর জনসমাজ 
অভিজাত সম্প্রদায়ের সাহিত্যের আস্বাদন হইতে বঞ্চিত ছিল। তাই নিরক্ষর 
ভ্রাম্কবির রচনাই তাহাদিগকে সাহিত্যরসের জোগান দিত। হৃদয়ের জগৎ 
আপনাকে ব্যক্ত করিবার জন্ত ব্যাকুল। 'তাই চিরকালই'মান্গুষের মধ্যে সাহিত্যের 
আবেগ |: এই আবেগের বশীভূত হইয়াই গ্রাম্যকবিগণ' প্রথম সাহিত্য রচনা 
করেন। চিত্র এবং সংগীতই সাহিত্যের প্রধান উপকরণ। গ্রাম্য সাহিত্যের 
উন্মেষকালে এই দুইটি উপকরণই সাদরে গৃহীত হইরাছিল। ছোট ছোট 

“কাহিনীমূলক গীত গ্রাম্যকবিগণকে চিত্র এবং সংগীতের উপকরণ জোগাইত। 
'এইরূপে বাংলা! ভাবা স্থষ্টি হইবারও পূর্বে বাংলাদেশে গাথাকাব্যের স্ষ্টি হয় এবং 
তখন হইতেই বাংলাদেশে অভিজাত সম্প্রদায়ের সাহিত্য হইতে পৃথক একটি 
"সাহিত্যের ধারা বাংলাদেশের নিরক্ষর গ্রাম্য জনসাধারণের মনস্তষ্টি সাধন করিয়া 
আগিতেছে। এই ভাবেই লোকসাহিত্যের,জন্ম। 

_ শাল রাজাগণের রাজত্বকালে ( অষ্টম শতাব্দী হইতে একাদশ. শতাব্দী পর্যন্ত ) 
বাংলাদেশে অপত্রংশ ভাষায় বহু গীত এবং গাথা রচিত. হইয়াছিল । এই 
অপত্রংশের সঙ্গে বাংলাদেশের-তৎকালপ্রচলিত ভাষার প্রভেদ ছিল খুবই স্বল্প । 
সেই কারণে অপভ্রংশ চর্চা হইতে স্বাভাবিক পরিণতির নিয়মে ক্রমশঃ দেশ 
ভাষায় গীতাদি রচিত হইতে লাগিল। ইহার পর. সেন রাজত্বকালে, দ্বাদশ ' 
শতাব্দীর শেষভাগে, লক্ষণসেনদেবের রাজসভাস্থিত কবি জয়দেব রচিত গীত- 





Ballads are not only anonymous but also impersonal. 7 Most of 
Zhe, ballads have no reliable source. "—M.]J.C. Hodgert. 


৪০ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


গোবিন্দ বাংলাদেশের শিক্ষিত, অশিক্ষিত সমগ্র জনগণের মনে গীত কাহিনীর 
সাড়া জাগাইয়া তুলিয়াছিল। জয়দেবের কাব্য বাংলাভাষায় রচিত না হইলেও»: 
এই রচনার ভাব ও রচনারীতিই নব প্রবর্তিত বাংলাকাব্যে রস সঞ্চার 
করিয়াছিল। কবি জয়দেবের হা বাংলাদেশে গীতকাব্যের প্রচলন 
'* আনিয়াছিল । ! 
বাংলাভাষার উন্মেষকাল হইতেই বাংলাদেশের গ্রাম্যকৰিগণ কর্তৃক গান: 
এবং ছড়ার আকারে বিভিন্ন ধর্মমূলক এবং এঁতিহাসিক কাহিনী রচিত হইয়া 
গ্রাম্য জনসাধারণের মনোরঞ্জনার্থ রচয়িতা অথবা গায়েনের মুখে মুখে গীত হইয়া 
প্রচারিত হইতে থাকে । স্বীয় নবম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত বিভিন্ন. 
ধর্মসম্পরদায়তুক্ত গান ও ছড়াই বাংল! গাখাকাব্যের অগ্রদূত । এই সময়ে বৌদ্ধ ও" 
ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মাশ্রিত ব্যক্তিগণ পরম্পরবিরোধী মতবাদ লইয়া অশিক্ষিত জনসাধারণের 
“মধ্যে আপন আপন ধর্মভাব প্রচারের প্রভৃত চেষ্টা করিতেছিল। এই উদ্দেশ্যে 
. তাহারা বিভিন্ন ছোটবড় ধর্মািত কাহিনী রচনা করিয়! গীতের মাধ্যমে জন": 
সাধারণের ভিতর প্রচার করিত। এই সকল গীতের, যুখ্য উদ্দেশ্য ছিল কাহিনীর: 
মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার । বিভিন্ন ধর্মান্তর্গত দেবদেবী অথবা - 
ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণকে লইয়া রচিত এইসকল কাহিনী যখন সুর সংযোগে - 
নিরক্ষর জনসাধারণের মাঝে প্রচারিত হইত, তখন কাহিনীর অন্তর্গত মূল, 
বক্তব্য তাহাদের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিত। এইসকল কাহিনীকাব্য বা' 
গাথাকাব্যে কাব্যগুণ অপেক্ষা কাহিনীবর্ণনার প্রতিই সমধিক মনোযোগ প্রদত্ত. 
হইত। এই সকল রচনা মুখে মুখেই রচিত হইত এবং মুখে মুখেই প্রচার লাভ? 
করিত। এইরূপে মুখে মুখে প্রচারলাভের ফলে কালক্রমে কাহিনীর রূপ পরি 
বতিত হইয়া নবরূপ গ্রহণ করিত। অবশেষে যখন বাংলাদেশে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য-- 
ধর্মের আচারগত বিরোধ খামিয়া গেল, তখন ধর্মমূলক কাহিনীগুলি দেবপুজার' 
সঙ্গে নীতিপ্রচারের উদ্দেশ্য বিবর্জিত হইয়া কেবলমাত্র জনসাধারণের মনোরঞ্জনার্থ 
চিত্তাকর্ষক লৌকিক কাহিনীর রূপ পরিগ্রহ করিল। কালক্রমে গ্রাম্যকবিগণের 
রচনাযুগে এই সকল কাহিনী পরিবর্তন লাভ করিতে করিতে সম্পূর্ণভাবে লৌকিক 
সাহিত্যের সামগ্রী হইয়া পড়িল। প্রাচীন দেব, 'দেবী ও ক্ষমতাশালী যোগী 
খষিগণ অশিক্ষিত জনসাধারণের সরল, উদ্দেশ্যহীন কল্পনার আশ্রয়ে সাধারণ, 
মানব-মানবীর রূপে কাহিনীগুলির পাত্রপান্রীর স্থান অধিকার করিলেন ? 
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প্রাচীন কাল হইতেই শতাব্দীর পর শতাব্দী . ধরিয়া বাংলাদেশের উপর বিভিন্ন 
' ধর্মের প্রভাব বিস্তারিত, হইয়াছে এবং কালক্রমে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন 
্‌ বাধার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে বিলুপ্তির অন্ধকারে চাপা পড়িয়াছে।' 'অভিজাত 
সম্প্রদায় অপেক্ষা সাধারণ জনসমাজের' উপরই বিভিন্ন ধর্মের প্রভাব অধিকতর 
কাধ্যকরী হইত এবং জন্সাধারণের রচনায় এই প্রভাবের স্পষ্ট ছাপ পড়িত। 
এই সকল রচনা লিখিত না থাকায় - দরুণ কালক্রমে পরিবর্তিত ও লুপ্ত হইতে 
হইতে যোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে আসিয়া ইহাদেরই একটি ধারা গাথাকাব্যের 
রূপে একটি বিশিষ্ট গঠনপ্রণালী লইয়া গ্রাম্য জনসমাজের মধ্যে প্রচার লাভ করে 
বলিয়া মনে হয়; শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়! বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রচারিত 
বিভিন্ন সম্প্রদায় রচিত ধর্মমূলক ও এঁতিহাসিক ছড়া, কবিতা ও কাহিনীগুলি 
, চতুর্দশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্বীকালের মধ্যেই গ্রাম্য. নিরক্ষ কবিগণের প্রতি- 
ভাম্পর্শে গাথাকাব্যের বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করে এবং ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে 
বাংলাদেশে ইহাদের প্রচলন সমধিক বৃদ্ধি পায় বলিয়া মনে হয়। খৃষ্টীয় ‘পঞ্চদশ 
হইতে ষোড়শ শতাব্দী সময় কালের মধ্যে চৈতন্তদেবের প্রভাব বাংলাদেশের 
জনগণের জীবনে এক অভূতপূর্ব জাগরণ আনে । এই সময় হইতে বাংলাদেশে 
. বাংলাভাষায় রচিত বিভিন্ন রচনাবলী পু'খিতে স্থান -পাইয়া সাহিত্যিক মর্ধ্যাদা 
লাভ করিতে থাকে । ক্রমে ক্রমে গ্রাম্য কবি ও গায়েনগণও অভিজাত 
সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আপন ‘আপন, রচনা, অথবা পূর্বকবি রচিত 
অথবা পূৰ্বকৰি রচিত প্রচলিত বাংলা-রচনাসকল লিপিবদ্ধ করিতে সচেষ্ট হন। 
এইরূপে সপ্তদশ শতাব্দীতে বহু গাথাকাব্য গ্রাম্কবিগণ- কতৃক লিপিবদ্ধ হইয়া 
পরবর্তাকালের বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে প্রাচীন বাংলা গাথাকাব্যের নিদর্শন 
স্থাপনে, সহায়ত! করিয়াছে। সুতরাং বাংলাভাষার-উন্মেষকালে গাথাগুলি রচিত 
হইয়াছে বলিয়া অন্থমান করিলেও সপ্তদশ শতান্ধীর পূর্বের কোনও লিখিত নিদর্শন 
. না থাকায় তখনকার গাথাকাব্যের গঠনরীতি সম্বন্ধে আজ আর কোনও স্পষ্ট 
মন্তব্য প্রকাশ কর! সন্ধব পর নয়। সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপর্ধ্যয়ের ফলে 
কালক্রমে হস্তলিখিত বহু পুথি বিনষ্ট হইয়া যায়.। সপ্তদশ ‘শতাব্দীতে লিপিবদ্ধ 
পু'খিগুলির অন্তর্গত কাহিনীসকল যে অন্ততঃ ইহার দুই শতাব্দীর পূর্বে প্রচলিত 
ছিল ইহ! অনুমান করিয়া আমরা বলিতে পারি যে চতুর্দশ হইতে পঞ্চদশ 
শতাব্দীর মধ্যেই গাখাকাব্যগুলি গাথা কাব্যের বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল 
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পরবর্তীকালে এঁতিহামিক, সামাজিক এবং বিবিধ রিষয় লইয়া গাথাকাব্য রচিত 
হইলেও, বা”লা গাখাকাব্যের মূল উৎসস্থল য়ে বিভিন্ন ধ্মাহুষ্ঠানমূলক গীতি বিষয়ে 
কোনো সন্দেহ নাই। সপ্তদশ শতাব্দী হইতে বাংলা সাহিত্যে এই - গাথা কাৰ্য; 
গুলি একটি নৃতন ধারা আনয়ন করে-_তাহা-লৌকিক প্রণয়. কাহিনী । ইহার 
পূর্বে রচিত সকল প্রেমকাহিনীই রাধাকৃষ্ণকে লইয়া । সাধারণ নরনারীর/প্রেমও 
যে সাহিত্যের বিষয় হইতে পারে তখন পর্য্যন্ত তাহা শিক্ষিত. কবিগণের জ্ঞানের 
অগোচর ছিল। গ্রাম্যনিরক্ষর কবিগণই সর্বপ্রথম এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় ব্রতী 
হইয়া, দেখাইলেন যে বিশিষ্ট“ রচনাশক্তি প্রভাবে সাধারণ নরনারীর প্রেমূও 
সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে । পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে . প্রচলিত বিভিন্ন 
প্রণয়গাথাগুলিতে আমরা সর্বপ্রথম লৌকিক প্রণয়কাহিনীর নিক ও মহিমা- 
মণ্ডিত বর্ণনা পাই । 

'গাথাকাব্যগুলি সাধারণতঃ অশিক্ষিত জনসাধারণের মৌখিক : রচনা । 
জটিলতা বর্জিত একটি পূর্নাঙ্গ কাহিনী গীতের মাধ্যমে বর্ণিত হইয়া গাখার্কাব্যের, 
আকার গ্রহণ করে.। পাশ্চাত্য সমীলোচকের উক্তি “Ballad i ৪ song that ° 
tells a story”—_অর্থাৎ গাথাকাব্য একটি কাহিনীমূলক গীত।- বাংলা গাখা- 
কাব্যকেও অতি-সংক্ষেপ্রে এই সংজ্ঞাতুক্ত: করা, চলে। গাথাকাব্য কাব্য ও 
সঙ্গীতের . সন্মিলন ঘটিলেও গানের যে একটি স্বতন্ত্র উদ্দেশ্-_একটি স্বাধীন 
পরিণতি -তাহা৷ ইহাতে স্থান - পায় নাই । গাখাকাব্যে কাব্যের অন্তর্গত 
কাহিনীকে অন্তরের মধ্যে ভাল করিয়! অনুধাবন করাইবার উদ্দেশ্যেই সঙ্গীতের 
অবতারণা । গাথাকাব্য কাহিনী অংশই প্রধান এজন্য গীতের স্বর এখানে লখু 


হইয়া পড়িয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, “কথার দ্বারাই যদি সকল কথা - 


বল৷ হইয়া যায় তবে সংগীত খর্ব হইয়া পড়ে । - বিশুদ্ধ কাব্য এবং বিশুদ্ধ সংগীত 
স্ব স্ব অধিকারের মধ্যে স্বতন্রভাবে_উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে কিন্তু বি্বাদেবীগণের 
মহল পৃথক হইলেও তাহারা! কখনো. কথন একত্র মিলিয়া. থাকেন. সংগীতে 
ও কাব্যে মধ্যে মধ্যে সেরূপ মিলন দেখা যায়।, তখন উভয়েই পরস্পরের জন্ত 
আপনাকে কথঞ্চিৎ সঙ্কুচিত করিয়া লন, কাব্য আপন বিচিত্র অলঙ্কার পরিত্যাগ 
করিয়া নিরতিশয় স্বচ্ছতা ও“-সরলতা অবলম্বন/করেন,. সংগীতও আপন তাল 
সুরের উদ্দাম লীলাভঙ্গকে সংবরণ করিয়া . সখ্যভাবে কাব্যের সাহচর্য্য করিতে 
থাকেন।” (আধুনিক সাহিত্য --আর্ধ্য গাথা )। রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি 
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প্রাচীন বাংলা গাথাকাব্যের অন্তর্গত কাব্যরীতি, ও গীতপ্রণালী সম্বন্ধে সর্বখা 
প্রযোজ্য । গীত না হইলে গাথাকাব্য সম্পূর্ণ রূপ পায় না, অথচ কাহিনীই 
গাথাকাব্যের মূল উপকরণ। ' 

এ পধ্যন্ত বাংলাদেশে রচিত ও লিপিবদ্ধ যতগুলি গাথাকার্য পু'থির আকারে 
অথবা লোকমুখে শুনিয়! সংগৃহীত হইয়াছে তাহাদের বিশ্লেষণ করিয়া প্রাচীন 
বাংলা গাথাকাব্যের কাব্যরীতি গঠনপ্রণালী ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে 
মোটামুটি নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত সকল গ্রহণ করা যাইতে পারে | _ 

১। ‘মৌখিক কাহিনীমূলক গীতিকাব্যকে গাথাকাব্য নামে অভিহিত 


করা যায়। 


২। গাথাকাব্যের মূল রচয়িতা ডি গ্রাম্য কবি। 
৩। সপ্তদশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত বে সকল গাথা কাব্য 
সংগৃহীত হইয়াছে তাহারা অধিকাংশই মূল রচনার পরিবত্তিত রূপ । 

"৪1. পরিবর্তন, সংযোজন ও সংশোধনের ফলে লিপিবদ্ধ গাথাকাব্যগুলি 
হইতে প্রাচীন কালের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া 
যায় না। এই সকল গাথাকাব্যে তাহাদের সর্বাধিক প্রচলন কালের অথবা 
লিপিবদ্ধ হইবার সমমাময়িক কালের সামাজিক ও রাজনৈতিক অভাবই অধিকতর 
প্রতিফলিত হইরাছে বলিয়া মনে হয়। 

৫ |. কবিতা ও গান গাথাকাব্যের অপরিহার্ধ্য অঙ্গ হইলেও কাহিনা অংশই 
প্রধান । 

৬। রচনাগুলির কাব্যগুণ যৎসামান্ত। অনার, সরল গ্রাম্য 
ভাষায় রচিত। কাহিনী অংশে জটিলতা কম। 

৭। কাহিনীর অন্তর্গত পাত্রপাত্রীগণের রূপ বর্ণনা এবং প্রকৃতি বর্ণনায় 
গ্রাম্য কবিগণের স্বভাবিক কবিত্বশক্তি ও মার্জিত রুচিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়! 

৮। গ্রাম্য কবি অথবা গায়েনগণ কর্তৃক গাথাকাব্যগুলি জনসাধারণের 
মনোরপ্রনার্থক গীত হইত। সময় সময় গাথাকাব্যগুলি গায়েনগণের উপার্জনে রও. 
সহায় হইত। যে বিশেষ*্পরিবেশে' এই কাহিনীগুলি গীত হইত, সেইখানেই 
তাহার পূর্ণ রূপটি পুরাপুরি প্রকাশ পাইত। সাধারণতঃ একতারা, ও দোতারা, 
সারিঙ্গা অথবা গোপীযন্ত্র জাতীয় বাগ্থসকল সংগতের কাজ চালাইত। গ্রাম্য 
ক্রিরচিত গাথাকাব্যের অন্তর্গত ছন্দের অমিল গীতের মাধ্যমে সংশোধিত হইয়া 


৪৪ | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 
যাইত। গায়কগণের বাগভঙ্গীর অসাধু উচ্চারণ, একটানা গীতের সুর এবং 
নর্বোপরি গ্রাম্য প্রাকৃতিক পরিবেশের সংস্পর্শে গাথাকাব্যগুলি 5 মাধুর্য 
প্রাপ্ত হইত । 
৯। গাথাকাব্যে কাহিনী বর্ণনার টন প্রাকৃতিক বর্ণনার আঙ্গিক যোগা- 
. যোগ লক্ষিত হয়। 
১০। গাখাকাব্য গ্রাম্য জনসাধারণের ফি ইহাঁআমাদের ৬ গ্রামের 
' চিত্র তুলিয়! ধরে। 

১১! সপ্তদশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ পর্য্যন্ত ৭ 
গ্রাম্যসমাজে সুপ্রলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। উনবিংশ শতাক্ষীতে ইহাদের 
প্রচলন কিছুটা কমিয়া যায় এবং তখন হইতে অঙ্গ শিক্ষিত গায়েনগণ 
গাখাগুলিকে লিপিবদ্ধ করিতে থাকেন বলিয়া অন্ুমান করা যায়, কারণ অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষার্দদ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ গাথার সংখ্যা 
সর্বাপেক্ষা বেশী ৷ 

১২ বৈষ্ণব যুগের পরবর্তীকালে লিখিত অথবা রচিত গাথা াবযগুলিতে 
বৈষ্ণব কাব্যের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। 

১৩। সমাজচিত্র সম্বলিত গাথাকাব্যগুলিতে ইংরাজ রাজদ্বকালের প্রভাব 
লক্ষিত হয় না, এই কারণে মনে হয় ইংরাজ আমলের প্রথমাবস্থায় গ্রাম্য, 
সমাজ্জীবনের উপর ইহার কোনও প্রভাব পড়ে নাই। 

১৪ । ইংরাজ কোম্পানীর আমলে রচিত কয়েকটি ইতিহাসাশ্রিত গাথাকাব্যে 
সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক চিত্রের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। 

বিভিন্ন বিষয় লইয়া রচিত প্রাচীন গাথাকাব্যশুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ 


কর। যায়, যথা £_-১। প্রণয় গাথা, ২। এতিহাসিক বা ইতিহাসাশ্রিত : 


গাথা,,৩। . ধর্মাশ্িত পাখা? ৪) _ নীতিকথাশ্রিত 00 বারমাসী 
গাথ]। | 
আধুনিক বাংলাসাহিত্যে আমরা যে গাথাজাতীয় রচনাগুলি দেখিতে পাই” 
বাংলা প্রাচীন গাথাকাব্যের সহিত: তাহার কোনও সম্পর্ক নাই। ইংরাজী 
শিক্ষিত বাঙ্গালী কবিগণ কর্তৃক ইংরাজী 211৭3-এর অনুকরণে এই সকল 


গাথাকাব্য রচিত .হইয়াছিল। পূর্বেই বলিয়াছি যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রাচীন 


গাথাকাবাগুলির ভিতর গঠনরীতিগত আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এই 


a 


হত 


॥| বাংলা গাথা -কাব্য £ ভূমিকা ধরি, ৪৫ 


কারণেই পরবর্তাকীলে রচিত ইংরাজী সাহিত্য প্রভাবিত আধুনিক বাংলা 
'গাথাকাব্য ও প্রাচীন বাংলা গাথাকাব্যের মধ্যে গঠনরীতিগত সাদৃশ্য লক্ষিত 
হয়। তাই বলিয়া! আধুনিক বাংল! গাথাকাব্যগুলিকে প্রাচীন বাংল! গাখা- 
কাব্যের আধুনিক সংস্করণ বলিয়া মনে করা কোনরূপেই সঙ্গত নয়! আধুনিক : 
'গাখাকাব্যের ভাবধারা এবং কাধ্যসৌন্দর্যই প্রমাণ করে যে ইহারা ইংরাজী 
সাহিত্যের অন্থকরণজাত রচনা । আধুনিক গাখ্যকাব্য শিক্ষিত কবিস্ষ্ট পাঠ্যগাখা। 
প্রাচীন গাথাকাব্য অশিক্ষিত গ্রীম্যকবিস্থষ্ট গীতগাখা। প্রাচীন /গাথাকাব্য . 
লোকসাহিত্যের অন্তর্গত,' কিন্তু আধুনিক গাথাকাব্য অভিজাত সাহিত্যান্তর্গত। 
আধুনিক গাখাগুলি যখন রচিত' হয় তখন পর্যন্ত প্রাচীন গাখাগুলি শিক্ষিত 
জনসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই । উনবিংশ' শতাব্দীর রাজনৈতিক বিপর্যয় 
বাংলাদেশের গ্রাম্যজীবুন যাত্রাকেও বিপর্যস্ত কয়িয়া “তুলিয়াছিল। শ্রীচৈতন্ত ও 
ও তৎপরবর্তাঁ যুগের শান্ত, সমৃদ্ধ গল্লীসমাজ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সকল 
সখ সমৃদ্ধি হইতে বঞ্চিত হইয়া রাজনৈতিক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের কবলে 
প্ড়িয় স্বাভাবিক আনন্দ ভুলিয়া কৃত্রিম আনন্দে নিমগ্ন হইয়াছিল । রাজপ্রাসাদে 
_ রচিত ও পালিত কুরুচিপূর্ণ রচনার প্রভাব গ্রামাজনসমাজেও বিস্তার লাভ, 
করিয়াছিল! যাহার ফলে আমর! এই সময়ে কোনও কোনও প্রাচীন গাথা- 
কাহিনীকে বিভিন্ন “কেচ্ছা গাথা'র রূপান্তরিত ‘আকারে পাই। ' ঠিক ইহার 
পূর্ববর্তী সময়েই যদি প্রাচীন গাথা কাহিনীগুলি গ্রাম্য কৰি অথবা গায়েনগণ 
₹' কর্তৃক লিপিবদ্ধ না হইত, তাহা হইলে বাংলা লোকসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট ধারা 
চিরকালের মত শিক্ষিত জনসমাজর দৃষ্টির অন্তরালেই থাকিয়া যাইত। বহু 


বাধা ও বিপরীত. পরিবেশের সন্মুখীন হইয়াও উনবিংশ শতাব্দীর শেষদশক ' ' 


পর্যন্ত গাথাকাব্যগুলি গ্রাম্যসমীজে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। বিংশ 
শতাব্দী হইতে গ্রামাসমাজে প্রাচীন গ্রাম্যগাথাগুলির প্রচলন একেবারেই বন্ধ 
হইয়া গিয়া কেবলমাত্র পু'থিবদ্ধ অবস্থার লোকমাহিত্যের এই ধারাটি গ্রামাঞ্চলের 
: কুটিরে কুটিরে বিরাজ করিতে থাকে। যাত্রা, খিয়েটার,. বায়স্কোপ, ইত্যাদির 
প্রসারে গ্রাম্যগাথাগুলি কোণঠাসা হইয়া পড়ে। 
১৮৭৮ বৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালে (প্রথম ভাগ, ৩নং ) 
' জি, এ, গ্রীয়ারমন নামক একজন ইংরাজ কর্তৃক “মানিকচন্ত্র রাজার গান’ একটি 
বাংলা প্রাচীন গাথাকাব্য দেবনাগরী হরফে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। 


৪৬ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


গ্রীয়ারসন সাহেব ইহা! রঙ্গপুরের গ্রামাঞ্চল হইতে লোকমুখে শুনিয়া সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন । ইহার পর হইতেই অবলুপ্ত-প্রায় প্রাচীন বাংলা গাথাকাবোর: 
প্রতি জনসমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল এবং বহু আয়াস ও ব্যয়সাধ্য উপায়ে বাংলা- 
সাহিত্যান্থরাগা ব্যক্তিগণ গ্রাম্জনসাধারণের নিকট হইতে প্রাচীন গাথাসকল 
সংগ্রহ করিয়া বাংলা লোকসাহিত্য বিভাগের ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে লাগিলেন । 
অযত্বে ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ইহার পূর্বেই বহু পুথি বিনষ্ট হইয়া যায়। এই 
সময় গ্রাম্য গায়েনের সংখ্যাও একেবারেই কমিয়া গিয়াছিল। তখনও পর্যন্ত যে 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায় গীত গাহিয়া উপার্জন করিত, তাহাদের গীতেও নানারূপ 
ভেজালের সংমিশ্রণ হইয়া প্রাচীন গাখাকাব্যগুলি মৌলিক রূপভ্রষ্ট হইয়াছিল । 
তবুও, এই সময়ে শিক্ষিত জনসমাজের উদ্যোগে যে সকল প্রাচীন গাখাকাব্য 
সংগৃহীত হইয়াছে তাহার মধ্যে কিছু কিছু রচনার অন্তর্গত ভাব ও ভাষায়, 
প্রাচীনত্ব দর্শনে সেগুলিকে প্রাচীন গাথাকাব্যের সামান্ত পরিবর্তিত নিদর্শন 
হিমাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে, এই সকল গাথাকাব্য হইতে আমরা তখনকার, 
বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের সমগ্র পরিচয় না পাইলেও,. 
খানিকট। ইঙ্গিত পাই। “গৌড়রাজমালা” গ্রন্থের ভূমিকায় স্বগ্গত অক্ষয়কুমার, 
মৈত্ৰেয় লিখিয়াছিলেন, “রাজা, রাজ্য, রাজধানী, যুদ্ধবিগ্রহ এবং জয়-পরাজয়-_ 


. ইহার সকল কথাই ইতিহাসের কথ! । তথাপি কেবল এই সকল কথা লইয়াই 


ইতিহাস সঙ্কলিত হইতে পারে না । বাঙালীর ইতিহাসেয় প্রধান কথা-__বাঙ্গালী 
জনসাধারণের কখী1” র্‌ ou 

প্রাচীন বাঙ্গলা গাথাকাব্যগুলি বাঙ্গালী জনসাধারণের কথা, সুতরাং এই 
রচনাগুলিকে বাংলার ইতিহাস আখ্যা দেওয়া না গেলেও, ইহার! বাঙ্গালীর 
ইতিহাস হইবার গৌরব দাবী করিতে পারে । . সাহিত্য লেখক যাহার কাছে 
দিজের রচনাটি মিলাইয়া লয়। গ্রাম্যকবিগণ রচিত গাথাকাব্যগুলি গ্রাম্য 
জনসাধারণের প্রকৃতির প্রতিফলন হইত। গাখাকাব্যগুলি এইরূপে প্রাচীন: 
গ্রাম্জনসাধারণের ইতিহাস হইয়া পড়িত। 

প্রাচীন গাথাকাব্যগুলির মূল. উপাদান ধর্মাসুষ্ঠানমূলক গীতি, জনশ্রতি 
এবং এতিহাসিক কিংবদন্তী. বলিয়া মনে হয়। জনশ্রুতি হইতেই প্রাচীনকালে 
বিবিধ লোকসাহিত্য এত্বং অভিজাত সাহিত্যের স্থষ্টি হইত। এই সম্বন্ধে 
রবীন্দ্রনাথের উক্তি উল্লেখযোগ্য । - 


{বাংলা গাখা-কাঁব্য £ ভূমিকা ৪৭ 


“দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে প্রথমে কতকগুলি ভাব টুকরা টুকরা কাব্য 
হইয়া চারিদিকে ঝঁক বাঁধিয়া বেড়ায় ।' তার পরে একজন কবি সেঁই টুকরা 
কাব্যগুলিকে বড়ো কাব্যের স্থত্রে এক করিয়া একটা বড় পিণ্ড করিয়া 
তোলেন । হর-পার্বতীর কত কথা যাহা কোনে। পুরাণে নাই, রামসীতার কত 
কাহিনী যাহা মূল রামায়ণে পাওয়া যায় না, গ্রামের গায়ক-কথকদের মুখে মুখে 
পল্লীর আঙ্গিনায় ভাঙ্গা ছন্দ ও গ্রীম্যভাষার বাহনে কত কাল ধরিয়া ফিরিয়! 
বেড়াইতেছে। এমন সময় কোনো রাজসভার কবি যখন, কুটিরের প্রাঙ্গনে নহে, 
কোনো বৃহৎ বিশিষ্ট সভায় গান ' গাহিবার জন্য আহত হইয়াছেন, তখন সেই 
গ্রাম্যকথাগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া লইয়া মাজিত ছন্দে গম্ভীর ভাষায় বড়ো করিয়া 
দাড় করাইয়াছেন। পুরাতনকে নূতন করিয়া, বিচ্ছিন্নকে এক করিয়া, দেখাইলেই 
সমস্ত দেশ আপনার হৃদয়কে যেন স্পষ্ট ও প্রশস্ত' করিয়| দেখিয়া আনন্দলাভ : 
করে। ইহাতে সে আপনার জীবনের পথে আরও একটা. পর্ব যেন অগ্রসর 


হইয়া যায়। যুকুন্দরামের চণ্ডী, ঘনরামের ধর্মমঙ্গল, কেতকাদাস প্রভৃতির 


মনসার ভাসান, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল এইরূপ শ্রেণীর কাব্য; তাহা বাংলার 
ছোটো ছোটো পলীসাহিত্যকে বৃহৎ সাহিত্যে বীধিবার প্রয়াস। এমনি করিয়া 
একট! বড়ো জায়গায় আপনার প্রাণ পদার্থকে মিলাইয়া দিয়া পল্লীসাহিত্যে, ফল 
ধর! হইলেই ফুলের পাঁপড়িগুলার মতো, ঝরিয়া পড়িয়া যায় । 


পঞ্চতন্ত্, কথাসরিৎসাগর, আরব্য উপস্তাস, “ ইংলণ্ডের আর্থারকাহিনী, 
স্থ্যাণ্ডিনেভিয়ার সাগা সাহিত্য এমনি করিয়া জন্গিয়াছে। সেইগুলির মধ্যে লোক: 
মুখের বিক্ষিপ্ত কথা এক জায়গায় বড়ো আকারে দানা বাধিবার চেষ্টা করিয়াছে ।” 
_ গ্রাম্যসাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, যষ্ট খণ্ড )। 


গাথাকাব্য ও মন্গলকাব্য একই উৎসে'র দুই ভিন্নযুখী ধার। গাথাকাব্য 
গ্রাম্য নিরক্ষর কবিদিগের হাতে পড়িয়া লোকসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া- 
ছিল, কিন্তু মঙ্গলকাব্য অভিজাত শ্রেণীর, শিক্ষিত কবির প্রতিভাস্পর্শে 
লোকদাহিত্যের সরলতা হারাইয়া বিশিষ্ট কাব্যসাহিত্যের মর্য্যাদয় অধিষ্ঠিত 
হইয়াছিল। 


কোনও কোনও গাথাকাহিনী লইয়া রচিত. একাধিক পু'থির সংখ্যা দেখিয়া 
অন্থমান করা! যায় যে প্রাচীন গ্রাম্যসমাজে এই সকল কাহিনীর প্রচুর সমাদর 


ছি 


৪৮ CL প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


ছিল, এবং কাহিনীগুলির বক্তব্য বিষয় হইতে তৎকালীন জনসমাজের রুচি, 
আচারব্যবহার এবং জীবনযাত্রা প্রণালীর কিছুট। ধারণ। জন্মে 

গাথাকাব্যগুলির বিশ্লেষণ হইতে আর একটি তথ্য অবগত হওয়া যায়। 
গাথাগুলির মাধ্যমে সেকালে গ্রাম্য জনসমাজের মধ্যে জাতিবিদেষের পরিচয় 
খুব কমই পাওয়া বায়। “একই কাহিনী হিন্দুযুসলমান উভয় সম্রদায় সমভাবে 
উপভোগ করিত । ' এমম - কি ধর্মাশ্রিত গাথাগুলিও সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ ভাবে 
রচিত হইত। : তখনকার গ্রাম্যসমাজে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় 
পরস্পরের প্রতি সৌহার্দপূর্ণ ভাব পোষণ করিত। তখনকার দিন যুগে রচিত 
গাখাগুলি এই পরম সত্য বহন করিতেছে। উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্দ 
হইতে আমরা গ্রাম্য মুসলমান কবি রচিত যে সকল “কেচ্ছা” গাথা পাই 
সেগুলির ভিতর হইতে হিন্দুবিদ্বেষের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাংলার 
ইতিহাসে ত দেখি এই সময় হইতেই বাংলাদেশে হিন্দু ও মুসলমান জাতি 
পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া উর্টে। এই কারণেই গাখাগুলির উপর 
সমসাময়িক যুগের প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। 

সর্বশেষে প্রাচীন বাংলা গাথাকাব্য সমন্ধে যে প্রশ্নটি থাকিয়া যাইতেছে 


তাহা হইল পুথিবদ্ধ অথবা মুদ্রিত অবস্থায় প্রাচীন গাথাকাব্যগুলির বৈশিষ্ট্য 


কতদূর রক্ষিত হইয়াছে । পাশ্চাত্য সমালোচক টি. এফ হগারসন বলিয়াছেন, 
“লেখার চলনের সঙ্গে সঙ্গে গাথাকবিতাগুলি ব্যক্তি বিশেষের মনোযোগ 
আকর্ষণ করিতে লাগিল ,এষং জনসাধারণের শুনিবার আগ্রহ বাড়িল। ফলে 
গাথাগুলির রূপ পরিবর্তিত হইতে লাগিল ।” * | | 
লিপিবদ্ধ অথবা মুদ্রিত অবস্থায় গাথাগুলি ষে তাহাদের বৈশিষ্ট্য হারাইয়াছে 


ইহা অস্বীকার করা যায় না। গ্রাম্য কবির বিশিষ্ট বাচনভঙ্গী এবং গানের: 


স্থরের মাধ্যমে গাখাগুলির রচনাদোষ চাপা পড়িয়া যাইত। লিপিবদ্ধ অবস্থায় 
গাখাগুলির স্বতঃক্র্ত গুণাঁবলী নষ্ট হয়। লিপিবদ্ধ অবস্থায় গাথাগুলি 
কেবলমাত্র একটি কাহিনীমূলক' কবিতার পর্য্যায়ভূক্ত, হইয়া যায়। কাব্যগুণ 


* With the introduction of writing, ballads came to be 


perused in private as well as listened 160 in public, tended to . 


modify their form,” 
TE, Henderson. 
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“বিশেষ না থাকায় বিশিষ্ট কাব্য মর্য্যাদায়ও ইহারা অধিঠিত হইত পারে না। 
গাথাগুলি লিপিবদ্ধ করিবার সময় গায়েন অথবা লিপিকারগণ আপন আপন 
পাঙ্ডিত্যর পরিচয় দিবার ইচ্ছা সংবরণ করিতে না পারার দরুণ অধিকাংশ 
‘ক্ষেত্রেই মূল গাথাকাহিনী "আপন, সে মৌলিকতা হারাইয়া কৃত্রিম হইয়া পড়ে । 
আবার শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যখন গাথাকাব্য *সংগ্রহ করে তখন: গ্রাম্যভাষার 
সহিত তাহাদের সম্যক পরিচয় না থাকায় গাথাগুলির ভাষা অনেকাংশে 
পরিবতিত হইয়া যায় এবং সময় সময় গ্রাম্যগাথাগুলির সংস্কৃত এবং সংশোধিত 
রূপ মুদ্রিত অক্ষরে প্রকাশ লাভ করে । তবে প্রাচীন গাখাকাব্যগুলি লিপিবদ্ধ 
হইয়াছিল বলিয়া আজ আমরা প্রাচীন 'গাথাগুলি সম্বন্ধে খানিকটা আন্দাজ 
করিতে পারি। এ দিক দিয়া আমর! লিপিকর ও সংগ্রাহকগণের নিকট কৃতজ্ঞ । 
ইমারত গড়িতে হইলে সর্বপ্রথম ইমারতের একটি |নক্সার প্রয়োজন পড়ে। 
লিখিত গাঁথাগুলিকে প্রাচীন গাথাকাবোর তথাকথিত নক্সা বলা চলে । সামাজিক 
ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের চাপে কালক্রমে গাথাকাব্যের. প্রচলন বন্ধ হইয়াছে, 
ইহার ফলে গাথাগুলি বিনষ্ট হইয়াছে-_এই বিনাশ রোধ করিবার ক্ষমতা 
কাহারও ছিল না» স্ৃতরাৎ লিখিত না থাকিলে বাংলা লোকসাহিত্যের এই 
বিশিষ্ট ও মূল্যবান ধারাটি শিক্ষিত জনসমাজের অগোচরেই থাকিয়া যাইত। 
লিখিত গাখাগুলি বাংলা সাহিত্যকে এই সম্ভাবিত ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা 
.করিয়াছে। 


লোকমুখে গীতাকারে প্রচারিত হইতে হইতে গাথাকাব্যের রচয়িতাগণের | 


নাম কালক্রমে লুপ্ত হইয়া যাইত। গায়েনগণ মূল রচয়িতার রচনায় আপন 
নামের ভণিতা সংযুক্ত করিয়া গাখাগুলি গাহিতেন এবং লিপিবদ্ধ হইবার সময় 


: অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রচয়িতার নামের পরিবর্তে ভণিতায় গায়েনের নাম: 


উল্লিখিত হইত। খুব কম ক্ষেত্রেই প্রকৃত রচয়িতার নাম জানিতে পারা 
“গিয়াছে, এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাহাও অন্থমানের উপর নির্ভর করিয়া । যে 
গাথা যত বেশী প্রচার লাভ করিত তাহার রচয়িতার নামও সেই অনুপাতে 
বিস্থৃতির অতল গর্ভে তলাইয়৷ যাইত। এই কারণে কোনও গাখাকাব্যের 
প্রকৃত রচনাকাল নির্ণয় করা এখন -আর সম্ভবপর নয়। গাথা লিপিবদ্ধ 
করিবার সময়. পিপিকরেরা অনেক সমর সাল তারিখের উল্লেখ করিয়া, দিতেন। 


টি 


পরবর্তাকাঁলে এই উল্লেখই গাথার রচনাকাল অন্তুমান করিবার একমাত্র সহায় 


8 


৫০ প্রবন্ধ পাত্ৰক! ॥ 


হইয়া দীড়াইয়াছে। _ইতিহাসাশ্রিত গাথাকাহিনীগুলির সময় নিৰ্দ্ধারণে- 
অন্থমান কিছুটা স্রঙ্গত। ঘটনা খঘটিবার সমসাময়িক অথবা সামান্ত কিছু" 
পরবর্তীকালই রচনাকাল বলিয়া ধর! যায়। তখন হইতে গাথাকাব্যুগুলি' 
লিপিবদ্ধ হইতে লাগিল, সেই সময়ে রচিত গাথাগুলির রচয়িতার নাম প্রায়ই 
পাওয়। গিয়াছে, কেন না এই সময়ে রচিয়িতা আপন রচনা লিপিবদ্ধ করিবার 
সময়ে প্রায়ই ভণিতায় নিজের নামের উল্লেখ করিয়াছেন । এই কারণে অষ্টাদশ 
শতাব্দী হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত রচিত কিছু কিছু গাথাকাব্য এবং 
মৈমনসিংহের গ্রামাঞ্চল হইতে চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত কতকগুলি গাথাকাব্যের 
'বচয়িতার নাম ও পরিচয় জানা গিয়াছে ৷ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে এ পর্যন্ত 
প্রাচীন গাথাকাব্য রচয়িতাগণের যে কয়েকটি নাম সংগৃহীত হইয়াছে তাহাদের 
মধ্যে কেবলমাত্র দুইজন ব্যতীত সকলেই পুরুষ মহিলা! কবি দুইজন মৈমনসি হ 
অঞ্চলের লোক । মহিলা-কবি চন্ত্রাবতীর নীম আজ শিক্ষিত মহলে সুপরিচিত । 
ইনি সুপ্রসিদ্ধ মনসা ভাসান গীয়ক কবি বংশীদাসের স্থযোগ্যা কন্তা। ইহার 
দুঃখময় জীবনকাছিনী লইয়াও পল্লীকবিরচিত গাথা পাওয়া গিয়াছে । অপর 
কবির .নাম সুলক্ষণা । ইহার নাম বিশেষ পরিচিত নহে। ডঃ দীনেশচন্দ্র 
সেন বলিয়াছেন যে মৈমনসিংহ অঞ্চলে ‘সুলক্ষণ!’ বা “জুলাকবির" নাম বিশেষ 
পরিচিত ছিল। ইনি নীচ-কুলোদূভবা হইলেও, কবিপ্রতিভাবলে জনসাধারণের 
অকুল শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করিয়াছিলেন । মৈমনসিংহের গ্রায়াঞ্চল হইতে 
প্রাপ্ত গাথাগুলিতে স্ীস্বাধীনতা লক্ষিত হয় এবং এইখান হইতেই দুইজন 
মহিলাকবির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহাতে মনে হয় ষোড়শ শতাব্দী হইতে 
উনবি‘শ শতাব্দীর প্রথমার্দধ পর্য্যন্ত ।বাংলাদেশে বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের নারীগণের ' 
মধ্যে মৈমনসিংহের গ্রাম্যনারীগণই কিছুটা আলোকপ্রাপ্তা হইয়াছিল। উত্তর, 
পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ হইতে এ পৰ্য্যন্ত যত গাখাকাব্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা হইতে 
দেখ| যে উত্তর ও পশ্চিম বন্দ অপেক্ষা পূর্ববঙ্গের গ্রাম্যনারীগণের ভিতর' 
্রীস্বাধীনতাঅধিকতর বিস্তার লাভ করিয়াছিল। 

প্রাচীন গাথাকাব্যগুলিকে হিন্দু মুসলমান নিধিশেষে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় 
বাংলা গ্রাম্যসমীজের সবাক চিত্র বলা যায়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,» 

“গ্রাম্য সাহিত্যের মধ্যে কল্পনার তান অধিক থাক বা না খাঁক জীবনজ্খ 
সম্তোগের আনন্দের সুর আছে। গ্রামবাসীর যে জীবন প্রতিদিন ভোগ করিয়া 
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আসিতেছে, যে কৰি সেই জীবনকে ছন্দে, তালে বাজাইয় তোলে সে-_কবি সমস্ত 
গ্রামের হৃদয়কে ভাষা দান করে ।..:......সেইজন্য বাংলা জনপদের মধ্যে ছ্ড 
গান কা আকারে যে সাহিত্য গ্রামবাসীর মনকে সকল সময়েই দোল দিতেছে 
তাহাকে কাব্য হিসাবে গ্রহণ করিতে গেলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে সমস্ত 
গ্রাম সমস্ত লোকালয়কে জড়াইয়া লইয়া পাঠ করিতে হয়”_তাহারাই ইহার 
ভাঙ। ছন্দ এবং অপূর্ণ মিলকে অর্থে ও প্রাণে ভরাট করিয়া তোলে। গ্রাম্য- 
সাহিত্য বাংলার গ্রামের ছবির গ্রামের স্মৃতির অধেক্ষা। রাখে, সেইজন্তই বাঙ্গালীর 

কাছে ইহার একটি বিশেষ।রস আছে ।” (গ্রাম্য সাহিত্য ) 

প্রণয়গাথাগুলির রচনাকাল গাথাকীব্যের উৎপত্তিকালের পরবর্তা হইলেও 


" সংখ্যাগরিঠতায় ইহারাই প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে। এই কারণে প্রপয়গাথা- 


গুলিকে গাখাকাব্যের প্রথম ধারার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। প্রণয়গাথাগুলির 
মধ্যেই আমরা সর্বপ্রথম লৌকিক প্রেমকাহিনী লইয়া রচিত বাংলা সাহিত্যের 
পরিচয় লাভ করি । সপ্তদশ-অগ্টাদশ শতাব্দীতে আরাকান মুসলমান কবিগণ 


লৌকিক প্রেমকাহিল শী লইয়! কাব্য রচনা করিলেও, এ সকল কাব্যকাহিনীর 


পান্রপান্রীগণ অভিজাত সম্প্রদায়তূক্ত । সাধারণ নিম়মধ্যবিস্ত অথবা কৃষক 
সমাজের নরনারীও যে সাহিত্য স্থান পাইতে 'পারে, তাহাদের তুচ্ছ ।প্রণয়লীলাও 
যে কবির কাব্যে মহিমামণ্ডিত হইয়। উঠিতে পারে, এই সকল প্রণয়গাথার মধ্য 
দিয়া গ্রাম্কবিগণই সর্বপ্রথম, দেখাইলেন । পরবর্তীকালে : রচিত বাংলা 
সামাজিক উপন্তাসে পল্লীকবি রচিত প্রণয়গাথার প্রভাব লক্ষিত হউক আর নাই 
হউক, অশিক্ষিত পল্লীকবিগণই' যে সর্বপ্রথম এই দুঃসাহসিক কাৰ্য্যে হস্তক্ষেপ 
করিয়াছিলেন ইহার গৌরব বিন্দুমাত্র কম নয়'। বিশেষতঃ গ্রাম্য সমাজপতিগণের 


 ভ্রকুটিকূটিল শাদনকেও অরূলীলাক্রমে উপেক্ষা, করিয়া তাহারা সাধারণ নর- 


নারীর লোঁকিক. প্রণয়লীলা হইয়া রচিত গাথা কাহিনী গাথিয়া বেড়াইতেন। 
কবি, জয়দেবের গীতগোবিন্দ হইতেই বাংলাদেশে সর্বপ্রথম প্রণয়কাহিনীর 
সূত্রপাত । বাংল! বৈষ্ণব কাব্যে প্রণয়লীলাই মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। 
কিন্তু এই সমস্ত কাব্যে-_“কান্ু ছাড়া গীত নাই” । প্রণয়, লীলা ঘটিত সাধারণ 
কাহিনীও রাধাকৃষ্ণের নামাঙ্কিত করিয়া রচন। করিবার পশ্চাতে প্রাচীন কবিগণ 
কর্তৃক সমাজ শাসনকে স্থকৌশলে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টাই প্রকটিত হইয়াছে । 
রাধাকষ্ণের প্রণয়লীলা লইয়া রচিত বহু কুরুচিপূর্ণ, অশ্লীল রচনাও তখনকার 
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বাংলা সাহিত্যে অবাধে স্থান পাইয়াছে, বাংলা দেশের সমাজপ্তিগণও তাহা 
মানিয়া লইয়াছে। রাধারুষ্ণ নামের বর্ম ধারণ করিয়া এই সকল রচনাসকল 
সমালোচনার হাত এড়াইয়াছে। গ্রাম্যকবির রচনায় সাধারণ নরনারীর অবাধ 
প্রণয়কাহিনী বৰ্ণিত হইলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহাতে কুরুচি বা কুনৃ্টান্তের , 
সাক্ষাৎ মিলে না। অথচ ধর্মের মুখোঁশাবৃত মঙ্গলকাব্যগুলিতে অশ্লীলতা অবাধে 7 
স্থান পাইয়াছে। যে কয়েকটি প্রণয়গাখায় সামান্ত অর্মীলতাপূর্ণ কুরুচির সাক্ষাৎ / 
গাওয়া যায়, তাহাও অভিজাত সাহিত্যের প্রভাবজনিত বলিয়াই মনে হয়। 
প্রণয় গাথাগুলি অধিকাংশক্ষেত্রেই একনিষ্ঠ প্রেমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিয়া 
সমাজে অৃষ্টান্ত স্থাপনের উদাহরণ স্বরূপ দীড়াইয়াছে। এই কারণে এই সকল 
প্রণয়গাথার প্রচারের দ্বারা জনসমাজের শ্বেচ্ছাচারী হইবার কোনও সম্ভাবনা 
না থাকায় সমাজকর্তারাও এই সকল গাথার প্রচারে কোনরূপ বাধা দিবার 
. প্রয়োজন বোধ করেন নাই বলিয়াই মনে হয়। প্রণয়গাথাগুলির অন্তর্নিহিত 
মানবিক আবেদনই ইহাদিগকে জনপ্রিয় ক্রিয়া তুলিয়াছিল। শশ্থশ্টামলা। ' 
বাংলাদেশের গ্রাম্যসমাজের. নরনারী বিচিত্র প্রাকৃতিক পরিবেশের সংস্পর্শে 
সরল নির্ভাক জীবন যাপন করিত এবং সরল স্বার্থশৃন্ট প্রেমের মাধ্যমে . 
পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইত। একলক্ষ্য প্রেমের মর্ধ্যাদা স্থাপনে সেকালের 
বন্দরনারীগ ণ কোনও বাঁধাকেই বাধা জ্ঞান করিত না। প্রণয়গাথাগুলি তাহারই 
নিদর্শন । তখনকার দিনে গ্রাম্যনমাজের সুন্দরী যুবতীগণ জমিদারদিগের হস্তে 
কিরূপ নির্যাতিত হইত এই সরল প্রণয়গাথা হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। 
রাজপুত্র ও রাজকন্তার প্রেমকাহিনী লইয়া রচিত রূপকথামূলক প্রণয়কাহিনীও 
গ্রাম্যসমাজে সুপ্রচলিত ছিল । পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চল 'হইতে এইরূপ রূপকথা 
মূলক প্রণয়গাথা সংগৃহীত হইয়াছে । লৌকিক প্রণয়গাথার অধিকাংশই পূর্ববঙ্গ 
হইতে সংগৃহীত ত হইয়াছে | ’ 

গাথাকাব্যের দ্বিতীয় ধারা হইতেছে এঁতিহাসিক বা ইতিছাসাশ্রিত গাথা । 
বিভিন্ন জনপ্রতিশ্রতিমূলক এতিহাসিক কিংবদত্তী অথবা সমসাময়িক কোনও 
প্রিদ্ধ স্থানীয় ওঁতিহাসিক ঘটনা লইয়া গ্রাম্যকবিগণ সুন্দর হুন্দর ছোট বড় 
গাথাকাব্য রচনা করিতেন । এই সকল রচনায় সত্য ঘটনার সহিত কবি- 
কল্পনাও আশ্রয় পাইত। একই কাহিনী লইয়া রচিত বিভিন্ন কবির গাথাকাব্যের 
' পার্থক্য হইতেই অনুমান করা যায় যে কাহিনীগুলি কল্পনার রঙে রঞ্জিত হইত। 


~ 


॥ বাংলা গাথা কাব্য ২ ছড়ি | 8 রি 


রাজা বা রাজকাহিনী ই রচিত, গাখাগুলিভেই কল্পনার মিশ্রণ অধিক 
- লক্ষিত হয়। কিন্তু প্রাকৃতিক ঘটন! লইয়। রচিত একই কাহিনীর উপর বিভিন্ন 
গাখার সাদৃশ্য হইতে অনুমান করা হায় যে এই সকল গাথা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
| প্রত্যক্ষদর্শী কৰি কর্তৃক 'রচিত হওয়ার“ফলে এই সকল রচনায় কবিকল্পন৷ 
1 কম খাকিত। এইসকল গাথা হইতে এমন অনেক রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক 
ঘটনার পরিচয় পাওয়া যার যাহা কখনও বা. লার ইতিহাসে স্থান পায় নাই। 
প্রাচীন কাল হইতেই নদনদী প্রধান বাংলাদেশ বন্তার তাগবলীলায় বন্ুবার 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। গ্রাম্যকবিরচিত গাথার অন্তর্গত বন্াকাহিনী হইতে বাংলা 
দেশের বন্তাবিধবস্ত রূপ ফুটিয়া ওঠে। রাজকাহিনী হইয়া রচিত ইতিহাসাশ্রিত 
গাথাকাহিনীগুলির অধিকাংশই জনশ্রতিমূলক হওয়ার ফলে এই সকল গাখার 
মাধ্যমে জনগণের মনে অনেক সময় ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইত। মোটের 
উপর ইতিহাসাশ্রিত গাথাকাব্যগুলির মূল্য গাখীকাব্য হিসাবেই নিরূপিত হওয়া 
_ উচিত। এইসকল গাথা হইতে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করা যুক্তিসঙ্গত না 
হওয়াই স্বাভাবিক ।, ইতিহাস পরিবর্তিত হয় না, কিন্তু গাথাকাব্য পরিবর্তনশীল 
পরিবর্তন গাখার ধর্ম। সুতরাং ইতিহাসের উপাদান না খুজিয়া; কেবলমাত্র 
, গাখীকার্য হিসাবেই ইতিহাসাশ্রিত,' গাখাকাব্যের .মধ্যে যেগুলি বহুল প্রচার : 
লাভ করেন নাই, অথবা যেগুলি রচিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে, 
সেগুলিতে কল্পনাশৃন্ত সত্য ঘটনাই স্থান পাইয়াছে। .ইহাদের সংখ্যা খুবই কম । 
জনগণের আনন্দবর্ধনের নিমিত্তই গাথাকাব্য রচিত ও প্রচারিত হইত। সুতরাং 
রসহীন সত্য ঘটনা অপেক্ষা কল্পনারসাশ্রিত ঘটনাই অধিক জনপ্রিয়তা লাভ 
করিত। এই কারণেই অধিকাংশ. এঁতিহাসিক গাথাই পরিবতিত 'হইতে মূল 
ঘটনাকে বিকৃত করিয়া ফেলিত । ৃ 

ধর্মাশ্রিত গাখাগুলিকে গাথাকাব্যের তৃতীয় ধারার অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে 
পারে। পূর্বেই বলিয়াছি যে .ধর্মানুষ্ঠানমূলক গীতি চি গাথী- 
কাব্যের উৎপত্তি! ধর্ণীশ্রিত গাথাগুলি হইতেই বাংল! সাহিত্যের গাথাকাব্যের 
উৎপৃত্তি। এই হিসাবে ধর্মাশ্রিত গাখীগুলি বাংলা গাথাসাহিত্যে একটি বিশিষ্ট 
স্থান পাইবার অধিকারী । বিভিন্ন জাতীয় গাথা কাব্যগুলির. ভিতর ধর্মাশ্রিত 
গাথাগুলিই সর্বাপেক্ষা অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। এই কারণে একই 
কাহিনী লইয়া রচিত একাধিক কবির একাধিক পুথি পাওয়া গিয়াছে । - উত্তর্- 


৫৪ প্রবন্ধ পত্রিকা ৷ 


বঙ্গে রচিত ধর্মাশ্রিত গাথাগুলিতে শিব, পার্বতী ও যোগীসিদ্ধাগণই প্রধান স্থান 
অধিকার করিয়াছিল । পশ্চিমবঙ্গে রচিত গাথাগুলিতে শিব, পার্বতী, রাধ-কৃষ্ণ 
এবং রামের প্রাধান্তই অধিক লক্ষিত হয়। উত্তরপূ্ববঙ্গের্‌গাখাগুলিতে গাজী, 
পীর ইত্যাদির মাহাত্ম্যবর্ণনা স্থান পাইয়াছে। এইরূপে অঞ্চলবিশেষে বিভিন্ন 
দেবতাকে কেন্দ্র করিরা ধর্মাশ্রিত নানাবিধ গাথা রচিত হইত। ধর্মাশ্রিত গাখা- 
গুলি সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে দেবদেবীকে লইয়া রচিত 


হইলেও ইহাদের ভিতর দিয়া কোনও ধর্মপ্রচারের চেষ্টা স্থান পায় নাই৷, 


নাখগীতিকাগুলির মধ্য হইতে ধর্মনিরপেক্ষভাবে সংযম ও বৈরাগ্যসাধনার বাণী 
প্রচারিত হইয়াছে। গ্রাম্যকবিগণের গৃহস্থালী চিত্রবর্ণনার্ম শিব-দুর্গ। লৌকিক 
আকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সকল গাথায় শিবদুর্গ পুরাণের অন্তর্গত দেব, 
দেবী নহেন-_ তাহার! সাধারণ মানুষ, গ্রাম্যসমাজের গৃহস্থদম্পতী । গ্রাম্য 
গাথার. অন্তর্গত রাম, কৃষ্ণ হিন্দুর দেবতা নহে; তাহার! দুরন্ত গ্রাম্য বালক। 
কেবলমাত্র পীর মাহাত্ম্যগাথাগুলিতে ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়৷ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
এই সকল গাথার মাধ্যমে মুসলমান ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারের চেষ্টা লক্ষিত 
হয়। ইহা পরবর্তীকালের হিন্দুঃমুদলমান বিদ্বেষের প্রভাবপ্রস্ত বলিয়া 
মনে হয়! 

ধর্মাশ্রিত গাথাগুলিরই অপর একটি ধারা নীতিকথাশ্রিত গাথা । বহু 
প্রাচীনকাল হইতেই বাংলাদেশে এই শ্রেণীর গাথাকাহিনী অপ্রচলিত ছিল। 


নীতিশিক্ষা বাংলাদেশের প্রাচীনকালে সর্বপ্রথম দেবদেবীর দৃষ্টান্ত ধরিয়াই : 


নীতিশিক্ষা প্রচারিত হইত । কালক্রমে সাধারণ নরনারী এবং এমন কি জীব- 
জগৎকে লইয়াও ছোট ছোট নীতিমূলক কাহিনী রচিত হইতে থাকে এবং গাখার 
আকারে প্রচার লাভ করিতে থাকে । এই সকল' নীতিগাথা যে সর্বপ্রথম কবে 


রচিত হয় তাহা আজ নির্ণয় করা. সম্ভব নয়, তবে ধর্মাশ্রিত গাথা রচনার সম- 


সাময়িক কালেই ইহারাও রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। পরবর্তাকালে. 


এই সকল নীতিগাথা বিভিন্ন বাজকাহিনীমূলক কাব্যে স্থান পায়। নীতিকথা- 
শ্রিত গাথাগুলি এইরূপে বিভিন্ন কাব্যকাহিনীর অন্তর্গত হইয়| পড়ায় স্বতন্রভাবে 
তাহাদিগের অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। তাহা সত্তেও যে কয়েকটি বিশুদ্ধ 
নীত্কিথাশ্রিত গাথা সংগৃহীত হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় যে এই সকল 
রচনা একেরারেই 'অর্বাচীন গ্রাম্য ভাষায় রচিত। কাহিনীর অন্তর্গত নীতি- 


Y/ 
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কথাটিই মূল বক্তব্য বিষয়। কবির সমস্ত প্রচেষ্টা নীতি প্রচারেই সীমাবদ্ধ থাকায় 
এই শ্রেনীর গাথাগুলি একেবারেই কাব্যসৌন্দর্ধাবজিত। 

গাথাকাব্যের পঞ্চম ধারা বারমাসী গাখা। প্রাচীন গাথাকাব্যের মধ্যে 
বারমাঁসী গাধাগুলিই সর্বাপেক্ষা বেশী কাব্যসৌন্দ্য্যের' অর্ধিকারী। প্রাচীন 
কালে বৎসরের অন্তর্গত বারমাস অথব| ছয় খতুর বর্ণন মাধ্যমে বিরহ, মিলন, 
বাৎসল্য ইত্যাদি রসাশ্রিত ছোট ছোট কাহিনীমূলক গীত রচিত হইত। এই 
সকল গীতে কাহিনী অপেক্ষা প্রকৃতি অথবা নায়কনায়িকার হৃদয়ভাব বর্ণনার 
প্রাবল্যই অধিক লক্ষিত হইত। বারমাসী গাখাগুলিতে গ্রাম্যকবির কবিত্ব 
প্রতিভার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। যড়খতুভেদে বাংলাদেপের প্রাকৃতিক 
বর্ণনার এরূপ প্রাঞ্জল দৃষীস্ত প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আর কোথাও লক্ষিত হয় 
না। কাহিনীবর্ণনা প্ৰাধান্য লাভ 'না করিলেও কবির রচনাগুণে প্রাকৃতিক 
বর্ণনার পাশাপাশি একটি পূর্ণাঙ্গ কাহিনীর ইঞ্দিতমূলক পরিচয় আপনিই প্রকাশ 


_পায়। এই কাহিনীর . মাধ্যমে কখনও ব্রিহিনী নায়িকার অন্তর্দাহ, কখনও 


প্রণয় -প্রণয়ীর মিলানান্তে মধুর রসের সমাবেশ এবং কখনও বা পুত্রশোকাতুর 
নারীর হৃদয়াবেগ বগিত হইয়াছে । বারমাসী গাথাগুলিও কালক্রমে বিভিন্ন 
কাহিনীকাব্যের অন্তর্গত হইয়াছে । তবুও প্রাচীন কবিগণের ভিতর বারমাসী 
গীত রচনার এমনই প্রাচুর্য্য ছিল যে এখনও বহু বারমাসী গীত স্বতন্ব আকারে 
বাংল! লোকসাহিত্যের শোভা বর্ধন করিতেছে ।. 

আধুনিক গাথাকাব্য. গাথাপাহিত্যের' ষষ্ঠ ধারা। প্রাচীন গাথা কাব্য 
আলোচনায় ইহার স্থান না হইলেও, এই গাথাগুলি হইতে আমরা প্রাচীন 
নিরক্ষর গ্রাম্য কৰি ও আধুনিক শিক্ষিত কবির রচনার তুলনামূলক আলোচনায় 
আসিতে পারি ! ইংরাজী সাহিত্য প্রভাবিত আধুনিক গাখাগুলি শিক্ষিত 
কবিগণের কাব্য প্রতিভার দৃষ্টান্তস্বরূপ । আধুনিক গাথাকাব্য ও কবিতাগুলিতে 
কাহিনীবর্ণনা অপেক্ষা ছন্দ, অলঙ্কার এবং ভাবপ্রকাশের মাধুর্ধ্যই প্রাধান্য লাভ 
করিয়াছে। আধুনিক গাখাকাব্যগুলিতে যে সুন্দর ছোট ছোট কাহিনাগুলি . 
-পাই, তাহারা বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের অগ্রদূত হইবার যোগ্যতা রাখে। 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্বর্ণকুমারী দেবী এবং স্রেজ্্রনাথ মজুমদার রচিত গাথাগুলি 


আধুনিক গাথাকাব্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । 


/ 
| 


“ঢঘ্বাকাথেৰ নথ| ভ্ৰমণ” 
আদিত্য ওহদেদার . 


দূরাকাঙ্খের বৃথা ভ্রমণ: ৬২ পৃষ্ঠার একটি কাহিনী সম্বলিত ক্ষুদ্র পক । এই 
পুস্তকের লেখক নিজে কাব্যি ক'রে বলেছেন. 
যৌবনের রক্তজোরে হইয়া উদ্দাম, 
লিখেছিন্ন গল্প এক “ছুরাকাঙ্খ” নাম । 
' পাগল বলিয়া তাহে কেহ দিল গালি, 
বুঝিতে পারি না বলি কেহ দিল আলি, 
বালিশতা বলি উপহাস করে কেহ, 
কেহ বা তাহারে কহে অশ্লীলের গেছ 
অর্থাৎ, পুস্তকটি প্রশংসার মধ্য দিয়ে না হলেও, নানা প্রকার নিন্দাবিদ্রপের 
মধ্য দিয়ে পাঠক সমাজের কিঞ্চিৎ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। নিন্দা বা..প্রশৎসা,. 
এর যে কোনে! একটি, কিন্বা দুটোই, লেখকের কাছে কাম্য ; কারণ তাতে লেখার , 
প্রচার ঘটে, লেখক নিজের শক্তি উপলব্ধি করেন । অবহেলা ও উদাসীনতাই 
হল লেখা ও লেখকের কাছে মারাত্মক । কারণ তাতে লেখক ও তার রচনাকে' 
বিস্বৃতির গর্ভে তলিয়ে যেতে হয়। 
আলোচ্য পুস্তকটি যদি বা-নিন্দার দ্বারা পাঠকসমাজের কিঞ্চিৎ দৃষ্টি আকর্ষণ, 
করে থাকে, সে আকর্ষণও অতি স্বল্পকালস্থায়ী ছিল । অবহেলা ও উদাসীনতা: 
পুস্তকটিকে বিস্থৃতির গর্ভে ঠেলে দিতে কালক্ষেপ করে নি। এ পুস্তকের যিনি 
প্রকাশক তার স্থৃতিচারণ মারফৎ আমরা জানতে পারি যে পুস্তকটি এক 'অপোগণ্- 
ছাত্রের লেখনীপ্রস্থত বলে নিতান্ত অসার বোধে এর প্রত্যক্ষ গুণগ্রামও কেউ. 
লক্ষ্য করেন নি। স্বতরাং বইটির অপমৃত্যু ঘটে । 
কিন্তু তবু একদিন বইটির মূল্য একজনের কাছে উজ্জল হয়ে দেখা, 
দিল। অক্ষয়চন্দ্র সরকার তার আত্মকথায় লিখেছেন, “তখন পুস্তকের 
ফিরিওলারা আমাদের এতৎ অঞ্চলের নগর পল্লীর অলিতে গলিতে সমস্ত দিন 
পুস্তক বিক্রয় করিত।...আমি প্রতি রবিবারে তাহাদের পুস্তক ঘ'টাঘ!টি 
করিতাম 1...একদ্রিন নাড়িতে চাড়িতে একখানি . এড়াটে চটি বই পাইলাম ॥ 
গ্রস্থকারের নাম নাই; কোথায় কবে ছাপা হইল, তাহার কিছুই নাই। ছুইখানি 
শীদ] কাগজের মলাট ছুই দিকে মধ্যে ৬২ পুষ্ঠাব্যাপী একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ ; নাম্‌ 


~ 


॥ “দূরাকাঙ্যের বৃথা ভ্রমণ” ৫৭ 


. ছরাকাঙ্খের বৃথা ভ্রমণ’। বহুপরে জানিরাছি মি রামকমল ভট্টাচার্যের 
লেখা। এই ক্ষুদ্ৰ এন্থ মনোযোগের মহিত পাঠ করিয়া আমি যেন ভাষা রাজ্যের 
আর এক দেশে উপস্থিত হইলাম। এত কাদম্বরী নয়, বেতাল পঁচিশ' নয় 
তারশিক্ষরও নয়। প্যাঁরীটাদও নয়--এ যে নূতন স্থষ্টি। ইহাতে কাদদ্বরীর 
আড়ম্বর নাই, বিগ্তাসাগরের সরসতা৷ নাই, অক্ষয়কুমারের প্রগাঢ়তা নাই, প্যারী- 
চাদের গ্রাম্য সরলতা নাই, অথচ যেন সকলই আছে । এবং উহাদের ছাড়া, 
আরও যেন কিছু নৃতন আছে। আমি বার বার তিন বার পাঠ. রুরিলাম। 
কিন্তু কিছুতেই ভাষার বিশেষত্ব আয়ত্ত করিতে পারিলাম না। বাঙ্গাল! ভাষার 
ও বাঙ্গালা সাহিত্যের নানারূপ আলোচনা আলোড়ন হইতেছে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র 
পুস্তকখানির কথা কাহাকেও বলিতে শুনি না, বা লিখিতে দেখি না। অথচ 
আমার বিশ্বাস ছুরাকাঙ্ঘের ভাষা বষ্চিমচন্দ্রের ভাষার জননী । হউক ব। না হউক, 
এই ভাষার বিশেষস্বের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ক্ষতি কি?” 
₹. অক্ষয়চন্দ্রে এই উক্তির পর হারাণচন্্র রক্ষিত তার “বঙ্গ সাহিত্যে বন্ধিম’ : 
গ্রন্থে ( আমন সংস্করণ ) লেখেন, “বস্তুতঃ, অক্ষয় বাবুর, এই উদ্ধৃতাংশ- পাঠ করিয়া 
আমরা কিছু বিস্মিত লইয়াছি। আমাদের চিরদিনের সংস্কার যেন একটা 
নৃতন আলোক দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছে । কেন না, একরূপ বাল্যকাল হইতেই 
আমরা শুনিয়া আসিতেছি, 'সাগরী' ও 'আলালী” ভাষার ছাচ লইয়াই বদ্ধিম- 
বাবুর ভাষা গঠিত; কিন্তু অক্ষয়বাবুর এই অভিনব গবেষণার. ফল দেখিয়া 
তাহার অকাট্য প্রমাণ উপলদ্ধি করিয়া, হয়ত আমাদিগকে পূর্বমত বদলাইতে 
হইবে। মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে, রামকমলের “ছুরাঁকাঙ্খের রখ! ভ্রমণ'ই 
বঙ্কিমবাবুর ভাষার আদর্শ ৷ (ভাষাতববিদ্‌ সুধীমণ্ডলীরও এ কথা বিশেষ ভাবিবার 
বিষয় ।” 

কিন্তু হারাণচন্দ্র যতটা উৎসাহে অক্ষয়চন্দ্রের উক্তিকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, তার 
কিছুট। যদি এই উক্তির অন্তর্গত তথ্যকে যাচাই করার কাজে লাগাতেন, তাহলে 
অক্ষয়চন্দ্রের অনবধানতা-প্রস্থত ভুলটা ধরতে পারতেন । ছুরাকাঙ্খের বৃথা 
ভ্রমণ রামকমল ভট্টাচার্যের রচনা, এ তথ্য অক্ষয়চন্দ্র ভুলক্রমে পরিবেশন করেন, 
এবং হারাণচন্দ্র নিধিচারে তা গ্রহণ করেন। 

আসলে, ছুরাকাঙ্খের বৃথা ভ্রমণের লেখক হলেন রামকমল' SEE 
সহোদর কনি কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য । ইনি ১৮৪০ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং 


৮ 


রি প্রবন্ধ পত্রিকা |, 


দীর্ঘ ৯২ বৎসর জীবিত থেকে ১৯৩২ সালে পরলোক গমন করেন। ইনি 

বঙ্চিমচন্দ্রের চেয়ে বয়সে দু বছরের ছোট ছিলেন, কিন্তু উভয়েই এক সঙ্গে ১৮৫৭ 
সালে এন্‌ট্রেল্স পরীক্ষা দেন। এবং সেই বছরেই 'দুরাকাত্খ” প্রাকাশিত হয় । 

১৮৫৭-৫৮ সাল । এই সময় প্রায় যুগণৎ্ভাবে প্রকাশিত হয়েছে টেধচাদ 


ঠাকুরের “আলালের ঘরে দুলাল’, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের “ীতিহাসিক উপন্যাস 


এবং কৃষ্কমলের “ছুরাকাঙ্থ'- অবশ্য, আলালের ঘরে দুলাল ১৮৫৪ সালে টেকটাদ 
ও রাধানাথ শিকদার সম্পাদিত “মাসিক পত্রিকা' কাগজে ধারাবাহিকভাবে প্রথম 
বার হয়। 

'আলালের ঘরে দুলাল’ বাংলা সাহিত্যে প্রথম উপন্তাস বলে স্বীকৃতি পেয়েছে; 
'এতিহাসিক উপন্তাসের ‘অঙ্গুরীর বিনিময়” বষ্কিমের ছর্গেশনন্দিনীর প্রেরণা 
হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে; শুধু “ছুরাকাঙ্খের বৃথা ভ্রমণে'রই কোনে! বিশিষ্ট দাবি 
প্রতিষ্ঠিতহয় নি। অক্ষয়চন্দ্র তথ হারাণচন্দ্রের উক্তি উত্তরকালে বাংলা গন্য ও 
কথা সাহিত্যের আলোচনা কিংবা গবেষণায় উপেক্ষিত হয়েছে। এ উক্তির উল্লেখ 
করে কোনো বিস্তৃত আলোচনা এযাবৎ হয় নি; উক্তির সমর্থন বাখগুন, 
কোনোটাই প্রতিষ্ঠিত হয় নি। 

| ॥২॥ 
অথচ “ছুরাকাঙ্খ' নিয়ে রীতিমত আলোচনা হবার অবকাশ রয়োছ। বাংলা 


গগ্ঠশৈলী বিকাশের ইতিবৃত্তের ক্ষেত্রে তো বটেই, এমন কি বাংলা উপন্াস বা ' 


কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রেও । কিন্তু সুকুমার সেনের “বাদ্দাল! সাহিত্যের ইতিহাস'-এ 
, * ও শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়ের “বাঙ্গালা সাহিত্যে উপন্তাসের ধারায় এ পুস্তকের 
উল্লেখ করা হয় নি! | 


কথাসাহিত্যের দিক থেকে 'দুরাকাঞ্খের' একটা বৈশিষ্ট্য আছে। ' 


‘আলালের ঘরে ছুলাল" ও ‘এঁতিহাসিক উপস্তাসে'র সমকালীন হয়ে “ছুরাকাঙ্খের? 


বথা ভ্রমণ” নিজের বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে বাংলা কথাসাহিত্যে নৃতন পথ কেটে। ' 


বাস্তবিক, শুরুতেই বাংল! উপন্তাম যুগপৎ তিনটি পথ কেটেছে । ‘আলাল’ হল 
ব্যঙ্গাত্মক সামাজিক চিত্র ; ঁতিহাসিক উপন্যাস’ হল ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স ; 
আর “দুরাকাঙ্থ হল পিকারেস্ক কাহিনী ; অন্তত মোটামুটিভাবে । 

পিকারেস্ক ( Pi€are৪0খ৫ ) নভেল বা উপন্যাসের মূল বৈশিষ্ট্য, যথা নায়কের 
(ধিনি আবার সমাজের চোখে বিশেষ সৎপান্র নন ) ব্হুবিচিত্র অভিজ্ঞতা, 


| “দূরাকাছের বৃথা ভ্রমণ” | ৫৯, 


প্রায়শই উত্তম পুরুষে বর্ণন, অভিজ্ঞতাগুলির ঘটনাশ্রয়িতা ও ছোট ছোট বিভিন্ন 
কাহিনীতে আকৃতি লাভ, ‘ছুরাকাঞ্খে'র মধ্যে স্পষ্ট ।. 
অক্ষয়চন্দ্রের মতে হুরাকাঙ্খের গল্প Caunter-এর Romance of History 
বই থেকে সংকলিত। এই বই থেকেই ভূদেব মুখোপাধ্যায় তীর এতিহাসিক 
"উপন্যাসের প্লট গ্রহণ করেছিলেন | ভূদেবের খণ-অত্যস্ত স্পষ্ট, কিন্তু কৃষ্ণকমল যে 
ভার বইটির জন্তে Romance of Historyর শরণ নিয়েছিলেন এটা মেটেই স্পষ্ট 
নয়। বরং 02365: এর তিনখণ্ডের বইতে যতগুলি গল্প আছে তার কোনোটির 
সঙ্গেই ছুরাকাঙ্খের কিছুমাত্র মিল নেই । আর যে বই হোক, 08706-এর বই 
থেকে ছুরাকাঙ্খের গল্প উপাদান সংগ্রহ করেননি--এটা নিশ্চিত বলে ধরে নিতে 
পারি। ছুরাঁকাজ্ঘের লেখক রামকমল; অক্ষয়চন্দ্রের এ তথ্য যেমন ভুল, 
ছুরাকাঙ্খের গল্প Romance of History থেকে সংগৃহীত, এ তথ্যও তেমনি 
প্রমাদপূর্ণ ৷ 
ছুরাকাঙ্ঘের নায়ক হল একজন বাঙ্গালী ক্রিশ্চিয়ান | ..সে স্বষ্টধর্ম গ্রহণ করে, 
কারণ তার নিজের ভাষায়__“বিংশতিতম হেমন্ত আমার দেহ শীতবাত দ্বারা 
আঘাত করিলে আমি স্বধর্মভষ্ট হইয়া গ্রীষ্টের উপদিষ্ট পথ অবলম্বন করিলাম । 
তৎকালে. আশা! ছিল'যে কত বিবি. আমার নয়নভঙ্গির চাতুর্ষে মোহিত হইয়া 
প্রাণনাথ করিতে ব্যস্ত হইবে, কত ইংব্রাজ আপনপ্রাধিত প্রিয়তমীর অলাভে 
হতাশ হইয়া অশ্রপাত ও আমায় শাপদান করিবে । এই সকল অদম্যমনোরথে 
সমাকৃষ্ঠ হইয়াই আমার গ্রীষ্টর্ম অবলম্বন. করিতে প্রবৃত্তি হয় ।,. আমি বাঙ্গালার 
. অধিবাসী, ভাষা, এমন কি সকলই অতিশয় ঘ্বণা করিতাম। অতি পাপাচার 
কুদ্রদেহ কতকগুলি কৃষাণের স্বজাতীয় হইয়াছি এই ভাবিয়াই আমার কত ক্ষোভ 
হইত !” 
নিরীহ বাঙ্গালী হয়ে থাকা তার ইচ্ছ। নয়, 'তাই সে ভাগ্য. অন্বেষণে যাত্রা 
হাইদারের রাজ্যগামী এক করল । জাহাজের যাত্রী হল। সেই জাহাজে ছিল সতের 
বছরের ফরাসী মেয়ে জুলিয়া, যার স্বামীর বয়স চল্লিশ । জুলিয়ায় ম্গে নায়কের 
আলাপ বেশ জমে ওঠে, কিন্তু একদিন প্রচণ্ড ঝড় এসে জাহাজ উল্টে দিল। 
জুলিয়া সমুদ্রে পড়ে গেল। নায়কের যদিও ইচ্ছা হল জলে লাফ দিয়ে জুলিয়ার 
প্রাণরক্ষার চেষ্টা করে, '“কিন্তু গু় জীবনতৃষ্ সে ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত 
-করিল।” । এই জীবন তৃষ্ণার প্রকোপেই উপন্যাসের নায়ক, বাংলার বাইরে 


পা 


৯. 


৬০ . | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সন্মুখীন হয়েছে এবং একাধিক নারীর 
সংস্পর্শে এসেছে ৷ তার মধ্যে একটি নারীর প্রেমপাশে বদ্ধ হয়ে কিছুচিন বিবাহিত 
জীবন যাপন করে এরং সে নারীকে সন্তানসম্ভবা করে। কিন্তু এই নিশ্চিন্ত 
গার্হস্থ্য জীবন তার কাছে বন্ধন বোধ হয়, এবং সন্তান জন্মাবার আগেই চুপচাপ 
অন্তত্ৰ 'পালায়। তারপর হায়দার রাজ্য, ত্রিবাঙ্কুর, মালব,, দাক্ষিপাত্যের: নিবিড় 
জঙ্গল ইত্যাদি স্থানে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভের পর অবশেষে পুরীর কাছে এক 
জায়গায় ভীষণ ঝড়ের মধ্যে এক দরিদ্র 'পারিয়ার (51৭1১) কুটিরে আশ্রয়, 
গ্রহণ করে, এবং তীর জীবনতৃষ্ণার নিবৃত্তি ঘটে। 

এ কথা ঠিক যে, "ছুরাকাঙ্খ” খাটি পিকারেস্ক উপন্তাস নয়। তাছাড়া একে 
উপন্তাসও বলা চলে' না। এর কাহিনী বা প্লটে উপন্যাসের ব্যাপ্তি নেই। 
তাছাড়া ডায়লগের নাষগন্ধ নেই বললেই চলে! ফলে অন্তান্ত চরিত্র, বিশেষ ' 
করে কোনো নারী চরিত্র জীরন্ত হয়ে উঠবার হুযোগ পায় নি। ডায়লগের 
অভাবে নায়কের নাম পর্যন্ত উল্লিখিত হতে পারে নি. | 

এই কারণে, ‘দুরাকাজ্খ' ‘যতটা প্রতিশ্রুতি, ততটা সফল নয়। রাংলা'। 
উপন্যাসের স্বত্রপাত-কালে এমন কাহিনী রচনা করা একপ্রকার অচিস্তনীয় 
ব্যাপার বলা যায়। আলালের ঘরে দুলাল ও এঁতিহাসিক উপন্তাসের একটি ' 
অতীত যোগস্থত্র আছে। “বিবিধার্থসংগ্রহে রাজেন্দ্রলাল মিত্র মন্তব্য করে- 
ছিলেন যে, “আলালে'র আদর্শ ছিল ভবানীচরণ বন্্যোপাধ্যায়ের “কলিকাতা 
কমলালয়” (১৮২৩) ও “নববাবুবিলাস” (১৮২৫), এ কথাকে সমর্থন করতেই হয়। 
অন্যদিকে এঁতিহাসিক উপন্যাসের পূর্বে বাংলা গদ্য একাধিক ইতিহাসাশ্রিত 
কাহিনীকে রূপ দিয়েছে । অবশ্য “তিহাসিক উপন্যাসের রোমাল- ন্রসটি সম্পূর্ণ 
নৃতন, তার ভিয়েন ইতিপূর্বে ঘটে নি। 

কিন্তু “ছুরাকাঙ্খের কোনো অতীত যোগস্থত্র ছিল না। কি বিষয়বস্তর 
উপস্থাপনে, কি রচনাভদ্দিতে, এ রচনা একেবারেই নূতন । বাংলা কথাসাহিত্যে 
উত্তম পুরুষের জবানীতে কাহিনীগ্রন্থনও সম্ভবত এই প্রথম। এত অভিনব, 
বলেই বোধহয় এ পথে বাংলা উপন্তাস মোটেই আর অগ্রসর হয় নি। তাছাড়া! 
যে মেজাজ নিয়ে কৃষ্ণকমল এই গ্রন্থ রচনা করেন সে মেজাজ তৎকালে কিম্বা 
তার পরে বাঙ্গালী লেখকের মধ্যে সুলভ ছিল না। কৃষ্ণকমল ভার আত্মকথায় 
বলেছেন, “আমি 6০580%15 আমি নাস্তিক” তার কাহিনীর নায়কও বলেছে” 


a “দূরাকাথের বৃথা ভ্রমণ” এ ৬১ 


“যদি শ্রদ্ধার কথা ৯জিজ্ঞাপা কর, শ্রদ্ধা আমার অন্ত ধর্মে যেমন, গ্রীস্টধর্মেও 
“সেইরূপ অর্থাৎ কিছুই নহে। আমি মাতার চরিত্র উচ্চারণ করিয়া শপথ করিতে: 
পারি, যদি পৃথিবীর কোনো ধর্মে আমার বিশ্বাস থাকে। আমি ধর্মকে এহিক 
মনোবাসনা-পুরণের উপায় চিরকাল মনে করিতাম |” 

যে গুঢ় জীবনতৃষ্ঠার ফলে জীবনে পাপ ও পুণ্যের অভিজ্ঞতা সমানভাবে 
উপভোগ্য হয়ে ওঠে, গোটা জীবনকে, গ্রহণ করাই যার একমাত্র নীতি,_সেই 
খাঁটি বাস্তব দৃষ্টি ভঙ্ষির পরিচয় আছে “ছুরাকাঙ্ের বৃখা ভ্রমণ, গ্রন্থে ৷ .এই 
পরিচয় সম্যক ও প্রগাঢ় হয়ে ফুঠে উঠত যদি এ কাহিনী প্রকৃত উপন্যাসের 
বিস্তৃতি ও শিল্পশৈলীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। তবু এই কথাই বলব যে, 
বাংলা সাহিত্য “ছুরাকাঙ্ঘের ভ্রমণের পরেই নাম করতে হয় শরৎ্চন্দ্রে 
“তীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী’ (ভ্ীকান্তের, প্রথম প্রকাশ এই নামে ঘটে।) বাংলা 
উপন্যাসে ভৌগোলিক বিস্তৃতির একটি প্রাথমিক প্রচেষ্টার রূপেও এ গ্রঞ্থের মূল্য 
অবশ্য স্বীকার্য। প্রসঙ্গত, একটা প্রশ্নও আমাদের মনে আসে। ভূদেবের 
অঙ্গুরীয় বিনিময় যেমন দুর্গেশনন্দিনীর সত্তাব্য প্রেরণা, তেমনি দুরাকাঙ্খের 
বৃথা ভ্রমণ স্স্ভাবে কপালকুগ্লার প্রেরণা কি না কে জানে? হয়ত 
নির্জনবাধিনী কমলাদিকেই বঞ্কিমের অভিনব কল্পনা কপালকুগুলায় পরিণত 
করেছে। সাহিত্যিক প্রেরণা একাধিক ক্ষেত্রে সামান্ত চিনেন আশ্রয় করে সিন্ধু 
রি করে। 

॥ ৩॥ 

কিন্তু “ছুরাকাঙ্খে'র আসল, স্মরণীয় বস্তু হল এর ভাষ|। ভাবতে বিস্ময় 
লাগে একজন যোল-সতের বয়সের বালকের লেখনী এমন ভাষা কী করে আয়ত্ত 
করেছিল! মনে রাখতে হবে এ ভাষার কোনো আদর্শ ইতিপূর্বে. ছিল ন! 
এ ভাষা লেখককে তৈরি করতে হয়েছে । প্রতিভা ছাড়া এমন করা সম্ভব নয়। 

অক্ষয়চন্দ্র হুরাকাঞ্খের ভাষা সবন্ধে তার মত প্রকাশ কর্তে গিয়ে এ গ্রহ 
থেকে যে অংশের উদ্ধৃতি দেন, তা! হল এই £ 

“আমাদিগের জাহাজে সপ্তদশ-বর্ষ-বয়ন্কা ফরাশি যুবতী ছিলেন ॥ স্বামীর 
বয়ঃক্রম চল্লিশ বর্ষের ন্যুন ছিল না। বুঝিতেই পার, এমন স্ত্রীর এমন স্বামীর 
প্রতি কেমন অনুরাগ হয়। জুলিয়া দেখিতে অতি সুরূপ। 4 তাহার অলকগুলি 
১ কুঞ্চিত হইয়া এরূপ মধুরভাবে কপোল দেশে পতিত হইত যে, দেখিতে মোহিত 


৬২ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


হইতে হয়। নয়ন যুগল উজ্জল বিশাল ও ভ্রমরের স্তায় নীল। কপোল-তল 
এরপ স্বচ্ছ, যে মুখ দেখা যায়। আমি দেখিয়! অবধি বুবাজন-স্থলভ ভাবের 
অনধীন থাকি নাই। জুলিয়ার স্বামী আমার নবীন বয়স ও নির্ভয় ব্যবহার 
দেখিয়। অবশ্যই উদ্বিগ্ন এবং কোন বিষম ঘটনার শঙ্কায় জড়ীভূত থাকিতেন। 
তিনি, আমার প্রতি অতি অপরিচিত ভাবে ব্যবহার করিতে লাগিলেন, তথাপি 
তাহার পত্নীর সহিত আমার সাক্ষাৎকার বা কথোপকথন স্পষ্টরূপে নিষেধ 
করিতে পারেন নাই। ইউরোপের প্রথা, এদেশের মত, যুবতী স্ত্রীর পরপুরুষের 
সহিত আলাপ করিতে নিষেধ করে না, অতএব আমি জুলিয়ার প্রতি শিষ্টাচার 
প্রদর্শন করিতে বিমুখ হই নাই। এইরূপে আমাদিগের পথ অতীত হইতে, 
লাগিল। কোন দিন. একটি হাঙ্গর, কোন দিন জগন্নাথের মন্দিরের চূড়া, 
কোন দিন মছলী বন্দরে মাস্তলের বন, কোন দিন সাফা উদ্নিমালায় আহত 
উপকূলে অধিষ্ঠিত মান্দাজ নগরের প্রীসাদগ্র-এই সকল দেখিতে আমরা 
বঙ্গোপসাগরের নীল জল ভেদ করিয়া যাইতে লাগিলাম ৷” 


অক্ষয়চন্ত্র বলেছেন ছুরাকাঙ্খের ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার জননী । এ কথা 


বিচার করতে গেলে দেখতে হবে বঙ্ধিমচন্দ্রের ভাষার বিশেষত্ব কী? এই 
বিশেষত্ব শ্দধেয় স্বকুমায় সেন যা নিরূপণ করেছেন তা মোটামুটি সর্বজনগ্রান্থ 
বলে মেনে নেওয়। যেতে পারে ! বিশেষত্বগুলি হল এই £ 
(১) বাক্যের বহর ছোট, এবং বাক্যগুলি সাধারণতঃ সরল । 
২) অধিক সংযাজক অসমাপিকার অব্যবহার, এবং তার স্থলে সমাপিকা 
ক্রিয়ার ব্যবহার ৷ 
(৩) নিশ্চয়াত্মক বাক্যের স্থলে প্রশ্নাত্মক বাক্যের ব্যবহার, অথবা পদ বা 
"বাক্যের পুনরাবৃত্তির দ্বার! কিংবা অনুরূপ বিবিধ উপায়ে : suspense বাঁ 
সংশয় বৃদ্ধির দ্বারা বাগভঙগিতে বৈচিত্র্য আনয়ন | . রা 
(৪) রচনাকে সরস এবং 'বাগভঙ্গিকে বিশ্রন্ধ করে তুলবার জন্যে মধ্যে 
মধ্যে পাঠক অথবা বছিঃপ্রকৃতিকে উদ্দেশ্য করে কিংবা আত্মগতভাবে মধ্যম 
পুরুষের প্রয়োগ ৷ 
(৫) বর্ণনাভঙ্গির অন্তর তা । 
এই বৈশিষ্ট্গুলির সবই যে “দুরাকাঙ্খে"র ভাষায় রয়েছে তা অক্ষয়চন্দ্র প্রদত্ত 


৮ 


॥ “দূরাকাঙ্খের বৃথা ভ্রমণ” ৬৩. 


উদ্ধৃতি ও আমরা যে দু'একটি ক্ষুদ্র অংশের উল্লেখ করেছি, তার থেকে স্পষ্টই 
বোঝ] যায় । উদাহরণ হিসেবে আর একটা উদ্ধৃতি দেওয়। যাক-_ . 

“এক্ষণে আমরা বিহুদামে পরস্পরকে সংযত করিয়া নানা স্থানে বিহার 
করিতে লাগিলাম, বকুল বৃক্ষের তলে উপবেশন করিতাম, গিরিনদীতে বিহরমান 
হৎসযুখে কৌতুকযুক্ত হইতাম, আত্্রকুঞ্জে অবিরলিতকপোলে কথা কহিয়া রাত্রি 
অতিপাত করিতাম, নগ্রসর্বান্গ হইয়া নিঝ'রের ক্ষরণশীল জলে ধৌত হইতাম, 
বাযুদ্রতটে কত খেলা খেলিতাম, বর্ষাকালে জলবিন্দুসিক্ত শিলাতলে উপবিষ্ট হইয়া 
মযুর মযুরীর কেকা সহিত কমলাদির কপোলপ্রভার উপমা দিতাম, হেমন্তের 
নবাঙ্কুর আপাওু গণ্ডস্থলে পরাইয়া' দিতাম, মধু মাসের মধুবায়ু .সেবন করিতে 
করিতে তাহার বদনস্তধা পান করিয়া মাস নামের সার্থকতা করিতাম । আর 
কত বলিব, সংস্কৃত কবির যে স্থানে সেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা সে সকলের 
স্বাদ গ্রহণ করিতে অবশিষ্ট রাখি নাই, যদি আমার চিরকাল ইন্দ্রিয় সুখে 
কালযাপন করিবার অভিলাষ থাকিত, যদি দুরাশ! কর্ণে জপতা না করিত তবে 
আমি কমলাদির সহিত অবিচ্ছেদে সুখভোগ করিতাম, প্রিয়বাদিনী প্রিয়দর্শন! 
ভারা, মানুষের বিষচক্ষু হইতে দূরবতিতা, প্রকৃতির/অতি মনোহর অবস্থা নিরীক্ষণ 
'এবং স্বতন্ত্রতা, ইহা অপেক্ষা সংসারে আর সুখ কি আছে! আমার সে সকলই 
ছিল। ইহা অপেক্ষা মধুরতর আবাস আর কি হইবে? আবার এমন স্থানে 
যেরূপ সৌন্দর্য যেরূপ প্রণয়, যেরূপ সুচারিত্র . ছিল তাহাতে কি এমন স্থান সেই 
সুরলোক অপেক্ষা রমনীয়তর নহে? তথায় কোন সংস্কৃত নাটকের একজন 


পাত্র বলিয়াছে যে, যথায় আহারও নাই, পানও নাই, কেবল মীনের মত 
অনিমিষে চাহিতে হয়।” 


এখানে বর্ণিত বিষয়ের গুরুত্ব ব! গাস্তীর্য অনুসারে ভ ভাষায় এমন সারল্য রক্ষা 
করা তখন এক.রকম . অসম্ভব, ছিল । বিশেষ করে ঈশ্বরচন্দ্র ও তারাশংকেরের 
গুরুগস্তীর ভাষার আদর্শ সে সময় অত প্রবল ছিল, এবং অ-লঘু বিষয়বস্তু বা 
ভাব প্রকাশের একমাত্র ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠ ছিল। খাঁটি বাংলা ক্রিয়া, তৎভব 
ও দেশজ শব্দের ব্যবহার, এমন কি বাংল! বহুবচনের রূপ (যথা, কবিরা? ) 
বিশেষ ভাবে লক্ষীয় ৷ ‘সকল’ যুক্ত বহুবচন “ছুরাকাঙ্থে'র ভাষায় দেখেছি বলে 

মনে পড়ে না, অথচ ভূদেব ও বষ্কিমের রচনার থেকে সহজেই দৃষ্টান্ত তুলে ধরা 
যায়। যেমন, “চতুর্দিকস্থ পর্বতীয় শিলা-সকল” ( ভুদেব £ অঙ্গুবীয় বিনিময় ); 
“্চতুদিক বেড়িয়৷ শবমাংসতূক্‌ পশুসকল ফিরিতেছিল” (বঙ্কিম £ কপালকুগুলা ), 





৬৪ | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


'সাগরী” ও ‘আলালী’ ভাষার মিশ্রণে, অর্থাৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভাষা 
, "ও টেকটাদ ঠাকুরের ভাষার সমন্বয়ে গঠিত ভাষাই যে আধুনিক বাংলা ভাষা এ 
বিষয়ে কোনো দ্বিমত নিশ্চয়ই নেই। কিন্তু বঞ্চিমচন্দ্ৰই যে সে-ভাষার জনক, 
এমন মত পুনবিচার-সাপেক্ষ। অক্ষয়চন্দ্র বলেছেন, ছুরাকাঙ্থের ভাষা বঙ্ধিম- 
ভাষার জননী ! এ কথা,যৃদি-বা এই অর্থে স্বীকার করা না যায় যে বঙ্িমচন্দ্ 
প্রত্যক্ষভাবে ছুরাকাঙ্খের ভাষার অনুসরণ করেছিলেন, তবু এটা অবশ্যস্বীকার্য যে 
বষ্কিমের আগে এমন ভাষা দেখা দিয়েছিল যা সাগরী ও আলালীর মধ্যগা 

আমরা সকলেই জানি যে বন্ধিমের ছূর্গেশনন্দিনী অপেক্ষা কপালকুণ্ডলা 
ও তৎপরবর্তী সকলেই জানি- বঞ্ধিমের ছৃগেশনন্দিনী, অপেক্ষা কপাল- 
₹ কুণ্ডল ও তৎপরবর্তা রচনার, ভাষা ,আরও সরল, খাজু ও আধুনিকতা গুণে 
বিশিষ্ট। ছুর্গেশনন্দিনীর ভাষার সঙ্গে ভূদেবের এতিহাসিক উপন্তাসের, ভাষার 
মিল পাওয়া যতটা সহজ, ছুবাকাঙ্খের ভাষার মিল পাওয়া প্রায় ততটাই কঠিন । 
সক্ষম বিচারে ছূর্গেশনন্দিনী পরবর্তী ভাষাই ছুরাকাঙ্খের ভাষার বৈশিষ্ট সঙ্গে 
সমধিক মিল রাখে । 

তবে বন্ধিমের ভাষার পেছনে আছে রৌমার্টিক ভাবুকতার মেজাজ, আর 
ছুরাকাজ্ঘের ভাষার পেছনে আছে বাস্তবপ্রিয় 'মেজাজ। যে মন ছুরাকাঙ্ঘের 
ভাষার অষ্ঠা সে মনের সাধুজ্য যেন এ যুগের মনের সঙ্গেই বেশি। ছুরাকাঙ্ছের 
এক জায়গায় পড়ি, “কমলাদি সর্বদা] গুরুজনের ভয় বা লজ্জা না থাকাতে আমার 
বক্ষেরই ভূষণ স্বরূপ থাকিত। যৌবনের যাবতীয় সুখ আয়ার অনুভূত হইতে 
লাগিল। কিছুদিন পরে স্তনের অগ্রভাগ মলিন হইল, কপোল পার, শরীর, কশ 


'ও দুর্বল, এবং আরোচক ইত্যাদি গর্ভের চিহ্ন নির্গত হইল ৷” নারীদেহের- 


এ জাতীয় বর্ণনা এ যুগের গন্যেই সুলভ । 


ধারা বলবেন, এতে তো রয়েছে ভারতচন্দ্রের ছোয়া, তাদের মনে রাখতে হবে 


বিশ শতকের মনে অনেক পরিমাণেই আছে আঠার শতকের খাদের মিশেল । 


নিম্ললিখিত বইগুলি থেকে বেশির ভাগ তথ্য সংগৃহীত হয়েছে ঃ 
পুরাতন প্রসঙ্গ, ১ম খণ্ড ( বিপিনবিহারী গুপ্ত )' | 
সাহিত্য সাধক 'চরিতমালা, ১ম খণ্ড (ভ্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ) 
বন্গভাষার লেখক ( হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ) 


ভাঘতেৰ জাতীয় মবক্তসংগ্রাসে শ্রমিক আন্দোলন 
বিশ্বপ্রিয় মুখোপাধ্যায় 


[প্রবন্ধটি সম্পর্কে পাঠকদের মতামত বিশেষভাবে আহ্বান করছি । সম্পাদক ].. 


জাতীয় আন্দোলনে কারখানা-শ্রমিক-শ্রেণীর অংশগ্রহণ এবং সমাজতান্ত্রিক 
(50ciali5) বৈপ্লবিক চেতনার ক্রমবিকাশ এঁতিহাসিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ । কারণ, 
যে-বিপ্লববাদ ও সন্ত্রাসবাদ বিংশ শতকের গোড়া হইতে ব্রিটিশ শাসনের মূল 
উৎপাটিত-করিবার জন্ত সচেষ্ট হইয়াছিল, তাহার পিছনে অনেক/তীক্ষধী মধ্যবিত্ত 
ও.অর্থবান বুদ্ধিজীবীদের ব্যক্তিগত বা সংঘগত নিষ্ঠ| ও বীরত্ব ছিল বলা! বাহুল্য, 
কিন্ত কোনও সুপরিকল্পিত রাষ্ট্রনৈতিক অর্থ নৈতিক তত্ত্বের সুদৃঢ় ভিত্তি ছিল না। 
দেশের এবং বিদেশের রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থা একটি বিশেষ পরিণত 
স্তরে না পৌছানো পর্যন্ত একটি যথার্থ বৈপ্লবিক তত্বকে গ্রহণ করা৷ ও প্রয়োগ করা 
সম্ভবও হয় নাই । গত শতাব্দীর সপ্তম দশকের মধ্যেই ভারতবর্ষে যন্ত্র-শিল্পের 
(factory industry) বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ_কারখানা-শ্রমিক-শ্রেণীর 
জন্ম হয়, একু. ১৮৭৭ হইতেই শ্রমিক ধর্মঘট শুরু হয় পারিশ্রমিক, ইত্যাদি প্রশ্ন 
লইয়া। আর, ইহাও অবিদিত যে, যন্ত্রশিল্পে-উন্নত-ইউরোপে গত শতকের 
মাঝামাঝি বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষিত ও সুচিন্তিত: শ্রেণীসংঘাতের তত্ত্ব ও 
-সোশ্যালিস্মের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাহা শ্রমিক আন্দোলনে সমাজতান্ত্রিক 
বিপ্লব-চেতনা রোপণ করে। কিন্তু ভারতে নতুন শ্রমিক-শ্রেণীর সংগ্রামী-: 
ক্ষমতাকে যখীর্ঘভাবে সমাজতান্ত্রিক. ও বৈপ্লবিক নেতৃত্ব দান করা সম্ভব হয় 
১৯১৭ সালের পর, কারণ ১৯১৭ সালেই রুশদেশে পৃথিবীর. প্রথম শ্রমিক-বিপ্লব 
সফল হয় মার্কমীয় সমাজতন্্বাদ প্রয়োগ করিয়া। তবে, এই অন্ুপ্রেরণাদায়ী 
আন্তর্জাতিক ঘটনার পূর্বেই অন্তদেশেও যেমন শ্রমিক-শ্রেণী সংগ্রাম-শক্তির 
পরিচয় দিয়াছে, তেমনি দিয়াছে আমাদের দেশেও । বলা! বাহুল্য যে, যন্ত্রশিল্পের 
পত্তনের কাল হইতে কারখানার মালিকদের সহিত শ্রমিকদের যে-সংঘাত বারবার 
'দেখা দিয়াছে, সেই সংঘাতে ব্রিটিশ সরকার স্বাভাবিকভাবেই, মালিকদের স্বার্থরক্ষার 


৫ 


[ 


৬৬ 8. প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


জন্য এবং শ্রমিকদের দমন করিবার জন্ত তৎপর হইয়াছে। জাতীয় যুক্তি আন্দো- 
লনের সংকটে শ্রমিকশ্রেণী রাষ্ট্রনৈতিক ধর্মঘটের মাধ্যমে সমগ্রদেশবাসীর সঙ্গে 
যোগ দিতে শুরু করিয়াছে বর্তমান শতকের গোড়। হইতেই। ১৯০৮-এ 
লোকমান্য টিলকের ছয় বৎসর কারাদণ্ডের প্রতিবাদে বোম্বাইতে ছয়দিবসব্যাপী 
শ্রমিক ধর্মঘট হয়, যদিও তখনও' দারিপ্র্য-জর্জরিত ও নিরক্ষর 58 
কোনও নির্ভরযোগ্য সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। 

প্রথম মহাযুদ্ধ অবসান ও রুশ বিপ্লবের পর রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থ নৈতিক 
কারণে শ্রমিক আন্দোলনের নতুন পর্যায় শুরু হয়। ১৯১৯এ রৌলট, আ্যাক্টের 
প্রতিবাদে যে-হরতালের আহ্বান আসে, তাহাতে শ্রমিকশ্রেণী বিশেষভাবে অগ্রণী 


রি 


হইয়াছিল । ১৯২০র প্রথম ছয় মাসে দুইশত শ্রমিক ধর্মঘট হয় । শ্রমিকশ্রেণীর --- 


এই সংগ্রামের মধ্য দিয়া ক্রমে ট্রেড ইউনিয়নের বীজ রোপিত হয়। ১৯১৭ সালে, 
আমেদাবাদে গান্ধীজি একটি শ্রমিক-সংঘ গঠন করেন, অবশ্য তাহা প্রথম হইতেই 


'আপোষকামী ! ১৯২০ সালে ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস'গঠিত হয়; 


বোম্বাইতে প্রথম সম্মেলন হয়, সভাপতি ছিলেন লালা লাজপৎ রায়। এই 
শ্রমিকসংঘই প্রথম যথার্থ সর্বভারতীয় শ্রমিক সংগঠন । ১৯২৭ সালের মধ্যে 
সাতান্রটি বিচ্ছিন্ন শ্রমিকসংঘ ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে একীভূত হয়৷ এবং 


মোট সভ্যসংখ্যা হয় দেড়”লক্ষেরও অধিক, অবশ্য এই সংগঠনে রাষ্ট্রনৈতিক 


চেতনা অকুপ্রবি করিবার জন্ত তৎপর হইতে হয়. সমাজতন্ত্রবাদে অনুপ্রাণিত 
বুদ্ধিজীবীদের, কারণ তাহার পূর্বে দেশনেতাগণ শ্রমিকদের মধ্যে প্রধানত. 
“পবিত্রতার” (Purity Mission of Central Labour Board, Bombay) 
শিক্ষা দিবার জন্ত সচেষ্ট ছিলেন যাহাতে তাহারা “সৎ, শান্তিপূর্ণ ও সন্তুষ্ট জীবন 
যাপন করে” । ; 

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ইতিহাসের সঙ্গে বল৷ প্রান কেমন করিয়া 
ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্রবাদ ও ।সাম্যবাদ প্রচার লাভ করে। ১৯০৮-এই টিলকের 
কারাদণ্ডের" প্রতিবাদে শ্রমিক ধর্মঘটের প্রবলক্ঞা দেখিয়া রুশনেতা লেনিন্‌ 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, “ভারতীয় শ্রমিকগণ শ্রেণীসচেতন রাষ্ট্রনৈতিক সংগ্রাম 
করিবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে” । ১৯১৯-এ “কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক” 


(Communist International) প্রতিষ্ঠিত হইবার পরই এই আন্তর্জাতিক: 


সংগঠন সচেষ্ট হয় ভারতবর্ষ ও অন্তান্ত ওপনিবেশিক দেশগুলির সহিত. যোগস্থত্ 


~~ 


৮ 


r 


॥ ভারতের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে শ্রমিক আন্দোলন . ৬৭ 


স্থাপন করিবার জন্ত। ব্রিটিশ সরকার গোড়া হইতেই নজর রাখে যাহাতে 
ভারতে সাম্যবাদ প্রবেশ না করে, কিন্তু কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ' অনুপ্রাণনায় 
দেশের নানাস্থানে এবং মানবেন্দ্ৰ রায় প্রমুখ প্রবাসী বিপ্লবীদের মধ্যেও ভারতের 
, কমিউনিস্ট পার্টির অঙ্কুর দেখা দেয়। ১৯২২এ, সাম্যবাদী চিন্তাধারা প্রচারার্থে, 
ডাঙ্গের সম্পাদনায় ইংরেজি সাপ্তাহিক ৪০4515 প্রকাশিত হইতে শুরু করে। 

তাহার পরের বৎসরই শ্রীপদ ডাঙ্গে, মুজফ্ফর আহ মদ; নলিনী গুপ্ত ও মক্কো- 
ফেরৎ শৌকৎ উস্মানি কানপুরে বন্দী হন এবং বিচারের পর. চার. বৎসরের জন্য 

কারাদণ্ডিত হ'ন। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের তদানীস্তন পূর্ধ-বিভাগীয় নেতা 

মানবেন্দ্ৰ রায়ও অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ইউরোপ প্রবাসী হওয়ায় 

তাহাকে আদালতে উপস্থিত করিবার "কোনও প্রশ্ন ওঠে নাই । শ্রমিক আন্দো- 

লনের সহিত ডান্দের গভীর যোগ স্ুবিদিত? কানপুর মাম্লা ভারতের রাষ্ট্র 

নৈতিক-শ্রমিক-আন্দোলনের একটি উল্লেখযোগ্য পর্যায় । 

৷ সরকারের দমননীতিকে উপেক্ষা! করিয়া ১৯২৬-২৭ সালের মধ্যেই দেশে 

সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা শিকড় বিস্তার. করিতে লাগিল। ট্রেড ইউনিয়ন 

আন্দোলনের অগ্রসর চিস্তাশীলদের সমবেত চেষ্টায় ক্রমে বাংলাদেশে, বোস্বাইয়ে, 

ুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে সমাজতান্ত্রিক সংগঠন *শ্রমিক-কৃষকদল” (Workers’ & 

Peasants’ Party) গড়িয়া ওঠে, এবং ১৯২৮-এ এই বিচ্ছিন্ন দলগুলিকে এঁক্যবদ্ধ 

করিয়া All-India Workers’ & Peasants’ Patty গঠিত হয় কলিকাতার 

অধিবেশনে । "যদিও ভারতীয় কমিউনিস্ট-পার্টি বেআইনী ঘোষিত হয় নাই, 

তবু কমিউনিস্ট কর্মীরা “নিখিল ভারত শ্রমিক-কৃষক দলের” সভ্যহিসাবেই 

‘তাঁহাদের পরিকল্পিত কার্যাবলী সম্পন্ন করিতেন, কারণ কমিউনিস্ট-পর্টির নামে ' 
কাজ করিবার অনেক অস্থবিধা ছিল। , 

' উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ১৯২৭-এ বোস্বাইয়ে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের 
তরফ হইতে প্রথম “মে দিবস” ( ১লা.মে)' উদ্যাগিত হয়, অর্থাৎ ভারতীয় 
শ্রমিক-আন্দৌলন আন্তর্জাতিক শ্রমিক-দিবসকে প্রথম স্বীকৃতি দান করে | 

 ১৯২৮-এ শ্রমিক আন্দোলনের একটি প্রচণ্ড জোয়ার আসে এবং এই প্রবল 
সংগ্রামের মধ্যে বোস্বাইতে ও বাংলাদেশের স্থানে স্থামে কমিউনিস্ট পার্টির বাষ্ট্র- 
নৈতিক নেতৃত্ব স্বীকৃত হয়; বোম্বাইয়ে দেড়লক্ষ বয়নশিল্প-শ্রমিক পারিশ্রমিক 
হাঁসের প্রতিবাদে ছয়মাম-ব্যাপী যে-ধর্মঘট চালাইয়া, জয়ী হয়, সেই সংগ্রামেরই 


৬৮ | প্রবন্ধ পত্রিকা ! 


অবিস্মরণীয় রাষ্নৈতিক ভূমিকা দেখা যায় পর বৎসরের (১৯২৯) ফেব্রুয়ারি 
মাসে যখন সাইমন-কমিশনের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলন 
জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবর্গকে বিস্মিত করে । ইহার অব্যবহিত পরেই (১৯২৯ 


মার্চ) ব্রিটিশ সরকারের কোপদৃষ্টি পড়ে কমিউনিস্ট-পার্ট শ্রমিক-কৃষকদল ও , 
ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকারীদের উপূর ৷ ৩২ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে বন্দী ' 


করিয়া মীরাটে আন হয় বিচারের জন্ত । কানপুর মামলায় কারাদপ্তিত তিনজন 
নেতা-_ডাঙ্গে, শৌকৎ উদ্মানি, মূজফ্‌ফর. আহ মদ্‌--পুনর্বার বন্দী হইলেন । 
এইখানে বিশেষভাবে বল] প্রয়োজন যে, বন্দীদের মধ্যে তিনজন ইংরেজ ছিলেন । 
Benjamin Bradley, Philip Spratt, ও Lester Hutchinson 1 ব্যালে 
ও স্প্যাট্‌ ছিলেন ব্রিটিশ কমিউনিস্ট-পার্টির সভ্য । কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের 
নির্দেশে তাহারা ভারতবর্ষে আসেন ভারতীয় সাম্যবাদীদের সাহায্য করিবার 
জন্ত। হাচিন্সন্‌ ছিলেন সাংবাদিক ও New 5০৪: পত্রিকার সম্পাদক। 
ভারতের মুক্তির জন্য যখন তিনজন ইংরেজ কারাবরণ করিতে প্রস্তুত হইলেন, 
' তখন বোঝা যায় যে, সমগ্র পৃথিবীর শ্রমিক-আন্দোলনে আন্তর্জাতিক সহ- 
যোগিতা৷ কত উচ্চ পর্যায়ে পৌছিয়াছে। ূ 
সাড়ে তিন বছর ধরিয়া বিচার চলিল | কিন্তু, সাম্যবাদী বন্দীগণের তরফ 
হইতে এত সুযুক্তিপূর্ণ বক্তব্য পেশ করা হয় যে, স্পৃ্ট “রাজদ্রোহিতার ষড়যন্ত্র” 


প্রমাণ করা অসম্ভব হয়। কমিউনিস্ট বন্দীরা বিনা দ্বিধায় বলেন যে, তাহার! 


পার্টির সভ্য এবং যাহাতে কমিউনিস্ট পার্টির কার্যক্রম বিচারালয়ের মাধ্যমে 
সহজে দেশবাসীর মধ্যে প্রচার লাভ করিতে পারে, সেইজন্য তাহারা আদালতে 
একটি সমবেত বক্তব্য উপস্থাপিত করেন। ইহা একটি মূল্যবান রাষ্ট্রনৈতিক 
ইস্তাহার, যাহাতে স্পষ্টই বলা .হয় যে, মেহনতী দেশবাসীর নেতৃত্বে একটি 
সাত্রাজ্যবাদবিরোধী সরকার প্রতিষ্ঠা করা, এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের সাহায্যে 
ও সহযোগিতায় দেশকে দ্রুত শিল্পযোজিত (industrialized) করিয়া দেশের 
সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করা, কমিউনিস্ট পার্টির অকপট উদ্দেশ্য, এবং শ্রমিকদের 
ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস অর্থনৈতিক দাবীদাওয়ার সীম] অতিক্রম করিয়া রাষ্ট্র 
নৈতিক মুক্তিলাভের জন্ত যে শ্রেণীসচেতন ' আন্দোলন করিতেছে, ইহার মধ্যেও 


কোনও গোপনতা নাই 1--শেষ পর্যন্ত প্ধনিক-শ্রমিক বিরোধস্ষ্টি”, প্শ্রমিক- ' 


কৃষক দল গঠন”, শ্রমিক ধর্মঘটের উত্তেজন| হষ্টি”, শ্রমিকদের ভিতর বৈপ্লবিক 


॥ ভারতের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে শ্রমিক আন্দোলন | ৬৯ 


প্রভাব বিস্তার”, ইত্যাদি অভিযোগ উচ্চারণ .করিয়া বিচারপতি ১৯৩৩-এর 
জানুয়ারি মাসে বন্দীদের জন্য কঠোর দণ্ডাদেশ দেন, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইতে 
. তিন বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড পর্যন্ত । কিন্তু আন্তর্জাতিক প্রতিবাদের ফলে 
; এবং এলাহাবাদ হইকোর্টে আপীল পেশ করায় দণ্ডের কঠোরতা বিশেষভাবে 
হ্রাস করা হয়। এই তথাকথিত “মীরাট-ষড়যন্ত্ মামলার” পর ভারতবর্ষে 
কমিউনিষ্ট মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হয় ; বাংলাদেশের কারাগারে শত শত সন্ত্রাসবাদী 
বন্দীর! মাকৃর্দীয় দর্শন পড়িতে শুরু করেন এবং কারামুক্ত হইবার পর তাহাদের 
কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন । 

১৯৩৩ পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন নাতি মতানৈক্য হেতু বিক্ষিপ্ত 
ছিল। কিন্তু কলিকাতা শাখার চেষ্টায় একটি সংহত নিখিলভারতীয় কমিউনিস্ট 
পার্টি পুনর্গঠিত হয়, এবং সেই রিপোর্ট লইয়া ব্র্যালে ইউরোপে গমন করেন। 
তখন হইতে ভারতীয় সাম্যবাঁদীদল কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অন্যতম সভ্য 
হিসাবে স্থায়ী স্বীকৃতি পায়। 

মীরাট মামলার পরও ভারতীয় শ্রমিক-আন্দৌলনের মেরুদণ্ড ভাঙেনি 1 
সরকার করিতে বাধ্য হয় যে, কমিউনিষ্ট-প্রভাৰ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
১৯৩৪-এ কারখানা মালিকদের শোষণ নীতির বিরুদ্ধে দ্রেড়শতাধিক শক্তিশালী 
ধর্মঘট মালিকশ্রেণীকে ও সরকারকে আতঙ্কিত করিল। কালক্ষেপ না করিয়া 
ব্রিটিশ সরকার কমিউনিস্ট পার্টিকে এবং শ্রমিক সংগঠনকে বেআইনী ঘোষণ। 
করিল। কিন্তু সাম্যবাদী চিন্তাধারার প্রভাবকে দমন করা সম্ভব হইল না। 

১৯৩৯ সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ত হইল ; তখন জাতীয় আন্দোলনের 
নেতাগণ কর্মপদ্ধতি বিষয়ে সংশয় কাটাইবার পূর্বেই ২রা অক্টোবর বোস্বাইয়ের 
- নব্বই হাজার শ্রমিক ধর্মঘট করিয়া তাহাদের সাআজ্যবাদ বিরোধী মনোভাব 
প্রকাশ করিল,_ ইহাই তখনকার আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনে প্রথম যুদ্ধ- 
_ বিরোধী (৪00-৬5: ) ধর্মঘট | কিন্ত ছুই বৎসর পরে জার্মান নাৎসিবাহিনীর 
সোভিয়েট দেশ আক্রমণের ফলে এবং জাপানী সৈন্তবাহিনীর দক্ষিণপূর্ব এশিয়া 
আক্রমণের ফলে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনৈতিক পট পরিবতিত হুইল । একদিকে 
তখনকার একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশের নিরাপত্তা এবং অপরদিকে ভারতবর্ষের 
নিরাপত্তা সমানভাবে বিপদগ্রস্ত । ১১৪১-এ কাণপুরে নিখিলভরেত ট্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেস-এর অধিবেশনে কমিউনিস্ট রা প্রস্তাব করেন যে, ডেমক্রেসির 


পদ 


কবিতা ২৮৩ কপি ১৩০ হা ২ ৯৪ শা ০ 


৭০ | | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


প্রধান শক্ত ফ্যাসিস্ট তত্রকে রোধ ও ধ্বংস করিবার জন্য দেশের সামমিক 
ক্ষমতাকে শক্তিশালী করিতে হইবে, ইহার জন্ত প্রাথমিক প্রয়োজন সরকারকে 
শর্তহীনভাবে যুদ্ধে সাহায্য করা, তাহার পর অন্ত প্রশ্ন । দেশবাসীর পৃক্ষে এই 
প্রস্তাবে সাড়া দেওয়া খুবই কঠিন ছিল, কারণ যুদ্ধকালীন মৃল্যম্ষীতি, কালো- 
বাজারী, দেশব্যাপী সরকারী দমননীতি, ইত্যাদি এত দুঃসহ হইয়াছিল যে, 





. উত্তেজিত জনগণের পক্ষে সরকারকে আঘাত করা ও বিপর্যস্ত করাই স্বভাবিক 


ছিল, এবং ১৯৪২-এর আগষ্ট আন্দোলন সেই পথই ধরিয়াছিল, কিন্তু ভারতীয় 
শ্রমিক শ্রেণীর একটি অংশ দেশের ও বিদেশের পরিবত্তিত অবস্থা উপলব্ধি: 
করিয়া দেশের সামরিক প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়াইবার জন্ত তৎপর হয়। 
ভাৰতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস্‌ ফ্যাসিস্ট -বিরোধী,আন্দোলনে যেমন সচেষ্ট হয়, 
তেমনি আর একদিকে সরকারেক দমননীতি ও দুর্নীতির বিরুদ্ধেও ট্রেডইউনিয়ন 
আন্দোলন গড়িয়া _তোলে। এই বিষণ শ্রমিক আন্দোলনের অন্কপ্রেরক 
কমিউনিষ্টপার্ট আট বৎসর বেআইনী থাকার পর ১৯৪২-এ আইনসঙ্গত ঘোষিত 
হয়। “ভারত ছাড়ো” (391৮ India) আন্দোলনের অনুপ্রেরক কংগ্রেস 
নেতাগণ যখন কারারুদ্ধ, তখন কমিউনিস্ট পার্টি আইনসঙ্গত ঘোষিত হওয়ায় 
ঝংগ্রেসকর্মী ও ভক্তদের দিক হইতে সাম্যবাদীদের কটু সমালোচনার সন্মুখীন 


হইতে হয়। গান্ধীজি যখন মহাযুদ্ধের সংকটে" ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন 


চালাইবার পক্ষপাতী, তখন কমিউনিস্ট -পা্টির পক্ষে ২য় মহাযুদ্ধকে “জনযুদ্ধ; বা।' 
‘Peoples’ war বলিয়া ঘোষণা করা এবং সরকারকে সাহায্য করিবার জন্তু 
দেশবাসীকে আহ্বান জানানো, তৎকালীন ভারতীয় রাষ্্রনৈতিক ইতিহাসে একটি 
উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। এই বিষয়ে গান্ধীজি ও তদানীন্তন কমিউনিস্ট নেতা 
জোশীর ভিতর যে'সকল পত্র বিনিময় হয়, তাহা পাঠকবর্গ পড়িয়্য দ্েখিলে দুইটি 
রাষ্ট্রনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর বৈপরীত্য বুঝিতে পারিবেন | : 

ব্রিটিশ সরকারের প্রতি স্বাভাবিক দ্বণার ফলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
অনেকেই যখন জাপানীদের বিজয় অভিযানকে অভিনন্দিত করিতেছিলেন, 
তখন শ্রমিক শ্রেণীর একাংশের পক্ষেও সেই মুহুর্তের প্রাথমিক ওঁতিহাসিক 
প্রয়োজন.উপলব্ধি করিয়া ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলনে, সমগ্র শক্তিপ্রয়োগ কর! 
উন্নত রাষ্ট্রনৈ তিক চেতনার লক্ষণ হিসাবে বিবেচিত হইবার দাবী রাখে। ৃ 

কিন্তু যুদ্ধ অবসানের পরই ১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবাদ 


॥ ভারতের জাতীয় মুক্তিমংগ্রামে শ্রমিক আন্দোলন 1১ 
বিরোধী আন্দোলন আরার আত্মপ্রকাশ করে। ভারতীয় নৌবাহিনীতে সশশ্ব 


বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং ভারতীয় সৈন্তগণ-এই বিদ্রোহ দমন করিবার আদেশ 
' অমান্ত করায় ব্রিটিশ সৈন্য আসিয়া- নির্মমভাবে বিদ্রোহ 'দমন করে। ইহার 


“প্রতিবাদে ভারতীয় নৌবাহিনীর একটি ধর্মঘট-কমিটি বোম্বাই ট্রেড ইউনিয়ন ও 


+ কমিউনিষ্ট পার্টির সমর্থন লইয়া একটি শান্তিপূর্ণ হরতাল ও ধর্মঘটের আহ্বান 
জানায় । বল্লভভাই পাটেল্‌ কংগ্রেস নেতৃবর্গের তরফ হইতে এই হরতালে 
- তাহাদের অসমর্থন স্পষ্টই' জানাইয়া দেন। কিন্তু এই ধর্মঘটের আহ্বানে 
বোশ্বাইয়ের সমগ্র হিন্দু মুসলমান শ্রমিক সমাজ সাড়া দেয় এবং ব্রিটিশ সরকার 
পুনরায় চণ্ডনীতির আশ্রয় লয়! তিন দিনের মধ্যে বহলোকের প্রাণ নাশ করে। 
হিন্দুযুদলমান এঁক্যের একটি আশাপ্রদ লক্ষ? দেখা গিয়াছিল এই আন্দোলনে 


তদানীন্তন কংগ্রেস প্রেসিডেট মৌলানা আজাদ ঘোষণ। করিলেন যে, তাহার! . 


সরকারের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন সমর্থন করেন ন1। "গান্ধীজি এই আন্দোলনকে 
“ইতর” (rabble) হিন্দি মুসলমানের “অসৎ এঁক্য (unholy combination) 
বলিয়া অভিহিত করেন ইংরেজ সরকার বুঝিল তাহার! নিরাপদ, অর্থাৎ 
পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বে নীচের দিক হইতে হিন্দুমুসলমান এঁক্য গড়িয়া উঠিবার 
আপাততঃ' আর সম্ভাবনা নাই ।--১৯৪৬ মার্চে ক্যাবিনেট-মিশন্‌ ভারতে 
.'পৌঁছাইল। J 


সপ 


সোভিযেটে ধীক-প্রপক্ 


নীরেন্দ্রনাথ রায় ৮ 


[ রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষে সোভিয়েটে প্রকাশিত তিনখানি গ্রন্থ সম্পর্কে এখানে আলোচনা করেছেন: 
লেখক | রুশভারতীর সৌজন্যে প্রবন্ধটি প্রাপ্ত ।--সম্পাদক ] 


গত বৎসরে, ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে, রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবাধিকী উপলক্ষে সমগ্র 
সোভিয়েত ইউনিয়নে যে বিপুল সমারোহে আনন্দ-উৎ্সবের আয়োজন. হইয়াছিল 
তাহার যতটুকু বিবরণ আমাদের দেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, একথা বোধ হয় 
নিঃসন্দেহে বলা যায়. যে তাহাতে আমাদের বিস্ময়ের অন্ত নাই। কিন্তু কোন 
উৎ্সবই ত চিরস্থায়ী হইতে পারে না ! তাই মনে রাখিতে হয়, উৎসবের সার্থকতা 
সম্পূর্ণ হয় না যদি না তাহাতে প্রস্থত হয় এমন কিছু ফল যাহা ভাবীকালকেও' 
শিক্ষা ও আনন্দ দিতে পারে। আর 'যে-আনন্দোৎসবের ক্ষেত্র বিশাল 
সোভিয়েত দেশ, পাত্র বর্তমান জগতের অন্ততম মহাকবি রবীন্দ্রনাথ, সেখানে 
উৎসবাস্তে স্থায়ী ফলের প্রত্যাশী অনিবার্ধ। সম্প্রতি মস্কো হইতে যে তিনটি 
পুস্তক* আমাদের হাতে আসিয়াছে তাহাতে দেখা যায় এ প্রত্যাশা অসঙ্গত . 
ছিল' না। | 
প্রথম পুস্তকথানিকে বলা যায় প্রামাণিক দলিলগ্র্ছ। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে 
রবীন্দ্রনাথের সোভিয়েত পরিদর্শন ভারত-সোভিয়েত সাংস্কৃতিক যোগাযোগের 
ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এই ঘটনার তাৎপর্য কেবল এই ছুটি 
সংস্কৃতি:সযৃদ্ধ দেশের প্রত্যক্ষ সংযোগেই সংক্ষিপ্ত থাকে নাই, সাম্রাজ্যবাদ 
বনাম সমাজবাদের সংঘর্ষে ইহার বিশ্বব্যাপী ভূমিকা আজ স্থবিদিত। - মাত্র 
ছুটি সপ্তাহ রবীন্দ্রনাথ কাটাইয়াছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নে, প্রধানতঃ মক্কোয় । 
তিনি এমন-কি লেলিনগ্রাদেও যাইতে পারেন নাই, শারীরিক অসুস্থতায় ৷ 








* ১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- সোভিয়েত ইউনিয়নের বন্ধু £ মস্কো, ১৯৬১ । 
২! রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর £ আ গ্রাত্যুক-দানিল্‌, চুক প্রণীত £ মস্কো, ১৯৬ 
৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রবন্ধ সংকলন £ মস্কো, ১৯৬১। 


॥ সোভিয়েটে রবীন্দ্র-প্রস্ I ৭৩ 


সোভিয়েত দেশের প্রাচ্য অঞ্চলে, বিশেষ করিয়া ভারতের মগ্নিকটবতী মধ্য- 
এশিয়ার অনগ্রসর জনগণের মধ্যে যে জাগরণের ও প্রগতির জলোচ্ছাস তখন 
স্থচিত হইয়াছিল তাহা স্বচক্ষে দেখিতে পাইলে মহামানবিক কবির অন্তরে যে 
ভাঁবোচ্ছাসের আবির্ভাব হইতে পারিত আজ তাহা কল্পনা করা কঠিন নয়। 
সময়ের ও সুবিধার সীমাবদ্ধতা সত্বেও সামান্য যে কয়টি দিন রবীন্দ্রনাথ ওদেশে 
অতিবাহিত করিয়াছিলেন তাহার প্রত্যেকটি যেন তাহার চিন্তে জাগাইয়াছিল 
এক নূতন জগতের বিস্ময়, এক নূতন সমাজবব্যবস্থার উদ্দীপনা! প্রথম 
গ্রন্থখানির সম্পাদকদ্বয় তাই উপযুক্তভাবেই ইহার সংকলন করিয়াছেন দলিল- 
জাতীয় ও উপকরণজাতীয় সমস্ত সমসাময়িক কাগজপত্র যাহা তাহাদের পক্ষে 
সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে। সেইসঙ্গে সন্নিবেশিত হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের 
কার্যক্রম, ধারাবাহিকভাবে প্রতিটি দিনের । মুখবন্ধে সম্পাদকেরা পরিবেশন 
করিয়াছেন নাতিদীর্ঘ এক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী ব্যক্তিত্বের একটি সুস্পষ্ট 
রেখাচিত্র, যাহাতে তাহার সোভিয়েতের দিনগুলি জীবনবৃক্ষ হইতে বৃত্তহীন না 
হইয়! পড়ে। ত্রিশ বছর আগের একটি আকস্মিক অভাবিত ঘটনা-প্রবাহ এই 
পুস্তকে বিধৃত হইয়া রহিল ভাবীকালের জন্য ভাস্বর দীপ্তিতে। 

দ্বিতীয় পুস্তকটি পরিচিতি-গ্রন্থ, রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালের ও সাহিত্যস্থষ্টির 
পরিচিতি! ইহার প্রণেতা শ্রীযুক্ত গ্রাত্যুক-দানিল চুক, মস্কোর বিদেশী সাহিত্য- 
শিক্ষাপরিষদে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক। বাংলা ইনি শিখিয়াছেন ওদেশে 
থাকিয়াই,স্বল্পকয়েক মাসের জন্য ইনি ভারতে আগিয়াছিলেন। বয়সে ইনি 
এখনও তরুণ, তাহা সত্বেও বাংলা সাহিত্যকে প্রত্যক্ষভারে ও বাংল! সাহিত্য 
সম্বন্ধীয় ইংরেজি ও বাংলা আলোচনা ্রস্থাবলীকে যেরূপ যত্বের সহিত অধ্যয়ন 
করিয়াছেন তাহা উচ্চতম জুখ্যাতির যোগ্য । তাহার বর্তমান গ্রন্থটি আকারে 
বৃহৎ নয়, এবং সেই কারণেই, আমার মনে হয়, অধিকতর কৃতিত্বের পরিচায়ক ৷ 
সমগ্র ররীন্রপ্রতিতাকে স্বল্পায়তনে নিরূপিত করা বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুকে নিবদ্ধ 
করার মতোই প্রায় অসাধ্য প্রয়াস। শ্রীযুক্ত গ্রাত্যুক লিখিয়াছেন প্রধানতঃ সেই 
পাঠকদের জন্ত ধাহারা রুষভাষ! জানেন কিন্তু জানেন ন! রবীন্দ্রনাথের আপন 
ভাষা, বাংল! । কিন্ত, এ কথা বলা যায়, বাঙালী পাঠকও তাহার গ্রন্থটি 
পড়িতে পারিলে বাহুল্যবোধে অবহেলা করিবেন না । এ কথা বলিতে পারি না 
_ যে ছোটখাটো ভুলক্রটি একেবারেই নাই, কিংবা তীহার সাহিত্যিক মূল্যায়ণ সব 


48 রা প্রবন্ধ পত্রিক! ॥ 


বাঙালী পাঠকের মনঃপূত হইবে । কিন্তু একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে 


bd 


বাংলা সাহিত্যকে ও বিশেষ করিয়া রবীন্দ্র সাহিত্যকে নিজের মতো করিয়া' 


“বিচারের অধিকার তাহার আছে। যে পদ্ধতিতে" তিনি তাহার গ্রন্থটি প্রণয়ন 
করিয়াছেন তাহান্তেই দেখ! যায় তাহার বিচারবোধের বিশেষত্ব। পূর্বাভাষ ছাড়া 
বইটিতে আছে চারটি পরিচ্ছেদ, এবং প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য 


টির একটি বিশিষ্ট পর্বের অন্থধাবনে নিয়োজিত। এই পদ্ধতির বিশেষত্ব এই 


যে, যে কোন পর্বে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-প্রচেষ্টার নানাবিধ বিচিত্রতার মধ্যেও যে. 


কালোচিত এঁক্যবন্ধন আছে তাহাকে অনাবৃত করা, যাহাতে পরিশেষে চার পর্বের . 


ভিতর দিয়াও রবীন্দ্রনাথের অগণিত সাহিত্য-থষ্টির একটি সমগ্ররূপ প্রকাশিত 
হয়! 
এই গ্রশথকারের মতান্ুযায়ী রবীনদ্র-সাহিত্োর প্রথম পর্ব হইতেছে ১৮৭৫ হইতে 
১৮-৬ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ “অমৃতবাজার্র পত্রিকায়” প্রথম কবিতা প্রকাশ হইতে 
মানসী'র আত্মপ্রকাশ পর্যন্ত ১৮৮৭ খবাব্দে।' দ্বিতীয় পর্ব--১৮৮৭ হইতে ১৯০৬ 
ষ্টাবধে বঙ্গভঙ্ক বিক্ফোরণে সক্রিয়ভাবে অংশভাকৃ হওয়া পর্যন্ত । তৃতীয় পর্ব-- 


১৯০৭ হইতে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলনের উদ্দামতা হইতে নিজেকে 


মুক্ত করিয়া শান্তিনিকেতনে “প্রয়াণ” হইতে শান্তিনিকেতনে, বিশ্বভারতীর 
প্রতিষ্ঠার পর বিদেশে পর্যটন ও “পূরবীপ্র প্রকাশ পর্যন্ত । চতুর্থ অর্থাৎ শেষ 
পর্ব হইতেছে ১১২৭ হইতে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে কবির-জীবনাসান পর্যন্ত যে পর্বে কবির 
বিশ্বদৃষ্টি ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়া পরিণত হয় সোভিয়েত সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি 


আকর্ষণে, মৃত্যুর প্রায় -অব্যবহিত পূর্বেও ফাশিজম-এর প্রতি বিরূপতায় এবং 


মহামানবের আগমনের জয়গানে । : 

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক জীবনের প্রতিটি পর্বকে এইভাবে বর্ণনা করিতে 
গিয়া শ্রীযুক্ত গ্রাত্যুককে সামান্য পরিসরের মধ্যেও তাহার জীবনের প্রধান প্রধান 
ঘটনার-ও বহু উল্লেখযোগ্য রচনার কিছু না কিছু আলোচন! করিতে হইয়াছে । 
আলোচনার প্রয়োজনে, বিশেষ করিয়া গীতি-কবিতার আলোচনায়, তিনি রুশ 
ভাষায় প্রচলিত আটখণ্ড রবীন্দ্র রচনাবলীতে নিবদ্ধ না থাকিয়া বাংলা হইতে 
নানা কবিতার খণ্ডাংশে 'ব্যবহার করিয়াছেন নিজের অস্থুবাদ। ছোট গল্প ও 
'উপন্তাসের আলোচনাতে তিনি অগ্ুসরণ করিয়াছেন লেনিনীয় বিশ্লেষণ পন্থা 


যাহাতে পরিস্ফুট হয়, রবীন্দ্রনাথের সমীজে-চেতনার বিকাশ নানা 


! 


bt 


Eo 


রি 


স্‌ 


॥ সোভিয়েটে রবীন্দর-প্রসঙ্গ ক ৭৫ 


স্বতোবিরোধিতার পথে কিভাবে তাহার সষ্ট-সাহিত্যে প্রতিফলিত, হইয়াছে। 
বাংলার স্বদেশী আন্দোলন কি গভীরভাবে. ও বিচিত্রভাবে রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত 
করিয়াছিল তাহার মনোজ্ঞ আলোচনা তিনি করিয়াছেন “গোরা “ঘরে বাইরে? 
ও চার অধ্যায়ের" প্রসঙ্গে । রবীন্দ্রনাথের, শেষ পর্বের কাব্য স্থষ্টিতে সোভিয়েত 
মানবিকতার প্রভাবকে উদাহরণ দিয়া প্রতিষ্ঠিত করার সানন্দ প্রয়াস ও 
উল্লেখযোগ্য / 

তৃতীয় গ্রন্থটির সর্বপ্রধান বিশেষত্ব এই যে: রুশ ভাষায় প্রকাশিত 
হইলেও রবীন্দ্রনাথের স্থৃতির প্রতি ইহা আন্তর্জাতিক শ্রদ্ধাতর্পণ। ইহা 
. আকারে যেমন বৃহৎ, গঠনেও সেইরূপ শোভন | প্রচ্ছদপটে ও নানা চিত্রে 
ইহা,অলংকৃত। ইহার সম্পাদনায় ভারত-সোভিয়েত সাংস্কৃতিক সহযোগিতা 
প্রতিলিত। দায়িত্বশীল ‘সম্পাদনায় ছিলেন--এন. এম. গোলভবের্গ, 
স্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ইয়ে পে. চেলীশেফ। . অতীব দুঃখের বিষয় 
ে গ্রন্থটি প্রকাশের অল্পকালের মধ্যই অধ্যাপক গোলড বেগের জীবনাবসান 
হয়। সে!ভিয়েত তারতবিদ্গণের তিনি ছিলেন, অন্ততম প্রধান শিক্ষক ও 
নেতা। রবীন্দ্রনাথের এই. স্মারকগ্রস্থের সহিত তাহার স্ত্ৃতিও অচ্ছেগ্তভাবে 
বিজড়িত হইয়া রহিল__শোকের মধ্যে ইহাতেই আমাদের -সান্বনা। অধ্যাপক 
চেলীশেফ আমাদের দেশে স্বপরিচিত। তিনিই লিখিয়াছেন, সম্পাদকমণ্ডলীর 
পক্ষে, প্রারম্ভিক প্রবন্ধ । এই প্রবন্ধ সংকলনে ভারত ( অর্থাৎ বাংলাদেশ ) 


হইতে ধাহাদের রচনা রুশ অনুবাদে প্রকাশিত হইয়াছে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ' 


তাহাদের' বক্তব্য এ দেশের পাঠক সাধারণ অনেক পূর্ব হইতেই জানেন । 
শরীন্গনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ।লিখিয়াছেন এক দীর্ঘ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে 
তাহার স্মৃতিকথা । শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র 'মহলানবিশের প্রবন্ধের বিষয় £ রবীন্দ্রনাথ ও 
সমসাময়িক ভারত ।. ভ্রীগোপাল হালদার তাহার প্রবন্ধের নাম দিয়াছেন £ 
সমসাময়িক ভারতীয় জীবনে ও সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব। শ্রীহীরেন 
মুখোপাধ্যায় তাহার প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববীক্ষার 
কয়েকটি বিশিষ্ট দিক সম্বন্ধে । “রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় সঙ্গীত” ও “চিত্রশিল্পী 


রবীন্দ্রনাথ” এই দুইটি বিষয়ে বথাক্রমে লিখিয়াছেন শরীশাত্তিদেব ,ঘোষ ও শরীবিষ্ণু 


'দে। এই যৌখ প্রচেষ্টায় ইহারাই ভারতের প্রতিনিধি ! 


‘চেকোগ্লোভাকিয়| ওরুমানিয়া হইতে দুইটি প্রবন্ধ অনুদিত হইয়া এই গ্রন্থের 


/ 


3৬ | প্রবন্ধ পত্রিকা !, 


অন্তভূক্ত হইয়াছে । প্রথমটির লেখক--ছুশান জভাবিটেল, ইহার বিষরবস্ত $ 
১৯০৫ শ্রীষ্টাব্ের পর স্বদেশী আন্দোলনের রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক বিচার ৷ দ্বিতীয়টির 
লেখক-_ভে. “বেনেৎসিয়ান্থ, বিষয়বন্ত ঃ রবীন্দ্রনাথের স্ষ্ট-সাহিত্যে * "তাহার" 
সামাজিক-রাজনৈতিক মতামতের বিবরণ |: 
সোভিয়েত বিশ্ষেজণের মধ্যে বাহীরা এই গ্রন্থের জন্ত প্রবন্ধ রচনা করিয়া 
দিয়াছেন তাহারা হইলেন ঃ 
১। আ দে. লিৎমান-__রবীন্্রনাথ রি দার্শনিক মতাবলী .৩২: যা 
২। আ. পে. গ্রাত্যুক- -দানিল্চক- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের . 
সাহিত্য ৬৫ না 
৩। আ. আ. গার্বভ স্কি_ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষ জীবনের বিলি কতকগুলি 
বিশেষত্ব. "৯১০ পৃষ্ঠা 
॥৪8। ই. আ. তভ ত্তিক ও আ ই-চিচেরফ, | | 


১৯০৫-১৯০৮  গ্রীষ্টান্দে ভারতে জাতীয় টো রর 


সমন্যাবলী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ' প্রবন্ধাবলীতে , তাহাদের 


.. প্রতিফলন . ৫০ পৃষ্ঠা . 
৫। আকা পেত্তফ--শিক্ষাসম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টিভঙ্গী . ১৩ পৃষ্ঠা 
৬। ইয়ে, এম. বীকভা-_ভাষাতান্তিক রবীন্দ্রনাথ ১৯ পৃষ্ঠা 

: ৭1 এল. এস. গামাইউনফ -সৌভিয়েত ইউনিয়নে. | | 
৷. বৰীজ্নাথ ঠাকুর . ১১ পৃষ্ঠা 


৮। ভে আ. নভিকভা-_ - 

রুশীয় ও সোভিয়েত সমালোচনায় ও অন্থবাদে রর 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪ পৃষ্ঠা 
গ্রন্থের স্থচিপত্র এখানেও শেষ হইল না । ১৬ নি ব্যাপী পরিশিষ্টে আছে 


(১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের ও রচনাবলীর সময় 'নির্ঘন্ট ; (২) রুশ ও 


সোভিয়েতের অন্যান্য ভাষায় তাহার রচনাবলীর অনুবাদের ত তাপিকা । সংকলন, 
করিয়াছেন--এল, আ, স্ত্রিজেভ স্কায়া। 20 ! 

এই একান্ত স্বল্প পরিচিতির পর. ভাবা যায় না কি .যে এই গ্রন্থ সন্ধে 
রবীন্দ্রনাথের স্বদেশবাসীর আগ্রহের অস্ত থাকিত না, যদি ইহা বাংলা ভাষাতেই 


Ed 
i 


রি 


॥ সোভিয়েটে রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ৭৭ 


আমাদের নিকট পৌছিত। অন্ততঃ পক্ষে ইহার একটি সুলভ ইংরেজি সংস্করণ 
অবিলম্বে প্রকাশিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। আমরা আশা করিতে পারি-যে 
মস্কোর রবীন্দ্র উৎসবের কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ের গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্যক অবহিত ও 
মৌটেই উদাসীন নহেন। - 
একজন বাঙালী পাঠক' হিসাবে বলিতে পারি যে মতই সংকলন গ্রন্থে 
'বিদেশীয় লেখকদের যে সব রচনা স্থান পাইয়াছে তাহার কোনটিকে উপেক্ষা করা 
আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। | 
কেবল কৌতূহলের দিক দিয়াই নহে, জ্ঞানচর্চায় 'অসীম অধ্যবসায়ের, 
বিশ্বমংস্কৃতির এক বিশিষ্ট অধস্থানীয় আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণের 
ও সাংস্কৃতিক বিচারে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের নিপুণতার নিদর্শন হিসাবেও ৷ 
প্রত্যেকটি প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া স্বতন্ত্র ও বিশদ আলোচনা হইতে পারে। 
তাহা বর্তমানে সম্ভব না হওয়ায় যে প্রবন্ধটি ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে সবচেয়ে 
গভীর রেখাপাত করিয়াছে, আমি কেবল তাহ্থার সামান্ত আভাস দিবার চেষ্টা 
করিতে পারি। সেটি-_রবীন্দ্রনাথের দার্শনিকত। সম্বন্ধে লিৎমানের প্রবন্ধ । 
লিৎমানের উদ্দেশ্য রবীন্দর-দর্শনের মার্কসবাদী বিশ্লেষণ । তাহার অভিযোগ, 
এদ্রিকে এ পর্যন্ত বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। তিনি নিজে বাংলা 
বা সংস্কৃত জানেন কিন! জানি না, তবে ভারতীয় দর্শন. সম্বন্ধে রুশ, জার্মান, 
ফরাসী ও ইংরেজি গ্রন্থাদিতে তিনি স্বপঠিত। মুখবদ্ধে লিৎমান বলিতেছেন £ 
" শ্রবীন্দ্রনাথ/ঠাকুরের বিশ্বদৃষ্টি তাহার নিজস্ব; তাহাতে জটিলতা আছে, 
স্ববিরোধিতাও আছে। তাহা হইতেছে প্রতিফলন সেইসব সামাজিক জীবনের 
'বিশিষ্টতার, যাহা ভারতে প্রচলিত ছিল উনিশ শতকের মধ্যভাগ হইতে বিশ 
শতকের গোড়ার দিক পর্যস্ত। তাহার -দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া উঠে ও পুষ্ট 
হয় সেইসব ভাবধারার প্রভাবে যাহা রি সেই সু ভারতীয় সমাজের 
বিশিষ্ট লক্ষণাক্রাত্ত” । 
এই সুত্র অবলম্বন করিয়া' লিৎমান প্রবৃত্ত রি দার্শনিক বিচারে । 
এআত্মন্” বা ‘ব্ৰহ্মণ’ বলিতে রবীন্দ্রনাথ কি বুঝিতেন তাহার আলোচনা করিয়া 
'লিৎ্মান বলিতেছেন যে জর্দানো ভ্রণো বা বেনেডিক্ট স্পিনোজার প্যান্থিজম্এর 
সহিত তাহার: কোন সাদৃশ্য নাই। বরং বলা যায় মোটামুটিভাবে তিনি 
মানিতেন অবজেকটিভ আইডিয়ীলিজম্‌, তবে অনেক' সময়ে তাহাতে সাবজেকটিত - 
আইডিয়ালিজমও- অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়া বাইত। তিনি যে বিশ্ব-সঙ্গীতের কথা 


৭৮ ৮4 প্রবন্ধ পত্রিক? ॥ 


বলিতেন, তাহাও কেবলমাত্র একটা মিষ্টিক অনু ছিল না; তিনি 
বিশ্বাস করিতেন তাহারও একটা বস্তগত পাদপীঠ আছে। রবীন্দ্রনাথের দর্শনে 
প্রেম বা আনন্দ একা ভাবগত ছিল না। উপনিষদের শিক্ষাকে অতিক্রম 
' করিয়াই রবীন্দ্রনাথ পৌঁছিতে পারিয়ছেলেন এই দুঃসাহসিক সিদ্ধান্তে যে 
মানুষের শ্রেষ্ঠ * আনন্দের উৎস হইতেছে মানুষের এহিক জীবন, মানুষের 
কার্যপ্রচেষ্টা । রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি গ্রন্থ £মাধনা*র রশ অন্কুবাদ হইতে লিৎমান 
উদ্ধৃতি দিয়াছেন-__“আমাদের বলিবার অধিকার আছে “আমার কর্মেই আমার 
আনন্দ, আর এই আনন্দেই নিহিত আছে আমার আনন্দ। আনন্দময় কর্ম 
ছাড়া আনন্দ, আনন্দই নয়; যে কর্মে বাস্তবত! নাই তাহা কর্ম নয় মোটেই ॥ 
বাস্তবতাই হইতেছে কর্মের আনন্দ 1” (রুশ হইতে অনুদিত )। 

অনুরূপভাবে লিৎমান রবীন্দ্রনাথের দর্শনে সান্ত ও অনন্তের সম্বন্ধ নির্ণয়, 
সত্যকে জানিবার পদ্থা, জ্ঞানমার্গের বিবিধ' প্রকরণ, সনাতন ও নৃতনের দন্দ 

আধার ও আধেয়ের _ফর্ম ও কন্টেন্ট-_নিত্যযোগ প্রভৃতি চির-বিচার্য দার্শনিক 

সমস্তাগুলির আলোচনা করিয়াছেন রবীন্দ্র-দর্শনের দৃষ্টিকোণ হইতে। 

সমাপন-মুখে লিৎমান পুনরায় বলিতেছেন যে, রবীন্দ্রনাথের দর্শন ছিল 
অবজেকটিত. আইডিয়ালিজম জাতীয়, যাহার মূলস্থত্রগুলি আহত হইয়াছিল : 
বৌদ্ধদর্শন, বেদান্ত ও বিশেষভাবে উপনিষদ, হইতে । কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি ' 
ইহাও বলিতেছেন- যে যাহারা এই দর্শনের, সহিত বেগর্সনীয় দর্শনের সাদৃশ্য 
কল্পনা করেন তাহার! সম্পূর্ণ ভ্রাত্ত। রবীন্দ্রনাথ কখনো, বেগঁসনের মতো, 
বিজ্ঞানকে অস্বীকার করিতেন না। , লিৎমানের মতে, যাহাকে বলা হয় 
খিওসফি তাহার সহিতও ইহার কোন সম্বন্ধ. নাই। আবার, রবীন্দ্রনাথ কোন 
দিনই বস্তুবাদী ছিলেন না। লিৎমান আরো বলিতেছেন যে সাহিত্য সৃষ্টিতে এবং. 
দার্শনিক দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের“ সহিত ল্যেফ নিকলায়েভিচ তলস্তোই-এর ' 
কোন মিল নাই, এবং থাকিতে পারে না বলিয়াই নাই। তাহাদের মধ্যে মিল 
এইটুকু যে তাহার দুইজনেই. চূড়ান্ত শ্রেণীর সাহিত্য শিল্পী। দুজনেই তাই 
প্রতিফলিত করিয়াছেন নিজ নিজ সাহিত্যে, তাহাদের সমসাময়িক সমাজ-জীবনের . 
গভীর 'অন্তদ্বন্দ । কিন্ত তলস্তোই-এর সমসাময়িক রুশীয় সমাজ ও রবীন্দ্রনাথের 
সমসাময়িক বাঙ্গালী সমাজ বিশ্বের সামাজিক ইতিহাসে একই পর্যায়ের নয়। , 
সুতরাং তাহাদের দুজনের মধ্যে যে সাদৃশ্য অঙ্গুমিত হয় তাহা মোটামুটি ভাসাভাসা .. 
হইতে বাধ্য, তাহা সজনী শক্তির গভীর উৎস ছইতে উদ্ভূত হইতে পারে না৷ 


তত ও বিবেক্ানজ্ছ এ 
আলেকজান্দার শিফমান 


[ ১৮৯৫ খ্ৰীষ্টাব্দের স্বামী বিবেকানন্দ যখন: নিউ ইযর্কএ ভারতীয় দর্শনশাস্ত্ 
সম্পর্কে বক্তৃতা! দিতে যান. তখন তিনি ৩২. বৎসর বয়স্ক যুবক। স্বামীজীর এই 


বক্তৃতাবলী সমগ্র বিশ্বে যে সাড়া জাগায়, তার ফলে পাশ্চাত্ত্য জগতের মনীধীর] . ' 


নতুন ইরে ভারতীয় দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হন। লিও তলস্তয় প্রায় তার যৌবন- 
কাল থেকেই ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধন! ও দর্শনচিত্তা সম্বন্ধে অনুসদ্ধিৎস্থ ছিলেন 


বেদ-উপনিষ?্‌ বুদ্ধ ও শঙ্করাচার্য সঙ্ধন্ধে তিনি একাধিক প্রবন্ধ-নিবন্ধও লেখেন । : 


নিউ ইয়র্কে বিবেকানন্দের বক্তৃতাদাঁনের পরেই তলস্তয় তার সম্বন্ধে এবং শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ সম্বন্ধে উৎস্থক হয়ে ওঠেন.। স্বামীজীর ইংরেজি রচনাবলী তিনি মনো- 
যোগের সঙ্গে পড়েন এবং বন্ধুদের 'কাছে লেখা চিঠিপত্রে রামকৃষ্ণ- বিবেকানন্দ 
সম্পর্কে সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেন । 

এই প্রবন্ধে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বিশিষ্ট ভারভনবিদ ও তলস্তয়- 
বিশেষজ্ঞ আলেকজান্দার শিফমাঁন্‌ ভারতীয় দর্শন ও বামকৃষ্*-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে 
তলস্তয়ের চিন্তা-ভাবনার এক মনোজ্ঞ পরিচয় উপস্থিত করেছেন! স্বামী 
বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ধিকী উপলক্ষ্যে এই প্রবন্ধটি প্রকাশ করা গেল। রুশ- 
ভারতীর- সৌজন্ প্রবন্ধটি প্রাপ্ত।] 


১৮৭৩ সাল-_তলস্তয়ের জীবনের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বছর । এ 


সময় তিনি প্রথম পিটারের আমল অবলম্বন করে একখানি উপন্তাস, রচনায় 
হাত দিয়েছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিখ্যাত উপন্তাস “আনা কারেনিনা”্র রূপরেখা 
নিয়েও মাথা ঘামাচ্ছেন। আবার ওঁ বছরেই তলস্তয়ের নোট- -বুকে ভারতীয় 
দর্শন সম্পর্কে লেখা কতকগুলি বই-এর তালিকা দেখা" যায় । অন্দরে ভবিস্তেই 
তিনি. বইগুলি পড়ে ফেলবেন বলে. অলিকাতুক্ত করেছিলেন । | 
১৮৭৩ সালে মানব সমাজের আত্মিক সম্পদের নূতন করে মূল্যায়ন করতে 
গিয়ে তলস্তয় পাশ্চাত্য দার্শনিকদের রচনাবলী গভীরভাবে অন্থশীলন করেন। 
সেই সঙ্গে কন্ফিউসিয়াস:ও লাও-ৎসির বাণী, বৌদ্ধ সাহিত্য ও. শঙ্ধরের বেদান্ত 


1 


সি 





রি oo - প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


ভাশ্বও তিনি গভীর অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করেন। ভারতীয় দর্শনশাস্তর, 
সুপ্রাচীন বেদ ও উপনিষদ এবং মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত বহু কাল 
তলস্তয়ের চিন্তাধারার উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছে। 

তলস্তয়ের রচনাবলীতে প্রাচীন ভারতের শিক্ষা্দীক্ষার উল্লেখ পাওয়া যায় 
১৮৭৯ সালে। তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ “মাই কন্ফেশন”-এ তিনি বুদ্ধের 
জীবন নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন । তিনি লেখেন £ “শাক্যসিংহ জীবনের 
অর্থ খুঁজতে থাকেন | এ যুবক রাজকুমার মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটন করিতে গিয়ে 
উদ্ঘাটিত করলেন করুণার বাণী, অহিংসার মন্ত্র।” তলস্তয়ের তৎকালীন চিন্তা- 
ধারার উপর বৌদ্ধ ধ্যানধারণার প্রভাব পড়েছিল সন্দেহ নেই। টলষ্টয়ের মতে, 
'জাবনের অর্থ সন্ধানের একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি নির্দেশ করেছেন গৌঁতম-বুদ্ধ। 

প্রাচ্যের চিস্তানায়কদের সম্পর্কে রুশভাষায় সহজবোধ্য পুস্তক প্রণয়নের 
অভিপ্রায় নিয়ে তলস্তয় বুদ্ধ সম্পর্কে তার একটি প্রবন্ধ রচনায় হাত দেন! এই 
প্রবন্ধে শাক্যমুনির জীবনকাহিনীর এক কাব্যময় বর্ণনা ছত্রে ছত্রে ভারতবর্ষ ও 
ভারত্বাসীদের সংস্কৃতি সম্পর্কে তলস্তয়ের গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। 


তলস্তয় প্রাচীন ভারতের নীতিশাস্ত্র নিয়েও. আলোচনা করেন। তিনি 


দেখেন £ ভারতীয় সংস্কৃতির অক্ষয় কীতি বেদ-উপনিষদে বিধৃত হয়ে আছে সুউচ্চ 
নৈতিক বিধিবিধান। প্রাচীন ভারতের অধিবাসীরা তাদের ব্যক্তিগত জীবনে 
এই সব নৈতিক অনুশাসন অক্ষরে অক্ষরে পালন করত। যুগযুগান্তের 
ব্যবধানে, বহু শতাব্দী পরে, বেদের এইসব মহতী শিক্ষা স্বার্থান্বেষী ব্রাহ্মণ 
পুরোহিতদের হাতে পড়ে বিকৃত এবং ধনবান ও শক্তিমানের ্বার্থসাধনের কাজে 
প্রযুক্ত হয়। এই ভাবে প্রাচীন ভারতের সুউচ্চ নৈতিক মানের অবনতি ঘটে 1 
তলস্তয়ে বুদ্ধ-চরিত চিত্রণে রহশ্যময়তা বা অতীব্দ্রিয়বাদের নীমগন্ধ নেই । 


বুদ্ধদেব মাটির মানুষ, তার জীবনের পরিবেশ. ও কার্যকলাপ মাটির পৃথিবীরই . 


বুকে। তলস্তয় ভারতের জীবন্ত জনসাধারণের মধ্যেই বুদ্ধকে স্থাপন করেছেন । 
বুদ্ধ মানুষ, কোনো অলৌকিক শক্তি বা স্বৰ্গীয় শক্তির অধিকারী নন । তলস্তয়ের 
রক্তমাংসের বুদ্ধ সমাজের প্রচলিত অনাচার-অবিচার নিয়ে মাথা ঘামান, এইসব 
পাপের উচ্ছেদ করতে চান! 

পরবর্তা কালে তলস্তয় বুদ্ধ সম্পর্কে আর একটি প্রবন্ধ লেখেন ॥ এই প্রবন্ধটি 
“রীডিং সাইকল”- নামক সংকলন-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ১৯১০ সালে, তার 


লি 
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মৃত্যুর কিছুদিন আগে, তলস্তয় “সিদ্ধার্থ গৌঁতমের জীবন ও শিক্ষা” নামক 
গ্রন্থের এক সুচিন্তিত মুখবন্ধ লিখে দেন। এইভাবে বৌদ্ধ মতবাদ এবং তার 
সামাজিক. ও নৈতিক দিক মহান) রুশ লেখকের রচনাবলীতে একটা বিশিষ্ট 
স্থান পেয়েছে। 
৭. ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে তলস্তয় প্রাচীন কালের শঙ্করাচার্য এবং আধুনিক 
কালের রামকৃষ্ণ পরমহংস ও তার শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারা গভীর 
ভাবে অন্ুশীলন করেন । 

. টলস্টয় বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন শঙ্করের নৈতিক মতবাদের দিকে । 
১৮৯৭ সালে একখানি রুশ -সাময়িক পত্রিকায় সর্বপ্রথম একটি গ্রবন্ধ পড়ে 
তলস্তয় তীর বন্ধু ভি. চার্তকোভ কে লিখে জানান, “জনস্টনের লেখা “ভারতীয় 
পাধি শঙ্কর” শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়লাম প্রবলেমস্‌ অব. সাইকোলজি পত্রিকায় । 
চমৎকার লেখা ! বড় বড় চিন্তানায়কদের সকলেরই ভাবনায় একটা মিল দেখা! 
মায়। “পরে ১৯০৯ সালে কাংড়া থেকে প্রকাশিত অধ্যাপক রামদেব-সম্পাদিত 
“দি বেদিক্‌ ম্যাগাজিন” পত্রিকায় «প্লেটো আযাণ্ড শঙ্করচারিয়া” শীর্ষক একটি 
প্রবন্ধ পড়ে আর একবার তীর রোজনামচায় লিখে রাখেন ঃ “শঙ্করের নীতিকথা 
আর বিশ্বমানবের কল্যাণ- সম্পর্কে আমার নিজের ধ্যানধারণার মধ্যে বহু 
বিষয়েই মিল রয়েছে ।” 

আধুনিক. কালের রামকৃষ্ণ পরমহংস ও স্বামী বিবেকানন্দের দার্শনিক 
চিন্তাধারারও তিনি বিশদ পর্যালোচনা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত সম্পকে 
তার সবিশেষ আগ্রহ ছিল। এ কথা জেনে তলস্তয়ের খুব ভালো লেগেছিল 
যে, রামকৃষ্ণ পরমহংস জন্মগ্রহণ করেছিলেন গরীবের ঘরে এবং তার জীবনযাত্রা 
. ছিল অত্যন্ত সহজ ও সাধারণ । শ্রীরামকুষ্ণ/ ছিলেন জনগণেরই একজন। 
-জনগণেরই মুখপাত্র হিসেবে তিনি মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় দিয়েছিলেন । 
তার দিকটা তলস্তয়কে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে |. - 
তলস্তয়ের বিবেকানন্দ-অনুশীলন শুরু হয় ১৮৯৬ সালে। ওঁ সময় তার 
একস্থানে তিনি মন্তব্য লেখেন £ ভারতীয় প্রজ্ঞার একখানি চমৎকার বই তিনি 
পড়েছেন। এই বইখানি হচ্ছে ১৮৯৫:১৮৯৬ সালের শীত কালে নিউ ইয়র্ক-এ 
প্রাচীন ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র সম্পর্কে প্রদত্ত বিবেকানন্দের বক্তৃতামালা ৷ 
ও ভারতবাসীর অধ্যবসায় ও শীস্তিপ্রিয়তা সম্পর্কে এ ভারতীয় দার্শনিকের 


} 


র্€ 


টি. মর প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


বক্তব্য এবং মানুষের জীবনের মহৎ ব্রত সম্পর্কে তার সুন্দর উক্তির মধ্যে তলস্তয় 

প্রাচীন ভারতের মনীষীদের বিশেষ করে বেদের বহুতর ধ্যানপারণারই প্রতি- 

ফলন দেখতে পান। এই সব চিন্তাধারার সঙ্গে তলস্তয় নিজেরও চিভাবনার 
যথেষ্ট সাদৃশ্য অনুভব করেন । ' ‘ 

বিবেকানন্দের যে দ্বিতীয় বইখানি তলস্তয় পড়েন তার নাম “পীচেজ, ত্যাঞ্ 

. আর্টিকৃল্স্‌” (ইংরেজি ভাবায় )। ১৯০৭ সালে এই সংকলন গ্রন্থখানি তলস্তয়কে 


পাঠান তীর বন্ধু আই নাঝিভিন । তলস্তয় প্রাপ্তি-সংবাদ দিয়ে লিখে জানালেন ৪" 


«এই ধরণের বই পড়ে গভীর আনন্দ পাওয়া যায়। এই জাতীয় গ্রন্থ, মানুষের, 
' মনের দিগন্ত আবও প্রসারিত ও অবারিত করে দেয় ।” j 
১৯০৮ সালে আই নাঝিভিন “ভয়েসেস, অব, দি পিপল্স” নামে একখানি 


eS 


প্রবন্ধ-সংকলন প্রকাশ করেন। এই সংকলনের অন্তভূ'ক্ত ছিল স্বামী ' 


বিবেকানন্দের ছুটি প্রবন্ধ ঃ "হিম অব, দি পিপল্স৮ ও “গড. 'আ্যাণ্ড ম্যান্” 
শেষোক্ত প্রবন্ধটি তলস্তয়ের মনে গভীর রেখাপাত করে । বন্ধু নাঝিভিনকে 
এক চিঠিতে তিনি লিখে জানান £ “এই লেখাটা অদ্ভূত, অপূর্ব !” 


এই ভারতীয় দার্শনিকের ব্যক্তিত্বের প্রতি -তলস্তর গভীর ভাবে আকৃষ্ট 


হয়েছিলেন । ইউরোপের, আমেরিকায় ও ভারতে স্বামী বিবেকানন্দের কার্য- 
কলাপের সংবাদ তিনি সাগ্রহে পাঠ করতেন। 

১৯০৯ মালের মার্চ মাসে স্বক্পশিক্ষিত সাধারণ মাহষদের পড়ার জন্তে নতুন 
বই-এর এক ত্যলিকা তৈরি করতে গিয়ে তলস্তয় “পোখরেদ্‌নিক” সংস্করণের এ 
পরিকল্পনায় “রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের উক্তি” নামক বইখানি অন্তর্ভুক্ত করেন! 


ওঁ বছরেরই এপ্রিল মাসে প্রাচ্যবিদ এন, এইন্গর্ণকে লেখা এক চিঠিতে তিনি . 


জানান £ “বিবেকানন্দ আমার কাছে একজন বরেণ্য ব্যক্তি। আমরা তার 
রচনাবলীর একখানা সংককলন-গ্রন্থ বার করার আয়োজন -করছি 1” 

এইভাবে তলস্তয় ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক চিন্তানায়কদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 
পরিচয় ল!ভ করেছিলেন ৭ ' রাশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচারে লিও তলস্তয়ের 
মতো আর কোনো ব্যক্তি এতখানি করেন নি। ভারতের দর্শনশীস্ত্র, মহাকাব্য 
ও লোক-কাহিনীর প্রতি তীর অপরিসীম আগ্রহ, রাশিয়ায় ভারতীয় দর্শনকে 
জনপ্রিয় করার জন্য তার অক্লান্ত প্রয়াস রুশ-ভারত সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ইতিহাসে 

এক চিরকালের অত্যুজ্ষল অধ্যায় হয়ে থাকবে ৷- 
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. জাত্রেন্র দর্শনে মানবতাবাছ্ 
মৃণালকান্তি ভদ্র 


Being and- Nothingness সার্রঁ ব্যক্তিমান্ষের যে ছবি একেছেন, 
তাতে দেখা যায় সে নিঃসঙ্গ; নিঃসহায়) সে জন্ম থেকেই অন্ত ব্যক্তির সংগে 
সংগ্রামে রত। শুধু তাই নয়, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক চিরন্তন বৈরিতার। 
শুধু সমস্ত পৃথিবীর ভারই ব্যক্তি একা বহন করে তা নয়, একাজে তাকে কেউ 
সাহায্য করে না। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির বিভিন্ন সম্পর্কের কথা বিস্তৃতভাবে 
“প্রবন্ধ পত্রিকা, অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮”তে আলোচনা! করেছি” (ও সংখ্যায় “সান্রের 
দর্শন £ আমি ও সে” প্রবন্ধ ৷) সেখানে দেখাতে চেষ্টা করেছি, মানুষের সঙ্গে 
মানুষের সম্পর্কে যাত্রের শেষ কথা হোল, “The essence of the relations 


between consciounesses is not the Mitsein ; it is conflict.” 


, সুতরাং স্বভাবতঃই আমাদের অবাক লাগে, তখনই যখন দেখি, দু-তিন বছর 


বাদে সাত্রের প্রকাশিত নুতন বই “[! Existentialisme est un- 
humanisme” এ তিনি বলতে চেয়েছেন, অস্তিবাদের সঙ্গে মানবতাবাদের 
কোন বিরোধ 'নেই, অর্থাৎ নিঃসর্্জ, বৈরীভাবাপন্ন ব্যক্তি অন্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে 


আত্মীয়তা স্থাপন করতে পারে। শুধু তাই নয়,নিজের কল্যাণ কামনার সঙ্গে 
_ সঙ্গে সে সার্বজনীন মানবের (যদিও সার্বজনীন . মানবের 'তত্তে সাত” বিশ্বাস 


করেননা )'কল্যাণ সাধন করতে পারে । বর্তমান প্রবন্ধে সার কি করে এই 
অসাধ্য সাধন করার কল্পন! করেছেন, তা দেখবার চেষ্টা করব... সান্রের মানুষ 


ম্যাথু আর্ণল্ডের কবিতায় উক্ত দ্বীপবাসীর মত, প্রত্যেক মানুষই একটি দ্বীপ, 
- মাঝখানে সমুদ্রের অনন্ত ব্যবধান! তবু সা্রসেই ব্যবধানকে অতিক্রম করতে 


চাইছেন। তা কি সম্ভব? যদি সম্ভব, কি করেই বা সম্ভব, তাই, আমরা 


আলোচনা করার চেষ্টা করব? 


একটা কথা মনে রাখা দরকার । সান্রের ৪ and Nothingness 
ফরাসী ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৩ এ। সেই সময় ফ্রান্স জার্মান-অধিক্বৃত 
এবং প্যারিসের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ চোখের সামনে -একট] জাতিকে ধ্বংসের 


৮৪ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


পথে যেতে দেখেছেন । মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে তখন সমস্ত ফ্রান্সে একটা 
সন্দেহ ও অবিশ্বাস এসেছিল । বহু মানুষ যেমন গোপনে জার্মান অধিকার থেকে 
মুক্তি হবার জন্ত সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছিল, সেই রকম অনেকে আবার নাতসীদের গুপ্তচর- 
বৃত্তি গ্রহণ করেছিল। এর ফলে, মানুষের মধ্যে বন্ধুত্ব, প্রেম সব যেন 'নিশ্চিহি 
হয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া, নাৎসীদের অত্যাচার মানুষের মনে সমস্ত, সমাজ ও 
সভ্যতার প্রতি একটা! ঘ্বণা জাগিয়ে তুলেছিল। যখন আর কোন মানুষকে 
বিশ্বাস করা যায় না, তখন শুধু নিজের জীবনেই বাঁচার সার্থকতা খোঁজা ছাড়া 
উপায় থাকেনা । Being and Nothingness সাত্র' যে মানুষের ছবি এ কেছেন 
তা৷ হোল এই জার্মান পদানত, লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত, সদাতীর, উদ্বিগ্রচিত্ত ফরাসী 
মানুষের চিত্র। কিন্তু ১৯৪৫এ মিত্রশক্তির জয় হয়েছে। নাৎসী ফ্যাসিবাদের 
বিভীষিকা জগৎ থেকে দূর হয়েছে। . সগ্যমুক্ত মানুষের মনে একটা আশা! জাগে, 
সে বুঝতে পারে, জগতে শুধু অবিশ্বাস আর সন্দেহ নেই! সে অন্ণুভব- করে, 
পৃথিবীকে বাসযোগ্য করতে হলে ' মানুষের সমস্ত গ্লানি, পাপকে মুছে ফেলতে 
হবে। কিন্তু যুদ্ধের সময় ব্যক্তিমান্থষের যে দাসত্ব সে দেখেছে, তার ছবি 
সে কথাই ভুলতে পারেনা । তার মনে হয়, সমাজের সঙ্গে আত্মীয়তা সাধনে 
সব সময়েই মনে রাখা দরকার ব্যক্তি একজন. স্বাধীন সত্তা আর তার 
স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন রেখে তার ও সমাজের স্বার্থের মিলনেই সমস্ত মানুষের 
কল্যাণ গড়ে উঠতে পারে। তাই ১৯৪৩এ সার যদি ব্যক্তিমানুষের লাঞ্ছিত 
জীবনের হতাশার মৃতি একে থাকেন, ১৯৪৬এ সেই মানুষকে তিনি আশাবাদী 
করে তুলেছেন । Being and Nothingnessএর.উদ্বিগ্রচিত্ত, সশঙ্ক, মৃত্যু: 
ভীত মানুষ একেবারে মুছে গেছে, তা নয়, তবে সেই মানুষ যেন, উপলদ্ধি 
করছে, সমস্ত মানুষের প্রতি তার একটা কর্তব্য আছে আর স্বাধীনভাবে 
কর্মনির্ধারণের মধ্যেই সে সেই কর্তব্য পালন করতে পারবে । তবে একথা, 
মনে করা ভূল হবে, Being and 73001080655 কোথাও সজ্ববদ্ধ জীবনের 
আভাস নেই। সার্র বলেছেন, অত্যাচার অত্যাচারিতদের সঙ্ঘবদ্ধ করে তোলে 
এবং তাদের মধ্যে একটা ফৌথ-মনোভাবের স্ষ্টি হয়, আর তা থেকে যৌথ- 
কর্মপ্রচেষ্টা, এবং অত্যাচারের অবসান হওয়া অসম্ভব নয়। আমাদের ধারণা 
সাত্রীয় মানবতাবাদের উৎস এখানে । জার্মান-অধিকারের 'লাঞ্কিত ফরাসী 
জাতি একতাবদ্ধ হয়ে যে মুক্তির সংগ্রাম - করেছে, তার কিছুটা ধারণা এখানে 


॥ সার্রের দর্শনে মানবতারাদ | ॥ ৮৫ 
যেন পাওয়া যায়। কিন্তু, তাহলেও Being and Nothingness তার 
শেষ .কথা, মানুষের সঙ্গে মানুষের এক্য নয়, শক্রতা | Existentialism and 
Humanism এই চরম হতাশার ভাব তিনি কাটিয়ে উঠে, একটা আশাবাদ 
( খাড়া করবার চেষ্টা করেছেন৷ 

| কিন্তু Existentialism and Humanism-র আগে ১০৪৩ চি সাৰতৰ” 
একটি নাটক লেখেন , Les Mouches (The flies) যার ভিতর আমরা মুক্তির 
জন্য সংগ্রাম এবং সকল মানুষের কল্যাণের কথা আবিষ্কার করতে পারি। এই 
. নাটকটি জার্মান অধিকৃত প্যারিসে অভিনীত হয় এবং নাটকটির গ্রীক পরিবেশ 
সত্তেও সমসাময়িক ফরাসী জীবনের পক্ষে তার একট। গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য্য ছিল। 
. নাটকটির কাহিনী হোল, ওরেষ্টেস বহুদিন বাদে আর্গমে ফিরে এসে তার পিতার 
" মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য তার কাকা ইঞ্জিসস্থাস ও মা ক্রিটেমেনষ্্রীকে হত্যা 
করে। ' নাটকের আরস্তে দেখা যায় এক গ্রীম্মের অপরান্ছে /ওরেষ্টেস্‌ এবং তার 
শিক্ষক আর্গসে আসে । সমস্ত বাড়ীর জানাল দরজা বন্ধ ছিল এবং যাদের সঙ্গে 
ওরেষ্টেস্‌ কথা বলতে যায়, তারা পালাতে আরম্ত করে।' কেবলমাত্র অসংখ্য 
মাছি বাতাসে ভনভন করতে থাকে। একজন পথিক ওরেষ্টেস এবং তার 
_ শিক্ষককে অনুসরণ করছিল। তাদের কাছে এসে বলে, সমস্ত নগর আ্যাগামেম 
ননের হত্যার জন্ত প্রায়শ্চিত্ত করছে। . শুধু নিজেদের জোরে এবং প্রজাদের 
পাপের তয় দেখিয়ে ইজিসস্থাস এবং ক্লিটেমেনষ্রা দেশ 'শাসন করছে। পথিক 
হলেন" ছদ্মবেশী জিউস্‌ । তিনি অদৃশ্য হলে ওরেষ্টেস্‌ তার শিক্ষককে বলে, 
নিজের দেশে তার নিজেকে সম্পূর্ণ অপিরিচিত বলে মনে ' হচ্ছে। সারা জীবন 
সে গ্রীসে কাটিয়েছে বলে মে নিজের দেশকে চেনে না। এমন কিছু একটা সে 
করতে “চায়, পাপ হলেও তার আপত্তি নেই, যার ফলে সে নিজের দেশের সঙ্গে 
একাত্ম হতে পারবে । এই সময় তার বোন ইলেকট্র। এক ঝুড়ি ময়লা নিয়ে এসে 
নগর-চত্বরে জিউসের যে রক্তমাখা মৃত্তি আছে, তার উদ্দেশে নিবেদন করে । 
ওরেষ্টেস্‌ তার কাছ থেকে জানতে পারে, সে তার কাকা ও মাকে দ্বণা করে, তাকে 
' ঝিয়ের কাজ করতে হয়। সে অপেক্ষা করে আছে, কবে তার' ভাই এসে 'পিতৃ- 
হত্যার প্রতিশোধ নেবে । ক্লিটেমেনপ্ী৷ এসে ইলেকট্রাকে তিরস্কার করে, কারণ 
সে মৃতদের দিন বলে. যে উৎসব পালিত হয়, তাতে যোগ দেয়নি। এই উৎসবে 
মুতেরা একদিনের জন্ত ফিরে আসে এবং আত্মীরম্বজনদের পাপের জন্য তাদের 


৮৬ এ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


উপর অত্যাচার করে। বোনের ছুঃখ দেখে ওরেষ্টেস্‌ জিউস তাকে স্পার্টা যাবার. 
জন্য যে ঘোড়া দিয়েছিলেন, তা ফিরিয়ে দেয় এবং আর্গসে থেকে যায় । 
ফিলিপ থডি বল্ছেন, প্রথম অংকের এই ঘটনার 'তৎকালীন ফ্রান্সে, একটা 


' তাৎপর্য ছিল। ভিকি সরকার জনসাধারণকে বুঝিয়েছিল, ১৯১৪০-এর পরাজয়ের Tr: 


মূলে ছিল তাদের আমোদপ্রিয়ত| এবং নাস্তিকতা । ক্যাথলিক চার্চ ভিকি 
সরকারের এই মত সমর্থন করেছিল। 'সার্র দেখাতে চাইছেন, ধর্ম এবং শীসকবর্গ 
জনগণকে. আয়ত্তে রাখার জন্য হাত মেলায় এবং আর্গসের রাজারানীও ঠিক এই 
করে শাসন চালাচ্ছিল। ওরেষ্টেসের যে আর্গসের সঙ্গে কোন যোগ ছিল না, তা 
দেখাতে গিয়ে সার্শ বলতে চাইছেন, তখনকার দিনের বহু বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে 
জনজীবনের যোগ ছিল না। কিন্তু সার্রঁ চান, “The intellectual must 
take sides and like Orestes seek for a solution of his own per- 
sonal problems through trying to help hls fellowmen.” .(P. 
Thoddy—Sartre. P 73) প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, What is 
Literature? গ্রন্থে লেখকের উদ্দেশ্য বিবৃত করতে' গিয়ে সান্র একই ধরণের 


সি 


কথা বলেছেন । 1 


‘The Flies নাটকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংকে দেখা যায়, মৃতদের ভোজ 
সভায় ইলেকক্ট্রী উঠে দাড়িয়ে সমস্ত অনুষ্ঠানটিকে একটি প্রতারণা ৰলে ঘোষণা 
করে। তার বক্তব্য, মানুষকে সখী হতে হবে, কেবল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাই 
তার জীবন নয় ।: সে;আর্গেসের লোকদের প্রায় বিশ্বাস করাতে সমর্থ হয় যে, . 
দেবতারা চান না তারা অসুখী হয় এবং তার কথাকে সমর্থন করার জন্য তার / 
বাবা আ্যাগ্যামেমননের কাছে একটি ইংগিত প্রার্থনা করে । এই সময় জিউসের 
হস্তক্ষেপে একটি বিরাট পাথর মন্দিরের গায়ে গড়িয়ে পড়ে। ইলেকট্রা ॥ 
ওরেস্টেসের সঙ্গে একা পড়ে যায় আর ওরেস্টেস তাকে তার সঙ্গে আর্গস ছেড়ে 
যেতে বলে । সে তখন ওরেস্টেসকে বলে যে, সে স্বপ্ন দেখেছে তার ভাই মা ও 
কাকার উপর প্রতিশোধ নেবে। কিন্তু ওরেস্টেসকে তার ভাগ্যের উপর ছেড়ে 
দিতে সেও ইতভ্ততঃ করে। ওরেস্টেম শেষে একটি ইংগিত প্রার্থনা করে এবং .- 
জিউস পবিত্র পাথরের উপর আলো ফেলে তাকে জানান, যে, সে যেন স্পার্টায় 
চলে যায়। এই সময় ওরেস্টেস অনুভব করে, এই ইংগিতকে সে নিজেই , 
তাৎপর্যময় করে ডলতে! পারে। "স্বাধীনতার চেতনা তাকে উম করে এবং সে 


1 সান্রে'র দর্শনে মানবতাবাদ ' ৮৭ 
দেখতে পায়, তার সামনে পথ রয়েছে এবং সে নিজেই তা .বেছে নিতে পারে। - 
সে পথ হোল পিতৃহত্যা প্রতিশোধের পথ এবং তারই দ্বারা সে আর্গসবাসীদের 
মধ্যে বাস করার অধিকার. অর্জন করতে পারে। সে আর ইলেকট্রা রাজার 
প্রাসাদে যায় এবং সেখানে সিংহাসনের পেছনে লুকিয়ে ভিউন এবং ইজি সম্থাসের 
কথাবার্তা শুনতে পায়। জিউস রাজাকে জানায়, ওরেস্টেস তাকে হত্যা করতে ৷ 
আসছে, অতএব নিজেকে বাচাতে তার তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করা উচিত । রাজা 
জানায়, সে ক্লান্ত, পাপের প্রায়শ্চিত্ত আর সে করতে পারছে না । জিউসকে সে 
প্রশ্ন করে, তিনি ত তাকে বজ্রের সাহায্যে নিধন করতে পারেন। কিন্তু জিউস 
বলেন, স্বাধীন্চিত্ত মানুষের দেবতারা কিছুই করতে পারে না। জিউস চলে 
গেলে ওরেস্টেম বেরিয়ে এসে ইজিসস্থাসকে হত্যা করে। সে ইলেট্রাকে একা 
“রেখে মার কক্ষে গিয়ে.মাকে হত্যা করে। ইলেকট্রা পনের বছর ধরে যে ক্রোধ - 
.পোষণ কারছে, যে রক্তপিপাসা অন্থভব করছে, তার জন্য অন্ুশৌচন। অন্ুভব 
করে। যখন ওরেস্টেস ফিরে আসে, সে অনুশোচনার দেবীগণ, সর্বস্থানে উপস্থিত 
'মাছিগুলির ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছে। -ওরেস্টেস কিন্তু নিজের কাজের দায়িত্ব 
গ্রহণে একটুও লঙ্জিত বা সন্ত্রস্ত নয়। নাটকের শেষ অংকে দেখ! যায়, স্বাধীন- 
চিত্ত দায়িত্বশীল ওরেস্টেসের সঙ্গে ইলেকট্রার পার্থক্য যে, সে তার তি 
)প্রাপ কাজের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজী নয়। 
তৃতীয় অংকে দেখা যায়, মাছিগুলি ওরেস্টেস ও উর উপর যে 
অত্যাচার হানবে, লোলুপভাবে তারই কথা বলছে। তারা বলছে-. ,. 
“We shall alight on your r putrid heart like 
‘fies on butter, 
™ Bloody, delectable, rotting heart, 
We will suck out like bees the pus and filth 
খু of your hearts, 
We will make it into fine green ” 
'_ আ্যাপোলোর মন্দিরে ওরেস্টেস এবং ইলেকট্রা আশ্রয় হি | জিউস 
সেখানে এসে উপনীত হন এবং তাদের কাজের জন্য অঙ্থশোচনা প্রকাশ. করলে 
আছিদের হাত থেকে বাঁচাবেন কথা দেন, । ওরেস্টেস বলে, সে কোন পাপ 
করেনি | ইলেক্রুট্রা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং জিউসের প্রস্তাব গ্রহণে প্রায় রাজী হয়, 


৮৮ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


যে, বহুদিন ধরে ঘ্বণা পোষণ করলেও ঠিক এ কাজ সে করতে চায়নি ।' ওরেস্টেস, 
জানায়, এ কাজ করতে চেয়েছে কিনা একমাত্র সে নিজেই তা ঠিক করতে পারে 
এবং সে নিশ্চয়ই তার অতীতকে অস্বীকার করতে পারে না। ইলেকট্রা শেষ. 
পর্যন্ত অনুতাপ করে এবং জিউস তাকে রক্ষা করেন । একেবারে বিপরীতিভাবে 
ওরেস্টেস জিউসের কাছে ঘোষণা করে, সে স্বাধীন, মাস্ষ, নিজের কাজের জন্ত 
দায়িত্ব তার একারই। সে শুধু নিজের পাপের বোঝাই বহন করতে চায়না, 
আর্গমের সকল নরনারীর পাপ নিজের মাথায় তুলে নেয়। সে আগর্স ছিড়ে, 
চলে যায়, আর তার পিছনে চলে মাছিগুলি। 

এই নাটকের সঙ্গে Existentialism and Humanism এর সাদৃশ্য আছে» 
কারণ সেখানে সা্র যে অস্তিবাদী মানবতাবাদ প্রচার করেছেন, তা এখানেই 
আবিষ্কার করা যায়। সাত্রের বক্তব্য হোল, মানুষ স্বাধীন এবং তার সামনে 
পরিষ্কার দৃঢ় কোন তৈরী আদর্শ নেই, যা মে অনুসরণ করতে পারে। 
ওরেস্টেসের মত, প্রত্যেক মানুষকেই স্থির করতে হবে সে কি করবে । জিউস 
তাকে যে ইংগিত করেছে, সেরকম ইংগিত সব মানুষই দেখতে পায়। কিন্ত 
ইংগিত দ্বারাই মানুষ পরিচালিত হয় না, ইংগিতের কি অর্থ'হতে পারে, তা তার 
নিজের উপর নির্ভর করে। নিঃসঙ্গভাবে, উদ্বিগ্ন চিত্তেই তাকে কর্মপন্থা স্থির 
করতে হয়। ঈশ্বর যদি থাকেন, তাহলেও মানুষ কি করবে, সে নির্দেশ সেখান 
থেকে আসবে না৷ মানুষ স্বাধীন এবং তাই ঈশ্বর থেকে সে ভিন্ন। ওরেস্টেস 
জিউসকে বলে, “We shall pass by each other without touching like 
two ships which passin night. ThouartaGod and I am 
free: We are equally alone ‘and we both feel the same 


anguish.” স্বাধীনতার আবিফারে কিন্তু মানুষের আনন্দ নেই, সৈ অনুভব 


করে, সে নিঃসঙ্গ ও পরিত্যক্ত । একমাত্র সার্থক নির্বাচন যা সে করতে পারে. 


তা হোল নিজেকে স্বাধীনতার পূর্ণতার দিকে নিয়ে যাওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্ত 
সকলকেও সেই পূর্ণতার অভিমুখে এগিয়ে দেওয়া। 


The fies নাটকের রাজনৈতিক বক্তব্য খুবই পরিষ্কার । জার্মান আক্রমণ-- 
কারীদের বিরুদ্ধে এবং তাদের যার! সাহায্য করছে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে, 
হবে, এবং তারজন্ কোন পাপকাজ করলেও তাতে অহুশোচনা হবার কিছু নেই 1. 
সমস্ত শাসকরাই জানে, স্বাধীনচিত্ত মানুষকে বন্দী করে রাখা যায় না। ফিলিপ: 


tn 


॥ সাত্রের দর্শনে মানবতাবাদ ৮ 4 ৮৯ 


থডির ভাষায়, “Once men realise their freedom, tyranny is found 
to fail.” ১৯৪১ এর পরে বামপন্থী ফরাসী বুৰিজীবিরা যে জার্মান অধিকারের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য একজোট হয়েছিলেন, সেই সঙ্ববদ্ধতার আশাবাদও এই 
নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে। দেশ-প্রেমের সঙ্গে সে সময় বিপ্লবী উত্তেজনা মিলিত 
হয়েছিল এবং তাই স্বাধীনতার দর্শন রাজনৈতিক মতবাদে রূপ ধারণ করতে 
পেরেছিল। ' 
উপরের, আলোচনা থেকে একথ; বোঝা যাচ্ছে, Being and Nothing- 
ne55এ নিঃসঙ্গ, স্বার্থপর, ভীত মানুষের ছবি৷ আকলেও সার্ত্র ভুলে যান নি, 
অত্যাচার ও শোষণ সমস্ত নিপীড়িত মানুষকে একতীবদ্ধ করতে পারে! The 
8199 নাটকে তিনি সেই একতার কথা বলতে চেয়েছেন, যখন ওরেস্টেস আর্গস- 
বাসীদের সঙ্গে এক হয়ে মিলতে চাইছে । যে পাপ ও গ্লামির জীবন তারা যাপন 
করছিল, ওরেস্টেস তা থেকে তাদের উদ্ধার করেছে, কারণ তাদের গ্রানিময় 
জীবন তাকেও অসুস্থ করে তুলেছে। যে কাজ তাকে যুক্তির ' জন্য বেছে নিতে 
নিতে হয়েছে, তার ফলে তার মাথায় নেমেছে চরম শাস্তি। কিন্তু সে পিছিয়ে 
যায় নি, বরং সকলের পাপ সে নিজের মাথায় তুলেছে। সার্র বলতে চান, 
নিজের কাজের ভিতর দিয়ে সকলের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করা এবং সকলের জন্ত 
দায়িত্ব গ্রহণ করা, এই তার মানবতাবাদের উৎস । এ তত্বের উৎস Being 
and Nothingness রয়েছে, কিন্তু Existentialism and Humanism তা 
পরিফারভাবে আলোচিত হয়েছে। প্রথম বইতে নিঃসঙ্গ মানুষের হতাশ! যত 
বেশি প্রাধান্য পেয়েছে, সমস্ত মানুষের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার দিকটা ততটা ফুটে 
উঠতে পারেনি। কিন্তু দ্বিতীয় বইতেই সাত্র “তার আশাবাদের দিকটা তুলে 
ধরতে পেরেছেন.। তবু কি করে নিরাশার ডিজি দিয়ে যাত্রা সুরু করে আশা- 
বাদে সাত্রের মানবতাবাদ নিজেকে গঠিত করতে পেরেছে, তাঁর জন্ত অস্তিবাদী 
মানবতাবাদের আলোচনায় Being aud Nothingness এ যে বক্তব্য প্রকাশিত 
হয়েছে, তাই প্রথম উপলব্ধি করা দরকার । টু 

Being and Nothingness সান্রঁ বলেছেন, মানুষের .নিয়তিই হোল, 
স্বাধীনতা এবং স্বাধীন হয়ে সে সমস্ত পৃথিবীর ভার নিজের মাথায় বহন করে 
নিজের অস্তিত্বের ভিতর দিয়েই সে নিজের এবং সমস্ত পৃথিবীর দায়িত্ব গ্রহণ 
করে। - এই দায়িত্ব বিরাট কারণ; ব্যক্তির দ্বারাই জগৎ গঠিত হচ্ছে'। নিজের 


৯৩ | | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 
অস্তিত্বেও যখন তার্‌ দায়িত্ব, যে পরিবেশই হোকনা তার জন্ত - ব্যক্তি নিজেকে 
দায়ী বলে মনে করবে। ব্যক্তি শুধু নিজের জীবনের ঘটনার জন্ত দায়ী নয়, 
তার যুগের সমস্ত যুদ্ধের জন্য যে দায়ী। ,সার্ বলেছেন, “Thus, totally free 
undistinguishable from the period for which I have chosen ‘to 


be the meaning, as profouridly responsible for the war ৪517 


had myself declared it, unable to live without’ integrating it in 


my situation, engaging myself in it wholly and stamping it with 
my seal. I must be without remorse or FeGrete as Iam without 
excuse ; ‘for from the instant of my upsurge into being, I carry 
the weight of the world by myself alone without anything or 
any person being able to lighten 1৮৮ পরে আরও বলেছেন, 4“-*-*** 
the responsiblity of the for-itself extends to the entire world as 
a peopled world.” কিন্তু সমস্ত জগতের ঘটনার জন্য ব্যক্তির যে দায়িত্ব, 
তাতে যেন হতাশার স্বর বেজে উঠেছে। নিজের কর্ম-নির্বাচনে সে জগতে 
' পরিত্যক্ত, আর যা সে করছে, তাতে সমস্ত জগৎ জড়িত হয়ে পড়ছে বলেই 
দায়িত্ব। কিন্তু সে নিজের আনন্দে এই ভার গ্রহণ করছে বলে মনে হয় না। 
Existentialism and Humanism সমস্ত মানুষ বা জগতের জন্ত দায়িত্ব 
গ্রহণে এতটা নৈরাশ্য নেই | 


Existentialism and Humanismএর প্রথমেই সার্ত্ বলছেন, অস্তিবাঁদ 
সম্পর্কে একটা অপবাদ আছে যে এ হচ্ছে নৈরাশ্যের দর্শন । আর একটা 
অপবাদ হচ্ছে, এতে সঙ্ববদ্ধ. মানুষের কথা নেই । মানুষের “নিঃসঙ্গ জীবনই 


প্রধান বলে মনে করা হয়েছে। দেকার্তের “আমি চিন্তা করি” অস্তিবাদের 


ভিত্তি বলে সমালোচনা কঁরা হয়ে থাকে, নিঃসঙ্গ মানু কি করে সমস্ত মানুষের 
সঙ্গে মিলিত হবে । সমালোচকের বক্তব্য হোল, “The ego cannot reach 
them through the cogito.” খৃষ্টান সমালোচকরা বলতে চান, অস্তিবাদ 
খেয়াল খুশির দর্শন এবং এর দ্বারা কারও কাজকে নিন্দনীয় বলা যুঞ্ধিল। 


এইসব সমালোচনার উত্তরে সারত্র বলতে চান অস্তিবাদ মানুষের জীবনকে 
সম্ভব করে এবং এর মতে প্রতিটি সত্য ও কাজ পরিবেশ ও মানবীয় ব্যক্তিসত্তার 


ক 
Ey সুতা 


৯ 


॥ সাত্রের দর্শনে মানবতাবাদ, i : j ৯১ 


দ্বারা! সম্তব।. পির বলে, যার সন্মুখে রয়েছে অনন্ত 
সম্ভাবনা ।- মানুষ সম্বন্ধে প্রধান কথা হোল, মানুষের অস্তিত্ব আছে, আর 


নজর কাজের দ্বারাই মানুষ নিজেকে গড়ে তোলে । (Man is nothing 


else but that which he makes of himseif). মানুষের সাধারণ ধর্ম বলে 
কিছু নেই।, মানুষের উদ্দেশ্যেই তার ব্যক্তি-জীবন ৷ উদ্দেশ্যের ভিত্তিতেই 

মানুষ অস্তিত্বকে উপলব্ধি করে। তাই অস্তিবাদের প্রথম বক্তব্য মানুষকে 
স্বাধিকার-সচেতন করে তোলে এবং নিজের অস্তিত্বের সমস্ত দায়িত্বভার নিজের 
মাথায়ুই. অর্পণ১করে | কিন্তু এখানেই সার্রর বল্ছেন, যখন বলা হয় মানুয় 
নিজের জন্ দায়ী, তখন শুধু তাই বলা হয় না, এও বল! হয়, “.:-he is res- 
ponsible for all men.” একথা বুঝতে হ'লে ব্যক্তিতন্ত (Subjectivism) 


কি জানা দরকার । এক অর্থে ব্যক্তিতন্ত্র' বলতে বোঝায়, ব্যক্তিমান্থষের 


স্বাধীনতা, অন্ত অর্থে -বোঝায়, মানুষ মানবীয় ব্যক্তিসত্তাকে অতিক্রম 
করতে পারে না] (...man cannot .pass beyond buman sub- 
jectivity. ) অস্তিবাদ যখন বলে, মান্নষ স্বাধীনভাবে কর্ম নির্বাচন করে, 
তখন তার দ্বারা বোঝান হয়, আমরা! প্রত্যেকে নিজের কর্ম স্থির করি, কিন্তু 
আবার একথাও বোঝান হয়, নিজের জন্য কর্ম. নির্বাচন করে ব্যক্তি সকল 
মানুষের জন্য সিদ্ধান্ত নিচ্ছে । সীর্র বলছেন, “...we also mean that in 
choosing for himself he chooses for all men ৮ কারণ, যখন মানুষ 
কোন সিদ্ধান্ত নেয়, তখন সে একটা আদর্শ চিন্তা করে এবং আমরা যা ভাল . 


$ . তাই করতে চাই, “and nothing can be better for us, unless it is 


better for all” আমাদের আদর্শরূপ স্থষ্টি করে আমর বাঁচতে চাই এবং 


* সে আদর্শরূপ সকলের জন্য সত্য, যে যুগে আমরা বাম করছি, সেই যুগের জন্য 


সত্য! ব্যক্তির দায়িত্ব এই কারণেই বিরাট, কারণ সমস্ত মান্ষজাতি এতে 
জড়িত। সাব্র্ বলছেন, একজন-শ্রমিক যদি একটি খৃষ্টান ট্রেড ইউনিয়নে যোগ 
দেয়, এবং সে যদি. মনে :করে, এইটে সকলের পক্ষে ভালো, তাহলে তার কাজ 
সমস্ত মানবজাতির সম্পর্কেই প্রযুক্ত হচ্ছে। সার আর একটি উদাহরণ দিচ্ছেন । 

“or, if 60,086 a more personal case, I decide to marry’ and to 


have children, even though this decision proceeds simply from 


my personal situation, I am thereby committing not Sas 
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myself, but humanity as ৪৬916 to the practice of monogamy.” 

সার্ত আরও বলেছেন, “In fashoining myself, I fashion man.” 
অস্তিবাদ বলতে চায়, ব্যক্তি যখন এইভাবে*ংকোন কাজ করতে চায় এবং 

নিজের জন্য সিদ্ধান্ত নিয়ে, সে সমস্ত মানুষের হয়েই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, তখন এই 


বিরাট দায়িত্ব থেকে তার অব্যাহতি নেই | অনেক সময় মানুষ এই দায়িত্বচিন্তা 


থেকে নিজেকে দরে রাখতে চায়, যার জন্য তাদের মনে কোন উদ্বেগ দেখা দেয় 
না। কিন্তু সাতৰ” বল্তে -চান, মানুষ যখনই কোন কাজ করবে, তার নিজেকে 
প্রশ্ন কর! উচিত, সে য। করছে, সকলে তা করতে পারে কিনা । এই প্রশ্ন এড়িয়ে 
যাওয়া অর্থ আত্ম-প্রতারণ|। স্থতরাং প্রত্যেক মানুষের বলা উচিত, “Am I 


reallya man who has the right to act in such a manner that . 


humanity regulates itself by what I do?” প্রত্যেক মানুষের অন্তরে 
রয়েছে সমগ্র মানবের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়ার উদ্বেগ । প্রতিটি নেতা এই উদ্বেগ 
অন্থভব করে। এতে তাদের“কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয় না, এবং এই উদ্বেগ তাদের 
কাজের প্রধান সর্ত, কারণ প্রতিটি কাজেই অসংখ্য সম্ভাবনা রয়েছে এবং একটিকে 
নির্বাচন করে তার অস্থুভব করে, নির্বাচিত হয়েছে বলেই এটি মূল্যবান । 
অতএব, অস্তিবাদের বিরুদ্ধে যে অপবাদ, যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে জড়িত উদ্বেগ 
জীবনে হতাশা এবং নিক্কিয়তা আনে, তা ভুল বলে সার্র প্রমাণিত করছেন । 
অস্তিবাদে আরও একটি কথা আছে, তাহোল মানুষ জগতে পরিত্যক্ত, তার 
অর্থে সা্ বলতে চাইছেন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই এবং তার অন্ধপস্থিতির কি 
ফল হতে পারে, শেষ পর্যন্ত তা দেখা দরকার | কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব না মেনে 
অনেক নীতিবাদী দার্শনিক বলতে চেয়েছেন, কতকগুলি চিরন্তন মূল্য রয়েছে 
এবং মানুষের জীবন সেইগুলির দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হওয়া দরকার । কিন্তু অস্তিবাদী 
বলতে চান, ঈশ্বর অস্তিত্ববিহীন ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিরন্তন মূল্যতত্বও 


বিনষ্ট হয়ে যায়, কারণ চিরন্তন সত্যগুলিকে চিন্তা করার মত অসীম, অন্তহীন . 


চেতনাই যখন নেই, তখন মূল্যগুলিই বা থাকে কি করে। ডমটয়ভস্কির কথা “If 
God did not exist, everything would be permitted” দিয়েই অস্তি- 
বাদের সুরু । যদি কিছু চিরন্তন না থাকে, যদি এমন কোন আদর্শ ন! *খাকে, 
যার উপর মান্য নির্ভর করতে পারে, তাহলে বলা যায়, কোথাও কোন নিয়ন্ত্রণ 
নেই, মানুষ স্বাধীন;-মানুষই স্বাধীনতা । আমাদের নিঃসঙ্গতার কোন কারণ নেই । 
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এই কথাই সাত্র বলতে চান, যখন তিনি বলেন, “That is ৩08] mean 
when I say that man is condemned to be free.” মানুষ নিজেকে তি 
করেনি, তবু সে স্বাধীন । জগতে নিক্ষিপ্ত হবার পর থেকে সে যা-কিছু করছে, 
'তার জন্য দায়ী । অস্তিবাদী বিশ্বাস করে না যে, প্রচণ্ড আবেগ মানুষকে কতকগুলি 
কাজের দিকে চালিত করে, যার জন্য আবেগকে কাজের কারণ বলে বর্ণনা করা 
যেতে পারে । বরং সে মনে করে, আবেগের জন্যও তার দায়িত্ব রয়েছে । মানুষ 
বর্তমানে যাই হোক না কেন, ভবিষ্যৎ তার হাতের উপর নির্ভর করছে। 
বর্তমানে কিন্তু সে জগতে পরিত্যক্ত! এই পরিত্যক্ত অবস্থা কি, সান্রঁ একটি 
উদাহরণের সাহায্যে বোঝাতে চাইছেন । একটি ছাত্র সার্রের কাছে পরামর্শের 
জন্ত আসে । তার জ্যেষ্ঠ ভাতা যুদ্ধে নিহত হয়, সংসারে তার মা ছাড়া কেউ 
নেই। সে ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে যুদ্ধে যেতে চায়, ।অথচ তার মাকে 
ছেড়ে গেলে মা খুবই কষ্টে পড়বে। সে এও জানে, যুদ্ধে তার কাজ হয়ত 
শৃন্যে মিলিয়ে যাবে, কিন্তু মাকে সাহায্য করলে প্রতিটি কাজই সার্থক হয়ে 
উঠবে। এইভাবে, তার সামনে ছুটি কর্মপদ্ধতি রয়েছে, একটি প্রত্যক্ষভাবে 
কেবলমাত্র একজন ব্যক্তির উদ্দেশে প্রযুক্ত, অপরটি জাতীয় সমষ্টির উদ্দেশে 
নিয়োজিত, আর সেই কারণে তা হয়ত খুব সার্থক 'নয়__কারণ যুদ্ধে যাবার 
পথেই হয়ত তার উদ্দেশ্য বিনষ্ট হতে পারে। ছুরকমের নীতিবোধ তাকে 
বিব্রত করছিল-_-এক সহান্থৃভৃতিও ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার নাতি, অপরদিকে, বৃহত্তর 
‘নীতি, সেই কারণেই হয়ত তা তর্কসাপেক্ষ। প্রচলিত কোন আদর্শ মেনে 
সে কি করবে স্থির করতে পারছিল না, কারণ যে কোন একটি কর্তব্য 
বেছে নিলে অন্ত্দিকে তার কর্তব্যে ক্রাটি হবে। অবশেষে ছাত্রটি ঠিক করল, 
তার অনুভূতি যেদিকে প্রবল, সে সেইদিকে যাবে। মায়ের প্রতি ভালবাসা 
বেশি হলে সে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে দিয়ে তার মার কাছে থাকবে, আর তা 
না হলে সে যুদ্ধে যাবে। কিন্তু মায়ের প্রতি ভালবাসা কি করে প্রমাণিত 
হবে? যদি সে মায়ের কাছে থাকে, 'তাহলেই তা প্রমাণিত হতে পারে। 
সুতরাৎ কাজের দ্বারাই যখন অনুভূতির সত্যতা প্রমাণিত হতে পারে, তখন 
অনুভূতিকে কীঁজের প্রমাণ হিসাবে খাড়া' করলে পাপচক্কে পতিত হতে হবে। 
সান্র্ণ আদরে জিদের কথা .উল্লেখ করে বল্ছেন, আসল অনুভূতি এবং কৃত্রিম 
অনুভূতি অনেক সময় তফাৎ' করা যায় না। মায়ের পাশে ছাত্রটি থাকূলেই 
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যে মার প্রতি তার শ্রদ্ধা অকৃত্রিম, তা প্রমাণ হয়না । ‘যাইহোক, সাত্রের 
বক্তব্য হোল, “feeling is formed by the 06909" 0178 one does ; 
therefore, ' I cannot consult it as a guide to action.” অতএব 
দেখা যাচ্ছে, অনুভূতি বা প্রচলিত কোন আদর্শের উপর নির্ভর করে ব্যক্তি 
কাজ করতে পারে না তাকে নিজেকেই বেছে নিতে হবে তার কর্মপন্থা । সেই 
এই ছাত্রটি একজন অধ্যাপকের কাছে পরামর্শ নিতে গিয়েছিল, কিন্তু সে নিজেই 
এটা বেছে নিয়েছে, এবং কি পরামর্শ সে লাভ করবে, তাও সে মনে মনে 


জানে। সাত্র তাকে উপদেশ দিলেন, তুমি স্বাধীন, অতএব, বেছে নেও ' 
কিকরবে। কোন চিহ্ন নেই, যা তোমাকে পথ দেখাতে পারে, আর যদি 


কোন চিহ্ন থাকেও, তাহলে তুমিই তা! ব্যাখ্যা করবে। একই চিহ্ন থেকে 
বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন সিদ্ধান্তে আসতে পারে। পরিত্যক্ত অবস্থা বল্তে এই 
বোঝায়, আমরা নিজেরাই আমাদের ভাগ্য গড়ে তুলি ৷ 

অস্তিৰাদীরা “উদ্বেগ” বলে একটি শব্দ ব্যবহার করে। তা হোল, আমাদের 
আয়ত্তের মধ্যে যে সব সম্ভাবনা আছে, তার মধ্যেই আমরা সীমাবদ্ধ । সার্র, 
বলতে চ্যান, মাক্সবাদীরা বলে, আমাদের কাজ কেবল মৃত্যুর ছারা সীমাবদ্ধ ।” 
. আমাদের ক্ষমতার বাইরে আমর। অন্তের উপর নির্ভর করতে পারি, মৃত্যুর 


পর অন্যে আমাদের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, তাও ত হতে পারে । সাত. 


বলছেন, যাদের সঙ্গে একসঙ্গে 'আমি সংগ্রাম করছি, তাদের উপর আমি 
নির্ভর করতে পারি কারণ আমাদের সকলের উদ্দেশ্য এক। যে দলের আমি. 


সভ্য এবং যার উপর আমার কিছুটা দখল আছে, কিংবা যার গতিপ্রকৃতি - 


এন 
বিশ 


/ 


আমি জানি, তার উপর নির্ভর করা যায়। কিন্তু এখানেও সম্ভাবনার প্রশ্ন. 


আছে। একজন বন্ধু দেখা করতে আসবে, সেক্ষেত্রে ট্রেণটা ঠিক সময়ে আসবে 
বা ট্রামটা লাইনচ্যুত হবে না, যেমন সম্ভবনা হিসাবে থাকে, সেই রকম দলের 
উপর আমি যখন নির্ভর করছি, সেখানেও সম্ভাবনার প্রশ্ন আছে। কিন্ত 
যাদের আমি জানিনা, তাঁদের উপর নির্ভর করা যায় না মানুষের সংগ্রন্কৃতি 
বলে কিছু বিশ্বাস করা' যায় না, কারণ মানুষ স্বাধীন এবং মানুষ প্রকৃতি বলে 
সাধারণ কোন ধর্ম নেই। 
যাবে বলা যায় না» তবু একে অভিনন্দন জানান যায়, এবং এর শ্রমিকরা যে 
একটি ভূমিক! গ্রহণ করেছে, তা অস্বীকার করা যায় না, কারণ যা দেখা যাচ্ছে, 


“বলছেন, রাশিয়ার বিপ্লব শেষ পর্যন্ত কোথায় | 


1 


] EE . | 
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তার মধ্যে আমাঁদের সীমাবদ্ধ থাকে উচিত। তাছাড়া, আবার মৃত্যুর পরে 
আমার সঙ্গীরা আমার কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে, তাও বলা যায়না, 
কারণ আমার মৃত্যুর পরে তারা হয়ত ত ফ্যাসীবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চাইবে। কিন্ত 
. ' এর অর্থ কি এই যে, আমি নিক্রিয়তা বেছে নেব? সা বল্ছেন, 'ন।” কারণ 
,আমি যে কাজ বেছে নেব, তাঁকরব এবং কোন কিছু আশা না করেই তা করব । 
Lz ‘I ought to commit myself and then. act my commitment, 
according to the time honoured principle ‘that “One need not 
hope-ini order to undertake one’s Work? ১ এর অর্থ এই নয়, যে 
আমি দলে যোগ দেব না, কিন্তু আমাকে সম্পূর্ণভাবে মোহমুক্ত হতে হবে, এবং 
আমার যা ক্ষমতা আছে, তাই আমার করা উচিত । | , 
অস্তিবাদীর বক্তব্য তাই... নৈরাশ্টজনর নয়, কারণ তার কাছে রাজের 
ভালবাস! ছাড়া আর. কোন ভালবাসা নেই ; ভালবাসার প্রকাশ ছাড়া কোন 
ভালবাসার সম্ভাবনা নেই, শিল্পকর্মে প্রকাশিত কৃতিত্ব ছাড়া কোন প্রতিভা নেই। 
মানুষ হচ্ছে তার সম্ত্ত কাজের যোগফল, তার জীবন ছাড়া সে আর কিছু নয়। 
' জীবনে মানুষ কর্মপদ্ধতি বেছে নিয়ে নিজের যে ছবি আকে, সেই ছবিই তার 
- জীবন । সাত বল্ছেন, “What we mean to say is 0086৪ man is 
no other than series of undertaking, that he is the sum, 
ৃঁ organisation, the set of relations, that constitute these 
undertaking”. | 
“_ "এই ভাবে, সা দেখাতে চেষ্টা করেছেন, ন, অস্তিবাদের বিরুদ্ধে যে নিক ্কিয়ত৷ 
ও নৈরাশ্যের অপবাদ দেওয়া .হয়, তা ভুল । এবার. তিনি দেখাতে চেষ্টা 
করেছেন, অস্তিবাদকে যে ব্যক্তিতন্ত নামে অভিহিত ক্র! হয়, তাও ভুল । 
অস্তিবাদের সুরু “I think; therefore I am” দিয়ে, কারণ চেতনার 
কাছে .এইটেই সবচেয়ে বড় সত্য । নিজের অস্তিত্বের চেয়ে বড় সত্য আর কিছু 
নেই, আর সব কিছুই সস্তাব্য। অতএব, সম্তাব্যকে ব্যাখ্যা করতে গেলে, তার 
‘ভিত্তি থাকা দরকার সত্যের অন্ভূতিতে। অন্ধ কিছুকে সত্য বলে জান্তে হলে, 
প্রথমে কোন কিছুকে চরম সত্য হিসাবে জানা দরকার । এবং সকলের কাছে, 
সহজ, 'অনায়াসলভ্য সত্য হোল নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনুভূতি । তাছাড়া, এই 
তত্ত্বে মানুষকে তার পূর্ণ সম্মানে প্রতিষ্ঠিত করা যায় । যে কৌন'জড়বাদে মানুষ 


ও প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


পাথর কিংবা টেবিল থেকে পৃথক নয়। অস্তিবাদী জড়জগৎ থেকে আলাদা- 
ভাবে মানুষের রাজ্য এবং মূল্য প্রতিষ্ঠা করতে -চায়। কিন্তু এই ব্যক্তিসত্ত! 
কেবল' একজন ব্যক্তির নয়, কারণ ব্যক্তি নিজের চিন্তায় শুধু মিজের অস্তিকুই 
নয়, অপর সকলের অস্তিত্বও আবিষ্কার করে। অস্তিবাদী বল্তে চায় “া 
think”এর মাধ্যমে অন্তের উপস্থিতিতে আমরা নিজেদের জানি, এবং নিজের 
অস্তিত্বের মত অন্যদের অস্তিত্বও জানি । অন্তদের আমার অস্তিত্বের সর্ত হিসাবে 
আমিজানি। আমি নিজেকে যা বলে জানি, অন্তেরা সে রকমভাবে আমাকে ' 
জানে বলেই আমি তা জানতে পারি।. অন্তের হস্তক্ষেপ ছাড়া নিজের সম্বন্ধে 
আমি কোন সত্য পরিচয় পাই না। তাই অন্তজন আমার অস্তিত্ব এবং আমার 
আত্মজ্ঞানের জন্য প্রয়োজন ৷ অতএব, আমার নিজের সম্বন্ধে জ্ঞান অন্যকেও 
প্রকাশিত করে । আমি জানি, সেও একজন স্বাধীন সত্তা এবং আমার সঙ্গে 
সম্পর্কিত না হয়ে সে কান চিন্তা বা কোন কাজ করতে পারে না । এই ষে 
ব্যক্তি নিজের অস্তিত্বের মাধ্যমে আর সকলের অস্তিত্ব জানে, একে সার্ত্র বল্ছেন, 
অন্তঃব্যক্তিসত্তা বা inter-Subjectivity. 

অস্তিবাদী মানব:প্রকৃতি বলে কিছু স্বীকার করে না, কিন্তু একটা মানবিক. 
সার্বজনীনতা মানে যা হোল কাজের সর্ত। মানুষকে জগতে বহু বাধার সম্মুখীন 
হতে হয় | এই বাধাগুলি বাস্তব ও ব্যক্তিগত দুইই। এগুলি বাস্তব, কারণ সব 
জায়গায় এগুলি আছে, আবার ব্যক্তিগত, কারণ ব্যক্তিকে এগুলি মেনে জীবন- 
যাপন করতে হয়। তবে, এগুলির সঙ্গে তার জীবনের সম্পর্কে স্বাধীন সিদ্ধান্ত 
না থাকলে, এগুলি কিছুই নয়। মানুষের কোন উদ্দেশ্যই তার কাছে সম্পূর্ণ 
অপরিচিত নয়, কারণ প্রত্যেক উদ্দেশ্যই মানুষকে তার জীবনের বাধাগুলি 
অতিক্রম করতে সাহায্য করে । আবার প্রত্যেক মানুষের উদ্দেশই, বিশ্বজনীন, 
কারণ সব উদ্দেশ্যই সকল মানুষ উপলব্ধি করতে পারে । সাঁন্র বলছেন, “I 
this sense, we may say that there is ৪ human universality, but 
it is not absolutely given ; it is being perpetually made. I 
make this universality in choosing myself ; I also make it by 
understanding the purpose of any other man, of whatever epoch. 
This absoluteness of the act does. not alter the relativity of 


each epoch.” 


1 সাত্রের দর্শনৌ মানবতাবাদ ৯৭ 


অনেকে অভিযোগ করেন যে, 'অস্তিবাদ নিদিষ্ট কোন কর্ম-নীতি দিতে 
পারছে না, 'কারণ সব কিছু ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিলে শেষ পর্যন্ত 
একটা*বিশৃঙ্খলা দেখ দেবে । এর উত্তরে সার বলেন, কি নির্বাচন করা হচ্ছে 
তাতে কিছু এসে যায় না বলে, অস্তিবাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে, 
তা ঠিক নয়। নির্বাচন সম্ভব, কিন্তু য| সম্ভব নয়, তা হোল নির্বাচন না করা, 
কারণ তাও এক ধরণের নির্বাচন। আর প্রতিটি নির্বাচনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ 
দায়িত্ব আমার, কারণ আমার সিদ্ধান্তের সঙ্গে সমস্ত মানবজাতি জড়িত। 'অতএব 
এরকম নির্বাচন কখনও খেয়ালখুশির উপর নির্ভর করতে পারে না। অস্তি- 
বাদীর মতে, মানুষ নিজেকে এমন একটি পরিবেশে দেখতে পায়, যা সে সংগঠিত 
করেছে এবং তার নির্বাচন সমস্ত মানুষকে স্পর্শ করছে । অতএব, নির্বাচন, না” 
করে তার উপায় নেই। সার বলছেন, “In any case, and whatever he 
may choose, it is impossible for him, in respect of this 
situation, not to take complete responsibility.” তীর মতে, নৈতিক 
নির্বাচন .শিল্প-কর্মের সঙ্গে তুলনীয়। শিল্পীর কাছে কোন পূর্ব-নির্দিষ্ট ছবি নেই । 
সে তার সমস্ত সত্তা দিয়ে ছবি আকে এবং যে ছবি আকা উচিত, তাই সে 
আকে। শিল্প-কর্মকে আমরা দায়িত্বহীনতার পরিচয় বলে মনে করি না, শিল্পীর 
'তুলিতেই ছবি রূপে নেয় এবং আমবা জানি ছবি তার জীবনের সাথে-এক 
হয়ে গেছে। 
সান্রের মতে, নীতি ও শিল্পে সাদৃশ্য রয়েছে, কারণ ছুটিতেই আমাদের স্থষ্টিও 
আবিষ্কার করতে হয়। মানুষকে কর্মজীবনে তার কর্তব্য আবিষ্কার করে নিতে 
হয়, পূর্ব নির্দিষ্ট কোন কর্মপদ্ধতি থাকে না। সাত্র বারবার বলছেন, “Man 
makes himself ; he is not found readymade ; he makes' himself 
by.the choice of his 02110 and he | cannot but choose a 
‘ morality, such is the pressure' of circumstances upon him.” | 
অস্ভিবাদের বিরুদ্ধে আর একটি.অভিযোগ, অন্তের কাজকে বিচার করা, যায় 
- না। সান্রউত্তর দিচ্ছেন, এ অভিযোগ একদিক থেকে সত্য আর একদিক থেকে 
মিথ্যা । সত্য, কারণ যখন কোন মানুষ সৎ ভাবে, আন্তরিকতার সঙ্গে কোন 
কাজ' বেছে নেয়, এটা ঠিক তখন তার সম্বন্ধে অন্ত কোন কাজকে ভাল বলা! যায় 
না। আরও সত্য, কারণ অস্তিবাদী প্রগতি বিশ্বাস করে: না, কারণ প্রগতি অর্থ 
৭ / 


৯৮ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


, অধিকতর ভাল হওয়া । কিন্তু মানুষ চিরকালই কোন ন! কোন পরিবেশে কিছু 
নির্বাচন করেছে, যদিও পরিবেশ বদলাচ্ছে । .কিন্তু অন্যদিকে কাজের বিচার করা! 
যায়; যেমন, কোথাও নির্বাচন ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আবার কোথাও 

বা নির্বাচন ঠিক হয়েছে। তবে এই বিচার কাজের মূল্যায়ন নয়, ত্য মিথ্যা 

টা বিচার করা যেতে পারে এইভাবে, যে একজন মানুষ আত্ম-প্রতারণা 
করছে । কোন মানুষ যদি মনে করে, সে আবেগের বশীভূত হয়ে কাজ করছে, 
তাহলে সেটা হবে আত্ম-প্রতারণ এবং সার্র মনে করেন,.এ ধারণা ভ্রান্ত ৷ 
নিজের স্বাধীন ইচ্ছার সন্দ্ে যে কাজের সঙ্গতি আছে, একমাত্র সেই কাজই সত্য | : 
কেউ যদি বলে, একটি আদর্শ তাকে কাজ করতে বাধ্য করেছে, সার্র বলছেন, 
সেখানেও কাজের সত্য বিচার হচ্ছে না। কাজের স্তায় অন্তায়ও বিচার যায় 
. যায়। মানুষ স্বাধীনতা কামনা করে এবং স্বাধীনতার জন্য স্বাধীনতা 
কামনা করে । কিন্তু স্বাধীনতা কামন] করতে গিয়ে সে দেখে, তার স্বাধীনতা 
অন্তের উপর নির্ভর করে, আর অন্তের স্বাধীনতা তার উপর নির্ভর 
করে। অতএব, এই স্বাধীনতা কামনার পরিপ্রেক্ষিতে, যারা নিজেদের 
স্বাধীন সত্তা গোপন রাখতে চায়, এবং স্বাধীনতাকে বর্জন করতে চায়, 
তাদের সম্বন্ধে ব্যক্তি বিচার করতে পারে। যারা. এই পূর্ণ স্বাধীনতা থেকে 
নিজেদের বঞ্চিত রাখে সাত্রের মতে তারা কাপুরুষ । যারা নিজেদের অস্তিত্বকে 
জগতের প্রয়োজনীয় ঘটনা মনে করে, তারা আরও খারাপ, কারণ মানুষের 
অস্তিত্ব পৃথিবীতে একটি দুর্ঘটনার ফল। 'অতএব, নীতির বিষয় পরিবর্তনশীল 
হলেও, নীতির আকার সাবিক। কান্ট বলেছিলেন, “Freedom is a will 
both to itself and to the freedom ofothers.” কিন্তু কেবলমাত্র 
নীতির নিয়ম বাস্তব কর্মক্ষেত্রে কি করা উচিত বলে দেওয়া যায় না। কর্মের 
বিষয় বাস্তব এবং সেইজন্য আগে থেকে নির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া যায় না এবং এই 
বিষয়কে আবিষ্কার করতে হবে। শুধু মনে রাখতে হবে, এই আবিষ্কার স্বাধীন 
ভাবে করা হয়েছে কিনা । 

_ সার্র ছুটি উদাহরণ তুলে দেখাচ্ছেন, তাদের মধ্যে পার্থক্য সত্বেও সাদৃশ্য 
রয়েছে। প্রথমটি The Mill ০০ the F০55 থেকে নেওয়া, যাতে দেখ! যাচ্ছে 
ম্যাগি টুলিভার নামে একটি তরুণী, যে কামনার 'মূল্য বোঝে, স্টিফেন নামে 
একটি তরুণকে ভালবাসে । স্টিফেন অন্ত একটি মেয়ের কাছে ৭ বাগদত্ত, ম্যাগি 


সাত্রে'র দর্শনে মানবতাবাদ | ৯৯ 
‘নিজের মুখ না চেয়ে মানব-এঁক্যের নামে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করল। 
অন্তদিকে স্তীদালের একটি উপন্টাসের একটি চরিত্র বিশ্বাস করে, কামনাই 
মান্ুষর্লে সত্যকার, মূল্য দেয়, অতএব দাম্পত্য প্রেমের চেয়ে কামনাই অধিকতর 
কাম্য । এবং সে কামনার কাছেই নিজেকে উৎসর্গ করে। সান্রর বলছেন, 
আমরা দুটি বিপরীত নীতির সন্মুখীন হয়ে পড়েছি, কিন্তু ছুটিতেই স্বাধীনতা 

বিসজিত বলে তারা এক । অতএব, মানুষ যে কোন কর্মপন্থা বেছে নিতে 
পারে, কিন্তু তা সে নিতে পারে স্বাধীন ভাবেই। 

অস্ভিবাদের বিরুদ্ধে আরও একটা অভিযোগ সাত্র:আলোচন! করেছেন, তা 
হোল এই দর্শনে কোন মূল্যবোধই গুরুত্বপূর্ণ নয়, কারণ সেগুলি মান্য নিজেরাই 
বেছে নেয়। সান্র বলেছেন, আমরা নিজেরাই মূল্য আবিফার করে নিই, এবং 
জীবনে পূর্ব নির্দিষ্ট বা চিরন্তন বলে কিছু নেই। জীবন যাপন করার ভিতর 
দিয়েই জীবনের অর্থ উপলব্ধি করা যায়। অতএব, মানবগোষ্ঠী গড়ে তোলার 
একটা সম্ভবনা! আছে। অনেকে সাত্রকে বলেছেন, তিনি তার Nausea 
উপন্তাসে মানবতাবাদকে নিন্দা করেছেন স্ৃতরাৎ তিনি কি করে বলেন যে, 
অস্তিবাদও মানবতাঁবাদ। সার্র বলেছেন, মানবতাবাদের ছুরকম অর্থ ' আছে। 
এক অর্থে মানবতাবাদ মানুষকে পরম মূল্য এবং চরম আদর্শ বলে ঘোষণা করে 
এবং মানুষকে পুজার আসনে বসায়। কিন্তু মান্ষকে-কি করে আদর্শ হিসাবে 
গ্রহণ-করা যায়, কারণ আদর্শ এখনও নির্ধারণ করতে হবে। মাঁনবতাবাদের 
ধর্ম কৌতের মানবতাবাদেই শেষ হবে, যা !নিজের মধ্যে আবদ্ধ এবং সার্ভ মনে 
করেন, যা! থেকে ফ্যাসিবাদ জন্ম নিতে পারে ৷ কিন্তু যানবতীবাদের আর একটি 
অর্থ হোল, মানুষ সব সময় নিজেকে অতিক্রম করেছে এবং নিজের গণ্ডী অতিক্রম 
করে সে মানুষের অস্তিত্বকে সম্ভব করছে, আবার নিজের সীমার বাইরে লক্ষ্যকে 
অনুসরণ করেই তার নিজের অস্তিত্ব সম্র্ব। মানুষের এই স্বীয় সীমা অতি- 
ক্রমণের মূল কারণ সে নিজেই। মাস্থুষের জগৎ ছাড়া, আর কোন জগৎ নেই। 
যান্থষের ব্যক্তিসত্তা এবং ব্যক্তিসীমা অিক্রমণ্ই সাব্রের মতে অস্তিবাদী 
মানবতাবাদ। এই দর্শন মানবতাবাদের দর্শন, কারণ মানুষ ছাড়া আর কোন 
নিয়ামক নেই, একান্ত একাকী হয়েই তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, নিজের দিকে 
প্রত্যাবর্তন না করে নিজেকে . অতিক্রম করে, যুক্তিকে সার্থক করেই মানুষ 
নিছেকে সত্যকার মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে পারে |, 


৪০৩ | ৫: 4 প্রবন্ধ পত্রিকা '॥ | 
| Existentialism and Humanismeর শেষে সাতৰ বলতে - চেয়েছেন, 
'নাস্তিকতা মেনে মানবিক জগতের কি পরিণতি হতে পারে অস্তিবাদ তারই 
'আলোচনা। অস্তিবাদ তাঁর মতে হতাশার দর্শন নয়, কারণ তাবু মতে 
«What man needs is to find himself again and understand that 
nothing can save him from himself, not even a valid proof ‘of * 
the existence of God.” এই কারণে, অস্তিবাদ আশাবাদী এবং কর্মের 
দর্শন । ঢা | - 
সাত্র সমস্ত আলোচনাটি কয়েকটি অভিযোগের উত্তর হিসাবে পেশ করবার 
চেষ্টা করেছেন, ফলে তার বক্তব্যের ধারাবাহিকতা বুঝতে অসুবিধা হয় । তবু 
তার বক্তব্যকে কয়েকটি ধারায় বিভক্ত কর] সম্ভব আর এগুলি হোল (১) অস্তি- 
বাদ এক ধরণের মানবতাবাদ কারণ (ক) এর মতে মানুষ স্বাধীন সত্তা আর সে. 
নিজেই তার ভাগ্য নির্ণয় করে (খ) নিজের অস্তিত্বের ভিতর দিয়েই সে আবার 
সমস্ত মানুষের অস্তিত্ব জানতে পারে। এর. হেতু হিসাবে সার বলতে চান, 
ব্যক্তি নিজের যে পরিচয় জানে, তা অপরের চোখে সে যে ভাবে উদ্ভাসিত হয় 
তাই! (গৃ), ব্যক্তি নিজের সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত নেয়, তা আদর্শ বলেই নেয়। 
তার পক্ষে তাই আদর্শ, যা আর সকলের পক্ষে আদর্শ (ঘ) ব্যক্তি নিজের, ' 
উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নিজেকে অতিক্রম করতে বাধ্য হয় আর সেখানেই সে অন্ত 
সব মান্থুষের সঙ্গে মিলিত হয়। 1৪) [মানব-প্রক্ৃতি বলে কিছু না থাকতে পারে 
কিন্তু সা্রঁ একটি মানবিক 'সার্বজনীনত: স্বীকার করছেন, যা প্রত্যেক মানুষের 
কাজের মর্ত। প্রত্যেক মানুষকে কতকগুলি বাধা স্বীকার করেই কাজ করতে 
হয় আর যে উদ্দেশ্যই তার থাক' না কেন, বাধ! অতিক্রম করে .বা বাধাকে 
মানিয়ে নিয়েই তা সম্ভব । এই হোল, সাত কথিত মানবিক সর্বজনীনতা। 
তাছাড়া, প্রত্যেক মানুষ অপর মান্ুষের-উদ্দেশ্য বুঝতে পারে, আর -তাকে আপন 
করে নিতে পারে। (২) অস্তিবাদ হতশার দর্শন নয়, কারণ এ দর্শন চায়, 
মানুষ যখন 'কোন সমস্যার সামনে পড়বে, নিজেই নিজের সমাধান স্থির করবে । 
. তবে, সিদ্ধান্ত স্থির করতে কোন প্রচলিত আদর্শ বা অনুভূতির দোহাই দিয়ে 
দায়িত্ব এডালে- চলবে না। আদর্শ বা অনুভূতি যাই থাকুক, তাঁকে কাজে- 
লাগানর দায়িত্ব ব্যক্তির । ব্যক্তির এই.একাকী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার বৈশিষ্ট্যই' 
হোল তার পরিত্যক্ত অবস্থা, কিন্তু সাত্র্ মনে করেন, এতে ব্যক্তিকে মানুষের 


£ 


~~ 
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মর্যাদা দেওয়াই-হয়। ' (৩) অস্তিবাদ নিষ্কিয়তার দর্শন নয়,. সা্ত্র একথা বার 
বার মনে করিয়ে দিয়েছেন । তিনি বলেছেন, মানুষের পরিচয় হোল তার 
কাজের সমষ্টি। (8) অস্তিবাদ খাম-খেয়ালীপনার দর্শন নয়, কারণ ব্যক্তিকে 
যখন কোন সিদ্ধান্ত নিতে হয়, তখন তাকে ভাবতে হচ্ছে তার-সিদ্ধান্ত সমস্ত 
মানুষের কর্মধারার সঙ্গে জড়িত। অতএব, আদর্শ সিদ্ধান্ত ছাড়া সে অন্ত কোন 
সিদ্ধান্ত করতে পারেনা । (৫) ব্যক্তির কাজ ভাল কি মন্দ, তা নির্ভর করবে 
তার কাজ স্বাধীনতা৷ প্রস্থত কিনা এবং সে তার স্বাধীনতাকে পূর্ণতার দিকে 
এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কিনা তার উপর | যেহেতু ব্যক্তির স্বাধীনতার উপর 
সকলের স্বাধীনত। নির্ভরশীল অর্থাৎ তার স্বাধীনতা সকলের স্বাধীনতাকে সফল 
করে ভোলে, সেই হেতু স্বাধীনতা যথাযথ প্রকাশিত হচ্ছে কিনা, তার দ্বার 
কাজের ভালো মন্দ বিচার কর! যায়। 
এই বক্তব্যগুলিই সার্্ তার ছোট পুস্তিকা Existentialism ‘and Hu- 


" anism আলোচনা করেছেন। তীর বক্তব্য তার মূল দার্শনিক তত্ত্বের 


সঙ্গে সুমঙ্গত কিনা, সে প্রশ্ন এখানে তোলা হচ্ছে কিনা। কিন্তু একটা কথা 
বেশ বোঝা যাচ্ছে, হতাশা ও নিঃসজ্গতার পথ থেকে সান্রর অনেকদূরে সরে 


এসেছেন, সমস্ত মানুষের সঙ্গে হাত মেলাবার জন্ত। তার বহু নাটক ও উপন্তাস 


্রয়ীতে তিনি মানুষের মুক্তির জয়গানই গেয়েছেন, সে মানুষ উৎপীড়িত ও 
লাঞ্ছিত । সে মানুষ যুদ্ধের বিভীষিকা স্বণা করেছে এবং সমস্ত মানুষের শান্তি 
স্বর্গের স্বপ্নই দেখেছে । দর্শনে চিন্তাশীল সান্রের মনে যে সন্দেহ, জুগুলা 
একাকিত্ববোধ, উদ্বেগ জেগেছে, সাহিত্যের স্থষ্টিশীল বাস্তব জগতে যে সব বহু 
জায়গায় দুর হয়ে 1গছে এবং তার মধ্য দিয়ে সাত্র যেন পূর্ণ মানবতাকে উদ্ধ দ্ধ 
করতে চেয়েছেন । অবশ্য, সর্বত্র আত্ম-চিত্তা, ব্যক্তিজীবনের কিছু কিছু অর্থহীন 
উদ্বেগ ও সন্দেহ তার এই মানবতাবোধকে আছন্ন করতে চেয়েছে। তবু বলা 


যার, দার্শনিক সান্র সে সব স্থানে যেন শেষ পর্যন্ত__সাহিত্যিক সাত্রের হাতে 


পরাজয় স্বীকার করেছেন। সাহিত্যে সাত্রের মানবতাঁবাদ কিরূপ নিয়েছে 
এবং কি কি ভাবে তা দার্শনিক মানবতাব!দের চেয়ে শ্রেয়, সে প্রসঙ্গ আমরা 
এখানে তুলছি না । বরং সাম্প্রতিক কালে সার্রর মানুষ, সমাজ, রাষ্ট্র ও বর্তমান 
আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে কি ধারণা!পোষণ করছেন, তা আলোচনা করে 
তার মানবতাবাদ কোন দিকে মোড় নিচ্ছে, তা দেখার চেষ্টা কর! যেতে পারে । 
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ফিলিপ খডি বল্ছেন, ২৭৮৪৫৪ নায়ক যে গানে "তার মুক্তির আস্মাদ 
পেয়েছিল, তা একজন ইহুদীর লেখা এবং নিগ্রো রমণী কর্তৃক গাওয়া । 
The Respectful P.. তে নিগ্ৰো এবং পতিতাই সান্রের মতে সৎ, শ্বেতাঙ্গরাই- 
মন্ডে ভণ্ড । The Roads to freedom এ সবচেয়ে সহাক্ষভূতির সঙ্গে যে 
চরিত্রটি এঁকেছেন, তা একজন কয়্যুনিষ্টের। 7১৩ Rৎচpreiveএ যাদের 
প্রেমজীবনে শান্তি আছে দেখান হয়েছে, তারাও কম্যুনিষ্ট। সাহিত্য 
সমালোচনা এবং সাহিত্য-তত্বে তার সহানুভূতি বামপন্থী রাজনীতিতে | থডির 
মতে “The only poetry of which Sartre approves is either that 
which, like the works of Jean Genet, destroys the conscience of 
the middle class or which expresses the awakening ofa class 
which has always been oppressed in the past.” যে কবিতায় 
বিদ্রোহের সুর আছে, স্বাধীনতার সংকল্প আছে, তাই তিনি অভিনন্দিত 
করছেন | তার কাহিনীর চিত্ররূপ “The chips are down” (কজন 
কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য দলের প্রতি আন্ুগত্যকে প্রেমের চেয়ে বড় স্থান দেয় 
The Witches of Salem শ্রমিকরা সজ্ববদ্ধ হয়ে বুর্জোয়া শাসকের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করেছে। = 

Being and Nothingness এ শ্রমিকেদের সভ্ঘবদ্ধতার মূলে শোষকের 
উৎপীড়নের কথা| বলা হয়েছে। বুর্জোয়া সমাজের লক্ষ্যই যে শ্রমিকদের 
উৎ্পীড়নের একথা তিনি ম্পষ্টভাবেই বলেছেন ১৯৫০এ লেখা প্রবন্ধগুলিতে 
তিনি বলেছেন, বুর্জোয়ী৷ বুঝতে পারে না যে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার. অনিবার্য 
ফলই শ্রমিক ধর্মঘট এবং যে রাজনৈতিক তত্ব শ্রেণী সংগ্রাম মানেনা. ভা 
আধুনিক ফ্রান্সের সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। 

১৯৪৬এ লেখা Portrait of the Anti-semite প্রবন্ধে সাত ইহুদী 
সমস্যার দীর্ঘ আলোচনা করেছেন এবং 'তিনি দেখাতে চেষ্টা করেছেন. একমাত্র 
শ্রেণীহীন সমাজেই এ সমস্যার সমাধান সম্ভব। ইহুদী-বিরোধিতার সাহায্যে 
সামাজিক সমস্যার যে সমাধানের চেষ্টা করা হয়, তাতে একটা কৃত্রিম উত্তেজনার 
সৃষ্টি করে সমস্ত সমাজকে আর্য এবং ইহুদীকে ভাগ কর! হয়। সান্রঁ বলেছেন. 
“This means that anti-semitism is a mythical and bourgeois 


representation of the class-struggle and that it could not exist 
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in a classless society.” ব্যক্তিগত সম্পত্তির রহস্যময় ধারণা থেকে এই 
বিরোধের স্থষ্টি। অতএব." উৎপাদন যন্ত্র যতদিন ন! সাধারণ মালিকানায় 
আসছে, ততদিন এ বিরোধের শেষ ন্রেই। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে 
সফল করেই এই ইহুদী সমাশ্যার সমাধান সম্ভব । 

লেখক হিসাবে সার্ত্র রাজনৈতিক'মতামত প্রকাশ করেছেন এবং যেখানেই, 
তিনি অত্যাচার বা উৎপীড়ন দেখেছেন, সেখানই তিনি প্রতিবাদে মুখর 
হয়েছেন। তিনি ফরাসী উপনিবেশবাদকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন এবং 
আলজিরিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামে তার অবদান সামান্ত নয়। বুর্জোয়! গণতন্ত্রের 
সম্বন্ধে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছেন, “T'he liberties of the bour- 
geois Democracy are mystifications. The rights or supposed 
right that we theoretically possess have real significance only 
for a minute fraction of the population.” ১৯৫২ সার The 
‘Communists and Peace-তে প্রবন্ধগুলি লিখতে আরম্ভ করেছেন, তাতে 
তিনি এ বিশ্বাস প্রকাশ করেছেন যে ঠাণ্ডা যুদ্ধের একমাত্র কারণ, পশ্চিমীদের 
কম্যুনি-বিরোধিত| ৷ ফিলিপ থডি মনে করেন কম্যুনিষ্দের প্রতি সাত্রে'র সহান্ব- 
ভূতির কারণ হোল, ১৯৪৫ থেকে ফরাসী কম্যনিষ্ট পার্ট উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে ।  উপনিবেশ-সমস্যা সম্বন্ধে সান্তরর প্রবন্ধগুলিতে 
- একটা দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়৷ বায়। আ্যালজিরিয়া সম্বন্ধে সার্রর বলেছেন, 

রাজনৈতিক পরিবেশ পরিবতিত না হলে আালজিরিয়া সমস্যার শেষ হবে না 

শুধু অর্থনৈতিক সংস্কার করে কিছু হবে না; যতদিন আযালজিরিয়! ফ্রান্সের 
অংশ বলে গণ্য হবে, ততদিন এ বিশৃঙ্খলা চল্বেই। সাত মনে রুরেন, 
সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে যে মার্সীয় তত্ব আছে, আযালজিরিয়া! তার একটি প্রকুষ্ 
উদ্বাহরণ । ১৯৫২ এর জুলাই মীসে সার্রর বলেন, “Russia wants Peace 
and proves it day by. day ... ‘However, hard I look, I find in 





the. last thirty years no aggressive’ ambition on the part of 
the Russians.” তিনি একথাও স্বীকার করেছেন, পার্টি শ্রমিক শ্রেণীর 


আশা-আকাঙ্খাকে প্রকাশ করে। এই প্রসঙ্গে ফিলিপ খডি বলেছেন, 
“Sartre has always kept the hope... ... that rhe Russian 


evolution still contained the sole means of realising a classless 
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society. Fundamentally his attitude towards communism 
‘is based on the idea that it represents a form of the sodialism 
Which is the only hope for man-kind”. , সান্র মনে করেন যে সমাজ 
১ ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর প্রতিষ্ঠি, তা কখনও সকলের মঙ্গল আন্তে পাত্রে না। 
ফিলিপ থডি বলছেন, সমাজতন্তরকে তীর দার্শনিক মতের সাহায্য সাত্র' কখনও 13 
প্রতিষ্ঠিত না করলেও তীর আগামী প্রকাশিতব্য গ্রন্থ Questions de 
Methode এর প্রবন্ধ Existentialism 65৮ Marxisme. (ফিলিপ থভি 
প্রদত্ত তথা অনুযায়ী । ১৯৬০ সালে তিনি একথা বলছেন )-তে ঘোষণা 
করেছেন “Marxism must be true because it is the philosophy of - 
the Proletariate, the new rising class.” | 

১৯৪৩ এ সার্ বলেছিলেন, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে সংঘাতের ও 
দন্বের। ১৯৫৪তে তিনি এই দন্দকে প্রায় শ্রেণী-দন্দতে চিত্রিত করে শ্রমিকের 
সঙ্গে শোষকের সম্পর্কে পরিণত করে ফেলেছেন। দার্শনিক তত্ব রাজনৈতিক 
তন্থে রূপায়িত হয়েছে এবং সার্্র সেই সময়ে বলেছেন, “Yes, the worker is 
a revolutiooary in the first movement he makes, but this is. 
because he has a total experience of the world and of the other A 
‘because the other is present in his actions as the hostile power 
which steals ‘things from him and because he cannot reorganise 
his work without immediaiely stating his desire to tear power 
away from the other.” ৃ 

হাজেরী-বিদ্রোহের পরে সান্র 51400: G০৪ নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন । 
তার বিশ্লেষণ অনুযায়ী হাঙ্গেরীতে সমাজতন্ত্র অক্ষুণ্ন রাখার জন্য রাশিয়ান সৈন্য 
বাহিনীর আক্রমণ প্রয়োজন ছিল না এবং তার মতে স্ট্যালিন প্রভাব-যুক্ত 
হওয়ার নীতির সঙ্গে রাশিয়ার এই আক্রমণের সঙ্গতি নেই । সার্ মনে করেন, 
স্ট্যালিনবাদ ১৯১৭তে রাশিয়াতে যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে কমুনিষ্টপার্ট 
ক্ষমতা দখল করেছিল, তার প্রত্যক্ষ ফল। পশ্চিমী দেশসমূহে জটিল শিল্প- 
সভ্যতার প্রয়োজনীয় ধন: মুত হয়েছিল, শ্রমিককে শোষণ করে। রাশিয়াতে.' 
প্রাথমিক পর্যায়ের ধন মজুতের ব্যবস্থা কয়যুনিষ্ট পার্টিকে করতে হয়েছিল। 
অনগ্রসর দেশে শিল্প গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা 'প্রথমদিককার সোভিয়েট 


~ 


মাত্রের দর্শনে মানবতাবাদ ১০৫ 


সমাজে সমাজতান্ত্রিক গঠন এবং শ্রমিক স্বার্থে একটা বিরোধ স্থষ্টি করেছিল। 
স্ট্যালিনের ব্যক্তিত্ব ছাড়া এই বিরোধকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হোত না এবং তাতে 
সমাজতন্ত্র বিপর্যস্ত হোত। এর ফলে এক অসাধারণ ক্ষমতাশালী ব্যক্তির সৃষ্ট 
হোল এবং ব্যক্তি-পৃজী গর্ডে উঠল। সার্রের মতে, স্ট্যালিনবাদ সমাজভন্ত্যুতি 
নয়, বরং “a detour imposed upon it by the force of circum- 


stances.” তিনি বলছেন, “It even was Socialism itself in its 


. Primitive phase, there was no other except perhaps among 


Plato’s eternal Essences and one had to choose between this 


“socialism and no socialism at all.” স্ট্যালিনের মৃত্যুর পরে অবস্থা 


অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। দেশে এবং বিদেশে সোভিয়েট রাশিয়া উদ্দার- 
নৈতিক মতবাদ গ্রহণ করেছে এবং বিংশতিতম পার্ট কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভের 
রিপোর্ট অন্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে উৎসাহ দিয়েছে। কিন্তু হাঙ্গেরীতে রাশিয়া 
সমাজতন্ত্রের শক্তির উপর ভরসা রাখতে পারল না, কারণ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির 
বিরূদ্ধে ঝুকি নিতে সাহস কর! যায় না, আর সেই জন্যই আবার স্ট্যালিনের 
ভূত জেগে উঠল- হাঙ্গেরীতে রক্তবন্যা ঘটল। সাত্রের মতে, ( রাশিয়ার 
এইটেই হয়েছে সব চেয়ে বড় ভুল ৷ সাত্র বলছেন, “The neo-stalinist 


20058726015 going against the direction of History. Its only 


apparent justification lies in the Peoples’ Democracies that 
Stalin ruined. Elsewhere everything ‘contradicts it : the new 
Russian Society, the existence of communist China, the 
attitude of.the West itself.” 
| ফিলিপ থডি বলছেন, সাত্র যখন লেখেন, “Whether one likes it or 
not, the buildihbg up of Socialism is privileged in this respect 
that in order to understand it one, must follow its movement 
and adopt its objectives.” তখনই বোঝা যায় তার দৃষ্টিভঙ্গী কি। সাত 
সবদময় বলেছেন, সোভিয়েট ইউনিয়নকে বুর্জোয়া আদর্শ দিয়ে বিচার করা৷ যাবে 
না, কারণ [0988 বাস্তব ভবিষ্যৎ, আর ধনতন্ত্র মরা অতীত । | 
১৯৫৭র সেপ্টেম্বর ও :অক্টোবর সার্ত ছটি প্রবন্ধ লেখেন, যেছুটি তার 
ভবিষ্যৎ দুই খণ্ড গ্রন্থ Questions de Methodeর অংশ | তার প্রথমটি 


১০৬ প্রবন্ধ পত্রিকা | 


Existentialisime et. Marxisme এবং তাতে তিনি বলেছেন, দর্শন যে 
শ্রেণী সমাজে আবিভূত, হচ্ছে, তার সচেতন হওয়ার একটি নিশ্চিত পদ্ধতি 
নতুন বণিক সম্প্রদায়ের আত্ম-সচেতনভাব প্রকাশ পেয়েছে দেকার্তের দর্শনে এবং 
কান্টের দর্শনে শিল্প-গঠনের প্রথম যুগের বুর্জোয়াদের আদর্শ সার্বজনীন মান্ুধের 
পরিচয় পাওয়! যায়। প্রত্যেক যুগের দর্শনই একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক 
অস্ত্র এবং আমাদের যুগে মার্কসবাদ “is the Seed-bed of each indivi- 
dual thought and horizon of all our cultural activities.” আমাদের 
যুগে, সাত্রে'র মতে, মার্সবাদকে অতিক্রম করা মুস্কিল। সার্ত্র বলেন, “I have 


ofien noticed it, an “anti-marxist” argument is nothing but. the 


apparent rejuvenation .of a pre-Marxist idea.” অস্তিবাদ মাক- 
বাদকে প্রধান দর্শন হিসাবে গ্রহণ করে কিছু শাখা আদর্শ সৃষ্টি করতে পারে। 


সার্ নিজেই বলছেন, “Existentialism is a parasytical system which 


lives On the margin of knowledge, which began by opposing 
this knowledge and which to-day tries to be integrated into it.” 
সাত্র মনে করেন, মাঝ্সবাদকে বর্তমান পরিস্থিতি থেকে সমন্মানে“উত্তীর্ণ হতে 
সাহায্য করতে পারে অস্তিবাদ। প্রতিটি ঘটনাকে মার্সবাদ দিয়ে বিশ্লেষণ করে, 
অথচ পার্টির কঠোর নিয়মাবলীর মধ্যে না গিয়ে অস্তিবাদ প্রত্যেক ব্যক্তিকে 
তার পরিবেশ সম্বন্ধে পূর্ণভাবে সচেতন করে তুলতে পারে । 

সার্ত মান্সে'র একটি বিশ্লেষণ আলোচন! করেছেন, যথ| ১৮৫১তে তৃতীয় 
নেপোলিয়ন কর্তৃক ক্ষমতা দখল এবং বলেছেন, মাঝ্স'ই প্রথম অস্তিবাদী এবং 
তিনি মনে করেণ, তার জীবদ্দশায় এল্গেলসের প্রভাবে এবং মৃত্যুর পরে 
সট্যালিনের দ্বারা, তার মতবাদ বিকৃত হয়েছে । তিনি মনে করেন. ...... both 
Existentialism and Marxism seek the same object; but the 
sccond has reabsorbed man into a general idea while the first 
looks for him everywhere that he is to be found, at work, at 
home, in the street.” ড | 

সার্ত মার্সবাদকে আরও আধুনিক ও ব্যাপক করতে. চাইছেন, যাতে করে 
প্রতিটি ঘটনার প্রতি নজর দেওয়া হবে এবং সার্ত্র মনে করেন, এতে করে 
পার্টি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে । 


~~ 
পি 
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॥ সাত্রের দর্শনে মানবতাবাদ . ১০৭ 


১৯৪৩ থেকে প্রায় সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত সাত্রের তত্ত্বগত মানসিক বিবর্তনের 
যে আলোচনা উপরে দেওয়া ' হয়েছে, তা থেকে এই কথাই মনে করা যায়, 
মানুষের স্বাধীনতা সার্ত্রীয় মানবতাবাদের প্রথম এবং প্রধান বক্তব্য |. কিন্ত 
প্রথম দিকে সে স্বাধীনতাকে মনে হয়েছে একটা বোঝার মত,, কারণ পৃথিবীতে 
সব মানুষের মধ্যে যদি সত্যই সত্য হয়, তাহলে সে স্বাধীনতা রক্ষার উপায় 
কোথায়? কিন্তু পরে দেখা গেল, সংঘর্ষ আস্ছে সেখানেই, যেখানে রয়েছে 
্বার্থবিরোধ । শুধু তাই নয়, শোষণ আর উৎপীড়ন মানুযের সমাজে যারা 
লাঞ্ছিত, তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করে তুলেছে। স্বাধীনতা মানুষ রাখতে পারে 
সঙ্যুব্ধতার ভিতর দিয়েই। 'আবার এও সত্য, স্বাধীনতার ভিতর দিয়েই 
মানুষ সকলের সঙ্গে মিলিত হতে পারে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে সান্র যে 


, সব কথ] বলেছেন, "সর্বত্রই তিনি শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন এবং 


তিনি মনে করেন, ব্যক্তিগত সম্পত্তি সমস্ত সংঘাতের মূল। তার মতে একমাত্র 
শ্রেণীহীন সমাজেই, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে রিরোধ দূর হতে পারে! অতএব, 
সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকে যিনি আদর্শ বলে মনে করেছেন, তীর দর্শন নিঃসন্দেহে । 
তার সাম্প্রতিক লেখায়, তিনি যে বলেছেন, অস্তিবাদ মার্কসবাদকে আরও 
ব্যক্তি-সচেতন করে তুল্তে চায় এবং যদি ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে বৃহত্তর মিলন 
সাধিত হয়, যাতে ব্যক্তি তার ' স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রেখে সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে 
যোগ দিতে পারবে, তবেই সত্যকার মানবতাবাদ, প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। 
সাত্রের অস্তিবাদ ১৯৪৩এ যা ছিল, তা থেকে অনেক পরিবতিত হয়ে অস্তিবাদ 


. ও মার্কসবাদের সমন্বয়ে এসে উপস্থিত হয়েছে, যার ফলে তাকে আর পুরাতন 


অস্তিবাদীর সগোত্র বলা যায় কিনা সন্দেহ । বরং তাকে এক নতুন ধরণের 
অস্তিবাদী মার্কসবাদী বলা যায় এবং মার্কসবাদের যে গণতাপ্রিক রূপায়ণ বর্তমানে 
দেখা যাচ্ছে, তাতে হয়ত অদূর ভবিষ্যতে সার্র একজন পূর্ণ মার্কসবাদী হয়ে 
উঠবেন । পেঙ্কুইন প্রকাশিত [he Age ০£ [২6৪5০9এ সাত্রে'র যে জীবনী আছে 
তাতে লেখা আছে, “Sartre is the founder of French existenialism 
and a Marxist.” Materialism and Revolution প্রবন্ধে সাত্র বিপ্লবী এবং 


' বিপ্লবের যে পরিচয় দিয়েছেন,' তার মধ্যে তার এব মানবতাবাদের একটি চিত্র 


মেলে। প্রবন্ধটি ১৯৪৬এ লেখা এবং তাতে জড়বাদকে প্রচুর সমালোচনা 
করলেও বিপ্লবীও বিপ্লব সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন, তা মনে হয়, সকল মানবতা- 


১০৮ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


বাদীই মেনে নেবেন। তাই সেই প্রবন্ধ থেকে সার্রের ছু' একটি উক্তি উদ্ধৃত 
করে এই অলোচনা শেষ করছি। সার্র বলেছেন. “But the revolutionary 
in his very choice of revolution takes a privileged position j he, 
unlike the militant of the bourgeois parties fights. not for the 
conservation of a class but for thé মা of classes 3 he 
does not divide society into men of divine right on the one 
hand and natives or “Untermenchsen” on the other but calls. 
for the unification of ethinc group’s, and classes, the unity, in 
short, of all men. He does not allow himself to be humbugged 
by the rights and duties lodged apriorii in an intelligible heaven 
but in the very act of rebellion against them, posits human 
freedom, metaphysical and entire. 

25275 the meaning of this philosophy is open, at first, to 
revolutionaries only, that 2557 to men in the situation of 
oppressed persons and it has need of them in order to become 
manifest to the world. 061 18 true that thisought to be the- 
philosophy of all men, in so far as a bourgeois oppressor is the 
victim of his own oppression for in order to maintain bis 
authority over the oppressed classes, he is obliged to pay with. 
his own person and to become entangled in the snare of rights 


and values of his own invention.?* , 


*এই প্রবন্ধ লিখতে নিয়লিখিত গ্ৰন্থগুলির সাহায্য নেওয়] হয়েছে ₹_- 
১ Being and Nothingness— Sartre 7 
3 Existentialism and.Humanism— 

৩।, Six Existentialist Thinkers—H. J. Blackham ] 
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প্রাচীন ভাৱতে ছাসপ্রথা ৪ বোদিক খুগ ৪ পুনধিচান্ত 
5 এ AE অধীর চক্রবর্তী 


প্রাচীন ভারতের রি ইতিহাস সম্পর্কিত গবেষণা এখনো 
শৈশবাবস্থায় আছে বললে অত্যুক্তি হয় না। ; যথেষ্ট পরিমাণে উপাদানের অভাব 
' খুব বড়ো অসুবিধার স্থষ্টি করেছে কিন্তু অধিকতর কষ্টসাধ্য কাজ হ’লে! দেশের 
বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন কালে রচিত যা’ কিছু উপাদান রয়েছে সেগুলিকে 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী সহকারে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা । ভারত-তাত্তিকদের মধ্যে ' 
মোহাধিক্য হেতু প্রাচীন ভারতীয় কয়েকটি রীতি-নীতি ও প্রতিষ্ঠানের আদর্শায়িত : 
. রূপায়নের প্রতি'অসংগত প্রবণতা দেখা যায়। আবার অন্তপক্ষে বর্তমানকালীন - 
ক্যায়-নীতির নিরিখে যা? কিছু অস্বস্তিকর, সে সমস্ত কিছুর আলোচনায় দেখা যায় 
তীদের অপরিসীম অনীহা । এই রকম একটি প্রতিষ্ঠান হ’লো দাসপ্রথা। খুষট 
পূর্ব চতুর্থ সহত্রাৰে ব্যাবিলনীয় জগতে দাসপ্রথার অস্তিত্বের কথা জানাযায় ।.মেই . 
সুপ্রাচীন কাল থেকে উনবিংশ শতাব্দীর, মধ্যভাগ পর্যন্ত দাসপ্রথা বিশ্বমানবের 
' আর্থনীতিক ও সংস্কৃতিজীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে বিরাজমান ছিল। ভারত- 
বর্ষেও তা'র ব্যতিক্রম হওয়ার কথা নয়। বস্ততঃপক্ষে প্রাচীন পৃথিবী দাসপ্রথাকে 
natural justice এর অংশ বলে মনে করতো এবং সেই কারণে এই প্রথার. 
আলোচনায় যখন ভারতীয় এঁতিহাসিকদের সংকুচিত হতে দেখি তখন দুঃখের 
সংগে বলতে ত হয় যে আধুনিক কালের ধ্যান-ধারণার আলোকে হতেন বিচার | 
বিজ্ঞান সম্মত হয় না। 
ভারতীয় এঁতিহাসিকগণ দাসপ্রথার আলোচনা যে একেবারে করেন নি তা” 
নয়] প্রাচীন ভারতে দাসশ্রমের অস্তিত্ব ছিল না এমত বিশ্বাস ডঃ শ্রীযুত 
রাঁধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ছাড়া সম্ভবতঃ অন্ত কেউ করেন নি (শ্রীযুত 
মুখোপাধ্যায় সর্বত্র ‘দাস’ কথাটিকে 5০৮০৮ রূপে তা'র বিভিন্ন পুস্তকে উল্লেখ 
করেছেন )। সাধারণ ভাবে দাসত্ব সম্পর্কে 2১৮5 79475 দম্পতীর সিদ্ধান্ত 
. ভারতীয় ইতিহাসবেত্তাগণ মেনে নিয়েছেন |" তা*দের মতে ভারতে কোনো যুগে 
: দাসপ্রথা বহুল প্রচলিত ছিল না। দাসদিগকে মূলতঃ গৃহকর্মে নিযুক্ত করা 


১১০ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


হ'তো। তা'দের বক্তর্যের সারমর্ম হ’লো| এই যে ব্যাপ্তি ও প্রচণ্ডতায় প্রাচীন 
ভারতে দাসপ্রথা কোনোদিন অনুরূপ প্রাচীন গ্রীসীয় ও রোমক ব্যবস্থার সমতুল, 
হয়ে ওঠে নি।১ কিন্তু i০ সর্বপ্রথম নিশ্চিতরূপে দেখালেন যে, ‘Bach l৯d- 
owner, every rich merchant employed workers on a daily wage. 
in addion to’ the slaves he possessed’ | ভার গবেষণায় একথা 
প্রমাণিত হ'লে যে কৃষিকার্ষে, শিল্পে ও বাণিজ্যে দাসশ্রম প্রচলিত ছিল। Fick 
যে পথনির্দেশ দিলেন তদনুযায়ী কাজ কিন্তু বিশেষ কিছু হ'লো না । অর্থাৎ 
ভারতে দাসপ্রথার উৎপত্তি, বিকাশ ও অবলুপ্তির ধারাবাহিক আলোচনা কেউ 
করলেন না। ভারতীয় অর্থনীতি কোনো যুগে দাসশ্রমভিস্তিক ছিল কিনা সে 
প্রশ্নেরও সমাধান হলো না! বর্তমান নিবন্ধে প্রাচীন ভারতে দাসত্বের 
. উৎপত্তির সামগ্রিক বিচারের যৎকিঞ্চিৎ প্রয়াস করা হ'লো। 


1 ছুই ॥ 

ভারতীয় ইতিহাসের প্রাকৃ-উধায় সিন্ধুনদের অববাহিকা ও পঞ্চনদী বিধৌত 
বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এক বিরাট নাগর, বণিক ও সম্ভবতঃ পুরোহিত-তন্ত্র শাসিত 
সভ্যতা নৃনপক্ষে এক সহস্র বৎসর কাল ( খৃঃ পুঃ অঃ ২৫০০-১৫০০ ) 
স্থায়ী হয়েছিল । নগরকেন্দ্রিক মোহেঞ্রো-দারো-হরপ্লার অস্তিত্ব ও বিকাশ 
সম্ভবপর হয়েছিল পারিপার্থিক গ্রামাঞ্চলের উদ্বত্ত শস্যের নিশ্চিন্ত সরবরাহের 
উপর ভিত্তি করে। অনুরূপ প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যীয়, ( ব্যাবিলনীয়-সুমেরীয় ) 
নদীমাতৃক ও কৃষিপ্রধান সভ্যতাগুলির নজির দেখিয়ে অনুমান করা যেতে পারে 
যে সিন্ধু ও পঞ্জাবের কৃষিজীবি সম্প্রদায় জমির মালিক ছিল না, পরন্ত তারা৷ ছিল 
দাস ও অর্ধদাস পর্যায়ভুক্ত । সিদ্ধু সভ্যত্বার বিকাশের ‘কালে গ্রামাঞ্চলে, দাস- 


শ্রমের অস্তিত্ব কিন্তু অগ্যাপি প্রত্বতাত্বিক গব্ষণ! দ্বারা প্রমাণিত হয় নি। তবে 
1 





১ T. W. Rhys Davids, Buddhist India, Chapter VI ; Mrs. 
Rbys Davids, Cambridge History of India, Vol. I VIII, Chap. 
পৃ. ২০৫ ৃ 
২1 Fick, Social Organization of Noth-Eastern India in the 
Time of the Buddha, পৃ. ৩০৫ ” 
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॥ প্রাচীন ভারতে দাসপ্রথা £ বৈদিক যুগ £ পুনবিচার ॥ ১১১ 


শহরাঞ্চলে যে দাধদের অস্তিত্ব ছিল এবং তা'ছের সামাজিক উৎপাদনে 


নিয়োগ করা হ'তো সে.বি্ষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যেতে পারে । . মোহেঞ্জো-দারো 


শহরে ছুই সমান্তরাল সারিতে অনুরূপ পরিকল্পনান্ুসারে নিমিত দ্বিকক্ষবিশিষ্ট 
যোলোটি বাড়ি পাওয়া গিয়েছে হরপ্না শহরেও অনুরূপ চৌদ্দটি গৃহের 
ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে । এই বাড়িগুলির আকার, আয়তন ও চেহারা 
এমনই যে প্রত্বতান্তিক হুইলার এগুলির বর্ণনায় লিখেছেন ‘marshalled like 
a military cantonment and ' bespeaks authority | হরপ্রী শহরে 
এই বাড়িগুলির অতি সগ্নিকটে গম-পেষা কারখানার ভগ্রাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। 


অনুমান করা যায় উক্ত গৃহগুলির অধিবাসিগণ শস্য-পেষণ কর্মে নিযুক্ত ছিল। 
বস্তুতঃপক্ষে এই শ্রমিক-বসতিগুলির সংগে টেল-এল অমরনায় প্রাপ্ত দাস-পল্লী 


(০956:7)-এর মিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ । অতএব এরূপ অনুমান নিশ্চয়ই অসংগত নয় 
যে মোহেঞ্জো-দারো ও হরপ্লার এই বাড়িগুলির বাসিন্দারা দাসপর্যায়ভুক্ত ছিল। 
টুয়াট পিগট আরো মনে করেন যে মোহেঞ্জো-দারোতে প্রাপ্ত ব্রঞ্জের নর্তকী 
মু্তিটি বৃতত্ব-বিচারে সিন্ধু-পঞ্জাৰ সভ্যতার স্ৃজনকারীদের অনুরূপ নয়। দক্ষিণ 
বালুচিন্তানের অন্তর্গত কুল্লি কৃষ্টি-অঞ্চলে প্রাপ্ত মুতিগুলির সংগে এর সাদৃশ্য 
রয়েছে। অতএব তী'র ধারণা এই যে মোহেঞ্জো-দারে! ও হরপ্লার ব্যবসায়ীরা ' 
স্থলপথে মধ্যপ্রাচ্য থেকে বাণিজ্য করে প্রত্যাবর্তনের পথে এই জাতীয় সুন্দরী 
নর্তকীদের কিনে আনতো।ঃ অন্ত ভাষায় সিদ্ধু-পঞ্জাবের অধিবাসিগণ দাস- 
ব্যবসায় লিপ্ত ছিল। একথা অবশ্য স্বরণীয় যে হরগ্লা-লিপির পাঠোদ্ধার আজ 
পর্যন্ত সম্ভবপর হয় নি এবং সেই হেতু সিদ্ধু-পঞ্জাব সভ্যতার আর্থনীতিক 


জীবন দাসশ্রমের উপর নির্ভরশীল ছিল কি না তা” সন্দেহাতীতরূপে বলা যায় 


না। তবে অন্ততঃ শহরাঁঞ্চলে যে দাসশ্রম ব্যাপক. পরিয়াণে ব্যবহৃত হ'তো 
এরূপ কল্পনা করা হয়তো অন্তায় নয়। 


্ি 


॥ তিন ॥ 


কিন্তু আর্যদের আক্রমণে সিন্ধু সভ্যতার পতন হ'লে অবস্থার আমূল পরিবর্তন 
ঘটে। ভারতে আগমণের পূর্ব পর্যন্ত আর্যগণ ছিল প্রাথমিকভবেে পণুপালক 





৩! তি, E. M. Wheeler, .‘Ancient Tndia’, No. 3. পৃঃ ৭৬ 
81 Stuart Piggott, Prehistoric India, পৃঃ ১৭৭-৭৮ | 


5১২ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 
যাযাবর জাতি। স্থায়ীভাবে কৃষিকার্ধে লিপ্ত তারা হ'তো.না। এ ধরণের পণ্ত- 
পালক যাযাবরদের মধ্যে দাসপ্রথা একেবারে অবিগ্মান না হলেও সংখ্যাগত- 
ভাবে দাসগণ থাকে'একাত্ত নগণ্য: । অতএব নিঃসন্দেহে একথা বলা যায়* যে 
ভারতে স্থায়ী বসতি স্থাপনের পূর্বে আর্যসমাজে দাসপ্রথণ কার্ষকরীভাবে অনুপস্থিত 
ছিল। কিন্তু সক্তসিন্ধু অঞ্চলে বাসকালীন আর্যদের প্রধান উপজীবিকা হয়ে 
দাড়ায় কৃষিকার্য। পণ্তজন অর্থাৎ. অন্ন, যদ, পুরু, দ্রহ্য ও তুর্বশ জাতি 
গোঠীনিচয়কে বোঝাতে ‘পঞ্চকৃষ্টয়ঃ’ ‘পঞ্চচর্ষণি’ প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ উপরোক্ত 
মন্তব্যের সার্বত্তা প্রমাণ করে। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় উদ্বত্ত 
খাদ্য উৎপাদন বহুলতর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়! ফলস্বরূপ পরশ্রমজীবি সম্প্রদায়ের 
আবির্ভাবের বাস্তব সম্ভাবন! দেখা দেয়। অর্থাৎ প্রভু ও দাস সম্পর্কের সামাজিক 
গ্রতিষ্ঠা লাভ সহজতর হয় । ” $. 


ভারতে আগমনের কাল থেকে আর্ধগণের ইতিহাস এক নিরবিচ্ছিন্ন সংঘর্ষের 
ইতিহাস। এই সংঘর্ষ কখনো! আন্তঃ-উপজাতীয়, কখনো বা আর্ধ-পূর্ 


ভারতবাসিগণের বিরুদ্ধে॥ থণ্েদে আর্যদের শক্রদের বর্ণনা করা হয়েছে. “দাস” 


ও 'দস্য’ রূপে । দস্যদের ধিকতে করা হয়েছে ‘কৃষ্ণত্বক্‌’ “অনাস” খর্ব বাক’, 
“শিখদেবাঃ, ‘অদেব’, “অযাজী' ইত্যাদি উপধায় । খণ্েদের বিভিন্ন মন্ত্রে ইন্দ্রের 
সাহায্য আহ্বান করা হয়েছে দস্থ্য পুরগুলি ধ্বংস করার কার্যে। দন্স্য-হত্যার 
বৰ্ণনাও খথেদে রয়েছে । এই দন্থ্যগণ সম্ভবতঃ মোহেঞ্জোদারো' ও হরপ্লার 
সভ্যতা নির্মাতাগণ | ধণ্থেদে-কোথাও কিন্তু দাস হতার উল্লেখ নেই। অবেস্ততে 
‘দহী’ এবং হেরোডোটাসের লেখায় দাওই বা দাই এর উল্লেখ আছে” । অনেকে 
অনুমান করেন দাস, দহী ও দাওই সমার্থক একথাও অনুমিত হয়েছে যে দাসগণ 
হলে! ০০ an advance guard of mixed Indo-Aryans who came to 
India when the Kassites appeared in Babylonia (C. 1750 
B. C.)*। কিন্তু খণ্েদের আর্গণের আগমনের প্রান্কীলে তা'রা ভারতের 
কোথায় বসতি স্থাপন করেছিল বা তা'দের সংগে সিদ্ধু-পঞ্জাব সভ্যতা নির্মাতাদের 
‘el Landtman, Origin of Social Inequalities, পৃঃ ২৫০ 
৬। Herodotus I. 126 


৭ 1 R. 5, Sharma, Sudras in Ancient India, 


॥ প্রাচীন ভারতে দাসপ্রথা ঃ বৈদিক যুগ £ পুনধিচার , .. রি, 


“কী প্রকার সম্পর্ক ছিল তা’ জানা যায় না। তবে দামগণের উৎপত্তি যেরূপেই 
হোক না কেন ভারতে তা'রা বৈদিক. আর্যদের শক্তুরূপে পরিগণিত হয়েছিল ৷. 
যুদ্ধে পরাজিত বন্দীদের ভাগ্যে কী ঘটতে? যতোদিন পর্যন্ত প্রচুর উদ্ধ.ত্ত 


খাগ্তশশ্য উৎপাদন করা সম্ভবপর ছিল না, ততোদিন পর্যন্ত নিশ্চয়ই পরাজিত . 


' শব্দের নিহত করা হ'তো-। -মনে হয়, ' বৈদিক পুরুষমেধ ও সর্বমেধ. যজ্ঞ এই 
সনাতন রীতির স্মৃতিবহ কিন্তু পরাজিত আর্য ও আর্-ূর্ব জনগোষ্ঠীর ভ্রীগণকে 
আর্েরা গ্রহণ করতো দাসী অথবা বধূরূপে। একথা মনে রাখতে হবে যে 
যাযাবর অভিযাত্রী জনগোঠীতে প্রচুর সংখ্যায় স্ত্রীলোক থাকে না এবং 
_ জাত্যভিমানের বালাইও তা'দের বড়ো একটা নেই! এই কারণে “অত্যন্ত 
সংগতভাবে খেদে বধূ ও দাসী শব্দ দুটিকে বহক্ষেত্রে সমার্থকরপে ব্যবহার করা 
. হয়েছে। খেদে উল্লিখিত হয়েছে পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদস্থ্য তার পুরোহিতকে 
পঞ্চাশটি 'বধূদান করেছিলেন” । উন্খল ও: মূষল হস্তে দাসী গৃহকর্মে নিরত 
রয়েছে এমন বর্ণনা অথর্ববেদে রয়েছে।৯ য় উল্লেখ অন্ত্ৰ ও গাওয়া 
যায়। ১০ | 
_ দাস’ মাত্রই EE HS যায় কিংবা বন্ধক বা 
উপহার: দেওয়া যায়। বস্তুতঃ . আর্ধগণ এদেশে পরাজিত জন্সমষ্টির মধ্যে 
নিজদিগকে বিজেতা সামরিক অভিজীতগোঠীতে পরিণত করে রাখে নি.। প্রথম 
বসতি স্থাপনের কালে সিন্ধু-পঞ্জাব সভ্যতান্ত্গত গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের কাছ ' 
থেকে আর্য প্রতৃত্বের স্বীকৃতি ও কিছু খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা ক'রে আর্ধগণ 
তা'দের শান্তিতে বসবাস করতে দেয়। কালক্রমে আর্য-পূর্ব সমাজের উচ্চতর 
অংশ বৈদিক সমাজের পুরোহিত ও সামরিক 'প্রভুগোষ্ঠীভুক্ত হয়ে যায়। 
অপর পক্ষে আর্য জনসাধারণ (বিশ) ও আর্ধ-ূর্ব সমাজের ইতর জনদের 
পারস্পরিক সম্মিলন ও একীকরণ সমাধা হয়! খথেদে দেখা, যায় ইন্দ্র অনার্ধদের 
আর্য করে নিচ্ছেন !১৯ 'দাসরাজ্ঞ: যুদ্ধের বর্ণনায় দাসরাজগণের উল্লেখ আছে। 
| 





৮ J ‘অদান্মৈ পৌরুকুৎস্যঃ পঞ্চাশতং ত্রসদত্র্বধূনাম্ত ঝকৃ ৮. ১৯. ৩৬ 
৯। দ্ধ দাস্যাত্র'হত্তা সমস্ত উদুখম্‌ মূযলম্‌ শৃস্ততাপঃ” ১২. ৩..১৩, 
১০ অথর্ব ১২. 8. ৯; পৈগ্ললামংহিতা ১৭. ৩৭. ৩ 
১১ ন্যয়! আমষ্তার্যাণি বৃত্রাকারো বজিনৎ্সতৃক টা নাহযাণি' ৬. ২২. ১০ 
৮ 


১১৪ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


দাসরাজ বলবুখ শতদাস দান করেছিলেন 1১২ রাজ! দিবোদাসের নাম তা'র 
দাস-উৎপত্তি ব্যঞ্জক১৩। কৃষ্ণত্ক্‌ খধিদের নাম পর্যন্ত খক সংহিতায় আছে? 
অশ্বিন্‌ ্রাতুদ্য় শ্যাম কথকে ( শ্যাবায় ) গৌরবর্ণ। রমণী উপহার দিয়েছিলেন ।১* 
খধি অঙ্গিরস কৃষ্ণবৰ্ণ ছিলেন । ১* ঝি দীর্ঘতমর নামের বাচ্যার্থ দাস উৎপত্তির 
পরিচায়ক ! তিনি দাসীকন্যা উমিজকে বিবাহ করেছিলেন । এই বিবাহজাত 
সন্তান হলেন খধি কক্ষিবন্ত১ঘক। 


আদি খখৈদিক আৰ্য সমাজে শ্রেণীবিভেদ যথেষ্ট তীব্র ন! থাকায় এ যুগে 
গোলাম অর্থে দাস শ্রেণীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। পূর্বেই উক্ত হয়েছে যে 
তৎকালে গৃহকর্ে দাসীদের নিযুক্ত করা হ'তো। দাস-শ্রমিক অর্থে “দাস? 
কথাটির প্রয়োগ খথ্বেদের আদি অংশে 1. ৫৬. ৩ ও ৩. ৩২. ১৪ ছাড়া অন্ঠত্র 
নাই। দ্বিতীয়োক্ত সুক্তে দাসগণকে দ্বিপদ পশুরূপে উল্লেখ করা” হয়েছে ! 
এই উপমার সংগে দাস প্রসংগে গ্রীমীয় ‘200720001’ কথাটি তুলনীয় । এই 
স্বক্তে দাঁসগণের মানবিক অধিকার অস্বীকারের প্রয়াস বিশেষরূপে. লক্ষণীয় । 
খথেদের পরবর্তী অংশাবলীতে শ্রমিক অর্থে দাস শব্দের প্রয়োগ বহুলতর সংখ্যায় 
দেখা যায়। খগ্েদ ১. ৯২. ৮ অংশে দাস-প্রবর্গের উল্লেখ আছে ১৬। এই 
দাসগণকে যে' অন্তবিধ সম্পত্তির মতো যথেচ্ছ দান করা চলতো তা'র প্রমাণ 
রয়েছে ঝক্‌ ১০. ৬২, ১০ স্থক্তে ১৭" । বালখিল্য স্ুক্তে "দাস-বিশ* কথাটি 
পাওয়া যায় । . এই স্থক্তে বলা হয়েছে পুরোহিত দক্ষিণা স্বরূপ শত দাস প্রাপ্ত 
হয়েছেন ।১৮ যুদ্ধে পরাজিত অভিজাত বন্দীদের যে দাসরূপে দান করা হ'তো' 





১৮1 খকৃ ৭ ৩৩০ ৫. ১২ক ঝাকৃ, ৮, ৪৬, ৩২ 
১৩। খ্কৃ ৬, ১, ত৬ত 
১ _১৪। খাকৃ ১. ১১৬. ২৩ 
১৫ | ঝক্‌ ১০, 8২-৪৪ এ \ 
১৫ক | খকৃ..>১. ১৮. ১ Ll. 
১৬। বসি অমশ্যাং যশসৎ সুবীরং দাস প্রবর্গং বয়িমাশ্ব বুধ্যম 
১৭। উত দাসা পরিবিষেশ্মাদ্দিষ্টি গোপরিণসা ; যদু-তুর্বশামা মহে” 
১৮1. শতৎ দাস অতি অজঠ খাক্‌ ৮. ৫৬ ৪ 


॥ প্রাচীন ভারতে দাসপ্রথা £ বৈদিক যুগ £ পুনবিচার ১১৫ 


অমন নজির রয়েছে ১৯। দ্রাত ক্রীড়ায় পরাজিত পক্ষ অনেক সময় দামরূপে 
পরিগণিত হতো সে কথাও জান! যায় ২০ । | | 

আদি খগ্বৈদিক সমাজে গৃহকর্মে দাসী-বধৃদের নিযুক্ত কর! হ'তো। পরবর্তী 
খৃণ্ে্দের কালে দাস-শ্রমিকদের উল্লেখ পাওয়া 'যাচ্ছে।' কিন্তু প্রশ্ন হ’লো; 
দাসগণকে সামাজিক উৎপাদনের কর্মে নিযুক্ত করা হ’তে| কি? দাসগণের 
মালিকানা কি.ব্যক্তিগত না কৌম ছিল? সামগ্রিকভাবে খণ্বেদের কালে 
কায়িক শ্রমের প্রতি কোনে! প্রকার বিরূপতা আর্য সমাজে লক্ষিত হয় না। 
অতএব এরূপ মনে করার কোনো সংগত কারণ নেই যে শুধুমাত্র দাসগণ 
পরিশ্রম করতো এবং আর প্রভূগণ তা'দের শ্রমের ফল ভোগ করতেন। ত 
ছাড়া গোলাম অর্থে "দাস" কথাটির প্রয়োগ এবং কৃষিকার্ষের উল্লেখ একত্র 
. কোথাও খেদে নেই। তবে এ কথাও অবশ্য বিচার্ধ যে শুধুমাত্র গৃহকর্মে যদি 
_ দাসদের নিয়োগ করা হ’তো তবে তা'দের সংখ্যা নিতান্ত নগন্ত থাকতো এবং 
সেক্ষেত্রে আমরা পদাস-বিশ ৬ “দাস-প্রবর্' প্রভৃতি পদের উল্লেখ পেতাম না । 

ভারতে আগমনের কালে আর্য সমাজ ও অর্থনীতি কৌমভিত্তিক ছিল । 
কিন্তু কৌম ব্যবস্থায় ভাঙ্গন ধরে খথ্থেদের কালে। উৎপাদনের উপকরণে ব্যক্তিগত 
মালিকানার ধারণা এবং পরিবারকেন্দরিক সমাজের স্থট্টি হয়। পরিবারের কর্তা 
ছিলেন গৃহপতি | তা’র হাতে ছিল যথেষ্ট ক্ষমতা । পরিবারের পক্ষ থেকে তিনি 
বাস্ত ও উর্বর! (কৃষিযোগ্য জমি ) দেখাশুনা করতেন । কিন্তু তখনো চারণ-ক্ষেত্রে 
কৌম অধিকার প্রচলিত ছিল। এরূপ সমাজ ব্যবস্থায় দাসগণ পরিবারের একান্ত 
সম্পত্তিরপে পরিগণিত হ’তে৷ এরূপ অন্তুমান সংগত অন্তপথে উৎপাদনের 
উপকরণে ব্যক্তিগত মালিকানাবোধ সমাজদেহের যথেষ্ট গভীরে তখনে। নু্রবি 
হতে পারে নি বলে অন্তুমান করা/৫যতে পারে,যে জমি দানের' সংগে সংগে 
যুদ্ধাহৃত দাসগণকে বিশপতি বা রাজন্‌ বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে বন্টন করে দিতেন 
নির্দি্টকালের জন্য । সেই নির্দিষ্টকাল অতিক্রান্ত হলে জমির এবং সেই সংগে 


দামগণেরও পুনর্বন্টন হ'তো। এরূপ হয়ে থাকলে গ্বথৈদিককালে দাসগণ চূড়ান্ত 
বিশ্লেষণে কৌম সম্পত্তি ছিল। ূ্‌ , 





১৯। খকৃ ৮ ৫. ৩৮ 


২০। খাকৃ.১০, ৩৪, ৩ 


১১৬ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


॥ চার ॥ 

পরবর্তী বৈদিক যুগে সপ্তসিন্ধু অঞ্চল থেকে আর্যগণ দক্ষিণ-পূর্ব, দক্ষিণ ও 
পশ্চিম ভারতে বহুদূরে নিজেদের বসতি স্থাপন করেছিল । আর্ধগণের, এই 
সম্প্রসারণ সম্ভবপর হয়েছিল প্রধানতঃ আর্য-পূর্ব জনগোঠীগুলিকে পরাজিত করে । 
কৃষিকার্ধের অধিকতর উন্নতি ও বিস্তৃতি হওয়ার ফলে খাগ্ভশস্য বেশি পরিমাণে 
উদ্ধত্ত হতে থাকে ৷ এর ফলে আর্য সমর প্রভূগণ বেশি পরিমাণে « পরশ্রমজীবি 
হওয়ার সুযোগ পায়। বিজিত আর্ধ-পূর্ব অধিবাসিগণকে এবং আর্ধ-জনসাধারণ 
(বিশ্বকে ক্ৰমশঃ শূদ্ৰ তথা দাস পর্যায়ভুক্ত করার প্রতি প্রবণতা সে কারণে 
এযুগে দেখা দেওয়া স্বাভাবিক! উপরোক্ত বক্তব্যকে পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের 
সাহ্যয্যে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। y 


তৈত্তিরীয় সংহিতায় মার্জালীয় অনুষ্ঠানে কুম্তদামীদের কথা রয়েছে ।২১ 
দাস-দানের উল্লেখ রয়েছে এই গ্রন্থের অন্তান্র।*২ দাসীদের সম্বন্ধে বল! 
'হয়েছে ছান্দৌগ্য উপনিষদ (৫, ১৩, ২) এবং বৃহদীরণ্যক উপনিষদে (৬, ২, ৭)! 
ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন ছুই-একটি উক্তি- থেকেই যে দাসশ্রমের কথা আমরা জানতে 
পারি তা” নয়। বিপুল সংখ্যায় দাসশ্রমের নিয়োগ যে পরবর্তী বৈদিক কালে 
“হ'তো তা’র প্রমাণ রয়েছে । . এতরেয় ব্রাহ্মণ পাঠে জানা যায় যে অঙ্গ তীর 
পুরোহিত আত্রেয়কে অভিষেক- -কার্ষে পৌরোহিত্যের দক্ষিণাস্বরূপ দশ হাজার 
দাসী দান করেছিলেন ।২৩ সম্ভবতঃ উক্ত সংখ্যাটি অতিরঞ্জিত ও গতানুগতিক ৷ 
কিন্তু এ থেকে নিশ্চয় অন্ুমান করা যেতে পারে যে দাসশ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধির 
প্রতি একটি সুনির্দিষ্ট গ্রবণত। এ যুগে লক্ষিত হয়েছিল। এঁতরেয় ব্রাহ্মণের '. . 
উদ্ধত অংশটি সম্বন্ধে ডঃ কোশাম্বি মন্তব্য করেছেন £ ‘It ces as not be- 
token a plantation” economy with slave labour for the verses 


report only female slaves with 060০0185053 from the ‘highest 


২১। 'উদকুস্তানাধিনিধায় ডি 2:৭১ ৫১ ৯০১ ১ 

২২। ২১২,৬১৩ 

২৩। “দেশাদ্েশাৎ সম্মোল্হানাং সৰ্বাসামাচ্য দুহিত্ণাম্‌ দশাদদাৎ 
মহস্রাণি আত্রেয়ো নিফকণ্ঠঃ' এত, ত্রা, ৮, ২২ 


৷ প্রাচীন ভারতে দাম প্রথা $ বৈদিক যুগ £ পুনবিচার "১১৭ 
‘families of many countries’ ২8. কিন্তু প্রশ্ন এই যে দশ সহস্র অথবা 
তদহুরূপ সংখ্যক দাসীগণকে কোন্‌ গৃহকর্ষে নিযুক্ত করা হ তো ? এদের প্রয়ো- 
জনীয় খাণ্য উৎপাদন করতো! কা'রা ? | 
__. এই যুগের সাহিত্যে দাস-শ্রমিক ( দাসী নয় )'গণের অনুলেখ সম্বন্ধে বলতে 
গিয়ে ডঃ শর্মা লিখেছেন যে বৃহদারণ্যক উপনিষদে আরুণির ধন সম্পত্তির মধ্যে 
দ!সগণকে অন্তর্ভুক্ত কর! হয় নি।২* তা’ ছাড়া এতরেয় ব্রাহ্মণ ৬১৮১৯ এবং 
গোর ব্রাহ্মণ 3, ৪২ ও ২, ৬১ অংশে গোলাম অর্থে “দাস' কথায় প্রয়োগ দখা 
যায় না। উপরস্ত “নিঘন্ট”তে২» "পরিচরকর্মাণ:-এর প্রতিশব্দরূপে দশটি শব্দের 
যে তালিকা রয়েছে তাতে “দাস' কথাটি নেই। অতএব তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন 
যে ‘Perhaps the number of male slaves was 9০ negligible as not 
to attract any notice’ [52 কিন্তু এই মতের অসারতা পরবর্তী বৈদিক 
সাহিত্য থেকে. কয়েকটি উদ্ধৃতির সাহায্যে উপলদ্ধি করা যাবে। ছান্দোগ্য 
উপনিষদে বিভিন্ন প্রকার. সম্পত্তির বর্ণনায় “দাস ও দাসী অর্থে ‘ভার্যা'র 
উল্লেখ আছে। ২৮ বৃহদারণ্যক, উপনিষদে রাজা জনক তাঁ’র সমস্ত বিদেহ 
প্রজাসমেত ত তী'্র নিজেকে যাজ্ঞবক্ষ্যের দাসে পরিণত করতে চেয়েছিলেন ।২৯ 
এই কাহিনী থেকে এমন অনুমান করা যেতে পারে যে বৃহত সংখ্যক দাসের 
অধিকারী ব্যক্তি সমাজে তখন ছিল'। নচেৎ সমস্ত বিদেহবাসীকে যাজ্ঞবন্ধ্যের 
দাগে পরিণত করার কঙ্পন! রাজা জনকের মননে স্থান পেতে পারতো না। 
দ্বিতীয়তঃ দাসগণ যে হস্তান্তরযোগ্য সম্পত্তিরূপে পরিগণিত ছিল তাও এই . 
_ কাহিনী. থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যদিও বৃহৎ পর্যায়ে দাসগণকে কৃষি অথবা 

২৪1 10. 1১, Kosambi, An Introduction to the Study of 
Indian History. পূঃ ১২৫ 

২৫। ৰৃঃউঃ ৬,২, ৭ 

২৬।, ৩১ ৫ ০ 

২৭1 R- S. Sharma, 8588 in Ancient India, পৃঃ, ৪৫. 

২৮। “গো অশ্বমিহ মহিমেত্যাচক্ষতে হস্তি হিরণ্যং দাঁসভার্ষে ক্ষেত্রাণ্যায়- 

তনানীতি', ৭.২৪.২ " = 

.২৯। ‘সোইহং ভগবতে দদামি মাং চাপি সহ দাস্যায়’, ৪৪২৩ 


১১৮ প্রবন্ধ পাত্রকা ॥ 


অন্থপ্রকীর আর্থনীতিক কর্মে নিয়োগের দৃষ্টান্ত নেই, তথাপি এই উদ্ধৃতিগুলি 
পরোক্ষভাবে কীথের উক্তিকে সমর্থন করে। এই যুগের অর্থনীতি বর্ণন৷ প্রসংগে 
তিনি বলেছেন “...**0 the period of the Brabmanas 1 0১6 peasant 
Working in his own fields was being substituted the landowner - 
cultivating his estate by means of slave-labour’So 

দাসগণের সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা কী প্রকার ছিল সে 
সম্বন্ধে কোনো উপকরণ আমাদের হাতে নাই। কিন্তু এতরেয় ব্রাহ্মণ ৭.২৯এ 
শৃদ্রগণের প্রতি আচরণের যে বিধি দেওয়া আছে তা যে দীসগণের প্রতি 
অধিকতররূপে প্রযোজ্য ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এতরেয় ব্রাহ্মণের উক্ত 
অংশে শুদ্রকে বলা হয়েছে ‘অন্ত্য প্রঃ 'কামোখাপ্যঃ” এবং খথাকামবধ্যঃ' ৷ 
“অন্তস্য শ্রেশ্ঃ অর্থ অন্তের ভৃত্য । “কামোথাপ্যঃ' কথাটিকে [২১ এবং 
Haug যথাক্রমে অনুবাদ করেছন ‘to be removed at 117৩১ বং ‘to be 
expelled (at. the pleasure of the master)’ রূপে ! এই প্রকার 
অর্থ করলে শৃদ্রগণ ভূমিদাস ছিল বলে স্বীকার করে নিতে হয়। কিন্তু টিকাকার 
সায়ণ কথাটি দ্বারা বুঝিয়েছেন যে প্রভু দিবারাত্র যখন খুশি তখনই শুদ্রকে দিয়ে 
পরিশ্রম কারয়ে নিতে পারে 1৩৩ Keith এর অনুবাদে “যখীকামবধ্যঃ' এর অর্থ 
- ‘to be slain at will’ । যাক্কের নিরুক্তে “বধ” ধাতুর অর্থ তিন জায়গায় “হত্য। 
করা” কিন্তু অন্ত পাঁচ জায়গায় “আঘাত দেওয়াস্ত১ রূপে উল্লিখিত হয়েছে । সায়ন 
“যথাকামবধ্য% কথাটির ব্যাখ্যায় বলেছেন যে ক্রুদ্ধ স্বামী অবাধ্য. শৃদ্রকে প্রহার 
করতে পারে ।৩ এঁতরেয় ব্রাহ্মণের এই অংশ থেকে তা'হলে দেখানো যায় যে 
শৃদ্রগণের স্বাধীন অস্তিত্ব বলে কিছু ছিল না। তা'দেরকে জমি থেকে উৎখাত 
করা এবং ইচ্ছাখুশি মতো বধ করার অধিকার মালিকের ছিলএ অন্ততঃপক্ষে 


৩০ | Cambridge History of India, Vol. I পৃঃ ১২৮ 

৩১ | Harvard Oriental Series, Vol. সমে, পৃঃ ৩১৫ 

৩২ | Translation of Aitareya Brahmana, পূঃ 8৮৫ 

৩৩ | eel যদাকদাচিদ্দিনঃ ইচ্ছা ভবতি সিন | 
৩৪ | 3 ৯১৫১ ১৬, ১৮ ; ১০. ২৯ 

৩৫ “বধ্যঃ= কুপিতেন বামনা তাড্যোঃ ভবতি জার ভিন 


॥ প্রাচীন ভারতে দাসপ্রথা £ বৈদিক যুগ £ পুনবিচার ১১৯ 


তা'দের দিয়ে যে কোনো সময় যে কোনো! কাজ করিয়ে নেওয়ার এবং স্বীয় 
প্রয়োজন সিদ্ধ করতে তাদের উপর শারীরিক নিগ্রহ করার আইনসংগত ক্ষমতা 
মালিকৃপক্ষের ছিল। স্মরণ রাখা প্রয়োজন এই যুগেই বড়ো বড়ো ভূম্যাধিকারীর 
(মহাশাল, মহাগ্রাম) আবির্ভাব হয়েছিল । এই পরিবেশের সংগে তাহলে রোমক 
latifundia অথবা খনিতে নিযুক্ত দীসগণের অবস্থার পরিমাণগত ও গুণগত 
. পার্থক্য কোথায়? তবে একথাও অবশ্য স্বীকার্য যে যেহেতু তখনো দেশে 
চাষযোগ্য জমির প্রভূত, প্রাচুর্য ছিল এবং উৎপাদন ব্যবস্থা লৌহপূর্বকালীন ছিল, 
সেই হেতু একান্তরূপে দাসশ্রম নির্ভর অর্থনীতির বিকাশলাভ,তখনো সম্ভব হয় 
নি। শুর জাতীয় সকলেই দাসপদবাচ্য ছিল. না। পরবর্তা বৈদিক সাহিত্যে 
রথকার, চর্মকার, পালাগলি প্রভৃতির সমাজে উচ্চ প্রতিষ্ঠা লাভ এই উক্তির 
যাথার্থ্যের পরিচায়ক ৷ 


॥ পাচ ॥ 

শ্রৌত স্ত্রাবলীতে সর্বপ্রথম কৃষিকার্ধে দাসগণের নিয়োগের উদাহরণ 
পাওয়া যায়। লাট্যায়ন শ্রৌতস্থত্রে ধান্য, হল ও পশুর সহিত দাসকে. সম্পর্কিত 
করা হয়েছে। দানস্বরূপ কৃষিকর্মনিরত দাসকে উপহার দেওয়ার কথাও এই 
গ্রন্থে আছে ।১* সাংখ্যায়ন শ্রৌতস্থত্রে”* পুরুষমেধ যন্জের দক্ষিণায় পুরুষ অর্থাৎ 
দাস দানের কথা আছে। এই পুরুষ’গণ যে কৃষিকার্ধে নিযুক্ত হ'তো সে কথা 
সাংখ্যরন শ্রোতসথত্র ১৬.১৫ ২০ ও তার উপর টীকা একত্র মিলিয়ে পড়লে 
বোঝা যায়,। এই সুত্রে বলা হয়েছে যে সর্বমেধ যজ্ঞের দক্ষিণায় ভূসম্পত্তি দান 
করতে হবে। টীকাকার সংঙ্গে ‘দাম’ কথাটি যোগ করে দিয়েছেন ।২৮ সম্ভবতঃ 
উপরোক্ত জমি চাষের কাজে নিযুক্ত “অথবা উপযুক্ত দাসের কথাই টীকাকার 
বুঝিয়েছেন। অন্তপক্ষে আশ্বলায়ন শ্রোতস্ত্রে, অশ্বমেধ যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ 
ভূমি ও দাস দান নিষিদ্ধ হয়েছে ।*৯ অনুরূপভাবে কাত্যায়ন শ্রোতস্ত্রে এক 





৩৬। *...দাসমিথুনোঁ ধান্তপ্রাল্যোঁ সীরং ধেঙ্ুরিতি', ৮.৪.১৪ 

৩৭ | সিহপুরুযম্‌', ১৬.১৪.১৮ 

৩৮। ‘সহভূমি চ দীয়তে’, সাং, শ্রৌ, সু; সিপুক্ুষঞ্চ' টীকাকার . 
৩৯1 'ভূমিপুরুষবর্জাম, ১০.১০ ১০ 


১২০ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


দিবসস্থায়ী ‘এখ’ যঙ্ছের পরেও ভূমি ও দাস দান অননথমোদিত হয়েছে ৪” : কিন্ত 
টীকাকার গর্ভদাস ( অর্থাৎ প্রভুগুহে জাত দাস) দান সিদ্ধরূপে স্বীকৃতি 
দিয়েছেন।*১. এই নিষেধমূলক উক্তিগুলি থেকে সিদ্ধান্ত করা চলে যে .সমাজে 
,দাসগণের অস্তিত্ব ছিল ; তা'দের কৃষিকর্মে নিয়োগ করা হ’তে| ; তা'দেরকে 
 হস্তাত্তরযোগ্য সম্পত্তিরূপে গণ্য করা হতো এবং এইরূপ হস্তান্তর যজ্ঞ প্রভৃতি 
উপলক্ষ্যে প্রায়শঃ ঘটতো যা’ কোনো কোনো শ্রৌতশান্ত্কারের মনঃপূত ছিল 
না। দাস-ব্যবসায় যে বহুল চলিত ছিল তা'র প্রমাণ পাওয়া যাবে ধর্সক্ত্রগুলি 
_ থেকে ।১২ এগুলিতে ব্রাহ্মণের পক্ষে দাস-বিনিময়কে স্বীকার করা হয়েছে, 
দাস-বিক্রয়কে নয়।১৩ স্পষ্টতঃ সমাজের বৃহত্তর অংশ অর্থাৎ অব্রাক্গণদের 
সম্পর্কে এই বিধিনিষেধ প্রযোজ্য ছিল না উপরস্তু যদি ত্রাঙ্গাণগণ পর্যন্ত 
দাস-ব্যবসায়ে লিপ্ত না থাকতো, তবে ওচিত্যবাচক এবংবিধ বিধিদানের 
প্রয়োজনীয়তা ধর্মশীস্ত্কারগণ অনুভব করতেন না। 

এই যুগেও দাস-জনস্ংখ্যার পরিমাণ ও সামাজিক' অবস্থা আমরা নিরূপণ 


করতে পারি শূদ্রজাতীয়দের, সখ্য! ও অবস্থা বিচারের মাধ্যমে । ধর্মস্থত্রগুলির . 


রচনাকালে সমাজে চা্তরবপ্য দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ৷ অনুমান করা 
চলতে পারে যে দাসগণ চতুবর্ণের মধ্যে হীনতম বর্ণ অর্থাৎ শুদ্র বর্ণান্তভূক্ত ছিল। 
কিন্তু শূদ্রমাত্রেই দাস ছিল না। -যদি তা’ই হতো তবে আপক্তম্ব ধর্মসুত্রেঃ 
আমরা দাসকর্মকরদের পরিবর্তে “শৃদ্র' কথাটির উল্লেখ পেতাম । দাসগণের 
প্রতি আপস্তম্থীয় ' ধর্মস্ত্রের উপরিউক্ত অংশে সদয় ব্যবহার করার কথা বলা 


 হয়েছে। স্ত্রী, পুত্র এমন কি প্রভু স্বয়ং কষ্ট করবে, তবু দাসকে কখনো ক্লেশ 
দেবে না। কিন্তু এই হিতোপদেশ্‌ যে শুধুমাত্র নীতিবচন আউড়ানো তা", 
ধরমসুত্রগুলি পাঠে সহজে বোঝা যায়। পূর্বে বলা হয়েছে দাসগণ ছিলো শৃদ্র-. 


৪০1 ২২.১০ 
৪১। কাত্যা, শর, স্ব, ২২.১১ ও টীকা ‘ন চ বিরোধঃ গর্ভদাসস্ত’ 

৪২। আপন্তম্ব ধ,স্থ, ৭.২০.১৫; বসি ধ, স্ন, ২.৩৯; গৌতম ধ, সঃ 
৭'৯৬ ki 
৪৩। ননুয্যাণাং মনতুষ্ে, আপ, ধ, স্থু- ১:৭.২০,৯৫ বসিঠ ধ, স্থ, ২.৩৯ 

৪৪। কামমাত্মানং ভার্ষাং পুত্রং বোপরুন্ধ্যান্ন ত্বেব দাসকর্মকরম্‌ ২.৪.৯.১১ 


4 


০) 


॥ প্রাচীন ভারতে দাসপ্রথা £ বৈদিক যুগ £ পুনবিচার MEE EES 


ব্ণায় এবং শূদ্রদের অনেকে স্বাধীন ছিল। অতএব দাধারণভাবে শুদ্রদের প্রতি 
কীরূপ আচার-আচরণের নির্দেশ ধর্মস্ব্রকারগণ দিয়েছেন সে কথা জানা থাকলে 
দাস্বগণের প্রতি সামাজিক 'আচরণের স্বরূপ উপলব্ধি করতে আমাদের 
অনেকাংশে সুবিধা হবে। যদিও আপস্তন্ব এক জায়গায় শূত্রগণের বেদ চর্চার 
অধিকার স্বীকার করেছেনগ« কিন্তু অন্তত্র কার্করীভাবে সে অধিকার তিনি 
হরণ করেছেন ।*» অনুরূপভাবে ধর্ম তথা আইনের উৎস যে বেদ তা'র জ্ঞান 
থেকে শৃক্রদের বঞ্চিত করেছেন বসিঠ্।** অর্থাৎ শোষিত জনসাধারণকে 
আইন সম্বন্ধে অজ্ঞ রেখে নির্বিচার শোষণের পথ পরিস্কার করে দিয়েছেন । 
গৌঁতমের ধর্মস্থত্রে বেদপাঠে শৃদ্রের জিহ্বা উৎপাটন ও ফলশ্রুতিতে দেহ 
বিচ্ছেদের বিধান রয়েছে ।** শৃদ্র-হত্যার বৈরদেয় স্বরূপ বৃষ সহিত দশটি গাভী 
দানের ব্যবস্থা অবশ্য ধর্মস্ত্রকারগণ অনেকেই করেছেন ।১৯ কিন্তু স্মরণ রাখা 

প্রয়োজন দ্বিজ বর্ণত্রয়ের ব্যক্তিদের হত্যার দণ্ড পরিমাণ আন্ুপাতিকভাবে বেশি । 


' বিভিন্ন বর্ণের ব্যক্তিদের হত্যার জন্ত বিভিন্ন ধরণের প্রায়শ্চিত্তের বিধান ধর্ম 


সুত্রকা্গণ দিয়েছেন ।*০ সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য যে আপত্তন্ব ও বৌধায়ণ ধর্ম- 
তে শদ্রকে মানুষ এমন কি চতুষ্পদ জত্ত রূপে পর্যন্ত স্বীকার করা হয় নি। তা 
নইলে শৃড্র-হত্যার প্রায়শ্চিত্তের পরিমাণ মযূর, কাক, পেঁচা, ব্যাড প্রভৃতি হত্যার 
সুমান বলে তারা মনে করতে পারতেন না।** মানুষ হিসাবে যখন শৃড্রকে 
স্বীকার কর! হয় নি তখন এ ঘটনা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে শৃর্র দাসকে অন্তের 


v৮ 


৪৫ দরর্বদ! শৃদ্রত উগ্রতে বাচাধীর্থস্যাহরণম্‌ ধার্ম্যমিত্যেকে' ১.২.১.১৯-২১ 
১ ৪৬। আপ, ধ, স্থ ২.১১.২৯.১১-১২ 
৪৭1 “মা শুদ্রায় মতিং দপ্যাৎ-:--- ন চাস্যোপদিশেদ্ধৰ্মম্‌’, ১৮.৪ 
৪৮ । ‘উদাহরণে জিহ্বাচ্ছেদঃ ধারণে শরীরভেদঃ’ ১২.৪-৬ 
৪৯ | কৌধায়ন ধ, স্থ, ১.১০.১৯; আপ, ধ, স্থ, ১৯.২৪.১-৪ 7 গৌতম ধৰ, 
সঃ ২২.১৪-১৬ 
।- গৌতম ধ; স্থ, ২২.২৪-১৬ ; বসি ব, স্থ, 38,৩১৩০) নি 
ব্ৰাহ্মণ ১,৭,.৫-৬ 
২ ৫১। আপ, ধ, স্থ, ১,৯,২৫.১৩ ; কৌন 4 ১.১০.১৯.৬ 


১২২ ine + প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


উচ্ছিষ্ট খেতে হবে ।*২ প্রভুকর্মে বিন্দুমাত্র ক্র কটি ত হলে তাঁর জন্তু ভা'রা দায়ী 
থাকবে ।** প্রতৃদের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার মামলা তারা করতে পারবে না 
বা সাক্ষ্যদান করতে পারবে না।”* যখন সাধারণভাবে শুদ্রদের অবস্থা. *এই ২ 
প্রকারের ছিল, তখন দাসগণের অনৃষ্টে যে চরম লাঞ্ছনা জুটতো সে সম্পর্কে 
সন্দেহের কোনো অবকাশ খার্কতে পারে না 
এতোক্ষণ যে আলোচনা করা হ’লো সেই থেকে আশা করা যায় এ বথা 


সহজে হৃদয়ংগম হবে যে সুত্র সাহিত্যের রচনাকালে দাসপ্রথা সামাজ- 


অর্থনীতির গভীরে প্রবেশ করেছিল। এই বহুব্যাপ্ত দাসপ্রথা আরো স্পূ্ণাঙ্গ 
রূপ লাভ করে প্রথম খৃষ্টপূর্ব সহস্রান্দের দ্বিতীয়ার্ধে” যখন ভারতবর্ষে প্রথম 
লৌহ-অর্থনীতির প্রবর্তন হয় এবং উত্তর ভারতের ষোড়শ মহাঁজনপদের শাসন 
কর্তৃপক্ষ আভ্যন্তরীণ দ্বন্ব-কলহে নিরন্তর লিপ্ত থেকে যুদ্ধাহত দাসগণের সংখ্যা- 


বৃদ্ধিতে সহায়তা করেন । বৌদ্ধ শাস্ত্রীয় সাহিত্যের পর্যালোচনায় ও কৌটিল্যের' 


“অর্থশান্্র পাঠে প্রাচীন চিট দাসপ্রখার বিকাশের সম্যক পরিচয় পাওয়া ' 
যাবে। 


৫২। গৌতম ধ, স্থ, "১০,৫৯; আপ, ধ, সঃ ১.১,৩.৪০ ; হিরধ্যকেশিন্‌ 
গৃহা স্থ, ১১২৮ | রঃ | 

৫৩। আপ, ধ, সু, ২.২৮.৪ ; গোঁ, ধঃ সু, ১২.১৭ । ৬ 

৫৪. শশুদ্রাণাৎ সন্তঃ শৃদ্রাশ্চান্ত্যা নামত্তযোনয়ঃ, বসিষ্ঠ ধ, সু ১৬,৩০ 


-্ 


১ম 


ৃ ২৫, 
প্রবন্ধ পত্রিকা ১: 


বৰ্ষ ৩ ॥ সংখ্যা--১১ ॥ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥. ফান্তুন ১৩৬৯ 








॥ হ্গাপত্র ॥ 


রথীন্দ্রনাথ রায় ॥ ১৯ ॥ ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত 
সাহিত্য 
ক্ষেত্র গুপ্ত ॥ ১০_-৩০ ॥ কবি মধুহুদন ও তার পত্রাবলী 
অনিমেষ পাল ॥ ৩১--৪* ॥ প্রথম মহাযুদ্ধ ও বলাকা কাব্য 
কষ্ণলাল মুখোপাধ্যায় ॥ ৪১--৪৭ ॥ বাংল! শব্দের ধ্বনি-চিত্র 
অমলেন্ু ঘোষ ॥ ৪৮-৫৭ ॥ একটি বারোমাসি ছড়া 
প্রশান্ত দাশগুপ্ত ॥ ৫৮৬৬ ॥ সুলেখা সান্তালের লেখ! 
সুধীরকুমার করণ ॥ ৬৭--৭৪ ॥ “বিচিত্র নিবন্ধ? 
অরুণ বসু ॥ ৭৫_৯৪ ॥ তিনজন পোষ্টমাষ্টার.' 
কালিসাঁধন মুখোপাধ্যায় ॥ ৯৫--১০৩ ॥ বৃবীন্দ্রনাথের “কণাকাব্য* 
সুশীলকুমার গুপ্ত ॥১০৪--১০৭॥ 'প্রীণগল্গা” 
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ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য 
রথীন্দ্রনাথ রায় 


ভারতের শক্তি-সাধনার ইতিহাস যেমন জটিল, তেমনি. বিচিত্র । প্রকৃত পক্ষে 
ভারতের শক্তিনাধনার বিভিন্ন উৎস ও ত্রমবিবর্তনের ধারা এবং তার সমন্বয় ও 
স্বীকরণের কথা আলোচনা করতে হলে, ভারতবর্ষের বিস্তৃত সাংস্কৃতিক ও ধর্ম- 
চেতনার ইতিহাসই আলোচন! করতে হয়। পুরাণ-তন্বাদির মধ্যে মূল দেবীর 
সঙ্গে অনেক রূপভেদও আছে । হিমাল্য়কন্তা উমা, দক্ষকন্তা। সতী, অস্থরনাশিনী 
চণ্ডী, দুর্গতিনাশিনী দূর্গা, শ্মশানচারিণী কালিকাদেবী প্রভৃতি কত রূপবৈচিত্র্য ! 
মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী প্রভৃতি লৌকিক দেবীও প্রকারান্তরে মূল দেবীর সঙ্গে 
অভিন্না। স্থান-কাল- পাত্র ভেদে এই সব দেবীকে স্বতন্ত্র বলে মনে হলেও 
মূলতঃ তারা এক। | 

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখতে হবে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে যে, 
দেবীতন্ত্রের মূলে এক দেবী ছিলেন । সেই দেবী থেকেই বিভিন্ন দেবী, বিচিত্র 
পূজাবিধি ও উপাখ্যানের স্থষ্টি হয়েছে। কিন্তু এ ধারণা সর্বাংশে সত্য নয় । 
এখানে উৎসমূল একটি নয়, বহু ও বিচিত্র। বহু উৎসমূল থেকে আবিভূর্তি 
বহু দেবী ও বিচিত্র পৃজাবিধির ক্রমবিবর্তনের পথে' মিলিত হয়েছে। এর সংগে 
যুক্ত হয়েছে সাধকের তত্বদৃষ্টি। এইভাবে এক মহাদেবীর ভাবমূতি রচিত হয়েছে । 

পুরাণাদির মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন দেবীর অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া 
যায়। বাঁংলা মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যেও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পূজিতা 
বহু দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। গুপ্ত-নাম্রাজ্যের সময় থেকে সেনরাজদের 


ভারতের শক্তি-দাঁধনা ও শাক্ত সাহিত্য £ শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত । সাহিত্য সংসদ, ৩২এ 
আচার্থ প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা-_৯। দাম পনর টাকা। 





২ "প্ৰবন্ধ পত্ৰিকা 


কাল পর্যন্ত ইতিহানের প্রধান উপকরণ কতকগুলি দানলিপি প্রশস্তিলিপি ও 
মুতিশিল্প । এই সমস্ত উপকরণের মধ্যে শাক্তধর্মের অস্তিত্ব লক্ষ্য কর! গেলেও, 
এই ধর্মই যে সর্বাংশে প্রাধান্য লাভ করেছিল, এ কথা বলা মায় না। অপর পক্ষে 
দেরী পূজার বিধি-বিধান সংবলিত যে কয়েকখানি উপপুরাণ ও পুরাণ পাওয়া 
যায়, তাদের মধ্যে খুব বেশী প্রাচীন বলা যায় না। এদের মধ্যে কোনোটিই দশম 
শতাব্দীর পূর্ববর্তীকালের লেখা নয় । বিদেশী রাজশক্তির নিষ্পেষণে যখন ত্রাঙ্গণ্য- 
ধর্ম লাঞ্চিত ও বিপর্যস্ত, তখন স্থানীয় লৌকিক দেবীর! সমাজের অধস্তন স্তর 
থেকে আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে এই ইতিহাসই 
কুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শাক্তধর্ম বাংলাদেশে ব্যাপক ধর্মরূপ পরিগ্রহ করেছে সপ্তদশ 
শতাব্দীর থেকে । বাংলাদেশে শক্তিসাধনা ও মাতৃপৃজার যে প্রাধান্য লক্ষ্য করা 
যায়, তার প্রধান কারণ হলো প্রাচীনকাল থেকেই এখানে মাতৃতান্ত্রিকতার 
প্রাধান্য ৷. বাংলাদেশে তত্রসাধনার প্রভাব সুপ্রাচীন কাল থেকে । তন্ত্সাধনা 
বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে মিলিত হয়ে যেমন বৌদ্ধতন্ত্রের সৃষ্টি করেছিল, তেমনি হিন্দু ধর্মের 
সঙ্গে মিলিত হয়ে হিন্দু তন্ত্রে পরিণত হুয়েছে। তন্ত্রসাধনারই একটি ধারা চর্ধা- 
গীতির মধ্য দিয়ে যে সহজ রূপ লাভ করেছে, তারই বিশিষ্ট পরিণতি বৈষ্ণব 
সহজিয়া সাধনায় ও বাউল সম্প্রদায়ের জীবনাচরণের মধ্যে । | 


॥২॥ 


এই মাতৃকাদেবীর একটি ধার! শস্তপ্রজননী পৃথিবী দেবীর, আর একধার! 
গিরিতনয়া উমার । মহেঞ্জোদারো ও হুরগ্রায় আবিষ্কৃত মাতৃমৃতির মধ্যে অনেকগুলি 
মৃতিই শস্তোৎপাদিনী পৃথিবী দেবীর । ভারতবর্ষ ছাড়া অন্তত্রও প্রজনন শক্তির 
প্রতীকরূপিনী মাতৃদেবীর পরিচয় পাওয়া যায়। বৈদিকসাহিত্যেও পৃথিবীর 
মাতৃরূপের বর্ণনা অনন্থসাধারণ মহিমা লাভ করেছে। অথর্ব বেদের পৃথিবী 
সুক্তে'র মধ্যে এক পরিপূর্ণ মাতৃমৃতির কলাণী স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে। 
কবিগুরু বাল্মীকি তাঁর মানসকন্া সীতাদেবীকে ধরিত্রী-ছুহিতায় পরিণত কুরে 
পৃথিবীকে এক সজীব ও অন্তরঙ্গ রূপদান করেছেন। চণ্ডীতে দেবী নিজেকে 
“শাকস্তরী” বলে পরিচয় দিয়েছেন। এই শাকন্তরী দেবীই তো শাকদমূহের 
(সর্বপ্রকার শস্ত ) অধিষ্ঠাত্রী দেবী । তিনিই তো অঙ্নদাত্রী অন্নপূর্ণা 


'ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য ৩ 


শস্তপ্রজননী পৃথিবী দেবীর প্রতীক আজও দুর্গাপূজার বিশেষ অঙ্গ । ন্ব- 
পত্রিকার মধ্যে যে শস্যবধূর কল্পনা কর! হয়, তিনি সর্বপ্রথম দেবীর প্রতীক হিনাবে 
পূজিতা হন। এই নবপত্রিকার বিভিন্ন ব্যখ্যা থেকে অনুমান কর! অনঙ্গত নয় 
যে, শস্য দেবী পৃথিবী দেবীরই রূপভেদ' এবং আমরা তাকে দুর্গীপূজার সঙ্গে 
মিলিয়ে নিয়েছি। 

পার্বতী উমাকে অবলম্বন করে আমাদের মানস-জীবনে সাহিত্য-কলায় 
“বিচিত্র অনুভূতি প্রতিফলিত হয়েছে। “কেন” উপনিষদে ইন্দ্রের সম্মুখে বহু- 
'শোভমানা উমা হৈষবতীর স্বর্ণকান্তি আদিশক্তি বলা হয়েছে। পরবতী কালের 
প্রসিদ্ধ ভাষ্যকারগণ অনেক সময় “আরণ্যকগুলির ভিতরে উমার উল্লেখ আবিষ্কার” 
'ক্রেছেন। মহাঁকাব্যের যুগে মহাভারতের অন্ুশাসনিক পর্বের উমা-মহেশ্বর- 
 অংবাদ-এর মধ্যে উমার উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে ' কালিদাদের 
কুমারসম্ভব কাব্যে উমার যে পরিপূর্ণ মুতি উদ্ঘাটিত হয়েছে, তা ভারতবাসীর 
মনোজীবনে চিরস্থায়ী আসন অধিকার করেছে । জগজ্জননী উমার কন্ঠারপ 
বাঙালীর ভাবসাধনার় অপূর্ব জিগ্ধতার স্থষ্টি করেছ। দক্ষকন্তা সতীর 
উপাখ্যানটিকে উমা-কাহিনীর পূর্ববর্তী বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ 
দক্ষ-কন্তা সতী মেনকাগর্ভে উমারূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সতী- 
উপাখ্যানটি বৈদিক সাহিত্য বা রামায়ণ-মহাভারতে গাওয়া যায় না। স্থতরাং 
এই কাহিনীকে পুরাণমূলক বলে অনুমান করা.অনংগত নয়। তবে বৈদিক 
সাহিত্যে দক্ষকে যজ্ঞকর্তারূপে পাওয়া যায়। তবে কখনও i রূপে দেবী- 
পুজার প্রচলন হয় নি। 

পার্বতী উমাই পরবর্তী কালে দুর্গ! নামে প্রসিদ্ধ অর্জন করেছেন। পরবর্তী, 
কালে প্রবাদ কীংবদন্তীরূপে রামচন্দ্রের অকালবোধনের কাহিনীটি যুক্ত হয়েছে। ' 
বল৷ বাহুল্য বাল্সীকি রামায়ণে এই কাহিনীর আভাসমাত্রও নেই। দুর্গা অন্থর- 
মদদিনী, ছুর্গতিনাশিনী | কিন্তু উমার শত্ত্রধারিণী মূর্তির উল্লেখ কোথায়ও 
পাওয়া যায় না। হিমালয় কন্যা উমা শিবপ্রিয়া, গণেশ ও কুমার-জননী | 
লক্ষ্মী-সরস্বতীও কন্ারূপে তার সঙ্গে যুক্ত হলেন। অন্থরনাশিনী চণ্ডী ও 
পার্বতী উমার ছুই ধারা একই প্রবাহে পরিণত হয়ে ছুর্গার,পরিকল্পনাকে পরিপূর্ণ 
করে তুলেছে । 

চণ্ডীর প্রতিষ্ঠা ঘটেছে মার্কগেয় পুরাণ অবলম্বন করে। মহিযাস্থরঃ শুস্ত- 
নিশুস্ত, চওমুণ্ড রক্তবীজ প্রভৃতি অস্গ্রনিধনকারিণী হিসাবেই তাঁর পরিচয়। 


৪ প্রবন্ধ পত্রিকা! 
হিমালয় পর্বতের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই। চিত্ত” গ্রন্থের মধ্যে শিবের 
সঙ্গে চণ্ডীর কোন যোগ নেই বললেই চলে । মহাভারতে মহিষাস্থর ও তারকা" 
স্থর-বধ বৃত্তান্ত আছে। কিন্তু তাদের নিধনকারী স্কন্দ, দেবী-নন | কালিদ্রাসের 
কুমারসম্তবের মধ্যেও তাঁরকাস্থরকে বধের জন্য কাতিকের জন্মের প্রয়োজনীয়তার 
কথ! বল! হয়েছে। সেখানেও অস্থরনাশিনী দেবীর কোনো উল্লেখ নেই। 

পুরাণ, উপ-পুরাণ ও তগ্রাদিতে উমা ও চণ্ডিকার মিশ্রণ দেখা গেলেও, কালিদাস: 
থেকে শুরু করে সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে উমারই একাধিপত্য লক্ষ্য করা যাঁয়। 

_. শক্তিসাধনার ইতিহাসে কালী বা কালিকার ধারা একটি বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করেছে। বেদের রা্রিস্ক্তকে অনেকে কালিকাদেবীর প্রাথমিক 
রূপ মনে করেছেন। মহাভারতে যে-সব জায়গায় “কালী*র উল্লেখ আছে, তার 
সঙ্গে পৌরাণিক কালীর মিল লক্ষ্য করা যায়। কুমারস্তবে মহাদেবের বরধাত্রার . 
মধ্যে “কপালাভরণ! কালীর উল্লেখ আছে কৃষ্ণবর্ণা ভয়ন্করী চামুণ্ডা দেবী 
পরবর্তীকালের সংস্কত সাহিত্যেও উল্লিখিত হয়েছেন । পরবর্তীকালে চামুগ্ডাদেবী. 
ও কালীদেবী অভিন্ন হয়ে উঠেছেন। বাংলা দেশের তন্ত্র-সাধনা মুখ্যত 
কালীকে অবলম্বন করেই প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে সর্বানন্দ ভট্টাচার্য, পণ্ডিত 
বাড়ির দ্বিজদেব সাধক, তাঁরাপীঠের বামাক্ষ্যাপা প্রমুখ সাধক সাধনায় সিদ্ধিলাভ 
করেছিলেন। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর শাক্তপদসহেত্যে কালী ও হিমালয়- 
দুহিতা উমাকে অভিন্ন হিসাবেই অনেক সমর কল্পনা করা হয়েছে। রি 
মাতৃপৃজার বিভিন্নধারা মিলেমিশে একাকার হয়েছে । 


॥ ৩ | 


দেবীর বিচিত্র রূপ ও. লীলার কাহিনী ভারতীয় সাহিত্যে নানাভাবে , 
প্রকাশিত হয়েছে। কালিদাসের কুমারসম্তব কাব্য পরবর্তীকালের সংস্কৃত, 
প্রাকৃত ও ভাষা সাহিত্যে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে॥ গিরিরাণী মেনকার 
মঙ্গলাচরণ, ভ্ত্রীআঁচার ও বরের রূপদর্শনে নারীগণের বিবিধ মন্তব্য মঙ্গলকাব্য 


" , ও শিবায়ন গ্রন্থগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সংস্কৃত কবিতার সংকলন 


গ্রন্থগুলিতেও শিব-পার্বতীর প্রেম-বিরহ-মিলন প্রভৃতির বর্ণনা পাওয়া যায়। 
জগজ্জননীর শৃন্দার বর্ণনা নিষিদ্ধ হলেও সংস্কৃত কবিরা এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ 
হন নি। শুধু কুমারসম্ভবের অষ্টম সর্গেই নয়, প্রকীর্ণ কবিতাবলীর মধ্যেও 
শিব-পার্বতীর সম্তোগবৈচিত্র্য বণিত হয়েছে । এই বর্ণনা থেকে সহজেই অনুমান 


"ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য ' | A: 


করা যায় যে, অস্থরনাশিনী দেবীর তেমন প্রসিদ্ধি অন্তত সাহিত্যক্ষেত্রে লক্ষ্য 
করা যায় না। দেবীর মধুররসাশ্রিত মৃতিই সেখানে প্রাধান্য লাভ করেছে। ' 

*বিহার-বঙ্গ-আপাম এবং নেপাল-তিব্বত-ভুটান প্রভৃতি অঞ্চলে বৌদ্ধ-তন্ত্রে 
প্রসার ঘটেছিল। এই অঞ্চলের কিছু কিছু দেবী বৌদ্ধত্ত্রের মারফতে হিন্দু 
তন্ত্রাদিতেও গৃহীত! হয়েছেন । বৌদ্ধ গান ও দোহাবলীর মধ্যে যে দেবীর 
উল্লেখ আমরা পাই তিনি নৈরামণি ডোম্বী, শবরী, চণ্ডালী প্রভৃতি নামে 
'অভিহিত। নানা রূপকের মধ্য দিয়ে এই দেবীকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 
হিন্দুতন্ত্রে যেমন শিব-শক্তিকে অবলম্বন করে মিথুন-সাধনা। গড়ে উঠেছে, তেমনি 
বৌদ্বতন্ত্েও করুণারূপী ভগবান ও প্রজ্ঞারূপিনী ভগবতীকে নিয়ে সাধনার ধারা 
গড়ে উঠেছে। আদি বুদ্ধ ও আদিপ্রজ্ঞা এবং হিন্দু পুরাণতন্ত্ের হরপার্ধতী 
মিলে-যিশে একাকার হয়েছেন। 

₹ বৈষ্ণব সাহিত্যেও শ্রীবাধার ভিতরে শক্তিতত্বের একটি সুন্দর বিকাশ লক্ষ্য 
করা যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিকগণ. শক্তিতত্বের মাধ্যমেই শ্রীরাধিকার 
দ্বার্শনিক ব্যাখ্যা করেছেন। সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মে ও সাহিত্যে শ্রীরাধিকার 
"আর একটি রূপ উদ্ভাসিত হয়েছে । মাধবাচার্যের ও মুকুন্দরামের আদ্য! ও চণ্ডীর 
উপরে শ্রীরাধার প্রভাব পড়েছে। শুধু তাই নয় রাধাকৃষ্ণের বুন্দাবন-লীলার 
‘কিছু কিছু অংশ শিব-পার্বতীর উপরে আরোপিত হয়েছে। 

রাবণ-বধের জন্য রামচন্দ্রের অকালবোধন বৃত্তান্ত বাংলাদেশের একটি 
বহুল-প্রচারিত উপাখ্যান। কিন্ত বাল্মীকি রামায়ণে এই উপাখ্যান নেই। 
“অভুত-রামায়ণ-এ রাবণবধের সঙ্গে রামের কোনে! সম্পর্ক নেই। সেখানে 
বর্ণিত হয়েছে যে, সীতাই কালীমূর্তি ধারণ করে রাবণব্ধ করেছিলেন। 
'জগৎ রায়ের রামায়ণে, জৈমিনী ভারতের আশ্রমপর্বে ও ‘আনন্দ রাশ্ীয়থে' 
সীতাকর্তৃক »রাবণ-বধের বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। এই সমস্ত কাহিনী থেকে 
অনুমান করা অনঙ্গত নয় যে,-রাবণবধের জন্য রাঁমচন্দ্রকে দেবীর সাহায্য 
নিতে হয়েছিল। শরৎকালে রাবণবধের জন্য দেবীপুজার কথা বাল্মীকি 
'বামায়ণে ন! পাওয়া গেলেও ‘কালিকা-পুরাণ’ “দেবী ভাগবত’ ও ‘বৃহদ্ধর্মপুরাণ”- 
এ পাওয়া যায়।- রাম-কাহিনীর সঙ্গে দেবীকাহিনীকে দশম শতকের 
কাছাকাছি সময় যুক্ত করা হয়। পরবর্তী কালের উপপুরাণগুলির মধ্যে 
এই কাহিনীই গৃহীত হয়। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর পাঁচালীওয়াল! 
"ও কবিওয়ালাদের হাতে এই কাহিনী নানাভাবে পন্নবিত হয়েছিল । 


৬ প্রবন্ধ পত্রিকা? 


ংলা মঙ্গলকাব্যের মধ্যে দেবীর প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়! তান্ত্রিক 

বৌদ্ধধর্মের আদিদেবী স্থা্টতত্ব অবলম্বন করে মন্রলকাব্যগুলিতে পার্বতী 
চণ্ডিকার সঙ্গে মিশে গিয়েছেন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে মঙ্গমচণ্ডী 
পৌরাণিক চণ্ডিকার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে উঠেছেন। মেয়েলি লৌকিক ধর্ম 
মন্গলকাব্যগুলির মধ্যে নিহিত আছে। _চণ্ডীমঙ্গলের পৌরাণিক কাহিনীর 
ফাকে ফাকে দেবীর মানবীয় রূপের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা. অত্যন্ত 
চিত্তাকর্ষক! শিব-পার্বতীর জীবনযাত্রার মধ্যে দরিদ্র গৃহসংসারের সহজ 
রূপ আত্মপ্রকাশ করেছে। মানবীয়তার মধ্য দিয়ে দেবীর মহিমা স্লি্ধ ও 
সুকুমার হয়ে উঠেছে। 

শাক্তপদসাহিত্যে এই মানবীয়তা স্থক্ষ্ম গীতিধগিতায় উচ্ছুসিত হয়ে উঠেছে। 
আগমনী-বিজয়া গানের মধ্যে মাতা ও কন্যার যে সম্পর্ক ফুটেছে, বাঙালী 
' গৃহ-জীবনে যে সহজ রূপ উদ্ভাসিত হয়েছে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তার 
তুলনা নেই। কিন্তু শাক্ত-পদাবলীতে দেবীর এখর্যরূপেরও বর্ণনা আছে। 
এই লীলা-সংগীত ছাড়াও এখানে বিশুদ্ধ সাধন-সংগীতও বিদ্যমান। তান্ত্রিক 
গুহা সাধনা ও তার অনেক পারিভাষিক শব্দও অনেক পরে লক্ষ্য করা যায়। 
রামপ্রসাদ তার মাকে সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর উধ্বে তুলে এক সর্বজনগ্রাহ্থ রূপ 
দিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মধ্যে এই ভাবেরই পূর্ণবিকাশ লক্ষ্য 
করা যায়। 


॥৪॥ 


ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য নিয়ে এ পর্যন্ত বাংলাভাষায় যা কাজ 
হয়েছে, তার মধ্যে সমগ্রতার অভাব ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শাক্রসাধনা 
ও শাক্তসাহিত্যের খণ্ডবিচ্ছিন্ন পরিচয়ই পাওয়া যাঁয়। এই খগ্ডবিচ্ছিন্ন 
অলোচনার মধ্যে একটি মূলভাব নির্ণয় কর! সম্ভব নয়। দেবীপৃজার বিচিত্র 
ইতিহাস. নিয়ে অনেক পরস্পরবিরোধী মন্তব্যও আছে। কিন্তু সমস্ত 
বিরোধের মধ্যে আসল সত্যটি কোথায়, বা এ পর্যন্ত বিশ্লেষণ করা হর নি। 
ডঃ শশিভ্যণ দাশগুপ্তের “ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তপাহিত্য গ্রন্থটি 
প্রকাশ হওয়ার পর সেই: গুরুতর অভাব দূর হলো। সুগভীর পাণ্ডিত্য 
চিন্তাশক্তির মোঁলিকতা ও বিশ্লেষণনিপুণ সিদ্ধান্ত গ্রন্থটির জন্য আকাদেমী 
পুরস্কার লাভ করেছেন । 


ভারতের শক্তিসাধন! ও শাক্ত সাহিত্য 


উপক্রমণিকা? "অধ্যায়ে গ্রন্থটির মুল পরিকল্পনাটিকে নির্দেশ করা হয়েছে। 
দেবীর রূপবৈচিত্র্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লেখক বলেছেন  “এই- 
সকল দেবী সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ ধারণা এই যে ইহারা বহু নহেন, স্থান 
কাল পাক্রান্থসারে আকুতিতে ও প্রকৃতিতে পৃথক পৃথক রূপে বহু হুইয়া দেখা 
দিলেও ইহারা মূলতঃ এক; দ্বিতীয়রহিত এই সনাতনী মহাদেবী হইতে সকল 
দেবী প্রস্থত--মূলে কোথাও কোনও ভেদ নাই।” আলোচ্য গ্রন্থটির. প্রথম 

থেকে শেষ পর্য্যন্ত দৃষ্টিভঙ্গিই অনুস্থত হয়েছে। 
৷ কিন্তু রূপ থেকে স্বরূপে প্রবেশ করা বড় সহজ কথা নয়। কারণ দেবীর 
ইতিহাস শুধু বিশেষ কতকগুলি ধর্মাচরণ ও পূজার্চনার কাহিনীই নয়। দেবীর 
ইতিহাস এমন ব্যাপক ও বিচিত্র যে এর সঙ্গে ভারতবর্ষের সমাজ-সংস্কতি-দর্শন- 
মনন ও আচার-আচরণের কাহিনীও বিশেষভাবে সম্প্‌ক্ত। তাই আজ 
বিচ্ছিন্নভাবে শক্তিসাধনার ইতিহাসকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। ডাঃ 
দাশগুপ্তের এই গ্রন্থে শক্তিলাধন! ও শাক্ত সাহিত্য সম্পর্কে ব্যাপক ও সামগ্রিক 
আলোচনা করা হয়েছে। শক্তিসাধনার ইতিহাসকে তিনি যে বিস্তৃত 
পটভ্মিকায় আলোচন! করেছেন,_-তাতে বাংলার মধ্যযুগের সাংস্কৃতিক 
ইতিহাসের উপর নৃতনভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। 

দেবীর ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে লেখক বহু জটিলতার সম্মুখীন 
হয়েছেন। এক বিশ্লেষণনিপুণ বৈজ্ঞানিক' দৃষ্টির সাহায্যে তিনি বিভিন্ন মত 
ও তথ্য বিচার করে সিদ্ধান্ত করেছেন। এই সিদ্ধান্তগুলি লেখকের 
মননশীলতায় সমুজ্জল। ইতিহাসের দৃষ্টিবশত আংশিকতা তাকে তৃপ্ত করতে 
পারেনি। এ সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন, তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য £ 
“ইতিহাস তাই বলিবে ভারতবর্ষের দেবীতন্তরের পিছনে মূলে এক দেবী ছিলেন, 
সেই এক দেবী হইতেই বহু দেবী, বহু পূজাবিধি ও উপাখ্যানের স্থষ্টি হইয়াছে 
এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে; বহু ষপষ্ট-অষ্পষ্ট উৎসমূল হইতে আবির্ভূত! বহু দেবী, 
তাহাদের অবলম্বন করিয়া বহু পূজাবিধি বহু উপাখ্যান; সেই দেবীগণের 
ক্রমবিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে বন্ধিম' গতিতে আসিয়াছে, ঘটিয়াছে এক ধারার 
অন্য ধারার মিলন; তাহার সহিত আবার যুক্ত হইয়াছে আমাদের ক্রমবর্ধমান 
ততববুদ্ধি_তখন যে স্থানে যে কালে যত দেবী ছিলেন সকলকে মিলাইয়া 
গড়িয়া উঠিয়াছেন এক মহাদেবী।” লেখক দেবীর বিভিন্ন ধারার উৎসমূল 
অনুসন্ধান করে উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত' হয়েছেন। | 


> 


৮ প্রবন্ধ পত্রিকা 


“দেবীর বিচিত্র ইতিহাস’ অধ্যায়টি গ্রন্থের “মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 
অংশ। দেবীর ইতিহাস বিভিন্ন উপাখ্যান আখ্যায়িকার রহস্তজালে আবৃত। 
এই গ্রন্থিগুলি লেখক যথাযোগ্য ভাবে উন্মোচন করে দেবীর বিচিত্র ইতিহাসের 
কয়েকটি মূল উৎস হুপ্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছেন। পৃথিবী-দেবী, পার্বতী উমা, 


দক্ষতনয়া সতী, দুর্গা, চণ্ডীদেবী ও কালিকা দেবীর এই কয়েকটি রূপভেদ 


অবলম্বন করে লেখক তাঁদের ক্রম পরিণতি ও সমন্বয় সুত্রগুলি বিশ্লেষণ করে 
দেখিয়েছেন ৷ 


1৫ ॥ 


পরবর্তী ছুটি অধ্যায়ে (তৃতীয় হইতে অষ্টম) মূলত সাহিত্যেষ্বত দেবীর 
লীলাবৈচিত্র্ের বিকাশ বণিত হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্য, বৌদ্ধনাহিত্য, রামায়ণ 
সাহিত্য, বৈষ্ণবসাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, শাক্তপদবিলী প্রভৃতি বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে 


দেবীর হ্বর্ূপ কিভাবে সাহিত্যিক রপলাভ করেছে, তা ব্যাখ্যাত হয়েছে ।. 


নবম অধ্যায়ে শ্রীরামক্ষ্ণ, শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীসত্যদেবের সাধনার মোটামুটি 
আভাস দিয়েছেন। দশম অধ্যায়ে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগের বাঙলা 
শাক্তসাহিত্য আলোচনা করা হয়েছে। এখানে সাধনসংগীত ও লীলাসংগীতের 
ধরা কিরূপে প্রবাহিত হয়েছে, তাও তিনি নির্দেশ করেছেন। হেমচন্ত্রের 
“শমহাবিদ্ধা” -কাব্য নিয়ে লেখক একটু বিস্তৃত আলোচন! করেছেন। উনবিংশ 
শতাব্দীতে ধর্ম ও পুরাণকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও এতিহাসিক ব্যাখ্য! 
দেওয়ার একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। হেমচন্দ্রের এই কাব্যপ্রসঙ্গে ডঃ 
দাশগুপ্তের মন্তব্যটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ 

“হেমচন্দ্রের এই ‘দশমহাবিদ্যা’ আলোচন! করিলে তাহার মূল আদর্শ সম্বন্ধে 
একটা ধারণা করিয়া লওয়া1 যাইতে পারে বটে, কিন্তু বেশ বোঝা যার 
দশমহাবিগ্া সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। তিনি মহাবিগ্ভার যে 
স্বর্গের বর্ণনা করিয়াছেন, ভাহা অনেকখানি মনগড়া” **শুধু উনবিংশ শতকে 
“বিবর্তনবাদের" যে প্রভাব আমাদের চিন্তায় দেখা দিয়াছিল তাহারই প্রভাবে 
তিনি দশমহাবিদ্যা অবলম্বন করিয়া! ক্রম-দশলোক-ভ্রমণের ভিতর দিয়া মানুষের 
ক্রমোন্নতির একটি আদর্শ কল্পনা করিয়াছেন মাত্র ।”* 

উনবিংশ শতাব্দীতে দেশমাতৃকার বন্দনাঁসংগীতের মধ্যেও শক্তির প্রভাব 
লক্ষ্য করা যায়। বঞ্চিমচন্ত্রের বন্দেমাতরম্‌ গানে যিনি স্থজলা, সুফল! বঙ্গভূমি, 


চাক 


N 
ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য . ৯ 


তিনিই আবার দশপ্রহরণধারিণী দুর্গ।। এর জন্য শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা ও দার্শনিক 
জিজ্ঞানার কোনো প্রয়োজন হয়নি। দেশই যে দেবতাঁ_ এই 'বোধ কত 


" সহজ, অথচ এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে ভারতীয় মনের বিশেষ প্রবণতারও কোনো 


বিরোধ নেই৷ মাটিই যে মা-ট যে ধারণা পৃথিবী দেবীর পপ্িকক্পনার মধ্যেই 
নিহিত ছিল। বস্থিমচন্দ্রের ধ্যানদৃষ্টিতে তাই অতি সহজেই মুন্ময়ী দেশ চিন্নয়ী 


 মাতৃমৃতিতে পরিণত হয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দীর 'অনেক কবি ও রাজনৈতিক . 


নেতার রচনাতেই দেশ ও দেবীর অদ্বৈত রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। 

এই অধ্যায়ে স্বতন্রভাবে বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের শাক্ত প্রভাব সম্পর্কে 
আলোচনা করা হয়েছে। বিহারীলাল নারী শিব-আরাধিতা দেবী | ' ‘সারদা- 
মঙ্গল” ও ‘সাধের আসন” কাব্যদয়ের সারদা পরিকল্পনায় শাক্ত ভাবধারার 
প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রবীন্দ্র সাহিত্যেও উমা মহেশ্বরের যুগলমুতি 
নানাপ্রসঙ্গে উপস্থিত হয়েছে। কালিদাসের কুমারসম্তবের সুগভীর প্রভাবও 
কবির মানসমগ্লে পার্বতী পরমেশ্বরের একটি জ্যোতির্ময়ী আসন প্রতিষ্ঠিত ' 
করেছিল। 

গ্রন্থের শেষ চারটি অধ্যায় (একাদশ থেকে চতুর্দশ অধ্যায়) লেখকও পড়িয়া, 
মৈথিলী; অসমীয়া ও হিন্দী শান্ত সাহিতোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন । 


"উনবিংশ শতাব্দী থেকে ইংরেজি ও ইয়োরোপীয় সাহিত্যের ' তুলনামূলক 


সমালোচন? পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু আধুনিক যুগে বিভিন্ন প্রাদেশিক 
সাহিত্যের সমৃদ্ধি ও সংযোগের ফলে তুলনামূলক সমালোচনার গণ্ডী বর্ধিত 
হয়েছে। ডঃ দাশগুপ্ডের গ্রন্থটি সে দিক থেকেও একটি মূল্যবান সংযোজন । 
ভুমিকায় লেখক বলেছেন ঃ “দক্ষিণ দেশের এই শক্তি সাধনা ও শাক্ত 
সাহিত্যেরও একট! পরিচয়, দিতে পারিলে আমার আলোচনা অনেকখানি 
পূর্ণাঙ্গ হইতে পারিত।” আশা করি পরবর্তী সংস্করণে তিনি তাঁর আশা 
পূর্ণ করিতে পারেন। তন্তু, তথ্য, মননশীলতা সত্বেও এই গ্রন্থটি কোথায়ও 


নীরস তথ্যপঞ্জিতে পরিণত হয়নি! সরস প্রকাশভঙ্ষি ও রচনাগুলির সাবলীলতা 


গ্রন্থটিকে সুখপাঠ্য করে তুলেছে। কত গভীর কথাকে যে কত সহজে প্রকাশ 
করা যায়, তার বড়ো প্রমাণ এখানে পাওয়া যায়। আমরা গ্রন্থটিকে 
অভিনন্দন জানাই । 


কবি মধুসুদন ও তীর পত্রাবলী 


ক্ষেত্র গুপ্ত 


কবি ও মনীষীদের পত্রাবলীর গুরুত্ব নানা দিক .থেকেই স্বীকার্ধ। ব্যক্তির 

অন্তজীবনের স্বক্কৃত ভাষ্য হিসেবে পত্রের মূল্য অপরিসীম। বাংলা ১৩১৯. 
সালের এক প্রবন্ধে পত্রাবলীর সংকলনের প্রয়োজনীয়তা এবং কবি-ব্যক্তিত্বকে 
অনুধাবনের দিক থেকে এর তাৎপর্য স্বন্দরভাবে ব্যক্ত করেছিলেন অজিতকুমার 
চক্রবর্তী মহাশয়__ | 


“ইউরোপে কোনো বড় কবি বা মনীষী মার! গেলে তাঁহার জীবন- 
চরিত, চিঠিপত্র, তাঁহার সম্বন্ধে ছোট বড় সকল জ্ঞাতব্য সংবাদ 
মোটা মোটা ভল্যুমে বাহিরে হইতে দেখা যায়। কবিদের সম্বন্ধে 
মানুষের কৌতূহল, ষেন কিছুতেই নিবৃত্ত হইতে চায় নাঁ_তীহার। 
যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তৃপ্তি নাই, যাহা প্রছন্ন রহিয়াছে 
_ তাহাকেও সকলের ব্যগ্র দৃষ্টির সম্মুখে.তুলিয়! ধরা চাই । 
এই জন্যে অনেক সময় অঘটনের স্থষ্টি হয় এ কথ! সত্য ।--- 
চিঠিপত্র এমন অনেক প্রকাশিত হয় যাহা হইতে কবি সম্বন্ধে কোনো 
নৃতন পরিচয় পাওয়া যায় না। ' | 
বিশেষ কিছুই পাওয়া ন! গেলে তেমন অনিষ্টের হয় নাঁ_ 
কিন্ত অনেক সময় এমন হয় যে, যে কবিকে তাহার রচনায় বড় 
বলিয়া জানিয়াছি, চিঠিপত্রে বা জীবনচরিতে তাঁহার মহিমা খর্ব 
. হইয়া পড়ে। তাহার ভাবজীবন হইতে দৃষ্টিকে সরাইয়া বাস্তবজীবনে 
ফেলিতেই দেখি যে, মানুষটিকে যেষনটি কল্পনা করিয়াছিলাম, 
তেমনটি নহে। 
| এসকল আশঙ্কার কারণ সত্য হইলেও এখনকার কালে 
কবিদের প্রচ্ছন্ন থাকিবার কোনো উপায় নাই। কারণ, এ কথা. 


কবি মধুস্থদন ও তার পত্রাবলী ০. 38 ১৯ 


সত্য যে তাহাদের সম্বন্ধে যতই জানা যাইবে, ততই তাহাদিগকে 
বুঝিবার সাহায্য হইবে । অবশ্য তাহাদের জীবনের এমন অনেক, 
১ দিক থাকিতেপারে, যাহার সঙ্গে কাব্যের কোন সম্বন্ধই নাই, যাহা 
নিতান্তই বাহিরের দিক। কিন্তু জীবনের ভিতর হইতে যখন কাব্য 
প্রতিফলিত হইতেছে, তখন জীবনের সন্ধিতে যতই প্রবেশ করা 
যাইবে ততই অন্তর্লোকের এমন সকল রহস্তের সন্ধান পাওয়া যাইবে 
যাহা কাব্যের পুর্ণ রসগ্রহণের পক্ষে অমূল্য । ' এই জন্য ছোট-বড় 
সকল খবরই চাই_-অনেক কিছু সংগ্রহ হইলে তখন তাহার মধ্য 
হইতে বাছিয়া লওয়া যাইতে পারে। ' 
ইউরোপের শ্রেষ্ঠ সমালোচক স্যাত ব্যভ (Sainte 73০8৩) . 
যে-সকল লোকের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে 
দেখা যার যে, তাহাদের সকলেরই চিঠিপত্র হইতে ও অন্যান্য নানা! 
ছোটখাটো! ঘটনা হইতে তাঁহাদের অন্তরের প্রতিক্ৃতিটি তিনি 
আঁকিয়া ভুলিতে পারিয়াছেন। জুবেদার, মাদাম রোশাল্য। শীর্ষক 
তাহার প্রবন্ধগুলি পড়িলে একথা স্থস্পষ্ট হইবে। ম্যাথু আর্নন্ড 
অনেক সমালোচনায় এই পন্থা অবলম্বন করিয়া কৃতকার্য হইয়াছেন । 
ইহার কারণ, চিঠিপত্র যে শুধুই সংবাদ বহন করিবার কাজ করে 
তাহা নহে, চিঠিপত্রও মানুষের ভাবপ্রকাশের একটি উপায় যেমন 
নাট্য-উপন্তাসে, যেমন প্রবন্ধ, গল্প বা গীতি-কবিতায় মনের ভাবকে 
মানুষ বাহিরে স্থায়ী আকার দান করিয়া সার্থক হয়, চিঠিতেও আর- 
এক রকমে তাহার দেই কার্য সাধিত হুয়। উপন্যাসে বা নাটকে 
ব্যক্তিগত প্রকাশের স্থান অল্প-_সেখানে চিত্তভাবকে নানা লোক- 
চরিত্রের ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়া প্রশস্ত ক্ষেত্রে নাড়া দিয়া প্রকাশ 
করিতে হয়। ছোটগল্পে সে ক্ষেত্র আরও একটু সংকীর্ণ--কবিতাতে 
বা প্রবন্ধে আরে! বেশি--স্থতরাং সেখানে নিজের মনের কথা বেশ 
সহজেই বলা যাইতে পারে। কিন্তু বোধ হয় সকলের চেয়ে নিবিড়- 
ভাবে মনের কথা বলা যায় চিঠিতে, তাহার কারণ চিঠিতে একটি- 
) মাত্র মনের মানুষকে বলা হর, বাহিরের পাঁঠকসমাজ সেখানে প্রবেশ 
| করিতে পায় না।” 
| [কাব্য পরিক্রমা ২ ছিন্নপন্র ] 


১২ - ন প্রবন্ধ পত্রিকা 


যুরোপে চিঠিপত্র, ডায়েরী প্রভৃতি সযত্বে সংকলন করার সাধনা আছে। 
ব্যক্তিকে বুঝবার জন্য, তীর অন্তর্জীবনে পৌছিবার জন্য প্রকাশ্য রঞ্দমঞ্চের 
পিছনে যবনিকার অন্তরালে অনুপ্রবেশ থাকা চাই। বাহিরের সমাজে *কেউ 
রাজা, কেউ মন্ত্রীর ছদ্মবেশে দেখা দেন। কাউকে মাস্টার বলে জানি: পণ্ডিত 
বলে জানি, উকিল বলে জানি। দেশনেতা যখন বক্তৃতা দেন, কর্মী বখন 
সামাজিক উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট থাকেন, বৈজ্ঞানিক যখন গ্রহান্তরে যাত্রা 
করেন, দার্শনিক যখন বিশ্বসত্যের ব্যাখ্যা করেন তখন আমরা তাঁকে খণ্ড করে 
জানি; অখণ্ড মানুষটির অনেকটাই এই সামাজিক পরিচিতির সীমানা ভেদ 
করে প্রকাশ পেতে পারে না। কিন্তু তীর ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের মধ্যে সম্পূর্ণ 
মানুষটিকে চিনে নেবার অনেক উপকরণ খু"জে পাওয়া যায়। ডঃ শশিভ্ষণ 
দাশগুণ্ের ভাষায়, চিঠি হল-_ 


“আমার সমগ্র ব্যক্তিসত্তার প্রকাশ । নিজেকে কোথাও বাদপাদ 
দিয়া, কাটিয়া-ছশটিয়া, ঢাকিয়াঁচাপিয়া সাজাইয়া-গুছাইয়া বলিবার 


কোন প্রয়োজনই বোধ করি না; নির্ভয়ে, অসক্কোচে, অকুষ্ঠিত চিত্তে 


নিজেকে ' প্রকাশ করি, লিপির প্রতি ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠে এক 
হৃদয়ের সহিত অন্য হৃদয়ের নিবিড় যোগ ৷” 


--[ বাংলা সাহিত্যের একদিক ] 


কাজেই বল! চলে ব্যক্তি নিজেকে ধরা দেয় চিঠিতে । রবীন্দ্রনাথ খ্যাতির উচ্চ 
শিখরে উঠবার পরে হয়ত মনে করতে পারেন তার প্রতিটি পত্রই সযত্বে 
রক্ষিত, সঙ্কলিত ও প্রকাশিত হবে। কিন্ত সাধারণভাবে অনেকেই তা মনে 
করেন না। চিঠি একজনের কাছে লেখা ৷ তা প্রকাশের জন্য নয়। এই ভাবনা 
পত্র-রচনাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে । লেখক যত সহজে এবং যত 
প্রত্যক্ষভাবে তার চিঠিতে আপনাকে ধরা দেন, অন্য কোন রচনাতেই তা 
ঘটে না। ব্যক্তির বদ্ধ মলের গোপন দরজায় কান পেতে আত্মগত সংলাপ 
শুনবার অধিকার পাঠক তাঁর চিঠিপত্রের মধ্যেই লাভ করতে পারে। 

কর্মীর কর্ম ব্যক্তির চরিত্রের একটিমাত্র দিককে প্রকাশ করে, কিন্তু এ 
কাজ অপরকে কেন্দ্র করে, সমগ্র সমাজ ও দেশ কর্মের লক্ষ্য। এখন আমরা, 


A) Katee 
t 
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বস্তুকে যতটা জানি, ব্যক্তিকে ততটা পাই না। জ্ঞানীর চিন্তায় তার মনুষ্যত্বের 
পূর্ণ প্রকাশ নেই, কারণ জ্ঞানকে ব্যক্তিলক্ষ্ণমুক্ত করায়ই জ্ঞানের . সার্থকতা 
অবশ্য এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় যে কর্মীর কর্ম এবং জ্ঞানীর চিন্তার সঙ্গে 
তাদের অন্তশ্েতনার সম্পর্বমাত্র নেই। সম্বন্ধ অবশ্যই আঁছে। কিন্তু কর্মে 
এবং চিন্তায় সেই মানুষটাকে সবটা পাই না । চিঠিপত্র নৈর্যক্তিকতাকে 
প্রশ্রয় দেয় না, বিষয় থেকে ব্যক্তিকে স্বতন্ত্র করে তুলেধরে। তা ছাড়াও 
চিঠিপত্রে প্রাপ্তি তথ্য ও ইঙ্দিতের সহায়তায় উদ্দিষ্ট মনীষীর কর্মজীবন বা জ্ঞান- 
সাধনার স্প্টতর ও গভীরতর পরিচয় লাভ করা যায়। 

কবি মুখ্যত জ্ঞানী বা কর্মী নন। স্বষ্টিই তার কর্ম, ভাষারূপে আত্মপ্রকাশই 
তার সাধনা ৷ সাহিত্যস্থষ্টর কালে তিনি আপন অন্তরকেই প্রকাশ করেন। 
কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে রূপভেদে আবেদনের পার্থক্য আছে, শিল্পীঘনের প্রকাশের 
রকমফের আছে। নাট্যনাহিত্যের লেখককে যতখানি আত্বনিরপেক্ষ হতে 'হয় 
উপন্তাস-সাহিত্যে তা হয় না| কিন্তু গীতিকবিত! যেরূপ কবির অন্তরাত্মার প্রকাশ, 
উপন্তাঁস সেরূপ নয়। সাহিত্যিকের অন্তশ্চেতনার প্রকাশের দিক থেকে উপন্যাসের 
স্থান নাটক ও গীতিকবিতার মাঝামাঝি । কিন্তু গীতিকবিতাও সাহিত্য, অন্তরের 
অনাবৃত, অসঙ্জিত প্রকাশ নয়। গীতিকবিতায় কবির ব্যক্তিত্বের চোলাই 
করা প্রতিফলন ঘটে। ব্যক্তির অন্তরের প্রত্যক্ষ উপকরণ মেলে চিঠিতে, তাতে 
প্রসাধন থাকে না, থাকে না আবরণ, সঙ্জাহীন অসঙ্কে।চে তার প্রধান গুণ । 

মনীষী ব্যক্তিদের চিঠিপত্র নিয়ে বিশ্লেষণ করার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা 
কুত্রাকারে বিবৃত করা চলে-- 

এক। শুধুমাত্র কর্মের বাহিক প্রকাশ নয় (কর্ম বলতে কর্মীর সাধনা, 
জ্ঞানীর মনন এবং শিল্পীর স্থ্টি তিনই বোঝান হচ্ছে), তার অন্তরালের 
ব্যক্তিকে পূর্ণভাবে জানা চাই ।-“---to get behind the work and 
at the man who made it, to pry into the most hidden 
recesses of his life and character, to analyse his motives, to 
dissect his emotions:--» কৌতুহল নিৰবৃত্তির জন্যই কেবল নয়, বিশিষ্ট 
ব্যক্তিকে ( কবি, কর্মী বা জ্ঞানী ) সম্পূর্ণ বুঝবার জন্যই প্রয়োজনীয় ৷ 

হুই । মনীষীর কর্ম বা জ্ঞান অথবা শিল্পীর স্থষ্টিকে পরিপূর্ণভাবে, গভীরভাবে 
বুঝবার জন্য অন্তর্জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত করে দেখা চাই । পত্রাবলীর মাধ্যমে 
সেই অন্দরমহলের আলোকসম্পাতটি প্রকষ্ঠভাবে লাভ করা যায়। 
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তিন । অনেকের লেখা চিঠি সাহিত্য হয়ে ওঠে। অবশ্য পূর্বোক্ত ছুটি প্রয়োজন 
সাধন করেও চিঠি স্নাহিত্যগুণ থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে। কিন্তু যদি ভাষা 
ব্যবহাঁরের সৌকর্ষে ও নিপুণতায় চিঠি সাহিত্য হয়ে ওঠে তবে তার একটা 
বন মুল্য দাড়িয়ে যায় । অবশ্য চিঠি যদি সাহিত্য হতে গিয়ে চিঠিত্ব হারিয়ে 
* ফেলে তবে লোকসানও কম হয় না! চিঠির ব্যক্তি-লক্ষণে বিদ্ব না ঘটিয়ে 
সাহিত্যের স্বর্গে যদি তার স্থান লাভ ঘটে তবে পাঠক তার আস্বাদের 
বিশিষ্টতায় মুগ্ধ হবেই। সচেতনভাবে সাহিত্যস্থষ্টির উদ্দেশ্যে লেখা নয় বলে 
এর স্বতঃস্ফূর্ত সাহিত্যরসে বাহিরের প্রসাধনের চড়া রঙ, লাগে না। শুধু 
চিঠির গুণে অনেকে সাহিত্যিক গণ্য হতে পারেন। 


॥ দুই ॥ 
আমাদের দেশের মুখ্য সাহিত্যিকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলীর 
সঙ্কলনে অনেকখানি সাফল্য অজিত হয়েছে। রবীন্দ্রজীবনের অনেকখাঁনিই 
একেবারে আমাদের সমকালীন । তিনি যাঁদের কাছে চিঠিপত্র লিখেছেন 
তাদের অনেকেই এখন পর্যন্ত জীবিত আছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত 
প্রতিষ্ঠা পান নি এমন লেখকের পত্রাবলী যথেষ্ট সঙ্কলিত হয়েছে কি? 
গবেষক-সমালোচকদের ইচ্ছা থাকলেও তা কদাচিৎ চরিতার্থ হবার স্থযোগ 
পায়। শরৎচন্দ্রের মত জনপ্রিয় উপন্তাসিকেরও স্বল্প সংখ্যক পত্রই মাত্র স্বগীয় 
' ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে সংগৃহীত হয়েছে। প্রমথ চৌধুরীর 
মত বিশিষ্ট লেখক, নজরুলের মত সর্বজনুপ্রিয় এবং সত্যেন্্রনাথের ন্যায় 


প্রতিষ্ঠাবান কবির পত্র সঙ্কলন চোখে পড়ে না। অথচ এরা একান্তভাবেই . 


একালের মানুষ । এর মধ্যে শুধুমাত্র গবেষকদের পরিশ্রমবিমুখতাই সুচিত হয় 
না, তথ্য বিষয়ে আমাদের জাতিগত নিস্পৃহতাও প্রকাশ পায়। একেবারে 
বর্তমান যুগের লেখকদের ক্ষেত্রেই যখন এই অবস্থা তখন কিছু পুরাতনকালের 
লেখকদের পত্রগুলি যে অবলুপ্ত হবে এটাই প্রায় অনিবার্য । 

আমাদের মধ্যযুগের কবিদের কাব্যের নির্ভরযোগ্য পু'থি নিয়েই যেখানে 
সংশয়ের অবধি নেই, সেখানে তাঁদের লেখা ব্যক্তিগত চিঠিপত্র আবিষ্কারের 
কথা কেউ কল্পনাও করতে পারেন না। উনবিংশ শতাব্দী থেকে বাংল! 
সাহিত্যে নব্যযুগের হুত্রপাত। এখন থেকে মাত্র দেড়শত বৎসর পূর্বে 
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আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আবির্ভাব হলেও আমাদের সঞ্চয়ের ভাগারে 
.. প্রধানত প্রধান লেখকদেরও চিঠিপত্রের সংখ্যা নগণ্য । ' বিদ্াপাগর ব! বঙ্চিম- 


চন্দ্রের মত লেখকের কটি- পত্র পাওয়া গিয়েছে? কর্মী বিদ্যাসাগরের অনেক 
খানি পরিচয় আছে তার কর্মে। কিন্তু সর্ব কর্মের অন্তরালে স্থিত. তার হৃদয়- 
রাজ্যের পরিচয় বহনকারী - তার ব্যক্তিগত পত্রগুচ্ছ কোথায়? বন্ধিমচন্দ্রের 
উল্লেখযোগ্য কোন পত্রই প্রায় সংগৃহীত হয় নি.। অথচ আপিন স্থষ্ট উসন্তাসা- 
বলীতে এই মহান শিল্পী আপনাকে প্রকাশ করেন নি, দূরে রেখেছেন। 


সম্ভবত “কষলাকান্তের দণ্ডরে’ বন্ধিমের গোপন হৃদয়লোক কথঞ্চিৎ সাহিত্য- 


রূপ পেয়েছে, কিন্তু পত্রগুচ্ছ সংগ্রহ কর! গেলে তাঁর নির্জন ব্যক্তিত্বের অনেকখানি 
পরিচয় মিলত। এদিক দিয়ে মধুস্দনের পত্রাবলীর ভাগ্য ভাল। তার 
একট! বড় অংশ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই মুদ্রিতাকারে তার 


'জীবনচরিতে সঙ্কলিত হয়ে আছে। সাধারণভাবে বলা যায় বিগ্াসাগর- 
বঙ্কিমের পত্রাবলীরই যখন এই অবস্থা তখন মধ্যস্তরের লেখকদের পত্র যে 


বিস্বৃতির অতলে তলিয়ে যাবে তাই. .বোধ হয় স্বাভাবিক। ব্রজেন্দ্রনাথ 
বন্দোপাধ্যায়ের ন্যায় নিষ্ঠাবান গবেষকের সাধনায় এদের ছু-চারজনের যে 
স্বপ্ন সংখ্যক পত্র মিলেছে, এদের নাহিত্যস্থষ্টি বুঝবার পক্ষে তাদের সহায়তা 
"তাৎপর্যপূর্ণ বলে বিবেচিত হচ্ছে | 

কিন্তু কেন এমন হয়? য়ুরোপের নানা দেশে বহু পুরাতন তন লেখকের 
পত্রাবলী যত্বের সঙ্গে সংগৃহীত হয়েছে। আমাদের দেশে যত্ব থাকলেও সংগ্রহ . 
বহুক্ষেত্রেই অসম্ভব । এর কারণ হিসেবে কয়েকটি কথা মনে হয় । : 

এক। এ দেশের আবহাওয়ায়; কাগজের আয়ু অত্যন্ত কম হতে 
বাধ্য। উপযুক্ত সতর্কতার সঙ্গে রক্ষিত কাগজও একশত বৎসরের মধ্যেই 
একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। 

তুই । নিরপেক্ষ এতিহাসিক মনের চর্চা আমাদের জাতি বড় মনে করে না। 


একান্ত ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের মধ্যে কোন মনীষী ব্যক্তিরও চরিত্রের এমন সব 


প্রবণতা, এমন সব বিচিত্র দুর্বলতা ধরা পড়তে পারে ষাতে ভক্তের চিত্ত বিচলিত 


হবার সম্ভাবনা । ভক্তি এবং ব্যক্তিপূজা আমাদের জাতীয় চরিত্রের অংশ। 


মহৎ ব্যক্তির মানবিক ক্রটি-বিচ্যুতি যদি চিঠিপত্রের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে 


" তবে আমাদের ব্যথার কারণ ঘটে। বিশেষত গোট! উনবিংশ শতক ধরে 


আমর! ভিক্টোরীয় নীতিবোধকে আমর! অধিক প্রশ্রয় দিয়ে এসেছি। এর ফলে 
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ব্যক্তিগত চিঠিপত্র রক্ষা করা বা দ্রুত সংগ্রহ করার দায়িত্ব আমরা অনুভব করি 
নি। উনবিংশ শতাব্দীতে মনীষী হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন এমন ব্যক্তিদের পত্র 
সমকালে সংগ্রহ করার চেষ্টা হলে কিছু সাফল্য লাভ করা যেত। বর্তমানে 
অবশ্য বিপরীতমুখী এক ঝৌক কোন কোন মহলে লক্ষ্য কর! যাচ্ছে। 
মনীষীদের জীবনের গুপ্ত? সংবাদ পরিবেশনের চেষ্টা চলছে, তাদের অবৈধ 
প্রণয় আলোচনার বস্ত হচ্ছে_-যথেষ্ট তথ্যের সমর্থন ব্যতীত শুধু ব্যাখ্যায় 
ওলট-পালট করার চেষ্টা চলছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এদের দ্বারা আহত 
হচ্ছেন! মহাপুরুষের ব্যক্তিজীবন বিচারে সর্বদা সাধারণ মানুষের জীবনবোধের 
মাপকাঠি প্রযোজ্য নয় একথাও মনে রাখ! উচিত। 

তিন। যুরোপে অধিকাংশ পরিবারেই পারিবারিক সংগ্রহশালায় দলিল- 
দস্তাবেজের সঙ্গে সঙ্গে চিঠিপত্র সংরক্ষণ করা হয়। এই সব প্রাথমিক সংগ্রহ 
থেকে এঁতিহাপিক, চরিতকার এবং সমাজতাত্বিক গবেষকেরা, সেগুলি ব্যবহার 
করতে পারেন। দলিল দস্তাবেজ প্রয়োজনের তাড়নায় আমাদের দেশেও 
রক্ষিত হয়, কিন্তু চিঠিপত্র সংরক্ষণের কথ! কেউ ভাবেন না, কারণ তাদের কোন 
প্রত্যক্ষ প্রয়োজন নেই । ডাঃ স্থরেন্দ্রনাথ সেন প্রাচীন বাংলা চিঠিপত্রের যে 
সঙ্কলন প্রকাশ করেছেন তা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ এতিহাসিক দলিল, কিন্ত 
ব্যক্তিগত পত্ৰ সেগুলি নয়! বর্তমান কালেও পারিবারিক পত্রাদি সংরক্ষণের 
মনোভাব.আমর। লাভ করি নি। 

এই অবস্থায় আমাদের দেশের প্রধান পুরুষদের চিঠিপত্র পাওয়াই ডি 
হয়ে দাড়িয়েছে, মধ্যস্তরের কবিদের চিঠি সংগ্রহ তো একরপ অসম্ভব। সে 
অবস্থায় মধৃস্থদনের মত প্রথম শ্রেণীর কবির (যার মৃত্যু হয়েছে প্রায় নব্বই চছর 
পূর্বে) অনেকগুলি পত্রই মুদ্রিত আকারে সংগৃহীত হয়ে আছে প্রায় সত্তর বছর 
পূর্ব থেকেই। এই ভিত্তিটি থাকায়ই কবির পত্র সন্ধলন ও সম্পাদনার কথা 
ভাবা গিয়েছে এবং কবিজীবনের অনেক গোপন দরজা খোলার চাবিকাঠি লাভ 
করা সম্ভব হয়েছে। 


॥ তিন ॥ 


একটি প্রবন্ধে মধুস্দনের পত্রাবলীর সম্যক বিচার-িশ্লেষণর প্রয়োজনীয়তার 
দিকে সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন শ্ীপ্রমথনাথ বিশী-_ 


৫ 


৯ 


কৰি মধুস্থদন ও তার পত্রাবলী ্‌ "১৭ 


“মাইকেল মধুহ্ছদনের বহু. চিঠিপত্র আছে; সেগুলিতে 
মাইকেলের মনোজীবনের গতিবিধি ও বিকাশ প্রতিফলিত; 

* কবিকে. বুঝিবার পক্ষে তাহার এই চিঠিপত্রগুলি অপরিহার্য ; এই 
সব চিঠির মধ্যে কবি নিজেই নিজের জীবনের ও সাহিত্যের টীকা 
করিয়া গিয়াছেন ; বাঙালী সমালোচকগণ এখনও এ সব চিঠিপত্রের 
যথার্থ ব্যরহার করিতে পারেন নাই 1” 


- রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র £ রবীন্দ্রবিচিত্তা। ] 


মধুন্্দনের পত্রাবলী ' ইৎরেজী ভায়ায় লেখা! বাংল! সাহিত্যের আসরে 
উপভোগ্যতার কোন দাবী এই চিঠিগুলির নেই। কাজেই শুধু মাত্র সাহিত্যিক- 
গুণসম্পন্ন চিঠি এই কারণে বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় কবির 'পত্রগুচ্ছ 
স্থান পেতে পারে না| রবীন্দ্রনাথের “ছিন্নপত্র যদি অন্য ফোন কারণে তা 
পর্ষপূর্ণ নাও হত, 'তাহলেও সাহিত্যিক গুণের জন্ত তার আসন আমাদের. 
সাহিত্যের ইতিহাসে তথা অলোচনার ক্ষেত্রে আবচল হয়ে থাকত।' কিন্তু 
প্রথমত বাঙালী কবি মধুহ্থদনের পত্র বলেই বাংল! সাহিত্যের আলোচনায় 
এদের প্রবেশদ্বার অবারিত। f 

প্রথমত, মধুস্থদন বাংলা সাহিত্যের একান্ত মুখ্য ব্যক্তিদের অন্ততম। তার 
জীবন ও মনুকে সম্পূর্ণ জানবার চেষ্টা থাকা বাঙালী সাহিত্যরসিকের পক্ষে 
স্বাভাবিক । যে-সব উপকরণ থেকে তাঁর জীবনের তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব তার 
মধ্যে চিঠিগত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ । বিশেষ করে কবির জীবন-ঘটনা 
উত্তেজনায় তরঙ্গিত এবং নাটকীয় বহিদ্বন্ব ও অন্তর্ঘন্ছে ক্ষতবিক্ষত। তারই 
মধ্য থেকে আবার স্থষ্টির প্রশান্ত শতদল ফুটেছে:। ফলে তাঁর অন্তরলোকের 
প্রত্যক্ষ সংবাদবাহী পল্রগুলি আরও বেশী কৌতূহলের আশ্রয় হয়ে উঠেছে। 

" দ্বিতীয়ত, মধুক্থদনের' জীবনের ঘটনাবলী পত্রের সহায়তায় ব্যাখ্যাযোগ্য 
হয়ে উঠবে, কবিজীবনের নানা জটিল সমস্যার রহন্তভেদ করার ব্যাপারে এর! 
সহায়ক হয়ে উঠবে এরূপ প্রত্যাশা করা যেতে পারে। কবি-আত্মার অন্তর- 
লোকের তথা তাঁর কবি-ব্যক্তিত্বের মৌল প্রবৃত্তির পরিচয় চিঠিপত্রের মধ্য দিয়ে 
যতটা লাভ করা যাবে ততটা অন্ত কোন উপকরণের সাহায্যেই প্রাপ্তব্য নয়। 
এই. মনের বিকাশ এবং পরিণতির ইঙ্গিতমূলক ইতিহাস ও এই চিঠিপত্রের 
মধ্যেই মাত্র পড়া ষেতে পারে - 

২ 


১৮ প্রবন্ধ পত্রিকা. 


তৃতীয়ত, কবির মনের গভীরে প্রবেশ সাধারণভাবে কবির কাব্য-সৌন্দর্ষের 
রাজ্যে প্রবেশের দরজা খুলে দেয়। তা ছাড়াও কবির চিঠিপত্রে তার অধি- 
কাংশ কাব্য ও নাটক রচনাকালীন কবিমনের ভাব-ভাবনাঁর পরিচয়*আছে। '. 
কবির চিঠিতে প্রায় সমগ্র কাব্য ও নাটক রচনার পরিকল্পনা কিংবা বিভিন্ন 3 
রচনার ভাব, ছন্দ, জীবনদৃষ্টি সম্বন্ধে বিচিত্র সচেতন মুড প্রকাশ পেয়েছে। তাদের 
সহায়তা ভিন্ন মধুন্থদনের কাব্যরসাস্বাদ কিংবা কাব্যসমালোচনা কোনটাই 
সম্পূর্ণ হতে পারে ন1। তার কাব্য-নাটকের সমকালীন শ্রেষ্ঠ সমালোচক 
হলেন কবি স্বয়ং । কবির সিদ্ধান্তগুলি বিচার্য হলেও নিজ রচনা সম্বন্ধে তার 
মতামতের মূল্য আছে। পত্রাবলী ব্যতীত অন্যত্র সে সব মতামত মিলবে না। 

চতুর্থত, মননশীল মধুস্দনের সঙ্গে পরিচিত হবার অন্যতম প্রধান উপায় 
তার পত্রাবলী। সমকালীন: যুগজীবন সম্বন্ধে তীর ধারণা» শিক্ষানীতি বিষয়ে 
তার অভিমত? তাঁর সমাজ-চিন্ত! ও রাজনৈতিক চেতনা, তাঁর স্বজাতি- 
ভাবনা এগুলির পরিচয় পাবার ছুটি উপায় আছে। এক । যে সব ইংরেজী 
পত্রিকার সম্পাদন! তিনি করেছিলেন এবং যেগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাতে 
কবির যে সব লেখা প্রকাশ পেয়েছে তার বিষয় বিশ্লেষণ; ছুই। তাঁর 
পত্রাবলী। দুয়ের সংযোগেই মাত্র অভীষ্ট ফল লাভ সম্ভব! তা ছাড়া 
কবির সাহিত্যবোধ, কাব্যের আদর্শ কি হওয়া উচিত এ বিষয়ক ধারণাও 
কোথাও প্রবন্ধাকারে তিনি লিখে রেখে যান নি। চিঠিপত্রে এর একমাত্র 
নিদর্শন আছে। 

পঞ্চমত, কবির অধিকাংশ রচনার প্রকাশকাল জান! থাকলেও প্রকৃত রচনা- 
কাল জানবার একমাত্র উপায় পত্রাবলী ৷ রচনাকালের যাথার্থ্য কবিমন ও 
কাব্যশিক্পের বিকাশের দিক থেকে তাৎপর্যবহ, প্রকাশকাল নয় । ৃ 

ষষ্ঠত, কবির অচারতার্থ কামনা, এবং. অসম্পূর্ণ কাব্য-_কাব্য-নাটকাদি 
রচনার যেসব পরিকল্পনায় কৰি আদৌ হাত দিতে পারেন নি, সাহিত্য 
হিসাবে তাদের কিছুমাত্র মূল্য থাকলেও তাদের সহায়তা ছাড়া কবিকে 
পুরোপুরি বোঝ! যাবে না। চিঠিপত্রই এই পরিচয় বহন করে । 

সপ্তমত, মধুস্থদনের চিঠিপত্র সাহিত্যগুণে সমুদ্ধ। খাঁটি পত্রসাহিত্যের 
লক্ষণ এদের মধ্যে মিলবে! এই চিঠিগুলির একটা বড় অংশ চিঠির ধর্ম পুরো 
বজায় রেখেও উৎকৃষ্ট সাহিত্যধর্ম অর্জন. করেছে। “কিন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় 
বাংলার সং্থীর্ণ পত্রসাহিত্যকে তা সমৃদ্ধ করতে পারে নি। 


€ 


a 


কৰি মধুসূদন ও তাঁর্‌ পত্রাবলী ১৯. 


সব দিক দিয়ে বিচার করলে মনে হয় মধুস্দনের পত্রাবলীর পঠন-পাঠন 
বাংলা সাহিত্যের চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ Li বিবেচিত হবে। 


॥ চার ॥ 


মধুস্থদনের মৃত্যু হয় ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে । ১৮৯৩ সালে যোগীন্দ্রনাথ বন্থ রচিত 
‘মাইকেল মধুস্ছদন দত্তের জীবনচরিত' প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে মধুস্থদন- 
রচিত পল্রাবলী সংযোজিত করবার প্রয়োজনীয়তা বিজ্ঞাপিত করে তিনি. 
প্রথম সংস্করণের প্রস্তাবনায় বলেন, | 
“কোন ব্যক্তিকে জানিতে হইলে তাঁহার নিজের. কথায় 
তাহাকে যেরূপ জানিবার সম্ভাবনা, অপরের কথায় সেরূপ জান! 
সম্ভব নয় বলিয়া তাহার লিখিত নানা বিষয়ক বহুসংখ্যক পত্র ইহাতে 
উদ্ধত করিয়াছি ।” | 
তিনি গৌরদাদ বসাক, ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগর, ভুদেব মুখোপাধ্যায়, 
রাজনারায়ণ বনু, মনোমোহন ঘোষের নিকট থেকে নানাবিধ তথ্যের সঙ্গে সঙ্গে 
কবির লিখিত পত্রাবলীও সংগ্রহ করেন এবং গ্রন্থমধ্যে সেগুলি মুদ্রিত করেন ।. 


"গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রণকীলে কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট থেকে 


কতকগুলি পত্র পেলেন, সে চিঠিগুলিও গ্রন্থমধ্যে স্থান পেল! মধুস্দনের 
অধিকাংশ পনত্রই উপরোক্ত ব্যক্তিদের কাছে লেখা । পরবর্তীকালে “ধুস্মৃতি'- 


রচয়িতা নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয়ের চেষ্টায় আরও কিছু পত্র সংগৃহীত এবং 


uy 


প্রকাশিত হয়। এই ছুটি গ্রন্থে সঙ্কলিত পত্রাবলীর মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
এবং মনোমোহন ঘোষের নিকটে লিখিত কয়েকটি পত্র অসম্পূর্ণ। পরবর্তীকালে 
কবির স্বপ্ন সংখ্যক'নৃতন পত্র যা আবিষ্কৃত হয়েছে তার কৃতিত্ব ডঃ 
রবীন্্রকুমার দশিগুপ্তের | 

বর্তমান গ্রন্থে স্কলিত মোট পত্রের সংখ্যা ১৪৩1 তাঁর মধ্যে বেশির 
ভাগ যোগীন্দরনাথ বস্তুর “মাইকেল মধুস্থদন দত্তের জীবন চরিত” এবং নগেন্্রনাথ 
সোমের শিধুস্বতি থেকে সংগৃহীত এবং ৩ খানি শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ডের 
সংগ্রহথেকে গ্রহণ করা হয়েছে। কতগুলি পত্র অসম্পূর্ণ। বিগ্াসাগরের 
নিকটে লিখিত অসম্পূর্ণ পত্রগুলির বেশির ভাগের মুল পত্র আমরা দেখেছি। 
লেখাগুলি বহু ক্ষেত্রে নষ্ট হয়ে যাওয়ায়, পাঠোদ্ধার করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। 


২০ | প্রবন্ধ পত্রিকা 


সঙ্কলিত পত্রের মধ্যে গৌরদান ,বসাক, রাজনারায়ণ . বস্তু, ঈশ্বরচন্দ্র 
বিগ্ভাসাগর এবং কেশবচন্দ্র গঞ্জোপাধ্যায়কে লেখা পত্রের সংখ্যাই অধিক। 
মনোমোহন ঘোষ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মনোমোহন ঘোষের মাতা, ইতালীর 
সমাট ভিক্টর ম্যানুয়াল, লগুনের বেন্টলীন মিচেলেনীর সম্পাদককে 
লেখা কয়েকখানা৷ চিঠিও আছে। কবির হাতের লেখা মূল পত্রের 
সহায়তায় পূর্বে মুদ্রিত ( নগেন্দ্রনাথ সোমের কিংবা ধোগীন্দ্রনাথ বস্তুর গ্রন্থে ) 
কতকগুলি পত্রের পূর্ণতর এবং শুদ্ধতর পাঠ তৈরী কর! গিয়েছে। পত্র 
খ্যা ১২৫য়ে চিঠির উপরে Private বলে কবি যে কথাগুলি লিখেছিলেন- 
নগেন্দরবাবুর সঙ্কলনে তা পরিত্যক্ত হয়েছিল। অথবা ১০১নং চিঠির 
৷ পুনশ্চ অংশের দ্বিতীয় পর্যায়টুকু নগেন্্রনাথের অসম্পূর্ণ চিঠিতে নেই। সংবাদ 
হিসেবে ওটুকু মূল্যবান সম্পূর্ণ মূল চিঠিটি আমরা দেখেছি, কিন্তু অপরাপর 
অংশের পাঠোদ্ধার কর! সম্ভব হয়, নি । এর মধ্যে মনোমোহন ঘোষের নিকট 
লিখিত পত্রগুলি ছিল ফরাসী ভাষায় লেখা, মনোমোহনবাবু কৃত ইংরেজী 
অন্বাদ এখানে সঙ্কলিত হয়েছে। ভিক্টর ইম্যান্গরালকে লেখ! ইতালীয় ভাষার 
চিঠিখানার ইংরেজী অনুবাদ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের । মনোমোহন ঘোষের 
মাতার নিকটে লেখা বাংলা চিঠিখানাও এখানে গৃহীত হয়েছে। বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের কাছে লেখা একটি চিঠিতে একটি মাত্র অনুচ্ছেদে বাংল! লেখার 
চেষ্টা কবি করেছিলেন! অপর পত্রগুলি সবই ইংরেজীতে লেখা । 

এঁদের মধ্যে গৌরদাঁস বসাককে সব জায়গা থেকে কবি চিঠি লিখেছেন, 
সব বিষয়ের ওপরেই | প্রথম যৌবনে খিদিরপুর থেকে, খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের পরে 
বিশপস্‌ কলেজ থেকে, মাদ্রাজ প্রবাসে, কলকাতায় নাট্যাি রচনার প্রসঙ্গে, 
যুরোপ প্রবাসকালে নিজের দারিদ্র্য সম্পর্কে তথা চতুর্দশপদী কবিতাবলী 
প্রসঙ্গে, কলকাতায়: প্রত্যাবর্তন করে নানা বিষয়ে গৌরদাস বসাঁককে প্রচুর 
চিঠি তিনি লিখেছেন। কাব্য বা নাটকগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচন! 
গৌরদাসকে লেখা চিঠিতে করা হয় নি। এর কারণ অনুমান কর! যায়! 
কলকাতায় তাদের মধ্যে সম্ভবত প্রায়ই দেখানাক্ষাৎ ঘটত। কাজেই নেহাত 
প্রয়োজন ছাড়া চিঠি লেখার কারণ ঘটে নি। শহিষ্ঠা রচনা কালে সংবাদাদি 
আদানপ্রদানের জন্য, বেলগাছিয়! রঙ্গালয়ের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপনের অভিপ্রায়ে 
গৌরদাসকে কিছু পত্র লেখা হয়েছে। কিন্তু কাব্যনাট্যাদির বিশ্লেষণমূলক 
চিঠিপত্র সবচেয়ে বেশি লিখেছেন রাজনারায়ণ' বস্থকে। রাজনারায়ণবাবুর 


কবি মধুস্দন ও তাঁর পত্রাবলী | ্‌ ২১ 


সাহিত্যবোধে কবির বিশ্বাস ছিল। একাধিক পত্রে তীর 'সেই বিশ্বাসের 
পরিচয় আছে-- ll 


এক! As I believe you are one of the writer of the 
Tattwabodhini Patrika, you will review the poem in the 
columns of that journal that would be giving it jolly lift 


Indeed. ( পত্রসংখ্যা ৫৭) । 


দুই । You must weigh every thought, every image, every 
expression, every line, and all this cannot be’ done in an 
hour. IbelieveI have convinced you that I am not one 
of those touchy fools who do not like to bave their faults, 
pointed out to them. By Jove, 1 court such candid and 


friendly criticism. (পত্রসংখ্যা ৬৯)। চি 

সমালোচক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য রাজনারায়ণকে সাধন! করবার 
পরামর্শও তিনি দিয়েছেন। কাজেই প্রধানত কাব্যবিষয়ে এবং কিছু নাট্য- 
বিষয়ক সাহিত্যালোচনীমুলক চিঠি তাঁর কাছে লেখা হয়েছে । অবশ্য 
গৌরদাসের সাহিত্য-রসবোধের প্রতি তার কিছুমাত্র বিশ্বাস ছিল না এরূপ 
মনে হয় না। মাদ্রাজ থেকে 0896৩ adie বিষয়ে আলোচনামূলক পত্র 
তিনি গৌরদাসকে লিখেছিলেন * ভাস্ণই থেকে চতুর্দশপদী কবিতাবলী 
সম্পর্কিত পত্রও গৌরদানকে লেখা । জীবনের তৃতীয় পর্বে সাহিত্য স্ষ্টির 
মহাঁযজ্ঞে যখন কবি ব্যস্ত ছিলেন গৌরদাসের সঙ্গে ভার প্রায়ই সাক্ষাৎ 
কার ঘটত [ ৬৩নং পত্রে কবি লিখেছেন “He gives me the benefit 
of his company almost everyday:”] ফলে গৌরদাসের কাছে লেখা 
সাহিত্যবিষয়ক পত্রের ,সংখ্যা অধিক নয়। কেশব গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে 
তার নাটকবিষয়ক পত্রগুলি লেখা । কেশব গঙ্গোপাধ্যায় বিশিষ্ট অভিনেতা 
ছিলেন। অভিনয়নিরপেক্ষ নাট্যসাহিত্যের মুল্যে কবির বিশ্বাস ছিল না। 
কেশব গঙ্গোপাধ্যায়ের মাধ্যমে বেলগাছিয়ার সঞ্চাধ্যক্ষদের প্রভাবিত করা 
যেতে পারে এরূপ ধারণা তার ছিল। কেশববাবুকে লেখার পিছনের এটি 
অন্যতম কারণ। কেশববাবুর নাট্যবিষয্নক মতামতকেও তিনি শ্রদ্ধা করতেন। 
মঞ্চব্যবস্থার, সঙ্গে সংভ্রবহীন নাট্যকারকে মঞ্চসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মতামতের 
সহায়তা , গ্রহণ করতে হয়-এই ধারণ! থেকেই বিশেষ করে নাটকগুলি 
সম্পর্কে অভিনেতা কেশববাবুর সঙ্গে কবির এই পল্রালাপের আয়োজন । 


২২ প্রবন্ধ পত্রিক! 


যুরোপ প্রবাসকালে বেশির ভাগ চিঠি লেখা হয়েছে ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্ভাসাগরকে ৷ এই চিঠিগুলি প্রধানত কবির অর্থকষ্ট সংক্রান্ত । তার দেশস্থ 
সম্পত্তির নূতন বন্দোবস্ত করা এবং প্রয়োজনীয় অর্থ প্রেরণ করে বিদেশে 
সপরিবারে তার জীবন রক্ষার অনুরোধে এই চিঠিগুলি পূর্ণ। যুরোপ থেকে 
স্বল্প সংখ্যক পত্র গৌরদানকে লেখা হয়েছে, কিন্তু বিদ্ভাসাগরকে লেখা চিঠিগুলির 
ন্যায় সেগুলি বিশিষ্ট উদ্দেশ্টমুখী নয়, প্রয়োজনের সীমানায় বদ্ধ নয়। নানা 
কথা, সংবাদ ও গভীর-গোপন. আত্মচিন্তন গৌরদাপকে লেখা চিঠিতে স্থান 
পেয়েছে । মনোমোহন ঘোষকে লেখা চিঠিগুলিতে চিঠির সহজ রস প্রাপ্তব্, 
বিষয় এখানে মুখ্য নয়, গ্রীতির বন্ধনই এদের স্থরভিত করে রেখেছে। 
কলকাতায় ফিরে এনে লেখা চিঠির মধ্যে যেগুলি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
কাছে লেখা সেগুলিতে বিশেষ করে পুরাতন আধিক সম্পর্কের জের টান! 
হয়েছে, অথব! কবির ব্যারিস্টারী ব্যবসায়ে প্রবেশ-সমস্তার আলোচনা করা 
হয়েছে। কিন্তু গৌরদাসকে লেখা চিঠিগুলি শুধুই বন্ধুত্বের প্রাণরসে স্থাত। 
বিষয় সেখানে মুখ্য ময়! পত্রালাপে সেতুবদ্ধ ছুটি ব্যক্তিই মাত্র সেখানে 
উপস্থিত । 
বায়রণের পত্রাবলী সঙ্কলনের স্থলিখিত ভূমিকায় একটি বৈশিষ্ট্যের দিকে 
পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, . 
“A curious feature of Byron’s letters is that not 
only do they reflect their writer’s singularity... 
but also to considerable degree the character of the 
person he happens to be addressing at the moment. 
The poet, chameleon-like, seems involuntarily to 
catch something of his correspondents’ tone of 
mind, and so impressionable is his temperment, that 
it would be easy, as a rule, to assign his epistles to 
the right quarter, supposing the name of the persons 
they were intended for had suppressed.” 


— [ The Letters of Lord Byron. ] | 


মধুস্থদনের পত্রাবলীতে এই লক্ষণ কতক পরিমাণে স্পষ্ট। প্রথম পর্বে 
আমরা গোৌরদাসকে ছাড়া অপরের কাছে লেখা চিঠি পাই না, তাই তুলনায় 


কবি মধুসূদন ও তার পত্রাবলী ২৩ 


স্থরের পার্থক্যটি আবিষ্কার করা সেখানে সম্ভব নয় । তৃতীয় পর্বে সাহিত্যচর্চা- 
কালে কৰি ব্যক্তিজীবন থেকে যেন উধ্বলোকে উঠে গেলেন। গৌরদাঁস 
বসাকের তুলনায় রাজনারায়ণ বস্তুকে লেখ! চিঠির সংখ্যা বেড়ে গেল। 'গোটা 
মানুষটা গৌরদাস' বসাকের কাছে লেখা চিঠিতে যে পরিমাণ আত্মপ্রকাশ 
করেছে রাজনারায়ণ বস্থকে লেখা চিঠিতে তেমন করে নি। রাজনারায়ণ 
বন্থর ব্যক্তিত্বের যে দিকটিকে প্রাধান্য দিয়ে মনের কোণে তাঁর একটি মৃতি 
দাঁড় করিয়েছিলেন কবি তা সাহিত্য-সমালোচকের | রসজ্ঞ সমালোচকের 
সঙ্গে আলাপরত কবিকে দেখতে পাই এ সব চিঠিতে । রাজনারায়ণের 
অন্যতর পরিচয় (ধর্মীয় নেত! ও চিন্তাবিদ ) তার সমালোচক অভিধা থেকে 
প্রধান হতে পারে। কিন্তু কবি তাঁকে সমালোচক বলেই গ্রহণ করেছিলেন। 
কেশব গন্দোপাধ্যায়ের চিঠিগুলিতেও মধুস্থদনের নাট্যকার পরিচিতিই সত্য । 
হৃদয়ের অন্যান্য অংশ এক্ষেত্রে সঙ্ষুচিত। শুধু তাই-ই নয় কেশববাবুর 
অভিনেতা ও নাট্যবোদ্ধা ব্যক্তিত্ব এই পত্রগুলিতে যেন ছায়াপাত করেছে। 
নাট্যরসিক অভিনেতার সঙ্গে আলাপরত নাট্যকারের চিত্র এখানে প্রকটিত। 
বিদ্যাসাগর মহাঁশয়কে বেশির ভাগ চিঠি লেখা হয়েছে যুরোপ থেকে, 
অল্প কয়েকখানা কলকাতায় বসেও ৷ এই চিঠিগুলির ফাকে ফাকে বিদ্তাসাগরের 
ব্যক্তিত্ব যেন প্রতিবিষ্বিত। কবি তার চিঠিগুলিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
সম্বন্ধে যে প্রাসঙ্গিক মন্তব্যগুলি করেছেন তার মধ্যে সেই মহাঁপুরুষের 
চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় প্রকাশ. পেয়েছে; তিনি বিগ্াসাগরকে বলেছেন 
“Splendid fellow’, “the first man amoug us”, “above “flatter- 
ing any man”, “‘grand energy which is the companion of 
your genius and manliness of heart”, “real friend and 
Tighteous man”, 0০96 only Vidyasagara but Karunasagara 
also”, “One of nature’s noble man”, “greatest Bengali,’ 
এবং সর্বোপরি এই মন্তব্যে তিনি বিস্ময়কর অন্তদূ্টির পরিচয় দিয়েছেন, 
“‘the genius and Wisdom of an ancient sage, the energy of an 
Englishman, and the heart of a Bengali mother”, বিদালাগরের 
কাছে কবি অকপটে তার দারিদ্র্যের কথা জানিয়েছেন। ধার কাছে আবেদন 
করা হচ্ছে তিনি মহান ব্যক্তি, তিনি দয়ার্্চিত্ত, তিনি নিশ্চিন্ত ভাবেই ভরসার 
স্থল হয়ে উঠতে পারেন এই উপলদ্ধি যেন চিঠিগুলির প্রতিটি বাক্যের নিশ্বাসে- 
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্রশ্বাসে প্রবাহিত হচ্ছে। ছোটখাট সংবাদ দানের ব্যাপারেও এই ব্যক্তিত্ব 
সম্বন্ধে কবির স্পষ্ট বোধ লক্ষণীয়,_ধার কাছে চিঠি লিখছেন তাঁর কৌতুহল যেন 
কবির সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন । ফরাসীদেশে তিনি নমন্থুগর নাম কোথায় শুঁনেছেনঃ , 
গোষ্ডষ্ট কারের সঙ্গে ' আলোচনাকালে বিধবাবিবাহের পথিকৃৎ হিসেবে * 
উক্ত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কতৃক বিদ্যাসাগরের নামোল্লেখ, ফরাসীদেশের দোকানে 
বিঘাসাগরের লেখা পুস্তক দেখে বিস্মিত হওয়া প্রভৃতি সংবাদে উপকারীর 
সরব প্রশংসাবাণী ও চাটুকারিতা দেখবার কারণ নেই । বিদ্যাসাগরের 
পুস্তক ফ্রান্সের দোকানে দেখেছেন বলে যে চিঠিতে সংবাদ দিচ্ছেন তাতেই 
আছে দোকানীর উক্ত পুস্তকের লেখককে মুত বলে ঘোষণা করার সংবাদ; তা 
নিয়ে নিজেকে জড়িয়ে কবির সরস মন্তব্যও আছে । লক্ষণীয়, সংস্কৃতজ্ঞ বিদেশি 
পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার কর্মের প্রশংসা করেছেন, কিন্ত তার 
সংস্কতভাষায় পাণ্ডিত্য বিষয়ে কিছু বলেন নি। চাটুকারিতা লক্ষ্য হলে চিঠির 
বিষয় পরিবতিত হয়ে যেত। বিদ্ভাসাগরকে লেখা চিঠিতে মাঝে মাঝে : 
রসিকতা আছে, মেটে ফিরিঙ্গিদের বাংলাভাষা নিয়ে এক স্থানে কটাক্ষ করা 
হয়েছে ; কিন্তু কোথাও পত্রপ্রাপকের আবেগ-নংহত পরুষ মৃতিটি প্রগনভতার 
প্রাচূর্যে আচ্ছন্ন হয় নি। কবি বিদ্যাসাগরের গন্শিল্পে আশ্চর্য নিপুণতার কথা 
বলেছেন। কিন্তু সে যেন শুধু ভাষা দিয়ে বলা নয়, সমগ্র হৃদয় দিয়ে বলা 
« ..as would say in our mother-tongue, আমি বিলক্ষণ বুঝিতে 
পারিতেছি.--I1f ! could write Bengali like you, I should cotinue 
in that" language-..”.  বিগ্ভানাগরের কাব্যরুচি-প্রসঙ্গেও স্ুক্ম ইন্দিত 
প্রকাশ পেয়েছে। বিদেশি কবিদের মধ্যে টাসোর কথা এসেছে, সেও শুধুমাত্র 
কালিদাসের সঙ্গে উপমিত করার স্থযোগ ছিল বলেই. দেশি কবিদের মধ্যে 
ভারতচন্দ্রের প্রসঙ্গই বার বার এসেছে। বিদ্যাসাগর নব সঙ্গীতে অর্থাৎ কবির 
নিজের রচিত কাব্যে আপন শ্রুতিকে, অভ্যস্ত করে তুলতে পারেন নি এরূপ 
বিশ্বাস পূর্ব অধ্যায়ের পত্রে বিবৃত হয়েছে। এখানেও কবিমনের অভ্যন্তরে 
তাই-ই সন্রিয়। 

বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে কবির নিজস্ব উপলদ্ধি এই পন্রগুলিতে সামগ্রিকভাবেই 
আত্মপ্রকাশ করেছে । 

এর একই সময়ে মনোমোহন ঘোষের নিকটে লিখিত চিঠিতে অন্ত সুর 
বেজেছে। সে স্বর কবির মনের যেমন তেমনি কতকটা বিদ্যাসাগর ও. 
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মনোমোহন ঘোষের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের পার্থক্যজাত। তারুণ্যে উচ্ছল, পাঠ 
নিবিষ্ট ভবিষ্যতের আশার উন্মুখ মনোমোহনের 'কাছে লেখা চিঠিতে, কোথাও" 
জার্সান সাহিত্যের সৌন্দর্য, কোথাও স্থাম্পটন প্রাসাদ ভ্রমণের আনন্দ, কখনও' 
আবার অকাজের একটি অলসদিনে রাঁজহাসেদের সাহচর্ষ বিবৃত - হয়েছে। 
বিষয় মুখ্য নয় এ সব চিঠিতে, লেখার আনন্দাটাই বড়। তারুণ্যের সামীপ্যে 
কবির অভাবক্লিষ্ট মন প্রাণোচ্ছল হয়ে উঠতে চাইছে মাঝে মাঝে । পত্র- 
প্রাপকের সেই তরুণ মনটি এ সব চিঠিতে অপ্রকাশিত থাকে নি। | 

বহু বিচিত্ৰস্বভাঁব ব্যক্তির নিকটে মধুস্থদন চিঠি লেখেন নি। তবুও 
সমালোচক কথিত বায়রণের চিঠির পূর্বোক্ত লক্ষণটি অনেকাংশ তাঁর চিঠির 
মধ্যেও যে লক্ষ্য করা যায় তাতে সন্দেহ নাই । 

কবির লেখা বহু চিঠি সঙ্কলিত হয় নি এরূপ বিশ্বাস করার কারণ আছে। 
এর মধ্যে কিছু কিছু চিঠির প্রসঙ্গ কবির অপরাির চিঠির মধ্যে ইঙ্গিতে ব্যক্ত 
করা হয়েছে। য়ুুরোপ থেকে দিগন্বর মিত্র এবং বৈদ্যনাথ মিত্রের কাছে লেখা 
চিঠিগুলি. পাওয়া যায় নি, "যদিও তাদের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণ! করায়” 
কোন অস্থবিধা নেই । সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তার পত্রালাপ চলত, তা ন! 
হলে হঠাৎ ইতালীয় ভাষায় তাঁকে একখানা চিঠি লিখতেন না । তাঁর গ্রন্থাবলীর 
মুদ্রাকর ঈশ্বরচন্দ্র বস্থুকে লেখ! চিঠিগুলিতে শুধুমাত্র ব্যবসায় সংক্রান্ত কথা লেখা 
থাকত এরূপ মনে করবারই বা কারণ কি? রাজনারায়ণবাঁবুর কাছে একবার 
তীর মুদ্রাকরের সাহিত্যকচির প্রশংসা করে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, মেঘনাদবধ 
কাব্যের কোন সর্গ বঙ্গ মহাশয়ের কাছে নর্বোতরুষ্ট মনে হয় : এরূপ ক্ষেত্রে 
মুদ্রাকরকে লেখ! পত্রগুলি একান্ত মূল্যহীন না হওয়াই সম্ভব! যতীন্ত্রমোহন 
ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি পৃষ্ঠপোষকদের সঙ্গে মধুস্থদনের সংযোগ সর্বদাই 
গৌরদাস বসাক বা কেশব গঙ্গোপাধ্যায়ের মাধ্যমে ঘটত এরূপ মনে করবার: 
কারণ নেই। শগিন্তা নাটকের প্রশংসা করে এ'রা উভয়েই কবিকে সরাসরি, 
চিঠি লিখেছেন এমন প্রমাণ আছে। কাজেই ছুই পক্ষে কিছু পারস্পরিক চিঠি 
লেখা চলত এমত এমন" মনে করবার কারণ আছে। কিন্ত এই সব চিঠি - 
আমাদের হস্তগত হয় নি। 

আর একটি বিষয় লক্ষ্য করবার মত। প্রিয়তম বন্ধু গৌরদাস ব্সাককে 
নান! বিষয়ক চিষ্টি লিখলেও নিজের প্রণয়সম্পর্ক তথা দাম্পত্যজীবনে সম্বন্ধে 
কোন সময়েই কিছু তিনি জানান নি। এটি বিস্ময়কর। সেজাতীয় চিঠি কিছু, 
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বসাক মহাশয়ের কাছে থাকলেও একান্ত ব্যক্তিগত গোপন কথা অপ্রকাশিত 
রাখার জন্য তিনি সেগুলি যোগীন্দ্রনাথ বস্থুকে দান করেন নি এরূপ মনে করার 
'মত কোন প্রমাণ আমাদের হাতে নেই । এরূপ ঘটলে অন্তান্ত পত্রের তার 
কোন না কোনরূপ ইঞ্গিত অস্পষ্টভাবে হলেও হয়ত ধর! পড়ত ৷ কিন্ত প্রযাণা- 
ভাবে এ বিষয়ে কিছুই জোর করে বলা যায় না। | 
মধুস্থদনের যে চিঠিগুলি পাওয়া না যাওয়ায় তার অন্তর্জীবনের বিশ্লেষণ 
সর্বাধিক ব্যাহত হয়েছে তা হেনরিয়েটার কাছে লেখা । কবি, হেনরিয়েটাকে 
চিঠি লিখতেন কোনরূপ প্রমাণের অপেক্ষা না করে এ কথা বলা চলে । ১৭-১৮ 
বছরের দাম্পত্যজীবনে অন্তত তিন বার তারা পরস্পর 'থেকে দূরে থেকেছেন। 
১৮৫৬ সালে জানুয়ারী মাসে কবি হেনরিয়েটাকে মাদ্রাজে রেখে কলকাতার 
এলেন। এ বছরের জুলাই মাসের আগে তিনি কলকাতায় স্বামীর কাছে 
পৌছান নি। আবার ১৮৬২ সালের জুন মাসে পত্নী ও সন্তানদের কলকাতায় 
রেখে তিনি যুরোপ যাত্রা করলেন! ১৮৬৩ সালের যে মাসে হেনরিয়েটা 
সন্তানদের নিয়ে যুরোপ এসে পৌছলেন। শেষবার ১৮৬৭ সালের জানুয়ারী 
মাসে কবি স্ত্রী ও সন্তানদের যুরোপ রেখে কলকাতায় চললেন। ১৮৬৯ সালের 
মে মানে তাঁর! কলকাতায় এলেন। এই দীর্ঘ কালের বিচ্ছেদে পত্রদূত প্রেরিত 
হৃত এ কথা সহজে অনুমান করা যায়। মধুস্দন ছু একটি চিঠিতে 
নিজেকে অত্যন্ত অনিয়মিত পত্রলেখক, অলস প্রকৃতির ব্যক্তি বলে উল্লেখ 
করেছেন। কিন্ত এ নেহাতই বিনয়। চিঠি লিখতে তিনি ভালবাসতেন, 
তার প্রাণোত্তাপপূর্ণ বহু সংখ্যক পত্র এ-কথার প্রমাণ বহন করেছে। পত্বীকে 
তিনি অনেক চিঠি লিখেছেন_-তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তার একখানা 
চিঠিও পাওয়া যায় নি। হেনরিয়েটার ফরাসী মন সাধারণ বাঙালী বধূর ন্যায় 
চিঠিপত্র অবহেলায় বিনষ্ট করবে এরূপ মনে হয় না। সম্ভবত মৃত্যুপূর্ব 
ছুঃস্থতায় এবং অনিয়মিত জীবনযাল্রায় বারবার বাসস্থান পরিবর্তন চিঠির সঙ্কলন 
বিনষ্ট করেছে। অথবা কবি এবং কবিপত্রীর মৃত্যুর পরে সে সব চিঠি অন্তান্ত 
দ্রব্যের সঙ্গে লুপ্ত হয়েছে। তাদের পুত্র-কন্তারা তখন এতই অল্পবয়স্ক যে 
এগুলি সংরক্ষণের কথা ভাবতেই পারে নি। যে ভাবেই হোক চিঠিগুলি 
হারিয়ে গিয়েছে । কবির প্রেমজীবনের অন্দর মহলের প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভে 
বাঙালী চিরদিনের মত বঞ্চিত হয়েছে । 
এ-সম্কলনে একান্ত ব্যক্তিগত পত্র নয় এমন দুখানি চিঠি স্থান পেয়েছে। 


নর 


খে 
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একখানি বিলাতি সাময়িকপত্রের সম্পাদককে ছাত্রজীবনে লেখা, 
দ্বিতীয়খানি ইতালীর রাজাকে লেখা দত্তের জন্মবাধিকী উপলক্ষে । ব্যক্তিগত 
পত্র নাঁ হলেও কবির মনের গতি বুঝবার পক্ষে এদের গুরুত্ব অনেকখানি । 
তাই এরা গৃহীত হয়েছে। কিন্তু চাকুরী প্রার্থনা করে লেখা একটি চিঠি 
বিশেষত্বহীন বোধে পরিত্যক্ত হয়েছে। 

কৰি চিঠি ইংরেজীতে লিখতেন । মনোমোহন ঘোষের কাছে ফরাসীতে 
চিঠি লিখেছিলেন অনেকগুলি । .মনে হয় মনোমোহনবাবুকে ফরাসী ভাষায় 
রপ্ত করে তোলবার জন্যই এরূপ পদ্ধতির আশ্রয় কবি নিয়েছিলেন। 
এ বিষয়ে অবশ্য তাঁর চিঠিপত্রে কিছু বল! হয় নি; কিন্তু অন্য প্রসঙ্গে কবির 
চিঠিতে মনোযোহনবাবূর বিদেশী ভাষাজ্ঞানের দুর্বলতা এবং তীর ভাষা শিক্ষায় 
সাহায্য করার কথা আছে। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ইতালীয় ভাষায় একবার 
তিনি চিঠি লিখেছিলেন, সে চিঠি অবশ্য পাওয়া যার মি। সত্যেন্্রনাথের 


' ইতালীয় ভাষাজ্ঞানের একটু পরীক্ষা নেবার ইচ্ছা এর পিছনে ছিল না এক্নপ 


বলা যায় না। পরবর্তী কালে যুবক স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লাতিন ভাষা- 
জ্ঞান প্রসঙ্গে তার মন্তব্যের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। ইতালীর রাজাকে 
ইতালীয় ভাষায় চিঠি লেখার কারণ সহজে বোঝা ষায়। মনোমোহন ঘোষের 
মাতাকে বাংলায় চিঠি দেবার কারণও প্রত্যক্ষ । আসলে এগুলি ব্যতিক্রম 
বা বিশেষ উদ্দেশ্টমূলক ৷ কবি ইংরাজীতেই তার মনের কথা পত্রাকারে 
বলেছেন । বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন 
কিন্তু মাতৃভাষার মত ইংরাজী ভাষাও তাঁর সম্পূর্ণ করতলগত ছিল। মনের 
'ভাবগুলিকে ইংরাঁজীতে প্রকাশ করতে হলে সচরাচর একজন বাঙালীকে 
অলক্ষ্যে মনোলোকে অনুবাদের দ্বারস্থ হতে হয়। মধুস্থদ্রন কিন্তু একজন খাটি” 
ইংরেজের মৃত ইংরাজীতেই ভাবতে পারতেন। বিশেষত নাটকগুলিতে 

ংল! গগ্যের বহুল ব্যবহার করলেও প্রয়োজনের গদ্যে তিনি আদে স্বচ্ছন্দ 
ছিলেন না। তার প্রথম প্রমাণ কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক প্রদত্ত সন্বর্ধনা সভায় 
বাংলার বক্তৃতা দানের প্রস্তাবে কবির মন্তব্যে “Fancy I was expected to 
speechify in Bengali”? (পত্ৰ সংখ্যা ৬৬); দ্বিতীয় প্রমাণ বিদ্যাসাগরের 
নিকটে লেখা পত্রে আবেগাতিশয্যে ইংরাজীতে লিখতে লিখতে মাঝখানে 
কিছুটা বাংলায় লিখে অকস্মাৎ থেমে যাওয়ায় এবং মন্তব্য করায় “If 1 could 
write Bengali like. you I should continue in that language, 
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but want of practice prevents my doing so.” ( পত্র সংখ্যা ১০৭)! 
নব্য বাংলার প্রথম মুখ্য কবি ইংরাজীতে চিঠি লিখতেন । লক্ষ্যণীয়, মনৌ” 


মোহমবাবুর মাকে লেখা চিঠিতে আন্তরিকতা খাকলেও ভাষায় জড় - 
অলঙ্কারপ্রাধান্তও বর্তমান। দেখা যাচ্ছে কবি বাংলা ভাষায় চিঠি লিখতে * 


গিয়ে যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন নি। মধুস্দনের সাহিত্যের ভাষা বাংলা 
কিন্তু তার মনের ভাষা ইংরেজী (এর মানে অবশ্য এই নয় যে সাহিত্য- 
সাধনায় তিনি ষে ভাষায় ব্যবহার করেছেন তার সঙ্গে কবির মনের সম্পর্ক 
নেই)। কবির ইংরাজীতে লেখা চিঠিগুলির অনুবাদ না করেই সংকলন 
করবার প্রথম কারণ এইটি । আরও ছুটি কারণ আছে। 

এক | চিঠির ভাষা এতই ব্যক্তিগত যে তাকে ভাব থেকে স্বতন্ত্র করে নেওয়া 
চলে না। গীতিকবিতার অনুবাদে যেমন বেশীর ভাগ রসাবেদনেই ঘাটতি পড়ে 


চিঠির ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি তাই । তাঁর ব্যক্তিত্বের যে ছাপ স্বরচিত ইংরেজী 


চিঠিতে আছে মধুস্থদনের পত্রাবলীর অনুবাদে তার চিহ্নমাত্র পাওয়া যেত না। 

দুই। মধুস্থদনের বাংলা কাব্যের পাঠকের পক্ষেও ইংরেজী ভাষাজ্ঞান 
অনেকখানি প্রয়োজন। ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞ পাঠকের সামনে কবির 
কাব্যের দ্বার সম্পূর্ণ খোল! নেই। বধুক্ছদনের পাঠকের পক্ষে কবির লেখা 
ইংরেজী চিঠির রাজ্যে ভাষার বাধা প্রবেশ নিষিদ্ধ করবে না! 

সম্পাদনার বাপারে আমরা যে পদ্ধতির অনুসরণ করেছি তার স্থত্রাকার 
পরিচয় দেওয়া হল-__ 

এক ।. চিঠিগুলিকে যথাসম্ভব কালান্ুক্রমে সাজানো হয়েছে। বহু 
চিঠির কোন তারিখ পাওয়া যায় নি। সেক্ষেত্রে কখনও আভ্যন্তরীণ ইঙ্গিতের 
সহায়তায়, কখনও একান্তভাবেই সাধারণজ্ঞানের সহায়তায় চিঠিগুলিকে 
সাজানো হয়েছে । কলে কোথাও কচিৎ কালানুক্ৰম ব্যাহত হওয়া অসম্ভব 
নয়, কিন্ত কালগত কোন গুরুতর অসঙ্গতি দেখ! দেয় নি একথা নিশ্চয় করে 
বলা চলে । 

দুই। কবির চিঠিগুলিকে পাচটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। এই পাঁচটি 
পর্যায় কবির জীবনধারার পঁ!চটি ভিন্ন স্তরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট বলে মনে 
হুয়। এর এক একটি পর্যায় মোটামুটিভাবে একটি করে স্থানকে কেন্দ্র করেছে। 

প্রথম পর্বে কবি মূলত কলকাতার অধিবাসী । অবশ্য তমলুক থেকে 
লেখাও কয়েকটি চিঠি আছে। কিন্তু দীর্ঘকালের জন্য কলকাতার বাইরে যান 


শীত 
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নি। কলকাতাকে কেন্দ্র করে কবির প্রথম. পর্বের দর আবতিত। 
১৮৪৩ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করায় কলকাতার জীবনের 
সঙ্গে কবির বিচ্ছেদ সুচিত হয়। পরে যখন মাদ্রাজ যাত্রা করলেন 
কলকাতার সমাজের নঙ্দে বাহিরে ও অন্তরে তাঁর, গুরুতর দূরত্ব ঘটল । 
কলকাতার জীবনের উপরে পড়ল যবনিকা। এই পর্বের চিঠিগুলি প্রথম 
অধ্যায়ে সঞ্চলিত হয়েছে.। এই চিঠিগুলি কবির সতেরো-আঠারে! বৎসর 
বয়স থেকে শুরু করে চব্বিশ-পঁচিশ বৎসর বয়সের মধ্যে লেখ!। এই চিঠি 
গুলিতে কবির প্রথম যৌবনের ভাবভাবনার ফেনিল উচ্ছলত৯ দূরপ্রসারী 
উচ্চাকাজ্ষা এবং সর্ববাধা লঙ্ঘনকারী, বিদ্রোহী চেতন! অল্লাধিক প্রকাশিত। 
দ্বিতীয় পর্বে কৰি মাত্রাজ-প্রবাসী। কবি ব্যক্তিজীবনে এবং কাব্য- 
জীবনেও পঞ্চপাগুবদের মত অজ্ঞাতবাসে পরিচিত লোকচক্ষুর অন্তরালে যেন 
প্রস্তুত হয়েছেন। ইংরেজী কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের মধ্য দিয়ে কবির প্রস্তুতি 
চলেছে! বহু ভাষা শিক্ষার মধ্যেও কি ভবিষ্যতের মহাকবি হবার অজান 
সাধনা লক্ষ্য করা যায় না? ব্যক্তিজীবনেও কৰি প্রশান্ত দাম্পত্যে পৌছান নি 
এনও | ' এই পর্ব ধূরে চলছে তারও অনুসন্ধান “ও অশান্ত আত্মবিক্ষোভ ; 
অবশেষে এই পর্বের সমাপ্তিকালে হেনরিয়েটার সঙ্গে মিলনের মধ্য দিয়ে কবি 
প্রত্যাশিত. শান্তির, দ্বারদেশে পৌছেছেন॥ কবিজীবনের এই “বিরাট পর্বের 
অনেকখানি পরিচন্ন দ্বিতীয় অধ্যায়ের চিঠিগুলিতে মিলবে ; যদিও : সে. পরিচয় 
সম্পূর্ণ নয়, কবির অজ্ঞাতবাসকালীন, অন্তরলোকের অনেক গোপন, কথা 
অজ্ঞাতই থেকে গেল, এমন কি চিঠির ভাষায় একান্ত আপন বন্ধুজনের 


কাছেও তা প্রকাশ পেল না। 


তৃতীয় অধ্যায়ের চিঠিগুলি কলকাতা থেকে লেখা! এই পর্যায় কবি- 
জীবনের শ্রেষ্ঠ কাল। প্রশান্ত জীবনযাত্রা, আথিক সঙ্কট থেকে সাময়িক মুক্তি 
এবং নাট্য ও কাব্যস্থষ্টর প্রাচুর্য ও সাফল্য এবং কবিরূপে *দেশব্যাপী সুখ্যাতি 
এই পর্বকে কবির জীবনে বিশিষ্টতম করে তুলেছে । এই পর্বের চিঠিগুলিতে 
সাহিত্যনমালোচনার প্রাধান্ত ; কবির নিজের কাব্যগুলি সম্বন্ধেও আলোচনা 
এদের মধ্যে-স্থান পেয়েছে । ১৮৬২ সালে তিনি কলকাতা ত্যাগ করলেন। 
সষটির স্বর্ণযুগ সমাপ্ত হয়, প্রশান্তির শুভ্র দিনগুলিও | 

চতুর্থ অধ্যায়ের চিঠিগুলি যুরোপ থেকে লেখা । এদের মধ্যে কতকগুলি 
ফ্রান্সের ভাসাই' থেকে এবং কতকগুলি লণ্ডন থেকে লেখা হয়েছিল। 


৩০ ৃ প্রবন্ধ পত্রিক 


কবির জীবনের এই পর্বের অর্থকিষ্টতা এবং কাব্যজগৎ থেকে বিচ্যুতির বেদন? 
চিঠিগুলিকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছে। যুরোপে গমন কবির জীবনের 
অন্ঠতম চরম কামনা ছিল। সেই কামনার মোক্ষধামে কবি গিয়ে পৌঁছেছেন: 
এই পর্যায়ে। কিন্তু কি লাভ হয়েছে? একদিকে চরম আথিক অনটন, 
-অন্দিকে কাব্য-রচনা, ক্ষমতার অবক্ষয় । 


পঞ্চম অধ্যায়ের পত্রগুলি কলকাতায় ফিরে আসার পরে লেখা । কবি 


মধুসুদন এখন নিঃশেষে অবসিত ৷ এখন শুধু তীর স্মৃতিবাহী ব্যক্তির বেদনামথিত 
অস্তিত্ববহন। জীবনের ছয় বৎসরের পঞ্রাবলীর মধ্যে ট্রাজিক হাহাকার 


আরও গভীরভাবে ধ্বনিত হওয়াই ছিল স্বাভাবিক | কিন্তু বিমর্ষ করোটিহাস্ত 


' ব্যতীত অন্ত কিছুর সন্ধান মেলে নি। মনে হয়, এ পর্বের আরও বহু চিঠি 
পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা পাওয়া না যাওয়ায় কবি-পরিচিতি ৬ 
থেকে যেতে বাধ্য । 

কবির পত্রাবলীকে এইভাবে পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত কর! হয়েছে__ 

প্রথম অধ্যায়-_কলকাতায় (১৮৪১-৪৮)-_বিদ্রোহী উচ্ছল যৌবন ; 

দ্বিতীয় অধ্যায় মান্রাজে ( ১৮৪৮-৫৬ )__অজ্ঞাতবাস 5 

তৃতীয় অধ্যায়_-কলকাতায় ( ১৮৫৬-৬২ )--স্থষ্টির মহাযজ্ঞে ; 5 
চতুর্থ অধ্যায়--যুরোপে ( ১৮৬২-৬৭ )--কামনার মোক্ষথাযে ; বেদনার: 

দাবদাহে ; | i 

পঞ্চম অধ্যায়__কলকাতায় (১৮৬৭-৭৩)--মহাপ্ৰস্থান । 
তিন। চিঠিগুলিতে নানা প্রসন্দের উল্লেখ আছে। তাদের পরিচিত 
চিঠিগুলির বক্তব্য এবং লেখকের মনের দিগন্ত বুঝবার প্রক্ষে প্রয়োজনীয় ৷ 


প্রথম মহাযুদ্ধ ও বলাকা কাব্য 
অনিমেষ পাল, 


চার 

বলাক! কাব্যের কবিতাগুলির সব. কয়টির মূলস্থর এক নয়। বলাকা 
কাব্যের বিভিন্ন কবিতার মধ্যে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে কবি মানসের বিভিন্ন 
ভাবধারার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই ভাবধারাগুলিকে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ 
ভট্টাচার্য্য সংক্ষেপে তিনটি অংশে ভাগ করিয়াছেন। বলাকার কবিতাগুলির 
মধ্যে মোটামুটি এই কয়টি ভাবধারা লক্ষ্য করা যায়” 

(ক) নিখিল বিশ্বের মধ্যে অবিরাম গতিবেগের অন্থভূতি। €খ) মানস 
জীবনে গতির অনুভূতি ও গতির প্রতীক যৌবনের জয়গান্‌। (গ.) ভগবানের 
লীলা রহস্ত।» (রবীন্দ্র কাব্য পরিক্রমা-_পৃঃ ৪৭৬ ) 

বলাকা কাব্য সম্বন্ধে মোটামুটি ভাবে এইরকম একটি ধারণাই রবীন্দর-সাহিত্যের 
সমালোচক মহলে প্রচলিত আছে। বলাকা কাব্য সম্বন্ধে এইরূপ বিচার মানিয়! 
লইলে বলাকার অনেকগুলি কবিতাই বুঝিতে সহায়তা হয় বটে কিন্তু বলাকা 
কাব্যের অন্তর্গত কয়েকটি বহুপরিচিত কবিতার তাৎপর্য বিশেষরূপে ক্ষুণ্ন হয়। 

রবীন্দ্র সাহিত্যের ইংরাজ ভাষ্যকার এডওয়ার্ড টমসন্‌ পর্য্যন্ত বলাকা কাব্যের 
মধ্যে আরে! একটি বিদেশী তাৎপর্য্য পূর্ণ জিনিষ লক্ষ্য না করিয়া পারেন নাই । 
“The ‘Oarsmen’ poem was written in the mid-Trhoe of the 
Great-war, in 1916. To his horror-struck gaze an evil age was 
breaking up amid anguish ineffable. He hated the arrogance of 
the strong. Yet it is characteristic of him that in this poem he 
insists that the ‘cowardice of the weak’ ‘and the rancour of, the 
destitute are equally culpable. He has never been one to console 
the shrinking and feeblewilled by casting all blame upon the 
vigorous and bold.” (Rabindranath Tagore—Poet and 


¥ 


“৩২ প্রবন্ধ পত্রিক৷ 
-dramatist-Page 238) শ্ৰীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টঠাৰ্য্যও প্রায় একই রকম কথা 
বলিয়াছেন,_-“বলাকার ৩৭ সংখ্যক কবিতাটি প্রথম মহাযুদ্ধের সময় লিখিত । 
ইউরোপ ব্যাপী যে ধ্বংসলীলার অনুষ্ঠান হইল, যে লক্ষ লক্ষ প্রাণ বলি দেওয়া 
হইল, সেই মহাপ্রলয় নিরর্থক নয়, তাহারও একটা মহত্তর ও বৃহত্তর উদ্দেখ্ 
আছে। (রবীন্দ্রকাব্য পরিক্রমা_-পুঃ ৪৯২)। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী আরও 
বিস্তৃত ভাবে প্রসঙ্গটি আলোচনা করিয়াছেন, প্রথম পর্যায়ে ১৫, ৩৭, ৪৪ 
ও ৪৫ সংখ্যক, এই আটটি কবিতা ফেলা যহেতে পার্ট এ কবিতাগুলির মূলে 
রইয়াছে ইউরোপীয় বৃহৎ জীবনের সংঘাত। সেই সংঘাত তখন মহাযুদ্ধের 
পূর্বাভাস রূপে কবির চিত্তে আসিয়া পৌছাইয়্াছিল।» (রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহ, 
২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৭) ইহার পর প্রমথনাথ বিশী আলোচ্য কবিতাগুলি সম্বন্ধে 
রবীন্দ্রনাথের নিজের বক্তব্যই সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়াছেন । এই সম্বন্ধে আর কোন 
আলোচনা করিবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নাই। সম্ভবতঃ বাহুল্য 
বিবেচনায় । কিন্তু তিনিও ৩৭ সংখ্যক কবিতাটির বিস্তৃত আলোচনা না 
করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তাহার মন্তব্য উদ্ধত করিতেছি,_-“অতঃপর আমরা 
৩৭ সংখ্যক দূর হতে কি শুনিস মৃত্যুর গর্জন” কবিতাটির আলোচনা করিব। 
ইহ! রবীন্দ্রনাথের অন্ততম শ্রেষ্ট কবিতা- পুরাতন যুগের সমস্ত ছুঃখ ক্ষোভ 
ইহাতে যেন পুঞ্জীভূত হইয়! উঠিয়া বেদনার চরম মুহূর্তে ফাটিয়! তি 
এমন বুকফাটা হাহাকারের কবিতা রবীন্দ্রনাথের. কাব্যে অল্পই আছে।”* 

কবিতাটিতে লক্ষ বক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কল্পোলের সহিত মিশ্রিত গতপ্রায় ie 
‘সমুদ্রের কলরোল ব্যতীত আর কিছুই কানে আনে না!” (ক্র, পৃঃ ৫১) 
এই আলোচনারই অন্তত্র ' শ্রীযুক্ত. প্রমথ বিশী কবিতাটি সম্বন্ধে সর্বশেষ 


মন্তব্য করিয়াছেন, “এই কবিতা পুরাতন যুগের বিনজ্জনের গান।” 


(ওঁ, পৃঃ ৬৪) 

উপরে উল্লিখিত সমালোচকগণের মধ্যে লকলেই- বলাকা কাব্যের' পটভূমিকায় 
প্রথম নহাযুদ্ধের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এইরূপ যুগাস্ত- 
কারী ঘটনার তাৎপৰ্য্য উপযুক্ত গভীরতার সহিত কেহই বিশ্লেষণ করিয়া দেখেন 
নাই। কারণ, সম্ভবতঃ তাহার! রবীন্দ্রকাব্যে বাস্তব জীবনের সংঘাতের এবং 
নক নব চিন্তা আন্দোলনের প্রর্ভাবকে খুব বেশী মূল্য দিতে রাজী নহেন। তাহার! 
একরকম ধরিয়াই লইয়াছেন যে রবীন্দ্র-কবি-চেতন। আগাগোড়া বাঁধাধরা খাতেই 
প্রবাহিত ‘হইয়াছে ।- কোন কিছুর আকস্মিক প্রভাবে সেই অভ্যস্ত পথ হইতে 
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নুতন দিকে পদপাত করিবার সচেতন প্রচেষ্টা যে কবি কখনও করিতে পারেন ইহা! 
বোধহয় তাহারা মানিয়া লইতে রাজী নহেন। 

কিন্তু বিষয়টিকে একটু স্বতন্ত্র, দৃষ্টিতে বিচার করিয়া দেখিবার প্রয়োজনীয়তা 
আছে। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি লগ্নে ইউরোপের দেশে দেশে চিন্তা জগতের 
অভূতপূর্ব আলোড়ন আসিয়াছিল এবং বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষার কৰি 
সাহিত্যিকগণের উপর প্রথম মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া ষে রিভিন্ন রূপ হইয়াছিল 
তাহা নিতান্ত অজানা নহে। এই সকল প্রতিক্রিয়া ইউরোপের বিভিন্ন সাহিত্য 
নানারপ আন্দোলনের জন্ম দিয়াছিল। সেই সকল আন্দোলন হইতে ইউরোপের 
সাহিত্য নানাভাবে লাভবান হইয়াছে । . 

ইংরাজী সাহিত্যের পরিমগ্ডলেও প্রথম মহাযুদ্ধের নান! বিচিত্র প্রক্রিয়া 
হইয়াছিল। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এলিয়ট প্রমুখ যে সকল ইংরাজ 
কবি বিশেষ ভাবে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন তাহাদের অধিকাংশই তাহাদের 
কাব্যে-নাহিত্যে এই মহাযুদ্ধ সম্বন্ধে সচেততা দেখাইর্মাছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের 
পটভূমিকায় রচিত রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলির সহিত এ সকল কবির মহাযুদ্ধোত্তর 
কবিতাগুলির তুলনামূলক আলোচনার কথ! কেহ এ পর্য্যন্ত গুরুত্ব দিয়া বিবেচনা 
করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। অথচ ইংরেজ কবিগণের কবিতার 
সহিত রবীন্দ্রনাথের কবিতার তুলনামূলক আলোচন! যে একেবারেই হয় নাই 
তাহা নহে। বরং বলা চলতে পারে যতখানি সঙ্গত, এইরূপ আলোচনা তাহা 
অপেক্ষা অনেক অধিক হইয়াছে। অবশ্য ইহা অনস্বীকার্য যে রবীন্দ্রনাথের 
কবিতাগুলির সহিত পূর্বে উল্লিখিত ইতরাজ কবিগণের মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় 
লেখা কবিতাগুলির প্রচুর পার্থক্য আছে এবং এইরূপ তৌলন বিচার প্রথমদৃষ্টিতে 
অনেকের নিকটই সম্পূর্ণ অবাস্তব বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে। কিন্ত প্রথম . 
মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা ও পরে ইহার কাধ্যে পরিণত রবীন্দ্রনাথকে সমসাময়িক 
ইউরোপীয় কবিদের তুলনায় কিছুমাত্র কম পীড়া দেয় নাই। এই সম্পর্কে দুইটি 
- গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য অবশ্-আলোচ্য। একটি, বিশ্বভারতীর সাহিত্য ক্লাশে আচার্য্য 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অধ্যাপনার সময়ে শ্রীপ্রদ্যোৎ কুমার সেন কর্তৃক 
অনুলিখিত ও শান্তিনিকেতন পত্রে ( জ্যৈষ্-১৩২৯--মাঘ-১৩৩০ ) ধারাবাহিক 
ভাবে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক বলাকার ব্যাখ্যা ও আলেচিনা। অপরটি 
শ্রীযুক্ত প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় লিখিত ‘রবীন্দ্র জীবনী” । 

রবীন্দ্রনাথের জীবনীর অনুসন্ধিৎস্থ পাঠক মাত্রই অবগত আছেন যে ১৯১২ 


৩৪ প্রবন্ধ পত্রিকা 


সালের ২৪শে মে রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ড অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন তথন তাহার 
বয়স ৫৬ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। লগুনে শিল্পী রোদেনষ্টাইনের মাধ্যমে যে সকল 


সাহিত্যিক, কবি, মনীষীর সহিত তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হইয়শছিলেন 


তাহাদের মধ্যে ইয়েট্‌গ, এজরা পাউণ্ড, এবং ম্যাস্ফিল্ড, বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ 
“নেশন পত্রের সম্পাদকমণ্ডলী রবীন্দ্রনাথকে একদিন মধ্যাহুভোজনে নিমন্ত্রণ 
করেন। নেশন বিলাতের উলারপন্ীদের প্রধান সাপ্তাহিক পত্র। ইংলণ্ডে 
যে সকল মহাত্মা স্বদেশ ও বিদেশ, স্বজাতি ও পরজাতিকে স্বার্থপরতার ঝুঁটা 
বাটখারায় মাপিয়া বিচার করেন না, অন্তায়কে যাহারা কোন ছুতায় কোথাও 
আশ্রয় দিতে চান না, যাহারা সমস্ত মানবের অকৃত্রিম বন্ধু ‘নেশন’ তাহাদের বাণী 
বহন করিবার জন্য নিযুক্ত ।” (রবীন্দ্রজীবনী, প্রভাত মুখোপাপাধ্যায়; ২য় খণ্ড 
১৩৪৩ সংস্করণ, পৃঃ ৬)। সন্দেহ নাই, সমসাময়িক কালের প্রাগ্রপর ইউ- 
রোগীয় চিন্তাধারার নন্দে পরিচিত হইবার প্রচুর যোগ রবীন্দ্রনাথ পাইয়া- 
ছিলেন। এই সময়ই কেঘ্বি,জের অধ্যাপক" লোয়েস্‌ ডিকিনসনের বাড়িতে 
নিমস্ত্রিত হইয়া! রবীন্দ্রনাথ দিন দুইয়ের জন্য যান! আর এই বীড়িতেই তাহার 
সহিত বারও রাসেলের আলাপ হয়। রাসেলের যুদ্ধবিরোধী উদ্দার মানবতা- 
বাদের দ্বারা তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। প্রসঙ্গীন্তরে তাহা 


আলোচনা কর! যাইবে। লগুন হইতে রবীন্দ্রনাথ নিউইয়র্কে পৌছিলেন--১৯১২ 


সালের ২৭শে অক্টোবর । আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে তিনি বিভিন্ন জায়গায় 


কয়েকটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ৩০শে জানুয়ারী রচেষ্টারে উদারধন্ম্মতিদের . 


এক সভায় তিনি যে ব্তৃত1 দিয়াছিলেন তাহার বিষয় ছিল Race conflict. 
এই প্রবন্ধে স্মরণীয় যে প্রথম মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা ইউরো-আমেরিকায় তখন পর্য্যন্ত 
অতি সুদূর । এই রচেষ্টারেই তাহার সহিত ইয়েনা বিশ্ববিষ্ভালয়ের দর্শন শাস্ত্রে 


অধ্যাপক জগৎ বিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত রুডল্ফ অয়কেনের পরিচয় হয়। রচেষ্টারে 


প্রদত্ত এই বন্তৃতাটি রবীন্দ্রজীবনকার যে ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহ। 
নিঃসন্দেহে উদ্বীতিযোগ্য ৷ 

“এই জাতিসংঘের অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা করেন তাহাতে বলেন, 
মানব ইতিহাসে জাতি সংঘাতের সমস্যা চিরকালই বিদ্যমান রহিয়াছে ও সকল 
বড় সভ্যতার মূলে এই সংঘাত লক্ষ্যগোচর হয়। এইরূপ জাতিগত বৈষম্য- 
গুলিকে যখন গণ্য করিতেই হয় এবং ইহাদের পাপ কাটাইয়া চলিবার খন 
কোন উপায় থাকে না, তখন বাধ্য হইয়া মানুষকে এমন একটি এক্যস্থত্রকে 


1 
পাঠ 


সপ 
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খু"জিয় বাহির করিতে হয় যাহা সকল বিচিত্রতাকে এক করিয়া! গাখিতে, 
পারিবে । সেই অন্বেষণই যে সত্যের অন্বেষণ-_-বহুর - মধ্যে একের অন্বেষণ, 
ব্যট্টির মধ্যে সমষ্টির অন্বেষণ':* | মনুষ্যত্বের মহা! আহ্বান যখন সযুচ্চ কণ্ঠে 
খবনিত তখন মন্ুষ্ের উচ্চতর প্রকৃতি কি তাহাতে নাড়া না দিয়। থাকিতে 
পারে৷ জানি, শক্তি ও জাতীয় গব্বে'র মদোন্মত্ত উন্মাদনার উৎসব নিশীথে মানুষ 
সেই আহ্বানকে উপহাস করির] উড়াইয়া, দিতে পারে, তাহাকে শূন্য ভাবুকতা 
ও ছুব্বলতার পরিচায়ক বলিয়া ঠেলিয়া৷ দিতে পারে কিন্ত সেই মত্ততার মধ্যেই- 
তাহার সমস্ত প্রকৃতি যখন প্রতিকূল, তাহার প্রবল আক্রমণই যখন বিচারমূঢ 
ও ন্যায়ঘাতী সেই সময়েই এই কথাই তীহার মানসপটে সহ! উদ্ভাসিত হইয়া 
উঠে যে নিজের অন্তনিহিত সর্ব্বোচ্চ সত্যকে আঘাত করা আত্মঘাতের চরমতম 
দ্ূপ। যখন বুহবদ্ধ জাতীয় স্বাতন্র্যপরতা, পরজাতি-বিদ্বেষ এবং বাণিজ্যের 
স্বার্থান্বেষণ অত্যন্ত অনাবৃতভাঁবে তাহার বীভৎসতম রূপ প্রকাশ করে, তখনই 
মানুষের জানিবার সময় উপস্থিত হয় যে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বাঁ ব্যাপকতর 
বাণিজ্যের আয়োজন, কিংবা সামাজিক কোন যন্ত্রবাজ নুতন ব্যবস্থায় মানুষেব 
মুক্তি নাই। জীবনের গ্ভীরতর রূপান্তর সাধনে, চৈতন্তকে সর্ব বাঁধা হইতে 
প্রেমের মধ্যে মুক্তিদানে এবং নরের মধ্যে নারায়ণের সম্পূর্ণ উপলব্ধিতেই 
মানুষের যথার্থ মুক্তি 1” (এ, পৃঃ ২৭-২৮) লক্ষ্য করিবার বিষয়, আমাদের 
আলোচ্য বলাকার কবিতাগুলির মধ্যে ঠিক এই ভাবধারাই প্রতিফলিত হইয়া 
উঠিয়াছে। 

ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়া রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন কলিকাতায় ও কিছু- 
দিন শান্তিনিকেতনে কাটাইয়া রামগড় পাহাড়ে বেড়াইতে গেলেন। সেইখানে 
বসিয়া বলাকার ২, ৩, ৪ সংখ্যক কবিতা রচনা করিলেন। তাহার পরে 
শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিলেন। “ইতিমধ্যে ইউরোপে বুদ্ধবাধিয়াছে__- 
কাহার মন অত্যন্ত চঞ্চল । ২০শে শ্রাবিণ ১৩২১ ৫েই আগষ্ট, ১৯১৪ ) মন্দিরে 
উপদেশ কালে তিনি যে বক্তৃতা দেন তাহার মধ্যে ইহার আভান পাই। তিনি 
বলিতেছেন, সমস্ত যুরোপে আজ এক মহাযুদ্ধের ঝড় উঠেছে--কত দিন ধরে 
. গোপনে এই আয়োজন চলছিল । অনেক দিন থেকে আপনার মধ্যে আপনাকে 
যে মানুষ কঠিন করে বদ্ধ করেছে, আপনার জাতীয় অহমিকাকে প্রচণ্ড করে 


' "তুলেছে তার সেই অবরুদ্ধতা আপনাকেই আপনি একদিন বিদীর্ণ করবেই 


করবে | Peace Conference এ শান্তি স্থাপনের উদ্যোগ চলেছে--তাঁর! কেবলই 


৩৬ প্রবন্ধ পত্ৰিকা 


নানা উপায় উদ্ভাবন করে নানা কৌশলে সেই সময়কে ঠেকিয়ে রাখবার জন্য 
চেষ্টা করেছে । এ ষে সমস্ত মানুষের পাপ পুঞ্জীভূত আকার ধারণ করেছে--সেই , 
পাপই যে মারবে এবং মেরে আপনার পরিচয় দেবে। (এ পুঃ ৬৩) ইহার 
পর বলাকার ৫ম সংখ্যক কবিতা রচিত হইল ১৩২১ বঙ্গাব্দের ৫ই ভাদ্র, 
কলিকাতায় । ১৮ই কাত্তিক €৪ঠা নভেম্বর ) শান্তিনিকেতন মন্দিরে 
পুজাবকাশের পর ছান্রগণকে উপদেশ দিলেন। এই উপদেশের মধ্যে তিনি 
ইউরোপের ইতিহাস মে ট্রাজেডী যুদ্ধ আকারে দেখা দিয়াছে সে সম্বন্ধে বলেন ৷ 
মানুষের ইতিহাসে উগ্র জাতীয়তাবোধ বা 20০78199 মানুষের কি সর্বনাশ 
করিতেছে তিনি .সেদিন বিশেষভাবে সে সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন। মানুষের 
মিলনের তপস্তাকে ভগ্ন করিবার জন্য শয়তান সেই জাতীয়তাকেই অবলম্বন 
করে কত বিরোধ কত অজ্ঞাত কত ক্ষুদ্রতাকে দিন দিন তার মধ্যে জাগিয়ে 
তুলছে” (এ, পৃঃ৬৭). - 

“১০ই পৌষ খ্ৰীষ্টোৎ্সব উপলক্ষে তিনি মন্দিরে উপদেশ দান করেন। 
এই সব উপদেশের মধ্যে তিনি বার বার করিয়া ইউরোপের প্রলয়ংকর যুদ্ধের 
কথা বলিতেছেন। ক্ষুদ্র জাতীয়তা ইউরোপকে ষে ভাবে বিভ্রান্ত করিতেছে 
তাহা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন “কোন জাতি তার জাতীয় স্বার্থকে পুঞ্জীভূত 
করে তার জাতীয়তাকে সংকীর্ণ করে তুলবে--তা হবেনা» ইতিহাস বিধাতার এই 
আদেশ । মানুষ সেই জাতীয় স্বার্থদানবের পায়ে এতদিন নরবলির উদ্যোগ 
করেছে, আজ তাই সেই অপদেবতার "মন্দির ভাঙ্গবার হুকুম হয়েছে। 
্ীষ্টোসবের দিন তিনি এণ্ড জকে--“দেখেছিলাম হাটের লোকে তোমারে দেয় 
গালি/গায়ে তোমার ছড়ায় ধূলাবালি”/--এই কবিতাটির অনুবাদ করিয়া উপহার 
দেন--"When man in their mirth, they raised dust to soil thy 
robe, O Beautiful, it made my heart sick.” (প্র, পৃঃ ৭১)। ইহার 
পরেই ১২ই পৌষ তিনি বলাকার একাদশ সংখ্যক কবিতা, “হে মোর সুন্দর, 
রচনা করেন । কবিতাটির বিস্তৃত আলোচনা করিলে স্পষ্টই. প্রতীয়মান হইবে 
যে ১০ই পৌষ তারিখে প্রদত্ত ভাষণটিই এই কবিতায় রসমুত্তি ধারণ করিয়াছে, 
যদিও শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী এই কবিতাটিকে তাহার তালিকা হইতে বাদ 
দ্িয়াছেন। যে সকল কবিতার মূলে ইউরোপীয় বৃহৎ জীবনের সংখাত দেখিতে 
পাইয়াছেন এই কবিতাটি সেগুলির মধ্যে পড়ে না। যদিও এই কবিতাটি তাঁহার 
দৃষ্টি এড়াইয়া যাইবার মত নহে। 


NS 


প্রথম মহাযুদ্ধ ও বলাকা কাব্য, ৩৭ 


রবীন্দ্রজীবশীর সাক্ষ্যগুলি হইতে স্পষ্টই দেখা গেল যে প্রথম মহাযুদ্ধের 
সন্তাবনা এবং ইহার পরিণতি ছুইই কবিকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়াছিল। এই 
সময় কবি ইউরোপের কথা ভাবিয়াছেন-_পৃথিবীর কথা ভাবিয়াছেন- মানুষের 
ভবিষ্যতের রুথা ভাবিয়াছেন। তথাকথিত ভারতীয়ত্বের মধ্যে আপনাকে 
গণ্তীবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। তাহার ভাবনাগুলি দেশের সীমা তো অতিক্রম 
করিয়াছেই কালের সীমাবদ্ধতাও অস্বীকার করিয়াছে। ইউরোপীয় কবিমানসের 
সহিত, এইদিক হইতে বিবেচনা করিলে, তীহার প্রায় কোনই বিরোধ নাই। 
এই সকল কবিতার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা অবশ্যই আছে-কিন্তু রহস্য নাই। 
এই সকল আধ্যাত্মিকতার মূল রহিয়াছে বাস্তবের কঠিন মাটিতে ।' মানুষের 
দুঃখ, বেদনা, অপমান, লাঞ্ছনা, মৃত্যু, ধ্বংস এবং সেই সাথে সাহস, আত্মপ্রত্যয়, 
সংগ্রামশীলতা ইত্যাদি.কবির ভাবনাগুলির উৎস হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু লক্ষ্য 
করবার বিষয় এই যে,-এই সমস্ত সমস্াগুলির প্রতি তাহার মনোভাবের বহু 


পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এমন কি বহু বিষয়ে তিনি নুতন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিয়াছেন। 


এই দৃষ্টিভঙ্গী ইউরোপীয় প্রাগ্রনর ভাবনা,হইতে পৃথক নহে বরং অনেকক্ষেত্রেই 
আরও অধিক পরিমাণে প্রগতিশীল। বিষয়টি রবীন্দ্রজীবনীকারের দৃষ্টি 
এড়াইরা যায় নাই। “( কবি) ফাল্গুনের শেষাশেষি শান্তিনিকেতনে 
ফিবিয়াছেন। বলাকার শেষের দিকের ছুটি কবিতা সেখানে রচিত। ব্লাকার 
শেষ কবিতাটি রচিত .কলিকাতায় (৯ই বৈশাখ ১৩২৩ )-_পুরাতন বৎসরের 


জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি | 'বলাকার মধ্যে ছুই বৎসরের কবিতা আছে_-১৫ই বৈশাখ 


১৩২১ হইতে ৯ই বৈশাখ ১৩২০ পর্য্যন্ত । এই যুগে পড়ে ছোট গল্পগুলি, ফান্তুনী, 
শ্বরে-বাইরে। সমস্তের মধ্যে একট! প্রচণ্ড বেগশীল গতি দেখি . যাহা কিছু 
জীর্ণ, যাহা কিছু নিরর্থক প্রাচীনকে খ্বাকড়াইয়া আছে তাহাকে ভাঙ্গার একটা 
আনন্দ দেখিতে পাই! কিন্তু সেকথা বলিলে সব বলা হয় না! গতির মধ্যে 


, অহানন্দের স্থিতি আছে, ভাঙ্গার মধ্যে গড়িবার আয়োজন পূর্ণ মাত্রার 


উপচাইয়া পড়িতেছে।” (এ, পৃঃ ৮৬) 
অবশ্য একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে সমসাময়িক ইউরোপীয় 
ভাষার আধুনিক কবিদের সহিত তাঁহার ভাবনার ও বাচন ভঙ্গীর পার্থক্য 


:প্রচুর। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয়, এলিয়ট প্রভৃতি কবিগণের রচনার প্রতি 


তিনি শ্রদ্ধা পোষণ না করিলেও তাঁহাদের দ্বারা একেবারেই যে আকষ্ট হন নাই 
তাহা নহে । এডওয়ার্ড টম্সনের মন্তব্যটি উদ্ধৃতির উপযুক্ত বিবেচনা করি।” 


৩৮ . প্রবন্ধ পত্রিকা; 


““‘His readings of English Poetry was mostly done in youth and. 
early manhood. He readit little in later life, being anxious to 
get into wider currents still, those of European literature 5. 
and our poets did not attract him. ‘The Hew poets of yours 
speak a new language, and after Keats and Shelley I cannot 
understand them. I can understand Blunt and Davies and 
De la Mare, That is about 2111 (Rabindra Nath Tagore—E, T. 
Page 313) কিন্তু টি, এস্‌, এলিয়ট রচিত ‘The Journey of 11987” 
কবিতাটির রবীন্দ্রনাথ যে বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন এড ওরার্ড টম্সন্ও তাহার 
প্রশংস! করিয়াছিলেন |: 

ইহার পরে বলাকার কবিতাগুলি সম্বন্ধে কবির নিজের ব্যাখ্যাগুলি লইয়া 
সামান্য আলোচনা করা চলিতে পারে । . বলাকার ব্যাখ্যা ও আলোচনার 
ভূমিকাতেই কবি বলিতেছেন_ “তখন আমার প্রাণের মধ্যে একটা ব্যথা 
চলছিল এবং সে সময় পৃথিবীময় একট! ভাঙ্গাচোরার আয়োজন, 
হচ্ছিল 1৮ বলাকার ২ সংখ্যক কবিতাটি আলোচন! কালে তিনি বলিয়াছেন = 
“আমার মনে হয়েছিল যে আমরা মানবের এক বৃহৎ যুগসন্ধিতে যেন এসেছি 
এক রাত্রি অবসানপ্রায়। মৃত্যু দুঃখ বেদনার মধ্য দিয়ে বৃহৎ নবধুগের 
রক্তাভ অরুণোদয় আসন্ন। সেজন্য মনের মধ্যেও অকারণ উদ্বেগ ছিল 1৮ 
৩ সংখ্যক কবিতার . আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি মন্ত্যব করিয়াছেন__“মানুষকে 
“যে অন্ধকার বিচ্ছিন্ন কোরে রাখে সেই অন্ধকার রাত্রি অবসান প্রায়_-আর 
নবধুগের প্রভাত আসন্ন একথা আমার মনে ছিল, সেই ভাবের আবেগে এই 
কবিতাগুলি লেখা ।” এ একই কবিতার আলোচন! প্রসঙ্গে কবি কয়েকটি 
অত্যন্ত মূল্যবান মন্তব্য করিয়াছেন। “এই কবিতায় ব্যক্তি বিশেষ বা জীতি 
বিশেষের কথা নেই কিন্ত এতে সমস্ত মানুষের সাধনার কথা বলা হোয়েছে। ' 
মৃত্যুর ভিতর দিয়ে অমুতকে সন্ধান, করবার জন্য পৃথিবীজুড়ে প্রলয় য্যাপার 
চলছে। একদল গত যুগের আইডির়ালকে আকড়ে ধরে তাকেই বিশ্বাস করে 
পড়ে আছে। তারা পুরাকালকে আশ্রয় করেছে বলে যে তাদের বিপদ নেই 
তা নয়, ভাবীকালকে.. বাধা দিতে গিয়ে তাদেরও লড়তে হয়! কার্ধ্যতঃ 
কিছু না করলেও তারাই বেশী লড়াই করে। তাই আজ যারা পূর্বাকার' 
স্তাশনালিজমের ভাবকে জাকড়ে রয়েছে তারাও ঘরছাড়া, তাদের আশ্রয় নেই। 


~~ 


! 


Le 


প্রথম মহাধুদ্ধ ও বলাকা! কাব্য f ডঃ 


তারা স্বাজাত্যের অপদেবতার মন্দিরটাকে রক্ষা করবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। 
পূর্বতন ইতিহাসের . ধ্বংসাবশেষ মান্যকে কম দুঃখ দেয় না। এই একটি 
দল ছাড়া আর এক বল আছে যারা নবযুগের বাণী বহন করছে। তারা 
ঘরছাড়ার দল। নৈরাশ্যের তাড়নায় তারা বার হয়নি । আলোকের পথে 
তাদের অভিযান বাধাবন্ধ ছিন্ন করে নূতন যুগের অভিমুখে তাদের অভিসার 
যাত্রা। সেই যাত্রার মুখে তাদের বিশ্ন বিপদ রক্তপাত সহা করতে হয়েছে ।” 
এই প্রসঙ্গে তিনি আরও পরিষ্কার করিয়া প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলিকে চিনাইয়! 
দিয়া বলিয়াছেন “একটি ভৌগোলিক উপদেবতাঁর কাছে তারা নরবলি দিয়েছে, 
তারা মানুষের নারায়ণকে অবজ্ঞা করেছে । এই স্বাজাত্যাভিমানীদের 
সঙ্গে নবষুগের নলের বিরোধ চলছে ; যাঁরা উদার ও সার্বজনীন আইডিয়ালকে 
বিশ্বাস করে তারা আজ দুঃখ পাচ্ছে, অপমান লাঞ্ছনা] ভোগ করছে। কিন্ত 
তাদের এই নিন্দা দুঃখ অপমানের ভিতর দিয়ে আপন বিশ্বাসকে অবিচলিত 
রেখে সামনে এগিয়ে যেতে হবে ।”_-ভাবিলে অবাক হইয়া যাইতে হয় বে 
রবীন্দ্রনাথ প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে এই যৈ উক্তি করিয়াছিলেন বলাকার একটি 
বিশেষ কবিতা প্রসঙ্গে (৩নং)। তাহা দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের অবসানের পর 
আজ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনার করাল ছায়ার নিচেও সমান সত্য ও সমান 
তাৎপধ্যপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বলাকার শঙ্খ (৪নং) 
কবিতার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি নবযুগের বাণীবাহক উদার ও সর্বজনীন 
আইডিয়াল বিশ্বাসী যে সকল সংগ্রামীর কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন তাহাদের 
মধ্যে বাগ রাসেল অন্যতম! অল্প দিন পূর্বেও বৃদ্ধ রাসেলকে আণবিক 
যুদ্ধের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে তাহার দেশবানীকে সচেতন করিতে গিয়া কারাবাস 


' করিতে হইয়াছে । রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যটি উদ্ধত করিতেছি, __“এই কবিতা 


সে-সময়কার লেখা তখনও যুদ্ধ শুরু হতে ছ মাস বাকি আছে। তারপর শঙ্খ 
বেজে উঠেছে, ওদ্ধত্যে হউক, ভয়ে হউক নির্ভয়ে হউক তাকে বাজানো হয়েছে । 
যে যুদ্ধ হয়ে গেল তা নূতন যুগে পৌছবার সিংহদ্বার স্বরূপ । এই লড়াইয়ের মধ্যে 
দিয়ে একটি সার্বজাঁতিক যজ্ঞে নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার হুকুম এসেছে। তা শেষ 
হয়ে স্বর্গারোহণ পর্ব এখনো আরম্ভ হয়নি । আরো ভাঙবে, সংকীর্ণ বেড়া 
ভেঙে যাবে, ঘরছাড়ার দলকে এখনে! পথে, পথে ঘুরতে হবে। পাশ্চাত্য দেশে 
দেখে এসেছি, সেই ঘরছাড়ার দল আজ বেরিয়ে পড়েছে তারা এক ভাবী 
কালকে মানসলোকে দেখতে পাচ্ছে, যে কাল সর্জজাতির লোকের। : 


° . প্রবন্ধ পত্রিকা 


চাক ভাঙা মৌমাছির দল বেরিয়ে পড়েছে আবার নৃতন করে করে চাক 
বাধতে। শঙ্খের আহ্বান তাদের কানে পৌছেছে। রেশমা রোল", বারা ' 
রাসেল প্রভৃতি এই দলের লোক। এরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল বলে 
অপমানিত হয়েছে, জেল খেটেছে, সার্বজাঁতিক কল্যাণের কথা বলতে গিয়ে 
তিরস্কৃত। এই দলের কত অখ্যাত লোক অজ্ঞাত পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বলছে 
প্রভাত হতে আর বিলম্ব নেই। পাখির দল যেমন অরুণোদয়ের আভাস পায় 
এর! তেমনি নৃতন যুগকে অন্তর দৃষ্টিতে দেখবে 1৮ 

বলাকার «নং কবিতা৷ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আবারো রবীন্দ্রনাথ মহাযুদ্ধের কথা 
উল্লেখ করিয়া! বলিয়াছেন,_-“গত মহাযুদ্ধে এক দল লোক অপেক্ষা করে বসেছিল 
যে যুদ্ধাবনানে তার! শক্তির অধিকারী হবে। কিন্ত আর এক দল লোক পৃথিবীতে 
প্রেমের রাজ্য চেয়েছিল, তারা অখ্যাতনামা তপস্বী। পৃথিবীর এই বিষম 
কাণ্ড কারখানার মধ্যে তারা সমস্ত ইতিহাসের গভীর ও চরম নার্থকতাকে 
উপলব্ধি করেছে, বিশ্বাস করেছে । বিশ্বে যারা পরাজিত, অপমানিত, তারা 
মনুষ্যত্বের চরমদানের পথ চেয়েই আপনাকে সাত্বনা দিতে পারে। সমস্ত জগতের 
ইতিহাসের গতি তাদের মঙ্গল আদর্শের বিপরীত পথে চলেছে, কিন্তু ওবুও তাঁরা 
প্রদীপ যদি না নেবায়, যদি ক্ষান্ত ন! হয়, অপেক্ষা যদি করে থাকে, তবে তখন 
পূর্ণ করে দেবেন 1” | 

প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের তাৎপর্য্য রবীন্দ্রনাথ কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন সে 
সম্বন্ধে এন আর কিছু মতের অবকাশ নাই। উদ্ধতিগুলি, তাহার চিন্তা ও দৃষ্টি 
ভঙ্গীতে স্পষ্টভাবেই তুলিয়। ধরিয়াছে। 

পূর্বে উল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলিকে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে বলিষ্ঠ আশাবাদ 
ও স্থগভীর প্রত্যয় বায় হইয়া উঠিয়াছে তাহা একান্তই কবির নিজস্ব । 
মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা তাহার কবিতা সমুহের সহিত সমসাময়িক 
ইউরোপীয় কবিগণের মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত করিত! সমূহের তোলন 
বিচারের প্রয্বোজনীয়তা, অতএব অস্বীকার করা যায় না। বর্তমান আলোচনা, 
রবীন্দ্রমানস্ মহাযুদ্ধের শ্রতিক্রিয়াগুলিকেই স্পষ্ট করিয়া উপস্থিত করিবার 
প্রচেষ্টা মাত্র। 


on 


বাংল! শব্দের ধ্বনি-চিত্র 


কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায় 


বষিগণ উপলব্ধি করেছেন যে বিশ্বজগতের সব চেয়ে বড় ধর্ম প্রকাশ। 
নুর চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র সমবেত নিখিল. ব্ৰহ্মাণ্ড স্মরণাতীত কাল ধরে নিজেকে 
নানারূপে নানাবর্ণে প্রকাশ করে চলেছে। প্রাণলীলাতেও প্রকাশই 
একমাত্র তাৎপর্য, এই প্রকাশকে নিয়েই প্রাণের গতি, তাঁর বিবর্তন, তার 
রূপান্তর | 'মানুযের সৌন্দর্যচেতনার অভিব্যক্তির নব নব রূপায়ণ। এই 
'অভিব্যক্তির জন্য বিশ্বপ্রকৃতি যে'প্রকাণ্ড আয়োজন করেছে মানুষের উপকরণ 
সে তুলনায় অকিঞ্চিংকর কিন্তু সেজন্যই তার উপাদান সংগ্রহে প্রয়াস 
বা সাধনার বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে। নূর্ধান্ত আভার বিচ্ছুরণের 
দিগন্তব্যাগী কী নিঃশব্দ সঞ্চরণ! কিন্তু .কবি কিংবা রেখাশিল্পীকে যে , 
'আয়াঁস ফলাতে হয় তাতে তার মন্তিফ ও হৃদয়ের অক্লান্ত অধ্যবসায় 
স্বীকার না করে উপায় নেই। তবু মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ 
চারিধারে ৷” [ইজন্ই অর্থবান ধ্বনির জগতে আবদ্ধ না থেকে মানুষ 
ই্গিতময় প্রতীকের সাহায্যে তার অন্তরের আবেগকে স্বাধীনতা দিয়েছে ] 
একখানা ক্যানভাসের ভূমিতে যখন ধরে নি তখন চিত্রকর তার রং-রেখাকে 
অনির্দেশ্ঠ ইঙ্গিতে সীমাহীন করতে চেয়েছেন। এই রেখার অতীত 
ব্যাঞ্জনাই উচুদরের আর্ট। বর্ণের মধ্য দিয়ে বেদনা আনন্দ বিরহ আর 
উল্লাসকে তখন তিমি অনেক দূরে পাঠিয়ে দেন। কবির স্থষ্টির ক্ষেত্রেও 
সেই একই কথা। (বর্ণপরিচয়ের পাতায়, যে শব্দগুলো বিচ্ছিন্নভাবে থাকে 
সেগুলো একান্ত নিজীব। তাতে ধ্বনি থাকলেও চিত্র নেই। এই চিত্র 
জিনিসটা শব্দের অবয়ব । ছবির জগতে রেখা এবং সবরের জগতে স্বরগ্রাম- 
গুলি সম্পর্কেও এই একই কথা খাটে। অভিজ্ঞতা আর ভাবের অনুষঙ্গ 
শব্গুলিকে মানুষের মনে একান্ত আপনার করে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা দান করে 1/ 


ক 


৪২ . প্রবন্ধ পত্রিকা? 


নদী শব্দটিতে গতি কোথায়! কিন্তু যখন কবি বলেন, ‘আমাদের 
ছোট নদী চলে ত্বাকে বাঁকে? তখন তাতে শ্রেত জাগে, তার বুকে খু 
বদলের পালা শুরু হয়। * 
সমাজের ক্ষেত্রে জীবনের ক্ষেত্রে যেমন সামগ্রস্তবিধান মানুষের একটা বড় 
ধর্ম, ভাষার ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। (প্রচণ্ড শীতপ্রধান দেশ থেকে একেবারে 


উচ্ছিন্ন হয়ে না গিয়ে মানুষ ঘরবাঁড়ী তৈরির বিশেষ উপযোগী বন্দোবস্ত করে, 


আবহাওয়া অনুরপ পোষাক পরিচ্ছদ তৈরি করে প্রকৃতির মধ্যে টিকে আছে। 
তেমনি ভাব প্রকাশ করবার জন্য সামাজিক বা গোষ্ঠীগত চিন্তাকে স্বজাতীয়ের 
মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্য ভাষাভঙ্গিকে মানুষ ছণটাই পেটাই করে নিয়েছে। 
যেমন একটা শব্দ “খিন ঘিন”। খ ফলা তুলে দিয়ে দবণা শবুটিকে দ্বিত্ব 
করে একট! অন্তর ব্যঞ্জনা স্থষ্ট করা হয়েছে । “ঝ ফলা গেলেও ই কার 
টি'কে গেছে। '্বণ!’ শব্ষকে গতি দেওয়া হল। “খিন ঘিন করে উঠল !' 3 

তন্ভব অর্ধততনম শব্দগুলি এইভাবে রূপান্তরিত হচ্ছে । “কা কা” করে' 
এমন পাখীকে কাক বলা হয়েছে) পাখীর ডাক বা ধ্বনি থেকে শব্দ তৈরি 
হল। ঘুঘু টিকটিকি ডাহুক ঝিঁঝি পোকা এসব শব্দেও ধ্বনিবাঞ্জক। “ডাকে 
কুৰো কুব কুব লুকায়ে কোথায়” 

মাছের টক চালতার টক। জিবে জল আসে মনে হলেই । কিন্তু খাবার 
সময় শুধু জিবের মধ্যেই তার আস্বাদন শেষ হয়ে যায় না। তালুর সঙ্গে একটা 
সংযোগ ঘটে। শুধু ছেলেমেয়েরা কেন ওই অক্লিতরল পদার্থটির স্বাদ পাবার 
"সঙ্গে সঙ্গেই অনেক মিতভাষী গম্ভীর ব্যক্তিও ছু চারবার শব্দ করে ফেলেন। 
জিহ্বা ও তালু স্পৃষ্ট এই ধ্বনিটি থেকে একটি বিশেষ্য শব্দ অর্থপূর্ণ গ্যোতনায় 
ভাষাগোষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। চাটনির ক্ষেত্রেও বোধহয় তাই! তবে 
টক ও চাটনির মধ্যে যে তফাৎ আছে এ যাঁরা বস্ত ছুটি চেখেছেন তারাই 
জানেন। চাটনি একটু আঠা আঠা ধরণের । গাঢ় আর মিষ্ট । আমের 
চাটনি আর চালতার টক তরল হলেও এক জাতীয় নয়! এই আঠা আঠা! 
ভাবব্যগুক শব্দ একটি আছে; অন্ুকার শব্দ হলেও বিষেশশের মত; যেমন 
চট্টচটে । তবে মনে হয় ‘চাট’ ধাতু থেকেই চাটনি আনাই স্বাভাবিক। কিন্ত 
মানতে হবে কের মত চাটনি’তেও একট! আস্বাদব্যগ্রক ধ্বনির 


ব্যঞ্জনা আছে। উচ্চারণের সময় আস্বাদন ধ্বনির অনুষঙ্গ ন! এসে পারেনা 
হাই তোলা। হাই-_শব্দটি চিত্রময়। সংস্কৃত “জন্তণ” শব্দ থেকে 
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বাংলায় “হাই” শব্দটি নিশ্চয়ই আসে নি। (শব্দটির মধ্যে আবয়বিক বিশেষ. 
ক্রিয়ার ছবিটি খুব বেশি ফুটে উঠেছে। হাই তুলে দেখুন। হা! গালটি বড় 
হল। তারপর তৃপ্তিস্থচক বায়ুটি একেবারে দেহাত্যন্তর থোক বের করে দিয়ে 
বন্ধ. হল। নিজেই শুনুন হাপরের মত যে ধ্বনিটি হল তা হাই, এই শব্দে 
অঙ্কুত হয় কিনা। এগুলোকে ধ্বনিবাচক বিশেষ্য বলা উচিত। “হৈ হৈ’ 
শব্দটিও চীৎকারের ধ্বনি-চিত্রকে ফুটিয়ে তুলছে। রবীন্দ্রনাথের হৈ হৈ মার 
হাট্টা নামাঙ্কিত একটি ছবি আছে। সেটি দেখলেই আমার বক্তব্য স্পষ্ট 
হবে। ৃ্‌ ৃ 
টুকটুকে লাল. খোকনের জামা ।, “ওপারেতে লঙ্কা গাছটি রাঙা টুকটুক 
করে।” তারপরেই গুণবতী ভাইয়ের জন্যে গ্রামীন কন্ঠার মন কেমন করা 
বেদনা। আদর বা দরদ বেশি ছোট ভাইয়ের জন্যে । খোকনের জামার 
রর্ঘট মার কাছে লাল টকটকে না হয় টুকটুকে হওয়াই বেশি সংগত ॥ 
ভোর বেলার স্র্য লাল টকটকে হোক আপত্তি নেই।, 

আদর করতে গেলে মা ছেলেকে বোন ছোট ভাইকে চুমু খায় । আর: 
সেই সময় ওষ্ঠাধর বর্তুলি আক্কৃতি হয়ে আসে। (টুকটুকে শব্দটি উচ্চারণ করতে 
গেলেই আদরজ্ঞাপক ওয্ঠাধর চুমু খাবার মত গোল হয়ে আসে |. তাই এমন 
কল্পনা মোটেই অসংগত নয় যে বিশেষ অবয়ব ইঙ্গিতে থেকে বা আক্কৃতিগত 
বৈচিত্র্য থেকে এনব শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে ।) টি 

“তেলচুকচুকে নাছুস নুদুস 1? প্রকাশ শৈলীর মধ্যে একট! আদর কোমল, 
মস্থণ ভাবে ব্যধনা আছে। 

খৃ ধূ করে তেপান্তরের 'মাঠ।” ধ” মহাপ্রাণ বর্ণ। (কোন প্রবহমানতার 
ইঙ্গিতে পু ধৃ অথবা " কারের ব্যাঞ্জনায় দীর্ধায়ত দূরবর্তিতার আভাষ 
কল্পনা করা বায়। )তবে মনে হয় ‘ধূ ধৃ পদটি (বাংলায় বিশেষণের মত 
ব্যবহারও চলছে. যেমন পু ধূ* প্রান্তরে নামল বড়) ধূলি বা ধূলে! শব্দের 
সংক্ষিপ্ত প্রতীক! কিন্তু একথাও ঠিক যদি বলি ‘ধূ ধৃ প্রান্তর পার হয়ে তীর্থ- 
যাত্রীরা চলেছে কিসের সন্ধানে, তবে শুন্তময়তাঁর ইঙ্গিতই বেশি চিত্রিত হয়। 
ধুলোর ছবিটা সর্বত্র না আসতে পারে । আর, মাঠ ধু ধু করলেই যে সেখানে 
ধুলো উড়বে এমন কথাও নেই। তা ধৃলিধূসর না হয়ে সন্ধ্যাধূনর হতে 
পারে। 

খা খীঁ’ শব্দে রয়েছে রৌদ্রতপ্ত রুক্ষতা । অগ্নিময় ক্ষুধা ফুটে উঠেছে এই 
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শব্দে! মনে করা বিচিত্র নয় যে এ শব্দটি খাই খাই” শব্দের ভঙ্গরূপ | 

‘জল থই থই নদীর বুকে নৌকো চলেছে পাল তুলে।” “খই থই’_'অ’ 
আর ই এর সমাহার ‘এ’ কারে। বিস্তৃতির চিত্র ফুটে উঠেছে ‘ও’ ধ্বনির মর্যে 
স্বরাগমের ফলে ‘অথৈ’ শব্দটিও সমার্থক। কিন্তু দিকচিহুহীন আকাশ মাঠ 
বোঝাতে আমরা থৈ থৈ বলব না। রবীন্দ্রনাথ ‘থৈ থৈ’ (থই থই) লিখেছেন 
নৃত্যছন্দ বোঝাতে তা তা থৈ খৈ। নৃত্যের তালনির্দেশক ধ্বনি হিসাবে 
“থৈ থৈ’ বা থেই থেই শব্দ চলে। গুরুধ্বনি বোঝাতে ধাই ধাই ধেই ধেই 
ব্যবহার করি। বর্ণ ধ্বনি আমাদের সংস্কার আবেগ ও অনুভূতির রঙের সঙ্গে 
সামগ্রস্ত ঘটাতে চেষ্টা করে। (ভাষার মধ্যে যেখানে চিত্রগত বা ধ্বনিগত 
ইদ্দিতময়তা প্রকাশ পাচ্ছে সেখানেও তা আমাদের বিশেষ বিশেষ সংস্কার 
প্রবণতা বা আবেগের আন্কুল্যে আবেদন জানাচ্ছে।) 

ধিব ধবে’ মনে হয় ধবলের ভঙ্গরূপ। ধবল শুধু শাদা বোঝায় । বলবন্ত’ 
আর “ধবধবে কাপড়'এর মধ্যে চাক্ষুষ বা ইন্দ্রিয়গত তেমন একটা তারতম্য না 
থাকলেও অনুভূতির ক্ষেত্রে ছুইভাবে বলার একটা ফারাক ঘটে যাচ্ছে। 
ধিবধবে' শাদার শারিপাট্যকে যেন অনেক বেশি চিত্রায়িত করতে পারে। 

“কাল কুচ কুচে কেশের রাশি’! কুচ ফলের মত কাল? কিন্তু কুচ কুচে 
শব্দটিতে অন্ুকারিতা প্রকাশ হওয়ায় কালো রঙের গাঢ়ত্ব ও ' আদুরে তাটু 
যেন বেশি ফুটে উঠেছে। টুকটুকের মত। 

‘মধু’ থেকে মউ | “আমের, গন্ধে চারদিক “ ম ম' করছে । “মম” at 
কি “মধু” বা ‘মউ’ শব্দের ভঙ্গরূপ ? 

“দগ দগে” ঘা ক্ষতস্থানের গভীরতা .বোঝাচ্ছে। ‘দাগ’ শব্দটির ভঙ্গরূপ 
মনে করা বিচিত্র নয়।. 

“কনকনে শীত 1 ধ্ৰনিবাচক বিশেষণ পদ হয়ে দীড়িয়েছে-_“কন কনে? 
শীতাহ্বভৃতির ধ্বনি অন্থরণিত হয় হাড়ে হাড়ে ঠোকাঠুকি লেগে কনকনে ঠাওায় । 
রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন “কেন বাজাও কাকন কন কন কত ছল করে।” 
এখানে কাকনের ধ্বনি তাই কন কন। অলঙ্কারের ধ্বনিটিঅনুকৃত হয়েছে। 
‘খন খনে’ খ্যানথেনে’ রুক্ষতা বিশেষণ গলার, স্বরের যাল্তিকতা বোঝাচ্ছে। 
“খোনা” বা না, আওয়াজ গলার। তার থেকে স্বরতস্ত্রের রুক্ষতা বোঝাতে 
এসব অনুকার শব্দ আসতে পারে। | 

গন গনে আচ হয়েছে উন্ননের। “অগ্নি” শব্দের 'গ’ যুক্ত ব্যাঞ্জনটি 
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বিপ্রকর্ষের নিয়মে ‘গণ? হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। কিন্ত ‘লক লকে আগুনের 

. শিখা’ এখানে ‘লকলকে’ বিশেষণবোধক পদটি এলো কোথা থেকে। কোনো 
- বস্তুৰাচক শব্দের প্রতিরূপ বলে ভাবতে পারছি না। কিন্তু শব্দটি খুব চিত্রময়। 
/প্লিকলিকে রোগ৷ ।” খুব ইঞ্দিতময় শব্দ লিকলিকে। হাড়গিলে ৰা শীৰ্ণতা 
বোঝাচ্ছে শুধু বোঝাচ্ছে না এ'কে দিচ্ছে । ‘রোগা ছিপছিপে মেয়েটি 
বারান্দায় ঈ্বাড়িয়েছিল। ছিপের মত রোগা ৰা সরু। এ অনুমান কষ্টকল্পনা' 
নয়। হিল হিলে পাতিলা। একটা সপিল শীর্ণতা বোঝাচ্ছে। ‘কিল বিল 
করছে সাপ বা মাছ।” ‘কিলবিল’ সরীস্থপ জাতীয় প্রাণীকে চলাফেরা বা 
চমৎকার ভাবে চিত্রিত করছে। টু 


(আর একটি শব্দ “তুলতুলে*_ভুলোর মত নরম বোঝায়। বিৰ হলেই 
আমাদের মাননিক অনুভূতি ও ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির একট] ৭০০৫, গাঢ়তা 
অথবা কোমোরকমের অস্বাভাবিক বৈচিত্র্য ফুটে ওঠে! তারই ফলে বস্তু 
থেকে পৃথক হয়ে ভিন্নতর ব্যঞ্জনা নিয়ে নতুন শব্দের স্থষ্ট। তুলো শুধু নরম। 
‘তুল তুলে” শুধু কোমলতা! বোঝায় ন!। “নরম” শ্পর্শকাতরতায় শব্দটিকে যেন 
“আল্তো” করে তুলেছে) 

পকিচ, কিচ১। “বালিমেশানো" অথবা ধুলোমাখা” এইরকম একটা. অর্থ- 
ছ্োতনা স্থষ্টি করে । আগেই বলেছি ধ্বনি শুধু শ্রৃতিগোচর নয়। তা আমাদের 
চোখে মনে প্রাণে কল্পনায় আলোড়ন স্বষ্টি করে। সেতার যন্ত্রের ধ্বনি আর 
বেহালার ধ্বনি একরকম অন্ুপ্রাণতায় রঞ্জিত হয় না। একটি ভেঙ্গে চুরে গুড়ো 
গুড়ে! হওয়া আর একটি টানা অবিচ্ছেগ্ মহুণ। সকল শব্দের ভাবদ্োতনার 
যে একই বর্ণধ্বনি কার্যকরী হয়ে থাকে তা বল! চলে না । যেমন ‘ক’ কাকরে 
আছে, “কয়লায়। আছে, আবার ‘কোকিলে’ আছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রতীকে 
রচনায় একই বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনি “বা চিত্র নিয়ে আসে। ‘কিচ কিচ’ “ক্যাচ 
. ক্যাট” ‘কচ কচ’ “কচকচি” ইত্যাদি সংঘৰ্ষ বা যান্ত্রিক শব্দ জ্ঞাপক শবে প্রতীকে 
“ক কর্ণকে কাজে লাগানো হয়েছে। অন্থকার বা জোড় শব্দতে পুনরাবৃত্তির 
ধরণটি বজায় রাখবার জন্যে একটা একটা বিশিষ্ট বর্ণের সাহায্য, নেওয়া হয়। 
"কথা-কলি’ “কান্নাকাটি? “কতো-কাখ্' ইত্যাদি | ৯ 2 

আবার কোনো একটি পূর্ণ শবকে দ্বিত্ব করেও রং অথবা ধ্বনির গাঢ়তা 
বোঝানে! হয়ে থাকে । অঞ্চল বিশেষের কথ্যভাষায় শুনেছি-_শীদ1 হাঁস হাঁস 
করছে। এ ধরণের প্রকাশরীতি চিত্রময়। কারণ উপমাটি প্রকাশশৈলীর 


৪৬ প্রবন্ধ পত্রিক! 


মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে বাধা পড়ে গেছে। 'কালোকোলো মেয়েটি-_-বললেই 
অন্ুকরণের ধারায় একটা চেহারা বা বর্ণের আদল পাওয়া যায়। 
_ গাড়ী ছেড়ে দিল, খোকন সেদিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল ৷” 
চেয়ে থাকা উদাস করুণ আর নিরুপায় তখন এই দ্বিত্ব শব্দটি আশ্চর্য ভাব- 
ব্যাঞ্জনায় মৃতি লাভ করে| ভাবন! যখন অন্য কে।থাও অভয় পায়না, উদ্বেগ 
"যখন অবলম্বন হারিয়ে পথের ধূলোয় লুটোয় তখন চোখের চাঁওয়াকে ফেলে 
দিতে হয়। সে অসহায়তা--ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকার মত শূন্য 1১ 
“খুশিতে ডগমগ” ভগমগ-_কথাটিতে ভরা জলে ভেসে থাকার একটা 
"পরিপূর্ণতা আভাসিত হচ্ছে। “ডাগর ডাগর চোখ’ এখানে যেমন ণ” আর "গ” 
ভর! বয়সের রোমান্স-কে প্রতিধ্বনিত করছে। ‘ডগমগ’তেও তেমনি । 


১ “পিল পিল 1” সারিবদ্ধ আগমন বোঝায়। “পিল পিল করে লোক 
ঢুকে পড়ল বড় হল ঘরটাতে। পিগীলিকার গতিব্যঞ্জনা আরোপ করবার 
জন্য মনে হয় মূল শব্দটির ভর্দরূপ “পিল পিল ক্রিয়া বিশেমণে নির্দেশিত হচ্ছে। 
মনে আছে হয় ত অনেকের “পিপীলিকা পিপীলিকা কোথা যাও একা' একা”__ 
কবিতার একটি লাইন--“ছর পায়ে পিলি পিলি চলি ৷” 

“গল গল করে রক্ত বেরুচ্ছে” আর ঝর ঝর করে রক্ত পড়ছে দুটি প্রকাশ 
ব্যঞ্ুনার মধ্যে পার্থক্য আছে। ‘গলগল? খা বা ক্ষত গলে গিয়ে রক্তক্ষরণ 
এই ছবি নিয়ে আসে, আর ‘ঝর ঝর’ বর্ণাধারার প্রবহমানতা চিত্রায়িত করে। 

‘পিট পিট’ আর ‘মিট মিট’ চাহনির তফাৎ আছে। অতিরিক্ত ছেশায়াছু"য়ির 
বাতিক আছে, এমন লোককে চলতি কথায় কোন অঞ্চলে ‘পিটপিটে বলে। 
আর "পিটপিটে’ লোক ‘খিটখিটে? হবেই । 

“ছিমছাম খাওয়া*__স্থস্ষ্স বাহুল্যবজিত এইসব ইঙ্গিত দিচ্ছে। গা হাত 
পা টন টন করছে-বেদনাময় অনুভূতির ধ্বনি ব্যঞ্ক টন টন।” অথচ যদি 
বলা যায় “মরবার সময় তার টনটনে জ্ঞান ছিল” তখন এ একই শব্দ শুধু 
একটি ‘এ’ কার নিয়ে অন্যতর ব্যঞ্রনার স্থষ্টি করে। খটখটে শুরুনো? আর 
ঘরখানি পরিষ্কার তকতকে এ ছুটি বিশেষণের রূপ বা ছবি স্বতন্ত্র । “বাজে 
বকবক করিস নি”--“বকবক" শব্দটি বাক্য শব্দের ভঙ্গরূপ। দ্বিত্ দ্বিত্ব আকার 
নিয়ে বিরক্তিকর মুখরতাকে ফুটিয়ে তুলছে। 

(৫ই ধরণের অসংখ্য অন্কারবাচক দ্বিত্ব শব্দ বাংলা ভাষাকে সংগীতে আর 
ছবিতে সমৃদ্ধ করে রেখেছে । তাদের উৎপত্তির ইতিহান যত অল্পু্ট আর 


' বাংলা শব্দের ধবনি-চিত্র ক দি 7২ ‘৪৭ 


অনুমানসাপেক্ষ হোক না কেন আমাদের সংস্কার ভাবান্ুষন্গ বিচার করলে 
' দেখা যায় তাদের প্রভাব বড় ক্ষীণ নয়। কথনরীতিতে এসব শব্দ একান্তভাবে 
_ কাংলাভাষার নিজস্ব । আর এনৰ শব্দের ব্যাকরণগত যথার্থতা নেই বলেই 
'তার! আমাদের চেতনায় দূরুবিস্তৃত। গরুর গাড়ী চলেছে “টিকোতে টিকোতে” 
_স্্যাতসেতে ঠাণ্ডা ঘর। এখানে অব্যয় ইঙ্গিত বা নিরর্থ ধ্বনি প্রেরণাই 
আমাদের মানসচক্ষে সঠিক' মু্তিটিকে. তুলে ধরছে । এই ভাষাকেই 'বলব 
বাঙ্গালীর কবিভাষা, কারণ ইতিহাসে তার সংজ্ঞা নেই অনুভূতিতে সে সজীব 
প্রাণচেতনায় সে শ্রোতোময়।1 


একটি বারোমাসি ছড়া 
অমলেন্দু ঘোষ 


bl 


প্রাচীন সাহিত্যের পর কবিগানের মধ্যেও বারোমাসি গানের সন্ধান পাওয়া 
যায় । এটা ট্রাডিশনের জের । 

উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক জীবনে নানান আবি ব্যাধি প্রকট হয়ে 
দেখা দিয়েছিল। কবিওয়ালারা সেই চিত্রই তাঁদের গানে তুলে ধরেছিলেন। 
প্রাচীন সাহিত্যে বারোমাসি গানের বিষয়বস্ত ছিল বারোমাসের দুঃখের কথা। 
এই ছুঃখ ছিল বিবিধ-_প্রথমতঃ বাঙ্গালীর ০৪ অনটন, দ্বিতায়তঃ-_নায়কের - 
প্রবাসে নায়িকার বিরহ ৷ 

কিন্তু উনিশ শতকে বাংলায় নায়িকার বিরহ দেখা দিল অন্যভাবে । ইংরেজী 
শিক্ষার কু-প্রভাবে পড়ে একশ্রেণীর ধনী বাঙ্গালী মদ, মেয়েমানুষ, . ইয়ার-দোস্ত 
" আর বাগানবাড়ি নিয়ে মত্ত হয়ে উঠলো । ফলে বাংলার সামাজিক জীবনে দারুণ 
এক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই বিষয় নিয়েই কবিওয়ালাদের মধ্যে অনেকে 
প্রাচীন সাহিত্যের ধরনে বারোমানি ছড়া ও গান রচন! করতে শুরু করেন । 
আমাদের আলোচ্য ছুড়াটাও এই জাতীয় রচনার একটি উপষ্ট নিদর্শন । 


| ছুই ॥ 

আলোচ্য ছড়াটিতে পাওয়া .বাচ্ছে।_স্বামী বিরহিণী এক গৃহস্থ বধূর দারুণ 
মর্মবেদনার করুণ চিত্র । মদ, মেয়েমাহুয, ইয়ার-দোস্ত আর বাগানবাড়ির পাল্লায় 
পড়ে স্বামী দেবতার দেখা পাওয়াই ভার। তাই বধুটিকে বিরহিনীর মতোই 
দিনাতিপাত করতে হয়। বছরের বারোমাসেই এই বধূটিকে কী দারুন মর্মযাতনা 
ভোগ করতে হয় তার এক করুণ চিত্র কবি তুলে ধরেছেন আমাদের চোখের 
সামনে । এই করুণ বর্ণনার অংশবিশেষ শোন! যাক গৃহবধূর মুখেই । গৃহবধূটি 
সখির কাছে বলছেন তার স্বামিদেবতার গুণপনার কথাঃ 


একটি বারোমাসি ছড়া 
বৈশাখ 
১ আমার বধু, পিপের মধু নিয়ে আসেন খেতে ! 
[ দেখে ] লোকে হাসে, আমি কিন্তু কাঁদি দিনে রেতে | , 


জ্যৈষ্ঠ 
তিন শো টাকা! মাইনে পায়, ভূতে উড়োয় সব 
মাইরি দিদি ঘরে কেবল নেই নেই নেই রব! 


আষাঢ় 
আষাঁট়েতে পর্ব ভারি--রথে জগন্নাথ, 
আমার প্রভু পথে হয় তো থাকেন চিৎপাত। 
শ্রাবণ 


বর্ষাকালে বাতের- ভয়ে, বেশী মদ খেয়ে খেয়ে, 
শুতে এসে মাথা গরম--হুয়তো। বমি হয় ।--- 


ভাদ্র 
ভাদ্র মাসের জলের তরঙ্গ থে থৈ ; 
নেশার তরঙ্গে বধু--সঙ্গে ইয়ার, বারবধৃ-_. 
শহরে ঘুরে বেড়ান শুধু, করে হৈ হৈ 1... 
ৃ আশ্বিন . 
আশ্িনে পূজোর ধূমে বাবুর বেশী ফুতি ; 
" টিকিট মারা জুতো; আর বাক্স ভরা, মদ" 
. কারি -অগ্হায়ণ 


কাঁডিক ও অভ্রাঁণ নৃতন হি হিমে, নেশা আর যুম! 1 
রাত পোয়ালেই পড়ে যায়-_খেঁয়ারি ভাঙার ধুম খ.. 





রগ প্রবন্ধ পত্রিকা 
পৌষ 


পৌষ মাসে হৌস থেকে নগদ মাল আসে রা 
" বড় দিন আর ছোট দিনের ছুটি ছুটাবার আশে { 


ঘরে নাস্তি কড়াক্রান্তি, কিসে কাটে পিটে-সংক্রান্তি ? 
বললেই বলে, “নেই মানন্তি ফাই ফাই” করে ধমকে উঠে সই; 
বলে “ছোট লোকের পরব ওটা__ওতে আমি নই”! ~ 


মাঘ 


মাঘ মাসে লাগ পাইনে--নানা কারখানা 
রশড়ে ভীড়ে বাগানে ইংরেজী-তর খানা ! 
প্রতি ইয়ার বাগান দেন প্রতি শনিবার । 
প্রতি হণ্চা প্রতি বাবুর বাড়ে শু'ড়ির ধার !-*- 


ফাল্গুন 


ফাগুন মাসে অন্যের বাড়ী রাধাকুষ্ণের দোল। 
মদের ধারে বাবুর বাড়ী শু+ডির গণ্ডগোল !--- 


চৈত্র 


চৈত্র মাসে শু”ড়ি ধার খুব শানিয়ে ওঠে_ 
সেই শ্রাদ্ধ গড়ায় গিয়ে ছোট আদালত কোটে !--- 


বারোমাসের্‌ দুঃখের কথা সাঙ্গ না হোতেই এমন সময় বি ছুটে ' 
বখশিশ চাইতে । কি ব্যাপার! না, বড়বাবু বাড়ি এসেছেন, তাই গ 
চাই বখশিশ হিসাবে । বড়বাধুর দর্শন পেলে যে বউঠাকুরাণী গলার 
দিতেও ইতস্তত করবেন নী, একথা বাড়ির বি-ঠাকুরাণীও জানে। 
আবদার ৰে অন্তায়, এমন কথাই বা' বলা যায় কি ভাবে। 


একটি বারোযানি ছড়া ” &১ 


“্খু'ড়ী ঝি এক ছুটে এলো--হাশ্য-বদনখানি ; 
বলে “বখ্‌সিস্-বখসিস্‌--বখসিস্‌ চাই--এ গলার এ হার ! 
. বাড়ী এসেছেন বড়বাঁবু--€ হবেন ) গলার হার” তোমার !! 

"মাইরি, বউদ্দি! গাড়ী দেখলেম ফটকের কাছে-- 

উকি মেরে দেখে মুখটি, ছুটে এলেম ফুলিয়ে বুকটি 

আগে খবর দেওয়ার সুখটি, আর পায় কেউ পাছে!” 

যদিও গীতটিতে কবি পরিণতির কথা স্পষ্ট বলেননি, তবু, যে কোনো 

পাঠকই অনুমান করে মিতে পারেন, বধৃটি বিনা দ্বিধায় খুলে দিয়েছিল তার 
গলার হার বি-টিকে | কিন্তু স্বামী-দেবতাকে গলার হার হিসাবে পাবার আশা 
বধূটির সফল হয়েছিল-একথা জোর করে বলা যায় না। কারণ উনিশ 
শতকের এই জাতীয় স্বামীদেবতারা পাষাণদেবতার চেয়েও যে কঠিনহদয়, 
সমগ্র ছড়াটি পড়লে পাঠক তার প্রমাণ পাবেন। 


তিন ॥ [ বারোমাসের ছড়া ] 
“চাতক পাতকী’ আর “বিশ্বাস-ঘাঁতকী" ! 
ও মা ! ও মা! সে আবার কি 1- / 
ছি ছি অমন কথা বলিস্নি সখি! 
প্রাণের জালা এতই বা কি ?--হ’লো জালা; তাতেই বা ফি = 
ওলো সখি, তোর বাকি? 
-আমার যা, তার নয়তো সিকি! 
ভেবে একবার দেখ, দেখি- আমার ঘরে কাট! কি? 
বা*র ভড়ঙে থাকি, কিন্তু আসলে ফাকি। 
বারমেসে দুঃখ তোমার, শুনালে যতেক ; 
আমার বারমেহস তেমনি, শোন্‌ লো প্রাণ নজনি-- 
পরের শুনলে আপনার জালা জুড়াবে অনেক ! 
তোমার আছেন অদর্শন ; আমি পাই দরশন ; 
এইটি তফাত বটে, কিন্তু বেশী পোড়ানি তায় 
হরির চক্র সুদর্শন, ছু'তে মাছি কাটে যেমন, 
বিপদ বড় তার দর্শন, 
প্রাণ-বায়ুটি আকর্ষণ, হয় কথায় কথায় ! 


২ 


- সে পক্ষে প্রায় বালাই চুকে গেছে! 
“বাড়ীর ভাগ কদাচারে, বার মাঁসই নয়ন ঝরে, 


প্রবন্ধ পত্রিকা 
সে দর্শনের মুখে ছাই !_স্পর্শনের তো কথাই নাই 


সেই বারমেসে দুঃখ কিছু কই তোমার কাছে »- 


বৈশাখে বসন্ত পেরে সবার মুখের তত্ব; 

ফুটে কলি, জুটে অলি, মধুপানে মত্ত ! 

আমার বধু» পিপের মধু» পীয়ে আনেন মেতে ! 

(দেখে ) লোকে হাসে, আমি কিন্তু কাদি দিনে রেতে ! ১ 


' জ্যৈষ্ঠ মাসে আব কাঠাল সকল ঘরে ঘরে; 


খায় ফেলে বিলোয় লোকে তত্ব তাবাস করে। 
আমার ঘরে কে আনবে ভাই? যদি বা তত্ত্বে আসে? 
চাটের জন্তে বাইরে নে যায়, ব্যায়রা সর্বনেশে ! 
তিনশো টাকা মাইনে পায়, ভূতে উড়োয় সব_ 
মাইরি দিদি ঘরে কেবল নেই নেই নেই রব ! ২, ' 


আষাঢেতে পর্ব ভারি__রথে জগন্নাথ ; 

আমার প্রভু পথে হয় তো থাকেন চিংপাত ! 

মটু কদূমা মেঠাই মগ্তার সাধ তো গেছে ঘুচে ; 

এমন জন কেউ নাইকো দিদি, ফুট কড়াই দে পুছে! ৩ 


যত পড়ে শ্রাবণের ধারা, ততই তাঁর বাড়ে কুধারাঁ_ 
নয়ন-ধার! বেগে আমার বয়; 
বর্ষাকালে বাতের ভয়ে, বেশী মদ খেয়ে খেয়ে, 
শুর্তে এসে মাথা গরম-_হয়তো বমি হয় ! ৪ 
/ 
ভাত্রমাসে জলের তরঙ্গ থে থে) 
নেশার তরঙ্গে বধু- লংগে ইয়ার, বারবধু- " 
শহরে ঘুরে বেড়ান শুধু, ক'রে হৈ হৈ ! - 


| 
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লক্ষ্মী-পূজো আধা মাসে, লক্ষ্মী-ছাড়া কাণ্ড বাসে, 
দেখে ভ্্বশ্বাসে, ত্রানে ফিরে যান; 

* দূরে থেকে কোপনয়নে কুদৃষ্টিতে চান! ' 
তারি ফল নই হাতে হাতে, সকল থাকতে এই হাবাতে 
দশা ভুগতে দশের কাছে হয়_ 
সংক্রান্তি কত জাকে, অরন্ধন ভোজ করে লোকে» 
আমার হয় তো কর্মের পাকে 
অরন্ধন না করলেই সে দিন নয়! ৫ 


আশ্বিনে পূজোর ধূমে বাবুর বেশী ফুর্তি; 

( হয়) আল্পাকা সাটীনে কত চায়নাকোট কুতি ! 

টিকিট মারা জুতো ; আর বাকস ভরা মদ্‌ ; 

€ এনে ) পোষেটম আর. আর অডিকলম্‌ ভাবে গদ্‌ গদ্‌ ! 


ন-পোয়! বহরের আসে নয়নস্ৃক এক থান 
মাঠাকুরুণকে-ছু'খান ঠেটি, ঝি-কে দেয় একখান ; 
বাকি থান ম্যাজেণ্ট! দিয়ে ছুপিয়ে ব্যায়রা লয় $ 
ছেঁড়। চাপকান্‌ টুপি, বখশীস্‌ তারে হয় ! 
ননদ ছু ডির শাড়ী একখান কিনতেও ভূল হয় না 
= আমার বেলাই হরেক রকম উঠে নুতন বায়না! 
বারাণসী তো মহাদোষী ; ঢাকাই মনে লয় ন1; 
গাউন দিতে রাজি, কিন্তু অভাগীর তা সয় না! 
মেজাজ বুঝে, ঘেঁসে ঘু'সে, কাছে একবার যাই ; 
গিয়ে বলি “রখড়কে দেওগে__আমার ও কাজ নাই }? 
এমনি করেই ঘর করি সই; নিত্যই নূতন সই; 
তুমি হ’লে মরে যেতে_আমি যাই তাই রই !.. 
পুজো আচ্ছা, নেম্নিমেসা, নকল হলো রদ ; - 
রাত দিন কেবল রব শুনি “দে মদ, দে মদ 1” 
বাকা তেড়ি ; বাকা ছড়ি ১ পায় বাঁকা বুট ; 
বাঁকা মেজাজ 9 বাঁকা মুখে কথা ড্যাম হুট ; 


€৩ 


€৫ 


. প্রবন্ধ পত্রির? 


ওয়াচগার্ড গলায় ঝোলে, টঠাকে ওয়াচ ঘড়ি ; 
জোটে না বাবুদের কেবল দড়ি কলসীর কড়ি ! ৬ 


কাতিক অদ্ৰাণ নূতন হিমে, নেশা আর ঘুম ! 

রাত পোয়ালেই পণড়ে যায়__খোঁয়ারি ভাঙার ধুম ! 

পৈতৃক এক পুরানো শাল, থে'তলে থে'তলে চিরকাল, 
হয়ে গেছে খুব বেহাল-_জীর্ণ জরা কাবু ; 

কাতিক পূজোর দিন হ'তে -গুচিয়ে তারে কোন মতে, 

গায় দিয়ে কাতিক সাজেন বাবু! 

হয় তো গেলেন সন্ধ্যা বেলা, সকাল বেলা তা ফালা ফালা: 
রিপু কর্তেই দজির পৌ খায় হাবুডুবু ! ৭৮ 


পৌষ মাসে হৌস থেকে নগদ মাল আসে-- 

বড় দিন আর ছোট দিনের ছুটি ছুটাবার আশে ! 

বাইরে ঝোলে গ্যাদার মালা, ঘরের ভিতর রণ্যাদার জালা, 
বৈঠকখানায় টেবিল কোলে ডেবিল দল বসে ; 

হোটেল থেকে আসে খানা, খ'টেল ইয়ার জোটে নানা, 

কিন্তু “গোটুহেল” ভাষে, যদি উঠানোর মুদবী আসে ! 

ঘরে নাস্তি কড়াক্রান্তি, কিসে কাটে পিটে-সংক্রান্তি ? 

বল্পেই বলে “নেই মানত্তি-_ফাই ফাই” ক'রে ধমকে উঠে সই ; 
বলে “ছোট লোকের পরব ওটা_-ওতে আমি নই” ! ৯ 


মাঘ মাসে লাগ মাইনে__নানা কারখানা 
রশাড়ে ভাড়ে বাগানে ইংরেজী-তর খানা ! 
প্রতি ইয়ার বাগান দেন প্রতি শনিবার । 

প্রতি হপ্ডা প্রতি বাবুর বাড়ে শু'ড়ির ধার ! 
শ্রীপঞ্চমী !--আমার পক্ষে বিশ্রী দেবী তিনি; 
দুষ্ট সরগ্বতীরূপে, বার মাস তার ঘাড়ে চেপে, 
দুথিনীরে, নাথ থাকতেও কচ্ছেন অনাথিনী । 
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নাথ নাকি নাথের বাগানে-_প্রধান আড্ডার স্থান যেখানে 
সরস্বতী পূজো এলে, করেন মহা জাক ; 

* নিমন্ত্রণ হয় অঙ্গ বঙ্গ, তথায় নাকি করেন রঙ্গ 
দেশহিতৈষী ব'লে খাদের নামে বাজে শক ! ১০ 


ফাগুন মাসে অন্তর রাধাকুষ্ণের দোল। 

মদের ধারে বাবুর বাড়ী শু'ড়ির গণ্ডগোল ! ' 

সমবয়সী সব রূপসী হুখে খেলে ফাক । 

শাশুড়ী বৌ আমর! দেখি, চালের জালা ফাঁক ! ১১ : 


চৈত্র মাপে শু"ড়ির ধার খুব সানিয়ে ওঠে 
সেই শ্রাদ্ধ গড়ায় গিয়ে ছোট আদালত কোটে ! 
শমন গেল, ওয়ারিন এলো» সীল পড়লো কপাটে__ 
গা-ঢাকা অন্দরে বাবু-হায় ! তবু ফ্রেণ্ড জোটে ! 
_ আফিসের যে জমাদার, তার কাছেও হয়েছে ধার, 
সেও নিত্যই হশাটে ! 
শেষে, চাক্রি গেল খবর এলো, তবু কাক ছোটে ! 
তবু মারেন রাজা .উজীর-_দৃত্তে মাটি ফাটে ! 
কার সাধ্য নিকটে যায়, ইংরেজী বোলের চোটে | ১২ 


এ বারোমেসে কথা সাঙ্গ না হতে অমনি, 

খু'ড়ী ঝি এক ছুটে এলো- হাস্য বদন খানি ; 

বলে “বখশিশ-__বখশিশ-_বখশিশ চাই_এ গলার এ হার! 
বাড়ী এসেছেন বড় বাবু_-( হবেন) গলার হার’ তোমার ॥ 
মাইরি বউদ্দি! গাড়ী দেখলেম ফটকের কাছে__ 

উঁকি মেরে দেখে মুখটি, ছুটে এলেম ফুলিয়ে বুকটি 

আগে খবর দেওয়ার মুখটি, আর কেউ পায় পাছে!” 


৫৬, j | প্রবন্ধ পত্রিকা 
॥ চার ] 


অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, এই বাঁরোমাসি ছড়াটির নায়ক ইংরেজি কেতায় ছুরস্ত ' 
নব্য বাবুটি তীর মাস মাহিনার তিন শো টাকা ইয়ার দত্ত মদ আর মেয়েমাঁহুযের - 
পিছনেই উড়িয়ে দিচ্ছেন- ঘরে স্ত্রী পুত্র অনাহারে এবং প্রায় বনত্ুহীন অবস্থা 
নিরানন্দে দিন কাটাচ্ছে । ছেলেমেয়েদের অর্থাভাবে সাধ আহ্লাদ বলতে 
কিছুই সেই! | 

পারিবারিক সামাজিক: সর্বপ্রকার মান সন্মান খোয়া যেতে আর কিছুই 
অবশিষ্ট নেই। পারিবারিক পূজা আচ্চার কথা উঠলে বাবু বলেন, ওসব আমি 
জানিনা! ঃ “নেই মানস্তিঁফাই ফাই” । কথায় কথায় বাবুটি বলেন £ গো-টু-হেল! - 
অথচ নিজেই যে হেল, অর্থাৎ গোল্লায় বা নরকে গলা পর্যন্ত ডুবে আছেন সেকথা 
তাঁর খেয়ালেই আসে না। ফুহ্তির জন্যে আন! মেয়েমানুষটি পায় দামী কাপড় 
আর ঘরের স্ত্রীর কপালে জোটে নেহাত অবজ্ঞা আর ছল চাতুরি। ঘরে: 
চালের জালা [ পাত্র] ফাক, অথচ সারা বাড়িময় ‘দে' মদ. আন যদ* রবে 
পরিপূর্ণ । | 

তাতে বাবুটির ভ্রক্ষেপও নেই। “হাউস” থেকে ক্রমাগত মদ আসছে৷ 
মদের নেশায় শু'ড়ির হাতে লাঞ্ছনার শেষ নেই। শেষপর্যন্ত আইন আদালতেও 
বাবুর মান সন্ত্রম বলে কিছুই অবশিষ্ট রহিল না।, বাবুটি কিন্তু নাছোড়বান্দা, 
অগত্যা চাকুরি গেল। তবু; কার সাধ্য নিকটে যায়, ইংরেজি বোলের চোটে । 

তাই, বধূটি তার সখির কাছে এই জাতীয় বাবু জীবদের অন্তঃসারশূন্ততার 
প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন__বাবুদের বাঁকা তেড়ি, বাঁকা ছড়ি, পায়ে 
বাকা বুট, বাকা মেজাজ, বাঁকা মুখে কথা ড্যাম হুট অনেক কিছুই আছে। 
অভাব কেবল একটি জিনিসের! বাবুদের জোটেনা কেবল দড়ি কলসীর কড়ি। . 
অনুকরণ নব্য বাবুজাতীয় জীবদের জালায় উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক 
জীবন যেরকম ভয়াবহ ও বিষময় হয়ে উঠেছিল, তাতে নব্য বাবুদের প্রতি 
দারুণ বিতৃষ্ণায় ভরা বধূটির ওই উক্তি যে কোন সংবেদনশীল মনের মানুষের 
ষোল আনা সমর্থন পাবে, এমন আশা করা নিশ্চয়ই অসংগত নয়। তাই 
বধ্‌টি যখন তীর সখির কাছে বলেনঃ 

__ এমনি করেই ঘর করি সই, নিত্যই নূতন সই; 
তুমি হলে মরে যেতে__ আমি যাঁই তাই রই! 
_-তখন আমরা একথায় সায় না দিয়ে পারি মনা! সহানুভূতিতে আমাদের 
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মন ভরে ওঠে ।. আমরা বলতে বাধ্য, বধুটির এই সহ্শক্তির তুলনা! ভূ-ভারতে 
মেলা ভার। অথচ সেদিনের বাংলার প্রায় ঘরে ঘরে এমনই ধরিত্রীর মতো 
সর্চপহা স্ত্রীর সাক্ষাৎ পাওয়া খুবই সহজ ছিল। এখনও তা আদৌ ছুশ্রাপ্য 
নয়। আর, এই লাইন ছুটির মধ্যেই আলোচ্য ছড়াটির কবি, শারীরিক ও 
মানসিক সবগ্রকার দুঃখ দারিদ্র্য দুর্যোগ প্রভৃতিতে বাঙ্গালী নারীর অপরিসীম 
ধৈর্য ও মুখ বু'জে সহ করবার সহজাত ক্ষমতার শাশ্বত পরিচয় সুন্দরভাবে তুলে 
ধরতে সমর্থ হয়েছেন । এইখানেই ছড়াটির এবং রচয়িতা কবিরও যথার্থ শক্তির 
পরিচয়। ৪8 

বিষয়বস্তু তথা তার আধার সমাজ ও দেশ কাল পাত্র প্রভৃতি সম্পর্কে যথেষ্ট 
শ্রদ্ধাবোধ ও অনুশীলন না থাকলে এমনটি হওয়া কখনোই সম্ভব হোত ন!। 
বলা যায়, কবি যথেষ্ট শক্তিমান এবং সমাজসচেতনও বটে । আলোচিত ছড়াটির 
রচয়িতা মনোমোহন বন্থ উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালার ইতিহাসে একটি 
সশ্রদ্ধ নাম। হাফ আখড়াই, কবি, নাটক, গীতাভিনয়, পাঁচালী প্রভৃতি এবং 
বহু সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ক গীতের ক্ষমতাবান রচয়িতা হিসাবে 
মনোমোহন বসু বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন । | 


\ 
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' সুলেখা সান্যালের সমস্ত গল্প.ও উপন্যাস পড়তে গিয়ে একটি সংবেদন- 
শীল অথচ আশ্চর্য তেজী একটি অশান্ত চিত্তের স্ক্ম বিকাশ লক্ষ করা যায়। 
খুব সংক্ষেপে আমরা সেই বিকাশের স্ুত্রটিকে ধরতে চেষ্টা করব এ প্রবন্ধে । 

কোনও লেখক বা৷ লেখিকার পক্ষে সংবেদনশীলতা একটি আবশ্যিক গুণ । 
এতে বিশেষত্ব যুক্ত হয় যদি এই গুণটির সঙ্গে একটি তেজী অন্তায়-অসহিষ্ণু 
চরিত্র যুক্ত হয় তবে। একটা মন, যে বাইরের দিকে তাকাতে চায়- প্রকৃতি 
নয়, সমাজের সর্বস্তরে-_এবং তাকে প্রকাশ করতে চায়, সেই চাওয়ায় নতুন 
কোনও কিছু নেই। কিন্তু অভিপ্রেত নমাজরূপকে যখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে 
না-যখন দেখছি প্রবলতর কোন এক শক্তি সমাজের বিশেষ কাঠামোর মধ্য 
দিয়ে_ আমাদের জীবনের সমস্ত আশা! আকাজ্ষা সাধ আহ্নাদকে নির্মমভাবে 
পিষ্ট করছে তখন তার স্রীজিক রূপটি তুলে আনা এবং সেই সঙ্গে তার বিরুদ্ধে 
সুপ্ম অথচ শক্ত একটি প্রতিবাদ জানানে! এইটেই নতুন এবং বিশেষ । | 

লেখিকার সেই তেজী অন্তায়-অসহিষ্ণু মনটিই এই বিশেষত্ব এনেছে? 
প্রথম আমলের গল্পগুলির মধ্যেই এই বিশেষত্ব লক্ষণীয় । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর 
সমাজে আমাদের "অদ্ভুত ভাঙ্গাচোরা জোড়াতালি দেওয়া মন--কোথাও মনটা 
সর্বসংস্কার-মুক্ত নয়। সর্বদাই একটা পিছুটান । মধ্যবিত্ত ঘরের সে পিছুটান 
যাবার নয়। স্বপ্নের মোহ বারবার কেটে গেলেও স্বপ্ন দেখার মোহ কিছুতেই 
যায় না। এই যে প্রতিকূলতার মধ্যেও বেঁচে থাকবার আশ্চর্য আকাঙ্ষা এর 
রূপটিই ট্রাজিক। আর এই ট্রাজিক ছবিটিকে তুলে ধরার মধ্যেই তে! প্রতিবাদের 
সুন্ম এবং অনমনীয় সুর | 

১৩৫৯-এর শারদীয় চতুক্ষোণের ‘বিবর্তন’ গল্পটিকে বক্তব্যের উদাহরণ 
হিসাবে ধরা যাক। কার স্বামীর চাকরি নেই। কণিকার বোন বিনতার 
আগমনে তার! বিব্রত লজ্জিত হলেও নিরুপায়। কণিকার ভীষণ অন্থথে 
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স্বাস্থ্যের খাতিরে তাদের বড় একটা বাড়িতে উঠে আসতে হল। কম ভাড়ার 
ভিজে সাতসেতে ঘর ছেড়ে, নব্বই টাকার ফ্ল্যাট বাড়িতে উঠে আসার সামর্থ 
কষ্ক টিউশানি করে! তবু আসতে হয় একটি প্রাণকে বাচাবার তাগিদে। 
. চলল রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। তারপর কণিকা স্বস্থ হতেই তারা চলে এল 
বস্তির বাড়িতে। শিক্ষিত রুচি পদে পদে আঘাত পেলেও ঘরগুলির বাসিন্দা 
সহান্ভৃতিকে তারা উপেক্ষা করবে কী করে। তাই মনের.বিবর্তন হল। 
তারাও চলে এল সর্ধগ্রকারে ওদের, ওখানকার বাসিন্দার স্তরে। এই বিবর্তন 
অভিপ্রেত নয় হয়ত, কিন্তু সমাজের প্রবলতর শক্তির ও বিশেষ কাঠামোর 
পরিস্থিতিতে সেটা অনিবার্ধ। এই ব্যাপারটিই ট্রাজিক। আর সেটা! তুলে 
ধরাতে যে প্রতিবাদ ব্যক্ত হল সেটা কি বলার অপেক্ষা রাখে। 

এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই যে সমাজকে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে 
দেখবার আগ্রহ এ সময় প্রকাশিত হয়েছে। এ আগ্রহ যে সর্বদাই সার্থক 
হয়েছে একথা বল৷ কখনই সম্পূর্ণ ঠিক হবে না| “ঘেন্না” (শারদীয়া অনন্যা 
১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা) অথবা “ছেলেটা” ( শারদীয়! স্বাধীনতা ১৩৬৩) গল্পের, 
রিয়্যালিজম যে প্রকৃত রিয়্যালিজম নয় বরং ওঁ বিশেষ দৃষ্টিকোণ-সগ্তাত এক 
রোমান্টিকতা এ সহজেই বোঝা যায়। ' কিন্ত সহ খণ্ডে ভগ্ন দর্পণে প্রতিবিদ্বিত 
ছবির মত আমাদের পারিবারিক জীবনের সমস্ত সম্পর্কগুলি যে ভাঙ্গতে সুরু 
করেছে-_একট। তিক্ত গরল যে বাধ্য হয়ে আমাদের পান করতে হচ্ছে-_নীলকঞ 
' হবার সামর্থ্য আমাদের মত মাঙ্ুষের নেই তাই তীব্র বিষে জলে পুড়ে যে মরতে 
সুরু করেছি, এ জিনিসকে জানতে বা দেখতে বিশেষ কোনও দৃষ্টিভঙ্গির 
প্রয়োজন নেই} সেই অন্তায়-অসহিষ্ণু অশান্ত অথচ সংবেদনশীল চিতই যথেষ্ট । 
তাই ভাঙ্গাঘরের কাব্য গল্পে স্থমন্তকে বাসম্তীকে মন্মথকে জ্যোতিকে সবাইকে, 
তীব্র যন্ত্রণায় কষ্ট পেতে দেখি । 

সি'দূরে মেঘ’ নামক গল্প সংকলনটির গল্পগুলিকে এই প্রসঙ্গে বিচার কর! 
যেতে পারে। এখানেও পূর্বোক্ত মানসিকতা, দৃষ্টিভ্সি, উদারমানবিকতা, অন্ঠায়- 
অসহিষ্ণু সংবেদনশীল চিত্তের প্রতিবাদ সব কিছুই লক্ষ করা যাবে। পিঁদূরে 
মেঘ গল্পে অনন্ত আর মালতী স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই দেখা যাবে ঘর পুড়ে যাবার 
অভিজ্ঞতার মতো মানবিক সন্মান বিপর্যস্ত হবার অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ হয়ে 
উঠতে। এদের পারস্পরিক নির্ভরতা সেদিনই গভীরতম হল যেদিন দেখ! 
গেল দুজনেই পরস্পরকে সেই অভিজ্ঞতার সেই যন্ত্রণার কথা জানাতে চেয়েছে । 


৬০ টা ' প্রবন্ধ পত্ৰিকা 


"লেখিকার সচেতন উদ্দেশ্য ছিল এই অভিজ্ঞতার স্বরূপ উদঘাটিত করে দেখানে! 
এবং সেই সঙ্গে গৌণভাঁবে এই সমাজব্যবস্থা মানবিক সন্মান বাচার খাতিরে 
পদে পদে বিপর্যস্ত হচ্ছে তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন । দেখা গেল যে উদ্দেশ্য 
যেমন সাধিত হয়েছে তেমনি আশ্চর্য সার্থক শিল্পক্কতিও হয়েছে ঘর পোড়া গরুর 
সি্ুরে মেঘে যে ভয় সেই প্রবাদ বাক্যটির সঙ্গে বিংশশতাব্ধীর এই তিক্ত 
'অভিজ্ঞতাঁর অভেদ প্রতিপাদনে ও সার্থক প্রয়োগচাতুর্ষে। 


সাহিত্যবিচারে যে যাই বলুক এটা বোধ হয় নতুন করে বলার মতো 
যথেষ্ট প্রমাণ আমরা পেয়েছি যে শিল্পককতির নিটোলতা ক্ষুণ্ন হলে অন্ত যতগুণ 
যত বক্তব্যই থাক না কেন তা নাহিত্যোত্ীর্ণ হয় না! ন্লেখা সান্তালের 
. গল্পগুলিতে দেখ! যাবে বিশাল এক মানবিকতার আবেদন সমাজের অসঙ্গতি- 
গুলিকে তুলে ধরাঁ_সেই অসঙ্গতির মূল যে কোথায় কত গভীরে তার প্রতি 
অঙ্গুলি নির্দেশ কর! এবং সমাজের নানান যন্ত্রণাকে প্রকাশ করা এই উদ্দেশ্যগুলি 
বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আশ্চর্য নিটোল অশ্রবিন্দুর মতো শিল্পমূতি পেয়েছে। 
তাঁর সবচাইতে বড় কৃতিত্ব ও বিশেষত্ব এই যে, আমাদের জীবনের অঙ্গীভূত 
হয়ে গেছে যে সংবাদ, সিদ্ধরসের মত 'যে কাহিনী যে পুরাণ আমাদের মনে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকে, সমাজের অসঙ্গতি ও যন্ত্রণার প্রকাশের সঙ্গে মিলিয়ে 
“দেওয়ায় । সিপ্দুরে মেঘ গল্প সংকলনের নাম গল্প, জন্মাধমী গল্পটি, গাজন সন্ন্যাসী 
গল্পটি এর প্রমাণ। . 

প্রথম গল্পটির কথা বলা হয়েছে। জন্মাষ্টমী গল্পে লক্ষ করা যাবে কংসের 
কারাগারে কৃষ্ণের জন্মের মত এই বিংশ শতকের কারাগারেও সন্তানের জন্ম 
হচ্ছে। দেবকীর রহু আশা, বহু ভয় যেমন কৃষ্ণকে ঘিরে ছিল তেমনি বন্দী 
চাষী রমণীদের বহু ভয় বহু ছুংখ--বহু আশা হয়ে নবজাতককে ঘিরে ধরল। 
পুলিশের অত্যাচারে সদ্য বংসহার! উন্মািনীপ্রায় নির্বলার শোকবঞ্চনাঁও মেনকার 
এই সন্তানের জন্মদানের, ঘটনায় আশার ইঙ্গিত খ,জে পেল। কৃষ্ণ জন্মের 
কাহিনীর সঙ্গে তাৎপর্যে এই যুগের ষন্ত্রণাকে মিলিয়ে দেওয়ার শিল্পকৌশেল এর 
জুড়ি নেই। ূ 

ক্ষ্যাপা গাঁজনের নন্গ্যাসীকে যেমন দেখা যায় ক্ষ্যাপার মত নেচেই যেতে 
'তেমনি রিফিউজী ক্যাম্পের অনন্তকেও দেখ। গেল বঞ্চনার প্রতিবাদ করেই 
'যেতে। প্রতিবাদ করে' আগে ছিল জেলে--পরে এই ক্যাম্পের একজন হয়ত : 
সে অভ্যাস ছাড়তে চায় না। যে ছোটখাট সুখ, আশা ব্যগ্র ছুবাছ মেলে 





জুলেখা সান্তালের লেখা ৬১, 


জড়িয়ে .ধরতে চায় তাঁর 'স্থন্ম মীড়ের কাজ থাঁকায় জীবনের রুদ্র দীর্ঘদ্ধ 
বঞ্চনার রূপটি সুগভীর তাৎপর্য লাভ করেছে_-গাজন সন্ন্যাসী গন্পটিতে। ফন্ত, 
নদীর মাটির তলায় প্রবহমান গোপন জোতাটির যে কাহিনী আমরা জানি সেই 
. ফলন্ত’ কথাটিকে আশ্চর্য ইঙ্গিতময় হতে দেখা গেল যখন শুচিবাইগ্রস্ত বিধবা 
মহেশ্বরীর বাৎসল্যের ধারাটিকে বইতে দেখা গেল মতি নামক: মুসলমান 
কিশোরটিকে কেন্দ্র করে। জাতের রুথা তুলল মহেম্বুরী যা সে নিঃসঙ্কোচ বউ. 
বরুণাকে দেখেও ভুলবার কথা ভাবতে পারে নি। | 


এ ছাড়া ‘জীবনায়ন’, 'অন্তরাল” এবং খেলনা! নামক গল্প গুলিতে পূর্বোক্ত 
সমাজনচেনতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। “জীবনায়ন, গল্পটি একটি অনাগত 
জীবনকে পৃথিবীতে আনার সন্তাবনা রুদ্ধ করার ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করে গঠিত 
হয়েছে। যে কঠিন কালে এ কাঁজ করতে হল তাকে অস্বীকার করে নতুন 
যুগের আশায় বুক বাধায় গল্পের নতুন বাঁকটিকে আবিষ্ার। খেলনা গল্পে” 
লক্ষ করব কী ভাবে মধ্যবিত্তের পায়ের তলাকার মাটি সরে যাচ্ছে। অতঃপর 
সমস্ত মিথ্যা সন্মানবোধকে সরিয়ে ফেলে বাস্তব অবস্থাকে মেনে নেওয়ার সাহস 
অর্জন! এই খানেই গল্পের পরিণতি । 


এইখানে একটা মোড় ঘুরল তার জীবনে । এখন থেকে স্থরু হল জীবন- 
পর্যবেক্ষণে গভীরতা । যদি পুরানো সম্পর্কগুলি ভেঙ্গে যায় তাহলে নতুন 
সম্পর্কের দিকে এগিয়ে গেলে কী হ্য়। এইখানে সংস্কার-ুক্ত চিত্তকে তৈরী 
হতে হবে আঘাতের জন্য । যা সমাজ ভাবেনি কোনদিন তাকে 'দেখবার 
আঘাতি। বিবাহিতা শিবানীর স্বামীর সঙ্গে পুরানো সম্পর্ক নেই একেবারেই 
নতুন প্রেমের জন্ত তার এগিয়ে আসাকে নায়ক প্রশান্তের বন্ধু অনিমেষের কাছে. 
অদ্ভুত অসম্ভব মনে হতে পারে--কিন্তু. এই জন্য শিবানীর লজ্জা! হলে প্রেমের 
মহান শক্তিতে শক্তিমান প্রশাস্তই হরণ করতে পারে। “লজ্জাহ্‌র” (ব্লাকা ) 
গল্পতে এই ব্যাপারটি লক্ষ করা গেল। আর “ফাটল' (শারদীয়া নতুন পত্রিকা ) 
দেখা গেল মা স্থমতির মনের তীব্র দ্বন্দ । স্মৃতির যুগ আঁর নেই। তাই 
সমতির পক্ষে এটা মেনে নেওয়া কষ্টকর যে মেয়ে অরুণ! স্বামীর সঙ্গে মানিয়ে 
নিতে না পেরে চলে আসতে চায়! অথচ স্থমতির জীবনকে কোন সার্থকতায় 
ভরে তুলতে পারে নি। তবু সে তীর বাঁধানো ছবিটির সামনে প্রতিদিন ধ্যান 
করে | .. সেই বাধামে! ছবির কাচে একদিন ফাটল দিল দেখা । : সেই. ফাটলেই' 


৬২ . প্রবন্ধ পত্ৰিকা 


স্থমতির ভেঙ্গে যাওয়া চরম বিশ্বাসের আশ্রয় থেকে সরে আসা। তীব্র ছন্দের 
পরে অবশেষে অরুণার এই উন্মুখতাকে মেনে নেওয়া । 


॥ ২॥ 

উলুখড় উপন্যাসে এমনি এক বেদনাঘন অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ করা গেল। 
ইতিপূর্বে অবশ্য তাঁর নবাদ্ুর উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছে (১৩৬২ )। এই 
মানস-প্রক্কিয়ার ধারার মধ্যে কিন্ত সেটির স্থান নেই। হয়তো তখনও তার 
মনটি চতুদিকের জগণটিকে যেমনটি তখন চিনেছিল-_যেমন করে এই আশ্চর্য 
সুন্দর পৃথিবী তার বালিকা মনে ছাপ ফেলেছিল-যেমন করে নতুন যুগ 
তার পুরানো পরিবারে প্রবল তরঙ্গ তুলেছিল আর ছুটে যুগে সুরু 
হয়েছিল ভুল বোঝাবুঝি আর তারপর প্রবল যন্ত্রণার মধ্যে সেই দাপটের, 
ত্বাকড়ে ধরা কুসংস্কারের যুগের অবসান হল, এবং কেমন করে সেই প্রচণ্ড 
প্রতিরোধের মধ্যে একটি উৎস্থক কিশোরী মন বাইরের দিকে পা বাড়াল 
এই পুরে! কাহিনীটিকে জানাতে চাইছিল। শুদ্ধ আবর্জনার জগ্জালের মধ্যে 
থেকে রক্তকরবীর ফুলটি যেমন হেসে বলে উঠেছিল, কই আমায় মারতে পারলে 
কই,_তেমনি সহজ প্রতিকূলতার মধ্যেও নতুন অঙ্কুরটি আলো হাওয়ায় ভরা 
‘বোবা অথচ প্রাণভর1 আকাশের দিকে যাত্রা করল। 

স্থতরাং পূর্বোক্ত মানসিকতার বিবর্তনে এ উপশমের স্থান নেই। যেহেতু 
সমাজজীবনের মূল্যবোধগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করার চাইতে একটি বালিকামনের 
বিবর্তনটিই এর বিষয়বস্ত সেই হেতু এর গৌরব অন্তত্র । বালিকা এবং 
কিশোরীর চোখে এইভাবে জগথকে দেখা এর পূর্বে হয়নি! এই অর্থে এবং 
অন্যদিকে দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি, দুভিক্ষ, পুরোণো মূল্যবোধ এবং নতুন 
তরফের পটভূমিকার চিত্রনে এই উপন্যাস বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। 

‘উলুখড়’ উপন্তাস (শ্রাবণ সংখ্যা জলসা ১৩৬৭ ) অনেক পরে রচিত বলে 
এটি সেই আগেকার মোহভঙ্গের ট্রাজিক অভিজ্ঞতাকে দেখা! গিয়েছে। অনুপম! 
এই উপন্যাসের নায়িকা । শশাঙ্কর স্ত্রী সে। কিন্তু তার পক্ষে সম্ভব 
হ'ল না শশাঙ্কর ঘর করা। দেবাশীষ এবং সে পরস্পরকে ভালবাস্ল। শশাঙ্ক 
কিন্ত মুক্তি দিল না তাকে, তবু সে রইল আলাদা। দেবাশীষ বিদেশে গেল 
আর তার প্রতীক্ষায় দিন গুণতে লাগল অনুপম] এই যে নতুন সম্পর্কের দিকে 
এগিয়ে গেল অনুপমা এর ফল কী হল। দেবাশীষ বিদেশে গিয়ে ভুলে গেল 
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অন্ুপমাকে। অন্যদিকে জীবিকার্জনের তাগিদে শক্তির চাইতে সামর্থ্যের চাইতে 
বেশি পরিশ্রম করে অনুপম! মৃত্যুকে বরণ করল। এমন নিষ্ঠুর জীবন যে 
যে দেবাশীষও দিল ন! তার মর্াদা-_শশাঙ্কও নয়। সেও পরে বিবাহ করল। 
সমগ্র কাহিনীটির কথক ব্রজেনদা, যে সবার বন্ধু সে এক একবার এদের পক্ষে 
অনেকবার এদের বিপক্ষে গিয়েছে ।  ব্রজেনদাকে কথক হিসেবে ত্রষ্টা হিয়েবে 
উপন্তাসটিতে সমাজের প্রতি গতানুগতিক বিশেষ এক দৃষ্টিভঙ্গির অনুপস্থিতির মধ্যে 
দিয়ে একটি নিরাসক্ত জীবন-মূল্যায়নের প্রচেষ্টাকে লক্ষ করা যাচ্ছে। 

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায যেমন বৈজ্ঞানিক একটি অনুসন্ধিৎসা দিয়ে সমাজের 
কয়েকটি সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করতে চাইলেন-_স্থলেখ! .সান্তালের রচনাগুলি 
তেমনি এই বিশেষ একটি দিকের সম্পর্ককে নান! পরীক্ষামূলক সমস্যার মধ্যে 
ফেলে জানার রূপকে আবিষ্কার করতে নিরত হতে দেখা গেল । ও 

সমস্তাটিকে এইভাবে গ্রহণ করতে হবে; পুরানো মূল্যবোধ যেহেতু মিলিয়ে 
গেছে, সেই হেতু তাকে বাতিল করে দেওয়া গেল। পুরানো সম্পর্ক নিশ্চিহ্ন 
করে এগিয়ে যাওয়া গেল নতুন সম্পর্কের দিকে। (এই এগিয়ে যাওয়াতেই 
অনিবার্ধভাবে মিলিয়ে যাওয়া পুরানে। মূল্যবোধকে বেড়ে ফেলা) এটা ভাল 
হতে পাঁরে। কিন্তু নাও হতে পারে । নতুন সম্পর্কের মধ্যে চোরাবালির মত 
লুকোনো! বিপদ থাকতে পারে। নতুন আঘাত পেতেও পারি। তার মানে 
এই নয় যে পুরানো সম্পর্ককে জোর করে আকড়ে রাখাতেই মঙ্দল। সেটা 
কোনমতেই ঠিক নয়), সেটাতে মনুষ্যত্বের অপমান! কিন্তু স্থখের আর 
শান্তির চাবিকাঠি __ উন্মুখ হয়ে গড়ে ওঠ! সম্পর্কের মধ্যেই নেই। উদাহরণ 
স্বরূপ ধর! যাক একটি দম্পতি ভালবেসে মিলিত হয়েও শেষ পর্যন্ত স্থখী না হয়ে 
বিচ্ছেদ চাইল। বিচ্ছিন্ন হবার পরে স্ত্রী অন্য কাউকে ভালবাসল। হয়ত বা 
এই ভালবাসার জন্যই বিচ্ছেদ । কিন্তু যাকে 'ভালবানল সে হয়ত অন্তত্র বিবাহ 
করল! তাহলে যে শান্তির জন্ত পুরানো সম্পর্ক বিচ্ছেদ--নতুন সম্পর্কের দিকে 
উন্মুখ হয়ে এগিয়ে যাওয়াতে সেই শান্তি অনায়াসলভ্য নাও হতে পারে। এই 
ঘটনাটি মানুষের জীবনে একটি করুণ বা তাঁর চাইতে বড়, একটি ট্রাজিক রূপ 
নিয়ে আসতে পারে। লক্ষ করা দরকার এখানে জীবনের এরং শিল্পের প্রতি 
কোনও বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি অনুপস্থিত হচ্ছে। পরন্ত একুটি- ব্যক্তিজীবনের 
ট্রাজেডীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা হচ্ছে! উলুখড়ে’ যেমন হয়েছে। ' 

এখন এমন হতে পারে নতুন রোমান্সের আযাডভেঞ্চারের মধ্যে ঝাপিরে 
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পড়ে হিসেবী জীবনকে চ্যালেঞ্জ করা । *খোলাচিঠি'তে এই জিনিষ দেখেছি। 
অথবা এমনও হতে পারে সমস্ত জীবন বঞ্চনাফে অনিবার্য যন্ত্রনা হিসাবে সন্ধ 
" কর!। এটা দেখেছি ‘যে গল্পের শেষ নেই” গল্পে । আবার জীবনের বঞ্চনাঁকে 
ভুলে নতুন করে বাঁচার সমস্ত ইচ্ছেকে আত্মবিলুন্তির মধ্যে শেষ করে দেওয়া আর 
হার মেনে নেওয়া উদ্ধত তারুণ্যের কাছে__যে নতুন সম্পর্ককে ছিনিয়ে দিতে 
চায়। একটি মামুলি গল্পে'এই দিকটাকে দেখানো হয়েছে। অথবা এও হতে 
পারে যে অপর কোনও এক গভীর দুঃখ গভীর শোককে জয় করার উৎসাহ 
দেখে নিজের এই ব্যক্তিক ক্ষতি বঞ্চন! ও যন্ত্রণাকে শান্তভাবে গ্রহণ করা। এই 
শান্তভাবে গ্রহণের ব্যাপারটি পারস্পরিক হতে পারে কিন্তু ও সমস্যার অপর 
একটি Experimental রূপের কথা বিস্বত হলে চলবে না । পরস্পর” গল্পটিকে 
পড়লেই বক্তব্যটি হৃদয়ঙ্গম হবে। 
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_ স্থলেখা সান্যালের উপন্যাস তিনখানি ; নবান্ধুর, উলুখড়।এবং দেওয়াল-পন্ম, 
“দেওয়াল-পন্ম” ১৩৬৯-এর শারদীয়া মানসীতে প্রকাশিত হয়েছে । নবাঙ্থুরের 
ক্যানভাসটিই সার্থক উপন্যাসের অন্ুকূল। স্বদেশী আন্দোলনের. ঢেউ 
গ্রামান্তে গিয়ে পৌছে তুলেছে আলোড়ন. সেই গ্রাম থেকে বালিকা ছবি 
এল শহরে, সে একটু বড় হতেই এল যুদ্ধ, অতঃপর দুভিক্ষ। গ্রামে ফিরে 
এসে কৈশোর-উত্তীর্ণ ছবি নেমেছে এই ক্ষুধার্ত সাধারণ মানুষের কাজে। 
এবং পরে অদ্ভূত মনোবল দেখিয়ে গ্রাম ছেড়ে এগিয়ে গেছে বৃহত্তর 
জীবনের ডাকে! এই হচ্ছে সাধারণভাবে উপন্যাসের পরিকল্পন!! কিন্তু এর 
মধ্যে বালিকা মনের বিল্ময়। ভেঙে যেতে থাঁকা বনেদী একান্নবর্তী পরিবারের 
বিভিন্ন মানুষের ছবি, দাদু দক্ষিণারঞুন “যিনি হেরে গিয়েও হার স্বীকার করেননি, 
ভেসে যাচ্ছে বুঝতে পেরেও মানতে চাননি, ঠাকমা পূর্ণশশী, এ বাড়ির আব- 
হাওয়ায় বড় হয়ে ওঠা অন্য মেয়েরা, সব পেয়েও বঞ্চিত! স্ৃকুমারী পিসি বিস্তি 
পিসি, স্বদেশী করা অধীরকাঁকা, শহরের কত মানু, বুঝতে না পারা বহু ঘটনা 
এই সব এবং সব কিছুকে ছাড়িয়ে মাঁমমতা বেদনা অসহায়তা, আশা, 
স্নেহের কি আশ্চর্য রূপ যে অঙ্কিত হয়েছে এ উপন্তাসে।. ছোটখাট সখের 
ব্যাকুলতা গভীরতা, গভীর উদ্ধম এবং তার জন্য গভীর ছুঃখকে বরণ--এর অপূর্ব 
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খণ্ড খণ্ড চিত্র সমগ্র উপন্যাসটিতে ছড়িয়ে রয়েছে। এ চিত্রগুলির তুলনা বিরল! 

কিন্তু দেওয়াল-পন্ম উপন্যাসটির ক্ষেত্রে এই কেবল ছবি আকার ব্যাপার 
নেই + এখানে অনেক জীবনপ্রশ্ন এসে ভীড় করেছে. যেহেতু এ উপন্যাসটি 
তীর অকালে শেষ হয়ে যাওয়া জীবনের শেষ ফসল সেই হেতু এতে জীবনের বহু 
দ্বন্দের সমুদ্র থেকে মন্থন করে তুলে আনা সত্যকে আবিষ্কৃত হতে দেখেছি । 
তার গল্পগুলির মধ্যে যে জীবন সম্পর্কিত এক্সপেরিমেণ্টের ক্ুত্রকে ধরতে চেষ্টা 
করেছি এ উপন্যাসে তারই শেষ পরীক্ষা । 

অসীম! এবং সঞ্জয় এদের দুজনের জীবনের বঞ্চনার পরিচয় দেওয়া হয়েছে । 
অসীমা যাকে ভালবাসল-_তার জন্য বিদেশে গিয়ে দেখল সে এক বিদেশিনীর 
কাছে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। প্রচণ্ড এক প্রত্যাশা নিয়ে যখন এগিয়ে যাওয়া 
তখনই রূঢ়তম আশাভঙ্গ। এদিকে অসীম! মৃত বোনের ছেলেমেয়েদের নিয়ে 
যাবার জন্য এসেছিল ভগ্নীপতি সঞ্জয়ের কাছে। এখানে এসে সে জানতে 
পারল যে সে বোন মৃত নয়--সঞ্জয়কে প্রচণ্ড আঘাত দিয়ে সে চলে গেছে 
সঞ্জয়ের অন্য বন্ধুর সঙ্গে । অথচ সঞ্জয় অপীমার বোন অনিষাকে পেয়ে 
বালক বয়সে যাকে ভালবেসেছিল সেই মিষ্টি মুসলমান মেয়েটি, তাকে তুলেছিল 

সঞ্জয় তার ছেলেমেয়ে সোনা আর টুকু আর চাষের কাজ এই নিয়ে সয়েছে 
দুঃখ । অসীমার জীবনেও পরে আর একটি ব্যক্তির আগমন ঘটেছিল কিন্ত 
সেও চলে গিয়েছিল অবশ্য এবার কোন বেদনার অনুভুতি তার হয়নি । মোটা” 
মুটি ডাক্তারী পেশার মধ্যে সে এই বঞ্চিত জীবনকে মেনে নিয়েছে। 

অসীম যেবার বোনের ছেলেমেয়েদের নিয়ে যেতে এসেছিল সেইবার সঞ্জয় 

. অসীমার ইচ্ছে অনুসারে প্রচণ্ড ঝড়ের লক্ষণ দেখেও দেখাতে নিয়ে গেছে 

পোঁড়ো বাড়ির দেওয়ালের গায়ে দেওয়াল-পদ্মের মোটা লতা বেয়ে উঠেছে সেই 
লতাকে আর কুড়িকে। অনেক উচু জায়গ। ছাড়া সে ফুল ফোটে না। 
অসীমা জিজ্ঞাসা করেছিল £ ‘ওর একটা শিকড় নিয়ে গেলে হয় না? দেখেছেন 
চেষ্টা করে ? | 

সঞ্জয় বলেছিল £ “না ও জিনিষ নাকি ওই রকম নির্জন আর ঠাণ্ডা না 
আর পোড়ো বাড়ীর গা ছাড়া জন্মায় না! 

অসীম! যখন চলে যায় তখন সঞ্জয় ওকে একটা শিকড় এনে দিয়েছিল । 
ঝড়ের পরে রাত্রে গিয়ে এনেছিল। শেষে তাও হারিয়ে গেল। 

অসীমা যে জীবনকে গড়ে তুলতে চেয়েছিল তা যেন ছিল এ বাড়িটার মত। 


৫" | । 


৬৬ * প্রবন্ধ পত্রিকা 
কিন্তু তা পড়ে গেছে, ধ্বংস হয়ে গেছে। তবু জীবনের সত্য ওঁ ফুলটির মত 
এ বাড়িটার গা বেয়ে উঠতে চেয়েছিল--তবু বারে বারে ঝড়ে তা বিপর্যস্ত হয়ে 
ষায়। এমন কি ঝড়ের পরে নতুন শিকড় আনতে গেলেও তা হারিয়ে যায় ৭ 
আশ্চর্য কাব্যিক তাৎপর্যে এমনি জীবনকে আবিষ্কার করার মধ্যে লক্ষ্য 
করা যাবে জীবনকে নিয়ে লেখিকার পূর্বোক্ত যে পরীক্ষা তাঁর একটি শেষ রূপ 
ধরা পড়েছে । এখানে দেখা যাবে স্থখী জীবনকে গড়ে তোলার দায়িত্ব কারে! 
একার নয়। ক্ত্রীর যেমন--তেমনি স্বামীরও। পুরুষের যেমন, তেমনই 
নারীরও। এতকাল পর্যন্ত তীর গল্পে লক্ষ্য করা যাচ্ছিল একটি নারী চিত্তের 
বেদনা_ যেখানে নেই নারী কেবলই পুরুষের কাছ থেকে আঘাত পাচ্ছিল বারে 
বারে, বিশ্বাসভঙ্গের জন্ত । খোল! চিঠি, একটি মামুলি গল্প, কিংবা যে গল্পের 
শেষ নেই ইত্যাদি সমস্ত গল্পে এই জিনিস দেখব। এবার দেখা গেল জীবনের 
প্রতি খুব একটি ক্ষমাশীল উদার দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে দেখেছেন--অনিমার মতো 
নারীকেও বিশ্বাসভঙ্গের জন্য, সম্পর্ককে ভেঙ্গে আঘাত হানবার জন্য, দায়ী করা 
যায়। নম্পর্কবিচ্ছেদের জন্য একমাত্র পুরুকেই দায়ী করা যার না। আরও 
দেখা গেল জীবন মানে কেবল স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা নয়। দম্পতির প্রণয় নয়। 
তাহলে প্রণয়ভঙ্গেই জীবনের সর্ব অর্থের পরিসম্যাপ্তি।, এটাতে বড় বেশী করে 


জীবনের একটি অংশকে মূল্য দেওয়া হয় । জীবন অর্থে সংগ্রাম,_বাঁচার জন্য . 
এবং ভালভাবে বাঁচার জন্য-_ দরকারণহুলে রুক্ষ প্রকৃতিকে চ্যালেঞ্জ করে ফসল - 


ফলানোর যত নংগ্রাম। জীবন অর্থ কেবল প্রেম নয়, স্বামী বান্ত্রী নয়, 
সন্তানও । এমনকি মার ভালবাসা, বাবার কঠিন ব্যক্তিত্বের অন্তরালশায়ী 


ক্সেহ__এসবের অংশও কিছু কম নয় জীবনে। জীবন পোড়ো মন্দিরের 


দেওয়ালের মত হয়ে গেলেও, অন্য-সম্পর্ক লতার মত সে দেওয়ালের গা বেয়ে 
ওঠে! ফুল ফোটায়। সে লতা নি ৷ অনায়াসে জন্মালেও সহজে 
তার চাষ কর! যায় না। 


এ 


গুন্থ-প্ৰসঙ্গ 


বিচিত্র নিবন্ধ’ 
ই 


“বিচিত্র প্রবন্ধ” নামক গ্রন্থের যুখবন্ধে, একটি কৈফিয়ৎ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ , 
বলেছিলেন £ “ইহার যদি কোন মূল্য থাকে তাহা বিষয়বস্ত গৌরবে নয়, 
রচনারস সম্ভোগে’ “বাজে কথা” নামক প্রবন্ধে তিনি এই উক্তির বিশ্লেষণ 
করেছেন এবং বলেছেন যে, সাহিত্যের যথার্থ বাজে রচনাগুলি কোন বিশেষ 
কথা বলবার সম্পর্ক রাখে না। বলাবাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের এই ধারণা কতখানি 
গ্রহণযোগ্য ত! বিচার-নিরপেক্ষ নয় । বিশেষ করে প্রবন্ধ জাতীয় রচনা সম্পর্কে 
এই যুক্তি আরও বেশী তর্ক-নির্ভর। যাই হোক্‌, বিচিত্র প্রবন্ধের রচনাগুলি 
যে সাধারণ প্রবন্ধের অন্তর্গত নয়, এ বিষয়ে বোধ হয় দ্বিমত নেই। বিচিত্র 
প্রবন্ধের রচনাগুলির বিষয়বস্ত যে একেবারে নিরর্থক, তা নিশ্চয়ই নয়, কিন্ত 
" বিষয়বস্ত এখানে রচনার দেহমাত্র” কাঠামো! মাত্র” প্রাণ নয়। এর প্রাণের 
স্পন্দন ধ্বনিত হয়েছে বিষয়-অতিক্রমণের প্রচেষ্টায় । এ দিক দিয়ে বিচিত্র 
.প্রবন্ধের রচনা! সমষ্টিকে আমরা! “লিটারেচার অফ, পাওয়ার”এর পর্যায়ে ফেলতে 
পারি। অথচ এ কথাও আমাদের মনে রাখা দরকার যে প্রবন্ধ-জাতীয় রচনাতে 
সাহিত্য-রস আমাদের উপরি-পাওনা। স্পষ্টতঃ তাকে বিষয়বস্তর গৌরবে 
গরীয়ান হতেই হবে।- গলিটারেচার অফ. নলেজ’ হওয়াতেই তার সার্থকতা । 
তাঁর বিশিষ্টতা হচ্ছে উভয় গুণের সম্যক মিলনের মধ্যে । 

আচার্য্য সুকুমার সেন রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ষ-রচনার জাতি নির্ণয় করতে 
“গিয়ে সেগুলিকে “ফেসিস” রা “ভাতি” নামে অভিহিত করেছেন। ‘থিসিস’ বা 
বস্তগর্ভ রচনার সঙ্গে সেগুলির মৌলিক পার্থক্য আছে এবং এই বিচারেই আচার্য 
স্থকুমার সেনের প্রবন্ধগুলি থিসিস-জাতীয় প্রবন্ধের পর্যায়ভুক্ত ; বস্তগর্ভতাই 
যার পরিচয়ের শ্রেষ্ঠ মাপকাঠি। প্রবন্ধ সম্পর্কে আচার্য সেনের আজও বক্তব্য 
হচ্ছে £ “**উনবিংশ শতাব্দীর মাঝের দিকে আধুনিক বাঙলা গছ্ধ রচনার 


৬৮ প্রবন্ধ পত্ৰিকা, 


সাহিত্যমূল্য ওক ত হলে পর তবে প্রবন্ধ" শব্দটির আধুনিক অর্থ চলিত হল, 
অর্থাৎ চিন্তাগর্ভ ছোট গদ্য রচনা, যা মুখ্যত টা ও কলপনানির্ভর নয়» 
_ তাই প্রবন্ধ !”* / 

এ কথা ঠিক, প্রবন্ধ শব্দটির যথার্থ সংজ্ঞা কি, এ বিষয়ে মতভেদ অনেক। 
যতটুকু সংজ্ঞা না জানলে আমাদের চলে না, ততটুকু সংজ্ঞা আচার্য সেনের 
উক্তিতে স্পষ্ট এবং প্রবন্ধের অন্য যত কিছু গুণ থাকুক না কেন, বিষয়বস্তুর দিক 
থেকে তার দীনতা ধেন না থাকে। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ প্রবন্ধই বিষয়বস্তুর 
বন্ধনকে অতিক্রম ক'রে “সাহিত্যের” সীমাহীন রাজ্যে পক্ষ বিস্তার করেছে। 
তাতে প্রবন্ধগুলির রচনামুল্য কমে নি বটে, কিন্তু আচার্য সেনের একটি কথাও - 
স্মরণে রাখতে হচ্ছে £-প্রায় সকল রকম প্রবন্ধ রচনায়_ বস্ত ঠাসা নিরেট 
থিসিস জাতীয় লেখা ছাড়া-_রবীন্দ্রনাথ প্রতিপদে অতিশায়ী ছিলেন। বলা! 
অনাবহক হলেও এ কথ। স্মরণে রাখতে হবে 1” 

প্রবন্ধ যখন প্ররন্ব-সাহিত্যের মহিমায় দীপ্যমান হয়, তখনও বস্তগর্ভতাই তার' 
মহিমার ভিত্তিভূমি ; গর্ভবতী নারীর মতো তাঁর সৌন্দর্য আর এক জাতের ॥ 
যৌবন-দীপ্তা তরুণীর লাবণ্যের সঙ্গে তার গরমিল আছে। কিন্তু উপমা দিয়ে, 
একথা প্রকাশ করা যাবে না। প্রবন্ধ যে কখন সাহিত্য হয়, তা’ও বোধহয় 
যুক্তি দিয়ে বোঝানো মুস্কিল । এ বিষয়ে আচার্য সুকুমার সেনের মন্তব্যটি 
অত্যন্ত সমীচীন বলে মনে হয়ঃ প্রবন্ধ সাধারণতঃ 'বিদ্যার সভায় সভাসদ্‌ ;. 
সাহিত্যের সভায় আসন পেতে হ’লে তাকে অতিরিক্ত কিছু দিতে হয়। 

বল! বাহুল্য, এই অতিরিক্ত বস্তুটি কি তাও লজিকের যুক্তি দিয়ে বোঝানো৷ 
যায় না। 'কোন একটি বিশেষ অতিরিক্ততার উপরেও নির্ভর 'করে না; অনেক 
কিছুরই পৃথক অথবা! একত্র অবস্থিতিই প্রবন্ধকে 'মনোহারী করে। মনোহারী 
না হলে প্রবন্ধ শ্রেণীর রচনা সাহিত্োর রাজ্যে প্রান্তবানী ৷ ডক্টর সেন বলেছেনঃ 
“প্রবন্ধ শ্রেণীর রচন। সাহিত্য শ্রেণীর প্রান্তবানী, যদি বস্তুর অতিরিক্ত কিছু 
উপাদেয়তা থাকে, অর্থাৎ যদি প্রবন্ধের স্বাদৃত! পরিপূর্ণরূপে বস্তনির্ভর না হয়, 
তবেই সাহিত্যের আসরে প্রবন্ধের মর্যাদা পায়, তা না হলে তার আসন বিদ্যার 
সভায়। প্রবন্ধের স্বাদুতা অর্থাৎ সাহিত্যরস কিসের উপর নির্ভর করে তা এক 
কথায় বলা শক্ত। বস্তুর উপস্থাপন, বিষয়ের উপনর্পণে, দৃগগোচরের দিশায়; 
মননের দীপ্ডিতে, বাচনের পারিপাট্যে-অনেক কিছুতে পৃথক অথবা একত্র; 

* (বাংল! প্রবন্ধ ১৯০১-১৯২৫ ), বিচিত্র নিবন্ধ । 





বিচিত্র নিবন্ধ ০: ৬৯ 


প্রবন্ধের মনোহারিত্বের নির্ভর করে। এইজন্য সাহিত্যম্থষ্টিতে প্রবন্ধ রচনা অর্থাৎ 
সাহিত্যরসবাহী প্রবন্ধ রুচনা__সহজসাধ্য নয়» 


1২, 


আচার্য সুকুমার সেনের “বিচিত্র নিবন্ধ'* খানি রবীন্দ্রনাথের “বিচিত্র প্রবন্ধ 
কেই স্বরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু নামকরণের সাদৃষ্য থাকলেও উপাদানে মৌলিক 
' পার্থক্য আছে। বিচিত্র নিবন্ধের রচনাগুলির বৈচিত্র্যের কথা স্মরণ রেখেও 
একথা অনায়াসে বলা চলে যে প্রবন্ধগুলির মধ্যে একটি যোগস্থত্র বর্তমান ! 
একটির সঙ্গে আর একটি মুখ্যতঃ পৃথক নয়। বিচিত্র প্রবন্ধের মধ্যেও এক সম- 
'গোত্রতা লক্ষ্য করা বায়। ভূমিকাতে আচার্য সেন বলেছেন £ “--*নিবন্ধ গুলির 
বিষয় যে সত্যসত্যই বিচিত্র ত! অভি-বিদিষ্ট সমালোচককে মনে মনে স্বীকার 
করতেই হবে।' বিষয়বস্তর বিচিত্রতা অর্থে তিনি কি বোঝাতে চেয়েছেন 
জানিনা, কিন্তু একথা আমার মনে হয়েছে যে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য অপেক্ষা সম- 
তাই অধিক এবং মূলতঃ সাহিত্য এবং সংস্কৃতি গ্রন্থটির মূল উপকরণ বিচিত্র 
নিবন্ধের প্রবন্ধগুলির বিষয় বাহতঃ পৃথক, কিন্তু অন্তরে অভিন্ন, এই দিক দিয়ে 
গ্রন্থটি বিশেষভাবেই সার্থক। একই গ্রন্থে_-মহাঁকাশ অভিযান, পঞ্চবার্ষিক | 
পরিকল্পনা, বাঙলা উপন্যাসের ক্রমবিকাশ, শিক্ষাসংস্কার প্রভৃতি, স্থুল এবং কলেজ 
পাঠ্য রচনাপুস্তকের সম্ভার হয়ে থাকুক; বিচিত্র নিবন্ধ তেমন বৈচিত্র্যের বাহন 
নয় বলেই আমর! নিঃসন্দেহে খুশী । 

বিচিত্র নিবন্ধের রচনাগুলিতে মোটামুটিভাবে কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করা 
'যেতে পারে । (২) সংস্কৃতি পরিচয়, (২) প্রাচীনবাওলাসাহিত্যপ্রসংগ, (৩) লিপি. 
পরিচয়, (৪) লোকসাহিত্য প্রসঙ্গ, (৫) আধুনিকসা হিত্য-আলোচনা এবং 
€৬) বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠ্যপুস্তক প্রসঙ্গ । 

উপরি উক্ত বিষয় সম্পর্কে আচার্য সেনের বক্তব্য কোনরূপ জটিল নয়। 
প্রবন্ধগুলি সম্পূর্ণরূপে অকারণ পাণ্ডিত্যের অহমিকা থেকে মুক্ত । একটি অনায়াস 
 ক্কৃতবিগ্ভতার সুম্পষ্ প্রকাশে প্রবন্ধগুলি সম্পূর্ণরূপে বস্তনির্ভর। আসলে আচার্য 
সেনের প্রবন্ধরচনার কৃতিত্ব কল্পনা-বিলাসে নয়, বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা 

গবিচিত্র নিবন্ধ ভ্রীমকুমার সেনা শতাব্দী গ্রন্থতবন। ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, 
কলিকাঁতা--৭। | 
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পদ্ধতিতে । প্রবন্ধগুলির মধ্যে দু’তিনটি রচনা দীর্ঘ এবং সেগুলি যে সাধারণ 
ব্যবসায়িক ভিত্তির মাঁসিক পত্রের জন্য লিখিত নয়, তা অনায়াসে বোঝা যাঁয়। 
প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়েছিল বিশ্বভারতী পত্রিকায় এবং সাহিত্য পরিষং 
পত্রিকায় । অন্যান্য প্রবন্ধগুলির পরিসর আরে! দীর্ঘ হবার অবকাশ ছিল; কিন্তু" 
আমাদের দেশের সাধারণ মাসিকপত্র সাময়িক পত্র জাতীয় পত্রপত্রিকাগ্ডলি 
গবেগণামূলক দীর্ঘ প্রবন্ধকে তেমন স্থনজরে দেখতে অভ্যস্ত নয়। ব্যতিক্রম যে 

নেই তা নয়, তবে ব্যবসায়ভিত্তিক .সাধারণ পত্রপত্রিকার এই-ই রীতি । ফলে 
অনেক ক্ষেত্রে, আচার্য সেনকেও মাসিকপত্রের দিকে দৃষ্টি রেখে প্রবন্ধ রচনা 
করতে হয়েছে! এতে আমাদের লাভের পরিমাণ ষে কমেছে এ কথা স্বীকার 

না করে উপায় নেই ! - 


॥৩ ॥ 


বিচিত্র নিবন্ধের রচনাগুলি সাহিত্যধর্মে সবল নয়, কিন্তু রচনাগুলির 
মধ্যে গভীর মণীষা ও তথ্যবোধের যে পরিচয় আছে, তার মূল্য অনেক। 
সহজ, সরল, অনাঁড়ম্বর প্রকাঁশভংগীর স্বাভাবিকতার এবং বিষয়বস্তুর উপস্থাপনায় 
আচার্য সেন যে জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ আমাদের দান করেছেন, তা প্রবন্ধের ধর্মকে 
ক্ষুন্ন হতে দেয় নি। 

প্রবন্ধগুলির রচন! কাল ১৩৫৫ .বংগাব্দ থেকে ১৩৬৭ বাব । ছুটি 
প্রবন্ধ: গোবিন্দদাস কবিরাজ এবং মালাধর বস্থ প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩৬ 
. বন্দাব্দে এরং ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে । 

মালাধর বস্তুর শ্রীকুষ্ণবিজয় কাব্যটি প্রাক্‌চৈতন্তযুগের রচনা এবং প্রাক্‌- 
চৈতত্যযুগের একমাত্র এই গ্রন্থটিতে স্পষ্টতঃ রচনার কাল নির্দেশ কর! আঁছে। 
দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে আচার্য সেন শ্রীকুষ্ণবিজয় কাব্য - সম্পর্কে বিশদ 
আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধটির বৈশিষ্ট্য এবং মৌলিকতা শ্রীকুষ্ণকীর্তন 
কাব্যের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে৷. শব্দগত বাক্যগত 
এবং বাক্যাংশগত অসংখ্য সাদৃশ্য এবং মিলের উদাহরণ দিয়ে কাব্য ছুটির 
পারস্পরিক সম্পর্কে এমন একটি স্পষ্ট এবং যুক্তিসঙ্গত আলোচন! তিনি করেছেন, 
যা প্রাচীন বাঙলাসাহিত্যের অনুসন্ধিংস্থ পাঠকের কাছে নোতুন পথের সন্ধান 
দেবে। “পিরীতি” (= প্রীতি ) শব্দটি যে প্রাক্‌-চৈতন্য যুগের সাহিত্যে “প্রেম” 


বিচিত্রনিবন্ধা . | | ৭১ 


অর্থে প্রচলিত ছিল না সে বিষয়ে বেশ কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে য় 
পরিবর্তনের একটি বৈশিষ্ট্য, তিনি প্রদর্শন করেছেন। 

প্রাচীন বাও্লাসাহিত্যান্থরাগী পাঠকদের কাছে, যালাধর বস্থ, গোবিন্দদাস- 
কবিরাজ, বিগ্ভাপতি প্রসঙ্গ, বৈষ্বপদাবলী ও বলরামদাস প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি 
নিঃসন্দেহে অপরিহার্য । 

গোবিন্দদাস কবিরাজ মৈথিলী কবি ছিলেন, __এ ধরণের একটি ও একদা 
নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রচার করেছিলেন। বিচিত্র নিবন্ধের অন্তর্গত গোবিন্দদাস 
কবিরাজ নামক প্রবন্ধটি সেই প্রচারের চূড়ান্ত জবাব! বলাবাহুল্য এই প্রবন্ধের 
সমীচীনতা সম্পর্কে আর কোন প্রশ্নই ওঠে নি, এবং গোবিন্দদাস কবিরাজ 
বিদ্ধাপতির ভাবশিশ্য হলেও তিনি যে নিঃসন্দেহে বাঙালী কবি এ বিষয়ে দ্বিমত _ 
নেই । কিন্তু ডক্টর অমরনাথ ঝা রচিত গোবিন্দদাস নামক এক গ্রন্থে মৈথিলী 
গোবিন্দদাস ছাড়। অন্ত কোন গোবিন্দদাসের কথা স্বীকার করা হয়নি। বাঙল! 
ভাষায় প্রচলিত গোবিন্দদাসের অনেক বিখ্যাত পদ-ই উক্ত গ্রন্থে বর্তমান । 
আচার্য সেন এই গায়ের জোর সম্পর্কে কি বলেন, জানি না, কিন্তু গোবিন্দদাস 
কবিরাজ নামক গ্রন্থখানি পাঠ ক'রে এই ধারণ! স্বপ্রতিষ্ঠিত হয়ে বায় ষে, 
সাহিত্যের ইতিহাসে যেখানেই ' সমস্যা দেখা দিয়েছে সেখানেই আচার্য সুকুমার 
সেনের তীন্্ম দৃষ্টির ফলে অনেক সমস্যা অন্ধকারমুক্ত হয়েছে। 

বিচিত্র নিবন্ধের কতকগুলি রচনায় মননশীলতা এবং রসবোধের সম্যক্‌ 
মিলন ঘটেছে । লোকসাহিত্য বিষয়ক আলোচনাগুলি এই জন্য অনেক নয 

মনোহারী । 

_.. ক্ষপকথা এবং উপকথার মূলে যে, “অপূর্বকথা” নামক শব্দটি প্রচলিত ছিল 
এ তথ্য হয়তো অনেকেরই অজ্ঞাত । কালক্রমে এই “অপূর্বকথা” ‘শব্দটি অপরূপ 
কথায়, তারপর অপরূপকথায় অবশেষে অপবাদ দিয়ে শুধু রূপকথায় দীড়িয়ে 
গেল। অঞ্চল বিশেষের কথ্যভাষায় আদি র-কারের প্রতি বিমুখতার ফলে 
রূপকথা হয়ে গেল উপকথা । কথা শব্দটির গল্প হিসাবে প্রচলন সম্পর্কে আর 
একটি কৌতুহলোদ্বীপক কথা তিনি বলেছেন। কথা শব্দটি “কথয়তি, ক্রিয়া 
থেকে আসেনি, এসেছে সর্বনাম জাত অব্যয় “কথা” শব্ধ থেকে- বার অর্থ 
‘কেমন করে।, গল্প শুনতে শুনতে এখনকার শ্রোতারা যেমন কৌতুহল 
প্রেরিত হয়ে বলে "তারপর তারপর ।” ছু হাজার. আড়াই হাজার বছর আগে- 
কার শ্রোতারা সেই'ভাবাবেশে উদ্রিক্ত হয়ে বলতো-“কথা”, কথা? 1৮ মঙ্গল- 
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রাব্যগুলির মধ্যে কিভাবে লোকপাহিত্যের সাঙ্গীকরণ হয়েছে তার আলোচন! 
করতে গিয়ে ধর্মমঙ্গলের কেঁদৌবাঁঘের গল্প; গৃণ্ডারের গল্প» পাশাখেলার গল্প 
প্রভৃতি রূপকথার কথা, উল্লেখ করেছেন । |] 

গ্রবচনের প্রচলন প্রসঙ্গে প্রবাদের যে সংজ্ঞা নির্দেশিত হয়েছে তা-ই 
অনায়াসে প্রবাদের মতো চলে যেতে পারে । পপ্রবাদ,হচ্ছে লোকোক্তির নজীর, 
সংস্কৃতে যাকে বলে লৌকিক ন্যায়? ‘প্রবাদ বাক্যবাণে মন চাঙ্গা হয়, মন দগ্ধ 
হয়।’ কিন্তু প্রবাদ যে পুরোপুরি সাধারণ লোকোক্তি নয়, পণ্ডিতজনের বহু- 
কথাও যে অখগুরূপে অথবা খণ্ডিতরূপে প্রবাঁদবাক্য হয়েছে সে বিষয়ে আচার্য 
সেন অনেক উদাহরণ দিয়েছেন । নরানাং মাতুলক্রম, পথি নারী বিবজিতা, 
বৃদ্ধন্ত তরুণী ভাৰ্যা প্রভৃতি প্রবাদ এই পর্যায়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে একটি নোতুন 
তথ্যের দিকে তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন । বলেছেন £ গ্রামবাউলায় 
অশিক্ষিত সমাজে যে অগণ্য প্রবাদ প্রচলিত তার অধিকাংশই মেয়েলী সংলাপ 
থেকে আগত। “নারী মুখের সৌরভ যতটা না থাক, নারী রসনার ঝখুঝ 
সেগুলির মধ্যে থেকে এখনো জুড়িয়ে যায় নি।” 

কবির'লড়াই নামক প্রবন্ধ নিঃসন্দেহে একটি রসসিক্ত প্রবন্ধ । তথ্য পরি- 
বেষণের ক্ষেত্রে আচার্য সেন যেরূপ দক্ষ, প্রয়োজন মতো তথ্যের নীরসতাকে 
অতিক্রম করে যাওয়ার মতো ক্ষমতাও যে তীর 'আছে,_-তা এই প্রবন্ধটিতে 
বিশেষভাবে ব্যক্ত । এই প্রবন্ধে এমন একটি কৌতুকরসের সঞ্চার করেছেন 
তিনি, যা একাত্তভাবেই মূনোহারী, অথচ-_বস্তগৌরবেও কোন ক্ষুণ্নতা নেই। 
বাঙাল! দেশে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যে কবির লড়াই প্রচলিত হয়, তার 
প্রচলন যে প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজসভাতেও প্রচলিত ছিল তা, আমাদের 
অজ্ঞাত ছিল ১ তা, ছাড়া সেই কবির লড়াই যে কেমন কৌতুকপ্রদ ছিল, তা'র 
কোন স্পষ্ট রূপও আমাদের জানা ছিল না। রাজারা তখন কবিদের পৃষ্ঠ- 
পোষক ছিলেন এবং প্রায়ই তারা আপন আপন সভাকবির সঙ্গে অন্তান্ত 
কবিদের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে কবিদের কাব্য কৃতিত্ব বিচার করতেন । এ 
বিষয়ে কয়েকটি প্রাচীন রসসিক্ত কাহিনী বিবুত করেছেন আচার্য সেন! কবি 
কালিদাস তো বাঙলা দেশের প্রবাদ-প্রবচনে-গল্পকথায় নানাভাবেই অধিষ্ঠিত । 
কালিদাস সম্পর্কে বাউলাদেশে উদ্ভূত একটি কাহিনী বলেছেন তিনি। আচার্য 
সেনের নিজের ভাষাতেই তার উদ্ধৃতি দিচ্ছি £ 

“কালিদাসের শত্ররা একদিন রাজাকে চুপিচুপি বললে, মহারাজ 


বিচিত্র-নিবন্ধা . . Es 
',..' কালিদাসের বাবা ওর চেয়ে ঢের বড় পণ্ডিত ও কবি | নিজের 
খাতির নষ্ট হবে' বলেই কালিদান বাবাকে ঘরে বন্ধ করে রেখেছে। 
রাজার কৌতূহল হ“ল। তিনি কালিবাসকে বললেন, তোমার বাবাকে 
সভায় আনো না কেন। কালিদাস বললেন, তিনি থুরথুরে বুড়ো? 
গোলমাল সহ করতে, পারেন না। রাজা বললেন, কোন ওজর 
শুনবো না। কাল সভায় তাকে আনা চাই । ্‌ 
কালিদাসের কৃতিত্ব সরস্বতীর বরে, তার বাপের বিদ্ধ। নাস্তি। 
সংস্কৃত জানা তো দূরের কথা ! ( মনে রাখতে হবে, এ বাঙলাদেশী 
কালিদানের গল্প 1) কি করে, ভয়ে কাপতে কাপতে বৃদ্ধ ছেলের সঙ্গে 
রাঁজসভায় এল। রাজা খাতির করে উঠে দাড়িয়ে আসনে বসালেন। 
কুশল প্রশ্নের পরে কালিদাসের প্রতিপক্ষ কবি বৃদ্ধকে এই শ্লোক 
চরণ দিয়ে কবিতাটি পুরিয়ে দিতে বললেন | 
ন ধাবন্‌ ন ভি্ন্‌ হরিণশিশুরেবংবিলপতি?) 
কালিদাসের বাবা খানিকক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থেকে শেষে কাদে। 
কাদে হয়ে দাড়িয়ে উঠে ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন- পুরো রে বাপা রে! 
আর এই বলেই ধপ করেই বসে পড়লেন । কালিদাস বললেন, “বাবা হরেছে।» 
এর পর কালিদাস চার চরণের সম্পূর্ণ কবিতাটি বলেছিলেন এই বলে 
পুরো রেবাপারে গিরিরতি দ্ুরারোহ শিখরঃ 
বাকী অংশটুকু বিচিত্র নিবন্ধ থেকেই পাঠ্য। 
রাছর দ্বেষ নামক প্রবন্ধে রবিরাহু শর্মা বিরচিত ব্যঙ্গকাব্য মিঠেকড়া 
সম্পর্কে একটি সরস এবং তথ্যপূর্ণ আলোচনা এই গ্রন্থে আছে। রবীন্দ্রনাথের 
কড়ি ও কোমলের ব্যঙ্গকারী কালিপ্রসন্ন কাব্যবিশারদই এই রবিরাছ। কবি 
দেবেন্দ্রনাথ সেন এই ব্যঙ্গকাব্যের জবাবে একটি সনেট রচন! করেছিলেন. 
নেটের ছুটি চরণ ইংরাজীতে ঃ 
59 bride, 0 bride, what name ownest thou ? 
The jackdaw replies “I am called রবিরাহ ! | 
, আচার্য সেনের গবেষণাবৃতির মৌলিকতায় বিস্মিত হতে হয় গু হাজার 
বছরের একটি পুরানো! গল্প পাঠ করে। ছু হাজার বছর আগে পতণ্চলি নামে 
একজন বড় বৈয়াকরণ পাণিনি ব্যাকরণের উপর টাকা রচনা করেছিলেন, যার 
নাম মহাভাম্য । মহাভাস্তের অধিকাংশ উদাহরণে দেবদত্ত নামটি পাওয়া যায়। 
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আচার্য স্থকুমার সেম কৌতুহলবশে সেই উদাহ্রণগুলিকে সাজিয়ে দেখেছিলেন, 
তাতে দেবদত্ত নাম ধারী কোন লোকের বাল্যকাল থেকে আরম্ভ করে মৃত্যুকাল 
পর্যন্ত পুরো একটি জীবনী পাওয়া যায়! সবচেয়ে মৌলিকতা হচ্ছে এই যে 
এই গল্পের মধ্যে ছু হাজার বছরের সমাজ জীবনের একটি স্পষ্ট চিত্র এর মাধ্যমে 
আবিষ্কৃত হয়েছে। ; (৭ 

আধুনিক শিক্ষার ধার! ও পাঠ্য পুস্তক প্রবন্ধটি ডক্টর সেনের বিক্ষুব্ধ মনের 
পরিচয় বহন করে! অতি আধুনিক কালের একটি সমস্ত! সম্পর্কে তিনি এতে 
ইংগিত দিয়েছে মাত্র ৷ প্রবন্ধটি ক্ষুদ্র; তাই বিশদ ভাবে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার 
বহুবিধ ক্ৰটি সম্পর্কে আলোচনা এতে নেই। শুধু কয়েকটি সমস্যার দিকে তিনি 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। শিক্ষাগ্রন্থরচনা ও প্রকাশ যে কত বড় 
ব্যবসাদারী, তার কঠোর সত্যতা সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেছেন তিনি। 
লেখকের অত্যন্স মজুরী, .সরকারী অব্যবস্থা, প্রকাশকদের মুনাফাখোরী, পরি- 
ভাষার সমস্তা, উচ্চশিক্ষার বাহন হিসাবে মাতৃভাষা, উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসাবে 
ইংরাজী, আধুনিক শিশুসাহিত্যিকদের বুড়োমী এবং স্যাকামী প্রভৃতি নানাবিধ 
বিষয়ের ইংগিত তিনি দিয়েছেন । প্রবন্ধটি দীর্ঘ আলোচিত হয়নি বলে স্মস্তার 
প্রত্যেকটি দিক স্পষ্ট হয়নি। এ বিষয়ে তিনি যদি দীর্ঘ প্রবন্ধ রচন! করেন, 
তাহলে বাঙলাদেশ উপকৃত হবে এবং কৃতজ্ঞ থাকবে। | 
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বিচিত্র নিবন্ধের রচনাগুলি যে নানা তথ্যের সমাহারে একটি মূল্যবান গ্রন্থ 
সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । উৎসর্গপত্রে আচার্যসেনের বিষাদ যে ভাবে: 
প্রকাশিত হয়েছে তাতে মনে হয় বিধ্বস্ত সেনেট হাউসকে তিনি বিগত দিনের, 
গৌরবময় বিশ্ববিগ্ঠালরের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করেছেন! বিধ্বস্ত সেনেট - 
হাউসকে স্মরণ করে বইখানি তিনি উৎসর্গ করেছন শ্রীযুক্ত শৈলেন্্র নাথ . 
মিত্র মহাশয়ের করকমলে | : 

পরিশেষে মক্ষিকার মতো কিছু ব্রণের অনুসন্ধান করতে হচ্ছে । এ ধরনের 
একটি গ্রন্থ যদি অসংখ্য মুদ্রণ প্রমাদে ভর! না হতো তাহলে আনন্দের বিষয় হতো । 
. ভূমিকাঁতে আচার্যসেন বলেছেন-_ছুটি পুরানো ও চোদ্দটি নোতুন প্রবন্ধ 
. নিয়ে বিচিত্র নিবন্ধ সংকলিত হলো। আমরা কিন্তু পেয়েছি উনিশটি প্রবন্ধ 
তিনটি আমাদের উপরি-লাভ। 


তিনজন 'পো্টমাস্টার 
অরুণ বস্থ 


|| 


ছোটগল্প ব্যস্ততার, চাঞ্চল্যের, বিক্ষোভের সৃষ্টি । মন্থর সামন্ততান্ত্রিক 
আলস্যে উপকথা উপাখ্যান জন্মায়, ছোটগল্পের শ্রুতিকাব্য লেখা হয় না। তাছাড়া 
প্রাক্তন সমাজব্যবস্থায় খ্যাতকীতি হবার জন্য পরিসর বাহুল্যের প্রয়োজন 
ছিল ঃ স্থমিত আয়োজনের ইঙ্সিতধস্তিতার মধ্য দিয়ে স্মরণীয় ,সারম্বত অবদান 
" বচন৷ কর! যায় এই বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত ছিল না। আগেকার লেখকরা সম্ভবত 
মনে করতেন প্রাণের কথাকে মানের কথা করে তুলতে হলে আয়তনে তাকে 
স্ফীত করতে হবে। ভারতচন্্র শুধু বিগ্যাসুন্দর লিখলেই প্রকীর্ত হতে পারতেন 
কিন্ত তিনিও রচনাটিকে গেঁথে দিয়েছেন অন্নদামঙ্গলে। পৃথুলতার প্রতি মোহ 
গত শতকের ধারণা । সীমার মধ্যে অনীমের অন্বেষণ একালের ধ্যান, তাই 
. ছোটগল্প অধুনাতন কালের স্থট্টি। উনিশ শতকে যশারা ছোটগল্প লিখেছেন 
তারা সাহিত্যিক অন্যান্য পথের পরিব্রাজক । বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে সার্থকতা 
. লাভ করে কেবল শিল্পচেতনার কৌতৃহলবশতই যেন ছোটগল্পের ক্ষীণকায় ও 
ক্ষীণাকার পথে পদার্পণ করেছেন । কেবল ছোটগল্প লিখেই, চিরম্মরণীয় হবার 
বানা এ যুগেরই লক্ষণ। তাছাড়া সাময়িক পত্রপত্বিকার পল্পবপ্রসারে, ব্যস্ততার 
'সদাব্রতে, অবকাশের অবলোপে ছোটগল্পই এ যুগেরই যুদ্রাচিহন। পদ্মালালিত 
. গ্রাম্জীবনের অখণ্ড অবকাশশোতে ভাসতে ভাসতেও রবীন্দ্রনাথই 
. প্রথম অনুভব করেছিলেন, বাঙলা দেশের পলীগমাজে সামন্ততান্তিক জীবনের 
অবসান ঘটেছে। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার আবির্ভাবে লোকায়ত জীবনযাত্রা 
টুকরো! টুকরে! হয়ে যাচ্ছে; মানুষ ক্রমশ ব্যক্তিস্বাতন্র্যবাদী, এবং মুদ্রাঅর্থনীতির 
দাসে পরিণত হচ্ছে। এই জীবনের হাসিকান্না তাই ছোট কথা ছোট গানের 
উপযোগী । ভনের যুগ উপন্থাসের যুগ নয়! ছোটগল্পের যুগ মানুষের মূল্যবোধ 
পরিবর্তনের যুগ, জিজ্ঞাসার যুগ, চ্যালেঞ্জের যুগ। অভ্যস্ত বিশ্বাস আর 
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সামন্তযুগীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, পুরাতন বিশ্বাস ও ধারণার বিরুদ্ধে, রক্ষণশীল 
বিবেক এবং অসহিষ্ণু আভিজাত্যের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ । আর সেই চ্যালেঞ্জ সেই 
প্রতিবাদ ধরা পড়ে ছোট ছোট জীবনের হিরন্ময় পাত্রে, ভাঙাচোরা পরিবারের ছুখে ' 
স্থখে যে পাত্রগুলি এতদিন ঢাকা ছিল। তখনই লেখা হয় ছোটগল্প । মোপাসণ 
লিখেছেন, ও-হেনরি লিখেছেন, চেখভ লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন । এই 
যুগের অন্তর্বেদন1 ও প্রশ্নাকুলতা সোনার তরীর অষ্টার চোখ এড়িয়ে যায়নি, 
তার প্রমাণ বিচারক, শাস্তি, ছুর্বদ্ধি এবং আরও অনেক । তার প্রমাণ £_ 
“মোহিত আর একবারু একবার সোনার আংটির দিকে চাহিলেন এবং 
তাহার পরে যখন ধীরে ধীরে মুখ তুলিলেন তখন তাহার সম্মুখে কলঙ্কিনী 
পতিত! রমণী একটি ক্ষুত্স্বণীঙ্থরীরকের উজ্জল প্রভায় স্বর্ণময়ী- দেবী প্রতিমার 
মত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল ।৮ . 
৮ ৪ ৃ | বিচারক। পৌষ ১৩০১ 
১৩০১ সালে একটি পতিতা বিচারক মোহিতের চোখে দেবী প্রতিমার 
ওঁজ্জল্যে উদ্ভাসিত হচ্ছে এ সংবাদ ' কম বিশ্ময়কর নয়। তবু তো তখনও 
রবীন্দ্রনাথ মিস স্যাডি টমসনের সংবাদ জানেন না। | 
তবু একদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোপাপীর . বৈপরীত্য আছে। 
মোপাস" জীবনের নিরাসক্ত দর্শক, রবীন্দ্রনাথ পরম আসক্ত । মোপাস4 দর্শক, 
রবীন্দ্রনাথ প্রদর্শক । মোপাসণ নাগরিক গল্পকার। উনিশ শতকের শেষ 
পঁচিশ বছরের ফরাসী দেশ, জার্মান আক্রমণে পধ়ু'দন্ত। দুভিক্ষ, জার্মান কৃষক 
সমাজের চরম ধ্বংসাবস্থা, বুরোক্রেনির অন্তঃসারশূন্ঠতা তার গল্পের পটক্ষেপ। 
মানুষ তার অস্থি ও অস্তিত্বের মধ্য দিয়ে বহন করে চলেছে এক বর্বর পশুকে, 
আদি পিতামহের খণ রক্তের উচ্ছুঙ্খলতায় রয়েছে মিশে, মানুষের সমস্ত সৎ 
চিন্তা, ও মহৎ চেতনাকে কলঙ্কিত করে বেঁচে আছে এক চতুষ্পদ ক্ষুধা-_এই হল 
মোপাসখর গল্পের বাদী স্থর। ধূর্ত উচ্চাশীর প্রতি মূর্ত বিদ্রপ এবং মুদ্রাস্কীত 
সমাজের প্রতি স্বণ! তাঁর গল্পের মৌল স্বভাব । অপচয়িত জীবনের জন্য যেটুকু 
দরদ তীর চিত্বগত, বুদ্ধিগত, বুদ্ধির বিপন্ন ব্যঙ্গে তাও ঢেকে গেছে। রবীন্দ্রনাথের 
গল্প এর বিপরীত সিংহাসনে উপবিষ্ট। ব্যালজাক বা এলেন পো জীবনের 
যে ধূসর অপছার", অন্থস্থ কামনা এবং জটিল মনোবিকার দেখেছেন, রবীন্দ্রনাথের 
চোখে তা ধরা পড়তে পারে ,না। ওাহেনরি মিউনিসিপাল” রিপোর্ট গল্পে 


একালের নগরজীবনের প্রতি যে কটাক্ষ আছে, গল্পগুচ্ছে তার আভাস মাত্র নেই । 
t | bj 
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রবীন্দ্রনাথের গল্পের বিষয় মানুষ | কিন্তু সে মানুষের গায়ে পাশব গন্ধ নেই। 
নির্মলকুষার সিদ্ধান্তের ভাষায় বলতে পারি 

*These are stories of human relationships, humanity being 
represented in the concrete, ‘endowed with elemental 
emotions as also with those which are bred through social ties. 
[ Rabindranath’s short stories. Rabindranath Centenary Volume, 
Sahitya Akademy] ৰ 

এখানে মানুষের হাঁসি-কান্ন! বৃষ্টিধীত পাতায় জলকণার মত মুক্তাকল্প, 
এখানে প্রেম' শরৎ প্রভাতের শেফালি সৌরভ, এখানে বিবাহ বড়জোর হেমন্তের 
বিষ বিকেল। এখানে অজ্ঞাতকুলশীল কুস্থমকে বিবাহ করে নায়ক অনেক 
সামাজিক আত্মগ্রানির পর জাতিচ্যুত হয়, কিন্তু তখনই, যখন--“ফান্তনের প্রথম 
পূর্ণিমায় আঅমুকুলের গন্ধ লইয়া বসন্তের বাতাস-বহিতেছে। | ত্যাগ ] 

এখানে বৃষ্টি নামে পদ্মাতীর ভেঙ্গে দিয়ে। কিন্তু সে বৃষ্টি উদাসীনের 
মত উদ্ভ্রান্ত অতিথির জীবনে মাতার স্নেহশীতল আশ্রয় বিছিয়ে দিয়ে যায়। সে 
অপরূপ কবিত্বঘন বর্ণনা স্বরণ করার লোভ সংবরণ ছুঃসাধ্য-_ 

“দেখিতে দেখিতে পূর্ব দিগন্ত হইতে ঘন মেঘরাশি প্রকাণ্ড কালো পাল 
তুলিয়া দিয়া আকাশের মাঝখানে উঠিয়া পড়িল, চাদ আচ্ছন্ন হইল--পৃবে 
বাতাস বেগে বহিতে লাগিল, মেঘের পশ্চাতে মেঘ ছুটিয়া চলিল, নদীর জল 
খলখল হাস্তে স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল,..*নদীতীরবর্তী আন্দোলিত বনশ্রেণীর 
মধ্যে অন্ধকার পুপ্তীভূত হইয়া উঠিল, ভেক ডাকিতে আরম্ভ করিল, বিল্লিধবনি 
যেন 'করাত, দিয়! অন্ধকারকে চিরিতে লাগিল। সম্মুখে আজ যেন সমস্ত জগতের 
রথধাত্রাচাকা ঘুরিতেছে, ধ্বজা উড়িতেছে, পৃথিবী কাপিতেছে ? দেখিতে দেখিতে, 
গুরুগুরু শব্দে মেঘ- ডাকিয়া উঠিল। বিদ্যুৎ আকাশকে কাটিয়া কাটিয়া 
. ঝলসিয়া উঠিল, সুদূর অন্ধকার হইতে একটা মুধলধারবর্ষী বৃষ্টির গন্ধ আসিতে 
লাগিল। কেবল নদীর এক তীরে এক পার্শ্বে কাঠালিয়া গ্রাম আপন কুটিরদ্বার 
বন্ধ করিয়া! দীপ নিবাইয়া দিয়! নিঃশব্দে ঘুমাইতে লাগিল ।” [অতিথি] 

কেনাজানে এ বৃষ্টি রবীন্দ্রজগতেরই বৃষ্টি। এ বৃষ্টি আসে প্রকৃতির ডাক 
নিয়ে, যে ডাক শুনে তার পদ আসক্তিবিহীন উদাসীন জননী বিশ্বপ্রকৃতির কাছে 
চলে বায়।. এই স্থত্রে অনিবার্যভাবে মনে আসে মমের “রেন” গল্পটির কথা। 
একটা ছোট জাহাজে চড়ে প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ প্রাচ্য দ্বীপে এসে নামলেন 
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ডাক্তার ম্যাকফেল, ধর্মযাজক ডেভিডসন এবং তাঁদের পরিবার! ছোট দ্বীপের 
চারপাশে নারকেল বন, সামনে নীল সমুদ্র, মাথায় নীল আকাশ | থেকে থেকে 
সে আকাশে মেঘ জমে ওঠে, সুরু হয় অবিশ্রান্ত বর্ষণ, দিনের পর দিন থামে না 
সেই জল সেচন। দ্বীপে অবতরণ করে মিসেস ডেভিডসন আকাশে জমে ওঠা 
মেঘরাশির দিকে তাকালেন । দু’ফোটা জল গায়ে এসে পড়ল । চারপাশের 
লোক আশ্রয়ের জন্য ছুটতে লাগল করোগেটেড আচ্ছাদানর নীচে ছাতা আর 
ওভার কোটের ওপর বৃষ্টি ধারা নামতে লাগল। এখানে তাদের থাকতে হবে 
এক সপ্তাহ এই বুষ্টভেজা বিরক্তিকর দ্বীপে । এই গল্পে বৃষ্টি কবিতা নয় নিতান্তই 
বুষ্টি। কিন্তু তবু মিন স্তাডি টমসনের লোকালয়ে এই বৃষ্টি শুধু আকাশ থেকে 
পড়ে না। ধর্মপ্রাণ মানুষের রক্ষণশীলতার ও পাপের প্রতি ঘ্বণার অন্তরালে 
লুকিয়ে আছে যে নিষিদ্ধ কামনা, যে অশালীন লালসা বিশুদ্ধির মুখোশে মানুষ 
ঢেকে চলেছে যে আদিম অন্ধ কামনাগুলোকে সেই প্রকৃত ক্রেদান্ত অপরাধের 
প্রচণ্ড প্রবাহই এই গল্পে, বৃষ্টির উপমেয়। মিস টমসনের সেই অবিস্মরণীয় উক্তি 
You men { You filthy, dirty pigs 1 You °re all the same, all of 
you. Pigs! Pigs! এক মুহুর্তে এই গল্পের বৃষ্টির তাৎপর্য উদ্ঘাটিত করে 
দেয়। রবীন্দ্রনাধের গল্পে প্রকৃতি প্ররুতিই, মানুষ তার শোভা । মমের গল্পে প্রকৃতি 
মানুষের চিত্তপট | বাসনার পর্দা। 

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে ব্যালজাকের কথা । স্তশধাল সারা জীবন বর্বর 
প্রকৃতি ও আরণ্যক আদিমতার যে উপন্তাসচিত্র রচনা করেছেন Le Rouge et 
1a Noira। ব্যালজাকের A Passion in the Desert স্বল্প সীমায় পূৰ্ণ 
বয়ান । অবশ্য স্ত“ধাল ঠিক প্ররৃতি-প্রিয় লেখক ছিলেন না। নেপোলিয়নের 
সঙ্গে যুদ্ধে গিয়ে বীতস্পৃহ চিত্তে ফিরে এসে স্তশাধাল রাজনীতি ও সমাজের শ্রেণী 
চরিত্রকে উপন্যাসের শিল্পবস্ত করে তোলেন। উপন্তানই স্তাধালের মুখ্য 
প্রকাশমাধ্যম। কিন্তু ব্যালজাক ছোটগল্পেরও শিল্পী । জীবনে বিচিত্র 
অভিজ্ঞতায় মানুষ দারিদ্র্যের পঙ্ক থেকে উচ্ছৃঙ্খলতার শীর্ষচূড়ায় অভিজ্ঞ বিলাস- 
বৈভব থেকে বাণিজ্যের হৃতসর্বস্বতায় অপব্যয়িত ব্যালজাক যথার্থ মানুষকে 
খুজে বেড়িয়েছেন তাঁর কাহিনীচিত্রে। এ মানুষ পদ্মাতীরের যুত্তিকাঘনিষ্ঠ 
মানুষ নয়, ফরা যুদ্ধে অধমৃত সৈনিক, অন্ধ বন্ত্রবাদক, ক্ষুধাতুর ভিখারী, অবৈধ 
সম্তানগর্বে গধিতা জননী, পলাতক পিতা, মরুচারী মানুষ । হত্যাকারীর মধ্যে 
পিতৃহদয়ের নেহক্ষরণ দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ, মুদির দোকানের নিরীহ ব্যবসায়ীর 
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মধ্যে প্রেমিক স্বামীকে । ব্যালজাক দেখেছেন মাতার মধ্যে স্বৈরিণীকে, প্রেমের 
মধ্যে ক্ষুধীকে। স্বভাবে দুজনেই মানুষের শিল্পী, কিন্তু দুই জগতের ছুই দৃষ্টির 
রা্জপ্রতিনিধি। কী অপূর্ব এই ছোট গল্পের জগৎ! এই ছোটগল্পের ডাকঘর । 
একই রঙের ছুখানা একই রকম খামে ছুই বিচিত্র চিঠি। একটি চিঠি বয়ে 
চলেছে প্রবাসী ছেলের কাছে মায়ের নিদ্রাহীন উৎকণ্ঠা, আর একটি চিঠিতে গৃহ- 
বধূর কাছে এসেছে গোপন অন্ধকারের ভাক। 

যুগের যন্ত্রণাবিদ্ধ আবেদনই সংহত হয়ে ছোটগল্পের রূপ ধারণ করে। তাই 
ছোটগল্প যতদিন শিল্পকর্ম হয়ে: ওঠেনি ততদিন ছোটগল্প না এলেও সমাজে 
গল্প এসেছে। প্রত্যেক মানুষ, প্রতিটি দিন রাত্রি, একটি ছোটগল্প । আর 
আধুনিক কালে শিল্পীরা! জানেন প্রতিটি মান্গুষ একটি ছোটগল্পের চরিত্র, প্রতি 
মুহূর্তেই ছোটগল্পের আস্বাদ। ঢঙ বদলেছে কিন্তু রঙ বদলায়নি। মানুষের 
সমাজে প্যারাবল্‌, লিজেও্ড, উপকথা, রূপকথা, নীতিকথার জন্ম আজকের নয়! 
ছোটগল্প পরগাছার মত মহাকাব্যের কাণ্ড প্রশাখাকে আশ্রয় করে লতিয়ে ওঠে, 


নিউ টেষ্টামেণ্ট ওল্ড, টেষ্টামেন্টে ছোটগল্পের অভাব নেই। পৃথিবীতে এমন 


' কোনে! পরিবার নেই, যে পরিবারে একজন বলিয়ে নেই, বর্লেছেন একজন 


সমালোচক ছোঁটগল্প-লেখক যেন জীবন-পরিবারের প্রৌঢ় কথক। একই 
গল্প যুগ যুগ ধরে তারা ব'লে চলেছে । এক দেশ থেকে. আর এক দেশে পণ্যের 
মৃত আদান-প্রদান হচ্ছেঃ এই গল্পের চিঠির মত ছুটে চলেছে দেশবিদেশে । 
ডাকঘরে ডাকঘরে তার ওপর পড়ছে অভিজ্ঞতার স্ট্যাম্প । ছোট গল্পের লেখক 
মানুষরাই, লেখকের কাজ শুধু পোস্টমাস্টারের, এক ঘরের কথা৷ আর এক ঘরে 
পৌছিয়ে দেওয়া! এক ঘরে এত কথা? পোস্টমাস্টার তার কি করবে? 
জীবনে রহস্য তো সেইখানেই। 

অবশ্য অভিজ্ঞতাই যেখানে ছোটগল্পের রোহ্ভূমি সেখানে কিছু জিজ্ঞান্ত 
আসে। ভূবিজ্ঞানীর মাটির অভিজ্ঞতা এবং ষকের জমির অভিজ্ঞতার মধ্যে 
পার্থক্য আছে। সে পার্থক্যে. জ্ঞানের দক্ষত! প্রথমেরই, দ্বিতীয়ের প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতা সত্বেও তাতে পূর্ণতার অভাব নিঃসন্দেহে স্বীকার্ধ। পৃথিবীর সেরা 
ছোটগল্প লেখকদের, মধ্যে প্রায় সকলেই জীবনের অতলান্তে ডুব দিয়েছেন, 
কিন্তু কেউ একেবারে তলার মাটি মুঠো ক'রে তুলেছেন, কেউ মাঝদরিয়ার 
শেওলা, কেউ ভেসে উঠে দেখেছেন স্রোতের ওপরকার রৌন্রছায়া। অভিজ্ঞতার 
'অভিযোজনায় জীবনের -শ্রেণীরূপকে ব্যক্ত করাই ছোটগল্পের শ্রেষ্ঠ সাধনা হওয়া 
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উচিত। গোঁকি যাতে সিদ্ধহস্ত ব্যালজাক তাতে ব্যর্থ। এডগার এলেন পৌ 
সার্থক ছোটগল্প লিখেছেন! অর্থহীন নিঃস্ব জীবনের ভয়াবহ বিদ্রুপ, কৈশোরে 
শোচনীয় পিতৃখণ, স্থরাসভ্ত উচ্ছঙ্খলদের মধ্যে আকণ্ঠ মজে থাকার ইতিহাঁসই 
তীর জীবনকথা । কিন্তু তাঁর গল্প এক নিপুণ শিল্পিত বস্ত। অতিপ্রাকৃতের 
সমাবেশে, অস্বাভাবিক ঘটনা, সংস্থানে, নাটকীয় উৎকগায় তিনি পাঠককে এক 
মুহূর্তে একটি রহম্তময় জগতে নিয়ে যান। আধুনিক কালের ডিটেকটিভ 
কাহিনীর তিনিই স্রষ্টা বল! যায়। গল্প হিসাবে এইগুলি যেমনই হোক না কেন, 
জীবনের স্পর্শ এতে কম। অন্ঠদ্দিকে মোপাসণ অজস্র গল্প লিখেছেন । কিন্তু 
তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পের সংখ্যা কষ ; তৃতীয় শ্রেণীর অতি সাধারণ গল্পই বেশি। তবু 
একথা অস্বীকার করা যায় না যে; মোপাসীর গল্প জীবনের গল্প, জীবনের স্বাদ 
ভ্রাণ সেখানে পাওয়া যায়! সমালোচকের ভাষায় বলা যায়, নশ্বরতার আনন্দ- 
বেদনার উৎসবই মোপাসীর গল্পের বিষয়বস্ত। আবার ও হেনরিও জীবনের 
নানা অভিজ্ঞতায় স্নাতক হয়েছেন কিন্তু তার ছোটগল্লে অভিজ্ঞতার উপাদ্ানগুলি ' 
গল্পের চমৎকার সমাপ্তির চরণে মাথা কুটে মরেছে। অথচ জালিয়াতির মামলায় 
অভিযুক্ত জেলখাট! সিডনি পোর্টার যেদিন গল্পের কলম ধরলেন সেদিন অনেক 
সম্ভাবনা ছিল তার । কিন্তু রূপান্তরিত নামে ও-হেনয়ি অভিজ্ঞতারে কৌশলে 
পরিণত করলেন, উপকরণকে রূপকরণের কাজে ব্যবহার করলেন! জগতের 
একজন শ্রেষ্ঠ মানবাভিজ্ঞ পরিণত হলেন ছয়শে। ছোটগল্প নির্মাণের যন্ত্রে 

স্বভাবপ্রসঙ্গেই এবার রবীন্দ্রায়নে আসা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বাঙলা" 
দেশের সর্বপ্রথম ছোটগল্পকার এবং রবীন্দ্রনাথকে সর্বশ্রেষ্ঠ বললে প্রতিবাদ করার 
কেউ নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে অভিজ্ঞতার বনিয়াদটি কী ? 

ইলিউসান এবং রিয়ালিটিতে কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে কডওয়েল বলেছেন 
কবিতা হল কবির অভিজ্ঞতা এবং অনুভুতির মধ্যে একট! বৈপরীত্যবোধ । 

The Tension drives him to build the world of illusory 
phantasy which yet has ‘a definite and functional relation to the 
real world of which it is the blossom. কবিতার এই সত্য ছোটগল্প 
সম্পর্কেও প্রযোজ্য । কারণ ছোটগল্প ও কবিতায় ক্রমশঃ ঘনিষ্ট সম্পর্ক দেখা 
দিচ্ছে। পার লাগেরকভিষ্ট-এর ছোটগল্প আর রবীন্দ্রনাথের. ছোটগল্প তাই 
‘গল্পের অস্তরীপ, কবিতার জলে নেমে গেছে গদ্যের উপকূল ৷ 

কিন্তু গল্পগুচ্ছে অঙ্ভূতি ও অভিজ্ঞতার দ্বান্দিক পদ্ধতিতে কার জয় হয়েছে ? 
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অভিজ্ঞতার চেয়ে অনুভূতির নিশ্চয় । অথচ একদা রবীন্দ্রনাথের মনে এই 
অভিজ্ঞতার ।জন্ত গর্ববোধ কম ছিল নাঁ। কয়েকটা মন্তব্য উদ্ধার করা যাক। 
+ ১৯৪১ সালের মে মাসে সাহিত্যে ওঁতিহাসিকতা নামক একটি প্রবন্ধে ' 
১” রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, আপন স্ষ্টি ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ একা, কোন ইতিহাস 
তাকে সাধারণের সঙ্গে বীধেনি। , 
| **আমি একদা যখন বাঙলা দেশের নদী বেয়ে তার প্রাণের লীলা 
অনুভব করেছিলুম তখন আমার অন্তরাত্মা 'আপন্‌ আনন্দে সেই 
সকল ত্বখাদ্থুঃখের বিচিত্র আভাস অন্তঃকরণের মধ্যে 'সংগ্রহ ক'রে 
মাসের পর মাস বাঙলার যে পল্লীচিত্র রচনা করেছিল: তার পূর্বে 
' আর কেউ তা করেনি।*-.সেদিন কবি যে পল্লীচিত্র দেখেছিল 
নিঃসন্দেহে তাঁর মধ্যে রাষ্ট্িক ইতিহাসের আঘাত প্রতিঘাত ছিল ॥ 
কিন্তু তার সৃষ্টিতে মানবজীবনের সেই সুখ-দুঃখের ইতিহাস যা সকল 
ইতিহাসকে অতিক্রম ক'রে ' বারবার চলে ' এসেছে ক্ৃষিক্ষেত্রে 
পলীপার্বণে, আপন প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখ নিয়ে-*সেইটেই প্রতিবিষ্বিত 
হয়েছিল গল্পগুচ্ছে, কোনে! সামন্ততন্ত নয়, কোনো বাষ্ট্রতন্ত্র নয়। 
১৩৪৭ সালে লেখা সাহিত্যবিচার প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ আর একটি 
মন্তব্য করেছেন সেটিও নানাকারণে এখানে উল্লেখযোগ্য 
এক সময়ে মাসের পর মাস আমি পল্লীজীবনের গল্প রচনা! করে 
এসেছি 1--.আমার আশঙ্কা হয়, এক সময়ে গন্পগুচ্ছ বুর্জোয়া লেখকদের 
সংসর্গদোষে অসাহিত্য বলে অন্পৃশ্ঠ হবে। এখনই যখন আমার 
লেখার শ্রেণী নির্ণয় করা হয় তখন এই' লেখাঁগুলির উল্লেখমাত্র হয় 
না, যেন ওগুলির অস্তিত্বই নেই |. ' 
গল্পগুচ্ছ সম্পর্কে কবির যে আশঙ্কা ছিল, দু-এক দশক আগে মার্কসবাদী 
সমালোচনার অতিশোধনবাদে তা প্রায় সত্য হয়ে উঠেছিল কিন্তু সে প্রসঙ্গ ' 
যাক। কথা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের জীবন কি যথার্থ ই জীবনের, 
সত্যমূল্য? এঁকতান কবিতা লেখার সময় গলগুচ্ছ স্মরণ রেখে কি রবীন্দ্রনাথ" 
বিন্দুমাত্র সান্তনা লাভ করেছিলেন? এপারে-ওপারে কবিতায় রবীন্দ্রনাথের 
যে দীর্ঘশ্বাস “অস্তিত্বের ঘোলা গম্ধাত্োতে' মিশতে না পারার যে নিঃসংশয় 
বিলাপধ্বনি, গল্পগুচ্ছ কি তাঁর সাগান্ত পরিপূরক? আমরা একটি উল্লেখযোগ্য . 
উদ্দাহরণের ছারা আলোচনার -প্রামাণ্যতায় আসতে চেষ্টাকরি। 


৬ টং |] 


ডং প্রবন্ধ-পত্রিকা 


ছিপত্রাবলীর একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ একটি পোস্টমাস্টারের বিবরণ 
দিচ্ছেন এইভাবে সবটা তুলে দিচ্ছি - 


এখানকার পোস্ট মাস্টার এক একদিন সন্ধ্যের সময় এসে আমার* সঙ্গে - 


এই রকম ডাকের চিঠি যাতায়াত সম্বন্ধে নানা গল্প জুড়ে দেয়।_ 
আমাদের এই কুঠি-বাঁড়ির এক তলাতেই পোস্ট-আপিস্‌ বেশ সুবিধে, 
চিঠি আসবামাত্রই পাওয়া যায়।. পোস্ট-মাস্টারের গল্প শুনতে আমার 
বেশ লাগে । বিস্তর অসম্ভব কথা বেশ গম্ভীর ভাবে বলে যাঁয়। কাল 
বলছিল, এদেশের লোকের গঙ্গার উপর এমনি ভক্তি যে, এদের 
কোনো আত্মীয় মরে গেলে তার হাড় গুঁড়ো করে রেখে দেন, কোনে 
কালে গঙ্গার জল খেয়েছে এমন লোঁকের যদি সাক্ষাৎ পায় তা হলে 
তাঁকে পানের সঙ্গে সেই হাড় গুঁড়ো খাইয়ে দেয় আর মনে করে 
তার আত্মীয়ের একটা অংশের গঙ্গা লাভ হল। আমি হাঁসতে 
হাঁসতে বললুম, ‘এটা বোধহয় গল্প ।” সে গমীরভাবে চিন্তা ক'রে 
স্বীকার করলে “হুজুর; তা হ'তে পারে ॥ 
পুনরায় ২৯শে জুন লেখা.আর একটি পত্রে এই পোস্টমাস্টারের উল্লেখ পাওয়া 
পাওয়া যাচ্ছে। সেখানকার সংবাদ | 
‘এই লোকটির সঙ্গে আমার একটু বিশেষ যোগ আছে। যখন 
আমাদের এই কুঠি-বাঁড়ির একতলাতেই পোস্টআপিস ছিল এবং 
আমি এঁকে প্রতিদিন দেখতে পেতুম, তখন আমি একদিন দুপুর 
বেলায় এই দোতলায় বসে সেই পোস্ট মাস্টারের গল্পটি লিখেছিলুম-*. 
আলোচ্য চিঠিতে পোস্টমাস্টারের চরিত্রের' উপর আরও কিঞ্চিৎ 
আলোকপাত আছে। পোস্টমাস্টারের রসিকতাবোধ তার ্রাম্যতা 
বরবীন্ত্রনাথের কাছে একটি তাচ্ছিল্যের ভাব সৃষ্টি করেছে। দু'এক পৃষ্ঠা পরই 
পোস্টমাস্টারকে বিদায় দিয়ে তিনি রঘুবংশম্‌ খুলে ইন্দুমতীর স্বয়ংবর সভায় 
ডুবে গেছেন। একথা বলাই বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রাবলীর পোস্ট 
মাস্টার এবং গল্পগুচ্ছের পোস্টমাস্টার এক ব্যক্তি নয়। গল্পগুচ্ছে উলাপুর 
গ্রামের কর্মরত সাব-পোস্টমাস্টার একটি চরিত্র কিন্তু চরিত্রের পেছনে 
অভিজ্ঞতার চেয়ে অনুভুতির অঙ্কন বেশি কাজ করেছে। 
পোস্টমাস্টার গল্পগুচ্ছের এঁতিহাসিক পর্যায়ক্রমে রবীন্দ্রনাথের চতুর্থ রচনা । 
ভাবপ্রবণ আবেগপ্রধান লিরিক- -সম্প্ন ছোটগল্পের রবীন্দ্ররচিত 


£ 


t 
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'কাঠামোটি এর মধ্যে মোটামোটি পাঁওয়া যায়। পোস্টমাস্টার গল্পের শ্রেণী 
কাব্যাত্মক একটি অনতিক্ফুট কিশোরীর প্রথম প্রেমের মঞ্জরী ফোটার গল্প! 
-মরুভূমিতে এক নিঃসঙ্গ সৈনিক একটি বাঁঘিনীর মধ্যে দেখেছিল এটিক 
“নারীকে, বালজাকের .এ প্যাশন ইন দি ডেজার্ট গল্পে তার সার্থক বিশ্লেষণ 
পাওয়া ষায়। কলকাতার ছেলে স্বজনহীন উলাপুর গ্রামে এসে গৃহপীড়িত 
হয়ে পড়েছে। তারই অবকাশে একটি নিতান্ত সরল অশিক্ষিত মেয়ের 
কোমল হাতের ছোওয়া লেগেছে তাঁর কপোলে, সেই অবসাঁদের অপরাহ্থে 
রতনের অনভ্যস্ত কিশোরী-চিত্তে জেগেছে সেবা ও মেহের ছদ্মবেশে মানব 
স্বাদ, যাকে প্রেম বলতে বাধা নেই। “মেয়েটির বয়স বারো-তেরো । 
বিবাহের বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যায় না” বাঙলা উপন্তাসের নায়িকাদের 
বয়স এই রকমই ছিল। ওই বয়সেই তাদের জীবনের প্রেম-রোমাঞ্চ হর্ষ- ' 
বেদনার অনুরাগ লিপি লেখা হয়েছে। ত্রয়োদশবর্ষীয়া কুন্দনন্দিনী একটি 
সংসারকে তছনছ করে /দিয়েছে। [সত্যজিৎ রায় তিন কন্ত! ছবিতে 
রতনকে একটি বালিকারূপে চিত্রিত করে পোস্টমাস্টার গল্পের মূল চারিত্র্যকে 
যে ভাবে বিনষ্ট করেছেন তা ক্ষমাহীন। ] পোস্টমাস্টার গল্পের রতন ও 
.পোস্টমাস্টারের এই মধুর রসের উন্মেষ বড়ই সুন্ম ও অনির্বচনীয়_- ) 

. সন্ধ্যার সময় যখন গ্রামের গোয়াল ঘর হইতে ধুম কুগুলায়িত হইয়া 
উঠিত, ঝৌপে ঝোপে ঝিল্পি ভাকিত, দূরে গ্রামের নেশাখোর বাউলের 
দল দল খোল করতাল বাজাইয়া উচ্চৈঃশ্বরে গান জুড়িয়া দিত-_ 
যখন অন্ধকার দাওয়ায় একলা বসিয়া গাছের কম্পন দেখিলে 
কবিহৃদয়েও ঈষৎ হৃংকম্প উপস্থিত হইত, তখন ঘরের কোণে একটি 
ক্ীণশিক্ষী প্রদীপ জালিয়া পোস্টমাস্টার ডাকিতেন_-রতন। রতন 
দ্বারে বসিয়া এই ডাকের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিত কিন্তু এক 
ডাকেই আসিত না; বলিত কী গা বাবু, কেন ডাকছ। , 

পোস্টমাস্টারের অজ্ঞীতসারে যখন রতনের ক্ষুদ্র মানবচিত্তে প্রেমের 

-অঙ্কুরোদশম. হয়েছে, তখন পোস্টমাস্টার গৃহে প্রত্যাবর্তনের উদ্োগ করছে । 

সেইখানেই এই গীতিপ্রাণ গল্পের ক্লাইমেক্স। পোস্টমাস্টার সকালে স্বান 
সমাপনান্তে রতনকে বললেন যে তার জায়গায় যে নতুন লোক আসবেন 
"তিনি রতনকে যাতে যত্ব করেন সে কথা তাকে পোস্টমাস্টার অনুরোধ 
-করবেন। - 


৮৪ | প্রবন্ধ-পত্রিক! 


এই কথাগুলি যে অত্যন্ত স্েহগর্ভ এবং দয়ার হৃদয় হইতে উখিত সে 
বিষয়ে কোনে! সন্দেহ .নাই। কিন্তু নারীহদয় কে বুঝিবে ! রতন. 


অনেকদিন অনেক তিরক্ষার নীরবে সহ করিয়াছে এই নরম কথা: ' , 


সহিতে পারিল না। একেবারে উচ্চুসিত হৃদয়ে কীদিয়া উঠিয়া 
কহিল, ‘না না তোমার কাউকে কিছু বলতে হৃবে না,.আমি থাকতে . 
চাইনে?। . 
একটি অবিদিতবেদন রমণী কোরকের রুদ্ধমূকুল সৌরভে কী অপরূপ 
. করুণ আর্তনাদ । অভিজ্ঞতার নিকষে পরীক্ষিত নয়, নিতান্তই কবিজনোচিত, 
অনুভূতির দুর্লভ অভিজ্ঞানে লব্ধ । রবীন্দ্রনাথের পোস্টমাস্টার ঘটনাশ্রয়ী 
ছোট গল্প নয়, লেখকের মঞ্জির উপর নির্ভরশীল । ভালো করে ভেবে দেখলে; 
বোঝা যায় এ গল্প আদপে পোস্টমাস্টারের নয়, রতনের । অসম্প্রয়োগ- 
বিষয়া রতির একটি মধুর উপাখ্যান। গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যস্ত কতকগুলি 
বিচ্ছিন্ন ঘটনার সুত্রে একটি সংলগ্নতার সেতু রচনা করা হয়েছে তা রতনের, 
চেতনার উন্মেষ ।. একদ্রিকে স্মেহ শুশ্রযা পরিচর্যা ও প্রীতিতে রতনের; 
ক্জ্যমীন আকর্ষণ অন্তদিকে গৃহব্যাকুল পোস্টমাস্টারের নিরাসক্ত, 
আত্মসমাহিতি ; একদিকে মধুর আসক্তি অন্যদিকে নিবিকার ওুঁদাসীন্ত, প্রেম 
ও বৈরাগ্যের এই .দৌলার মাঝখানে ইঞ্দিতধ্মিতার : ছুএকটি ঘনরসময় 
বাণীবন্ধ_ 
পোস্টমাস্টার আপনিই তাহাকে বলিলেন, তিনি বদলির জন্তে 
দরখাস্ত. করিয়াছিলেন। দরখাস্ত নামঞ্জুর হইয়াছে; তাই তিনি 
কাজে জবাব দিয়া বাড়ি যাইতেছেন। অনেকক্ষণ আর কেহ কোনো. 
কথা কহিল না। মিটমিট করিয়া প্রদীপ জলিতে লাগিল এবং 
' 'একস্থানে ঘরের জীর্ণ চাল ভেদ করিয়া একটি মাটির উপর /৫ 
করিয়া বৃষ্টির জল পড়িতে লাগিল । 
একটি রুদ্ধ গৃহ, ধূমাঙ্কিত প্রদীপ, টপটপ করে বৃষ্টির জল পড়া এবং ছুটি 
নির্বাক প্রাণী, এই চিরন্তন চিত্রে বেদনার গভীর হৃদয়বিদ্ধকারী দীর্ঘশ্বাসকে 
উন্মথিত করে দেয়। এই গল্পে জলের ব্যঙ্জনায় অশ্রবারিকে পুনঃপুনঃ স্মরণ 
করিয়ে দেওয়া হয়েছে । পোস্টমাস্টার ' 
যখন নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল, বর্ষা বিস্ফারিত নদী 
ধরণীর উচ্ছলিত অশ্ররাশির মত চারিদিকে ছলছল করিতে লাগিল, 
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তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদন! অন্গুভব করিতে লাগিলেন 
একটি সামান্ত গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ 
 * অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। | 
উদ্ধ-তি ঈষৎ দীর্ঘ হয়ে গেল, কিন্তু ছোট গল্পের স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য তা 
অপেক্ষিত ছিল । রবীন্দ্রনাথের এই ছোটগঞ্পে দেশকাল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। 
রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে এতিহাসিকতা নামক পূর্বোদ্ধত প্রবন্ধে একেই বলেছেন 
অন্তরাত্মার আনন্দে সংগৃহীত সুখছুঃখের উপকরণ-_ইতিহাস সেখানে গোঁণ। 
ইতিহাসচেতনা রবীন্দ্রনাথের গল্পের আভ্যন্তর স্বভাব নয়। চরম কথা ন! 
বললেও একথা বোধ হয় বলা যায় রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ছোটগল্পের সংজ্ঞায় 
সার্থক কিন্তু ছোটগল্প-কাবের সংজ্ঞায় রবীন্দ্রনাথের নাম সার্থক নয়। 
কেন নয়, একথা বোঝাতে গেলে আর কারে! নাম করা যেতে পারে। 
ধরা যাক, আকেল্জান্দার সারগিয়েভিচ পুশকিনের নাম। কবি ও 
সাহিত্যিক কিন্তু স্ব্লজীবী, মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সে মৃত্যু ,হয়েছিল তার। 
ঠাকুর পরিবারের মত' অভিজাত সংস্কৃতিবান বংশে জন্ম, ফরাসী ভাষায় 
ধূপদী বনিয়]দে তার শিক্ষাজীবন শুরু হয়েছিল। অদ্ভুত পরিবেশে বিচিত্র 
অভিজ্ঞতায় তার জীবন পূর্ণ। নানাভাবে নির্বাসিত হয়েছেন, আবার 
'জারের অনুগ্রহ পেয়েছেন। বিদ্রপে মুখর -হয়ে উঠেছে তার কবিতা । 
বিবাহ করেছেন এমন একজন মহিলাকে যাঁকে কেন্দ্র করে সাংসারিক 
জীবনে অশান্তি-অবিশ্বাস-অনাচার ঘনীভূত হয়েছে । শেষ পর্যন্ত তারই জন্য 
' স্বন্দযুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন কবি পুশকিন। 
কিন্তু সে গেল জীবনের দিক। সারস্বত সাধনায়: পুশকিন ছিলেন 
.প্রতিভাঁধর ৷ পাশ্চাত্য সাহিত্যের অর্থাৎ ফরাসী ও ইংরাজি সাহিত্যের 
প্রধান বীতিগুলিকে. তিনি রুষীয় নাহিত্যে পরিচালিত করেছেন । - মহারাব্যের 
আঙ্গিকে লেখা কবিতা, ট্রাজেডি, প্রহসন, বিদ্রপাত্মক রচনা, প্যারভি, 
উপন্তাস-প্রতিটি শাখায় তার হস্তক্ষেপ জাতীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধ. করেছে। 
ভার রচনায় বাঁয়রনের প্রভাব ছিল সর্বাধিক, সেইজগ্ পুশকিন চঞ্চল, উগ্র, 
অসহিষ্ণু, যৌবনব্যাকুল। : 
কিন্ত গল্প ভারে রিল পুশকিন সংযমী 
মিতব্যয়ী তীক্ষণী এবং অপরূপ বিশ্লেষণী; জীবনের ধূসর রাজপথে পর্যটক, 
বেদনার সীমান্ত প্রদেশ প্রত্যাগত পুশকিন কয়েকটি গল্প উপহার দিয়ে গেছেন 
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৮৬ প্রবন্ব-পত্রিকা;, 
আমাদের কাছে। The Captain’s Daughter- স্কটের প্রভাব আছে, 
কিছু রোমান্স আছে, তবু রুষীয় জীবনের বিক্ষোভ বিদ্রোহের 
এ&রতিহাসিক নিষ্ঠায় মানুষের এ্রতিহাসিক সংগ্রামে তা জীবন্ত। 
পুশকিনের সবচেয়ে চতুর সৃষ্টি বেলকিনের গল্পাবলী। বেলকিন একটি- 
কান্ননিক চরিত্র । পুশকিন তাঁর ছোঁটগন্পগুলিকে ইভান পেত্রোভিচ বেলকিন. 
নামে একটি চরিত্রের মুখ দিয়ে ব্যক্ত করিয়েছেন। এই লোকটি কমলাকান্তের. 
মত একটি বিশিষ্ট এবং স্বতন্ত্র চরিত্র, সম্পাদক এর পরিচয় দিয়েছেন ভারি 
কৌতুকপ্রদ্দভাবে। বেলকিন একজন প্রতিভাশালী কথক, অথচ তার. 
সম্পর্কে সাধারণ পাঠকের কোনো তথ্য জানা নেই। সম্পাদক প্রথমে. 
বেলকিনের উত্তরাধিকারী এবং পরে বেলকিনের জনৈক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছ. 
থেকে তার সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন | সন্দেহ হয় কোমল-- 
হৃদয় জীবন সম্পর্কে ভূয়োদর্শা বহঅভিজ্ঞ অন্কুসন্ধিংস্র প্রাজ্ঞ বেলকিন 

. পুশকিনেরই মানস্হ্থষ্টি, কমলাকান্ত যেমন বঞ্ষিমের । তবে কমলাঁকান্তের মত 
সে জীবন সম্পর্কে নিরাসক্ত দার্শনিকের ভান করে না। বেলকিনও" 
কমলাকান্তের মত অজল্র পাঙুলিপি রচনা করে গেছে। সেইগুলি অধিকাংশই 
গল্প, কারো মুখে শোনা, সংগৃহীত গল্প । 

আরও একটি ব্যাপারের এখানে বঞ্ষিমকে মনে হয়। কমলাকাস্তের. 
দণ্ধরের ভূমিকায় ভীন্মদেব খোশনবীশ কমলাকান্তের পাণুলিপিগুলি প্রথমে 
জলাঞ্জলি দিতে মনঃস্থ করেছিলেন। পরে লোকহিতৈষিতা প্রবল হওয়ায়, 
সেইগুলি প্রকাশ করেছে। বেলকিনের পরিচয় দিতে গিয়ে তার বন্ধু জনৈক 
বিশিষ্ট ব্যক্তি ( A. ৮. আলেকজান্দার পুশকিন স্বয়ং ) লিখছেন, 
Besides the tales which. you are pleased to mention is. 
your letter, Ivan Petrovich left many manuscripts, 
some of which are in my hands, the rest having been 
put by his housekeaper to various domestic uses. 
পুশকিনের অধিকাংশ গল্পই এই রকম অপরের মুখে শোনা গল্পের ভূমিকা 
সহ প্রকাশিত। পুশকিন যেন গল্প স্বয়ং লেখেন নি, সংগ্রহ করেছেন । 
ভার নিজের স্থষ্টি যেন কিছুই নেই, তার পাত্রপাত্রী তার কাহিনী এভাবে 
তিনি গল্পের পরিচয় দেন নি। ছোটগল্পের ডাকঘরে যথার্থ ই তিনি একজন; 
পোস্টমাস্টার । বেলকিনের নামে লেখা কতকগুলি গল্পের চিঠি তিনি অপরের 
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কাছে পাঠকের কাছে, সঠিক ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়েছেন মাত্র । পুশকিন. 
এই রীতির জন্য অবশ্যই স্কটের কাছে খণী, স্কটের রোমান্স ও লিজেণ্ডের 
প্রভাব খঁতিহাসিক রচনা ও ব্যালাডের আদর্শ অনেকবার পুশকিনের মধ্যে 
অনুস্থাত হয়েছে । স্কটের Tales of my Landlord-এর কথকতার 
_ আদর্শ ই বেলকিনের প্রেরণা, সম্ভবত বঞ্ধিমেরও। 

পুশকিনের একটি গল্পের নামও পোষ্টমাষ্টার । অবশ্য ঠিক ডাকঘরের 
পোষ্টমাষ্টার নয়। অনেকটা ষ্টেশন মাষ্টার জাতীয়। রাশিয়ার গ্রামাঞ্চলে 
সে কালের পোষ্টমাষ্টারের কাজ ছিল অভিজাত রাঁজন্ত অতিথিদের অশ্বের 
' ব্যবস্থা করে দেওয়া, অতিথি সেবা করা। গল্পটি শুরু হয়েছে এই 
জাতীয় সরকারের . নিয্নতম কর্মচারীদের প্রতি সাধারণের অবজ্ঞাপূর্ণ মনোভাব 
থেকে। কিন্তু পরিণতিতে এই মনোভাব বদলে গেছে! রাশিয়ার 
একটি গণ্ডগ্রামের এক দরিদ্র. পোষ্টমাষ্টারের করুণ জীবন পরিণতি, এর 
উপজীব্য । পোষ্টমাষ্টারের একটিমাত্র মেয়ে দ্রানিয়া সমাগত বাজপুরুষদের 
সেবাযত্ব করা, তাঁদের উধ্বতন মেজাজ শান্ত করা এবং পিতার সহযোগিতা 
করাই তার কাজ। এই মেয়েটি একটি ধনী ও প্রতিপত্তিপরায়ণ রাজপুরুষের 
' দ্বারা অপহৃত হয়, অবশ্য মেয়েটির জীবনের করুণ পরিণতি পুশকিন দেখান 
' মি। বরং মেয়েটি এই অতিথির সঙ্গে চলে যাওয়ার পর সম্পদ ও শশ্বর্ষের 
মধ্যেই প্রতিপালিতা হয়েছে, যেন রবীন্দ্রনাথের গল্পের বিপরীত 
কিন্তু একমাত্র নয়নের মণি কন্যাকে হারিয়ে অভাগ্য পিতা জীবনের শেষদিন 
পর্যন্ত সর্বরিক্ত হয়েছে, এমনকি অনেক অন্থসন্ধানের পর মেয়ের দর্শন পাওয়া 
গেছে। কিন্তু সেই মুহূর্তে মেয়েটির স্বামী তাকে গৃহ থেকে বিতাড়িত করে 
দিয়েছে। নিরাশ্রয় পোষ্টমাষ্টার অন্তরের নিরুদ্দ বেদনার শৃন্ঠ গৃহে 
প্রত্যাবর্তন: করে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেছে। উপকরণ সামান্তই, 
কিন্তু অপরূপ সমবেদনাঁয় পুশকিন উনিশ শতকের একটি নিয়শ্রেণীর কর্মচারীর 
পিতৃহ্বদয়ের এক চিরন্তন আলেখ্য অঙ্কন করেছেন। এই গল্পে শ্বাশ্বত 
মানবচিত্তের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সমাজচেতনা ও এতিহাসিক পর্যবেক্ষণশক্তি 
যুক্ত হয়ে অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির এক পরম বিস্ময় রচনা ।করেছে। 
রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই সি অকল্পনীয় । সমাজের চলমান জীবনের প্রতি 
সচেতন দৃষ্টি সত্বেও রবীন্দ্রনাথ কবি। কৰি হয়েও পুশকিন সমাজবাস্তবতার 
আলোকদূত। উভয়ের গল্পের এইখানেই সীমারেখা! পুশকিনের 


॥ 


৮৮ ৮ ্রবন্-পত্রিকা 
পোষ্টমাষ্টার গোগোলের গ্রেটকোট, হিরন পুয়োর ফোক উপন্তামের 
প্রেরণা। 
বিদ্রপের সঙ্গে সমবেদনাই শিল্পকে চর করে। ছোটগল্পে এই দুই _ 
বৈশিষ্ট্য একত্র যুক্ত না হলে ছোটগল্পের আর্ট সার্থক নয়। কেবল পরিহাস ,-; 
বা বিশুদ্ধ হিউমার ছোট-গল্পের নিরবচ্ছিয্ন স্বভাব নয়। পুশকিনের গল্পের 
শুচনায় পোস্টমাষ্টার চরিত্রের উপর লেখকের সচেতন পরিহাস লক্ষ্য করার 
নত; , | 
Who has not cursed Postmasters, who bas not 
quarrelled with them? Who,ina moment of anger, 
has not demanded from them the fatal book in order 
to record in it unavailng complaints of their extortions 
rudeness and carelessness? Who does not look 
" upon them as monsters of human rece-*- 
গল্পের শেষে বেলকিন বলছেন, তিনি একদিন এই টি পা 
এলেন একটি স্থানীয় ছেলের সাহায্যে । ছেলেটির কাছে শুনতে পেলেন, যে: 
পিতৃত্যাগী কন্তার জন্ত পোষ্টমাষ্টারের জীবন নিদারুণ অপঘাঁতে শেষ হয়ে গেল, 
সেই মেয়েটি একদিন এসেছিল তার পিতার সমাধিভূমিতে, 
“And did the lady come here ?” I asked. “Yes” replied 
Vanka., “I watched her from a distance. She cast 
herself down here, and remained lying down for a 
long time. Then she went back to the village, sent for 
the priest, gave him some money and drove off, after 
giving me a five kopeck piece......Such a kind lady !” 
এক কোমল কারুণ্যে পুশকিন পাঠকদের চোখ সজল করে তোলেন। 
 অভিজ্ঞভাঁকে কাল্পনিক আদর্শে পরিণত ক*রে ছকে-বীধা গল্প লিখলে তা 
ছোটগল্পের আর্টকে স্পর্শ না করে টেল্‌-এ পরিণত হয়। হাম্তরস ছোটগল্পের 
অন্যতম সম্পদ । কিন্তু হাশ্তরসের সঙ্গে, সহানুভূতি ও কারুণ্যের সংযোগ 
দরকার । বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম স্মরণীয় ছোটগল্প লেখক প্রভাতকুমারের 
প্রসঙ্গ এখানে আলোচনা করা যেতে পারে । | 
ছোটগল্পের কলা, কৃতী প্রভাতকুমার খানিকটা আয়ত্ত করেছিলেন কিন্তু 


(তিনজন পোস্টমাস্টার ৰ ৮৯: 


জীবনের গভীর রহস্তে অবগাহনের বিষ্ঠা তীর সম্পূর্ণ আয়ত্ত ছিল না। তাই 


পারেন নি। আমাদের জীবন রহস্তের চারপাশে অসংগতির ছিন্রপথ দিয়ে 


যেসকল সাময়িক কৌতুকের রৌদ্ররেখা এসে পড়ে প্রভাতকুমার সেইগুলিকেই 
ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রভাতকুমার সমাঁজ-সচেতন শিল্পী নন। শ্রেনী 
ও ব্যক্তির দ্বন্দ তার ছোট গল্পের পাত্র-স্থষ্টি করেনি! প্রকৃতপক্ষে তিনি 
ছোটগল্পের নাট্যকার । আমাদের জীবনের পরিচিত পাত্রে যে কী পরিমাণে 


কৌতুকরস পরিবেশন করা যায়, এই যেন তার মুখ্য ব্রত ছিল। যদিও 


'করুণরস স্ট্টিতেও তার দক্ষতা ছিল কিন্তু সে কারুণ্য একটি বিশেষ ঘটনা বা 
কল্পিত কাহিনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মোপাঁ্সীর গল্পের আঙ্গিক খানিকটা তার 
মধ্যে ছিল--মোপাসীর মতই গ্রন্থনকৌশলঃ ঘটনার কৌতুহল কটি, 
স্থচনার উৎকণ্ঠা এবং সমাপ্তির আকম্মিকতা, এইগুলি পূরববর্তা স্রষ্টা রবীন্্রনাথে 
'নেই। কিন্তু মোপার্সার মত প্রভাতকুমার এই মানবধর্মের অন্তরালে আরণ্যক 
জীবনের স্রাণ লাভ করেননি । প্রভাতকুমারের গল্পেও মান্্রষের বাঁহিক 
ছন্মবেশের অন্তরালে বিকার আছে লোভ আছে। কিন্তু সেখানে লালসা নেই, 
জীবনের একটি সার্বভৌম স্বভাবের নির্মম নিরাসক্ত উদ্বাটন-নেই, পাঁশববৃত্তির 
প্রবল শ্বেচ্ছাচারিতার দ্বারা জীবনের এক গূঢ় সত্যের আবিষ্কার নেই। 
'্রভাতকুমাররের কাহিনী তাই ব্যক্তিরই কাহিনী, স্থষ্ট কাহিনী, কল্পিত ঘটনা 
এবং স্বরচিত সমস্তা। রবীন্দ্রনাথ একটি অখ্যাত গ্রামের একটি পোষ্টমাষ্টারের 
মধ্য দিয়ে একটি গৃহবলিভুক আত্নাদ ফুটিয়ে তুলেছেন, একটি কিশোরী 
নিষ্পাপচিতে ভালোবাসার মধুগন্ধেভরা সু স্গিগ্নছায়া ঘনিয়ে উঠেছে। এই 
গল্প পাঠ.করা.আর কবিতা পাঠের একই অভিজ্ঞতা, কারণ এই গল্প গল্পছলে 
কবিতা । কিন্ত কৰি পুশকিন গল্পই লিখেছেন । Evgeny Onegin— 
পুশকিনের বিখ্যাত এই মহাকাব্যে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন 

And now perhaps by heavens decree 

I shall no longer be a poet :; 1 

Some other fiend will enter me. 

I will scorn Phoebus’ frowns, and wholly 

Descend to prose, however lowly; 

Then some old fashioned tale shall still | 


১০ 
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Engross, and cheer my path 00572010111 
Not there shall grimly be invented 

A villain’s secret pangs of soul, 

But just a Russian’s house’s whole 
Annals shall simply be presented 
With love’s alluring visions, and 

The antique manners of the land. 


পুশকিনের গল্প এই শর্তের পূর্ণপালন। কিন্তু প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 


কোনো বিশেষ একটি দেশকাল বা! সমাজের স্থায়ীরপ নেই। প্রভাতকুমার 
প্রকৃত পক্ষে জীবনের মর্মমূলের রক্তাক্ত চিত্র দেখতে পাঁননি। একটি 
উদাহরণ দিলে জিনিসটা স্পষ্ট হবে। 


প্রভাতকুমারেরও একটি ছোটগল্পের নাম পোষ্টমাষ্টার ৷ প্রায় নিলত 
বয়সের গ্রন্থ 'যুবকের প্রেমের’ অন্তভূক্ত। গল্পের নামভূমিকা. 
মহেশপুর গ্রামের পোষ্টমাষ্টার বা ডাকবাবু বিমলচন্দ্র গদ্ধোপাধ্যায়: 
মহাশয়ের । বিমলচন্দ্র অরুতদার কৃতবিগ্তা যুবা-পুরুষ, ডাঁক-বিভাগের 
গৌরব রত্ব। ডাক-বিভাগের : চিঠি-পত্রাদি খুলে পড়া তার একটি 
গোপন নিষিদ্ধ সুখ, বিশেষ করে অবৈধ প্রেম-পত্র । সেই সঙ্গে রাত্রে 
বিলাঁতি পানীয়ের প্রতিও কিঞ্চিৎ আসক্তি আছে। বিমলচন্দ্র ত্রকদিন 
অভ্যাসবশতঃ একটি প্রেমপত্র খুলে তার মধ্য থেকে .দশ টাকার একটি 
নোট প্রাপ্ত হল 

“বিমল আপন মনে বলিয়া উঠিল, বাঃ জাজ বউনি হল মন্দ নয় 


নোটখানি বালিশের তলায় গু'জিয়া রাখিয়া চিঠির ভাজ খুলিল । 'প্রাণেশ্বরী” 
বলিয়া সম্বোধন। বিমল সাগ্রহে চিঠিখানি' পড়িতে লাগিল । কলিকাতা+ 
প্রবাসী বিরহী শ্বামীস্ত্রীর বিরহ্যন্ত্রণীর অনেক বর্ণনা করিয়াছে; লিখিয়াছে 
“বড়দিনের ছুটিতে বাড়ি আসিয়া তাঁহার হ্ৃদয়েশ্বরীকে হৃদয়ে ধরিয়া সকল 
জালা নির্বাণ করিতে পারিবে__সেজন্ত দিন গণনা করিতেছে । প্রথম মাসের 
মাহিনা পাইয়া খোকার দুধ খরচের জন্য ১০টি টাকা পাঠাইতেছে।?” 


লেখকের বিদ্রপ এখানে সুতীব্র ও হুচতুর। তবু এ গল্প শেষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ 


কোঁতুকেই পরিণত হয়েছে, সামাজিক স্তাটায়ার হ'য়ে -উঠতে পারেনি । 
পানীয়ের ঘোরে বিমলচন্দ্র একটি অসামাজিক প্রেম সম্পর্কিত চিঠিতে জনৈকা 


! 
[| 


তিনজন পোস্টমাস্টার | ৯১, 


বিধবা যুবতীর একটি যুবকের সঙ্গে পলায়নের ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারে, 
এবং কৌশল ক'রে স্বয়ং নির্দিষ্ট দিনে সেই পলায়নেচ্ছু যুবতীর সঙ্গলাভের 
. জন্য নির্দিষ্ট স্থানে অন্ধকারে অপেক্ষা করতে থাঁকে। . দৈবন্রমে এই পত্রের 
_ বিবরণ মেয়েটির অভিভাবকস্থানীয়ের গোচরীভূত হওয়ায় বিমল যথারীতি 
উত্তমমধ্যম প্রাপ্ত হয় এবং রজ্জ,বদ্ধ অবস্থায় ভাঁকঘরে নীত হ্য়। কিন্ত 
প্রত্যুৎ্পন্নমতি বিমল সেই বন্ধনের সদ্ব্যবহার ক’রে ‘ডাকাতের দ্বারা ডাকঘর” 
লুঠ [ আক্ষরিক অর্থে সত্য ] এবং পোষ্টমাষ্টার বন্দী এইরূপ সংবাদ প্রচার 
ক'রে সরকারী কাজে দুঃসাহস প্রদর্শনহেতু পোষ্টমাষ্টার পদ থেকে: 
. ইন্প্পেক্টর পদে উন্নীত হয়ে যায়। কিন্তু টেল ব্রচয়িত! প্রভাতকুমার 
এইখানেই কাহিনী শেষ করেননি । উক্ত রমণীর পলায়ন ঘটিত ব্যাপার 
এবং মূল পত্রপ্রেরক তার প্রেমাম্পদের সঙ্গে তার মিলনকাহিনী বিকৃত করেও" 
শেষতম কৌতৃহলীর তৃত্তিবিধাঁন করেছেন । 

স্বভাবতই ছোটগল্পের গুণপনাঁয় পুশকিন বা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে- 
প্রভাতকুমার আলোচিতব্য নন, কিন্তু দেশকালভেদে ছোটগল্পের মজি 
ব্যক্তিগত প্রতিভা ও প্রকাশ ধর্মে কেমন করে বদলে যায়, এই ইতিহাস 
কৌতুহলপ্রদ । জীবনের ভাকঘরে চিঠির পর চিঠি আসছে। নানা ঘরের 
নানা সংবাদ, “কত সুখে প্রেমে আবেগে স্থৃতিতে কত দুঃখে ও শোকে? লেখা 
সেই চিঠি। ছোটগল্প লেখক সেই চিঠি পাঠিয়ে দেন পাঠকের ঠিকানায় ৷ 
যথার্থ ছোটগল্প তাই নিরাসক্ত নিরপেক্ষ সুষ্টি ।. আর ছোটগল্প লেখকরা 
জীবনের ডাকঘরে পোস্টমাস্টার | 


রবীন্দ্রনাথের “কণাকাব্য” 
কালিসাধন মুখোপাধ্যায় . iV 


“কণিকা” রবীন্দ্রকাব্যমীলার একটি উপেক্ষিত পুষ্প । এই ক্ষুদ্র 
. কবিতাঁকণাগুলি বিদগ্ধ সমালোচকদের বিশেষ দৃষ্টির সন্মান পায়নি। কেউ 
কেউ বলেছেন এটা মহাকবির বিচিত্র খেয়ালের সৃষ্টি মাত্র । কিন্তু একটি 
বিশেষ কাব্যরূপকণা হিসাবে কণিকা স্বতত্তযুল্যায়ণ ও শ্বীক্ৃতির দাবী রাখে। 
এ ধরণের কণাকাব্য রচনা কবির খেয়াল মাত্র নয়_-এই কাব্যরচনার 
ধার কাব্যস্থষ্টির মতই প্রাচীন তি মণ্ডিত। প্রাচীন সংস্কৃত, গ্রীক, লাতিন 
ও.চীনা কবিতায় স্বল্নতম শব্দের মধ্যে কবিতার প্রাণন্পন্দন জাগিয়ে তোলার 
অসাধ্যসাধনের ইতিহাস রয়েছে। | 
সংস্কৃত আলঙ্কারিকরা “মুক্তক’ বলে কাব্যের একটি শ্রেণীবিভাগ করেছেন। 
এগুলি কাব্যকণা। বামনাচার্ষের ভাষায় ‘তেজঃপরযাঁণু’ এক একটি জ্যোতির 
টুকরে!। তার মতে অবশ্য এসব কাব্যের স্ফুলিঙ্গের মত ক্ষণদীপ্তি এর কোন 
ঘনসংহত রসরূপ গড়ে তুলতে সাহায্য করে না। কিন্তু বসিকশ্রেষ্ট , 
আনন্দবর্ধন এবং অমরুক এ রকম অনিবদ্ধ মুক্তকের যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। 
আনন্দবর্ধন একথা বলতে কুষ্টিত হননি যে মুক্তকে কাব্যপ্রবন্ধের রসোচ্ছলতা 
ফুটে ওঠে (ধ্বন্তালৌক ৩৭ বৃত্তি)। সংস্কৃতি “অমরুশতক” আর প্রারুতে 
হালের গাহাসত্তদঈ এরূপ উজ্জল মুক্তাবিন্দুর মত মুক্তকের সঙ্কলন। প্রাচীন 
বাঙ্গালী কবিদের দুটি সম্কলনগ্রন্থ *“সছুক্তিকর্ণামৃতি” এবং প্কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় 
এ সব কাব্য ও অন্যান্ঠ উদ্ভট কাব্য যে রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে মনোযোগের 
' সঙ্গে উপভোগ করেছেন «“বিচিত্রপ্রবন্ধে” তার পরিচয়-চিহ্ন আছে । 
যুরোগীয় কাব্যকলায় এ ধরণের ক্ষুদ্র কণাকাব্যকে বলে “এপিগ্রাম” । 
প্রাচীন গ্রীক কবিতা থেকে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত এর বিচিত্র বিশাল ব্যাপ্তি। 
প্রধানতঃ মৃতের প্রতি শিলা ক্ষোদিত লিপি থেকে এপিগ্রাম দেখা দিল 
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'জীবিতদের উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত তীক্ষমুখ অস্তররূপে। লাতিন সাহিত্যে কাঁতুল্ 

ও মার্সিয়াল এ ধরণের কবিতার অসাধারণ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। ইংরাজী 
কাব্যে 751 থেকে আরম্ভ করে Cowly, Dryden, Goldsmith, 
Blake, এমন কি 31,11০5 এ জাতীয় কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন ৷ Landor: 
লাতিন এঁতিহ বরণ করেছেন 7০০৪-কে ত চচi6aদ-এর “আত্মা? বলা 
হয়। প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকেরা এমন কি কাব্যবিদ্বেষী প্লেটো 
(না প্রাতোন?) পর্য্যন্ত এই ক্ষীণকায়! কাব্যকণিকার সাধনা করেছেন 
যেমন করেছেন শীলার প্রমুখ শ্রেষ্ঠ জর্মন কবির! । দেখা যাচ্ছে যে রবীন্দ্র, 
সমালোচকদের উপেক্ষা পেলেও এই “কণিকা”র! পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ 
কাব্যরসিকদের ্ষ্টিত্ধায় ধন্য। রবীন্দ্রনাথের “কণিকার প্রথমাংশে যে 
শ্লেষাত্মক রূপকের সমাবেশ দেখতে পাই--এই ঘুরোপীয় এপিগ্রামের সঙ্গে তার 
মিল লক্ষণীয়। Scaliger তার Poetics গ্রন্থের ওয় খণ্ডে এই এপিগ্রাম 
আলোচনা প্রসঙ্গে এর পাঁচরকম রূপভেদ দেখিয়েছেন- প্রথম 9] মধু, 
দ্বিতীয় 8০] কটু-তিক্ত “দুর্গন্ধ, তৃতীয় ৪০৪৮ অর্থাৎ সুরাসার-( ভিনিগার ) 
চতুর্থ 5৭16 লবণ, পঞ্চম এই চারটির মিশ্রণ-_এই রূপভের তর্কাতীত 
না হলেও বেশ উপভোগ্য । এপিগ্রামগুলিতে সাধারণতঃ নিভে'জাল মধুর 
বদলে ২য়, ওয় ও ৪র্থ পর্যায়ের স্বাদই বেশী মেলে । 

«এপিগ্রাম” রাজ্যের মুকুটহীন রাজা মাঁপিয়ালের কবিতাগুলিতে প্রত্যক্ষ 
বা পরোক্ষভাবে মেলে এই কটু-তিক্ত-লবণ ও ঝাঁঝ। বিশেয়তঃ সমকালীন 
কোন ঘটনা বা চরিত্রকে লক্ষ্য রেখে তিনি যখন রূপকাবরণে একটি তীক্ষ্ণ 
বিক্রপবান নিক্ষেপ করেন তখন তা মর্মবিদ্ধ করতে ছাড়ে নাঁ। একটি 
' উদ্বাহরণ নেওয়া যাক_-” | 


বণ্ড ও ভগ? 
অগ্নি দেখে ক্রুদ্ধ য ষড় কুকুরছানাকে ভাবে নরের মতন, ' 
শৃঙ্দে উৎক্ষিপ্ত করে ; যখন সে স্বপ্ন দেখে বৃহৎ হস্তীর 
অনায়াস উৎক্ষেপন ; লৌহ শুণ্ডের আঘাতে 
"তখনই সে ূহূর্তেই লাভ করে নিষ্ঠুর মরণ। 
ও মাগিয়াল প্রভৃতির শ্রেষাত্মক ‘এপিগ্রাম’ গুলি রবীজ্বলথের অধীত ছিল. কিনা 
“জানা, যায় না। তর্বে উভয়ের রচনার সাদৃশ্য লক্ষণীয় । সবিভ্রপ ৬ 
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শ্লোক বা কাব্যাংশ বাংলা সাহিত্যের উষাকাল থেকেই দেখা যায়। প্রাচীনতম 
বাংলা 98525 চর্ধাপদে সরহপাঁদ ও কাহুপাঁদের কয়েকটি কাব্যাংশে মেলে। 
সহজ পন্থার ব্যতিক্রমকারী ক্ৃচ্ছসাঁধকদের আক্রমণ করে কাহু, বলছেন-- 

. " "ভজই ন মুগ বি অ হোই মুত্তি তা স্থনহ সি আল’ নগ্ন হওয়াতেই যদি 
‘মুক্তি তে কুকুর ও শেয়ালই তার অধিকারী ! “নিয়ড়ি বোহি মা 'জাহরে লঙ্কা’ 
হাঁথের কাঙ্কন মা লেউ দাপন”_নিকটেই বোধি থাকতে লঙ্কাঁয় যেও নাঃ 
হাতের কঙ্কন দেখতে দর্পন নিও না। বিদ্রপগুলি উপভোগ্য । প্রাচীন 
ধারার কাব্যের অবসান যাঁদের মধ্যে হয়েছে__সেই ভারতচন্ত্র ও ঈশ্বরগুপ্ডে 
এই 98৮০ আরো সচেতন ও তীক্ষতর ৷ কবিওয়ালাদের রঙ্গরসের ছন্দের 
মধ্যে শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘন করে একদিন 75214 ঘেঁষা ব্যঙ্গ প্রচলিত 
হয়েছিল। কিন্তু এই ধারায় এ্রতিহ্যের পথিক হয়ে ও রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য 
.প্রতিভায় এই কাব্যকণা রচনা এক অভিনব উচু মান ও ওজ্জল্য লাভ করল? 
রবীন্দ্রনাথের গ্লেষ বিদ্রপ স্বষ্টির পিছনে একটি তীক্ষ বেদন জড়িত। শ্লেষ 
ও-বিদ্ধপ অনেকটা নেতিধর্মী। জীবনে প্রতিষ্ঠিত মাত্রীবোধ ও সঙ্গতির লঙ্খনের 
বিরুদ্ধতাই এর প্রেরণা, অস্ত্যর্থক জীবনদর্শনকে প্রকাশ কর! এর প্রধান লক্ষ্য 
নয়--শেষ্ঠ ইংরাঁজ 92:35 “সুইফট” থেকে “শ? পর্য্যন্ত অনেকটা এই 
নেতিদর্শনের ভিতের ওপর দীড়িয়ে আছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ একটি 
অন্ত্যর্থক জীবনদর্শনের পূজারী । শিবহ্ুন্দর জীবনের রঙ্গভূমির ওপর সত্যের 
উজ্জল চরিত্রকেই তিনি রচনা করেছেন সার! জীবন ধরে । বিদ্বেষ, কটুক্তি 
ও নিন্দার কণ্টকাকীর্ণ পথ ছেড়ে মহ্থণ মাধূর্যবিলসিত বর্ণোজ্জল পথের ছবি 
.তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন বিশ্বজনীন শিবমানবের অভিযানের মহাকাব্য বচনায়। 
তবু মাঝে মাঝে কাটা বিঁধেছে, কাঁদা! এসে 'চোখে মুখে--অসদাচরণের কটুগন্ধ 
পীড়িত করেছে স্বাযুতন্্রীকে। 'সেই বেদনা থেকেই কণিকার জন্ম-_নীল 
সমুদ্রের বুকে স্তদ্ধ ঝিনুকের অন্তরে যে বেদনায় জন্ম নেয়--মুক্তার কণা । 
কণিকার সবিজ্জপ 2৭2০০ কবিতাগুলি লেখার ঠিক আগে কবির জীবনের 
একটি অধ্যায়ের ইতিহাস "উল্লেখযোগ্য । এই কবিতাগুলিতে সামান্ত কয়েকটি 
কথায় তীক্ষ বিদ্রপে ও শ্রেষে মানব জীবনের বস্তুগত প্রকৃতির নানা দিক ফুটিয়ে 
তুলেছেন। এর আয়োজন বুদ্ধিদীপ্ত, আবেদনও বুদ্ধির প্রতি। ইংরেজী 
হাল্কা ব্যঙ্গ “লিমেরিক” জাতের কবিতা এ নয়--এর ভিত্তি গম্ভীর-_- 
এ চিন্তা । এর আগে মানসী-সোনাঁর তরী-চিত্রা-চৈতালী-কল্পনা-এই 
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কাব্য পঞ্চকের সময় তাঁর কল্পনা ও সৌন্দর্ধ্যত্প্রের স্বর্ণযুগ গিয়েছে । ১৩০৫ 
সালে তিনি ভারতী’র সম্পাদক হলেন। জাতীয় আন্দোলনের প্রত্যক্ষ 
আঁবর্তে নেমে স্বদেশী আন্দোলনের ও দেশবাসীর নান! ক্রুটি-বিছ্যুতি-নীচতার 
সঙ্গে তীর প্রত্যক্ষ পরিচয় হল। যে যৌবন স্বপ্নে তার বিশ্বের আকাশ 
ছেয়েছিল তার উপর কঠিন বাস্তবের নগ্ররূপ ফুটে উঠল। সুখী রাজপুত্র 
দেখা পেলেন কর্কশ বিশ্বের । 

এ সময়ের তীর উত্তপ্ত “কঠরোধ” প্রবন্ধটি স্মরণীয় হয়ে আছে। “কোট ও 
চাপকাঁন” (ভারতী ১৩০৫ £ আশ্বিন ) “মুখুজ্যে বনাম বীড়,জ্যে” (এ; ভাদ্র ) 
প্রভৃতি প্রবন্ধে ও ‘উন্নতি লক্ষণ” (ভারতী ১৩০৬ অগ্রহায়ণ ) জাতীয় কবিতায় 
ভারতীয় সমাজের মিথ্যা দত্ত, ইংরাজ তোষণ প্রভৃতির বিরুদ্ধে তীন্ষযুক্তি ও 
শ্লেষ প্রদর্শন করেন। তার তীক্ষ সমাজ্রচেতনা “পুত্রযজ্ঞ”, “ডিটেকৃটিভ” 
প্রভৃতি এ সময়ের গল্পে ফুটে উঠেছে। এর অনেক আগেই মানসীতে “দুরন্ত 
আশা’, বঙ্গবীর’ ও ‘দেশের উন্নতি’ কবিতায় এই বিদ্রপাত্মক মনোভাব 
প্রকাশ পেয়েছে। কিন্ত এই বিদ্রপবহ্নি জলে উঠেছে বেদনার আঘাঁতেই-_- 
“দেশের উন্নতি” কবিতায় কবি বলেছেন-_ 

“সবারে চাহে বেদনা দিতে বেদনা ভরা প্রাণ, 
আমার এই হৃদয় তলে 
শরম তাপ সতত জলে 
তাইত চাঁহি হাঁসির ছলে করিতে লাজ দান? 
" -“চৈতাঁলি'তে “দেবতার বিদায়’, “পুণ্যের হিসাব’, “বৈরাগ্য* প্রভৃতি সনেটে, 
“পরিবেশ? এবং ‘ছুই উপমা? ও “ত্বজ্ঞানহীনঃ এই ছুই ক্ষুদ্রকাব্যে “কণিকার” 
“কাব্যকণীগুলির বিষয়রূপ ও প্রকাশরূপের পূর্বাভাষ রয়েছে। . 

এই কণীকাঁব্যগুলির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল (ক) ব্যঙ্গ বিজ্রপ Satire, 
(খ)  উপদ্রেশ-নীতিবাক্য, (গ) জীবনসত্যার্শন (ঘ) মহত্বের 
স্ুন্দররূপ প্রকাশ । রূপবন্ধের বিচারে দেখতে পাব (১) চিত্রকল্পের অতি 
"সীমিত ওজ্জল্য (২) বাক্রীতির সরল বিন্যাস ও (৩) উপমা প্রয়োগের নৈপুন্ত। 
কণিকার অনেকগুলি কবিতাই তীক্ষ সামাজিক রাজনৈতিক 921:০ যদিচ 
আঘাত দান এর জন্য যে গ্লেষ তা কোথাও মাপিয়ালের মত স্কুল নয়, সম্পূর্ণ 
বুদ্ধিপ্রধান। : 
যথার্থ আপন’, শক্তির সীমা’, নূতন চাল’, 'অকর্মার বিভ্রাট” Nt 
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‘ভার’, শির্যার সন্দেহ’, “চুরিনিবারণ+, রাষ্ট্রনীতি’ প্রভৃতি কবিতায় এই তীক্ষ- 
ব্যঙ্গকৌতুক অত্যন্ত সরলতায় ফুটে উঠেছে। 
কুম্মাণ্ডের মনে মনে বড়ো অভিমান 
ভুলেতে মাটির পানে তাকায় না তাই 
চন্দ্রসর্য তাঁরকাঁরে বলে ভাই ভাই। 
এই রূপকটির মধ্যে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গে তার সমকালীন যে কালে! ইংরাঁজদের 
প্রতি আঘাতটা রয়েছে তার হাসি-মেশানো ঝাঁঝ আজও আমরা অন্গুভব 
করতে পারি। 


কহিল কাসার ঘটি খন্‌ খন্‌ স্বর 
কূপ, তুমি কেন খুড়া হলে না সাগর? 
তাহলে আত্মস্তরী ঘটি অসংকোচে ডুব দিয়ে পেট ভরে জল খেতে পাঁরত-_এই 
উন্নীসিক দত্তীর প্রতি কূপের উত্তর আজও এ শ্রেণীর অনেক লোকের ' মুখের 
চঞ্চলতাকে ত্তব্ধ করে দেবে, 

তুমি যত নিতে পার সব বি নাও 

তবু আমি টিকে রব দিয়ে থুয়ে তাও ৷ 
নূতন চাল’এ যে মহিষটার ঘোড়া হবার সাধ হয়েছিল, ‘অকর্ম্মীর . বিভ্রাট?এ যে 
লাঙল ফলার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে কাজের হাত থেকে রেহাই পেতে 
হয়েছিল, যে চকোরী মহাঁপ্রলয়ের কালে চন্দ্রের ভাবী মৃত্যুর সংবাদে নিজের 
ক্ষুদ্র পরমায়ুর কথা ভূলে কাতর হতে গিয়েছিল তাদের নিয়ে টুকরো টুকরো 
এই কাহিনীকণাচিত্রগুলি পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদ্দেশের গল্পগুলির রূপবন্ধ মনে 
করিয়ে দেয়। অনেকগুলিতেই তীক্ষ বিদ্রপের জালার সঙ্গে একটু লঘু 
কৌতুকের মধু মিশিয়ে দিয়েছেন। এই মধু ও হলের মিশ্রনেই নাকি শ্রেষ্ট 
এপ্রিগ্রাম রচিত্‌ হয় । এই রূপক চিত্রগুলির মধ্যে এমন একটা সার্বজনীনতাঁ 
আছে যে সে কোন পরিবেশ ও কালেই এই রূপকগুলির বক্তব্য অর্থ তীক্ষু 
তীরের ফলার মত উদ্দিষ্টের বুকে গিয়ে বিধবে। .রূপক নির্বাচনে তার 
অন্রান্ত দৃষ্টির পরিচয় মেলে । ক্ষুদ্রের চাঁপল্য টুন্টুনিতে আর গৌরবের ভার 
ময়ূর ও তার পুচ্ছে, নমিত,বাশ্‌ ও খাঁড়া কঞ্চির মধ্যে বৃহতের নম্রতা আর 
ক্ষদ্রের ওদ্ধত্য, ভিক্ষার ঝুলি ওটাকার থলির মধ্যে সমাজের শ্রেণীবিস্তাসের 
৪৪৬ এত প্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ যে কষ্ট কল্পনার চাপ নেই কোথাও । 


| 


রবীশ্রনাথের কণাকাব্য ৯৭ 
রূপকের সার্থকতা উপমান ও .উপমেয়ের গভীরতম সাল; বিভিন্ন বস্তুতে 
ঠিক সেই সাদৃশ্যটি খুঁজে বার করা তীক্ষ দৃষ্টির অপেক্ষা রাখে । সংলাপগুলির 
নির্বাচন , ও এই ক্ষুদ্র কাব্যকণাগুলির “অণু, কাহিনীর সম্পদ্দ। কয়েকটি 
উদাহরণ নেওয়া যাক--সমালোচক রূপ’ “কাঁনীকড়িকে টাকার উক্তি’ 
“তোমার যা মূল্য তার ঢের বেশী কথা; কেঁচো! রূপ স্বদ্েশদ্বেষী মাটির উক্তি ' 
, গ্তুমি য়ে মাটির কীট খাঁও তারি রস, | 
। : 'মাটির-শিদায় বাড়ে তোমার কি যশ ।৮ 
টিকির প্রতি কর্মী হাত পার কথা-_ 

“হে অত্রান্ত চুল, কাজ করি আমরা যে, তাই করি ভুল ।” 
কিন্তু কেবল শ্লেষ ও ব্যঙ্গের নির্মম কষাঘাতই কণিকার লক্ষ্য নয়। রবীন্দ্রনাথ 
সৌন্দর্য্যের খত্বিক। জীবনে তার ধ্যানলন্ধ সৌন্দর্য্য স্থষমায়-_-যেখানেই 
কর্কশ, স্থূল হস্তাবলেপ দেখেছেন--সেখানেই নিক্ষেপ করেছেন শাণিত 
বিজ্পবাণ প্রবন্ধে, নাট্যে, সমালোচনায় সর্বত্রই এই অতি হুমম শাণিত ব্যঙ্গ 
ধারালো তলোয়ারের মত এমনভাবে আমাদের. আঘাত করে যে আমরা 
প্রথমে ভাল করে যেন বুঝতেই পারি না। কিন্তু "হাসির ছলে লাজ দান’ 
এর পরক্ষণেই দেখ! যায় কবি মগ্র' হয়েছেন অন্তর্লোকের অনাবিল সৌন্দর্য- 
স্বপ্নে ।, ‘কণিকার’ শেষের কবিতাগুলিতে কবির এই মূল চিত্ত রূপের 
প্রকাশ । সেখানে জীবনের গভীরতম উপলব্ধি, দার্শনিক প্রত্যয়, সত্যের 
হঠাৎ আলোর ঝলকানি ক্ষুদ্র রপককণার ঝলমল..করে উঠছে।: উপমা 
প্রয়োগের বিশ্ময়কর নবীনতা এসব চিত্রকলাগুলিতে যেমন 

বিরাম কাঁজেরই অঙ্গ একসাথে গাথা 

নয়নের অংশ যেন নয়নের পাতা, (বিরাম) 
“মৃত্যু” ও ‘চির নবীনতা” এই কণিকা ছুটিতে দীর্শশিক' সত্য ছুটি অপূর্ব, 
চিত্ৰকল্পে উজ্জ্বল 

' দিনাস্তের মুখ চুমি রাত্রি ধীরে কয় 
(চির নবীন্তা) 

পরের কৰিতাটিতেই ' মৃত্যুর এক মহাজাগতিক ( cosmic ) মাতৃ্প ফুটে 
উঠেছে | ie \ 
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“তুমি পরিপূর্ণ রূপ, তব বক্ষ কোলে 
জগৎ শিশুর মত নিত্যকালি দোলে 1” 


কবি ও কাব্যরসিক মাত্রই বুঝবেন যে এত সংক্ষেপে এমন সহজ রূপকে. . 


জীবন ও মৃত্যুর চির বহ্স্তময়-উপলদ্ধির প্রকাশ-কী-ছুরূহ, সুউচ্চ দৃষ্টির ব্যাপ্তির * 
পরিচায়ক ! কণিকার শেষ কবিতাটিকে (“কোন ফরাসী কাব্যান্রপরণে 
রচিত”, “রবীন্দ্রকাব্য পরিক্রমা, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ) শিল্পীর জীবনের ও 
সাধারণভাবে সকলের জীবনেরই চরম সার্থকতার সত্যটি এক করুণ সুন্দর, 
রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে 

শেফালী কহিল আমি করিলাম তারা ! 

তারা কহে, আমারে! তো হলো কাজ সারা 

ভরিলাম রজনীর বিদায়ের ডালি 

আকাশের তাঁরা আর বনের শেফালী । 


. "জীবনের বিষাদমাখা বেদনাদীর্ণ অবসানের কালেও, দেই করুণ মুহর্ভটুকুও- 
"* তো, রঙ্গীন হয়ে উঠতে পারে আত্মনিবেদনের অপরূপ অন্দর সসিশ্ধ মাধুর্য্যে । 
জীবনের কোন অস্তিত্বই যে ব্যর্থ নয়, কোন কিছুই যে “হয়নি হারা? এই" 
শাশ্বত জীবনানন্দে বিশ্বাসই রবীন্দ্রকাব্যের অস্তিধর্ম্মী সুর । 

এ কাব্য সম্পর্কে সমালোচকদের উচ্চারিত ও অনুচ্চাঁরিত উপেক্ষার উত্তর 
দিয়ে গেছেন কবি নিজেই । কাব্যটির প্রথম প্রকাশের পাঁচ বছর পরে 
প্রব্শেক* কবিতাটিতে বিপুল কিরণে ভূবন আলো করা রবিরশ্মি যে ক্ষুদ্র 
শিশিরকণীর বুকেও স্বমহিমায় কী আশ্চর্য্য দীপ্তিতে ফুটে উঠতে পারে__এ 
কাব্য তো তারই পরিচয় 

শিশিরের বুকে আসিয়া 
কহিলে তপন হাসিয়া 
ছোট হয়ে আমি রহিব তোমারে ভরি | 


এপিগ্রাম রচয়িতাদের তালিকায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষী ও কবিদের নাম দেখে 
আমরা অবশ্য নিশ্চয়ই স্বীকার করব এ কাব্য রচনা মহাঁকবির হঠাৎ খেয়ালে” 
অবহেলায়, ছড়ানো ধন নয়। মহাঁসমূদ্রের নীলজলরাশির উনিল ফেনবিলসিত 
বৌন্রকরোজ্জল উদ্থাসের অনেক গভীরে জলতলে গোপন বেদনার শুক্তির 


! 
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মধ্য থেকে জমাট বাধা অশ্রবিন্দুর মত এই কথাগুলি ফুটে উঠেছে শিশিরে 
ঝলসিত সূৰ্য্যে দীপ্ত মহিমার মত। 

TL - "দ্বিতীয় 'স্তরে'রবীন্দ্রকাব্যের অনন্য হুটি ‘লেখন’ । কবি ভূমিকায় বলেছেন, 

্ «লেখাগুলি শুরু হয়েছিল চীনে, জাপানে, পাঁখায়, কাগজে, রুমালে কিছু 
লিখে দেবার জন্তে লোকের অনুরোধে এর উৎপত্তি!” কবি বলেছেন . হাঁতের 
লেখার "অক্ষরে “ব্যক্তিগত পরিচয়” যে ফুটে ওঠে তাতে “এর প্রধান মূল্য” 5 
অবশ্য “ভ্রুতলিখিত ভাবের মধ্যেও” তাঁর পরিচয় রয়েছে। আমরা যে 
বিশেষ দিকটির দিকে আক্ষ্ট হচ্ছি তা হল এ কাব্যে একটা সম্পূর্ণ নূতন 2০ 
বা রচনারীতি যা বিশেষভাবে চীনা ও জাপানী কাব্যশিল্পে বহু-ুগসঞ্চিত 
একটা জাতীয় স্বভাব ও রীতিপিদ্ধতা লাভ করেছে। চীনা কবিতার মধ্যে 
একটা দ্রুত আঁচরে আঁকা টুকরো ছবি কাব্যরপকে ধরে আছে; চীনা কবিরা 
“21০26010006 Painters anid poet”; Cranmer Byng এবং 
Dr. Kapadia তাদের চীনা কাব্য সংগ্রহের আলোচনায় বলেছেন 

“you will find no tedium of repeatation in all this 

poetry, no thin vein of thought beaten out over endless 
Pৎ£e5”> তীর! ছিলেন ধ্যানী' শিল্পী ধ্যানলোকে মাঝে মাঝে যে'অনাস্বাদিত 
আনন্দের রপতরঙ্গ ঝলক দিয়ে উঠত তাকেই কাব্যের অবয়বে ধরে রাখতেন 
তারা । তাদের কবিতায় প্রধান বৈশিষ্ট্য রূপ ও ভাবের ঘনসংহতি' এবং 
সক্কেতব্যগ্তনা । চু-ইউয়ান, তু-ফু, লি-পো প্রভৃতি চীনা কাব্য সম্রাটের অসংখ্য 
কবিতা এই হীরকছ্যুতি পৌঁন্দর্য্যে চিরউজ্জল। এই কণাকাব্য জাপানী 
কাব্যকলায় আরো বিস্ময়কর সংহতি ও ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। তু-ফু-কে 
কাব্যের দেবতা বলা হয়। একটি কবিতার মোদীমুটি অন্তুবাদ_ 


ক্রিদান্থিমাম আজ উন্মীলিত 
আগামী কাল শেষ পুষ্প যাবে উড়ে 
আমি সেই তরী যে নোঙরে বেঁধেছে সময়; চি 
গৃহমুখী ভাবনারা হায়, মোর, ইহারা 
জাপানী কবির! এই কণীকবিতাঁর রূপ ও ভাঁবসংহতির ও ব্যঞ্জনার জে 
দেখিয়েছেন । তাদের.হৌকৃ-কু বা হা-ই-কু নামক ১৭. মাত্রার কবিতায় শ্রেষ্ঠ 
কবি-85910 (বা-শো')র একটি কবিতারণঅস্ুরাদ এ'রকম_ ) 
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এ শিশির যখন ঝরে আমি চাই 
এ চপল ধরণীটা ধুয়ে দিতে। 

এর রূপকার্থ হ’ল বৌদ্ধ কবি'বলতে চান যে আমার অস্তর থেকে অমন্ত' 
পাখিব প্রকৃতির মধ্যে ডুব দিয়ে মুছে দিতে চাই । 

“লেখন” কবিতা গ্রন্থের কণীকাব্যগুলিতে এই রূপময়তা ও ভীবরূপক 
ব্যঞ্জনা দুটি বৈশিষ্টাই ফুটে উটেছে। চীনা! কবিতার অনুপম চিত্ররূপবৈশিষ্্য 
আর জাপানী কবিতার ভাবরূপক লেখনের প্রায় দুশটি কবিতায় আশ্চর্য্য 
বৈচিত্র্য ওজ্জল্য দীপ্ত । কয়েকটি চিত্র দেখা যাক 

“সুন্দরী ছায়ার পানে তরু চেয়ে থাকে” 
“মেঘ সে বাম্পগিরি ফিরি সে বাষ্প মেঘ” 
প্দাড়ায়ে গিরি শির 
মেঘে তুলে” 
“আধার সে যে বিরহিণী বধু অঞ্চলে ঢাকা মুখ” 
“পথিক আলোর ফিরিবার আশে বসে আছে উৎসুক” 
ুধু চকিত তুলিতে চীনা হাকা আচর নয়-চিত্রের মধ্যে রূপকে উপমায় 
গভীরতর সৌন্দর্য ও ভাবের ব্যপ্রনা। মানবিক বিরহমিলনের ব্যঞ্জনা 
প্রকৃতিকে ভাবরূপে সমৃদ্ধ করেছে না প্রকৃতির রূপাশ্রয়ে মানবিক অনুভূতির 
প্রকাশকই উজ্জলতর হয়ে উঠেছে এ সংশয় মনে, জেগে ওঠে এখানে । এমনি 
অভুননীয় কয়েকটি রূপক । 
প্ঘুমের আধার কোটরের তলে স্বপ্র পাখীর বাসা” . 
«অতল আঁধার নিশা-পারাঁবার, তাহারি উপরিতলে 
দিন সে রঙিন বুদ্ধদ্রসম অসীমে ভাসিয়! চলে” । 
“উষা একা একা আধারের দ্বারে ঝংকারে বীণাখানি 
যেমন স্বর্য বাহিরিয়া আসে মিলায় ঘোমটা টানি 1” 
“পারের তরীর পালের হাওয়ার পিছে 
তীরের হৃদয় কান্না পাঠায় মিছে!” 
কবিতাগুলি আকারে ছোট বলে বিদ্ধ সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে 
পারেনি । কিন্তু "শ্রেষ্ঠ কাব্য শেষ পর্য্যন্ত তার কয়েকটি আশ্চর্য্য স্তবকেই 
আমাদের রসাম্বাদনের ভাণ্ডার ধারণ করে রাথে। উর্বশী, শাজাহান, 
নিবে Christabel, Ode, to the Nightingale, Grecian 


? 
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Urn, মেবদৃত, কুমারসম্ভব প্রভৃতি সর্বজনখ্বীকৃত শ্রেষ্ঠ কাব্যের ও বুনে কিছু 
পংক্তিই রসাস্বাদনের জন্য আমরা মন্ত্রোচ্চারণের মত ব্যবহার করি।' 
সরয়েই তো সমগ্র কাব্যটির ভাবসবাদ ছাড়াই কাব্যের অংশটুকুই টি 
মুগ্ধ করে রাখে । 

কালিদাসের বহু সংখ্যক শ্লোক, সেক্সপীয়বের স্বগতোক্তির বহু বিচ্ছিন্ন 
অংশ--স্বতন্ত্র রসমণ্ডিত আনন্দ চেতন! জাগিয়ে তোলে আমাদের মনে। 
, আর আমাদের মনের আনন্দ-নন্বিত আঁত্মোপলন্ধিরই তো! চরম রসানুভূতি ৷ 
“লেখন'এর এই স্ব্লাবয়ব কবিতাগুলিই নিটোল মুক্তার মত। মনের যে 
আলে! তার উপরে রাখি--সেই আলোকেই সে. আরও একটু দীপ্ত ভাগ্বর 
রহন্তময় করে তুলবে । জীবনে যে সব তত্ব যে সব ভাব হয়ত বুদ্ধির সীমাতে 
গিয়েই আটকা পড়েছে-_রসান্গভূতির নীল আলোয় ঝলমল আকাশের 
বিস্তারে মিশিয়ে যেতে পারেনি--তাদের এই রক্ত প্রবাল, মুক্তা, নীলার মত 
কাব্য মণিকা চকিতে হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে ঝলমল করে উঠতে 
, দেখা যাবে। 

রী যবে ভালবেসে মালা দেয় আঁধারের গলে, 
| স্বষ্টি তারে বলে ।” 
- অথবা, “সংগীতে যখন সত্য শোনে নিজ বাণী 
সৌন্দর্যে তখন ফোটে তার হাঁসিখানি 1৮ 
বা, ; “ভক্তি ভোরের পাখি 
রাতের আধার শেষ না হতেই 
আলো'বলে ওঠে ডাকি!” ; ৰ 
এই কটি উদ্ধৃতির নিয়া গভীর দার্শনিক তত্ব এক একটি চিত্ররূপ গ্রহণ 
করে রয়েছে। বুদ্ধির সীমাকে ছাড়িয়ে কবির দৃষ্টিরপ ও অনুভবের রাজ্যের 
সঙ্গে বুদ্ধিগ্রা্ঘ চেতনার সেতুবন্ধন ঘটিয়েছে। এভাবে painting of 
abstract idea—অমূর্তভাবের রূপচিত্রণ যে কোন কবিরই গৌরব । কিন্ত 
‘লেখনের’ গৌরব এখানেই নয় ॥ কয়েকটি 'কাব্যকণীয় বিশ্বপ্রকৃতির বর্ণাঢ্য 
রূপায়ণ ভাবের বূসমাধূর্ধে উজ্বলতর হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। 
“অস্তরবির আলো! শতদল মুদিল অন্ধকারে”? 
“সোনার মুকুট ভাসাইয়া দাও সন্ধ্যা মেঘের তরী 

এ-সব ক্ধপক ও কবির বহু কবিতার চরণ মনে “পড়িয়ে দেয়! ঠা লেখনে 
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এমন কয়েকটি আশ্চর্য কাব্যকণা আছে--যার ক্ষুদ্র রূপের মধ্যে ভাবোচ্ছাস 
বিরাট. ব্যাকুলতা. কেমন করে ক্ষুদ্র বন্ধনের মধ্যে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে--তা 
দেখে বিশ্মিত হতে হয়-প্রেমের আনন্দ-বেদনার তিক্ত মধুর রহস্তের - এক 
একটি কণা মালোক শিখার মত জলে উঠেছে 
“মাটির প্রদীপ সারা দিবসের অবহেলা লয় মনে 
রাত্রে শিখার চুম্বন পাবে জেনে ।” 
.পএভুত প্রাণের নিবিড় ছায়ায় নীরব নীড়ের পরে 
কথাহীন ব্যথা একা একা বাস করে 1৮ 
“লাজুক ছায়া বনের তলে আলোরে ভালবাসে, 
পাতা সে কথা ফুলেরে বলে, 
. ফুল তা শুনে হাসে 1% 
।  পলিলি,. তোমারে গেঁথেছি হারে, আপন বলে চিনি 
:  তৰুও তুমি রবে কি বিদেশিনী ৷? 
এরা এক এক ক্ষুদ্রতম গীতিকাব্য । ভাষায় সবরের লীলায়, ভাবের বেদনা , 
রক্ত উচ্ছাসে অথচ-_পরিমিত আশ্চর্য সংযমের এক স্বতন্ত্র মহিমা লাভ 
করেছে--এই কবিতাগুলির: প্রত্যেকটি । এই কবিতাটির মধ্যে চীনা 
“এরপিগ্রাম” বা রপকণা কাব্যের ক্ষীণ প্রভাব যে রয়েছে তা স্বীকার করেও 
* বলা যায় যে প্রাচীন বাঙালী কবির এক এক শ্রোকেপ্রকীর্ণ প্রেম-কাব্যগুলির 
সার্থক বিকাশ ঘটেছে মহাকবির হাঁনে ।- শুধু প্রেমের অনুভবের করুণ সুন্দর 
মুহূর্তগুলির প্রকাঁশই নয়--কয়েকটি - শ্লোক প্রেমতত্তবের ব্যাখ্যা হয়ে উঠেছে ।-_ 
: “ফুলে ফুলে যবে ফাগুন আত্মহারা 
প্রেম যে তখন মোহন মদের ধারা : 
কুসুম ফোটার দিন হলে অবসান 
তখন সে প্রেম প্রাণের অন্ন পান 1? 
রই ব্যাথ্যা ইউরোপীয় নয়--ভারতীয় দৃষ্টি সঞ্জাত। কালিদাসের . কাব্যের 
প্রেমাদর্শই স্বল্নতম বাক্য বিস্তারে ব্যক্ত হয়েছে । 
“দিনের কর্মে মৌর প্রেম যেন শক্তি লভে 
রাতের মিলনে পরম শান্তি মিলিবে তবে” 
-_প্রেমের-কর্মময় বাস্তবতার ভিত্তির উপরই সম্ভোগ স্বপ্নের সৌধ, এই সমন্বয় 
বোধই রবীন্দ্রনাগের সমন্ত-প্রেমদর্শনের ভিভি। 


'ব্ববীন্বনাথের কণাকাব্য ; ২১০৩ 


নূতন প্রেমের মদির চঞ্চলতার অন্তরালে পুরাতন প্রেমের সিংহাসন অচল 
হয়ে থাকে-_এই গভীর সত্য জীবনে কজনেরই বা দৃষ্টিতে ধর! পড়ে । 
“নূতন প্রেম সে ঘূরে ঘুরে মরে শূন্য আকাশ মাঝে '_ 
পুরাণো প্রেমের রিক্ত বাসা তার মেলে না যে” 
প্রেমের চরম বিকাশ দাঁয়হীন, সর্তহীন বিশুদ্ধ আনন্দের উপলব্ধিতে । 
দেহাশ্রয়ী প্রেমের এই অমত স্তরে উত্তরনেই যে তার চরম সার্থকতা__তা 
পাশ্চাত্য প্লেটো থেকে শুরু করে প্রাচ্য বৈষ্ণব কবিদের কাব্যে নানা বৈচিত্র্য 
ধ্বনিতে একটি শ্লোকে তারই সারসংক্ষেপ দেখতে পাই। 
“হে বন্ধু, জেনো মোর ভালোবাসা 
কোন দায় নাহি তার। 
আপনি সে পায় আপন পুরস্কার । ' 
প্রেমের সুস্মতম ছন্দের মধ্যে যে বিস্ময় ও রহস্ত--যুগে যুগে নাট্য সাহিত্য: ও 
কথা সাহিত্যের ক্ষেত্র বিচিত্র আলোয় রঞ্জিত করেছে-_তাঁরই একটু আভাস 
পাই একটি কে 
হে প্রেম, যখন ক্ষমা কর ভুমি সব অভিমান ত্যেজে, 
কঠিন শাস্তি সে যে। 
হে মাধুরী, তুমি কঠোর আঘাতে যখন নীরব রহ 
সেই বড়ো! দুঃসহ । : 
এই সব রহস্তবৈচিত্রের উপরে সত্যন্রষ্টা কবির একটি মাত্র কথাই রয়েছে 
প্রেম মে আমার চির দিবসের চরম'মূল্য চায় 1” | 
. “কড়ি ও কোমল” থেকে রবীন্দ্রভীবলোকে প্রেমের যে বিস্ময়কর রূপবৈচিত্র্য 
ঘন্দে গভীর ভাবোপলব্ধির মহিমায় মানসী-সোনার তরী-চিত্রাপুরবী-মহয়ায় . 
অনস্ত ভাঁবসৌন্দর্যের প্রকাশ করে চলেছে--প্রেমের সাধনার সেই মানবিক 
বেদনাকেই লেখনের প্রন্কৃতি-রূপকের কণাচিত্রগুলির মধ্যে আমরা আবিষ্কার 
করে বিস্মিত হই, রবীন্দ্রকাব্যের প্রেমতত্বোপলব্ধির প্রকাশলীলার এক অভিনব 
রপলোক আমাদের মৃষ্ধদৃষ্টির সামনে উন্মোচিত হয় । 


র-প্রসঙ্ র oo 
প্রাথগঙ্গা’ 
সুশীল কুমার গুপ্ত 


নদীমাতৃক বাংলাদেশে নদীর সঙ্গে এ দেশের সুখছুঃখ অনেকখানি জড়িত। 
শাস্ত প্রসন্ন নদী যেমন স্যার অজস্র প্রসাদ দান করে, তেমনি রুদ্র ভীষণ নদী 
ধ্বংসের বান ডেকে আনে । বলা বাহুল্য এই ছুটি রূপই সত্য এবং উভয়ের 
সংঘাত ও সমন্বয়েই জীবনের গতিশীলতা ও পরিপূর্ণতা । নদীর ভাঙাগড়ার, 
সঙ্গে বাংলাদেশের ইতিহাস বহু পরিমাণে সংযুক্ত। বস্তত নদীর রেখাঁকাব্যে 
এ দেশের হৃদয়কথার একটি বড় দিক ব্যক্ত হয়েছে। পাহাড় ও অরণ্যের 
স্ব্নতার জন্তে বাংলার মর্সেতিহাঁসের পটভূমিকায় স্বাভাবিকভাবেই বৈচিত্র্যময় 
নদীর স্থান স্বীকৃত । সাহিত্য জাতির মনোদর্পণ ৷ তাই প্রাচীন কাল 
থেকেই বাংলার সাহিত্য অনেক পরিমাণে নদীকে আশ্রয় করেছে । 

ইদানীং নদীর পটভূমিকাঁয় রচিত কয়েকটি উপন্াস কম-বেশী সাফল্য 
অর্জন করতে পেরেছে। এই উপন্যাসগুলি পাশ্চাত্য ভাবাদর্শকেন্দ্রিক অনেক 
উপন্যাসের মত দেশের সংস্কৃতিজীবন থেকে উৎক্ষিপ্ত নয়। এগুলির মধ্যে 
দেশের মর্মকথাটির প্রকাশ থাকায় একটি খাঁটি জীবনরসের আস্বাদ কমবেশী 
পাওয়া যার। দেশের পরিচিত মাটিজলে এইসব উপন্ঠাসের জন্ম হওয়ায় 
এগুলির একটি সহজ আবেদন যেমন অনায়াসে আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে, 
তেমনি দক্ষ শিল্পী না হলে এগুলির রূপ ও রীতিতে , বৈচিত্রযহীনতা, ও 
গতান্গগতিকতা এসে যেতে বাধ্য । সেইজন্তে এই সব রচনায় কঠিন ও সহজ 
এই ছুটি দিক সমান ভাবে প্রকট । এই সব বিষয় মনে রাখলে অবিনাশ 
সাহার 'প্রাণগঙ্গাগ্র বৈশিষ্ট্য ও সাফল্য বিশেষভাবে লক্ষণীয় । 

উপন্তাসের সংক্ষিপ্ত কাহিনীটি বিবৃত করা যেতে পারে । রাক্ষসী পদ্মার 
কবলে ফরিদপুর জেলার কাশীপুর গ্রামের মোড়ল দীন বৈরাগী ও করিম 
NT করে ভেসে চলে। 


প্রাণগঙ্ছা ye 


পরে তারা জমিদারকুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরীর নায়েব রাখাল 
গার্সাইকে ঘুষ দিয়ে তুষ্ট করে বংশী ধলেশ্বরীর' সঙ্গমস্থলে ব-্বীপের মত 
চরকুটনগরে জমি ইজারা নিয়ে ঘর-ৰেধে চাষআবাঁদ আরম্ভ করে দেয়। 
ক্রমে চরফুটনগরের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর, এশর্ধ বাড়তে থাকে এবং 
ধলেশ্বরীর দক্ষিণ পাড়ে বিষণ জনপদ চরধল্লার সহযোগিতায় তার জীবন 
প্রসার লাভ করে। চরধল্লার মোড়ল পলান বেপারির ছেলে কাশেমের 
সঙ্গে করিম ফকিরের মেয়ে মেহেরার বিয়ে হ্য়। দীন্ও তার ছেলে ' 
অশ্বিনীর বিয়ে দিয়ে অটিবছরের পার্বতীকে ঘরে আনে । চরফুটনগরের 
বর্ধমান সম্পদের পাশে এইবার শ্রীনবোটে অসংৎরিত্র লম্পট জমিদার 
বমেন্দ্রনারায়ণ তার দুর্বার নারীলালসা ও অর্থলোভ নিয়ে ঘুরতে থাকেন। 


ক্রমে তার সঙ্গে এসে জোটে কাশীপুরোহিত রামায়ণ ভট্টাচার্যের ছেলে 


ভাণ্ডাথেষী চরিত্রহীন বিপত্তীক রামকান্ত ভট্টাচার্য। পাড়ায় পাড়ায় এখন 
চরফুটনগর বিভক্ত-_মগুলপাড়া, বিশ্বীসপাঁড়া, ফকিরপাঁড়।, বৈরগৌপাড়া। 
মণ্ডলপাড়া নাম হয়েছে কীর্তনিয়া মধু মণ্ডলের নামে। মধু তার পুত্র 
নিবারণকে হারাবার পর নাতনী ময়নার সঙ্গে দীন্থুর নাতি নিশির বিয়ে 
ঠিকঠাক করে তা দেবার আগেই চিরকালের মত চোখ বৌজে। তার 
বিধবা পুত্রবধূ ছুর্গ তখন সংসার চালাবাঁর জন্যে রামকান্তের সাহায্য ভিক্ষা 
করতে গিয়ে তার বাঁসনার বস্তু হয়ে ওঠে । 

ক্রমে চরের জীবনে ভাঙন ধরে। রবিশস্তে লোকেদের গোলা ভণ্তি 
হলেও গঞ্জে তার তেমন দাম. নেই। তাই পলান, দীন ও করিমের বুক 
আশঙ্কায় শুকিয়ে ওঠে । দুঃখকষ্টের চাপে শেষকালে তারা জুর ধূর্ত মহাজন 
নিতাই সার খপ্পরে গিয়ে পড়ে । নিতাই ওদের বোঝায় যে জাপান পাট 
কিনবে বলে তাঁর দর চড়বে। তাই তারা নিতাইয়ের কাছ থেকে টাকা 
ধার নিয়ে পাটের চাষ শুরু করে। পাট উঠলে যখন তার দাম গত সালের 
চেয়েও মন্দা হয় তখন সকলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে । নিতাই তার 
প্রকৃত রূপ ধরে খণের টাকা দাবি করতে থাকে। টাকার দায়ে পলাঁনকে 
বাড়ি ছেড়ে দিতে হয়। মানসিক আঘাতে পলানের মৃত্যু ঘটে। একদিন 
নৌকা করে নদী দিয়ে যাবার সময় নিতাইকে নির্মমভাবে হত্যা করে 
পলানের পাচ ছেলে ও সমান, গনি, কেরামত, ফজলুল ও কাশেম তাদের 
পিতৃলাঞ্ছনার প্রতিশোধ নেয়। ফলে ওসমানের যাবজ্জীবন শি ঞ্ 


১০৬ £ প্রবন্ধ-রচন! 


কেরামতের দশ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড এবং ফজলুল ও কাশেমের তিন, 


বছর করে জেল হয়। মেহ্রার দুঃখে করিম যেন বোবা হয়ে যায়। 


একদিন মেয়েদের ন্ানের জায়গার কাছে গ্রীনবোট থাকার প্রতিবাদে ক্রুদ্ধ 


জনতা বোটের উপর জমিদারকে আক্রমণ করলে দীন্গ ও করিম তাদের 
ঠেকাতে চেষ্টা কয়ে! কিন্তু জমিদারের .চক্রান্তে তাঁদের পীচ বছর করে 
কারাদণ্ডের আদেশ হয়। . রি 

ওদিকে রামকান্ত ছুর্গীকে অর্থসাহায্য দেয় আর মনে মনে তাঁকে কামনা 
করে। কিন্তু রমেন্দ্রনারায়ণ একদিন বৈরাগীর খালের মুখে স্থানের সময় 
দুর্গার রূপ দেখে মুগ্ধ হন এবং তাঁকে পাবার বাসনা রাঁমকান্তকে জানান । 
বামকান্ত রমেন্দ্রনারায়ণের কাছ থেকে দুর্গার নামে তিনশ টাকা চেয়ে নেয়। 
কিন্ত সে ঠিক করে যে ময়নার বিয়ে দিতে দুর্গীকে নিয়ে জমিদারের হাতের 
বাইরে চলে যাবে । ময়ন! ও নিশির বিয়ে হয়। দুর্গার ভাই আনন্দকে দারুন 


ম্যালেরিয়ায় ধরে । কোনে! ওষুধে কাজ হয় না নেখে সে ওঝা চম্পর কাছে ; 


যাবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। পথে জমিদাদের টাই ছুবৃত্তরা তাঁকে ধরে 
গ্রীনবোটে নিয়ে যায়। দিদিকে বাচাতে গিয়ে আনন্দ ছুবৃতদের হাতে প্রাণ 
হারায়। বোটা থেকে ছাড়া পেয়ে দুর্গী খালের জলে ভার অপবিত্র জীবনের 
পর্ণচ্ছেদ টানে 

এইভাবে চরের জীবন ভেঙে যায়। অশ্বিনী ও নিশি কোনো মতে নৃতন 
ভিটেটুকু আগলে থাকে । অশ্বিনী শেষে কলকাতায় রাখাল সেনের অফিসে 
মামা হরিহরের কাছে কাজ নিয়ে চলে যায়। নিশিকেও যেতে হয় সেখানে 
চরফুটনগরের সঙ্গে তাদের বিরহ ক্রমেই দীর্ঘ হয়ে ওঠে। 

সর্বনাশা নদীর কবলে বাসস্থান হারিয়ে নূতন চরে সংসার গড়ে তোলার 
কাহিনীর মধ্যে প্রকৃত উপন্যাস স্থলভ বিশালতার স্পর্শ আছে। কাহিনী 
বিন্যাস মোটামুটি সহজ ও খজু। কাহিনীর গতি নদীর স্রোতের মত কোথাও 
ক্রুত, কোথাও মন্থর । বহু চরিত্রের ভিড়ে কাহিনীবিন্যাস সর্বত্র দৃঢ় না হলেও 
সমগ্রভাবে তা মূল লক্ষ্যের পরিপন্থী হয় নি। জমিদারের অত্যাচার ও 
লোভের কাহিনী বাংলা সাহিত্য বহু ব্যবহারে নিশ্রভ হয়ে গেলেও এই 
উপন্যাস তা যে ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তাতে তার আবেদন অগ্রাহ নয় । 
এই উপন্যাসে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হয়েছে চরফুটন্গরের আয়তন বৃদ্ধির 

হন চর ওঠার বৃত্তান্ত এবং শেষে অর্থ নৈতিক 


Ld | 5 $ ১০৭ 


অবস্থার চাপে গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়ে জীবনসংগ্রামে কোনে! মতে টিকে 
থাকার ঘটনা । এই দিক দিয়ে লেখকের আধুনিক মনোভক্ষি আমাদের 
পীন করে। 

চরিত্রগুলির 'মধ্যে বাস্তব অভিজ্ঞতার সজীবতা থাকায় তাদের সঙ্গে 
পরিচিত হতে বাঁধে না। দীন্গ বৈরাগী, করিমে ফকির, পলান বেপারি, মধু 
কীর্তনিয়া, দুর্গ, রামকান্ত ভট্টাচার্য, জমিদার রমেন্দ্রনারায়ণ, মহাজন নিতাই 
শ] ইত্যাদি চরিত্রগুলির চিত্রনে লেখকের আন্তরিকতা হৃদয়গ্রাহী চরিত্রগুলির 
মধ্যে তেমন গভীর ও তীব্র অন্তদ্বন্থ না থাঁকালেও লেখকের বর্ণনাগুণে তাদের 
অধিকাংশেরই স্বখছ্ঃখ পাঠকের হৃদয়কে নাড়া দেয়। ' রামকাস্ত ও দুর্গার 
ছন্দময় চরিত্র দুর্বার ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে যে ভাবে পরিণতি লাভ করেছে 
তাতে তাঁদের বাস্তবিকতা ও উজ্জলতাকে স্বীকার না করে উপায় নেই 
এই ছুটি চরিত্রেই প্ররুত ট্র্যাজে ডিস্থলভ জীবনযন্ত্রণীকে আস্বাদন করা যায়। 

এই উপন্যাসের রচনাভদ্দি সহজ ও. সরল । স্থানে স্থানে বর্ণনার খুঁটি 
নাটি ও সরসতা উপভোগ্য । সংলাওে স্থানীয়. ভাষার প্রয়োগ উপন্যাদের 
, অভিপ্রেত বাস্তবিকতা রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। 

সব মিলিয়ে এ উপন্যাসে জীবনের যে রসরূপ আভাসিত হয়েছে তার 
সঙ্গে হৃদয় সহজেই পরিচিত হয়ে ওঠে এবং এর সম্বন্ধে তার সংশয়ের 
কোনো কারণ থাকে না। 


প্রবন্ধ-গ্রন্থ 
চিত্তনঞ্জন ঘাোষেৱ 
শ্ৰি ভু কি ভূ স্ব লী 
দাম পাঁচ টাকা 
৪৬ 
মুজফ্‌ ফর আহমদের 








দাম চার টাক! 


২০, গ্রে ষ্টীট, কলিকাতা-৫ 
; 6৬ 


ররর. 


প্রবন্ধ গত্রিকা 











বর্ষ ও সংখ্যা ১২ চৈত্র, ১৩৬৯ 
॥ সুচীপত্র ॥ 
bn ক্ষেত্র গুপ্ত ॥ ১--২৯ ॥ মধুস্থদন ও তার পত্রাবলী 
গুরুদাস ভট্টাচার্য ॥ ৩০--৪৩ ॥ বাংল! কথাসাহিত্য 
পশুপতি শাশমল ॥ ৪৪--৫৩ | সাহিত্যিক রামমোহন 


শিকন্্র লাহিড়ী ॥ ৫৪--৬৩ ॥- রূপ প্রসঙ্গে চর্যাপদের “চিত্ত? 
কাঞ্চন চট্টোপাধ্যায় ॥ ৬৪--৬৮ ॥ রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রসঙ্গে 
সরোজকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ৬৯-৯২ ॥ হিন্দুযুগে রাজা 
বিশ্বপ্রিয় মুখোপাধ্যায় ॥ ৯৩--১০৪ | আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মকথা 
অশোক মুস্তাফি ॥ ১০৫--১০৭॥ স্বাধীনতার বন্ধন ও সংহতি-চিন্তা 
‘সম্পাদক £ চিত্তরঞ্জন ঘোষ 


দাম এক টাকা । ২০ গ্রে ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা-৫ । ৫৫-৪৪২৫, 
}~ = —— — —— — — = = — — —  — _— _—_—__—_—_—_—_—_—_——__—_—_—_—_—_—_—__—__—_—____—__—_—___—_—_—— 


প্রবন্ধ পত্ৰিক৷ 
নববর্ষ সংখ্যায় ( ১৩৭০ ) পত্রিকার চতুর্থ বর্ষ সুরু হবে। 
এই সংখ্যার সম্ভাব্য সুচী 
বিবেকানন্দ সম্পর্কে বিশেষ প্রবন্ধাবলী ঃ 
হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায় £ বিবেকানন্দ ও বেদান্তদর্শন 
মৃণালকান্তি ভদ্র £ বিবেকানন্দ ও পাশ্চাত্য দর্শন ' 
প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত £ বিবেকানন্দের সমাজচিস্তা 
প্রণবরঞ্জন ঘোষ 3 বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য 
ভাস্কর বসু £ উপনিষদ ও বিবেকানন্দ 
জগদীশ ভট্টাচার্যের “বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ 
. “পুন মুদ্রণ 
স্বামী বিবেকানন্দ ঃ আমি সমাজতন্ত্রী 
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার £ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে 
" পঁচিশে বৈশাখ প্রকাশিক হবে । দাম এক টাকা | ৯ sf 


পলাল 








Statement of Ownership and other particulars of 
PRABANDHA PATRIKA 
Formally 


According to ‘Rule 8 of the Registration of Newspaper’ 
(Central) Rules 1956 


Place of Publication : ‘20, Grey Street, Cal-5 

Periodicity of Publication : Monthly. | 
+ ‘Printer’s name : " Haraprosad Mookerii 

Nationality : Indian 

Address : If “20, Grey Street, Cal-5 


Publisher's Name: Haraprosad Mookerji 
Nationality : Indian 


Address : * 20, Grey Street, Cal-5 
Editor’s Name : Chitta Ranjan Ghosh 
Nationality : Indian 

Address : 57, 58691958088 St, Cal-9 
Name and address of indivi- Haraprosad Mookerji 
duals who own the News- 20, Grey Street, 

paper and Partners or Share Calcutta-5 

holders holding more than 


one per cent of the total 
Capital, 


I, Haraprosad Mookerji, hereby declare that the 
particulars given above are true to the best 
of my knowledge and belief. 


Signature of Publishers, 
Sd/- Haraprosad Mookerji 





দেবাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 


দীনেশ চন্দ্র সেন 
‘হুসান জবাভিতেল 
দেবব্রত চক্রবর্তী 


ধর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 


নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 


নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত 


নীরেন্দ্রনাথ রায় 
পবিত্র গঙ্গোপধ্যোয় 
পশুপতি শাশমল 
পি, সি, যোশী 
প্রশান্ত দাশগুপ্ত 


প্রফুল্লচন্দ্র রায় 


বহিকুমারী চক্রবর্তী 


বাণিক রায় 


বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
বিশ্বপ্রিয় মুখোপাধ্যায় 


ভাস্কর বু. 
ভূপেন্্রনাথ ঘোষ 
মৃণালকাক্তি ভদ্র 


1 


€%০ ) 


মাঝ্সবাদে তত্ব ও প্রয়োগ 
অপ্রকাশিত পত্র | 
পূর্ববঙ্গ-গীতিকার প্রামাণিকত] 
জীবন, সাহিত্য, অন্থুকৃতি 
বিশ্বকবি 

রবীন্দ্রনাথ ও তুলনা 
অমরেন্দ্র ঘোষ 

একটি শব্দের জন্ত 

নীরব শ্রদ্ধাঞ্জলি 
সোভিয়েতে রবীন্দ্র-গ্রন্ 
সংস্কৃতির দত্ত 

সাহিত্যিক রামমোহন 


.লোকমক্গীতে লক্ষ্মীবাই 


তুলেখা সান্ঠালের লেখা 

হিন্দুদের রসায়ন জ্ঞান 

রবীন্দ্রনাথ 

বাংলা-গাথা কাব্য £ ভূমিকা 

বাংলা প্রণয় গাথা কাব্য 

আধুনিক নাট্যকাব্য বা কাব্যনাট্য 
বিক্রমশোল 

ভারতের জাতীয় আন্দোলনে 
শ্রমিকদের ভূমিকা 

আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মকথা 
অতুলপ্রসাদের গান ' 

আচার্য স্মৃতি 

সাত্রের দর্শনে মানবতাবাদ ্ 
জীবনানন্দ দাশ ঃ অস্তিবাদ ও উত্তরণ 
সাত্রের মানবতাবাদ £ নাটক 

সান্রের মানবতাবাদ £ কথাসাহিত্য 


অ ৬৫ 


ভ ১. 


অ ৬০ 
শ ১৩ 
বঙ 
ভ ত 
ব ১৪১ 
ভ ১৭৬ 
অ ৯ 
ব ৬৫ 
ভ ৬৯ 
চ ৪৪ 
ভ ৬০ 
ফ ৫৮ 
অত 
অ ২৪, 
ব ৩৭ 
শ ৬৭ 
শ ৮৬ 
বন 


ব ৬৫ 

চ ৯২ 
ভ৮১ 

অ ১২ 

ব্‌ চত 

শ ৩৭ 

ভ ১১৯১ 

৮ ক 


(৬০ ) 


মহম্মদ শহীদুল্লাহ পুণ্যস্থৃতি অ ১৯ 
রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত সাম্প্রতিক গল্প £ উত্তর আ ১০৩ 
, দামিনী ও রবীন্দ্রনাথ শ ১ 

রমেশচন্দ্র সেনের গল্প ? ভ ৭৩" 
রখীন্দ্রনাথ রায় ভারতের শক্তিসাধন ও শাক্তসাহিত্য ফ ১ 
শঙ্খ ঘোষ রবীন্দ্র প্রসঙ্গ ". ভ ১৯০ 
শমীক বন্দোপাধ্যায় দি সাউও এও দি ফিউরি ব ১৭৭ 
শশিভূষণ দাশগুপ্ত... এই বছরের সাহিত্য "ৰ ১৭১ 
শান্তিকুমার দাশগুপ্ত নাট্যকলা ও রবীন্দ্র-প্রতীকনাট) ব ১৪৪ 
শিবচন্দ্র লাহিড়ী চর্যাপদের অলঙ্কারে উজান-সাধন! ক ৬০ 
রূপের আলোকে চর্যাপদের ‘চিত্ত’ চ ৫৪ 
সরোজকুমার গঙ্গোপাধ্যায় হিন্দু যুগে রাজা চ ৮৪ 
সজনীকান্ত দান ফেলিক্স কেরী ‘ৰ ১৪ 
সত্ন্্রনারায়ণ মজুমদার জাতীয় সংহতির সমস্যা ভ ১৩১ 
সুকুমার সেন . রবীন্দ্র সাহিত্যের রূপক ও রূপকথা ভ ১৭ 
* সুধীর করণ তারাশঙ্কর: ব ১১৩ 
ভাষা-উপভাবা প্রসঙ্গ - আ ৯৭ 
রাঢ সীমান্তের উপভাষা শ ৩০ 
“বিচিত্র নিবন্ধ" ফ ৬৭ 
সুবন্ধু ভট্টাচার্য বাংল! একাষ্ £ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ক ৯১ 
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সঙ্গীতে ইতিহাসচেতনা ভ ৪৫ 
স্বশীলকুমার গুপ্ত . প্রাণগঙ্জ ফ ১০৪ 
হার্ট রীড চীনের অভ্যন্তরে পরিবর্তন ভ ৮ 
হরপ্রসাদ মিত্র বাংলা ভাষাতত্তের অনুসন্ধান ধারা ভ ১৬৩ 
হরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রাচীন ভারতের রসায়ন 'আ ২৯ 
ক্ষেত্ৰগুপ্ত নাট্যকার মধুহ্দন | অ ১৯ 
| কবিমধুস্দন ও তার পত্রাবলী ফ১০,চ ১ 


ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কলিকাতায় কিশোর-অপরাধ ভ ১৬ 
2 টি | - 











4 . গ্রবন্ধ গ্ৰত্ৰিকা 
| বর্ষ ৩ সংখ্যা ১২: | ’ a চৈত্র, ১৩৬৯, 
SO . কাব মধুসূদন ও তন পত্ৰানলী 
ৃ তি এ ও ক্ষেত্র গুপ্ত 


কবির জীবনের সঙ্গে চিঠিপত্রের পর্ববিভাগ সম্পর্কিত! কবির জীবনকাহিনী 
বিবৃত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যোগীন্দ্রনাথ বসুর গ্রন্থে তার সি 
অধিকাংশ তথ্যই. বিন্যস্ত হয়েছে এবং চরিতকার তাঁর উপলদ্ধি ও বিশ্বাস অনুযায়ী 
_ কবিজীবনের একটি ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন । নগেন্দনাথ মোমের গ্রন্থে 
নানা নূতন তথ্য সঙ্কলিত হয়েছে। এর'পরে কবিজীবন সম্পর্কে অত্যন্ত মৌলিক 
এবং উল্লেখযোগ্য ভাস্ত রচনা৷ করেছেন অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী। 'মধুক্ছদনের 
কাব্যাদির সমালোচনা অনেকেই- করেছেন, কিন্তু জীবনালেচিনায় বিশেষ 
প্রবণতা দেখা যায় নি। নগেম্রনাথ সোমের পরে অধ্যাপক রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত 
কিছু নূতন. তথ্য সঞ্চলন করেছেন, তার গুরুত্বও অবশ্স্বীকার্য। কবির 
২ জীবনের কতকগুলি অধ্যায় এখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন থেকে গিয়েছে। তবুও 
প্রাপ্ত তথ্যের সাহায্যে নূতন করে কবিজীধনী রচনার সময় এয়ে গিয়েছে 
একথা বলা .চলে। এখানে আমাদের লক্ষ্য কবির পন্রাবলী। কিন্ত 
জীবন ঘটনার সুস্পষ্ট পটভূমিতে পাঠ করলেই মাত্র পত্রাবলীর সম্যক তাৎপর্য 
প্রকাশ পেতে পাঁরে। এই উদ্দেশ্যে কবিজীবনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে 
তুলে ধরা হবে। সে গরিচর তথ্যভিত্তিক হলেও তথ্য এর লক্ষ্য নয়, জীবন 
ব্যাখ্যানই আমার অভিপ্রেত। ৃ 
কবির-জীবনকাহিনীরংমধ্যে পীচটি অস্পষ্ট স্তর লক্ষ্য করা যেতে পারে। 
একটি পঞ্চাঙ্ক ট্রাজেডির মত তার গঠন-সৌষ্ব. দেখে বিস্মিত হতে হয়। 
- অন্তরালে বসে কোন্‌ মহাশিল্পী এই জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করেছেন ?* কবির ' 


২ ই £ বরা | . প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


জীবনের এই পঞ্চপার্ষিক ক্রমবিকাশ তার চর সহায়তায় অনেকদূর 
পর্যন্ত অনুধাবন করা চলে । | | 
- কবিজীবনের প্রথমান্কের হাতি দিতে দি যাৰ প্রথমনাথ বিশী | 
বলেছেন, হর 
“জন্মকাল হইতে ধৰ্মান্তরগ্রহণ,- বিশপস্‌ কলেজে অধ্যয়ন ও সকলের 
অজ্ঞাতমারে মাদ্রাজে গমন (তাহার জীবনের ' প্রথমাঙ্ক। প্রথম 

ফের প্রধান ঘটনা ধর্মান্তর গ্রহণ ।, শিক্ষা ও কালের হাওয়া তাহাকে 
'ধর্মাস্তরের দিকে ঠেলিয়াছে, আবার এই ধর্মান্তর গ্রহণ তাহার 
জীবনকে দ্বিতীয় অঙ্ক ও শেষ পর্যন্ত চরম পরিণামের দিকে ঠেলিয়াছে।- 

তারপরে সকলের অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে হঠাৎ মান্রাজে টানিয়া লইয়া ৷ 

গিয়া অদৃশ্য প্রযোজক তাহার জীবননাট্যের প্রথম অঙ্কে কালো 

' যবনিকাপাত ঘটাইয়াছে।” __মাইকেল রচনাসম্তার £ ভূমিকা ॥। 

কবির প্রথম বয়সের পত্রগুলিতে তার কলেজ-পাঠকালীন মানসিক অবস্থা 
অনেকখানি ধরা পড়েছে, তীর গ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের .কথ] আছে, বিশপস্‌ কলেজে 
পড়ার প্রসঙ্গও আছে। কবির মনৌলোকের অনেকখানি চিত্র এই চিঠিগুলির 
মধ্যে ধরা পড়বে । এই পত্রগুলি পড়লে প্রথমেই মনে হবে কবির, জীবনের 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার কোন প্রতিফলন এর মধ্যে ধরা পড়ে নি। সেই 
সম্যারট ৃ্টধ্মগ্রহণ। বাঙ্গলা দেশ ত্যাগ করে বসবাসের জন্য অকস্মাৎ মাদ্রাজ 
গমনও সেকালের পক্ষে খুবই উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ।' এ বিষয়েও কবির চিঠিগুলি 

* নীরব । প্রথম পর্বের চিঠিগুলি বিশ্লেষণ /করলে কবির অন্ত্জীবন্‌ এবং মনের 

যে পরিচয় লাভ করা যায় তাকে সুত্রাকারে বিবৃত করা চলে। ' 

এক. কবির চরিতকার কবির তরুণ বয়সের যে চরিত্র-বৈশিষ্ট্য চিঠিপত্র 

. খরা পড়েছে তার মনোজ্ঞ পরিচয় দিয়েছেন, 

_ “ডিস্রেলী যথার্থ ই বলিয়াছেন, "মানুষ পূর্ণবয়সে যতই ভালবাস্থন, 
বাল্যবন্ধুতার উল্লাস অথবা অবসাদ কখনই প্রাপ্ত হইতে “পারেন, 
না। জীবনের কোন সুখ এমনভাবে হৃদয় পর্ণ ক্রেন; ঈর্া 
অথবা নৈরাশ্ের কোন যন্ত্রণা এমন নিম্পেষক অথবা মৰ্মভেদী বলিয়া 
বোধ হয় না! বাল্যবন্ধৃতায় যে মধুরতা, যে আত্মবিস্জ্জন, পরস্পরের 

॥ প্রতি যে অসীম বিশ্বাস, বিরহে যে তীব্রতা, এবং পুনশ্সিলনে যে 


> ক 


= 


॥ কৰি মধস্থদন ও তার, পত্রাবলী | ৩ 


- দ্রবীভা, অপর কোন ব্মসের প্রণয়ে তাহা ঘটিবার নয়। বাল্যবন্ধুতার , 
* নৈরাশ্তে কত হৃদয় যে নিশ্পিষ্ট এবং কত.আাশ! যে বিশু হইয়া যায়, - 
তাহার সংখ্যা নাই। বাল্যবন্কৃতা হইতে অনেকের ভবিষ্যৎ জীবনেরও" - 

' আভাস প্রাপ্ত হইয়া যায়। লর্ড বায়রণ ভাহার বাল্যবন্কৃতার প্রসঙ্গে 
| বলিয়াছেন, “My school friendships were with. me 
passions”. এই প্রেমখিপাস্থ বালক . বায়রণের পরিণাম ' কি 
হইয়াছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই৷ প্রেমগিপাস্থ বালক 
মধুস্ণদনেরও বাল্যবন্ধুতার আলোচন! করিলে, তাহার ভবিষ্যৎ 
জীবনের।আতাস প্রাপ্ত হওয়া. যাইবে । মধুস্থদন পাঠদ্দশায় তীহার' 
শৈশব-জ্হবদ বাবু গৌরদাস বসাকরে. যে সকল পত্র লিখিয়াছেন... 
পাঠক তাহার বালাপ্রেমের প্রগাতা) তাহার সাধারণ প্রকৃতি, সেই 
সঙ্গে তাহার ছাত্রাবস্থার অনেক ঘটনা" অবগত হইতে পারিবেন। 
তাহার অধ্যয়নাসক্তি, উচ্চাভিলাষ, স্বেচ্ছাচারপ্রিয়তা এবং উদ্দাম 
is ওুদ্ধত্য প্রভৃতি দোষ, গুণ Ld সকল পত্রে প্রতিভাত হইবে৷” ' 
| ক _যোগীন্ৰনাখ বন. 
'ছুই"। কৰিব এই রে পত্রাবলীতে তাঁর জীবনের ছুটি কেন্দ্রীয় কামনাই 
{ যাকে অধ্যাপক বিশী কবি জীবনের ছটি. কেন্দ্র বলে ঠিক ভাবেই অভিহিত 
করেছেন') বীজাকারে দেখ! দিয়েছে। প্রথম তারুণ্যের কবিতাগুলি নিয়ে 
তিনি অন্তরে অন্তরে বিশেষ গর্বিত ছিলেন। বিখ্যাত বিলাতী সাময়িক পত্রে, 
প্রকাশের জন্ত কবিতা পাঠানো 'থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য 
ব্যয় করে প্রেম থেকে প্রুফ কপি আনিয়ে গ্রন্থকার, সাজবার ভঙ্গি, স্থানীয় 
পত্রিকায় কবিতা ছাপিয়ে বিশ্বের মেরা কবিদের সমকৃক্ষতার , স্বপ্ন দেখা, 
বন্ধুকে ভবিশ্যতে নিজের, জীবনী লেখার জন্ত এখন থেকেই পরামর্শ দেওয়া ' 
শুধুমাত্র উচ্চাশাই নয়, স্থির বিশ্বাসের প্রকাশ বলেই মনে হয়।. এর মধ্যে 
বালস্থূলভ অতিরেক আছে; কিন্ত শুধুমাত্র সেই অতিরেকের বলেই কি জীবনের ' 
ভবিষ্যৎ বিষয়ে এমন একাগ্র ভাবনা সম্ভব? A. 0. Brady, কীট্‌সের পত্রাবলী 
সম্বন্ধে আলোচনা, প্রসঙ্গে বলেছেন । 
“With Keats, Do doubt poetry and the an of 


Success in it were passions more slowing than" we 


~~ 


৪ - প্রবন্ধ পত্রিকা ॥: 


have reason to attribute to his contemporaries at. 

the same time of life.” ৰ উন 

— Oxford 5 on Poi 
কবি হিসেবে সাফল্যের পরে মধুস্থদনের অমরত্বের কামনা খুবই উচ্চকণ্ঠ' 
হয়ে উঠেছিল, প্রথম তারুণ্যেও কবির পত্রে এর স্পষ্ট প্রকাশ লক্ষণীয় । কবির 
দ্বিতীয় কামনা-কেন্দ্র ইংলগুগমনসংক্তান্ত। কবি সেই বয়সে কি এক বিচিত্র. 
ও দুর্বোধ্য যুক্তিবলে ইংলগুগমন এবং কবি হিস্বে প্রতিষ্ঠা লাভ এই ছুটি 

সম্পূর্ণ অসম্পৃক্ত ব্যাপারকে একসঙ্গে জড়িত করে ফেলেছিলেন । “[ ওঃ 
reading Tom Moore’s Life of my favourite Byron—a.splen-- 
did ৮০০ upon my word! 011 how should I like to see ৮০০. 
‘writing my Life if I happen to be a great poet~—which I am. 

5 almost sure I shall be if I can go to England.” [ পত্র সংখ্যা ১৮] 
কবি তমলুক গিয়েই সমুদ্রের নিকটতর বলে নিজেকে. কল্পনা করেছেন. ইংলণ্ড: 
যাবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন, “I'am come nearer that sea which 
will perhaps see me at a period ( which I hope is not far 
off ) ploughing its bosom for “England’8 glorious shore.” 

-_-পন্র সংখ্যা ১৬ ॥ 
এই দুই কামনা কখনও জড়িতভাবে কখনও বিপরীত প্রান্ত থেকে দ্বন্দের: 

মধ্য দিয়ে তার জীবনগতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে । fl 
তিন । মতামতের স্বাতন্বয, প্রচলিত রীতিনীতির প্রতি অবিশ্বাস, নিজ. 
ইচ্ছান্যায়ী সেই বয়স থেকেই জীবনপরিচালনার বাধাহীন স্বাধীনতা তার 
চরিত্রের স্থায়ী সূত্রের ভিত্তি হিসেবেই তখন থেকে দেখা দিয়েছিল। ছাত্র 
হিসেবে ভার ওজ্জল্য, প্রবন্ধাদি লিখে. পুরফার লাভ, ইংরেজী, লাতিন ভাষা _ 
ও বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে সাহিত্যে ব্যাপক অধ্যয়ন, আবার অন্যদিকে 
শিক্ষকের প্রতি সরব অশ্রদ্ধা, মগ্ঘপাঁন প্রভৃতি কুঅভ্যাস জড়িয়ে তরুণ বয়সেই 
তীর চরিত্রে প্রতিভার বিপুলতার আভাস এনেছে । প্রতিভাকে সাধারণ মাপ- 

.কাঠিতে বিচার কর! যায় না। বিদ্যাসাগর মহাশয় কথিত “গোপালে'র স্তায় 
তার ভাল ছেলে নয়, তার! 'রাখালে'র মত খারাপ ছেলেও নয়।, তারা সব 
ব্যাপারেই যেন সাধারণ দশজনের উর্ধে । কবির বাল্যবন্ধুও সহাধ্যায়ী বন্ধুবিহারী 


ঝ কৰি মধুকুদূন ও তীর্‌ পত্রাবলী ৫. 


দন্ত লিখেছিলেন,...“Modhu was the Jupiter.” গৌরদাস বসাকের 
ভাষাও অনুরূপ,... “nevertheless he was undeniably the Jupiter 
among the bright stars of the college.” তিনি মধুস্দনের ক্ষুদ্র 
কার্যকলাপ, পাগলামী, বালস্থলভতা সব কিছুর মধ্যে প্রতিভার ছাপ দেখতে 
পেয়েছেন। “Modhu was a genius. Even his foibles ‘and | 
eccentricities had a touch of romance, anda taste of ‘the 
attic salt’ that made | them ‘savoury ‘and 5৬০৪৮,৮ ভবিষ্যৎ 
-গরুড়ের জন্ম সম্ভাবনায় আকাশ রক্তিমাভা ধারণ করেছে এই চিঠিগুলিতে 
তার প্রমাণ আছে। ' | J 
চার। মধুক্ষদনের জীবনের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনার আলোচনায় 
এবার প্রবেশ করব । ২৬শে নভেম্বর [ ১৮৪২ ] মধ্যরাতে গোঁরদান অসাককে 
এক চিঠিতে [ ২১নং পত্র ] কৰি যে কথাগুলি বলেছেন তা তাৎপর্যপূর্ণ। “Iti 
the hour for writing love letters since all around, now, is, 
. love inspiring.” কবির কোন প্রণয়পত্র আমাদের হাতে আসে নি। 
ও চিঠির মধ্যে যে কথা বলা হয়েছে, তা কি নারীসম্পর্কহীন, শুধু হৃদয়ের মধ্যে 
অবগাহন? কবিজীবনীর সহায়তা: এ বিষয়ে .নিতে হবে। পত্রাবলীর এই 
নীরবতা বিশ্ময়কর। ররেভারেপ্ : কৃষ্ণমোহন বন্য্যোপাধ্যায়ের কন্তার সঙ্গে 
মবুক্মদনের প্রেমমন্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল এমন সংবাদ পাওয়া যায়। ‘মৰুস্থৃতির 
লেখক বলেছেন, , ৮ 
“রেভারেগু কৃষ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেককীনানী রূপবতী 
বিদুষী দ্বিতীয়া কণ্ঠার সহিত মধুস্থদন পূর্ব হইতেই পরিচিত ছিলেন । 
তাহার রূপগুণের পক্ষপাতী হইয়া মধুসুদন তাঁহার পাণিগ্রহণে 
একান্ত অভিলাষী ছিলেন।' উক্ত কুমারীও মধুসুদনের বিবিধ 
: সদৃগুণে তাহার প্রতি অন্নরাগিণী হন ৷” 
কোন্‌ স্ত্র থেকে নগেন্্রনাথ' এই সংবাদ সংগ্রহ করেছেন তা, অবশ্য ভিন. বলেন 
নি। কিন্তু এ ঘটনায় বিশ্বাস করার কারণ আছে। ানিরনার বহুও কারও 
নামোলেখ না করে বলেছেন, | 
“তাহার পরিচিতা কোন ্রীষটধর্মাবস্বিনী বালিকার রূপগুণের তিনি_ 
একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন” , ঃ 


৬ ্ি | . . প্ৰবন্ধ পত্রিকা ॥ 


ত 


গৌরদাস বসাক তার তি খুব টি করে না লিখলেও যে 
‘ইঙ্গিত করেছেন তাতে মধুস্বতির লেখকের বক্তব্য সঠিক বলে মননে হয় ৷ 
মধুস্থদনের গ্রীষ্ম গ্রহণ প্রসঙ্গে তিনি রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনের প্ররোচনাকে 
দায়ী করেছেন এবং একই সঙ্গে জ্ঞানেন্্রমোহন ঠাকুরকে ধর্মান্তরিত করায় 
রেভারেণ্ডের ভূমিকার কথাও -বলেছেন। প্রসঙ্গত. উল্লেখযোগ্য জ্ঞানেন্দ্র- 
মোহন খ্ৰীষ্টধৰ্ম গ্রহণের পরে কৃষ্ণমোহনের ক্ষ্তাকে বিবাহ করেন । অন্তন্র 
তিনি স্পষ্টই এ-বিষয়ে মন্তব্য করেছেন। নিজের পছন্দমত শিক্ষিত তরুণীর 
পাণিগ্রহণের বাসনা কবির ছিল। কবি একেই মনে করতেন জীবনের 
আদর্শ । } 
“He used always to tell .me that he would rather die 
a Benedict than wed an ‘illiterate, uneducated, unsym- 
pathetic’ girl ‘and in those days an ' educated 
female was a rara‘avis in our society, the one solitary 
exception being in‘the family of a native Christian 
Clergyman ; but his hopes in that quarter, if any, 
were nipped in the bud.” | | 
এই native Christian Clergsmant নিঃসন্দেহে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় । মধুস্দনের এই প্রথম প্রেমের কথা প্রিয়তম বন্ধু গৌরদাস 
বসাকের না জানার কথা নয়। তার সাক্ষ্যই এ.বিষয়ে. সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বলে 
মনে করি। £ 

পূর্বোক্ত. চিঠির [পত্র সংখ্যা ২১] লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য-[১], প্রণয়পত্ 
লিখবার কথ বলে চিঠিটি শুরু কর! হয়েছে, [২] চিঠির মধ্যে, গ্রাম্য একটি 
বালিকার সঙ্গে তীর বিবাহ-ব্যবস্থার কথা অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে বলেছেন, 
[৩] তার যুরোপ যাবার বাসনার করবা: লা জানিয়েছেন ।  তমলুক থেকে লেখা 
চিঠির মত এ আর শুধু স্বপ্ন নয়, বাস্তব নৈকট্যের সুর এর মধ্যে বেজেছে 
“Depend upon 1৮10 the course of a year or two more, I must 
either be in ২ or cease ‘to be’ at all—one of these must 
- be lone D 
‘ই স্ত্রগুলির সাহায্যে মধু্দনের ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের কারণটিকে বিশ্লেষণ 


x’ 


নি 


কবি মদন ও রা পত্রাবলী - 7 পারা 


করা সম্ভব। মধুসুদন যে কীরণে বর গ্রহণ করেছিলেন তাকে কট স্তরে, 


ভাগ করে জানা যেতে পারে = 
"এক - গরীধর্মাবনথী তরুণী দেবকীকে বিবাহ করবার, ইচ্ছা [ জ্ঞানেন্্রমোহনের 


, সাফল্য এ বিষয়ে তাঁকে উৎসাহ যুগিয়েছে] . ' ) 


দুই। -্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলে ইংলণ্ড গমন: সহজতর ও দ্রুততর -হবে 
এই আশা ৷ এ বিষয়ে কবির ছুটি, চিঠির ' মন্তব্য পাশপাশি পড়া যেতে 


" পারে- I~" Why should the, hour that ‘brought Mr. Dealtry 


here be stigmatised as’ inauspicious ? Do ‘you . think 
+ that he persuaded’ me | “embrace : Christianity ? You are 
miserably, pitifully, mistaken. রর (পত্র সংখ্যা ২৩)। i am ‘not 
going. to England with Mi. Dealtry ; my father ‘won't. allow 


that.” (পত্ৰ সংখ্যা ২৪)।' কৰি জোর 'দিয়ে' তার খ্ৰীষ্টধৰ্ম গ্রহণের" 


ব্যাপারে ডিয়াটি টুর প্ররোচনাকে, অস্বীকার করেছেন । কারণ কারও দ্বারা 
' প্রভাবিত হয়ে এরূপ কোন কার্ধ করেছেন একথা সচেতন ভাবে ভাবতেও 
তিনি আদৌ রাজী নন। এখানেই তার আত্মস্তরিতা, তার তীত্ৰ ব্যক্তিস্বাতন্ত্ 
আত্মপ্রকাশ করেছে।/ কিন্তু তর গ্রীষ্ম গ্রহণের ব্যাপারে ডিয়ার ভূমিকা 
.আছে, জীবন চরিতে তার তথ্যগত প্রমাণ আছে। উপরোক্ত মন্তব্য: ছুটির 
সাহায্যে বোঝা যায় ইংলণ্ডে যাবার সুবিধে হিসেবে তিনি গ্রীষ্টধর্ম গ্রহণকে, 
ব্যবহার ,করতে 'চেয়েছিলেন'। রেভারেওু কৃষ্ণযোহনের বক্তব্য “এ বিষয়ে 


৯ 


অবস্পূর্ণ( কারণ-নিঁজ কন্যার সঙ্গে বিবাহের প্রস্ চি সঙ্গত 5 কারণেই গোপন 


করেছেন ) হলেও প্ৰণিধানযোগ্য, - ও 
| “fle called one a and introduced himself to me as a: 


০. religious inquirer almost persuaded to be a ‘Christian. 
| After two or three interviews and a great , deal of 

© conversation, I was impressed with the belief that his 

/ desire of - becoming a Christa was ‘scarcely greater 


= than his desire of a'voyage to England. টং 


তিন.।' হিন্দুধর্মসংক্রান্ত কোন দৃঢ সংস্কার তার'ছিল না। তাই মনের দিক 


থেকে কোন বিশেষ বাধাও তিনি অনুভব করেন নি। এ 


ES; 


তা . প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


কিন্তু মধুঞ্দন তর গ্রীষধর্ম গ্রহণের এই মনোবাসনা অন্তত গৌরদাসকেও' 
চিঠিতে জানাতে পারতেন, কেন জানালেন না . সেটি প্রশ্নের 'বিষয়। প্রথমত, 
আমরা বাহিরের লোক যত স্পষ্ট করে কারণটি আজ বিশ্লেষণের চেষ্টা করছি; 
কবির পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। বিশেষ করে আমরা যাকে বুঝবার সুবিধে: 
জন্ তিনটি স্বতন্ত্র স্তরে বিভক্ত করে দেখছি কবির মনে তার] সব মিশ্রিত 
আকারে জটিলতার সৃষ্টি করে বসেছিল। দ্বিতীয়ত, মধুন্দূনের পিতা খুব 
প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। কবি যদি ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে গিয়ে আশ্রয় 
না নিতেন পিতার লাঠি-বাজিতে তার খ্রীষটধর্ম গ্রহণের বাসনা বিলুপ্ত হত। তাই: 
পূর্ব থেকে নিকটতম বন্ধুর কাছেও মনোভাব প্রকাশ কর] তিনি, বুদ্ধিমানের 
কাজ বলে মনে করেন নি । আর গ্রীষ্ম গ্রহণ করার জন্ত বন্ধুদের কাছে কৈফিয়ৎ 
দেবার কথা তিনি ভাবতেও পারতেন না, ডা ব্যক্তিগত অহমিকার প্রশ্নটি 
'এর সঙ্গে জড়িত। ‘ l 
' মধুস্থদন অকস্মাৎ কেন মাদ্রাজ চলে গেলেন জানা যায় না। গোরদাসকে 
লেখা চিঠিতেও কবি তার মনোভাব ব্যাখ্যা করেন নি। যে ছুটি কারণের কথা 
তার জীবনীকার জানিয়েছেন তা পর্যাপ্ত বলে মনে হয় না। এক। পিতা ভার 
উপরে বিরক্ত হয়ে মাসোহার বন্ধ করে দিয়েছিলেন । ছুই। ইংলণ্ড যাবার 
ব্যাপারে যার! তাকে উৎসাহিত করেছিলেন তাদের কাছ থেকে কোন 
সাড়াই আর পাওয়া গেল না। নিঃসন্দেহে এ ছুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ৷ : কিন্ত 
পিতার কাছ থেকে অর্থসাহায্য না পেলে বা ইংল্গু-গমনের কামনা বিনষ্ট হলে 
অপরিচিত বন্ধুহীন সুদূর মাল্রাজে চলে যেতে হবে কেন ? এ ঘটনা উল্লেখযোগ্য, 
রী্টধর্ম গ্রহণের পরে বিশপম কলেজে পাঠ কালেও কবির মঙ্গে কৃষ্ণমোহনের 
পরিবারের ঘনি্ঠত! অক্ষুণ্ন 'ছিল। গোৌরদাস বসাক স্মৃতিকথায় লিখেছেন, 
~ “While Modhu was at the Bishop's College, 1 used 
to see him every now and then. He was then in the 
congenial and charming company of the Revd. K. M. 
Banerjee and his wife and daughters, with all of 
whom he had been intimate before his conversion.” 
কৃষ্ণমোহন শেষ পর্যন্ত কি কারণে মধুস্থদনকে কন্যা দান থেকে বিরত হলেন? 
নগেন্দ্রনাধ মোমের মতে মধুস্থদনের মগ্াশক্তির অতিরেকই এর কারণ । 


(ররর... 


4 কবি মধুসুদন ও তার পত্রাবলী : ৯ 


প্রত্যক্ষ কারণ তা হতে পারে, কিন্তু মূল কারণ সম্ভবত অন্তত্র। কবির পিতার 
অর্থুসাহাষ্য বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কৃষ্ণমোহনের ধারণ! হওয়া অসম্ভব নয় যে পিতার 
সম্পত্তি থেকেও তিনি ভবিষ্যতে বঞ্চিত হবেন। কপর্দকহীন ব্যক্তির সঙ্গে কন্তার 
-বিবাহদানে তার আপত্তি ঘটাও খুব স্বাভাবিক । আমার এই ধারণা একান্ত 
কাল্পনিক নাও হতে পারে। যাই-ই হোক পিতার্‌ অর্থসাহাষ্য বন্ধ, কৃষ্ণমোহনের- 
প্রত্যাখ্যান এবং ইংলণ্ড গমন সম্পর্কে চূড়ান্ত হতাশা প্রায় একই সময়ে কবিকে 
আহত করল । অন্ত ঘটনার ফলে তাকে বাংলাদেশ পরিত্যাগ নাও করতে 
হতে পারতখ, জীবনে কখনও নীরবে পরাজয় স্বীকার. করা কবির চরিত্রের 
কোথাও ছিল না। দেবকীকে ' লাভ না করতে পারার পরাজয় কলকাতার 
১ বন্ধুদের জানানো বা তারপরে তাদের সামনে মাথা উঁচু করে চলা তার পক্ষে সম্ভব 
ছিল না। তিনি, /অজ্ঞাতবাসে যাত্রা করলেন তিক্ত ও বেদনাদীর্ণ চিত্ত নিয়ে। 
পরের এক চিঠিতে সে সংবাদ কবি দিয়েছেন, “When I left Calcutta, I 
was half mad with vexation An anxiety. » (পত্র সংখ্যা" ৬ ) | 
মাদ্রাজ যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে কবির জীবনের প্রথম পর্বের সমাপ্তি ঘটল। 
কবির জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় কেটেছে মান্রাজে প্রবাসে । অধ্যাপক বিশী 
এই পর্বের বিষয়ে মন্তব্য করেছেন, / 
“ট্রাজেডির পাঁচটি অক্ষের মধ্যে দ্বিতীয় অঙ্ক নানা কারণে গৌণ, 
তাহার জলুম কম, তৃতীয় অঙ্কের দিকে ঘটনাবলীকে ঠেলিয়া দেওয়াই 
তাহার কাজ, নিজস্ব মহিমা তাহার অল্পই। এ সমস্ত লক্ষণই আছে 
তাহার মাড্রাজ অবস্থান পর্বে। রীতিমত ইংরেজী কাব্য রচনা ও 
প্রকাশ, শ্বেতার্গিনী বিবাহ, দারিদ্র্য, বিভিন্ন ভাষা শিক্ষায় নূতন আগ্রহ 
প্রভৃতি উপাদান নাটকে তীব্রতর বেগ সঞ্চার করিয়াছে । এমন সময়ে 
অদৃশ্য প্রযোজক আবার হস্তক্ষেপ করিল রাজনারায়ণ দত্তের মৃত্যু 
ঘটল, পৈতৃক সম্পত্তি জ্ঞাতিদের হাতি হইতে উদ্ধারের আশায় হঠাৎ 
তাহাকে কলিকাতায় চলিয়া আসিতে হইল । যেমন অতকিতে তিনি ' 
মাদ্রাজ চলিয়া গিয়ছিলেন ; তেমনি অতকিতে তিনি কলিকাতায় 
চলিয়া আসিলেন।” _মাইকেল রচনা সম্তার £ ভূমিকা 
মাদ্রাজ থেকে কবির লিখিত চিঠির সংখ্যা খুবই অল্প। কিন্তু এই পর্বের 
“অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য ঘটনার মানসিক প্রতিক্রিয়া এই চিঠিগুলিতে 


~~ 


১০ | | . প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


প্রতিফলিত। এই পর্বের চিঠিগুলিতে . যে-সব বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় (মধুস্থদনের 
চরিত্রের কিছু পরিচয়ও এখানে প্রকাশ পেয়েছে ) তা বিবৃত হল। বর 
এক। জীবনের প্রথম অধ্যায়ের চিঠিতে প্রথম যৌবনের বস্তহীন যে 
ভাবোচ্ছাস ছিল তার মধ্যে ধনীর আছুরে ছুলালের দায়িত্বহীন জীবনচর্চা ও- 
ভোগপ্রাচূর্ষের পরোক্ষ ছায়াপাত ঘটেছিল । দ্বিতীয় অধ্যায়ের চিঠিতেও কবির 
বন্ধুগীতি বারংবার প্রকাশিত। কিন্তু তা তারল্যসর্বন্ব নয়। কবির মন যেন 
কঠিন বস্তভূমিতে পদার্পণ করেছে। জীবনের কঠিন অভিজ্ঞতা. ও ছুঃখবরণের 
ছাপ উচ্ছাসের ফেনাকে অনেকটা অন্তত করেছে। আবেগ আছে, কিন্ত তা 
সংহত হয়েছে । 
ছুই। রুবি তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্য মাদ্রাজের . এডভোকেট 
জেনারেল নর্টন সাহেবকে উৎসর্গ করলেন [পত্র সংখ্যা ৩৯]। ঘটনাটি তাৎপর্যপূর্ণ, 
তাই কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে। কবির ..কাব্যটি যখন মান্দ্রীজে 
Circulator পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করব, কবি Joseph Richard ' Nailor 
নামক তীর সহকর্মী শিক্ষককে ' এটি উৎসর্গ করেছিলেন। গরন্থাকারে প্রকাশ '.. 
করার সময়ে মান্রাজের প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম কর্মকর্তার 
নামে এটি উৎসগাঁকৃত হল। এর বীজ মধুস্থ্দনের চরিত্রে পূর্বেই ছিল। 
_ একেবারে অনুরূপ ঘটনা প্রথম. অধ্যায়ে তার জীবনে ঘটেছে । গোৌরদাসকে 
বিলাতি মাসিকে প্রেরিত একটি কবিতা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন “[ havn’t 
dedicated them to you as I intended, but to William ৬৬০৭৩, 
" worth, the Poet.” [পত্র সংখ্যা ১১].। কারণ ওয়ার্ডসওয়ার্থকে উৎসর্গ 
করা কবিতাগুচ্ছ ব্লাকউ্ড এডিনবর] , রিভিউতে স্থান পেলেও পেতে পীরে। 
জীরনের বাস্তব লাভালাভ বিবেচনা করে সাধারণ স্তরের মানুষেরা এরূপ ক্ষুদ্র 
আচরণ করতে পারেন, কিন্তু মধুস্থদনের মত বীরত্বের সাধনা, যার সমগ্র জীবন 
ও কাব্যে, তার চরিত্রের এই সামান্তা আমাদের ব্যথিত করে।। কৰি বার্ণসের 
পত্রাবলীর সঙ্কলনের ভূমিকায় J. L. Robertson যে মন্তব্য করেছেন মধুতদনের 
ক্ষেত্রেও তা না বলেই মনে হয়, ' , 
his letters reveal more than his other writing the 
failings and frailties of the man.” 


৪ — The letters of Robert Burns. 


$ কৰি দন ও ভার প্াবলী - ৮ FEL 


তিন। মধুস্থদনের বহুভাষার সাধনা এবং মাতৃভাষার: প্রতি সুপ্ত আকর্ষণ 
"একই পত্রে . আত্মপ্রকাশ করেছে। “Perhaps you do not ‘know 
that I devote several bade ddily to Tamil. My life is 


‘more. busy than, of a School boy. Here is my routine ; 


6৮০৪ Hebrew, 8to 12 School, 12-2 Greek, “2-5 ‘Telegu and 


Sanskrit, 5-7 Latin, 7-10 English. Am. I not preparing for 
the great, object of embellishing. the tongue of my father ?” 
[ পত্র সংখ্য ৪২ ]1 বেখুনের অভিমত বা গোঁরদামের' পুনঃপুনঃ অনুরোধ, 
মাতৃভাষার প্রতি প্রকাশিত প্রীতির ,পশ্চাতে' কিছু পরিমাণ সক্রিয় থাকতে 
গারে। কিন্তু কবি পূর্বেইগোঁরদাসের কাছে মাদ্রাজ থেকে লৈখা প্রথম: 
চিঠিতে [ ৩৬ নং ] শ্রীরামপুর, সংস্করণ কৃত্তিবাসী' রামায়ণ ও কাশীদাসের মহা- 
ভারত চেয়ে পাঠিয়েছিলেন ।/ বাংলা ভাষা ভুলতেই এককালে এ'রা চাইতেন । 


. না ভোলার এই সাধনার কি প্রয়োজন ছিল? গৃহে, কর্মস্থলে, সমাজে-_মা্রাজে 


কোথাও তো বাংলা কথার স্থান ছিল না।+- সাহিত্য পাঠ-বিশ্বের বহু শ্রেষ্ঠ, 
ভাষার, সাহিত্য রচনা--তাও ইংরেজীতে । তবু কবির এ জী কেন? 
আর ৪২নৎ পত্রের বক্তব্যের অর্থ কি? . কৰি ,নিজেও কি জানতেন এই বিচিত্র 
'িশ্বভাষার চর্চা কি করে তাঁরই মধ্যে দিয়ে বাংলা ভাষাকে নবজীবনরসে ও 
সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ করে তুলবে?! ৰ 

চার। পিতার? মৃত্যু সংবাদে মধুক্দন একটিমাঁত মীত্র বাক্যে সংযত অথচ গভীর 
বেদনা প্রকাশ করেছেন [.পত্র সংখ্যা ৪৪ | ভাষা স্বাভাবিক, ভাবেই সেখানে 
মুক হয়ে গিয়েছে । আবার নিজের কঠিন দারিদ্র্য বিষয়ে কৰি কিছু গোপন 
করার চেষ্টা, না করলেওপ্রকাশভঙ্গিতে-আভিজাত্যে পরিচয় রেখেছেন । নানা 
চিঠিতে এর চিহ্ন আছে। ্ ও 

পীচ। প্রথম প্রকাশিত কাব্য সম্বন্ধে ডি উৎসাহ, মাড্রাজের বুদ্ধিজীবী 


মহলের প্রশংসায় উল্লাস কবির চরিত্রের পীরবতী পর্বের ' সাহিভ্যচ্চা উল্লাস- 


উত্তেজনার পূর্বাভাস . বহন. করে । কিন্ত কলকাতার, বুদ্ধিজীবী মহলের 
নিরুৎসাহ তাকে নিরতিশয় ব্যথিত করেছিল। কবির প্রশংসালোলুপ চিত্ত 


- অধরে উৎসাহের . পানপান্র গ্রহণে প্রস্তত-থাকলেও সমগ্র হৃদয় .দিয়ে এই 


টিকার জন্য গৌরব বোধ করতে গারে নি। এর সামানডা কি অচেতন, 


528 


১২ | | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


মনে তীর জানা ছিল? 'তা না হলে এ কথাগুলি লিখে তিনি আত্মগ্রসাদ বোধ 
করতে পারতেন ন,--“You seem to consider the ‘Captive’ a failure 
but I don't. For look you, it has opened the most splendid 
prospects for me, and has procured me the friendship of some 
whomiit is an honour to know.” [পত্ৰ সংখ্যা ৪১] | বিশেষ করে 
নর্টনের সঙ্গে পরিচয় এবং চাকরী প্রভৃতি সুবিধার কথা বলেছেন কবি। 
সাহিত্যিক অভিমান তীব্রতর হলে এ কথা তিনি বলতে সঙ্কুচিত হতেন। এই 
একটি ক্ষেত্রে তিনি কতদূর দূঢ়চেতা এবং সর্ববিধ মদ্ধিবিমুখ ছিলেন তার প্রমাণ 
আছে পরবর্তী পর্বে। সাহিত্য-চেতনার কাম্যলোক এখনও দূরে.। 

হয়। মাদ্রাজ প্রবাসকালে মধুস্থদনের জীবনের সবচেয়ে উত্তেজনাকর 
ঘটনা তার বিবাহকে কেন্দ্র করে দেখা দিয়েছে। তিনি নিজে খুব সংক্ষেপে 
এবং সত্যমের সঙ্গে এই ঘটনা-চাঞ্চল্যের বর্ণনা দিয়েছেন, “Mrs. D. is of 
English Parentage. He was ‘an indigo-planter of this 
Presidency ; I have great trouble in getting her. Her friends, 
as you may imagine, were. very much against 025 20860, ১ পত্র 
সংখ্যা ৩৬]। বিজয়ীর কণ্ঠে তিনি উল্লাস প্রকাশ করেছেন, “...I 0০ begin 
to look about me very much like a commander of a baraque, 
just, having dropped his anchors in a comparatively safe 
place, after a fearful gale.” [এ] কিন্তু সেনাপতি জীবনসংগ্রামের | 
এই বিশেষ দিকেও ( দাম্পত্যজীবনের প্রশ্নে) বিজয়ীর বেশে ঝঞ্চা-উত্তীর্ণ শান্ত 
বন্দরের আশ্রয় পায় নি। কিছুকাল আশ্রয়ের ভ্রান্তি জন্মেছিল এই মাত্র। 
মধুস্থদন-রেবেকার দাম্পত্/জীবনে শান্তি কি পরিমাণ ছিল বলা কঠিন। তার 
চিঠিপত্রে কোন সিদ্ধাত্ত করার মত প্রমাণ বা ইস্িতও মেলে না। কিন্তু কৰি 
তৃপ্ত ছিলেন না। কবির অন্তরে শাস্তির যে কেন্দ্রটি ছিল তার আশ্রয় না 
পাওয়া পর্যন্ত জীবনে প্রবল উত্তেজন] ও শৃঙ্খলাহীন চাঞ্চল্য প্রতিনিয়ত তরঙ্গিত 
হচ্ছিল। তিনি হেনরিয়েটার সঙ্গে পরিচিত হলেন এবং তাকে পেতে 
চাইলেন। মধুস্থদনের সঙ্গে হেনরিয়েটার আইনত ও ধর্মসঙ্গত বিবাহ হয়েছিল 
কিনা এবিষয়ে ডঃ রবীন্দরকুমার দাশগুপ্ত,স্পষ্ট করে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নৃতন কথা 
শোনাতে চেয়েছেন । রেবেকার সঙ্গে কবিব নিয়মমত বিবাহবিচ্ছেদ যেমন 


+ 


১/ 


॥ কবি মধুত্দন"ও তার পত্রাবলী  , ১৩ 
ঘটে নি, তেমনি হেনরিটার সঙ্গেও কবির আইনাহ্থমোদিত বা ধর্মানহ্মোদিত 


বিবাহ সম্পন্ন হয় নি। তার সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে অনেক যুক্তি আছে, তবে 


বর্তমান প্রসঙ্ষে তা আমাদের আলোচ্য নয় । ' কবির চিঠিপত্র এ-বিষয়ে বিস্ময়কর 
নীরবতা অবলম্বন করেছে । ১৮৫৫ সালে ২০ শে ডিসেম্বর তিনি গোঁরদাসকে 
লিখেছেন, « ্ I have a fine English wife and four children. 
[পত্র সংখ্যা ৪৪]1 ১৮৫৬ সালের ২রা ফ্রেক্রয়ায়ী তিনি কলকাতায় পৌঁছলেন । 


I অর্থাৎ এ বৎসর জানুয়ারী মাসের শ্যেদিকে তিনি মান্রাজ থেকে জাহাজে 


A 


উঠেছেন। ১৮৫৫ সালের ২১শে ডিসেম্বর থেকে ১৮৫৬ সালের জানুয়ারীর 
শেষভাগের ( অর্থাৎ তার রওয়ান! হবার তারিখের ) মধ্যে রেবেকার সঙ্গে 


তার সম্পর্কচ্ছেদ “ঘটেছে, হেনরিয়েটার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হুয়েছে। 


এত অল্প সময়ের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ এবং নূতন বিবাহ হওয়া সম্ভব নয়। 


/ 
২৭শে ডিসেম্বরের মধ্যে কবি কলকাতা. রওয়ান। হবার সঙ্কল্প করেছিলেন [ পত্র 


৪৪ নং ]। ষীমারে তিনি “মিঃ হোস্ট' নামে পরিচিত ছিলেন [পত্র সংখ্য! ৪৫], 
সম্ভবত এ নামেই তীর আসন সংরক্ষণ করা ছিল। এই ছুটি ঘটনায় মনে 
হয় কবির জীবনে কিছু দুর্যোগ এসেছিল এবং পরিচয় গোপন করার প্রয়োজন 
হয়েছিল । ঘটনাটি ‘প্রকৃত স্বরূপ কি জানার কোন উপায় নেই। কিন্তু 
জীবনের যে গুরুতর পরিবর্তনটি ঘটল, অর্থাৎ রেবেকা কোথায় হারিয়ে গেল, 
সেখানে এল হেনরিয়েটা--তা সর্বজ্ঞাত। কবির চরিত্রে কামনার প্রবলতা, 
নীতিজ্ঞানকে অনায়াসে অবহেলা করবার মত দৃঢ উচ্ছঙ্খলতা কত প্রবল ছিল 
এই ঘটন! তার- সবচেয়ে উৎকৃষ্ট প্রমাণ । মধুক্থদনের চরিত্র ইন্িয়লোলুপ ছিল; 
না। কিন্তু কামনার লক্ষ্য নারীর.জন্ত তিনি একবার ধর্মত্যাগ করেছেন, অন্যবার 
করেছেন ।পত্বীত্যাগ ! = | 

কিন্তু হেনরিয়েটায় এসে কবি চরম প্রশান্তি লাভ করলেন রি করে? এ 


_ কি শুধুমাত্র হেনরিয়েটার সত্যকার চরিত্রগুণ, না তার মধ্যে কবির সত্যকার 


দোসর খুঁজে পাবার ফল? হেনক্িয়েটার শান্ত স্বভাবের কথা সকলেই বলেছেন, 
কবিও পত্ধীকে উদ্দেশ্য করে সনেটটিতে অন্থরূপ মন্তব্য করেছেন। কবিচিত্বের 
ইন্জিয়কামনা মূলক ‘তীব্র আইথ্য প্রকৃত পক্ষে জীবনের তৃতীয় পর্বে এসে 
জীবনের নূতন মূল্য আবিষ্কারের ফলে অকণ্মাৎ, প্রশান্তি লাভ করল। এর 
কারণ আমর! পরে অনুসন্ধান করব। + 


১৪ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


কবি মাড্রাজ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে ঘুচল সেই অজ্ঞাতবাস যেখানে নিজে, 
জেনে. এবং না জেনে ভবিষ্যৎ কাব্যজগতে প্রতিষ্ঠালাতের জন্য কবি প্রস্তুত 
হয়েছিলেন.; কবির ব্যক্তিগত প্রেমজীবনেরও বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এই পর্বে 
প্রায় লোকচক্ষুর অন্তরালে (কলকাতার পরিচিত জনসমাজের অজ্ঞাতে ) 
সংঘটিত হল। তারা অজ্ঞাতই থেকে গেল। 
_ তৃতীয় অধ্যায় মধুস্ণ্দনের জীবনের শ্রেষ্ঠ পর্ব। স্থষ্টির মহাযজ্ঞে তিনি, 
উৎসবমত্ত। কবির এই পর্বের চিঠিগুলি প্রধানত, সাহিত্যবিষয়ক--সাধারণ- 
ভাবে সাহিত্য সৃম্পকিত নানা প্রসঙ্গ এবং বিশেষভাবে, নিজস্থ্ট রচনাবলী 
সম্পর্কিত মন্তব্যে চিঠিগুলি পূর্ণ । ব্যক্তিগত জীবনের অন্য কথা' এই পর্বের 
চিঠিপত্রে বড় স্থান পায় নি। কবি অন্তরে অন্তরে নিজেকে সব কিছু থেকে 
সংহরণ করে নিয়ে সাহিত্যসাধনায় ব্রতী হয়েছেন। অন্ত যে-সব প্রসঙ্গের 
উল্লেখ এই পর্বের চিঠিপত্রে আছে ভা যেমন অকিঞ্চিৎকর তেমনি একান্ত 
গৌণ | এ দেখে তার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্ত করা যায়, কবিচিত্ত 
এই পর্বে এসে একটি বিশেষ কেন্দ্রবিন্দুতে স্থিত হয়েছে। বাহিরের বিচিত্র- 


মুখী উত্তেজনার প্রগলভতাকে সংহত ও ঘনীভূত করে সাহিত্যজিজ্ঞাসার তীর্থে ' 


পৌঁছে গিয়েছেন কবি। এই সংযম ব্যতীত কোন মহাকর্ম সাধন সম্ভব নয়। 
মধুস্থদনের ব্যক্তিগত জীবনে দ্বিতীয় পর্বে যে অমত্যত অৰ্থ, ঘটনা তথা * 
মানসউত্তেজন] গুরুতর হয়ে উঠেছিল তৃতীয় পর্বে .তার অবসান ঘটেছে। 
এবং কৰি সাহিত্যহষ্টির মহাযজ্ঞে আত্মনিয়োগ করেছেন । জীবনে ও, কর্মে 
প্রবৃত্তির প্রবল তরঙ্গোদ্ধেলতা মধুস্দনের ব্যক্তিস্বভাবের একটি কেন্দ্রীয় লক্ষণ! 
কিন্তু যতবড় গ্রতিভাবানই তিনি হোন না কেন স্রষ্টার ফসল ফলাতে হলে 
সংযমের কেন্দ্রে চিত্তকে স্থির করা চাই প্রবৃত্তির উদ্বেলতাকে সুষ্ঠ চরিত্রে 
রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন কবি। শর্ট আপনাকে বীধতে WO 
কঠিত সংযমে ৷ ষে ব্যক্তির প্রেমবাসনা , যেরূপ ভ্রুততাঁয় দেবকী সংক্র 
বিফলতা থেকে রেবেকাতে সাফল্য পেয়েছে এবং আবার সে El 
প্রাত্যহিককে অস্বীকার করে হেনরিয়েটাকে আশ্রয় করেছে তা সম্পূর্ণভাবে 
নিবৃত্ত হয়েছে তৃতীয় পর্বে এসে। কবিতার ভাবমোক্ষণের উপযুক্ত স্থান 
পেয়েছেন কাব্যের রাজ্যে--স্ষ্টির প্রাচুর্ধে। সুষ্টির উত্তেজনায় তিনি মগ্ন হলেন। 
মেঘনাদের মৃত্যুতে অস্থস্থ হয়ে পড়লেন, কৃষ্ণকুমারীর কাহিনী খু'জতে বিনিদ্ 


নু 


₹ 1 কৰি মধুহ্দন ভার পত্রাবলী et ESR 


রজনী যাপন করলেন, বিশ্বকাব্য মন্থন করতে লাগলেন, করলেন অসাধ্য সাধন | 
"জীবন থেকে সব উত্তেজনা বিদায় 'নিল। এমন কি'কাব্যস্থষ্টির-কালে তার : 
- 'তী'মগ্তাসক্ত লোক মগ্ঘপান থেকে বিরত থাকলেন । মেঘনাদবধ 'রচনাকালে 
'রাজনারায়ণকে এক পত্রে ৫৯ নং] কবি বলেন, ‘Talking about wine 
and all vicious. indulgences, though by no means a saint and 
teetotal prude, I never am when engaged i in writing poetry ; y 
for if I do, I can never ‘manage to put two ideas together { 
“There is not a line tn the Tilottama written under the 
inspifation of even such a wild thing as a glass of rosy “sherry 
vor ber.” অর্থসংকরাস্ত প্রশ্নেও তিনি তীর কামনার 'অতিরেককে কোন এক: 
(তার নিজেরও ) অজ্ঞাত মন্ত্রবলে এই কালপর্ষে খর্ব করে রেখেছিলেন । 
' গৌঁরদাসকৈ তিনি লিখেছেন, “You 11115518180 to . hear that, in a 
* “ pecuniary point of view my mind i 1S quite at rest just How 3 our. 
‘' noble friends—noble i in every sense of ; ১০. word—I mean the 
Raijas, Hating heard of my distress, he ‘helped me to get out 
56 most of nl liabilities, by advancing me a.considerable sum 
০f mney.” [পত্র ৫৪ নং]|" পরবর্তী জীবনে মাসিক দেড়হাজার 
টাকা বেতন পেয়েও 'তার এই মনোভাব (অরিন নিশ্চিন্ততা ) ফিরে 
"আসে নি। 
কবির পত্রগুলি সাহিত্য ও নিন ক্ষেত্রে তার মনোভাবের ভিন্নতা 
“চমৎকার ভাবে নির্দেশ করে। সাহিত্যে নূতন. ভাব ও -রূপকল্পের প্রবর্তনায় 
' -. কবি ছিলেন দ্বিধাহীন। নাটকের ক্ষেত্রে তিনি নাট্যশালার প্রভাবশীল ব্যক্তিদের 
প্রতি নির্ভরশীলতা দেখিয়েছেন।. তিনি নাটকের ভাষার ক্ষেত্রে যে আমূল 
পরিবর্তন : করতে চেয়েছিলেন কেশব গঙ্োগাধ্যায়ের কথায় তাতে, হাত -দেন 
নি কষ্ণকুমারীর' 'অংশ প্রয়োজন' মত বদলে নেবার জন্য কেশববাবু এবৎ 
 যতীন্্ৰমোহন ঠাকুরকে অন্থরোধও করেছিলেন। মধুস্থদনের মত: ব্যক্তির 
পক্ষে এই দীনভাব বিস্ময়কর । সাধারণ রঙ্গালয়ের অভাবে নাটকীয় প্রতিভা 
কিভাবে পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে তীর নিদর্শন এখানে মিলবে । তার নাট্য- 
বিষয়ক পত্রাবলী খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি কেন: নাটট্যসাহিত্যে, স্বচ্ছন্দ" হতে 
| : 


! 
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পারেন নি, কি তার পরিকল্পনা ছিল, সে-সব রহস্য জানবার একমাত্র উপায় 
এই চিঠিগুলি। 

মধুস্দনের কবিজীবনের এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ কালপর্ব। কিন্তু এরই মধ্যে 
কবি যেন আপন কবিজীবনের স্বল্পস্থায়িত্ব মনে মনে অনুভব করেছিলেন । 
তিনি একটি চিঠিতে নিজেকে উপমিত করেছিলেন ধূমকেতুর সঙ্গে। কবি এই 
পর্বের শেষে যখন যুরোপ যাবার মনঃস্থ করেছিলেন তখন যেন আসন্ন ভবিষ্যতে 
আপনার কাব্যস্থজনক্ষমতার নিশ্চিন্ত অবসান মনেপ্রাণে অনুভব করেছিলেন । 
স্থিক্ষমতার শীর্ষে দাড়িয়ে সেই অন্তুভুতি নাটকের ক্রাইম্যাক্সে চরম ট্রাজেডির 
ছায়াপাতের কথা মনে আনে {.-I suppose my poetical career is 
drawing to a close. Iam making arrangements to go to 
England to study for the Bar and must bid adieu to the 
Muse 1... No more Modbu the করি’; ০10 fellow, but Michael 
M. S. Dutt Esquire of the Inner Temple, Barrister-at-law 11 
. =!!! 8৪11৮ [পত্ৰ সংখ্যা 18 ]1 এই অট্রহাশ্যে (এবং আৰ্তক্ৰন্দনে ) 
মধুস্থদন কাব্যজীবন থেকে বিদায় নিলেন। চতুর্দশশপদীর কবিতাগুচ্ছ সেই: 
বিদায় পথের পদচিহ্ন । 

চতুর্থ পর্বের স্চনায় পূর্ব পর্বের ভারসাম্য বিচলিত হয়েছে। কৰি কাব্য- 
জগৎ থেকে শ্বেচ্ছাবৃত নির্বাসন বরণ করেছেন। এতদিন যে সংযমের 
ভিত্তিতে অবিচল ছিলেন, কবি তাতে ভান ধরেছে। কবির এই সময়কার 
মানস-পরিস্থিতি বুঝবার ব্যাপারে একমাত্র পত্রীবলীর, সাহায্যেই কতকাংশে 
সাফল্য লাভ সম্ভব। কবি যখন প্রতিষ্ঠার শীর্ষে, প্রতিভার বহুবিচিত্র বিচ্ছুরণে 
যখন বাংলাদেশের সাহিত্যাকাশ ভাস্কর তখনই. কি ভাবে তার অন্তরের 
গভীরে ভবিষ্যতের  কাব্যস্থষ্টির বন্ধ্যাত্ব অনুভব করলেন তা .ভেবে বিস্মিত 
. হতে হয়। তৃতীয় পর্বের প্রসঙ্গে তার পরিচয় আমরা গ্রহণ করেছি। চতুর্ঘ 
পর্বে সেই অস্পষ্ট অনুভূতি বাস্তবের তীব্রতা নিয়ে দেখা দিল। - 

চতুর্থ পর্বের পত্রগুলির বেশির ভাগ-কবির দারিক্র্য-লাঞ্ছনার সংবাদে পূর্ণ 
এই িঠিগুলি বিগ্ভাসাগরকে লেখা। এদের 'মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগরের প্রতি 
কবির যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে এবং বিদ্যাসাগরের পরুষ মুতি এদের মধ্যে 
যেভাবে £প্রতিবিদ্বিত তার পরিচয় আমর] এ আলোচনারই অন্তর নিয়েছি । 


॥ কৰি মধুক্দন ও ভার পত্রাবলী । . ০ ১৭ 


এই পত্রগুলির মধ্য থেকে কবির মঃবই: চরিত্র যে বিশিটডার সাক্ষাৎ লাভ 
করি,তা হল ০ ই ৪ 

এঁক। বিষয়সংক্রান্ত : ব্যাপারেযকবির, বেশ স্পষ্ট ধারণা ছিল। তিনি 
_ চিত্তচৰ্চায় ও কাব্যসাধনায় প্রবৃত্তি, মার্গৈরা" পথিক ৷" “সে “পথ বঞ্চাসঙ্কুল এবং 
বীর্ধবানের কাছেই মাত্র উন্মুক্ত. শুধুমাত্র ' 'ভাব ও: মুননের দির্ক থেকেই তিনি 
একে গ্রহণ করেন' নি" "বাস্তব জীধিনেও' তিনি এই “আদর্শের অনুসরণ 
করতেন । * সতর্ক লোক তিনি হয়ত খুব ছিলেন, না। আয় এবং ব্যয়ে ক্ষুদ্রতাকে 
‘তিনি সমভাবে দ্ব্ণা করতেন। কিন্তু এই সমুন্নত চিত্তের সঙ্গে পাথিব 
. বস্তবিষয়ক যে গুদাসী্ত সচরাচর্‌ জড়িত থাকে তা,-তার চরিত্রে ছিল'না। 
' তিনি 'নিজেও জমি-জমার বিলিবন্দোবস্ত, 'অর্থাদিসংক্রান্ত হিসাবপত্র 'ব্যাপারে 
" যে দক্ষ- “ছিলেন পত্রাবলীতে তার প্রমাণ *আছে। : এবিষয়ে তীর/ম্্ীর বুদ্ধি . 
' হয়ত আরও ৰাস্তবযুখী ছিল (পত্র সংখ্যা ৯৭ ', কিন্ত কবিও সংসার - ব্যাপারে 
একান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন না। ' 7 “ 

দুই।  যুরোপে গিয়ে কবি অর্থাভাবে যে অন্বিধায় পড়েছিলেন, যেম্ব 
গ্রানিকর অবস্থার মধ্যে তাকে ' প্রবেশ করতে হয়েছিল, বিরিধ ব্যক্তি এবং 
প্রতিষ্ঠানের, কাছ থেকে খণ ও সাহায্য গ্রহণে তাকে যে অবমাননার তীব্রঞজালা 
অনুভব করতে হয়েছিল তার পরিচয় পত্রগুচ্ছে আছে। কিন্তু ভীন্ম-অপ্মান- 
শয্যা তাকে ক্ষুদ্রতায়, অবনমিত করতে পারে নি। তার- ব্যক্তিত্বের এবং . 
চরিত্রবীর্ধের চিহ্ন এর মধ্য দিয়েও আত্মপ্রকাশ, করেছে। ট্রাজিক নায়কের 
মত “তার অবস্রযুখী মহিমা, শুধুমাত্র 'রুরুণ। বা সহানুভূতি সেখানে স্তত্তিত হয়ে 
যায়। লক্ষণীয়, কৰি বিদ্যাসাগরের কাছেই মাত্র মাত্র, সাহায্যের ভিখারী হয়েছেন । 
বিস্ময়কর ভাবে নীরব থেকেছেন মনোমোহন .ঘোষের কাছে, এমন কি প্রিয়তম 
, বন্ধু গৌরদাস্‌কে একটি চিঠিতে আধিক দুর্যোগের সংবাদ জানালেও, কাতর ' 
ক্রন্দন সেখানে ধ্বনিত হয় নি ৷” ES 

তিন। 'কবি প্রত্যক্ষভাবে ব্যারিষ্টারী পাশ করে দেশে ফিরবার বিলম্বের 
জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন (পত্র সংখ্যা ৯৪ ), খণের দায়ে ফরাসী জেলে বন্দী 
হবার আশঙ্কায় আর্ত হয়ে উঠেছেন। বিষ্ভাসাগ্রের কাছে লেখা বহু সংখ্যক 
পত্রে এ কথা বারবার বলা হয়েছে। : কিন্তু বিগ্তাসাগরকে লেখা পত্রগুচ্ছে কবি- 
জীবনের ট্রাজেডি সামগ্রিক ভাবে আত্মপ্রকাশ করে নি।, সে জন্ত অধশ্য মনে 
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করবার কারণ নেই যে এই দুঃখ কবির পাখিব জীবনের বেদনা মাত্র, গভীরতর 
সত্তার সঙ্গে এর সম্পর্কমাত্র নেই। মধুসুদনের্‌ জীবনে অর্থের প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ । 
তিনি নিবৃত্তি মার্গের সাধক নন | জীবনকে আকণ্ঠ ভোগ করতে চেয়েছেন। ২ 
অর্থ (মে ক্ষেত্রে প্রধানতম উপকরণ তার কাছে। বছরে চক্লিশ হাজার টাকা 
রোজগার করার কামনা তিনি করেছেন। ইংলণ্ড গমন, ব্যারিষ্টারী পাশ এবং ' 
প্রভূত অর্থোপার্জন তার কাছে একই সুত্রে গ্রন্থিবন্ধ হয়েছিল। ইংলণ্ড গমন 
. এবং মহাকবি হবার মত ছুটি একান্ত সম্পর্কহীন বিষয়কে প্রথম তারুণ্য 
দুর্বোধ্য এক যুক্তিবলে তিনি একবৃন্তে বিদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু ইংলণ্ড 
আগর্মনের পূর্বেই তিনি মহাকবি হিসেবে বিন্ময়কর সাফল্য লাভ করেছেন । 
তার ইংলণ্ড আগমনের পিছনে খুব স্পষ্ট কারণ ব্যারিষ্টার হওয়া। তার. 
পিছনে আবার উঁকি দিচ্ছে প্রভূত অর্থোপার্জনের আশা। প্রত্যক্ষভাবে 
ব্যারিষ্টার হবার উদ্দেশ্য থাকলেও আসল লক্ষ্য অর্থের পরে অধিকার 
স্থাপন । আর ইংলণ্ড গমনের একট। নিজস্ব আনন্দ তো আছেই । কবির 
কাছে কামনার স্বর্গলোক এই যুরোপ। কিন্তু যুরোপে এসে দারিদ্রের যে 
ভীষণ অভিজ্ঞতা কবির জীবনে এল তা একটা তীব্র দুঃখের অভিজ্ঞতা মাত্র নয়, 
রুবির কাম্যলোকের ভিত্তিকে তা নাড়িয়ে দিল। অর্থের এই নিদারুণ অভাব 
তার কাছে জীবনাদর্শের চরম বিনষ্টির সমতুল্য । কবি এক পত্রে লিখেছেন, 
“J tell my wife that when T get back to Calcutta, you will 
give me a little room in your house and a lot of rice to keep 
body and soul together.” ( পত্ৰ সংখ্যা ১২১ )। এর চেয়ে চিত্তদীর্ণকারী 
তীব্র আর্তনাদ মধুস্দনের পক্ষে আর কি হতে পারে? বিপর্যস্ত নায়কের 
অবশ্য এখনও ভাঙেনি আশার স্বপ্ন, “I wish to leave my “children 
behind, they being to go backwards, and forwards and IT want 
them to ‘be ‘throughly Europeanised.” (পত্র সংখ্যা ৯১) এই 
দুটি পত্রাংশ. মিলিয়ে পড়লেই কবির আশাভদ্দের তীব্রতা, তথা জীবনাদর্শের 
পরিপূর্ণ ধ্বংসের জন্য আর্তনাদ অন্ুভব করা যায় ।- 

চার । কবি এত দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যেও. আপন মহিমীকে নিঃশেষিত হতে 
দেন নি, একথা. আগেই , বলেছি। ভগ্রপ্রায়” লতাগুল্মাচ্ছাদিত হয়েও.এই ' 
ব্যক্তিত্বের জয়স্তস্ত পত্রগুচ্ছের সত্ব পাঠকের দৃষ্টি” এড়ায়' না.॥. বিদ্ধাসাগরের 
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কাছে আপনার চরম অর্থকষ্ট এবং অল্পের জন্য ফরাসী কারাগার এড়িয়ে যাবার 
_ কাহিনী যে পত্রে বিবৃত করেছেন - “তারই অন্তত্র আছে, “Though I have 
~ been very unhappy and full of anxiety here,. I have very nearly 
mastered: French. I speak it well and write it-better. I have 
‘also commenced Italian and mean to add German to my stock 
of languages,—if not Spanish . and Portugese before I leave 
Eur০চe.” . (পত্ৰ সংখ্যা ৯৩) কবির এ ইচ্ছা অপূর্ণ থাকে নি, পরবর্তী 
চিঠিগুলিতে তার প্রমাণও আছে । , | 

. পাচ। কবির পত্রগুলিতে মহাদেব চট্টোপাধ্যায়, বৈগ্যনাথ মিত্র এবং 
কদাচিৎ দিগম্থর মির সম্বন্ধে কটংক্তি প্রকাশ পেয়েছে। কখনও কখনও তীব্র 
ক্রোধকে যখোচিত ভাষায় প্রকাশ” করেছেন, ভদ্রতার মুখোঁম রাখবার 

-প্রয়োজন বোধ করেন নি। বিদ্যাসাগর এতে ক্ষুণ্ন হয়েছিলেন । কবি কিন্তু 
চিত্তোত্তাপকে কিছুমাত্র প্রশমিত করতে প্রস্তুত ছিলেন না। আবার 
বিদ্যাসাগরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশেও কবির সমগ্র প্রাণ আবেগাপ্ুত। 
মধুস্দনের হৃদয় শোকে আনন্দে গ্রীতিতে ঘৃণায় ও ক্রোধে তরঙ্গিত . 
হয় প্রবলভাবে, মরুভূমির মত অনুভূতির তারল্যকে আত্মসাৎ, করে 
ফেলে না। 

1 ছয়। বিদ্যাসাগরের কাছে অর্থাভাব ব্যতীত- চিৎ অন্ত কিছু ক 
:প্রসঙ্গের অবতারণা কৰি করেছেন। পূর্বে সে বিষয়ে আলোচনা আমরা 
করেছি। 'কিন্ত সে সব ক্ষেত্রে যেন. আপন অর্থাভাবের একঘেয়ে বর্ণনার 
মধ্যে সুরের ও বিষয়ের ' পরিবর্তনের ক্রিষ্ট চেষ্টামাত্র আছে, স্বচ্ছন্দ পদচারণা 
নেই । ইংলণ্ডের প্রসঙ্গে তিনি বিশেষ করে তীব্র শীতকষ্টের কথা বারবার 
বলেছেন, রমনীয়তার কথা তো একবারও আসে নি'। অথচ সার। বছর ঘুরেই 
তিনি বিগ্াসাগরকে চিঠি২লিখেছেন। যে ইংলণ্ডের তীরভূমির জন্ত তিনি 
আকৈশোর দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন তা আজ কবির কাছে তীব্র শীতের মতই 
মর্মান্তিক পীড়াদীয়ক হয়ে দেখা দিয়েছে । - | 

কবি মনস্তাত্বিক দিক থেকে ইংলণ্ডের তুলনায় ফরাসীদেশের না 
হয়ে পড়েছেন, এই 'চিঠিগুলি একটু সতর্কভাবে অনুসরণ করলে তা বোঝা! যায় 
সাধারণভাবে যুরোগের প্রতি.অবিশ্বাসকে তিনি প্রশ্রয় দিতে পারেন না। তার 
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নিজস্ব অস্তিত্বের সঙ্গে এ বিশ্বাস জড়িত। কবির নব জীবনাদর্শ ও যুগচেতনার 
সঙ্গে এই প্রত্যয় ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট । কিন্তু মুরোপ তাকে কঠিন. আ্মাঘাত 
'দিয়েছে। এর প্রতিক্রিয়ায় কবির লক্ষ্য ইংলণ্ড "থেকে ফরাসীদেশে স্থান - 
পরিবর্তন করেছে।  ইংলণ্ডে আছে গ্রেস'ইন্‌-_নেখানে খণের দায়ে পড়া বন্ধ, 
এর শীত কবির কাছে অসহ্য, এখানে দ্রব্যমূল্য তার কাছে মনে হয়েছে আকাশ- 
স্পর্শী । ফরাসী দেশে গিয়ে বাস্তবের আঘাতকে এড়িয়ে গিয়েছেন। দ্রারিদ্রাকে 
এড়ানো সম্ভব ছিল না, কিন্ত পরিচিত সমাজে অবস্থানের লজ্জা “থেকে দুরে, ৷ 
থাকতে পেরেছেন । /) এ 

মনোমোহন ঘোষের কাছে লেখা চিঠিগুলিতে কৰি হাককা হতে চেয়েছেন 1 
তার যনে সমকালীন জীবন যে গুরুতর ভার এবং বেদনা চাপিয়ে দিয়েছিল 
তাতে বি্তাসাগরকে লেখা চিঠিগুলি ভারাক্তান্ত। মনোমোহন ঘোষকে লেখা 
চিঠিতে ভার নেই, দায়িত্বের কথা নেই! স্থাম্পটন কোর্ট ভ্রমণের কথা আছে, 
কিউয়ের রাজোগ্ানের বর্ণনা আছে, 'ফরাসী সভ্রাটকে দেখে উচ্চক উল্লাস" 
প্রকাশের সংবাদ আছে আর জার্মান -সাহিত্যরাজ্যে বিচরণের আনন্দও ক্ষচিৎ 
প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাভাবর গ্লানি থেকে পলায়নকামী চিত্ত এখানে ধরা 
পড়েছে। ূ 

গৌরদাসকে লেখা চিঠিগুলি পারার নয়, যদিও, টার প্রসঙ্গ একটি 
পত্রে স্থান পেয়েছে মাত্র, প্রাধান্য পায় নি। ১০২ নং চিঠিটি আকারে দীর্ঘ 
কিন্তু কৰি অর্থক্লিষ্টতার সংবাদটিকে যেন সম্পূর্ণ গোপন করে গিয়েছেন । 

' ব্যারিষ্টারী পাশ করতে বিলম্ব হওয়ায় তিনি গভীর হতাশা প্রকাশ করেছেন 
বিদ্াসাগরকে লেখা চিঠিতে । গৌঁরদাসকে কিন্তু লিখেছেন, “I have neglec- 
ted some terms, and will have ‘to remain in Europea little ৪ 
longer; but that it is not to be rebretted. atall. IwishI would 
live here all the days of my life... | এই বিলম্বের কারণ যে অর্থাভাৰ 
তাও গৌরদাসকে জানান .নি। . কিন্তু ১১০ নং চিঠিতে তিনি মহাদেক 
চট্টোপাধ্যায়ের ব্যবহার, তার নিদারুণ দুরবস্থা, বিদ্যাসাগরের সাহায্যে আংশিক 
বিপন্মুক্তির কথা প্রকাশ করেছেন'। তবে বারংবার গৌরদাসকে এ বিষয়ে 
জানান তিনি প্রয়োজন, মনে করেন নি। কারণ গৌরদাসের পক্ষে ভাকে : 
সাহায্য কর! সম্ভব ছিল'না। কিন্ত গৌরদাঁসকে লেখা চিঠিতে কবিআত্মা 


3 


-& কৰি মধুসুদন ও তার পত্রাবলী ' ্ | ২১ 


সমগ্রত আত্মপ্রকাশ করেছে। কৰিপ্রাণের ট্রাজেডির যে সুর না 
লেখা চিঠিতে দেখা গিয়েছে এখানে তা তীব্রতর হাহাকার তুলেছে । 
প্রথমত, কঠিন অর্থাভাবের প্রতিক্রিয়া বারবার ' ধরা পড়েছে কবির কথায় 
(পত্র সংখ্যা ১১০) ১৭ । কবির কাছে দারিজ্রাই তার কাব্যচর্চার বাধা হয়ে 
বাড়িয়েছে । চতুর্দশপদী কবিতাবলী রচনার সংবাদ দিয়ে বন্ধুকে তিনি বলেছেন, 
“Believe me, my dear fellow, our Bengali is a very beautiful 
language, it only wants men of genius to polish it up. Sush as 
Us, owing ‘to early defective education ah little of it, and 
have learnt to despise, are miserably wrong. Tr is. or rather, it 
has the elements of a great language. init, ‘I wish I could 
devote myself to its cultivation, ‘But as you 100১7] have not 
sufficient 1 means to lead a literary life... ’ এঁ একই চিঠির অন্তত্র , 
তিনি বলেছেন, “Make money, my boy, make money | If I haven’ $ 
. done something in the literary line, if,IL..do possess talents, I. 
have not the means of cultivating them to their utmost content 
and our nation must be satisfied with what I have done.” ( পত্ৰ 
সংখ্যা ১১০) । যুরোপে প্রবাসকালীন অর্থাভাবের ভয়ানক রূপ তার চিন্তাকে 
প্রভাবিত করেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু কবি যে কাব্য্ায় মনোনিবেশ করতে 
_ পারছেন না ভার প্রধানতম কারণ অর্থাভাব নয়! দারিদ্র্য একটা সাধারণ 
ব্যাপার । মধুস্থদনের ‘দারিদ্র্য তার ব্যক্তিগত জীবনাদর্শ তথা চরিত্রের 
ফলশ্রুতি। তিনি সামান্টে তুষ্ট থাকেন নি! "রাজকীয় জীবনসন্তোগ কামনায় 
তার চিত্ত অস্থির হয়ে উঠেছে। .কিছুকালের জন্য, বহির্গামী মনকে সং্যমে 
' বেঁধেছিলেন, স্থষ্টির ফসলে তা ধন্য হয়েছে। সেই সংযম-বেন্দ্র বিচ্যুত হয়েছে 
কবির যুরোপ আগমনে ।|/তিনি' ব্যক্তিগত জীবনেও অর্থসম্পদের স্বর্ণলঙ্ধায় 
কাব্যযশৈর সিংহাসনে আসন পেতে চেয়েছেন। কাব্যঘশ এসেছে ভাগ্যে অর্থ- 
' সম্পদ জোটে নি।' এই মানসছন্দে কবিচিত্ত অবক্ষয়িত। যতদিন দ্বন্দরোতীর্ণ ' 
থাকতে পেরেছিলেন ততদিনই মাত্র সৃষ্টি সম্তব হয়েছিল। 
দ্বিতীয়ত; কৰি নিশ্চিন্তভাবে অঙ্গুভব ‘করতে পারছেন যে তার কাব্য-হষ্টি 
ক্ষমতার অবসান ঘটেছে--] have not been doing much in the 
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poetical line, of Jate, beyond imitating a few Italian and French 
দিবি The fit has passed away and Ido not know if it will 
ever come back again.” (পত্র সংখ্যা ১০২) | ক্ষুদ্র একটি সংবাদের 
মত মনে হলেও আসলে এক বিরাট প্রাণশক্তিপূর্ণ কবি-ব্যক্তিত্বের নিঃসংশর়িত 
অবসানের উপলদ্ধি এই কথাগুলিকে ট্রাজিক হাহাকারের মহিমা দিয়েছে। 
বিদ্যাসাগরের কাছে লিখিত চিঠিতে কবিত্ব-শৃক্তির অপচয়জনিত বেদনা 
প্রকাশিত হয় নি। ] 
তৃতীয়ত, কবির অর্থাকাজ্ষা এবং ঝুরোপীয়' জীবনযাত্রাকে আয়ত্ত করার 
পিছনকার যে মূল মনোভাব ( যাকে বলা যেতে. পারে কবির ভোগমার্গের জীবন- 
আদর্শ) গৌরদাসের কাছে খুবই স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। সুতীব্র আবেগের 
স্পর্শে এই অংশটি কাব্যিক সৌন্দর্য নিয়ে কবির চিঠিতে আত্ম-প্রকাশ করেছে-_ 
“This is 00006580901 the best quarter of the globe. T have 
better dinders for a few ০০৪ than the Rajaof Burdwan 
ever dreams of ; I can for a few Francs enjoy pleasures that 
it would cost him half his enormous wealth to command,-—no, 
even that would be too little. Such nisi, such beauty ! This 
5 the অমরাবতী ০? our ancestral ‘creed. Come here and you 
will soon forget that you spring from a degraded and Fubject 
race. Here you are the master of your masters! The man 
that stands behind my chair, when I dine, would look down 
upon the best of our princes in India. Tbe girl that pulls up 
my muddy boots on a wet day, would Scorn to touch our 
richest Rajah in India.” ১( পত্র সংখ্যা ১০২)। মুরোপীয় সভ্যতাকে. 
শুধু সাহিত্যিক আদর্শের মধ্য দিয়ে নয়, জীবনাদর্শের মধ্যেও কবি গ্রহণ, করতে 
চেয়েছিলেন । মধ্যযুগীয় চিত্ত] ও মনৌতাবে যে বৈরাগ্য, ভোগমুক্ত নিবৃত্তি- 
প্রধান হয়ে উঠেছিল নবধুগ ‘নিয়ে এল তার বিরুদ্ধে এক উচ্চকণ্ ধিদ্রোহ। 
জীবনকে ভালবাসা, ও পাথিব ভোগবাসনাকে মূল্য দেওয়া জীবনের পরম 
পুরুষার্থ বলে গণ্য হতে লাগল। আমাদের পরাধীন দেশে এই জীবনাদর্শ 


_. চরিতার্থ বার মস্তাবনা ছিল না। মধুস্দনের কাছে যুরোপ ছিল সেই কামনার 


॥ কবি মধুস্দন ও তার পত্রাবলী টি. ১. ২৩ 

মোক্ষধাম। এই কামনা যুগমত্যজাত। যুগজীবনকে কবি ব্যন্তিকামনার সঙ্গে 

ষে ভাবে সম্পংক্ত করে নিয়েছিলেন তার সঙ্গে সম্পকিত। | 

কবির জীবনের পঞ্চম পর্ব সম্বন্ধে অধ্যাপক বিশী বলেছেন, 

. এমধুহ্দনের অনায়ত্ত আর কিছুই নাই। মহাকাব্যও রচিত 
হইয়াছে, ব্যারিষ্টারও তিনি হইয়াছেন । তবে কেন এমন ট্রাজেডি? 
এ ছুটি কাম্যবস্ত' আয়ত্ত করিতে যে খণ [ একাধিক অর্থে আধিক 
খণ তন্মধ্যে মুখ্য নয়] তাহাকে করিতে হইয়াছে এবার তাহ) 
শুধিবার পালা । সেই খণের দায়ে সর্বস্ব [ আথিক অর্থে শুধু নয়, 
এমন: কি অর্থটা মুখ্যও নয় ] বিকাইয়া গিয়া ট্রাজেডির নায়কের 
পতন ঘটিল। সাফল্যের এমন্‌-নিস্ষলতা একান্ত দর্লভ। অদৃষ্টের 
কি নিদারুণ 1:০9 | মানুষের জীবন যে এমন গ্রীক ট্রাজেডিতে 
পরিণত হইতে পারে না দেখিলে বিশ্বাস করিতাম না।” 

কবির এই পর্বের চিঠিগুলিতে এই প্রচণ্ড. হাহাকার মুদ্রিত নেই। “তবে 

মহাপ্রস্থানের পরোক্ষ চিহ্ন অনেক ছড়িয়ে আছে। 7. 

_ এক। প্রথমেই চিঠির সংখ্যাক্সত| এবং আকৃতিগত ক্ুদ্রতার দিকে দৃষ্টি 
আকৃষ্ট হয়। . জে, রবার্টসন বার্ণসের . চিঠির অনুরূপ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে মন্তব্য 
করেছিলেন, | . 

_ There is a sad falling off in Burns’s ordinary corres- 
pondence in the last three years of his life. The 
aniount of it scarcely touches twenty letters per year. 
...Burns was loosing hope-and health .. | 
*,—[-The Letters of Robert Burns. ] 
কবির যেন সমস্ত কর্মের সমাপ্তি ঘটেছে! চিঠি লেখার আর তেমন "উৎসাহ, 
নেই । দীর্ঘ পত্র লিখবার বাসনাই নেই 1:41 ০ ১ 
দুই। মাদ্রাজ প্রবাসকালীন পত্রের সংখ্যাও খুব বেশী ছিল না।' কিন্ত 
পত্রের দৈর্ঘা ছিল, আলোচা বিষয়ের অভাব ঘটে নি। এ পর্বের দু তিনটি চিঠি, 
ছাড়া অন্তগুলিতে দু-একটি ছোটখাট সংবাদ আদান-প্রদানই মাত্র করা হয়েছে। - 
কবির হাইকোর্টে প্রবেশের প্রশ্নে যে গণ্ডগোলের কত্রপাত হয়েছিল একটি 
চিঠিতে (১২৪নং,) সে প্রসঙ্গে সামান্য উত্তেজনার ভাব আছে। অন্তগুলি . 


২৪ J রি | .. প্ৰবন্ধ পত্ৰিকা 


স্তিমিতপ্রাণ প্রাত্যহিকতার চিহ্নবাহী । একটি চিঠিতে কবি যেন এই, পর্বের ' 


মূল সুরটির উল্লেখ করেছেনঃ “I have scarcely ' any news to give ,you. : 


We are very dull here, the’ I have nothing to complain of the 
goddess whom poets have called ‘Fickle.” (পত্র ১০নঃ )। জীবনের- 
সব কাজই যেন হয়ে গিয়েছে বলে কবির মনে হচ্ছে। গৌরদাসকে লেখা চিঠির 
মধ্যেও সেই উত্তাপ নেই যা এমন কি চতুর্থ পর্বের পত্রেও আমরা দেখেছি। 


কবির জীবনের একটি মূল প্রত্যয় যুক্ত-প্রাণের্‌ তরঙ্গ-চাঞ্চল্য। প্রথম পর্বে 


খ্ৰীষ্টধৰ্ম গ্রহণে বা অপরিচিত মাদ্রাজ গমনে তার প্রমাণ আছে। দ্বিতীয় পৰে 
বর্ণাভিমানী "ইংরেজ আত্মীয়দের পরাভূত করে রেবেকাকে বিবাহ করায় 
বা রেবেকার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের .অব্যবহিত পরে হেনরিয়েটাকে জীবন- 
সঙ্গিনীরূপে বরণ করায় উত্তেজনা তীব্রতর হয়েছে। তৃতীয় পর্বে ঘটনাগ্নত 
উত্তেজনার স্থানে স্ষ্টির আবেগে কৰি মত্ত। সে স্ৃবষ্টিও শাস্তিবারি বর্ষণ নয়, 
আগ্নেয়গিরির 'অগ্ন]দগার-_অভ্তরে তার শিল্পগত যে সংযমই থাক না কেন। 
চতুর্থ পর্বে চরম দারিদ্রাদুঃখবহনে সমগ্র সত্তা তরঙ্গিত হয়েছে। কিন্তু পঞ্চম 
পর্বে দারিদ্র্য আছে সেই সংগ্রাম নেই, সেই উচ্চক্ঠ আর্তনাদ নেই। ধীরে 
আত্মসমর্পণ করেছেন কবি। 

বিদ্যাসাগরের কাছে লেখা কয়েকটি চি ধারশোধের পরিকল্পনার পূর্ণ 

" তিন।' এ পর্বের কিছু চিঠিতে মৃত্যু ছায়া ফেলেছে। অকারণেই কবি 
এক চিঠিতে লিখেছেন, ‘I shall be at the Registrar’s office by 12 0’ 
clock tomorrow unless something bappens i in the course of the 
day to terminate ‘my mortal career. € পত্র সংখ্যা ১৩০ )। “1 was 
nearly dead some weeks ago.. ১৪ { পত্ৰ সংখ্যা ১৪২ )। কবির জীবন 
যে দ্রুত সমাপ্তির দিকে চলেছে মূনের গভীরতম প্রদেশে সে নি রি 
হলেও জেগেছে বলে মনে হয়। : 

চার । রুবির এই পর্বের “চিঠিতে সাহিত্যবিষয়ক আলোচনার চিহ্রমাত্র 
নেই। চিঠিগুলির অভ্যন্তরে এমন কোন প্রসঙ্গ নেই যা থেকে প্রমাণ করা 
যেতে পারে ‘কবি’ মধুস্থদন এগুলি লিখেছেন। “ায়াকানন’ নাটক, “হেক্টর 
বধ’ নামক অন্থুবাদধর্মী গগ্য-আখ্যান এবং আরও অনেকগুলি খণ্ড কবিতা 
লিখেছেন । কবি যেন তাদের সম্বন্ধে স্কুচিত। গতপ্রতিভা লেখক তার এই 


bY 


হোন ও জী পাবলী ক 2 এ ২৫ 


: সামান্ত চেষ্টাগুলিকে -আলোচনার : বিষয় করে তুলতে চান নি।' তেমনি তার 


অহমিকায়. আঘাত . লেগেছে পূৰ্বতন কাব্যকৃতি নিয়ে মোল্লাম আলোচনার 


সূত্রপাত করতে। : শুধু তাই-ই.নয় সমকালীন বাংলার সাহিত্য-জীবনের কোন 


প্রতিফলন তার চিঠিতে নেই। ‘কৰি যেন [/নিজ' হাত তার সাহিত্যিক জীবন 


Vl তথ| সাহিত্যরূসিক মনের উপরে যবনিকা টেনে দিয়েছেন।- 'মধুস্থৃতি'তে 


নগেন্দ্রনাথ সোম ছোটখাট নানা ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ভাতে কখনও 
কখনও কবিকে সাহিত্যালোচনারত দেখা যায়। কিন্তু অন্তর পর্যন্ত যে সব 
আলোচনার প্রবেশপথ খোলা ছিল না। তাহলে পত্রগুচ্ছে, কোথাও কিছু 
প্রতিফলন পড়তই | A 

মহাকবি 'মধুস্দনের কবিমন সত্যই জীৰ্ণবাম পরিত্যাগ করে MEN: 
অভিযুখে যাত্রা করেছে এই পর্বে | | - টিসি” ৪ 


ং 


৯ 


/ 


ৃ ॥ ছয় | . 

মদন উনবিংশ শতাব্দীতে জ্যৃতীয় ভীবনের এক সম্ধিকালে' আবিভূতি 
হয়েছিলেন । যুগের মৌল স্বভাবর্কে আপনার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে-যুক্ত 
করে কবি তাকে সমগ্রত আয়ত্ত করেছিলেন | কবির যুগজীবন সম্পর্কে স্পষ্ট , 
চেতনাকে জানবার প্রধানতম পন্থা হয়ে দাড়িয়েছে তার চিঠিগুলি। কবির 
চিঠির সাহায্যে জানা যে মাদ্রাজ প্রবাস কালে তিনি একাধিক ইংরাজী 'সংবাদত 


পত্রের সঙ্গে লেখক হিসাবে যুক্ত ছিলেন, কোন'কোনটির সহকারী সম্পাদক এবং 


সম্পাদক পর্যন্ত হয়েছিলেন । কলকাতায়, হিন্দু পেট্িয়টের সম্পাদনাও তিনি, 


₹ ' কিছুকাল করেছিলেন । কিন্তু এসব: পত্রপত্রিকা, বর্তমানে ' দপ্রাধ্য হয়ে 
‘ পড়েছেন ।- 'কবি নবযুগের জীবনদর্শনকে আপন-শিল্পী-চেতনার মধ্যে কতকটা 


কি ভাবে আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন তার প্রমাণ আছে. কবির কাব্য ও নাট্য 
রচনাবলীতৈ। কিন্তু সচেতনভাবে ' তিনি' নবযুগকে . কি ভাবে দেখেছেন তি| 
জানতে হলে আমাদের কবির চিঠিপত্রের দিকেই ফিরতে হবে; অগ্ত উপায় 
প্রায় নেই )' 

প্রথম পর্বের. চিঠিগুলি রচনাকালে কির সতেরো: গ্নেকে চব্বিশের 
মধ্যে! এই “কালে কবির জীবনাদর্শে পাশ্চান্ত্য ভাব-ভাবন] . অনেকখানি 
প্রবেশ করেছে। দেশীয় আচার-আচরণ, হিন্দুয়ানী, সংস্কৃত শিক্ষা, বালিকা" 


২৬ { . প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে” ভরক্ষেপহীন বিরুদ্ধতা প্রকাশ পেয়েছে তার ব্যক্তিগত 
জীবনচচ্চায়। তার চিঠিপত্রেও এর প্রতিফলন ঘটেছে । এর মধ্যে কোন কোন্‌ 
বিষয়ে স্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করতেও কবিকে দেখেছি । বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান 
গৌরদাসকে নিষিদ্ধ খাবারের কথা রলে তিনি কটাক্ষ করেছেন, “The 
eatables I intend to take with you to-morrow shall be (if you 
like ) biscuit and mutton-patees [ mutton-patees are’ made of 
flesh, remember.]” [পত্র সংখ্যা ৮11 নিজের বিবাহের প্রস্তাবে তিনি 
যে মন্তব্য করেছেন এদেশে প্রচলিত বিবাহরীতির সমালোচনার ইঙ্গিত সেখানে 
আছে ।--“You dont know the weight of my afflictions ; 1 wish 
(oh! I really wish ) that somebody would hang me! At 
the expiration of three months from hence I am to be 
married ;—dreadful thoughts! It harrows up my blood and 
makes my hair stand like quills ‘on the fretful ‘porcupine !”— 
পত্র সংখ্যা ২১। ie 
দ্বিতীয় পর্বে কবির সামাজিক-রাষ্ট্রনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিঃসন্দেহে স্পষ্টতর্‌ 
হয়েছে। শুধু নিজ জীবনচর্চার নয়, নানাবিধ রচনায় তার ছায়াপাতও 
*প্রত্যাশিত। কবি নিজে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় তার সচেতন মতামতের অনেক 
প্রমাণ রেখেছিলেন, একথা অবশ্যই 'মনে করা চলে। কিন্তু তার (চিঠিপত্রে এর 
কতটা চিহ্ন আছে? স্ত্রী-শিক্ষার্‌ অগ্যতম প্রবর্তক বেথুন সাহেবের প্রতি তিনি 
উচ্চকণ্ঠে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন । তাকে একখানা 09৮৮০ Ladie উপহার 
দিয়াছেন, “as a humble token of the author’s gratitude for your 
philanthropic endeavours in the service of this country.” (পত্র 
মংখ্য। ৪১) এ বিষয়ে পূর্বোক্ত একটি মাত্র উদাহরণ ছাড়া কবির নীরবতা খুবই 
বিস্ময়কর । - - 
তৃতীয় পর্বের চিঠিতে সাহিত্য-বিষয়ই 'মুখ্য। নব্য সাহিত্যের গতি 
প্রকৃতি কোনমুখীন হওয়া উচিত. এ-বিষয়ে কবির স্পষ্ট ধারণা ছিল। পাশ্চান্তয 
সাহিত্য-রীতির পক্ষে তিনি মত দিয়েছিলেন। সাহিত্যে মানবমূল্যের 
স্বীকৃতি দেবার জন্য বাসনা তার ছিল।. কবির সাহিত্যবোধ তথা যুগচেতনার 
সমন্বিত ফল এই মতামতের মধ্যে প্রতিফলিত । কৰি জাতীয় সাহিত্য ও 


॥ কৰি মধুস্থদন ও ভার পত্রাবলী - | | ২৭ 


মন্যত্বের নবজাগরণ সম্পর্কে অবহিত।. তার পরিচয় নানা প্রাসঙ্গিক মন্তব্যে 
প্রকাশ পেয়েছে। কৰি জাতীয় নাট্যশালার. প্রয়োজনীয়তার কথ! বলেছেন । 
চীরদিকে সখের নাট্যশালা গড়ে উঠলেও তারা নাট্যশালার প্রয়োজন সম্পূর্ণত 
মেটাতে পারে না এবোধ ভার ছিল। নব অভ্যুথিত জাতির এই কামনা তিনি 
লক্ষ্য করেছিলেন ১৮৬০ সালেই, জাতীয় নাট্যশালা স্থাপিত হবার অন্তত 
বারো বৎসর পূর্বে [৫৬নং ও ৯নৎ পত্র] । বাংলা দেশ নব্জাগৃতিতে সর্বাপেক্ষা 
স্বর্ণফল ফলিয়েছে সাহিত্যের ক্ষেত্রে । চারদিকে সাহিত্যস্থপ্টির এক নবীন 
উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল । এ সম্পর্কে কবি সচেতন ছিলেন। তিনি 
লিখেছেন, “What a vast field does our country now present for 
literary enterprise 1” [পত্র সংখ্যা ৫9] 
কবি অবশ্য কাব্যরাজ্যে বিচরণ করতে করতে নরযুগের রস নির্ধাসটুকু 
গ্রহণ করেছেন, প্রবহমান ঘটনার প্রতি দৃষ্টি রাখতে পারেন নি। তাঁর মতে 
৪] Hate most of the.newspapers of the day— Native and English. | 
They do tontain such rubbish.” ( পত্ৰ সংখ্যা ৫৭ )। তবে নবযুগের ' 
সমাজসংস্কার কর্মাদির প্রতি তার সমর্থন ছিল । “] haye no objection 
to subscribe one balf of my pay towards a stathe for 185 
Vidyasagar as the . Promoter ৪? widow-remarriage.” (পত্ৰ ' 
সংখ্যা ৬২)। হিন্দু পেটিয়ট পত্রিকার সাহসী সম্পাদক হরিশ মুখোপাধ্যায়ের 
প্রতিও তার শ্রদ্ধা ও সমর্থন ছিল। মুক্ত চিন্তা এবং স্বাধীন মানসিকতার 
_ অগ্রদূত হিসেবে তিনি তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন, “They say poor 
Hurrish of the Patriot is dying. This is very painful. Of 
all men now living he has exercised the greatest amount of 
influence over the educated- classes of our countrymen I hope. 
he will recover. His death would be a real loss, not to our 
literature, for he writes Feringishly, but’ to the progress of 
independence of mind and thought.” (পত্ৰ সংখ্যা ৬৭ ) অন্তর তিনি 
লিখেছেন, “Harish is dead. They are kicking up a row on the 
subject - and propose to establish a ‘scholarship.’ Fie! why 


not a statue? However I shall subscribe. 1 lbved and 


b? 


N ke চা 
৯৮ 9, . . প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


৮2105 the man.” (পত্ৰ সংখ্য! ৭°) | মানবের চিন্তার ও হৃদয়াবেগের যুক্তিতে 
-কবির্‌ বিশ্বাস ছিল আন্তরিক । তীর ব্যক্তিগত জীবনচর্যায়ও এই বিশ্বাসের, 
"পূর্ণ প্রতিবিশ্বন ঘটেছে। আমাদের সমাজে নারীর পরাধীনত| বিশেষ করে 


তাকে ব্যথিত করেতে । অন্ত একটি প্রসঙ্গে কবি এ সম্পর্কে তীব্র মনোভাব প্রকাশ . 


| করেছেন, “The position of European females, both dramatically 
as well as socially, are very ‘different, It” would shock the 
audience if I were to introduce a female (a virtuous) discoursing 
with a man, unless that man .be her husband, brother or 
father, This describe a Circle around me, beyond the boundary 
line of which I cannot step” (পত্র সংখ্যা, ৭৯)। 'জাতীয় স্বাধীনতার 
বোধ স্পষ্ট ভাবে সেকালের কোন বুদ্ধিজীবীই অনুভব করেন'নি। কিন্তু স্বদেশ- 
প্রেমের অঙ্কুর ' কবির "মাতৃভাষার উন্নতি করার প্রতিজ্ঞায় (পত্র সংখ্যা ৫৬). যা' 
“রেখো! মা দাসের মনে’ . কবিতা রচনায় (পত্র সংখ্যা ৭৫), অথবা জাতীয় 
মহাকাব্যে রচনার প্রশ্নে (পত্র সংখ্যা ৫৬ ) আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু বিষে 
শাসনের বিরুদ্ধে কবি সচেতন নন। লক্ষণীয়, ১৮৫৭ সালের সার! ভারতব্যাপী 
সিপাহীদের বিদ্রোহ ঘটনা হিসাবে খুব. বৃহৎ এবং উত্তেজনাকর হলেও কবির 
" কোন চিঠিতে কিছুমাত্র সাড়া তোলে নি।' 


চতুর্থ পর্বে অন্তত ছুটি ক্ষেত্রে কবির স্বজাতিপ্রীতি- আত্মপ্রকাশ করেছে, ' 


বৃটিশশাসনের , বিরুদ্ধে কটাক্ষপাতিও আছে। সত্যেন্রনাথ ঠাকুর সিভিল 
সাভিম পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করার খবর দিয়ে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের মনোভাবের 


সমালোচনা করেছেন তিনি একটি চিঠিতে“ ' “84৮50001275 06555 has + 


aroused the authorities here to make: the examination more 
difficult than before.” “(পত্ৰ সংখ্যা ১০১)। 'ঝড়ের খবর প্রকাশের 
ব্যাপারে কলকাতার পত্রিকাগুলির একদেশদণিতা তার কাছে নিন্দা” বলে মনে 
হয়েছে । পত্রিকাগুলি যুরোশীয়ানদের ক্ষয়ক্ষতির সংবাদ দিলেও, দেশীয় লোকদের 
সংবাদ পরিবেশনে তারা অমার্জনীয় কার্পণ্য দেখিয়েছেন, বলে কবি ধিক্কার 
দিয়েছেন । (পত্র সংখ্যা ১০৫)। ৯ | 

চতুর্থ পর্বের একটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্যের দিকে দৃষ্টি আরর্ষণ করা যেতে পারে। 
১৯০ নং চিঠিতে কৰি নৃতন সমাজে যে মানস উৎকর্ষের সঙ্গে নিঃসম্পকিত অর্থ- 


১৯৬ 


bs 


কা দন ও ভৰ পতা প্ারগী:. ' ৮2. ২৪ 


. কৌলীন্ত স্থাপিত হয়েছে তার. প্রতি অঙগলমঙ্কেত করেছেন।. এর মধ্যে 
স্মালোচনা ও ধিন্ধার তীব্র স্বুরটি- শোনা যায়। এই পর্বের চিঠিতে একটি 
ঘটনার-উল্লেখ একাধিকবার কবি করেছেন-। তিনি ফরাসী সম্রাট ও সত্রাজ্ীকে 

“ পথ্বিমধ্যে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন । রাজতম্ের প্রতি কবির শ্রদ্ধা ছিল। 
ফরাসী বিপ্লববাদীদের তিনি সমর্থন করতেন না। এদিক দিয়ে পূর্ববর্তী 
রামমোহন রায়ের রাজনৈতিক চেতনা যে অনেক পরিচ্ছন্ন ছিল তাতে সন্দেহ 


'নেই। এঁন্চ্য ও আড়ম্বরের প্রতি তার কবিচিত্রের 'আকর্ষণ এই রাজনৈতিক- 


বিশ্বাসকে কতকাংশে প্রভাবিত করে থাকবে । .. 

'. শিক্ষাবিষয়েও কৰি মুরোগীয় পদ্ধতির ভক্ত ছিলেন। । আপন সন্তানদের' 
‘আচার-আচরণ শিক্ষারদীক্ষায়' 'যুরোপীয়দের সমতুল্য করে তুলবার বাসনা তার 
ছিল। গ্রৌরদাসের পুত্র পুত্রকেও বাল্যাবধি যুর়োগে রেখে ‘Europeanised’ করে 


' তুলতে তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন । আবার গৌরদাসকে লেখ। একটি চিঠিতে, 


নিজেদের যৌবনকালীন শিক্ষাব্যবস্থার ক্ৰটির কথা বলেছেন, প্রথম বয়সে তাদের 
বাংল! ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয় নি বলে অভিযোগ করেছেন।, এ বিষয়ে কবির 
চিন্তা খুব পরিচ্ছন্ন ছিল কিনা রলা কিছু কঠিন । 


পঞ্চম পর্বেও মধুস্দেনের: ব্যারিষ্টার হিসেবে হাইকোর্ট প্রবেশের. প্রশ্ন তি 
“দেশীয় এবং যুরোপীয় মহলের,মধ্যে এক মর্যাদার সংগ্রাম শুরু হয়েছিল” | সে: 
প্রসঙ্গে? এক চিঠিতে কবি, লিখছেন; “Sumbhonath ৪৪10 এ বিষয়ে না জিতলে 


. আর. মান থাকবে না” [পত্র সংখ্যা ১২৪]। 
সামগ্রিক ভাবে বল! চলে যে কৃব্রি যুগচেতনা, কতকগুলি বিচ্ছিন্ন চিন্তার 


আকারে মাত্র চিঠিপত্রের মধ্যে ধর] পড়েছে। কৰি আপন ব্যক্তিত্বের মধ্যে 


কে যে ভাবে আত্মসাৎ করেছিলেন, তার সমকক্ষ উদাহরণ কমই মেলে, 
৬০ NE ২৬ . 


~ 
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বারা কথাসাহিত্য ৪ সাম্প্রতিক পত্রীক্ষা 4 ন্‌ 
গুরুদাস ভট্টাচার্য “. 


রীতিসর্বস্বতার নিজস্ব কোন মূল্য নেই, কোন রচনাকে দীর্ঘজীবন দেওয়ার 
ক্ষমতাও নেই। সমকালীন পরিপার্শ্ব ও মানসিকতার ঘাত-প্রতিঘাতে উদ্ভূত হয় 
যে জীবন-দর্শন, তারই গর্ভে জন্ম হয় যমজ সহোদর-_শিল্পভাবনা ও তি নতুন 
রীতি। একটির অভাবে অন্যটি পঙ্গু বোবা সবশ্নজীবী। তাই, যখন শুধু রীতিগত 
কৌশল হিসেবে প্রাচীন সাহিত্যের গল্পকার স্থানবদল করলেন প্রথম পুরুষ থেকে 
উত্তমপুরুষে, তখন তার পরমায়ু দীর্ঘজীবী হয় নি। কিন্তু যখন উনিশ শতকে 
ডষ্টয়েভস্কী ও আইকেন এই রীতিকে আর্ত্ঁয় করলেন, তখন তা শুধু বলিষ্ঠ হয়েই 
এল না, স্থায়ীও হল। যেহেতু সমসাময়িক জীবন্‌ ও জীবনদর্শনের এবং 
শিল্পভাবনার সঙ্গে তার ঘনিষ্ট যোগ ছিল। আর তা ছিল বলেই রীতিটি একটি 
নতুন . আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছিল, যার নাম ‘সশ্বিদপ্রবাহ' বা 
* “চেতনপ্রবাহ” যাঁর ক্রমবিকাশ ভরোথী রিচার্ডসন, হেনরি জেমস্‌, জেমস্‌ জয়েস, 
ভাজিনিয়। উল্ফ, উইলিয়ম ফকৃনার প্রভৃতির ধারাবাহিক. রচনায়। আধুনিক, 
কালে, বাস্তবিক ও মানসিক নানা কার্যকারণে জীবনকে দেখা ও প্রকাশের মধ্যে 
এক বিরাট পরিবর্তনে জীবনের স্মতালে দর্শন নতুন রূপ নিল, রূপান্তর হল 
শিল্পচেতনার, এবং এই দর্শনের ও চেতনার যুগল হাত ধরে আবিভূ্তি হুল 
'সহ-জাত। প্রকরণ ও রীতি। সমকালীন মানুষ ও মানসের সঙ্গে চেতনপ্রবাহ 
ঘনিষ্ঠ বলেই এটি আড় *সঞ্চিতশক্তি। - ূ 
কিন্তু-শুধু সমাজবোধ ও আত্মবোধ নয়, এই নতুন রূপ ও রীতির অন্ততম 
জন্ম-উৎস আধুনিক বিজ্ঞান, বিশেষত মনোবিজ্ঞান |. 
১৮৫০ গ্রষ্টান্দের কাছাকাছি সময়ে পাশ্চাত্য জগতে স্ামুতন্ত্ সম্পর্কে গবেষণা 
সুরু হয়। এই গবেষণা প্রসঙ্গে মন ও মস্তিষ্কের বিবিধ সক্রিয়তা ও ব্যাসকূটের 
প্রতি বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি পড়ে, স্বপ্রতত্ব মনস্তত্ব ইত্যাদি বিষয়ে নতুন নতুন 
আলোকপাত হতে থাকে। অভিভাবন ও ভাবান্ুক্গ বিষয়েও মনোবিজ্ঞানীরা 
সচেতন হয়ে ওঠেন। বিজ্ঞানের এই নিরীক্ষা ও আবিফারগুলি শিল্প ও 


ন্‌ 
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সাহিত্যের এলাকাতেও' ছড়িয়ে পিড়ে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য উইলিয়ম জেমস্‌, 
বার ব্যাখ্যাত তত্ব কিছু লেখককে এমন এক নতুন ধরণের লেখায় উৎসাহিত 
করেছিল যেগুলিকে চেতনপ্রবাহী রচনার পূৰ্বসাধক বলা যেতে পারে। অতঃপর 
ক্রয়ার, ক্রয়েড, ইয়ুং, আযাডলার প্রভৃতির ক্রমিক নিরীক্ষা ও স্ব-তন্্ সিদ্ধান্ত 
মানুষের আন্তর্জাগতিক সৌরমগ্ডলের নানা অপরিচিত, জটিল ও গভীর রহস্য- 
গুলিকে উদ্‌ঘাটিত করে দিতে থাকে। ব্যক্তি ও জীবন সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিকোণের 
ও তথ্যের সমাবেশ হতে াকে। সাহিত্যের পাড়ায়, স্বাভাবিকভাবেই, তার 
প্রতিচ্ছায়াও গাঢ়তর হতে থাকে, বিশেষ কবিতায়, নাটকে, ও গল্পে- 
উপন্টাসে। ৮. 
[ কবিতার সুর ও স্বরলিপি আলাদা। উপল সি, নাটকের ন্‌ চরিত্রহীন 
নয়, তার পরিচয় ফুটে ওঠে সাধারণত ঘটনার জ্রোতাবর্তে।, সনাতন পাঠক 
আবৰ্তিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে চরিত্রগুলিকে চিনে নেন, নিহিত স্থত্র থেকে 
'ভাষ্বের নির্যাস বার করেন। চেতনপ্রবাহর্মূলক উপন্তাস বা গল্প প্রকাশ করে, 
ঘটনার সুত্র নয়, চরিত্রের মনোজাগতিক চিন্তাভাবনাগুলিকে। সাধারণ অর্থে 
মনস্তত্ব বলতে যা বুঝি, ত তাও এর উপজীব্য নয়/এর দৃষ্টি আরও গভীরে । ] 
, ইতিপূর্বে মানুষের ব্যক্তি-পরিচয় ছিল শ্রেণীগত, বংশগত বা: দেহগত। , 
মনোবিজ্ঞানের নিবীক্ষা-অভীক্ষায় দেখা গেল £ ব্যক্তিত্বের পরিচিতি একটি কি. 
ছুটি নয়। মান্ুষে-মানগষে সে স্বতন্ত্র, এবং বহুমুখী। বিশেষ সামাজিক ও 
মানসিক পরিপার্থের সঙ্গে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বগতভাবে বিধৃত । এ পরিপার্খের 
সঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের মানস-ক্রিয়ার ( চিন্তা-অনুভব-সংবেদন্‌-অস্তদ*ষ্টি ) যোগ- 
বিয়োগে রূপ নেয় তার ব্যক্তিত্ব, যার সঙ্গে আর কারও নিকট-সাদৃশ্য নেই। 
পরিপার্শ্বের সঙ্গে মানসক্রিয়ার সার্থক যোগে বা সমন্বয়ে তৃপ্ত ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে 
পরিপূর্ণভাবে । তার অভাবে, ব্যক্তিত্ব বাঁকা পথ নেয়, জটিল হয়ে ওঠে, অতৃপ্ত: 
বাসন! আত্মপ্রকাশ করে অস্বাভাবিক আচরণে, পলায়নী বৃত্তিতে-কেউ হয় 
অতি-রাস্তব নগ্নতার , উপাসক, কেউ শৈশবী মায়ায় ডুব দেয়, কেউবা আত্মর্তি- 
ভর । ব্যক্তিত্বের লক্ষণ তাই বহিরঙ্গ বা একটি ছুটি নয়, অস্তরঙ্গ ও বহুবচনাম্বিত। 
এবংব্যক্তিত্বের এই আত্মবিকাশে মনের সঙ্ঞান-নিজ্ঞন স্তরের লীলাও ঘনিষ্ঠ। 
ফেনে তৃপ্তবাসনা পূর্ণ ব্যক্তিত্ব, সেখানে সঙ্ঞান-নিজ্ঞানের ষ্ঠ সমন্বয়, রি 
অতৃপ্তিঅরদূমন: সেখানে সমস্থিত ভারসাম্য বিনষ্ট ॥ 


৩২ A . প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


' মানুষের সত্য স্বরূপ তাই অন্তনিহিত, বাইরের অবস্থা ও গুটিকয়েক লক্ষণ- 
বিচারে তার উদ্ঘাটন অনতিব্যক্ত। পরিপার্খের দেহে প্রযোজিত মানস-ক্রিয়া, 
সজ্ঞান থেকে অস্ংজ্ঞান-নিজ্ঞন মনের যে গভীরতর অভিব্যক্তি, তারই মধ্যে 


. ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা ও স্বরূপ যথার্থত বিদ্যমান । আন্তর্জাগতিক.এই রহস্যের - 


ইতিহাস ও ভূগোল আবিফারই মনোবিজ্ঞানের অন্যনিরপেক্ষ অভিধাঃ ব্যক্তিত্বের 
গঠন ও ক্রমপ্রকাশের বিশ্লেষণে বিবিধ মত ও পথের স্বষ্টি। 


ফ্রএডের মতে, ব্যক্তিত্বের মূল “লিবিডো” বা কাম, এর জন্ম শৈশবেই। এবং 


এক্ষেত্রে শিশুর যে পরিমাণ তৃপ্তি রা অতৃপ্তি, তার প্রতিফলন হয় 'ব্যক্তিত্বে ৷. 
সার্থক উপযোজনের অভাবে বেদনীবিক্ষোভগুলি অবদমিত হতে থাকে ক্রমান্বয়ে, 
তার স্থান পায় অবচেতনে এবং রূপান্তরিত আকারে সচেতন মনকে নিয়ন্ত্রিত 
করতে থাকে । এ অবস্থার হাত থেকে সহজ নিষ্কৃতি নেই। ফ্রএডীয় মনোবিষ্তা 
তাই 'নিয়ন্রণবাদী, যা.নিয়তিবাদেরই সগোত্র। ইয়ুংংএর মতে “লিবিডো” শব্দের 
অর্থ ‘প্রাণশক্তি, জীবনের পরিপূর্ণতার জন্যে যে.শক্তি নানা রূপে তৃপ্তি খোজে। 
তিনি আরও বলেছেন, ব্যক্তিত্বের দেহে বাক্তিক নিজ্ঞানের মতো সামষ্টিক 
নিজ্ঞানেরও প্রভাব আছে, এবং চেতন-অবচেতনের যথার্থ সামঞ্জস্তে ব্যক্তিত্ব 

প্রকাশিত.হয়। . অটে। রাষ্কের মতে, মনের ক্রিয়া -কলাপের বেন্দ্র-ইচ্ছা বা 
" *্ৰাসনা'। এবং ব্যক্তিত্বের. ব্প-সন্ধানে চেতন-অধচেতনকে পৃথক করে দেখা 
যায় না, যেহেতু উভয়ের মধ্যবর্তা সীমানা কখনই স্থচিছ্থিত নয়। আযাডলারও 
এই কথা স্বীকার করেন, অপিচ সজ্ঞান মনকেই প্রাধান্য দেন। তিনি বলেন £ 
মানুষের মধ্যে যে ‘হীনমন্যূতা’ সহজাত, তাকে মুছে দেবার, জন্তে সে কাজের ও 
খ্যাতির মাধ্যমে পরিবেশেন্র ওপর প্রভাব বিস্তারের ইচ্ছা ও চেষ্টা করে; এ 
থেকেই সমাজবোধ, মানবসম্বন্ধ, সংস্কৃতির জন্ম 7; এবং এই চেষ্টা ফলবতী হওয়া 
না-হওয়ার প্রতিক্রিয়াতেই, ব্যক্তিত্বের গঠন.ও 'রূপ। নব্য ফ্রএডীয়ান কারেন 


হোব্‌ণে হীনমন্ততার স্থানে ‘উৎকণ্ঠা-র উল্লেখ করে. বলেছেন £ শৈশবে নানা 


কারণে যে সব উৎকপ্ঠা-দেখা! দেয়, পরবর্তীকালে তাদের উপযোজন বা উঠুন 
পরিমাণের ওপরেই ব্যক্তিত্বের শারীরগঠন নির্ভরশীল । 
সুতরাং মনোবিজ্ঞানের মতে, ব্যক্তিচরিত্রের মূলে রয়েছে দীর্ঘলালিত মৌল 
উপাদান, যৌনতা বা প্রাণশক্তি বা বাসনা কিংবা হীনমন্ততা অথবা উৎকগাঃ 
এগুলির এটি বা একাধিকের যোগাযোগে গড়ে ওঠে নিজ্ঞন-সঙ্ঞান মনের অঙ্গ- 


I~ 
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প্রত, রূপ নেয় ব্যক্তিত্ব। তার, বিশ্লেধণের জন্মে জানা দরকার শৈশবে এ 
মৌল উপাদানের আবির্ভাবের কার্ষকারণ, কিভাবে তার উপযোজনা হল, কোন 
প্রতিযোজন-প্রতিক্রিয়া' ঘটেছিল কি-না । অথাৎ, ব্যক্তিবিশেষ কেমন ভাবে 
পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে নিজেকে বা তার ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে 
কতোটা, বাসন! কেমনভাবে ও কতোটা পরিতৃপ্ত হয়েছে, সুপ্ত উৎকণ্ঠ-হীনতাবোধ- 
এর ক্ষতিপূরণই বা কী হয়েছে বা তৃপ্ত হয়েছে যৌনতা--এগুলির্‌ব বিস্তৃত ও ' 
সুক্ষ পর্যালোচনা করলেই ব্যক্তিত্বের অন্তরঙ্গ রূপ পাওয়া যাবে। এই উদ্দেশ্যে 
মনঃসমীক্ষার বিজ্ঞানসম্মত প্রয়োগ, অভিভাবন ও অবাধ ভাঁবানুষক্ষের রীতি 


আশ্রয় । পর্যবেক্ষণ-অধীন চরিত্র নিজেকে উদ্ঘাটিত করে, ব্যক্ত জানা বা অজানা 


বাসনা-কামনা, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনুভূতি, অভিজ্ঞতা, আনন্দ-বেদনা, 
আত্মকথা চেতনলোক থেকে সরতে সরতে কখন চলে যায় অবচেতনে । তখন 
ঘটনার বহিরক্ষ যোগস্থ্র গ্রাকে না, অভিজ্ঞ অন্ুভূতিগুলি আসে টুক্রো-টুক্রে! 
হ'য়ে। বাইরে থেকে এদের বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন মনে হয়; মনোবিজ্ঞানী, বোঝেন 
এদের পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা ও সমগ্রতা ; স্ত্রগুলিকে অভ্রান্ত -ভাম্ে জুড়ে 
জুড়ে তিনি চরিত্রটির ব্যক্তিত্বের নিচ পরিধি ও মূল কেন্দ্র স্পর্শ করতে 
পারেন। 

বলা বাহুল্য, উপরোক্ত সুত্র ও রীতিগুলির সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। 
তবু এগুলিই শেষ কথা নয়, যেহেতু বিজ্ঞানে কোন প্রসঙ্গেই শেষ কথা বলে কিছু 
নেই। ব্যক্তিত্ব সম্পর্কেও না। 


ন ; | ॥ দুই ॥ ূ 

তথাকথিত উপন্যাসে ঘটনারই: প্রাধান্য, যার মাধ্যমে জানি একটি গল্পকে, 
বা কিছু আখ্যানের সমষ্টিকে ; চরিত্রগুলি তখন স্রোতের বুদ্বুদূ, বড়ো জোর 
ঢেউ। প্রচলিত চরিত্রপ্রধান উপন্তাসে মনম্তত্বের সাধারণ সুত্রগুপি প্রযুক্ত হয়; 
লেখক উদ্ধৃত চরিত্রগুলির সংজ্ঞান-সংবিদেরই বিবিধ লীলা উদ্ঘাটিত করেন । 
এও মানুষকে বাইরে থেকে দেখা |, চেতনপ্রবাহী উপন্াসে সগ্তঃ আলোচিত 
নিভৃত মানসক্টগুলি বূপায়নের চেষ্টা থাকে । স্বাভাবিকভাবেই বাইরের ঘটনা 
এখানে আ্োতের.মতো নিরবচ্ছিন্ন নয়, মনের অভিব্যক্তিগুলিও আপাতঃ- 
সুত্রবিহীন ; অথচ সেই এলোমেলো ভীড়েই ব্যক্তিত্বের অন্তরঙ্গ পরিচয়'। একটি : 


ত 


৩৪ | | <: " প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


উপমা দিয়ে বলা যায় £ ঘটনাপ্রধান টি পাই যুদ্ধের  অগ্র-পশ্চাতের খবর, - : 


চরিত্রপ্রধান উপন্তামে পাই ৈষ্ঠদের 'সাক্ষাৎ ; চেতনপ্রবাহী. উপন্তাসে : স্বয়ং 
সেনাপতির-_খিনি সাধারণের কাছে অদৃশ্য, লেখক তাকেই নিয়ে আসেন স্থর্যের 
আলোয়, তার সচিব-বেয়ারা "আসবাব২তকৃমা সমেত যুদ্ধের খবর- বাইরে 
থেকেও পাওয়! যায়; সৈন্যদের জানতে যেতে হয় যুদ্ধক্ষেত্রে বা শিবিরে; 
সেনাপতির সন্ধান শিবিরেরও সংরক্ষিত এলাকায় তথা অন্দরমহলে । লেখক 
সচেতন মন পেরিয়ে অবচেতনে ডুব দেন, তুলে নিয়ে আসেন হীরে এবং কয়ল! 
দ্ুইই | মানুষকে পাই ভেতর থেকে, যেটা তার অবিকৃত রূপ, তার সত্তার 
কেন্দ্রভুমি। 'বাহির মহলে . মানুষে-মাস্ষে জাতিত্ব-আত্মীয়তা-সাদৃশ্য ; কিন্তু 
অসূর্যম্পশ্য অন্দর-মহলে প্রত্যেকটি মানুষ, স্ব-তন্্র, তার আন্তর্জাতিক সময়চেতন! 
ও বাস্তবচেতনা ও অন্তান্ত চেতনা তার নিজস্ব । এবং পূর্ববর্তী আলোচনায় 
দেখেছি, ব্যক্তির বিক্ষুক্ধ মানসক্টগুলি বহুবিধ ও বহুমুখী ।. চেতনপ্রবাহা 
উপন্যাসে, চরিত্রের তথাকথিত মনপ্তত্ব নয়, বাক্তিত্বের গঠন ও ক্রমপ্রকাশকে , 
ব্যক্ত করা হয় ।”. এবং যেহেতু মানুষমাত্রেরই অন্তর-জগত স্বতন্ত্র জটিল গোপন- 
চারী ও বনুবিচিত্র, এই মানসক্রিয়া, তার উপযোজন-প্রতিযোজন তৃপ্তিঅতৃপ্তি 
অবদমন-উদর্তন ইত্যাদি প্রসঙ্গকে রূপদানের ক্ষেত্রে লেখককে বিশেষ গীতি বা 
কৌশল অবলম্বন করতেই হয়। ~ 
প্রথম ও প্রধানতম কৌশলটি হল “অবাধ ভাবানুষজ,' যা মনঃসমীক্ষার . 
' মৌল প্রকরণ | বিজ্ঞানের এই রীতিটি অবশ্য. অনেক সাহিত্যিকের হাতে 
অপবিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে। যাঁরা সার্থকভাবে একে প্রয়োগ করেছেন, তার! 
প্রকরণটিকে পরিবর্তিত করে নিয়েছেন প্রয়োজন মতো”যেহেতু বিজ্ঞানের সন্ধিৎসা 
ও সাহিত্যের প্রকাশনা অভিন্ন নয়, উপন্তাস নয় মনোবিজ্ঞানীর কেস-ডারেরি। 
এখানে মূল বক্তব্যকে সাজিয়ে দিতে হয় শিল্পসৌন্দর্যে, তাকে দিতে, হয় গতি ও 
সমগ্রতা, বিস্তার ও তির্যক ব্যঞ্জনা, অবাধ ভাবানুষঙ্গেরও দুদিকে বাধ তৈরি ' 
করতে হুয়। কেস-ডায়েরি যদি হয় মৌল কাঠামো, চেতনপ্রবাহী উপন্তাস তবে . 
রূপসী প্রতিমা,। এখানে পাই £ অ-স্থির চিন্তার প্রবহমান স্রোত, একটি চিন্তার ' 
দেহে আর-একটি বা.একাধিক চিন্তার, সংস্থাপন ; আপাতঃ-এলোমেলো৷ ভাবনা, 
যাদের মধ্যে অনেক ব্যবধান ; বিচ্ছিন্ন ভাবনাগুলির মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের জন্তে 
প্রতীকী 'চিত্তকল্পও ব্যবহৃত হয় (যে চিত্ৰকল্পের ব্যাপক প্রয়োগ হুয় প্রতীকী 


* 


॥ বাংলা কথাসাহিত্য £ সাম্প্রতিক পযীক্ষা hs. EO 29 শি 


নাটকে'), যাদের সাযুজ্যে চরিত্রের আস্তর'রূপ প্রতীয়মান হয়ে ঠা ৷ যেহেতু 
ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট বহু-যুখী,: একটি কোণ থেকে তাকে দেখা, গেলেও সম্পূর্ণ 
বোঝা যায় না ; লেখক তাই একই বিষয়কে দেখেন' নানা কোণ থেকে, বিচিত্র 
অভিজ্ঞতা ও অন্থভুতির পটে? বর্ণনা তখন একটি নয়. একাধিক অববাহিকায় 


এগিয়ে চলে, সকুলেরই লক্ষ্য একটি যোহানা, চরিত্রের ব্যক্তি-পরিচয়। চিন্তার 
সাত প্রতিঘযাত ও. প্রবহমানতাকে ব্যক্ত করার. জন্যে লেখক “ ভাষার গহিন 
. কারুকাজ তো. বটেই, আক্ষরিক কৌশলও গ্রহণ করেন: ; তিনি অক্ষরের চেহারা, 


ছাদ-বিস্তাস, এমন কি বিরামচিহ্বের বিচিত্র “তথা সচিত্র ব্যবহারের ওপরেও 
অনেক নির্ভর করেন. চেতেনপ্রবাহ প্রকাশের এই কলকৌশলই ‘নতুন রীতি! 
নামে স্বনামখ্যাত। 


, চেতনপ্রবাহী উপন্যাসের এগুলি সাধারণ' লক্ষণ'। " লেখকৰিশেষে' এগুলির: 


_ হেরফের-হয়, নতুনতর লক্ষণও সংযোজিত হয় ॥ এদের সঙ্গে অন্তের পার্থক্য 


তখন দেখা দেয়।' বাংল। কথাসাহিত্যে এই শ্রেণীর রচনার প্রাদুর্ভাব সম্প্রতি- 
কালে, ধূরজটি প্রসাদ মুখোপাধ্যারের “অনস্তঃদীলায়' যার সুরু 'এক্ষেত্রে তরুণ . 
সাহিত্যিক সাগরপারের সহশ্রিক্সীর দ্বারা প্রবল সংক্রমিত, তবু আত্মস্বাক্ষরও 
রেখেছেন কেউ কেউ রচনার অঙ্্রে-প্রত্যক্সে । ফলে, বাংলা কথাসাহিত্যে নতুনতর 
দিছি স্ষট হয়েছে। ২ 


পা itty / ॥তিন৷৷ '/ 
₹দিব্যেন্দু পালিতের তৃতীয় প্রকাশিত গ্রন্থ “সেদিন চেত্রমাস’ নামকরণে 


" রবীপ্র-কবিতার ব্যঞ্জনা পরিস্ফুট ; ;জ্সার চোখে দেখেছিলেম আমার সর্বনাশ’ 


এই সর্বনাশ, স্বভাবতই, প্রেমের বক্তুপথে, যে প্রেমের কেন্দ্র যৌনতা। | প্রবাসী 


: মৃণালের স্ত্রী রা সহপাঠী অলেন্দুর প্রতি স্নায়বিক আকর্ষণ অনুভব করে; এই 


আকর্ষণের কথা আর কেউ জানে না. কিন্ত স্বামীর প্রতি তার অনীহা ব্যক্ত 
তথ্য, ফলে, আপনজনেরা বিদ্ষু বিচলিত ; অমলেন্দুও এষার অভিমুখী, তবু 
নীতির প্রশ্নে ক্ষতবিক্ষত ; এবার মন. স্র্যযুখী, সমস্ত বাধা ডিঙিয়ে /মে ফুটে উঠতে 
চায় ভালোবাসার উত্তাগে, মাধ্যাকর্ষণের শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে আত্মসমর্পণে উন্মুখ 
হয়; কিন্ত ন্দে পীড়িত অমলেন্দু নিরস্ত হৃতে পারে না, ছুটি রেখা একুটি বিন্দুর 
সবচেয়ে কাছে এসেও সমকোণী হতে তপারে না, এৰা [ফিরে আসে নিজের বৃত্তে, ' 


৩৬ . প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


কিন্তু বৃত্তও নিটোল নয়, সর্বনাশের জটিলতায় সেখানে ইতিমধ্যে অনেক খণ্ড- 
বিক্ষিপ্ত ব্যাস ও জ্যার সমাবেশ, ভার-অসম চিন্তা ও অনুভূতি; এষা কী 
করবে-স্বণালের কাছে ফিরে যাবে, মৃত্যুর কাছে সরে যাবে, অথবা এই অসহনীয় 
একাকীত্বকে বয়ে বেড়াবে তিলোন্তম যন্ত্রণায় ? ূ 
আখ্যা হিসেবে বক্তব্য অপরিচিত নয়, অভিনবন্ধ লেখকের দৃষ্টি ও উপস্থাপন | 
ভিত্তিতে । ইচ্ছে করলে, তিনি একে গতানুগতিক ত্রিভুজী প্রেমের বা. পরকীয়া 
রতির রূপ দিতে পারতেন এবং সেই সঙ্গে পারিবারিক সামাজিক সমস্যাগুলি' 
নিয়ে যথাবিধি নাড়াচাড়া করতেন । তিনি তা করেন নি তথা চাননি। 
প্রেমের যৌনকেন্দ্রিক আচরণ, তৃপ্তির বাসনা ও অতৃপ্তির বেদনার ছবিই তার " 
লক্ষ্য, ঘটনাগুলি যেন তার পট। ভালোবাসা যে নিছক একটি বৈদেহী সাহসিকতা 
বা ইন্দৰিয়নির্ভর দেহবোধ নয়, তার মূলে যে ব্যক্তিগত রুচি সৌন্দর্য যৌবন 


, ইত্যাদি গভীর বোধও বিদ্যমান, এ তথ্য তথ! তত্ব মনোবিজ্ঞানীর অবদান ; 


. 


বিজ্ঞানমনস্ক সাহিত্যিক ডি. এইচ. লরেন্স্‌ এবিষয়ে ছুটি গভীর নিবন্ধ লিখে- 
ছিলেন, বলেছিলেন £ যৌনবোধ হল বীজ, সৌন্দর্য তার ফুল, ভালোবাস! তার 
ফল |, “সেদিন চৈত্ৰমাম’ ‘প্রেম ও যৌনতা বিষয়ে মৌল স্বাদযুক্ত উপন্যাস? । 

: এষ! সুন্দরী শিক্ষিতা আধুনিকা, পাতিত্রত্যের সনাতন সংস্কারে সে অচলা 
নয়, অন্ত পুরুষের প্রতি তার আকর্ষণ সংযত ধীর অথচ দুর্বার । এই বিপ্রতীপ 
মনোগতির কারণ তার প্রেম, যার মূলে যৌনতার অদৃশ্য অথচ অনিবার্য 
টসৈনাপত্য। গ্রস্থনায়িকার মাধ্যমে এই অন্থুভবের বিচিত্র প্রকাশ তাঁর দ্বিধা দ্বন্দ 
সংশয় উত্তরণ অবশেষে প্রত্যাবর্তন । অন্তপক্ষে বাসনার অস্তিত্ব সত্বেও অমলেন্দু 
সংস্কারকে অতিক্রম করতে পারে নি, তাই নীতির প্রশ্নে বিব্রত হয়েছে, ব্যাহত. ' 
হয়েছে তার ভালোবাসার অগ্রস্থতি.; মানপ্রিকতার দিক থেকে এষার সমভূমিতে, 
সে আসতে পারে নি, তাকে গ্রহণও করতে পারে নি। তার প্রেম চেতনার 
মধ্যেই রয়েছে জটিলতা! বাধা ও ব্যথা, এবার তা নেই, তার শৃন্ঠতা যৌনবাসনার 


অপুরণেই, সেই সঙ্গে প্রেমাস্পদের অন্থুপলদ্ধিতেও। উপস্ঠাসটির মৌলিরুতা 


এইখানে, এবং এর অতভিরিক্তও। লেখক তার দৃষ্টিপ্রদীপকে ধরেছেন ছুটি 
চরিত্রের সামনে £ অমল ও এষা, বিশেষত এর্ষার অন্তরজগতের বিভিন্ন আবর্ত, 


 প্রতিঘাতী ও সুক্ষ চিন্তাগুলিকে তুলে ধরেছেন, মনের অনেক অগোচরকে, 


আক্ষরিক গোচরে এনেছেন । দুজনের নিভৃত অনুভূতি, আত্মবিশ্লেষণ* প্রবহ- 


রি 


ঝ বাংলা কথাসাহিত্য £ সাম্প্রতিক পরাক্ষা . ৩৭ 


' মান চৈতন্তের শ্রোত বয়ে গেছে যার 'সর্বাঙ্গ দিয়ে । ফলে, aaa -এর 


/বীষৎ ছায়া পড়েছে উপন্তাসটিতে । তির্যক ছায়ায় যেহেতু ঠৈতন্তপ্রবাহী রীতি- 
প্রকরণের জটিলতা ও প্রতীকী স্বভাবের বদলে একটি সহজ বাগ্‌ ভঙ্গি, এখানে 
ওতঃপ্রোত। এটি একটি গুণ ততক্ষণ, যতক্ষণ' রচনাটি সাধারণ পাঠকের _ পক্ষে 
সুশীল স্থবোধ। অন্তদিকে ঘাটতি হয়েছে £ এষা অমলের প্রেম তথ! যৌনতার 
গঠন ও বিকাশের কেন্দ্রে লেখক আমাদের পৌঁছে দেন নি ; এষার স্বামীর প্রতি 

অনীহা এবং অমলের প্রতি আকর্ষণের মৌল কারণগুলিও অবিশ্লেষিত, শুধু 
রার্তমানিক চিন্তা ও অনুভূতি ; বাসনার সঙ্গে বাসনার কঠিন সংঘাতও নয়; 
অপিচ, ছুটি পরিণত মনের আসংজ্ঞান থেকে নির্ান মনে বিস্তারিত চিন্তাগুলি 
সর্বাংশে প্রকাশিত করা হয় নি, গুড় চৈতন্তের অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য অনুক্ত। 
অবশ্য এ-অভাবৰোধ কতিপয় পাঠকের এবং চৈতন্ত প্রবাহের আল্লোকে ! নতুবা 
লেখকের আশ্রিত ‘অবাধ ভাবানুযঙ্গ? যে সহজ সাবলীল গতিতে পাথর ডিছ্রিয়ে 

‘উজ্জিয়ে গেছে, তা প্রশংসনীয় ॥ চিন্তাগুলির সংস্থাপনের ও চিত্রকল্প প্রয়োগেও 
পরিচ্ছন্নতা 'ও পরিমিতি উল্লেখযোগ্য । টুকরো অন্ণুভ্ৰ গেঁথে গেঁথে পূর্ণায়ত 
হয়ে উঠেছে ছুটি মনের বাসনা ও এষ্ণ|। | 

চেতনপ্রবাহের সারিধ্যে “সেদিন চৈত্রমাস' নতুন রীতির আশ্রমিক। ঘটনা 
এখানে পশ্চাৎপট, চরিত্র মূল প্রতিমা, এবং ছুটি প্রধান চরিত্রই বক্তব্য, অন্ত: 
সকলে পরিপূরক মাত্র । প্রেমের সপিল স্মৃতি স্তরবিস্তস্ত। প্রথম অধ্যায়ে ছুটি 
মনের সান্নিধ্য ও কামনার জ্ঞাগরপালা, অতঃপর পর্যায়ক্রমে এষা ও অযলের 
ঘনিষ্ঠ চিন্তাদের মেলে দেওয়া হয়েছে নতুন অন্ুভর্বের উত্তাপে, একটু একটু ক'রে 


. ঝর্ণা হয়েছে ঢেউতোলা নদী; যঠ্ঠ- অধ্যায়ে সংযত লেখনীমুখে একটি দেহের 


আত্মনিবেদন ; অগ্থদেহের এঁব্ররিয়িক প্রতিক্রিয়া ও বৈষুখী প্রতিবেদন ; 
সপ্তমীতে এবার অতৃপ্ত বাসনার নানারঙা বিষাদ ও উপস্তাসের-পরিসমাপ্তি। 
ভালোবাসার ক্রমবিকাশ, উগ্র নয়, বক্ত হয়েছে বিভিন্ন কৌণিক পরিস্থিতিতে, 
চরিত্রের ধারাবাহিক উন্মোচনে, একই বিষয়কে দিগবিদিক থেকে উপস্থাপনায় 
এই উদ্দেশ্যে লেখক ইবৎ-তির্ধক ভাষায়, আশ্রয় নিয়েছেন, নানাবিধ বিরাম 
চিহ্েরও। প্রয়োজনীয় প্রয়োগে নিরক্ষর ডট-চিহ্বের সার্থকতাও ল্মরণীয়। 

১ যে জীবন নিত্য বর্তমান, যে- -চৈতন্ত নিত্য প্রবহমান। তা কোন অবস্থায়ই 
একটিমাত্র পূ্ণচ্েদে এসে চিরকালের মতো দীড়িয়ে পড়ে না! চৈতন্তপ্রবাহী . 


xe 


ষ 


. ৮ 
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উপন্যাসের শেষ তাই অশেষ ৷. সেদিন চৈত্রমাসও এক ' চৈত্রেই নিঃশেষিত-আয়ু 
“ নয়; নতৃনতর খতু আবর্তনের সম্ভাবনা এখানে অনিবার, যদিচ তার: সংকেত 
অনুচ্চারিত। বাস্তবে অতঃপর কী ঘটবে, কে বলতে পারে-_হয়তো এষা নতুন - 
" মানুষের কাছে যাবে, হয়তো স্বামীরই কাছে, হয়তো কোনটাই না! উপসংহার 
বাস্তবেরই বিনীত অনুগামী ৷ তবু উল্লিখিত পরিণতি উপস্ঠাসের বেধ পায় নি; 

ছোট গল্পের ব্যঞ্জনা হয়ে উঠেছে । ' বিবেকবান পাঠকের এই রসাস্বাদী হে 
অন্তিমে এসে অনিবার্য, বেশ কিছুটা' বেদনাদায়ক | 


+ 
NN 


॥ চার/। 


তুলনায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের ক্রীতদাস ক্রীতদাসী’ নেক জটিল) 
উপস্থাপনায়ও অভিনবতর | চেতনপ্রবাহের লক্ষণগুলি 'এ বইয়ে সগরিরারে 
প্রিস্ফুট ৷ ; 

চারিটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গল্পের“ সংকলন: 'ক্কীত্দাস ক্রীতদাসী’র নায়ক বিজন ৷ 
উপোদ্খাতে লেখক জানিয়েছেন £ “বিজন নামে একজন সাম্প্রতিক যুবকের 
চরিত্র ভিন্ন ভিন্ন গল্পে উপস্থিত করেছি’ প্রথম গল্প “বিজনের রক্তমাংস’ £ 


. বিজনের শৈশব কৈশোরের স্থৃতি দিবস,. বর্তমান. ফৌবন, অফিযু, বাড়ী দেহজ 


ব্যাধি ও মানসকুট, রেণু নামে জনৈকা বারবণিতার গৃহে দিন যাপন ও চুরি-_-সব ' 
মিলিয়ে বিজনের একটি অন্তরঙ্গ পরিচয় এখানে দেওয়া হয়েছে । দ্বিতীয় গল্প 
“দশ বছর পরে একদিন? £ পথে হঠাৎ দেখা বন্ধুর সঙ্গে, তারুপর বন্ধুর বাড়িতে 
তার স্ত্রীর সঙ্গে, দেখেই বিজন চিনতে পারল, এ সেই অণিমালা, যার সঙ্গে বছর ' 
পাচেক আগে একদিন তার বিয়ের কথা হয়েছিল, মেয়ে দেখতেও সে গিয়েছিল, 
কিন্তু বিয়ে হয় নি ; আজ ঘটনাচক্রে সে জানতে পারল, মণিমালা তাকে নির্মম 
ভাবে-প্রত্যাখান করেছিল তার ছোটদির কাছে মিথ্যে কথা বলে ; এই পাশবিক 
অপমানের বোধ এবং একাকীত্বের তীব্র যন্ত্রণায় সে ক্ষত বিক্ষত হতে থাকে মনে 
মনে। তৃতীয় গল্প “মীরাবাই' £ ছোট বাড়িতে থাকত পারেক, যে তার মামীকে, 
বঞ্চিত করে-ধনী হয়েছিল এবং ফুলের মতো জন্দর বৌকে আগলে রাখত ঘরের 
গণ্ডীতে, যেমন পুষত পাখী আর টবের গাছ; পারেকের স্ত্রী মীরাবৌদির রূপ 
ছিল দেহ ভরে, আর ছিল অতৃপ্ত প্রেম; ক্রমশঃ বিশেদার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা 
- এবং ছুঈনের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে সেই ঘনিষ্টতার অন্তিম. রূপ বিজনের কাছে স্পষ্ট ' 


তি 
| 


fl বাংলা! কথাসাহিত্য £ সাম্প্রতিক পরীক্ষা ৩৯ 
রি . 


হয়ে (উঠল | চৰ বা শেষ গল্প, ক্রীতদাস কীতদান * $ বিজন ও মায়ার সান্নিধ্য 

ও দূরত্ব এই অংশের উপজীব্য ; বিজন ভালোবাসল, এবং তার ব্যর্থতায় পীড়িত 

হল, দ্বণা হত্যা পাপবোধ ইত্যাকার চেতনায় আন্দোলিত হতে থাকল ; অবশেষে 

পরিণতি নেমে এন্‌ এক আকস্মিক আহত বিন্দুতে. | -"। 
গল্পগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ( ফলে, বইটিকে উপস্তাস বলা. চলে ন!) কিন্তু গল্প, 

নয়, আন্তর্জাগতিক চৈতন্তের ও অনুভবের স্রোত লেখকের উদ্দিষ্ট ঃ সে দিক থেকে 

চারটি কাহিনীর, একটি সামগ্রিক সার্থকতা আছে_-বিজনের অভিজ্ঞ অনুভূতির 

. পরিচয় প্রকাশ | এই অন্ুভূতিও নিররবছিন্ন' নয় ; কারণ মনের গভীরে বহমান 
চৈতন্যল্ৰোত ধীর বা ধারাবাহিক “নয়, বহুকৌণিক বিস্রস্ত দ্বীপপুঞ্জের সমষ্টি । . 
দ্বীপগুলির যখাযথ উপস্থাপনাতেই আন্তর জাগতিক বাস্তবকে পাওয়া যায় অবিকৃত 
ভাবে; তাদের পাশাপাশি রেখে পাঠক মনে মনে, তৈরি করে নেন "চরিত্রের 
ব্যক্তিত্বের যথার্থ স্বরূপ । 

_ উক্প চারটি শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত প্রসারিত চারটি বিভিন প্রেক্ষিতে, 
চতুৰ দৃ্টিকোঁণে অভিব্যক্ত একটি চরিত্রকে দেখা ও দেখানোর চেষ্টা। এর 
মধ্যে ‘নীরাবাঈ” পরোক্ষ অভিজ্ঞতার নিদর্শন, অন্তগুলি প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিগত 
অতীত ও বৰ্তমান । স্ব মিলে প্রমাণিত-হয়েছে একটি ব্যক্তিত্বের গঠন ও ক্ষুরণ, 
চরিত্রের অস্তগৃণ বহুমুখী বৈশিষ্ট্য, পরিবেশের সঙ্গে তার সামঞ্জপ্তের চেষ্টা, ও 

. তজ্জাত ঘাত- প্রতিধাত প্রতিক্রিয়া । মণিমালার আখ্যানটি অস্ঠদের তুলনায় 
ওপরতল সঞ্চারী। চেতনপ্রবাহী :উপন্তাসের স্বগতোক্তি চূড়ান্ত রূপ পেয়েছে 

এবিজনের রক্তমাংস’ ও “ক্রীতদাস ক্রীতদাসী'তে। প্রথম আখ্যানে তার মনের 

, গঠন ও চাহিদা, শেষ গল্পে তার প্রেম ও যৌনতার" বোধ রূপায়িত। সব মিলিয়ে 

: পাই বিজন নামক একটি নির্জন ব্যক্তিত্বকে--তার নিগৃঢ় জটিল মানসকুট, বিবিধ 
অভিজ্ঞতা ও অস্থুভূতি, মনের অবচেতনমূল আকাংক্ষা 'ও পরিপার্থের সঙ্গে 
অনামঞ্রশ্য, ফলে অতৃত্তি ও অস্বাভাবিকতা | সজ্ঞান নির্জনে মনের বাসনা- 
কামনা-উৎকণ্ঠ| এবং হীনমন্যতা উপযোজন তথা পরিপূরণের সহজ স্বাভাবিক পথ 
ন! পেয়ে কেবলই সরে সরে গেছে এক বিন্দু থেকে আরেক বিন্দুতে, যাদের লেখক 
প্রকাশ করেছেন অবাধ তাবাহ্ুক্তে অসরল অভিভাবনে ৷ 

রীতি ও উপস্থাপনার বিচারে বইটি. 'বাংল! সাহিত্যে নতুন সংযোজনা | 
বহুবচনান্বিত ব্যক্তিস্বরূপের এ জাতীয় উপলব্ধি 'আমাদের কাছে এক. নতুন 


৪৪. রা HE . প্রবন্ধ পত্রিকা ৷ 


ভিজা: ভাষা, প্রয়োগে লেখক সতর্ক-তির্ষক, সুনির্বাচিত শব্দ মাধ্যমে 
প্রয়োজনীয় ধ্বনি ও চিত্রকল্প ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন, বিভিন্রমুখী চিন্তার 


‘সাংঘাতিক’ সংস্থাপনে আশ্চর্য সফল হয়েছেন এ জায়গায় £ 'পুকুযান্- 


ক্রমিক বেশ্যা রেনুকে' ন! হয়ে “হিলাহুক্তমে.-.-..” হলে ভালোতর হত ]। 
. মানসিকতার জলছবির যুদ্রণে কয়েকটি প্রতীকী . না ও স্মরণীয় ঃ পারেকের 
পাখী ফুল, টেবিলের ওপর নিঃসঙ্গ পিপড়ে, ইত্যাদি । প্রথম ও শেষ গল্পের 
স্বপ্নকাহিনী ছুটিতে মনোবিজ্ঞানীর স্বপ্নতত্ব অনুসরণে বিজনের অবচেতন মনের 
চেহারা, এবং বাস্তব ঘটনার তির্যক ব্যঞ্জনা বাল্সয় রূপ পেয়েছে। ' বিরামচিহ্ছের 


প্রায়োগিক সাহায্যও লেখক নিয়েছেন, এবং নিরক্ষর বিন্দুরা, যারা আদৌ 


নিঃশব্দ নয়, অব্যন্তকে তারা প্রকাশ করে মৌন উচ্চারণে, পাঠকের কল্পনা শৃল্ত- 
স্থান পূরণ করে নেয়। অবশ্য, পাঠক মনের সহযোগিতা এ-বইয়ে সর্বত্র ফলপ্রদ 
নয়। যেহেতু, বল৷ বাহুল্য, সাধারণ পাঠকের পক্ষে এ জাতীয় রীতির স্বাদ তথা 

স্বাদের রীতি এর্খনও রীতিমতো অন্বস্তিকর। সে অস্বস্তিও অতিক্রান্ত হতে 
পারত, যদি স্ুব্রিএলিজম্‌ এর মোহে এবং নতুন রীতির জবরদস্ত অহংকারে 
গ্ন্থ-বিষয় প্রায়শঃই ছুরূহ হয়ে না উঠত, যার চুড়ান্ত দৃষ্টান্ত.শেষ গল্পটির শেষতম 


পরিণতি । যেখানে তির্যক সংকেতের বিভ্রান্ত অতিশয়তায় ব্যঞ্জনা আত্মনিবেদন 


করেছে ছুরারোহ অস্পষ্টতায় ৷ 

চেতনপ্রবাহী রচনার সারূপ্যে “ক্রীতদাস ক্রীতদাসী' বিজনের রর 
: অবিরৃত ছবি হতে চেয়েছে । তার প্রতিফলনে গল্পগুলিতে একটি অপরিচিত 
সদুরের পরিমগডল সুষ্ট হয়েছে; অস্থির চৈতন্ত স্রোতের বিবিস্ত ও" বিক্ষিপ্ত 
চলচ্চিত্র, দূরযানী চিন্তার নানাবিধ ঢেউ, ভাষার, তির্যক কারুকাজ ও ধ্বনি ও 
চিত্ৰকল্প এই পরিমগ্ুলকে গভীর করেছে।. সব মিলিয়ে এক মৌল স্বাদে বইটি 
নিঃসন্দেহে বিশিষ্ট । চি | 


ছি 
৬ 


! ॥পাচ॥ 


আলোচ্য ধারায় আর একটি উল্লেখযোগ্য রচন] সম্প্রতি প্রকাশিত ‘উমিমাল!’ 
_অসিত গুপ্তের দ্বিতীয় উপন্তাস। চেতন প্রবাহের ঘনিষ্ঠ সাযুজ্যেও একটি পারঙ্গম 
সহজতা--এ বইয়ের প্রথমেই লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। - 

‘উম্নিমালা-র নায়ক জ্যোতিপ্রসাদ | শৈশব থেকেই তার অভিজ্ঞতা 


hy 
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জীবনের ও মানুষের অন্ধকার দিকের সংলগ্রতায় । যে-ফৌথ পরিবারে তার জন্ম, 


অনিবার্য স্বার্থপরতায় তা ভেঙ্গে গেল.; দারিদ্র্য হল চিরসঙ্গী, বারা-মার নিত্য - 


কলহ ; নিজের বেকারত্ব, তার অস্বস্তি ও পারিবারিক প্রতিক্রিয়া ; ' হঠাৎ 


একদিন পিতার আত্মহত্যা; জ্যোতি কাজ পেল এক বছর কারখানায়, কিন্তু 


বন্ধু ও তার বোনের বিচিত্র সম্বন্ধ/ও মানসিকতার মাঝখানে পড়ে কাজ ছেড়ে 
দিল সে; আবার বেকার, পিতার মতোই আত্মহত্যার সংকল্প ; ইতিমধ্যে 
ছোটবোনের প্রেমঘটিত গৃহত্যাগের সংকল্প ; মরা হল. ন; মৃত্যুকে একপাশে 
সরিয়ে রেখে জ্যোতি “কাপড়ের গিটটা কোমরে আট করে বেঁধে? এগিয়ে গেল 
জীবনের মাঝখানে । | 
একটি ক্রমস্থত যৌবন-মনের জীবনে যে জাতীয় বিষণ্ণ অভিজ্ঞতা স্বাভাবিক, 
ব্ক্তি-পরিবার-বেকারত্ব-চাকরী-প্রতিবেশ ইত্যাদিকে কেন্দ্র ক'রে, তারই চলমান 


ছবি এখানে তুলে ধরা হয়েছে। কাহিনীর পরিধি ও মণ্ডলে উজ্জল হয়ে উঠেছে. 


জ্যোতির বাবা-মা-কাকা-মামা, এবং সুধাকাস্তর বাসনা, এবং আরও অনেকে । 
এই কাহিনী ও-চরিত্রর উদ্ঘাটন গতান্থগতিক'বিবৃতি বর্ণনার আলোকসম্পাতে 
নয়, কেন্দ্রীয় চরিত্র জ্যোতিপ্রসাদের অন্তর দর্পণে প্রতিফলিত, এবং চারটি 
পরিচ্ছদে স্থবিস্ততস্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে পূর্বকথা, দ্বিতীয় পিতার মৃত্যু, তৃতীয়ে 
কর্মস্থলীতে বন্ধু ও ৰন্ধুভগ্নীর বিচিত্র আচরণের প্রতিক্রিয়া, চতুর্থে পুনঃবেকার ৷ 

. কিন্তু জ্যোতি একটি স্বচ্ছ দর্পণ মাত্র নয়, যার মাধ্যমে মুখের, মিছিল রূপ 
'নেয়। আমলে, তার ব্যক্তিত্ব, তার বেদনা-বিষাদ, চিন্তা ধার্ণা-উৎকণ্ঠা 
হীনমন্ততা ও তার পরিপূরণের চেষ্টা এবং ‘কাম’ এ গুলিরই স্বরূপ উদ্ঘাটন 
লেখকের মৌল উদ্দেশ্ট। জ্যোতির জীবনভিজ্ঞাসা ও আসত্মমমীক্ষায় ওতঃপ্রোত 
_ ভাবে জড়িয়ে আছে বৃহদারণ্যক উপনিষদের আঁত্বা ও স্ৃষ্টি-তত্ব। বস্তুত এই 
তত্ব সমগ্র বইটিতে ছড়িয়ে আছে, যেমন পুনর্ণবচেতনায়, তেমনি জ্যোতি-বামনা 
সুধাকান্ত প্রভৃতি নামাবলীতে বংশগতি জন্ম-মৃত্যু-ভালোবাসা সম্পর্কিত ভাব- 
ভাবনায়। \ 2 | 

'উলিমালা'র বাহির-শরীরে সহজ রৈখিক কাহিনী ! তার অন্তরে, তারই 
সহচারণে জ্যোতির চৈভন্ত লোকের, অন্তর্বোধের, মানসক্টের নিগৃঢ ভাবনা। 
লেখক ‘ছেলেটি’ বলে তাকে অধিকাংশ সময়ে উল্লেখ করলেও মৌল বক্তব্য তৃতীয়- 


পুরুষান্ত নয়, উত্তমপুরুষ-গোচর ; সর্বনাম-কর্তার অপ্রয়োগ এবং ম্বাঝে মাঝে 


সি 
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আঁমি’ -র আরব নন i নি প্রতিহত ডোজ গঠনশীল ব্যক্তি- 


ISN 


Sen তার উপযোজনৈর ৭ অভাব প্রতিযোজন ও প্রতিক্রিয়া ধীরে ধীরে পরিস্ফুট - 


i হয়েছে৷: লেষক অভি ভাবন তথ! অবাধ ভাবান্যপ্দের পদ্ধতিকে সার্থকভীবে 


এ প্রো করেছেন? ' রিশেষত প্রথম ও শেষ পরিচ্ছেদে তার মগ্রচিন্তার স্রোত 


* গুন বভাবে-বয়ে' গেছে, একটির ওপর আর. একটি সংস্থাপিত, হয়েছে, এবং 
১. তির্বকভাবে+ .বিচ্ছুর্িত ‘হয়েছে, তা কৃতিত্বের পরিচায়ক । প্রতীকের ব্যবহারে . 


লেখক মিতরায়ী; ‘ভাষার প্রয়োগ বলিষ্ঠ ও খু; তৎসম ও, চলিত শব্দের 
5, অশাভ্তিপূ্ণ সহাবস্থানে - আক্ষরিক, ধ্বনি ও নিরেখ! চিত্রকল্পগুলি যথাক্রমে 


০ পরর্জিবনিত ও. প্রতিবিশ্বিত হ'তে থাকে; একটি আহত ‘বিক্ষত ব্যক্তিত্বের | 


 মর্মকেন্ত্ে উপনীতির পক্ষে এর! সেতু স্বরূপ |. সুতরাং পাঠককে সজাগ, ইন্ডিয় ' 


এনিয়ে অগ্রসর হতে হয়। কয়েকটি. অঞ্চলে ভাবনার পরিস্ফুটনে চিত্ৰনাট্যুৱীতি | 
প্রযুক্ত হয়েছে; তার মধ্যে একটি সংক্ষিপ্ত ফ্র্যাশব্যাক - ন) সর্বাধিক ' 


কার্যকরী ।- কাহিনীর অপরিণামী সমাপ্তি পাঠককে সচেতন করে। : 


যদিও একটি প্রস্থ গল্প এবং একটি (ও একাধিক.) ধারাবাহিক চরিত্র 
আভাগিত হয়ে ওঠে, তবু চেতনপ্রবাহী উপন্যাসের পরীক্ষামূলক সৃষ্টি হিসেবে ১ 


4 


‘উমিমাল!’ তরুণ বাংলা সাহিত্যের স্মরণীয় ও ০ পা ৬.১ 
{ * k ) - 

i . ॥ ছয় 1 ৪৯ Hr oA 
কাম, প্রাণশক্তি, বাসনা, হীনমন্ততা, উৎকণ্ঠা__-মৌল উপাদান যাইই হোক, 
বাক্তিত্বের গঠন শৈশৰ থেকে, অন্তর্ুঢ় নিবিষ্টতায়, বহুমুখী বৈশিষ্ট $ 


শশা 


পরিবেশের সঙ্গে সমন্বয়ে বা অসামগ্রশ্যে, তৃপ্তি বা অতৃপ্তিতে তার মানসকুটিল , 


. রূপায়ণ। বাইরের আচরণে তার অনেকখানিই অপ্রকাশিত থাকে হিমশৈলের 
“ডুবে থাকা অংশের মতো. তার সন্ধানে ডুবুরি নামাতে হয় অতল অবচেতন? 


শুধু মনোবিজ্ঞানী কেন;.চিন্তাশীল মাতে আত্মবিশ্রেষণ করে, আত্মার গভীরে 


অবগাহন করে, ভাবে, স্মৃতিচারণ করে, অবাধ ভাবানুযঙ্গের স্রোতে চিন্তার দেহে 


ডি 


চিন্তা সংলগ্ ইয়। এই" অন্তরঙ্গ মানসকিতার, মগ্রচৈতন্তকে প্রকাশের লক্ষ্য ' 


নিয়ে চেতনপ্রবাহী উপন্যাসের আবির্ভাব, যার লেখক নতুন রীতির ডুবুরি। এই ' 


তথ্য মনে রেখে রবার্ট হাম্‌ফ্রে এই শ্রেণীর উপন্তামের লক্ষণ বিচার করেছিলেন । 


॥ বাংলা চেততনপ্রবাহী উপন্তাস এখনও সাগর পারের সমতুল হয়ে উঠতে অবশ্য' 


তর মা - 1 





রা নিতান্ত ধন নয় আলোচি" উপর জি ই 
Jin EAs ব্যাচ বিরত, অবসাদ; অবদান; কি 'অফহতার, | 





আলোকে বিল বিষ়্ও ইতি উতি অনেকগুলি, যাদের টি ৭ বলে: মনে 
"হতে পারে অনেক সময়ে। কিন্তু সে সবৈর আলোচনা না ক'রে “বই তিনটির 
পরিচায়িকা মাত্র উদ্ধৃত হল-_নতুন রীতির দিকে পাঠকপাঠিকার রঃ আকর্ষণের 
একমেব উদ্দেশ্যে ॥ 





সেদিন চৈতরমাস-দিবোনদু গালিত। বন্থ গর ] কলকাত! নয়। তিন টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ। | 

ক্রীতদাস ক্রীতদাসী--সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় । 'এসোশিয়েটেড পাবলিশাম“। কলকাতা! বারো ।: 
ছু "টাকা পঞ্চাশ ন: পঃ। 

জানান গুপ্ত। করুণ! প্রকাশনী। কলকাতা বারে। তিন টা । 


পা 
৯ 


পাহিত্যিক ব্াসমোহন :. 
পশুপতি শাশমল | 


ৰ ্ 


একটি প্রচলিত ধারণ। এই যে সেই বিস্বৃত যুগের আধুনিক মান্য রামমোহন : 


রায় আর যা হোন না কেন সাহিত্যিক বা সাহিত্যরসিক ছিলেন না_তার 
রচনাবলীর মধ্যে সাহিত্যের শ্রেণীভুক্ত হতে পারে এমন স্বল্পতয় নিদর্শন নেই; 
সুতরাং লেখক তিনি হতে পারেন কিন্তু সাহিত্যিক ছিলেন না। এরকম 


বিশ্বাসের মূলে যে সকল হেতু রয়েছে. তা সন্ধান করলে দেখা যায় যে বুদ্ধির 
অভিচর্চা সম্ভবত তার সাহিত্যবোধের সুকুমার অন্ুভূতিগুলির নাভিশ্বাস এনেছিল ' 


এরকম একটা সংস্কার আজ রামমোহন সম্বন্ধে প্রায় দৃঢ়মূল ; অর্থাৎ যেন সাহিত্য- 


পাঠক কিংবা সাহিত্যিকের বুদ্ধির অভাব থাকা খুবই বা্থনীয়। কিন্তু আমরা- 


আর য| করিনে কেন নির্বোধকে নিশ্চয়ই সাহিত্যর্সজ্ঞ বলিনে। স্বয়ন্বর! 


“ কলালগ্ষ্মী মননশীলের পক্ষে নিতান্ত দুর্লভ নন অথব! বুদ্ধির দীন্তিময় জগতে - 


সাহিত্য নিশ্চয়ই অসৃর্ধপ্পশ্য নয়। তাই বর্তমান শতকের মননচর্চ ও চর্যার 


দবিপ্রহরে রামমোহন মননশীল সাহিত্যিকরূপে ব্যর্থ কি না তা অবশ্যই ভাববার . 


বিষয় ৷ 

বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক হিসেবে রামমোহনের পরিচয়ের 
একান্ত অভাবাত্মক দিকটি কোন কোন সমালোচকের পক্ষে মর্মান্তিক পীড়াদায়ক 
হয়ে উঠেছে। উৎসাহী গবেষকগণ কেবলমাত্র সাহিত্যের অন্ধুরাগীরূপে 
রামমোহনকে একাধিকবার আবিষ্কার করতে অসমর্থ হয়েছেন । শ্রদ্ধেয় নগেষ্ক 


নাথ চট্টোপাধ্যায়ের ‘মহাত্মা রাজা রামমোহন; রায়ের জীবনচরিত’-এর মধ্যে - 


আছে, বিলান্তর কোনও এক অভিনেত্রীকে সংস্কৃত শকুন্তলা নাটকের ইংরাজী 
অনুবাদ পাঠের উপদেশ রামমোহন দিয়েছিলেন । তাছাড়া তিনি যে হিউম- 
লকের সঙ্গে সঙ্গে তলটেয়ারও পাঠ করেছিলেন তার কথাও বলা হয়েছে। আবার 
মধ্যযুগীয় বাউল] সাহিত্যের কোন কোন অংশ যে তার আস্বাদিত ছিল সে 
বিষয়েও প্রমাণ পাওয়া যায়। ‘গৌড়ীয় ব্যাকরণের ভূমিকা” (১৮৩৩) গ্রন্থে ছন্দ 
[বিষয়ক আলোচনায় তিনি উদাহরণস্বরূপ যে সকল কবিতাংশ গ্রহণ করেছিলেন 


॥ সাহিতযক রামমোহন ॥ ৪৫ 


তা এই কারণে উল্লেখ করা যায় যে হয়তো & সকল মূল গ্রন্থ রাজার অধীত কিংবা” 
. জাতু ছিল। কয়েকটি উদ্ধৃত করা যায় £ 
ঠা (১) রাজা বলে গৌসাই বাসায় আজি চল। 
, করা যাবে উপযুক্ত কালি যেবা বল। 
(২) ডাক্‌ হাক্‌ ঢাক ঢোল্‌ মালসাট সাব্‌। 
বাগ্ছেতে পর্বত কিন্তু কার্ধ্যে তিলাকার । 
(৩) নদী যেন গড়খানা দ্বারে হাব.সির খানা দূর হবে দেখে হয় শঙ্কা। 
| দয়! সর্ববমঙ্গলার লজ্বিবারে শক্তি কার সমুদ্রের মাঝে যেন লঙ্কা! 
(৪). আমাকে কাশীতে না দিলে রহিতে ভূতনাথ কাশীবাসী। 
. সেই অভিমানে আমি এই স্থানে করিব দ্বিতীয় কাশী । 
(৫) দ্বিজ ভারত তোটক ছন্দ ভনে। কবিরাজ কহে হত গৌড় জনে । 
অন্তত ভারতচন্দ্রের তিনি ছিলেন অনুরাগী শ্রোতা এবিষয়ে কোন সন্দেহ" 
নেই। কেউ কেউ তুলনামূলকভাবে বিচার করে ভার সমসামযরিক মৃত্যু্জয় . 
বিগ্যালস্কার, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতির রচনায় সাহিত্যিক অনুভূতির স্পর্শ" 
অধিক পরিমাণে লাভ করেছেন। রামমোহন যে সময় আবিভূত হয়েছিলেন 
কবিতা ব্যতীত সদ্যোজাত গগ্সাহিত্য রচনার কোন হস্থির মানদণ্ড তখনও 
নির্ণাত হর়নি। ১৮১৩-৩০ খৃষ্টানদের মধ্যে বাঙলা গণ্চের যে বিকাশ ঘটেছিল 
তা! চিরত্তনতা অপেক্ষা পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিকেই ছিল অধিকতর মনোযোগী ॥ 
একটি উপযোগী সাধারণ ব্যবহারিক মাধ্যমের অদ্বেষণকালের কোনও লেখকের১ 
কৃতিত্ব পরিমাপ করা অস্থবিধাজনক। কারণ তার] পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে, 
যে পরিমাণে নবোদিত গদ্যের দেহ নির্মাণে, তৎপর হবেন, যতটা ভাবপ্রকাশ ও 
চিন্তার উপযোগী ভাব! অন্বেষণে ব্যগ্র হবেন, সাহিত্যিক সৌন্দর্যের প্রতি স্বাভাবিক 
কারণে ততটা হবেন অন্যমনস্ক । অবশ্য এরকম অস্বস্তিক্র পরিবেশে যিনি যত: 
দূর স্বচ্ছন্দ তিনি তত পরিমাণে প্রশংসনীয় একথা অনস্বীকার্ধ। রামমোহনের 
গন্য যে একান্তভাবে সাহিত্যগুণ-বৰ্জিত ত তা নয়, বিবিধ প্রতিকূলতা সত্বেও তার 
মধ্যে তিনি যতটা স্বতঃশ্চূর্ত হতে পেরেছেন স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয় কিংবা কাশীনাথ তা 
পেরেছেন কিনা চিন্তার বিষয়।. অন্ত লেখকের ' মৌলিক প্রবন্ধের সঙ্গে 
রামমোহনের (অনুবার্দের তুলনা-_মৃত্যুঞ্জয়ের প্রবোধচক্দ্রিকার ( ১৮১৩ ) বিশিষ্ট" 
ভাষারীতির সঙ্গে বেদাত্তগ্রস্থ ( ১৮১৫ ) বা কঠোপ্নিষদের অন্থবাদে (১৮১৭ )- 


J 
ly 
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গৃহীত গগ্রীতির তুলনা, করা যায় না। রচনাবলীর অধিকাংশ অনুবাদমূলক 
এবং অবশিষ্ট প্রায় সমূহ ভাষ্য ও বিতর্কমূলক-_রামমোহনের সেই রচনাবলীর 
মধ্যে লেখকের সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের অনুসন্ধান হয়তো বহুদূর পর্যন্ত অসঙ্গত মনে 
হতে পারে । আবার যৃত্যুঞ্জয়ের সাহিত্য-সাধনা বা বাঙলা গণ্য অনুশীলনের 
আরস্তের প্রায় দশ বছর পরে রামমোহর্নের রচনারিভ হয়েছিল বলে তার লেখায় 
প্রবীণ মৃত্যু্জয়ের দীর্ঘকালের অস্থশীলনসন্মত মুন্সীয়ানা নিশ্চয়ই প্রত্যাশা করা 
. চলে না। , তাই বেদান্তচস্্িকা'ও বেদাস্তগ্রস্থের মধ্যে পারস্পরিক তুলনামূলক 
আলোচন। করা যায় না। . আবার যদি কৃতিত্ব বিচারের জন্ত তুলনাই একান্ত 
প্রয়োজনীয় হয়ে থাকে তবে উভয় লেখকের বেদান্ত-তত্ববাদের ক্ষেত্রেই তা সীমা- 
বদ্ধ থাকা উচিত, নচেৎ বেদাস্তগ্রন্থের ( ১৮১৫) লেখকের সাহিত্যিক রসান্ুভূতির 
সঙ্গে ছু'শে। পঁচিশ পৃষ্ঠার গ্রন্থ পাবগুগীড়নের রচয়িতা কাশীনাথ: তর্কপঞ্চাননের 
সাহিত্যিক রুচির তুলনা কর। অসঙ্গত। কারণ উভয় ক্ষেত্রে প্রকাশিত মনো- 
ধর্মের মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান সহজেই অনুমেয় । উদ্দেশ্যের দিক থেকে 


পথ্যপ্রদানের (১৮২৩) মধ্যে বিচারবুদ্ধির প্রাধান্ ও স্বমত প্রতিষ্ঠার প্রয়াসটি. 


প্রকট; কিন্তু পাষগুলীড়নের মুখ্য উদ্দেশ্য বিচার বিশ্লেষণ'অপেক্ষ! আক্রমণাত্বর 
রসিকভাগ্রীতি। ফলে বিভিন্ন উদ্দেশ্যযুখী গ্রন্থের ভাষা ও আস্বাগ্ঘমান গুণ 
স্বতন্ত্র হতে বাধ্য, তাই এখনে তুলনামূলক বিচারবোধ পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়তে 
পারে। অবশ্য কাশীনাথের পুস্তকে বিতর্কস্পৃহার অভাব নেই। তবু সেই বিতর্ক 
প্রবণতা অয়াজিত শ্লেষমূলক রসিকতার তীত্রতায় যেন কিছুট! পক্ষাঘাতগ্রন্ত ৷ 


রামমোহনের গপ্তভভঙ্গীর দিক থেকেও বলা যায়, তিনি তার অনুজ ইষ্বরচন্ত্র 


গুপ্তের রসিক মনের সমর্থন লাভ করেছিলেন? ;' প্রায় এক শতাব্দী পরে প্রমথ : 


চৌধুরীও তীর গগ্রীতি এবং, সাহিত্যের প্রশংসায় গঞ্চমুখ 'হয়ে উঠেছেন | 
এসকল তথ্যকে অকারণ স্তঁতিপাঠের পর্যায়ে ফেল! যায় না। সমকালীন ইয়েও 
তিনি মৃত্যুজয়ের সমকক্ষ বাণীশিল্পী ছিলেন ন! সত্য, কিন্তু তাই তিনি ব্যর্থ হয়ে 
গেছেন এরূপ মনে করাও যায় না। প্রত্যেকের সার্থকতা-ব্যর্থতা নির্ণয়ে যেমন 
তুলনামূলক বিচারের প্রয়োজন, তেমনি তার নিজস্ব কীতিও, ভাল করে 
আলোচনার আবশ্যকতা রয়েছে । রামমোহনকে তার রচনাবলীর মধ্যে স্থন্মভাবে 
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১ সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।- 
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পর্যবেক্ষণ করা হয়নি বলে তীর সন্ধে অপূর্ণ ধারণ! থাকা আতৰি | অনুবাদ- 
বিতর্ক-ভাষ্যের মধ্যেই রচনা প্রায়: সীমাবদ্ধ বলে সেখানে সাহিত্যিক গুণের 
পরিমাণ যদিও প্রভূত নয় তবু একেবারে দুর্লভওঁ'নয়। রামমোহনের রসগ্রাহী 
মনের পরিচয় আজ আমাদের নিকট বিস্বতপ্রায়। সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হল, 


রামমোহন যে দক্ষ পরিহাস্রসিক ছিলেন ব্যক্তিগত জীবনে: নগেস্দ্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায় ভার অনেক নিদর্শন দিয়েছেন।- কাশীনাথের প্রাকৃত গ্রাম্যতা ও 


শিখিল বিকৃত রুচি রামমোহনে একেবারৈ অনুপস্থিত ; যৃত্যুপ্রয়ের পুনরুক্তিদোষ 
ও অপ্রাযঙ্গিক মন্তব্যের অবতারণা রামমোহনে একান্ত দুর্লভ । সংযতবাক্‌ 
রাজা রামমোহন রায় স্বল্পতম অবকাশে বৃহত্তম ও মহাত্রম 6 স্ষ্টির জন্য 
ছিলেন উন্মুখ । )তাই বিতর্ক ব্যাপারে ' তার সমুক্রত ও সুভী রুচিবোধ ্ধী 

উন্নিশ শতকের প্রথম পর্যায়ী শ্রেষ্ঠ নাহিতিকগণের মূ মত রামমোহনের চিতও 
ছিল জগৎ এবং জীবনের প্রতি-উৎস্থক। ব্রহ্মবাদকে পরম শ্রদ্ধার সহিত স্বীকৃতি 
ভানালেও জাগতিক ও মহাজাগতিক বস্ততত্ব তীর সহানুভূতিশীল মানসিকতার 
নিকট উপেক্ষিত হয়নি। এই চলযান জগতের অন্তরালে যে প্রাণপ্রবাহ মৃতত 
সঞ্চরমান তা তিনি সহজেই অন্কুভব করতে সমর্থ হয়েছিলেন বলে বিশ্বান্ুভৃতি , * 
এরূপ অবুত্রিমভাবে তীর মাঁহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল। . “অনস্তপ্রকার বস্ত 
ও র্যক্তি সম্বলিত-অচিন্তনীয় ইচনাবিশিষ্ট যে এই জগৎ ও ঘটিকাযনত ‘অপেক্ষাকৃত 
আশ্চ্ষান্বিত রাশিচক্রে বেগে ধাবমান চন্দ্র, সুর্য, এহ, নক্ষত্রাদ্দিযুক্ত যে এই জগৎ, 
ও নানাবিধ স্থাবর জঙ্গম শরীর যাহার কোনো এক, অঙ্গ নিপ্রয়োজন নহে” 


‘_ ( অন্ুষ্ঠানপত্র, ১৭৪১ )--এদের সকল বিষয় ও বস্তুকে তিনি সমবেদনায় রঞ্জিত 


করে সাহিত্যে সমর্পণ করেছিলেন । মেই নৈয়ারিক তাকিকতা ও খর বুদ্ধির 
গ্রানাইট শিক্ষার নেপথ্য সহানুভূতির এই প্রবহমান ফন্তুতোতের' মূল রহস্যটুকু 
এখানেই সৃংগুপ্ত । তিনি এবং তাঁর ধর্ম যে-বহুল' পরিমাণে- গণতাপ্রিক, তারও 
কারণ এখানেই পাওয়া যায়। , মেরী কার্পেন্টার লিখিত The Last Bays in 
England of the Raja Rammohan Roy নামক্গ্রন্থের: সমালোচনা প্রশঙ্গে 
কিশোরীচাদ নিচয় একটি উক্তি স্মরণীয় ...“What Rammoban Roy 


~ 


:২। শীঙ্গনিহকুমার CER শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও.বাংল| সাহিত্য, পৃঃ ১০ 
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wanted was not unity of creed or the creation of a separate 
religious community like that of the Brahmos, but to...establish 
a universal church where all classes of 2০17 Hiads; 
Mohamedans, and Christians,—would be all alike welcome to 


unite in the worship of this supreme and common Father. 


মানুষের প্রতি.অক্ত্রিম সমবেদনা ও সহানুভূতির জন্তই সামাজিক ক্ৰটি- 
বিচ্যুতিগুলি গভীরভাবে অন্থভব করে তার প্রতিকারের বাসনাও সিদ্ধি সম্ভব 
হতে পেরেছিল । প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ (১৮১৯, নভেম্বর ) 
পুস্তিকায় সেকালে অত্যাচারিত বঙ্গরমণীর প্রতি অকৃত্রিম কেহ তিনি প্রদর্শন 
করেছিলেন বলিষ্ঠ মনোবৃ্তি ও সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যর়ের সঙ্গে । ' অসহায় বঙ্গললনার 
দুঃখ দুর্দশার যে মর্মান্তিক বাস্তবচিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন হয়তো তা প্রথম 
শ্রেণীর সাঁহিত্যোচিত কারুকর্ম লাভ করেনি; তবু সহানুভূতি ও শ্রদ্ধার দ্বার! 
তাড়িত হয়ে তিনি এক সময় যা বলেছিলেন তা! বহু ,পরবর্তীকালের দরদী 
বিদ্যাসাগর বা শরৎচন্দ্রের -লেখনীর অন্ুপযুক্ত-হত ন1। প্রবর্তকের হৃদয়হীন 


অভিযোগের উত্তর দেওয়ার সময় তিনি অপূর্ব সহ্ৃদয়তার পরিচয় দিয়েছেন 


যুক্তির মাধ্যমে এক একটি অভিযোগকে ধুলিস্যাৎ করবার সময়। “যেহেতু 
স্বামীর গৃহে প্রায় সকলের পত্নী দাশ্যবৃত্তি করে, অর্থাৎ অতি প্রাতে; শীতকালে 
কি বর্ষাতে স্থান মার্জন, ভোজনাদি পাত্র মার্জন, গৃহ লেপনাদি তাবৎ কর্ম করিয়া 
থাকে ;...যেহেতু হিন্দুবর্ণের অন্য জাতি অপেক্ষা ভাই সকল ও অমাত্য সকল 
একব্রস্থিতি অধিককাল করেন এই নিমিত্ত বিষয় ঘটিত ভ্রাতৃবিরোধ ইহাদের 


মধ্যে অধিক হইয়া থাকে; এ রদ্ধনে ও পরিবেশনে যদি কোনো অংশে ক্রটি 


হয়, তবে তাহাদের স্বামী শাশুড়ী প্রভৃতি কি তিরস্কার না করেন ; -.*সকলের 
ভোজন হইলে ব্যঞ্জনাদি উদ্দর পূরণের যোগ্য অথবা অযোগ্য যৎকিঞ্চিৎ 
অবশিষ্ট থাকে? তাহা সন্তোষপূর্বক আহার করিয়া কালযাপন করে; আর অনেক 
ব্ৰাহ্মণ কায়স্থ বাহাদের ধনবত্ত৷ নাই, তাহাদের স্ত্রীলোক সকল গোর্সেবাদি কর্ম 


করেন এবং পাকাদির নিষিত্ত গোময়ের ঘসি স্বহস্তে 'দেন, বৈকালে পু্ষরিণী, 
অথবা নদা হইতে জলাহরণ করেন, রাত্রিতে শয্যাদি করা যাহা ভৃত্যের কর্ম 


৯ 


৩| Calcutta Review, No. LX VII, P. 232. 
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" তাহাও করেন, মধ্যে মধ্যে কোনো কর্মে কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইলে তিরস্কারপ্রাপ্ত হইয়া 


থাকেন, ষগ্পি কদাচিৎ এ স্বামীর ধনবত্তা হইল,- তবে এ স্ত্রীর সর্বপ্রকার 


.জ্ঞান্তসারে এবং দৃষ্টিগোচরে প্রায় ব্যভিচার দোষে মগ্ হয়, এবং মাস মধ্যে এক 


1দবসও তাহার সহিত আলাপ নাই ৷ একজন বাঙালী, বধূর রোজনামচা লিখতে 
1গয়ে যে কোনও ওঁপন্থাসিক এই তথ্যকে নিঃসন্দেহে সাদরে গ্রহণ করবেন । এই 
বান্তবতা-গ্রীতি ও সতর্ক সন্ধানী দৃষ্টির দ্বার! মূল কারণ নির্ণয়ে তিনি ছিলেন 
।নদ্বিধ এবং বুদ্ধি ও বোধকে সমস্বিত করে' তাকে সাহিত্যে পরিবেশন করবার 
উৎসাহ তার ছিল। একট! নিখুত গার্হস্থ্য চিন্রাঙ্কনে ধনী-দরিদ্র নিবিশেষে 
সকলের উপর সন্ধানী আলোর তীব্র রশ্মিপাতে তার.কৃতিত্ব একজন প্রথম শ্রেণীর 
ওপন্তাসিকের সমান নাও ‘হতে পারে; হয়তো তিনি কলিকাতা কমলালয় 
(১৮২৩) বা নববাকুবিলাস (১১৮২৫) লেখেন নি, কিন্তু ,ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ-সচেতন দৃষ্টিভঙ্গী তার মৃধ্যেও ছিল। ভবানীচরণ যেখানে 
ব্যঙ্গাত্মুক তির্যক কটাক্ষের দ্বার! যন্তণাদায়ক আঘাত করেছেন রামমোহন 'সেখানে 
সকরুণ সহানুভূতির প্রথম আলোকপাত করে আমাদের সমবেদনা আকর্ষণ 
করেছেন | যেখানে প্রবল হঁদয়োত্তাপের অগ্্য চ্ছাসের অবকাশ ছিল, রামমোহন 


: মেখানে বুদ্ধি ও দরদের আলোছায়া রচনা করেছেন। তার প্রমাণস্বরূপ বলা. 


যায়, স্বামী দরিদ্র যে পর্য্যন্ত থাকেন, তাবৎ নানা প্রকার কায়ক্লেশ পায়, আর 
দৈবাৎ ধনবান্‌ হইলে মানসছুঃখে কাতর হয়»-**-*'যগ্তপিও কেহ তাদৃশ যন্ত্রণায় 
অসহিষ্ণু হইয়া পতির সহিত ভিন্নরূপে থাকবার নিমিত্ত গৃহত্যাগ করে, তবে 
রাজদারে পুরুষের প্রাবল্য নিমিত্ত পুনরায় প্রায় তাহাদিগকে সেই মেই পতিহত্তে 
আসিতে হয়, পতিও সেই পূর্বজাত ক্রোধের নিমিত্ত নানাছলে অত্যন্ত ক্লেশ দেয়, 
কখন বা ছলে প্রাণবধ করে/; এমকল প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সুতরাং অপলাপ করিতে 
পারিবেন না। দুঃখ এই, যে এই পর্যন্ত অধীন ও নানা দুঃখে ছুঃখিনী তাহার- 
দিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয়না, যাহাতে 
বন্ধনপূর্বক দাহ হুইতে রক্ষ। পায়। তিনিও পপ্রত্যক্ষসিদ্ধ' বর্ণনায় অধিক 
আগ্রহী অথচ যর সেই জালা বা কশাঘাত অপেক্ষা এখানে একটা ,শুচিগু্ 
নত্রত| ও প্রবল সহানুভূতি উৎসারিত হয়ে চলেছে । রামমোহন কখনও তীব্র 
নন, জীবনের বেদনীঘন মৃহুর্তগুলির বাত্ময় রূপায়ণে বুদ্ধিবৃত্তির অগ্রতিহত 
প্রভাব সত্বেও" তিনি সকরুণ, সংবেদনশীল । উদ্ধৃতিটির শেষাংশে আবেগময় 
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হয়ে উঠেছে তার মানবচিত্ত। সম্ভবত গঁদাসীন্ত কখনও দেখা যায় না। আমাদের 
গারস্থ্যের মধ্যে কিংবা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রান্তরে যে নারী সবদিক 
থেকে উপেক্ষিত তার প্রত্যক্ষসিদ্ধ রূপ দিয়ে সতীদাহ প্রথা যে নিবারণ করাশ্যায় 
না তা তিনি জানতেন, তবুও নেই বর্ণনা থেকে আবেগতাড়িত হয়ে এরকম 
সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছেন । ,বৈজ্ঞানিকের নিরামক্ত রিচারবুদ্ধির সঙ্গে 
অশ্ুভূতিশীল হৃদয়ের সঙ্গমক্ষেত্রেই রামমোহনের মানসিকতার স্থান। অবশ্য 
বিদ্ধাসাগরে এই আবেগময়তা অধিক, বিধবা-বিবাহ সক্তান্ত প্রস্তাবের “হা 
অবলাগণ !, প্রভৃতি অংশ এ প্রমঙ্তে স্মরণীয় । কিন্তু রামমোহনই সেই আবেগ 
ও সহানুভূতির উতস-গোযুখী | দি 
আরেক দিক থেকে রামমোহন বিগ্যাসাগরেরও পূর্বন্থরী ; কারণ প্রবর্তক ও 
নিবর্তক সংবাদে নারী জাতির অসহায়তা বর্ণন৷ প্রসঙ্গে বহুবিবীহের কুফল* ও 
তার জন্য নারীত্বের অবমাননার দিকটি অপূর্ব সহ্ৃদয়তার সঙ্গে প্রকাশ করে- 
ছিলেন তিনি--“পঞ্চম তাহারদের ধর্মভয় অল্প, এ অতি অধর্মের কথা, দেখ কি 
পর্যন্ত দুঃখ, অপমান, তিরফার, যাতনা তাহারা কেবল ধর্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে । 
অনেক কুলীন ব্ৰাহ্মণ যাহারা দশ পনের বিবাহ অর্থের নিমিত্ত করেন, তাহাদের 
প্রায় বিবাহের পর অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হয়না,...আর ব্রাহ্মণের অথবা অন্ত 
বর্ণের মধ্যে যাহারা আপন আপন স্ত্রীকে লইয়া গারস্থ্য করেন, তাহাদের বাটীতে 
প্রায় স্ত্রীলোক কি কি দুর্গতি না পায় ? বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্ধ অঙ্গ করিয়] 
স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া! ব্যবহার করেন ।, 
‘অনেকে এই উক্তি থেকে রামমোহনের প্রখর. উত্মা আবিষ্কার করে থাকবেন । 


৪1 কেবল বহুবিবাহ নয়, নারীর দায়াদাধিকার সম্বন্ধে আলোচনাকালে ( Brief Remarks 
regarding Modern Encroachments on the Ancient rights of Females 1822). 
বিধবাদের দুরবস্থার কথাও তিনি 'চিন্তা করেছিলেন 3 To these women ( Hindu 
widows ) there are left only there modes of conduct to.pursue after the 
death of their husband. 1, To live a miserable life as entire slaves to 
other, without indulging any hope of support from another husband. 
2. To walkin the paths of unrighteousness for their maintenance and 
independence ইত্যাদি । আবার কেউ কেউ বিশ্বান করেন রামমোহন নাকি বিধবাদের 
পুনধিবাহ সম্বন্ধে পুস্তিকা লিখেছিলেন যদিও তার কোন নিদর্শন পাওয়! যায়নি। তবে একথা 
ঠিক, অধ্ককাল জীবিত থাকলে তিনি হিন্ুবিধবাদের বিবাহ সম্বন্ধে আন্দোলন সম্ভব. ও 
সার্থক করতে পারতেন। 


' 'সাহিতিক রামমোহন ' GY 


. কিন্তু উপমা প্রয়োগের এমন একটা -কৌশল এখানে রয়েছে যার প্রয়োগে সেই 


হি 


পি 


উদ্মা বেদনায় রূপান্তরিত হয়েছে। তথাকথিত অত্যাচারী পুরুষসমাজকে তিনি 
পশু" হইতে নীচ’ বলে মন্তব্য করেননি, এ অভিধা তিনি সেই প্রবঞ্চিত'নারীর 
উপরই আরোপ করেছেন । তার বক্তব্য,তাই আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেনি অথচ 
এমন একটা অনিবার্য প্রতিক্রিয়া সুষ্টি করেছে যা বেদনাসঞ্জাত এবং বেদনা- 
দায়কও। এখানেই রামমোহন স্বাতন্র্যময় সাহিত্যিক। লক্ষণীয় যে অন্যান্ত 
সমাজমংস্কারক কিংবা সামাজিক নকৃশা-লেখকদের নগ্ন আক্রমণ পুরুষের প্রতি 
উদ্যত ; কিন্তু রামমোহনে সেই উগ্রতা নেই বলে আক্রমণ-শ্লেষও তাই কর্কশ নয়; 
অথচ স্ত্রীলোকের জীবনের ব্যর্থতা সুন্দরভাবে বর্ণনা করে প্রয়োজনীয় সহান্ুভূতিও 
তিনি আদায় করেছেন সচেতন ও সহৃদয় পাঠকসমাঁজের কাছ থেকে । 

কেবল সহানুভূতির ক্ষেত্রে নয়, সহজ কৌতুকের জগতেও তার ভদ্র ও 
মাজিতরুচি সেকালের পক্ষে বিশ্ময়কর। ভারতচন্দ্রের উত্তরাধিকারী প্রমত্ত 


 কবিওয়ালাদের আসরে এবং নিতান্ত গ্রাম্য ভণড়ামির অসুস্থ পরিমণ্ডলে রাম- 


যোহনের শিষ্ট ও মার্জিত এবং বিদগ্ধ পারিপাঁট্য একটা সংযত ও নির্দোষ হাস্টের 
অবতারণা করেছিল--ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য হয়েও বঞ্ষিমচন্দ্র ছিলেন সেই বিরল 
শুচিশুত্র কুন্দহাশ্যেরই অনুসরণকারী । পাদরি ও শিশ্ সম্বাদ (১৮২৩) নামক 
প্রশ্নোত্তরিকাটি তারই নিদর্শন । নাটকের অনেকগুলি বৈশিষ্্য এখানে পাওয়া 
যাবে। কেবল যুক্তিপূর্ণ কথোপকথন নয়, নাট্যনির্দেশও আছে। যেমন, 
'পাদরি_ ধৈর্য্যাবলগ্ছন করিয়া প্রথম শিশ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন” অথবা প্রথম 
শিশ্য--হাপস্য করিয়! কহিল’ ইত্যাদি। ‘এক খ্ৰীষ্টিয়ান পাদরি ও ভাহার তিনজন 


'্ীনদেশস্থ শিষ্য ইহাদের পরস্পর কথোপকথন’ এই পুস্তিকাটি পাদরি ও শি 


সম্বাদ নামে প্রকাশিত হয় । যার! সাহিত্যের মধ্যে ভৌগোলিক সীমাবিস্তারে 
উৎসাহী চীনদেশের কয়েকজন .পাত্রকে অবলম্বন করে রচিত এই পুস্তিকাটি 
তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারবে । এই পুস্তিকায় 'প্রশ্নোত্তরছলে 
গ্রন্থকার সুকৌশলে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে শ্রীহ্রাত্মক খ্রীষ্টীয় মত ছি 
অসন্গত। আলোচনার সুবিধার জন্য কিয়দংশ উদ্ধৃত হল £-_ - 
প্রথম শিস্য--এ অতি অসম্ভব এবং আমরা চীন দেশীয় 'লোক পরস্পর বাক্য 
বিশ্বাস করতে পারি না। 
পাদরি--ওহে ভাই এ এক নিগৃঢ় বিষয় । 
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' প্রথম শিশ্ক-_এ কি প্রকার নিগুঢ় বিষয় মহাশয়। 
পাদরি--এ নিগৃঢ় বিষয় হয় কিন্ত আমি জানিনা কিরূপে তোমাকে বুঝাইব- 
এবং আমি অনুমান করি এ গুপ্তবিষয় তোমার বোধগম্য হইতে পারে শ্না।-. 
প্রথম শিগ্ভ_ হাস্য করিয়! কহিল, মহাশয় দশ সহস্র ক্রোশ হইতে এই ধর্ম, 
- আমারদিগকে উপদেশ করিতে প্রেরিত হইয়া আসিয়াছেন, যাহা, 
বোধগম্য হয় ন! ৷ 
নির্বদ্ধিতার ভান করে সহজ বিচার বোধের দ্বারা কত অনায়াসেই ন! প্রতিপক্ষকে 
পরাস্ত কর! হয়েছে। প্রথম শিষ্বের এই নির্কুদ্ধিতা যে একটা কৌশল মাত্র ‘হাস্য 
করিয়া কহিল’ এই নির্দেশের মধ্যেই তা ব্যঞ্জিত। এই আপাত বৈষম্যের 
অহ্ৃভূতিতে পাঠকের চিত্তও যে হাসি জাগে প্রথম শিষ্ের হাস্য” তারই, 
, প্রতিনিধিত্ব করেছে। প্রথম শিষ্যটির মত তৃতীয়টির অপূর্ব বাক্‌চাতুর্য নেই, 
কিন্তু সে দার্শনিক বিচারবিতর্ক অপেক্ষা! সহজ বুদ্ধির প্রতি অধিকতর মনোযোগী: 
এবং নিতান্ত জড়বাদীর মত স্থূল কিংবা! বাস্তববুদ্ধির দ্বারা নাস্তিকতার প্রমাণে 
যে যুক্তি ও দৃষ্টান্ত দিয়েছে তা একদিকে যেমন বিদ্রপয়য় অপরদিকে তেমনি, 
অকাট্য ; ফলে চারিত্রিক স্বাতন্ত্যও ফুটে উঠেছে | 
* তৃতীয় শিষ্য-এক বস্তুকে হস্তে ক্রিয়া কহিলেক, যে দেখ এই এক বন্ধ 
বর্তমান আছে ইহাকে স্থানান্তরিত করিলে এস্থানে বস্তুর অভাব হইবেক । 
পাদরি--এ দৃষ্টান্ত কিরূপে এ স্থলে সঙ্ধত হইতে পারে। 
তৃতীয় শিষ্য-_-আপনার! পশ্চিমদেশীয় বুদ্ধিমান লোক, আমারদিগের বুদ্ধি 
আপনকারদিগের বোধগম্য হয় না, কারণ পুনঃপুনঃ আপনি কহিয়াছেন 
‘যে এক ইশ্বর ব্যতিরেকে অন্ত ছিলেন না এবং এ গ্রষট প্রকৃত ঈশ্বর ছিলেন. 
কিন্তু প্রায় ১৮০০ শত বৎসর হইল আরবের সমুদ্রতীরস্ত ইহুদীরা তাহাকে 
এক বৃক্ষের উপর সংস্থান করিয়াছে, ইহাতে মহাশয়ই বিবেচন! করুন যে. 
ঈশ্বর নাই। ব্যতিরেকে অন্ত কি উত্তর আমি করিতে পারি । 
সমসাময়িক খ্ৰীষ্টীয় যাজক ও প্রচারক সম্রদায়ের মধ্যে যে কাগুজ্ঞানহীননতা ও 
হাস্যকর অজ্ঞতা ছিল লেখক তারই উপর বুদ্ধির বিচ্যুৎ সম্পাতে শ্লেষের বজ্রাঘাভ, 
করেছেন । যীশুখীষ্টের মৃত্যু সম্বন্ধে তাদের হাস্যকর জ্ঞান এবং অবতারবার্দের 
অসারতা কিংবা ঈশ্বরতত্ব প্রচারে অসামধ্য (আমি জানি না কিরূপে তোমাকে 
বুঝাইক ইত্যাদি ) এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। হয়তো প্রথম শ্রেণীর বিশুদ্ধ 
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কৌতুক এখানে নেই--পাদরি ও শিষ্য সংবাদ পুস্তিকাটি প্রহসন জাতীয় রচনাও 
নয়5-কিন্তু আড়ম্বরহীন ভাব প্রকাশে তার ক্ষমতা ও অধিকার অনন্বীকার্ধ।. 
রামমোহনের রন্মসংগীত (১৮২৮) গ্রন্থের প্রতি যথেষ্ট সুবিচার এ পর্যন্ত 
হয়নি । তিনি প্রথম শ্রেণীর সংগীত-রচয়িতা বা কাব্য-লেখক ছিলেন না। 
কিন্তু কবিমন তার আদে! ছিল না অথবা কবিতা-সংগীত রচনায় তিনি 
একেবারে ব্যর্থ একথা কতদূর সত্য সে' বিষয়ে আলোচনার অবকাশ আছে ॥ 
উপনিষদের মনোযোগী পাঠকচিত্তে কবিত্বের বাষ্প পর্যন্ত ছিল না একথা বিশ্বাস 
করা কঠিন। তিনি উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্য রচনা -করেছেন ; তবুও তার সাহিত্যে 
অলৌকিক আনন্দ-জীতির সন্ধান পাওয়া যায় । ব্রদ্মবাদী রামমোহন মৃত্যু পর্যন্ত 
যে পরম রহস্যময়ের আকর্ষণ অহরহ অনুভব করেছিলেন সেই রহস্যময়তার পথ 
দিয়ে কাব্যময় অন্তুভূতিগুলির উৎ্সারণ'সম্তভব হয়েছে। মিশনারীর-পক্ষে সাহিত্য 
'রূসাস্বাদন নিষিদ্ধ নয়, অনস্তভবও নয়। মধ্যযুগীয় সন্তগণের স্তায় তিনিও কাব্য- 
সংগীতের চর্চা করেছিলেন* ; বীড কেডমন বা দৌহা-চর্যাকারগণের এই ধারার 
তিনি উত্তরসাধক। দার্শনিক জিজ্ঞাসার মধ্যে সাহিত্যের অকারণ আনন্দের 
অবকাশ স্বল্প নয়, কবিরাজ গোস্বামীর চরিতামৃতের উল্লেখ করা যায় এ প্রসঙ্গে । 
প্রায় গগ্ঠভঙ্গীর চরণগুলির মধ্যে দার্শনিক মনোভাব ও আধ্যাত্মিক আকৃতির 
প্রকাশে রামমোহনের ধর্মসংগীত রচনার এই রীতি পরবর্তাকালেও | অনুস্থত 
হয়েছিল । আবার তন্ভাব্নাগুলিকে কাব্যে সমর্পণের দিক থেকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 
১ প্রমার্থবিষয়ক কবিতা অপেক্ষা রামমোহনের ব্রক্মসংগীতগুলি আদৌ অপকুষ্ট 
নয়। গুপ্তকবির ব্যক্তিগত চিত্তভাবনা রামমোহনে নেই--তিনি নির্দেশদানেই 
মনোযোগী --তবুও এই নির্দেশগুলি প্রাণহীন নয়। ব্ৰহ্মমঃগীত রচনার যে 
এীতিহা তিনি স্ষ্টি করেছিলেন পববর্তাকালের ' অনেক সংগীতরচয়িত| সেই পথ 
"অনুসরণ করেছেন। 
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¢} The e3ucation in Arabic and Persian ‘which he thus received at 
Patna for’ three ‘or four years led to his initiation into the mystic. poetry 
and philosophy of the ancient Sufis which exercised ‘a fascinatiesn over 
him all his lite. ~— Biography of a New Faith, P,. 20., 


বূপ-প্রসঙ্গে দর্যাপদেন্্র ‘চিত্ত’ : * 
শিবচন্দ্র লাহিড়ী | 


চর্যাপদে *চিত্তকে” বিচিত্র উপমান বস্তুর সঙ্গে তুলনা কর! হয়েছে 
যেষন-- . . 
হরিণ ? মুসা ( মৃষিক ) ; মাআ হরিণী ( মায়! হরিণ )7 মত্তহস্তী ; পিহাড়ী” 
(পিঁড়ি ); কর্ণধার ; তরু ; গগন ; কেড়য়াল (বৈঠা ); ভুজঙ্গ ; বাণ ;. 
‘তুল! ; খমণভতারি বা খমণসাঈ*; রুখের তেন্তলী ; দিবসই ; রাতি;. 
করুণ! নাৰী; মাতেল গণন্দা ( মত্ত গজেন্দ্র ) ; বৃক্ষ ; হীড়ীত ডি ; শৃগাল ;. 
মনতরু ; বলদ ; গবিআ। 
“চিত্তের” বিভিন্ন অবস্থ! ও সম্পর্কে প্রকৃতি অনুসারে তাদের বিভিন্ন 'উপমান 
বস্তু নির্ণাত হয়েছে ৪ ূ 
১। যোগাবস্থায় স্থিত নিিকক্প চিত্তের উপমান £ 
, মত্তহস্তী ; পিহাড়ী কর্ণধার ; গগন ; কেড় আল ; বাণ ; খমনভতারি ;: 
রুখের তেম্তলী ; রাতি $-করুণা নাবী; মাতেল গঞন্দা; হাড়ীতু ভাত ;. 
গবিআ। 
যোগাবস্থায় স্থিত নিবিকল্প যে চিত্ত, তার উপমান বস্তগুলিকে জাতি এবং 
প্রকৃতি অন্ুসারে কয়েকটি বিভিন্ন সারিতে সাজানো যায়। যেমন-- 
কে) পশু স্বরূপের সঙ্গে উপমিত-_মত্তহস্তী ; মাতেল গএন্দ! ; গবিআ! 
(খ) নাব্য উপযান বস্ত-_ কর্ণধার ; কেড়,য়াল ; করুণা নাবী; 
(গ) গৃহোপকরণের উপমান বস্ত--পিহাড়ী ; রুখের তেম্তলী ; হীড়ীত ভাত 1" 
(ঘ) বিচিত্র উপমান বস্ত-_গগন ; বাণ ; খমনভতারি ; রাতি। 
দেখা যাচ্ছে যে, যোগ-সিদ্ধির আনন্দ এবং সাধন-নিষ্ঠীকে প্রকাশ করতে: 
গিয়ে চর্যাকার যে সবু উপমান-বস্ত ব্যবহার করেছেন,' সেগুলিতে নির্বাচনের' 
অন্ুরূপতা নেই । 2 
‘চিত্ত’ সম্বন্ধে এই বহুতর উপমান-বস্ত উপমেয়ের স্বচ্ছ রনির পথে বাধা 
সৃষ্টি করে। চিত্ত কখনও ‘কেড় য়াল,’ কখনো ‘হাড়ীত ভাত’, কখনও “খমন-. ' 
ভতারি’; আবার কখনও বা মাতেল গএন্দার সঙ্গে উপমিত হয়ে শ্রোতার মন 
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রূপবোধের ব্যাপারে বিজ্ঞান্ত। একটা অস্পষ্টতা এবং দুজ্ঞেয়তা এই নুড়ি 
সাদৃশ্ট-সন্ধানের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। 

চর্যাকার হয়তো বুঝেছিলেন, রূপক অর্থে: কেবল চি . 
একমাত্র । তা দিয়ে যে সৌন্দর্য সষ্ট হতে পারে, এবং রূপক ব্যবহারের মধ্যে সে 
শক্তির কথাই যে বড় কথা ( অর্থাৎ তার আলংকারিক দিক) সে বোধ হয়তো 
তাদের স্পষ্ট ছিল না । অথবা পক্ষান্তরে বলা চলে, গুহা যোগ সাধনার অনুযায়ী 
করতেই চর্যাকার হয়ত সজ্ঞানে রূপকের প্রধান বৈশিষ্ট্যকে (রূপগোচরক্রিয়া) গৌণ 
করে তার অপ্রধান দিকটিকে আপন আকাজ্ষার পোষক করে তুলেছিলেন । “ 

চর্ধার একটি বিশেষ উপমেয়-বস্তর সঙ্গে একটি বিশেষ উপমান- -বস্তুর সাধর্ম্য- 
সন্ধান নেই। অর্থাৎ বস্তভার কমিয়ে দিয়ে, একটি বক্তব্যকে কেন্দ্র কবে রূপস্থ্ট 
করার অন্তর্ভেদী আগ্রহ এখানে অন্ুপস্থিত। প্রকরণের পর প্রকরণ সাজিয়ে 
একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার রূপকে তারা রূপকের আড়ালে গোপন করতে 
.চেয়েছেন। তাদের সাধন প্রক্রিয়ার এই যে বিলম্বিত পদ্ধতি, তাকে মানব 
জীবনের এক একট। বিশেষ বিশেষ কাজের আগ্যন্ত পদ্ধতির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া 
হল। নৌকাবাওয়ার সমগ্র কর্মক্রম. এবং পারম্পর্য একত্রিত হয়ে চর্ধাকারের 
সাধন পদ্ধতির পারম্পর্যটিকে ইঙ্গিত করে। অনুরূপভাবে হরিণ-শিকার, 
গৃহস্থালীতে ই'ছুরের উপদ্রবের । ছবি, দাবাখেলার ধারাবাহিক.প্রয়োগ-নৈপুণ্য 
এবং আকর্ষণ ইত্যাদি জাতীয় খণ্ড চিত্রগুলি রূপকরূপে ব্যবহৃত । চিত্রগুলির' 
বিভিন্নতার সঙ্গে সঙ্গে উপমানবস্তগুলির বিভিন্নতাও এসেছে । উপমেয়কে সুন্দর 
করার, বিশদ করার এবং স্পর্শ করার আগ্রহ কবিমনে যদি প্রধান হত, তবে 
উপমানের সুষ্ঠু প্রয়োগের দ্বারাই কবি এ কাজ সহজে করতেন কিন্তু উপমেয়কে 
গোঁচর কর! নয়, গোপন করার দীক্ষাই তাদের ধ্যানানন্দ, এবং তার নিষাই 
চর্ধযাপদকে গুরুগম্য দুজ্ঞেয়তা দিয়েছে । | 

* (২) পাধিব ভোগে বিড়ম্বিত চিত্তের উপমান হিসেবে প্রযুক্ত__হরিণ, মুসা ; 

মাআ হরিণ ; তুজক্ষ ; দিবমই ; শৃগাল ; মনতক্ ? তুলা ; বলদ । 

পথিব ভোগে বিড়শ্বিত যে চিত্ত, তার' উপমান-বস্তগ্ুলি প্রায়শঃ বীর্ষহীন, 
দুরবলপ্রাণ, ভীতচকিত এবং গোপন-স্বভাব পশু-স্বরূপের থেকে সংগৃহীত |. 
অরক্ষিত এই চিত্তের সঙ্গে একক্ষেত্রে “তুলা'র তুলনাবোধও রচয়িতার মনে 
জেগেছে । তুলার লঘুত্ব ও সহজ রূপান্তরশীলতার সঙ্গে এই অবস্থায় স্থিত . 


ৰঙ | j . প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


চিত্তের নিরাপত্তাহীন চঞ্চলতার তুলনাবোধ কবির মনে অবশ্যই ছিল। ‘বলদ'- 


এর সঙ্গে তুলনা কোথাও কোথাও পাঁই। অদীক্ষিত চিত্তে আসক্তির বে তীব্রতা 


, এবং ভোগমোহ, তা৷ বলদের স্থূল প্রকৃতির সঙ্গে উপমিত। “দিবস'্এর সঙ্গে '* 


এই চিত্তেরও তুলনা করা হয়েছে। বস্ত জগতের 'বিচিত্র রূপবিলাসের সম্বল 
দিনের আলোয়, আবির্ভাব _বিলয়শীল ক্ষণায় দৃশ্যবস্ত রূপ-তর্পণের মধ্যে চিত্তের 
শমতা নেই। তুলনাটি তাই সার্থক। তরুর সঙ্গেও এই অব্যবস্থিত চিত্ত 
উপমিত। তরুর মত স্তস্তিত জড়-স্বভাব চিত্তের এ অবস্থার একটা বড় লক্ষণ | 
সমগ্র চর্যাপদ মন্থন করে চিত্তের মূলতঃ দুটি স্বরূপ-পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। 
(১) যোগাবস্থায় স্থিত নিবিকল্প চিত্ত । ২।, পাখিৰ ভোগে .বিড়ম্বিত চিত্ত, 
এবং তারই স্তরভেদগত বিভিন্ন কয়েকটি অবস্থা। একটি ধ্যানশাসিত উদ্ব দ্ধ- 
চিত্ত ( বোধিচিত্ত ) অন্যটি যোগবিরত প্রাকৃত জনচিত্ত। যোগযুক্ত দীক্ষিত চিত্ত 
সম্পর্কে চর্ধাকারের যে পদম্ধ্যগত আত্মপ্রকাশ, সেখানে রূপক ব্যবহারে পদকর্তার 
কেমন এক ধরনের ছুর্জেয় গোপন গ্রীতি লক্ষ্য করা যায়। আনন্দ প্রকাশের 
মধ্যে আত্মবিস্তারের আগ্রহ এখানে যেন কুহ্ঠিত। এর উপমা ব্যবহারের 
রচয়িতা, পাঠক বা শ্রোতাকে আনন্দের অংশ তো দেনই নি, উপরন্তু আত্মস্তুতির 
একটি গভীর বিভোরতায় তার মন যেন বিবশ। চর্ধাকার এ সব চর্যাতেও রাগ 
রাগিনীর নাম দিয়েছেন, অর্থাৎ গেয় এবং অনুধোয় হয়েও এর তাৎপর্যের যে 
একটি গুরুগম্য গৃঢতা, কেবলমাত্র গোষ্ঠীগত নিষ্ঠা এবং আহ্গত্যের দ্বার! যে'এ 
বোধ লভ্য, তারও মনোভাব স্পষ্ট । চর্ধাসাধকদের সমাজ জীবনের প্রতিষ্ঠা এবং 
পদাবলীর ইতিহাসটুকু স্মরণ করলেই এই মনোভাবের সত্য মিলবে । স্ুযোগ- 
ভোগী মানুষের সর্বগ্রানী লোভ যখন আধিক এবং সামাজিক দিক থেকে এই 
শ্রেণীর মানুষকে সর্বস্বান্ত করে দিল, তখন প্রবঞ্চনা এবং বিড়ম্বনাটুকুকে ভাগ্যের 
সম্বল করে এই শ্রেণীর মানুষ, আধ্যাত্মিকতার পথে নয়, অলৌকিকতার পথে 
নিজ মানুষ-পরিচয়কে কবুল করতে চাইলো । এই ক্রমবর্ধমান লোকবাসনাই 
চর্চা এবং চর্যার পথে সহজিয়া দেহযোগে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ শ্রেণীর 
মানুষের সামাজিক এবং আধিক কোন সঙ্গতিই নেই £ নগর বাহিরি রে ভোম্বি 
তোহোরি কুড়িআ; টালত মোর ঘর“নাহি পড়িবেশী ; হাড়ীত ভাত নাহি নিতি 
আবেশী”; তাই আপন প্রাধান্ত ঘোষণার পথ হিসেবে এই অলোৌকিকতার সিদ্ধি 
. এবং শক্তিকেই তারা একমাত্র অবলম্বন করে পেয়েছিল । ' হৃতসর্বশ্বের জীবনে 


এ 


তং 


/ 
1-রূপ-প্রসঙ্জে চর্যাপদের “চিত্ত? J ৫৭ 
এইটুকু দের অলগন থাকেই, না হলে মাষের পরাণ বেঁচে থাকার বিশ্াসটুকু 
পাবে কোথায় ? মনুশাসিত সমাজের কৌলীন্তবোধ যখন আথিক এবং বর্ণগত 
বিভেদের দস্তে .লোকায়ত জীবনকে চূড়ান্ত আঘাত দিয়েছে, তার মনুস্বত্বকে 
অপমান করেছে, তখনই সমাজের লোক-জীবনের সঙ্গে পণ্য-জীবনের একটা] উগ্র 
পার্থক্য নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। . এই নির্মম অবিচার এবং অপমানকে লোকজীবনের 
যে অংশটি ভাগ্যের পরিহাস বলে মেনে নিতে পারলো, সেই অংশেই কেবলমাত্র 
এক জাতীয় অদৃষ্ট-নির্ভর সন্তোষ এবং সহিষ্ণুত৷ দেখা গেল । লৌোক-জীবনের ' 
এ অংশে অন্তায়ের বিরুদ্ধে যে কোন ক্ষোভই ছিল না, তা নয়; কিন্তু ক্ষোভের 
মধ্যে যে সক্তিয় দ্রোহবোধ, তা তাদের চর্িত্রগত মুছুতা.এবং ভীরুতার মধ্যে 
আত্মগোপন করেছে ; পরিবর্তে দেখা দিয়েছে অস্বচ্ছ ভাগ্য-বিশ্বান এবং নিয়ম 
মানার নিরক্ষর আহুগত্য। লোক-জীবনের একটা অংশ এইভাবেই জীবনের 


' মধ্যে তৃপ্তিবিধানের চেষ্টা করেছে। তাই তার আত্মগ্রকাশে দেখি সরলতা, 


সহজ কথার স্বাচ্ছন্দ্য এবং একটি নিরভিমান প্রসন্নতা । এই সমাজ-স্তর-নির্ভর ' 
মানুষের গাথায়-গীতিতে অন্তর্জাল! হয়তো আছে, ছুর্নাঁতির প্রতি পরোক্ষ ইঙ্গিত 
আছে, কিন্তু তার জন্যে আত্মক্ষয়ের অবসাদ এবং নৈরাশ্য নেই । লোকসাহিতোর 
এই পর্যায়ে ভাব প্রকাশের সরলতা অকুঠ্, আপন অভাবপীড়িত, জীবন-ব্যবস্থার টু 
প্রতি নিরভিযোগ স্বীকৃতি এবং তারই ফাকে ফাকে আশাবাদী (optimistic) 
স্বপ্ন নিয়ে জীবনের পরিকল্পনা। [. 

কিন্তু সমাজের এ দুঃশাসন আপামর 'লোক-জীবনের শিরোধার্য হয়ে ওঠে 
নি। ভাগ্য এবং ভগবান নামধেয় কোন অনির্বাচ্য নিয়তির হাতে নিজেকে 
সঁপে দিয়ে তারা নিশ্চিন্ত ছিল না। পক্ষান্তরে এ সব অন্ত্যজ শ্রেণীর কুলীন- 
সমাজের এলাকায় প্রবেশের ছাড়পত্র মেলে নি। তবু এ সচেতন এবং সজাগ 
জীবনে মন্ু্বত্বের উচ্চাকাজ্ষা প্রবল। পথ নেই, কিন্ত প্রেরণা মরে নি। 
উচ্চাশা আছে, কিন্ত সাত্মপরিচয় অভিশপ্ত। তাই, অজ্ঞাতকুলশীল একটি মানব- 
ভাগ্য তার বিরূপ নি তির নৌকো নিয়ে নোঙর করেছে এক গহন গম্ভীর ভব- 
নদীর মধ্যে, যার “ছু আন্তে চিখিল মাঝে ন থাহী।” সমাজজীবনের সুখ- 
লালায় যার আত্মা বঞ্চিত, যোগজীবনের “মহান্থহলীলে”র মধ্যে আত্ম-নিগ্রহ 
দিয়ে গড়া অনন্ত দস্তই তাঁর একমাত্র অবলম্বন । “আমি বেঁচে আছি, আমি 
পরম স্থখে আছি ।, এ গৃহস্থ তৃপ্তিকে কবুল করার সম্বল যখন সমাজ কেড়ে. 


৫৮ . প্রবন্ধ পত্রিকা. ॥ 


নিয়েছে, পথ যখন কুদ্ধ,, প্রবঞ্চনাই তখন জীবনের একমাত্র অবলম্বন । চর্যী-- 
সাধকের উদ্ধত কণ্ঠ তাই ঘোষণা করে--“তিনি ভূঅন মই বাহিঅ হেলে” হাউ, 
সুতেলি মহাস্থহ লীলে+।” তুষ্তার্তকে ছলনা করতে পারে, এমন মরীচিকার' 
সম্বলও যেখানে নেই, অথচ পিপাসা যেখানে প্রাণঘাতী, সেখানেই আত্মনিগ্রহ, 
সেখানেই আত্মহত্যা । সমগ্র চর্যাপদের মধ্যে কবি-জীবনের এ কথাটি উপমায়- 
রূপকে সত্য হয়েছে । ব্যবহারিক এবং বৈষয়িক জীবনে নিঃস্ব হলেও যোগ-. 
জীবনের মধ্যে এমন একটি দুজ্ঞৈয় শক্তির, একটি রহস্যময় সোপানের অধিকারী: 
তারা, যা সাধারণের গোচরও নয়, গম্যও নয়, কোটির মাঝে কেবলমাত্র একজনই 
যা বোঝে, এই জাতীয়, এক দুর্লভ মহিমার দম্ত চর্ধার ছত্রে ছত্রে। তাই 
সেখানে আত্মপ্রকার্শের ( গুরুগম্য ) গোপনীয়তা, সাধারণ রসভোক্তার পক্ষে 
রূপকনির্ভর রূপ-বিভ্রান্তি। 
পাখিব ভোগে বিড়ম্বিত চিত্ত সম্পর্কে চ্ধাকারের যে পদমধ্যগত বক্তব্য, 
সেখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, রূপক ব্যবহারের মধ্যে পূর্ব প্রণালীর আড়ষ্ট গোপন 
প্রীতি উপস্থিত নেই। পরিবর্তে সেখানে দেখা দিয়েছে স্পষ্ঠতা, বিশেষত একটা 
নির্ণয়ী মনোবৃত্তি। এ স্থানে চর্ধাকারের অনুরূপ আকাঙ্ক্ষা! স্বাভাবিক; কেনন! 
রচয়িতা অদীক্ষিত জনচিত্তের নির্ণয়ী। এখানে আত্মদর্শনের অহং এবং রুচি- 
-স্বাতব্র্ের তীব্র অভিমান নেই। ১যোগ-বিরত প্রাকৃত মন কি ভাবে পরিস্থিতি 
এবং প্রবৃত্তির দাসত্ব করে অধোগতি . পাচ্ছে, লোকায়ত স্বভাব ভোগের পথে 
আপনাকে স্থলিত,করেছে, তারই একটি নিরাসক্ত দর্শন এ সব রূপকে মৃত্তিমান। 
যদিও চর্যাকার এখানে উপদেষ্টার উচ্চমঞ্চে আসীন, যদিও সাধারণ মানুষের 
মনকে যোগবোধে শিক্ষিত করার আগ্রহ তার মধ্যে প্রকাশিত, তবুও মন্ত্র-রহস্য 
বা প্রক্রিয়া-রহস্যের সার-স্ত্রটি সহজে ব্যক্ত করতে তিনি সম্মত নন। তাই 
যাঁজকতার যে আসক্তি এবং সম্বন্বযোগ ( দীক্ষিতের সঙ্গে অদীক্ষিতের ) তা 
এগানে বর্তমান নেই। মন্ত্র গোপনে এবং রহস্য-রক্ষায় প্রাধান্তপরায়ণ যে 
যোগী-চিত্ত, তার দর্শনে তাই একটি আত্ম-নিরপেক্ষ চিত্র ফুটে উঠেছে এই সব 
অলংকার ব্যবহারের মধ্যে । সেজন্তে পাখিব ভোগে বিড়স্বিত চিত্ত সম্বন্ধীয় 
রূপকগুলি উপমান-উপমেয়ের' অভেদ সাধন করে মানসিক অবস্থার যথার্থ 
আকারটিকে স্পষ্ট করে। ৰ 
চর্যাপদে ‘রূপক ব্যবহারের মধ্যে চর্যাকারের যে সজ্ঞান রূপবৈরাগ্য, বিশেষতঃ 


+ 


রহ 
i 


॥ রূপ-প্রসঙ্গে চর্যাপদের চিত্ত | ! ৫$ 


রূপদ্রোহ (জীবনের ভোগবৈরাগ্য, বিশেষত: ভোগন্রোহ থেকে জাত ), যা পূর্বে 
উল্লেখ করেছি, কতকগুলি চর্যাপদের ঘনিষ্ঠ আলোচনার মাধ্যমে তার বিস্তারিত 
পরিচয়টি আরও স্পষ্ট করা যাবে। | 
গুগুরীপাদের রচন! “তিয়ডডচাগী জোইনি দে অঙ্কবালী” (৪নৎ )- চর্ধা- 

কারের ভোগবৈরাগ্যের একটি বড় নজির । বলা হচ্ছে-_ 

জোইনি তই বিন খণহি” ন জীবমি । 

তো মুহ চুম্বী কমলরস পিবমি ॥ Cn 
নিরপেক্ষ মন'নিয়ে বিচার করলে এখানে যোগসাধনার জটিলতা অন্নুপস্থিত, 


বোঝা যাবে। দয়িতার মুখ-চুম্বনের স্বাদ এবং আনন্দ যে কমল-রমপানের মত 


বিরলতম সুখবস্ত, এটি. যেন কবি এক মুকুর্তের জন্য আত্মবিস্বত মন নিয়ে চিন্তা 
করেছেন । কিন্তু বস্ত-জীবন সম্বন্ধে এই গভীর আস্তিক্যবোধ, দাম্পত্য-স্থখের 
জন্য লালায়িত চিত্তখানি কিন্তু বেশীক্ষণ চুম্বনে মূ্াতুর রইলো না। পর. 
মুহুর্তেই কবি ঘোষণা করলেন 

শ্বাস ঘরে রোধি দিয়া তালার বন্ধন । 

চন্দ্ৰস্র্য দুই পক্ষ করহ খণ্ডন ॥ 

সাসু ঘরে ঘালি কোঞ্চা তাল । 

চান্দসুজ বেশি পখা ফাল ॥ 
সুতরাং জীবন সম্বন্ধে এই নিবিড় কল্পনা এবং উপভোগের এমন একাস্ততম' 

আসক্তি যোগসাধনার অগ্থিকুণ্ডে এক মুহুর্তেই বাষ্প হয়ে গেল। সাধকের যো 
কবির ভোগের উপর জয় ঘোষণা করল। তাই পদের শেষ ছত্রে কবি ঘোষণা 
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নর-নারী মাঝে চিহ্ন ধরেছি যোগীর £  ‘নরঅ নারী মাঝে উভিল চীর! ৷” 

কুন্ধুরীপাদের রচনা “ছুলি ছুহি পিঠা ধারণ ন জাই ৷” পদটিতে যে রূপক 
ব্যবহৃত, তা, ‘কোড়ি মাঝে একু হিঅহি সমাইড়’। সুতরাং সৌন্দর্য সৃষ্টি তো 
দূরের কথা, বক্তব্যের সহজ স্বাচ্ছন্দাটুকুও এখানে লুপ্ত । অলংকারের মাধ্যমে 
একটি অপরিচিত যোগসাধনার ইঙ্গিত দিতে গিয়ে কবি তৎকালীন সমাজের 


একটি গোপন ব্যাভিচারের ছবি এ'কেছেন।_ 


দিবসই বহুড়ী কাড়ই ডরে ভীঅ। ' 
'রাতি ভইলে কামরু জাঅ ॥ _-চর্যাপদের রচয়িতা i অংশটিত, 


| | , প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


তার কবি-কর্সের একটি অপূর্ব স্যোগকে অবহেলা করলেন। কিন্তু সমাজের 


. এই বিশেষ চর্ধাটিকেই ( আচরণটিকে ) গ্রহণ করে পরবর্তীকালে বৈষ্ণব কবি 


অপরূপ নিশাভিনারের ছবি দিলেন, যা সমাজব্যাভিচারের গ্রানিকে গোপন 
করে অপরূপ এক আধ্যাত্মিক আনন্দে মুখরিত । চর্যার রচয়িতা জীবনের এই 
ভোগের অবকাশটিকে তীর নির্জন যোগসাধনার অভিমানে এবং উন্নাসিকতায় 
উপেক্ষা করলেন, নিজের জীবনের রিক্ততার বেদনা, অভাবের আক্ষেপ তাই 
সমাজের দৌষ-দর্শনেই সাস্না পেল। বৈষ্ণব কবি সমাজের এই গোপন 
ব্যাভিচারকে সুন্দরের মধ্যে বরনীয় করে তুললেন । পঙ্ধের মধ্যে তাই পদ্থজের 


জন্মুসস্তাবনা তাদের চিন্তায় চরিতার্থ হয়েছিল। যোগসাধনার এশ্বর্ষ এবং , 


মাহাত্ম্য-কীর্তন করতে গিয়ে চর্যারচয়িতা মানুষের জীবনের স্বাভাবিক এবং 
সুন্দর উপভোগ-ক্ষমতাকে আক্রমণ করে বসেছেন | তাই, বলি, নিরামক্ত ভোগ- 
বৈরাগাই শুধু নয়, একটা সজ্ঞান ভোগদ্রোহ এই চূর্যাকারদের বঞ্চিত জীবনে 
সকরুণ রসরিক্ততা সঞ্চার করে দিয়েছিল । 

এবার ভুস্থকুপাদের রচনা “কাহেরে খিনি মেলি অচ্ছহু কীস !-_সমস্ত 
পদটি। ছবি হিসেবে হরিণ শিকারের একটি উপ্যমা। হরিণের চঞ্চলতা, 


. শিকারীর সন্ধানপরতা, হরিণের আতংক এবং আত্মমুক্তির বুদ্ধিমত্তা, এই সবেরই. 


পরিচয় এখানে লিপিবদ্ধ। কিন্তু এ রূপকের উপমান-বস্তগুলি যে উপমেয়ের 
স্পষ্টতা, চারুত্ব এবং ব্যাপ্তির সন্ধান দেবে, তা সাধন অধিকারের দ্বারা সীমাবদ্ধ । 
তাই সাদৃশ্য-আবি্ষারের মধ্যে অলংকারের যে আনন্দ, তা প্রায়ই অন্ধুপস্থিত। 
চর্যাকার তীর সাধন-পদ্ধতিকে এমনই নির্মমভাবে গোষ্ঠীবন্ধ রেখেছেন যে, 
রূপকের ব্যঞ্রনাশক্তি এখানে সাধারণ শ্রোতার নিধিশেষ মনে ক্ষর্ত হয় না; 
রূপকের অন্যতর যে শক্তি, গোপন ক্ষমতা, তারই সর্বাঙ্গীন আধিপত্য এখানে 
দেখি। তাই অলংকারের দ্বারা ভূষিত হয়ে বক্তব্যের যে কাব্যত্ব প্রাপ্তির 
সম্ভাবনা, চর্যাকারের আপন বক্ষণশীলতার আগ্রহে সমূলে বিনষ্ট। চিত্তের 
চঞ্চলতার সঙ্গে হরিণের যে তুলনা, তা.পূর্বগামী সংস্কৃত কাব্য (কালিদাসের ) 
এবং পরবর্ত্তা বৈষ্ণব পদাবলীতেও দেখা যাবে। কিন্তু হরিণের আত্মভয়-ভীতির 
সঙ্গে সাধারণ মানুষের মনে সংস্কার-গত যে *সৌন্দর্য্বোধ অগোচরে রয়েছে, 
তাকে প্রকট করেই এসব কবিদের উপমা ব্যবহার সার্থক। চর্ধাপদগুলির বাণীতে 
অন্ত '্জীবনের নিরাপত্তা বিধানের দিকে চর্যারারের মন এতই গভীরভাবে আবিষ্ট 


সরি 


০৭ 


॥ রূপ-প্রসঙ্গে ্ধাপদের “চিত্ত? | | ৬১ 


যে,'ভয়, উদ্বেগ এবং বিহ্বলতাঁর মধ্যেও পলায়নপর হরিণের যে একটি রা 
দুর্বলতা, একটি অরক্ষিত সৌন্দর্য (দবয়ন্তের মৃগয়া-অভিজ্ঞানশকুস্তলম্‌-কালিদাস) 
অবস্থান করতে পারে, তা স্পষ্ট হবার সুযোগ পায় নি। তৎকালীন জীবনের 


,সামাজিক অনাচার এবং আদর্শহীনতার আতঙ্কে প্রতিরোধকামী দেহযোগ- 


সাধকের আত্মরক্ষা-কামন] এতই উগ্র যে, রূপস্থষ্টির মধ্যে দিয়ে আত্ম-বিস্তারের 


আকাজ্ষা এখানে অন্থপস্থিত |. . 


এরপর লুইপাদের রচনা, “কায়! তরু-বর পঞ্চ বি ডাল”-_পদটিতে রূপকের 
যে প্রয়োগ দেখি, তাতে রচয়িতার আরোপ-পটুত্ব আছে, 'নেই- অন্তমিহিত 


.রসদৃষ্টি। চঞ্চল চিত্তে কাল প্রবেশ করল, মানুষ অমুতের অধিকারী হওয়া সত্বেও 


মৃত্যু তাকে আচ্ছন্ন করেছে, কারণ তার জীবন বৃক্ষের মতই জড়রূপী।: সেখানে 
যোগসাধনার মধ্যে জীবনকে মৃত্যুজয়ী করার প্রতিশ্রুতি নেই । কায়া তরুবরের' 
মতই মৃত্যুশীল। তাই বলা হল-_ক্রিডিএউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস'। 
এড়ানো হোক ছন্দের বন্ধ ইন্জরিয়ের পটুতার আশা । সুতরাং, সাধর্ম্যসত্রে যে 
উপমাটিকে আহরণ করে আন! হুল, তার মধ্যে ' কবি তার বর্ণনীয়-বস্তটিকে 
রূপে-রসে-রডে বিস্তৃত করে দিলেন না। পক্ষান্তরে, উপমার দ্বারা জীবন সম্বন্ধে 
একটা বিষণ্ন বোধকে উগ্র করে মানুষকে গতানুগতিক উপভোগ থেকে পরিয়ে 
আনবার চেষ্টা করলেন । সুতরাং ‘কায়া’কে, 'তরুবর' নিজ শ্যামল পত্র-বিস্তারে * 
সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত করতে পারলো! ন1। এক অর্থে উপমা প্রয়োগ মানেই সৌন্দর্য 
সচেতনতা ও রূসম্পৃহা। না হলে এক. বস্তর মধ্যে অপরের সাধর্ম্য খোজার 
প্রেরণা কোথায় ? কিন্তু দার্শনিক তত্বাঘ্বেষী উপমা, এই মৌলিক ধর্ম রক্ষা! না 
করে তার অর্থগ্োতক শক্তির উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করে। আলোকমালার' 
ছ্যুতিময় রূপ উপেক্ষা করে তার অন্ধকার-নিরসন-কারী প্রয়োজনার্থক দিকটাই 
কবিরা দেখেন | চর্যাপদের রচনায় রূপক আছে, রূপ-সৃষ্টি নেই। চর্ধযার 
রূপক সম্বন্ধে আরও একটি' কথা বলা চলে। কাব্যে সাধারণতঃ রূপক 
অলংকার ব্যবহার কর! হয়, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বস্তুর' প্রত্যক্ষ রূপকে গোপন 
করে ব্যঞ্জনায় বা ইঙ্গিতে 'তারই একটি রমণীয় প্রতিরূপ স্থষ্টি করার জন্তে। আর 
চর্যাপদের তাত্বিক আলোচনা করলে সহজেই বোঝা! যাবে, চর্যানাধক ও কবিরা 
তাদের সাধনার ক্ষেত্রে অধিকারী ভেদ মানতেন | তাই, মন্ত্রের পবিত্রতা ' রক্ষা 
করাও তাদের সাধন-আকাজ্ফার অঙ্গীভূত ছিল। আর, আলংকারিক রূপক: 


৬২ | | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


যখন বস্তুরূপ-কে গোপন করতে পারদর্শী, তখন এসব গুপ্তমন্ত্র রূপকের সাহায্যে 
বলতে পারায় চর্ধাকবির অনেক আশ্বাস ছিল। আসলে, কোন দৌন্দরধ্য স্থষ্টির 
আয়োজনে নয়, চর্যাপদের অলংকার কেবলমাত্র তাঁরই সাধন-রীতির আচ্ছাদন 
(গোষ্ঠিগণ্ডিতে উদ্ঘাটনও হতে পারে ) হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে । কায়ার 
সঙ্গে বৃক্ষের তুলন। পূর্ববর্তী সংস্কৃত সাহিত্য ( কালিদাস ইত্যাদি) এবং পরবর্তী 
বাংল! সাহিত্যেও ( বৈষ্ণব ) পাই। সংস্কৃত সাহিত্যে দেবরূপ বর্ণন] প্রসঙ্গে 
বৃক্ষ,শোভা উদাহ্ৃত হয়েছে। কিন্তু দেহ-রূপের এক একটি প্রত্যঙ্গ কবির 
প্রাণে যে উল্লাম-স্্টি করে, তারই আকর্ষণে বৃক্ষের এক একটি অংশ ( সৌন্দর্য্যময় 
অংশ ) আহত । সেখানে বর্ণনার স্পষ্টতা, বিস্তৃতি এবং বিশ্লেষণ দক্ষতাই এ 
উপম। সন্ধানের হৃচক। পরবর্তী বাংলা কাব্যে বৃক্ষের সঙ্গে কায়ার তুলনাও 
পাই । সেখানে কবির দৃষ্টিতে বস্তরূপী বৃক্ষ ( ক্ষেত্র-বিশেষে ) কিন্তু দেহের সঙ্গে 
তুলিত হয় নি। বৃক্ষের রূপজাত আকর্ষণের চেয়েও তার অন্তর-স্বভাবটি, তার 
গুণ-গত প্রকৃতিটি কায়ার সঙ্গে উপমিত। আবার বৃক্ষের এই গুণগত প্রকৃতির 
সন্ধান সুস্মতর মানব-স্বভাবের মধ্যেই বিভাবিত। “কি পেখন্ন নটবর গোর 
কিশোর/অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চর/! অবশ্য কল্পতরু প্রকৃত বৃক্ষ নয়) 
স্থরধনী তীরে উজোর” ! বৃক্ষের প্রতিৰাদহীনতা,। সহিষ্ণুতা এবং ক্ষমা সৌন্দর্য্য 
* মানুষের মন থেকেই বৃক্ষে আরোপিত । আবার সেই আরোপিত বোধটিকেই 
উপমান করে মানুষের (বিশেষ বিশেষ মানুষের ) চরিত্র নির্ণয়ের কাজে উপমা 
হিসেবে লাগানো হয়েছে । সুতরাং, এসব ক্ষেত্রে উপমান-বস্তটি যতটা মন্ময় 
( Subjective ), ততটা তন্ময় ( Objective ) নয়। এটি বৈষ্ণব-পদকৰ্তা 


গোবিন্দদাসের রচনাংশ । দ্বিজ হরিদাসের কৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামে পাওয়া. 


যায় ( বৈষ্ণব-সাধক লোচনের কবিতাও স্মর্তব্য )-- 
কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইন্ু । 
মিছে মায়ায় বদ্ধ হয়ে বৃক্ষসম হইন্থু ॥ 

এ ধরনের উপমাও দেখা যাচ্ছে। এখানে (এ চর্যাপদ বর্ণনারই মত), 
কবি-মনের সৌন্দরধ্য-সঞ্চার নেই। বৃক্ষের বিবেচনাহীনতা, জড়ত্ব এবং বন্ধ্যদশা 
মানুষের ঈশ্বর-চিন্তাহীন জড় জীববৃত্তির সঙ্গে উপমিত । তুলনার সাধর্ম্য আছে, 
কিন্তু উপমার সৌন্দধ্য-স্বপ্ন অনুপস্থিত | 

“চিত্ত এই সাধিত বা সাধ্যবস্তর (কখনও সাধিত কখনও সাধ্য ) উপমান 
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॥ রূপ-প্রসঙ্গে চর্যাপদের ‘চিত্ত . ৬৬ 


সংগ্রহ করতে গিয়ে চর্ষযাকারের মনের যে সাঁধিক রূপকুষ্ঠার পরিচয় পার্ডয়া গেল, 
উপরি: উক্ত চারটি চর্যাপদের উদাহরণের মধ্যে সে কথা স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি। 
চিত্তের মূলতঃ দুটি অবস্থার কথাই উপরের আলোচনায় উল্লিখিত 'হয়েছে। 
একটি, যোগাবস্থায় স্থিত নিবিকল্প চিত্ত ; অন্যটি, পাথিব ভোগে বিড়ম্বিত চিত্ত ৷ 
চর্যাপদ্দের উপরোক্ত প্রথম ছুটি উদাহরণ ‘তিয়ড ডা চাপী জোইনি দে অস্কবালী, 
এবং ‘দুলি দুহি পিঠা ধরন ন জাই'--“চিন্তে'র ব্যাখ্যাত প্রথম অবস্থার নির্ণায়ক। 
এবং শেষের ছুটি উদাহরণ “কাহেরে বিনি মেলি অচ্ছহু কীস” এবং “কাআ! তরু- 
বর পঞ্চ বি ডাল’ 'চিত্তে'র ব্যাখ্যাত দ্বিতীয় অবস্থার নির্ণায়ক। প্রথম ছুটি 
দৃষ্টান্তের মধ্যে রচয়িতার মনের সজ্ঞান রূপদ্রোহ যতটা প্রকট, শেষের ছুটি 
ৃ্টান্তের মধ্যে তেমন নয়, সেস্থানে রূপকুষ্ঠ এক অনিচ্ছুক রচয়িতার রচনার 
অবলীল! দেখতে পাই ।' রূপ নির্মাণে এইসব চর্যাপদ “চিত্তের স্পষ্টতাকে গোচরে 
আনে, কিন্তু চারুত্বকে হৃগ্ধ করে তোলে না। প্রথম স্তরের উদাহরণে উপমা 
‘চিত্তের রমণীয়তা, ম্পষ্টতা কিছুই নেই । পরিবর্তে একটি সজাগ রূপ-বিভৃষ্ণা 
কয়েকটি অসতর্ক মুহুর্তের আত্ম-বিপ্মরণকে কঠোর যোগ-শীসনে তিরফষার করেছে, 
দেখতে পাই" . ফলে, এ সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক যে, চর্যাপদে অলংকার আছে, 
আনন্দ নেই ; উপম! আছে, উল্লাস নেই ; রূপক আছে কিন্তু রূপ-স্থষ্টি নেই। 


* আবার, কবিতায় অলংকার-যোজন! প্রথাজীর্ণ হলে যে..ত্রিয়মান রূপাঙ্কনের * 


প্রাথমিকতা, তাও চর্যাপদের রচনারীতি নয়। চর্ধাপদে উপমা ব্যবহার সম্বন্ধে 
যেটুকু অবশিষ্ট সত্য, তার সারাংশ হল সৃষ্টির শক্তি থাকা সত্বেও যে ইচ্ছার 
যোগ রচয়িতার মনে আগ্রহ এবং আবেগকে উদ্বেল করে দেবে, তার লক্ষণটি 
একেবারে লুপ্ত । চর্যাপদে ক্কচিৎ কাব্যধ্বনি শোনা যায় বলেই চর্যাকারের সৃষ্টির 
শক্তিকে স্বীকার করতে হয়। তা হলে চর্যাপদ পাঠের চুড়ান্ত ফলশ্রগতি হল 
উপমা ব্যবহারের আলোকে চর্যাপদ রূপের অনাস্থষ্টি মাত্র। কিন্তু, এ-ও লক্ষ্য 
করা যায়, সাধনার সতর্ক শাসন চর্যাপদের সব-কথ! হলেও শ্রেষকথ| নয়। 
আগেই বলা হয়েছে চিত্রে এবং উপমায় চর্ধাকারের অতন্দ্র শাসন প্রহর] কোথাও 
কোথাও শিখিল, সংযম কাঠিন্তের রন্ধে রুন্ধে অগোচর আত্মবিস্মরণের 'বীজ 
ছিল নিহিত! এটা প্রকৃতির প্রতিশোধ, চর্ধামাথকের জীবনেও স্বাভাবিক। 
চর্ধাপদে যোগনজাগ সাধকের “চিন্ত-পরাক্ষা করা গেল, এখানে কাব্য নির্বাসিত। 


বীক্ছক্গীত ও শিল্পী প্রসঙ্গে * 
কাঞ্চনকুমার চট্টোপাধ্যায় 


রবীন্দ্রনাথের গানের প্রসারতালাভ দেখা দিলেও আজ বড় করে দেখা 
দিয়েছে গান, গায়ক ও শ্রোতার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর, তাল, ঢং ইত্যাদি নিয়ে তর্কবির্তকের স্বষ্টি সম্ভাবনা! দেখা 
দেয়। শেষ পর্যন্ত শান্তিনিকেতনের দোহাই দিয়ে এই মীমাংসা ধামা চাপ 
পড়ে। কোন শিল্পী বা সাধক একটি: সিদ্ধান্তে এসে খুসি হ'তে পারেন ন!। 
যার ফলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মান রক্ষার নিরাপত্তা আজ দুর্বল হোয়ে যেতে 
বসেছে। প্রতিটি ববীন্দ্রসঙ্গীত-দরদী রসিকের মন তাই আজ চিন্তিত। শিল্পী 
এবং সাধকরা যদি এই গানকে ব্যবসা বা বণিকরৃত্তির মনোভীব না নিয়ে গ্রহণ 
করতে পারেন তাহলে কিছুটা সংযত হয়। | 


i 


রবীন্দ্রসঙ্গীতকে সাধারণ ভাবে এক নজরে দেখতে গেলে প্রথমে আমরা 


তার, তিনটি দিক্‌ দেখতে 'পাই__রচনা, স্থর ও ছন্দ। নানান দিক থেকে 


. মানুষের মনের অভিব্যক্তি সুরের মাধ্যমে তার কথায় প্রকাশ পেয়েছে, সেখানে 


কথাও বড় নয়, স্থরও বড় নয় । সব মিলে একটি মাত্র ছবি সেখানে ফুটে উঠে-_ 


. সেটি হচ্ছে গান, পূর্ণাঙ্গ সঙ্গীত-মূত্তি। এ গান তখন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণমূলক 


চিন্তার গান থাকে না।- সম্পূর্ণ রমজ্ঞের রসাস্বাদনজীত সঙ্গীত হোয়ে মনকে 


ভরপুর করে দেয়। ' প্রকৃতি ও প্রয়োজনের দিক্‌ থেকেই রবীন্দ্রনাথ এই 
সঙ্গীতকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এই সঙ্গীত মার্গসঙ্গীতের চিরাচরিত 
বন্ধন যুক্তি লাভ করে মাঈুষের জীবনের বিশেষ বিশেষ মুহুর্তের সুখ, দুঃখ, ছন্দ 
ভালবাস! প্রকাশে প্রতিনিধিত্ব করেছে৷ এখানে' রাগ রূপের তন্ময়তা নেই, 


, নেই কোন পাণ্ডিত্যের কস্রত।: ছন্দের দিক থেকেও তাই বাধাধরা তালের 


ছকে ফেলে গানের গতিকে কোথাও তিনি বাধা দেননি । সুর ও ছন্দের 
স্বাভাবিক গতির প্রাধান্তই তিনি দিয়েছেন বলে তাকে কিছু নতুন নতুন তাল 


সৃষ্টি করতে হোয়েছিল। ছুই একটি গান সহ সংক্ষেপে মি ছন্দের তাল গুলি 


এখানে উল্লেখ করছি, যেমন-_বম্পক-- 


রা 


॥ রবীন্দ্রসঙ্গীত ও শিল্পী প্রসঙ্গে | ৬৫ 


৫ মাত্রা বিশিষ্ট ৩২ ছন্দে “শ্রাবণ ঘন গহন মোহে,” “যেতে যেতে একলা 
পথে 1” * রত 
অর্দর্বাপ__€ মাত্রা বিশিষ্ট ২।৩ ছন্দে “দীপ নিবে গেছে মম নিশীথ, সমীরে,” 
“চরণ ধরিতে দিও গো আমারে |” 

রূপকৃড়া-- মাত্রা বিশিষ্ট ৩২৩ ছন্দে “কত অজানারে জানাইলে তুমি,” 
“কেন সারা দিন ধীরে ধীরে ৷” | 

একাদশী --১১ মাত্রা বিশিষ্ঠ ৩৷২৷৯৷৪ ছন্দে “দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া,” 
আবার ৩৪1৪ ছন্দে “কাপিছে দেহলতা খর থর |» 

নবতাল-_-৯ মাত্রা বিশিষ্ট ৩।২।২।২ ছন্দে “নিবিড় ঘন আধারে,” ৫1৪ ও 
৩1৬ ছন্দে “ব্যাকুল বকুলের ফুলে” ও ৬৩ ছন্দে “যে কাদনে হিয়া কাদিছে” 
আবার সম্পূর্ণ ৯ মাত্র ছন্দেও দেখতে পাওয়া যায় “দুয়ার মোর পথপাশে। 
“ নবপঞ্চতাল-_-১৮ মাত্রা বিশিষ্ট ২18181818 ছন্দে “জননী তোমার করুণ 
চরণখানি |” 

যঠীতাল-_৬ মাত্রা বিশিষ্ট ২1৪ ছন্দে “জয় করে তবু ভয় কেন,” “মধ্য 
দিনের বিজন বাতায়নে,” ৪1২ ছন্দে “হৃদয় আমার প্রকাশ হল।” এ ছাড়াও 
৬, ১০, ১২ মাত্রা বিশিষ্ট ছন্দে গান দেখতে পাওয়া যায় যেগুলির কোন নাম 
পাওয়া যায় নি। যেমন সম্পূর্ণ ৬ মাত্র। বিশিষ্ট ছন্দে--“একটুকু ছোঁয়া লাগে,” 
“ধীরে বন্ধু গো ধীরে,” “হিমগিরি ফেলে নিচে নেমে এলে ৷” ১০ মাত্রা! বিশিষ্ট 
৫1৫ ছন্দে “ও দেখা দিয়ে যে চলে গেল।” ১২ মাত্র! বিশিষ্ট ৬।৬ ছন্দে “তবু 
মনে রেখো” 

অবশ্য এই তলিগুপির অধিকাংশ প্রাচীন তালের সঙ্গে মাত্রার সমষ্টিগত 
হিসাবে মিল আছে দেখতে. পাওয়া যায়! যদিও ছন্দের দিক থেকে তেমন 
নেই। যাই হোক এই তালের গানগুলির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ তালকে কি রূপ 
ভাবে গ্রহণ করেছেন সঙ্গতকারীর তা জানা থাকলে বিশেষ সুবিধা হয়। 
সঙ্গতকারী যদি এ বিষয়ে সচেতন বা পারদর্শী ন! হন তাহলে গান নষ্ট হোয়ে 


. যাবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় সঙ্গতকারীর নীরস মনের রেওয়াজী হাত 


অনেক গানকে বিমর্ষ করে ফেলে । তাই অনেক আসরে শিল্পীর! বিনা তবলায় 
গান গেয়ে থাকেন, যদিও তা বাঞ্ছনীয় নয়। তালকে সাধারণত আমর সঙ্গীতে 


তিনটি ভূমিকায় দেখতে -পাই। যেমন, স্ুরপ্রধান, ছন্দপ্রধান ও ভাষাপ্রধান। 
৫ ৬ 


৬৬ ৮. প্রবন্ধ পত্রিকা ৷ 


সুরপ্রধান সঙ্গীতে যেখানে স্বরবিস্তাঁসের প্রীধান্তই বেশী, বিশেষ করে আলাপ 
ও বিলম্বিত খেয়াল গানে সেখানে তালের প্রভাব থাকে একরূপ, আবার ছন্দ- 
প্রধান যেমন যন্ত্র সঙ্গীত সেখানে থাকে আর একরূপ, কিন্তু ভাষাপ্রধান সঙ্গীতে 
যেখানে বাণীর স্বাভাবিক উচ্চারণ এবং অর্থকে ভিত্তি করে সুর ও ছন্দ সেখানে 
তালের প্রাধান্ত থাকে গোঁশ। রবীন্দ্রসঙ্গীত সেই ভাষাপ্রধান, এবং সুর ও 
তালকে তিনি ততটুকুই গ্রহণ করেছেন যতটুকু এ গানের ভাষাকে প্রকাশ করতে 
সহায়তা করে । যাই হ’ক, রবীন্দ্র সঙ্গীতে তালের দীর্ঘ আলোচনা এখানে ন! 
করে এখন শিল্পী এই সঙ্গীতকে কিরূপভাবে গ্রহণ করে তাকে পরিবেশন 
করেছেন এবং করবেন দেখতে হ'বে। কারণ কণঠস্বরের মাধুর্য থাকলেই চলবে 
না তার সঙ্গে চাই নিবিড়তম অনুভূতি । গানের ভাষায় যে ভাবময়তার রূপ 
সোনার কাঠির স্পর্শের অপেক্ষায় ঘুমন্ত হোয়ে আছে শিল্পীকে তা অনুভব করতে 
হবে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে । 
স্বরলিপিতে যে স্বর লিপিবদ্ধ কর] থাকে তা সুরের কাঠামো ' হলেও সত্যি- 
কারের রসবেত্তা জ্ঞানী শিল্পী সে জুর উদ্ধার করে তীর কণ্ঠে তাকে প্রাণবন্ত করে 
তুলতে পারেন যদি এই সঙ্গীত বংশের ভাবধারা তার আয়ত্ত এবং সেই সঙ্গে 
* স্বরলিপিতে তার পাণ্ডিত্য থাকে। তা না হলেই মতবিরোধের হৈ *চৈ পড়ে 
_ যাবে।' প্রশ্ন আসবে শান্তিনিকেতনী ঢং, গায়কী, ঘরানা ইত্যাদির অধিকার 
অনধিকার নিয়ে। অবশ্য আজ পর্যন্ত কোথাও পরিষ্কার ভাবে শার্তিনিকেতনী 
ঢং, গায়কী ইত্যাদির কোন খোলাখুলি আলোচনা বা ব্যাখ্যা করে সঙ্গীত শিক্ষা 
দিতে দেখা গেল না। মাছি-মীর| কেরানীর মতই শিক্ষার্থীদের সঙ্গীত শিক্ষা 
লাভ করতে হয়। তাই তর্ক বিতর্কে একদল বলেন--“ম্বরলিপি দেখে গান 
শিখলে গানের পূর্ণ ম্যাদ! থাকে না, তাতে গায়কের নিজন্বতা প্রবেশ করে ।” 
আর একদল বলেন-_-*স্বরলিপি প্রকাশিভই হোয়েছে গান শিখবার জন্তে । সে 
গানে গায়কের নিজস্বতা তো থাকবেই তা না হলে সে তৌ স্বরলিপি পাঠ হোয়ে 
যাবে!” এই তর্ক বিতর্কের আলোচনা না করে এই কথাই বলবো যে নিল্পাণ . 
কণ্ঠ আর নিরেট অন্তর নিয়ে রবীন্দ্র সঙ্গীত সাধনা না করাই ভালো । আর 
স্বরলিপি পাঠের দক্ষতা থাকলেও গায়কের রাগ ও রস সম্বন্ধে যথেষ্ঠ জ্ঞান খাকাও 
প্রয়োজন্। যেমন রসিক পাঠক ছাড়া কি সকলেই কাব্যসাহিত্যের রসাস্বাদন 
করতে পারেন? সব কিছুর জন্যই চাই সাধনা ও শিক্ষা। গানের Motive কে 


ক 


স্ 


+ রবীন্রসঙ্গীত ও শিল্পী প্রসঙ্গে | ৬৭ 
চিনতে হবে কারণ” স্বরলিপিতে সুরের ' সুক্ষ্ম কাঁজগুলি সকল: সময় দেখানে। 
সম্ভব নয় বিশেষ করে'লোকমঙ্গীত এবং রাগসঙ্গীতের কোন কোন সুরের 
বিকাশ তেমন পাওয়া যায় না। তারপর উচ্চারণ-_শ” “স' ৰ’ রা ড়া 'ড’ 
ছাড়াও ‘জীবন’ ‘গোপন’ “মহা” আনন্দ’ ইত্যাদি শব্দ সাধারণত “ওকার” বানানে 
উচ্চারিত শুনতে পাওয়া যায়। এগুলি প্রকটভাবে “ওকার বা.“অকার' না 
হোয়ে ওকার-ঘে'ষা উচ্চারিত হওয়াই বিধেয় এবং সুরের উপর কথাগুলি নরম 
ভাবে কণ্ঠ দ্বারা অনায়াসে প্রকাশ হওয়া উচিত আর সেই সঙ্গে সুক্ষ মীড় 


মুছনার সংযোগ খাকবে যা রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি বৈশিষ্ট্য। আজকাল অনেক 


ক্ষেত্রেই স্বরলিপি অনুসরণ 'করে শুধু সুরটাকে বিশুদ্ধ ভাবে প্রকাশ করেই শিল্পী 
তার দায়িত্ব পালন করে থাকেন ভেবে দেখেন না গানের ভাবসম্পদের 
কতখানি অভাব তাতে থেকে গেল । ' আবার স্বরলিপিতে ব্যবহৃত পর্দাগুলিও 
অনেক সময়ে বিকৃত করে গাওয়া হয়ে থাকে, যায়গা বিশেষে একটি স্বরের অদল 
বদল হলে যে সুরের কি অবস্থা হয় এ ধারণ| তাদের নেই, এমন কি মাত্রাজ্ঞানও 
যে নেই তা তাদের কণ্ঠে গাওয়া রেকর্ড ও রেডিও শুনলে ধরা যায়। একটি সুর 
যদি সে কোন রাগ-আশিত হয় তাহ'লে তার রূপ সুষ্টিতে যে স্বরের অপরিহার্য 
প্রয়োগ যা রবীন্দ্রনাথ নিজেও করে গেছেন তাকে বিকৃত করা. নিতান্ত অজ্ঞ না . 
হ'লে সন্তব নয়। আবার অনেক শিল্পী গানের ভিতরে কতগুলি অপ্রয়োজনীয় 
স্থন্ম কাজ ঢুকিয়েও আসল গানের রূপটিকে নষ্ট করে দেন। অথচ নেই গানে 


নিদিষ্ট কোন সুস্্ম কাজ থাকলে ত! তীদের কণ্ঠে পাওয়া যায় না। সঙ্গীতে 


অলংকার সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব থাকলেই এই অঘটনগুলি ঘটে। একটি হিন্দু- 
স্তানী রমণীর দেহের অলংকার ও একটি বাঙ্গালী রমণীর দেহের অলংকার 


' সুন্দর হলেও, অদল বদল করে ব্যবহার করলে তা কি সত্যিকারের সৌন্দর্য্য 


স্্টি করবে? তারপর যারা যে গানে অভ্যস্ত নন তীর! যদি সেই গান 


করেন তাহলেও অনেক সময় দেখা যায় এরূপ অবস্থা হয়। সেইজন্য বিশেষ 


শ্রেণীর গানে পারদর্শা হ'তে হলে বিশেষ ভাবধারা রীতি অন্ুযারী প্রকৃত গুরুর 
শিক্ষাধীনে থাকা প্রয়োজন । একথা ভূললে চলবে না যে, রবীন্দ্রসঙ্গীতে রাগ- 
রাগিনীর খেলা থাকলেও প্রধান সম্পদ ভাষ! ও সুরের সমন্বয় । ভাষাকে বুঝতে 
পারলে, জুরকে আয়ত্ত করতে পারলে সঙ্গীত আপন! আপনি অপূর্ব তাবরসে পূর্ণ 
হয়ে অনুভূতির অন্তরে ঘা দিয়ে বেজে উঠে। এ সঙ্গীত আসরে হঠাৎ, চমক, 


কী 


1৬৮ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


লাগাবার গান নয়, কস্রতও নয়, এ সঙ্গীত প্রাণের অন্দর মহলের গান। এ 
গানকে সত্যিকারের জানতে হ'লে এর উৎ্মকেন্দ্রের আদিমানবদের কাছে যেতে 
হবে। 

রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে তার সঙ্গীতের গতি, প্রবাহিত হ'ত তীর নির্দেশ ও 
সিদ্ধান্তকে চরম বলে মেনে নিয়ে। কিন্তু তার মৃত্যুর পর সঙ্গীতের উত্তরাধিকারী 
বারা, বীদের উপর নির্ভর করা যায় বলে আমরা জানি, তাদের মধ্যেও আজ 
সঙ্গতির কিছু অভাব দেখা দিয়েছে বলে মনে হয়। তাদের শিক্ষকতায় একই 
গান অনেকক্ষেত্রে বিভিন্ন শিল্পী বিভিন্ন জুরে অনুশীলন করে থাকেন৷ সুরের 
নির্ভরতার উপর চিন্তা ও মন তখন স্বভাবতই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে উঠে। স্বরলিপির 
আশ্রয় নিলেও এর হাত থেকে অনেক সময় রেহাই পাওয়া যায় না। কারণ 
এমন গান আছে যার রেকর্ডের সঙ্গে স্বরূলিপিতে. মিল নেই। উদাহরণ স্বরূপ 
“আনন্দ ধার! বহিছে ভুবনে” গানটি উল্লেখ করা যেতে পারে । আবার এমন 
গানও আছে যার স্বরলিপি, রেকর্ড এবং যা শেখান হচ্ছে তার কোনটারই সঙ্গে- 
পরম্পরের মিল নেই-_“মার্থক জনম আমার” গানটি এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য । 
অথচ সব সুর কটাই যে ঠিক তার স্বাকৃতি পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রশঙ্গীত প্রসঙ্গে 
সমস্যা" আজ এইখানেই, বিশেষ করে বাইরের শিল্পীদের ধারা গ্রাম হ'তে 
* গ্রামাত্তরে, দেশ হতে দেশান্তরে এই সঙ্গীতের ডালি বহন করে নিয়ে চলেছেন ৷. 
ব্রবীন্দ্রনাথ তো চাননি তার গান কায়েমী সম্পত্তি হয়ে সীমাবদ্ধ থাকুক, বরং তিনি 
বলেছেন-_“ধুগ বদলায়, কাল বদলায়, তার সঙ্গে সব কিছুই তো বদলায় । তবে. 
সব চেয়ে স্থায়ী হ’বে আমার গান, এট! জোর করে বলতে পারি |. বিশেষ করে 
বাঙালিরা, শোকে দুঃখে সুখে আনন্দে আমার গান না গেয়ে তাদের উপায়, 
নেই। যুগে যুগে এই গান তাদের গাইতেই হবে” কিন্তু এ গানের পূর্ণ 
মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখে কি করে দেশ দেশান্তরে ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে তার জন্য. 
যদি রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশেষজ্ঞরা সব কিছু ভুলে আন্তরিকভাবে একমত হয়ে একটি 
সিদ্ধান্তে আসেন তাহ'লে কবির বাণী সফল হয়! 


- | হন্ছু যুগে ব্রাজা 
সরোজকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 


গণযুগের শেষে, আর্ধ্যদের সমাজে, অর্থের লোভে অন্ুঠিত রক্তক্ষয়ী 
সংগ্রামের মাধ্যমে, আধুনিক পর্য্যায়ের রাজতন্ত্রের উদয় হয়েছিল । ( বিংশ শতাব্দী, 
ফান্তুন, চৈত্র, জ্যেষ্ঠ ও আষাঢ় )। এই সংগ্রাম ছিল যেমনি কঠোর, তেমনি 
নির্মম ; আর এর প্রকৃতিও ছিল তেমনি বীভৎস । বহু বিঘোষিত দয়া আর 
মানবতার স্থান এর ভিতর ছিল না। প্রাগৈতিহাসিক কালের সরল অ-জটিল 
গণব্যবস্থার ভিতর, উৎপাদন কর্মে বিমুখ যে ছু'টি নেতৃস্থানীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, 
সমাজের দ্বারা পুষ্ট হয়ে, নিজেদের সাধারণ মেহনতী আর্ধ্য অপেক্ষা সঙ্গতিপন্ন ও 
উন্নততর করবার সুযোগ পেয়েছিল, তারাই অর্থের লোভে পরস্পরের সঙ্গে রক্ত- 
ক্ষয়ী ও ধ্বংসাত্মক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে, একটি-অপরকে নিশ্চিহ্ন করেছিল। সাধারণ 
ভাবে এ সংগ্রামের ভিতর চাষী ও মেহনতী আৰ্য্য বিশেষ কোন অংশ গ্রহণ 
করেছিল বলে মনে হয় না; তবে স্থান বিশেষে তারাও এ যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল | ' 
যেমন হৈহয় বংশীয় কষত্রিয়দের বিরুদ্ধে বৈশ্য ও শূদ্ররা, ব্রাহ্মণদের সাহায্যের " 
জন্য ক্ষত্রিয়দের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিল একথা আমর] মহাভারতের উদ্যোগ 
পর্বে দেখতে পাই (61১৪৫৪-৯)। কি জন্য বৈশ্য ও শৃদ্ররা হৈহয় বংশীয় ক্ষত্িয়- 
দের বিরোধিতা করেছিল, তার কোন কারণ বণিত হয়নি । তাই মনে হয় যে 
হয়ত অর্থের লোভেই এই দু'টি বর্ণ ব্রাহ্মণদের সাহায্য করে থাকবে । ধনাঢ্য 
ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় বৈদিক ক্ষত্রিয়কে নিশ্চিহ্ন করে, নিজেদের পদলেহী এক নূতন 
ষ্রিয়বর্ণ স্থষ্টি করেছিল, ও তাকে রাজপদে অভিষিক্ত করে নূতন দণগুনীতি 
আশ্রিত বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রচলন করেছিল । এর ফলে আর্ধদের সমাজে চিরাচরিত 
ক্ষত্রিয় প্রাধান্ত শেষ হয়ে ব্রাহ্মণ প্রাধান্তের স্চনা! হয়। কিন্তু ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ 
এই নূতন ক্ষত্রিয় রাজতন্ত্রের সঙ্গে গণযুগীয় ক্ষত্রিয় রাজাদের গুণগত কোনই 
মিল ছিল না। তাই জনসাধারণের কাছে এই নূতন ক্ষত্রিয় 'শাসক-রাজাদের 
লোকপ্রিয় করবার জন্য সঙ্গতিপন্ন ব্রাহ্মণ শ্রেণীকে এক নূতন কৌশল অবলম্বন: 
করতে হয়। 


৭5 | | , প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


ব্ণাশ্রম যুগের ক্ষত্রিয় রাজারা গণযুগের ক্ষত্রিয় রাজাদের থেকে সম্পূর্ণই 
ভিন্ন ছিল। তার প্রধান কারণ হল যে, গণধুগে আর্যদের এই দু'টি নেতৃস্থানীয় 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বৃত্তিভেদে বিভিন্ন নামধারী হলেও, আসলে তারা এক বলেই 
বিবেচিত হত। এমন কি তাদের বৃত্তি সব সময়ে নির্দিষ্ভাবে নির্ধারিত ছিল 
না। মহাভারতে এই কথাই বলা 'হয়েছে। পক্রক্মক্ষত্রমিদৎ স্ষ্টং হুষ্টমেক 
যোনি স্বয়ভূবা। পৃর্গ্বলবিধানত্তত্ন 'লোকং পরিপালয়েৎ” ॥ (৭২১৫) ব্রহ্ম! 
একই উপাদান দিয়ে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্তিয়কে হুষ্টি করেছেন ; তাই তাদের শক্তি ও 
কাজ যদি পৃথক হত, তা হলে তারা এই জগৎপালন করতে পারত না। সুতরাং 
গণযুগে এই ছুটি নেতৃস্থানীয় বর্ণ সমাজের ভিতর যে সমাজমর্ধ্যাদায় প্রতিষ্ঠিত 
ছিল, একথা খুব সহজেই কল্পনা করা যায়। তবে সমাজের নেতাও বিশেষ করে 
রক্ষক হিসাবে গণরাজা আর তার সঙ্গীরা ব্রাহ্মণদের চেয়ে নিশ্চয়ই অধিক আদৃত, 
হতেন এরূপ কল্পনা করাও কিছুই অযৌক্তিক নয় ; আর সেই হিসাবেই গণযুগে 
ক্ষত্রিয় ধর্মকে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা হয়েছিল। “দর্বধর্দপরং ক্ষান্রং লোকশ্রে্ঠ 
সনাতনম্‌। শঙ্বদক্ষর পর্য্যন্তমক্ষরং সর্ব্বতোমুখম্‌” ॥ (৬২1৩০ ) অতএব সনাতন 
ক্ষৃত্িয় ধর্ম সমস্ত ধর্ম অপেক্ষা প্রধান, জগতে শ্রেষ্ঠ, মুক্তি পর্য্যন্ত স্থায়ী ও সর্বব্যাপী 
এর কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে যুদ্ধ, তা.ষে প্রকৃতির বিরুদ্ধেই হোক, 
আর কোন মানুষ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেই হোক, মানুষের চির সহচর হয়েই রয়েছে। 
কিন্তু বর্ণাশ্রম ধর্মে ব্রাহ্মণের! যে নৃতন ক্ষত্রিয় ক্ষ্টি করেছিল, তারা ছিল সম্পূর্ণ 
রূপেই ব্রাহ্মণদের আশ্রিত; তাদের পদলেহী' এর কারণ অনুমান করাও 
বিশেষ কষ্টসাধ্য নয়। নিঃক্ষত্রিয়ের ঘটনার পর মহাভারতে বি, যে মব দরিদ্র 
ও নিয্নশ্রেণীর মানুষদের ধনাঢ্য ব্রাহ্মণেরা রাজপদে অভিষিক্ত করেছিল, তারা 
স্বভাবতই এই ধনাঢ্য শ্রেণীর কাছে দাসবৎ ব্যবহার করে খাকবে। একটা 
উদাহরণ থেকেই এ কথা বেশ বুঝতে পারা যায়। রাজাদের উপদেশ দেওয়া 
হয়েছিল যে, “প্রত্যোখায়োপসংগৃহ চরণাভিবাদ্ভ চ। অথ সর্বাণি কুব্বাথাঃ 
কার্ধ্যানি সপুরোহিতঃ” ॥ (৬৯৷৪ ) ব্রাঙ্মণেরা আগমন করলেই তুমি গাত্রোখান 
তাদের চরণ ধারণ ও অভিবাদন করবে । তারপর পুরোহিতের (ব্রাহ্মণ ) 
মত নিয়ে সব কার্য করবে । কিন্তু সমাজ মর্ধযাদাশালী ও কতক বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর 
মানবের কাছে ব্রাহ্মণের! এরূপ আচরণ কল্পনাই করতে পারত না। গণযুগে 
* যে সব রাজাদের বর্ণনা আমরা পাই, তারা যে নিশ্চিতভাবেই ব্রাহ্মণদের চেয়ে 
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শ্রেষ্ঠ ছিল, তার জ্বলন্ত উদাহরণ হলেন রাজী নহুষ, যিনি মৃহধি বাহিত রথে 
সাধারণতঃ গমনাগমন করতেন। তীর পতনের জন্ত অগস্ত্যথধি কতখানি দায়ী 
ছিলেন, সে কথা খুবই সন্দেহের ৷ যেহেতু উদ্যোগ পর্বে রাজা নহুষের পতনের 
যেসব-কারণ বণিত হয়েছে, তা থেকে বেশ বুঝতে পারা যায় যে' দেবতারাই, 
বিশেষ করে ইন্দ্র, ষড়যন্ত্র করে ও উৎকোচ দিয়ে নহুষের পতন ঘটিয়ে ছিলেন । 
( উদ্যোগ পৰ্ব ১৬ ও ১৭ অধ্যায় )। মহাভারত নিজেই স্বীকার করেছেন যে, 
যে মানুষ প্রার্থী হয় সে কি করে শ্রেষ্ঠ হতে পারে? ( আদিপর্ব ৬৬৯১০ )। 
সুতরাং বৈদিক ক্ষত্রিয়ের তুলনায় এই নূতন ক্ষত্রিয় সম্প্রদায় যে সম্পূর্ণরূপেই 
ব্রাহ্মণদের দাসভাবাপনর হয়ে স্ষ্ট হয়েছিল, তাতেও কোন সন্দেহ থাকে না। 
বস্তুত এসব রাজাদের কোন স্বাধীনতাই ছিল না। 

পূর্বেই বলেছি, যে এই নূতন ক্ষত্রিয়দের লোকপ্রিয় করা ব্রাহ্মণদের প্রথম 
কাজ ছিল। প্রশ্ন হতে পারে এই নূতন রাজতন্ত্রকে লোকপ্রিয় করবার জন্ত 
ব্রাহ্মণদের এত মাথাব্যথা কেন? পূর্বের আলোচনায় দেখাবার চেষ্টা করেছি যে 
আর্যদের সমাজে ব্রাহ্মণরাই ছিল সর্বাপেক্ষা ' ধনাঢ্য শ্রেণী। শুধু তাই নয়, তারা 
সমস্ত রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির একচেটিয়া! মালিক হয়ে বসেছিল । সুতরাং অমন অবস্থায় 
তারা যদি শাসনের দায়িত্বও নিজেদের স্কন্ধে গ্রহণ করত, তাহলে সাধারণ 
মানুষের চোখে তাদের শোষণ খুবই পরিফার ভাবে প্রকট হয়ে, সমাজের ভিতর 
অপ্রিয় হবার সম্ভাবনাই 'অধিক ছিল। শাসন করবার জন্ত চারিত্রিক দৃঢ়তা ও 
যোগ্যতা তাদের থাকুক আর নাই থাকুক; শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শাসনের কাজে 


. যে খাঁনিকটা বিপদের ঝুঁকি আছে, এ কথা তাদের ভাল করেই জান] ছিল। 


তারা এ ঝুঁকি গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল না। নিজেদের দাবী দাওয়া যোলআনা 
বজায় রেখে, শাসনের গুরুদায়িত্ব ও বিপদ থেকে যদি মুক্তি পাওয়া যায়, তাহলে 
তার চেয়ে আর সুবিধার বিষয় কি থাকতে পারে? 

শ্রেণীবিতক্ত সমাজে ক্ষমতার অধিষ্ঠিত শ্রেণীর স্বার্থে শাসন পরিচালনা 
করবার মূল্য হিসাবে এই আশ্রিত শ্রেণীকে খানিকট। স্বযোগ সুবিধাও দিতে হয়। 
আমাদের দেশে এই ধনাঢা শ্রেণী, তাই এসব নৃতন, কষত্রিয়দের ধার্মিক ভাবেই 
কিছু বিশেষ সুবিধা দিয়েছিল। ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য সম্বন্ধে অন্তান্ত কর্তাব্যের " 
ভিতর মনু বলেছেন, “বিষয়েস্ব প্রসক্তিঞ্চ ক্ষত্রিয়স্ত সমাসতঃ৮। ( মন্নণ ১৮৯) 
অনবরত বিষয় ভোগ করা ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য। মনুর ভাষ্যকার কুললকভটট 


নী প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


“বিষয়” কথাটিকে ব্যাখ্যা করে বলেছেন, “বিষয়েযু গীতনৃত্যবনিতোপতোগাদি্ 
প্রসক্তিং তেষাং পুন+-পুনরসেবনং”-__-বিষয়ের অর্থ হল গীত, নৃত্য, নারীসস্তোগের 
ব্যাপারে অনবরত অসেবন। মহাভারত. বিধান দিয়েছেন, “পানমন্বণ- 
স্বখানাধ্যো মৃগয়াগাতবাদিতম্ | ( ১৩৬৷২৬ ) মদ্যপান, দ্যৃতক্রীড়া, নারী- 
সম্ভোগ, গীত এবং বাদ্য ও মৃগয়| এগুলি রাজার কর্তব্য। পরের যুগে ক্ষত্রিয়দের 
বিবাহের ব্যাপারে আরও কতকগুলি সমাজবিরোধী সুযোগে সুবিধা মন ধামিক- 
ভাবেই ক্ষত্রিয়দের দিয়েছিলেন । আজকের দিনের বুভূ্আা সমাজেও আমরা 
হামেশাই দেখতে পাই যে যারা সম্পত্তির বাস্তবিক মালিক ( have class ) 
তারা শাসনের বিপদ থেকে দূরে থেকে নিজেদের আশ্রিত ও সমর্থক সম্প্রদায় 
দিয়েই একাজ করিয়ে থাকে, অনেকটা আমলাতান্ত্রিক ( beaurocratic ) 
ব্যবস্থার মত, আর এর জন্য এই শ্রেণীকে কিছু সুবিধাও দিয়া থাকে । আর এই. 
শ্রেণী কিছু অর্থ ও কিছু অবৈধ সুবিধার লোভে জনসাধারণের ভিতর থেকেও 
নিজেদের জনসাধারণ অপেক্ষা উন্নততর মনে করে। সুতরাং যাঁকিছু সাধারণের 
বিরাগ, তা এই শ্রেণীর ভাগ্যেই জোটে ; কারণ এরাই সোজাস্থুজি জনসাধারণের 
সম্পর্কে আসে ! কিন্তু এ ব্যবস্থার ভিতর, যারা পিছনে থেকে কলকাঠি নাড়ে 
তার! থাকে সম্পূর্ণরূপেই নিরাপদ অবস্থায়। রাজা (15105) থেকে রাজশরষ্টা 
. { king-maker ) নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ । আতরাং ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ শ্রেণীর সমর্থক এই 
শাসক বা রাজতন্তকে লোকপ্রিয় কর৷ ব্রাহ্মণদের স্বার্থে ই প্রয়োজন ছিল। 
দণ্ডনীতি আশ্রিত বৰ্ণাশ্ৰম ধর্মে ব্রাহ্মণ প্রাধান্তের অর্থ ছিল ধর্মের প্রাধান্য । 
কিন্তু ধর্ম বলতে কি বোঝাতো তা আমাদের ভাল করেই দেখ! উচিত। পরবর্তী 
কালের স্মৃতিকারেরা ধর্মের যতই আধাত্মিক ব্যাখ্যা করে থাকুন না কেন, ধর্ম 
যে সম্পূর্ণ রূপেই অর্থভিত্তিক ছিল, একথা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। 
. অর্থের সঙ্গে ধর্ম অঙ্গাঙ্গীভাবেই জড়িত ছিল--একটিকে অপর থেকে আলাদা 
করা সম্ভব ছিল না। ধর্ম আর ধন যে একই বস্তু, একথা পূর্বের লেখকরা কোন 
দিনই অস্বীকার করেন নি। ধর্মের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, “ধারণাদ্ধর্শ্মমিত্য৷- 
হুধর্শোন বিধৃত! প্রজা 1” (৯০৬১৪) যে ধারণ করে সেই ধর্ম; ধর্মই প্রজাকে 
ধারণ করে ; আর ধনের ব্যাখ্যা হল, “ধত্তে ধারয়তে চৈব এতস্মাৎকারণাদ্ধনম্‌ ।” 
(২০০৩০ ) পোষণ করে আর ধারণ করে বলেই ধনকে ধন বলা হয়। তাই 
ধর্ম যে মানুষের লোকযাত্রা নির্বাহের জন্যই স্ষ্ট হয়ে ছিল একথা মহযিরা 
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অস্বীকার করেন নি। “লোকফাত্রার্থমেবেহ ধর্মশ্য নিয়ম কৃতঃ1” (২৫৪1৪) 
এই জগতে লৌকযাত্রা নির্বাহের জন্যই মহতিরা ধর্মের নিয়ম তৈরি করেছেন । 

* পরবর্তী কালে ধন ও ধর্মের মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে যে পার্থক্যের-_শুধ পার্থক্যই 
নয়, বরং দন্দের_স্থ্টি করা হয়েছিল, সে সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আলোচনা করবার 
ইচ্ছা আছে। ধর্মের মানেই ছিল প্রচুর সম্পদ, একথা 'মহাভারতকে বন্ধ 
জায়গায় স্বীকার. করতে হয়েছে! “যং ত্বিমংধর্মমিত্যাহুর্ধনাদেষ প্রবর্তীতে ৷” 
(৮1১২) মনস্বীরা থাকে ধর্ম বলেন তা ধন থেকেই সম্পন্ন হয়। “ধর্ম সংহরতে 
তস্য ধনং হরতি যস্য স“। (৮।১৩) যার হন হরণ করা হয় তার ধর্মই নষ্ট 
হয়ে যায়। “অর্থইত্যেব সর্ব্বেষাৎ কর্মণামব্যতিক্রমঃ। ন হ্ৃতেহর্থেন বর্ততে 
ধর্মকামাবিতিশ্রুতিঃ | ( ১৬২৷১২ ) একমাত্র অর্থই সমস্ত কার্ষের উদ্দেশ্য সাধন 
করে, কারণ অর্থ ব্যতীত ধর্ম আর কর্ম থাকতেই পারে না। ..“যোহর্থেছানে৷ 
ধর্মকামৌ জহাতি।” (১১৭।৪৭-) যে লোক অর্থহীন মে ধর্ম ও কাম পরিত্যাগ 
করে। “অর্থস্যাবয়বাবেতৌ ধর্মকামাবিভিশ্রুতিঃ ৷ অর্থসিদ্ধা৷ বিনিবৃত্তাবৃভা- 
বেতৌ ভবিস্ততঃ॥” (১৬২।১৪ ) ধর্ম ও কাম এ দুটি অর্থেরই অঙ্গ। তাই 
অর্থ সিদ্ধি হলে, এ দু'টি আপনাআপনি সিদ্ধ হয়। এ সম্বন্ধে অধিক উদ্ধৃতি 
দিয়ে প্রবন্ধের কলেবর, বৃদ্ধি করবার কোন প্রয়োজন নাই । বহু শতাব্দীর 
সুদীর্ঘ সময়ে বহু প্রপাগাণ্ডার ফলে ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিকে ইচ্ছাকৃতভাবে 
বিকৃত কর! হলেও, পূর্বের ধর্মগ্রন্থ লেখকেরা এ কথা অস্বীকার করেন নি, যে 
অর্থই ছিল মানুষের ধর্ম কাম ও মোক্ষের উপায় । ধামিক বলতে যেমন বোঝাতে! 
ধনাঢ্য ব্যক্তি, ঠিক সেই রকম পাপী ও পাপাত্বা ছিল তারাই যাদের অর্থ ছিল 
না বা অর্থ অল্প ছিল। “যোহ্ৃনাঢ্য স পতিতস্তছুচ্ছিষ্ট, যদল্পকম্‌ 1? (১৩০৪) 
যে ব্যক্তি ধনাঢ্য নয় সে পতিত, যার ধন অল্প পরিমাণে, তার সে ধন উচ্ছিষ্টের 


মতই অগ্রাহথ হয়। “বিশেষং নাধিগচ্ছামি পতিতশ্যাধনস্য চ”। আমি নীচ 


ও নির্ধনের মধ্যে কোন তফাৎ আছে বলে মনে করি নাঁ-একথা বলেছেন স্বয়ং. 
ভগবানের বিশিষ্ট সখা অর্জুন নিজে (৮১৫)। 

তাই বর্ণাশ্রম ধর্ম যে আসলে ধনাঢ্য শাসন ব্যবস্থা গ্ুটোক্র্যাসী (Pluto: 
018০9) ছিল একথা অস্বীকার কর] চলে না! বর্ণাশ্রম ধর্মে ব্যক্তিগত আচরণের 
উপর যে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া! হয়েছিল, তা ছিল বৌদ্ধধর্মের প্রভাব, সে . সম্বন্ধে 
পরে আলোচনা করব । ত্রিবর্গের সংগ্রহ করাই এ যুগে ধনাঢ্য শ্রেণীর ‘জীবনের 


এ | প্রবন্ধ পত্রিকা ৷ 


একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে উঠে । ত্রিবর্গ হল ধর্ম, অর্থ আর কাম, “সংগ্রহঞ্চ ত্রিবগস্ত 
শ্রেয় আহর্মনীষিণঃ”। (২৮০৷১৫ ) ত্রিবর্গের সংগ্রহই সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ _একথা। 
মনীষীরা বলে থাকেন্‌। মহাভারত-লেখক বলেছেন, “অর্থাদ্বন্মাশ্চি কামশ্চ 
্ব্গশ্চৈব নরাধিপ।৮ (৮১৭) হে রাজন্‌, অর্থ থেকেই ধর্ম কাম আর স্বর্গ 
পাওয়া যায়। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-__এই চারিটির অর্থই হোল, মানুষের 
ধর্ম হচ্ছে অর্থ সংগ্রহ, যা কাম ও মোক্ষের একমাত্র উপায়। 

শুধুমাত্র শান্তি পর্বই নয়, আধ্যদের ইতিবৃত্তের উৎস সমগ্র মহাভারতেই 
ধনের এই মাহাত্ম্য বা শ্রেষ্ঠত্ব আমরা দেখতে পাই। ধর্মের মূল যে অর্থই ছিল, 
এ কথা কোথাও অস্বীকার করা হয়নি। “ধর্মামূলং জগদ্রাজন্‌! নান্তদ্ধর্াদ্বি- 
শি্তে। ধর্মশ্চার্থেন মহতা শক্যো। রাজন্‌ ! নিষেবিতুম ॥৮ (৩২৯৪৮ বনপর্ব) 
ধর্মই এই জগতের মূল, আর ধর্ম থেকে অন্ত কিছুই শ্রেষ্ঠ নয়, কিন্তু প্রচুর অর্থ 
দিয়েই সে ধর্ম, মান্য করতে পারে। অর্থের এত মাহাত্ম্য ছিল যে. সে যুগের 
মানুষের চোখে স্বর্গও অর্থের দ্বার! ক্রয়যোগ্য বস্তু বলে বিবেচিত হত। আদি 
পর্বে আমরা দেখতে পাই যে বস্ুমান যযাতিকে নিজের স্বর্গ গমন ও স্বর্গ ভোগ 
অর্থের বিনিময়ে বিক্রয় করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন (১৮০২০) শিবিও স্বর্গের 
নিজের ভাগ বিক্রয় করবার ইচ্ছা করেছিলেন ( ১/৮০।২৭) | .তাই এ অবস্থাকে 
মধ্যযুগের শেষে ইয়োরোপে বুর্জুয়া শাসন ব্যবস্থার গোড়ার দিকে সঙ্গে খুব 
সহজেই তুলনা কর! চলে ; যখন ভারতের মত সেখানেও অর্থই মানুষের 
আরাধ্য দেবতা হয়ে উঠেছিল । জগৎ বিখ্যাত 0:০1৬০৮এ৩ বলেছেন, “Gold 


constitutes treasure, and he who possesses it has all he needs . 


in this world, as also the means of rescuing souls from Purga- 
tory, and restoring them to the enjoyment of Paradise.” 
(From Tawney : Religion and Rise of Capitalism, P. 93) 
পাশ্চাত্যের enjoyment 0£ Paradise আর আমাদের দেশের মোক্ষ যে একই 
বস্তু ছিল, তাতে কোনই সন্দেহ নাই । 

আসলে যারা সমাজের ভিতর ক্ষমতায় আসীন ছিল, তাদের নিজেদের 
স্থিতাবস্থা (9৮৮3 ০০) বজায় রাখবার জন্য তখন অবধি ত্যাগ বা নিঞ্ধাম 
কর্মের ভণ্ডামী আবিষ্কার করবার কোনই প্রয়োজন হয় নি। মোক্ষের জন্য তারা 


উৎসুক হিল নিশ্চয়ই । কিন্তু ক্ষমতায় অধিঠিত ধনাঢ্য ব্ৰাহ্মণ শ্রেণী মোক্ষের 


ইট 


A, 


Ef 


1৯ 


॥ হিন্দু যুগে রাজা - ণe 


ঠিক সেই অর্থ করত না,'যা পরের যুগে করা হয়েছিল, যখন ব্রাহ্মণ শ্রেণী (যারা 
ধর্মের একমাত্র পাণ্ডা.ছিল ) শাসনের ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে । মোক্ষের 
অর্থ ছিল অধিকতর ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ । একথা আমরা যিথিলাধিপতি জনক. 


_ বংশীয় রাজা জনদেব ও মহমি পঞ্চশিখের কথোপকথন থেকে সহজেই জানতে 


গারি। রাজা প্রশ্ন করলেন, “অমংসর্গো হি ভূতেষু সংসর্গো বা বিনাশিষু। 
কশ্মৈ ক্রিয়েত কল্পেত নিশ্চয়ঃ কোহত্র তত্তত:1৮ ( ২১৬৪ ) “আর মুক্তি হইয়া 
গেলে দিব্যাঙ্গন। প্রভৃতির সঙ্গে সংসর্গ হয় কি না? সংসর্গ হইলেও তাহা 
স্বর্গেরই তুল্য বিনশ্বর কি না? যদি দিব্যাঙ্গনা সংসর্গ না হয়, কিম্বা সেই সংসর্গ 
স্বর্গের ন্যায় বিনশ্বরই হয় তাহ! হইলে মানুষ কোন ফলের জন্ত তত্বজ্ঞান শিক্ষা 
করিবে, সে ফলই বা কিভাবে ঘটিবে এ বিষয়ে তত্বনিশ্চয় কি?” [শ্রী হরিদাস 
সিদ্ধাত্তবাগীশ কৃত বঙ্গানুবাদ ] এখানে একটি বিষয় খুব স্পষ্টভাবেই বুঝতে 
পারা যাচ্ছে যে, মোক্ষের পিছনে ধনাঢ্য বা ধামিক শ্রেণী যে ধাবমান হত, 
তা শুধু মৃত্যুর পরও অবিচ্ছিন্নভাবে স্থখ ও অঙ্গনা ভোগের লালমায়। কিন্তু 
পাশ্চাত্যের সঙ্গে তুলনা করলে আমরা খুব সহজেই দেখতে পাব যে এই ছুই 
ভূখণ্ডে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন সময়ে এমন নির্লজ্জ ভাবে অর্থের প্রাধান্ত স্বীকৃত 
হলেও, এর ভিতর এমন একটি মৌলিক পার্থক্য ছিল, যার ফলে পাশ্চাত্যের 
সমাজ অগ্রগতি লাভ করে, আর আমাদের দেশে সমাজের অগ্রগতি নিশ্চিত * 
রূপেই ব্যাহত হয়। ৃ 

গণধুগের পর আমাদের দেশে যে বর্ণাশ্রম ধর্ম ব্যবস্থা চালু হয়েছিল, সেই 
ব্যবস্থায় ধনাঢ্য শ্রেণী ধন একত্রিত করত যজ্ঞের মাধ্যমে | . “যজ্ঞ কথাটির অর্থে 
পণ্ডিতদের মধ্যে নানারূপ মতভেদ থাকলেও, একথা! সকলেই স্বীকার করেন যে 
রিচুয়ালিজম [ £163811970 ] বা কর্মকাণ্ডের যুগে যজ্ঞ করা হত নানাপ্রকার 
ভোগ্য বস্তু আগুনে পুড়িয়ে আজ্য হিসেবে, যার মধ্যে প্রধান ছিল ধান্ত আর 
পশ্ড। “পশবস্চাথ ধান্তাঞ্চ যজ্ঞস্যা্রমিতি শ্রুতিঃ” | [২৬২২০] পশু, 
আর নানা প্রকারের ধান্ যজ্ঞের অঙ্গ একথা বেদেই স্বীকার করা হয়েছে। 
মৃহীভারত বলছেন, “দ্রব্যত্যাগে তু কর্মাণি”। [২১৬১৯ ] দ্রব্য ত্যাগ করেই 
যজ্ঞ সম্ভব । অথচ মজার ব্যাপার হল যে যার! এই যজ্ঞ করত, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ * 
ওক্ষত্রিয়---বিশেষ করে ব্রাহ্মণ, তার! কিন্তু এই সব দ্রব্য বা ভোগ্য বস্তর 
উৎপাদনে .কোনই অংশ গ্রহণ করত না। সুতরাং প্রশ্ন হল ত্যাগ কঁরত কারা? 


ক 
. 


4৬ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


এর জবাব কোন দিনই শীস্রকারেরা দেন নি। যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে 
এ সব ভোগ্য বস্ত উৎপাদন করত, তারা কিন্তু সমাজের চোখে ছিল পাপী। 


যারা মাঝখান থেকে ‘উড় খই গোবিন্দায় নম’ বলে পুণ্য সঞ্চয় করতেন তাদের 


এসব বস্তুর প্রতি কোনই দরদ ছিল ন1। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার দরুণ ব্রাহ্মণ 
'ও তাদের সমর্থক ক্ষত্রিয়রা বৈশ্য ও শৃদ্র শ্রেণীর কাছ থেকে এসব বস্তু শুধুমাত্র 
গায়ের জোরেই সংগ্রহ করত। তাই এসব বস্তর অভাবে তার উৎপাদন হয় 
কিনা, তারা কোন দিনই দেখে নি। স্থতরাং ষজ্ঞকর্ম ভোগ্য বস্তুর উৎপাদন- 
কারীদের বঞ্চিত করেই সম্ভব ছিল। তাই বর্ণাশ্রম ধর্মের অর্থ ছিল ভোগ্যবস্তর 
উৎপাদনকারীদের দারিদ্র। কর্মকাণ্ডের যুগে যতই আমাদের সমাজ ধাগ্রিক 
হয়ে ওঠে ততই এই দারিদ্র বৃদ্ধি পায়। দারিদ্র সব সময়েই একটি পাপচন্র 
[৮1০০৪ ire | গড়ে তোলে আর এর ফলে ভোগ্যবস্তর উৎপাদনকারীদের 
কর্মশক্তিও স্তিমিত হয়ে আসে, আর সমাজের অগ্রগতিও নিশ্চিতরূপেই 
ব্যাহত হয়। 

কিন্তু পাশ্চাত্যের বুর্জুমা অত্যু্থান ছিল, সম্পূর্ণরূপে এর বিপরীত। এই 
বুজু'আর পক্ষে ধন সঞ্চয় অধিকতর ভোগ্য বস্তুর উৎপাদন করেই সম্ভব ছিল; 
যার ফলে ক্রিশ্চান মিতাচারী জীবন শেষ হয়ে যায় ও মানুষের কর্মশক্তি জাগ্রত 
* হয়ে অধিকতর উৎপাদনের প্রয়াস করে। রাষ্ট্রীয় সম্পদের বৃদ্ধি ও তার অসমান 
বন্টনের ফলে সাধারণ মানুষ নিজের শ্রেণী সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে ও 
সমাজবাদের দিকে অগ্রসর হয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে এই মৌলিক প্রভেদ 
কেন সম্ভব হয়েছিল, তা পরে আলোচনা করছি। 

মাঞ্জিস্ট দার্শনিকেরা বলেন যে শ্রেণীসংগ্রামের পরিণতি রাজতন্ত্রের উদয় । 
সমাজের ভিতর শ্রেণীসংগ্রাম যখন এমন এক পর্যায়ে উপস্থিত হয়, যে তার 
পরিণাম নিশ্চিত ধ্বংস ছাড়া আর কিছু নয়, তখন সমাজের ভিতর থেকেই 
রাজতন্রের উদয় হয়ে থাকে । কিন্তু এই রাজতন্ত্র শ্রেণী সংগ্রামের অবসান করে 
না? বরং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে ধনাঢ্য শ্রেণীর স্বার্থেই শ্রেণী 
সংগ্রামকে অপেক্ষাকৃত মৃদু ও সংযত করবার চেষ্টা করে থাকে। মাঞ্জিস্ট মত- 
*বাদের সত্যাসত্য যাচাই করবার জন্ত আমাদের পশ্চিমের শরণাপন্ন হবার কোনই 
প্রয়োজন নাই। আমাদের ধর্মশান্ত্রে বর্ণিত প্রাগৈতিহাসিক ও এঁতিহাসিক 
কালের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলেই আমরা এর সত্যাসত্য খুব সহজেই বুঝতে 


৯ 


রি ঙ 


~~ 


৷. ॥ হিন্দু যুগে রাজা. ৭্ণ 


পারি।. রাজ! পৃথু ব্রাহ্মণ না হলেও, সমাজের ভিতর ব্রাহ্মণদের অর্থনৈতিক- 
স্বার্থ ও কর্তৃত্বকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করবার অঙ্গীকার করেই তবে রাজপদ লাভ 
করেছিলেন। তার ফলে বর্ণাশ্রম ধর্মের গোড়ার দিকে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, এই 

টি দুই শ্রেণী মিলিত হয়েই সমাজকে শোষণ করতে থাকে। ব্রহ্ম বর্দয়তি ক্ষত্রৎ 
ক্ষৃত্রতে| ব্ৰহ্ম বর্ধতে |” (৭০1৩৪ ) ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে বৃদ্ধি করে, আর. ক্ষত্রিয়: 
ব্রাহ্মণকে বৃদ্ধি করে। ১ 


পরে আমরা দেখতে পাব যে সমাজকে শোষণ করবার এই একচেটিয়া 

অধিকার ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় খুব বেশী সময় ভোগ করতে পারে নি। জনসংখ্যার 

বৃদ্ধি, নানারূপ শিল্পকলার বিকাশ ও তজ্জনিত সম্পদের অগ্রগতি ব্রাহ্মণ ও 

ক্ষত্রিয়ের এই অধিকারটিকে ভেঙ্গে দেয়। ফলে এঁতিহাসিক কালে এই শ্রেণী 

বিস্ভাসের মধ্যেও কিছু তফাৎ হয়। বিশেষ করে ব্যবস! বাণিজ্যের প্রসারের 

সঙ্গে সঙ্গে সমাজের ভিতর এক নূতন শ্রেণীর জন্ম হয়_বণিক শ্রেণী। অর্থ- 

২: নৈতিক উন্নতির ফলে যখন অন্তান্ত শ্রেণীর কিছু মানুষের হাতেও অর্থ সঞ্চিত 

৮ “ হয়ে উঠে, তখন তারাও এই শোষণে অংশ গ্রহণ করতে থাকে। তাই মনু 

বলেছেন, “চদ্বার ভ্পটীয়ন্তে বিপ্র আচ্োবনিঙ নৃপঃ। ( মঙ্গু ৮১৬৯) এই 

চার রকমের মানুষ সমাজকে শোষণ করেই বৃদ্ধি পায় বিপ্র, ধনী, বণিক ও রাজা । 

তাই এঁতিহাসিক কালে রাজা একমাত্র ব্রাহ্মণ শ্রেণীর প্রতিনিধি না হয়ে ধনাঢ্য 

শ্রেণীরই প্রতিনিধিত্ব করতে থাকেন। যার ফলে রাজশক্তিও স্বাধীন ভাবে 
বিকাশ লাভের সুবিধা পায়। 


আধুনিক কালের ধনাঢ্য শ্রেণীর চাটুকার পাশ্চাত্যের পেটিবুর্ভুআ 
দার্শনিকের! শ্রেণী সংগ্রাম ও রাজতন্ত্রের মধ্যে ( বোধ হয় বাধ্য হয়েই ) যোগান 

যোগ স্বীকার করলেও, রাজতন্ত্রের এই একচোকা রূপটি জনসাধারণের কাছে 

৮ _ গোপন করবার জন্য রাজতন্ত্র বা স্টেটকে শ্রেণীসহযোগের একমাত্র কারণ বলেই, 
টু বর্ণনা করে থাকেন । আমাদের দেশের ধর্মগ্রন্থ রচয়িতাঁরাও ঠিক এই মতবাদই 
5... পৌষণ করতেন্ন; আর এই জন্যই তারা রাজাকে ন্তায়পরায়নতার ' আদর্শ ও. 
সমাজের রক্ষক বলেই বর্ণনা করেছেন। শুধু তাই নয়, ত্রাহ্মণেতর জাতির 

॥  নিরক্ষরতা আর অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে, হিন্দু যুগের এই সব 'ধামিক' রাজাদের 
সায়পরায়নতার যে সব অদ্ভূত, গল্পের স্থষ্টি এট্রা করেছেন, তা আজও: গল্পকথায়- 


পা 
. 


নি . প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


রূপান্তরিত হয়ে মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে থাকে | কিন্তু বিশ্লেষণের কষ্টিপাথরে 
'যাচাই করলেই তাদের বাহিরের চাকচিক্য ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় । 
মহাভারতে. বলা হয়েছে, “ধর্ম্মমের প্রপন্ধন্তে ন হিৎসন্তি পরস্পরম্‌ ৷ 
অগ্রগৃহনন্তি চান্তোহন্তং যদা রক্ষত্তি ভূমিপঃ1” (৬৬1৩৩) রাজা যখন রক্ষা 
করেন, তখন মানুষেরা ধর্মের অহ্সরণ করে, পরস্পরকে. হিংসা করে না, বরং 
পরস্পরকে সাহাধাই করে থাকে ৷ কিন্তু বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা যেমন পেটি 
বুজুআ। দার্শনিকদের মতবাদকে খণ্ডন করে, তেমনি ধর্মগ্রন্থ লেখকদের নিজেদের 
উক্তি থেকেই তাদের মতবাদ ও মিথ্যা প্রমাণিত হয়। যেমন প্রতিদিনের 
অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখতে পাই যে শ্রমিক ও মালিকের ছন্দে .স্টেট বা 
রাজশক্তি সব সময়েই মালিকদের পক্ষ সমর্থন করে থাকে, এমন কি অবস্থা 
বিশেষে হত্যা করতেও দ্বিধা করে না) ঠিক তেমনি মহাতারতেই স্বীকার করা 
হয়েছে যে রাজা না থাকলে “পতেদৃহুবিধৎ শত্তরং বহুধ! ধর্মমচারিযু” | (৬৭1১৭) 
ধামিকদের উপর নানা রকমের অস্ত্রপাত হতে থাকে). “বধবন্ধপরিক্লেশো! 
নিত্যমর্থবতাৎ ভবেৎ”। (৬৬1১৯) ধনীগণের সব সময়েই বধ বন্ধন কিম্বা সব 
রকমে কষ্ট ভোগ হয়ে থাকে | সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে রাজার অস্তিত্বের উপরই 
ধনীদের অর্থ আর ধর্ম নির্ভর করত। আমাদের ভুললে চলবে না যে এই ধনী 
বা ধামিক সম্প্রদায় সব রকম অর্থনৈতিক শ্রম থেকে মুক্ত ছিল। যে হেতু অর্থ 
থেকে প্রভুত্বের জন্ম হয়ে থাকে! সে জন্য রাজার অস্তিত্বের উপরই ধনীর প্রভুত্বও 
কায়েম থাকত। “স্বামো প্রযত্বং কুর্ববন্তি এয়োবর্ণ। যথাবিধি”। (৬৭1৮১) 
রাজা থাকলে তিনটি বর্ণ মালিকানা কায়েম রাখতে পারে । 


তাই একথা বুঝতে পারা বিশেষ কঠিন নয় যে এই মুডিমেয় ধনী সম্প্রদায় ' 


বিশাল সংখ্যক জনসাধারণের বিরুদ্ধে যা কিছু সুখ সুবিধা ভোগ করত, তা 
রাজার অস্তিত্ব ও সাহায্যের জন্যই সম্ভব ছিল। আর যে হেতু সব শ্রেণী বিভক্ত 
সমাজেই ধনী মানুষের সংখ্যা দরিদ্রের তুলনায় মুষ্টিমেয় হয়ে থাকে সে জন্য রাজ- 


তন্ত্রের স্যায়পরায়ণত! সম্বন্ধে দার্শনিক, শাস্ররচয়িত৷ ও সাহিত্যিকের! বাহৃত 


যা কিছুই বলুন না কেন, এই রাজশক্তি যে মুষ্টিমেয় মান্ষের স্বার্থে ই সমাজ 
শাসন ও পরিচালন! করত, একথা অস্বীকার করা চলে না। একথা খুবই সত্য 
যে শ্রেণী বিভক্ত সমাজে রাজতন্বকে বাহৃত খানিকটা নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন 
, করতে হয় ; কিন্তু তা হলেও রাজশক্তি যে ধনাঢ্য শ্রেণীর স্বার্থেই বিশেষভাবে 


চক হি 


+ 


রত 


॥ হিন্দু যুগে রাজা. | | 3৯ 


পরিচালিত হত, একথা মহাভারতকে স্বীকার করতে হয়েছে। “গোমিনো 


ধনিনশ্চৈৰ পরিপাল্যা বিশেষত ১” (২৪।১৭) রাজা বিশেষভাবে পশুশালী ও 
ধনী ব্যক্তিদের পালন করবেন। (এ সম্বন্ধে পূর্বেও কিছু বলেছি) মহাভারত 
থেকেই আমর] জানতে পারি যে গর্ণযুগে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উত্তবের পরও 
আর্ধাদের সমাজে অর্থের অসাম্য ছিল | (১০৪।৩০) কিন্তু তা সত্বেও সমাজের 
ভিতর কোন রকম সহযৌগের অভাব ছিল না (১০৪।১৬,১৭১২১)। এর বিরুদ্ধে 
বর্ণাশ্রম ধর্মের যুগে শুধুমাত্র অসহযোগেরই স্থষ্টি হয় নি, বরং এই ,অনহযোগ 
এমন এক পর্ধ্যায়ে উপস্থিত হয়েছিল যে রাজশক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে মুষ্টিমেয় 
ধামিক বা ধনী সম্প্রদায় তাদের অসছুপায়ে অজিত ধন উপভোগ করতে সমর্থ হত 
না। সুতরাং ধনী ও ধায়িক সম্প্রদায়ের সঙ্গে দরিক্ ও পাপী সম্প্রদায়ের যা কিছু 
সামাজিক আদান প্রদানকে সহযোগ বা ধর্ম বলে বর্ণনা করা সাধারণ মানুষকে 
প্রতারণা করা ছাড়া আর কিছুই বলা চলে ন|। সহযোগ স্বেচ্ছাকৃতই হয়ে থাকে, 
বাধ্যতামূলক হয় না। , 

আৰ্য্যদের বর্ণাহম ধর্মাখিত সমাজে (যেমন সব ধনতান্ত্রিক সমাজেই ) শ্রেণী 
সংগ্রামের বুনিয়াদ ছিল অর্থ । সমাজের দুই অক্ষপ্রান্তের (2০155) মধ্যে. এক 


. প্রান্তে ছিল ধনাঢ্য শ্রেণী ব্রাহ্মণ ; যাঁরা কোন প্রকারের অর্থনৈতিক শ্রম না 


করেই সম্পত্তির মালিক হয়ে বসেছিল। তার ফলে সমাজের ভিতর যা কিছু 
উত্তম ভোগ্যবস্ত তা এরাই ভোগ করত, “জ্যে্টেনাভিজনেনাস্য প্রাপ্তং পূর্বং 
যদুত্তরম্‌ ৷” (৭৯1৩২) জোষ্ঠত্ব ও আভিজাত্যের জন্য উত্তম বস্তু সকলের পূর্বে 
ব্রাঙ্মণেরই লভ্য। “সর্ববশেষ্ঠৎ বিশিষ্টঞ্চ নিবেগ্যৎ তস্য ধর্মাতঃশ | (9১1৩৩) 
ধর্সান্সার ব্রাহ্গণকেই শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্ট সমস্ত বস্ত নিবেদন. করবে ! শুধু তাই নয়, 
এরা সমস্ত রাষ্্ীয় সম্পত্তির মালিক হয়ে বসেছিল, এ কথা যেমন আমরা 


মহাভারতে (৭০/৬,১০) ঠিক তেমনি মন্তুতেও পাই ( মন্ত ১১০০)। এর 


ফলে আর্যদের সমাজে যারাই বিশিষ্ট মানুষ ছিল, তারা সবাই, এই ধনাঢ্য শ্রেণীকে 


'ভগবানের মতই উপাসনা করত “তদ্গতার্থৎ হি পুরুষং বিশিষ্টতর যোনয় £। 


বরহ্মাণমিব ভূতানি সততং পর্যুপাসতে |” (১৬২১৫) অতএব প্রাণীরা! যেমন * 
সর্বদা ব্রহ্মার উপাসন! করে, তেমন প্রধান মানুষেরা সব সময়েই ধনী মানুষদের 
উপাসনা করে থাকে । এর ফলে আধ্যদের ভিতর এই ধনাঢ্য শ্রেণী, নিজেদের 
মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে, যার উদাহরণ ' আমরা মন্ুতে পাই। এই." 


শি 
ঙ 


em 


৮০ . প্রবন্ধ পত্রিকা ৷ 


নিদারুণ অর্থের লোভে সমাজের শ্রেষ্ঠ বাক্তিরা শুধুই যে ধনাঢ্য শ্রেণীর 
সুখ্যাতিতে পঞ্চমুখ ছিল তা নয়, বরং তার! নিজেরাও অর্থের জন্য কোন প্রকারের 
অকারধয ছুফ্ার্ধ্য করতে মোটেই পেছপা হত না। “জায়ন্তে সাধবো ধূর্তা লুনধা 
বিত্ত প্রয়োজনা £। (২৫৭1১৪) সাধু লোকেরা অর্থের জন্য ধূর্ত ও লুন্ধ হয়ে 
থাকে। তাই অপেক্ষাকৃত মানসিক ও বৌদ্ধিক শক্তিতে দুর্বল জনসাধারণকে 
(বৈশ্য ও শুদ্রকে ) ঠকাবার জন্তু ও তাদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করবার জন 
তারা কোনই দ্বিধাবোধ করে নি। *প্রতিরূপতরাঃ কেচিদ্বৃশ্যন্তে বুদ্ধিমত্তা £। 
বিরূপেভ্যোইল্সবুদ্ধিভ্যো লিপ্সমানাধনাগমম্‌।” (২২১।২১) সুন্দর লোক কুতসিৎ 
লোকের কাছ থেকে ধনাগম ইচ্ছা করে আর বুদ্ধিমান লোক অক্পবুদ্ধি মানুষের 
কাছ থেকে ধনলাভ কামনা করে । 
সমাজের অক্ষ প্রান্তের অন্যদিকে ছিল শৃদ্র বা সর্বহারা শ্রেণী। এই শৃদ্ররা 
ছিল দরিদ্র, আর সেই জন্তই পাপী। এখানে এই শূদ্র সম্বন্ধে দু'একটি কথা 
বলা খুবই প্রয়োজন বলে মনে হয়। এই শৃদ্র ছিল কারা? জনসাধারণের 
বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে একথা খুবই স্পষ্ট করে বলা চলে যে শৃদ্ররা অনার্য 
মোটেই ছিল না, বরং তারা ছিল আৰ্য্য সমাজেরই একটা অঙ্গ । বৈদিক যুগের ' 
আৰ্য্য ও অনার্ধ্যের দ্বন্দ রিচুয়ালিজমের যুগে শেষ হয়েছিল। গৌরবর্ণ আৰ্য্য : 
_ আর কুষ্ণবর্ণ অনার্ধ্য উভয়ে মিলিত হয়ে একটি মাত্র জাতিতে পরিণত হয়েছিল | 
আর সাধারণের বিশ্বাস অনুযায়ী যদি শূদ্রদের অনার্ধ্যও স্বীকার করা হয়, তা 
হলেও আমর! মহাভারত থেকেই জানতে পারি যে বহু মহর্ষি, রাজধি ছিলেন 
শৃত্রোৎপন্ন। এখানে কয়েকটি মাত্র উদাহরণ দেওয়া হল। মহর্ষি বৎসপ্রিয়, 
স্থুলরশ্মি, আক্ষনি এরা ছিলেন শৃদ্রার পুত্র, বেদমন্ত্র-রচয়িতা কাক্ষীবানও ছিলেন 
শৃদ্রার পুত্র ; মহষি কপিঞ্রলাদ ছিলেন চাগালীর পুত্র; (চণ্ডাল হল শূদ্র পিতা 
আর আর ব্রাহ্মণ মাতার সন্তান ) মহর্ষি পরাসর ছিলেন বেশ্যার পুত্র; আর 
পরাসরের ওরসে শৃদ্রার গর্ভে জন্মেছিলেন মহাভারত রচয়িতা, পরম বেদজ্ঞ, 
বেদের বিভাগকারী কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন খযি বেদব্যাস; (ইনি ছিলেন কৃষ্ণর্ণের 
১৯৯১৫ )1 তা ছাড়া মহৰি খস্যশৃঙ্ দ্ৰোণ, স্তম্বমিত্ৰ, সরিস্বক, জরিতারি, 
“হিরণ্যহস্ত, শাণ্ডিল্য, পরশুরামের মাতা রেণুকা ও তার ভ্রাতা রেণু, জাবালি* 
মন্থ্য, উপমন্ত্য রাজধি সাবর্ণ প্রভৃতি নীচ কুলে জন্মেছিলেন । একথা আমরা 
মহাভারতের অন্থশাসন পর্ধে জানতে পারি (১২০।১৫--৩১)। যুধিষটিরের . 


পি 


Inna 


॥ হিন্দু যুগে রাজা . ৃ টি 2) 


এ সম্বন্ধে সন্দেহ হয়েছিল । তিনি বলেছিলেন, “বিরুদ্ধমিহ পশ্যামি বিযোনো' 
্রাহ্মণো ভবেৎ।” নিকৃষ্ট যোনিতে উৎপন্ন মানুষ ব্রাহ্মণ হয় তা আমি বিরুদ্ধ 
বলেই মনে করি! [ ১৩২০২ ] আর বহু বহু বৈদিক যুগের এ রকম ঘটনায় 
উল্লেখ করার পর ভীষ্ম বলেছিলেন, “তন্নাত্র চিন্তা কর্তব্যা মহযাঁণাৎ সমুদ্ধবে।” 
( ১৩/২০1৩৯ ] মহরিদের জন্ম সম্বন্ধে কোন অসঙ্গত চিন্তা করা উচিত নয়। 
এঁতিহাসিক কালের কৌটিল্য ও শৃদ্রকে আধ্য বলেই বর্ণনা করেছেন । আসলে, 
শৃদ্ররা ছিল আর্য] তবে তারা ছিল মেহনতী দরিদ্র আধ্য। এ সম্বন্ধে আমি পূর্বে 
বিস্তারিত আলোচনা করছি। [ প্রবন্ধ পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১৩৬৮ ] 

অক্ষপ্রান্তের অন্যদিকে “পাপী' শৃদ্ররা ছিল দরিদ্র, যাদের পক্ষে দিবারাত্র 
পরিশ্রম করেও ছু'বেলা দু'মুঠা অন্ন সংগ্রহ কর! দুফর ছিল। “দিবসে দিবসে 
নাম রাত্রৌ রাত্রে পুমান যথ|। ভোক্তব্যমিতি যঃ খিন্মো। দোষবুদ্ধি স উচ্চতে ৷” 
[২৮১৯৭ ] প্রতিদিন ও প্রতিরান্রিতে উদর পূর্ণ করতে হবে, এ চিন্তাতে যারা 
খিন্ন থাকে তাদেরই পাপবুদ্ধি বলা হয়। ধনাঢ্য শ্রেণী ও তার সমর্থকেরা রাঁজ- 
শক্তিকে করায়ত্ত করে রাষ্ট্রীয় সম্পদের উপর এমনভাবে অধিকার করেছিল যার 
ফলে শৃদ্ররা ধন সঞ্চয় করতে পারত না! মহাভারত বলছেন, “সঞ্চয়াংশ্চ ন 
কুব্বাঁত জাতু শূদ্ৰ কথঞ্চন। পাপীয়ান হি ধনৎ লব্ধ! বশে কৃর্ধাদ্গরীয়সী ॥৮ 
[৫১/৩২] শূদ্ৰ কোন সময়েই কোন প্রকারে ধন সঞ্চয় করবে না। কারণ, পাপী 
ধন সঞ্চয় করে শ্রেষ্ঠ মানুষদের বশীভূত করে থাকে! শ্লোকটিতে প্রকারান্তরে 
একথা স্বীকার কর! হয়েছে যে আর্য সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরাও খুব সহজেই 
অর্থের বশীভূত হত । মন্তু বলছেন, “শক্তেনাপি হি শূদ্রেণ ন কার্ষো ধন- 
সঞ্চয়ঃ । শূদ্রে! হি ধনমাসাগ্ঠ ব্ৰাহ্মণানেব বাধতে”॥ [মনত ১1১২৯] শূকর 
ধন সঞ্চয়ে সমর্থ হলেও তা করতে পারবে না, যে হেতু ধন প্রাপ্ত হয়ে শৃদ্র 
বরাহ্মণকে পীড়া দিতে পারে । সুতরাং আমাদের তথাকথিত ধামিক সমাজের 
প্রকৃতি আর রূপ বুঝতে পারা কিছুই কঠিন নয়, আর রাজার স্তায়পরায়নতার 
আদর্শ হৃদয়ঙ্ষম করা কষ্টসাধ্য নয়। 

ক্ষমতায় আসীন শ্রেণীর এই একচোকা নীতির ফলে, সেই প্রাগৈতিহাসিক 
যুগেই আৰ্য্যদের সমাজে যে দারিদ্র আর শ্রেণীবৈযম্যের স্থষ্টি হয়েছিল, তার 
"উদাহরণ অন্য কোথাও মেলা “দুর । একদিকে অর্থ আর ভোগ বিলাসের 
প্ৰাচুৰ্য্য, অন্যদিকে দারিদ্র আর ছুভিক্ষের করাল ছায়া; একদিকে উৎসবের 

৬ , ৬ 


[ 
৮২ : , প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


আনন্দধ্বনি, অন্তদিকে মৃত্যুর ক্রন্দন রোল, একদিকে ধনাঢ্য ধানিক শ্রেণী, আর 
অন্যদিকে দরিদ্র পাপী সমুদয়। এই অর্থনৈতিক বৈষম্যের ছবি মহাভারতে যেন 
সুস্পষ্ট ভাবেই ফুটে উঠেছে । মহাভারত বলছেন,_ , | 
দুভিক্ষাদেব দুভিক্ষং কর্লেশাৎ ক্লেশম ভয়ন্তয়ম্‌। 
মুতেভ্যঃ প্রমৃতাৎ যান্তি 'দরিদ্রা £ পাপকারিণ £ ॥ ১৭৫৷৩ 
উৎসবাদ্যুমবং যান্তি স্বর্গাৎস্বর্গং সুখাৎ সুখম্‌ । 
অদ্দধানাশ্চ দাত্তাশ্চ ধনাঢ্যাঃ শুভকারিণ £1 ১৭৫1৪ 
দরিদ্র পাপী লোকের! দুিক্ষ থেকে অধিক দুভিক্ষ, কষ্ট থেকে অধিক কষ্ট, 
ভয় থেকে অধিক ভয়, আর মৃত্যু থেকে অধিক মৃত্যু অর্থাৎ মড়ক অনুভব করে। 
আর শাস্ত্রে বিশ্বাসী, চিন্তজয়ী, ধনাঢ্য ব্যক্তিরা উৎসব থেকে অধিক উৎসব, স্বর্গ 
থেকে উত্তম স্বর্গ, সুখ থেকে অধিক সুখ ভোগ করে থাকে । তা হলেই দেখা 


যাচ্ছে যে আমাদের রামরাজ্যের দিনে, যখন সমাজের নিয়ন্তা ছিল ধর্ম, তখন যে. 


সময়ে দরিদ্র! হাজারে হাজারে, অনাহারে, শুকিয়ে কুঁকড়ে মৃত্যুবরণ করছিল, 


ঠিক সেই সময়েই সমাজের অন্ত দিকে ধনাঢ্য শ্রেণী, দিব্য তোফা আরামে, '-। 


আনন্দে আর উৎসরের মধ্যে নিজেদের দিনগুলি ভোগ' বিলাসেই অতিবাহিত 
করছিল। এই দরিদ্রদের জন্ত এক কণা সহানুভুতিও এদের ছিল না। এখানে 
একটা প্রশ্ন হয়ত স্বভাবতই মনে উদর হয়। এই ধনাঢ্য শ্রেণীর ভিতর কি 
একটিও এমন মানুষ ছিল না, যার অন্তরে সাধারণ মানবভাবোধ থাকে? [ও 
এমন মানুষ নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু নীচ অর্থের লোভে এই ধনাঢ্য 
শ্রেণী-বা তার চাট্কার দার্শনিকেবা! গণযুগের শেষে শ্রেণীবিভক্ত বর্ণাশ্রম ধর্মের 
দণ্ডধারী রাজার শামনকে পাকাপোক্ত করবার জন্য যে জন্মান্তর্বাদের দর্শন 
আবিফার করেছিল, সে দর্শনই স্বাভাবিক ভাবে বিকাশ লাভ করে মানুষের 
সাধারণ মাঁনবতাবোধকে একেবারেই ভেখতা,করে রেখেছিল । কর্মফল অনুসারে 
পুনর্জম্মের যে দর্শন আবিষ্কার করা হয়েছিল, সেই দর্শনই দরিজ্রকে সব 
প্রকারের সাহায্য থেকে বঞ্চিত রাখে। দরিজ্ররা নিজেদের কর্মফলই ভোগ করছে, 
"সুতরাং মানুষ কি করতে পারে? মহাভারত বলছেন, “অথবা মনসঃ সঙ্গং 
পশ্ন্‌ ভূতাহকম্পয়া। তত্রাপ্যুপেক্ষাৎ 'কুব্বাত জ্ঞাতা কর্দফলং জগৎ” ॥ 
[২১২৮৪] জগতে কর্মানুসারেই ফল হয়; একথা জেনেই মানুষ প্রাণীগণের 
প্রতি সহানুভূতি বা দয়া করবে না, তাদের উপেক্ষাই করবে। কি চমৎকার ক্তিযু 
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আর কি সুন্দর উপদেশ। আজকের শ্রেণীসংগ্রামের দিনে, যখন সমাজের 
ভিত তির অর্থের বৈষম্য ক্রমশই বৃদ্ধি. পাচ্ছে, তখন আমাদের দেশের শাসক শ্রেণী 
তার সমর্থকেরা, ভারতের এই আধ্যাত্ম দর্শনের স্ুখ্যাতিতে এত'মসগুল কেন 
তা বুঝে ওঠা খুব কঠিন নয়। দর্শনশান্ত্র আকাশ থেকে নেমে আসে না, তারও 
ও একটা বাস্তব ভিত্তি থাকে । যেখানে অর্থের জন্ত পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র বা 
বন্ধুকেও হত্যা করবার বিধান দেওয়া হয়েছে সেখানে অর্থহীন "দরিদ্র শ্রেণীর 
প্রতি দয়া বা সাধারণ মানবতাবোধ জন্মীতেই পারে না। “পুত্রো বা যদি বা 
ভ্রাতা পিতা বা যদি বা সুহৃৎ। অর্থস্য বিদ্ুৎ কুর্বানা হত্তব্যো ভূতিমিচ্ছতা ৷ 
[ ১৩৬৪৭ ] যদি পুত্র বা ভাই, পিতা বা! বন্ধু, অর্থের ব্যাপারে বিদ্ধ স্বরূপ হয়, তা 
হলে অর্থকামী মানুষ তাদেরও হত্যা করবে। সমগ্র মহাভারতই এই নিদারুণ 
হত্যাকাণ্ডের একটি জলন্ত উদাহরণ ; “ন্তহনচ্চ পিতা পুত্রং পুত্রশ্চ পিতরৎ তথা । 
ব্যাকুলীরুতসর্ববাঙ্ন] যুযুধুস্তত্র মানব! £” ॥ [ ৬।৯২1৪৪ ] পিতা! পুত্রকে আর পুত্র 
পিতাকে হত্যা করতে লাগল । মানুষেরা সেখানে হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি- 
গুলিকে বিশৃঙ্খল করল, আর যুদ্ধ করল। আর এই নিকটতম আত্মীয় হত্যার 
সমর্থনে নানা রূপ মানসিক কসরৎও মহাভারতই দৃষ্টান্ত 
আর্ধ্যদের এই ধনাঢ্য শাসিত ধার্মিক সমাজে অর্থকামী মানুষ কারা হিত তাও 
নিখুঁত ভাবেই মহাভারত বর্ণনা করেছেন। “জটাজিনধরা দাত্তাঃ পঞ্চদিঞ্ধা 
জিতেন্দ্ৰিয় £1 মুগ্। নিস্তস্তবশ্চাপী বসস্তার্থাধিনা পৃথক ॥ [ ১৬২1১৬ ] কাষায়- 
_ বসনাশ্চান্তেশ্শ্রলা রী নিষেবিনঃ | বিদ্বংসশ্চৈব শাস্তাশ্চ মুক্তা ১ সর্বপরিগ্রহৈ। 
অর্থাধিন £ সন্তিকেচিদপরে ব্বর্গকাজকিণঃ ৷ [ ১৬২১৭ ] অর্থাৎ জটাজিনধারী 
পত্যতচিত্ত, কর্দমলিপ্ত, জিতেক্দরিয়, যুণ্ডিতমস্তক, নিষ্ঠাবান ব্রহ্মচারী, গেরুয়া বসন- 
ধারী, শ্রাক্রধারী, লজ্জাশীল, শাস্তচিত্ত, পুত্রকলত্রাদি-সন্বন্মুক্ত, জ্ঞানী, বিদ্বান 
আর স্বরগপ্রার্থী লোক এরা সকলেই অর্থকামী হয়ে থাকে৷ সুতরাং বহুবিঘোষিত 
ত্যাগ আদর্শের পুজারী বর্ণাশ্রম ধর্মের আসল রূপ বুঝে উঠ! মোটেই কঠিন .নয়, 
আর এই ধর্মের রক্ষক ও পৃষ্ঠপোষক রাজশক্তিকেও চিনতে পারা কিছুই শক্ত নয়। 
তাই ধনতাপ্ত্িক সমাজের শাস্ত্রকার, দার্শনিক ও সাহিত্যিকেরা: রাজতন্ত্রের” . 
অস্তিত্বকে স্তায়পরায়নত৷ ও শ্রেণীসহযোগের কারণ .বলে' যে বর্ণনা করে 
থাকেন, তা থেকে হাস্যকর আর কিছুই থাকতে পারে না।" পেচিবুর্ভুন! 
দবার্শনিকদের শ্রেলীমহযোগের এই ভণ্ডামী সম্বন্ধে Leni বলেছেন, “In the 
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৮৪ প্রবন্ধ পত্রিক1॥: 


opinion of the petty-bourgeois politicians, order means precisely . 


the reconciliation of classes, and not the oppression of one 
class by another ; to moderate the conflict means 7৪০০0০11175 
classes and not ‘depriving the oppressed classes of definite 
means and methods of struggle to overthrow the oppressors.” 
( Selected works, Vol 11, Par 1 P.p. 204-205) এই oppressors 
বা অত্যাচারী সম্প্রদায়ের শাসনকে পাকাপোক্ত করবার উপায়ই হল দণ্ডনীতি। 
রাজা পৃথুকে.এই দণ্ডনীতির সাহায্যেই শাসন করবার জন্ত নিযুক্ত কর! 
হয়েছিল৷ " 
কিন্তু ধনী সম্প্রদায় ভাল করেই বুঝেছিল যে রাজাকে লোকপ্রিয় করতে হলে 
ও নিজেদের অবাধ শোষণকে চালু রাখতে হলে বাহির থেকে ভগ্ডামী বা 
আড়ম্বরের প্রয়োজন, যাতে সরলম্বভাব চাষী বা মজুরকে সহজেই ঠকান যেতে 
পারে। তাই সিংহাসনে অভিষিক্ত করবার পূর্বে মুনি খষি ও ব্রাহ্মণের! পৃথুকে 
উপদেশ দিয়েছিলেন, “প্রিয়াপ্রিয়ে পরিত্যজ্য সমঃ সর্বযূ জন্তযুঃ। '[ ৫৮১০৪] 
তুমি প্রিয় ও অপ্রিয়.ত্যাগ করে সব প্রাণীর প্রতি সমদর্শা হবে। অথচ সঙ্গে 
সঙ্গে একথাও-প্রৃতিজ্ঞ। করাঁতে ভোলেন নি, “অদপ্তা মে দ্বিজাশ্চেতি প্রতিজানীহি 
হে বিভো1” [৫৮১০৮] আপনি এই বলিয়া প্রতিজ্ঞা করুণ যে আমি 
াঙ্গণদের 'অদণ্ড করব, অর্থাৎ তাদের কোন রকমেই দণ্ড দিব না। সকলের 
“প্রতি সমদৰ্শী হওয়া আর একটি শ্রেণীকে দণ্ড থেকে রেহাই দিয়ে সম্পূর্ণবূপে 
যথেচ্ছশক্তি [ carte blanche ] কর! নিশ্চয়ই এক বস্ত্র নয়। সমাজে যখন 
বিভিন্ন শ্রেণীর উৎপত্তি হয়ে চিরাচরিত গণধর্মাশ্রিত সাম্য মৈত্রীর সম্পর্ক চুকে 
যায়, ও পরস্পরের ভিতর খাগ্ভখাদক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়, “অগ্নীষোমাবিদং 
সর্বমিতি” [ ২৮১৩৩] এই সমগ্র পৃথিবীই খাগ্ঘ-খাদক স্বরূপ; তখন সকল 
প্রাণীর প্রতি সমদশী হওয়া আর সোনার পাথর বাটীতে বিশ্বাস করা একই 
কথা নয় কি? এ অবস্থায় রাজার ন্যায়পরায়ণতা সম্বন্ধে যে কথা বলা হয়ে 
থাকে, ত! নিছক ভণ্ডামী ছাড়া আর কিছুই নয়। অথচ পূর্বের ধর্মগ্রন্থ রচয়িতা 
ও সাহিত্যিকের, যেমন আজকালকার পেটিবুর্ভুঅ! দার্শনিকেরা এই কথাই বার 
বার প্রচার করে আসছেন, আর আমরাও তা! নিধিবাদে হজম করে আসছি। 


শুধু যে রাজতন্তের ব্যাপারেই এই ভণ্ডামী প্রচার করা হয়েছিল, তা নয়? 
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জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করবার জন্তও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। এই 
পক্ষুপাতদুষ্ট রাজভন্্রকে প্রতিষ্ঠা করবার সময় ধনী সম্প্রদায় বুঝেছিল, যে অন্তান্ত 
শ্রেণীর সদিচ্ছা ও সম্ভবনা না থাকলে গোড়াতেই রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় নানা 

রূপ বাধা বিপত্তি উঠতে পারে । বিশেষ করে তারা রাজা বেণের ঘটনা ভুলতে 
পারে নি। কিন্তু যেখানে সমাজের ভিতর বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে শোষক প্রভু 
ও শোষিত দাসের সদিচ্ছা ও সন্তাবনার সম্ভাবনা কোথায়? সুতরাং তারা 
মিথ্যা আর ভগ্তামীর পথ অনুসরণ করে । বৈদিক কিন্বদ্তীর বিরুদ্ধে, বিভিন্ন 
বর্ণের উৎপত্তি সম্বন্ধে তারা এক নতুন মতবাদ প্রচার করতে থাকে। “তত্মাদব্ণা 
খজবো জ্ঞাতিবর্ণাঃ সং্জান্তে তস্য বিকার এব। এক সামযজুরেক মুগেকা 
বিপ্রশ্চৈকো নিশ্চয়ে তযু সুষ্টঃ ॥ [৫১1৪৯ ] বিধাতা একমাত্র সেই ব্ৰাহ্মণ হইতে 
অপর তিন বর্ণকে স্থষ্টি করিয়া থাকেন; সুতরাং 'অপর তিন বর্ণ ব্রাহ্মণদের 
তুল্যই সরল এবং তাহার জ্ঞাতিবর্ণ বলিয়াই গণ্য হন ; সুতরাং অপর তিন বর্ণ 
সেই ব্রান্মাণেরই সন্তান । খাক, যজ্জু, ও সামবেদ যেমন একমাত্র অকার হইতে 

আবিভূতি হইয়াছিল, সেইরূপ একমাত্র ব্রাহ্মণ হইতেই অপর তিন বর্ণ আবিদ’ 

স্থইয়াছে। [শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ কৃত বঙ্গানুবাদ ]। 

“ধনাঢ্য ও ধামিক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় যে দরিদ্র ও পাপী আর বিশেষ করে শর 
সম্প্রদায়ের সঙ্গে একাত্মবোধ, অন্তত বাহৃতও অনুভব করেছিল, এ কথা 
অবিশ্বাস্য হলেও এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নাই। আজকের বিশ শতকের 
ডেমোক্রেটিক যুগেও আমর! দেখতে পাই যে আমাদের এই বর্ণচোরা, তথাকথিত 
সোসালিষ্ট প্যাটার্ণ অফ সোসাইটির [ Socialist pattern of Society ] সব 
হোমরা চোমরারাই, বিশেষ করে ভোটের সময়, নিজেদের শুধু জন সাধারণের 
একজন” বলেই বর্ণনা করেন না, বরং নিজেদের ‘জন সাধারণের সেবক’ বলেই 
বাহৃত জাহির করে থাকেন . সরল স্বভাব চাষী ও মজুরকে ঠকাবার এর চেয়ে 
সরল পন্থা আর নাই। আজকের এই শ্রেণী চেতনার দিনেই যদি এই জাতীয় 
প্রচার বহুলাংশে কার্ধ্যকরী হয়, তখন সেই অদূর প্রাগৈতিহাসিক কালে, যখন 
শ্রেণীচেতনার কোন প্রশ্নই ছিল না, এ রকমের ভণ্ডামী নিশ্চয়ই জনসাধারণকে 
অভিভূত করে থাকবে কিন্তু আজকের দিনের অর্দাতুক্ত ও অর্ধনগ্ন কষ্কালসার 
মান্থষের সঙ্গে যেমন এই অতিপরিপুষ্ট দেহ ও তাপ নিয়ন্তিত কক্ষের অ-সাধারণ 
আন্ষের একাত্মবৌধ সম্ভব নয় ; তেমনি সেই সুদূর প্রাগৈতিহাসিক যুগের ধনাঢ্য - 
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ও ধামিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে দরিদ্র ও পাপী আর্যের এই নিতান্ত অসম্ভব একাত্ম 
বোধ এক বিরাট পরিহাস ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমাদের দেশের শ্রেণী 
বিভক্ত সমাজের ভিতর এই নিদারুণ ভগ্ডামীই চিরদিন শোষক শ্রেণীকে 
সাহায্য করে এসেছে। আজকের দিনের ভণ্ডামী যেমন বুর্জু। শোষণের 
পথ প্রশস্ত করেছে ঠিক তেমনি, “বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। 
শুচিচৈব শ্বপাঁকে চ পণ্ডিতাঃ সমদশিনঃ” ॥. ] গীতা! ৫1১৮ শান্তি ২৩৬১৯] 
বিদ্যা! ও বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণের] গরু, হাতী, কুকুর ও চণ্ডালে. এক ব্রহ্মকেই দেখতে 
পান--এই জাতীয় প্রচার গণসমাজের বিরুদ্ধে দণ্ডনীতি আশ্রিত রাজতন্কেও 
প্রতিষ্ঠিত ও পুষ্ট করেছিল। { স্মৃতিশান্ত্গুলি নিশ্চয়ই মূর্খ ব্রাহ্মণদের দ্বারা 
রচিত হয় নাই ]। প্রপীড়িত মানব সমাজ যতদিন ন! নিজের শ্রেণী সম্বন্ধে 
সম্যকরূপে সচেতন হয়, ততদিন সমাজ থেকে শোষণ দূর হয়ে স্তায় ও মানবতার 
সৃষ্টিও হতে পারে না! | 

এই রাজতন্ত্রের সাহায্য নিয়ে ধনী ও সঙ্গতিপন্ন শ্রেণী নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ 
করছিল, এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে । প্রাজ্যেসতি কুতো ধর্ো ধর্মেইসতি কুতঃ 
পরুম্” ৷ [ ৩১০1১৬০ ] রাজ! না থাকলে ধর্ম কি করে থাকতে পারে, আবু 
ধর্ম না থাকলে শ্রেষ্ঠ সুখই বা কি করে সম্ভব? আজকালকার দিনের গোঁড়া ও 
প্রতিক্রিয়াশীল দার্শনিকেরা যাই বলুন না কেন, অর্থভিত্তিক ধর্মের ফল স্বরূপ 
ধনাঢ্য শ্রেণী যে ‘পরম সুখ’ লাভ করেছিল, তা আন্দাজ কর! মোটেই কঠিন 
নয়। বিশেষ করে যখন মহধি ব্যাসদেব সেই নির্লোভ শ্রেণীকে “ুবর্ণমপি. . 
চামেধ্যাদীদদীতাবিচারয়ন” [ ১৬০/৩১ ] কৌন বিচার না করেই অপবিত্র স্থান 
থেকে সুবর্ণ আনতে দ্বিধা! কোরে! না বলে বিধান দিয়েছিলেন, আর মন্থুর মত 
শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ অষ্টার পা দুটিকে জঘন্য বলে বর্ণনা করেও [মন্ত্ু ৮২১০ ] 
“নিত্যমা ্যং শুচিন্ত্রীণাং” [ মন্থ ৫1১৩০ ] স্ত্রীলোকের মুখ সব সময়েই পবিত্র বলে, 
বিধান দিতে মোটেই দ্বিধা করেন নি। 

এই ধনাঢাশ্রেণী সব প্রকারের ভোগ্যবস্তর উৎপাদন' ও শ্রম থেকে সম্পূর্ণরূপে 
মুক্ত ও বিরত থেকেও ভোগ্যবস্তর উৎপানকারী চাষী ও শ্রমিকদের বঞ্চনা করে 
তাদের শ্রমের ফল ভোগ করত । যার ফলে মেহনতী মানুষ কঠিন শ্রম করেও 
অর্ভুক্তণ্ও অর্ধনগ্ন থাকত । এই দরিদ্র সম্প্রদায়ই ধনিক শ্রেণীর চোখে পাপী - 
৭ পতিত। মহাভারত বলছেন, “দারিদ্রৎং পাতকৎ লোকে” (৮১৪) জগতে, 
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দারিদ্রই পাপ ? প্দরিদ্রাঃ পাপকন্মিনঃ” (৩১৩) দরিদ্ররাই পাপী। ধনাঢ্য শ্রেণী, 
যে এই দরিদ্রদের আন্তরিকভাবেই ঘ্বণা করত এ কথা মহাভারত স্বীকার 
করেছেন। (১০৮৷৬২). অথচ এই ধনী ও ধার্নিক সম্প্রদায়ই যে বহুবিধ অকার্ধ, 
দুকষার্ধ ও হিংসাবৃত্তি অনুষ্ঠান করত, তা মহাভারত অস্বীকার করতে. পারে নি। 
(৭৮১৫ ; ১২৬৩৮) ধার্মিক শ্রেণীই যজ্ঞকার্য সম্পাদন করত। এই যজ্ঞ ছিল 
পরপীড়ন ও স্বেচ্ছাচারের প্রধান উপায়। যজ্ঞের জন্য অর্থ পরকে পীড়ন করেই 
সংগৃহীত হত (১২৬।৪০)। “নাচ্ছিত্বা পর মন্ানি ন কৃত্বা কর্ম দাক্ষণম্‌। না! 
. হত্বা মতস্যঘাতীব প্রাপ্পোতি মহতী শ্রিয়ম”। (১৩৬1৫০)। পরের মর্মচ্ছেদন না 
করে, ছুর্ম না করে, মৎস্যঘাতীর স্তায়, হত্যা না করে মানুষ সমৃদ্ধিলাভ করতে 
পারে না। কিন্ত যত বড় পাপীই হোক না কেন, যতই ছুকর্ম করে থাকুক না 
কেন, একবার সম্পদ সংগ্রহ করে ব্রাহ্মণদের দিয়ে যজ্ঞ করতে পারলেই সাধু 
সমাজে মে লোক উন্নীত হতে পারত । “স্তেনো বা যদি বা পাপো যদি বা 
পাপকৃত্তমঃ। যষ্মিচ্ছতি যজ্ঞং সঃ সাধুমেব বদস্তি তম” । (৫৯1৫৪) চোরই হোক 
আর অল্প বা গুরুতর পাপীই হোক, যে মানুষ যজ্ঞ করবার ইচ্ছা! করে, তাকে 
সবাই সাধু বলে থাকে। “অর্জয়িদ্বা ধনৎ পূর্ববং দারুণৈরপি কর্ম্মভিঃ। ভবেৎ 
সর্ববাতিখিঃ পশ্চাৎ স রাজন্‌ ! কেতনক্ষমঃ” ] (১৩২১1৩১) হে রাজা যুধিষ্ঠির 
পূর্বে দুর্ম করে যে ধন অর্জন করেছে, সে যদি পরে অতিথিসৎকার করে, ত! 
হলে সে ব্ৰাহ্মণ দেবকার্ধ আর পিতৃকার্ষে বৃত হবার যোগ্য হয় । মন্থু আলোচনা 
করলেই আমরা দেখতে পাই যে একমাত্র ব্রাহ্মণই ছিল অতিথি হবার যোগ্য 
(মন্্ু ৩১১০) তবে স্থান বিশেষে ক্ষত্রিয় ও কখন কখন বৈশ্যকেও এ অধিকার 
দেওয়া হত (মনু ৩/১১৯)। এই হল গণযুগের পর বর্ণাঅ্রম ধর্ম বা রিচুয়ালিজমের 
যুগ । যজ্ঞ ছিল তাদের প্রধান ধর্মকার্য। স্থতরাং ধর্ম ও ধামিক কথার প্রকৃত 
: তাৎপর্য কি ছিল, তা বুঝতে পারা মোটেই কঠিন নয়। ব্রাহ্মণ আশ্রিত ও 
ব্রাহ্মণের সমর্থক রাজতন্ত্র ছিল এর প্রধান পৃঠপোষক ও প্রধান রক্ষক ৷ 
্রহ্মণেরা যে নৃতন বর্ণাশ্রম ধর্ম চালু করেছিল, তার সঙ্গে ভগবান বা কোন 
তত্ববিগ্ভার (096681355105) কোন সম্পর্ক ছিল বলে মনে হয় না। কারণ 
ভগবান সম্বন্ধে যে কোন মতবাদ পোষণ করেও বেদের অপৌরুষেয়তা ও যজ্ঞের 
শ্রেষ্ঠ স্বীকার করলেই এই ব্ণাশ্রম ধর্মে মানুষ সামিল হতে পারত, তার আচরণ 
যাই হোক না কেন। সমাজের ভিতর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বেদ সম্বন্ধে “কোনই. , 
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ধারণা ছিল না। শুধু তাই নয়, এই তথাকথিত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের 
ভিতরও ক’টা লোক বাস্তবিকভাবে বেদ জানত, তা বল! সত্যই কঠিন। পূর্ন ভা 
বেদবিদ্বাংসৌ বেদোক্তেযু ব্যবস্থিতাঃ৮| (২০৯২) বেদোক্ত কার্যে নিষ্ঠাবান 
বেদবিৎ মানুষ খুবই দুর্লভ । সেইজন্য ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ই বেদের স্থান অধিকার 
করেছিল। “ব্রাহ্মণা এব বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বহুদক্ষিণাঃ।” (১৬৭৪) ব্রাহ্মণরাই 
বেদ স্বরূপ ও বহু দক্ষিণাযুক্ত যজ্স্বরূপ। তাই শুধুমাত্র মানুষ-্রাঙ্মণের পূজা 
করেই সাধারণ মানু মুক্তির অধিকারী-হত। মনু ত ব্রাহ্মণদের স্পষ্ট ভাবেই 
অষ্ঠা বা ভগবান বলেই ঘোষণ। করেছেন । (মন্ত ৯৷৩১৪,৩১৭) মহাভারতও এ 
বিষয়ে মুর তুলনায় মোটেই পেছপা৷ নন। “আছ্ত্তে নিধনধৈব কর্ম্মচাতীত্য 
সর্বশঃ | চতুব্বিধস্যভূতস্য সর্বশ্যেশাঃ স্বয়ভুবঃ ৷” (১৩৪২৪) ব্রাহ্মণের! জন্ম, 
জরা, মৃত্যু ও সমস্ত কর্ম অতিক্রম করে ব্রহ্মার মতই চতৃধিধ প্রাণীর নিয়ন্তা হতে 
পারেন । তাই রাজার অস্তিত্ব থাকলেও ভিনি ব্রাহ্মণদের কাছে মাত্র খেলার 
পুতুলের মতই ছিলেন । 


আমাদের দেশে রাজতন্ত্রের চরিত্র সম্যকরূপে জানতে হলে ধর্মের আলোচনা 


অনিবার্ধই হয়ে পড়ে, কারণ, আমাদের দেশে রাজাই ছিলেন ধর্মের একমাত্র 
রক্ষক। পশ্চিমে রাজসত্ত। ও ধর্ম দু'টি বিভিন্ন শক্তি ছিল ; আর এই,মৌলিক 
পার্থক্যের ফলে ইয়োরোপের সঙ্গে আমাদের দেশের সামাজিক বিকাশে অনেক 
তারতম্য হয়েছে । তাই পৃথিবীর অন্ঠান্ত বৃহৎ ধর্মগুলির সঙ্গে বর্ণাশ্রম ধর্মের 
তুলনামূলক বিশ্লেষণ করবার ইচ্ছা না থাকলেও, দু'একটি কথা বলা বিশেষ 
প্রয়োজন বলেই মনে হয়। অন্তান্ত ধর্মের সঙ্গে বর্ণাশ্রম ধর্মের যে মৌলিক 
পার্থক্য, তা না জানলে বর্ণাশ্রম ধর্ম ও তার রক্ষক রাজার রূপ বুঝতে পারা 
কঠিন হবে। ৃঁ 
এঁতিহাসিক দৃষ্টি দিয়ে বিশ্লেষণ করলেই আমরা দেখতে পাই যে পাশ্চাত্যের 
খৃষ্টান ধর্ম ছিল মূলতঃ দাসশ্রেণীর ধর্ম। এ সম্বন্ধে 2089] বলেছেন, 
“Christianity was originally a movement of oppressed people; 
it first appeared as the religion of slaves and emancipated slaves, 
of poor people deprived of all rights, of peoples subjugated or 
dispersgd by Rome.” (Marx and Engels; On Religion. P.313) 
এইসব দাসদের জন্য ইহজগতের সব সুখশান্তিই নিষিদ্ধ ছিল, তাই তার] 


টে 


॥ হিন্দু যুগে বাধা , হি 
পরলোকের সুখের লোভে ক্রিশ্চান ধর্মে আকৃষ্ট হয়। এ কথা সর্বজনবিদিত যে 
নিজের মতামতের জন্ত শুধু যীশুখৃ্টকেই নিজের জীবন বলি দিতে হয় নি, বরং 
তার অন্গামীদেরও রোমান শাসকদের কাছ থেকে বহু যন্ত্রণ। সহ করতে হয়েছে 
ও বহু জীবন বিসর্জন দিতে হয়েছে । 

একথা অবশ্য অস্বীকার করা যায় না, যে পরের যুগে খৃষ্টান ধর্ম শাসক 
শ্রেণীর দ্বার! স্বীকৃত হয়েছিল, আর মূলতঃ দাসশ্রেণীর ধর্ম হলেও, এ ধর্ম দাসত্ব 
থেকে সুব্ধি! ভোগ করতে কোনই দ্বিধা করেনি । কিন্তু শ্রেণী বিভক্ত সমাজকে 
স্বীকার করে নিলেও ক্রিশ্চানধর্মীবলম্বীরা কোন দিনই দরিদ্রকে ধামিকভাবে 
ঘ্বণা করেনি । বুঙ্জআঅভ্যুানের সময় দরিদ্রকে রক্ষা করবার জন্য এ ধর্ম কুশীদ 
বৃত্তির ঘোর বিরোধিতা করেছিল । “To take usury is contrary to 
scriptures, it is contrary to Aristotle, itis contrary to nature, 
for it is to live without labour, it is to sell time which belongs 
to God, for the advantage of the wicked man... ...... » ( Tawney 
Religion and Rise of Capitalism. Page 55) কিন্তু বর্ণাশ্রম ধর্মে স্বয়ং 
ব্ৰহ্মাই কুসীদবৃত্তির প্রবর্তন করেছিলেন, “এতস্মাৎ কারানাদ্ধাত্রা কুসীদং 
সম্রবপ্তিতম্” । ( ২৫৪/২৩ ) SE? 

মুমলমান ধর্ম সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা "বলা চলে । গোড়ার দিকে মুসলমান 
ধর্মও দাস শ্রেণীর দ্বারা স্বীকৃত হয়েছিল। কোরানের অনুবাদক Rodwe!! 
বলেছেন, “And it is certain that the doctrines of Islam were in the - 
first instance embracad by slaves many of whom had been 
‘carried away from christian homes, or born of christian parents 
at Mecca.” (Rodwell: The Koran, P, 20. Footnote) কোরানেও 
ঠিক এই কথাই স্বীকার করা হয়েছে । (কোরান ১১।১৯) দাস ও নিয় শ্রেণীর 
প্রতি সহানুভূতি কোরানের বহুস্থানে আছে । . মহন্মদের বিরোধিতা এসেছিল 
বিশেষ করে মক্কার ধনাঢ্য শ্রেণীর কাছ থেকে । একথাও সর্বজনবিদিত যে 
মহম্মদকে নিজের জীবন রক্ষার জন্য মক্কা থেকে মদিনা পলায়ন করতে হয়। , 

একথা খুব সত্য যে মুসলমান ধর্ম. ও শাসনের পদে অনুষ্ঠিত হয়ে সম্পদ আর * 
দ্বাসত্বের পূর্ণ সুযোগ নিতে ছাড়েনি । কিন্তু এ কথা অস্বীকার কর! যায় না, যে 
যখনই সম্পদের ফল স্বরূপ মুসলমান ধর্মে অসাম্যের স্থষ্টি হয়ে সাম্য মৈত্রীর 


৯ . 
» . 
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৯০ , প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


ভারসাম্য তফাৎ হয়েছে, তখনই খাঁটি মুসলমান দেশগুলিতে বিভিন্ন সময়ে 


মেহদীর সৃষ্টি হয়ে এ সাম্য মৈত্রীর আদর্শকে রক্ষা করবার চেষ্টা করা হয়েছে! 


তাছাড়া মুসলমান ধর্মের দাস বর্ণাশ্রম ধর্মের দাস নিশ্চয়ই নয়। আমাদের 
দেশের শাসক দাস বংশই তার প্রকৃত প্রমাণ । মুসলমান ধর্মে মানুষের সাম্যের 
চেতনা! এ ধর্মের প্রধান বিশেষত্ব । | 
বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধেও অনেকটা! এই কথা বলা চলে । বর্ণাশ্রম ধর্মের অত্যাচারে 
যারাই নিপীড়িত ও ঘ্বণিত হয়েছিল, তারাই খুব সহজে বুদ্ধের বাণী গ্রহণ 
করেছিল। তবে বর্ণাশরম ধর্মের মাঝে এ ধর্ম জন্মগ্রহণ করেছিল, তাই বর্ণাশ্রম 
ধর্মের ছাপ বৌদ্ধধর্মে পাই। দাস ও পদদলিত মানুষের ধর্ম হিসাবে পাশ্চাত্যের 
ধর্মগুলোত সাম্যমৈত্রীর-প্রচারই “তাঁদের বিশেষত্ব ৷ 
কিন্তু বৰ্ণাশ্ৰম ধর্ম ছিল ধনাঢ্য শাসক শ্রেণীর ধর্ম। এ ধর্মের প্রধান 
প্রবক্তা ছিল ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়, “কর্তা শাস্তা বিধাত| চ ব্ৰাহ্মণোদেব উচ্যতে” । 
(১৬০১৯; ২৬১৷৮) ব্ৰাহ্মণ, নিয়ন্তা, শাস্তিপাতা, উপদেষ্টা সুতরাং দেবতা । 
জগতের শ্রেষ্টধর্ম গুলির ভিতর কোন ধর্মেই মানুষ দেবত্ব দাবী করেনি। এ 
কাজ করা সম্ভব ছিল শুধুমাত্র ক্ষমতায় অধিঠিত শ্রেণীর পক্ষে, যারা শুধু এক- 
মাত্র ডাণ্ডার জোরেই নিজের দেবত্ব সাধারণ মানুষকে গলাধঃকরণ করাতে 


'পারে। আর এ থেকে ক্ষমতাহীন শ্রেণীর নিতান্তই অসহায় অবস্থা ও আমরা 


খুব সহজে কল্পন! করতে পারি। এধর্ম নিজের রক্ষার জন্তই রাজপদের স্ষ্টি 
করেছিল। এইখানেই অন্ত ধর্মগুলির সঙ্গে বর্ণাশ্রম ধর্মের মৌলিক প্রভেদ । 
তাই যেখানে খৃষ্টান ধর্ম মেহনতী মানুষকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেছে, “Like 
Melanchthon Luther thought that...... the labour of the crafts- 
man is honourable for he serves the community in his Sling, 
the honest smith or shoemaker is a priest,” [ Tawney 2 Religion 
and Rise of Capitalism P. 101. [ সেখানে কিন্তু কর্মবিমুখ ধনাঢ্য শ্রেণী 
প্রতিষ্ঠিত ধর্মে মেহনভী মানুষ ঘ্বণ্য অস্পৃশ্য (মন্ত ১০1৪৯-৫৪) কিন্তু এ ধর্ম 


প্রয়োজন হলে; চুরি ডাকাতি করতেও কর্মবিযুখ শোষক শ্রেণীকে উৎসাহ দিতে ' 


দ্বিধা করেনি (মন্তু ১১১১-১৭) সাধারণ নীতিবিরুদ্ধ এই কাজগুলিকে 
সমর্থন করবার জন্ত মন্তুর ভাষ্যকার মেধাতিকিকে যথেষ্ট মানসিক কমরৎ করতে 
হয়েছে । বৈদিক গণধর্মের বিরুদ্ধে এ ধর্ম মানুষ আর মানুষের মধ্যে পার্থক্যকে 


lo মে 
7 চে 


রত ৪ 


॥ বিন্দু যুগে রাজা. . ৯৯ 


ধ্রুব সত্য বলে অবলম্বন করেই নিজের জীবন আরস্ত করেছিল। কিন্তু থথেদের 
পুরুষ স্থক্তের উপর নির্ভর করে পরবর্তী কালের ধনাঢ্য দার্শনিকেরা বাস্তব ক্ষেত্রে 
দরিদ্র মেহনতী মানুষকে দ্বণা করেও মান্থুষের সাম্যের যে কল্পনার জাল বুনে 
ছিলেন সেই পুরুষ সুক্তটিই কি সম্পূর্ণরূপে নির্ভেজাল । বিশ্লেষণ করলে হয়ত 
এ জিনিষ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হবে না, সে তার প্রথম ৬টি মন্ত্র ও পরের ১০টি 
মন্ত্র বিভিন্ন সময়ে রচিত হয়ে হিন্দুর সমাজে শ্রেণী সংঘর্ষের স্ব্রপাত করেছিল । 
আর তাই ধনাঢ্য শ্রেণী নিজের সমর্থনের জন্য পরের যুগে বেদকে প্রামাণ্য 
স্বীকার করেই শোষণ করবার স্ববিধা পেয়েছিল। বাস্তব ক্ষেত্রে বর্ণাশ্রম ধর্ম 
মেহনতী মানুষকে যত স্বণা করেছে তার তুলনা ইতিহাসে মেলেনা ; কিন্ত 
কল্পনার ক্ষেত্রে এধর্ম মানুষের সাম্যের মত ঘোষণা করেছে তাও পৃথিবীতে 
বিরল । j . | 
বর্ণা্রম ধর্মের ভিতর এই যে বিশেষত্ব তা,আমাদের দেশের সমগ্র সমাজ 
জীবনকেই প্রভাবিত করেছে। দেশের বিশালত্ব আর পশ্চাৎগামী ( back- 
ward ) অর্থনীতির ফলে যে দাস ব্যবস্থা রিচুয়ালিজমের যুগে প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল, ত! শতাব্দীর পর শতাব্দী. পর্যন্ত চালু থাকে । যে বাইবেলের সাম্যের 
বাণীকে আদর্শ করে ইয়োরোপে কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল, যে সাম্যের কর্ম 
শাসক গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত ধর্মের কোন গরন্থেই পাওয়া যায় না। তার ফলে নিয় ' 
শ্রেণীর মানুষের মধ্যে যে হতাশা আর হীন মনোবৃত্তির স্থষ্টি করেছে তা থেকে 
আমাদের দেশ আজও মুক্তি পায়নি । 
শাসক শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত হিন্দুধর্মের উদারতা সম্বন্ধে যত কিছুই ঘোষণা করা 
হোক না কেন, বাস্তবকে সত্য বলে স্বীকার করলেই আমর! দেখতে পাই যে 
বর্ণাশ্রম ধর্ম নিজের গোষ্ঠীর মেহনতী মানুষকেই পরে স্বণাভরে পর করে রেখেছে 
কিন্তু যে মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্মের সঙ্কীর্ণতা সম্বন্ধে আমরা এত ঘোষণা করে 
থাকি, সেই মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্ম অন্ত গোষ্ঠীর মাহুযকেও আপন করে নিজের 
কোলে টেনে নিয়েছে। বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধেও একথা বলা চলে । আজ সন্ধীর্ণ 
যুমলমান ও খৃষ্টান ধর্ম কোন একটি মাত্র দেশেই সীমাবদ্ধ হয়ে নাই, কিন্ত 
পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে, পুরাতন ও তথাকথিত অ-সঙ্কীর্ণ :ও উদার হিন্দুধর্ম: 
ভারতের বাহিরে স্থান পায় না। যেহেতু আমাদের দেশে রাজতন্ত্র বিশেষ 
‘ ভাবেই এ ধাৰ্মিক ব্যবস্থা রক্ষা করবার জন্স্্ট হয়েছিল, *্ধর্দায় রাজা ভবতি, 


$ ~~ 
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ন কাম করণায় তু? (৮৮৩) রাজা ধর্ম স্থাপনের জন্যই জন্মে থাকেন, পরের 
ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্য নয়; সে জন্য ধর্মের এই মন্ধীর্ন দৃষ্টিভ্গীর জন্তু রাজ- 
তন্ত্রের বিকাশত এক মন্থীর্ণ গণ্ডীর ভিতরই সীমাবদ্ধ থাকে। তাই বৌদ্ধযুগের 
পর যখন আবার বর্ণাশ্রম ধর্ম উন্নতি লাভ করে, রাজতন্ত্রের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী 
ভারতকে বাহিরের সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। | 

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে বর্ণাশ্রম ধর্মের গোড়ার দিকে রাজতন্ত্র ধনাঢ্য শ্রেণীর 
হাতে শুধুমাত্র ক্রীড়নক ছিল। ভার অস্তিত্ব ছিল নিশ্চয়ই কিন্তু সে অস্তিত্ব ছিল 
ধনাঢ্য শ্রেণীর দাস হিসাবে । রাজার কোন স্বাধীন মতামত ছিল না! বাস্তব 
ভাবে সমাজকে শাসন করত ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় । “সর্ব এব ত্রয়োবর্ণাঃ 
কার্ধাঃ ত্রান্মণ-বন্ধনা।” [ ২৬১।৭ ] তিন বর্ণের সব মানুষই ব্রাহ্মণদের অধীন 
থাকবে। তাঁর ফলে রাজার স্বাধীন সত্তা বলতে কিছুই ছিল না। রাজার, 
কর্তব্য ছিল শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদের দ্বারা বর্ণিত মানুষদের দণ্ড দেওয়া | ইংরাজীতে 
যাকে বলে henchman । যে! যন্তেষামপচরেত্ত মা চক্ষীত বৈ দ্বিজঃ। অয়ং 
মেন শৃণোতীতি তশ্মিন রাজা। প্রধারয়েৎ*” ॥ [ ২৬১৮ ] যে মানুষই ব্রাহ্মণদের 
আজ্ঞা লঙ্ঘন করবে, ত্রাক্মণ তার নাম রাজাকে বলবেন যে অমুক লোক আমার 
কথা শোনে না, আর রাজা তাকে দণ্ড দিবেন। তার ফলে এই ব্রাহ্মণ শ্রেণী 
রাজাকে শিখণ্তীর মত সামনে রেখে নিজের বিরোধীদের হত্যা করতে থাকে। 
স্থতরাং সমাজের ভিতর নিধিচারে অন্যায় অত্যাচার আর হত্যাকাণ্ড অনুচিত 
হতে থাকে৷ এই হত্যাকাণ্ড এতই ব্যাপক রূপ ধারণ করে, যে রাজাদের নিজের 
বিচার বুদ্ধি কাজে আনবার জঙ্ঠও উপদেশ দিতে (হয়। “পরেণৌপকৃত রাজা 
তশ্মাৎ সম্যক প্রধারয়েখ” ৷ [৩৬১১০ ] রাজা পরের দ্বারা উপকৃত হলেও 
সম্যকভাবে বিচার করবেন। ভাই একথা কল্পনা করা মোটেই অযৌক্তিক নয় 
যে, এই ধনাঢ্য শাস্নের ফলে সমাজের ভিতর ব্যাপকভাবেই বিক্ষোভের স্ষ্ি 
হয় তাই এরতিহাঁদিক কালের ঠিক পূর্বেই আর্ধ্যদের সমাজে আবার এক বিস্ফোটি- 
কারী অবস্থার সৃষ্টি হয়ে, সমাজ এক বিপ্লবের সন্মুখীন হয়। এ সম্বন্ধে পরে 
আলোচনা করব। 
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ভারত তার গৌরবময় যুগে বিজ্ঞান ও গণিতে খুব উন্নত হয়েছিল। মুমলীম 
সাত্রাজ্য যখন ম্পেন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল, তখন মুসলীম সমাজও বীজগণিত, 
রসায়ন প্রভৃতি বিষয়ে খুব উন্নত হয়েছিল। কিন্তু, বিজ্ঞানকে সচল করবার জঙ্তা 
যে ধরনের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ-পদ্ধতি দরকার, গণিতের যে নূতন রূপ 
দরকার এবং বিজ্ঞান ও উন্নত গণিতের মধ্যে যে ধরনের সমন্বয় দরকার, সেই 
রকম প্রগতির লক্ষণ প্রথম দেখা দেয় ইউরোপেই ১৬ শতকে । এই সচল 
ইউরোপীয় বিজ্ঞান “আধুনিক বিজ্ঞানে”, রূপ পেল নিউটনের হাতে ১৭ শতকের, 
শেষ দিকে। 

_ বিজ্ঞান-জগতের এই বিপ্লব যদিও যথার্থ ভাবে সুরু হয়েছিল ১৬ শতকের 
মাঝামাঝি কোপানিকাসের সৌরকেন্দ্রিকতত্ব প্রচারের মাধ্যমে, তবুও তার আগে 
একটু বলা দরকার, কেমন করে মধ্যযুগীয় সমাজের পরিবর্তন এই বৈজ্ঞানিক 
বিপ্লবের বুনিয়াদ তৈরী করেছিল! 

ধর্মযুদ্ধের [০৮৬৪৪৭০৪ ] সময় পিষা, জেনোয়া, ভেনিস এই ইভালীর বন্দর-." 
গুলিতে একটা নৃতন বণিক শ্রেণী তৈরী হয়। প্যালেষ্টাইনগামী ধর্দযোদ্ধাদের চড়া 
দরে খাবার সরবরাহ ও পারাপার করে এই বন্দরগুলির জেলে ও নৌকাচালকরা 
যে ধনরদ্ যোদ্ধাদের, কাছ থেকে পেত, সেই সম্পত্তি কাজে লাগাবার জন্তু বাজার 
খুঁজতে লাগল। দেশের ভিতর জমি কামড়ে থাকা স্থবির সামন্ত সমাজে 
মুনাফা, সুদ ও টাকা-পয়সার কারবার অচল । এই সমাজের ঘানিতে যে.সব 
ভূমিহীন লোকেরা বাধা পড়ে নি, তাদের কাজে লাগিয়ে ক্রমে ক্রমে এই নৃতন 
ব্যবসায়ীরা স্থান করে নিল সামন্ত সমাজে এবং বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক ও মুনাফার চলন 
করে সেই স্থবির সমাজের বুদিয়াদ ভেঙে দিল । টাকা লেনদেন, মুনাফা ও সুদের 
কারবারের ওপর ভিত্তি করে এক নাগরিক সভ্যতার পত্তন হ'ল। মুনাফার 
আকাঙ্ঞা প্রেরণা জোগাল সংগঠিত ভাবে জাহাজ তৈরীর ও সমুদ্র পাড়ি 
সাগর পেরিয়ে দেশাস্তর থেকে মোনা রূপা জোগাড় করতে হবে। এই লোভ 
নানা রকম জিনিস উৎপাদন করার উৎসাহ ভুগিয়েছে। ফলে উৎপাদন পদ্ধতি, 


[] 
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উন্নত করতে হয়েছে এক সঙ্গে অনেক মাল তৈরী করার জন্ত। বৈজ্ঞানিক 
ভাবে কম্পাস তৈরী, মানচিত্র তৈরী, জ্যো তিথিস্তা চর্চা করতে হয়েছে সমুদ্রপাড়িকে 
নিরাপদ করার জন্য । প্রতিযোগী শক্রর সঙ্গে সঙ্ঘর্ধে বিজয়ী হবার জন্য বারুদ 
তৈরী করতে হয়েছে। শক্তিশালী মারণাস্ত্র তৈরী করার জন্ত ধাতু উত্তোলন ও 
ধাতু শিল্পের পদ্ধতি উন্নত করতে হয়েছে। সৈন্যদের মাইনে জোগাবার জন্ত 
রূপো, সোনা, ত্রোঞ্জের চাহিদা বেড়েছে। চাহিদার সঙ্গে তাল রাখার ভন্ত 
দেশের মধ্যেই খনি খুজতে হয়েছে । এই ধারা বেয়ে উৎপাদন পদ্ধতি উন্নতির 
পথে এগিয়েছে । | | 

ইতালির বন্দরে ও সহরে যে বণিক শ্রেণী শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল, 
তাদের হিসাব লেখার জন্য কেরাণীর দরকার হ'ল। তখন নিরক্ষরতা দেশ 
জোড়া তাই, গোড়ার দিকে কেরাণীর প্রয়োজন মেটাল গীর্জার কিছু পুরোহিত, 
যারা লাটিন ভাষায় সব কিছু লিখত। [ ইংরেজী ‘ক্লার্ক’ শব্দটির পুরাণে! অর্থ 
‘পুরোহিত’ ; বর্তমানে ‘ক্লার্ক’ শব্দের প্রচলিত অর্থ “কেরাণী |” ] কিন্তু বণিক- 
মালিকদের পক্ষে সেই ভাষা অস্তরবিধাজনক। সেইজন্ত, তারা এমন শিক্ষিত 
শ্রেণীর স্থষ্টি করল, যার! স্থানীয় ভাষায় লিখতে পারে। এদেরই সাহিত্য 
কাব্যের মধ্য দিয়ে এই অগ্রগামী বণিক শ্রেণীর পাখিব আশা, আকাঙ্ফা ও 
' সমাজ-চেতনা প্রতিফলিত হতে জুক করে। -১৯ শতকের শেষে যখন টলেডোতে 
[মূর অধিকৃত স্পেনে] মুসলীমদের পতন হয় এবং তার! বিতাড়িত হয়, তখন সেই 
সহরে পড়ে থাকে অনেক আরবী পুথি । এই মব পুথি হচ্ছে মুসলীম বিজ্ঞানের 
বাহন এবং গ্রাক বিজ্ঞানের আরবী অনুবাদ। গ্রীক বিজ্ঞানের অস্তিত্বের খোঁজ 
তখনও পর্য্যন্ত লাটিন ভাষা জানা ইউরোপীয় শিক্ষিত পণ্ডিতদের কাছে অজান| | 
কিন্তু, এই পুখির খোঁজ পেয়ে সারা ইউরোপের এই নৃতন পণ্ডিত লোকরা 
লেগে পড়লেন আরবী বিজ্ঞান ও গ্রীক বিজ্ঞানকে লাটিনে অনুবাদ করতে। 
এই নবাবিস্কৃত প্রাচীন তাত্বিক [ ৫০৮৫১০৪] ] বিজ্ঞান ও গণিতের সঙ্গে সমন্বয় 
সুরু হ'ল কারিগরি বিদ্যার । শিল্প ও উৎপাদন পদ্ধতির ভ্রমোন্নতির সঙ্গে 
তাত্বিক বিজ্ঞানের যোগসাধন করার প্রথম সচেতন চেষ্টা দেখতে পাওয়া যায় 
লেওনার্দোদা-ভিন্চির [ ১৪৫২-১৫১৯ ] মধ্োে। এই সময় থেকেই বণিক 
শ্রেণীর অর্থনৈতিক প্রগতির তাগিদে কারিগরি-বিগ্ভাকে আর জাতে ছোটো 
ররে রাখা চলছিল না। এই বিদ্ধা যখন জাতে উঠতে লাগল, তখন বাস্তব 
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॥ আধুনিক বিজ্ঞানের 'জন্মকথা ৯৫ 


জগৎকে ' সঠিকভাবে বৌঝবার জন্ত এক নৃতন বৈজ্ঞানিক পর্য্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ 


- পদ্ধতির আবির্ভাব হ'ল। গ্রীক বিজ্ঞান থেকে গৃহীত যে সব ত্বকে. 
«109০9 ] স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নেওয়া হয়েছিল, সে সব তন্বকে বাতিল 
. করতে হ'ল নূতন পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ও বিশ্লেষণ প্রণালীর ছাকনীতে ফেলে ।' 


যখন একই প্রাকৃতিক তথ্যসমূহকে নূতন বিশ্লেষণ ও যুক্তির ছাঁচে ফেলা গেল, ' 
তখন দেখা 'গেল বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তকে আমূলভাবে বদলাতে হয়। এই 
নতুন বৈজ্ঞানিক ধুক্তিবাদের' পথকে সহজতর করেছিল সামাজিক শ্রেণীবিস্তাসের 
আমূল পরিবর্তন। বহির্জগৎ ও দেহজগতের আরিষ্টোটেলীয় চিত্র মধ্যযুগের 
সামন্ত সমাজের সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে গিয়েছিল । আরিষ্টোটেলীয়দের চোখে সব 
চেয়ে নীচু দরের বস্ত মাটি, তার ওপরে জল, তার ওপরে বাতাস এবং সব চেয়ে 
উচু দরের বস্তু আগুন, দেহের মধ্যে হৃৎপিণ্ড, ফুমফুস উঁচু দরের যন্ত্র এবং ' যকত, 
অন্ত্র ইত্যাদি নিচু দরের যন্ত্র ; মানুষকে কেন্দ্র করে সমস্ত বিশ্ববক্মাণ্ড চলছে, 
অতএব পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সব জ্যোতিফকে ঘুরতে হবে ভীবেদারের মত। 
নানা থাকে স্তরীভূত সামন্ত সমাজে উচ্চ-নীচের বিচারটা। বদ্ধমূল হওয়াতে, 


. জগতের স্তরীভূত রূপটাও বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু, সামাজিক আলোড়নের 


ফলে যে পরিবর্তন হ'ল, তাতে ছোট ছোট রাজার] মাথ তুলল । তবে, এই 
রাজার! তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তির জন্য নির্ভর করত বণিক." 
শ্রেণীর সমর্থনের উপর । কোনও কোনও ক্ষেত্রে রাজারা নিজেরাও ব্যবসায়ী 
বা! ব্যা্কার হ'ত এবং গণসমর্থন নিয়ে সামন্তজমিদারদের ধনে-প্রাণে ধ্বংস 


" করত। এই বণিক সমাজে কেউ কারও কাছে ঘাঁনিতে বাধা নয়; ব্যবসায়ে 


প্রতিযোগিতা করাতে বাধা নেই ; শ্রম 'বেচে টাকা-পয়সা রোজগার করলেই 
হুল; কেউ কারও তাবে থাকার দরকার নেই। এই সামাজিক ভিত্তি তৈরী 
হবার ফলে, বুদ্ধিজীবিদের চিন্তাধারার মধ্যে যে বদল এল, তাতে প্রকৃতি ও বাস্তব 
জগতকে স্থবির স্তরীভূত রূপে কল্পনা করার প্রবণতা কেটে গেল। মানবসমাজের 
উচ্চ-নীচ ভেদীভেদের চিত্র ও মানুযকেন্Vদ্রিক রূপকে প্রকৃতির উপর না চাপিয়ে 
প্রকৃতির খাঁটি বাস্তব রূপ বোঝবার চেষ্টাটাই বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে প্রবল হয়ে 
উঠতে থাকে। তা ছাড়া আরিষ্টোটেলীয় ছাড়াও অন্থান্ প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিত- 
দের বৈজ্ঞানিক ও গাণিতিক কীন্তি উদঘাটন, চিস্তাজগতে আরিষ্টোটেলীয়দের 
একাধিপত্য ধ্বংস করার কাজে কিছুটা সাহাষ্য-করেছিল। | 


৯৬ | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


ভূকেন্দ্রিক চিত্ৰকে বদলে মৌরকেন্দ্রিক চিত্রকে. প্রতিষ্ঠা করার জন্ত প্রথম জোরাল 
আঘাত হানলেন কোপানিকাস (১৫৪৩) । যেমন ভূকেন্ত্রিক ত টি প্রাচীন যুগেরই 


ই আরিষ্টোটেলীগ ও টলেমাইমের কীর্তি, ঠিক তেমনি সৌরকেন্দ্রিকতত্েরও 


ক 


নজির মিলল প্রাচীন যুগেরই গ্রীক পণ্ডিত আরিষ্টার্কাসের পুথিতে। কিন্তু 
কোপানিকাসের তত্ব বুদ্ধিজীবি. মহলে যথার্থ ভাবে গৃহীত হতে'মময় লেগেছিল । 
দার্শনিক ক্রুনে। প্রথম নির্ভীকভাবে কোপানিকাসের তত্ব গ্রহণ করলেন, বিশ্বের ' 
অসীমতা প্রচার করলেন এবং আমাদের সৌরজগতের মত আরও জগৎ থাকতে 
পারে--এমন স্তাবনার কথাও বললেন, কারণ তিনি স্বাধীন চিন্তার সৈনিক 
ছিলেন এবং মনে করতেন যে, বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহ থেকে নিজস্ব সিদ্ধান্তে 
পৌঁছবার অধিকার তাঁর আছে। এই ধর্মফ্রোহিতার' জন্য ইটালীর রোমান্‌ 
ইন্কুইজিশন্‌ ( ধর্ণাদ্রোহিতাদমনকারী বিচার ) তাকে ১৬০০' খ্রীষ্টাব্দে পুড়িয়ে 
মারে। ্‌ 

ইটালীতে যে উঠতি বণিক শ্রেণী তার ছুই শতাব্দী আগ সামন্ত সমাজের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল স্বাধীন চিন্তার জন্ত, সেই শ্রেণীই ক্রমে এমন একটা 
বিলাসী অধোগামী শ্রেণীতে পরিবর্তিত হ'ল যে, স্বদেশে, তাদের অর্থনৈতিক 
শিকড় শুকিয়ে এল এবং তারা৷ হ'ল গণসমর্থনত্রষ্ট । তাই, জবরদস্তি করে 


রাষ্ট্রনৈতিক শক্তি বজায় রাখবার জন্য তার] সাহায্য করল ম্পেনকে, যাতে 


ইন্কুইজিশন্‌ এবং প্রগতি বিরোধী জেমিউইট সম্প্রদায়ের উপর নির্ভর করা যায়। 
[ গালিলিওকেও এই ইন্কুইজিশনের বিচারে কারাবরণ করতে হয় ১৬৩৩ 
সনে।] স্পেনে স্বাধীন চিন্তার স্ষুরণের বিশেষ দরকার ছিল না, কারণ রাষ্ট্র ' 
শক্তি বজায় রাখার জন্য নবাবিষ্কত আমেরিকা থেকে সোমার আমদানী ছিল 
অব্যাহত । কিন্তু, উত্তর ইউরোপের ( ইংলণ্ড, ফ্রাল প্রভৃতি দেশ ) পক্ষে সোনা 
ও অন্ত ধাতু পাওয়া সম্ভব ছিল যাত্তিক আবিষ্কার ও শিল্পের উপর ভিত্তি করে। 
কাজেই, সেই রকম বিজ্ঞান চর্চার জন্য যে চিন্তা-স্বাধীনতা দরকার, সেই 
আস্থকুল্য উত্তর ইউরোপে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । তাই, দেখা যাচ্ছে যে, 
ইতালীবাসী গালিলিওর (১৫৬৪-১৭৪২) পরে বিজ্ঞান চর্চার ভারকেন্ত্র উত্তর 
ইউরোপে (যেমন, লণ্ডন, ও প্যারিস ) সরে গিয়েছিল । .' ] 
দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় উত্তর ইউরোপীয় দেশ হল্যাণ্ডে ১৬ শতকের 
শেষ দিকে? কিন্তু, ইউরোপে সেই খবর রাষ্ট্র হবার (১৬০৮) আগেই, এবং 


১ 


॥ আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মকথা : ৯৭ 


দুরবীনের অস্তিত্ব না জেনেও দিনেমার 'জ্যোতিবিদ ব্রা ( Tycho Brahe, " 
১৫৪৬-১৬০১ ) যে সব সক্ষম জ্যোতিষ্ক যন্ত্র তৈরী করেছিলেন, সেগুলির সাহায্যে 
অসংখ্য পর্যবেক্ষণ করেন গ্রহ ও তারার অবস্থান বিষয়ে । এই সব নির্ভরযোগ্য 
জ্যোতিফ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এবং গাণিতিক প্রতিভার জোরে, তার 
জান্মান শিশ্ব (কেপলার, ১৫৭১-১৬৩০ ) প্রমাণ করলেন যে; যে কোনও গ্রহ, 
সুর্যকে প্রদক্ষিণ করছে উপবৃত্তাকার. (lli০6i০৪!) পথে এবং এই উপবৃত্তের 
নাভিতে (2০33) রয়েছে স্বর্য। এ ছাড়া গ্রহের প্রদক্ষিণকাল ও স্বর্ষ থেকে 
দূরত্ব বিষয়ক দুইটি জগৎবিখ্যাত গাণিতিক স্থাত্র তিনি আবিষ্কার করেন । প্রদক্ষিণ 
পথ যে বৃত্তাকার (৫৮০০৪1) নয়,তা কেপলার দেখালেন । এই সময়, (১৬০০ 
সন) জনৈক ইংরেজ উইলিয়াম গিলবার্ট, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এই 
সিদ্ধান্তে আসেন যে যে, পৃথিবীটা চুম্বক । তিনি তাঁর সিদ্ধান্তকে আরও 
বেশী দূর পর্যন্ত টেনে বললেন যে, পৃথিবীর আকর্ষণ-শক্তিটা এক .রকম চুম্বকত্ব, 
এবং মহাশৃন্তে সৌরজগতের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করা যায় এই চৌম্বক আকর্ষণ দিয়ে । 
কেপলার এই মতে প্রভাবান্বিত হয়ে গ্রহের সুর্য প্রদক্ষিণ ব্যাখ্যা করেন । যদিও 
এই চৌন্বক ব্যাখ্যা ভুল, তবুও বলা দরকার যে, এক রকমের আকর্ষণের সাহায্যে 
গ্রহের গতি ব্যাখ্যা করার এটাই প্রথম প্রচেষ্টা, এবং এই ধরনের ব্যাখ্যার ফলে 
নিউটনের পক্ষে সহজতর হয়েছিল আর এক রকমের আকর্ষণের (মহাকর্ষ, * 

gravitation) কল্পনা কর! । \ 
এই সময় হল্যাণ্ডে বই ছাপ! খুব বেড়ে যাওয়ার ফলে পাঠক সংখ্যা খুব বৃদ্ধি 


" পায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে চশমার চাহিদাও বেড়ে যায় । এই চাহিদা! মেটাবার জন্য 


হল্যাণ্ডে পরকলার বা লেন্সের শিল্প খুব উন্নত হয়, এবং তখন দূরবীক্ষণ তৈরী 
তৈরী করাও সম্ভব. হয়। ১৬০৮ সালে গালিলেও এই খবর- পেয়ে নিজের 


চেষ্টায় দূরবীন তৈরী করেন। তিনি একদিন,উপলন্ধি করেছিলেন দুরবীনের 


সামরিক প্রয়োজন, এবং আর একদিকে" তিনি সেই যন্ত্রই আকাশ পর্যবেক্ষণে 
কাজে লাগিয়ে জ্যোভির্বিগ্ভায় একটা বিপ্লব এনেছিলেন। বৃহস্পতি গ্রহের 
চারটে পরিক্রমণশীল উপগ্রহ আবিষ্কার করে একটা ছোটখাট “সৌরজগতের” 
১ ছবি দেখতে পেলেন এবং এর ফুলে কোপাণিকাসের সৌরকেন্দ্রিক তত্বের বুনিয়াদ* 
আরও শক্ত হ'ল। গালিলেওর সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক কীন্তি হচ্ছে 
যে, তিনি প্রথম গাণিতিক পদ্ধতিতে বস্তুর গতি [72০৮০ ) ব্যাখ্যা করেন 


4১ 4 


৯৮ প্রবন্ধ পত্রিকা ₹ 


ভার যৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের বিশেষত্ব হ'ল £ প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহ থেকে এমন 
সব বাস্তব সত্তা বেছে নেওয়া, যেগুলিকে গাণিতিকভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে, 


যেমন--আয়তন, আকার, ওজন, গতি। আইনষ্টাইনের “ আপেক্ষিকতদ্ব ' 


আবির্ভাবের আগে পর্য্যন্ত দেশ, কাল [508০5 & 0096 ) এবং গতির যে 

গাণিতিক রূপ বস্তু বৈজ্ঞানিক জগতের নির্ভরযোগ্য ভিত্তি ছিল, সেই রূপস্থষ্টির 
অগ্রদূত হচ্ছেন গালিলেও | তারই গতিস্ত্রকে [18৬5 ০৫ 29০05. ] 'নিউটন 
তিনটি জড়তা-স্তত্রের [ principles ০£ inertia ] রূপ দেন |] খার্শ্বোমীটার 
ও দোলক-ঘড়ি বিষয়েও গালিলেওর কাজ জগৎ বিখ্যাত । 


কেপলার ও গালিলেওর সাফল্যের মূলে আছে গণিতশাস্ত্রের অভূতপূর্ব 


তৎকালীন প্রগতি । ইউরোপে বণিক শ্রেণীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে 
সব রকম বেচা কেনাকে সঠিকভাবে সংখ্যা। ও পরিমাণের ভাষায় প্রকাশ করায় 
প্রয়োজন ক্রমাগতই বেড়ে যায় এবং জটিলতর হয়ে উঠে। ১৬ শতকে যখন 
উত্তর ইউরোপের অগ্রগামী দেশগুলিতে পৃথিবীর বাণিজ্যের চাপ খুব বৃদ্ধি পায়, 
তখন ছিসাবপদ্ধতিতে সহজ ও ক্রুত করার জন্য সমাজের বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা 
গণিতের নূতন রূপ স্থষ্টি করতে থাকেন। ১৫৫৭ সনে জনৈক ইংরেজ, 
০০:০৪ প্রথম গাণিতিক চিহ্ন ‘=? ব্যবহার করেন, ১৫৮০তে ৬165. (ফরাসী) 
বীজগণিতে সংখ্যার জায়গায় অক্ষর [ ভাষার ] প্রবর্তন করে গাণিতিকজগতে 
বিপ্লব আনেন, 965০ [ ওলন্দাজ ]. ১৫৮০ সনে দশমিকের প্রচলন করেন, 
[৭০1 [ ইংরেজ ] লগারিদ্ম আবিষ্কার করেন [ ১৬১৪ ], ফরাসী Pascal 
[ ১৬২৩-৬২ ] গাণিতিক সম্ভাবনাতত্ব [ Probability theor§.] স্থষ্টি করেন, 
এবং আর একটি উল্লেখযোগ্য বিপ্লব ঘটে তখন ফ্রান্সের দেকার্ত জ্যামিতি ও 
বীজগণিতের পাঁচিল ভেঙে দিয়ে -বীজগণিতের পদ্ধতি প্রয়োগ করেন জ্যামিতিতে 


এবং কোঅঞ্ডিনেট জ্যামিতির জন্ম দেন [১৬৩৭ ]। গালিলেও বলবিগ্ভার 


[ mechanics ] সঙ্গে নৃতন গণিতের যোগসাধন ঘটালেন । 
এখানে বলা দরকার যে, প্রায় ১৮ শতকের শেষ দিক পর্য্যন্ত শিল্পের প্রগতিই 
বলবিগ্ভার তত্বকে (0১৪০:5 ) বেশী পুষ্ট করেছে, শিল্পকে পুষ্ট করার. মত পর্যায়ে 
* তখনও এই তত্ব উন্নীত হয় নি। এই পর্ধ্যায়ে রসায়ণ এ জীববিজ্ঞানকে উন্নীত 
করতে আরও এক শতাব্দী অতিবাহিত হয়েছে। এইজন্য, তাত্বিক রিজ্ঞানের 
ইতিহাসের সঙ্গে তৎকালীন শিল্পোরয়নের ইতিহাস অচ্ছেগ্ভাবে জড়িত। 


UL 
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# 


রঙ 
আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মকথা ; ৯৯ 


2 ১৫ শতকে দামী ধাতুর চাহিদা বেড়ে ওঠে মুদ্রা তৈরীর [ ০০i৷i০৪ ] জন্ত, 

“ এবং রূপোর চাহিদা বাড়ে প্রাচ্য থেকে আমদানি মালের মূল্য জোগাবার . জনত। 
'জার্শ্মানীর মধ্য দিয়ে ফ্রেমিশ-ইতালীয় বাণিজ্য গড়ে ওঠায় জার্মান বণিকদের 
লাভের পথ প্রশস্ত হয় এবং জান্মান পর্বতে ধাতু উত্তোলনের খনি অন্সন্ধান 
করে করে এই শিল্পে অভূতপূর্ব্ব উন্নতি করে ১৫ শতকে। সাক্সনির গেঅর্ক 
বাউএর বা £১০০০1 (১৪৯০-১৫৫৫) খনিজ, ধাতু উত্তোলন ও ধাতু 
উত্তোলনের অর্থ নৈতিক প্রশ্ন বিষয়ে যে বিশদ আলোচনা করেন, তা জগৎ- . 
বিখ্যাত। মাইনিংএর ফলে নানা রকম আকরিক 0:55 এবং তা! ছাড়া নূতন 
নূতন ধাতুও আবিষ্কৃত হতে থাকে এই গুলির পৃথকীকরণ, মিশ্রণ, ইত্যাদি নানা 
প্রকারের প্রয়োজন থেকে রাসায়নিক পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের গোড়াপত্তন হয়। 
পারা ও অন্ঠান্ঠ ধাতৃজ দ্রব্যকে গুঁধধের কাজে লাগাবার ঝোঁক বেড়ে ওঠে রোগ- 
মোচনকে দ্রুত করার জন্য। স্বদেশের লোকদের জন্য, এবং সাগরপারের, নূতন 
নূতন উপনিবেশের স্থানীয় সরল বর্ধরদের মাতলামীতে ডুবিয়ে রেখে ' তাদের 
পুরোপুরি কিনে নেবার জন্য, ইউরোপে মদ চোলাই ] distillation ] ব্যাপক- 
ভাবে চলতে থাকে। . এর ফলে নবজাগরণের যুগে [1২5০47959০6 ] চোলাই 
পদ্ধতিতে একটা বড় রকম রাসায়নিক উন্নতি হয়। 'নবজাগরণ যুগের [ ১৪৪০- 
১৫৪০ ] শেষ দিকেই রাসায়নিক পরীক্ষাগার [ চুল্লী, তুলাদণ্ড, চোলাইযন্তর 
বকষন্ত, ইত্যাদি সব কিছু নিয়ে ] যে রূপটি নেয়, মেই রূপটি এখনও আমূলভাবে 
বদলায় নি। লোহা শিল্পে, কাঠকরলা দিয়ে কম উষ্ণতায় নরম' করে লোহ! 
পেটানোর যে পদ্ধতি ৩০০০ বৎসর 'ধরে চলে আসছিল, সেই পদ্ধতি আমূলভাবে 
পরিবস্তিত হয়ে ব্াষ্ট ফারনেস সৃষ্টি হ'ল এবং ১৬ শতক শেষ হওয়ার আগেই এক 
সঙ্গে বহু টন গলিত লোহ! ঢালাই করার পদ্ধতি চালু হয়ে গেল। লোহ! 
গালাবার ক্রমবর্দমান প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে যে পরিমাণ কাঠ দরকার, সেই 
তুলনায় দেশে [ যেমন, ইংলও ] অরণ্য সম্পদ ছিল না, তাই, ১৬ শতকে 
জ্বালানী কাঠের দাম বেড়ে উঠল, এবং সঙ্গে কয়লা উৎপাদন বাড়াতে হ’ল 
কাঠের অভাব পূরণ করার জন্ত । ১৫৬৪ থেকে ১৬৩৪, এই সত্তর বৎসরের মধ্যে * 
নিউকাসল থেকে কয়লার জাহাজী চালান চোন্দগুণ বেড়ে যায়। লোহা ও 
কয়লা শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে সারির শিল্পের প্রগতিও যেমন, কয়লার, খাদ 


YY adh.’ 


১০০ | * প্রবন্ধ পত্রিক। | 


থেকে জল বার করে নেবার জন্ত পাম্পের ব্যবহার ও উন্নতি শুরু হয়। এই শিল্প : 
বিপ্লব, ১৮ শতকের বিরাট শিল্পবিপ্লবর সচনা। 

মান্গুষের দেহবিজ্ঞানে বড় পরিবর্তনের সুচনা হয় কোপানিকাসের পর 
এবং যথার্থ বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে গালিলেওর জীবিতকালে, নিউটনের 
আবির্ভাবের [১৬৪২1 আগে। ভেসালিউস [ ১৫১৫-৬৪ ] প্রথম খশটি 
বৈজ্ঞানিকভাবে মন্ুষ্বদেহ গঠনের একটা পূর্ণ বর্ণনা করেন [ ১৫৪৩, অর্থাৎ, যে 
বৎসর কোপানিকামের তত্ব প্রকাশিত হয় ], এবং ১৫৩৭-এ ৮৪0এ৪তে যে 
প্রতিষ্ঠান তিনি সুষ্টি করেন, সেইখানেই পরে ইংলণ্ডের উইলিয়াম হাতি [১৫৭৮ 
১৬৫৭] দেহবিজ্ঞানের শিক্ষা পান। এই ইটালীয় দেহবৈজ্ঞানিক শিক্ষার সঙ্গে 
তিনি সমন্বয় করেন যান্ত্রিক পরীক্ষার কৌতৃহল। হাপর, পাম্প, কপাটক ' 
[ valve ] প্রভৃতি যন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা করে রক্তসঞ্চালনের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দেন 
[ ১৬২৮]। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া তিনি উপলব্ধি করেন । দেহের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার, 
ব্যাখ্যায় যান্ত্রিক নিয়ম প্রযোজ্য, এই ধারণাটি সেই সময় থেকে দেখা দেয় । 

১৭ শতকের প্রথমার্দে শেষ হ'ল কেপলার, গালিলেও; দেকার্ড, হাভির যুগ ॥ 
১৭ শতকের শেষার্দ্ধকে বলা যায় সঙ্ঘবদ্ধ গবেষণা ও বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠার যুগ । এই 
যুগে নিউটনের জন্ম। এই যুগ সম্বন্ধে বলার আগে সংক্ষেপে উল্লেখ কর! দরকার 
দুজন মনীধীর বিজ্ঞান-দর্শন £ ইংরেজ আইনজীবি, ফ্রান্সিস বেকন [ ১৫৬১- 
১৬২৬ ] ও ফরাসী প্রাক্তন সৈনিক, দেকার্ড [১৫৯৬-১৬৫০ ]। যদিও বেকন 
বিজ্ঞানে গাণিতিক হ্বত্রের প্ররোজনীতা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারেন নি, তবুও 
কোন বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে পৌঁছবার জন্ত বাস্তব পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার ভিত্তি 
যে একমাত্র নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি, এই চিন্তাপ্রবাহের দার্শনিক ও সক্রিয় সমর্থন 
তিনি করেন। মজ্ববদ্ধ বৈজ্ঞানিক গবেষণার অনুপ্রেরণা তিনিই প্রথম দেন” 
এবং বিজ্ঞানীদের প্রতি আবেদন জানান বিজ্ঞানকে একটা সামগ্রিক ও সামাজিক 
দৃষ্টিতে দেখবার জন্ত । আর এক দিকে, দেকার্ত প্রচার করেন যে, বিজ্ঞান ও. 
ধর্মবিশ্বাসের জগৎ একেবারে আলাদা । এই দুই জগৎকে পৃথক করে দেবার, 
ফলে ফ্রান্সে বিজ্ঞানীদের মতামতের ওপর ধর্মগি্জার আক্রমণ কমে যায় । আর 
ইংলণ্ডে ১৬৪৫-এর গৃহযুদ্ধ অবসানের-পর বিজ্ঞানীদের মধ্যে দেখা দেয় রাষ্ট্র- 
নৈতিক ও. ধর্মীয় বিবাদের প্রতি বিতুষ্ণা, এবং এমন একটা বিজ্ঞানী-একা 


, গড়বার চেষ্টা, যার মধ্যে রাষ্ট্রীয়-ধ্ম্মায় মতানৈক্যের কোন স্থান নেই। 
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॥ আধুনিক জানের জন্মকথা . ১০১ 


সেই যুগটায় বিজ্ঞান চর্চার প্রধান কেন্দ্র হয় লণ্ডন ও প্যারিস । নানা 
আলোড়নের মধ্যেও বৈজ্ঞানিক গবেষণ! তখন প্রায় অব্যাহত। সব অগ্রগামী 
“দেশগুলির শাসকবর্গ চায় বাণিজ্য, নৌবাহ, শিল্প ও কৃষির উন্নতি। সেই যুগের 
জ্ঞানপিপাস্থরা ছিলেন স্বাধীন পেশার লোক, যেমন-__বণিক, ছোট জমিদার, 
ডাক্তার, আইনজীবি এবং পুরোহিত ! নিজ নিজ নিজ গবেষণার টাকা জোগাবার 
মত আধিক অবস্থা তাদের ছিল। সমাজে বিজ্ঞানীদের সংখ্যা বেড়ে উঠতে 
লাগল, পরম্পরের মধ্যে জ্ঞানের আদান-প্রদানের জন্য মিলিত হবার স্বাভাবিক 
লক্ষণ দেখা দিল, এবং বেকনের অনুপ্রাণনার ফলে সঙ্ববদ্ধ গবেষণার ইচ্ছা 
প্রবল হয়ে উঠল । এই ইচ্ছা পূর্ণরূপে নেয় লণ্ডন ও প্যারিসের বিজ্ঞান 
সমিতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে [ Royal Society of London. ১৬৬৩, এবং 
Academie Royal des Sciences, ১৬৬৬ ] যেসব গবেষণা ক্রমবর্ধমান 
বাণিজ্য ও শিল্পের প্রয়োজনকে পুষ্ট করতে পারে, সেই সব গবেষণার উপর 
.ঝৌকটাই প্রধান ছিল গোড়ার দ্বিকে। . জ্যোভিব্বিগ্কার উন্নতির প্রয়োজন দেখা 
দিয়েছে বাণিজ্যিক সাগর-পাড়িকে আরও বৈজ্ঞানিক করার জন্ত ( যেমন নিখুত 
ভাবে দ্রাঘিমা বা 102516506 নিরূপণ )। এই প্রয়োজন উপলব্ধির প্রকাশ 
দেখতে পাওয়া যায় ্রীন্উইচ (১৬৭৫) ও প্যারিসের (১৬৭২) সরকারী মানমন্দির 


(০b5ervatory) প্রতিষ্ঠার মধ্যে। জ্যোতিষিক গবেষণার জন্য দূরবীক্ষণকে * 


উৎকুষ্ঠতর করার চেষ্টা যতই বেড়েছে, ততই আলোকবিজ্ঞানের (০০:০5) তাত্বিক 
ভিত্তি দৃঢ়তর হয়েছে। এই অনুসন্ধানের স্বত্রেই নিউটন আলোক-বর্ণালীর 
(spectrum) ব্যাখ্যা করেন । আর এক দিকে, লেলের অন্যরকম বিন্যাস, 
অনুবীক্ষণ যন্ত্র তি করল এক নূতন অদৃশ্য জগৎ। শোবণ-পাম্পের ব্যবহার 
বহুকাল থেকেই মাইনারদের কাছে জান! ছিল, কিন্তু,“জল ৩২ ফুটের বেশী ওঠে 
না, এই সহজ পর্যবেক্ষণের কারণ ব্যাখ্যা হ'ল ১৬৪৩-এ, যখন তরুরিচেল্লি প্রমাণ 
করলেন বায়ুশূন্ততা (৮5০43:9) | “বাযুশূন্ঠতা অসম্ভব” এই আরিস্তোতেলীয় 
মত একেবারে ধ্বসে পড়ল । জা্ন্মানীর মাগদেবুর্গের মেয়র গ্যুরিকে (১৬০২-৮৬) 
বায়ুশৃন্ভতা তৈরি করার জন্য প্রথম বায়ুনিফাশক তৈরি করেন, এবং বায়ু 
শৃষ্ঠতাকে কত শক্তিশালী কাজে লাগানো যেতে পারে, তাঁর স্থচন! দেখান তার 
বিখ্যাত “মাগদেবুর্ক অর্ধগোলক” পরীক্ষায়। তৎকালীন গণিতবিদ-দার্শনিক, 
গাসাদি (১৫৯২-১৬৫৫) গ্রীক পরমাণুবাদকে উদ্ধার করেন, এবং কল্পনা করেন 
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যে, ঈশ্বরের একটি প্রেরণাঘাত { নিউটনও এই এঁশ্বরিক প্রেরণাঘাতে বিশ্বাসী 
ছিলেন ) পেয়ে বস্তুর পরমাণুগুলি বায়ুশুন্ততার মধ্যে বিচরণ করছে। গালিলেওর 
গতিবিষ্ঠার যুগে বস্তুকে অখণ্ড সত্তা হিসাবে না ভেবে কণিকাসমূহের সমষ্টি 
হিসাবে কল্পনা! কর! সহজ হ’ল | Robert 7০916 [১৬২৭-৯১] বস্তুর এই কণিকা 
চিত্রের সঙ্গে সমন্বয় করলেন গ্যুরিকের প্রবর্তিত বায়ুনিফাশন পরীক্ষা, থেকে লব্ধ 
তথ্য। গ্যাসের প্রসারধন্নকে কণিকা-চিত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা সোজা হ'ল। 
নিউটন বয়লের বিখ্যাত গ্যাসস্তুত্র গাণিতিকভাবে প্রমাণ করলেন পরমাণুচিত্রকৈ 
ভিত্তি করে। তখন থেকে এই নূতন পরমাণুবাদ একটা যথার্থ. বৈজ্ঞানিক রূপ 
নিল, এবং রসায়নের তাত্তিক বুনিয়াদ তৈরী করল। [ ১৯ শতকের গোড়ায় 
জন ডলটন এই পরমাণুবাদকেই উন্নততর করে রসায়নে একটা মৌলিক পরিবর্তন 
আনেন ]। এমন কি আলোর বাস্তব সত্তা ব্যাখ্যা করার জন্তু নিউটন কণিকা- 
চিত্ৰই [ corpuscular hypothesis ] ব্যবহার করলেন। তীর সমকালীন 
বিজ্ঞানী হয়গেন্স আলোর কয়েকটি গুণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আলের তরঙ্করূপ 
[ wave nature ] ব্যবহার করেন বটে, কিন্ত সেই যুগের বিজ্ঞান-জগতে 
নিউটনীয় মতামতের আধিপত্য প্রবল থাকায় এই তরজবাদ চাপা পড়ে থাকে 
এবং ১৯ শতকের গোড়ায় পুনঃগ্রতিঠিত হয়। 

এইখানে বলা দরকার যে, সেই যুগে ব্রসায়নের এবং জীব-বিজ্ঞানের উন্নতি 
এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছায় নি, যাকে বৈপ্লবিক পরিবর্তন বলা যায়। রয়াল 


সোসাইটির আলোচনা সভায় সেই যুগে জ্যোতির্ব্বিস্বা, বলবিদ্যা, যন্ত্রবিজ্ঞান, 


ইত্যাদি খাঁটি বস্তু বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলি ' চর্চার উপর বোঁকটা বেশী পড়ে। তা 
ছাড়া বিজ্ঞানের রাষ্ট্রনৈতিক সমাজনৈতিক সমস্যা ও কর্তব্য বিষয়ে নীরব ও 
নিলিপ্ত থাকার যে ধারা রয়াল সোসাইটিতে চলে এসেছে, তারও এঁতিহাসিক 
কারণ আগে বল! হয়েছে, এই পরিষদের সংবিধির প্রস্তাবনায় [ ১৬৬৩] স্পষ্ট 
করেই লেখা হয়েছিল যে, এ সব প্রশ্ন পরিষদের আলোচ্য বিষয়ের বহিভুর্ত। 
রয়াল সোসাইটি প্রতিষ্ঠার অন্যতম সক্রিয় উদ্যোক্তা, রবার্ট বয়লের পর সেই 
পরিষদের দীপ্ত সুর্য হিসাবে চোখে পড়ে নিউটনকে [১৬৪২-১৭২]। নিউটনের 
লমকালীন যে বৈজ্ঞানিক প্রগতির কথা এতক্ষণ বলা হয়েছে, তার সব কিছুকে 
ছাপিয়ে বড় হয়ে দেখা দেয় নিউটনের সষ্ট একটি সম্পূর্ণ বলবিদ্যা ।' গ্রহ উপগ্রহ 
'ও নানা জ্যেরতিফের গতি পূর্ণ ভাবে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিউটনীয় বলবিদ্ধার 


৮০৬৭ 


॥.আধুনিক a জন্মকথা | ৃ ১০৩ 


সৃষ্টি । দেকর্ডের গণিত [ কোঅৰ্ভিনেট জ্যামিতি ], গালিলেওর গতিবিদ্ভা, ও 
কেপলারের জ্যোতিযিক স্থত্র_-এই তিনটি ধারা মিলিত হয়ে নিউটনের 
'স্রুতিভায় তৈরী হয় নিখিল জাগতিক মহাকর্ষ স্থত্ৰ [ Gravitation Law. 
কোনও গ্রহকে [ তথ!, কোনও বস্তুকে ] “চলমান রাখতে গেলে একটা বলের 
প্রয়োজন আছে”--এই ভুল কেপলারীয় ধারণা নিউটন গ্রহণ না "করে, 
গালিলেও ও দেকার্তের জড়তা-স্ত্র [18৬ ০f inertia ] গ্রহণ করলেন ; অর্থাৎ 
আদিতে “ঈশ্বরের প্রাথমিক প্রেরণাঘাতে” জ্যোতিফের গতি সৃষ্টি হয়েছিল বটে, 
কিন্তু তারপর থেকে তাঁর চলনশীলতা। বজায় রাখার জন্য কোনও বলের প্রয়োজন 
নেই এবং অন্য কোনও বল [০:০6 ] বাধা স্থষ্টি না করলে, তার সরল রৈখিক 
' চলন অব্যাহত । কিন্তু, কেপলার গ্রহের স্থত্র পরিক্রমণ বিষয়ে যে জ্যামিতিক 
চিত্র অর্থাৎ, উপবৃত্তাকার কক্ষপথ ] তৈরী করেন, সেটাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 
নিউটনকে কল্পনা করতে হয় যে একটা কেন্দ্রোন্মুখ বল [ centripetal force ] 
গ্রহকে সর্ষের দিকে টেনে রেখেছেনয় ত কেমন করে একটা সরল পথগামী 
গ্রহ বাকা পথ [ কক্ষ, ০:১%] ধরেছে। আর, দেকার্ড যে আধুনিক বৈশ্লেষিক 
জ্যামিতি সৃষ্টি করেছিলেন, তা প্রথম থেকেই নিউটনকে গ্রহণ করতে হয়। 
যদ্দিও, ইটালীয় গণিতবিদ বোরেল্লি জড়তা-স্ত্র উপলব্ধি করেন নি, তবুও তিনিই 
প্রথম [ ১৬৬৫ ] আভাস দেন যে, গ্রহকে কক্ষপথে ধরে রেখেছে দুইটি পরস্পর- 
বিরোধী বল £ কেন্ট্রোন্ুখ ও কেন্দ্রবিযুখ বল [ centripetal & centrifugal 
force 11 হয়গেন্স কেন্দ্রবিমুখ বলের গাণিতিক রূপ দেন । নিউটন ১৬৬৫-৬৬ 
সনে কেন্দ্রোন্থুখ আকর্ষণের গাণিতিক রূপ [ব্যস্ত-বর্গ স্থত্র, inverse-square 
12%'] আবিফার করেন | এই স্থত্রের সাহায্যে কেপলারের তিনটিই জ্যোতিষিক 
সুত্রের যাথার্থ প্রমাণিত হয়। এই সাফল্যের পর নিউটন তার গাণিতিক স্থত্রকে 
নিখিল জাগতিক মহাকর্ষ বা মাধ্যাকৰ্ষণ স্থত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন । মাটিতে 
‘আপেল’ পড়া, জোয়ার ভটা, পৃথিবীর আকুতি [ গোলাকার ], উপগ্রহের গ্রহ 
পরিক্রমণ, গ্রহের হ্র্য পরিক্রমণ, ধূমকেতুর যাওয়া-আসা, ইত্যাদি প্রাকৃতিক 
ঘটনাগুলিকে সেই সাধারণ সুত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় এবং পৃথিবীর 
বলবিগ্ভা। ও জ্যোতিধিক বলবিদ্যা আর খণ্ডিত না থেকে একটা অখণ্ড মহা- 
জাগতিক সুত্রে গ্রথিত হয়। ১৬৮৭ সনে নিউটন Principia নামক জগৎ- 
বিখ্যাত বইয়ে তার তত্বসমূহকে সুসংবদ্ধভাবে প্রকাশ করেন। বস্তুকে চলমান 
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রাখবার জন্য বলের 1 £০০6 ] দরকার নেই, বরং তার গতির পরিবর্তন ঘটাবার 
জন্য বলের দরকার--এই চলনশীল [ 52971০] বিশ্বচিত্র প্রতিষ্ঠা করলেন 
নিউটন। এই চিত্রকে সম্পূর্ণ করার চেষ্টা থেকে অন্থকলনের [ infinitesimal " 
calculus ] জন্ম। নিউটন [ ১৬৬৫] ও লাইবনিৎস [ ১৬৮৪] এই দুই 
জনেরই এই নতুন গণিত স্থষ্টির গৌরব প্রাপ্য। 
নিউটনের চলনশীল বিশ্বচিত্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল তার নিখিল জাগতিক 
কণিকীবাদ [ ৪6০291322 ], অর্থাৎ যেন স্বাধীন ভাবে চলমান বস্তকণাসমূহ অদৃশ্য 
প্রাকৃতিক নিয়মের ছারা চালিত হয়ে পরস্পরের সান্নিধ্যে ও সজ্ঘাতে আসছে। 
এইখানে বলা দরকার যে, তৎকালীন অর্থ নৈতিক ও রাষ্্রনৈতিক জগতে যে বড় 
পরিবর্তন আসে, তা হচ্ছে ইংল্যাণ্ডের গৌরবময় বিপ্লব [ ১৬৬৮], যখন বণিক- 
শ্রেণী অবাধ নীতি [125522 915 ] ও ব্যক্কি-স্বাধীনতাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা ৭ 
করছে। বাণিজ্যজগতে প্রত্যেক “ব্যক্তির সক্রিয়, হবার স্বাভাবিক অধিকার? | 
আছে স্বা্থমিদ্ধির জন্ত । কারণ, একটি ‘অদৃশ্য প্রাকৃতিক নিয়মের’ দ্বারা চালিত | 
এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্য দেশের ধন বৃদ্ধির সহায়ক । অবাধ নৈতিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদের ? 
অগ্রদূত, জন্‌ লক [ ১৬৩২-১৭০৪ ] তার দর্শনশাস্ত্রের মাধ্যমে তার ব্যক্তিগত 
বন্ধু, নিউটনের বৈজ্ঞানিক মতামতকে ব্যবহার করলেন। আর, ভোলত্যার 
' [ ১৬৯৪-১৭৭৮ ] ফ্রান্সে প্রথম নিউটনীয় দর্শন আনলেন । 3 
নিউটন যে বিজ্ঞান্‌ সৃষ্টি করলেন, সেই' বিজ্ঞান আধুনিক বিজ্ঞানের এ 
ভিত্তি। তারই গাণিতিক বলবিগ্ঠা, বর্তমান ব্যবহারিক বস্তু বিজ্ঞানের বুনিয়াদ ! 
এবং চুম্বকতত্ব ও তড়িৎ-বিজ্ঞানের স্থত্রও নিউটনীয় ছাঁচে তৈরী; মোট কথা ন 
১৬৯০ সনের আগেই যথার্থ আধুনিক বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে . ! 
বিজ্ঞান পরিষদের প্রভাবে রাশিয়া, সুইডেন ও জার্মানীতে জাতীয় বিজ্ঞান 
পরিষদ গড়ে উঠে। এইভাবে বিজ্ঞানের পদ্ধতি ও চিন্তাধারার মধ্যে একটা 
সংহতি সৃষ্টি হয়। | 
নিউটনীয় তত্ব ও দর্শন একটা সম্পূর্ণতা নিয়ে আবিভূ্তি হয়েছিল৷ 
নিউটনের মৃত্যুর পরে বৈজ্ঞানিক উদ্যম ও কৌতূহলে কিছুটা শৈথিল্য আসার 
অন্যতম কারণ এ সম্পূর্ণভা । | 
১৮ শুঁতকের মাঝামাঝি শিল্প-বিপ্রব [ Industrial Revolution ] সুরু 
*. হবার সৃঙ্গে-সঙ্গে বিজ্ঞান-জগতে একটা নতুন জোয়ার আসে। 
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স্বাধীনতান্র বন্ধন ও সংহতি-চিন্তা 
অশোক যুস্তাফি 


অল্প কিছুকাল হোল জাতীয় ধক্য সপ্তাহ ভারতের সর্বত্র পালিত হয়েছে 
যুগপৎ একটি স্মারক এবং প্রতীক সপ্তাহ হিসাবে । তখন আমর! জানতুম এবং 
এখন জানি যে বাস্তবিকপক্ষে এই এক্য-_একটা রাজনৈতিক এঁক্যের সাময়িক 
এবং মাযুলি প্রশ্ন নয়। আসলে এটা হচ্ছে_-কয়েকটি ব্যাপক সামাজিক মূল্য- 
জ্ঞানের ভিত্তিতে জনগণের মধ্যে একটা ভাবগত সংহতির মূলগত প্রশ্ন। 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর .থেকেই ভারতের জাতীয় জীবনে-_ 
ভাষা, ধর্ম অঞ্চল বা সম্প্রদায়ের নাম নিয়ে_বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির অনল্পবিস্তর 
প্রাধান্ত আমরা লক্ষ্য করে আসছি। এই সংকটকালেও তার প্রচ্ছন্ন প্রকাশ 
নুতন করে আমাদের আত্মসমীক্ষায় উদ্ব' দ্ধ করেছে। বিদেশী শাসনের 
নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার বেশ কিছুদিন পর আমাদের হঠাৎ আজকের 


প্রতিরক্ষার হিড়িকে মনে হচ্ছে_পরাধীনতার বন্ধনের চেয়ে বুঝি স্বাধীনতার . 


বন্ধন আরও পীড়াদায়ক_-আরও দুশ্চিন্তার কারণ। কেননা--সব. দিক 
দিয়ে নিজের অধীন হওয়া--ব্যষ্টি বা সমষ্রিগতভাবে--একেবারেই সহজসাধ্য 
নয়। বস্তুতঃ স্বাধীনতা সে যে দেশেই বা যে কালে, বা যে অবস্থায়ই হোক না 
কেন,-একটি পরম উপলদ্ধি, মহৎ দায়িত্ব এবং দীর্ঘকালব্যাপী প্রতিশ্রুতি 
পালন। স্বাধীনতার দায় যে কি, আজকের সংকটমুহুর্তে, তা আমরা মন্মে মৰ্ম্মে 
উপলব্ধি করছি। ভারতে রাজনৈতিক ক্ষমতার হস্তান্তর আর স্বাধীনতা 
প্রাপ্তি যে সমার্থবোধক নয়, অশেষ গ্রানি ও দুঃখের মধ্য দিয়ে আজ আমরা 


তা জানছি। বর্তমানে মন্মান্তিকভাবেই একটি প্রশ্নের সামনে আমরা. 


দাড়িয়েছি-“আজো কি আমরা কোনপ্রকারের স্বাধীনতার যোগ্য ?” ১৯৪৭এর 
পূর্বে রাজনৈতিক বন্ধনমুক্তি ছিল আমাদের কাছে বড়। কিন্তু এর থেকে" 
জাতীয় চরিত্র স্্টির বৃহত্তর নৈতিক বন্ধনের মধ্যে যে একদিন আমরা গিয়ে 
গড়ব_তা তখন ভাবিনি । একটা সংগ্রাম শেষ হয়ে যাবার অনতিকাল পরেই. .. 


জাতীয় ০ বিরুদ্ধে--অপর একটি দিনদিন শক্তিকে কেন্দ্র 
বে 


॥ «+a রি 
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করে আর একটা সংগ্রামের জন্যে যে আমাদের তৈরী হতে হবে__তা কল্পনার ' 
বাইরে ছিল। বাস্তবিক ইংরেজ ভারতে আসবার 'কিছুকাল আগে ও পরে 
দেশজোড়া বিভেদমূলক শক্তির এই দৌরাত্ম্য-_হয়তো ইতিহাসেরই একটা 
নিফরুণ পরিহাস । আমাদের নূতন সংবিধান ও জাতীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে 
খানিকটা প্রশাসনিক এঁক্য_খানিকট| গণভিত্তিক এক্য গড়ে উঠেছে; তাতে ' 
সন্দেহ নেই। প্রকৃত প্রস্তাবে লোকের মনে আত্মচেতন জাতীয়তাবোধের একট! 
মূর্ত রূপ গড়ে ওঠেনি-_ আজও তা অস্পষ্ট । জাতীয় যোজনা বা৷ শাসনতন্ত্ের মধ্য 
দিয়ে-_মার বর্তমানের ,প্রতিরক্ষাকে কেন্দ্র করে দেশের বিক্ষিপ্ত গণতান্ত্রিক :. 
শক্তিগুদি খানিকটা সন্নিবদ্ধ হয়েছে বটে, কিন্তু সত্যকার জাতিগত মানুমিকতার 
বাস্তব ভিত্তি রচিত হয় নি। ছুর্নাতি, বিভেদ ও অনৈক্যের অসংখ্য শক্তি 
আমাদের আত্মসন্তষ্টির ফলে. এযাবৎ. অবাধ' প্রশ্রয় পেয়ে এসেছে ; এখনও 
পাচ্ছে। আমাদের স্বাধীনতার বন্ধন সময়ের হিসাবে মোটেই দৃঢ় হয়নি-_তা কি 
সজীব জাতীয় সমস্যাগুলির সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ মীমাংসায়__কী একটি প্রত্যক্ষ - 
জাতীয় সমাজদর্শনে আস্থা স্থাপনে । এখনও পর্য্যন্ত দেশের লোক ভারতীয় . 
এঁতিহোর উত্তরাধিকার রক্ষার সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন হয়নি। এই দেশীয় 
সংস্কৃতির অখণ্ড রূপায়ণে সংখ্যালঘুদের আত্মিক মহযোগিতা-_আপতকালেও 
“পাওয়া যাচ্ছে না! এযাবৎ রাজনৈতিক, সামাজিক স্ুযোগ্-হুবিধারও 
আশানুরূপ প্রসার ঘটেনি--; ফলে লোকের উদ্দেশ্যহীনতা, ব্যর্থতাবোধ এবং 
ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি বর্তমান গোলযোগে যেন বেড়েই চলেছে। রাজনৈতিক বা 
» অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে-কোন সার্বজনীন উদ্যোগ ইদানীংকালে স্বতংস্ৃর্ভভাবে 
বড় একট! গড়ে ওঠেনি । অথচ আপৎকালে এঁক্যের জন্ত এঁক্য চাই, এটাও 
নিছক আওয়াজ মাত্র । বোধ হয় একটি নেতিবাচক দুষ্টিতঙ্গীরই পরিচায়ক । 
আমাদের আলোচ্য জাতীয় সংহতির প্রক্রিয়া কতদিন ধরে চলবে-_তা নির্ভর . 
করবে যোগ্য নেতৃত্বের ওপর-_সমস্যার সম্যক উপলব্ধির ওপর-_যদিও দেশরক্ষার 
তাগিদে বাইরের একটা চাপ এ ব্যাপারে বোধ করা যাচ্ছে । একটি জাতীয় ' 
কর্মস্থটী এবং সাধারণ মূল্যজ্ঞানকে আশ্রয় করে--যখন এই সংহতি আমাদের , 
» জাতীয় জীবনে আমাদের জাতীয় জীবনে অন্তরের বস্তু হয়ে উঠবে তখনই 
আমরা আমাদের নৈতিক প্রতিরোধশক্তি এবং অখণ্ডত্ব-বোধ ফিরে পাব ৷ অবশ্য 
-* বৈচিত্রের ভিত্তিতে__বহুমুখী এঁক্যসাধনের পদ্থা সম্বন্ধে-অন্য সময় তর্কের, 


২1 
MY রি ft 





| স্বাধীনতার বন ও সংহতিচিত্তা ০. ‘১০৭ 


অবকাশ থাকতে পারে-কিন্তু আজ এই জাতীয় সংহতি একটি এতিহাসিক 
প্রয়োজন । আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রক জীবনে এঁক্যনাশ| দলগতবুদ্ধি, অস্থিরচিত্ততা, 
অতৃপ্তিবোধ এবং অ-বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিহার করে--সামাজিক শক্তিগুলির 


। উদ্দেশ্যমূলক সমন্বয়সাধন বর্তমানে জরুরী প্রয়োজন | স্বাধীনতার বন্ধনযুক্তি 


থেকেই আমাদের আন্তর্জাতিক মৈত্রীমাধনার পথ প্রশস্ত হবে। এই ছুটি বিচ্ছিন্ন 


'বিষয় নয়।: সত্য কথা৷ বলতে কি,_জাতীয় এঁক্য আন্তর্জাতিক মৈত্রীর কথা 


অলীক কঙ্গনা । বস্তুতঃ এই মৈত্রীর কঠিন পরীক্ষা আমাদের জাতীয় প্রাঙ্গনেই 
সর্বপ্রথম হওয়া উচিত। আর অন্য রাষ্ট্রের ধৌ_যা উৎকৃষ্ট ও গ্রহন্য়--তা 
গ্রহণ করে জাতীয় সংহতিকে সুদৃঢ় করা প্রয়োজন! এট সুবিদিত যে 
আমরা পঞ্চশীলে এবং সহ-অবস্থানে বাস্তবকে . উপেক্ষা না ক'রে বিশ্বাসী । 


| আমাদের সংবিধানে আন্তর্জাতিক মৈত্রীকে নির্দেশাত্বক নীতির পরিচ্ছেদে একটি 
সক্রিয় নীতি হিসাবে গ্রহণ করার সুম্পষ্ট ইঙ্সিতও রয়েছে'। 'ভারভের সংস্কৃতির 


ধর্মই প্রসারত। ৷৷ সেইজন্য জাতীয়" সীমানার: বাইরে আমাদের এঁতিস্ব-সমুদ্ধ 


সংস্কৃতিকে বহন করে নিয়ে গিয়ে আমাদের পরিকল্পনা ও মংবিধানকে পরিচিত 


করে অপর দেশের সংহতি-সাধনে সাহায্য কর! নীতিগতভাবে এতদিন প্রঞ্জোজন 


ছিল। সত্যকার সংহতি যে প্রয়োজনীয় বিতেদকে বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে : 


আস্তর্জাতিক্‌ ক্ষেত্রে সেই বিশেষ মানবিক সর্তের দ্বারা, তৃতীয় শক্তি হিসাবে, 
আমরা পরিচালিত হব। একটি জাতির পরিচয় তার আভ্যন্তরীণ সংহতি ও 
ভারসাম্যে, সেটা যেন আমরা বিশ্বৃত না হই। আমাদের স্বোপাজ্জিত জাতীয় ' 
এঁক্য সাধারণভাবে ভারতবর্ষের বহুবিচিত্র মানুষের মধ্যে স্থায়ী সংহতি আনয়নে 
সাহায্য করবে__শুধু প্রতিরক্ষা জনিত সংহতি নয়; এবং .এই ক্ষেত্রে কোন 


" বাধাই ছুরতিক্রম্য নয় বলে আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে ! :. 


1 মং 


সংকেত £ 


অধীর চক্রবর্তী 
অনিমেষ পাল 
অমলেন্দু ঘোষ 


অরুণ বসু . 


.. অশোক মুস্তাফি - 


আদিত্য SE 


-. আলেকর্জাযার শিক ম্যান 
"উজ্জল মজুমদার ' 
কাঞ্চনকুমার চট্টোপাধ্যায় 
"= কালিকুমার দত্তশাস্্রী 
কালিলাধন মুখোপাধ্যায়. 
'কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায় 
গুরুদাস ভট্টাচার্য 
গারসিয়েল। পি. নেমেস 
চিন্মোহন সেহানবীশ 
তরুণ সান্তাল 
* জগদীশ ভট্টাচার্য . 
জে, ডি, বারনাল 
দিলীপ স্বালাকার 
দ্বিলীপ মুস্তাফি 


প্রবন্ধ গত্রিকা 
বর্ষস্চী £ লেখক-অনুক্রমিক 
( বৈশাখী-চত্র 1 ১৩৬৯) 


বৈশাখ-জৈষ্ঠ সব, আষাঢ় =আ. শ্রাবণ =শ.. ভাগ্র-আখিন =ভ, কার্ভিক = ক;ঞ 
অগ্রহায়ণ =অ, পৌষ =প, মাঘ সম, ফান্তুন = ফ, চৈত্ৰ=চ) 


ভারতে দাস, প্রথা £-বৈদিক যুগ £ পুনর্বিচার ব ১০৯ 


- প্রথম মহাযুদ্ধ ও বলাকা’ কাব্য 


রামকমল সেনের অভিধান 
বিগ্তাসাগর ও ঈশ্বর গুপ্ত 

একটি বারোমাসি ছড়া 
সোভিয়েত সাহিত্যের সত্যমিথ্যা 


.. তিনজন" পোটনাটার / 
7 নারীমুক্তি প্রসঙ্গে ' 
' দাসপ্রথা ও টম পে 


সংহতি-চিন্তা _. 
দূরাকাঙ্ের বৃথা ভ্রমণ. : * 
বাংলা সাহিত্যে বঞ্কিম-বিরোধিতা৷ 
'তলস্তয় ও বিবেকানন্দ 

"মানিক রন্দ্োপাধ্যায় 
রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রসঙ্গে 
' কঞ্চুকী কথা ' 

রবীন্দ্রনাথের ‘কণ!’ কাব্য 
বাংলাশব্দৈর ধ্বনিচিত্র 
বাংল! কথাসাহিত্য ' :: ' 

' রবীন্দ্রনাথ ও ছিমেনেৎ 
বিশ্বশান্তি ও লেখক সম্মেলন 
অমোঘ শর 
সত্তর বছরের বাংলা উপস্তাস 

-নিরস্ত্রীকরণ ও বিশ্বশান্তি 
ভারতীয় সমাজের গতি 
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